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রা 1 
IRL, ft 


যবনিক! ফকেবিতা)--্রমণীন্্র গুপ্ত. 

ঘাঁহবাহন ও চলাচল ব বন্থায় অরাজকতা -_গ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 

যুকতপ্রদেশের প্রান্তিক লোৌকসঙ্গীত-শ্রীমায়। গুপ্ত 

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকর্ম্মে বিমানের কার্যকারিতা (সচিত্র) - 
--শ্ৰীন্লিনীকুমাঁর ভদ্র 

রবীন্্র-চিত্তের ভূমিকা - শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী" 





রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কেবিতা)-_প্রীকুমুদ্ররগ্রুন মল্লিক ২৪ 


রাষ্ট্রের গোড়ার,কথা-_শ্রীআশ। মুন্সী 

রূপান্তর কৈবিতা)_-্রীবিষুপ্দ বন্দ্যোপাঁধা় 
রেখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ - শ্রীবিজয়গোপাল বন 
শতাব্দী চলে কবিতা) ্রনারায়ণ দত্ত 


পচা: ৫ 
শরণাথতা গেল্স)_প্রীহধীর সেনগুপ্ত শী: ১: 


শহীদ গ্রে) _প্রীসাবিত্তী ঘোষাল ৃ ক, 
শাশ্বত বৰ্তমান (কবিতা) --শ্রীশৈলেন্রকৃষণ দাহ! FFL - 

শিল্পী হুশীলকুম!র মুখোপাধ্যায় জানা শি (সচিত্ৰ) 1: 

- শ্রীনলিনীকুম'র ভদ্র **গারে? 

“শিল্প ও শিল্পী সেচিত্র)_শ্রীবিমল রায় Cee 
" শিল্পশিক্ষা ও স্বাধীন র'ষ্র--শ্রীমণীন্র ভুষণ গুপ্ত ৫১০ 
সুকতার! (গঃ)--শ্রীরম! সরকার ৫ ১০, ৫৭৩ 
প্রীযৌথেশচন্্র রায় কেবিতা)-_প্রীগোপা'ললাঁল দে +: ৬০২ 
. সঙ্গীত দাঁমোদর-_শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য! ০০৩৮ 
সত্য চেয়ে বড় (কবিত)--্রীকুমুদ্ররগ্রন মল্লিক * ২৪১ 
সব-হারাদের কবি কেবিতা)-_শ্ীপ্রভাত 'বন্গ . »ত ২৯৯ 
সমর্পণ (কবিতা) প্রীঅলেন্দু দত্ত সত ২ 
সরল! র1র়- শ্রীপ্রভাবতী রায় Lee won 
্কৃত-সাহিতোর প্রচার--শীযতীন্্রবিমল চৌধুরী রিকি 
সাধ কেবিতা)-ঞ্রধীরেন্্রকৃষ, চক্স' +৯৫ ধা 

সান ইয়াৎ-সেনের মাধনা-্রীজধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ১৮ ১৭ 


সিদ্ধি কবি শাহ. আবছুল লতিফ--এ. এন. এম. বজলুর রশীদ ** ৫" 
সিদ্ধুযুগ হইতে বৈদিকঘুগ--গ্রীননীমাধব চৌধুরী ১ 
সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া-শ্রীননীমাধব চৌধুরী ' 
সিংহলের স্বাধীনতা লাভ (সচিত্র)-শ্রীহবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ** 
সীতাকুও (সচিত্ৰ)--এীহৰ্ধ্যপ্ৰসন্ বাজপেয়ী চৌধুরী 
সুইজীরল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি__শ্রীবগলাঁকৃমীর মজুমদার 
মুখ (কবিতা) প্রীমণীন্দ্র গুপ্ত 

















নার সন্ধা! ঘের প্রীদেবেশচন্ত্র দাশ' 

১ গঞ্জ)--এীররবান্রকুমার বসু 

বগাজের সাধনা--গ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
|... ঘীন ত্ৰিপুর! (সচিত)--এীহনীলপ্রকাশ সোম 


সাইড গোল ০ চট্টোপাধ্যায় 


১ 
'লিপ্নার ও ভারতের কৃষি 
সীয়াগণের সম আসামে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
শরীর দরগাহ, 
'মে বাঙালী 
শপে কৃষির উন্নতি 
= বেশাস্ত জন্মশতবার্ষিকী 
মূলি নেহি ছোড় ত1--" 
% নষ্ট পার্টি বেআইনী 
"গার অভাব 
। কাতা কর্পোরেশন . 
কাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব 
' গ্রসের ডবিয়ৎ 
শশঙ্কর রায়ের বিবৃতি 
সমস্ত সমাধান 
০ মহাপ্ৰয়াণ > 
[ জীর প্রতি পণ্ডিত জৱাহরলাল নেহরুর রাজি 
: শীজীর শেষ রচন!, কংগ্রেস সম্পর্ধে 
নানক মন্ধায় গিয়াছিলেন 
এ সস্ত্রীসভার অপস্থতি 
». বমনত্রীসভার চার মাস 
"লাল শাতলবাদ . 
** মারি ক্ষতিপূরণ দানের উপায় 
জমিদারি লোপের পর ভারতবর্ষের কর্তৃবা 
জলসেচনের অন্তান্ত বাবস্থা 
জাৰ্ম্মানীর ভবিষ্যৎ 
ঢাকায় মিঃ জিন! - 
ত্রিপুরা রাজা অবরোধ 
দামোদর উপত্যক] 
.. ছুন্নীতি দমনের পথ 
২স্নঈ তালিম" নুতন শিক্ষা 
জরেসিংহ চিন্তামন কেলকার 
রী উদ্ধারে বিপত্তি 
«শিজের নাক কাটিয়! অপরের যাত্রাভঙ্গ 
২. নুতন মন্ত্িস। 
পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ 
.. পল্লীবাসীর সামরিক শিক্ষা. 
fi “ পশ্চিম-বল মুসলমান সন্মেদন 


রহ "_পশ্চিমৰমের স্ুসলমান 


৯১৫পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্য মানভুমবাসীদের দাবি, 2 


রঃ না ঝুজার উন্নয়ন ব্যবস্থা - 


1 


ES 


মর 


১৭৭ 


৫ 


- বাংল! বনাম উদ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


দ্বাধীন ত্রিপুরার রাঁজমালা-_্রীদীনেশচন্্ ভট্টাচাৰ্ম্য 
- স্বাধীনত! ও বাংলা ভীষ।-শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


স্বাধীনতা-তীর্ঘে কেবিতা)- শ্রীশৈলেন্্রকুষণ লাহা 
ভুমার আবির্ভাব কেবিতা) - হেমঙ্তা দেবী 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা 
“পাকিস্থান মনোভাব 
পাঁকিস্থানীর প্রত্যাবর্তন 
পার্বত্য জাতিদের স্বার্থ 
পুনর্ববসতির বিরাট আয়োজন 
পুলিস কর্তৃক প্রাক মার্কেট ছমন” 
পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থ! 
পূর্ববঙ্গের সমস্ত। সমাধানের উপায় 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু এ 
পূর্বববন্ে হিন্দুর ভরিয়ৎ , : 
পূর্ব বাংলার একটি চিত্র র 
পূর্ববসীমান্ত রক্ষার বাবস্থা, ' - 

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন . 

্রয্নাথে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা 
ফিলিস্তিন | I 
বরিশালে দুর্গাপ্রতিমা নিরগনে বাঁধ! 
বস্তমূল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা ও আসাম ত্রাঙ্গ-সম্মল্নী ১ 


He 
ঘাংলার অবস্থা ও প্রতিকার 4 রি 
বাংলার খাগ্ঘ-সমন্তা - , 
বাংলার বাজেট ০ 
বাংলার সমস্তা ডি 
বিলাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি. - " 
বিশেষ ক্ষমত1 আইন 
বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের স্থান 
বৃহৎ উৎকল 
বেণীমাধৰ বড়ুয়া 
ব্ৰহ্মদ্েশের স্বাধীনতা 
ভাই পরমানন্দ 
ভারত-ইতিহাসের প্রেরণী 
ভারতীয় পালণমেন্টে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাটুবিধি 
ভারিতবধের "্বীতিহা" 
ভারতবর্ষের মুসলমান. 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব-সমস্তা 
ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
ভারতে বন্ত্রের উৎপাদন হাস 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় 


bee 





৭ মৃহাত্মাজীর অনশন ব্রতের সমাপ্তি 


মহাস্মাজীর প্রতি বড়লাটের শ্রদ্ধাঞ্জলি, . 


পু. 
ঃ 







[রে 





৮৬৩ 


৬৬ 








ও 


৬ 
মিত্র-সেবাসজ্ৰ . ০১০৭ 


মুগ্তে, বি. এস. 
মুসলীম 'লীগ্বের ভবিয়ং 
-_ সৃণালকান্তি ঘোষ 
যোগেশচন্্র রায়, আচার্য্য . 
রেলওয়ে . মাল বুকিং আপিসে দুর্নীতি 


ij স্থচী-পত্র 


শ্রমিক বিরোধের সমাধান 

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি : 
$৪৪  সর্বেবোদয় সমাজ 

স্ুধীরকুমার লাহিড়ী 

নুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় . . 
সেচনের বাধ ও পুক্ষরিণী 


ই 


শা ০৬. আবধীন ভারতে কারা-সংস্কার, 


লাডলিমোহন মিত্র *** ২৩০ হরিণঘাট! পরিকপ্জনা 
লিয়াকৎ আলি খানের প্রতিবাদে সর্দার প্যাটেল * ১১৮ হায়দরাবাদী ব্যবস্থা | 
লিয়াকৎ আলি খানের বক্তব্য : * ১১৬ - হাসপাতালের অবস্থা 
SA 
ই চিত্র-সুচী 
Fe - রঙীন চিত্র দিজ্েন্দনাল রায় ও তাঁহার পত্নী 
বর্ষার আবির্ভাব__্নীহাররঞ্পন সেনগুপ্ত ss 5 as as | 
বাপুজী শীলা বহু " 2২৫; পাটনাঃ কিপার: দলের চিত্র 
মা ও ছেলে--হীসতোন্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ৫২৯ ইাসনানেন 
"যবন হরিদাসের মহাপ্রয়াণ--রীসম্তোষ সেনগুপ্ত ৩২১ বিজয়লক্মী পণ্ডিত 
‘+. চ্যামা- শ্রীনীহাররগ্রন সেনগুপ্ত +২১৭ 
"_' স-রস তরু শ্রীমাণিকলাল বন্যোপাধ্যায় ০ ১১৩ Hsin 
NE একবর্ণ চি ত্র. ৯ " বিমল রায়-অঙ্কিত চিত্রাবলী 
$ * শ্রীবিমলাদেবী চক্ৰবত্তী 
আপি গলং আগ 
- রি এ -স্াবীনভা উৎসবের চিত্রাবলী 
“ * আদিম অধিবাসী, প্রশান্ত মহাসাগরের 8৫৭-৬৫ ke মাঃ চাহ ~ 
,আঁলান্কা : চিত্রাবলী ১৪৬৪৯ মান যুক্ত-রাষ্টরঃ 
ইউ. এন্‌ ও. (স্বন্তি-পরিষ্ৎ) মা 4 ওয়াশিংটন 
ইন্দোনেশিয়া চিত্রাবলী _ ৪৯-৫৩ জঙ্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় 
ওয়ায়াং নাট্যের অভিনেতা 7 শা ৭৩ - নিউ ইয়র্ক, বিমান হইতে 
বাটাভিয়। সি ৩৪, (তি ন্যাশনাল গ্যালারি অব আট 
কল্যাণী গুহ - | ৪০২ বিমানের কার্য্যকারিতা! 
কাৰন্িকচন্দ্র বসু, ডাঃ ১ 858 মীনাক্ষী সেনগুপ্ত! 
কালী প্রসন্ন কাঁব্যবিশারদ se. 840 রাচীঃ, 'শান্তিধাম’ 
". কালীপ্রসন্ন ঘোষ - ০০০ ১৫৭ রামমোহন রায়ের সমাধি, ব্রিষ্টল 
'কাঁশ্বীর £--গিলগিট ও হুন্জ1 অঞ্চল is ৬ক্১ লণ্ডন $ ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ 
বিলাম নদীতীর ১ ১১৩ ২ পাঁলণমেন্ট ভবন 
শ্রীন্থর | ১১৩, ১৬১১, লবণ প্রস্তুতির দৃ্য, দুলাহাজ্র] ও অস্তর!ং 
হুন্জ] অঞ্চলে শস্তক্ষত্র এ লিঙ্কনের মর্দরমু্তি | 
ক্যান্থেলের মডেল ডেপুটি ( ব্যঙ্গচিত্র ) রি ৮ ২৭৪ এশান্তা দেবী 
" গান্ধীজী £ ৪ ১৭৩,৪২৫... শিল্পী হশীলকুমারের ভা্র্ধ্ 
অন্তিম শয়নে ২ ১ 05০0৫8৫. সাইক্রোটুন যন্ত্ৰ 
| শোকযাত্রা Cem হা ০ সিহন-_এসেমরি হল 
"' - জবাহরলীল নেহরু ক ৩৩,২১৭  ' সীতাকুও, মুের 
- জেফারসন ২ মন্মবরমূত্তি ** ৩৯৫ শ্রীসীতা দেবী 
-ম্মৃতিভবন এ ২. ৩৯৯ সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী ' 
ঝাড়গ্রাম সেবাঠীতন এ ০৩ রঃ *** 8২৪ - স্থরবাল! দেবী 
- - ঝ্রিপুর।  চিত্রাবলী টি ২৫৪-৬০ সেনানায়েক, ডন ষ্টিফেন - 
*. দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী £ কুমার আসানের প্রতিমূর্তি. ** ৩২১ - : হল্যাও£ চিত্রাবলী - 
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BD: 


০২০ কাজ নাই যাহা অসস্তব, 


“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দযষ্‌ 


নায়মাত্মা বলহীনেন লত্যঃ" 








- বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার 
বাংলার অবস্থা! ও প্রতিকার সম্পর্কে গত মাঁসে আমরা 
সবিশেষ লিখিয়াছিলাম । উহাতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংখেস কমিটির বর্তমান গণ্ভীর 
মধ্য হইতে ভাল লোক পাওয়া] অদভ্ভব। এ কমিটির কর্ণধার- 
দিগের মধ্যে নিজের স্বার্থ ও নিজের দলের স্বার্থ চিন্তা ভিন্ন আর 


কোনও চেষ্টার চিহ্ন বাংলাদেশ বিগত, বিশ বৎসরের মধ্যে 


পায় নাই বলিলেও চলে এবং উহার কার্ধ্যপদ্ধতির আমুল 
পরিবর্তন না হইলে আগামী: বিশ বংসরেও, এ অবস্থার 
অবনতি ভিন্ব আর. কিছুই হওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি 
যেভাবে নুতন কমিটির সভ্য ও. কংগ্রেসের দলবৃত্তির চেহ 
চলিতেছে তাহার মধ্যেও এ একই পুরাতন কার্ধযপন্ধতি পাওয়া 
গিয়াছে ।” ইহারও সংস্কার প্রয়োক্বন। বর্তমানে সারা 
বাংলাদেশের প্রতিনিধি নির্বাচন তিন চারি জন লোকের 
হাতে। হঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত . সততা কাহারও কাহারও 
আছে, অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন বা পরস্বাপহরণ 
সাহারা করেন না। কিন্ত নিজ দলের ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধির জন্য দেশের মঙ্গলচিস্তা কখনও বিসৰ্জ্জন দেন নাই এক্কপ 
একজনও হঁহাদের মধ্যে নাই। নিজ দলের আজ্ঞাবাহী 


. চর নহে এরূপ সৎ ও কর্মঠ লোক যাহাতে বি. পি. সি. সি,তে 


প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না.পারে ইহার জন্য ইঁহার! 


সকলেই সতত চেষ্টিত এবং দেশের মঙ্গলকামনায় নিজ দলের 


স্বার্থ বলিদান দিতে হঁহারা কেহই প্রস্তুত নহেন। বরঞ্চ 


- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা দেশের ও দশের কল্যাণের বিষয় 


জলাঞ্জলী দিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষাব্র ব্যবস্থাই এতদিন করিয়া 
আসিয়াছেন। হঁহাদের বিষয়ে শেষ কথ! এই যে, ইহাদের 
মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সংব্যক্তিগণ প্রায়ই হিতোপদেশের জরদ্গব 
জ্বাতীয় লোক এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই গৌষ্ীতে মার্জজার 
শ্রেণীর নীচ লোক আছে, যাহাদের পক্ষে এমন কোনও অসৎ 
এবং তাহারই ফলে বাংলার 
আজ এই দুর্দশা, যাহার আশু প্রতিকার না হইলে ক্ষরিযুঃ 


বাঙালী জাতি অতি শীঘ্ঘই চরম দুর্গতির পথে চিরদিনের মত 


নামিয়া যাইবে ।, 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য কি? দেশবাসীর সর্ব- 
প্রথমে, জানিয়! রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেস কাছার্‌ও পৈতৃক 
জমিঘাতী নহে । যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও জেলায়, নগরে 

মহকুমায় দেখা যায় যে সং বাঁ কর্মঠ লোকের পরিবর্তে 
অপৎ বা অবর্দণ্য লোক প্রাদেশিক কমিটিতে স্থান পাইয়াছে 
_যাহা পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় সর্বত্রই এতদিন হইয়া 
আপিয়াছে-_ তাহা হইলে দেই অঞ্চলের বাহার! কম্মাঁ বা দেশ- 
হিতকামী তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহার. প্রতিকারের জন্ যেন. 
তথনই উদ্ধত হইয়| উঠেন। প্রয়োজন হইলে সেই স্থলে. যেন 
তথ্নই একটি পৃথক কংগ্রেস দল গঠিত হয় যাহা কেন্দ্রীয় 
সমিতির নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং সেখানে . 
সুবিচার না পাইলে নিখিল ভারতীয় কৃৎখেদে প্রতিকার . 
প্রার্থনা করিবে । যাহারা কর্শঠ লোক তাহাদের সকলেরই - 


অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা প্রয়োজন এবং পরিচিত ' 
‘সকলকেই কংগ্রেস দলভুক্ত কর! প্রয়োজন ।. আজ্ঞাবাহী ভিন্ন 


অন্ত কেহই যাহাতে কংগ্রেসের দলভুক্ত না হয় এইরূপ 
অপচেঃ1 নান! অজুহাতে বহুদিন হইতেই এই প্রদেশে চলি- 
তেছে। লোক মনোমত হইলে তাহার ফর্ম পাইতে বা ' 
মেম্বর হইতে এক মুহূর্ভও লাগে নাঁ। অন্যথায় এক মাস 
চেষ্টা করিলেও কিছুই ফল হয় না ইহ! পূর্বেও দেখা গিয়াছে 
এবং এখনও দেখা যায় । এতদিন এই সকল গঠিত পদ্ধতি | 
সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা যায় নাই কেননা তাহাতে বিদেনী . 
ও বিপক্ষের সন্মুখে কংগ্রেমুকে অপদস্থ করার পথ খোল! 
হইত, কিন্ত এখন এই সকল অনাচার দুর করিয়া পশ্চিম 
বাংলার কংগ্রেসকে সত্যসত্যই দেশের কল্যাণকর জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে । অন্যথায় বাংলা ইনি 


সকল দিকে পিছাইয়! পড়িবে । . 


আধ বাংলাদেশ ভারত যুক্তরাষ্রের মধ্যে তি অধম স্থানে 
পড়িয়া রহিয়াছে । বিহারী চোখ রাঙাইতেছে, আসামে বাঙালীর 
উপর যথেচ্ছাচার ও দুর্ব্যবহার চলিতেছে, অন্য প্রদেশের 
লোকে কৃপা, অবজ্ঞা বা অবহেলার সহিত বাংলা ও বাঙালীর 
কথ! মনে স্তানে । আমাদের অবনতি কি এতদূর গড়াইয়াছে 
যে ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হইবে না, দৈনিক: কাগজের 





রন মাদক অথবা তথাকধিত রাষ্রচালকগণের স্তবস্তুতি- 
" প্রশৃত্তিতে স্ট হইয়া আমরা দেশের অবস্থার দিকে তাঁকাইব 
না! ? দেশের পূর্ববগৌরবের স্মৃতিতে বা চতুর প্রদেশ পরিচালকের 
প্োকবাক্যে ভুলিয়া অবশ্য ও জাশুকর্তব্য কাজে হাত না দিলে 
" আর ছু’দিন পরে দেশের কি হইবে সে বিষয়ে চৈতন্য আমা- 
দের কবে হইবে ?. 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শুধু আমুল সংশোধন 
প্রয়োজন নহে ইহা হইতে বহু অনিষ্ঠকারী উপাদানের 
- বহ্ফারও অত্যারস্ঠক হুইয় পড়িয়াছে। এই সকল উপাদান 
বাহাদের হাতের অন্তর; যে অস্ত্রের সাহায্যে তাহার! এতদিন 
দেশের জনসাধারণের চোখে ধুলা দিয়া মেকী চালাইতেছেন, 
তাহাদেরও. প্রকৃত পরিচয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর,।পাওয়া প্রয়োজন ;- 
নহিলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালধিষদ্ল তে! ডুবিবেই, পশ্চিমবঙ্গের 
গরিষ্ঠ ঘলেরও পতন অনিবার্ধ্য হইয়! উঠিবে। এই উপাদান- 
গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হইল কংগ্রেস প্রতিনিধি মনোনয়ন । 
বাঙালী জনসাধারণের এতদিন একট! ধারণা ছিল যে তাহাদের 


প্রতিনিধি হিসাবে নির্ববাচিত-. হুইয়া যে সকল ব্যক্তি বিবিধ ' 


ব্যবস্থাপক বা কাৰ্য্য-নির্ব্বাহক সভ! সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে স্থান 
, লাভ করেন তাহাদের সকলেই কংখেসের গণতান্ত্রিক নিয়- 


মামুসাঁরে মনোনীত ও নির্বাচিত হন। এই ভুল শোবরাইবার 


সময় হইয়াছে, কেননা এই ভুলেই দেশের সর্বনাশ হুইতেছে। 
বন্ততঃপক্ষে তিন-চুুরি অন চক্রাস্তকারী ফন্দিবাজ্জ লোক, 
আপে।ষে মিলিয়া, সর্বপ্রথম নিজ নিজ দলের ওজন হিসাবে 
কাহার কয়জন চেলা- -চাঁযুও দেশের লোকের মাথায় কাঠাল 
- তার্গিবার সুযোগ পাইবে ইহ স্থির করেন। তাঁহার পর 
তাহার! নিজ নিজ দলের স্বার্থ অনুযায়ী যথাসংখ্যক কয়েক 
ব্যক্তির পিঠে কংগ্রের্সের লেবেল আটয়া জনসাধারণের প্রতি-. 
নিবিন্নপে ভোটের বাজারে ছাড়িয়া দেন। এই প্রতিনিধি 
দলের মধ্যে চোরাকারবারী স্থান পায় পার্ট-কণ্ডে মোটা 
টাক! দেওয়ার দরুন--যাহা সে দেশের লোককে আরও 
ঠকাইয়া উন্গুল করিয়! লয় -অল্পদিনেই--এবং স্থান পায় ধূর্ত, 
চালবাঁজ, পেশাদার “দেশভক্ত”, যাহাদের মহিমায় আজ. 
বাংলার এই অধঃপতন ; এবং সেই সঙ্গে স্থানলাভ করেন 


কতিপয় মুকবধিরপ্রায় অন্তত । স্থান পায় না শুধু সে, . 


যে প্রকৃত নিষ্কাম কন্মা, নির্ব্বাচিত হয় না সে-ই যাহার সত্যা- 
সত্য জ্ঞান লোপ পায় নাই অন্ধভক্তির প্রভাবে - এবং. বৰ্জ্জিত 
হয় সে জন যাহার পৌরুষ আছে, কাৰ্য্য নির্বাহের ক্ষমতা 
আছে, পাছে সে শক্তিমান্‌ দেশপরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ 
করে দেশের লোকের কাছে! বলা বাহুল্য, দেশের লোক 
নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের আদর্শের উপর আস্থা দেখাইবার 
অন্য যাচাই. না কেরিয়! শুধু লেবেল দেখিয়া, এই সকল যেকী 
গ্রহণ করে খাঁটি পোনা দরে। অ'জ বাংলার জনদাধারণকে 
সতর্ক করার দিন আনিয়াছে, তাহাদের অর্বিলশ্বে জান! 


সি 
১৩৫৪ 


6 


প্রয়োজন যে কংগ্রেপ নামের এমন কোন সূলোকিক মুসা 


নাই যাহাতে ঝুটা সাচ্চা হয়, জড়ে প্রাণ: আসে । দেশের 


লোকের আজ বুঝিবার সময় হইয়াছে যে বাহার! তাহা দের 


প্রতিনিধি সাজিয়া দিজীতে ও“কলিকাতায় বিরাজ করিতেছেন, 
তাহাদের অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে কাহার প্রতিনিধি ও কাহার 
স্বার্থের চিন্তা তাহারা করিয়া থাকেন । 
. ছুর্মীতি দমনের পথ . 
হু্নীতি ‘দমনের জরন্য ডাঃ ঘোষ অেনান্দ করিতেছেন, 


নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব. 


দাখিল করিবার জন্য সাকুলার দিয়াছেন। কেন্ত পুলিস 
যে ভাবে এই সব অর্ভিনান্স-ও সাকুলার প্রভৃতি কার্ধেয পরিণত 


করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে তাহা গভীর হতাশাব্যপ্তক । 


সরকারী কর্মচারীদের হু্নীতি নিবারণের ব্যবস্থা ন! হইলে 
চোরাকারবার কিছুতেই বন্ধ হইতে পারে নাঁ। সরকারী চাউল 
অন্যায়ভাবে সাইবার যে কয়টি চেষ্টা ইতিমধ্যে ধর! পড়িয়াছে 
তাহার সহিত নিবিলিয়ান কর্মচারী পর্য্যন্ত কেছ কেহ জড়িত 


রহিয়াছেন বলিয়! প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ কেসী যখন বাংলার - 


পবর্ণর ছিলেন তথন তিনি একবার এই দুর্নীতি বন্ধ করিবার 
জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার আগে রোলাও কমিটি ছুনাঁতি 


নিবারণের কতকগুলি উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন । রোলাগু 


কমিটির সুপারিশগুলির পরিসর কম ছিল বলিয়া মিঃ .কেসী 
যুক্ত বিভ্রয়বিহারী মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে 


দুর্নীতি নিবারণের উপযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা 'দাখিল 


করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়, দীর্ঘকাল 


জমি জরীপ বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, শাসনকার্য্ে তাহার . 


দক্ষতা অসাধারণ এবং চরিত্র নিফলক্ক। মিঃ কেসী উপযুক্ত 
লোককেই ভার দিয়াছিলেন এবং তিনিও অল্প দিনের মধ্যেই 
তাঙার রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া! দাখিল করেন। মিঃ কেসি 
যখন তাহাকে নিযুক্ত করেন তখন ৯৩ ধারার শেষের দিকে । 


রিপোর্ট যখন তিনি দাখিল করেন তখন লীগ মন্ত্রীসভা কার্য্য- 


ভার এহণ করিয়াছে। বলা বাছল্য,.যে লীগ মন্ত্রীসভা এ - 
রিপোর্ট অনুসারে কাক্জ করেন নাই, এমন কি উহা প্রকাশও'- 
করেন নাই । রিপোর্টটি ধামাচাপা .পড়িয়াছে। . 


সরকারী . কর্মচারীদের ছহুনীতি নিবারণে ডাঃ ঘোষের . 


আন্তরিকতা যদি সত্য হয়, ডাঃ ঘোষের মস্তি স্বরূপ শ্রীঅন্দা 


চৌধুরী যদি সত্যই এ বিষয়ে আগ্রহ্ণীল হন তবে তাহাদের সর্ব্ব- . 


প্রথম ও সর্ববপ্রধান কর্তব্য এ রিপোর্টটি বাহির করিয়! অভিনিবেশ 
সহকারে উহ! পাঠ করা এবং তদছুসারে অবিলম্বে কার্ধ্যে 
ভ্রতী হওয়া । রিপোর্ট দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই 


স্‌ 


৬ 


\ 


কিন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে আনি, গত | 
বাংলার শাসন ব্যবস্থা সহবন্ধে তাহার রচনা পাঠ করিয়াছি। 


আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে ডাঃ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত ১ 


চৌধুরী রিপোর্টটি পাঠ করিলে পথের লঞ্ধান পাইবেন । 


হাঃ 


বঙ্গের কোথায়ও কোন 'বড় ঘটনা. না! ঘটলেও লীগ ভাশনাল 
গার্ডদের অত্যাচার এবং অভান্ত কয়েকটি কারণে তাহারা 


A 


লা 
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রী 


নব 





শরীযুক্ত-কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি 


 সত্রীয়ু্জ কিরণশক্কর রায় এক বিব্বতিতে বলিয়াছেন যে, 
তুর ও পূর্ববঙ্গ হইতে বহু লোক চলিয়া আসিতেছে । পূর্ব 


আর পুর্ব পাকিস্থামে নিজ্জেদের জীবন এবং বনপা নিরাপদ 


- মনে করিতেছে না। 


গ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিৰ্বতির-যূল বক্তব্য এইরূপ £ 
“জনসাধারণ একথা জানেন যে, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের 


হিন্দুদের মনে বিশেষ ত্রাসের ভাব দেখা দিয়াছে । তাহারা 


আশঙ্কা করিতেছে যে, পঞ্জাবে যাহা ঘটয়াছে তাহা পুর্ব্ব এবং 
, উত্তর বঙ্গেও ঘটতে পারে । সেই কারণেই অনেকে পশ্চিমবঙ্গে 
চলিয়া আপিতেছে। ইহার জন্ভ তাহাদের দোষ দেওয়া যায় 
না। কারণ তাহারা আশঙ্কা, করিতেছে যে, তাহাদের ধন-। 
সম্পত্তি, জীবন এবং তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান তাহা- 
দের স্বীলোকদের সন্মান পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে নিরাপদ 
নয়। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, শ্রীহট্রের রাস্তার উপর 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের উপর অত্যাচার, যুবতীদের পিতার 
নিকট কুপ্রস্তাব করিয়া পত্র প্রেরণ এবং লীগ হাশনাঁপ গার্ডদের 


" দ্বারা হয়রান হওয়ার বহু বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া] গিয়াছে। 


এই সব বিষয়ে অভিযোগ কর! সত্বেও কোন ব্যক্তিকে. গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। শাস্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার 
কর্তারা হয় এবিষয়ে উদ্বাসীন, না হয় বিশৃঙ্খলা দমনে অত্যন্ত 
ছুর্বল। তাহার উপর এক দল মুসলমানের মধ্যে একটা মার- 


মুখে! ভাব বর্তমান । বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং জান্ত প্রদেশ 


হইতে আগত মুসলযানরাও গগ্গোল করিতেছে । এই সমস্ত 
ব্যাপারের জন্ভই পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের নিরা- 
পত্ত! সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান: হইয়! পড়িয়াছে। বড় রকমের 
ঘটন! কোথাও ঘটে নাই, সে কথা সত্য; কিন্ত লোকেরা. কি 
ঘটিয়াছে তাহার জন্ত ভয় পাইতেছে না) তাঁহারা ভয় 
পাইতেছে কি ঘটতে পারে সেই কথা ভাবিয়া । তাহারা 
আশঙ্কা করিতেছে যে, পুর্ব এবং উত্তর বঙ্গে পুজার সময় যদি 
কোন গওগোল হয় তবে গবন্মে্ট তাহা] আয়ে আনিতে সমর্থ 
হইবে না। ' 

“পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া এবং সেখানকার -অর্ব্থা 
পর্যালোচনা করিয়া! আমার মনে হইয়াছে যে, অধিকাংশ 
সৃুপলমানই হিন্দুদের সহিত শান্তিতে মিলিয়া দিশিয়া থাকিতে 
চায়। 
হইলেও-_অধিকাংশ লোককে আতক্কগ্রত্ত করিয়া ডুলিতেছে 


, &এবৎ গবন্মেন্টকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে আনিয়া 
=> - ফেলিতেছে। গুগাদের কাজকে সহক্গ করিয়া ভুলিতেছে খবরের ' 


কাগগুলির মিথ্যা সংবাদ প্রচার ।.. আমার এ বিয়য়ে কোন 
সন্দেহই নাই যে, গবন্থে্ট যদি গা, হিথ্যা সবাদপ্রচারক 


সি 


বিবিধ প্রস--্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি 





কিন্তু গু প্রকৃতির লোকেরা-_তাহার্দের সংখ্যাঁকম - 


“পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গের প্রধান প্রধান সমভ্ভাগুলি সম্পর্কে 
মিঃ নাজিমুদ্দিন এবং তাহার কয়েকজন সহ্কন্থীর সহিত আমি 


খোলাখুলিভাবে 'জালাপ-আলোচন! 'করিয়াছিলাম। অন্তান্ত, 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্ধদ্ধে আমাদের ধারণা যাই - 


থাকুক না কেন, এ কথা আমি বিনা! দ্বিধায় বলিতে পারি যে 


এবং সমাজের-অগ্ান্ঠ অহিতকারীদের বিরুদ্ধে কার ব্যবস্থা ' 
অবলম্বন করেন তবে এই অবস্থা সহজেই আয়ত্তে আনা সম্ভব . 


বিশৃঙ্খল! দমন এবং সান্দরদায়িক এঁক্য প্রতিষ্ঠার অস্ত মিঃ নাজি-.- 


মুদ্ধিন এবং ভাহার সহকর্ন্মীর! সত্যই আগ্রহান্বিত। তাহাদের 


আতস্তরিকত!| সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে 


অন্গুবিধা এই যে, পূর্কাবঙ্গের:গবস্নেন্ট এখনও ঠিকভাবে চালু 
হয় নাই। তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে কিছু সময়ের 
প্রয়োজন । - মিঃ নাজ্িমুদ্ধিনের সহিত আমার আলোচনার 
অগতম প্রধান বিষয় ছিল, লীগ ভাশনাল গার্ডদের কার্ধ্যকলাপ 
বিশেষ করিয়া তাহাদের তল্লাসীর ব্যাপার | তিনি স্বীকার করেন 


যে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এইরূপ তঙ্জালী তাহারা অনু- 


মোদন করেন নাই এবং উহ! বে-আইনী। এইরূপ বে-আইনী 
কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিবেন বলিয়া 


প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন যে শাস্তি রক্ষায়, 


পুলিকে সাহায্য করার জন্ত তাহার গবন্মেণ্ট সকল সম্প্রদায়ের 
লোককে লইয়| হোম. গার্ডের ্ভায় একটি রক্ষিবাহিনী' গঠন 
করার কথা ভাবিয়াছেন। লীগ ভাশনাল গার্ডদের কার্য্য- 
কলাপের পরেই যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী . অন্ুবিধা 


গবরদ্মেণ্টের কোন সম্পষ্ট নীতির অভাব । এ বিষর্ণ্রে গবর্থেন্ট 


তাহাদের নীতি সম্পর্কে কোন কথা বলেন 'নাই। তবে. 


মিঃ নাঝিযুদ্দিন- বলেন যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ডাঃ 


প্রফুল্ল ঘোষের সহিত আলোচন! করিবেন এবং গবর্থেন্টের 


নীতি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিবেন । 

সরকারী কর্মচারীরা কোন্‌ রাষ্ট্রে যাইবেন সে সম্পর্কে 
তাহাদের মত পুনর্ব্বিবেচনা- করার জন্ত আর একটি সুযোগ 
দিবার যে অন্থরোৌধ আমি করিয়াছিল[ম পূর্ববঙ্গ সরকার 
তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নীই । “আমার যত দুর মনে হয় 


এ বিষয়ে গবর্মেন্টের অন্বিধা হইল এই যে, হিন্দু অফিদাঁররা 


চলিয়া যাওয়ার ফলে যে সব মুসলিম কর্মচারীর চাকুরীতে 
উন্নতি হইয়াছে, হিন্দু কর্মচারীরা ফিরিয়| গেলে তাহাদের 
আবার 'নামিয়া যাইতে হইবে। পূর্ববঙ্গ গবর্খেন্ট ইহাকে 
কার্যকরী বা ভাল প্রস্তাব বলিয়া মনে করেন না । তবে প্রধান 
মন্ত্রী আমাকে এ কথা বলেন যে বর্তমানে তাহারা কোন 


সম্প্রদায় হইতেই অফিসার লইতেছেন না। এই পদগুলি এক .. 


বিভাগ হুইতে অন্ত বিভাগে বদলীর দ্বারা পুর্ণ কর] যাইতৈছে। 
ভাহার! শীদ্রই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক 
হার অনুযায়ী অফিসার যতে ব্যবস্থা কাঁরিবেন বলিয়া! 
হ্ানান।' 

কংগ্রেসস্পতাকা উত্তোলন এবং" বন্দেমীতরম্‌ ধ্বনি অন্পর্বে 


£ 


- ঘটাইতেছে সেটি হইল জিনিষপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরান সম্পর্কে ূ 
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" প্রধানমন্ত্রী পদ যে, ইন্থাতে বাধা দেওয়| কাহারও উচিত j ্বগত নটি 
নহে। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের সময় এ বিষয়ে তিনি তাঁহার ৮ মহাসভা! যে ভাবে সে প্রশ্নের সমাধানের পথ দেখিয়াছেন তাহা! 


মতামত পৃরিঞ্ধারভাবে জানাইয়া দ্রিবেন | 


খাদ্যনীতি এবং গৃহ দখল সম্পর্কে তিনি বলেন ঘে, এই 


ছইটি বিষয়ে প্রতি শহর, ভেলা এবং মহকুমার বে-সরকারী 
কমিটিগুলির পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ গবন্ে নটি কান্ধ . কৃষিতে 
প্রস্তুত । 

প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার সহকম্ম্দের মধ্যে সহযোগিতার 

- মনোভাব রহিয়াছে ; কিন্তু কয়েকটি জেল! হইতে আমি খবর 
পাইয়াছি যে, সেখানকার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর! 
কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সহযোগিতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া- 
ছেন। 
অফিদারকেই দোষ দিতেছি না। উহারও ব্যতিক্রম আছে 
সত্য ; তবে সাধারণভাবে অফিসারদের মধ্যে একটা উপেক্ষা! 

বা অসহায়ের ভাবই লক্ষিত হয়। আমর! স্বীকার করি যে, 
পুর্বব্ধে একটি শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্ত উত্তর 
ও পূর্র্ব বঙ্গের হিন্দুদের গবর্থেন্টকে সাহায্য করা কর্তব্য। 
আমরা ' সহযোগিতা করার জু. সব সময়ই আগহান্বিত | 
তবে. সেই সহযোগিতার মূলে সংখ্যালঘুদের রক্ষার কথ! 
থাকিবে না--থাকিবে তাহাদের অধিকার স্বীক্কতির অঙ্গীকার । 
এখন সবার আগে যে সমস্তা. সেটি হইল আইন এবং শৃঙ্খলা । 
যদি তাহা! প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত রকমের বিশৃঙ্খলা. কঠোর- 


ভাবে দমন করা হ্য়, তবে অন্তান্ভ সমস্ত বিষয় পরে কর] - 


অন্তব হইবে । 


/ 


পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ছুই রিং কথ! বলিতে" 


চাই। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কংখেস পূর্বববঙ্গে 
ক্ষমতার অধিকারী নয়। সেইন্জন্ত সেখানে কংখেসের পক্ষে 
তাহাদের রক্ষার নিশ্চয়ত1 দেওয়] সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় 
পূব্ববঙ্গ যাহারা ত্যাগ করিয়া আসিতে চান তাহারা 
আপিবেন। ইহাতে আমাদের বলায় কিছু যায় আসে ন! । 
তবে সকলেই চলিয়। আসিতে পারেন. না । তাহাদের প্রতি 
' কংগ্রেস তাহার কর্তব্য করিবে । তবে যাহারা পাকিস্থানে 
থাকিবেন তাহাদের প্রধানতঃ নিজ্রেদ্ের শৃক্তির উপরই নির্ভর 
করিতে হইবে । এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 
পশ্চিম বঙ্গে ১ কোটি ৩০ লক্ষ হিন্দুর জায়গা নাই। আর 
যদি জায়গাও থাকে তাহা হইলেও এইরূপ স্থানাস্তরকরণে 
কয়েক বৎসর সময় লাপিবে। 
পথের কথা| বলিতেছি। 
গবন্মেণ্টের সহযোগিতায় একটি জেলা, মহকুমা, এমন কি 
"থানার মধ্যে.লোকবিনিময়ের ব্যবস্থার জন্য আমাদের চে! 
করা উচিত। এই কাজটি কঠিন হইলেও ছুইটি ব্রাষ্্রের মধ্যে 
লোক-বিনিময়ের কান্ড অপেক্ষা অনেক সহ |. 


পুবধবঙ্গের সমস্তা সমাধানের উপায় 
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালদুদিগের আশঙ্কা উদ্বেগের কথা স্থির 
ভাবে বিবেচনা! করিয়া, এ সমগ্চার সমাধানের, কোন যথাযথ 


এএই সব কর্মচারীর কথা বলিয়া আমি সকল - 


আমি সেইজন্য একটি মধ্য-. 


চেষ্টা, এত দিন হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি রর হিন্বু- 


'দ 


অন্ধের, ও অবিবেচকের পথ । কিরণবাবুর বিবৃতিতে স্পষ্ট বুঝা - 


যায় যে তিনি নিভের দায়িত্ব ক্ষালনের চেষ্টাই/ করিয়াছেন 
অধিক, তবে কিছু সুযুক্তিও দিয়াছেন । সত্য কথা বলিতে 
কি, যুজপ্রদেশের মুসলমানদিগের জন্য চৌধুরী খালিকুজ্জমান 


বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদিগের জন্য সুরাবন্ধা যাহা করিয্াঁ 


ছেন ও করিতেছেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুিগের জন্য কোনও 
হিন্দুনেতাকে তাহার এক-শতাংশ চেষ্টা করিতে বা দায়িত্ব- 
গ্রহ্ণ করিতে প্রস্তুত দেখিতেছি না । 
-পলায়নের পথ দেখান অতি-সহুজ, কেননা! পরে যদি কিছু 
ঘটে তবে নেতা মহাশয় আস্ফালন করিয়া বলিতে পারিবেন, 
“আমি ত আগেই বলেছিলাম ৷” নেতৃস্থানীয় সকলকেই , 
আমরা একথা ভাবিতে ও বলিতে দেখিতেছি । 
পলায়তি স.জীবতি” ইহা 'কি।সপ্ূর্ণ সত্য ? যাহার! পলাইয়া 
আসিবে তাহাদের পথের ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করিবে কে? 
তাহাদের আশ্রয় ও ভবিষ্যতের কথ! ভাবিতেছে কে? জুসময়ের 
“নেতা” ছুঃসময়ে সব্বাথে ভীতচকিত এবং কিংকর্তব্যবিষূঢ় 
হইয়া হাল ছাড়িবেন, ইহা ত বাংলা দেশের নিয়মই 
দাড়াইয়াছে। তাহাদের স্পষ্ট ভাবে একথা বলিবারও সাহস 
নাই.যেধীহার্া এ আতঙ্কিত লোকদের বলিবেন, “মাভৈঃ,' 
নিজের জোরের উপর দাড়াও । চলিয়া! আসিলে পথের বিপদ 
যাহা দলে দলে পলাইতে আরম্ভ করিলেই চতুদিকে দেখা 
দিবে__কাটাইয়া যদিই-বা এদিকে পৌঁছাইতে পার! যায়, তবে 
এখানে পথের-ভিখারীর মত ঘুরিতে হইবে । পিতৃ-পিতাঁমহের 
অর্জিত ধনসম্পত্তি ত চিরদিনের মৃত যাইবেই,. নূতন তাবে 
জীবন আরম্ভ করার কোন উপায়ও পাওয়া যাইবে না। 
অতএব দলবদ্ধ হইয়া নিজের অধিকার, পিভ্রের স্বত্ব-স্বামিত্ব 
রক্ষার অন্ত ফিরিয়া দাড়ানো ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই)” 
পূর্ববঙ্ে ভয়ের আশঙ্কা এখনও ছায়ার মত রহিয়াছে। 
তাহা ষে ঘনীভূত হইবে না, একথা কেহই বলিতে পারে ন1। 
কিন্ত.বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ কি পলায়ন ? 


কিন্ত “যত. মিন 


সী 


১১ 
ব্‌ এ 


পা 


আমর] জানি ঢাকা, বরিশাল, বিক্রমপুর, কুমিল্প| ইত্যাদি অঞ্চলে , 


এখনও এরূপ লোক আছেন যাহারা চিরাচরিত পৌরুষের 
পথই একমাত্র. পথ বলিয়া জানেন। ইহাদের সহায়তা করা 
ও ভার লাঘব করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। নোয়াখালিতে 
সতীশবাবুর উজ্বল দৃষ্টান্তে সকলে উদ্ধদ্ধ হউন। 

পূর্ববঙ্গের বর্তমান সম্ভার দুইটি দিক আছে। পুজা! ও ঈদের 
সময়ে যে পোলযোগের আশঙ্কা হইতেছে তদ্বিষয়ে অবিলম্বে 
সতর্কতা অবলম্বন এবং স্থায়ীভাবে হিন্দুরা যাহাতে সেখানে বাস 
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা । প্রথমটি সমাধানের জন্ত 


ছি 


bl 


হিন্দু-মুসলমান নেতার! একত্রে প্রচারকার্খ্যে বাহির হইবার * 


সঙ্ধন্ন করিয়াছেন এবং ঢাকায় 'কংখেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু 
" মহাসভা প্ৰস্তৃতির এক মিলিত বৈঠকে জেলা ম্যা্ধিস্রেটের A 
সভাপতিত্বে নিযলিখিত কর্ণ্মস্ুচী সর্বসম্মতিক্রমে সধীত 
'হুইয়াছে-_ 


( 


শর 
bd 


ae) 





পিক 


তলা 


"তাহ! জানাইয়! দেওয়া হইবে । 


৮৯) পুক্ষ! এবং বকর ঈদ চিরাচরিত প্রথায় স্বাভাবিক 
ভাবে উদযাপিত হইবে, কেহ তাহাতে বাধা দিবে নাঁ।. 

2 (২) মসজিদ হইতে ১০০ গন্ধ দূরবর্তী বাড়াতে পূজায় 
বাডভাঙডে আপত্তি হইবে না। 

(৩) মসজিদ হইতে ১০০ গন্ধের মধ্যে যে সব বাড়ী 
অবস্থিত সেগুলিতে নমাজের সময় বাজনা বু থাকিবে । 

(৪) নমাঞ্সের সময় নিদ্ধিষ্ট থাকিবে এবং সকলকে 
যে সব লাইসেন্স দেওয়া 
হইবে তাহাতেও নমাজের সময়ের উল্লেখ থাকিবে। 

(৫) বিজয়ার শোভাযাত্রা! বাহির করা হইবে কিন্ত 


- পর্বের ভায় কোন মসজিদের ১০০ গজের মধ্যে বাঙ্জনা হইবে 


না। শোঁভাযাত্রীদের সঙ্গে কোন অন্তর অথবা জাঘাতের 


* উদ্দেপ্ডে বাবহৃত হইতে পারে এরূপ কোন বস্ত থাকিবে ন1। 


পটকা হাউই বা বোম ফাটানো হইবে না। 
(৬) বকর ঈদের সময় গোঁকোরবানী হইবে কিন্ত 


"চিরাচরিত প্রথার অপরের মনে'আঘাত না দিয়! বাহিরের 
. লোকের চক্ষের অন্তরালে কোরবানী করা হইবে । 


(৭) কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসব প্রত্ভৃতিতে হিন্দুরা মুদল- 


. মানদের নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং মুসলমানেরা উহা 


গ্রহণ করিবেন। বকর ঈদ উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকের! পরস্পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন । 

(৮) পুজার কয় দিন সমগ্র জেলায় ১৪৪ ধারা জারী 
করিয়! প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হইবে । 
এই আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ কর! হইবে এবং যাহার] 


উহা ভঙ্গ করিবে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মামলায় সোপর্দ করা” 


হইবে । 
যুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিতেছেন যে বলা যদি 


বিজয়া এবং ঈদে শান্ত থাকে তবে ূর্ববঙ্গেও কোন অশান্তি 


হইবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কলিকাতা শাম থাকিবে । 
সেপ্টে্বরের প্রথম সপ্তাহে ইহা নিঃদংশয়ে প্রমাণিত হুইয়াছে 
ষে কলিকাতার লোক দেখাইয়াছেন যে তাহার অশান্তি চান 
না, কোন ছষ্টবু্ধি লোক হাঙ্গাম! বাঁধাইবার' চেষ্টা করিলে 
ছাত্র ও তরুণেরা বুকের রজ্ঞ ঢালিয়া তাহা! থামাইয়াছেন, 


* ভবিস্ততেও প্রয়োক্ধন হইলে তাহারা পিছাইয়া থাকিবেন 
না। 


তবে এবার প্রথম হইতেই তাহাদের সতর্ক থাকা ভাল । 
বীয় প্রাদেশিক  হিন্দুমহাসভা! পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞনোচিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে 


যাহারা অগ্পশ্চাৎ বিবেচনা ন! করিয়া আসিতে আরস্ত করিয়া- 


ছেন তাহাদের পিছনে হিন্দুমহাস্ভার কোন কোন “নেতার” 
উস্কানি রহিয়াছে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। 
মানুষের দুর্ভাগ্যের ও অসহায়তার সুযোগ লইয়!' তাহাকে 
শোষণ কর] যেমন ঘোর অভায়, উহার দ্বার! রাদবনৈতিক অভীষ্ট 


পিদ্ধিও তেমনি অন্যায়। আতঙ্ক প্রচারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে ' 


বিবিধ প্রস্গ- পুলিস কর্তৃক 'বল্যাকমার্কেট দমন” 


৫. 





ও কলিকাতায়. বহু লোক আনিয়া ফ্ষেলিয়া প্রবন্ধে টিকে 


"বিব্রত. করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিত্ধির চেষ্টা 4 করিতেছেন 


এরূপ ' লোক অনেক রহিয়াছেন, হিন্কুমহাসভা বর্তমানে 


তাহাদের এই কার্যের কেন্দ্র । মাহুষের প্রতি দরদ ইহাদের 


থাকিলে আমরা এই সকল লোককে রাণাঘাট, নবদ্বীপ প্রভৃতি - 


"স্থানৈ-সেবাকার্ধ্যে ব্রতী, দেখিতে পাইতাম ।.. হিন্দুমহাপভার 


নীমে এইরূপ. কাধ্যকলাপ্র এবং প্রচারকার্ষ্য বাহার করিতে- 


ছেন, তাহাদের উপর বাালীকে- এখন তীক্ষ দৃষ্টি. রাখিতে 
- হইবে৷. 
- অনি করিবার ক্ষমতা যথেষ্উই রাখেন'। গত এক বংপরের 


হঁহারা দেশের মঙ্ল করিতে পারেন ন! কিন্ত 


দাঙ্গায় এবং তৎপূর্কে দুর্ভিক্ষের সময় ইহাদের হাতে লক্ষ লক্ষ . 
টাকা আসিয়াছে, তাহার সঘ্যয় হইয়াছে কিনা স্বে বিষয়েও 
লোকের সন্দেহ আছে । বেলিয়াঘাট! গান্ধীশিবিরের ঘট নাতেও. 
ইহাদের সুনাম বাড়ে নাই । .এই সকল “নেতা” এখনও যদি. 
প্রকৃত দেশসেবায় ব্রতী না হন, দুর্ভিক্ষে ও বরা ্্বিপ্রবে ব্যক্তিগত 


-ও দলগত সুবিধা, সঞ্চয় যদি এখনও হঁহাদের মূল উদ্দেশ্য 


থাকে তবে ইহাদের কার্যকলাপের পুর্ণ বিবরণ: সংবাদপত্রে 
প্রকাশ করা আবশ্যক হৃইয়| উঠিবে-। 
“' পুরবরবঙ্গে বড় “পকেট” সষ্টি করিয়া হিন্দুদের স্বত্ডি সহকারে 


বাচিবার সুযোগ করিয়] দিবার জন্ত খীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় যে 


প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা! সম্পূর্ণ পমীচীন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন! 


না" করিয়া বাস্তত্যাগে কোন লাভ নাই;-আর্থিক সর্বনাশ 


নিশ্চিত। তবে বাহার! আসিয়! পড়িতেঁছেন তাহার যাহাতে 
ব্রেল-&েশনে ব! বাজারে অসহায় ভাবে বাদ করিতে বাধ্য 
না হন তংপ্রতি ঘোষ মন্ত্রিসভার দৃষ্টি রাখ! উচিত। আমাদের 


বিশ্বাস পূর্বব্ঙ্গে পূজা ও ঈদ নিরুপদ্রবে কাটিলে ইহাদের 


প্রায় সকলেই ফিরিয়| যাইবেন। . আপাততঃ কিছুদিনের 
জন ইহাদিগকে একটু নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য দানের ব্যবস্থা 


করা-হুইলে মানবতার মর্ধ্যাদ। রক্ষিত হইবে । 
1. | 


পুলিস কর্তৃক “র্যাকমার্কেট দমন” 
. ভাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভ! যেমন প্রথমট! সর্বববিষয়ে নীরব 
ওঁঘাসীন্ভ দেখাইয়া আসিয়াছেন এবার ঘোষণার পর ঘোষণা, 


অভিমানের পর অভিনালের বিপুপ সমারোহে ও কোলাহলে * 
তাহ! পোষাঁইয়া লইতে চাহিতেছেন। কিন্তু শুভ ইচ্ছা কার্যে - 


পরিণত করিবার বাস্তব আখ্রহের অভাব আগেও যেমন ছিলি 
এখনও তেমনি রহিয়াছে | বক্তৃতা ও অ্ডিনান্দেই_যদি রাঙ্গ্য- 
শাসন চলিত তবে স্রাব সাহেবের পতন ,কোনকালেও 


হইত না। 


-ডাঃ ঘোষ ব্যাকমার্কেট অভিনাব্দের দারা চোরাকারবারী- 
দের পাচ.বৎসর - সম্রম-কারাদও হইবে, যাবজ্জীবন দ্বীপাত্তর, 
বিরাট ভ্রর্রিমান], ব্যবসায়ের লাইসেন্স থারিজ, প্রদেশ হইতে 
বহিষ্কার প্রভৃতি ' বড় বড় ভয় দেখাইয়াছেন কিন্ত অর্ডিনান্স 


৬. | প্রবাসী 


্থ 


১৩৫৪ 





প্রয়োগের ভার দিয়াছেন পুলিসের সেইঠুবিভাগের সেই সব 
পুরনো কৰ্ম্ষারীদের উপর, যাহারা এভদিন চোরাকারবারী- 
দের হাতে হাত মিলাইয়! চলিয়াছে। বিড়িওয়ালা দেশলাই- 
ওয়াল! প্রভৃতি ধরিয়া ইহারা কেস দেখাইয়াছে এবং অজ্ঞাত 
কিন্তু অনুমানযোগ্য কারণে বড় বড় অসাধু ব্যবসায়ীদের 
. নির্বিিবাদে ব্যবসায় চালাইবার স্থযোগঠুকরিয়া দিয়াছে । এবারও 
ঠিক তাহাই হইতেছে । লোকের বাড়ী বাড়ী চড়াও হুইয়! 
পাচ দশ সের বা এক মণ অতিরিক্ত চাউল বাহির করিবার জন্ত 
ইহাদের উৎসাহ অতি প্রচ, কিও্ বড় ব্যবসায়ীদের অথবা 
. অসাধু সরকারী কর্শচারীদের নিকটবর্তী হইতে ইহারা একান্ত 


. পরাজুধ ।' অ্িনান্দের কথা প্রকাশ হইবার সময়েই কলি- 


কাতার একটি দৈনিক পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে এনফোসমেন্ট 
ব্রাঞ্চ পুলিশ এই অভিনান্স প্রয়োগ করিবে তাঁহার কর্চারীরা 
এ বিষয়ে উপযুক্ত অথবা নির্ভরযোগ্য কিন! ইহাদের সার্ভিপ 
রেকর্ড দেখিয়া. তাহা স্থির করা হউক। লীগ ; আমলে 
এই লোক দেখানো বিভাগটির কর্মচারীরা ছুনাতির প্রচুর 
অবসর. পাইয়াছে, বড় বড় চোরাকারবারীদের সহিত 
ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয্ন ও বন্ধুত্বের সুযোগও ঘটিয়াছে, 
ইহারা এখন দেই সব ব্যবসায়ীর বাড়ী তল্লাস করিবে ইহা 
আশা করাই অন্যায় । সার্ভিদ রেকর্ড যাচাই করিলে এই 
বিভাগের প্রায় দেড় শত কর্মচারীর মধ্যে ডজ্নথানেকও উপযুক্ত 
এবং নির্ভরযোগ্য লোক বাহির হুইবে কিনা সে বিষয়ে 
আমাদেরও ঘোরতর সন্দেহ আছে। এখনই ইহারা পুরনো 
পদ্ধতিতে চুণাপু'টি ধরিবার চেষ্টায় নাচিয়া উঠিয়াছে। সরকারী 
দোকানে প্রায়ই চাউল বা আটা পাওয়া যায় ন! বলিয়া যাহারা 
বাধ্য হইয়া কয়েক. সের বা এক আধ মণ চাউল বা আটা 
প্রাণের দ্বায়ে ও শিপু পুত্-কম্ঠার মুখ চাহিয়া সংগ্রহ করিয়া 
ব্াখিয়াছে, এন্‌ফোসমেণ্ট ব্রাঞ্চের পুলিসদল পরযোৎসাছে ঘট! 
করিয়া তল্লাসী করিয়া ইহাদের এই সঞ্চিত চাউল উদ্ধার করিয়া 
বাহাছত্রি দেখাইতেছে। সারাদিন ২৫ ড্রায়গায় তল্লাপী 
করিয়া তিন মণ চাউল উদ্ধার করিয়! যাহার! বাঁহাছুরী দেখায়, 
অথচ ২৫ দিনের চেষ্টার পরও এক জন প্রক্কত চোরাব্যবপায়ী 
খনীকে আদালতের কাঠগড়ায় দ্বাড করাইতে পারে না- 
তাহাদের প্রশংসা করার আমরা কিছু তে! দেখিই না, উপরস্ধ 
মন্ত্রিমওলের উদ্নাগ ও ফোয়ার+র মত উচ্ছালের কারণও 'কিছুই 
পাই না। স্ুর্াব্দ্বীরি হুকুমকে আইনের মর্ধ্যাদা দিয়া স্বাধীন 
ভারতে ছাপোষা গৃহস্থকে আরও বিব্রত করিয়া, নষ্টের মুল 
যাহারা! তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় যে মন্ত্রীসভ1, ভাহা 
কখনও মঙ্গলক্তপ্ কান্ত করিতে পারিবে না । খাছসংএ্রহের দায়িত্ব 
জইক্স] ইহারা খাদ্যদানে অসমর্থ, সরকারী দোকানে প্রায়ই হয় 
চাউল না হয় আটা থাকে না, এই অবস্থায় খাওয়ার জন্ত যাহার] 
সামান্য চাউল সৎ্গ্রহ করিয়াছে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়! 
লওয়ার রীতি ডাঃ ঘোষ অবিলম্বে বন্ধ করুন ।, জঙিব্ব' 
ফাটকাবাজী, বাড়ীর দেলামী, মাছের গলাকাটা-. দর, ডাল 


তেল ঘি কাপড় প্রভৃতির বড় বড় চোরাকারবারী ধরি 
তিনি করুন, খাদ্যন্রব্যে ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর 
হটন.। লোকে খাওয়ার অন্য মাথার্পিছ দশ সের চি 
রাখিতে পারিবে এইটুকু বলিয়া দিলেই পুলিশের এই অত্যাচার 
বন্ধ হইয়া যায় ৷ 


রেলওয়ে মাল বুকিং আপিসে দুনীতি 
দৈনিক ‘ভাৱত’-এর ১৫ই আশ্বিন তারিখের সংখ্যায় নিয্ন- 


নিশ্প্রয়োজন কিন্ত প্রতিকার আবশুক, 

আমাদের দেশে কি ঘুষ নেওয়ার চিরাচরিত প্রথা কোন- 
দিনও বন্ধ হইবে না? আমি রেলওয়ে বুকিৎ-এর কথাই 
বলিতেছি। যে-কোন ভদ্রলোক যে-কোন বুকিং আপিসে যান, 


দেখিবেন একট! মালের উপর কোন বাবু চার আনা, কোন 


বাবু আট আনা! কোন বাৰু ১২ ২২ লইতেছেন। আত যদি 
সেই মাল গবন্মেন্ট কর্তৃক পাঠান নিষিদ্ধ হয় তবে তাহারা 
উহার তিন গুণ হইতে 'চতুণ্গিণ লইয়া থাকেন। ব্যবসায়ীরা 
অন্রানবদনে উহা দিয়া যান। কিন্ত উহার! কি জনসাধারণের 
উপর হইতে চক্তবৃদ্ধি হারে সেই টাকা. আদায় করেন না? 
বুকিং আপিসের সকল বাবুই ‘খরচা! দিন” এই বলিরা আদায় 
করেন। খরচাট। কিসের? কোম্পানী কি ইহাদের মাঁহিনা 
দেন না?" সমস্ত দিনে যে টাকাটা আদায় হয়, দারোয়ান 


'হুইতে বড় সাহেব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে ভাগ্‌ হুয়__-সেইজন্ত 
যখনই কোন উপরওয়ালা তদারকে যান তখনই হঁহার] সাবধান. 


হইতে পারেন। এটা আমার নিত্ষের চোখে দেখা । এই 


ছুনাঁতি কম বেশী সমস্ত বুকিং আপিসেই চলিতেছে ৷ 


কিছুদিন পুর্বে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 'আরমানি - 


ঘাট’ হইতে (বি এন আয গুভস্‌) রাচীতে এক বস্তা. (১ 
হন্দর ) নাট বন্ট, পাঠাই। ফরওয়ার্ড, পাস করিতে ২২, 
ছাপ মারিতে ।০, ওজন করিতে 1০, মার্কা দিতে ।০, ইনচার্জ 
দিতে 1০, ‘এ’ ফর্ম লাগাইতে ।০ (দাবি 7০), রেজিট্রি করিতে 
1০, রসিদ আনিতে %০, একুনে ৩।/০-__-মনে রাখিতে হইবে 
একটা মালের উপর-_অথচ ভাড়া ২২ টাকার মধ্যে । 

হ্য়ত বলিবেন মশায় দেন কেন ? কিন্তু এমনই কল পাতিয়া 
রাধা হইয়াছে যে, না দ্রিলেই বা উপায় কি? যিনি এই সব 


দক্ষিণা না দিবেন, পড়িয়া থাকিবে তার মাল অনি্ি্ কালের 


জগ্থ । সুতরাং এই কলটাঁকে বিগড়াহিয়া দেওয়া দরকার । 

প্রত্যেকে যখন ১০টার সময় কাজে আসেন তখন শুষ্ক 
পকেট । - কিন্ত বেল! ৪টার সময় পকেট এবং ডেক্স সাচ্চ 
করুন এক এক জনের নিকট কমপক্ষে ৫০২ হইতে ২০০২ 
পর্যন্ত পাইবেন । এরূপ প্রত্যহ হইতেছে ।. 


৮ &. 
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জনপাধারণকে এরূপ অহেতুক ক্ষতির হাত হুইতে রক্ষা *' 


করার ভব সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি এবং জন- 
সাধারণকে অবহিতঃহইতে অনুরোধ করিতেছি । স্বাঃ গজেন 
নাথ মিত্র, ৪৭-এ, বীছন ষ্টাট । 
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৬ 


কান্ভিক ৮ ০ষ্ট 
পরলোকে মৃণালকাস্তি ঘোষ 


বয়সে পরলোকগযন করিয়াছেন অমৃত বাজার পত্রিকার 
অন্ভতম প্রতিষ্ঠাতা, শিশিরকুমার ঘোষের /মধ্যমাএজ হেমস্তকুমার 
ঘোষ মহাশয়ের'তিনি জ্যেষ্ঠপুজ। পত্রিকার প্রায় প্রথমাবস্থা 
_ হইতে ইহার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হয়। যে সব 
পি কন্দার অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা আঞ্জ এত প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ম্বণালকাত্তি ছিলেন, অন্ততম । তিনি 
নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন । বৈষ্ণবশান্ত্রে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য 
ছিল ।. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষ্দ হইতে প্রকাশিত “গৌরপদ- 
তরঙজিমী'র সম্পাদনায় এবং ‘গোবিন্দদাসের -করচাঃ 
আলোচনা-পুস্তক রচনায় ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
ভাহার ‘পরলোকের কথা” আর একখানি সুপাঠ্য এস্থ | তিনি 
গবেষক ও সাহিত্য-সেবীঘের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও তাহার গভীর যোগ ছিল। 


একজন আত্মীয় বিয়োগের বেদন! অনুভব 'করিতেছি। 


পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্য 
মাঁনভূমবাসীদের দাবি 
গত ৫ই অক্টোবর পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য-মদ্দির হলে 
মানভূম জেলাবাঁসীদের এক বিরাট সভা! হয়। সতায় দাবি 
করা হয় যে সমগ্র মানভুম: জেলা, সিংভূম জেলার - ধলভুম 


' মহকুমা, ছুমকা সদর মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং পুথিয়া . 


জেলার কিষেণগঞ্জ মহকুমা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংলগ্ন । এই 
সকল অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বাংলাভাষাভাষী। বাংলার সহিত 
ইহাদের সর্বপ্রকার যোগস্থত্র রহিয়াছে । কাজেই গণপরিষদ 
যেন এই সকল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার ব্যবস্থা 
করেন । 

পুরুলিয়ার তরুণ সাহিত্য সঙ্ঘ-ও মাঙ্গলিক সাধিত্য-বীৰির 
উদ্যোগে এই সভা হ্য়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ও বিশিষ্ট 
শিক্ষাব্রতী প্রচারুচজ্ দাস । বস্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 

আমাদের এই ভ্তায়সঙ্গত দাবি তুলবার সঙ্গে. সঙ্গেই 


'পাটনার কয়েকটি সংবাদপত্র যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিষ 


উদ্গীরণ করতে আরস্ত করেছেন তাতে চুপ করে থাকা! বা দ্বল্প 
কথা বলায় কর্তব্যের ক্রুটি হবে। 


না। বিহার সাংবাদিক মহলের এই যুদ্ধ ঘোষণা অশোভন। 
বিহারবাসপী জনসাধারণের ওপর আমাদের পুর্ণ আস্থা আছে। 
“$মামাদের দাবির যৌক্তিকতা; ও ভ্ভায়াহ্গত্য স্বীকার করে 


ঘাতে আমাদের এই স্তায়সঙ্গত দাবি সাফল্যমণ্ডিত হয় সে 


"" বিষয়ে ভার| উদারতার সহিত যত্বশীল হবেন । আমাদের সঙ্গে 
তারাও যোগ দ্রেবেন। বিহার ও বিহারীদের সহিত আমরা 
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গ্রীযুক্ত মবপালকাত্তি ঘোৰ গত ২৪শে আশ্বিন সাঁতাশী বংসর' 


নামক . 


তাহার 
অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুধধী করিত । তাহার মৃত্যুতে আমর! 


ৃ্‌ তারা যুদ্ধ ঘোষণ! করে”. 
"ছেন যে, বিহারের এক ইঞ্চি ভূমিও তীর! কাকেও দেবেন 


পাপা 





পাপা 





কোন রকম ভিজ্তভাবের হি করতে চাই না। আমরা মাত 
ফিরে যেতে চাই-আপন মায়ের স্েছের ক্রোড়ে,; এতে রাগ 
করার কোন স্থান নেই । 

ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বর্তমান 


. প্রদেশগ্জলির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে-_এ কথা ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস বহুবার আনুষ্ঠানিকভাবে বলে এসেছেন। . 
এ ছাড়া গণ-পরিষদ একটি সীধ্যান! নির্ধারণ কমিটিও গঠন 


করেছেন এবং তার প্রাথমিক কাজ সুরু হয়েছে। এদের. 
সমক্ষে বঙ্ভুক্তির আশা-আকাঙ্জার দাবি যুক্তি ও প্রমাণসহ 
উপস্থাপিত করতে হবে । কাজেই আমাদের চুপ করে থাকা . 
চলে না। আমাদের দাবিতে আমরা অটল । আমরা অবশ 
প্রাদেশিক মৈত্রী ও সখ্যের কথা ভেবে, নিরপেক্ষবিচার ও 
বিদ্বে-বিহীন চিত্তে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিবাদমুলক আলোচনায়. 
প্রবৃত্ত হতে রাজী আছি। এ বিষয়ে বিহারের প্রধানমন্ত্রী 
যুক্ত শ্রীক্ক সিংহের আপোষ-মনোভাবমূলক আবেদনের 
আমি সমর্থন করি। বিহারী ভাইদেরও উচিত আমাদের প্রতি ' 
অযথা দোষারোপ ও বিদ্বেষ প্রচার, ন! করা। এই-প্রসঙ্গে . 
একটি ছুঃখের ব্যাপারের উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি।' শহরের 


₹ হু-এক ক্ষন বহিরাগত বণিক যানভুমবাপীর মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষের 


বিষ ছুড়াবার চেষ্টা করছেন। বাংলার সঙ্গে মানছুমের নাড়ীর. 


অচ্ছেছ যোগের কথা যদি অস্বীকার করতে হয় তা হলে - 


অস্বীকার ক্ররতে হবে নিজেদেরই মাতৃভাষা বাংলাকে । 
যানভূযবাসী ‘যদি বাংলাকে অধ্বীকার করে 'তা হলে তার 
নিজের প্রক্কৃতি ও অন্তাকেই অস্বীকার করা হ্য়। মানভূম 


পশ্চিম বাংলার আর পশ্চিম বাংলা যানদুমের | এ দুয়ের , 


মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান ।” 

সভায় মানভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বছ প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তি আসিয়া যোগদান করেন। 'এই আন্দোলন 
আরও তীব্র ও ব্যাপক করিয়! তোল! .একাত্ত.আবষ্তক। প্রবল 
আন্দোলন ভিন্ন বাঙালীদের এই ছায়সঙ্গত দাবি গণ-পরিষদের 
কর্ণগোচর করা কঠিন হইবে । এ কথ! মনে রাখিতে হইবে 
যে, রাঙালীদের তরফ হইতে কথ! বলিবার মত যোগ্য ব্যক্তি 


" বৰ্তমানে গণ-পরিষতে বাংলার প্রতিনিধি দলের মধ্যে নাই বলি- 


লেই চলে। সুতরাং বাহিরের আন্দোলনের দ্বারাই বাঙালীর 
কথা গধ-পহিবদকে শুনাইতে হইবে। 


আসামে বাঙালী 
আসামে বাঙালীদের উপর উৎপীড়ন পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে। 
গৌহাটি হইতে বাঙালী সমিতির সম্পাদক ভানাইতেছেন যে? 
৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় এক অসমিয়! জনতা 
শহরের প্রধান প্রধান রাজপথের বাঙালী দোকান্রসমূহ হইতে 
বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড জোর করিয়া টানিয়া নামাইয়াছে। 
তাহাদের আপত্তি এই যে, সাইনবোর্ড বাংলায় না লিবিয়া 


৯ 


অসমিয়ায় লিখিতে হুইবে। 


- ৯. 


-প্রসৃতির সংবাদণ্ড আসিয়াছে 


সাত দিন. আগে ইহারা 


সাইনবোর্ড বুদলাইবাঁর জন্ত নোটিশ দিয়া গিয়াছিল। জেলার - 
ডেপুটি কমিশনারকে উহা জানানও হইয়াছিল কিন্তু তিনি 
এই 'গুগামি বন্ধ করিতে পারেন নাই । 

আসামে দীর্ঘকাল যাবৎ “বঙ্গাল-খেদ] আন্দোলন 
চলিতেছে । আসাম রেলওয়েকে বি-এ-আর হইতে পৃথক 
করিয়া উহার হেড আপিপ গ্ৌৌহাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বছ 
বাঙালী কর্মচারী সেখানে গিয়াছেন।, ইহারা, কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্শচারী। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে গৌহাটি, 
হেড আঁপিসে বাঙালী কর্মচারী না পাঠাইয়া মাদ্রাজী বা অন্ভ 
প্রদেশের লোক পাঠাইতেও পাঁরিতেন। এই বাঙালী কর্ম্ম- 


. চারীরা অপমিয়াদের চক্ষুশুল হইয়াছেন এবং তাহাদের উপর 


নানা ভাবে নির্যাতন চলিতেছে। শ্রীঅস্থিকাগিরি রায় চৌধুরীর 
নেতৃত্বে আসাম জাতীয় মহাসভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই 
বঙ্গাল খেদ! আন্দোলনের নায়ক এবং রেলের চাকরি অসমিয়া- 
দের দিতে হুইবে ইহাই হঁহাদের প্রধান দাঁবি। হঁহাদের 


আন্দোলন শুধু সভা-সমিতিতে আবদ্ধ থাকে নাই, বাঙালী” 


দোকানে ঢিল ছু'ড়িয়া ক্ষতি কর, বাঙালীদের আক্রমণ করা 


প্রতিবাদ হইলে আসামের প্রধান মন্ত্রী একটা ভাস! ড়াস! 


রকমের জবাব দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে প্রদেশের 


লোকের অভিযোগ থাকিলে তিনি আর কি:করিতে: পারেন । 

অসমিয়| সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ এই আন্দো- 
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লনের সহিত জড়িত এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে ।' 


, শ্রীমুঞ্জ বরদলৈর মন্তব্য, ঠিক. মত রিপোর্ট হইয়াছে কি না জানি' 


না তবে এইটুকু দেখ! যাইতেছে যে এই সব গুওামি বন্ধ করি- 


বার জন্ত তিনি উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্ঠা করেন লাই। ' 
বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং বাংলা হরপে আপত্তি 
অসমিয়াদের পক্ষে বিচিঅই বটে। আসামের নিজন্ব কোন: 
অক্ষর নাই, বাংল! অক্ষরই তাঁহাদের অক্ষর, তফাৎ শুধু. দুইটি 
বর্ণের-র এবং য। অপমিয়া ভাষার নিজস্ব কোন ব্যাকরণ নাই, 


বাংল! ব্যাকরণই তাহারও ব্যাকরণ । আসামের প্রতি, বাংলা-- 


দেশের দানের পুরনো কথ! না! তুলিয়া গত কয়েক বংসরের- 


কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ কর! যায়।- শ্রীযুক্ত গোপীনাঁথ বরদলৈ . 
প্রধান মন্ত্রীর আসনে বপিবার ন্ুযোগ লাভ করিয়াছিলেন. 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র চেষ্টায় । বাংলা ও আপাম লইয়া খপ 
গঠনের যে প্রস্তাব ক্যাবিনেট মিশন করিয়াছিলেন তাহাতে 
বাংলার লীত ছিল, ক্ষতি ছিল আপামের | .আসাম গ্রপে 
বসিতে আপত্তি করে এবং আসামের প্রতি অন্তায় হইয়াছে 
ইহা ভাবিয়া বাংলাদেশ নিজের স্বার্থের: ক্ষতি, করিয়াও 
আসামকে সন্ভর্থন করে । 


এ বিয়য়ে সমর্থন না করিলে, .বাংলার- সংবাদপত্রসমূহে 


আদামের.- আপত্তি বিপুল তাবে প্রচারিত" না:হইলে-হ্য়ুত- 


এই সব নিন্দনীয় কার্যের ' 


বাঙালী ও জীহটবরাসীরা আসামকে - 





ভারতের ডি আত্ম সম্পূর্ণ ডি আকার ধারণ সু 


উহাতে আসামের, অস্তিত্ব লোপের ব্যবস্থাও হয়ত হইতে *- 
পারিভ। ময়মনসিংহে পুর্ব পাকিস্থান কিল্লা স্থাপন করিয়া টি 


* আসামে যখন পাকিস্থান অভিযান আরন্ত হয় তখন বাংল! 
ও শ্রৃহ্ট তাহাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছিল । ' 
আসামের যে কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরু ' 


পর্য্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংল! ও গ্রীঘ্ট ভাহাও সমর্থন 


, করিয়াছে এবং সমর্থন করিয়া আপাকে মুসলমান অভিযান 


হইতে বাচাইয়াছে । গত সাত বৎসরের মধ্যে বাংলার নিকট 
হইতে এত উপকার লাভ করিয়াও বাংলা ও শ্রীহট্ের নিকট 
অসমিয়ার] যে কৃতজ্ঞতার অভাব প্রদর্শন করিলেন, তাহাদের 
সহিত যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করিলেন তাহার পরিণাম 
তাহাদের পক্ষেই অশুভ হইবে? 

শ্রীছু্রবাসী সরকারী কর্শচারীদের সহিত- বরদলৈ গবর্দ্মেণ্ট 
যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহ! অতিশয় নিন্দনীয় । ওরা জুনের 


‘পর আসলামের শ্রীহ্টবাসী সরকারী কর্মচারীরাই সরকারী 


সারকু্লার অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নে কাজ করিবার ইচ্ছা 
জ্ঞাপন করেন। শ্রীহটে গণভোটের ফল বাহির হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বরদলৈ গবপ্মেন্ট ইহাদের সকলকে আসামের বিভিন্ন 
স্থান হইতে আীহট্ট ভেলায় বদলী করেন। অন্তান্ত প্রদেশ এ 


বিষয়ে যাহা করিয়াছে তদন্পারে হঁহাদিগকে আসামে রাখিয়া 


শ্রাহটে কর্মমরত'যে সব কর্মচারী ভারতীয় ইউনিয়নে যাওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তীহাদ্িগকেও আসামে বদলী করা 


উচিত ছিল। 'বরদলৈ গবন্মেন্ট ইহার ঠিক বিপরীত কাজ * 


করিলেন এবং এই বলিয়া সাফ জবাব দিলেন যে শ্রীহটের 
বাড়তি লোক লইয়া তাহারা স্থানীয় লোকদের সরকারী 
চাকুরিতে প্রবেশের পথ সঙ্কুচিত করিতে পারিবেন না। এ 
দিকে পাকিস্থান সরকার ই হাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিতে- 
ছেন। এই অবস্থায় জীহটবাপী কর্মচারীদের দুর্দশার একশেষ 
হইয়াছে । বরদলৈ গবন্মেণ্টের এই কার্ধা অতিশয় অসাধুতার 
নামান্তর এবং এবিষয়ে ভারত-সরকারের হস্তক্ষেপ কর! 
উচিত । ভারত-সরকার এপধ্যস্ত যাহা উনি? তাহাতে 
বিশেষ কিছুই. ফল হয় নাই। 


. অসমিয়াগণের সমগ্র আসামে প্রভূত্ব 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 


অসমিয়ার| সমথ অসামে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের চেষ্ঠা 


করিতেছেন। তাহাদের কথায়'ও কান্ধে এই ভাবটিই কুটিয়! 


উঠিতেছে যে আসাম অসমিয়াদের, অপর সকলে অবাঞ্ছিত 
আগন্তক মাত্র এইটি এঁতিহাসিক সত্য নয় ৷ আসামের খাসিয়া, 


গারো, নাগা, মিরি, মিশমি, -আবর, কুকি, লুসাই, কাছাড়ীঈ* 


প্রভৃতি অপমিয়াদের চেয়ে অনেক প্রাচীন অধিবাঁপী, অসমিয়ার! 
মাত্র কয়েক শতাব্দী পুর্ধে আসামে প্রবেশ করিয়াছে । ইংরেজ 
এই প্রদেশের. নাম দ্রিষ্বাছে আসাম এবং তাহাই অন 


এর 


তক. 


~~ 


৫ 


চে 


১ পা 


সি 


এই 


সি, 






সম আলাম তাহাদেরই দেশ এই মনোভাব পোষণ 
ও প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। " শ্রীযুক্ত বরদলৈ 
*» জানাইয়াছেন যে আসামে অসমিয়া হইবে রাইভাষা এবং উহ্বাই 
হইবে শিক্ষার বাহন । 


, জাতিদের ভাষা দ্বিতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবে । গোয়ালপাড়া, 


Fy 


কাছাড় ও শ্রীহট্টের বাংলাভাষাভাষীদের দাবি কোন ক্ষেত্রেই 


- স্বীকার কর! হয় নাই যদিও ইহারা -অসমিয়াদের চেরে 


আসামের পুরাতন অধিবাসী । ভাষার দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে দেখা যায় আসামে শতকরা প্রায় ২০ জন অসমিয়! ভাষী, 


২৫ জন খাদিয়া, গারো; নাগ, মণিপুরী, কাছাড়ী প্রভৃতি ভাষা- 


ভাষী এবং বাংলাভাষাভাষী শতকর! ৪৩ জন। শ্রীহট বাছির 
হইয়! যাওয়ার পর বাংলাভাষাভাষীর সংখ্য! কমিয়! গিয়াছে 
বটে, তবে যে অসমিয়!. ভাষীদের চেয়ে খুব নীচে নামিক্সা 
গিয়াছে তাঁহা বলা কঠিন.। জাতি হিসাবে দেখিলেও ঘেখা. যাইবে 
শ্রাহ্ট বিদায়ের আগে আসামের এক-তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু, 


এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য জ্রাতি এবং এক তৃতীয়াংশ মুসল-, 


মান! হিন্দুর মধ্যে অসমিয়| ও বাঙালী উভয়ই আছে। শীট. 
বাহির হইয়া যাওয়ার পর আসামের লোকসংখ্যা এখন হইবে 
প্রায় ৭১ লক্ষ ; তন্মধ্যে ৩১ লক্ষ খাসিয়া; গারো, নাগ! প্রভৃতি 


$ পার্বত্য ভাতি, ২২ লক্ষ অসমিয়া এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বাঙালী । 


টা 


এদিক দিয়াও ' অসমিয়ার আসামের উপর . একচ্ছজ কর্তৃত্ব 


দাবি করিতে পারে না, সে অধিকার বরং পার্ববত্যজাতিদের . 


কতকটা আছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভার অসমিয়াদের 
যতগুলি সব্বস্ত আছে-_অপর সকলের মিলিত প্রতিনিধি সংখ্যা 
তার প্রায় দ্বিগুণ । 


আধিপত্য বজায় রাঁখিয়। চলিয়াছেন।- এখন পার্বত্য জাতির] 
এই ভশাওতা বুঝিতে আরস্ত করিয়াছেন, ইংরেজ চা-করদের 
ক্ষমতাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থাতেও শ্রীযুক্ত 
বরদলৈ কোন্‌ ভরপাঁয় বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসমিয়াদের 
অভিযানে পরোক্ষে সহায়তা করিতেছেন তাহ! উপলদ্ধি কর! 
বন্ততঃই ছুরাহু। 
ছুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিষদের অপমিয়া ভিন্ন অপর সকল দস 
= মিলিত হইলে শ্রীযুক্ত বরদলৈ কির্ূপে তাহার মন্ত্রীসভা বন্ধায় 
মাখিয়ে তাহা বুঝা হুফর |. 


খাসিয়া নাগা প্রভৃতি জাতিরা বিদ্যায়. ও. বুদ্ধিতে 
অদমিয়াদের চেয়ে বিশেষ পিছনে নাই । খাসিয়া ও নাগাদের 
‘উপযুক্ত নেতা এবং কর্্মারও অভাব নাই। বাঙালীদের সহিত 
হুঁছাদেরকোন বিরোধও নাই। আসলামের উপর. অসমিয়ার! 


= যে'অধিকার দাবি করেন, তাঁহাদের অধিকার ইতিহাস, জন- 


সংখ্য। এবং প্রগতিণীলতা, কোন দিক -3দিয়াই তার চেয়ে য়ে কয়- 


* শঁয়। টু 


. বিবিধ গ্রসঙ্- পার্ববত্য জাতিদের দ্বাথ - ৯ 





তবে পার্বত্য অঞ্চপগুপিতে পার্বত্য-. 


পার্বত্য জাতিদিগকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে 
নানা মিথ্যাপ্রচারের দ্বার] উত্তেজিত করিয়া অসমিয়ার 
তাঁহাদের একাংশও ইংরেজ চা-করদের সাহায্যে নিজেদের 


বরদলৈ মন্ত্রীসভার খৈরাচার, সন্গীর্ণতা ও 





পার্বত্য জাতিদের স্বার্থ . 

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পার্কত্যজাতি অধ্যুষিত 
কতক্ঞচলি অঞ্চলকে স্বায়র্তশাদনের বহ্ভূর্তি করিয়! দেওয়া 
হুইয়াছিল। এই সব এলাকার অধিবাশীদের নিজ নিজ 
প্রাদেশিক আইন সপ্তায় প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া 
হয় নাই। এখানকার -শাসনতার . নামে ছিল গবর্ণরের হাতে .. 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ জেলা ম্যাজিগ্রেটরা ছিলেন. সর্বেব্বা। পার্বত্য- 
জাতি অধ্যুষিত এঙ্গাকাগুলিতেই সাধারণতঃ খনিক্ত পদার্থগুলি 
পাওয়া যায় এবং খনিগুলি ইংরেজ বণিকদের হাতে ৷ স্থানীয় 
লোকদের দ্বার! খনির কাজ করানো! হয় এবং লাভ যায়. 


ইংরেজের পকেটে । ম্যাঙ্গানিজের খনিতে কা করিয়া পুরুষ- 


শ্রমিক যেখানে পায় চারি আন! এবং স্্ী-শ্রমিক দশ পয়সা, 
ইংরেজ কোম্পানীর অংশীদার সেখানে পায় চৌদ্ব- টাকা এবং . 
খনির ইংরেজ পরিচালক পায় তিন শত টাকা । মহাজনের 
হাত. হইতে অশিক্ষিত: আদিম অধিবাসীদের বাচাইবার জ্ভ 
ইংরেজ এত ব্যাকুল যে ভারত-শাসন আইনে একট] অলাদা 
ব্যবস্থা করিয়া ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার খোদ লাট 
সাহেবদের হাতে রাধিকা .দিয়াছে। একটু সন্ধান লইলেই 


দেখ যাইবে যে দেশী মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার 


নামে" ইহাদিপকে ইংরেজ শৌষকের কবলে হাত-পা.বাধিয়া, 
নিক্ষেপ করা হইয়াছে । এই সব অঞ্চল প্রদেশের আর লব 
স্থানের ষায় আইন সভার অধীনে থাকিলে শ্রমিক আন্দোলন 
এখানেও ছড়াইক্সা পড়িত এবং তাহার. ক্ষতি টি ইংরেজ্ব . 
বণিকদের । - 

শীসন-সংস্কার-বহিভূততি এই সব অঞ্ল্‌ ডি সমস্ত 
বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার অন্ত- গণপরিষদ একটি সাব- 
কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সাব-কমিটি তাঁহাদের 
রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ. করিয়াছেন তন্মধ্যে নিয্নলিখিত-' 
গুলি প্রধান £ 

(১) শাদনতন্রে পাৰ্ব্বত্য হাতি মঙ্গলের অণু পৃথক ও 
বিভাগের ব্যবস্থা, (২) পার্বত্য অঞ্চলের মোট অনসংখ্যার 
ভিত্তিতে যুক্ঞরাষ্রী় আঁইন সন্ভায় তাহাদের জন্ত কতকগুলি 
আসন সংরক্ষণ, (৩) অনুন্নত ও পার্বত্য -আাতিদ্ের অবস্থা 


_অসুসন্ধানের জন্ত একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ । 


উক্ত বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে যে, পার্বত্য অধি- 


ৰাসীর্দের সৈষ্ভবাহিনীতে গ্রহণ করিবার জন্ত বিশেষ মনোযোগ 
- দেওয়া উচিত । 


মধ্যপ্রদেশ, উড়িয্তা এবং বিহারে পার্বত্য 
জাতিদের মঙ্গলের জন্য এক জন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত কর] উচিত। 
মান্রাত্ব, বোস্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদ্েশ এবং উড়িয়ার পার্বত্য 
জাতিদের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন কর] উচিত ।. . 

যে সব অঞ্চল শাসন-বহিভূরতি নহে সেখানকার পার্বত্য 
জাতিদবের সংখ্যালঘু বলিয়া! গণ্য কর! উচিত। তাহাদের অন্ট 
জনসংখ্যার অন্থপাতে এবং বয়স্ব.লোকের ভোটাধিকার সমেত. 


যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় কয়েকটি পৃথক আসন রাখা উচিত. 1 


প্রাদেশিক গবর্মেন্টের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী 
করার কাজ্জে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে । 
সাব-কমিটির অগ্ভান্ত সুপারিশগুলি নিয়ে দেওয়া! হইল £__ 
(১) পার্বত্য জাতি সম্পকিত উপদেষ্ঠা পরিষদের পরামর্শ 
ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলে জমি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে 
. কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত হইবে না; (২) পার্বত্য 
অঞ্চলে যেখানে যেখানে সম্ভব পেখানে পঞ্চায়েংৎ গঠন কর! 
উচিত $ (৩) মহাক্মনদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর! উচিত 
(৪) পার্ধত্যঙ্জাতীয় লোকদের নিকট হইতে জমি লইয়া! অভ 
লোকদের দেওয়া বন্ধ কর] উচিত। | 

॥ আদিবাসী নেতা ভ্রয়পাল সিং এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, 
ভারত-সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ফিরিয়া পাওয়ার দাবি 
ভাঁনাইতে হুইবে । র্যাভক্লিফ বাটোয়ারার পরিবর্তন করিতে 
হইবে । 
রিপোর্টে প্রকাশিত লারাংশে খনিতে ইংরেজের শোষণ 


, বন্ধের কোন কথা নাই ; মুল রিপোর্টে আছে কি না তাহা 


জানিবার সুঘোগ আমাদের হয় নাই ।. না থাকিলে.উহা 
সংযোজিত হওয়া উচিত এবং, বাংলা হুইতে- যাহারা গণ্‌- 
পরিষদে দিয়াছেন তাঁহার! অনায়াসে উহ! করিতে পাঁরেন। 


পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি র্যাডেক্লিফ রোয়েদাদে যে অষ্তায় 


করা হইয়াছে তাহার তুলনা নাই । ভৌগোলিক হিসাবে 
পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার সীমানার অস্তভূক্ত, কিন্ত সেখানকার 


. কোন প্র-তনিধি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষৱে ছিলেন না, বঙ্গ-বিভাগ 


সম্বন্ধে আইন সভায় মত প্রকাশের অধিকার তাহার! পান, 
নাই । ভারতবর্ষের অগ্ডান্ড শাসন-সংস্কার-বহিভূ'ত অঞ্চল- . 


গুলির সঙ্গে পার্বত্য চষ্টথামও এক পর্ধ্যায়ে পড়ে এবং দে 
দিক দিয়া অগ্ঠান্ স্থানের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামও গণপরিষদ 
কর্তৃক নিযুক্ত শাসন-সংস্কার .বহিভূর্তি অঞ্চল জাব-কমিটির 
অধীন। এই অবস্থায় এ ভ্েলাটিকে ভারতবর্ষ হইতে কাটিয়া 
পাকিস্থানে জুড়িয়া দেওয়া ঘোরতর অগ্ায় কার্য হইয়াছে। 
পার্বত্য চট্টগ্রাম র্যাডক্লিফ রোয়েদাদের এই অগ্ঠায় সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইতে অশ্বীকার করিয়াছে এবং উহার পাকিস্থান 
তুক্তিতে বাধাদানের সংগ্রামের জন্ প্রস্তুত হইতেছে । অভায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্ঠা সকলের সহানুভূতি ও সাহায)লাত 
করিবেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারাও উহাতে বঞ্চিত হইবেন 
না ইন! নিশ্চিত । 
কয়লার অভাব 
বিহার ও বাংলায় কয়লার তীত্র অতাব দেখা দিয়াছে। 
করিয়। হইতে প্রেরিত ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে জানা 
গিয়াছে যেঞালগাড়ীর অভাব এই সঙ্কটের -কারণ। মাল- 
গাড়ীর, অভাবে মাল স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যাঘাত স্থ্ি হওয়ায় 
বিহার ও বাংলার প্রায় সমস্ত খনিতে কয়ল! জমিয়া যাইতেছে । 
ইহার ফলে রাঈগঞ্টের ছইটি কয়লার খনির মালিক খনির 


প্রবাসী ' চান 


চে 


কান্দ বন্ধ রাখিয়াছেন বলিয়! জানা গিয়াছে a Ln : 
কয়ুলা চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত না হইলে আরও অনেক 
‘বনি বন্ধ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। 

. স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের গতানুগতিক নি 

যে দুর হয় নাই এই শ্রেণীর সংবাদে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাই- ' 
তেছে। মালগাড়ী মিলিলে তবে কয়লা খনি হইতে রওনা 
হইবে নচেৎ খনিতে পড়িয়! পচিবে এবং খনির কাঁঞ্জ বন্ধ 
থাকিবে এই মনোব্ৃত্তি এখনও রহিয়াছে ইহাই আশ্তর্ধ্য। মাল-.  * 
গাড়ী ছাড়! আর কি কোন উপায় নাই? কলিকাতা শহরে 
হাজার হাজার লরী রহিয়াছে । ছুই বা তিন দিনের জড তার 
অর্দেক লরী রিকুইজিশন করিয়াও কি কাজ সমাধা করা যায় 
না ? মেদিনীপুরে মন্ত্রীদের চেষ্টায় বহু চাউল-সংগৃহীত হইয়াছে . 
কিন্ত খোলা জায়গায়" বান ও চাউল পড়িয়া পচিতেছে। -৮ 
কৈফিয়ং সেই সনাতন, মাজগাড়ীর অতাব। আজকের দিনে -- 
একটি চাউলের দানা অথব1 এক টুকরা কয়লা নষ্ট হওয়া ' 
অমার্জনীয় অপরাধ-_যাহাদের দোষে ইহ! ঘটবে তাহার! 
যত উচ্চপদস্থই হউক না -কেন তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়! 
গণ্য করিতে হইবে । অনশনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সংগ্রাম 4 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণার চেয়ে কোন অংশে . 
কম গুরুত্বপুর্ণ নহে । অন্ন ও ইদ্ধনের সংস্থানের দায়িত্ব মে 
রাষ্র থহত্তে এহণ করিয়াছে এবং নিজে এই ছুই বন্ত সরবরাহের 
ভার লইয়া স্বাভাবিক ও সাধারণ উপায়ে এগুলি প্রাপ্তির পথ 
নকলের নিকট বন্ধ করিয়াছে তাহার পক্ষে উহা সরবরাহ 
করিতে ন! পারা শুধু চুড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় নহে, অপরাধও 
বটে। চাউল, কয়লা প্রভৃতি আনিবার দায়িত্ব গবর্দ্মেণ্টের, 
মালগাড়ীর অভাবের- দোহাই দিয়! নিজেদের অযোগ্যত] 
ঢাকিবার চেঃ] না করিয়া- কর্তৃপক্ষ যদি সকলকে লরী এবং 
নৌকা প্রস্তুতি দেওয়ার জগ অনুরোধ জ্বানাইতেন তবে লোকে 
সত্তষ্ট হইত | 


ভারতে বৃত্তের হর হাস 

_ বোষাই বস্ত্রশিদ্দের কেন্রস্থান। বর্তমানে এখানে মিলের 
মালিকদের সন্ধিত শ্রমিকদের প্রবল বিরোধ চলিতেছে এবং 
বর্শুঘটের ফলে লক্ষ লক্ষ গত্র বস্ত্র কম উৎপন্ন হইতেছে । যদি 
এখনও এই, বিরোধ বন্ধ করা! না হয়, তাহ! হইলে অচিরেই = 
ভারতবর্ষ অতি কঠোর বস্তসক্কটের সম্মুখীন হইবে । ইহার এ 
কারণ অনুসঞ্ধান করিলে মনে হয় যে, কিছুদিন পূর্বে বোহ্বাই 
ইন্ভাষ্রিয়াল কোর্ট শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গহণ . 
করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকলেই -শ্রমিকগণ বস্-উৎপাদনের ৫ 
হার কমাইয়। দিয়াছে । এই কমিটি শ্রমিকদের মভুরীর হার," 
নির্দি্ধ করিয়া দিয়াছেন ।. কমিটির নির্দেশে শ্রমিকদের 
কার্য্যের অনুপাতে মজুরী নির্ধারিত হইয়াছে। যেমন, যত গঞ্জ = 
কাপড় বোন! ছুইবে, শ্রমিকের! সেই অনুপাতে নির্ধি হারে -& 


তত পয়মা পাইবে । বোম্বাই মিলমালিক সমিতির পরামর্শক্রষে * :% 


# 


শি তু 


* মহে, গুরুতর অপরাধ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ব্লাতে বরের উৎপাদন বৃদ্ধি ৃ ১১88১ 





সি - মিক্ষ্কেরা কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য 


” শ্রমিকদের মাসিক বেতনের পরিবর্তে মাসিক উৎপন্ন 'জুব্যের 
সাবারণ হার অনুসারে প্রতিটি কার্ধ্যের মজুরী নির্দিষ্ট করিয়া 
দিয়াছেন, এবং ইনার ফলে বোশ্বাইয়ে বহু মিলে শ্রমিকেরা 
স্ব স্ব.বিভাগে কার্ধ্য কমাইয়াদিয়াছে। . তাহার] ইহা দ্বারা 
মালিকদের দেখাইতে চাহিতেছে যে তাহাদের কা্যের 
অনুপাতে যাহিনা কম দেওয়া] হৃইতেছে। 

এই রূপে শ্রমিকেরা কাজ কম করায় বোম্বাই টি 
মিলে একমাত্র জুলাই মাসেই ২৭ লক্ষ ঘণ্টা কাজের ফল 
পাওয়া যায় নাই। হিপাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে আগষ্ট 
মাসে গড়ে ৬৫০টি তাতের কাজ বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের কার্খ্যে 
শিথিলতার জন্য যেখানে মাথাপিছু :৮৬ পাউণ্ড সুত! তৈয়ারি * 


হইত, সেখানে জুলাই মাসে মাআ ৪৮১ পাউও সুত! প্রস্তুত ' 
' হুইয়াছে। শ্রমিকদের কাধ্যের শিথিলতার মূলে আছে; 


শ্রমিকনেঙাদের উক্কানি। ইন্ভার্বিয়াল কোর্ট শ্রমিক ও 
মালিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য যে চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়। দিবার জন্যই শ্রমিকনেতাদের 
এই প্রচেষ্টী। বোম্বাই গবর্দ্মেন্ট এই সকল সমস্তার সম্মুখীন 


হইয়া শ্রমিকদের কার্ষো শিখিলতার তীত্র নিন্দা করিয়া সম্প্রতি 


এক প্রেদনোট বাহির, করিয়াছেন। : ইন্ডান্রিয়াল কমিটির 
সুপারিশে শ্রমিকদের যদি আপত্তিজনক কিছু থাকে তবে 
গবন্ধেন্টকর্তৃক যে অস্থায়ী কমিটি ( Ad Hoc Committee.) 
স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিনিধি পাঁঠাইবার অন্য উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোন প্রতিনিধি না 
যাওয়ায় মনে হয় যে শ্রমিকদের সত্যকার অভাব অন্থবিধ! 


-কিছু নাই। 


ুদধপূর্ববকালে সাধারণ সময়ে বি কা্যশিবিলতার 
জন্য মাছিন| কমাইয়া দিলেই তাহার] ক্রমশঃ নিজেদের ভুল ” 
বুঝিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতেতে ইহা. 
করা যাঁয় না। কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
বলিয়াছেন যে বর্তমান অনটিন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
অত্যাঁবন্থক । এখন উৎপাদন হাস করা কেবলমাত্র বুর্থতা 
উৎপাদন হ্রাস করিবার ইচ্ছা 
সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেশের সর্বত্র ছড়াইয়) .পড়িতেছে। 
ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ঠককর । ইন্ভাপ্রিয়াল কমিটির. 
রায়কে বানচাল করিবার জন্য যে সুসংবন্ধ, দৃঢ় প্রচেষ্টা 


- চলিতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, শ্রমিকদের মনে একবার যদি 


- ধারণ! জন্মিয়! যায় যে নিরপেক্ষ বিচারকদের অভিমত যে কোন 


তা 


- দল ইচ্ছা করিলে নিক্ষল করিতে পারে, তাঁহা হইলে ভবিষ্যতে 
*্তশ্রমিকদের কোন সমস্ারই শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান করিবার 


আশ! একেবারে থাকিবে না! গবর্মেন্টের এখন চিন্তা করা 
প্রয়োজন যে যাহার! নিজেদের স্বার্থে দেশের লোকের অনিষ্ট 
ও বিদেণীর সুবিধা! করিয়া এইরূপ উদ্ধানি দিতেছে তাহাদের 
বিরুদ্ধে কি ভাবের ব্যবস্থ। হওয়] উচিত । 


দেওয়া হইবে। 


_বিলাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারতীয় শিল্দের ডাগ্যাকাশে যখন নিত্যনূতন সমস্ডার 
আবির্ভাব ঘন কুত্বাটিকার স্থষ্টি করিয়া জনসাধারণকে বিপৰ্য্যস্ত 
করিয়া তুলিতেছে, তখন, বিদেশের দিকে. তাকাইয়া আমরা 
দেখিতে পাই যে ল্যাক্কাশায়ারের কটন মিলগুপি ধীরে ধীরে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অতি সহজে জন- 
সাধারণের চাহিদা মিটাইতেছে। এমন কি যুদ্ধের সময়েও. ' 
বিভিন্ন কারখানাগুলি পুরাতন যন্ত্রপাতী বদলাইয়া নুতন যন্ত্র 
স্থাপনের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। এই সকল পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধনের পশ্চাতে ছিল ল্যাঙ্কাশী য়ার কটন কর্পোরেশনের 
উৎসাহ ও পরিকল্পনা । গত ডিসেম্বর মাসে পবর্ছেন্ট যে 
পরিকল্পন| গ্রহণ করেন, তাহার বহুপুর্ক্েই কর্পোরেশন 
১,৫০০,০০০ ' পাঁউও ব্যয়ে একটি দাত বংসরের পরিকল্পনা 
এহণ করিয়াছে । কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' ও 
ভাইস-চেয়ারম]ান বিখ্যাত শিল্পপতি সার ক্র্যাঙ্ক প্যাট ৷ 


কয়লার সাহায্যে যে সকল মেসিন চলিত, তাহাদের 
পরিবর্তে এখন দ্রুতপতিশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আমদানী 
হইতেছে । ফক্স মিল, ম্যাজেগ্রিক মিল, হক মিল, কেন্ট মিল 
প্রভৃতি স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে নৃতন' মেসিন স্থাপন করা 
হুইয়াছে। ম্যানর "মিলে নুতন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে যে 
সকল শ্রমিক কর্ণ্চ্যুত হইয়াছিল, তাহাদের অষা্ভ কান্দে 
নিয়োগ কর! হইয়াছে। 

কর্পোরেশনের ছিরেক্টরবর্গ শ্রমিকদের সুখ-সুবিবার অভ 
অর্থ ব্যয় করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই। মিলের 
অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো, ক্যার্টিন, শির অন্ত বিঢালয় 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত.রহিয়াঁছে। ্ 
- শিল্প কেম্রগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাঁড়াইবা'র তত 
অবসর সময়ে কাজ কত্রিবার লোক ( part-time worker ) 
নিয়োগ করা হইতেছে ও স্ত্রী 'যজুরদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা 


- করা হইয়াছে ম্যানচেষ্ঠার সম্পর্কে শ্রমিক মন্ত্রী এক বিবৃতিতে 


বলিয়াছেন; যে সকল বিবাহিতা ভ্রীলোৌক মিলে কাজ করিতে 
উৎস্থক, তাঁহাদের সুবিধা মত কাজ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
ফলে, বহুসংখ্যক শ্রমিক রমণী কাজে যোগ, 
দিতেছে । ইহাদের সংখ্য। প্রায় ১৫০০ এবং ইহারা সপ্তাহে 
১৯ হইতে ২০ ঘণ্টা কান্ধ করিতেছে । রান্ত্রিতেও তাঁত 
চগিতেছে। একটি মিলে সোমবার হইতে ভুক্রবার পর্য্যন্ত 
সত্য] ৬টা হইতে রাত্রি ১০ট1 পর্য্যন্ত ৪০০ শত রম কাজ, 
করিতেছে এবং আরও ২০০ জন কাঁজ করিবে বলিয়া আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছে। আর একটি মিলে বর্তমানে ১২০ জন 
কাজ করিতেছে এবং তালিকায় এখনও ৫০০ জনের নাম 
রহিয়াছে । দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাকে কার্য্যক্লরী করিবার 
পক্ষে এই সকল অমজীবিনীদের দিয়া কাজ করাইবার যথে& 


অঙুবিধা আছে বটে, কিন্ত অল্লদিন সাপেক্ষ পরিকল্পনার পক্ষে - 


১২ 





ইহাদের দ্বারা যথে্ উপকার হয়। তুলা মি দ্বারা 
বসন্তের মূল্য,নির্ধারিত হইয়াছে । গত কয়েক বংসর বিয়া 
বণিক সম্রদ্বায় রপ্তানী মালের উপর যে লাভ করিতেছিল, 
তাহার কিয়দংশ বর্তমানে শ্রমিকরা পাইবে বলির! স্থির করা 
হইয়াছে । 
গবন্মেন্ট তুলা সম্পর্কে যে পম্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত বাণিজ্য দপ্তরের (Board of 
11806) তুল! ক্রয় করিবার নীতির সামগ্স্ত থাকিবে নাঁ। 
এখন পর্য্যন্ত প্ল্যান সম্বন্ধে কোন সুনির্ধি বিবৃতি প্রকাশিত হয় 
নাই কিন্তু তুলা সম্বন্ধে পরামর্শদাঁতা কমিটি এই সমস্ত! সম্পর্কে 
বছ চিন্তা করিয়াছেন । গত যুদ্ধের সময় মিশর হইতে প্রচুর 


- তুলা আমদানী হইয়াছিল । বর্তমানে ব্যয়-সক্ষোচের অন্ত সকল .. 
: সাস্রাজ্যেই তুল! অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা 


চলিতেছে,। সুদান প্র্যানটেশন দিণডিকেট দ্বারা পরিচালিত 
' এক পরিকল্পনী পূর্ব-আফ্রিকাতে কর্ধ্যকরী হইতেছে । তাহা 
১৯৫০ সালে গবর্ে্ট. স্বহৃন্ডে এহণ করিবেন বলিয়া স্থির 


হুইয়াছে। উগাঙায় যে.নৃতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে - 


তাহাতে সুদানের কয়েকভ্বন সূভিজ্ঞ লোককে পাঠান যাইতে 
পারে। চা 
বিদেশের মিলগুলির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের 
দেশের মিলগুলির সংস্কার করিতে হইবে ও উৎপাদন -বৃদ্ধি 
করিয়! জনসাধারণের চাহিদা. মিটাইিতে -হুইবে। তুলার 
ব্যবসায় অথবা কাপড় উৎপাদন 'সম্বন্কেই, আমাদের দেশ 
অত্যধিক পশ্চাতে রহিয়াছে 1 যুদ্ধের পর গত ছুই বৎসরে 
যে সময় ও সুযোগ পাওয়! পিয়াছিল তাহার উপযুক্ত সদ্যবহ্ণর 
যদি হইত, গবন্মেন্ট, মালিক এবং শ্রমিক তিনজনেই যদি জন- 
সাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! কাঁজ.করিতেন তবে 
বিলাতের . চায় আমরাও অনেক উন্নতি করিতে পারিতাম । 
দেশের এই ভীষণ বস্ত্রাভাব থাকিত না। 
ও জাপান 'হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র "আমদানী সুরু হইয়াছে 


" তাহাতে ভারতীয়, বন্তরশিল্পের, অবস্থা কি ঢাড়াইবে তাঁহাঁও . 


চিন্তার বিষ হুইয়া উঠিয়াছে। 


অস্ট্রেলিয়ার. ও ভারতের কৃষি 
দক্ষিণ-অধ্টেলিয়ার রাজধানী এডেলেড পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
মনোরম ও সুসজ্জিত শহ্রগুলির মধ্যে অন্ততম । 
চতুষ্পার্্বে বিহারভূষি ; ইছার পরেই দেখা যায় সুবিস্ৃত 
আধুনিক শহরতলী। শীতকালে এখানে যারে মাঝে বৃষ্টি 
হয়, আবার তারপরেই দেখা দেয় চমৎকার চক চকে কৌন্র। 
কৃষিকার্ধ্যের পক্ষে ইহার জলবায়ু অত্যন্ত অহ্থকূল। এডেলেড 


শহরের চতুষ্পঞ্র্থের জেলা গুলিতে বৎসরে বিশ হইতে জ্রিশ্‌ ইঞ্চি 


বৃষ্টিপাত হয়। ইহার মধ্যে মে হইতে সেপ্টেখ্বর মাস পর্ধাস্ত 
অধিক বারিপাত -হয়। ০০০98 কৃষকগণ ও 


প্রবাসী 


অবহিত | 


- তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি কর] । 
"ও জমি সম্বন্ধে গবেষণা কর! হয় বটে, কিন্ত ইহ! ব্যতীত' 


আমেরিকা, ব্রিটেন _ 


শহরটির 


স্‌ 


১৩৫৪ 


পণুপালকগণ তাহাদের যোগ্যঙা ও হৈবো নহি.” 
সুনাম অর্জন করিয়াছে। 


| নি 
অস্ট্রেলিয়ার উপত্যকা ও ঢালু ইটিভি ইচ্বক্ষ, বাদাম: ৭ 


 জঙগপাই প্রভৃতি ফ্রলের বাগানে পুর্ণ ।' ইহার জেলাগুলির 
কৃষিক্ষেত্ বিশেষ সমৃদ্ধ । তৃণভূমিতে গরু ও মেষ পালন: করা 
হয়। বিস্তৃত অমিতে-গম-চাষ হয় এবং প্রচুর পম পাওয়া 
যায়। এস্থানে ৫০০ একর জমির এক ফার্ট্ে ৯০০ ভেড়ী, 


-৫০টি গাভী ও প্রায় ৭০টি শুকরশাঁবক পালন করা হয়। 


এই জোতজমির মাত্র ১৪ একর ভূমি চাষ কর! হয় 9. ইহার 
মধ্যে আবার বাঁপি.ও ওট শুষ্ক করা হয়। বাকি অংশটিতে 


.পশুচারণ ভূমি আছে। প্রত্যেক বংসর ভূমিতে অধিক পরিমাণে 
’ সার দেওয়া হয়। ফলে নানা জ্ৰাতীয় তৃণ অগ্মায় প্রচুর |. 


ওয়েট এখ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট 'দক্ষিণ-অধ্রেলিয়ার 
বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার ৷ এখানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ' 
চলিতেছে, তাহার জই দক্ষিণ-অষ্টরেলিয়াতে কৃষিকার্্যের 
এত উন্নতি সম্ভবপর হুইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে কৃষকগণ - 
তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়প্তলি জানিতে পারে ও টা ০৮ 
থাকে। “ 

এডেলেড শহরের চার যাইল দূরে ওয়েট ইনি 
মিঃ পিটার ওয়েট এড়েলেড বিশ্ববিদ্যালয়কে 
যে অর্থ দান করিয়াছিলেন ' তাহার দ্বারা ১৯২৪ সালে . 
এই বিষ্চালয়টি পঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ শত 
একর জমি আছে এবং ভাল গবেষণাগার, কাঁচের ঘর ও 
আধুনিক জোত-বাড়ীসকল রহিয়াছে । ইহার প্রধান উদ্ধেস্ত 
হইতেছে, যে সকল লোক পণ্তপালন ও কৃষিকার্য্য করে 
ওয়েট বিদ্যালয়ে প্রধানত; বৃক্ষাদি 


এখানে একটি কৃষি বিদ্যালপ্ন আছে এবং এখান হইতে ডিগ্রী 
পরীক্ষাও (3. A. 9০.) দিতে পার! যায় । এই বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকগণ ক্ষি-বিভাগের মন্ত্রী ও জনসাধারণকে কৃষি বিষয়ে 
নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন । এই প্রতিষ্ঠানের সহিত 
Agronomy, 4৫109০01085 এবং Plant Breeding এই 


১ তিনটি অধীতব্য বিষয় আছে। ভবিষ্যতে ভারতে যে ক্ৃষি-- 


বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাঁহার দিত এই তিন? 
অধীতব্য বিষয় অবস্তই রাখিতে হইবে । 
ওয়েট প্রতিষ্ঠানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে তাহার _ 


কার্যাবলী নিয়লিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত । যথা--(১) স্থায়ী . 


ও অন্থায়ী পশুচারণ ভূমির উন্নতিসাধন, (২) কৃষিক্ষেত্রে ও ' 


উদ্যানে উৎপন্ন খন্ডে এবং বনৰৃক্ষে যে সব অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ * 


জন্মে সে সহ্বন্ধে গবেষণ! এবং (৩) বিভিন্ন সময় বীজ বপনের iy 
ফলাফল, সার ও শন্তের বিশেষতঃ 'গমের বীজ বপনের নানা- 
বিধ সমস্ত! সম্বন্ধে পরীক্ষা । দক্ষিণ-অগ্রেপিয়াতে 'সমগ্র শস্ত- 
ক্ষেত্রের ছুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে গম উৎপন্ন হয়। ডাঃ '্রান্বল 


# 


সম্বন্ধে একট.স্ুচিত্তিত পরিকল্পনা দিয়াছেন। 


কাত্তিক 


দেখীইকঞ্চ দিয়াছেন যে, তিন-চার বৎসর গম উৎপাদনের পর 
ক্ষেত্রে কদাইন্ত'টি প্রভৃতি খুব ভাল উৎপন্ন হয় এবং ইহার 
দ্বারা! ক্ষেত্রের উৎপার্দিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। অগ্ঠান্ত কৃষিজাত 
দ্রব্যের মধ্যে শণ, ভিসি ও" সাফ ফ্লাওয়ার নামক তৈলবীজ 
উল্লেখযোগ্য । : 

. ওয়েট ইন্রিটিউটের পার্শ্বে একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ের পার্শববর্তা স্থানটি ইন্টিটিউট 


পরীক্ষামূলক কার্ষ্যের ভষ্ভ লী লইয়াছে। ইহার ফলে কৃষি- 


বিদ্য! ও কৃষিবিষয়ে গবেষণার মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছে এবং খাহাদের এই সকল বিষয়ের সহিত সংযোগ 
আছে তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে । ভারতে উক্ত ব্যবস্থা 
স্তব হুইলে গবম্মেণ্টের ফার্ন্ম ও গবেষণা! প্রতিনিধিগুলির নাম 


ও প্তরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে ৷ ওয়েট ইন্ট্িটিউটের জমি পরীক্ষার ফলে 
. জমির সমস্তাগুলির উপর আলোকপাত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রের 
' উৎকর্ষ সাধনের জন্ত মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। 


ইহার একটি মূল্যবান তথ্য হইতেছে এই যে ভূমির অনুর্কারতার 
সহিত চাঁরাগাঁছের এবং পশুর রোগের সহিত সম্বন্ধ আছে। 
এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা ক্র! প্রয়োজন । 

অস্ট্রেলিয়ার বিড়িন্ন পক্লীগ্রামে এখ্রিকালচারাল রুনা 
শাখা আছে। কুষকেরাই এই শাখীগুলি গঠন করে। নিধি 
সময়ে ইহার অধিবেশন হয় এবং সেখানে সভ্য ও উচ্চপদস্থ 


, সরকারী কর্মচারীরা কৃষিকার্য্যের সমস্তাঞ্চলির আলোচনা - 
করেন। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে এইরূপ ৩৭০টি শাখা আছে।- 
এই সকল শাধ! হইতে প্রতিনিধি লইয়া প্রতি বৎসর একটি 


বাধিক অধিবেশন হইয়া থাকে | 

আর আমাদের দেশে ? বাংলায় বহু আন্দোলন ও আলো- 
চনাতেও একটি কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইল ন1। ফসল বৃদ্ধির আন্দোলনের নামে কোটি কোটি টাক! 
অপচয় হইয়াছে কিন্ত স্থায়ী কান্ধ কিছুই হয় নাই । এখন 
সময় আসিয়াছে। আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, ব্রিটেন, 
অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে যত্ত ও উদ্যমের সহিত ক্ৃষিসমন্া সমা- 
বানে ব্রতী হুইয়াছে আমাদেরও তাহা! করিতে হইবে । 
এডেলেড আমাদের নিকট একটি ছোট দৃষ্টান্ত মাজ । ' 


ইউরোপে কৃষির উন্নতি 


অনেক দিন হইতেই জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে ্রনসাধারণ 


আন্দোলন করিতেছে । বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক সমস্তার 


সমাধান হইয়াছে । . এখন আশা করা যায় জমিদারি প্রথা 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির প্রতি প্রাদেশিক গবন্মেন্ট 


€ সকল মনোযোগ দ্বিবেন - বিহারের মন্ত্রী ডাঃ[সৈয়দ মামু 


একটি প্রবন্ধে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর কি কর্তব্য এই 
বহু দিন যরিয়! 
আন্দোলন করিবার ফলে জমিদারি প্রথার বিলোপ সম্নিকটবর্তা 


bl 


বিবিধ প্রস্জ- ইউরোপে কৃষির উন্নতি 





- এই সকল কথ! বলা বৃ! । 


- হ্ইয়াছে। 


৬ 


পাসপিস্পাসপানপস্পাি 


এখন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় 


হইয়াছে। 
আসিয়াছে। আমাদের সন্মুখে নান! প্রকার স্নমস্যা দেখা 
দিয়াছে। জনসংখ্যা অভ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, .ফলে জমির 


মুল্য বাড়িয়া গিয়াছে ।_ ভূমিহীন লোকের সংখ্যা অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইতেছে ; মালিকগণ অগ্ঠায় ভাবে জমি দখল করিতে- 
ছেন এবং বেশীর ভাগ কৃষক কপর্দকশুন্ধ, অল-সেচন বাঁ জল- 
নিফাশন করবার কোন উপাঁয়ই তাহাদের নাই । 
অব্যবস্থার ফলে 'কৃষিকার্যে কোনই লাভ হয় না। জমিদারি 
প্রথা বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দুর্ক্যবস্থার প্রতি- 
কার করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জমিদারি প্রথা দেখা! দিবে 
এবং কৃষকদের হুর্গতির অস্ত থাকিবে না । ক্ৃষিকার্স্যের আমুল 
পরিবর্তন দরকার । কৃষকের সহিত জমিদারের এবং পবন্মেন্টের 
কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে এবং তাহার আয় ইত্যাদি প্রশ্নের উপর 
কৃষিকার্য্যের তাল মন্দ নির্ভর করে। - 
'কৃষিকার্ধ্ের উন্নতি এক দিকে যেরূপ কৃষকের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইনগত অধিকারের উপর নির্ভর ' 
করে, অপর দ্রিকে সেইরূপ কুষিকার্ধ্যের উপকরণ ও পদ্ধতির 
উপরও নির্ভর করে। ভারতবর্ষে বছ দিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে কৃষিকার্্যের উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্যযস্ত 
তাহা আশানুরূপ ফলপ্রস্থ হয় নাই! ছুণ্তিক্ষ-তদত্ত কমিশনের 
রিপোর্টে ্ষিবিভাগের এক জন বিচক্ষণ ডিরেক্টর বলিয়াছেন 


- যে প্রচুর শস্ত উৎপাদনের পথে প্রধানতম বাধা হইতেছে স্কষক- 


দের দৈন্ত |: তাহাদের নিকট ইহ অপেক্ষা বেশী ফসল আশা - 
‘করা যায় না । আর এক জন বিশেষজ্ঞও বলিয়াছেন যে কৃষিকার্ধ্য 
করিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার উন্নতি অবিলম্বে 
প্রয়োজন। কিন্ত কৃষকগণ এতই খণগ্রস্ত যে তাঁহাদের নিকট 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে 
ফসল উৎপন্নের জ্ন্ত যে বৈজ্ঞানিক: পরিবর্তন হইয়াছিল এবং 
ক্ষষিব্যবসাতেও যে নুতন.পরিবর্ভন আসিয়াছিল, তাহার মূলে 
ছিল খ্মি সম্বন্ধে পুরাতন আইনগুপির নুতনরূপে সংস্কার । এই- 
রূপ সংস্কার ন! হইলে কৃষিকার্ধেয কোন পরিবর্ভনই হইত না। 
কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি পরিকল্পনায় জমি সম্বন্ধীয় আইনগুলির 
পুনর্গঠন যে একান্ত প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিতে হুইবে।. 

- পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পুর্ব্ব ইউরোপে কৃষিকার্য্যে আমুল পরিবর্তন 
_ জমিদারি প্রথা, শুক্ষ, কৃষকের দুরবস্থা প্রভৃতির 
সন্ত কৃষিকার্যের সকল প্রকার উন্নতি ব্যাহত হইতেছিল । 
এই পরিবর্তনের মূলে.ছিল এক শক্তিশালী স্বাধীন কৃষকসন্প্র- 
ঘায়ের স্প্তি ও জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের ইচ্ছা 
লিখিত নীতি অনুসারে এই পরিবর্তন হইয়াছে £ 

. (১) জযিগুলি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়! 

ইহাতে তাহারা, স্ব স্ব জমির উন্নতির জ্রপ্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা 
করিতে থাকে ।-জমিদারের পরিবর্তে কৃষক জমির প্রকৃত মালিক 
হওয়ায় স্বাধীন ক্কষকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে । (২) কৃষক . 
ব্যতীত অন্ত কেহ'যাহাতে-জমির মালিক না-হইতে পাপে দে" 


এই সকল - 


নিয়- -. - 


f 


১৪ 


এ 


প্রবাসী 


নি 


১৩৫৪ 





বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়। (৩) দেশের ও দশের মঙ্গলের 
জন এই অমির উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার ( private 
০wnership ) থাকিতে দেওয়া হয় নাই। এই সকল নীতির 
প্রবর্তনের জন্থ পূর্ব-ইউরোপ কৃষির উন্নতিতে অভ্ভুতপূর্ধ্ব সাফল্য 
লাভ করিয়াছিল । পশ্চিম-ইউরোঁপে ১৯১৯-৩৮ সালে যেখানে 
শস্যাদি ও আলু শতকরা ৩৪৫ উৎপন্থ হইত, পূর্ব-ইউরোপে 
সেখানে অস্মিভত শতকরা ৪৯৬ । রা 

- ১৯১৮ সালে চেকোষ্পোভাকিয়ার গবন্মেন্টে যে সংস্কার 


হয়, তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে জনসাধারণের . 


হত্তে। অবিলম্বে তাহার! কষিক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ 
দেয় এবং কৃষকের] জমির প্রন্ৃত মালিক বলিয়া নির্ধারিত 
হয়। ১৯১৯ সালের [8100 Restriction Act-এর জন্ত 
আরও সুবিধা হয়। বড় বড় জমিগুলি ভাগ করিয়া কৃষকদের 
দেওয়। হয় এবং ক্কষকের! প্রাপ্ত জমি ভাগ করিতে, ইজারা 
দিতে.বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না বলিয়া স্বথিরীকৃত ছয়। 
পরবর্তা আইনের ফলে ক্কষকের] যে পরিমাণ অমি বাহিরের 
পাহাধ্া ব্যতিরেকে নিজের! চাষ করিতে পারিবে সেই 
পরিমাণ 'অমির তাঁহারা মালিক হইতে পারিবে বলিয়া 
স্থির হয়। ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে জমির যে 
মূল্য ছিল, জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাই পাইলেন । 
গবর্থেট শতকর! চার টাকা হিসাবে সুদ দিতে লাগিলেন 
এবং বংসরে খাণের অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শোধ দিবেন 
বলিয়া ঠিক করা হয়। ইহার ফলে, জ্রমির উন্নতি হইল এবং 
সেই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্ভনও সাবিত হইল, কৃষকের! 
নিজন্ব অমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদন করিতে থাকে। 

রুমানিয়াতেও জযিবিষয়ে পরিবর্তন হয় এবং ইহার ফলে 
উৎপন্ন ফসলের পরিযাণ ব্বদ্ধি পায়। ইউরোপের দেশসমূহ 
যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এইগুলি 


প্রধান ঘথা_-(১) বড় বড় অমিগুপি' ক্রয় করিয়া দরিদ্র কষক- 


দিগকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা, (২) জমি হত্তাস্তর বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করা, (৩) জমি ক্রয় করিবার জর প্রজার্দিগকে 
[আর্থিক সাহায্য করা এবং (৪) কৃষিকাৰ্য্যের উন্নতির অন্ত 
সুযোগ-সুবিধা দান করা 

তুরস্ক দেশে অমিদারদিগকে ২০টি কিস্তিতে শতকর! চার 


টাকা সুদে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া ১৯৪৫ সালে জুন ' 


মাসে একটি আইন পাস হইয়াছিল । যাহারা জমি পাইল 
তাহারা বিনা সুদে ২০ কিস্তিতে এই টাকা দিবে | তাহাদের 
একটি দুবিধ! করিয়া দেওয়! হইল যে তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
যখন, প্রাথমিক শিক্ষার বয়স হইবে তখন তাহাদের শতকরা 
পাঁচ টাকা করিয়া কম দিতে হইবে । 
জমিদারি লোপের পর ভারতবর্ষের কর্তব্য 
ভারতবর্ষে” আমরা5-কেবলমাত্র জমিদান্ি/টপ্রধার স্থানে 


রাইওতয়ারি প্রথা চাছিতেছি না, কারণ এই উভয়বিধ প্রথাতেই : 


স্কষকদের অবস্থা প্রায় সমান | দেশের মঙ্গলের জন্য এাষে 


সমবায় সয়িতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ৷ 'কৃষক ও অনিকার ie 
মধ্যবর্তা সম্প্রদায়ের লোপ করিয়া সর্বত্র সমবায় সমিতি - 


প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । এখন হইতে কৃষিকার্য্যের সর্ব্ব- 
প্রকার উন্নতিসাধন এবং নিজ্রেদের জীবনযাজাঁর উৎকর্ষসাধন 
করিবার জন্ত সমবায় সমিতিগুপিকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে । 
"গ্রামের সমবায় সমিতির নিকট. অবন্ঠই তাহাদের ব্যক্তিগত 
সুখ-সুবিবাগুলি বিসৰ্জ্জন দিতে হইবে । সমবায় সমিতিগুলি 
এই ভুসম্পত্তি পরিচালনা করিবে, বাীঁজ্ধ, সার, কষিকার্ষ্যের 
যন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, জ্রলসেচের বন্দোবস্ত করিবে, 
এবং গ্রামের কৃষিজ্াত দ্রব্য বিক্তয়ের ব্যবস্থা করিবে। 


ইহ! স্বযকদিগকে সঙ্ববদ্ধ করিবে এবং দেশের শক্তিশালী 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গঠন করিবে । 
১৯৩৮ সালে বঙ্গদেশে ফ্লাউড কমিশন ও মাঁজাজ প্রদেশে 
ল্যাঙ এণ্ডেটস্‌ এক্ট কমিটি নামক ছুইটি ভুমি-ব্যবস্থা তদন্ত কমিট 


স্থাপিত হয়। এই ছুইটি কমিটই জমিদারি প্রথা যাহাতে 


উঠিয়া যায়, এবং প্রকৃত মালিক কৃষকেরা, যাহাতে জমি পায় 
তাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন__-জমিদারগণ ক্ষতিপুরণ 
পাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তবে থুব অল্রদিনে ইহ] নিষ্পন্ন 
হইবে না বলিয়া তাহারা ঘোষণা, করিয়াছেন। কারণ তাহা 


# 


হইলে তাহাদের মতে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইবে । ধা 


বিহার প্রদেশেও জমিদারি প্রথা রহিত হইবে এবং জমিদার 
শ্রেণীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু 
আখিক সমস্তার সমাধান হইতে সময় লাগিবে। 
জমিদারি প্রথা রহিত হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে 
বটে, কিন্ত লমিদারপণের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে 
হইবে । কারণ এক এক জন জমিদারের আশ্রিত লোকের 
সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। 
জমিদারগণের সংখ্যা প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষের মধ্যে । 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রকৃত পক্ষে কৃষক । সুতরাং 
ইহাদের যদি অর্থ দিয়! সাহায্য করা যায়, তাহা হইলে তাহারা 
[ুকষিকার্য্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের 
সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক অটুট থাকিবে। তাহাদের পরিচালনা 
ক্ষমতার সহায়তায় গ্রামে স্বায়ত্তশীসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং 
ব্যবসায় চালান ' সহজ হইবে। কিন্ত অপর পক্ষে এই 


ও দশের ক্ষতি হৃইবে। 

জমির খাক্ষন। আদায়ের জন্য যে সকল সরকারী কর্ণ্চারী 
নিযুক্ত হইবে তাহারা কৃষকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার 
করিতে পারে । সমবায় সমিতি মারফং খান্ধন! আদায়ের 
ব্যবস্থা হইলে এই সম্ভাবনা থাকিবে ন1। 

জমিদারির ক্ষতিপূরণ দানের উপায় 

নিম্নলিখিত উপায়ে জমিদারদের ক্ষতিপুত্রধ দেওয়ার 

-ব্যবস্থা করা যায় । কৃষিদ্বাত দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


এ 


পরিবারবর্গ ও আশ্রিতগণ লইয়া এই 


সম্প্রদায়কে যদি শত্রু হিসাবে দেখা হয় তাহা হইলে দেশের চে 


CNL 


ls 





পাশাপাশি 


_ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবস্ জীবিকার, 


জঙ তাহাদের যথেষ্ট ব্যয়ও করিতে হয়। তথাপি তাহারা 
কিছু লাভ করিয়া থাকে । গত কয়েক বৎসরে তাহার! 
ইহার দ্বারা তাহাদের প্রায় সমস্ত খণ- শোধ করিয়া 
দিক্লাছে।, ' গ্রামের উন্নতির অন্ত তাহাদের লভ্যাংশ ব্যয় করা 


২ উচিত । তাহা না হইলে এই টাক মামলা মোকদ্বম! প্রভৃতিতে 
_ অপব্যয় হইবে: প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঠিক এইরূপ হইয়াছিল । 


রাশ 


সেইম্র্ত এই অর্থবার। আগামী তিন বংসরের মধ্যে জমি 


ক্রয় করা ও জমিদারের খণ শোধ করিয়া! দেওয়া উচিত। 


গ্রাথের সমবায় সমিতি কৃষকদের সাহায্যে এই টাক! জোগাড় 
করিয়া এই সকল কাৰ্য্য করিতে পারে। ইহার দ্বারা বার 


 খংসরের জমির খাজনা! তিন. বংসরে আদায় করা যাইবে। 


~~ 
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যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি একর জমির থাজন! পাচ টাকা! করিয়া 


. দিবার জজ কৃষককে দেড় মণ চাউল বিক্রয় করিতে হৃইত 


এই দেড় মণ চাল দিয়! বর্তমানে সে কয়েক-বংসরের থাজন! 
দিতে পারে এবং তাহান্গও দ্বিগুণ খাজনা দিতে তাহার ভিন 
মণ চাউল লাগিবে। স্থতরাৎ এখন তাহার চাউল পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক লাগিতেছে না । যতদিন চাউপের মূল্য এইরূপ থাকিবে 
ততদিন পর্য্যন্ত সে নিয়মিত খান্না দ্িতে-পারিবে এবং আগামী 
কয়েক বংসরেরও খাজনা দিয়া রাখিতে পারিবে । ইহার পর ' 


_যধন[চাউলের দাম কমিয়া যাইবে তখন সে যে কয়েক বৎসরের 
- আগাম খাজন! দিয়! রাখিবে তাহা হইতে প্রতি বৎসর প্রকৃত 


খানার অর্ধেক করিয়! থাজন| হিসাবে ওয়া হইবে । সুতরাং 
তাহাদের ভূর্ববংসরে কিছু জুবিধা তাহার! পাইবে । এই 
প্রকারে অবশ্য গ্রামের সমবায় সমিতির আয়ের পরিমাণ যথেঃ 
কমিয়! যাইবে, তথাপি চাউলের মূল্য ও পারিশ্রমিক হাস 
পাইলেও ক্কষকগণ পূর্বের মত জমির উন্নতির ছ্ত কান্ত করিতে 
পাইবে। পরবর্তী কালে যে কৃষকের নির্ধারিত পরিমাণের 


7," জমি অপেক্ষা কম অমি আছে,তাহাকে খাজনা হইতে আংশিক 


মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইতে পারে । ইহা! না হইলেও সমবায়-- 
সমিতি খাজনাঁর পরিমাণ কমাইক্] দিতে পারে। এইরূপে 
গ্রাম্য সমবায়-সমিতি কৃষকদের সামাজিক ও আধিক সুখ- 
সুবিধ। দিতে ও পাইক-পের়াদাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা 
করিতে পারিবে । 

অমিদারদের পক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্ধেক টাকা পাইয়া ও- 
বাকী অর্ধেক জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া শোধ 
লইলে ভা হইবে । নতুবা কাচা টাকা মামলা যোকদ্বমা! 
ও বাজে খরচে উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা অবিক-। শেয়ার 
কেন! .থাকিলে তাহার! প্রতিবংসর নিয়মিত টাকা পাইতে 
থাকিবে । ইহার দ্বারা প্রধান প্রধান শ্রম-শি্পকে জাতীয়করণ, 


< এককষিকার্ধ্ের উন্নতিসাধন প্রভৃতি কারধ্য করিতে পার! যাইবে । ২ 


শখ, ৬ 


দেশের জনদৎখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। . এই পরি- 


' কল্সন। কার্ধ্যকরী হইলে কেবলমাত্র তাহাদেরই যে অন্রসংস্থান 


হইবে তাহা নহে, দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম্য জীবনেরও উন্নতি হইবে। 


ঘেশে এমন একটি আবহাওয়ার হুষ্টি হইবে যাহাতে 'মেত্বর্গ 


বিবিধ গরলল--এনি বেশাস্ত জন্মনতবাৰ্ৰিকী 


অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 


"করা 
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তাহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের প্রচেষ্ঠাতেই 


দেশের উন্নতি করিতে পারিবেন। রামের লোকের! সঙ্ঘবন্ধ 
হুইয়া গ্রামেরই কল্যাণ করিবে.এবৎ গবস্থেণ্ট হইতে প্রবন্তিত 
যে কোন কল্যাণকর নীতি তাহার! দ্রুত কার্ধ্যকরী করিতে 
পারিবে । উৎপন্ন ভ্রব্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহ! বিক্রয় করিয়! - 
লভ্যাংশও বৃদ্ধি পাইবে ; এবং গ্রামের সমবায় সমিতিগুলি 
এই প্রকারে ক্রমশ: শক্তিশালী হইয়া গ্রামের শিক্ষাবিস্তার, 
শ্বাস্থযরক্ষা, সামাপ্রিক ও আধিক সকল প্রকার উন্নতি করিতে : 
সমর্থ হইবে । .এইন্ধপে সমবায় সমিতিগুলি জনসাধারণের 
হন্তে প্রকৃত অর্থনৈতিক ও রাজটনতিক ক্ষত! .তুলিয়! দিয়া 


" প্রজাতগ্র শাসন গঠন করিতে পারিবে । 


এনি বেশীন্ত জন্মশতবাধিকী 

গত ১! অক্টোবর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভারতের মুক্তি- 
সংগ্রামের অডতম অগ্রদূত এনি- বেশানের জন্মশতবাধিকী 
ভারতের ভাবধারার সহিত নিবিড়ভাবে 
যুক্ত হুইয়া যে কয়েকজন বিদেশী নরনারী এদেশের কল্যাণ 
সাধনে ব্রতী হইয়| ভারতবাসীক্শ্রদ্ধ! অর্থন করিয়াছেন, এনি 
বেশাত্ত ভাহাদের মধ্যে এক জন । “নরনারী সকলের সমান ' 
অধিকার, যার আছে শক্তি পাবে যুক্তি নাহি জাতবিচার”-_- 
এই তত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বেশাত্ত । বালিকা বয়সে ধর্থপ্রবণতা 
হঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল । যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্্মবিষয়ে প্রথমে একেশ্বরবাদী ভয়েসির শিষ্য! হন। পরে 


সংসার হইতে মুক্ত হইবার জু ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ব্রাড- 


ল'র সংস্পর্শে আপিয়। ইনি নাপ্তিক্যবাদে আকু& হুন। 
ব্রা ল'র প্রভাবে জীবনের নানাক্ষেত্রে ইহার কর্ম্ম-পরিধি 
বিস্তৃত হয় এবং নিজ্বের জ্ঞান-ভাগারের শ্রীবৃদ্ধির অজ এই সময়ে 
বিজ্ঞানচচ্চায় মনোনিবেশ করেন। ইহার কিছু দিন পর তিনি 
পাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইংলণের ফেবিয়াঁন 
সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া সাম্যবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। 
এই মতবাদ প্রচারের সময়েই তাহার অপূর্ব বাগ্মিতার খ্যাতি 
জর্ধবত্র ছড়াইয়া পড়ে । 

, এই সময়ে তিনি যে সব কল্যাণকর কর্টে রত হন তন্মধ্যে 
মনীযী লেখক জর্জ বার্ণার্ড শকে- আবিষ্কার করিয়া ভাহার 
প্রথম জীবনের পচন! “ইররেশন্যাল.নট” নামক পুস্তক প্রকাশ 
অন্ততম। কোন প্রকাশক ন! পাওয়াতে বার্ণার্ড শ’ 
এই সময়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া! পড়িতেছিলেন । বেশাস্ত এই তরুণ 
লেখকের রচনায় মুগ্ধ: হইয়া ভাহার পুস্তক প্রকাশের দ্বার] 
বার্ণার্ড শ'র প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হইলেন । 

১৮৮৯ গ্রীষ্ঠান্ধে বেশান্তের জীবনে বিপর্ধ্যয়কর পরিবর্তন 
ঘটে। এই বংসর তিনি ম্যাডাম ব্র্যাতাট স্কির' সাক্ষাৎ. লাভ 
‘করেন এবং অতি সহজেই তাহার যুদ্ধ তক্ত হুয়া পড়েন। 
তাহার লুপ্ত ধর্মবোধ পুনরায় নব আকারে. ফিরিয়া আলাতে 


তিনিএক নুতন মাছৃষ হইয়! উঠেন। ব্লাভাট স্কির প্রভাবে 





ভারতীয় সংস্কৃতির সন্ধান লাভ রি এই ধারার রসে. নিজের 
: জীবনকে সিক্ত করিয়া ভবলেন। তাহার মনে হইতে থাকে যে, 
এই ধারার সহিত ষেন তাহার জন্ম-জন্রাস্তরের যোগ আছে। 
তিনি ধিওসফিক্যাল সোসাইটির কাজে উৎসাহের সহিত 
যোগদান করেন। এই সমিতির- মতবাদ প্রচারে মার্কিণ 
যুক্তরাজ্যে যখন তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন মিঃ জি. এন. 


চক্রবর্তী নামক একভ্রন অধ্যাত্মতত্ব ও প্রেততত্বজ্ঞের : সহিত - 


পরিচিত হওয়াতে ভারতবর্ষে আপিবাত্র অভিলাষ জন্মে 
ম্যাডাম প্র্যাভাটুক্ষির স্বত্যুর পর কর্নেল অলকট থধিওসফিক্যাঁল. 
সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হইলেও বার্দাক্যবশত; ভাহার 
কিছু করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়! যাওয়াতে বেশাস্তিই উক্ত 
সমিতির প্রকৃত কর্ণধার হন ও ১৯০৭ গরীষ্ঠাে কর্নেল অলকটের 
" স্বত্যু হইলে বেশীস্ত এই সমিতির সভানেন্ত্রী-পদে বৃত হইয়া 


' আইনতঃ ও কার্ধ্যতঃ এই উভয় প্রকারেই অবিসম্বাদ্রিত নেত্রী : 
আদিয়ারে ( মাদ্রাক্ষ ) ঘিওপফিক্যাল সোসাইটির যে 


হ্ন। 
বিন্বাট কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে: তাহার মূলে রহিয়াছে 
বেশাস্তের কর্ণ্কুশলত|। ইহার অদ্ভুত কর্মদক্ষতা ও কার্ধ্য- 
পরিচালনক্ষমতার অন্ততম নিদর্শন হইতেছে কাণীর সেন্ট্রাল 
হিন্দু কলেজ ৷ এই কলেব্তকেই মধ্যবিদ্বুরূপে পাওয়াতে পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবীয় বেনারস হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠায় বিরাট 
শিক্ষা আয়তন গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন । 

১৯১৪ গরষ্টা হুইতে বেশাস্ত ভারতের যুক্তি-সংগ্রামের 
সহিত যুক্ত হন। “কমন উইল” ও “নিউ ইণ্ডিয়া” নামক, 
পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া উহার দ্বারা অতি অন্রদিন পরেই “হোষ- 
রুল” আন্দোলনের কৃষ্টি করিয়া ভারতের শ্বয়ং-শাসনের অধি-- 
কার দ্বাবি অত্যন্ত জোরের সহিত: প্রচার করিতে থাকেন। 
১৯১৫ গ্রীষ্টাবে ভারতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম উল্লেখ-- 
যোগ্য ইতিহাস রচনা করিয়া! তিনি “হাউ ইঙিয়া রট ফর হার 
ফ্রিডম”. (179 India wrought for her Freedom) 
নামক পুস্তক প্ৰকাশ করেন । ইংলঙ্ডের 'টি. ত্যাও সি জ্যাক 


কোম্পানী প্রকাশিত-“পিপলস সিরিজ” নামক বিশ্বের "জ্ঞান- ' 


প্রচারক পুস্তকাবলীর অন্যতম “ইণ্ডিয়া এ নেশ্যন” নামক 
পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভারতীয় রাষ্রীয় কামনার. কথা |বঙ্ছে 
প্রচার করিতে সহায়তা করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টার্ধে “হোমরুল 
লীগ” নামক সংস্থা স্থাপন করিয়া, তিনি সুসহ্বদ্ধ রাধনৈতিক 
আন্দোলনের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রিক প্রগতির সহায়তা করেন। 
এই আন্দোলনে ভীত হইয়া ভারতের আমলাতন্্র নির্যাতন 
করিয়া তাহার কর্ধপ্রচে্ঠা বন্ধ করিতে প্রয়াসী হয়। ১৯১৬ 
ষ্টার ২৬শে মে তারিখে “নিউ ইতিয়া* পত্রিকার নিকট 
ছুই হাজার টাকা জামানত চাওয়া হয়। তাহার কিছুদিন 
পরেই অর্থাৎ ১০ই জুলাই. তারিখে বোস্বাই-সরকার এক 
নিষেধাজ্ঞার বঞ্টে বেশাত্তের বোশ্বাই প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
. করেন। সেপ্টেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ-সরকারও অনুরূপ আদেশ - 
- জারি করেন। বেশান্ত ঘমিবার পাত্রী ছিলেন না, তাই এই 


85. bettér to suffer than to consent to wrong. 


সব নির্যাতনে তাহারে উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল । ৮5৯৭ 
্র্টার্ের ১৬ই জুন মাদ্রান্জের গবর্ণর লর্ড. পেন্টল্যাও শ্রীমতী 
বেশাস্তের সহিত-সাক্ষাৎ করিয়া ভাহাকে ফোমরুল বা অ 
কোনও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত না হইতে অনুরোধ করেন। 


বেশ্বাস্ত উহা বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করেন। ইহার' ফল কি. 


হইবে বুঝিতে পারিয়! বেশাস্ত ‘নিউ ইণ্ডিয়া”তে তাহার বিদায়-.. 


বাধ প্রকাশ করেন।- তাহার সৌন্দর্য্য জারি ন না করিয়া 


তাহার ভাষাতেই বলি | 
“JT write plainly for this is my-Jlast word. I go into 


enforced silence aid imprisonment because I love India 


and have striven to arouse her before it was too late, It 
It is better 


to loSe liberty than: to losé honour. Ia. 


“India, Vande Mataram.” 


বেশান্তের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হৃইতে বিলগ্ হইল: না। 
গৃবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ পরিসমাপ্তির, এক ঘণ্টা পরেই আমি ' 
বেশাস্ত ও তাহার কর্ম্সহচর মিঃ বি..পি. ওয়াডিয়! ও মিটার. 
জি, এস. জারুগেলের বিরুদ্ধে অস্তরীণের পরোয়ানা বাহির 
হুইল। তাহার এই বন্দিত্বে ভারতে হোমরুল আন্দোলন 


আরও উগ্র হ্ইয়! উঠিলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন এবং 


লর্ড মন্টেপ্ড ভারতে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া! শাসন-সংস্কার 
শাধন করিবেন . প্রতিশ্রুতি দ্রিলেন।- ইহার অল্পর্দিন পরেই. 
জনমতের চাপে ভারত-সরকার বেশাসত প্রভৃতিকে জি রি 
বাধ্য হইলেন। - ' | ৃ 
কলিকাতায় কংখেপের অধিবেশন তখন আসন্ন। বাংলার 

প্রগতিপস্থী দল সন্যয়ুক্ত ভারতের এই যুক্তি ' সংগ্রামিকাকে 
সভানেদ্রী করিতে চাছিলেন কিন্তু নরমপন্থী দল তাহার 
বিরোধিতা করেন। প্রগতিপন্থী দল কবিসম্রাট রবীজ্নাথকে 
অভ্যর্থনা] সমিতির সভাপতি নির্বাচন করিয়া বেশীস্তকে 'সতা- 
নেত্রী করিতে উদ্ব্যোগী হইলেন.।. নরমপন্থী, দলের সহিত 
একটা! রক! হয় যাহার ফলে বেশাস্ত সভানেত্রী, হইলেন বে, 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থন! সভার সভাপতি পদ অভ্তম নরমপন্থী' 
নায়ক বৈকুষ্ঠনাথ সেনকে ছাড়িয়া দিলেন। 


এ পৰ্য্যন্ত বেশাস্তের কর্ণধার! ভারতের মুক্তি আন্দোলনের - 


সহিত এক ছিল, কিন্তু রাউলাট আইন ও জালিনওয়ালাবাগ- 
হত্যার পর: ভারতের রাষ্ট্রিক: আন্দোলনের যে নবরূপান্তর 


'মছাখ্বা গান্ধীর নেতৃত্বে ঘটে এই:ইংরেজ-রমণী তাহার সহিত যুক্ত 


থাকিতে পারিলেন নাঁ। এই দিন হইতে 'বেশাস্তের. রাষ্ত্িক 
ক্ষেত্র হইতে প্রভার কমিতে থাকে । 
সেপ্টেম্বর ভারতহিতৈষী এই নারীর দেহাবসান ঘটে। 
< _ - পুজার ছুটি, 


শারদীয়া পুজা! উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় য়া কার্তিক 


নি ২০শে অক্টোবর ) হইতে ১৫ই কার্তিক. ( ২রা নবেম্বর ) পর্যন্ত ' | 


বন্ধ থাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত" চিঠিপঞ্র-টাকাকড়ি প্রভৃতি 


. সম্বন্ধে ব্যবস্থা কাৰ্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে । 


5 God. save _ 


১৯৩৩ শীষ্টাব্দের ২০শে- - 


- বৈদিক আৰ্য ও অবৈদিক আৰ্য 


শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


গ্রে এক প্রবন্ধে ( বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর, 


প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) বৈদিক ও অবৈদিক আর্ধজাতি . 


৭: সম্বন্ধে মতবাদের উল্লেখ কর! হইয়াছে ।- বর্তমান প্রবন্ধে 


8৯৮ 


পি 


হইলে এদেশে প্রতিবাদের একটা ঝড় উঠে। | 
এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে । রিজলে সাহেব নৃতত্ব- 


এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচন! করিয়া আর্জজাতি 
সম্বন্ধে আলোচনা, শেষ করা হইবে। 

বৈদিক ও অবৈদ্দিক আর্জজাতি সম্বন্ধে মতবাদকে 
নৃতত্ববৈজ্ঞানিক মত্বাদ আখ্যা দেওয়া যায়। এই মতবাদের 
জন্মবৃত্তাত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন। . 

স্যর হারবার্ট রিজলের People of India প্রকাশিত 
এই বিতর্ক 


বিজ্ঞানের স্থত্রমতে _ মাপজোখ করিয়া এ দেশের অধি- 


বাসীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লম্বা মুণ্ড ও ছুই শ্রেণী গোল মুণ্ড ' 


টাইপ আবিষ্কার 'করেন। লম্বামুণ্ড টাইপের একটি আর্য ও 
অপরটি দ্রাবিড়, গোল মুণ্ডের একটি মোদ্গলীয়ান ও অপরটি 


$ দিথিয়ান (9০ 9১:%7)। মাঁপজোখ করিয়া যে সকল সংখ্যা 


সপ 


- 


দি 


তিনি পান তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন, 
কোন্‌ অঞ্চলে কোন্‌ টাইপের প্রাধান্ত ও কোন্‌ অঞ্চলে 
বিভিন্ন টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে।, উত্তর ভারতের পঞ্জাব 
অঞ্চলে ইন্দো-এরিয়ান বা. আর্য টাইপের প্রাধান্য ।- ইহা! 


. বাদে দেশের প্রায় সর্বত্ত প্রাচীন অধিবাসী ছিল দ্রাবিড় 


জাতি। দ্রাবিড় জাতির সহিত কোথাও গোল মুণ্ড সিথিয়ান, 
কোথাও গোল -মুণ্ড মোব্দলীয় সংমিশ্রণ! হইয়াছে। 
কয়েকটি অঞ্চলে দ্রাবিড় ও সিথিয়ানের সহিত আর্য টাইপের 
সংমিঅণের কথা তিনি বলিয়াছেন। বাঙালী. মোর্লীয় 
গোষ্ঠীর প্রতিবেশী । কাজেই তাহার মতে দ্রাবিড় টাইপের 
সহিত 'মোদ্বলীয় টাইপের সংমিশ্রণে বাঙালী টাইপের 
উৎপত্তি হইয়াছে । 


আর্ধরুষ্টির উত্তরাধিকারী দলের মধ্যে পরিগণিত এবং... 


আর্ধভাঁষাভাষী বাঙালী হিন্দু স্বভাবতঃই রিজলে সাহেবের 


৫ এই সিদ্ধান্তে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল। প্রতিবাদ 


অনেক হুইল । কিন্ত নৃতত্ববিজ্ঞানের স্বত্রমতে মাপূজোখের 
ফলে যে গোল মুণ্ডের প্রাধান্য বাঙালীদের মধ্যে নির্ণিত 
হইয়াছে তাহ! শুধু উচ্ছাসের তোড়ে উড়াইয়া দিবার নহে। 


, তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া 


তি 


রঃ প্রচারিত, সিদ্ধান্তের গ্রভাঁব শিক্ষিত মনের উপর বেশী হইয়া 
০ থাকে । 
fs ‘hs 


এজন্য দেখা যায় ষে রিজলে সাহেবের- গবেষণার 


ফলে বাঙালীর আর্যত্ব উড়িয়া গেলে একদল, ক্ষুণ্ন হইয়া 


ত 


আপত্তি তুলিলেন কিন্তু আর এক দল বাঙালীর মধ্যে (এই 
মোঙল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের থিওরী মানিয়া লইয়া! বাঙালীর 
.জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধুয়া তুলিয়া তাহাতেই আত্মপ্রসাদ 
লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। | 
* যাহারা ক হইলেন তাহারা প্রতিকারের উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। প্রতিকারের উপায় চোখের- সম্মুখে ' 
ছিল কিন্তু দেশে নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচনার তখনও বিশেষ 


প্রচার হয় নাই। প্রতিকারের উপায় হইল বাঙান্নীর মধ্যে. 


এই গোল মুণ্ডত্বের উৎপত্তির অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা। 

রিজলে সাহেবের সিদ্ধান্তের কয়েকটি বাহিরের ক্রটির 
উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভাঁষাবিজ্ঞানের এ সম্পর্কে .- 
যাহা বক্তব্য আছে তাহা তিনি সম্পুর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। 
তারপর পঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপকে আর্য টাইপ বলিয়া 
ঘোষণা করিবার মূলে রহিয়াছে যুরোগীয় আর্বাদের প্রবল 
প্রভাব। আর্জজাতি যে ল্বামুণ্ড গোষ্ঠী ইহা- যুরোগপীয় 
আর্ধঘাদের ব্বতঃপিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যদ্দিও যাহার! বাস্তবিক 
আপনাদিগকে আর্য বলিত তাহাদের মাথার মাপ লওয়। 
কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নহে। তারপর, 
যে সিথিয়ান টাইপের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন সে টাইপটি:: 


আদলে কি তাহা অজ্ঞাত, কারণ, সিথিয়ান কথাটির মত - ' 


অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জর্জরিত জাতীয় 
সংজ্ঞাবাচক পদ প্রাচীন ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি মাছে 
কিনা সন্দেহ। 
সে যাহা হউক, . পূর্ব-ভারতের মত নিবি 
গ্রোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যাঁয় । রিলে সাহেবের 
মতে এই অঞ্চলে ভ্রাবিড়গোষ্ঠীর' সহিত সিথিয়ানগোষ্ঠীর 
মিশ্রণের ফলে এই গোলমুণ্ডের প্রাধান্ত আসিয়াছে। 
তাহা হইলে দাড়াইতেছে পঞ্জাবে ও আরও উত্তরে 
আৰ্য, যুক্তপ্রদেশে আর্য ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণ, পূর্ব-ভারতে . 
ভ্রাবিড়ের সহিত মো্গলীয় সংমিশ্রণ, পশ্চিম-ভারতে 
দ্রাবিড়ের_ সহিত সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইয়াছে ও দক্ষিণ, 
ভারতে দ্রাবিড় টাইপের প্রাধৃন্ত । যে বৈদিক ও অবৈদ্বিক 
আর্ধজাতি সম্বন্ধে মতবাদের কথা বল! হইবে তাহা প্রধানতঃ- 
পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদিগের. মধ্যে গোলমুণ্ড 
“টাইপের উৎপত্তির একটি নৃতন নৃতত্ববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ৷ 
রিজলের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর যে প্রতিবাদের 


‘কলরব উিত হইল তাহা বৈজ্ঞানিক রূপ পাই প্রায় দশ 


বৎসর পরে রমাপ্রসাদ চন্দের হাতে । তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 


১৮ 


( brachycephaly ) উৎপত্তি মোদ্গলীয় ও সিথিয়ান 
সংমিশ্রণ হইতে হয় নাই । হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর 
পামীরের উপত্যকাসমুহে বভমানকালে গোলমুণ্ড আর্ধ- 
ভাষাভাষী জাতি দেখা যায় । পামীরের পূর্বে. তারিম 
অববাহিকায় ও আরও পূর্বে লপ মরুভূমির বালুকান্তপের 
নিয়ে এক কালে সমৃদ্ধিশালী মনুষ্য-বসতির যে সকল 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আর্য গোষ্ঠীর জাতির 
কীন্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই আঁধ গোষ্ঠী গোল 
মুণ্ড (41209) পূর্ব-ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় গোল মুণ্ড 
টাইপ এই আলপাইন টাইপ, ইহা! সিথিয়াঁন নহে, মোধ্দলীয়ও 


নহে ।. এই আলপাইন জাতি হইতেছে অবৈদিক আধ. 
.. অর্থ সম্ভবতঃ ঘাঘরের সহিত মিলন । এতরেয় ব্রাহ্মণের 


জাতি | 


'জাতি নানা অঞ্চল হইতে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারত- 
বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বৈদিক আর্জাতির সহিত ভাষা ও 
কৃষ্টির সন্বন্ধের দিক দিয়! এবং নৃতত্ববিজ্ঞানের স্থত্রের দিক 
দিয়! পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি 
- সম্বন্ধে চন্দের এই ব্যাখ্যা এরূপ সন্তোষজনক যে নৃতত্ব- 
-বিজ্ঞানীসমাজে উহ! সম্পূর্ণরূপে গ্রাহথ হইয়াছে । 

রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত এবং প্রসিদ্ধ বৈদেশিক 
নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের ছারা, গৃহীত এই মতবাদ অঙ্ুসারে 
ভারতবর্ষে দুই টাইপের বা শ্রেণীর আর্ধজাঁতি রহিয়াছে, 
এক শ্রেণী লম্বামুণ্ড ও অপর শ্রেণী গোলমুগু। গোষীলক্ষণ 
বা ০8৮00 ৪6০০৮ হিসাবে এবং অন্যান্ত বিষয়ে পাথর্ক্য 


থাকিন্ এই ছুই টাইপের জাতিকে আর্য বলিয়া বর্ণনা 


করিবার হেতু কি পরে দেখা যাইবে । এখানে এই মাত্র 
বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে চন্দের 'বক্তব্য হইতে . দেখা 
' যায় যে গোলমুণ্ড জাতিকে তিনি round-headed inva- 
ders of Aryan speech বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 
যেভাবে চন্দ স্বীয় মতবাদ "প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহা হইতে খাহারা তাহার পরবর্তী রচনার 


সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহেন তাহাদের সন্দেহ হইতে পারে 


যে তীহার পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে alpine brachycephalyর 
মতবাদ সর -জর্জ গ্রীয়ারসনের ভাষা সম্বন্ধে মতবাদের 
নৃতত্ববৈজ্ঞানিক ভাষ্য মাত্ৰ ৷ চন্দ গ্ৰীয়ারসনের ভাষাতাত্বিক 
মৃতবাদের কাঠামোকে নিজে কাজে লাগাইয়াছেন ইহা 
সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অংশের যে ব্যাখ্যা 
তিনি দ্বিয়াচুন তাহা মৌলিক! এখন যে মতবাদ 
বৈজ্ঞানিক সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার 
পটভূমির কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 


প্রবাসী 


( Indo-Aryan Races, 1916) তিনি এই মত ব্যক্ত | 
করিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ টাইপের 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন 


ক্ষ 
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চন্দ" তি সৃতি, পুরাণ হইতে প্রমাণ ত, করিয়া - 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মধ্যদেশ. ও তাহার চারি- 
দিকের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত 
পার্থক্য এবং 'সমাঁজ-ব্যবস্থার পার্থক্য অতি প্রাচীনকাল . 
হইতে বর্তমান। এই পার্থক্য তাহার মৃতবাঁদের ভিত্তি ।- 
প্রকৃত অবস্থা কি দেখা যাঁউক্‌। 

মন্গর মতে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্ধাগিরি ও এই * 
উভয় পর্বতের মধ্যস্থানে বিনশন দেশের পূর্বে ও প্রয়াগের 
পশ্চিমে যে অঞ্চল তাহাকে মধ্যদেশ বলে। (মনত ২২১)। 
বিনশন দেশ বলিতে যে অঞ্চলে সরস্বতী নদী অস্তহিত"- 
হইয়াছে তাহা বুঝায় । সরস্বতী অন্বালার নিকটে সিরমুর 
রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া .পাঁতিয়ালা রাজ্যে ঘাঘরের' 
সহিত মিলিত হইয়াছে । এখানে সরস্বতীর অন্তধনের 


মতে (৮/১৪) মধ্যদেশের অর্থ কুরুপঞ্চাল দেশ। ব্রাহ্মণ্য 
ধর্ম, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি এই কুরুপঞ্চাল দেশে সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় এবং এই কেন্দ্র হইতে ত্রাহ্মণ্য কষ্ট পূর্ব, পশ্চিম ও 
দক্ষিণে প্রসারিত হয় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। : প্রধান ব্রাহ্ষণগুলি কুরুপঞ্চাল দেশে রচিত হইয়া 


ছিল। এই দেশের ভাষা, যজ্ঞান্ণষ্ঠান বিধি, আচার প্রভৃতির উর 


উচ্চ প্রশংসা, এই দেশের ব্রাহ্মণদ্দিগের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি 
প্রাচীন শাস্তগ্রস্থাদিতে অনেক. স্থানে বিঘোধিত হইয়াছে । 
শতপথ ব্রাহ্মণের মতে বিদেহ বাঁজপভার প্রসিদ্ধ ঝি যাজ্ঞ- 
বন্ক্য পঞ্চাল দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত. উদ্দালক আক্ষণির 
শিষ্য। 

ব্ৰাহ্মণ্য কৃষ্টির এই কেন্দ্রের সঙিতানের। কেহ কেহ 
প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও উদ্দীচা সকল দেশের সম্বন্ধে উপেক্ষার ' 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রাচ্য দেশের প্রতি 
উপেক্ষাটা বেশী প্রকট। প্রাচ্য দেশ বলিতে পরবর্তী কালে 
কাশী, কোশল, বিদেহ ও সম্ভবতঃ মগধ বুঝাইত। কিন্ত 
প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ গুলিতে বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল উদীচ্য 
বা সিন্ধু উপত্যকা ৷ “কুরুপঞ্চাল বা মধ্যদেশ তখন ছিল 
গ্রাচ্য। তারপর বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র কুরুপঞ্চাল দেশে 
সরিয়া আসিলে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলগুলি প্রাচ্য দেশ বলিয়! 


পরিগণিত হইল। একদিকে কুরুপঞ্চাল ও অন্যদিকে কাশী, ই 


কোশল, বিদেহ ও মগধ--এই ছুই অঞ্চলের মধ্যে রাজ-. 
নৈতিক ও কৃষ্টিগত বিরোধের ইর্দিত কর! হইয়াছে কিন্তু 
বাজনৈতিক-বিরোঁধের স্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না 

কাশীর রাজা ধৃৃতরাষ্ট্র ভরতবংশীয় রাজা শতানীক ৪" 
সাত্রাজিতের হস্তে পরাজিত হইলে কাঁশ্ঠগণ শতপথ ব্রাহ্মণের 
সময় পর্যন্ত পবিত্র অগ্নির প্রজলন বন্ধ রাখিয়াছিলেন এইরূপ 
একটা! কিন্বদস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, ' 


2২. কার্তিক 


স্পা 


bl 


আনে 
. 


ন 


বেদ্বিক আর্য ও অবৈদিক আর্য 
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-_ রাজনৈতিক বিরোধকে, অন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে, 


জাতিগত পার্থক্যের ফল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।.. 
প্রাচীন ভরত ও পুরু গোষ্ঠী মিলিয়া পরবর্তাকালে 

কুরু গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। 

. প্রাচীন কবি, তুর্বশ, সুপ্ৰয়, কেশিন ও সোমক গোষ্ঠীর 


লইয়া গঠিত ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার! 
ব্যতীত মন্দ, উশীনর, চেদি, মৎস্য প্রভৃতি গোষ্ঠীকে 
মধ্যদেশের মধ্যে কেহ কেহ ধরেন। কেকয়গণ গান্ধারে 
বাস করিতেন। গ্রাচ্যদেশের গোষ্ঠীগুলি ষে কুরুপাঞ্চাল 
, গোষ্ঠী হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ 
দেখা যায় না। ম্যাকডোনেলের মত এই যে কুরুপঞ্চালের 
লোক প্রাচ্যদেশগুলিতে_ অগ্রসর হইয়। উপনিবেশ্-স্থাপন 


করিয়াছিল। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে জনমেজয়ের . 


' অধস্তন কুরু-রাঁজাদিগের আমলে কুরুরাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
থাকে এবং কুরুপাঞ্চাল গোষ্ঠীর বহু সাধারণ লোক ও বাঁজ- 
বংশীয়গণ প্রাচ্যদেশে বসতি স্থাপন করে। এই সময়ে কুরু 
বাঁ ভরত বংশের রাজধানী কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত হয়। 
কুরুরাজবংশের পতনের পরে বিদেহ রাজবংশের অভ্যুদয় 

হয়। বিদেহের রাজ! জনকের বংপীয়গণের হাত হইতে 
রাজশক্তি লিচ্ছবীদিগের হাতে চলিয়া যায়। কাশী, কোশল 

ও ম্গধের অভ্যুদয় ইহার পরের ইতিহাস ।' 

শতপথ ব্রাহ্মণের আমলে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্র কুরু-পঞ্চাল 
দেশ হইলেও দেখ! যায় যে প্রাচ্য দেশ তখন 'এই কেন্দ্রের 
প্ৰতিদ্বন্দিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বিদঘের ( বিদেহের 
প্রাচীন রূপ) রাজা ও তাহার পুরোহিত গোতম রাহুগণের 
সঙ্গে অগ্নি-বৈশ্বানরের সরস্বতী নদীর অঞ্চল হইতে পূর্বদিকে 
আগমন ও সদানীর (গ্রগুক ) নদীর তীরে আসিয়া ,অব- 
স্থিতির যে পুরাণ শতপথে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে প্রাচ্য- 
দেশে আর্ধকষ্টি প্রচারের ইতিহাস বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রহণ 
করিয়াছেন। . স্দানীর বিদেহ ও কোশলের সীমানা বলিয়া 
পরিচিত ছিল। শতপথের আমলে ব্রাক্মণ্যকৃষ্টি সদানীরের 
অপর তীরবর্তা অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যাঁয়। | | 

কিন্তু দেখ! যাঁয় যে অপেক্ষারুত আধুনিক শতপথেও 
গ্রাচ্যরেশেব মৃত দেহ সৎকার করিবার প্রথার নিন্দা করা 
হইয়াছে । এতরেয় ব্ৰাহ্মণে (৮7১৪) দেখ! যায় পশ্চিম 

১ দেশীয় রাজাদিগকে নীচ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
গপ্রাচ্যদেশের মধ্যে মগধের প্রতি উপেক্ষার ভাব বেশী প্রকাশ 


পাইয়াছি বলা হইয়াছে । ম্যাকভোনেলের মতে বাজসনেয়ী . 


সংহিতায় পর্যন্ত এই উপেক্ষার পরিচয় পাঁওয়া যায় এবং 


এ, কয়েকটি শ্রোত সুত্রে বিদ্বেষের ভাব প্রকট হইয়াছে। 


পাঞ্চাল জাতির উৎপত্তি” 


সমবায়ে। খথেদীয় বৈকর্ণ গোষ্ঠী কবি.ও কুরুদ্িগকে ' 


অথর্ববেদের অঙ্গ ও মগধ এবং বিভিন্ন আৌত সুত্রে 
ব্রাত্যন্তোমের বর্ণনায় মগধের অধিবাসীর উল্লেখ* উপেক্ষা ও 
ঘ্ণার পরিচায়ক । একটি কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে 
অর্বাচীন ও অখ্যাত পুরাণকার পর্যন্ত প্রাচীন যুগের মধ্যদেশ 
বাসীর অন্তান্ত অঞ্চলের প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব, অন্থকরণ 
করিয়াছে £ 7১ নী হি 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ সৌরাষ্ট্রং গুজরং তথা 
আভীরং কোন্বণঞ্ধৈব দ্রাবিড়ং দক্ষিণাপথম্‌ 
অন্ধাশ্চ মাগধশ্চৈব দেশনেতাংস্চ বর্জয়েৎ। . 
কেন এই সকল অঞ্চল বর্জন করিতে হইবে তাহার উত্বেখ . 
নাই৷ . 
প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করিয়! মগধের প্রতি মধ্যদেশবাসীর 
অবজ্ঞা -ও বিরূপতার কারণ নানারূপে ব্যাখ্যা কর! হই- 
য়াছে। রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। 
একটি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে এই অবজ্ঞার কারণ 
মগধের লোকের আঁচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার অভাব। ওলডেন- 
বার্গের মতে মগধের অধিবাসী কোন কালে ত্রাক্মণ্য-ধর্ম 
পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই। ম্যাকডোনেল ও কীথের মতে 
At is probable that the East was 1993 Aryan than 
the West, and that it was less completely reduced under 
Brahmanical BUpremacy.” - 
এখানে “1688 4797৮ সম্ভবতঃ জাতিবাঁচক অর্থে ব্যবহার 
করা হইয়াছে। ওয়েবার মগধ সম্বন্ধে এইরূপ মত পোষণ 
করিতেন। তিনি বলেন. যে, মগধে আদিবাসীর প্রাধান্ত 
ছিল।. পাঁজিটরের মতে মগধে আর্ধগণ সমুদ্রপথে আগত 
এক দল ভিন্ন জাতির আন্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়াছিল। 
ম্যাকডোনেল অন্ত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে ।. এই মতান্সারে কুরুপাঞ্চাল 
জাতির লোক প্রাচ্য গ্রদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়! বসতি 
স্থাপন করে কিন্তু দূরত্বের জন্য এবং আদিবাসীদিগকে 
সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার! আপনা. 
দিগের প্রাচীন ত্রাক্ষণ্যকষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। 
তাহা হইলে মোটামুটি এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই 
দ্বাড়াইতেছে যে আর্জজাতি গ্রাচ্যদেশগুলিতে বসতি স্থাপন 
করিয়াছিল কিন্ত নানা কারণে ত্রাক্ষণ্যরুষ্টির কেন্দ্র কর্তৃক 
তাহারা ব্রাত্য বা পতিত বলিয়া গণ্য হয়। ম্যাকডোন্লে ও 
কীথেব জাহারা একটি ইঙ্গিত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 


«That the Kosala-Videhas were originally settlers 
0f an’ older date than the Kuru-Pancalas is reasonably 
obvious from their geographical position.” 


অন্তত, | ৬ 


. “The geographical position of the Kuru-Panecalas 
renders it probable that they were later immigrants 
into India than the Kosala-Videhas or the Kasis, who 
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must have been pushed into Heir most eastward terri- বিভিন্ন স্তর আছে এইমাত্র বলা যায়। প্রাচীন শীহিত্যে » KE 


tories by a new wave of Aryan immigration.” 


এই ইদ্দিতের উল্লেখ পরে আবার করা হইবে। 

এইবার রমীগ্রসাদ চন্দের মতবাদের আলোচনায় 
ফিরিয়! আসা যাউক। প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচ্যদেশবাসীর 
প্রতি মধ্যদেশীয়দিগের অবজ্ঞার উল্লেখ, গ্রীয়ারসনের ভাষা 
তাত্বিক গবেষণার ফলে Midland ও Outer Band এই 
দুই অংশে ভারতীয় আর্ভাষা অঞ্চলগুলির বিভাগ ও 
রিজলের আবিষ্কৃত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর 
্রাধান্ত এইগুলি মিলাইয়া চন্দের মতবাদ গঠিত হইয়াছে। 

নিজের মতবাদের 2 পত্তন তি গিয়া চন্দ 
বলিতেছেন, 


“Not only social institutions and language but ah 
important physical feature also, the shape of the skull, 
lends support to the-Lestimony ’ot the Sruti, Smriti and 
Purana, that the Indo-Aryans of the outer countries 
originally came of an.ethnic stock ‘that was different 
Cede the stock from which the Vedic Aryans origin- 
a 


এখানে বৈদিক আর্ধ বলিতে তিনি সম্ভবতঃ মধ্যদেশবাসী 
কুরুপাঞ্চাল জাতির কথা বলিতেছেন । কিন্তু শ্রুতি, স্ৃতি 


ও পুরাণের সাক্ষ্য হইতে এই পৃথক জাতীয়তার: মত যে. 
বিশেষ সমর্থিত হয় ন! উপরে তাহ! খানিকটা দেখ গিয়াছে, - 


পরে আরও, বিশদভাবে দেখা যাইবে । অন্যত্র বৈদিক 
আর্যজাতির পরিবর্তে তিনি *হিনুস্থানী” কথাটি ব্যবহার 
করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন, 


“Ty 860010৮1০01 the linguistic, social and চিতা 
difference between the Hindusthanis on the one hand 
.and the Indo-Aryans of the outer countries on the 
other, we have to. assume the immigration of round and 
medium-headed invaders of Aryan speech in the -pré- 
historie period.” 


ভাষা, সমাজ-ব্যবস্থা ও দৈহিক লক্ষণের যে পার্থক্যের 
উল্লেখ কর! হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই একট! 
কথা বলা দরকার । ভাষার পার্থক্য প্রাচীন সাহিত্যের 
সাক্ষ্যের দ্বারা! বিশেষ প্রমাণিত হয় না, ইহা প্রমাণিত হয় 
পরবর্তা সাহিত্যের সাক্ষ্যে ও গ্রীয়ারসনের ভাষার শ্রেণী 
বিভাগের দ্বারা । ভারতীয় ভাষাসমূহের শ্রেণী “বিভাগের 
বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে না যাইয়া সংক্ষেপে বলা যায় ষে 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ব্যবহৃত আর্য ভাষা 
ছুইটি-প্রধান শাখায় ভাগ করা হইয়াছে । ইন্দো-এরিয়ান 
ও দর্দিক। দর্দিক শাখার খোয়রি, দরদ ও কাঁফিরী ভারত- 
বর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চিত্রাল প্রভৃতি অঞ্চলে, 
কাশ্মীরে, গিলগিট এজেন্সী অঞ্চলে, কোহিস্থানে এবং হিন্দু- 
কুশের কাফিরুউপজাতির মধ্যে প্রচলিত । এই দরদ শাখার 
প্রাচীন নাম পিশাচ ভাঁষা। ইন্দো-এরিয়ান শাখার উপ- 
শাখাগুলির মূল সংস্কৃত, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে 


কখন উদ্বীচ্যের ভাষার বিশুদ্ধতার প্রশংসা, কখন মধ্যদেশের 
ভাষার প্রশংসা দেখা ষাঁয়। প্রাচ্য দেশাদির ভাষ! সন্বন্ধে 

“যে অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা ত্রার্মণ্যকষ্টির কেন্দ্রের 
পণ্ডিতগণের পক্ষে তেমন অমার্জনীয় নহে এবং তাহাকে 


ভাষার গুরুতর বা! মৌলিক পার্থক্যের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ * 


করা যায় না। 
. সমাজ-ব্যবস্থার দিক দিয়া ইহা স্বীকার্য যে সারি 
বর্ণের বিভাগ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুর্বল দেখা যায়।, 


ইহাকে পৃথক জাতিত্বের প্রমাণ বলিয়া যাহারা মনে করেন: : 
তাঁহাদের দৃষ্টি প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত ছুই একটি ঘটনার - 


প্রতি আকুষ্ট করা যাইতে পারে। রিশ্বামিত্রের বংশীয়গণ 


কি করিয়া পুলিন্দ, শবর, অন্দর, পুণ্ড, ও মুতিবদিগের পূর্ব- 
"পুরুষ হইতে পারেন তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্ত 


এতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরক্ত-করিয়া অনেক গ্রন্থে এই কথা 
বলা হইয়াছে ! যবন, শক, পারদ, পহৃব, চীন দেশোস্তব 
ক্ষত্রিয়ের কথা মঙ্গ কি হিসাবে বলিতেছেন? তারপর একটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে উপনিবিষ্ট আর্ধজাতির একটি অংশের মধ্যে 


যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয় ' এ 


অন্তান্ত অংশে সেই ব্যবস্থা পুরাপুরি গৃহীত হইয়া ন! 
.থাঁকিলে উহা সেই সকল অংশের বিজাতীয়তা প্রমাণিত 
করে ইহা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? ভাষ! ও সমাঁজ-.. 
ব্যবস্থার পার্থক্যের উপর চন্দ এত জোর দিয়াছেন কেন 
পরে দেখ! যাইবে। 


তারপর দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য ৷ স্মরণ রাখা প্রয়োজন 


যে, যে দৈহিক লক্ষণের পার্থক্যের কথা বলা হয় তাহা শুধু . 


মস্তকের আকৃতিতে সীমাবদ্ধ, গাত্রবর্ণ, নাপিকার আকুতি, 


কেশ, চক্ষু তারকার বর্ণ, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি লক্ষণের পার্থক্যের 


কথা বলা হয় না। কিন্ত এখানেও দ্বেখা যাইতেছে যে চন্দ, 
স্বীকার করিতেছেন যে, গোলমুণ্ড আর্যজাতির মস্তকের 


আকৃতি নিষাদ, বৈদিক আৰ্য ও দ্রাবিড়গণের সংমিশ্রণে . 


পরিবর্তিত হইয়াছে। “In India 6:18 6009 ( অর্থাৎ 
আলপাঁইন টাইপ) has turned into mesaticepyalio 
Indo-Aryan of 0136 outerland by Nisada, Vedic 
Aryan and Dravida admixture.” 

এখন চন্দের গোল এবং ম্ধ্যমাকৃতি মুণ্ডের আর্য- 
ভাষাভাষী আক্রমণকারীদিগের প্রসঙ্গে আসা যাউক । 


এই গোলমুণ্ড আক্রমণকারিগণ বিভিন্ননলে ভারতবর্ষে , 
| ংক্ষেপে এইরূপ :* 
- প্রথম দল গানেয় উপত্যকায় প্রবেশ করে। 


প্রবেশ করে। এ সম্বন্ধে চন্দের বক্তব্য 
অপর একটি 


দলের মধ্যে রাষ্টিক বা রা্টগণ ছিল। ইহাদের নাম হইতে 


মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্র দেশের নাম আসিয়াছে। আর একটি , 


bel 


—— 


৯ 


ছা 


ক 


০ 


ক্ষ 


চর 
এ রি 


~~ 
| 
ce 


_-কারস্কার, কলিঙ্গের নাম আছে। 
ী ইহাঁরাই ‘alien 
'উদীচ্যের বৈদিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং মধ্যদেশ ব্ৰাহ্মণ্য কৃষ্টির 


86901) I> 


কার্তিক : - 


বৈদিক আৰ্য ও অবৈদিক আর ররর 


২৯, 





* » দলের মধ্যে ছিল পঞ্জাবের বাহীকগণ। “সর্বশেষে আসে 
পিশাচ লষান্দাধী “কাশ্মীর, দরদিস্তান ও কাফিরীস্তানের : 


অধিবাসী । এই গোলকুও আক্রমণকারীরা সিন্ধু উপত্যকার 


“বৈদিক কৃষ্টি প্রায় ধ্বংস করিয়া ,দের্ম। পরবর্তী একখানি 
". গ্ৰন্থে (420%5 valley in the Vedic Period ) চন্দ সত 
*৯- সাহিত্য হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া! এই আক্রমণ- 
- কারীদিগের তালিকা আরও “সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। 


বৌধায়ন শ্রৌত স্থত্রে (১৮1১০ ) অরট্র, গান্ধার, সৌবীর, 
চন্দের ব্যাখ্যা মতে 
immigrants, যাঁহাদের. আক্রমণে 


কেন্দ্র হইয়া দাড়ায়।. বৌধায়ন ধর্ম সুত্রে ( ১, ১, ৩২-৩৩) 
বলা হইতেছে যে অন্ত, অন্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ উপবৃত, 
সিন্ধু ও দৌবীরগণ মিশ্র জাতি । যাহারা অরট, কারস্কার, 
পণ্ড সৌবীর, বন্দ, কলিঙ্গ ইত্যাদি দেশে গমন করে ভাহা- 
দিগকে সর্বপৃষ্টি যাগ করিতে হইবে । 

প্রথম আক্রমণকারী দলের যে সকল, জাতি গাঙ্গেয় 


উপত্যকায় প্রবেশ করে তাহাদের নাম চন্দ উল্লেখ করেন 
& নাই। সম্ভবতঃ ইহারাই অ্, বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি : 


পূর্ব দেশীয় জাতি।” সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের স্হিত 
গান্ধারের একত্র উল্লেখ দেখা যায় এই হেতুতে তাহার মতে 
গান্ধারগণ ও ইহার! সম্ভবতঃ এক গোষ্ঠীয় ( “ofthe same 
অথর্ব বেদে (৫1২২) গান্ধারের সঙ্গে মগধ, 
কলির্ঘ, বাহলীক, মহাবৃয ও. মুজবৎদিগের উল্লেখ দেখা যায়। 
দ্বিতীয় দলের মধ্যে চন্দ শুধু বাষ্টিকগণের নাম করিয়াছেন। 
আশোকের শিলালিপিতে (Asoka Edicts V and XIII) 

রাষ্টিকগণ্রে সঙ্গে ভোজ, অন্ধ, ও পুলিন্দগণের নাম উল্লিখিত 
হুইয়াছে। এতরেয় ব্ৰাহ্মণে. (৭১৮) আবার অন্ধ ও 
পুলিন্দের সন্ধে পুণ্ড, শবর ও মুতিবদ্িগের উল্লেখ দেখা 
যায়। মার্কণডয় পুরাণে পুলিন্দদিগের সঙ্গে পুগ্ডক, কেরল, 
কলিঙ্গ, অন্ধ, আভীর. বিদর্ভ ও কুন্তল প্রভৃতির একত্র 
উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণ পুলিন্দদিগের সঙ্গে এক 
দিকে ভোজ, দশার্ণ, মেকল, উৎকল.ও অন্য দিকে সিন্ধু ও 
করুষের একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে ।. ভোঞ্গণ বিদর্ডে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাত্বতগণ তাহাদের অধীন ছিল। 


সাত্বত, বৃষ্ণি ও অদ্ধকগণ এক জাতির' শাখা। বৃষ্ণিগণের ' 
উল্লেখ খথেদে পাওয়া যায়৷ 


অস্ত পুরাণের মতে ভোজ- 
ও গণের সঙ্গে হৈহয়গণের সম্বন্ধ ছিল। মহাভারতের মতে 
€ (১৮৫) ভোজগণ (বভোঁজ) খণ্থেদীয় ক্রহ্য গোষ্ঠী হইতে 
উদ্ভূত ৷ দ্রহ্য যযাতির পুত্র । অপর তিন পুত্র যদু, 
ও পুরু হইতে যবন জাতি, ফ্রেচ্ছ জাতি ও, পৌরব বংশে 


" উৎপত্তি হইয়াছে ।. বৌধায়ন সুত্রের র অরটদেশের Bl 


উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে -মহাভারতে আর, 


জর্তিক, বাহীক প্রভৃতির "এক সঙ্গে উল্লেখ “করা হই- 
য়াছে। বাহীক্দিগের একটি নাম জতিক। ইহাদিগের 
প্রধান নগর শাকল। মহাভারতে বাহীকদ্দিগের বিশেষ 
করিয়া বাহীক স্ীদ্দিগের বর্ণনা ঘোরতর: বন্ততান্ত্রিক। 


বাহীকগণ গৌড়ী সুরা, লগুনের . সহিত ভূষ্ট যব; অপুপ 


ও গোমাংস ভক্ষণ করিত। (৮1881১১ ) বাহীক কামিনী- 


গণ মত, বিবস্ত্র ও যাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের 
গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উক্টরের ন্যায় চীৎকার 
করিয়া! অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। বাহীক্দিগের বর্ণনা, 
ত্রাত্যানাং দাঁসমীয়ানাং বাহীকানীময্জানাম্‌। দেখা 
যাইতেছে বাহীকদিগকে ব্রাত্য, দান ও অযজান বা যজ্ঞহীন 


বলা .হইতেছে। খণেদের আলোচনার কালে অধজান 
কথাটির সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছে । বাহীকদিগের সঙ্গে . 


কারস্কার, মাহিষক, কলি, কেরল, কর্কোটকদিগকে ধর্ম- 
বঙঞ্জিত বলা হুইয়াছে। বাহীকর্দিগের মত কুৎসিত আচার 
প্রন্থল, মদ্র, গান্ধার, খশ, বাতি, দি ও _ সৌৰীর দেশেও 


. প্রচলিত । পু 


-. বাহীকদিগের সম্বন্ধে একটা বড় সংবাদ মহাভারতে 
দেওয়া হইয়াছে । আরট্রদিগের পুত্রের! -ধনাধিকারী না 
হুইয়া ভাগিনেয়র! ধনাধিকারী হয় (ভাগহরা ভাগিনেয়। ন 
স্থনবঃ)। বাহীক, মদ্রক ও পাঞ্চনদদিগের তুলনায় কুরু, 
পঞ্চাল, শ্বা, মত্ত, নৈমিষ, কোশল, কাশী, পৌণ্ড,, কলি, 


মগধ ও চেদি প্রভৃতি দেশের অসাধু ব্যক্তিরাও ধৰ্ম হইয়া 


থাকে এইরূপ বলা হইতেছে। পাণিনি বাহীক 'সঙ্ঘের 


৯ 


(republic) সঙ্গে মালব্য ও ক্ষৌত্রক্যদিগের উল্লেখ - 


করিয়াছেন। ইহার! গ্রীক এতিহাসিকদিগের Malloi 
ও 0২৭7৭৮০১; শতপথ. ব্ৰাহ্মণে বাহীকদিগের উল্লেখ 
করিয়া বল! হইয়াছে, যে তাহার! অগ্নিকে ভব “নামে 
উপাসনা করিত এবং প্রাচ্যদেশে সর্ব নামে অগ্নি 
উপাসিত হইতেন। মহাভারতের কয়েকটি তালিকায় 


বাহলীক জাতির উল্লেখ দেখ! যায়! কেহ কেহ এই. 
বাহলীক- 


বাহলীক- ও বাহীক অভিন্ন -মনে করেন। 
দিগের সন্দে কোন কোন তালিকায় কাশ্মীর, সিন্ধু সৌবীর, 
গান্ধার, দর্শক, উলুত, অভীসার ও শৈবল দেশীয়দিগের 


উল্লেখ দেখা যায়। , ভ্রোণপর্বে কাশ্মীরকগণের সঙ্গে মুদ্গল, 
কাম্বোজ, দরদ, ব্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশ এবং খশ, শক 


ও যবনগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় পিশাচ 


বূলিয়া একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া ষায়। বিষ্ণুপুরাণে 


দর্দদিগকে আভীর ও কাশ্মীরকের সূন্দে একত্র উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। - 14 ৰে 


EES ss 
এই বিবরণ আর না বাড়াই * বলা যায় যে দক্ষিণ 


২২. 


ভারতীয় বৌধাঁয়ন মতের ধর্ম ও শ্রোত স্থত্রের যে ধরণের 
প্রমাণকে দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর আর্জজাতির ভারতবর্ষ 
আক্রমণের মতবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্ুত্ররূপে রমাপ্রসাদ 
চন্দ গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রমাণের মূল্য খুব বেশী নহে। 
বৌধায়ন স্থত্রসমূহ ষখন রচিত হয় সম্ভবতঃ. সেই সময়ে 
উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র মগধে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ত্রাহ্মণাকষ্টির কেন্দ্রগ্ুলি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
অঞ্চলে আবদ্ধ না থাকিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশের 


বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া ছিল। এইরূপ না হইলে ১০০০. 


বৎসর দেশের প্রধান রাজশক্তি অভারতীয় ধর্মাবলব্বীদিগের 
হস্তগত থাকিবার পরে দেশের প্রাচীন ধর্ম ও কৃষ্টির ধারা 
প্রাণবন্ত থাঁকিত নী । ১ 


্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিলেও প্রাচীন এতিহের স্তাসরক্ষকগণ আচার অনুষ্ঠানে 
নিষ্ঠার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাঁখিতেন এবং সকল 'রকম ব্যতি- 
ক্রমকে শ্লেদ্ছাগার বলিয়। আক্রমণ করিতেন । উপরে একত্র 
উল্লিখিত বিভিন্ন জাতির তালিকায় যে গরমিল চোখে 
পড়িবে সম্ভবতঃ "তাহার কারণ এইরূপ । এই ধরণের 
আক্রমণ ও নিন্দাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে 7৪০9 বলিতে যাহা 
বুঝায় তাহার পার্থক্যস্চক প্রমাণরূপে ব্যবহার করিলে 
ভুল করা হইবে কিন! তাহা বিচার্য। | 


সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে গাঙ্গেয় উপত্যকার 
অধিবাসী, পঞ্জাবের বাহীকগণ ও পিশাচ ভাষাভাষী দ্রদগণ 
আক্রমণকারী দলসমূহের মধ্যে ছিল এইরূপ চন্দের মত। 
ইহারা সকলেই গোলমুণ্ড, আর্যভাষাভাষী আক্রমণকারী । 


ইহাদের সহিত আর কোন্‌ কোন্‌ দল ছিল .তাহা নির্ধারণ ' 


করিতে গিয়া “একত্র উল্লেখে”র যে সুত্র চন্দ ব্যবহার 
করিতেছেন সেই সুত্রান্ণুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে 
ঠক বাছিতে গা! উজাড় হইয়া যায়! মহাভারত ও রামায়ণের 
যুগে সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পূর্বতীরবর্তাঁ জাতিগুলি, পঞ্জাব 
হিমালয়ের বিভিন্ন জাতি, পশ্চিমের সিদ্ধুসৌবীর প্রভৃতি 
জাতির তালিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের জাতিসমূহের সহিত 
তাহাদের সম্বন্ধের ইতিহাস বিচার করিলে এ সম্বন্ধে নির্ভর- 
যোগ্য সুত্র পাওয়া কঠিন। মধ্যদেশের শূরসেন গোষ্ঠীয়গণ 
পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ইহা! প্রসিদ্ধ 
কিন্তু দেখা যায় যে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগকে মহাভারতে ব্রাত্য 
বলিয়া বৰ্ণনা কর] হইতেছে । 


এই বিচার ছাঁড়িয়া দেখা! যাউক নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মতে 
কোন্‌ পথে গেঈ্নমৃণ্ড আর্য আক্রমণকারিগণ ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল এই প্রসঙ্গে স্বরণ রাখিতে হইবে যে গোঁল- 
মুণ্ডের প্রাধান্য যে অঞ্চলে দেখা যায় সেই সকল অঞ্চলের 


প্রবাসী se 


১৩৫৪: 





মধ্য দিয়া আক্রমণ ঘটিয়াছিল এইরূপ' সা কর! 
হইয়াছে। | ৃ 

দেখা যায় যে পৃশ্তিতগণের এক দলের মত এই ষে 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি,, বেলুচীস্থান ও সিন্ধু হইতে কচ্ছ, 
গুজরাত, দক্ষিণ মারাঠা দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে 


কুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর দক্ষিণের মীলভূমির '- 


মধ্য দিয়. কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবতী অঞ্চলে পূর্ব 
উপকূল পৰ্যন্ত পৌছে। পূর্ব উপকূলের এই অঞ্চল হইতে 
তাহারা বঙ্গ ও বিহারে অগ্রসর হয়। চন্দের মৃত- এই 'ফে; 
ইহাঁদের প্রথম দল গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর অংশ বৈদিক 
আর্ধগণের অধিকৃত দেখিয়! মধ্য ভারতের মালভূমি অতিক্রম 
করিয়! বিহারে উপস্থিত হয়। ডাঃ হাটনের ব্যাখ্যা এই 
যে এই গোষ্ঠীর কয়েকটি দল পশ্চিম উপকূল বাহিয়া কুর্গ 


পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপর কয়েকটি দল অগ্রগ্রামী বৈদিক - 


আর্দিগের চাপে গার্দেয় উপত্যকা বাহিয়া বর্ঘদেশ পর্যন্ত 
অগ্রসর হয়। “Where the Bengali element seems 
very definitely intrusive, forming’ a wedge 
between Assam and Orissa.” এখানে লক্ষ্য করিতে 
হইবে অবৈদিক আ্যগণ বৈদিক আর্ধগণের পূর্বে বা পরে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল ইহা লইয়া মণ্ডদৈধ দ্েখা' 
যাইতেছে । এ সন্ধে পরে বল! হইতেছে। এই প্রসন্ধে 
স্মরণ রাখিতে হইবে .যে নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মত এই যে 
যাহাদিগকে গোলমুণ্ড ইন্দো-এরিয়ান'জাতি নামে অভিহিত. 
করা হইয়াছে তাহার! ছাড়াও তেলেগু, কানাড়ী ও তামিল 
ভাষাভাষীদিগের মধ্যে রহুসংখাক গোল বা ম্ধ্যমাকতি 
( round or medium-headed ) মুণ্ডের লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়। | 


উপরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলির বর্তমান অধিবাসীদিগের, 
মধ্যে কাহীরা৷ এই গোলমুণ্ড বা অবৈদিক আর্ধজাতির বংশ- 
ধর কোন কোন নৃতত্ব-বিজ্ঞানী তাহাঁও বলিয়া দিয়াছেন। 
হাটনের মতে প্রভু, মারাঠা, কুনবী, বিল্লবা, কুর্মী, কাপু 
প্রভৃতি এই গোলমুণ্ড আধর্দিগের বংশধর ৷ হাটনের আর 
একটি মত উল্লেখযোগ্য ।- তিনি বলেন কুনবী, কুমী কাপু 
প্রভৃতি কৃষিজীবী জাতি যাহারা গোলমুণ্ড আক্রমণকারী- 
দিগের বংশধর তাহারা ইরাণের প্রাচীন অধিবাসী তাজিক 
জাতির প্রতিনিধি । এখানে চন্দের অবৈদ্দিক আর্ধদিগকে 
তাঁজিকদিগের সহিত সম বা এক গোষ্ঠীয় বলিয়া মত 
প্রকাশ করা হইতেছে ইহা লক্ষ্য করিতে ইইবে। চন্দ 
অবৈদিক আর্ধদিগকে প্রাচীন ইরাণীদিগের সহিত সম্পর্কিত 
বলিয়া মনে করেন না। 


অবৈদ্িক আর্ধগণের ভারত আক্রমণের সময় সম্বন্ধে ' 


মতদবৈধের কথা! বল] হইয়াছে | এ সম্বন্ধে বলা যায় ষে একা 


. 


কানিক 


বৈদিক আৰ্ষ ও অবৈদ্দিক আখ 


২৩ 





৮ বমাপ্রসাদ চন্দ ব্যতীত অন্তান্ত নৃতত্ববিজ্ঞানী, যাহারা 


তাহার অবৈদিক, গোলমুণ্ড আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের 
মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা এই মৃত পোষণ করেন 
খে এই জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তার পরে 
বৈদিক আর্ধর্গণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। হাটন প্রমুখ 


₹- একদল পণ্ডিতের মতে এই গোলমুণ্ড আর্ধভাষাভাঁষী জাতির 


এ 


ৰ” 


খত. 


চর 


পরে বৈদিক আর্ধজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। 


আক্রমণে সিন্ধু উপত্যকার তাত্র যুগের সভ্যতা ধ্বংস হয়, 
বম! 
প্রসাদ চন্দের মত কতকটা এইরূপ যে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস 
হয় বৈদিক আর্ধগণের আক্রমণে এবং উত্তর ভারতে বৈদিক 
কৃষ্টি বিনষ্ট হয় অবৈদিক আৰ্যগণের ক্রমাগত আক্রমণের 
ফলে । বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনায় আর অধিক 


- অগ্রসর না হইয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উপরের 


দুইটি মতের মধ্যে যে মতই গ্রাহ্‌ হউক ইহা বুঝা যাইতেছে 


.. যে আর্ধ জতি সিন্ধুসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। 


চন্দ মধ্য দেশ ও চতুপাৰ্শ্ববর্তা অঞ্চলের ( Outer 
Band ) অধিবাসীদিগের মধ্যে ভাষা 'ও সমাজব্যবস্থার 
পার্থক্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন উপরে এই কথা 


তি বল! হইয়াছে । এইরূপ করিবার একটি কারণ বৈদিক 


পানী” 
সি 


তা 


এত 


আর্ধগণ, অবৈদিক আর্ধগণের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল, এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস। 

গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্ধজাতি একদা ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়াছিল এই মতবাদের পটভূমির ও আন্যদ্ধিক প্রশ্ন- 
গুলির পরিচয় দেওয়া! হইল । এই মতবাদের ফলে মস্তকের 


গঠন, ভাষা, সধাজ ব্যবস্থায় ও কষ্টিতে পরস্পর হইতে ভিন্ন 


দুইটি আর্ধগোষ্ঠীর পরিচয়.পাঁওয়া যাইতেছে। এই দুইটি 
আর্ধজাতির গোষ্ঠী (ethnic ৪6০০] ) ভিন্ন, উৎপত্তির 
স্থান ভিন্ন, ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়ও ভিন্ন। এখন প্রশ্ন 
উঠে, এই দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে এত পার্থক্য সত্বেও উভয় 
গোষ্ঠীকেই আৰ্য বলা হইতেছে কেন? বৈদিক আর্ধগণের 
সম্বন্ধে বল! যায় যে খথেদে তাহারা আপনাদিগকে আর্য 
বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক আর্ধগণের 


২ আর্ধত্বের ভিত্তি কি? গোলমুণ্ড আক্রমণকারীদিগকে যে 


গ 
Ll 


গন্ধ, 4 


= 


? 


স্পিন 


সকল পণ্ডিত আৰ্য বলিয়! বর্ণনা! করিয়াছেন তাহাদের বক্তব্য 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যায় তাহারা আর্ধ-ভাষাভাষী ছিল, 
ইহাই তাহাদের আর্ধত্বের একমাত্র দাবি। তাহা হইলে 
চন্দ ভাষার পার্থক্যের উপর যে জোর দিয়াছেন তাহা 


*অনাবস্যক বলিয়া দেখা যাইতেছে । ইহার পর অন্তত প্রশ্ন 
. উঠিবে। দুইটি এতগুলি বিষয়ে পৃথক গোষ্ঠীর জাতির মধ্যে 


এই ভাষার এঁক্য কি ভাবে আসিল? সমাজ ব্যবস্থা, কৃষি 
ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাষার এঁক্য কি ভাবে সম্ভব? দুইটি 


_ অবসর এখানে নাই। 


পৃথক গোষ্ঠীর জাতির যদি নে কালে এক ভাষাভাষী হওয়া 


সম্ভব ছিল তাহা হইলে ভাষা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাহায্যে - 


নৃতন্ববিজ্ঞানের মতবাদ গঠন করা কি নিরাপদ? ইত্যাদি। 

এই সকল প্রশ্ন এড়াইয়| বৈদিক ও অবৈদিক আৰ্য 
জাতির মতবাদের আলোচনায় ফিরা যাউক। এই মত- 
বাদের পটভূমির যে আলোচনা উপরে করা হইয়াছে 


- তাঁহাতে আর ছুই একটি কথা যোগ করিতে হইবে। 


বৈদিক ও অবৈদিক আর্ধজাতির নৃতত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ] 
লম্বামুণ্ড এবং গোলমুণ্ড ( dolichocephalic ও brachy- 
cephalic) | বমাপ্রসাদ চন্দ ও তাহার মতের সমর্থনকারী 
নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ পুর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর 
জাঁতিসমূহ যে পিথিয়াঁন বা মোঙ্গলীয় নহে তাহা" প্ৰতিপন্ন 
করিতে গিয়া প্রচলিত আর্ধবাদ বা আর্ধদিগের নৃতত্ব- - 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি মানিয়া লইয়াছেন। বিনা প্রশ্নে ইহা 
স্বীকার করিয়া! লওয়া হইয়াছে যে বৈদিক আর্ধগণ লশ্বামুণ্ড 
গোষ্ঠীয় এবং উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর আর্ধভাষা- 
ভাষী জাঁতিগুলি ইহাদের বংশধর । বৈদিক আর্ধজাঁতি 
সম্বন্ধে এই প্রচলিত মতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিবার ফলে 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে আর্জজাঁতি কিন্তু “অবৈদিক” বলিয়া 


প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কথা বগিতে হইয়াছে । 


এই মতবাদের নৃতত্ববৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরীক্ষা করিবার 
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
বত'মানে মুলতবী রাখিয়া সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে 
পারে যে বৈদিক আর্ধগণ।--তীহীর্দের. ৩:০০ বৎসরের 
পরের উত্তর-ভারতীয় বংশধর্দিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া 
যাউক,-যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় ছিলেন এই মত নৃতত্ববিজ্ঞানের 


তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নহে, ইহা দ্রাড়াইয়া আছে স্তধু 


প্রেষ্টিজের উপর। যদি মন্তকের গঠনের মৃত একটি প্রধান 
গোঠীয় লক্ষণে দুইটি দল পৃথক বলিয়া! স্বীকার করা হয় 
তবে প্রকৃত আর্য কাহারা ছিল? নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের ভাব 


"এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে হয় একটিকে তাহারা 


[80381] আর্য ও অপরটিকে ভাষায় আর্য বলিয়া মনে 
করেন৷ তাহাদের হাতে আর্ধপদের হা ০ 
বিজ্ঞানসম্মত নহে, সন্তোষজনকও নহে ।: | 

আর্ধজাতির দৈহিক লক্ষণ (900 characteristics) 
সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে যাহারা আপনাদিগকে 
আর্ধনামে অভিহিত করিত তাহাদের প্রাচীন বাসস্থানের 
দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে, উরল পর্বতের দক্ষিণপূর্বে দৃষ্টি 
আবদ্ধ রাখিলে বিশেষ ফল হইবে না। আর্ধজাতির এই 
প্রাচীন বাসভূমির নাম আইবিয়ানা। এই, আঁইরিয়ানা 
হইতে আর্ধপদ আসিয়াছে। 

অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীন যুগে, খখেদ ও 


পঞ্জাব লালা সলাত, 


জেন্দাবেস্ত। রচিত হইবার বহু পূর্বে, এই বাসভূমি হইতে 
আর্ধজাতি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া- 
ছিল। খাথেদের প্রমাণ হইতে এইরূপ অ্গমান. করা যায় 
যে খণ্থেদীয় খধিকুল যখন যমুনার পশ্চিমে বাস করিতেন 





পাপপাপপপাপ্পসেতপাপপপালাপলপাপপাপপপেপপলপলপালপাপপাপপপাশপ এপ 


আর্ধজাতি ও আর্যকৃষ্টি তাহার পূর্বে পূর্বভারতে প্রসারিত 


হইয়াছিল। -ম্যাকডোনেল ও কীথের কাশী, কোশল ও 
বিদেহ এবং কুরুপঞ্চালের আর্ধবসতির প্রাচীন্ত্ব সম্বন্ধে যে 
ইদিতের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহ! এই প্রসঙ্গে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । যজ্ঞীয় দক্ষিণাসম্তার লইয়া বিশ্বামিত্রের 
পুর্বদিক হইতে শতুত্রি ও বিপাশা অতিক্রম করিবার.কাহিনী 
তাৎপর্যহীন বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়া যায় না।. শতপথ 
. ব্রাহ্মণের অগ্নিবৈশ্বানরের পূর্বদিকে অভিযানের কাহিনীকে 
' প্রচলিত ব্যাখ্যা মতে আর্যসভ্যতা বা আর্জজাতির বিস্তৃতির 

ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মনে -করা যাইতে পারে 

যে এই প্রাচীন কাহিনীর ভিত্তি একটি প্রাচীনতর কিন্বদ্তী 


এবং যাহাঁকে আর্যসভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে উহা - 


বাস্তবিক ব্রাঙ্মণ্যকষ্টি ৷ ব্রাহ্মণ আৰ্য হইতে পারেন কিন্ত 

সকল আৰ্যই ব্রাহ্মণ নহেন। পারের হাকামণি সম্রাট 

প্রথম দারিযুস খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকে আপনাকে আর্থ be 
বৰ্ণন! করিয়াছেন। 

__. সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ডি যে নে 

আসিয়াছেন তাহা সঠিক হইলে দেখা যায় যে চন্দ যাহা- 

- ধি্গকে গোলমুণ্ড অবৈদ্িক আৰ্য বলিয়া বণন] করিয়াছেন 

এবং বৈদিক আর্দিগের পরবর্তী বলিয়া মত প্রকাশ 


করিয়াছেন তাঁহারা দিশ্ধুসভ্যতার অভ্যদস্বকালে অর্থাৎ 


খথেদ রচনার সহআধিক বৎসরের পূর্বে ( খথেদরচনার 
কাল সম্বন্ধে প্রচলিত মতান্ুসারে) সিন্ধু উপত্যকায় বর্তমান 
ছিল। গোলমুণ্ড আর্যভাঁষাভাষী জাতি সিন্ধু সভ্যতার 


যুগে মোহেঞ্জো-দারো, হরাগ্া প্রভৃতি নগরে বাস করিত 
কিন্ত 


এই তথ্য বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইয়াঁছে। 
বৈজ্ঞানিক. মহলে স্বীকৃত হইলেও ইহার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য 
উপেক্ষিত হইয়াছে, প্রচলিত, প্রাচীন যুরোপীয় আর্ধবাদ 
সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় 


নাই। সিদ্ধুসভ্যতার আলোচনা! প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত . 


- আলোচনা করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে । . . 
গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্ধজাতি কোন অঞ্চল হইতে 
- আসিয়াঁছিল সে সম্বন্ধে চন্দের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
এ সম্বন্ধে চন্দের তের ভিত্তি প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী -উজ- 
ফালভি (911ঘয ) ও ইংরেজ প্রত্বতত্ববিজ্ঞানী সর অরেল 


প্রবাসী . 


১ লপাপাপাপপাপাপালাপাপাপালাপাপপাপাপাপাপাপাপাপালপাপাপাপালাপাপাঙ্দ পাপিপাশাপশাশ। 
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ষ্টাইনের সংগৃহীত নৃতত্ববৈজ্ঞানিক . তথ্যসমূহের, জয়েস 
(TT, A. Joyce) কৃত ব্যাখ্যা । 
জয়েসের নৃতত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণের ফলে যে 


কিন্ত দেখা “ধায় যে. 


ন 


সিদ্ধান্ত অপরিহার্য তাহ! গ্রহণ ন! করিয়া চন্দ তাঁকলা- 


মাকান মরুভূমির প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগ্রকেই . 


অবৈদ্ধিক গোলমুণ্ড আর্ধদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা 


করিয়াছেন যদিও এই অধিবাসীদিগকে একটি নিসম্পর্কিত 


মনুয্যগোষ্ঠী বলিয়! মনে করিবার কোন কারণ দেখা যাঁয়:: . 


না। এই গোষ্ঠী প্রাচীন পামীরী বা ইরানী গোগ্ী,.. - 


ইহাই জয়েসের সিদ্ধান্ত। আরেকটা কথার উল্লেখ কর! 


যায়। তালকামাকান ও লপ মরুভূমির বালুকান্ত'পের 
নিয়ে প্রোথিত নগর সমূহের যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহ! হান: আমলের (খৃঃ পৃঃ ২য় শতাব্দী ) ব! 
তাহার কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সে 


যাহা হউক, জয়েস ও অন্ত পণ্ডিতগণ তাকাঁলামাকানের - 


প্রাচীন অধিবাসী ও পামীরের অধিবাসীধিগকে ইবাণী tS 


গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। অতি প্রাচীনকালে পূর্ব 


ইরাণ অঞ্চল হইতে এই গোষ্ঠীর লোক পূর্বদিকে চীনের. 
হোনান ও মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল; পণ্ডিতগণ 


এইরূপ বলেন। এই প্রসন্দে রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যবহৃত 
যুক্তিকে অতি দুর্বল মনে না করিয়া উপায় নাই। এই 


‘ দুর্বলতার কারণ তিনি বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক বা ইরাণী 


আর্ধ লম্বামুগু গোষ্ঠীর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার 


পরে.দেখা-যাইবে বৈদিক ও. আবেত্তিক্‌ আর্ষ যে লঙ্বামুণ্ড 


গোষ্ঠীর ছিল ইহার কোন নৃতত্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 


"এ সম্বন্ধে আর আলোচনা ন! করিয়া সংক্ষেপে বলা - 


যায় যে গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্য, বলিয়া যাহাদিগকে বর্ণনা 


-করা হইয়াছে তাহারা তারিম অববাহিকার কোন স্বত্ত 


মন্্য্যগোষ্ঠী নহে, তাহাদিগকে, পামীরের-আলাই, রোশান, 
সিগনান, ওয়াখান উপত্যকা, তাসকুরগান,' সারিকোল, 


. বাদ্বাকসান, বালথ, হিরাট, বোখারা,. খোরাশানের ইরাণী' 
ভাষাভাষী তাজিক নামে পরিচিত যে গোষ্ঠী, দেখা যায় 


তাহাদের সম বা এক গোঠীয় বলিয়া! মনে করা হয়। 


স্থতরাং গোলমুণ্ড অবৈদধিক আর্ধদিগকে নিঃসন্দেহে lo 
পুর্ব ইরাণীয় আর্যগোষ্ঠা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা '' 


যাইতে পারে। যে 'পামীরী_ আলপাইন . জাতি-সিন্ধু- 


সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল তাহার! -. 
তাজিকদিপের প্রতিনিধি,--ডাঃ হাটনের উপরে উল্লিখিত... 


মত, হইতে: এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। 





কি উপনয়ন 


শ্রীরামপদ' মুখোপাধ্যায় - APE 


ট ও 


+ বললেন, তাহলে কালই তো যাত্রা করতে হয় । 
টিটি? যজ্ঞেস্বর বললেন, কাল কিংবা পরপ্ু। কতকগুলি 
“জিনিস আবার যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে তো? হোমের 
. ক্বন্ত বেল কাঠ-__বেউড় বাঁশ--এক মালস! বালি__ 
হুরিমতী বললেন, ভারি তে|_-আজই যোগাড় হয়ে 
যাবে'খন । ক্ষদেকে বলে দাও না। 
ওর তর সইছে না আর । শহর দেখার কৌতুহল ঠিক 
না হলেও-_-ছুদিনের অন্ত ঠাইনাড়া হবার একটি ইচ্ছা মনের 
অধ্যে ব্গবতী হয়েছে-_পত্রের মন্ার্থ জেনে । যৌবনের প্রাস্ত- 
সীমায় সংসার কায়েমীভাবে কাখে চেপেছে। 
«রোজ একঘেয়ে কাক্ধ-_এক রকমের কথাবার্ডা__ভাই পারি- 
- এ. পার্থিকে স্বাদহীন লাঁপে। প্রথম যৌবনে ছু'চার দিন 
7 বাপের বাড়ি সিয়ে স্থান বদল আর কাজ থেকে অবসর নেবার 
& আনন্দ কিছু বা ভোগ করাযেত। তারপর মাঝে মাঝে দুর 
পপ -বৈচিজ্যে অপরূপ হয়ে উঠত । কখনও কোন মেলায় বা 
ব্রথ-বোল-হর্গাপুজ্া উপলক্ষে একটানা সংসারের স্রোতকে 
এক বেলার জন্যও হাত দিয়ে ঠেলে একটুখানি শোভা-_কিছু 
বা শব-সমারোহ সঞ্চয় করে মনে খুশির রং ধরত। 
- প্রোঁচ়ত্বের বালু-বেলায় দাড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইবার অবসয়- 
টুকু তো গেছেই-_-মনেও নতুন রং ধরে ন! । তবু বৈচিন্র্য- 
=" লোভী মন কোথাও যাবার জন্য উস্ধুদ্‌ করে-_নতুন কিছু 
“দেখবার অন্ভও আহ হয়। মানুষের মন তো! 
যজ্ঞেশ্বর বললেন, ছেলেদের নিয়ে যাবে তো! ? 
শ্তমা ওদের কোথায় রেখে যাব! একে তো বাছারা 
কোথাও যেতে পায় না__ভাল মন্দ কিছু খেতে পায় না 
যজ্ঞেম্বর মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, সংসার দেখবে 
কে? মেনী? . 
তা ছুটো দিন আর পারবে ন1?. আমাদের দেশ ঘর- ডগ 


সস 


ই ডির পিঠে | 
ণোঁরা ৰ 
ভীত তেমন নেই। আর বাড়ির পিঠে ভুষ ke . তে চিনতে পারছি না বাছা 


‘জোরে হাই তুললে ওর! ভুড়ি দিতে পারে-_জান ?. 

"সুতরাং বিধবা মেয়ে মেনকাকে রেখে উপনয়নের ফর্দ 
মাফিক দ্বিনিসগ্তলি সংগ্রহ করে পরের দিন. দুপুরের ট্রেনে 
স্জস্বর সপরিবারে শহর যাত্রা করলেন । 

৮ ২ 
= ষ্টেশনে নেমেই দৃষ্টি আটকে যায়-__-ঠাসাঠালি বাড়ির স্ত পে । 
তত তা বাড়ির মধ্যেও এক জায়গায় সুস্থির হয়ে াড়াবার যো! 


নি 
এ 


. পত্রের বৃত্তান্ত শুনে হুরিমতীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল । 


রোল্রকার 


ক স্রাস্তরের দেবতার মানত শোধের ব্যাপারে পুরো একটি দিন: 


এখন 


নেই। সামান্ত পোটলা-পুর্টলি আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে 
ফাড়াতেই ছোট্ট উঠোনটুকু ভর্তি হয়ে গেল। কাজের আগের 
দিনের বাড়ি_-আত্মীয়-কুটুত্ব সমাগমে থই থই করছে। ভোজ 
রান্নার অতিকায় বাস-কোলনগুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে 
পড়ে আছে-_কেনা আনাজপাতি আর উপনয়নের আবশ্যক . 
দ্বিনিসপহ্হে একটা ঘর আকঠ বোঝাই-। ন'ষাসে ছ'মাসে 
নিমন্ত্রণ পেয়ে ভোজ খেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণের যেমন অবস্থা হয় 
তেমনি আর কি! তবু বাড়িট| নেহাৎ ছোট নয়।* উঠোন 
সঙ্ধীণ বটে, উর্দমুখী ॥ চার তল! পর্য্যন্ত পাল্লা মেরে উঠেছে 
আকাশ ছৌবার জগ । আকাশ ছু'তে পারে নি বলেই বুঝি 
চিলে কোঠার তর্জনী উচিয়ে মানুষকে নির্দেশ বিচ্ছে--আর 
একটুখানি ভুলে দেবার জন্ত । 

উঠোনে ছাড়িয়ে হরিমতী ও যজ্তেশ্বর উপর পানে চাইলেন, 
অবন্ত বাড়ি দেখবার কৌতুহলে নয়--যদ্ি কোথাও চেনা মুখ 
নজরে পড়ে এই আশায়। এক তলায় এঘরে ওঘরে যার! 
রয়েছে--যার! পড় দিয়ে নামছে কিংবা উঠছে, যারা কুটনো ' 


_কুটছে-_বাট্ন! বাটছে-_বাঁসনকোপন ধুচ্ছে কি সোরগোল 


করছে তাদের কেউ এদের পরিচিত নয়। এদের অধিকাংশই 
সুবেশ ;__-অলক্কারে কাপড় জামায় প্রদাধিত! মেয়ের! ফাল্গুন 
দিনের অপরাহ্থে ডেদে-বেড়ান প্রজাপতির মতই বিচিত্র 
আর ছেলের! গঙ্গা ফড়িঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে অন্দর থেকে 
সদরে যাচ্ছে__সদ্রর থেকে সি'ড়ি টপ কে উপরে উঠছে। কি 
চাকর, জাতীয় যারা কান্দ করছে তাদের মনোযোগ এই 
নবাগত দলটির উপর পড়ল না-_আশ্রর্ধ্য { বরং কাজের 
অসুবিধা হওয়ায় একজন বললে, একটু সরে ফাড়াও না গা 
বাধন খোয়! জল গায়ে লাগলে তখন বলবে 

কিন্ত সরে দাড়াবার জায়গ! কোথায়? ঘরে জায়গা 
নেই, সি'ড়ির মুখে ভ্রনস্রোত আটকে দ্রাড়ানে! চলবে না 
সঙ্ধীর্ণ বারান্দায় ভো অতিকায় বাসনকোসন--জলের বালতি. 
আর দালানটায় জুতোর রাশি। দ্রাড়াবার জায়গা কোথায় 1 

অবশেষে একজন বধিয়পী বিধবা ভাড়ার ঘর থেকে 
বেরিয়ে হরিমতীকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের 


আমর! গুপ্তিপাড়া থেকে আসচি । 

ও--পিন্নির বাপের বাড়ির লোক তোমরা { তা এখানে 
ঈাড়িয়ে কেন মা-_ওপরে ঘাও। একেবারে তেতঙায় গিন্নি 
যেখানে আছেন । 

অভ্যর্থনা না হোক-_-তবু ভাল যে এতক্ষণে একট] নির্দেশ 
. পাওয়া গেল।  বাছিনী সমেত যঙ্ঞেম্বর আর হরিমতী উর্দমুখী 
হলেন । 


স্পিস্পাসিস্পিইাসপিসপিসপিস্পাস্পিস্িসপাপিাশাাশিশাশাসাসপাি। 


সম্পর্ক এককালে হয়ত নিকটই ছিল, দুরত্ব নিবন্ধন সেটির 
বাধন ক্ৰমশঃ শিথিল হয়েছে । গুপ্তিপাড়া থেকে কলকাতা! 
এমন বেশী দূর নয়, কিন্ত সম্পদের সপ্তযোজন পাহাড়ের 
. অন্তরালে সে দূরত্বের পরিমাপ চলে না।. যাঁজনিক ব্রাহ্মণের 
কুটির আর পদস্থ অফিসারের প্রাসাদ জ্ঞাতিগোত্রে স্বর্গ রসা- 
তলের মতই সম্পর্কহীন। তবু মাঝখানে মর্ড্যের ছোঁয়া একটু- 
খানি আছে বলেই নিমন্ত্রপত্রের সুত্রে ওঁদের শহরে আসবার 
সৌভাগ্য হয়েছে। এই বাড়ির গৃহিণী পিক্রালয় সম্পর্কীয় 
লোকদের একেবারে বিস্থৃত হন নি। সম্পদের চূড়ায় উঠবার 
আগে যে কট সিঁড়ি ছিল ত! তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, 
এবং উপরে উঠেও সেই পুরাতন ধাঁপগুলির দিকে মাঝে মাঝে 
তিনি চেয়ে থাকেন । ফলে গ্রামস্থ বা দুরস্থ আত্মীয় স্বজনের! 
বাড়ির ক্রিয়াকর্ব্মে নিমন্ত্রিত হন। সকলে না হোক কেউ 
কেউ আসেন বৈকি । 


লাল সিমেন্টের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে মেদময়ী গৃহিণী 


কি হিসেব করছিলেন । তার পাশে ক্যাসবাক্স কোলে করে 
বসে রয়েছে অলঙ্কারবছুল! একটি গৌরী মেয়ে-_আর সামনে 
'ফর্দ হাতে ছাড়িয়ে আছে একটি স্ুবেশ যুবক। যজেশ্বর 
এদের চেনেন বলেই সক্ষোচ করলেন না, সরাসরি ঘরে ঢুকে 
গৃহিণীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন । 

কে--যদ্র ? কখন এলি ভাই? এই মাভর? তা বউকে 
কি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে আনতে নেই | 

ওরাও এসেছে দিদি । 

দিদি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন-_বারান্দ উপচে পড়ছে। 
ষজ্েশ্বর কাউকে-না-আঁনার অন্থযোগ করবার সুযোগ দেন 
নি। অনুযোগ না করতে পেলে মানুষের স্বভাবের অঙ্গহানি 
হয় বুঝি-_-আর সেই কারণে গাছের-মাথার-ছড়িয়ে-থাকা 
কুয়াসায় সবুজ পাতা কেমন ধুসর ফিকে রোধ হয়। তবু 
তিনি মুখ ফিরিয়ে হাসলেন । 

এস ভাই এস-__বস । 

হরিমতী পায়ের ধূলো নিলে ছেলে মেয়েরাও মায়ের 
দেখাদেখি পা ছুরে ভিড় করে দীড়াল ঘরের মধ্যে । মাথার 
ওপর পাখা চলছে. বন বন করে, তবু মনে হল-_বাইরের 
বাতাদের সঙ্গে ঘরের বাঁতাসও বুঝি অসহযোগ করলে । 

ক্যাস বান্প কোলে করে বসেছিল যে মেয়েটি দে হাটু 
মুড়ে উঠবার উপক্রম করলে- _ছেলেটিও ফর্দখানি গুটিয়ে 


পকেটে রাখলে । গৃহিণী ওদের মনোভাব বুঝে গলা ছেড়ে 
ডাকলেন, ও মনোর ম।যনোর মা । মাগী মরেছে নাকি ? 
ডেকে দিচ্ছি । বলে ছেলেটি ভিড় ঠেলে বাইরে এল । 


মনোর মা না আসা পর্য্যন্ত গৃহিণী রাগে গদ্ধ গল্জ করতে 
লাগলেন { এর যে ভিড় করে ঘরের মধ্যে রয়েছে--সেদিকে 
বুঝি তাঁর নজর নেই, কিন্বা! বাপের বাঁড়ির সম্বন্ধে আরও বছ 


প্রবাপী 
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কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল--তাঁও ভুলে-গেছেন। হরিমতী 


ছোট মেয়েটাকে কোলের কাঁছে টেনে নিয়ে কাঠ হয়ে * 


ফ্াঁড়িয়ে রইলেন । কোথায় বাঁ যাবেন- মাস্থষের মত 
ঘর গুলিও অপরিচিত অবিনয়ী। 


মনোর মা আসতেই ফেটে পড়লেন গৃহিণী, বলি নবাব- 
নন্দিনীর কি রাঁজকার্ধ্য হচ্ছিল | দাসী বাদীর কথা 


i 


মনো মা নাকে কীদতে আরস্ত করলে, আমার কপালের 1 - 


দোষ মা। ভাবছ চড়চড়ে রোদে বেলকাঠগুনোঁ ওুন্ধ্যে | 

গেছে-_এই বেল! তুলে ফেলি।- ছাদের ওপর থেকে হাক , 

ভাক সেঁদয বল্পে ? 
-আঁচ্ছাঁ_-আচ্ছা-_-এখন বন্তৃত1 রেখে এদের বসবার জায়গা 
করে দে দিকি। দোতলায় কলঘরের পাশে 
,ওমা__দেখানে যে কুটুম রয়েছেন। কাল হাজারীবাগ 
থেকে এল-_ 
ও-_ভা কোথায় এদের জায়গ! দিই_-বলত { গরম কাল্গ] 
রাঁভিরে না হয় ছাদে শোবেখন। দিনের বেলায় জ্রিনিসটা 
পত্তরটা-_ | | 
আর কোন ঘর তো খালি নেই মা। তোমার পাচ] 
মেয়ে-তিন নাতনী সবাই এয়েছেন। একটা] ঘর তো দণ্ডি « 
ঘর হবে। 
ঘরগুলো আর তোমার ঘরটা. তো দেয়া চলবে ন] । থাকে. 
একটা ঘর! তা এসোজন বসোজন-_আছে--কোন কট 
হুট করে কোথে এসবেন__ 
গৃহিনী বললেন, যে ঘরে ঘুটে রাখা হিট কফ্ে 
আছে?' 
ওমা-_ঘুঁটে কি কম তোমার । ঘর বোঝাই ।. 

- না-না-সরিয়ে ফেল ওসব । গরম কাল এখন বিষ্টি হকে 
না। যদ্িই হয়-ছাঁদের একবারে সাজিয়ে তেরপল ঢাকা. 
দিয়ে রাখগে। তাই বলে কুটুমেরা ঘর পাবে নাঁ_এ কেমক্ষ 
কথা ? 

মনোর ম! দলটির দিকে অপ্রসন্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে 
বললে,_আস্ছন আপনারাঁ_ছাদে বসবেন-_ আমি ত্যাতক্ষ্দে] 
যুক্ত করে ফেলি জায়গাঁটা। 

গৃহিণী বললেন, তোর যদি একটু আক্কেল থাকে মনোর 
মা! একখানা মাছুর নিয়ে যা_-পেতে দে ছাদে। bile Sah 
করে জল দিস পা যোবার জচে, আর-_ 

বারান্দা থেকে একটা আবপুরানো মাছুর" টেনে নিক 
মনোর মা বললে, সে আর বলতে. হবে মি মাঁ_কুটুমকে 
আদর যত্ন করতে হয় কি করে***আজই; ন! হয় কপাল? 
নাট সি গো আপনার] । জজ 

8 

আকাশের দিকে আউঙল-উ“চানো চিলে কোঠার দেওয়াল 

ঘেঁষে বদলেন হরিমতী। ছেলেরা কেউ বসলে--কেউ বষ্ট- 


আর নীচেয় রান্না ভাড়ার বৈঠকখান| | বউদের.” 
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, আপিদেয়ংবুক দিয়ে তকে? পড়ে এদিক ওদ্বিক:দেখতে লাগল । 
* ঝিরঝিরে বাতাদে দেহের ঘাম শুকিয়ে খেতেই শরীরট] ঠাওা 
বোধ হ’ল'। 
হ্রিমতী জিজ্ঞাস! করলেন, হাগা-গিন্সির কটি ছেলে ? 
পাঁচটি । যজ্ঞের উত্তর দিলেন । 
৮ সবাই উপার্জন করে তো ? ক. 
নন হলে সংসারের আর এমন এ । বড়টি উকিল 
হযেজটি ইঞ্থিনিয়র-_সেজ ভাক্কার_ন কোন আপিসে ভাল 
ডাকরি করে- আর ছোটটি বুঝি এম-এ পড়ছে । 
হরিমতী উদ্বলমুখে বললেন, আহী-_তা. হোক ভগমান 
যাকে দেন_-দব দিক দিয়েই ভরিয়ে দেন। সবাইর বিয়ে 
ম্হুয়েছে তে ? - 
ছোটটির এখনও হয় নি। কেন--চিঠির ফাইলে ওদের 
বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠ লে! গাধ! আছে দেখনি? কোন ক্রিয়!- 
ক্র্ণ্মে আমাকে জানাতে ভুলতেন না রয় বাবু.-আহ কি, 
আাহ্গষই ছিলেন 1. 
গিপ্নিও খুব ভাঁল। কেমন হাঁসি-হাঁসি মুখ । আমাদের 
কষ্ট হবে বলে ঘু'টে গুলে! বার করে দিতে বললেন । 
যজ্জেম্বর কথা কইলেন ন{। সত্যি বলতে কি এরকম 


&. অ্যর্থন! উনি প্রত্যাশ! করেন নি। যখনই যে কোন কাজে 


'উনি এসেছেন--প্রচুর ন! হোক পরিমিত আদর-আপ্যায়ন 
ধপেয়েছেন। 'সংসারের মধ্যে ওঁর ঠাই হয়েছে আর সংসারের 
স্ব ছঃখের কাহিনীর আদান-প্রদানে বেশ সহজ হয়ে বাস 
করবার স্থযোগ লাঁড করেছেন। 

্বগীয়ি কর্তার তুলন! হয় না__একথ! একশো বার স্বীকার 
করেন যজ্ঞেশ্বর । এমন কি কর্তার শ্রান্ধে যখন আসেন-_ তখনও 
'সংপার থেকে ছাদে নির্বাসিত হন নি। এ কথা সত্য ছেলে 
“মেয়ে নাতি নাতিনীতে ঘরগুলি ক্রমশঃ ভরে উঠছে-__বাড়তি 
লোকের মাথা গুছ বার স্থান সন্কুলান হওয়ার কথা নয়। স্থান- 
সন্কুলান নাই যদি হয় তে! ঘট! করে নিমন্ত্রণ করার অর্থ কি? 
তিনি একলা হলে কথ! ছিল নাঁ। যেখানে হোক শুয়ে বসে 
যা! কিছু হোক খেয়ে কাজের বাড়িতে খেটে বুটে--হৈ চৈ 
করে কাটিয়ে দিতে পারতেন । কিন্ত, ছেলে মেয়ে পরিবার 
“ওরা তে! তেমন ভাবে আতে কুটোর মত ভেসে ভেসে বেড়াতে 
পারবে না। ওদের ক্ষুব! তৃষা আছে-__সময়ে অসময়ে ঘুম 
"আছে- ন্বানান রকমের আব্দার অভিযোগ আছে--সংসার- 
বহিভূতি এই জাঁয়পাঁটিতে বাস করে এইসব ঠেকানো রা তমত 
‘হুর । J - 
হরিমতীর কোলের ছেলেটা খুঁত খুঁত করতে লাগল । 
গ্দুঝতে পারলেন খিদে পেয়েছে । এমন সময় বড়রাও শহ্‌র- 


তাদের দাবি জবানাবেই। 


বরং ট্রেনে আসতে আসতে ওদের 
দাবিটা অতিরিক্ত বলে বোধ হয়। হরিমতীর পর্ধ্যস্ত মনে 
হচ্ছে এক গ্লাস ঠাওা জল পেলে মন্দ হত না। 

- ঘটে সরাতে সরাতে মনোর মা একবার এদিকে এল। 


- বললে, হাত পা গুট্যে বসে রইল কেন মা-_উই হোথা উঠায় 


জল রয়েছে-_মগ ডুব্যে বেশ করে হাত পা যখ ধুয়ে নাও--. 


-শরীল সুস্থ হোক । 


বাহিনী সমেত হরিমতী ট্যাক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। ' 
ছেলের! কেউ লাফিয়ে উঠল-_ট্যাক্ষের মাথায় কেউ বা_-ওর 
গায়ে হাত চাপড়ে বাজনার স্থর তুললে-কেউ কেউ জলে- 
ভাস! বলটাকে চেপে ধরে ছড় ছড়াৎ জলের শব্দ গুনে চেঁচিয়ে 


. উঠল আনন্দে। 


. মনোর মা মুখ ফিরিয়ে বললে, ওমা একি কাও গো, টাঙ্কর 
দফা গয়া করবে নাকি! অমন দস্যিবিত্তি করলে-_মানুষ 
ক্ষ্যায় হয়ে যায়-_তার টাঙ্ক | নাব--নাব শীগগির। গিনি 
দেখলে আমাকে আস্ত রাখবেক নি--মাইনের ট্যাকা থে যদি 
না কাটে তো 

হুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়লে । 
মনোর ম! বললে--মগে করে করে জ্বল নেসে হাত পা 
ধোণ্ড।' ধুয়ে বসগে উই-_ছোথায় । 

এ ‘৫ 

হাত পা মুখ ধুয়ে শরীর ঠাওা হ’ল--উগ্র হয়ে উঠল পেটের 
ক্ষুধা। আকাশ আর শহর পুরানো হয়ে গেছে কিংবা কাক 
দেখিয়ে ছোটদের আর ভুলিয়ে রাখ! সম্ভব নয় ) বড়রাও খুঁত 
বুঁতুনির রূপ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছে--ম! বিধে পেয়েছে। 
হরিমতীর মনে হচ্ছে, একটুখানি গুড--আর ঠাঁও জল পেলে 
এদের খানিকক্ষণের শ্রন্ভ শাস্ত করা যেত। কিন্ত কাকেই বা 
বলেন সে কথা! 

মনোর মার ভঙ্গি তেমন সাত্বনাদায়ক নয়। মনিব বাড়িতে 
কর্তব্যপরায়ণা বলে তাঁর খ্যাতি আছে বলে যে কাজটি ও 
ধরেছে সেটি শেষ না করে কর্ম্মাস্তরে মনোযোগ দেবে না বুঝি। 
ঘর ঠাস! রয়েছে ঘু'টেতে-_সবগুলি বার করতে আরও কত- 


"ক্ষণ লাগবে কে ত্বানে ! 


উপায় ন! দেখে যজ্ঞেখরকে বললেন, একবার নীচে 
নেমে দেখ না--এক ঘটি জল যদি আনতে পার । 

যজ্শ্বর মনে মনে যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে উঠছিলেন। এই 
কথায় উদ্মা প্রকাশ করে বললেন, হু কাজের বাড়িতে 
ঘটি যোগাড় করা সোজা নাকি । জ্বল বললেই জল পাওয়া 
যায়? যত সব বঞ্চাট। 

হরিমতী মরমে মরে গেলেন। সত্যি বঞ্চাট তিনিই 


জাত 


বাধিয়েছেন। কোন বারই বিদেশে যাবার হুর্জাতি ভার হয় 
না_এবার কেন যে হ’ল { সঙ্গে সঙ্গে মনে হ’ল--তার 
ইচ্ছাকে বলবতী করার মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের সহযোগিতা আছে 


দেখ! শেষ করে--মায়ের চারদিক ঘিরে বসল । ম! বুঝলেন = 
ওঁদের নীরব ভাষা! । ট্রেনের রাস্তা কমথানি নয়। নতুন 
₹ { নতুন দৃশ্ত দেখার আনন্দ যতই থাকুক-_্ষুবা তৃষ্ণা যথাসময়ে 


লা 


২৮ 


প্রবাসী 





বৈকি। প্রতি নিমন্ত্রণের শেষে বাড়ি ফিরে যে সমারোহ গিমী জল খেতে ডাকতেছে তোমাদের | .” 


শহরের ও ভোত্ববাড়ির__যে. আদর-আপ্যায়নের-_ যে ভুরি- 
ভোজের- যে লোক-সমাগমের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন__ত! 
 সহ্জ্ে মন থেকে মুছে যাবার নয়। যেমন ছেলেবেলায় শোনা 


রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী মনের কোণে অক্ষর হয়ে আছে 


--আর প্রতিদিন আকর্ষণ করে সেই পুণ্য তীর্থ-ভুমির দ্রিকে। 
হয়ত তীর্ঘযাআন স্বপ্ন সফল হবে ন! কোন দিন--তবু তাদের 
আকর্ষণ শিথিল হয় না--এক মুহূর্তের জ্র্ও। তবে এসব 
কথা বলে লাভ নেই; দায় দোষ যারই হোক-_একবার এসে 
পড়েছেন যখন-_মুখ বুক্ধে সবই সয়ে যেতে হবে। - নিজের 
বাড়ি হলে ঘ্যান ঘ্যানানির জন্ত ছেলেদের দুটো চড়চাপড় 
দিতে পারতেন-_-এখানে সে উপায় নেই। ০ 

যক্েশ্বর, বুষলেন-_-এদের কোন দোষ নেই । এদের বকে 
মেরে কিংবা! হিমতীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেই 
ব্যাপারটির আশু নিষ্পত্তি,হবে না। - একটা মিষ্টি আর এক 
গ্লাস ঠাণ্ডা জপ-_তার ইচ্ছাঁকেও কি উদ্দীপ্ত করে তুলছে না? 
তিনি গাছোখান করলেন । 

* এদিকে যজ্ঞেশ্বরের ফিরে আসতে যত দেরী হুচ্ছে--ছেলে- 
রাও স্বর উচ্চগ্রামে তুলছে। এই এল--এই এল করে আশ্বাস 
দিয়েও যখন তাদের বধিত কোলাহল রোধ করা গেল না-= 
তখন হৃরিযতী যে কণ্টাকে হাতের নাগালে পেলেন- ছুমদাম 
করে পিটিয়ে দিলেন.। 

মর মর তোর আপদ যা। নি 

. মনোর মা ছুটে হাতে এদিকে এগিয়ে এসে চোখ উন্টে 
বললে, ওমা কেমন পোয়াতি গা আপনি-_ছেলেগুলোকে না- 
হক পিটতেছ |. 

হরিমতী রাগ করে বললেন, কি করব--জল খাব বলে 
সেই যে বায়না ধরেছে-_- 

আহা বাছারে | দ্বিভে তালুতে সহানুভূতিন্ুচক চ্‌ক্‌ চ্‌ক্‌ 
শব করে মনোর মা বললে, এই আর ক’খান ঘু'টে সইরেই 
এনে দিচ্ছি জল । আহা! . 

হুরিমতী উঁকি মেরে দেখলেন-_তখনও আধ ঘর কুট 
রয়েছে সপ্লাতে অনেক সময় যাবে। 
খুঁটে ? 

= মনোর মা আতকে উঠে বললে, ওমা, কুটুম মাহধ_ 
আপনি সরাবে কি গো! আমিই এই ঝট করে***বাতের 
ব্যথায় হাত পা যেন আড়, তাই... 
আপনি হাত লাগালে? তা মা গিন্নী যেন জানতে না পারে । 
জানতে পারলে আমার পেটে পা দিয়ে দেবে মা । J 
"এমন সময় নীচে থেকে সিন্নীর গলা শোন! গেল, মনোর 
মা--ও মনোক্ু মা--বলি মরে গেলি নাকি | | 
মনোর মা ভ্রস্তে ঘু'টে ফেলে হাক দিলে, যাই মা। 
খানিক পরে সে ফিরে এসে বললে, এস মা নাবোয় এস 


সইরে রেখেছ? যাও-_ম্]-_যাও। ঘরটা খাট দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি 
আমি | 
ba ৬ 
একরাশ আনন্দ-নাড়, আঁচলে করে হরিমতী ছাদে এলেন ট 
ডাকলেন ছেলেদের, ওরে-_ খ্যাদা--গটকে-_ভোহল-_পু'টি 


"ভোদড়_-মিণ্ট তি জরা ইদিকে আয়, 


খাবার থেয়ে যা। 
যজ্ঞেশ্বর এক কলসী জল নিয়ে. হাপাতে হাঁপাতে এই 
সময়ে উপরে উঠলেন। গোটা-হুই মাটির গ্লাস আর কলপীটা 
ছাঁদে নামিয়ে দিয়ে বললেন, জল আনা -কি .কম ঝকমারি [ 
কলে এক ফোটা জল নেই-__সেই পথের টিউবওয়েল থেকে-_. 
হরিমতী ততক্ষণে- ছেলে মেয়েদের ব্যুহবদ্ধ হয়ে খাবার 
বন্টন করে দিচ্ছেন । বললেন--তুমিও ছটো নাড়, নিয়ে 


. একটু জল খাও । 


বললেন, আমি জবাব . 


আহা-হা আবার ' 


নাড়তে কামড় দিয়ে যজেশ্বর আতকে উঠলেন, ওরে ঝাঁবা 
--এযে লোহার কলাই-__এর নাম আনন্দ-নাঁড়, | 
চিবোও-_মিষ্টি লাগাবে”খন। 
তুমি চিবোও। বয়স আমার কম নয়--দাতের পোড়া. 
একেই তো আঙ্গগা মেরে গেছে " 
" বড় ছেলে খাঁদা বললে-_ রসগোল্প! আনলে না কেন ম1 ? 
: রসগোল্লা | সে কাল খারি পেট ভরে। 
খাঁদা বললে, বাঃ রে, ভাঁড়ারে এক পামলা রয়েছে দেখ- 
লাম ৷ পিসিমা তোঁ একটা বউকে আর তাঁর ছেলেদের, খেতে 
দিলেন । - ৃ 
হরিমতভী রেগে উঠলেন, - দিয়েছেন-_বেশ করেছেন { 
পরের বাড়ি এসে আকৃণুটেগিরি করিস--কোন্‌ লজ্জায় থ্যাদা। 
কখনও কি খাসনি রসগোল্লা ? | 


তাড়া খেয়ে খাদ বললে, এই মিণ্ট,_দেখবি একটা 


মন্বা ?. উই যে কাকট! বসে রয়েছে না চিলের ছাদে, ওকে 
বাটুল মারি দেখ. বলে ঠাই করে একটা নাড়, ছুড়ে দিলে 
সেদিকে । .কাকটা কা_কা করে উড়ে গেল। 

যক্তেশ্বর বললেন, ছেলেটা মন্দ বলেছে কি { কতকগুলো 
শুকনো ৪ নাড়, না দিয়ে--একটা করে রসগোল্লাও যদি 
দিত-_ 

চুপ কর--মনোর মা আসছে । 

-মনোর মা নেহাঁৎ হাবাপোবা নয় । এ বাড়ির হালচাল আর' 
কুটুম্ব সাক্ষাতের আদর যত্বের বহর দেখে বুঝে নিয়েছে কে. 
কোন্‌ দরের লোক । ছাদে উঠে একখান! ছেঁড়া ময়লা! কাপড় 
হরিমতীর দিকে ফেলে দিয়ে বললে,--ঘরট। মুছে নিও মা-&. 
আমায় আবার নাবোয় কাঁদ করতে হবে । তোমাদেরই তে! 
বাড়িঘর-_দেখে গুনে নিও মা । আর উই যে কোণে তের” 
পল রয়েছে ওটা ঘু'টেখলোর ওপর চাপা দিও । যদি একখান 
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শে ঘুঁটে ভাৱঙ তো অন্নখ করবে শিহী_দিষ্ি ওনার ই 

রস্মেন কিনা ! 
ঘর মোছা জার ঘুটে ঢাকা হবা মীজ্ম মনোর মা ফিরে এসে 
বললে--একবার নাবোয় এস যা গিশ্নী ভাকতেছে । বলতেছে 
- কুটিনৌগুলো যদি কুটে দেয় সব্বাই মিলে_ তে] উহা 

প্‌ হ্য়। এস মা 

4টি রাত দুটো পর্য্যন্ত কুটনে! কুটে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
_১ সকলের অনুরোধে ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে বসলেন বটে 


সদ 


--রুচি হ'ল না আহারে । কোন্‌ বিকেলে রাঁন্বা'তরকারি__ - 


ঘেঁটে ঘেঁটে বিদ্বাদ আর টক হয়ে গেছে। ভাঁতগুলো 
দলা পাকানো, আর ডালের বর্ণ বা আকারে বুঝা ছুক্ধর. কি 
জাতীয় জিনিস ওটা । মাছ লাকি ফুরিয়ে গেছে- মিটি একটা 
করে দেবার কথ] ছিল, কিন্ত রাত বেশী হয়েছে বলে ভাড়ার 
~ বন্ধ করে গিশ্বী গেছেন শুতে ৷ তাকে জাগিয়ে বরাদ্দের মিষ্টি 
বার করে নেওয়া মানে'** - 

মনোর মা চোখ কপালে তুলে বললে, . তার চেয়ে পেটে 

একট! কিল মেরে মিষ্টি খেন বলে মনকে পেরবোধ দেয়া ঢের 

চর তাল মাঁ। খাওয়ার পাট এই পক্জন্ত থাক-_ একটু গড়িয়ে নি 
্ চল। কাল আবার গতর জল করে খাটতে হবে-_নইলে 

1 &. জুচির আশ! নবডঙ্কা। উচ্ছিষ্ট বুড়ো আঙুল উচিয়ে পে হাসতে 

=  হাদতে উঠে পড়ল। 


হরিমতী ছাদে এসে দেখলেন, সবাই পার বেধে ঘুযুচ্ছে-। 
কারো মাদুর আছে__কেউ বা লোটাচ্ছে ধুলোয় । বালিশ 
মস্ত বড় বিলাস বলেই কারে! ভ্রিসীমাতে নেই। কাজের: 
চাপে পড়ে থোজ নেওয়। হয়নি এরা খেয়েছে কিন1। না. 
খেলে কি আর অকাভরে ঘুয়ুচ্ছে সব! - 

" ক্ষ্চপক্ষ-খেঁস!। তিথি--মাবরাতে চাদ উঠেছে। মেটে 
মেটে রং ঝ্যোৎগ্গার । ওদের কারো মুখে কারে! বা পিঠে 
পড়েছে সেই .রং। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মান্তষগ্চপিকে । ওরা 
যেন হরিমতীর কেউ নয় । এই অপরিচিত বাড়ির, মতই 
নিরাপজ্ঞ নির্বিকার । কলকাতার বাড়িুলি এমনি বুঝি । 
মানুষকে আশ্রয় দেয়---তাঁলবাসে না। 

৭ | 
উপনয়নের প্রচও একটি ঢেউ এ বাড়ির গায়ে এসে লাগল । 
o>) এর নাম শুভকর্্ম_উৎসব | ছেলে বুড়ো-দ্বী-পুরুষ সবাই 
"7" হয়ে উঠল চঞ্চল । সবাই একসঙ্গে চাইছে কাজ করতে__ 
একসঙ্গে টেচাতে--একই সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে এধার ওধার ঘুরতে। 
পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রে আর হোমের ধেঁায়ায় বাড়িটা 
গম গম করছে। সেই সঙ্গে মিশেছে ভিয়ানশালার ঘিয়ের গন্ধ 
* আর যজিশালার মাছের গন্ধ | - কলতলার বাসনের খন্‌ খন্‌ 
বন্‌ ঝন্‌ খসর ঘসর শব্দের . সঙ্গে তরকারি সাতলানোর শব 
** মিশে মনে হচ্ছে প্র্যাটফর্মের সামনে এসে রেলের এধ্রিনটা 
A প্রম ছাড়ছে অনর্গপ । মাঝ রাতে মনে হয়েছিল---এখানকার 


বাড়ির কোন ভাষা নেইল: সব বিষয়ে উদাসীন নির্বিকার ৯ 
কিন্ত এই যুহুর্তে যনে হচ্ছে উৎসবকে স্বাদ সুন্দর করবার জন্ত- 
এ-ও টেচাতে পারে অপরিষিত । 

উপর থেকে হাকছেন একজন গিন্নী গোছের. মহিলা £_ 
ওগো কে কে ভিক্ষে দেবেন--আন্সন। হোম শেষ হয়েছে-_ 
্রন্মচারীকে কে ভিক্ষে দেবেন আসন । 

মাহযের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সিঁড়িতে উঠল ঢেউ । মানা 
বর্ণের-_নানা গোত্রের ও বিচিজ্জ বসনের মেয়ে পুরুষের চাপ 
উঠোন থেকে দেখলে ঢেট বলেই মনে হবে। কলকাতা 
শহরের মানুষ বুঝি মিলেছে এখানে । খু খুটু খটাস-_. 
অগণিভ জুতোর শব্দ উঠছে। নানা প্রকার অদুচ্চ আলাপ 
আর নানা ভ্বাতীয় পুষ্পসার 'সৌরভ উঠোন থেকে, সি'ড়ি-- 
সিড়ি থেকে দোতলার ঘর আর সেখান থেকে বাড়িটার 
সর্ধাঙ্গে. ছড়িয়ে পড়ছে। গায়ের ভিতর কেমন যেন পাক 
দিচ্ছে--তবু হরিমতী অসঙ্কোচে আচলের গেরোটা একবার 
ডান হাত দিয়ে টিপে ধরে সেই স্রোতে গা ঢেলে দিলেন । : 

যুণ্ডিতমপ্তক . গৈরিকবসনপরিহিত ক্শতন্গ গৌরবর্ণের 
ছেলেটি দও আর গৈরিক ঝুলি নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাড়িয়ে 
আছে। নির্বাপিত হোষাি থেকে তখনও জামান ধোয়া 
উঠছে আর গাওয়! ঘিয়ের সুগন্ধে ঘরের বাতাস মন্থর । ঘরের 
এক কোণে সাজানো রয়েছে মাঙ্গলিক দ্রব্য _নৈবেদ্য গামছা! 
কাপড়। তেলভর্তি পিতলের বালতি--হরিমতী গুণলেন 
কুড়িটাই হবে । . আলনায় রয়েছে গরদের চেলি_ কম্বলের 
ওপর রয়েছে টোপর ছাতা--এসব রাজবেশ নেবার সময়” 
দরকার হবে! 

ঘরের মধ্যে একখানি বড় আয়ন] আর'ত অনেক রকমের 
ছবি--আলোর যে শ্রেডটা ঝুলছে তা-ও খানিকক্ষণ চেয়ে 
দেখবার মত) তা ছাড়া ঘরের মধ্যে স্তরে স্তরে জমে উঠছে 


ভিক্ষার জিনিস । যেন মনোহারী দোকান সাজানো হয়েছে । 


একখানি ফুলকাটী মিনে করা রূপোর ধালে জমছে নোট আর' 
টাকা । 


বহুদিন আগের টি “ছবি মনের কোণে ভেসে উঠল 
হরিমতীর |” তখন তিনি বালিকা মাত্র । পয়লা বৈশাখ 
ভগবতীযাত্রার দিন নতুন খাতা মহ্রতের নিমন্ত্রণে বাপের সঙ্গে 


. এ-দোকান সে-দোৌকান ঘ্ুরতেন। ফরসা চাদর বিছিয়ে তার 


ওপর শ্রক-চন্দন-শোভিত কাঠের বাজ্জটি রেখে ফরমা জাম! 
কাপড় পরে বসতেন দোকানের মুছরি। দোকানী টাকাটি 
নিয়ে নাম হেকে হেঁকে ফেলতেন একখানা বড় থালায় ( সেটা 


- পিতলের কি কাসার ঠিক মনে নেই )। আর যুহুরি লাল 


খেরো-বাধানো খাতাটিতে জমার অঙ্কপাত করতেন। তারপর 


হাতের ঝাড়নটাতে জমে উঠত মিঠাই বা ওঁ জাতীয় কিছু মিটি । 


কোথাও বা জলযোগ সমাধা করতে হত । থালার ওপর নোট 
ও টাকা জমে উঠতে দেখে হরিমতীর স্থতি পুরানো ও হারানো 


১০ 


প্রবাসী 


১৩৫৪. 





দিনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল । 
খাতাঁটা শুধু নেই--কিন্ত গেরুয়া ঝুলি নিয়ে দাড়িয়ে আছে 
হাসিবুম্ট ভরা একটি ছেলে। ব্রহ্মচারী ছেলে-মুঙ্তিমস্তক 
কানে বীরবৌপি, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, পায়ে বোলে! দেওয়া 
খড়ম, মুখে সংস্কৃত শবা-_-'ভবতি ভিক্ষাৎ দেহি’ । এই কিছুক্ষণ 
" আগে শান্ত্রবিধি-অনুসারে সে দ্বিজত্বে উন্নীত হুয়েছে_-নতুন জন্ম 
বলতে পারা যায়। তিন রাজি, তিন দিন এই দণ্ডী-ঘরে 
নুধ্য-বঞ্চিত হয়ে আরও অনেক অন্গশাসন মেনে নিয়ে হুবিষ্য 


ও-ফলমৃলাহারে তাকে কঠোর ব্রহ্মচর্ধ্য ব্রত পালন করতে . 


হুবে। জর্বপ্রকার সুখবিলাসসম্ৃদ্ত সৌধের একটি সুন্দরতম 


কক্ষে পুত্রাকালীন উপনয়ন-যজ্ঞের অনুবর্তন***জানাঁলা] দিয়ে . 


(দেখতে লালেন হরিমতা ৷ 

ছেলের পাশে দাড়িয়ে আছেন গৃহিণী । ছেলের হাত থেকে 
নিয়ে তিনি গাঁলচের ওপর সাছিয়ে রাখছিলেন ভিক্ষা-উপহারের 
সামশ্রীগুলি।. 'ঝুলিটা ভারি হোক আর না হোক একজন 
“ভিক্ষা! দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জিনিস থালার বা গাপচের ওপর 
জমা হচ্ছে। হরিমতীর বার বার মনে হচ্ছে-_লাল থেরো- 
বাধানো! খাতাটি নেই শুধু-_জমার ঘরে অঙ্ক পড়ছে নিতুল । 
মুহুরী করেছেন বেশ বদল । A 

ক্রমশঃ ভিড় কমে এল-__জানাল1 থেকে সরে ঘরের সামনে 
ফ্লাড়াতে সাহস হ’ল না হরিমতীর । তাঁর অনত্যন্ত দৃষ্টিতে ও 
গ্রাম্যরীতিপুষ্ট মনে কোথায় সংশয় জেগেছে, জেগেছে লজ্জা । 
নতুন ব্রদ্মাচারীকে ভিক্ষা দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের আকাজ্ষা বধিত 
সংশয় আর লজ্জার ভারে চাপ! পড়ে গেছে। এ একটা 
উৎসবেক্ন ব্যাপার--উপহারে তার ছাপ স্পষ্ট ; লজ্জা সংশয় 
কাটিয়ে উঠা ছুক্ষরর। অঞ্চলগ্রস্থিচ্যত একটি টাকা ঘর্মসিজ্ত 
হাতের মুঠোর ক্রমশঃই তেতে উঠছে। 4 এ 

ভিড় সরে গেছে। এ বাড়ির কয়েকটি মেয়ে ও বট এসে 
ধাড়িয়েছেন ঘরের মধ্যে । ওঁদের মুখে চোখে খুশীর ছটা। 
উপহারের দ্রিনিসগুলি গালচের উপর থেকে তুলে তুলে দেখছে 
ওরা-_প্রশংসা করছে, হিসাব-নিকাশও হচ্ছে সেই সঙ্গে.। 

. এই ক্যামেরাট1 কে দিলে মা? বাঃ কি সুন্দর সেফার্সের 


খেরে!-বীধানো , 


‘ দ্বিয়েছে কারা ।, 
একটি মেয়ে হেট হয়ে টাক! গুনতে লাগল । গোন! শেষ. 
হলে সে বললে, একশ’ নিরেনব্বই আর একটি হলেই ছু’শ 


কলমটী { এভারসার্প আর পার্কারের জিনিসটাই বা ব্রন্দ কি]. 


lg 


সি, 


রিষ্টওয়াচট! তুমি দিলে বুঝি মা? নাতি কিন11 আংটির তো. * 


দেখ ছ বৃন্দাবন বারটা না চোদ্দট! ? আবার বইও একরাশ 
টাকা খলেছ ? 


হ্য়। তামার কোশাকুশি বুঝি বড়দি দিলে? মাপো, কি 

বুড়,টে ধরণ { আংটি দিয়েছিলে-_দ্বিয়েছিলে--ওদব আবার 
তি হবে? দণী-ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে সন্ধ্যে আহ্বিক যা 
করবে! 

তুই চুপ কর দিকি। মা সন্মেহ ধমক দিলেন। ওগুলো 
এক পাশে সাজিয়ে রাথ। রাত্রে অনেকে আসবেন খেতে-_ 
অনেকে ভিক্ষে দেবেন । 

মেয়েটি ধযক খেয়ে হেসে উঠল । বললে, তা যাই বল 
মা নাতির পেতে দেওয়ায় লাভ আছে। 
তাতে আর একটা পৈতে দেওয়া চললে । 

ওর শিশু-সুপভ মন্তব্যে সবাই হেসে উঠল শব্দ করে। 

জানাল! থেকে সরে আসছিলেন হরিমতী --গৃহিণীও সেই 
সময় ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। 
গেজেন। 


গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, ভিক্ষে দেবে বউ? তা বেশ; 


তো'__যাঁও ঘরের মধ্যে । এতখানি বেল! হয়েছে__ভিক্ষে না 
দিয়ে তো জ্বল খেতে পাবে না, যাও, ভিক্ষে দিয়ে এস । 

হুরিমতীর মুখ চোখ তখন অত্যত্ত শুকনো! বোধ হুচ্ছে-_ 
কানের পোড়ায় হ্বালাঁতো করছেই--আর ভে] ভে! শব 
হচ্ছে__গলাট] শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে 
টাকাটা তিনি ব্রহ্মচারীর প্রসারিত ঝুলিতে ফেলে দ্বিলেন। 
তারপর আর চেয়ে দেখলেন না কোন দিকে, শুন্ড দেহটাকে 
টেনে কোনক্রমে তেতালার সিঁড়িটার কাছে এসে বসে 
পড়লেন্‌। দড়ির ধাপের উপর একটা জলপুর্ণ ঘট বসানো 
ছিল। হরিমতী সেটি তুলে নিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ করে জল পান 
করতে লাগলেন । . 


উড ইয়োরোপের শরৎ 


জ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


বতায়ন পথে আসে সায়াহের শেষ রশ্মি রেখা 
কম্পিত বিহঙ্গসম মু শান্ত ভীরু ; যায় দেখা 
নিয়ে পথে পদচারী ক্রীড়াক্লাতস্তা বালিকার হাসি 
'দিনাস্তের অস্তরাগে ভরা । তরুর এখ্বধ্যরাশি 

৬ ঝরে পড়ে উদাপ বিধুরে ; ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর 
দিনঞজি রেখে যায় আনমনে দুদীর্ঘ স্বাক্ষর 
দীন কক্ষকোণে মোর ; নগরীর দুর কোলাহল 

, অস্পষ্ট আসিছে ভেসে তরীতলে ধীরে ছল ছল 


সুদুর তরঙ্গসম ; অলক্ষিতে তরল আধার 
ছড়াইছে পথ "পরে ; অতীতের সুখস্থৃতি ভার 
ব্যাকুল নিঃশ্বাস ফেলি’ ঘুরিছে আমারি চারি পাশ 

| দিগছের বৰ্ণন্রানিমায় ; চিস্তাহীন এ প্রবাসে - 
কত অতীতের সুখ, কত গ্রীতি, বিস্ময়ের দান 
শরতের নভতলে লভিছে করুণ অবসান । 


যা জিনিস পেয়েছ, 
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লিপ 
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সামনা-সামনি পড়ে . i 
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হাসে, মাক্ষ প্রকাশিত হলে দেশের প্রকাঁশ। 
বা ভুগোলে রচনা থাকে না। শুধু ঘটনা ও 
থাকে। মান্ধষ যা রচনা করে ও সষ্টি করে, ভার 
প্রকাশেই দেশেরও প্রকাশ । শিল্প, সাহিত্য, কবিত| ও বিজ্ঞান 
: এই সব এক এক দেশে এক এক সময়ের বিচিঅ ভাবের 
সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয় । আমরা সাধারণতঃ যা কিছু চোখে 
দেখি, মনের উপর তার যে ছায়া পড়ে তাকেই ছবি বলি। যা 
কিছু কানে শুনি তাঁকে মনে মনে দেখি | রূপ, রস, শব, গন্ধ 
র্শ এই বঞ্চলোকে নিয়ে অন্ন কথায় ব্যাখ্যা কর! সম্ভব 
নয়, তবে সকল অনুভূতিই একই কোঠায় বাধা । সুতরাং এই 
দেখা-শোনার মধ্যে যে ছবি গড়ে উঠে তাঁকে প্রকাশ করাই 
শ. হল তার অভিরচির ছবি। শব্দেও চলে, নিঃশব্দেও হয়। 
শক যা- আশ্রয় করে সে ভাষা, নিঃশব্দে যা চলে সে ছবি । 
ভাষার সুর নিয়ে যে রূপ পায় সে মনের তরঙ্গই শুধু রচনা 

করে না, সে আসলে ছবি গড়ে । তাকেই বলা হয় গান । 
. যে কথা বলতে চাই এবং যা দেখাতে চাই, তার বিষয়বস্তর 
প্রকাশ-ভঙ্গীই হচ্ছে তার ‘আর্ট’ । প্রাচীন কালের বিখ্যাত 
শিল্পী অথবা কবিরা যে নিদর্শন রেখে অমর হয়েছেন, তার 
: প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিবর্তন যদি কোন দিন না হতে দেওয়া হ’ত, 
তবে আন্ত সাহিত্য কিংবা শিল্পের অগ্রগতি থেমে যেত। 
কারণ, আধুনিক কালের কোন কবি কিংবা লেখক পুরনো 
নকল না করে যদি নূতন ভাবে প্রকাশ করেই থাকেন 
তাতে তাদের কুষ্টির মাধূর্ধ্য কিছুমাত্র কমে নাই। শিল্পী 
| বিভিন্ন রকমে চিরকাল ধরে একই কথাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 

রি প্রকাশ করে, আসছেন 1. 

৮... বিজ্ঞানের দিক ( থেকেও এ কথা বলা চলে যে, বৈজ্ঞানিক 
ও যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন সেখলোকে কাজে 



























কিছু থেকেই যায় । 






লাগিয়ে তার তাদের কল্পনাকে বাস্তবে প 
তাঁর মধ্যেই রয়েছে তাদের স্বষ্টির পথ। 


বনের ভিতর গরীবের ঘর 


ক্ষেত্রেই শিল্পে সত্যের স্পর্শ থাক! নিতান্তই প্রয়োজন | অবস্ত 
যখন ‘রূপ কথা? মানে.‘রূপ ও কথা? তখন কথা দিয়েই যে রূপ 
প্রি করা হয় সেটা নেহাৎ রূপক হলেও সত্যের কাঠামোটা 
জগতে সব লোকের কাছেই ভাল লাগ 


৩২ 


Hohe ০, ০১৯০ ১ ক ক সির ৪, উন 
এবং না লাগার কথা আছে। সুতরাং 
পৃথক পৃথক ভালর প্রকাশ ভিন ভিন্ন 
শিল্পীর হাতে বিভিন্ন রকমে হয় । আসলে 
মানুষ কত সুন্দর ক'রে যে বাচতে জানে, 
এই আত্মপ্রসাদ আছে সকল রচনার 
পিছনে । বিজ্ঞানের কল এবং কলে গড়া 
মাহুযকে দ্ৰষ্টা বল! চলে না । ভগবান ও 
মানুষকেই শুধু দ্র) ও অষ্ট। ছুই-ই!.বল! 
চলে । 
ছবি আকা সম্বন্ধে এখন গুটিকতক 
কথা বলতে চাই । মোটামুটি ভাবে তা 
হচ্ছে এই £ 
ল্যাওস্কেপ পোর্টেট এবং সামাজিক 
পৌরাণিক ও কাজ নিক বিষয়বন্ত এই কয় 
ধরণের ছবিই সচরাচর আকা হ্য়। কি 
করে ল্যাগুক্ধেপ আকলে ভাল দে খাবে? 
দেখা গেল__বিরাট আকাশ, মাটি-জ্বল 
এবং তার পারিপাণ্থিক সব কিছুকে নিয়ে 
ভাল লাগছে । এই যে দেখছি আরও 
এমন দেখেছি কিনা? আর এর ভেতর 
নুতনত্ব কি? নুতন স্বভাবতই চোখে 
আগে পড়ে । নুতন কিছু থাকলে মনে 
একঘেয়ে লাগে না এবং লাগে না বলেই 
খুলী হই । 
আকাশ এবং মাটির ভিতর যা আছে 
তার সব কিছুকে নিয়ে ছবি আকলে 
সাধারণতঃ ভাল না লাগবারই কথ! । 
যখন ট্রেনের কামরায় বসে জানালা দিয়ে fo 
একই দৃশ্যকে টুকরে! টুকরো! করে দেখি, শ্রীধিজয়লগ্মী পণ্ডিত 
অনে হয়, দাড়িয়ে দেখার চেয়ে গতিশীল ~~ 





অবস্থায় দেখাটাই জাল লাগছে। একটা 
গাছ, দিগন্ত ও হেঁটেচল! একটা লোক 
এইটাই চোখে পড়ল বেশী। এই 
সামান্জ দৃশ্তকে ছবিতে পরিণত করে 
যখন দেখি, তখন দেখা ও অদেখা! অনেক 
কিছু তার সঙ্গে যোগ করে দেখি। মনের 
চোখ দিয়ে চাওয়! এবং চোখে দেখা এই 
হই ইচ্ছারই পরিতৃপ্তি হয়। হুবহু সবটুকু 
আকলে মনে মনে আর দেখা হয় না, ” 
মন তাতে খালি থাকে। তাই বলে 
বীথিকার মধ্যে গৃহস্থ-নারীদের সংসার- 
যাত্রার ছবি আকলে যে অনেকগুলো 
গাছপালা, ঘর ও কয়েকটি লোকজনের 
ছবি খাপছাড়া হবে, তাও নয়। আবার 
ডাকঘর £ রবীজনাধ, গগনেন্নাথ হাটের অথবা রাস্তার ছবি আকলে যে 





[শল্স ও শল্পা 





পণ্ডিত জবাহরল।ল নেহরু 


একটি মাত্র লোক দিয়ে ছাট কিন্বা রান্তাকে পরিপূর্ণ বুঝাবে, 
তেমন কথাও বলি না। 
উদ্দেন্তের অনুপাতে যা দরকার এর বাইরে যেঞ্চলে! 
থাকবে তাকে বর্জন করতে হবে। আবর্জনাযুক্ত না করে 
মুক্ত করতে হবে। সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই এই রকম একট! 
নিয়ম গড়ে তোলা হ’ল বলে ব্যতিক্রম যে হওয়া! নিষেধ এমন 
কোনও আইন নেই । নৌকাকে গতিশীল ও স্থিতিশীল উভয় 
অবস্থায় দেখায় একই ধরণের আনন্দ। 
পৰ্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জগব্যাপী সব কিছুই দ্রুত 


গতিতে চলেছে। 


চল্লিশ বছর যার আয়ু অর্ধেক জীবন তার 


ঘুমে কাটে, দশ বছর তার শৈশবকাল, লেখা-পড়া, মাঠের 
খেলাধুল1, আডড! দেওয়া ইত্যাদিতে সাত বছর, পেটের ধাঁধায় 
(লিহাকেরার আড়াই বছর। এই উচঙ্গিশ বছর ছয় মাস 


৫ 


৩৩ 





ফুরিয়ে যাবার পর যখন দেখে যে, 
জগতের কোনও কাজে লাগে নাই-_-তখন 
হতাশায় অনেকের জীবন-প্রদীপ স্িমিত- 
প্রায় হয়ে আসে। আজ সবাইকে 
জগতের অনেক সমন্তার বোঝ। মাথা 
পেতে নিতে হুচ্ছে। সময়ের অপবায়কে 
সংক্ষেপ না করলে বেঁচে থাকা হছুক্ষর। 
এ যুগের শলিদীর পক্ষে এ কেন স্বন্দর, 
এ কিসে সুন্দর, এ সকল ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট। বিচার করে দেখার সময় ও সম্তাবন! 
কম। সময় অল্প, কিন্ত দিতে হবে বেশী, 
এমন তাগিদে সকলের পক্ষেই গতিশীল 
না হয়ে আর ট্রপায় রইল কই?, স্থলে 
ও জলে গরুর গাড়ী ও নৌকার চেয়ে 
বর্তমানে মোটরগাড়ী জাহাজ ও উড়ো- 
জাহাজ বেশী প্রয়োজন । সময় অল্প বলে, 
অল্প কথায়, অল্প রেখায় ভাব-প্রকাশের 
ধরণে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার 
ভালমন্দের বিচার এখনও হচ্ছে, পরেও 
হবে। অল্প সময়ের দেখাকে ছবিতে 
ছিঞ্জিবিজি লাইন টেনে প্রকাশ করা! 
হৃয়। অবশ্য প্রকাশ করতে রেখার উপর 
অনেকখানি দখল থাকা দরকার । 
উদ্দেশ্তের নিয়মান্ৃবপ্তিত1 ও লক্ষণ লাইনের 
3৮০৮৪ এবং [0:০০ অনেকখানি ফুটিয়ে 
তোলে । তারই মধ্যে “চার্খা' অত্যন্ত 
বেশী, ক্ষেচ বলতে এ রকমই বুঝায়। 
একে অসম্পূর্ণ বলব, সম্পূর্ণ বললেও ক্ষতি 
নেই! কিন্ত সন্পূর্ণের সঙ্গে অসম্পূর্ণের 
প্রভেদ যেমন গুরুতর বলে মনে হয় 
আসলে তেমন নয়। কারণ অন্পূর্কে মন 





ঘাটের কোলে 





বাহুর শক্তি 


দিয়ে পূরণ করে নিলেই, দর্শককে বঞ্চিত করা হয় না; বরং 
তৃপ্তি বেশী দেওয়া! হুয়। মনের ভেতর সাড়া বেলী জাগায়। রং 
দিয়েও এই পদ্ধতি কাৰ্য্যে পরিণত করা যায় কিনা ?, এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলব রং তুলির টানে এটা ওটার সঙ্গে সঙ্গে 
এদিক ওদিক গিয়ে যে-রূপ সুষ্টি করে, তার মধ্যে দবলতা 
(boldness) প্রচুর ও বেগ (5660) অত্যন্ত প্রথর । 

ছবির মধ্যে আলো-ছায়ার ( Light 
and Shadow) দিকে নন্জর না রাখলেও 
ক্ষতনাই। চাদকে অনেকে কালো 
করেও আকে। শুভ্র বন্ত কালোতে 
পরিণত হওয়ায় ভাল লাগে, এও দেখা 
গেছে। 

সামাজিক ছবির বেলায় যখন মছুর ও 
চাষীদের ছবি আকা হবে, তা দেখতে 
কেমন হবে? জীবিকা নির্বাহ তারা 
কি করে ক'রে? শহরের বাইরে এদের 
ব'স্ত। এরা দৈষ্চে জর্জরিত এবং মানুষের 
মত এদের বেচে থাকা নয়, ধনীর দরজায় 
শক্তি ব্যয় করে এর! উদরপূর্তি করবার 
চেষ্টা করে । এই অসমত (contrast) 
দেখাতে হবে সমুদ্িশাশী নগর অথবা 
শহরের পাশে অত্যন্ত নোংরা অপরিচ্ছন্্ 
বস্তির ছবি একে । গণ-আন্দোলনকে 
যঙ্দি ছবিতে রূপায়িত করতে হয় তা ছলে 
কি করতে হবে? গণ-আন্দোলনের 
ছবি হ্বেভ-খাদ্য, অর্থ ও বস্ত্র চাই, 
এই মনোভাবের প্রকাশক । এর! কেমন 
করে এবং কি ভঙ্গীতে নিজেদের 


১৩৫৪ 
দাবি জানাচ্ছে__ত] হুবহু দেখনো 
চাই। 


জাহান অথবা! কল-কারখান! 
কয়লার সাহায্যে চলে, নৌকা 
চলে বাহুর শক্তিতে ৷ পুজীবাদী'র 
সঙ্গে শ্রমিকের এই যে তফাৎ তা 
দেখিয়ে তার জীবনযাত্রার প্রতিটি & 
ঘটনার বহু রকমের ছবি আকা» 
'যায়। তেমনি দালাল ও মহাজন 
খাদ্য-শস্ত মজুত রেখে যে প্রলয়ঙ্করী 
ছুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে তোলে তার ছবিও 
হবে এই ধরণের যেন তা অর 
স্পর্শ করে । এ ধরণের ছবির উদ্ধেশ্য 
হবে বৃহত্তর সমাজের মুন্মুখে যার] 
লাঞ্চিত ও অসহায় তাঁদের স্বরূপ 
উদঘাটিত কর! এবং কারা এর 
জন্য দায়ী তা দেখিয়ে দেওয়!। 

বর্ধমান পরিস্থিতিতে দেশে 
ও দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ওলটপাজট চলেছে। 
মানুষ তাই নিয়ে যে সারাক্ষণ ব্যাপৃত ! শিল্পীরও সমসাময়িক 
প্রতিটি ঘটনার ছবি আকা! প্রয়োজন। অতীত কালের 
শিল্পকল! পর্যালোচনা করলেও দেখি, যখন যা ঘটেছল 
তাই নিয়ে বহু ছবি আকা! হয়েছিল। আজকের দিনে 
শিল্পকলার ধারা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হুওয়] 
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$ অত্যাবশ্যক, কারণ শিল্পই মান্থষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে 


তুলতে পারে'। মন্ম্য-সমাজে একটা বিপর্যয় ব্যাপার যে 
বর্বরতামূলক মনো বৃত্তির দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর পুনরাবৃত্তি 
প্রতিরোধ করতে শিল্পীদের আজ দেশকন্মা হতে হবে । যত 
ধিন পর্ধ্যস্ত সকলে মাথা, তুলে দাড়ানোর ক্ষমতা না পাচ্ছে, 


হবে। আসলে 193 20৭ ॥i৪৮৪ যে ছবির একটা প্রধা, 
অঙ্গ এইটাই আন বিশেষ করে উপলদ্ধি করবার সময় এসেছে 

পোট্রেট ও পৌরাণিক ছবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জেঘাও 
প্রয়োজন কম। তবে প্রতিকৃতির অর্থ প্রতিবিত্ব নয়, কোনো 


পে 


দীর্বকালের পরাধীনতার বন্ধন রা দেশ আজ্বমুক্ত। ফলে 
গুরুদায়িত্ব আন তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল । সকল 
বিষয়ে আজব তাহাকে স্বাবলহ্বী হইতে হইবে-__পরের' মুখ 


চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে ন'__বিদেশের অন্ধ অনুকরণ 
এ আর তাহার পক্ষে শোভ| 'পাইবে না । 


. 
~ 


কেবল বাহির হইতে 
নয়, অন্তর হইতে তাহাকে বিদেশী, পরগাছ! উপড়াইয়া 
ফেলিতে হইবে । বিদেশ হহতে.নানা উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ 


,করিতে হইবে নিজের পরিপুষ্টি ও শোভা বৃদ্ধির জন্ধ_-তাহারই 


চাপে যাহাতে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া 
যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । . 
আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত-_ আমাদের স্কুল 


,কলেম্ব আপিস আদালত সভার্সমিতির কাজকর্মে, এখন হইতে 


থা সন্তব, দেশীয় ভাষার আশ্রয় লইতে হুইবে। বিদেশী 
ভাষাকে অবগ্ত ত্যাগ করিব ন!। বিদেশের সহিত, দেশের 
মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের অন্ত 
বিদেশী,ভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের 
দ্বার! নিজের দেশীয় সাহিত্যকে সম্বদ্ধ করিয়! তুলিতে বিদেশী 
ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাগিত্য অর্জন কর! অনেকের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কিন্ত তাই বলিয়া একই প্রদেশের 


এত মধ্যে পরস্পর কথা বলায়, চিঠিপত্র লেখায় যে ইংরেজী-মিশ্রিত 


৮ ESAT 


. তাহার আশু প্রতিবিধান অবস্তকতব্য । 


দেশীয় ভাঁষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
চিঠিখানি যদি বা 
বাংলায় লিখি, তাহার শিরোনাম! ইংরেতী অক্ষরে পিখিবার 


লোভ আমরা কয়ন্ধন সংবরণ করিতে পারি ? কয়জনে নিজের- 


বইয়ে মালিকের নাম হিপাবে, নিজের 'নাম রাংলায় লিবিয়া 
রাখি? বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম ইংরেজী হরফে 
বিজ্ঞাপিত করাই মর্যাদ্ান্ছচক বলিয়া ধারণা করি। অতি- 
ধারণ ব্যক্তিও চিঠির কাগজের শিরোভাগে ইংরেশী অক্ষরে 


স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা 





স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা 


. অধ্যাপক শরীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


£ 


৩৫, 
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লোকের মুখের আদল ও ধরণ-ধারণ কোন্‌ প্রকারের তার 
উপর জোর দিয়ে, তার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলাই : 
প্রতিকৃতির মোটামুটি অর্থ। জোর করে সুন্দর করাটা! 
সুসমঞ্জস শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক নয় |. 

পৌরাণিক ছবিতে পুরনে! গল্পের .ব্যাখ্যাঁ করাই প্রধান 
কাজ। কাল্পনিক ছবি ও পৌরাণিক ছবি বর্তমানে ছুইই সমান, 
কারণ অতীতের ঘটনাকে বর্তমানে কল্পন] করেই নিতে 
হয়। k ৯ 

সামাজিক ছবি ছাড়া আর যে সব ছবি খাকা হয় তারও 
প্রয়োজন সমাজের কাছে বেশ আছে। 


নিজের নাম যুদ্ধিত করিয়াই প্ৌরববোৰ করেন। ব্যাধির 
ব্যাপকতার ইহাই হইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে সমবেত 


.ভাবে একাএচিতেে সংকল্প করিয়| এই মানসিক ব্যাধি হইতে 


যৃদ্তু হইতে হইবে । ব্যাধিজনিত মোহ কাটিয়” গেলেই নিজের 
দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রক্ণত শ্রদ্ধা জাগিয়া 
উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য একাস্তিক আগ্রহ 
ও চেষ্টা দেখা দ্রিবে। ত 

অনেকের ধারণ! নিজের মাতৃভায! শিক্ষার জন্য বিশেষ 
যত্ব ও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই । ফলে ইংরেজী শিক্ষার জ্রন্য 
আমর! যে পরিমাণ পরিশ্রম করি মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য 
তদন্থপাতে কিছুই করি না তাই যখন মাতৃভাষার মধ্য দিয়! 
কোন গুরু বিষয়ের আলোচনা করি তখন ভাষার অন্তরালে ” 
বিদেশ ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইহার বিকট রূপ, ইহার দেশীয় 
আকুতি ও বিদেশী প্রকৃতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত ' 
করিয়া তুলে । কারণ বিদেশী চিন্তাধারা দেশীয় ধরণে 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই । অনুবাদের 
বেল! এই অক্ষমতা! চরমমাায় উঠে। তাই অনেক ক্ষেঅ্জে 
বাংলা সংবাদপত্রের ইংরেজী সংবাদের যে অনুবাদ প্রকাশিত 
হয় তাহ! পাঠকের নিকট হূর্বোধ্য হইয়া পড়ে--তাহ! 
পড়িয়া অনেক সময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক. ধরিতে পারা 
যায় না। সেইজন্য অনেকে বাংলা সংবাদপত্র না পড়িয়া 
ইংরেজী সংবাপত্র পড়িতে বাধ্য হন। জনসাধারণকে কোন 


* কূপে দুধের আস্বাদ ঘোলে মিটাইয়া সন্ধষ্ঠ থাকিতে হয়। 


বিদেশী .ও দেশী উভয় ভাষারই সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আধ্াদ 
হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয় । 

এই অঙ্গবিধা দুর করিতে হইবে-_দেশের জুনসাধারণের 
মধ্যে দেশবিদেশের জ্ঞানভাঙার উন্মুক্ত ও সুখপ্রবেশ করিয়া 
তুলিতে হইবে । স্বাধীনতাসৌবের ভিত্তিপত্তন এইরূপ ভাবেই 


* ৩৬ 


প্রবাসী 
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করিতে হইবে । দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন 
‘ব্যতীত দেশের : প্রক্কত উন্নতি হুইতে পারে না, একথা 
ভূলিলে চলিবে না.। সুখের বিষয়-_-দেশের শাসনব্যবস্থার 
ভার খীহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার] এ বিষয়ে উদ্দাসীন 
নহেন। দেশের" শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত দেশীয় 
ভাষার মধ্য দিয়াই হওয়! উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী 
মহাশয় 'তাহা ম্প&তই . স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ও-এ বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ বাক্ত করিয়াছেন । 
কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকনায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে 
আহ্ুযঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলেই পৌর সভার কার্য বাংল! 
ভাষাতে নির্বাহিত হইবে । বাংলা ভাষার অনুরাগীদের পরম 
আশ্বাসের, কথা সন্দেহ নাই । কিন্তু সর্ব বিষয়ে বাংলা ভাষার 
প্রয়োগ সম্প্রদারণের পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক 


ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলনের সুব্যবস্থা অবন্ঠ- 


করণীয়। এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগন্ধি ভাষা অনেক 
ক্ষেত্রে ইংরেজী ন! জান! ব্যক্তির পক্ষে ছুর্ধোধ্য বা! অগ্তার্থবোধক 
হইয়া পড়িয়াছে। লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও খেয়াল- 


মত ইংরেজী শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ সি করিয়া থাকেন - 


অনেক ক্ষেত্রে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের কোনও মিলি 
থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার ন! ‘করিয়া 
এক জনের সৃষ্ট শব অপরে গড্ঢালিকা প্রবাহের মৃত অস্থকরণ 
করিয়া, চলেন-_বহু স্থলে অপ্রলিদ্ধ লেখকের স্থ্ উৎকৃষ্ট শব- 
সাঁহিত্য-ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এড়াইয়! ষায়। ফলে এ বিষয়ে বাংল! 
সাহিত্যে এক বিরাট্‌ বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
'পাহিত্যের হুউগোলে এমন শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে 
চিরদিনই পীড়া দিতে. থাকে 1 রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য 
আমরা পদে পদে' অনুভব 'করিতেছি। মনীষিবর্গের দৃষ্টি 
এদিকে আক্ব হয় নাই বল! যায় না । বহু দ্বিন পূর্বে স্বৰ্গত 
' পিরিশচন্্র বন্থ মহাশয় বিদেশী শব্দের আক্ষরিক: অনুবাদের 
অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক 
বাংলায় বাবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা সংকলন 
করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে সুইট প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন “অনুবাদ-চর্চা? প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অনুবাদে 
সাধারণতঃ যেরূপ ক্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, ' তাহার 
আলোচনা করিয়াছিলেন। “শব্দচয়ন” প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী 
শব্দের অনুবাদ হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের 
দৌষক্রটি দেখাইয়াঁছেন এবং অস্থবাদের নমুনা হিসাবে সংস্কৃত 
শব্বভাগীর হইতে কতকগুলি, শব্ধ সংকলন করিয়া দিয়াছেন । 
তাহা ছাড়া, বিভিন্ন পুস্তকে তিনি নান! প্রসঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট নৃতন শব্দ তৈয়ার করিয়াছেন । 
বিভিন্ন খ্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কাজ 
করিয়াছেন ।' 
নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বাংলা 


প্রায় উনবিংশ শতাবীর শেষপাদ হইতে প্রায় 


প্রতিশব্দ সংকলনের চেষ্টা! হইতেছে । এই চেষ্টার* ফল নানা, * 
সময় নান! পত্রিকার স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে:প্রকাশিত হইয়াছে। . 
প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তাঁলিক! কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত ' 

জ্ঞানেন্্রলাল ভাছুড়ী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন ।১ এই 
তালিকা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাহা বল! যাঁয়.ন1। তাহ! ছাড়া, 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অপ্রকাশিত সংকলনও প্রচুর রহিয়াছে । 


কিন্ত কার্য যতদুরই অগ্রসর হইয়া থাকুক না কেন এ 
বিষয়ে এখনও প্রচুর কান্দ বাকী রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিক এসবের 
অপ্রাচর্থবশতঃ অনেক পরিভাষা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে 
অনেকগুলির ব্যবহারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমতা৷ এখনও জম্যক্‌ 
আলোচিত হয় নাই ৷ পরিভাষাগুলি সাধারণত বৈজ্ঞানিকেরাই 
তৈয়ার করিরাছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে 
তাহাদের উপযোগিতা বিচার করা হয় নীই। এজন্ত চাই 
সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহযোগিতা । বস্তুতঃ 
পরিভাষা-রচনা- কোন বিষয়বিশেষে পারদর্শী ব্যক্তিবিশেষের 
কার্য নহ। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বনু মহাশয় তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহ! বলিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্ৰণিধানযোগ্য । বন মহাশয় বলেন 

‘বলাবাহুল্য এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহুলোক 
চাই। তাদের মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি অনাবশ্তর, কিন্তু 
বাংলা ভাষায় দখল থাক! একান্ত আবশুক । যে সমিতি - 
সংকলন করবেন তাদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা 
দরকার । এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী উদ্ঘ পরিডাষার 
খবর রাখেন । সর্বোপরি আবষ্যক এমন গুণী লোক যিনি 
শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করিতে পারেন, বিশেষত 
সঙ্কলিত সংস্কৃত শবের ৷” | 

এই জঙ্ই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত নি পঠনপাঠনে | 
মাতৃভাষার প্রবর্তনের স্থচনায় কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 


"কতৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা! "সংকলনে যে ব্যবন্থ। করিয়।- 


ছিলেন তাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকদিগের উপরই সমস্ত ভার 
সস্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষা সংকলন 
করিয়! কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত ' 
করিতেন। এই সমিতির সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক 
ও সংস্কতব্যবসায়ী। দেখা গিয়াছে_এই সমিতির অধিবেশনে '' 
অনেক সময় এক' একটি শব লইয়! দীর্ঘকাল আলোচনা 
চর্লিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রস্তাবিত শব্দ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও 
সংস্কৃত পণ্ডিতের সম্মতি লওয়া হইত। কোন শব্দ সম্বন্ধে - 
তাহাদের আপত্তি থাকিলে তাহারা, অর্থাহুসারে নুতন শব্দ ' 
গঠন করিয়া দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে উহা 
গৃহীত হইত । এই অতিনুম্দর পদ্ধতি অনুসারে কাজ হইলেও 
অবশ্য সর্বত্র সুফল পাওয়া যায় নাই-_ প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দ 
গ্রহণযোগ্য বা নিদেোষ হয় নাই । তবে সেন্রন্ভ পদ্ধতির ত্রুটি 
দেওয়া চলে না। এই পদ্ধতিকে সৰ্বথা কার্যকর ও সুফলঞ্রীসু 
করিতে হইলে পরিভাষাসমিতির সকল সদস্তের এঁকাসন্তিকতা 
ও কর্মনিষ্ঠা অবশ্থপ্রয়োজনীয়-_ ইহার অভাবে প্রতিপদে ত্রুটির 


৯ 





১ প্রন্কতি, ১৩৪৪, শ্রীম্মসৎখ্যা । - 
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কার্তিক 


স্বাধীনতা ও বাংল! ভাষা 


৩৭ 





সম্ভাবন্ধা স্বাভাবিক । বিবিধ কর্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া 


অবসরবিনোদনের্‌ ব্রত সভায় বসিয়া কাজ করিবার উপায়. 
এই সমিতির কার্ধের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিস্তং ' 


নাই। 


শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে । সুতরাং ব্যস্ততাসহকারে দায়িত্ব 


_ উপেক্ষা করিয়া “যেন তেন প্রকারেণ' কান্দ করিলে চলিবে 


না, কয়েকজনকে এই কার্ধের গুরু দ্বায়িত্ব মাথা পাতিয়া 
লইতে হুইবে--ইহাকে জীবনের ব্রতহিসাবে, সাধন! হিসাবে 


 শ্ুহণ করিতে হইবে । 


কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গদ্ধশুভ্ 
অনেক সাধারণ শব্দেরও সার্থক প্রতিশব উদ্ভাবন করিতে 
হইবে। বৈজ্ঞানিক শব্দ অপেক্ষা ইহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন 
অনেক বেশী । প্রতিদিন খবরের কাগজ মারফত এই জাতীয় 
বহু শব্দের সাক্ষাৎকার ঘটে--কিন্ত সুষ্ঠ, অনুবাদের অভাবে 
অনেকঙক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যদৃচ্ছাক্রমে 


' কয়েকটি উদ্ধত করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি 


না। নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থ। ( Standstill arrange- * 
ment ), হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (Hindu majority ' 


৬ 879৪8), বায়ুশীতল (9i1-conditioned), প্রার্থনাস্তিক বক্তৃতা 


( post-prayer speech ), গণপরিষদ ( Constituent 


Assembly J 


বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই? 
"অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর 
পাইলে এই সকল স্থলে হুন্দরতর অনর্থক শব্দ নিরূপণ কর] খুব 
কঠিন ব্যাপার নহে।, 


তাহা স্মরণ রাখা! দরকার । তিনি বলিয়াছেন-_“ইংরেজীতে 


‘যে সব শব অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, . দরকারের সময় 


বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন 
তাড়াতাড়ি যা হয় একট! বানিয়ে দিতে হয়। সেট] অনেক, 
সময় বেখাপ্া হয়ে বাড়ায়, অনেক সময় যূল ভাবটা! ব্যবহার 
করাই স্থপিত থাকে । অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার 
অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব দুর্লভ নয়।? বস্তুতঃ সংস্কতের 
সাহায্যে প্রকৃতার্থবোধক শব্দপ্রণয়ন ছুঃসাধ্য নছে। উদ্ধৃত, 
শবগুলির স্থলে আমি.কয়েকটার কিছু কিছু পরিবর্তন এই 
প্রসঙ্গে, প্রস্তাব করিতে পারি। যথাপূর্ব বা যথাস্থিত ব্যবস্থা, 
হিন্দুবহুল বা হিন্দৃভূয়িষ্ঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্রিত, প্রঠর্থনাস্ত বক্তৃতা, 
সংঘটন পরিষদ বা গঠন পরিষদ__এই শব্দগুলি বোধ হয় 
নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, বায়ুশীতল, 
প্রার্ঘনাস্তিক বন্তৃতা, গণ-পরিষদ প্রভৃতি 'নবপ্রবর্তিত শব্দ হইতে 
অধিক অর্থগ্ঠোতক ও ভাষার দিক হইতে দোয়মুক্ত |, 

তবে এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উ্দাপীন হইয়া পড়িয়াছি। 
বাংলা শব্দটি ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু 
আসিয়! যায় না, সাছিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা! লইয়! 
আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না__ অনেকে 


পপ জনান্তিকে বাংলা লেখকদের যথেচ্ছচারিতার ইঙ্গিত করি- 


£ 


বনিয়াদি শিক্ষা (8310 education ), 
যমবিশ্ব (99210 00100) । এইরূপ আরও বহ শব আছে, 


এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, - নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। 


। প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলন করা । 


য়াই পরিতৃপ্তি, লাভ করেন। জীবিত ভাষার দোহাই দিয়া ও . 
এইরূপ আজোচনাকে পাডিত্যের, আড়ম্বরমাত্র বলিয়া উপহাস 
করিয়া আলোচনার মুখ বন্ধ করিবার লোকেরও অভাব নাই! 
আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া জাছি-_-জীবিত ভাষার নির্বাধঘ . 
স্বতন্ত্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত, করিবার চেষ্ঠা বাতুলতামাত্র-. 
উচ্ছ স্বলতাই ইহার শোভা, নিয়মনিষ্ঠী ইহাকে পঙ্গু ও বিক্কৃত 
করিয়া ফেলিবে । তবে শ্বাভন্র্যকে শ্রদ্ধা করিলেও উচ্ছ খলতার 
আধিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষা করে বলিয়! মনে হয় না। 
তাই প্ডিতসমান্জে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনার প্রচলন 
সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছুঃখের বিষষ, প্রায় দেড় শত 
বংসর হইল শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা ভাষার চর্চায় ধীরে ধীরে 
মনোনিবেশ করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহার তেমন দৃষ্টি 
পড়েনাই। এ বিষয়ে বাঙালীর মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন-_“পদ্রবনে মত্তকরীসম বাঁংলা- 
ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে 
পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরেজীর ফৌটা বা মাত্রার বিচ্যুতি 
ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন ।? 

কিন্ত আন্ধ আমাদিগকে এ মনোভাব ত্যাগ করিতেই 
হইবে। বাংলা ভাষার বিশুষিরক্ষা ও বিকাশসাধনের অন্ত 
আমাদিগকে মনে-প্রাণে চেষ্টা করিতে হইবে।' বিদেশী- 


ভাবধারাকে নিজের ভাষায় নিজের মৃত করিয়া গ্রহণ বা 


হইবে 17 7 ও ৰ 

'এই কানের অন্ত বিশেষজ্ঞদের যনৃচ্ছ যথাবসর চেষ্টার উপর 
' আজ দেশের শাসন ও 
রক্ষণের ভার যাহার! গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে এ বিষয়ে, 
অগ্রণী হইতে হুইবে-_শিক্ষা-বিভাগের সহযোগিতায় বিশরেষজ্ঞ- 
দের লইয়া ৷ একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে ৷ সমিতির 
সদস্তগণের একমাত্র কাজ হইবে বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাঁব- 
এজষ্ভ তাহাদিগকে 
জাপান তুকাঁ প্রভৃতি দেশের" ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হইবে 
-_অভ্ান্ত প্রদেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন 
করিতে হৃইবে-_অন্তান্ত প্রদেশে অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
শব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হৃইরে। সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিভিন্ন বিভাগ মন করিতে হইবে সম্পূর্ণরূপে এই কাজেই 
তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে-_অন্ত কানের ভার 
তাহাদের আর বহন করা. চলিবে না কারণ অন্ত কাজের 
অবসরে এ কাজ করিবার মত সময় সুবিধা ও মানসিক অবস্থা 
খুব কম লোকেরই হইতে পারে। কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
পরিভাযা-সমিতিরি কর্ম্মধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি.যে এ সমিতির কার্ধের যাহা কিছু 
ক্রুটি দেখা গিয়াছে বা যাইবে তাহার কারণ সমিতির সদস্তদের 
অনন্তকর্ম ও নিশ্চিন্ত হইয়! কাজ করিবার সুঞ্যাগের- অভাব । 
ভবিষ্যতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনুরূপ ক্রাটির 
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই_-ইহা.ধ্ুর সত্য ।-.-. 

: 


স্বৰ্গত হ্রপ্রপাদ শান্্রী মহাশয় একবার ছুঃখ করিয়াছিলেন, 
বাঙালী এক আত্মবিস্ত জাতি । সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট্‌ 
ও সম্বদ্ধ ভাগঙারে বাঙালীর অবদান বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত 
সমাজের অজ্ঞতা ও ওদাপীন্থই তাহার এপ উক্তির নিদান। 
বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কতচচ্চার.শোচনীর হুর্গতি ও ছুর্দশীর 


আর একটি ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে, 


বাঙালী আত্মঘাতী জাতির মধ্যেও কালে পরিগণিত হইতে 
পারে। কোন প্রসিদ্ধ সংস্কতগস্থকার বাঙালী ছিলেন বিয়া 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে কোন কোন বাঙালী 
মনীষী এ প্রধাণ উপেক্ষা ও খণ্ডন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। প্রাকৃৈতগ্জযুগের একপ্রন খাঁটি বাঙালীর রচিত 
. সঙ্গীতশান্বের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমরা এঁক্সপ আত্মহত্যা 
ও আত্মবিস্থৃতির কলঙ্ক যৎকিঞ্চিং মোচন করিতে প্রয়াস পাইব। 

“সঙ্গীত দামোদর” গ্রস্থের তিনটি মাত্র পুথি এযাৎ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বলিয়া আমর! জ্ানি। 
খ্র্থাগারে রক্ষিত ও রাজা রাজেন্্রপাল মিত্র বর্ণিত সম্পূর্ণ পুথি 
(0. 839, পত্রসংখ্য) ১২১, লিপিকাল ১৬৪৩ শক) এখন 
অপ্রাপ্য। কলিকাতা সংস্কৃত, কলেজেও একটি সম্পূর্ণ পুথি 
. ছিল (Des. Cat., No. 90, 1918 DP. 420-24 ভ্রষ্টব্য, পত্র- 
সংখ্যা ৫৬, লিপিকাল ১৬৩৩ শক )। ছুঃখের বিষয়, বহুতর 
মুল্যবান পুধির সহিত ইহাও কলেজের পুধিশাল। হইতে অব 
হইয়াছে। আমাদের নিকট একটি খণ্ডিত পুথি আছে ( পত্র 
সংখ্যা ৪৭)- তদৃষ্টে এই বিবরণ সক্ধলিত হইল। গ্রন্থটি পাচ 
“স্তবকে” বিভক্ত । গ্রন্থারস্তে প্রতিপাগ্থবিষম্ঘ বর্ণনাঁচ্ছলে 
প্কৃফলীল!” ( ১ম শ্লোক ) ও “হরি”র তু প্রার্থনা (২য় শ্লোক) 
কিয়! প্রমাণপণ্ধী উল্লিখিত হইয়াছে (63. 08, এ, পৃ, ৪২১ 
আমাদের পুধিতে এই অংশ লুপ্ত) যথা. 

জনয়তি সততমিদমতীব মোঁদং লোচনয়োঃ। 

অঙ্গীতকলর্ক্ষে দশরূপে নাট্যদর্পণে যচ্চ ॥৩ 

সঙ্গীতচুড়াযপি-র্রকোষ-সঙ্গীতসর্ধ্ব-নটোরসীষু 

বসম্ভি সর্ষে চ গুণাঃ প্রযুক্তা ভাবাবলী-নারদসারদাস্থ 8৪ 

যদ্যচ্চ দারং ভরতাদিকেফু তত্তং সমাকৃষ্য রসাস্কুরাভৎ । 

“শুভক্কর£ অন্ত তমাদরেণ সঙ্গীতদামোদরমাতনোতি ॥৫ 

“ষঙ্গীতসব্বন্ষ” মৈখিল মর্থাপভিত অপদ্ধররচিত বটে। 
জগদ্ধরের কালনির্ণয়ে ইহার উপযোগিতা লক্ষণীয়। গ্রন্থমধ্যে 
সর্বত্র উদ্দাহরণচ্ছলে যহুনাবিহানী শ্রীকৃষের লীলা নিবদ্ধ 
হইয়াছে । ও 

প্রথম সবকের প্রতিপান্ধ বিষয় নাটভাঁব | ' তংপ্রসঙ্গে ছয় 


জন আদি নাট্যশাস্্কারের নামোল্লেখ আছে £-- 
[| 


* পরিচয়শ্রোক লিপিবদ্ধ আঁছে ঃ 


তন্মধ্যে নবন্বীপাধিপতির ' 


॥ ' সঙ্গীতদামোদর EE 
(বাঙ্গালীর রচিত চিরনুপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ ) . | ; 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 


বিরিকির্ারদো রস্তা ুহর্ভরততুন্ু | 
ষডেতে নাট্যভাঁবানাং বক্তারো লোকবিক্রুতাঃ ॥ 
স্থািভাব (৯) ব্যভিচারিভাব (৩৩) ও স্বাত্িকভাব (৮) 
সমূহের নাম ও জক্ষণাদির পর চতুর্ঘশপ্রকার “হাবেপ্র নাম ও 
লক্ষণ এবং অহুভাব বণিত হইয়াছে 
ভভক্করোক্ত] ধুন্বস্তি চিত্রং নন্দস্তনন্ধয়ং ৷ 
হৃষ্যতি ম্ম হৃষীকেশোহ হ্বভাবৈর্নবীক্কতৈঃ ॥ 
তৎপরে ক্রমান্বয়ে অভিসারিকাদের “ গমনকাল (১২), 
নায়িকাদের দশবিধ মনোভব দশা, সঙ্ষেতস্থান, দ্বাদতাপ্রকার 
দুতী ও থিবিধ বিভাবের ব্যাখ্যা শেষ করার পর সমাপ্তিস্ুচক 





খ্যাতো যঃ কবিচক্ষবন্তিপদতে] বিগ্াচনৈরঞ্চিতঃ 
পৌভদ্র্রের্মিমৎ যমর্ভুনযশাঃ সোহজীঞ্জনৎ এধরঃ | 
তশ্ত আ্রীলশুভক্করস্ত ভণিতো সঙ্গীতদামোদরে 


' সঙ্জীতঃ স্তবকোহ ভিলাঞ্চমভবে (?) ভাবাদিনামাদিমঃ পৃ 


অর্থাৎ শুভস্করের পিত! ছিলেন বিদ্বৎপুক্ধিত শুভ্যশাঃ ধর 
“কবিচক্রবত্তি” ও মাতা সুভপ্রা। এই শ্লোকটিই কেবল শেষ 
পঙ ক্তি পরিবর্তন করিয়া প্রত্যেক স্তবকের শেষে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । ' যথা 
বিস্তারী স্তবকো! বকারিচরিতৈশ্চার খিতীয়ে গতঃ ॥ পৃ ১২ 
তানাদ্যঃ শবকোই চ্যুতস্তবকৃতেোঁ যাতভৃতীয়ঃ পট্‌ঃ ৷ ১৯ 
বংহীয়াংওবকোহঙ্গ হারনটনোচ্ছ যৈদ্থরীয়ো! গতঃ ॥ ৩৯ 
সাভোগঃ স্তবকঃ প্রপঞ্চিতরসঃ গ্রীমানয়ং পঞ্চমঃ ॥ সর্বশেষে 
দ্বিতীয়প্তবকে, ( ৪-১২) নানাবিধ নায়িকা (মোট সংখ্য] 
৩৮৪, পৃ, ৫1২ ), চতৃর্ব্বিধ নায়ক, নাদ ও বছুবিধ গীতের বিবরণ 
আছে। স্থলে স্থলে বরা আছে, * 
“এতেষামেলাদীনাং প্রবন্ধগীতানাং লক্ষণসহিতে| ভেদঃ 
সঙ্গীতচূড়ামণি-সঙ্গীতর্বাকরাদে৷ বিশেষেণ বোদ্ধব্যঃ 1৮ (৭১ 
“অতো লক্ষণমেতেষাং জেয়ং তুন্বরুনার্টকে” (ও) | ' ধ্রবকাদদির 
বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর গ্রন্থকার লেখকের প্রতি সাবধানোক্তি 
করিয়াছেন, | 
অবলেপান্ুযৌ মগ্রযুদ্ধধার শুভক্করঃ ৷ 
সাবধানৈরিদং লেখ্যৎ লিপিদোষো যম? স্বয়ং । 
কুজ্মটিননৈএকাচাভ! তিমিরং যমনীপট2 ॥ (১১২) 


গ্রন্থকার বহুস্থলে মনোহর শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া- 


‘দ্বিতীয় স্তবক হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হুইল £-- 
কণং-কনককিস্কিণীরণিতসঙ্গিরঙ্গাঙ্গনে 
হ্বক্গধনসোভবধ্বনিতভাজি বৃন্দাবনে |. 
সবংশমধুরাধরস্ফুরি তগ্ীতফুৎকারতঃ 
কুরঙ্রনয়নামনে! বত ভ্রহাব হাৱী হরিঃ ॥ 


ছেন। 


(১২১) 


4 


ee ্ 


_ যথা চ *ধর্তসমাগমং 


' বসোত্তি তন্মতে দশ রস! ভবস্তি ।-- 


তৃতীয় ভবকে £ (১২-১৯) স্বর, স্বরপ্রস্তার, গঘক, গণ, 


হুচ্ছনা, বর্গ, তাঁন, গ্রাম, রাগ রাগিণী, গীতপাদ, তাল, তাল- - 


প্রস্তার ও তাঁলঘাতনপ্রকার বর্ণিত হুইয়াছে। স্তবকপ্মাপ্তির 
একটি শ্লোক উদ্ধৃত হুইল 2 
আীরঙ্ষো মণিবন্ধকক্ষণবছো মুক্তাবলীমওনঃ 
করীড়াতেতুবপত্তরক্তহৃদয়ো গন্ধর্বলীলারতঃ 
সাক্ষান্মোক্ষপতিশ্চতুযূখনতে যো রাভচুড়ামণিঃ 
, গোয়ং তালময়ত্বণেচু, তৃণবৎ সংসারবন্ধং হরিঃ ॥ 
চতুর্থ স্তবক £ ( ১৯-৩৯ ) সর্ববাপেক্ষ। দীৰ্ঘ ৷ ইহাতে শ্রুতি, 
বিদ্ষকাদি নায়কলচিব, দূত, কলা, নানাবিধ বাদ্য, অঙ্গহার, 
বিষমাঙ্গ, নৃত্য, নাট্যোৎপ্তি প্রভৃতি নাটকীয় বস্তু বর্ণিত 
হইয়াছে । এক স্থলে (২৫১) স্বরচিত “হস্তমুক্তাবলী” এস্থের 
উল্লেখ আছে £ “এতেষাৎ জক্ষণৎ মমৈব ১9 
জ্ঞাতব্যৎ।” 
“অতো! মংক্তহতযুক্তাবল্টাং সকলানি বিশেষতো বোদ্ধব্যানি ৷- 
পঞ্চম স্তবকে £ (৩৯-৪৭) প্রধানত: রসের লক্ষণাদিবিচার 
দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার বহুস্থলে অল্পবিস্তর 'নৃতন কথ! বলিয়াছেন, 
যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। রূপকের উদ্বাহরণহলে, 
*প্রহসনপ্মধ্যে "গুদ্ধং ক্রীড়াশহরাখ্যৎ সংকীর্ণ, ভবদস্ককং ।” 
নাম প্রহসনং (৩৪1২), উপরপকের 
উদাহরণমধ্যে.“দময়ভীসংহার” ও “বালিবধ” (প্রেক্ষণ) (৩৬1২), 
“সত্যভামা” (গোষ্ঠী )' ও “মায়াকাপালিক” ( সংলাপ.) 
(৩৭৷১) উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় স্তবকে নৃত্যে “বৃদ্ধাপ্র উল্লেখ 
কালে ফৌতুকজুনক কথা লিখিত হইয়াছে £ 
দেশভেদেন ক্ষচিদক্ধে বৃদ্ধা প্রবিশতি সা যথা; 
চক্ষুর্ত্যাৎ কোটরাক্ষী চ নাসয়া চৈব ছেংপরী । 
দস্তকম্কতিকাপাটী হৃপ্তিকর্ণযুগ তথা !” ইত্যাদি (৫1২) 
রসবিচারের শেষে আছে, -কম্চিদহাহ প্রেমনামাহপরে! 
*এতস্যৈব প্রেমনায়ো রদস্ত 
বৎসল ইতি নাম । 


be 


৮ 


“মালতীমাধবগিকায়াঁৎ” 


চেৎ তদানীৎ রপানাৎ দ্বাদশত্বং ,ন ব্যভিচরতি । 


(8৫1১) 


অর্থাৎ প্রেম অথবা বংসঙলগরদ, উদাত্ত ও উদ্ধতরসের সংযোগে. 


মোট রসের সংখ্য! প্রাচীনমতে দ্বাদশ, যদিও খরস্বকার  স্থয়ং 

উদাত্ত ও উদ্ধত রসকে' বীররৌব্রের অন্তভূতি ধরিস্াছেন। 

রসের বিচারে এক জন প্রাচীন আচাধ্যের নামও গ্রস্থকার 

উল্লেখ করিয়াছেন £-- 

| অতএবাহুরাচাখ্য-“ভালুকিপ্প্রমুখা ইহ । 

2 অনোঁচিত্যাদৃতে নান্যব্রসভঙ্গন্ত কারণং ॥(৪৫৷২) 
এন্থশেষে রসবিচারের পর একটি মুল্যবান অঙ্কাভিধান 

[সংযোজিত হইয়াছে: “একঃ শাস্তরসো' শুক্তলোচনো 


//নজনীমণিঃ ৷” প্রভৃতি হইতে “রস্তি:দবস্ত নৃপ.তঃ পুত্রাঃ কোটি 


। 


“যেন পুনর্জন্ম না হয়। 
“অথ “রাঢ়া”দি-- 


অথাত্র চিত্ত, 
উদ্ান্তো বলটদবতঃ উদ্ধতঃ পরশুরামদৈবত ইতি. বচনমকিফ্চনা ' 
কাঞ্চনমিব চার্ধবাকাঃ ক্ষণভঙ্গমিব কদাচিৎ প্রাধো ন মুক্তি - 


৩৯ 


স্তথোদিতাঃ।” পর্য্যন্ত (৪৫৷৩)। দুঃখের বিষয়, একটি মাত্র 
পুথি অবলম্বনে এই গরন্থরত্ব মুদ্রিত করা যায় না। ' 
এস্থকারের পরিচয় £ শেষস্তবকের পরিচয়শ্লোকে একটি 


বিশেষণ পদ আছে ‘সাভোগঃ’ স্তবকঃ। আঁভোগ তের একটি 


অংশবিশেষ_“যত্রৈব কবিনাম, স্তাৎ স আভোগ ইতীরিতঃ }* 
(৭1২) পুর্বোক্ত অঙ্কাভিধানের পর গ্রন্থকার সবিস্তার আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন । 
. নানায়ণানিরুদ্ধ- ্রবরকুলচিদছু মুিী বু | 
দোযাকরতাড়ঙ্কোহনঙ্ধ: স শুভহ্বরো জয়তি | 
অর্থাৎ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ ও শীধরের বংশের অলঙ্কারঘবরূপ 
কলঙ্বহীন চন্দ্র শুতঙ্করের জয় হইতেছে। শ্লোরকে তিন জন 
পূর্বপুরুষের নাম আছে । 
গী্েবকীনন্দন-রযন্শেখরে স্ুষেণ-দামোদরকে' সা 
এষাং মদীয়াঙ্গভুবাং চতুর্ণাৎ কৃতে কুতিং বিত্ত রসেন পূর্ণাং ॥ 
অর্থাৎ ছুই পড়ীতে খ্রস্থকারের ৪ পুত্র হয়--দেবকীনন্দন 
ও রাফ্ফশেখর, সুষেণ ও দামোধর | ইহাদের জন্যই. এই 
রসপুর্ণ এন্থ রচিত হয়। সুতরাং লক্ষ্য করিতে হুইবে গ্রন্থকার 
বার্ধক্য এস্থ রচন! করিয়াছিলেন । 
অপুনর্ভব এবাস্ত ভবশ্চেদ্িতি জগ্হঃ । 
. “লাহাড়ীয়”-কুলে জন্ম কবিতা-হ্রিভভ্তয়ঃ ॥ ' 
অর্থাৎ কবিতাও হ্রিভক্তি নামক দেবতা “লাহাড়ীয়” 
বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এই ভাবিয়া, যদি জন্মই হয় আর 
বুঝ] যায় এই বংশে অবিচ্ছিন্নধারায় 
বহু কবি ও বৈষ্ণব জন্মগৃহণ করিয়াছিলেন । ৃ 
অতঃপর হুই শ্লোকে গ্রন্থে কোন কোন স্কট কিম্বা অপার 


বস্তুর লক্ষণাদি কেন পরিত্যক্ত হইল তাহার কারণনির্দেশ 


আছে। তৎপর খ্রন্থকারের কৃতবিদ্যতা স্থচক শ্লোক যথা, 
ব্যাকার-স্থৃতি-কাব্য-কোষ-ভরতালঙ্কার-তকাগম- 
জ্যোতিঃপি্গজ-নাট ক-প্রহসন-ক্রীড়াম্বড়ানীশ্বরঃ । 
যো.দ্বৈপায়নবর্ণিতেহম্বতক থোদগারে নিমগ্রান্তরঃ 
সত্রীমানকরোৎ শুভন্করকবিঃ সঙ্গীতদামোদরয ॥ 
. অর্থাৎ কবি শুভক্কর ব্যাকরণাদি ১৩টি *শাস্ত্রে চচ্চায় 
(পার্বতীতে শিবের ন্যায়) রত ছিলেন। তৎপর রচিত 
এন্থদ্বয়ের নাম : 
সঙ্গীতদামোদর-হত্তঘুক্তা-বলী শ্থধাপেবনমেব সেবধি?। 
সঙ্গীতশান্বৈর্গদিতৈ: কিমন্যেরষভাধিযুক্তেয়ু পুলা কসিব্‌ থৈঃ ॥ 
অর্থাৎ গ্রন্থ্ধয়ে যে অন্ত সফিত হুইল তাহাই নিবিস্বক্ূপ, 
তাহাতে তৃপ্ত ব্যক্তির নিকট 'অন্য সঙ্গীতশান্ত্রের প্রশ্পোক্ষন নাই 
ভুক্তব্যক্তির নিকট পোলাও যেমন নিরর্থক । অতঃপর ছুই 
শোকে সঙ্গীতদামোদর এস্থের প্রশত্তি ও খ্যাতিপ্রার্থন] 


. আছে। এস্থের শেষ পুম্পিকা, “ইতি জীলশুভকরক্ৃতং সঙ্গীত- 


দায়োদরৎ সমাপ্তৎ ৷? | 
* ইংরেছশাসনে পাশ্চান্ত্যপ্রভাবের একটি কুফল বাংলা 


£ 


৪৪ রাঃ - প্রবাসী 





দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, পূর্বপুরুষের নামকীর্তনে ও 
কীর্ধিখ্যাপনে অবভ্ঞা । এই শোচনীয় অবজ্ঞার ফলে অদ্য 
প্রাগ্ন-১০০ বৎসর মধ্যে ঘটকসপ্প্রদায় ও তাহাদের কুলপঞ্ধী- 


সমূহ, লোপ পাইয়াছে। শুভক্ষরের উপরিধৃত পরিচয় অতি 
সামান্ত চেষ্টায় বারেন্্র শ্রেণীর মুদ্রিত ও হস্তলিখিত সমস্ত কুল-. 


পর্ধী হইতে যথাযথ উদ্ধার 'কর! যায় এবং তদ্দারা অবি- 
সংবাদিতরূপে তাহার অভ্যুদয় কালও নিরাতি হয়। আমরা 
সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি । ' গুভঙ্করের উল্লিখিত 
“লাহাড়ীয়”-কুল সু প্রসিদ্ধ বারেক্দরশ্রেণীর কুলীন “লাহিড়ী”-বংশই 
বটে। এই বংশের আদি কুলীন বল্পভাচার্ধ্য বিখ্যাত সামাজিক 
নেত! উদয়নাচার্যয 'ভাছুড়ীর কণ্ঠা লীলাবতীকে বিবাহ করেন 
( নগেন বন্ড £ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, 
পৃ. ৫১)। তীহ্ দ্বিতীয় পুত্র “কেশীই গেলেন নকৈড়” 
(যাদব চক্রবর্তী: কুলশান্তরদীপিকা, ২য় সং, ১৩১৩, পৃ. ১৬৪)। 
কেশাইর পুত্র ভ্রীনারায়ণ “তস্য নাম খেখাই” ( হত্তলিখিত 
পুথি'), তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র'“আম্ময়াই” অর্থাৎ অনিরুদ্ধ ( নগেন 


বন, ওঁ, পৃ. ৬৭)। তক্দ্যেষ্টপুজ “ভ্রীধরাই৮, তৎপুত্র “বাপি, 


গনাই পক্ষে নরসিংহু সহদেব কামদেব, অন্ত পক্ষে শুভক্কর 
চক্রবস্তা, আর পক্ষে কোকাই” ( হত্তলিখিত লাহিড়ীকুলের 
ব্যাখ্যা, ২।২ পত্র )। অর্থাৎ শুভক্করের পিত! শ্রীধরের ৪ প্তী 
ছিল, তৃতীয় পড়ী সুভপ্রার একমাত্র পুত্র শুভক্কর। শুভক্করও 
প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন- “কাপর দাগ”, অবসাদ তাহা হইতে 
উৎপন্ন হয় ( নগেন বন্ধ, পূ. ৭১-২)। গুভক্করের ৪ পুত্রের 
মধ্যে. কুলপঞ্জীতে, ৩ পুত্রের উল্লেখ দঃ হয়__ শেখর, দুর্জ, 
দামোদর ( কুলশান্রদীপিকা, পৃ. ১৬৬ )খ. শেখর অর্থাৎ রাজ- 
শেখরের পৌদ্র গঙ্গাদাসের নামে “তের আনি” অবসাদ (নগেন 
বহু, পৃ. ৮৩) এবং তৎপুত্র মহেশের নামে *যুদাখাশী” অবসাদ 
হইয়াছিল (এ, পৃ. ৮৭ )। মহেশের পুত্র শিবনারায়ণ পর্য্যন্ত 
কুলপঞ্জীতে নাম পাওয়! যায়। . লাহিড়ী “বংশের এই যারা 
এখনও বিদ্যমান আছে কিন! অনুসন্ধানযোগ্য । 
শুভহরের অভ্যুদয়কাল £ উক্ত বংশ পরিচয়ের আলোচনা 
দ্বার! শুভক্করের এসভ্যুদরয়কাল ও এগ্রচনাকাল সহজেই নির্ণয় 
করা যাক । প্রাকশিরোমণি যুগের বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
“প্রগল্ভাচার্ধ্য” (ধাহাকে সকলেই, এবং বাংলার মনীষীগণও 
এতকাল “মৈধিল” বলিয়া ধরিতেছিলেন ) স্বরচিত খণ্ডনখও- 
' খাদ্যের চীকাঁর প্রারস্তে শুভঙ্করের ভাষার সহিত আশ্র্য্যজনক 
সাদ দেখাইয়! বংশের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করিয়া 
ছেন:  যশ্মিন্‌ দেবা অপি সুরপুরীবাসমান্বাদয়স্তো 
ধন্ভাঃ স্মঃ কিং বয়মিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে। - 
২. শলাড়ীপ্বংশে কলুষরছিতে তত্র পুণ্যপ্রভাবাৎ 
বীৰ; “অীমন্বরপতি-মহামিশ্র-বর্ধ্যো বভুব ॥ 
অর্থাৎ (প্রগল্ভের পিত| ) নরপতি মহামিশ্র পুণ্যবলে 'সেই 
“লাড়ী” বংশে জনিয়াছিলেন, যে বংশে অমরাবতীতে 'বাস্ব 


-হুইব ?” - 
এই মহামিশ্রের পিত! “মাধাই” ( অর্থাৎ মাধব ) শুভঙ্কর 


( সাহিত্যপরিষং পক্জিকা, 


১৩৫৪ 


করার সুখ আস্বাদন করিয়াও দেবতারা, “আমরা! কি বড 
এই ভাবিয়া সাদরে জন্ম কামনা করেন । 


জনক শ্রীধর কবিচক্রবস্তার' পিতা অনিরুদ্ধের সহোদর দ্বিতীয় 
ভাতা ছিলেন: এবং প্রগল্ভের মাতা “জাহবী” মহামিশ্রের 


দ্বিতীয় কিন্বা তৃতীয় পত্নী ছিলেন ( নগেন বন্ধ, পৃ. ৮১, সাহিত্য . 


পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. 9১-৭৩ )1. সুতরাং শুভঙ্কর ও 


প্রগল্ভাচার্ধ্য ভ্রাতৃদম্পর্কিত ও সমবয়ন্ক ছিলেন নিঃসন্দেহ। 


প্রগল্ভাচাধ্য মৈধিল শঙ্করমিশ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্তাঁ এবং বাস্থদেব 


' সার্কভৌমের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, 


১৩৪৭, পৃ. ৭৫ )। আমরা সার্ববভৌমের জন্মকাজ ১৪৩০-৪০ 
খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে অনুমান করিয়াছি ( ওঁ, ১৩৫৩, পৃ. ৯)। তদন্ু- 
সারে প্রগল্ভাচাধ্যের জন্ম ১৪১৫-২৫ সন মধ্যে অনুমান করিয়া] 
তাহার গ্রস্থরচনাকাল ১৪৫০-৭৫ সন মধ্যে স্থাপনীয় (এ, এ, 
পৃ. ১১), প্রগল্ভের পিত]! “স্জাসপ্রকাশ” নামক ব্যাকরণ- 
চীকার রচয়িতা মহাপত্ডিত নরপতি মহাঁমিশ্রের অভ্াদয়কালও 
১৪০০-৫০ সন মধ্যে আমরা নিরূপণ করিয়াছি ( পুরুষোত্তমের 
পরিভাবাব্বত্তি প্রভৃতি, রাজদাহী সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১৬)। 


প্রগল্ভের ভ্রাতৃপম্পর্কিত ও সমবয়ন্ক শুভক্করের জন্ম ১৪১৫-২৫ 


সনে ধরিলেও শেষ বয়সে গ্রন্থ রচন! করার তাহার রচনাকাল 


১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে । শুভ্করের 


গ্রন্থে ‘প্রেম'-রসের উল্লেখ থাকিলেও তাহা ‘বংসল’-রসের 


নামান্তরর্ূপে ধর] হুইয়াছে, গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামী- 


গণ যে “উজ্জবল”-রস স্থাপনা করেন, তাহা শুভঙ্করের অজ্ঞাত । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিন পুরুষে এক শতাব্দী.ধরিয়া প্রগল্ভ 


ও শুডঙ্বরের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বল্পভাচার্য্যের শ্বষ্ভর সুবিখ্যাত . 


উদয়নাচার্য্য ভাহুড়ী ও তদীয় সহকর্মী কুম.কভটট প্রভৃতি শ্রী: 
১৩শ/শতাবীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করিয়া শতাব্দীর ওয় ও 


৪র্ঘ পাদে ( ১২৫০-১৩০০ সন ) কর্ম্মতৎপর ছিলেন নিঃসন্দেহে রি 


বল! যার, তাহার পরেও নহে পূর্বেও নহে । ইহাঁও উষ্লেথ- 
যোগ্য যে উক্ত প্রগল্ভাচার্য্যেরও প্রকৃত নাম ছিল “গুভক্কর”ঃ 
১৩৪৭, পৃ. ৭০-১)। উপযুক্ত 
ভ্রাতার সহিত বিরোধাশঙ্কায় বোধ হয় প্রগল্ভ নামই অধিক 
প্রচারিত করা হ্ইয়াছিল। প্রগল্ভের বংশ এখনও নানাস্থানে 
বিদ্যমান আছে। | 





মঠ 


১ 


. বাঙালীর আত্ববিস্থতি যদি শোচনীয় হয় বারেন্জরেণী ৰ্‌ 


ব্রাহ্মণদের আত্ববিস্বতি অধিকতর শোচনীয় । মহামিশ্রের 
“ভাস প্রকাশ” প্রগল্ভরচিত নব্যন্তায়ের নান! এন্থের উপরি টিক! 
(যাহা হইতে ৬কাশীধাঁমে একশতাব্দী যাবৎ নব্যষ্ঠায়ের একটি 


পৃথক্‌ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল ) এবং শুভহ্বরের “সঙ্গীত-৪ 
. দামোদর” ও “হস্তযুক্তাবলী”_ একটিমাত্র বারেন্র-পরিবারের. 


এই বরণীয় অবদান বাংলার শিক্ষিত সমাজ এতকাল পরের 
জিনিদ বলয়! স্বকীয় ভাওারে এহণযোগ্য 


মনে করের 


৮৭ 


পি 


প্‌ 


নি 


পপ 


৪ 


ES 


৩ 


কান্তিক 


নাই। মিথিলার . শিক্ষিত সমান শুভঙ্করকেও মৈথিল 
বলিয়া দাঁবি করিবেন ( 8. মি. Sinha : Hist. of Tirhut, 
1922, 0, 172), "তাহা! মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নছে। 
অন্তঃপ্রাদেশিক শাম্ভিকামনায় আমাদের অকাট্য দাবীও এ 
সময়ে উখীপন করা! অঙুচিত বলিয়াই হয়ত কোন কোন 
বাঙালী মনীষী মন্তব্য করিবেন | 

হস্তযুক্তাবলী £ অঁভিনয়শাস্তের এই এস্থট বহুল প্রচার লাভ 
করিয়াছিল । নেপালরাজ্যের গ্রন্থশালায় ইছার প্রতিলিপি 





রক্ষিত আছে ( বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্য। ৪২ )। নেপাপাধি- ' 
পতি অগজ্জ্যোতির্খল্লদেবের ( ১৬১৭-৩৩ খ্রীঃ ) দৌহিত্র অনস্তের 


জন্ত “বনগ্যাম” নামক পণ্ডিত হৃস্তমুক্তাবলীর এক বিস্তৃত টীকা! 
রচন] করিয়াছিলেন। তাহারও প্রতিলিপি উক্ত গ্রন্থশালার 
আছে ( পত্রসংখ্যা ২৬৩, লিপিকাল ৭৯৫ নেপালাব্দ অর্থাৎ 
১৬৭৪ এঃ | নু. P. Sastri : Darbar Lib, Cat., 1905, 
PP. 270-78 ভরধব্য )। রাজদরবারে এই গ্রন্থের সমাদর 
লাভ স্বাভাবিক । নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘব রায় ( ১৬২৫- 


৭৬ খ্রীঃ) স্বয়ং বিদ্বান্‌ এবং বিদ্ংসেবী ছিলেন। তিনি “হত্ত- 


মুক্তাবলী” অবলম্বন করিয়! “হ্প্তরত্বাবলী” নামে এক এস্থ রচন! 
করিয়াছিলেন । বধ্গাক্ষরে লিখিত ইহার প্রতিলিপি ( পত্র 
সংখ্যা ৪০ ) এখন অকৃস্ফোর্ডে রক্ষিত আছে ( Aufrecht : 
0১1 Cat., pp. 201-9)। শ্রন্থারন্তের চতুৰ্থ শ্লোকটি উদ্ধত 
হইল £:_ 

REE NOE ভুয়ো যছুক্তান্‌ বিষয়ান্‌ ববন্ধ । 
শ্ীবাববক্ষোণিপতিস্তদেতাৎ শ্রীহত্তরত্বাবলীমাত নোতি ॥ 
রাঙ্গা রাঘব অভিনয় সম্বন্ধেও একটি ক্ষুদ্র খুন্থ রচন1 করাইয়া- 
ছিলেন । ' ইহার একটি প্রতিলিপি আমরা নবদ্বীপে পরীক্ষা 
করিয়াছিলায (নবদ্বীপ এংলো-সেন্সৃক্রিট পাঠাগারে রক্ষিত 
২৪৩ সংখ্যক পুথি, পঅপংখ্যা ৩১ গ্রস্থমধ্যে এন্থকারের নাম 

নাই )'। শেষাংশ এই :--*ইতি সৰ্ব্বাভিনয়নিরূপণৎ | 
_ ব্ৰাহ্মণ্যমূৰ্তিঃ কুযুদেন্দুকীৰ্ঠিঃ, আীরাঘবো রার ইতি ক্ষিতীশঃ 
জীয্াৎ স দীর্ঘ বিজিতান্ষিবর্গে গ্রন্থঃ সমাপ্যেষ যদাজয়া ময়! ॥ 
শ্রীরস্ত।” 
হওযুক্তাবলী আসামে মুদ্রিত রি ournal of 
Assam Research Saciety Vol. VILIC-IX-এ মাত্র ১১৩ 
শ্লোক এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। মিথিলায়ও হত্তযুক্তাবলীর 
পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে (Mithila mss, Vol. II pp. 
170-2), তন্নিমিস্তই সুভ্করের উপর মিথিলার দাবী উঠিয়া 
থাকিবে ৷ গ্রহের শেষ শ্লোকে গ্রস্থকারের প্রার্থনা 5 
সার্থক হ্ইয়াছে। শ্লোকটি এই . 
কীন্িিগত্তবিশ্রাস্তা পুত্রপৌত্েযু * ক +। .. 
সর্বলোকাহ্থরাগম্চ নৃপচিত্তে সদাস্থিতিঃ ॥ 
আরভ্তের চারিটি শ্লোক ব্যতীত সমগ্র এন্থই সরল অনুপ. 
হুল রচিত । সঙ্গীতন্বামোদর এক সময়ে পূর্বাঞ্চলে অতি 
তি 


সঙ্গীতদামোদর 
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প্রামাণিকখ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপ নিদর্শন 
পাওয়া যায়। কোচবিহারের শিববংশীয় রাজা মল্পদেব নর- 
নারায়ণ অতি বিদ্ধংপেবী ছিলেন এবং তাহার সময়ে: ( ১৫৫৫- 
৮৪ শ্ঃ) তপ্রদেশে সংস্কতচচ্চার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়া- 
ছিল পূর্বাঞ্চলে তাহার তুলনা হয় না । মল্পদেবের ভ্রাতা 
মুবনাজ শুর্ুধ্জের আদেশে “সদর্পকন্দর্প” নামে কামশাম্ত্ের 
একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল | এন্থশেষের সমাণ্তিক্লোক 
ও পুষ্পিকাঁ এই 
“আজ্ঞামবাপ্য বস্গধাবরবৃন্দবন্ধ্যাৎ “শুক্লধ্বদ্'- 
| ক্ষিতিপতেবু'ধবৎসলন্ত । 
ব্যক্তীকৃতৎ সকলমন্মথতন্ত্রসার ( মার! ) দ্বিভাব্য স্কতিনো 
| ননহু,ভুষয়ন্ত ॥” 
“ইতি মহামহোপাধ্যায়-গ্রীঙবানন্দ্ঠাকুরবিরচিতে সদর্প- 
কন্দর্পে পঞ্চমো বাণঃ সমান্তঃ |” 
(কলিকাতা রয়ে এপিয়াটিক যর পুথির পৃ. ২৩- 
২৪ দ্রষ্টব্য ) 
গ্রন্থকার কামশাস্ত্রে কৃতবিদ্চ ছিলেন এবং বহুতর প্রাচীন 
্রস্থের বচন উদ্ধত করিয়া গ্রন্থটিকে আলোকিত করিয়া! রাখিয়া 
ছেন। আমরা একটি বর্ণানুক্রমিক প্রমাণপঞ্জী সঙ্কলন করিয়। 
দিলাম-_মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালেও ভারতের পূর্বপ্রাসন্তে 
নিত্ৃতে বসিয়া ভবানন্দ ঠাকুর কি কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন 


- আমরা বিস্মিভচিত্তে জানিতে পারিব । 


জঅমরু। আচার্য্য । . ক্ঠাজরণ । কথাসংগ্রহ ( কামকবি- 
কল্পহারে! বিদ্যাপতিঃ কথাসংখ্রহে, পৃ, ২)। কামদীপিক]। 


কাব্যপ্ৰকাশ | গীতপোবিন্দ । গুণপতাকা। ঘোটকমুখ ৷ 
জ্যোতীশ্বর। তাংৎপর্য্যটীকা । দামোদরভউ | ঘামোদরে। 
ধন্বস্তরিস্থত্রং (পৃ. ৯)। নাপরসর্ধান্থ । নাট্যলোচন। নারদ 


(“রস্তা-নারদ-বিরিঞ্চি 'তুনুরুকুকু-ভরতাচার্য্যপ্রভৃতীনাং মতং” 


পৃ. ৭) । নিবন্ধ। পঞ্চশারুক.। ভরত । ভানু । ভোজরাজ। 
মঞ্জরী। মদনোদয়। মালত্যাং ভবভুতিঃ। যুলদেব। রতি- 
কন্দৰ্প । রতিরহন্ত। কুদ্রট। বর্ধমানচরণাঃ (পৃ, ১৫ 

. নৈয়ায়িক )। বাংস্তায়ন । বিদ্যাপতি । শারদাতিক | শৃঙ্গার- 
ভিলক। শ্রীগর্ভাচার্ষয । সঙ্গীতদাযোদর । সারদ]। সুরত- 
সর্বস্ব । স্মরদীপিকা। 


গ্রন্থের 'তৃতীয়বাণে’ রসপ্রকরণে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ উদ্ধত 
হইয়াছে (পৃ, ১১) তথাচ “সঙ্গীতদামোদরে - 
শৃঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎসাহসংজ্ঞকঃ। 
ভয়ানকে ডয়ং ভাতি রৌন্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ ॥.. 
বীভৎসে চ জুগ্ুগ্া স্তাৎ করুণে শোক উচ্যতে । 
অদ্ভুতে বিন্ময়োনাম শান্তে শাস্তিসমৃদ্ভবঃ 
হান্ডে হাস ইতি স্থায়িভাবা এষু রসেখমী | . 
স্থায়িভাবের গণনা সাহিত্যদর্পধাদি প্রাচীনতর এস্থের, 
পরিবর্তে শুভঞ্করের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত. 


৪২ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 
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হওয়ায় বুঝ! যায় শুভগ্কর তৎকালে পরমপ্রামাণিকরূপে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন এবং হাস্যরসের বর্ণনাকালে সঙ্গীতদামোদর 
এঁছে শুব্লবর্ণ বস্তসমূহের উৎক্ব্ পরিগণনামধ্যে শুভঙ্কর শ্বক্বৃত- 
গ্রন্থের যে উল্লেখ করিয়াছেন--“হস্তমুজ্জাবলীকর্তু রিয়ং কবিমুদে 
ক্কতিঃ” (৪১৷২ )--তাহাও স্পূৰ্ণ সার্থক হইয়াছিল । বলা 
বাহুল্য হত মুজাবলী সঙ্গীতদামোদরের পূর্বে রচিত হইয়াছিল । 


পরিশেষে আমর! শুভক্কররচিত সঙ্গীতদামোদর খরচের 
সহিত লক্ীধরদ্থূ' চতুর-দরামোদর্র রচিত সঙ্গীতদর্পণ গ্রন্থের * 
পার্থক্যবিষয়ে অবহিত হইব। জঙ্গীতদর্পণকার কল্লিনাথের 
পরবর্তী এবং সম্ভবতঃ শুভক্করেরও পরবর্তী এবং ভিন্নদেশীয় । 
গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রায় অভিপ্ধ নাম এখানে ভ্রান্তি উৎপাদন 
করিতে পারে । 


নী লাপ কনিকা 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


১ 
“শাস্ত্রী মশায়ের মীনাশন !” 

তখন আমি কাশীতে ৷ ছাত্রাবস্থা । এক দিন বসিয়া আছি, 
হঠাৎ মনে হইল ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়া ঠিক নহে। 
সঙ্গে-সঙ্গে ছাড়িয়া দিলাম । 

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয় মাস পরেই আমার 
পেটের অস্থখ হয়। বহুদিন হইলেও ইহা আর ভাল 
হইতে চায় না। আমার পরের “ফ্যামিলী ফিজিশিমুন” 
গুরুদেব আমাকে মাছ খাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন । 
কিন্ত আমার মন তাহাতে রাজি হইতেছিল ন! । এদিকে 
অনুখটাও বাড়িতেছিল বৈ কমিতেছিল না । শেষে আমার 
পরাজয় হইল। গুরুদেবের সঙ্গে আমার এই একটা সর্ত 
হইল যে, তাঁহার কথায় আমি এক মাস মাত্র মাছ খাইব। 
যদি ইহাতে অন্থথ সারে তবে আরো কিছু দিন খাইব। 
অন্যথা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করিব। গুরুদেব ইহাতে খুব 
খুসি হইজেন। আমি মাছ খাইতাম না, পরে খাইতে 
যাইতেছি, ইহা লইয়া তখনকার ক্ষুদ্র আশ্রয়টির মধ্যে 
সকলেরই বেশ একট! কৌতুকের স্থাষ্টি হইল। ইহার 


মধ্যে বেশী উৎসাহ ছিল, স্বয়ং গুরুদ্রেবেরই | তিনি বলিতে " 


লাগিলেন "শাস্ত্রী মশায়ের মীনাশন হইবে, ইহার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা চাই ৮» নিজেই তাহা করিলেন। ব্যবস্থা হইল, 
প্রতিদিন দিনে ও রাত্রে এক-একটি মাগুর মাছের ঝোল। 
ইহার ভার দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয়, আমাদের 
সেই সময়ের আশ্রমের কর্মচারী ক্ষুদিরামবাবুর উপরে, 
এবং ইহা ঠিক মত চলিতেছে কি না, তাহার তত্বাবধান 
করিতেন স্বয়ং গুরুদেব । এক মাসে ষাটটি মাগুর মাছের 
জীবন গেল, কিন্তু তাহাতে আমার জীবনের কোন কিছু 
তাল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখ! গেল না। আমি গুরু- 
দেবকে ইহা জানাইয়া স্-অঙ্গসারে উহা সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন 
ক্রিলাম। তাহার পর আমার নিরামিষ আহার অব্যাহত 


আছে। 
আছি। 

নিরামিষ আহারের আর একটা গুণ আমার মনে হয়। 
যখন মাছ খাইতাম তখন এক দিন তাহা না থাকিলে মনটা 
কেমন করিত, ভাল লাগিত না। কিন্ত তাহা বর্জন করিবার 
পর ভুলেও কখনো! সেজন্য আমার মনে এ অন্বস্তিভাব 
আসে না। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, কামনাই হইতেছে বন্ধন, অন্য 
বন্ধন নাই__“কামবদ্ধনমেবেদং নান্তদরন্ডীহ বন্ধনম্‌ ৷” 
যেমন ছোট বন্ধনের সম্বন্ধে তেমনি বৃহৎ বন্ধনেরও সম্বন্ধে । 

পরে আমি দেশী ও বিদেশীদের লেখা নিরামিষ 
আহারের অন্গৃকূলে ছোট-খাট অনেক বই পড়িয়াছি। এই 
সমস্ত বই-এর কোন-কোন খানিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
দেখান হইয়াছে: যে, মানুষ মাংসাশী (carnivorous ) 
জীব নহে, ফলাশী (00£15০:083)| একখানি পুস্তিকায় 
পড়িয়াছিলাম যে, বৈজ্ঞানিকেরা তো! বহু বিষয় বিচার 
করেন, কিন্তু তাহার! প্রায়ই বিচার না করিয়াই আহার 
করেন, যাহা ভাল লাগে তাহাই তাহারা খান । 


আমি মনে করি ইহাতে আমি খুব ভাল 


২ 


কাছে বস! 

আমি গুরুদেবের কাছে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় যাইতাম। 
গুরুদেবও প্রায় দেই সময়ে রাত্রির আহার গ্রহণ করিতেন । 
তিনি খাইতেন, আমি কাছে বসিয়া গল্প করিতাম। এক 
দিন তাহার কাছে গেলেই তিনি বলিলেন “শাস্ত্রী মশায়, 
আজ আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার . খুব কাছে বুসিতে . 
পারেন।” তিনি কী বলিতে চাহিতেছেন, আমি বুঝি- 
লাম। সেদিন তাহার খাদ্যের মধ্যে মাংস ছিল না । 

গুরুদেব কথনে। মাংস থাইতেন, কখনো বা অনেক দিন 
খাইতেনও না। -কথনো কথনো খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষাও 
করিতেন। কখনো কখনো কাঁচা খান্ত খাইতেন। একট 


এ. 


” আশা রাখি না। 


কান্তিক 


~~ 


' * অদ্ভুত খাঁদ্বের কথা বলি। ঘিয়ের ময়ন দিয়া রুটি-লুচির 


কথা সকলেই জানেন, কিন্তু গুরুদেব কখনো কখনো রেড়ির 
তেলের ময়ন দিয়া কর! রুটি খাইতেন! একদিন তিনি 
ইহা নৃতন-নৃতন খাইয়া কতই না ইহার প্রশংসা করিলেন । 
আমি কিন্ত এ পর্যন্ত ইহার স্বাদ গ্রহণ করি নি, করিবারও 
কোন রূসজ্ঞ পাঠক পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পারেন । আমি যেদ্িনকার কথা বলিতেছি সেদিন 
প্রশান্তবাবু কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া- 
ছিলেন। গুরুদেবের জন্য যে কয়খানি রুটি হইয়াছিল তাহা 
হইতে তিনি কিছু ভাগ পাইয়াছিলেন। 
৩ 
মাংসাঁহাঁর 

মহষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমিষ 
আহার নিষিদ্ধ। ইহা একখানি প্রস্তরফলকে খোদাই করা 
আছে। প্রথমে ইহা ঠিক পালন করা হইত, তারপর, যেমন 
হইয়া থাকে, ইহা উল্লজ্ঘন করা হয়, বা আঙুলের আড়াল 
দিয়া পালন করা হয়। মাঝে মাঝেই ইহা লইয়া আশ্রমে 
বাদামুবাদ হইত। দেখা গিয়াছে, কখনো ইহা বন্ধ করা 


ES হইয়াছে, কখনো বা আরার চালান হইয়াছে। গুরুদেবের 


মন এবিষয়ে দৃঢ় ছিল না। এক দিন কথা হইল, 
এই বিষয়ে একট! আলোচনা করিয়া কিছু স্থির করিতে 
হইবে । রাত্রে সভা হইবে । নিজ-নিজ পক্ষ সমর্থনের 
অন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি। আমি ছিলাম নিরামিষ- 
ভোজীর পক্ষে। সকলেই ভাবিতেছেন, সেদিন তুমুল 
তর্ক হইবে। কিন্ত গুরুদেব অতি শান্ত ভাবে চমৎকার 
মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমিষ আহার 
ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া তর্ক করিয়া কাজ নাই। 
যে হেতু আমাদের দেশে অনেকে ইহা চান না, সেই 
জন্য তাহাদের মনে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে 
ইহাই ভাবিয়া আমাদের উহা ত্যাগ করাই উচিত। 
সকলে ইহা মানিয়া লইল। সেদিন যে রূপেই হউক 
জয়লাভ করিয়া আমি উল্লসিত হইয়৷ উঠিয়াছিলাম। 

ইহা লইয়া গুরুদেবের সঙ্গে আমার একাধিকবার তর্ক 


- ই হইয়াছে। ইহা! যে সব সময় খুব শান্ত ভাবে হইয়াছিল 


তাহা নহে। আমি যেন তাহাতে কিছু মনে না করি 
গুরুদেব ইহাও আমাকে বলেন । .: 

আধুনিকদের মধ্যে অনেকেই ডিমকে নিরামিষ থাগ্ের 
অন্তর্গত মনে করেন। তাহারা আরো বলেন যে, তাহাতে 


- জীবহত্যা করার পাপও হয় না। আমার, মৃত ছিল সম্পূর্ণ 


নুধপরীত। আমি বলিতাম, যদি ডিম খাইলে জীবহত্যার 
পপ না হয়ঃ তবে জণহত্যায় পাপ হয় না, ইহা বলিতে 
হইবে ৷ যে সব ডিমে বাচ্চা হয় না সেই সব ডিমই খাওয়া 


রবীক্দ্রসংলাপ কণিকা 


৪৩ 


হয়, তাহাদের এই যুক্তিরও মুল্য অতি অল্প। কারণ, এইরূপ 
বাছিয়া বাছিয়া ডিম আনা হয় না৷ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
শাস্তিনিকেতনেই সেই.সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এগ্ডজ 
সাহেবের এক প্রিয় ও প্রাচীন বাবুর্চি ছিল, নামটি মনে 
আসিতেছে না। এণ্ডজ সাহেব এ সময়ে "বেণুকুঞ্জে” 
থাকিতেন, পরে তিনি তাহা! আমাকে থাকিবার জন্য দেন। 
একদিন দেখা যায় সেই ঘরে এ বাবুচি তাহার জন্য যে 
সব ডিম আঁনিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি ফুটিয়া গিয়া 
বাচ্চা হইয়াছে । 
আজকাল সেখানে এ প্রশ্নের কোন বালাই নাই । 


৪ ক 
সন্নযাসগ্রহণের কল্পনা 
_ যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমাদের আশ্রমের 
আর্থিক অবস্থা বড় খারাপ । এ জন্য খুব ভাবনায় 
থাকিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, আশ্রমের দিক্‌ 
হইতে বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে তাহাই ছিল 
সেখানে, উৎকৃষ্ট কাল। আমর! শাস্তিনিকেতনে বাস 
করিতাম। অর্থের চিন্তায় . আমাদের মনে হইত, যদ্দি 
আশ্রমে ১০০টি মাত্র ছাত্র হয় তবে আমাদের আর কোন 
অভাব থাকিবে না। কিন্তু পরে দেখ! গিয়াছে, ছাত্র- 
সংখ্যার বৃদ্ধির সর্ধে সর্দে আমাদের অভাবও নাঁনামুখে 
বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, একদিন গুরুদেবের সঙ্গে 
কথাকৌতুক হইতেছে; প্রস্বক্রমে আশ্রমের আর্থিক 
অবস্থার কথা উঠিল । আমি বলিলাম “একটা! কাজ করুন। 
তা যদি করিতে পারেন, তবে আর কোন অভাব থাকিবে 
না। তা কেবল আশ্রমেরই নহে, আপনারও নহে, এই 
আমাদের সকলেরই । পরম স্থখে আমাদের দিন যাইবে ৷? 
‘বলিয়! ফেলুন ।, 
“সেটা খুব সোজা । আপনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিতে পারেন। একট! কৌপীন আরাটিয়া যদ্দি কাণীর 


. দশাশ্বমেধ ঘাটে একবার ব্সিতে পাবেন, তবে আর ভাবনা 


কী? আপনার দাড়ি-চুল তো লম্বা-লম্বা. আছেই'। . চেহারা 
খানাও সুন্দর । লোকে যখন জানিবে, রবিঠাকুর সন্যাস 
লইয়াছে, কৌপীন আটিয়া, ছাই মাখিয়া দশাশ্বমেধে 
‘বসিয়াছে, তখন টাকাঁকড়ি ফল-মূল ও অন্যান্য খাদ্য 
সামগ্রীর কথা কী, দেখিতে-দেখিতে শ্বেতপাথরের একটি . 
মন্দির করিয়া তাহাতে আপনাকে স্থাপন করিবে ।% 
সেখানে ভক্তদের শিয়াদের ভিড়: ঠেলা অসাধ্য হইয়া 
পড়িবে!’ । - 
‘কিন্তু আমি যে, সংস্কৃত বচন ঝাঁড়িতে পারিব না।» 
“সেজন্য চিন্তা কী? ক্ষিতি ও আমি আপনার চেল! 


* আমি এইরূপ একটি ঘটনার কথ! জানি 
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হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব, থাঁকিতেই হইবে, অন্যথা 
ভক্তদের দানপগ্তলি সামলাইবে কে? ক্ষিতির বপুখানিও 
তো ্বশ্ঃংই একটি সন্গ্যাসীরই মত। তাহাকে বেশ 


মানাইবে। তা ছাড়া, আনি মৌনী থাঁকিবেন। যাহা কিছু 


বলিবার-কহিবার থাকে আমরা দুই জনে তাহা করিব 7 
‘তা ভালই হইবে। আমি মৌনী থাকিয়া একটা 


আঙল তুলিব, আর আপনারা তাহা দেখিয়! দুইটি আঙুল 


তুলিয়া উহার এটা সেটা যা হয় একট! ব্যাখ্যা করিয়া, 
সমবেত ভক্ত ও শিশ্-মগ্ডলীকে তাক করিয়া দিবেন !” 

আমাদের মনে করা ভাল, শত-সহম্র অ-রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে যেমন একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, “বহুজন 
হিতায় বহুজন সুখায়” হইয়াছে, শত-সহম্র ভণ্ডের মধ্যে 
' একটি মাত্র সাধুর আবির্ভীবও তেমনি হইয়া থাকে। 


৫ 
অনাবৃত স্থানে মৃত্যু 

একদিন গুরুদেবের সঙ্গে কাশীর কথ! হইতেছিল। 
কাশীর গঙ্গার ঘাটের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছিলেন। তিনি 
বলিলেন “দেখিলাম মাঝ গন্দায় ছোট্ট একখানি নৌকায় 
একটি আঙননমৃত্যু .সন্ন্যাসীকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া 
যাওয়া হইতেছে । নৌকাখানি তর-তর করিয়া চলি- 
যাছে। সন্্যাসী চিৎ হইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া 
রহিয়াছেন ॥, 


রি ১৩৫৪ 





আমাদের সমাজে কাশীতে মৃত্যু, বিশেষত: মণিকণিকায় 
মৃত্যু শ্রাঘনীয়। | | 

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন 'সন্যাসীকে এ ভাবে 
লইয়া যাওয়া হইতেছে -দেখিয়া আমাকে খুবই ভাল 
লাগিয়াছিল। মরণের সময় এইরূপই মুক্ত অনাবৃত 


' আকাশের দিকে তাঁকাইয়া থাকাই ভাল ৷: চোখের সামনে 


যেন কোনব্ূপ আবরণ না. থাকে। আমার মৃত্যু ষেন 
এইরূপেই হয়। আপনার কাছে আমার অন্থরোধ, আমাকে 
ঘরের মধ্যে মরিতে দিবেন না! 

ঘরের মধ্যে মরিতে. না দেওয়া আমাদের সমাজের 
রীতি । এ 
গুরুদেবের মৃত্যুর সময়ে এই কথাটি কর্তৃপক্ষের 
কয়েকজনকে জানাইয়াছিলাম, কিন্ত কাজে ইহা হয় নি। 
তাহার এ অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নি! তাহার 
জোড়ারীকোর বাড়ীতে এ সময়ে এত জনতা, এত ভিড় 
যে বলিবার নহে । কবির ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধারণের 
যে সংযম, ধৈর্য, গাভীর্ষ ও ভদ্রতা পালন করা স্বভাবতই 
কর্তব্য ছিল, তাহা বিন্দুমাত্রও দেখা যায় নি। এ 


উচ্ছ বলত! এতদূর উঠিয়াছিল যে, তাহার চিতায় তীহাঁর .. 


একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ অগ্রিসংযোগ করিতে পারেন নি, 
যদিও তিনি কাছেই ছিলেন। . পুত্রই পিতার চিতায় অগ্নি- 
ংযোগ করিবেন ইহাই সামাজিক পদ্ধতি! 


টিউব 


স্বাধীনত।-তীর্থে 


Jie & . শ্রীশৈলেন্্রকুষ্চ ‘লাহ! 


আসিয়াছি পথপ্রান্তে থেমে না, থেমে না, . 
তীর্ঘযাত্্ী, যাজ্জা তব হয় নাই শেষ, 

হে বিশ্রান্ত, বাকি আছে আরে! কিছু ক্লেশ, 
গতি পথ কোরে! না কো, হোয়ো না বিমনা | 
বিচারের কাল নাই, নাই বিবেচনা, 

বিদ্রপ করেছে অন্যে, সয়েছ সে শ্লেষ, 

তবু সে চলার ছন্দে আসে নি আবেশ, 

কিছু পথ বাকি আক্ঞো,__মিটিবে কামনা । 


গদ্তব্যের সীমা এল, তবু উচ্ছ খল | 

মন্দিরের চূড়া ওই দেখা যার হোথ]। 

ধৈৰ্য্য হটুরায়ো না, আজ হোয়ে! না চঞ্চল, 
সেথায় বিরাজ করে আমার দেবতা । 
চেনে! তারে, হে দিগ ভ্রান্ত ব্যগ্র যাত্রীদল ? 
সে কোন্‌ দেবতা জানো, সে যে স্বাধীনতা ! 


শোন, শোন বিশ্ববাসী দেখেছি তাহারে, 
দেখেছি সে মন্দিরের অপূর্ব দেবতা | 
প্রাঙ্গণে মিলেছে আসি অগণ্য জনতা 
প্রবেশের অধিকার লভি? মুক্ত দ্বারে, 
উত্তীর্ণ হয়েছে তারা পরীক্ষার পারে । 

লুপ্ত হোক্‌ পথশ্রম, প্রতীক্ষার ব্যথা, 

মোছ অতীতের গ্লানি, কোরো না অন্তথা, 
তোল দৃষ্টি, নহ নত শৃঙলের ভাবে | 


চেয়ে দেখ পূর্ববাকাশ নির্শ্মেঘ, নিৰ্ম্মল, 

কোন্‌ বিভীষিক! পারে দেখাইতে ভয়? ৪ 
এল দিন, এল দিন, হোয়ে! ন! বিহ্বল, 

চিন্ত হোক্‌ ধ্বিধাহীন, হও জুনিশ্চয় । 

আবার ভারত হবে আলোকে উচ্ছল, . a 
শোন, শোন সে দেবতা দিব্য জ্যোতির্র় । 


০ 


মী 


Als 


১৮4২, 


A প্রকাথ সভায় মাঝে মাঝে বাধা স্থটি হওয়ার সম্প্রতি ঘরোয়া 


বৈঠকেই আন্দোলনট| চালানো হচ্ছিল । 
যরণীকাত্তের যুক্তি ক্রমশই'ভোরালো! হয়ে উঠছিল । বহু- 
দিন প্রবাসে বাদ করেও বাঙালীত্বের অভিমান ভার অতি 
প্রবল। নানা নির্যাতন সহ করেছে সে এজভে। সে চায় 
প্রবাসে থেকেও বাঙালী বাংল! ভাষায় কথা বলুক, বাংলা 
সাহিত্য বেশি করে চর্চা করুক, বাংলার সংস্কৃতিকে আরও 
উজ্ছল করে তুলুক | বলা বাল্য অবাঙীগীরা এটাকে বাঙালীর 
ওদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারেনি, তারা বলে, ধরণী- 
কান্তের এই বাঙালীত্ববোধ ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপজ্জনক | 
কারণ সমস্ত ভারতবর্ষ যখন দিল্লী ভাষ! এবং দিলী সংস্কৃতির 
হীন হতে চলেছে তখন তার মধ্যে বাংলা ভাষ! ও 
সংস্কৃতির কীলক প্রবেশ করালে দ্বিখণ্ডিত ভারত আরও কৃত 
খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে কে জানে । | 
' কিন্ত এ সব কথার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই । বরণীকাস্তর 
এ বাধা ঠেলে চলার উৎসাহ আছে। 
সে দিন প্রবাপী বাঙালীদের আহুত সভায় সে এই কথা- 
লো বলছিল-_ 
“বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্তান্ড প্রদেশের সাহিত্য 
5 থেকে স্বতন্ত্র, উদ্নতও বটে । রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে: যুগ এসে 
" শেষ হ’ল, শুধু সেই যুগের হিসাব ধরলেও দেখা যায় বাংলা 
ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা পৃথিবীর যে-কোন 
»আহিত্যের সঙ্গে সমান আসন দ্বাবি করতে পারে, এবং সে 
দাবি তার স্বীকৃতও হয়েছে এক দিক দিয়ে। কিন্তু এক! 
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' রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই গৌরব লাভ 


হলেও রবীন্দ্রনাথের দার] উদ্ধ,দ্ধ যুগে বাংল! ভাষায় যে উৎস্কপ্ 
উপন্তাস, ছোট গল্প, কাব্য এবং নাটক রচিত হয়েছে তা 
ইউরোপে প্রচার ন! হলেও, বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই 
উপলক্ষে যে সাহিত্যবোধ জেগেছে, বাঙালী বিশ্বসাহিত্যের 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে সাহিত্যযুল্য যাচাই করার যে ক্ষমতা লাভ 
করেছে, ভার সাহায্যে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পাঁরে যে 
সেগুলোও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দমপর্ধায়ভূক্ত | আর এই 
উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকেই 'সার্ক করেছে। এ 
থেকে আমরা আর একটি সিদ্ধান্তে পৌছচ্ছি। সে হচ্ছে বাংলা 
ভাষা সম্পর্কে! আমাদের গল্প-উপস্ভাস-কাব্য-নাটক বাংলা 
সাহিত্যকে যে গৌরব ঘান করেছে তাতে প্রমাণ হয় যে বাংলা 
ভাষাও এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যাতে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
বাছন হবার উপযুক্ততা লাভ করেছে। | এ 

“কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের . এটাই শেষ কথা নয়। 
সম্প্রতি বাংলা ভাষায় শিল্প-দর্শন বিজ্ঞান-ইতিছাস বিষয়ে বহু 
খ্রস্থ রচিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের জ্ঞানভাগার 
থেকে আহত বিষয়গুলিও অনুবাদ এহন্বরূপে বাংলা ভাষার 
উৎকর্ষ প্রমাণ করছে। 

“কিন্ত এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে সমস্ত ভারতবর্ষে 
বাংলাভাষীর সংখ্য। অন্তত সাত কোটি । অতএব বাংলা 
ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার অগ্ভতম ভাষারপে গ্রহণ না করার 
কোনও যুক্তি নেই। একাধিক ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার 
আইনত কোন বাঁধাও নেই, এবং সুবিধার দিক বিবেচনা! 


৪৬ ৯ 


করে, সাত কোটি বাঙালীর একাস্তিক আকাঙ্ষার দিক 
বিবেচনা করে, এবং বঙ্গ ভঙ্গের কৈফিয়ৎ ন! দেখিয়ে এ দাবি 
পুরণ করা উচিত । বিভক্ত বঙ্গের জন্তে বাঙালীত্ব বিভক্ত হয় 
নি, তা ছাড়া আমরা সবাই আশা করছি এই বিভাগ সাময়িক 
মাত্র, এবং ভবিষ্যতে সে কথ! সবাই উপলব্ধি করে আবার 
আমরা এক সঙ্গে মিলব একথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
করছেন ।” | 

এ ভিন্ন আরও অনেক যুক্তি সে দেখাল । বাংলা ভাষাকে 
রাষ্রভাষা করতেই হবে এই দাবির চাপ দিতে হবে গণসভার 
উপরে--উপস্থিত সবাই এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ’ল । সবাই 
উৎসাহিত এবং উল্লসিত বোধ করল সভার সাফল্যে । 

ধরণীকীত্ত উঠে পড়ে লাগল তার স্বপ্ন সফল করতে । হিন্দি 
ভাষা সে খুব ভালই জানে, কিন্ত তবু সে অবাঙালীর সঙ্গে 
বাংলা ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে| হিন্বস্থানীরা বাংলা- 
দেশে এসেও হিন্দি ছাড়ে না, ইংরেজ্রর] আমাদের দেশে 


এসে ইংরেজী বলে, শুধু বাঙালী ধরে বাইরে স্বত্র 


বাংল! বলতে লজ্জা] পায় । এ লজ্জার হাত থেকে সে সমস্ত 
বাঙাণীকে উদ্ধার করবে এই তার ত্রত। এ ত্রত সে অনেক 
দিন গ্রহণ করেছে। কিন্ত পদে পদে বাধা । বাঙালীরাঁই 
অনেক সময় নিজেদের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, অর্থাৎ আত্মসম্মান- 
বোধ হারিয়ে ফেলে । 

ধরশীকাস্ত সবাইকে বার বার বলেছে প্রবাসে থেকে 
হিন্দিভাষীদের মধ্যে বাংলা ভায়ার প্রচার করতে, তাদের 
উপর ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে । ' বাংলা শুনে শুনে যাতে 
অবাঙালীরা বাংল! ভাষাকে বিজ্ঞাতীয় মনে না করে এ রকম 
আবহাওয়া গড়ে তুলতে, কিন্তু অনেকেই তার মত সাহস 
পায় না। অন্থবিধা বোধ করে অনেকে এবং সেই অসুবিধা 
সহ করতে চায় না। বিদ্রপ করে হি্ুস্থানীরা। এ বিদ্রপ 
অনেকে সহ্‌ করতে পারে না। কিন্ত তবু ধরণীকান্ত ধৈর্যের 
সঙ্গে, অধ্যবপায়ের সঙ্গে, তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলার সাধন! 
করে । বাংলাদেশের কোনো অপমান জে সহ করতে পারে 
না। বাঙালীকে কেউ ছোট করলে সে দপ করে জ্বলে ওঠে, 
তার মাথা ঘুরে যায়। এ জন্তে সে অনেকবার লাঞ্ছিতও 
হয়েছে অবাঙালীর হাতে । তার সভা আক্রান্ত হয়েছে কয়েক- 


বার। ভাষার ভিত্তিতে নতুন ক'রে প্রদেশ বিভাগ হওয়া উচিত 


এ কথার সহিংস প্রতিবাদ ছয়েছে। একটা সভায় মারপিটও 
হয়ে গেছে। 

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ধরণীকাঁত্তের এই আন্দোলন 
অনেক দিনের হলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে অবাঙাঁলীর 
বাঙালী বিদ্বেষ কখনও এমন প্রবল আকার ধারণ করেনি। 
কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারত বিভাগ হ'ল 
প্রদেশ বিভাগ হ’ল, তখন প্রাদেশিকতা নামক এক নতুন 
ধরণের উগ্র “ভাশভালিতম্” জাগতে লাগল অনেকগুলে! 


প্রবাসী 


প্রদেশে । ধরণীকান্তের মনেও ক্রমশ নৈরাশ্ত জাগতে লাগল * 


- মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। 
সেখানে প্রচার চালাতে হবে। 


১৩৫৪ 


তাঁর ফলে । 

বাঙালী বিদ্বেষ সর্বত্র অবস্ত অহেতুক নয়। বরণীকাস্ত তা 
জানে। কারণ সব বাঙালী সব জায়গায় অবাঙালীর সঙ্গে 
খোলাখুলি বন্ধুত্ব করেনি, তাদের স্বাতন্র্যবোধ অনেক 


সময় অতি-অহঙ্কারে পরিণত হয়েছে এবং সে অনেক সময় 


অবাঙালীকে ছোট নজরে দেখেছে । কিন্ত তার জন্তে ভারত 
ইউনিয়ভুক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে হঠাৎ এ রকম সঙ্কীর্ণতা জাগল 
কেন তা ধরণী বুঝতে পারে না । সে এসব ভাবতে গিষ্নে 
আরও দমে যান্স। 

এমন সময় এক সমান্জতন্ত্রীনেতা প্রচার করলেন ভাষার 
ভিত্তিতে প্রদেশ পুনবিভাগ আজগুবি কদ্দনামাত্র, কারণ ভারত 
ভাগ হয়েছে, প্রদেশ ভাগ হয়েছে, এর পর যদি আরও ভাগ 
হতে থাকে ভাষার ভিত্তিতে তা হলে ভারতবর্ষের আর কোন 
আশা নেই । 

ধরণী প্রথমে বেশ লকন্জা বোধ করল এ রকম যুক্তি গুনে । 


এরকম নিবোধ যে কোনো নেতা থাকতে পারে তা তার 


ঘারণায় ছিল ন|। প্রদেশের জেলা অদলবদল করা আর প্রদেশ 
বছ খণ্ডে বিভক্ত হওয়া ধার যুক্তিতে এক, তিনি কি: বিচার- 
বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে দুষ্ট বুদ্ধির দ্বার! চালিত নন ? 

এই কথ! কোনে! নেত! সম্পর্কে ভাবতে গেলে লক্জা হওয়! 
স্বাভাবিক। কিন্তু ধরণী লক্জ পেয়ে পিছিয়ে যাবার পাত্র 
নয়। সে বরঞ্চ আরও নিভাঁক হয়ে উঠল তার মত প্রচারে । 
সে সমস্ত প্রবাসী বাঙালীকে এঁক্যবন্ধ করে বাংলা ভাষা 
ও সংস্কৃতিকে প্রাণপণে রক্ষার আবেদন প্রচার করে বেড়াতে 
লাগল । বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীজ্জনাথের ভাষায় মানরক্ষা 
বাঙালী পৃথিবীর সর্বত্র করবে, কাউকে তার লজ্জা! পাবার 
কারণ নেই । 

এই ভাবে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ও বাধাকে অগ্রাহ 
ক'রে ধরণী এগিয়ে যেতে লাগল তার আদর্শপথে। বাংলা 
ভাষাকে রাষ্রভাষার আসনে বসাতে হবে। কিন্ত রাষ্রীয় 
পরিষদে তার আবেদন খ্রাহ্‌ হ’ল না । একমাত্র হিন্দুস্থানী হ’ল 
রধভাষা । 

ধরণী প্রচণ্ড আঘাত পেল তার এই ব্যর্থতায় । রাগে 
ক্ষোভে অপমানে সে অস্থির হয়ে উঠল। ধরণী দ্বিধাগ্রস্ত হ'ল । 
সে ক্রমে বুঝতে পারল এ আন্দোলন শুধু প্রবাসী বাঙালীদের 
বাংলাদেশে গিয়ে 
সমস্ত বাঙালীকে এই 
আন্দোলনে, টেনে আনতে হবে। এ কথা মনে হওয়ার হি 
আরও কারণ এই যে বাংলাদেশ থেকে তার সমর্থক কোনে 
প্রতিধ্বনি সে এখনও পর্যন্ত কিছু শোনে নি। ও 

কিন্ত বাংলাদেশে আসায় তাঁর কিঞিৎ বাধা ছিল। তার , 
কর্মস্থল হ'ল প্রবাসে, সেখানে তার কীবিকা উপার্জন । সংসার 


+ 


+ 


চি 


কাৰ্তিক 


চালাতে হয় সৈখানে ৷ বাংলাদেশে 
* এসে দীর্ঘ দিন থাকার দরকার হবে। 
কারণ এলে সপরিবারেই আসতে হবে, 
এবং তাতে বহুদিনের জ্বম্ভে প্রবাসের 
সংস্রব ত্যাগ করতে হবে । | 
এটা কঠিন কাজ । 
লাগল । | 

কিন্ত এর পিছনে যে মহৎ উদ্ধেন্ঠ 
আছে, সেই উদ্দেশ্যেরই জয় হ’ল । এই 
উদ্বেষ্য স্বরণ 'করে ধরণী শেষ পর্যন্ত 
বাংলাদেশে আসাই ঠিক করল । বাংলা- 
দেশের, বাংলা ভাষার এবং বাঙালীর 
সংস্কৃতির এত বড় অপমান সে আর সহ 
করবে নাঁ। যারা সহ করেছে তারা 
নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বাংলা 
দেশের ক্ষতি করেছে। তাদের অনেকে 
এখন আর বাংল! ভাষায় কথা বলতে 
পারে না, তাদের পরিবারের মেয়েরাও 
হিন্দি বলে এবং হু'কো টানে । অনেকে 
কিছু কিছু বাংলা বলতে পারে কিন্তু তাদের উচ্চারণ বিক্কত। 
ধরণী অনেক দিনের চেষ্টার এদের অনেকের মনে চেতনা- 





ধরণী ভাঁবতে 


২৬ সকার করতে পেরেছে যে ভাষার পরাজয় মানেই জাতির 


ও 0 


পরাজয় । 


ধরণীর প্রবাস ছেড়ে আসায় স্বভাবতই একটু দেরি হ'জ। 
এর মধ্যে একটি বছর কেটে গেছে। ১৯৪৮ সাল এসেছে । 
একটি বছর ধরে সে আঠার উনিশ বছরের প্রবাস বন্ধন একটু 
একটু করে ছিন্ন করল। কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কিন্তু ধরণী কর্মী, 
দে কোধায়ও চুপ করে কেবলমাত্র ঘটনার স্রোতে গা! ভাসিয়ে 
চলতে পারে না। নিজ হাতে তার কিছু গড়ে তোপ! চাই, 
নিজ হাতে তার পারিপার্থিকের পরিবর্তন ঘটান চাই, নইলে 

‘সে বাচতে পারে শা। 

সুতরাং তার সকল দুঃখ সে তার সঙ্কম্লের দ্বার অতি 

সন্ধে অতিক্রম করে গেল। তার দৃষ্টি নিবন্ধ হল ভবিষ্যতের 


দিকে। 
সে চলেছে বাংলাদেশে যেখানে বাংলা কথায় বাংলা 


_ গানে সমস্ত আবহাওয়া মুখরিত । 


কিন্তু একটি কথ! তার মনকে বড় বিষণ্ন করে তুলল । . 

বাংলাদেশ বড় অসহায় । সেখানে দুর্ভিক্ষ পেপে আছে 
বারে! মাস! খাদ্য নেই, পরিধেয় নেই; আছে বস্তা, মহামারী 
আর ব্যাপক ম্বৃত্যু। এবিষয়ে ভারতবর্ষের অন্ত সব দেশ 
থেকেও যেন বাংলাদেশ একটু বেশি তাগ্যহীন। 

এই অভিশপ্ত প্রদেশে বাংল-সংস্কতির আন্দোলন বৃথা হবে 
নাতে? 
= তার একমাত্র ভরসা বাংলার সাহিত্যিকের | তাঁরা ছুঃখ- 


আঁ মরি বাংল! ভাবা 





দৈস্তের মধ্যে বসে ছুঃখদৈষ্টের গান গেয়েই তাঁকে অতিক্রম 
করে যায়। 


ধরণীর মনে কিছু আশা! জ্বাগল । হয়তো সে সফল হবে, 
হয়তো দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত বঙ্গজননী তাকে স্থান দেবেন । 

আপাতত তাকে সপরিবার তাঁর কাকার বাড়িতেই উঠতে 
হবে। কাকার অবস্থা ভাল, কোনো অন্গুবিধা হবে না। পাঁচ 
বছর আগে কাকাও সপরিবারে ধরণীধের বাড়িতে গিয়ে উঠে- 
ছিলেন। রওন! হবার আগে সে খবর জানিয়ে দিল, এবং 
রওনা! হয়ে ‘তার’ পাঠাল । 


শরৎকালের এক আলোঝলমল প্রভাতে এসে পৌছল ওরা 
হাওড়া &েশনে । I 

দেখে খুশি হ’ল যে তার কাকা কাকীম! ও তাদের ছোট 
ছেলেমেয়েরা ধেশনে এসেছেন ওদের অভ্যর্থনা! করতে । 

কাকা ও কাকীমা ওদের দেখে খুশি'হয়ে এগিয়ে গেলেন 
ওদের কামরার দিকে । 

কাকা বললেন, পরাত্তামে কোই তকৃলীফ ন হী হুই ?” 

কাকীমা ধরণীর স্রীকে বললেন, “যব তুম ইতনে লঙ্ে 
অর্পে বাদ বংগালমে আইহো, তে কুছ অধিক সময় তক যহা 
ব্রহো! ন।” রী 
ছোট ছেলে বলে উঠল, “ভোজী, তৃম্হারে গোদী মে 
চড়েঙ্গে 1৮ 

ধরণী খুব হেসে উঠল এদের হিন্দিতে কথা বলতে শুনে, 
বলল, “আমরা বাঙালীই আছি, হিন্দুস্থানী বনে যাই নি-- 
বাংলাতেই বলুন । রি 

কাকা হিন্দিতেই বললেন, “নহী শায়দ্‌ তুমলোগ নহী হুয়ে 


৪৮... 7 প্রবাসী. | ১১৩৫৪." 
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পরন্ত হমূলোগ হয়ে হ্যায় । অব্‌ হম্লোগ রাষ্ট্রভাষা মে হী ধরণী স্টলের দিকে চেয়ে. দেখল, ম্বতবাজার পঞ্জিকার, 


রশ 


পি 


বাতচীত, করতে হ্যায় ।” "পারে ঘেবনাপরী ছাপ । . ৪ 
ধরণী সুস্তিত হয়ে প্রশ্ন করল, “কেন?” | [তার আর কথা বলার প্রন্বপ্তি ছিলনা । তবু জিজ্ঞাস! 
"কাকা বললেন, “নহী কহনে সে অসম্মান হোতা হায় 1” করল “বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা কি করছে ?” 
ধরণী কঠিন হয়ে উঠল । বলল “ত! হোক আপনি বাংলায় “তারা সবাই রাধভাষায় লিখতে সুরু করেছে ।” 
বলুন ।” ' যরণী বলল, “কাকাবাবু, আপনাদের কষ্ট দিলাম ষ্েশনে 
কাকা এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বাংলা ভাষাতে ' টেনে এনে । আমি আর যাব ন1।” ~~ 
বললেন, “বেশ, আপাতত বলছি” ' “সে কি কথা, যাবে না কেন? 'সে হয় নাদ্__ইত্যাদি 


ধরণী গভীরভাবে জিজ্ঞাস! করল, “সবাই কি হিন্দি বলছে ?” বলে ওদের টানতে লাগলেন সবাই মিলে 1 

পশিক্ষিতেরা সবাই । এ দেখ না, বাংল! খবরের কাগন্ও ধরমী অটল । | 
কেউ বিশেষ পড়ে না । এক পয়সা! দামের একথানা করে কাক! ঘণ্টাখানেক পাধাসাধি করেও ওদের সঙ্কল্পচ্যুত 
বাংলা কাগজ ছাপ! হয়, কিন্ত দেখ, ইংরেজী কাগন্গুলো সব করাতে পারলেন না । "ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় প্ল্যাটফর্মে বসে 
হিন্দুগ্থানীতে ছাপা হচ্ছে??? .. ং থেকে ফেরত গাড়িতে ফিরে চলে গেল পুরাতন প্রবাসে । 


ইন্দোনেশিয়া ও তাহার যুক্তি-সংগ্রাম 
শ্রীসত্যকিস্কর চট্টোপাধ্যায় ৃ 
মালয় রান দক্ষিণ-পূর্ব দ্বিকন্থ উপনিবেশটি বিশ্বে বিষ়ুবরৃত্তের প্রায় সমস্থ এসিয়া হইতে অস্ট্রেপিয়] পর্যন্ত 
 স্ুসযবদ্ধ উপনিবেশগুলির মধ্যে অঙতম । উহ্‌! ওলন্দাজ-অধিকৃত। মালয় দ্বীপপুঞ্জ নামে যে -হদুরপ্রসান্রী দীপমালা রহিয়াছে পূর্বব- 
এরূপ এঁধর্য্যমণ্ডিত দেশের অধিকারী বলিয়া ওলন্দাজদের প্রতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহারই 'এলাকাভুক্ত। উহাতে সুমান্রা, 
জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি বিশেষ ঈর্ধযাস্িত। ইছার কাচা মাল জাভা, বোধিও, সেলিবিস, বাঁকা, বিলিটন, বলী, লমবোক, 
"ও প্রান্তিক সম্পদ-আহ্রণ-লোভে উচ্চাকাঙ্জী জাপান সহজেই সামবাওয়া, সোয়েমবা, ফ্লোরেস, টিমর, মলকা ইত্যাদি আরও 
প্রলুন্ধ হইয়া পড়িল । যাতায়াত-ব্যবস্থা সহ্ভরপাধ্য থাকায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে, তত়িন্ন নিউগিনির সুবিভীর্ণ 
উহার এঁখবর্য্য অপহরণের লোভ বিছ্যৎ-পতিতে বর্ধিত হইল । ভূ-ভাগও.ইহারই অন্তভুত্তি। উহাদের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ- 
জাপশক্তি যখন “বৃহত্তর পূর্বব-এসিয়!’ গঠনের  হ্বন্ত সংগ্রামে গুলিকে জুন্দা দ্বীপশ্রেণী এবং টিমর, মলান্কা ও নিউগিনি প্রভৃতি 
উদ্যত তখন ওলন্দাজ্জেরা তিলমাত্র বাধা দ্বিতে সমর্থ হয় লইয়া সমগ্র ভূভাগকে মালয়েসিয়া বলা ' হয়। এই দ্বীপশ্রেণী 
নাই। সুদুর প্রাচ্যের যুদ্ধশেষে ওপন্দাজের! ইন্দোনেশিয়ার সুদূর প্রাচ্য ও অস্ট্রেলিরা পর্য্যন্ত: বিস্তৃত থাকায় ইহার 
পটভূমিতে অবতীর্ণ, হইয়া- তাহাদের অভিলাযাহুরূপ কাজ . ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্িক অবস্থা সম্বন্ধে সহজেই ' 
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করিতে লাগিল । | একটা উচ্চ ধারণ! হ্য়। ব্রিটিশ সাতাজ্যের রাজধানী লগ্ন ' - 


ওলন্দাজ পূর্বব-ভারতীয় বা সপ্তদশ শতাব্দীর হইতে পোর্ট ডারউইন হইয়া সিডনী পর্য্যন্ত যে বিমান-প্রথ 
‘প্রথমেই এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল । দুঃসাহসী ডাচ আছে বিমানগুলি এ দিক দিয়া যবদ্বীপস্থ বাটাভিয়া হইয়া 
বণিক ও নাবিকগণ এই দ্বীপপুঞ্ধেরই অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ' যাতায়াত করে। | 
মশলাদ্বীপ বা মলাক্কায় ছোটখাট ব্যবসায় আরপ্ত করিল |. পূর্বজারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আয়তন সর্রপাকুল্যে ৭৩০,০০০ 
ইংরেজ্র-ডাচ বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্িতায় এবং ডাচদের একচেটিয়া বৰ্গমাইল এই দ্বীপপুঞ্জ সুবিস্তীর্ণ মহাসাগরের উপর দিয়া প্রায় 


| 


মশলা-ব্যবপায়ের ফলেই সুদুর প্রাচ্যে ইতিহাস-বিখ্যাত এম- ৩০০০ মাইল বিস্তৃত | লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যতটা - 


বেয়না ( Amb০i৷৭ ). হৃত্যাকা সংঘটিত হয়। । তারপর দুরত্ব, মোটামুটি এই শ্বীপপুগ্রেরও পুর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত 
ব্রিটিশেরা ভারতে আসিয়া! প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ডাচরা পর্য্যন্ত ততটা দুরত্ব বরা যাইতে পারে । বোধিওর উত্তর-পশ্চিম 


প্রাধাস্থ লাভ করে ইন্দোনেশিয়ায়। হল্যাণের রাজধানী হেগ অংশের বৃহত্তম দ্বীপগুলিকে কুন্দা দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় এইগুলি ' 


নগরে অবস্থিত ডাচ-মন্ত্রিগণের অধীনে ও তত্বাবধানে. একজন ব্রিটিশ্‌ শাঁসনাধীন এবং তন্মধ্যে সারাবাক ও. করনি ব্রিটিশের 
ডাচ-গবর্ণর-জেগ্মারেল দ্বারা পূর্ব-ভাব্তীয় দ্বীপপুঞ্জ শাসিত আশ্রিত রাজ্য | এক জন শ্বেতকায় রাজা সারাবাকের এবং 
হইতেছে.। | | 55. এক অন মালয়-সুলতান ক্রুনির শাসনকার্ধ্য চালাইয়া থাকেন । 


« 


কান্তিক 


লগুনস্থ সনুন্দপ্রাপ্ত কোন একটি কোম্পানী দ্বারা ব্রিটিশের 
উত্তর-বোণিও শাসিত হয়। কেবলমাত্র নিউগিনীর পশ্চিমাংশ 
ডাচদের অধিকৃত । টিমর দ্বীপটি ওলন্দাজ ও পর্ভ গীজজ উভয়ের 
শাসনাধীন। নিষ্টগিনী যদিও এই পূর্বভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জের এলাকাতুক্ত তথাপি ইচ্ছা অগ্রেলেসিয়ার একটি 
প্রাকৃতিক অংশ-মধ্যে পরিগণিত । ইহার স্বর্ণ, পেট্রোলিয়ম 
প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আজিও সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত র্হিয়! গিয়াছে । ইহার অধিকাংশ স্থলভাগই নিবিড় 
বনভূমিসমাচ্ছন্্। যুদ্ধের কল্যাণে ইহার কোন কোন অংশ 
আজ আর পূর্ব্বের মত অপরিজ্ঞাত নয় বটে, তবে অভ্যন্তর ভাগ 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আজও জান! যায় নাই । ইহার অধিবালি- 
গণকে পাপুয়া বলা হুয়। হহাদের রীতিনীতি ও জীবনযাজ1- 
প্রণালী দৃষ্টে বুঝিতে পার! যায় যে, ইহারা আদিম জাতি 
এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও নরখাদক । 
ইন্দোনেশিয়। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ । 
উহ! প্রাকৃতিক সম্পদে সুসমৃদ্ধ । উহার বন-সম্পদে আজিও 
কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই । উহার স্ুবিস্তীর্ণ বনভূমি নানা- 
প্রকার কাঠ্ঠে, বিশেষতঃ সেপ্ডন ও বাহাদুরি কাঠ্ে পরিপূর্ণ । 








y 


মাঙ্গুষের মাথার চুল এবং পশুপোমশোডভিত ঢাল ও 
বর্শাধারী ডায়াক যোদ্ধা 


এই দেশটি খনিজ সম্পদেও ভৱপূর | এখানে কয়লা, লোহা, টিন, 
নিকেল, ম্যাঙ্গানীন্ধ, স্বর্ণ, গন্ধক, তাত্র প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্থ হয়। এই প্রসঙ্গে এখানকার জ'মর উর্বরতা 
এ আবহাওয়ার কথ! উল্লেখযোগ্য । কেননা এইরূপ আব 
হাওয়ার দরুনই এখানে রবার, তামাক, ধান, ইক্ষু, সিনকোনা- 
ছাল, সাও, তুলা, শুঞ্ নারিকেল-শশাস, শণ, মশলা, কফি, চা 
প্রভৃতি নানাবিধ খ্রীন্মমণ্ডলীয় দ্রবা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হুয়। 
খ্‌ 


ইন্দোনেশিয়| ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম 





৪৯ * 
ইহ! স্প প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দোনেশিয়া কয়লা, লোহা, 
টিন, রবার, তে, উৎকঞ& কাষ্ঠ প্রভৃতি শ্রমশিজ্পের কাচা মালে 
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'প্রাউ' বা ডোঙা নৌকায় ডায়াক জেলের মৎস্ত-শিকার 


সম্বদ্ধ। সম্প্রতি এই দেশ পেট্রোলিয়ম উৎপাদকরূপেও প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ভারতের বাজারে 
উহা! প্রচুর পরিমাণেই বিক্রীত হুয়। দক্ষিণ-পূর্ব বোণিওর 
বালিক-পাপান তৈল-খনি এবং তারাকানের তৈল-খনিঞ্জলি 
গত যুদ্ধের সময় হইতে বিশেষভাবে পরিচিত হুইয়াছে। 
ইন্দোনেশিয়া প্রচুর টিন ও রবার-উৎপা্দনকারী একটি দেশ। 
টিন প্রধানতঃ সিঙ্রাপুরের দক্ষিণ-পূর্ববস্থ বাক। ও বিলিটন হইতে 
এবং কয়লা যবদ্বীপ ও বোণিওর খনিঞ্জলি হইতে উত্তোলিত হয়। 
যবদ্ধীপে প্রচুর পরিমাণে উষ্ণম্ডলীয় ক্রষিদ্রব্য উৎপাদিত ও 
সংরক্ষিত হুয়। যবদীপের পরেই স্ুমাত্রাকে উন্নত ধরণের কুষি- 
সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে ধর! যায়। স্থমাত্রায় খনিজ 
দ্রবাও বিস্তর। উহা উষ্ণমওলীয় ফসল প্রচুর পরিমাণে 
রপ্তানী করিয়া থাকে । মলাকা ও পেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে লঙ্কা, 
জায়ফল, লবঙ্ প্রভৃতি মশলা এবং সেলিবিসে কাঠ, স্বর্ণ, লৌহ, 
গন্ধক ও টিন প্রভৃতি খনিজদ্রব্য যথেষ্ট পাওয়! যায় । 
ইন্দোনেশিয়া শুধু উৎপাদনকারী দেশ নয়, উৎপন্ন 
দ্রব্যের প্রাচ্ষ্যনিবন্ধন উহ! রপ্তানীও করিয়া থাকে । যি 
ইহার সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করা যায় তবে বিশ্বের 
মধ্যে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁচামাল ও খাদ্যগ্রবা রপ্তানির অঞ্চল 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । বরওঁমানে যবদ্বীপ ছাড়া 





বোর্ণিও দ্বীপের আদিবাসী ডায়াকদের বিবাহু-বাসরে গ্রামের 
আশীববাদ করিতেছে 


ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র অঞ্চলের অনেকাংশ প্রায় অপরিজ্ঞাত 


এবং বহুবিধ উদ্ভিজ্জে সমাচ্ছন্্। পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
শোধণকাধ্য সবেমাত্র সুরু হইয়াছে । ইন্দোনেশিয়ায় স্বাভাবিক 
স্থযোগ-সুবিধা যাহা আছে তাহ! খদি পরিপূর্ণভাবে কার্খ্যকরী 
করিয়া তোলা যায় তবে তাহার কুষিদম্পদ শতপ্তণ বদ্ধিত করা 
যাইতে পারে। শাপন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে পাইলে এবং 
উপযুক্ত মূলধনের ব্যাবস্থা হইলে দেশলাই, রবার, তামাক, 
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি শ্রমশিজ্পেও তাহাদের প্রচুর উন্নতি- 
সাধিত হুইতে পারে। 


যত দূর জান! যায়, ইন্দোনেশিয়ার মধো যবদ্বীপই সর্বাপেক্ষা 
উন্নত ধরণের দেশ । উহার সমীপবর্তাঁ মাদুর! প্রভৃতি দ্বীপ 
লইয়! উহার আয়তন প্রায় ৫০.০০০ বর্গ মাইল ৷ উহার লোক- 
সংখা! ৫ কোটি । পৃথিবীর ধেনবসতিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে 
যবদ্বীপ অঞ্জতম। উহ! আগ্রেয়গিরিসর্গুল দেশ । বহ্ধাৎপাত 
হইতে উহার উৎপত্তি । উহার উৎক্ষেপ হইতেই যবদ্ীপের সৃষ্টি ও 
আংশিক ক্ষয়ক্ষতি চলিয়া আসিতেছে এবং টটহার উর! 
তাহাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আদিম অরণাদির অধকাংশ 
পরিদ্কত হইয়াছে এবং তাহাতে চাষ-আবাদ চলিতেছে ৷ যব- 
দ্বীপে যখন সব্বপ্রথম মনুস্যবসতি স্থাপিত হইল তখন টহ্বার 
বহু আগাছা! বিন কর! হয়। এখানে সারা বংসর ধরিয়া প্রচুর 
পরিমাণে বৃষ্টিপাত হৃয়। সাগরের আবহাওয়ার প্রভাবে 
এখানকার জলবায়ুর রুক্ষতা অনেকট। কমিয়া! থাকে । 
যবদীপ ও পূর্ধভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আগ্রেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত 
সৃত্তিক অতীব উতর& ও উর্ধর। আবহাওয়ার স্রিদ্ধতা, 
সৃত্তিকার উর্বরত! এবং অধিবাসিগণের শ্রমশীলতায় যবদীপ 
ছুনিয়ার একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। 
এখানে জাপানের মত ব্যাপকভাবে বৃষিকাধ্য চলিতেছে। 


সর্দার বরকম্থাকে 


১৩৫৪ 





পাহাড়ের শীর্ষে ও . পার্শখদেশে লাঙ্গল 
দিয়া চষিয়া মাটির টিবি তৈরি করা 
হয়; হঠাৎ বৃষ্টি হইলে উচ্ছা খুইয়] 
নামিয়া যাইতে পারে না। এখানকার 
আবাদী জমিগুলি সাধারণতঃ ওলন্দাঞ্জ 
ও চীনাদের অধিকৃত । যবদবীপবাপীদের 
অধিকারে অতি অল পরিমাণ ভূমিই 
আছে। যবদ্বীপের কুষিজাত দ্রব্যের 
মধ্যে রবার, ধান, তামাক, জ্বনার, শু 
নারিকেল-শশাস, চা, পিনকোনা-ছাল, 
কফি, নীল, সা, চীনাবাঘাম, শণ, 
গমজাতীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ফল প্রভৃতি 
উদ্লেখযোগ্য । এই স্থানটি উফ্চমগ্ডলীয় 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিপুল ভাণ্ডার । উহা 
লোহা, কয়লা, টিন প্রভৃতি বহুবিধ 
খনিজ দ্রব্যের আগার । ইন্দোনেশিয়ায় 
গবাদি পশু যথেষ্ট পাওয়া যায় ন! বটে, 
কিন্ধ যবদ্বীপে এ সকল গৃহপালিত জীবজন্কর মোটেই অভাব 
নাই । 


এশ্বধ্য ও সংস্কৃতি উভয়েরই জ্রঞ্ড যবদ্বীপের যথেষ্ঠ প্রসিদ্ধি 
আছে। তাহার নিতান্ত অনুন্নত অংশ গুলিতে পর্য্যন্ত যে ঘনবদতি 
ও বিশ্ময়কর উন্নয়ন-বাবস্থা দেখা যায় তাহা! ইন্দোনেশিয়ার 
দ্বীপাবলীর অঙ্ক বিরল । জনবলই তাহার শ্রেষ্ঠবল। এই ঘন-' 
বসতিপূৰ্ণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ৭ কোটি বা তরুদ্ধ সংখ্যক লোকের 
ছুই-তৃতীয়াংশই এখানে বাস করে। যন্দ্ধীপবাসিগণ বিভিন্ন 
জাতির পংমিশ্রপে উৎপন্ন হওয়ায় মালয়েসিয়া, মেলানেসিয়া ও 
পলিনেপিয়ার সমস্ত লোকের অপেক্ষ! তাহারা অধক পরিশ্রমী 
ও কর্মঠ । কর্ম্ণক্ষ শ্রমিক এখানে প্রচুর পাওয়া যায় । এই 
অমশীলতা সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণ ভাবে এবং যবদ্বীপে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা! স্মরণ রাখা দরকার যে, 
লোকসংখ্যা অনেক সময় জাতির সবলতার কারণ না হইয়া 
দুর্বলতার কারণ হইয়া থাকে । পূর্ব-ভারতীয় অপরাপর 
দ্বীপের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্থকাই এই দ্ব পটির 
বিপদের কারণ হইয়াছে ৷ যদি কোনপ্রকারে উহ্থার অধিবাসি- 
গণ এ বিপদ হুইতে মুক্ত হইতে পারে তবে তাহারা যথেষ্ট 
উন্নতিলাভের সুযোগ পাইবে । উহার অধিবাসীদের স্থান- 
পরিবর্তন, শ্রমশিজ্ের উন্ততিসাধন, সমস্ত কর্ষণযোগা ভূমির চাষ- 
আবাদ ও সং্প্রদারণ, বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর প্রচলন, জনসংখ্য'- 
সমস্তার সমাধান প্রভৃতি কাধ্য সন্তোষজনক ভাবে করতে 
পারিলে উদ উন্নতির চরম সীমায় পৌছিবে। যবদীপের অবস্থিতি 
ইন্দোনেশিয়ার মধ্যস্থলে এবং বিশ্ববাণিজ্যের চৌরান্তায় বলিয়া 
উহার প্রারুতিক সম্পদ সহন্েই আহরণ ও পৃথিবীর সর্ব 
প্রেরণ করা যায়। বড় বড় রাস্তা, রেলপথ ও তৎসহ্‌ বিস্তর 
খাল ও পয প্রণালীর সংযোগ থাকায় এই দ্বীপন্ব সর্কজ* 


কান্তিক 


যাতায়াতের উতর বাবস্থা রহিয়াছে। 
এই সমন্ত কারণে এবং ওলন্দাজদের 
শ্রমশীপতান্ন এই দ্বীপটি একটি বিশেষ 
কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে । তবুও 
সেধানে মারও অনেক কিছু করিবার 
আছে। অগ্তাণ্ড দ্বীপের কথা ছাড়িয়। 
দিলেও অম-শিল্পের উন্নতির জঞ্জ আবশ্বক 
কাচামাল চলাচলের সুবধ!, দক্ষ শ্রমিক, 
বাজার ও পমুদ্রপথের সান্নিধ্য থাক! 
সন্বেও এই দ্বীপটি শ্রম-শিলে যথেষ্ট 
পিহনেই রিয়া গিয়াছে ৷ শ্বাতত্ত্রাই 
ইহার উন্নতির প্রধান অন্তরায় হহয়! 
দাড়াইয়াছে, কারণ সুমাত্রা প্রভৃতি 
কয়েকটি দ্বীপ খনিজ্ব ও তৈল সম্পদে 
ইহা! অপেক্ষা অনেকাংশে সমৃদ্ধ । কতক- 
গুলি ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখানেই 
অবস্থিত এবং ইন্দোনেশিয়ার এই 
অংশটিও খনবসতি পূর্ণ ও বিশেষভাবে 
ক্ুসঘৃদ্ধ। বিগত দশ বৎসরের অর্থনৈতিক অবনতির পরে 
এই সকল শিল্প, বিশেষতঃ বয়ন- ও চিনি-শিল্প এবং রবার, 
তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি কয়েকটি বড় শিল্প 
বিশেষজাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ 
প্রভাব এই সব শিল্প-প্রস্তুতিতে বিশেষ কার্যকরী হুইয়াছে। 
যুদ্ধের দরুণ ভাঙন, জাপানীদের সাময়িক অধিকার এবং 
আভ্যপ্তরিক বিশৃঙ্খল! উহার শিল্পোন্রতির পথে অন্তরায় হইয়া 
্াড়াইলেও ভবিদ্ভতে এখানে শ্রম-শিল্পের প্রচুর উন্নতির 
সুবিধা রহিয়াছে । 





যবদ্বীপের অধিবাপীদের প্রধান পেশ! ক্ুষিকার্ধ্য ; অবস্ত 
কেহ কেহ শ্রমশিল্প, বিশেষভাবে হস্তশিল্প নিযুক্ত ! বহুসংখ্যক 
লোক যতস্ত-শিকারেও ব্যাপৃত ৷ ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণতঃ 
আরব ও চীনাদের হাতে । ইন্দোনেশিয়াবাশীদের পরেই 
চীনারা এখানকার প্রধান অধিবাসী; এখানে তাহাদের সংখ্যা 
প্রায় দশ লক্ষ । অঞ্জাঞ্জ সম্প্রদায়ের মধো হাজার হাজার 
ইউরোপীয় ও ভারতীয় এখানে বাস করে। যুদ্ধের পূর্বে 
এই জনবহুল প্রর্দেশটি হ্ল্যাণ্ডের উৎপন্ন শিল্পপ্রবা এবং তাহাদের 
অমশিল্পের জঞ্জ আবশ্যক কাঁচামালের বান্ধার-স্বরূপ ছিল । যব- 
দ্বীপ তাহার নিজ খাগ্চপ্রবা উৎপাদন করিয়াও চিনি, চা, কফি, 
পিনকোন।-ছাল, রবার, শুষ্ক নারিকেল-শাস ইত্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে রপ্তানি করিয়া থাকে । যুদ্ধের পূর্বেবে ভারতের 
প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশই এখান হুইতে সরবরাহ হইত । 
$সিনকোন! ছাল হইতে কুইনিন প্রস্তুত হুইয়া সমগ্র পৃথিবীর 
চাহিদা মিটায়__তাহার বেশীর ভাগই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
বিশেষতঃ যবদ্বীপ হইতেই আসে । গ্রীন্মপ্রধান দেশের পরম 
»শক্র ম্যালেরিয়া দমনের অমোঘ ও মুল্যবান ওষধ হইতেছে 


ইন্দোনেশিয়। ও তাহার মুক্তি সংগ্রাম 





স্থমাজার অন্তর্গত ডেলির রাজধানী মেডান। এখানে ডাচ রেসিডেন্সী এবং 
সুলতানের আধুনিক প্রাসাদ বিদ্যমান 


কুইনিন । 
যুদ্ধের পূর্বের ভারতবর্ষ পূব্ব-ভারতীয় ীপপুঞ্ধ হইতে প্রচুর 


উহ গ্রীগ্মপ্রধান দেশে যথেষ্ঠ বিক্তীত হুইয়| থাকে । 


কুইনিন আমদানী করিত । এ স্থান জাপানের হ্ণ্ডগত হওয়ায় 
ভারত ইহ! হইতে বঞ্চিত হুয়। এওঁ সময় স্থানীয় উৎপাদন 
অপ্রচুর হওয়ায় ভারতবাপীদের অপরিসীম কষ্টভোগ করিতে 
হইয়াছে। যুদ্ধকালীন প্রবল অর্থনৈতিক ভাঙনের দরুণ 
ইন্দোনেশীয়ার ব্যব”া-বাণিজ্ে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। 
যুদ্ধোততর যুগে আবার উহার উন্নতি হইবে ব্যয়! আশ! করা 
যায়। বর্তমান সময়ে এবং কিছু দিন পরে এখানকার অধি- 
বাসীর] ভারতের বাজারে যথেষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিতে 
পারিবে। 


যদিও ভারতের মত যবদ্বীপের গ্রামঞ্জলিতেই অধিকপংখযক 
লোক বাপ করিয়া থাকে তথাপি অধুনা সেখানে অনেক শহর 
গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃহৎ নগরী বাটাভিয়া যবদ্বীপ এবং ইন্দো- 
নেশিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর ৷ প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া 
দেখিলে পুর্বব-যবদ্ীপস্থ প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয় সুরাবায়ার 
স্থান বাটাভিয়ার পরেই । উহার অভ্যান্তরভাগস্থ বাণ্ডেয়ং একটি 
বিখ্যাত নগরী ও পার্ধবতানিবাস। সামেরাং এবং ম্যাজেলং 
নামে আরে! ছুইট প্রসিদ্ধ নগরী রহিয়াছে । ইহার অভ্যান্তর- 
ভাগে যোগজাকত্তা ও দোয়েরাকর্া নামে আরও ছুইটি অতি 
প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগরী বি্কমান। ছুই জন সুলতানের নাম 
হইতেই শেষোক্ত নগরী ছুইটির নামকরণ হুইয়াছে। 

ইন্দোনেশীয়গণ মালয়-বংশ হইতে উদ্ভৃত । তাহারা অপরা- 
পর জাতির সংস্পর্শে যথেষ্ট সভ্য ও উন্নত হুইয়াছে। আদিম 
মালয়ের অধিবাদিগণ হিন্দু ও অপরাপর “জ্রাতিদের ঘনিষ্ঠ 
সংস্রবে আপিযা শ্রমশীল হুইয়! উঠিয়াছে। ইন্দোনেশীয়গণের 





পালেমবাডে তৈল উৎপাদন ও পরিক্রত করিবার কারখানা 


সংস্কৃতি ও সভ/তা হিন্দু সংস্কৃতি ও সভাতা দ্বারা যথেষ্ঠ 
প্রভাবানিত। যদিও তাহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্শ্ম 
স্বীকার করিয়া লইয়াছে তথাপি মূলতঃ যে তাহারা হিন্দুই 
ছিল তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়| যায়। তাহারা, ধর্ম্ 
সম্বন্ধে অতিশয় গোড়া বা তাবপ্রবণ নহে। কোনো কোনে! 
দিক দিয়! মুসলমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও সকলেই 
নিজেদের যুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মক্কায় তীর্ঘযাত্রী 
হইতে পারিলে গৌরব বোধ করে। 

কৃষিকাধ্যে এবং কারুশিল্পেও ইন্দোনেশীয়দের দক্ষতা 
আছে। তাহারা সাধারণতঃ বাশের তৈরি গৃহে বাস 
করে এবং সাদাসিধা ভাবে জীবিক! নির্বাহ করে। 
ও মাছই তাহাদের প্রধান খাত । এ দেশের জনেকগুলি 
দ্বীপে দাও খাঞ্জরূপে ব্যবহৃত হুয়। তাহাদের প্রাচীন ইতি- 
স্ব পাঠে জানা যায় যে, তাহারা যুদ্ধপ্রিয় ও শক্তিশালী জাতি 
ছিল। তাহার! অতি শাস্তশিষ্ঠ, সরল, পরিশ্রমী, দক্ষ নাবিক 
এবং মতস্তশিকারী । মালয়, পলিনেসিয়া ও পাপুয়ার লোক- 
দের চেয়ে তাহার! অধিকতর সভা ও উন্নত। 


ভাত 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন ইতি- 
হাসের পৃষ্ঠায় একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে বহু শত 
বংসর পূর্বে ছিন্ধু সংস্কৃতির প্রভাব এই সকল দেশে বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল । ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং কাস্বোজে গিয়া 
ছিন্ুগণ বড় বড় রাজা ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । প্রত্ব- 
তাত্বিক আবিষ্কার, প্রাচীন স্মৃতিত্তস্ত, মন্দির, ভাষা, আচার-ব্যব- 
হার এবং এঁতিহাপিক ঘটনাবলী হইতে ইন্দোনেশিয়ায় ছিন্দু- 
কষ্টির প্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতের হিন্দু- 
সভ্যতার বহু চিঁহ ইন্দোনেশিয়ার নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে । 
যবদ্ধীপের পূর্ববদিকস্থ দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, বলী ও লাশ্বকের অধি- 


১৩৫৪ 





কারী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে | এই 
দুইটি দ্বীপের অধিবাসিগণের অধিকাংশই 
হিন্দুধর্ট্বের অনুগামী এবং হিন্দু আচার- 
বাবহারই তাহার! অনুসরণ করিয়া 
থাকে । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া বহু 
শতাব্দী পূর্ব হইতেই আধ্যাত্মিক ও 
সাংস্কৃতিক স্থত্রে আবদ্ধ ছিল ৷ বলীদ্বীপে 
ও যবদ্বীপে যে সমস্ত এঁতিহাসিক 
স্মৃতিচিহ্ন ও বিরাট দেবমন্গির রহিয়াছে 
তন্মধ্যে বোরো] বুছধর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
ও জাকজ্রমকপূর্ণ। ইচ্ছা! পৃথিবীর স্বাপতা- 
শিল্পের অন্কতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আগ্রেয়গিরি- 
সমুখিত বহু প্রস্তর কাটিয়া নির্মিত এ 
মন্দিরটি এবং উহার খোদিত মৃর্িগ্চলি 
সমগ্রবিশ্বের বিন্ময়-স্বরূপ হুইয়] রহিয়াছে । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারন্তে মুসলমানদ্িগের আক্রমণের পর 
যবন্বীপের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের সুচনা! হইল । এ সময়ের 
শেষের দিকে ওখানকার মোজাপাহিতের বৃহৎ হিন্দুরাজ্যের 
পতন এবং স্বিরিউইজ্োয়া ও মাতরম্‌ প্রভৃতি অপরাপর হিন্দু 
রাজ্যোর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় মুপলমান প্রভাব 
প্রসার লাভ করিল। এইরূপে বহু ছোটবড় রাজা গড়িয়া 
উঠিল । চতুর্দশ হষ্টাব্দ পধান্ত সেখানে যে ছিন্দু ও বৌদ্ধ প্রন্তাব 
বিগ্ুমান ছিল তাহা বিপর্যাত্ত হইয়া পড়িল এবং তৎপরিবর্তে 
মৃদলমান-প্রাধাঞ্ছের বিজয়-বৈজয়ন্তী উডডীন হইল । 


ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীরগণ, বিশেষতঃ পর্তঈ,জব্রা, 
মালয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হুইল। সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে ওলন্দান্ধগণ ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করিয়া! প্রায় ছুই 
শতাব্দীব্যাণী চেষ্টায় উহার অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিল । ব্রিটিশ ও অপরাপর ইট্টরোপীয় শক্তির 
প্রতিদ্বন্্িতা এবং বিগত শতাব্দীর ভয়াবহু অস্তবিপ্লব সত্বেও 
তাহারা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুপ্রের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাধাঙ্জ 
বিস্তার করিল । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার! দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ 
করিল বটে, কিন্ত তৎপরিবর্থে বলপ্রয়োগে শ্রমিক নিয্মোগ-প্রথা 
প্রবর্তন করি । সুশৃঙ্খল ও সমুস্থত শাসন-প্রণালীর প্রচলন 
না করিয়া উপনিবেশিকদিগের উপর আর্থিক শোষণ-নীতি 
চালানোই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যদিও ওজন্দাজর! 
ইন্দোনেশিয়ায় তিন শত বংসরেরও অধিককাল অবস্থান 
করিতেছে তথাপি জনপাধারণের উন্নতির জলন্ত তাহার! বিশেষ 
কিছুই করে নাই। ল 

যুদ্ধের পুর্বে দেশরক্ষী বাহিনী, শাসকপন্প্রদায় ও 
অপরাপর কর্মচারীর সহায়তায় পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
অধিকাংশ রাজ্যই একজন ওলন্দাক্ষ গবর্ণর-জেনারেল দ্বারা, 


বাসীরা এখনও হিন্দু সভ্যতার উ্তরাধি- , 


+ 


~ 


কান্তিক 


শাসিত *হইত। 'ওজন্দাজদের অধীনে 
অনেক ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য ও 
অন্তান্চ রাজা ছিল ৷ সেখানে ইন্দোনেশীয় 
ওলন্দান্ধদিগকে লইয়া একটি জনপরিষদও 
গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত উহার কার্য 
কেবলমার পরামর্শ দানেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। প্রাকৃ-যুদ্ধকালে এখানকার 
রাজনৈতিক অগ্রগতি অতিশয় মন্থর 
ছিল । সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অল্পসংখাক 
ওঁপনিবেশিক ওলন্দাজ্দের হাতে ত 
ছিল এবং শাপনকার্ধা পরিচালনায় 
তথাকার জনগণের কোনে! হাত ছিল 
না। শ!সনকার্ধো ওলম্দাজদের তিলমান্র 
স্কায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই; প্রজাগণকে শোষণ করিয়া তাহার! 
কেবল নিক্ষেদ্ধের ভোগ-বিলাসের মানের 
উন্নয়ন ও ধনপম্পদ বৃদ্ধির জঞঙ্জ ব্যস্ত 
থাকিত। শাসন-সৌকর্ধের দিকে তাহাদের মোটেই লক্ষ্য ছিল 
না। সেখানে মুক্রাযস্ত্রের স্বাধীনত', ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সভা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠারও স্বাধীনতা মোটেই ছিল না। শাসকসন্প্রদায় 
জনগণকে দরিদ্র, অজ্ঞ ও শিল্পের ক্ষেতে সম্পূর্ণ অনগ্রসর করিয়া 
রাখিয়াছিল। 


যুদ্ধের প্রারস্তে ছুদ্ধর্ধ জাপানীর! যখন ধীরে ধীরে সমগ্র 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার করিয়া লইতেছিল তখন 
ওলন্দাজ্ের! তাহাদিগকে বাধা দিয়! দেশরক্ষা করিবার জন্ত 
তৎপর হুইয়া উঠিয়াছিল, কিন্ত তাহাদের সামরিক শক্তি যথেঃ 
না থাকায় তাহাদের চেষ্ট! বার্থতায় পর্যযবপিত হুয়। যুদ্ধের 
শেষ অবস্থায় জাপানী শক্তি ভাঙিয়া পড়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
জাপ সাত্রাজ্যবাদের ব্জ্রযুষ্টি শিথিল হইয়া আদিল । তখন 
অকণ্মাৎ জনগণের মধো একটি স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ 
হুইয়া তাহাদের সমন্ত পরিকল্পনা উণ্টাইয়া দিল। উহ্থাতে 
এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হুইল যাহ! ছিল ওলন্দান্ধদের 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত । এই অবস্থায় ওলন্দান্ধের আবার যবদ্বীপে 
নিজেদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুরু করিল_ সেখানকার 
অধিবাসীরা তখন শ্বাধীনতা-আকাঙ্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া! 
- বাধা প্ৰদান করিল । তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান 
আজও হয় নাই ৷ বিশ্বের সকলের দৃষ্টি এখন উহার উপর নিবদ্ধ । 
মুক্তি-সংগ্রামে ব্যাপৃত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পরাধীন জনগণ 
ইন্দোনেশীয়গণের মুক্তিযুদ্ধ যথেষ্ট সহাহুভুতি ও ৬ংস্থক্যের 
সহিত লক্ষ্য করিতেছে। তাহাদেয় রণহঙ্কার “মারদেকা” 
(স্বাধীনতা ) আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত প্ৰতিধ্বনিত হইতেছে । 

বর্তমান সময়ে ইন্দোচীনেও যে অনুরূপ মুক্তি-আন্দোলন 
চল্সিতেছে তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। আনামীরা যে 





ইন্দোনেশিয়| ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম 





সুন্দ। প্রণালীতে ক্রাকাটাট দ্বীপে ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্ের অগ্াদ্গার 


ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহ! তাছা- 
দিগকে চরম গৌরবের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটেন, 
ফ্রান্স প্রভৃতি সা'ত্রাজ্জাবাদী শক্তি্চলির অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক চাপ ও চালের ফলেই ইম্দোনেশীয় ও আনামীদের 
যৃক্তি-সংগ্রামের উদ্ভব হৃইয়াছে। এই যুদ্ধের অন্তন্িহিত অর্থ 
ও তাৎপর্যা পূর্বববর্ণিত ঘটনাবলী হইতে সহজেই অনুমেয় । 
বর্তমান যুদ্ধের তাংপর্ধায হাদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেশীর অনু- 
সন্ধান করতে হইবে না। ইহার অর্থ পরিষ্কার-__ তাহা হই- 
তেছে সাআজাবাদীদের ওপনিবেশিক শোষণকার্য্য | ওলন্দাজ- 
দের কৃশাসন, জনগণের [বিদ্রোছ, জাপানীদের আগমনজনিত 
বিশৃঙ্খলা ও সেজঙ্গ ইন্দোনেশীয়দের অস্তরশস্র প্রাপ্তির সুযোগ, 
ওলন্দাজদের প্রতিশ্রুতিতে অনাস্থা, ওলন্দাজ ও অপরাপর 
ইউরোপীয় শক্তির সাময়িক সামরিক প্রতিপত্তিহানি প্রভৃতি 
অন্তবিধ নানা কারণেও বর্তমান অচল অবস্থার সবষ্টি হইয়াছিল 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্ত সবল ও সুসংহত ওলন্দাজ- 
জাতি দুর্বল ও পদানত ইন্দোনেশীয়দ্বিগের প্রতি দীর্ঘকাল 
নিষ্ঠুর শোষণ-কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই গোড়ায় 
এইরূপ তিক্ততার উদ্ভব হইয়াছিল । তাহার! স্বায়ত্ত শাসনের 
উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সে বিষয়ে ওলন্দাজর! কিছুমাত্র ভাবিয়া 
দেখে নাই । এহইক্কপ অবস্থায় তাছারা যদি বন্ধুভাবাপন্ন 
হুইয়া যবদ্বীপবাসীদের অধিকার স্বীকার করিয়া লয় কেবল- 
মা তবেই ইন্দোনেশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি 
সম্ভবপর হইতে পারে। 

ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ যদি স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইতে পারে তবে উহা ভবিস্ততে আরও অধিকতর 
সম্বদ্ধিশাপী একটি দেশে পরিণত হইবে এবং বিশ্বের বাক্ারে 
উহ্থা বিস্তর কাচা মাল, খাদ্যশস্ত ও অজ্ঞান্ত গ্রীন্মমওলীয় উৎপন্ন 
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করিতে পারে । বাস্ুবিকই পুর্ব্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক 
পরিবেশে ও. কীচামালে এত সম্বন্ধ ও শক্তিশালী যে ইহাকে 
বিশ্বের একটি সফ্য়াগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুন্দা- 
দ্বীপপুঞ্জ আসলে প্রবালদ্বীপ ইহা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সাগর অঞ্চলে 
অবস্থিত। এই ্বীপশ্রেমীর পশ্চাদ্ভাগে বিস্তর পর্বত শৃঙ্গ 
রহিয়াছে; তাহাদের কতকগুলি হইতে এখনও অ'গ্র উদ্‌গীরিত 
হইতেছে এবং কতকঞ্চলি চিরসবুজ ঘন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ । 
নানা বর্ণ-পমদ্ষিত পূর্ববদেশীয় এই দ্বীপঞ্চলির স্তামনমারোহ 
যেমন আমাদের নয়নমনোমুগ্ধকর সেইরূপ এই খানের খবদেশ- 
ভন্ত জনগণের হুক্তি-সংখামও আমাদিগের হৃদয়ের গ্রীতি- 
বর্ধক । ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনে সাত্রাঙ্জযবাদীদের 
প্রভূত্ব ও শোষণ-কার্ধের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং 


প্রবাধী 


জব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে । | এই গ্রীখ্মমডলীয় হরর ্ 
বিশেষত্ব এই যে, এখানকার লোক অন্ত পরিশ্রমে যথেষ্ঠ আয় 





পলিপ a 


ভৰিয্তে ওঁ সমস্ত অবারিত ব্যাপারের যায হইবে , 
বলিয়া মনে হয় ন] ৷ 


বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ ও মাৰিছ দৰননেক পৃথিবীর প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ্রে সমর্থন করিয়া চলিয়াছে এবং দক্ষিণ- 
পূৰ্ব্ব এশিয়ায় তথাকথিত ট ম্যান-নীতির বিস্তার লাতের 
ফলে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সুধি 
পাইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ, তথাকার জনগণের বিরুদ্ধে 
আতস্তন্দাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধ । কেবলমাত্র ওলন্দাত্বরাই 
নহে, পরস্ত ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল দলও এই যুদ্ধোদ্যমে 
সাহায্য করিয়াছে। জ্বাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জঙগ্ত ইন্দো- 
নেশীয়দের প্রাণপাত মুক্তি-সংপ্রাম সাত্রান্ধ্যবাদী দলকে, তথা 
মার্কিন বণিকসন্প্রণায়কে আতঙ্কিত করিয়! তুলিয়াছে। 
এই সংগ্রাম মীমাংসার ভার বর্তমানে স্বস্তি-পরিষদের উপর 
পড়িয়াছে। ইহার ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত । 





শতাব্দী চলে 
শ্রীনারায়ণ দত্ত 


শতাব্দী চলে, শতাব্দী চলে, ভেঙ্গে ভেঙে পড়ে স্থৃতির পাড়, 


শোণিত ঝোরার রাড] ইতিহাস বালুচরে লেখা আছে 
এই বৃষ্টির নীরব সাক্ষী মর! মানুষের হাড় 
ইতিব্ৃত্তের মরু অক্ষর পাুর তার কাছে। 


_ অঙ্গানা হাতের মায়া-সক্ষেতে সুরু যে পুতুল খেল! 
জীবনের পথে আশা-নিরাশার খেলা 
রাঙা সকালের পাখীর কাকলি আর সায়াহুবেলা 
সহসা ভাডিয়া গেছে_- ' 
শতাব্দী বুকে দিনের চাওয়ায় অবসাদ ঘনায়েছে ; 
আকাশে আকাশে সীমাহীন হাহাকার 
পথে পথে শুধু মহাম্বত্যুর গাণ্ডীব টংকার 
বুকে বুকে শুধু রক্তের ঝলকানি 
_ এই জীবনের প্রতি বাঁকে বাকে মানুষের হানাহানি 
হারানো যুগের প্রেমের মন্ত্র আধার পাথারতলে 
_- হিংস্ৰ জনতা ছুটিয়াছে দলে দলে 
 আদিত রিক্ত শতাবী ছুটে চলে। 
শতাব্দী চলে 
অনাহারীদের ক্ষুধার আগুনে দিগ দিগন্ত রাঙা 
ঘরে ঘরে জা মাটির পাত্র ভাঙা 
কারখাঠা-মিলে ধূমেল বাতাসে পেশীহীন হাতগুলি 


মুঠো মুঠে। শুধু কুড়ায় পাথর-ধুলি 

তাপচৌচির ক্ষেতের প্রান্তে মৃচ্ছিত মানবতা 

শু নয়নে দিগপ্ত ছেয়ে আছে-_ 

বাচিবার এক তীব্র নেশায় মিশে গেছে সব কথা 
পোনার ফলল অলীক তাহার কাছে। 

গাছের আড়ালে নগ্নতা ঢাকি ভীরু চাহনীটি মেলি 
শঙ্কিত চোখে এই পৃথিবীরই মেয়ে 

অকারণে আছে চেয়ে 

চোখ ছুটে! শুধু জলের নেশায় থেকে থেকে ওঠে জ্বলে 
শৃতাবী যায় চলে । | 


চলে শতাব্ষী চলে-_ 

তবু তার পথে মহামানবের স্বাক্ষর ফুটে ওঠে 
একাকী চলার চরণচিহ্ন লোটে 

দুর্গম অভিযানে | 
শবশানেৱ বুকে সাহুসণ্ুভ্র জীবনের বাণী আনে । 
অন্ধতামসী রজনীর বুকে জেগে ওঠে দীপশিখ 
খুলে পড়ে যায় নিরাশার ঘবনিকা 

মাতাল জনত! সহসা কেন যে থামে 

কোন্‌ সাপুড়ের যাদুর মন্ত্রে, কোন্‌ দেবতার নামে 1? 
দ্বিগস্তলীন পাহাড় চুড়ায় শতাক রবি ঘামে |. 


« 


"7... জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 


-জ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


২ 
‘হামচুপামূহাফ’ বা ‘সঞ্জীবনী সভা? 

১৮৭৭ সনে (?) যুবক জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠন্ঠনের এক পোড়ে! 
বাড়ীতে হামচুপামুছাফ বা সঞ্জীবনী সঙ! নামে মাংপিনীর 
'কার্বোনাপ্সির অনুকরণে একটি গুপ্ত সভ1 স্থাপন করেন। 
ইহার সভাপতি ছিলেন-_ শ্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ রাঞ্জনারায়ণ বন্সু। 
কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমেলার প্রধান উদ্ভোক্তা নবগোপাঁল 
মিত্র সভার সভ্য ছিলেন ৷ নিয়মানুযায়ী সভ্যগণকে তাহা- 
দের আয়ের দশমীংশ সভাকে দিতে হইত ৷ এই সভা সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :_-“জ্যোতিদাদা এক প্তপ্তসভ! স্থাপন 
করেছেন, একটি পোড়ো| বাড়ীতে তার অধিবেশন, খধেদের 
পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোল] তলোয়ার নিয়ে তার 
অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বঙ্গ তার পুরোহিত ; সেখানে আমর! 
ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম” ( “আত্মপরিচয়, পৃ. ৮৭ )। 
সঞ্জীবনী সভা সম্বন্ধে জ্যোতিরিক্্রনীথের জীবনস্মৃতিতে যেটুকু 





(ই সংবাদ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধত করিতেছি: 


বব 


নী 


মৃত ভারতের সাক্ষেতিক চিহ্ন । 


. জাতীয় হিতকর'ও উন্নতিকর সমস্ত কাৰ্য্যই এই সভায় 
অন্থঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন 
নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সের্দিন অধ্যক্ষ 
মহাশয় লাল পট্টবন্ত্র পরিয়া সভায় আঁসিতেন । অন্ভার নিয়মা- 
বলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি ; অর্থাৎ 
এ সভায় যাহা ক।থত হইবে, যাহ! কত হইবে এবং যাহা শ্রুত 
হইবে, তাহ] .অ-সভ্যদ্ের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার 
কাহারও অধিকার ছিল না । ২. 

“আদি ব্ৰাহ্মসমাজ্ৰ-পুপ্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান 
বেদমন্ত্রের একখানা পুথি, এই সভায় আনিয়া রাখ! হইয়াছিল । 
টেবিলের ছুই পাশে ছুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার ছুইটি 
চক্ষুকোটবে ছুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি 
বাতি ছুইটি ত্বালাইবার অর্থ 
এই যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার 
জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে । এব্যাপারের ইহাই মৃল 
কল্পনা । সভার প্রারস্তে বেদমন্ত্র গীত হৃইত-_“সংগচ্ছধ্বম্‌ 
সংবদধবমূ।” সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর, 
তবে সভার কাধ্য (অর্থাৎ কি ন! গল্প-গুজ্বব ) আরম্ত হইত ৷ 
কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত 


ইত । এই গুপ্ত ভাষায় ‘সপ্জীবনী সভা’কে “হামচুপামৃহাফ” 


বলা হইত ।--‘ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে 'একটা ভীষণ গাস্তীর্য্য 
ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সৰ্ব্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবা- 
খেপে শিহরিয়! উঠিত। 


“প্রথম প্রথম সভার কাজ পুরা দমেই চলিতে লাগিল । নিত্য 
নুতন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্ত কাজে পরিণত কর! পর্য্যন্ত 
ধৈধ্য কোনও বিষয়েই বড় কাহারও থাকিত না । যাহার 
যেরূপ কল্পন। খেলিত, সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত । এইরূপ 
কান্গুনিক সুখে এক রকম দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল । 
একদিন সভায় আমি প্রস্তাব করিলাম যে, ভারতবর্ষে 
সার্ধজাতিক এক্য-সাধন করিতে গেলে, একটা সার্কজ্ধনিক 
পোষাক হওয়া আবশ্যক । এ প্রস্তাবটি সকলে একবাক্যে 
অনুমোদন করিলে, ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবী এঁক্য-বিধায়ী, 
সার্বভৌম মিলনোপযোগী পোষাকের পরিকল্পনা করার ভার 
পড়িল আমারই উপর ৷ শেষে স্থির হইল যে, মালকৌচা 
মারিয়া কাপড় পণ্রিপে যেমন হয়, এঁক্সপ একট! পোষাক ও 
মাথায় যাহাতে বৌদ্র-বৃষ্টি ন! লাগে এইরূপ একটা সোলার 
টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরন্্াণ,.বেশ সাব্বজনীন 
পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হুইতে পারে । সকলেই পোৎসাহে মহা- 
কলর্ব করিয়া এবং বিচিত্র অঙ্জভঙ্গীতে বঙিল__“ঠিক ঠিক 1৮1, 
তৎক্ষণাৎ দক্জির দোকানে গিয়া, : মালকৌচা-মারা, কাপুড় 


_পেলাই ও পুর্কোক্তব্দপ শিরস্তাণ প্রস্তুত, করিতে হুকুম্‌ দেওয়া 


হইল । যথাকালে পোষাক প্রস্তুত হইয়া আসিল; কিনত্ব এ 
অভিনব পোষাক পরিরা প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? 
আমিই প্রথম বাহির হইব । একদিন মধ্যাহ্ের প্রখর আলোকে 
সার্বন্জনিক এক্যপাধক এই পোষাক পরিয়|, আমি কলিকাতা 
সহ্র ঘুরিয়া আলিলাম। লোকে এ পোষাকের, অস্তগুর্চ 
হিতকর উদ্দেন্ত বুঝিল না! কেবল পরিহাপ-বিদ্রপই করিল, 
কিন্ত আমি সেদিকে ভ্রক্ষেপুও করিলাম না1-..একমান্ত্র 
আমি ছাড়া, কেহই এ পোষাক কখনও পরিধান করেন 
নাই। সভ্যপণ যখন দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক পোষাক 
দেশের কেহই এহণ করিল না, ভখন অগত্যা এ কল্পনা। 
ছাড়িয়া দিত্না, আমর] দেশে শিল্পবাণিভ্যের কল প্রভৃতি প্রতি-- 
ষ্টার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলাম । সর্বপ্রথম; 
দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল । অনেক আয়াপে এবং" 
বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাক্স দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্ত 
এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই" 
উপযোগী হইল নাঁ। একে ত খরচ খুব বেশী পড়িত, তাহা. 
ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেক্জন্য যে-সে কাঠের কাঠি), 
ব্যবহাত হওয়াতে দিয়াশলাই শীতৰ ্বলিতও না । এই জন্য; 
লোকে এই দিয়াশলাই পচ্ছন্দ করিত ন!। যখন পদে পদে' 
এইরূপ অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন সভ্যগণ ধ্্দখিলেন যে), 
এ অপাধ্য-সাধনে সময় নষ্ট কর] অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও 
সহজসাধ্য মঙ্গলকর কার্যে হস্তক্ষেপ করাই উচিত। 


4৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





“এই সুযুক্তির ফলে, সভায় এক নূতন কাপড়ের কল 


আনানো! হইল । আবার প্রবলভাবে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা 
সুরু হুইল । সম্যদেরও উদ্যম আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। 
সভায় ইহাও স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি তাত 
বদাইতে হইবে এবং এজন্য একখানি বাড়ীও প্রস্তুত করিতে 
হইবে |. অভ্যের] চাদা দিতেন, তাহাদের আয়ের দশমাংশ । 
এইবপে যে-পামান্য কিছু টাক! জ্বমিয়াছিল, ভাহাতেই এইরূপ 


এক বিরাট কল্পনা কর] হইল । দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ' 


কাপড়ের কলে একদিন একখানি গামছা! প্রস্তুত হইল । ব্রজ্জ 
বাবু দেই গামছাখানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মত্তের মত ভাওব নৃত্য 
সুরু করিয়া দিলেন । সভার সে এক স্মরণীয় দ্রিন! একে 
একে প্রায়* সকল সভ্যই শেষে তাহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ 
দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল । এই গামছাখানি ছাড়া, 
অনা আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হ্য় নাই। 

“এই “ঞ্জীবনী সভা’র সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণনিধ্বিচারে 
আহারেরও একটি বিধি ছিল । আমাদের মধ্যে নানা জাতি- 
বর্ণের লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শড়ী পর্য্যন্ত । 
কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-দত্যের গঙ্গার ধারের একটি 
বাঁগান-বাড়ীতে একবার আমাদের একট! গ্রীতি-ভোজ হয়। 
জমিদার-সভ্যটি একটু নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু হইলেও, তিনি সভার 
সভ্যিগের সঙ্গে এক আহারাদি করিতে একেবারেই কুঠিত 
হইলেন ন! । বোধ হয়, তিনি সভার পঙীকে জ্রগন্নাথ-ক্ষেত্রেরই 
সামিল মনে করিতেন । খাওয়া-দাওয়া হইয়! গেলে খুব এক 
ঝড় উঠিল । রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাড়াইয়া 
চীৎকার করিয়া “আজি উন্মদ পবনে-_”* বলিয়! রবীন্দ্রনাথের 
নবরচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন ।” 

এই সময়ে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ "বাঙ্গালীদের মধ্যে সংসাহুস 
বঞ্ধিত করিবার অন্য--*বন্দুক-ছোড়া ও শিকারের প্রবর্তন 
করিতে গিয়াছিলেন ।” 

সপ্তীবনী সম! অল্প দিনই জীবিত ছিল । রবীন্দ্রনাথ “জীবন- 
স্মৃতিতে লিখিয়াছেন £--“অবশেষে ছুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক 
আপিয়। আমাদের দলে ভিডভিলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের 
ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বৰ্গলোক ভাঙিয়া গেল ।” 


পাঁট ও নীলের ব্যবসা 


অতঃপর জ্যোতিরিক্্রনাথ ভগ্রীপতি জানকীনাথ ঘোষালের 
সহযোগে হাটখোলায় একটি পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন | 
অল্প দিন পর্রেই এ কাধ্য বন্ধ করিয়া তিনি লাঙের টাকায় 
শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করেন। তিনি স্মৃতিকথায় 
বলিয়াছেন 2-- 





[] 
* গানটি প্রথমে ১২৮৪ সালের আখিন (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) সংখ্যা 
'ভারতী'তে ( “ভানুসিংহের কবিতা!” ) প্রকাশিত হয় । 


. লইয়া যদি সময় কাটাও ত সে ভালই । 


. সমান্ধের সভ্য হইতে পারিবেন 1. 


“এইরূপে চার পাচ বংসরেই আমার “নীলের চুষে খুব 
উন্নতি হইল । কিন্ত হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল-। শুনা 
গেল, জার্ম্মানের! রাসায়নিক প্রক্রিয়া! দ্বারা এক রকম কৃত্রিম 
নীল প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই আসল নীলের বাজার একে- 
বারে খারাপ হইয়া গেল । আমিও কাজ উঠাইয়া দ্িয়। কলি- 
কাতার চলিয়া আসিলাম ৷” 

জ্যোতিরিন্্রনাথ এই সময়ে 'ভারতী”তে ( ভ্যযৈষ্ঠ ১২৮৯, 
মে ১৮৮২) “নীলের বাণিজ্য” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে প্রকাশ :__“কিন্ব নীলের বাণিজ্য বোধ হয় 
আর থাকে না। সম্প্রতি একজন জর্খান পণ্ডিত রসায়ন- 
বি্ভার সাহায্যে এক প্রকার নীল রঙের সৃষ্টি করিয়াছেন ।.-. 
নীলকরদিগের এক্ষণে সমৃহ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত ।” 


সারম্বত সমাজ 


কলিকাতায় ফিরিয়া জ্যোতিরিন্্রনাথ এবার বাংল! ভাষার 
শ্ীবৃদ্ধির জন্ভ একটি সাহিত্য-সমালোচনী সভা স্বাপনে উদ্যোগী 
হইলেন । এই কল্পন1 মাথায় প্রবেশ করিবামাত্র তিনি রবীন্দ্র- 
নাথকে সক্ষে লইয়া বিগ্াসাগর মহাশয়ের পরাধর্শ লইতে 
ছুটিলেন। সকল কথা শুনিয়! বিগ্রাসাগর বলিলেন, “তোমরা 
বড় মান্ষের ছেলে, কোনও বদখেয়ালি ন] করিয়া এই সব 
কিন্তু, বাবা, একট! 
কথা| আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি । বড় বড় হোম্র)- 
চোম্র লোকদের ইহার মধ্যে লইও না--তাছা রাই সব 
মাটি হইয়া যাইবে ।” 


রবীন্দ্রনাথ. স্বল্প কথায় সভার টদ্বেশ্ ‘জীবন-স্বৃতি’তে এই- 
রূপ বিবৃত করিয়াছেন :_ 

“বাংলার সাহিত্যিকগপকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ 
স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার'মনে উদ্দিত হইয়াছিল । 
বাংলার পরিভাষা বাধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার 
উপায়ে বাংলা.ভাষ! ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য 
ছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে-উদ্দে্ট লইয়া আবিভূ্তি 
হইয়াছে তাহার সঙ্গে, সেই সংকলিত সভার প্রায় কোনে 


_অনৈক্য ছিল না” 


১৭ জুলাই ১৮৮২ তারিখে রাছ্েন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে 
ঠাকুর-বাড়ীতে সন্তার প্রথম অধিবেশন হুয়। উপস্থিত অধি- 
কাংশ সভ্যের সন্মতিক্রমে সভার নামকরণ হয়--সারস্বত 
সুমাজ। আরও স্থির হয় £_ 

“বিস্তার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্েষ্য ।-.. 
যাহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং যাহারা, 
বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে বিশেষ অশ্ররাগী, তাহারাই এই 
বর্তমান বর্ষের অন্ড নিয় 
লিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরপে নির্বাচিত হইলেন, 


নাও 


/ 


& দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। 


a 


ঙ্‌ 


|) 


) 
» 


কান্তিক 


জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর | 


৫৭* 





সভাপতি__ভাক্তার রাজেন্্লাল মিত্র । 

সহযোগী সভাঁপতি-__শ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ডাক্তার 
শৌরীন্ত্রমোহুন ঠাকুর | শ্রীদ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর । 

সম্পাঁদক- শ্রীরুষ্কবিহারী সেন । প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 

২ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে আলবার্ট-হলে সারস্বত সমাজের 

ইহার আর কোন অধিবেশনের 

রবীন্দ্রনাথ '“জীবন-স্মৃতিতে 


সংবাদ আমর! পাই নাই। 
পিখিয়াছেন £__ 

“বঞ্চিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্ত তাহাকে 'সভার কাজে 
যে পাওয়। গিয়াছিল তাহা! বলিতে পারি না। বলিতে গেলে 
যে-কয়দিন সভা বাচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা! বাজেন্্রপাঁল 
মিত্ৰই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্য়েই আমরা! 
প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম । পরিতাষার প্রথম খসড়া সর্মন্তটা 
রাজেন্্রলালই ঠিক করিয়! দিয়াছিলেন । সেটি ছাপাইয়! অন্থান্ত 
সভ্যদের আলোচনার জন্ত সকলের হাতে বিতরণ কর! হ্ইয়।- 
ছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে 
প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের 
ছিল ।” 
১-ছিল। ভ্যোতিরিজ্্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন £- 

“আমরা কিন্ত হোম্রা-চোম্রা লোক লইয়াই কাক আরম্ত 
করিলাম ।***ছুই তিন অধিবেশন পর্য্যন্ত বেশ. কাজ চলিয়া 
ছিল--কিন্ত তাঁহার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল- 
বিদ্ধাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল ৷” 


পত্বীবিয়োগ 


১৮৮৪ সনের ১৯এ এপ্রিল (১২৯১, ৮ বৈশাখ.) 
জ্যোভিরিন্রনাথের পত্নী কাদশ্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা 
করেন। বৌ-ঠাকুরাণীর স্বত্যু যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর 
রেখাপাত করিয়াছিল । এই দুর্ঘটনার অব্যবছিত পরে 
প্রকাশিত ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (২৯ এপ্রিল ১৮৮৪ ), “শৈশব 
সঙ্গীত’ (২৯ মে) ও ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" (১ জুলাই) 

- তিনি পরলোকগত্! বৌঠাকুরাণীকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
সাহিত্যা্ছরাগিণী কাদশ্বরী দেবীর অন্তধানের সঙ্গে সঙ্গে 
/ জ্যোতিরিজনাথ, দ্বিজেন্রনাথ, অক্ষয়চন্র প্রমুখ 'ভারতী”র পরি- 
চালকগণ পঞ্জিকার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। 
ঘ্বিজেন্্রনাথ ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা’র ঘোষণা করেন £__“ভারতী 
বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হুইবে ন] ৷”. কবি অক্ষয়চন্দ্রের 
সহ্বর্ষিদী শরৎকুমারা চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন £-. 
“ফুলের তোড়ার কুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে-বাধনে 


তাহ! বাঁধা থাকে ভাহার অভ্তিত্বও কেহ জানিতে পারে ন]। - 


অহ্যি-পরিবারের গৃহলক্্ী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্ঞনাথ ঠাকুরের পত্নী 
'ছিলেন এই বাবন। বাঁধন ছি'ডিল-_ভারতীর সেবকেরা 
৮ 


সারদ্বত সমাজ মুকুলিত হইবার পূর্বেই অন্কুরে বমঃ হয়! 


আর ফুল, তোলেন না, ভারতী ধুলায় মলিন। এই দুর্দিনে 
শ্রীমতী স্বর্ণহুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।” 


বরিশালে স্বদেশী ষীমার 

নীলের ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন্দ অর্থাগম হয় নাই! 
এই টাকায় তিনি একটি নূতন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইলেন ; উহা] 
বরিশালে ষীমার পরিচাঁলন|| তিনি স্মৃতিকপায় বলিয়াছেন £__ 

“নীলে আমি বেশ লাঁভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাক! 
লইয়া আমি কি করিব? এই চিন্তা তখন আমার মনে থুব 

প্রবল হইয়া! উঠিল । এই সময় এক দিন হঠাৎ “এক্সচেঞ্জ গেক্ছেটে” 
দেখিলাম, একট! জাহাজের খোল নিলাম হইবে। ভালই 
হুইল, এই খোলটা কিনিয়! একখান! জাহাজ তৈরি,করাইয়া 
জাহাজ চালান যাইবে, স্থির করিলাম । এই সময়ে আবার, 
কলিকাতা হইতে বুলন! পৰ্য্যন্ত রেলও হইবে, কথ! ছিল। 
তাহা হইলেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত বেশ জাহাজ 
চালান” যাইতে পাঁরে। . খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ 
সুযুক্তিও হইল 1...সেই খোলে যে প্রথম জাহাক্স প্রস্তুত হইল, 
তাহার নাম রাখিলাম 'দরোজিনী?” ।” 

২৩ মে ১৮৮৪ তারিখে*্ড জ্যোতিরিজ্দরনাথ প্রথমে 
'পিরোজিনী” লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কার্ধ্য আরস্ত 
করিবার পর তাহাকে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়া- 
ছিল, তাহা তাঁহারই ভাষায় বর্ণনা করিতেছি £_- 

“িরোজিনী” তৈরি হইতেই এত বেশী বিলম্ব হইয়া'গেঁল 
যে, আমি আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি 
কাজ ফীদিয়া বসিয়াছিল। , আমার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে 
তৈরি হইত, তাহা হইলে আমি ইহার অনেক আগেই কার্ধ্য 
চালাইতে পারিতাম ; তাহা হইলে হয়ত এ কোম্পানি এদিকে 
না-ও আসিতে পারিত | কিন্তু তাহা হয় নাই । এখন আমরা ছুই 
পক্ষই এই একই লাইনে ষীমার চাঁলাইতে লাগিলাম। কাজেই 
উভয় দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরস্ত হইল । একখানি মাত্র 
প্রমার লইয়া কার্যে অন্গুবিধা হওয়ায় আমি আরও চারখানি 
জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এজাহাজগুলির নাম 

' ছিল “বঙ্গলক্্ী' “দেশী “ভারত?” এবং ‘লর্ড রিপন” | তখন, , 
এই পাচখানি জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত যাত্রী লইয়! 
গমনাগমন করিত এবং সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাও 
আসিত | এ সময় আমি ভ্বাহাজেই বাস করিতাম। বাঙ্গালীর 
.জাহাজ-চালনায় তথন বরিশালের ছাত্রস্মার্ড এবং নব্য- 

ঞ দলের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনার স্থটি হইয়াছিল 1, 
এইরপে আমার. কাজ বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া! উন্নতির 
পথে চলিতে লাগিল। আমার এই ব্যবসাকে ' “যেন অমন্ত ' 


* ১২৯১ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র ও অগ্রহায়ন সংখ] 'ভারতী'তে 
প্রকাশিত “নরোজিনী প্রয়াণ” জ্টব্য। 

+ 'এই প্রসঙ্গে ‘বালকে’ (শ্রাবণ ১২৯২) প্রকাশিত জ্যোঁতিরিন্দরৎ 
নাধের লিখিত “বরিশালের পত্র” পঠিতব্য ৷ 
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জাতির উদ্যম ভাবিয়া বরিশালবাঁসিগণ নিয়তই ইহার দীর্ঘভ্বীবন 
কামন! করিতেন। কিন্ত এত সুখ আমার সহিল না। 
ইৎরেজের. ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ 
করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী 'সাঁহেবেরা আমার যং 
পরোনাত্তি বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন 
দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে 
আরম্ভ করিল, আমিও কর্মাইলীম।- এইরপে ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম ।-**এই সময় 
খুলনা হইতে মাল বোঝাই লইয়! ‘স্বদেশী’ কলিকাতা আসিতে- 
ছিল। সারা পথ বেশ নির্বিছ্বে কাটিয়া গেল__আলোকমালা- 
সছুডাপিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্ত শেষে 
হাওড়ার পুলের নীচে দিয়! যাইবার সময় একখান! জেটিতে না- 
কিসে ধাক্কা লাগিয়া ধীমারখানি নিমেষমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন 
হুইল.। এক জাহাজ মালের এর কণাও উঠিল নাঁ।...একে ত 
প্রতিযোগিতার অন্ত কিছু দিন হইতেই আমি ক্ষতিশ্বীকার 
করিতেছিলাম, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়--এই ভরসায় ; 
কিন্ত এবার এই দুর্ঘটনার জন্ত এক ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেই আমি 

, অত্যন্ত ত্বের্বার্‌ হুইয়া পড়িলাম, কিন্ত . তবুও নিজে হইতে 
উঠাই কিরূপে ?...এমন সময় ফ্লোটিল! কোম্পানীর পক্ষ হইতে 
রাজা প্যারীমোহ্ন মুখোপাধ্যায় ( তখনও রাজা হুন'নাই ) 
আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি 

- বলিলেন, “উভয় পক্ষেই আর এরূপ ব্বথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? 
আপনি নিজেই একট! মূল্য ধার্ধ্য করির| দিউন্‌ । ফ্রোটিল! 
কোম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে?” 
আমি দেখিলাম যে, এ একটা মহান্গযোগ উপস্থিত... 
আমি মগ্ৰাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই 
ফ্লোটিলা, কো ্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিলাম। ফ্লোটিলা 
কোম্পানীর নিকট হইতে যাহ! ন্যায্য তাহাপেক্ষা অনেক 
বেশী টাক! পাইলেও, আমি' আমার খণ-পরিশোধ করিতে 
পারিলাম না! | 

'_ ব্বীন্্রনাথ ‘জীবনস্থৃতি’তে জিখিয়াছেন, জ্যোতিরিক্রনাথের 
সাত ছান্ধার টাকায় ক্রীত শুষ্ক খোল “একদা ভরতি 
'হুইয়। উঠিল শুধু কেবল এগ্রিনে এবং কামরায় নছে-_ 
খণে এবং সর্ধবনাঁশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে 
হইবে, এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই 
স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা. তাহা নিশ্চয়ই 
এখনো তাহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে 
এইরূপ বেহ্সাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের 


উপর দিয়] বারংবার নিষ্ষল অধ্যবসায়ের বন্ঠা বহাইয়া দিতে” 


থাকেন ; সে বন্থা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্ত 
তাহা সুরে, স্তরে যে-পঙ্জি রাখিয়া, চলে তাহাতেই দেশের 
মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে__তাহার পর ফসলের 
দিন যখন আসে ভখন তাহাদের কথ! কাহারও মনে থাকে 


প্রবাসী 


০৯ পাপস্পাি্ীপিশিসিসাসাপাাশপাসপিনপ্পাসপাসপা 


* ডাহার সে সখ মিটয়! গিয়াছিল। 
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না বটে, কিন্ত সমস্ত জীবন বাহার! ক্ষতিবহন করিয়াই, 
আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্ত্া এই ক্ষতিটুকুও তাহারা অনায়াসে 
স্বীকার করিতে পারিবেন ।” 


ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্া! 

. ্রীমার-পরিচালন কার্ষ্যে ব্যস্ত থাকিলেও জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 
নাহি প্রতি একেবারে উদ্বাগীন ছিলেন না। এই সময়ে, ক 
তিনি ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যার . রীতিমত চর্চা 
করিতেন । তাহার কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি £_- | 

(ক) *শিরোমিতি-বিদ্যা” ( সচিজ )--“কল্পন!?, ৪র্থ বর্ষ 
(ইং ১৮৮৫) । | 

' (খ) “ঘুখচেনা”( সচিত্র )---‘বালক’, বৈশাখ ১২৯২। 

(গ) “আধুনিক মস্তিফতত্ব ও ফ্ৰরেনলজ্জি”_‘সাযনা’, , 
আষাঢ় ১২৯৯ । 

শিরোমিতি বিদ্যার চচ্চাকালে জ্যোতিরিজানাথ বছুবান্ধব 
অনেকের মাথ! পরীক্ষা করিয়াছিলেন। “পণ্ডিত কৃষ্ণকম্‌ল 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন। তাহার 
নিজের চরিত্র, বর্ণনার ' সঙ্গে মিলাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া- 
ছিলেন যে, তাহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকট! মেলে 
বটে ।”.***জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, ফ্রেনলজি ও চিত্রা ন্চন-. - 


-পটুতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্্রনাথ একবার একটি ব্যঙ্গ-কবিতা4 


রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধত করিয়া দিলাম £-- 


বেয়ালা কি মিঠে __ অগ্বতের ছিটে 
| ওঁ হাতটিতে শুনায়, 
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢৎ,. 
সেতার প্রনৃগুণায়। 
মাথার তত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি, 
মাথা পেলে আর কিছু চান না। ll 
ল’ন যবে ছবি মনে ভাবে কবি 


“হইয়াছে, থামো--আন্না, 
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান!” 
এই সময়ে ভ্যোতিরিজ্নাথ “অতিলৌকিক ব্যাপার” 
উদ্ঘাটনের জন্ভ আঁএ্রহাহ্বিত হইয়াছিলেন। তাহার জীবন- 
স্মৃতিতে প্রকাশ £-- | 
. “কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যঘক্ত! বা এ 
জাতীয় একটা-কিছু আসিয়াছে শুনিলেই, তিনি অমনি বন্ধু &” 
বান্ধবসহ সেইখাঁনেই গিয়! হাতির হইতেন। কিন্ত পনের- 
আনা ভাগই আন্দাক্ম ও বাকিটুকু ফাঁকি ঘেখিয়! অবিলম্বেই 
কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি 
আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাঁই। তিনি বলেন, “এ 
সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে ্ীক্ষিত হওঁয়া 
উচিত ।” 
প্লাঞ্চেটের কাণ্ড দেখিয়া, তিনি কখনও কখনও খুবই 
আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন ।” 


~ 


সী ড্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে মেজদাদার 


s+ 


১" জোড়াসাকে! 


কান্তিক . 


' প্রভৃতি রচনা এই মরাঠী শিক্ষারই ফল। 





৫৯ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 2 2: 


অতঃপন্ল জ্যোতিৱিন্্রনাথ পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ হুয়।” এই উক্তি ঠিক নছে। মািফপ্ের, পৃষ্ঠায় কথা 


"করেন-__সে কথা পরে আলোচিত হইবে। 
পুনা-প্রবাস ও মরাঠী শিক্ষা 


১৮৯৪ সনের মার্চ হইতে ১৮৯৭ সনের প্রথম ভাগে” 


ও নুর-সন্বলিত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশের গৌরব জ্যোতিরিক্- 
নাথের অগ্রজ দ্বিজেন্্রনাথের । তিনি ১৭৯১ শকের কাঁঠিক 


.- (১৮৬৯, অক্টোবর ) মাসের 'তত্ববোধিনী পত্রিকা”র শেষে 


অতিরিক্ত ৬ পৃষ্ঠায় “সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী” ও 


অবসরগ্রহণ পর্য্যন্ত সত্যেন্্রনাথের . কর্মস্থল ' ছি সাতারা। ২ পাঁচটি ত্রহ্ষসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন ।* দ্বিজেম্্রনাথের 


পুনার বাসায় কিছু দিন অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। সেখানে তিনি একজন মরাঠী 
পণ্ডিতের সাহায্যে মরাঠী ভাষা অধ্যয়ন . 
করেন । ' ১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) 
“সাধনা” পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার 
“মারাঠী ও বাঙ্গলা”, “তৃকারামের অভঙ্গ”, 
প্বীশির মহারাণী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই” 


পুনায় অবস্থানকালে মেজ-বৌঠাকু- 
রাণীর শীড়্াপীড়িতে জ্যোতিরিজ্রনাথ 
অনেক দিন পরে “হিতে বিপরীত? নামে 
একখানি কৌতুক-নাটিক? কয়েক ঘণ্টার, 
মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ইহা 
ঠাকুর-বাঁড়ীতে . ও 


শিপিরে ভারত-সঙ্গীতসমাজে, অভিনীত 


হইয়াছিল । 


সঙ্গীত সাধন! 

জ্যোতিরিনাথ কেবলমাত্র সঙ্গীত-রচয়িত! ছিলেন ন! 
সুরশিলীও ছিলেন। সঙ্গীতে তাহার বিশিষ্ঠ দান-_বাংলা 
গানে নুতন রীতিতে সুর-সংযোজ্ধনা। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ: 
দেখিতে পাই রবীন্্নাথে । 'জীবর্ম-স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন :-_ 

“জ্যোতিদীদা তথন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গান- 
গুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়! তাহাদিগকে যথেচ্ছা 
মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন । তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিনী- 
গুলির এক-একটি অপূর্বমূণ্তি ও ভাবব্যঞ্চনা প্রকাশ পাইত। 
যে-সকল স্বর বাধা নিয়মের ' মধ্যে মন্দগতিতে দত্তর রাখিয়া 
চলে তাহাদিগকে প্রধাবিরুদ্ধ বিপর্য্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র 


- -সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রন্কৃতিতে নুতন নূতন অভাবনীয় শক্তি 


b 


দেখা দ্বিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা! বিচলিত 
করিয়া তুলিত। সুরপ্ুল! যেন নান! প্রকার কথা কহিতেছে 
এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম । আমি ও অক্ষয়বাবু 
অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে 
কথাযোজনার চে! করিতাম I” i 
৬ | _-জ্যোতিরিন্্রনাথের উনি লিখিয়া- 
_“আ্োতিরিক্রনাথের চেষ্টায় “ভারতী” ও “সাধনা” 
তে পর্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের বম প্রকাশিত 





_রশাচী 


"  শাস্তিধাম’ 


(আশ্বিন-কাণ্ডিক সংখ্যায় দ্বিজেন্্ৰনাথের “নুতন স্বরলিপি” প্রবন্ধ 


ষ্টব্য)। জ্যোতিরিন্রনাথের কৃতিত্ব_স্বরলিপি-প্রণালী শিক্ষার্থীর 


পক্ষে অধিকতর সহজবোধ্য করাঁ। তিনি ‘বালকে’ প্রকাশিত 
স্বরলিপি-প্রণালীর ' সংস্কার করিয়া সংখ্যা-মাহ্রিক স্বরলিপি 
উদ্ভাবন করেন (১২৯৫ সাজের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে! 
প্রকাশিত “গানের স্বর-লিপি” প্রবন্ধ পঠিতব্য )। ইহার তিন 

বংসর পরে তিনি অধিকতর সহজ ও সরল আকার-মাঞ্রিক 
স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রচলন করেন । এই প্রসঙ্গে ১২৯৮ সালের 
অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্য! “দাধনা"য় প্রকাশিত তাহার “দার্গম 
স্বরলিপির “আকার-মান্রিক' নৃতন পদ্ধতি” ও ১৩০৯ সালের 
ভান্র-সংখ্যা “সমালোচনী” পত্রে প্রকাশিত “আকারমাত্রিক 
স্বরলিপির চিহ্নাবলী” ( রবীন্দ্রনাথের ‘মায়ার খেলার ১ম দৃষ্ত, 
ও বয় দৃষ্ছের প্রথমাংশের স্বরলিপি সহ ) দ্রষ্টব্য । জ্যোতিরিজ্- 
নাথের উদ্ভাবিত আকার-মান্িক স্বরলিপিই বর্তমানে প্রচলিত ; 

ইহা দ্বারা মাসিকপত্রে শ্বরপিপি-প্রকাশের পথ সুগম হইয়াছে। 


| স্বরলিপি-গীতি-মালা ৷ _ ১৮৯৭ সনের জুন মাসে 
বিখ্যাত বাগ্যন্্-বিক্রেতা, ডোয়াকিন্‌ এণ্ড সন্‌ জ্যোতিরিন্দর- 


* ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্য ‘বালকে’ প্রকাশিত পরভিভাহনদরী 
দেবীর “সহজে গীন-শিক্ষা” প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠার পাদটাকা দ্ৰষ্টব্য । | 


৬e: 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


বিবির রহ হরির হাহাকার ই DOE ST TY NS EN OO Sn ad SED ALURE A SS I KEISER aA GES EH CORE EMG RAERLY 


নাথ কর্তক “সক্ষলিত ও ব্যাখ্যাত” “ম্বরলিপি-গীতি-মালা” 
প্রকাশ করেন। ইহাতে ঘিজেব্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, 'অক্ষয়চন্দ 
চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্রযোতিরিজ্রনাথ প্রভৃতির রচিত মোট 
১৬৮টি গানের আকার-মান্রিক স্বরলিপি আছে । জ্যোতিরিক্দ- 
নাথের রচিত গানের সংখ্যা ৩২; তন্মধ্যে ২টি জ্যোতিরিজ্ঞ- 
নাথ ও রবীন্দ্রনাথ, এবং ১টি বযোতিরিজনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের 
সন্মিলিত রচনা । 


“বীণা-বাদিনী"_. ‘স্বর্দিপি-পীতি-মালা’ প্রকাশের 
অব্যবহিত পরেই ১৩০৪ সালের শ্রাবণ ( ১৮৯৭, জুলাই) 
মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ “বীণা-বাদ্দিনী’ নামে সঙ্গীতপ্রকাশিনী 
একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডোয়াকিন্‌ এও সন 
ইহার প্রকাশক ছিলেন । সঙ্গীত-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকার 
গৌরব ‘বীণা-বাদ্বিনী’'রই প্রাপ্য! তৃতীয় সংখ্য! পত্রিকার 
শিরোভাগে “সাহিত্য অঙ্গীত কলাবিহীনঃ 'দাক্ষাৎপশ্তঃ পুচ্ছ- 
বিষাণহীনঃ” মুদ্িত হইয়াছে । পরবর্তী সংখ্যা্ুলিতে পত্রিকার 
শীর্বদেশে | | 

বীণাবাদন তত্বজঃ রাগবিষ্ঠ]-বিশারদঃ 
মুচ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্চতি 
এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত । সঙ্গীত-বিষয়ক মুল প্রবন্ধ, প্রেরিত 
পত্র, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহবের ব্যাখ্যা, নানা-বিষয়ক বাংলা 
ও হিন্দী গাণের এবং গতের স্বরলিপি এই পত্রিকার কলেবর 


পূর্ণ করিত । ইহাতে কয়েকটি গানের ইউরোপীয় পদ্ধতি অদুযায়ী . 


স্বরলিপিও প্রকাশিত 4 1 
দুই বংসর । ৃ 


“ভারত-সঙ্গীতসমাজ? ।--পুনায় অবস্থানকালে হ্বীয় 
'“গায়ণ-সমাজ” দেখিয়া জ্যোতিরিজ্জনাথের মনে কলিকাতায় 
অন্ুন্পপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বাসনা হুয়। “বীণা- 
বাদিনী”র ১ম সংখ্যায় তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন £_ 

“কলিকাতা সঙ্গীত-দমাজ্ব 1-_উৎসাহদাতার অভাবে, হিন্দু- 
সঙ্গীতের ক্রমশই অবনতি ও লোপাঁপত্তি হইতেছে । ইহার প্রতি- 
বিধানার্ঘ সঙ্গীত-সমাজ নামক একটি সতা যাহাতে আমাদের 
মধ্যে স্থাপিত হয়, তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতেছে । হিন্দু 
সঙ্গীতের সংরক্ষণ, ও উন্নতি সাঁধনই “এই সভার মুখ্য উদ্দেস্ত । 
এই সমাজের অধীনে, একটি সঙ্গীত-শাঁদ! থাকিবে । সঙ্গীত- 
নিপুণ.সঙ্গীতান্থরাগী পৌধীন ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিন্বা আপাততঃ 
সপ্তাহের মধ্যে একদিন সায়াহ্কে, তথায় একত্র সমবেত হইয়া 
গান বাদা এবং সঙ্গীত সন্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করিবেন । 
সম্ভার বেতনতুক একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক স্দীত-শালায় 
নিয়ত উপস্থিত "থাকিবেন। উপস্থিত সঙ্যদিগের মধ্যে খিনি 
যাহা পারেন, কেহ বা কোন যন্ত্র বাদাইবেন, কেহ বা গান 
গাঁহিবেল, কেহ বা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবেন ; 

[মধ্যে মধ্যে, কোন পেষাদার গুখীজ্বনকে আহ্বান করিয়া তাহার 


“বীণা-বাদিনী'র আআয়ুফাল 


গান-বাদ্য: শুনা যাইবে । 


প্রবাসী”, মাঘ ১৩১৮) 


কখন কখন উৎকৃষ্ট যাত্রা, কীর্তন, 
কথকতা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া সভ্যগণেক্র চিত্ত বিনোদন" 
করা হইবে । বর্ষে বর্ষে, সভার সাস্বংসরিক উৎসবের দ্রিন, 
কিম্বা সরস্বতী পুজার দিন, দেশ-বিদেশ হইতে সঙ্গীত গুনঈগণকে 
আহ্বান করিস সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান 'ও তাহাদিগকে 


পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে। ২৯ টাকা মাসিক চাদা ও 


ছুই টাকা প্রবেশ-মুদ্রা প্রদান করিলে এই সভার সভ্য হওয়] গু 


- ঘাইৰে। আপাততঃ দেড় শত সভ্য জুটিলেই সভার কাধ্য 


আরম্ভ হইবে । বীহাঁরা এই সভার সভ্য হুইতে চাহেন, 
তাহারা সম্পাদকের ঠিকানায় পত্র লিখিয়! বাধিত করিবেন ।” 
(শ্রাবণ ১৩০৪ ) 

ইহার অল্প দিন পরে জ্যোতিরিক্রনাথের চেষ্টায় কলি- 
কাভায় “ভারত-সঙ্গীতসমাঁজ” স্থাপিত হুয়। “বিশুদ্ধ সঙ্গীতের 
চৰ্চ্চা হইবে শুনিয়া মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত 
সহস্র মুদ্রা চাদ! দিয়াছিলেন।* ঠাকুর-পরিবারের আরও _. 
অনেকে অর্থপাহাষ্য করিয়াছিলেন, ইহার পরিমাণও বড় কম 
ছিল না। জ্যোতিরিজ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ভারত-সঙ্গীতসমাঁজ 
সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ৫ | 


“প্রথমে সমাজ স্বীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই 
বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইভে «. 
লাগিলেন । সন্মিলিত উদ্যমে এবং এঁকান্ভিক আগ্রহে বেশ 
কাজ চলিতে লাগিল ; সয়াজও নিজের উদ্বেষ্যপথে দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছিল। কোনও গুনীব্যক্তি কলিকাতায় আসিলেই, এই 
সমাজে তাছার গানবাজনা হইত। কলিকাভার অনেক বড়- 
লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান 
করিতেন এবং গরম্পর বেশ মেলামেশীও হইত। কিন্ত 
বাঙ্গালীর সমবেত কার্ধ্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই 
অভিশাপের কলে অনতিবিলম্বে মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও 
ছুই.ভাগে বিভক্ত হইয়া! পড়িল ।***অন্গ্র বাঁড়ী ভাড়া লইয়| 
সেইখানে “ভাবত-সঙ্গীতসমাজজ' নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
হুইল ।-**এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, কুমার মন্মধনাথ মিত্র ।” 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথই ভারত-দঙ্সীতসমাজের প্রথম-সম্পাদক ; 
পরে অন্ততম সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় 
এই প্রতিষ্ঠানের জন্থ তাহাকে বিশেষ পরিশ্রয করিতে হইয়|- 
ছিল। তাহার “অশ্রুমতী, ‘পুনর্বসম্ভ,” ‘বসস্তলীল],” “ব্যানভঙ্গ?+- 
“হিতে বিপরীত, ‘অলীক বাবু” প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ এখানে 
বহুবার অভিনীত হইয়াছে। 


সঙ্গীত-প্রকাশিক!।- ‘বীণা-বাদিনী’ fe হইবার 
তিন বংসর পরে.জ্যোতিরি ্র নাথ,  ব্রিপুরাবিপতি রাষাকিশোর 
মাণিক্য দেববর্্মণের অনুরোধে ও মাসিক ৫০২ অর্থসাহায্যের 


* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “পিতৃদ্রে সম্বন্ধে আঁমাঁর জীবনস্মৃতি”_ 





কাণ্তিক জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ৬১ 
২... প্রতিশ্রুতিতে, ডায়ত-সঙ্গীতসমাজের মুখপন্র-স্বরূপ ‘সঙ্গীত- সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ 
প্রকাশিক1” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩০৮ সালের ভারত-সঙ্গীতসমার্জের সহিত 'সংশ্লি থাক! কালেই 


আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯০১) মাসে প্রকাশ করেন। ইহার কে - 


নিয়লিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত £-_- 
নাহং বসাঁমি বৈকুণ্ঠে যোগিনাৎ হৃদয়ে ন চ। 
| মদ্ডক্তা যত্ৰ পায়স্ভি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 
"% পত্ৰিকা-প্রকাশের “প্রয়োজন ও উদ্দেশ” সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় 
এইরূপ লিখিত হয় £_ 
_. "আজকাল, শ্রুতিস্থৃতি পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত 
গ্রন্থপকল অনুবাঁদিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বছলরূপে 
প্রচারিত হইতেছে ৷ কিন্ত ছুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সঙ্গীত 
বিষয়ক প্রাচীন এরস্থাদির অন্ৃবাঁদ কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন 
'নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়,সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দাঁমোদররাঁগ- 
ব্রাগসর্ব্বস্ব-দার, রাগার্ণব, নারদ-সংহিতাঁ, ধ্বনি-মপ্তরী, প্রভৃতি 
বিবিধ সঙ্গীত-গ্রস্থের মধ্যে অধিকাংশই পাঙুলিপি অবস্থায় 
রহিয়াছে__ছুই একখানি পুণ্তক যুন্ডিত হইয়াছে মাত্র । অনেক 
গুপি গ্রন্থের পাুলিপিও এখন ছুশ্রাপ্য এবং আরও কিছুকাল 
ন্‌ পরে একেবারে বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা । এই সকল গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশ এই পত্রিকায় 
৬ প্রকাশি করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহার দ্বারা, ‘এহ', 
“অংশ, সাস,” থাম “হুচ্ছনা?। “বাদী”, সশ্বাদী, খাড়ব”, 
“ওঁড়ব,, প্রভৃতি আর্ব্য-সঙ্গীত-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত 
অর্থ বোধগ্য হইবে এবং পূর্বের রাগ-রাগিষীর কিরূপ মূর্তি ছিল 
ও কালক্রমে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাও অবগত হওয়া 
যাইবে ৷ | 
আমাদের আর একটি উদ্েন্,_-তাঁনসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
ও্তাদৃদিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ-কর! । স্বরলিপির 
. অডাবে, অনেক গুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা 
= এখনও প্রচলিত আছে, তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত 
হইয়া যাইতেছে । অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন 
থাকা উচিত নহে; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ 
হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্ঠা কর! কর্তব্য 1,*. 
“আমাদের ভাঁরতবর্ষই সঙ্গীত-কলার অন্বস্থান। কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তস্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়া 
9 পরে দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। আমাদের সঙ্গীত-পদ্ধতিতে, 
4. বিশেষতঃ আমাদের রাগ-রাগিণীর স্বরবিস্তাসে ও সুর্ভ-কজনায় 
যেরূপ একটি কলা-নৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অন্ত 
কোন সভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীত- 
বিভা আমরা কোন জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই 
প্নাই__ইহা আমাদের নিত্য সম্পত্ভি। এইংভ্ন্ত বলিভেছি, 
যাহাতে আমাদের পুরাতন সঙ্গীত-বিস্তা"ও সঙ্গীত-কলার বহুল 
> প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয়, €স বিষয়ে শুধু সঙ্গীতান্থরাপী কেন 
‘ স্বদেশানুরাপী ব্যক্তি মাত্রেরই উৎসাহ প্রধান করা কর্তব্য 1” 


চি 


জ্যোতিরিজ্রনাথ সংস্কৃত নাটকগুলির বঙ্গাগবাছে হ্তুক্ষেপ 
করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,__ | 

“একদিন মেন্দ’বৌঠাকুরাদী আমাকে “কুন্তল!” পড়িতে 
বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একধানিও পড়ি 
নাই। “শক্কত্তল!’ পড়িয়া আমি বাস্ডবিকই মুগ্ধ হইয়া] গেলাম । 
ভাবিলাম, এ জিনিষ এখনও কেন বাক্রলা ভাষায় তর্জমা হয় 


-নাই। ছুই-এক জনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধও করিয়া- 


ছিলাম। কিন্ত কেহই তেমন গরজ্ষ করিলেন না। আমি 
নিজেই আরম্ভ করিয়া! দিলাম |” 

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৯৯ হইতে ১৯০৪ জনের মধ্যে 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ১৭খানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 
করেন-__এই প্রবন্ধের “এ্স্থপঞ্জী”-বিভাগ ভ্রষ্ব্য। পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, ইহ! “তাহার স্মৃতি, তাহার যোগ্য- 
তার, তাহার মেধার, তাহার পাণিত্যের, তাহার কবিত্বের 
অক্ষয় কীভিত্তপ্ত হইয়া থাকিবে” ( ‘রঙ্গালয়’, ৪ মাঘ ১৩০৮ )। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

১৩০৯-১০ বঙ্গাবে (ইং ১৯০২-৩) জ্যোতিরিন্নাধ এক 
বৎসরের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সহকারী সভা- 
পতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ তারিখে 
পরিষদের মালিক অধিবেশনে “ভারতে নাট্যের উৎপত্তি” নামে 
একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । 


চিত্রাঙ্কন 


হিন্দুনুলে পঠচ্ষশায় জ্যোতিরিজ্ত্নাথ শিক্ষকদের ছবি 
আঁকিতেন। চিত্রাঞ্চনের অভ্যান তাহার বরাবরই ছিল। 
ইহাতে অন্থরাগবশতঃ তিনি পরিচিত-অপরিচিত অনেকেরই 
মুখাকৃতি খাতায় আকিয়া রাখিতেন। . ইহার ফলেই আমরা 
‘সারদামঙ্গলে’র কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন বয়সের রেখাচি্রগুলি লাভ করিয়াছি । ১৩১৮ সালের 
ফাস্তুন (ফেব্রুয়ারি ১৯১২ ) সংখ্যা ‘ভারভী’তে সরল! দেবীর 
“কবি-স্বর্ধনা” প্রবন্ধে প্রকাশিত, জ্যোঁতিরিন্্রনাথের অগ্কিত 
ব্রবীজ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের (১৮৭৭-৮৩-৯০-৯২-১৯০৭ পালে 
রবীন্রনাথ ) পাচখানি রেখাচিত্র দেখিয়! বিলাতের বিখ্যাত 
চিত্ৰশিল্পী রোটেনষ্টাইন (10061796910 ) আকৃষ্ট হন ৷ ভিনি 
তৎকালে-বিলাত-প্রবাঁদী ব্রবীন্্রনাথকে জ্যোতিরিজ্রনাথের 
অঙ্কিত কতকগুলি মূল চিন্ত আনাইয়!. দ্বিবার অন্য অন্থরোধ 
করেন। চিত্রগুলি বিলাতে পৌঁছিলে রবীন্দ্রনাথ ও রোঁটেন- 
&াঁইন উভয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখে জ্যোতিরিক্্রনাথকে 
যে ছুইখানি পত্র লেখেন, 'জ্যোতিরিক্্রনাথণ পুস্তক হইতে তাহা 
উদ্ধত করিতেছি 2 

ভাই জ্যোতি দাদা, আপনার ছবির খাতা আমি 


৬২. 





Rothensteinকে দেখিয়েছি । তিনি এখানকার একজন খুব 
বিখ্যাত 2:96 ; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চৰ্য্য ছোয়ে গেছেন । 
তিনি আমাকে বঙ্গেন, -আঁমি তোমাকে বল্ছি, তোমার দাদ 
তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম 
শ্রেণীর ডুইং ধারা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হ'তে 
পারে। এত দিন যে আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর 
হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা] কিছু হ'তে পারে না।, 
Most marvellous, most magnificent—এই ত তার 
মত। তিমি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art 
0160কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট 
সমালোচন! তিনি নিজে লিখবেন | 1১০7110র আকারে 
একটা 80180602 তোমাদের করা উচিত ।---যেটা যথার্থ 
- আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন 
আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হ'তে দেওয়া! উচিত 


হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যারাই দেখেছেন, সকলেই . 


খুব প্রশংসা করছেন । রোটেনষ্টাইন ধুব একজন গুণজ্ঞ লোক, 
এর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর 
উপযুক্ত; এ কথা চাপা রাখলে চল্বে ন! ।--আপনার স্নেহের 
রবি। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯ । - 

My dear sir,—Let . me thank you for your 


kindness in sending. over the three books contain- 


ing your drawings, As I expected from the re- 
productions I saw in’ an article on your brother, 
they are admirable. I know of few drawings 
which show at the same time so .much sensitive- 
ness of line and sincerity in characterisation, and 
there is a beauty and nobility in the expression 
you give to your Sitters which it. would be difficult 
to match, I do not know which I prefer, the 
“ drawings of the men or of the women. Your 
drawing of ladies remind me of the early drawings 
by Dante Gabriel Rossetti and the admirable 
drawings by the great French artist, 70515 de 
Chavanes.. Indeed the books have been—and 

. Still are a source of great delight to me, and all 
to whom I have shown them have had similar 
feelings regarding them. (Sept. 14, *12.) 

১৯১৪ সনে রোঁটেন্াঁইন একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ 
জ্যোতিরিন্বনাথের অঙ্কিত ২৫ধাঁনি রেখাচিত্র বিলাতে মুদ্রিত 
করেন। এই চিন্র-পুত্তকের নাম—Tenty-five Colto- 
types from the original Drawings of Jyotirindra 
Nath Tagore. 1914. 


জাতীয় সঙ্গত 
বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জ্যোতিরিন্দনাথ ফরাসী রা 


সঙ্গীত “লা-মাসে ইয়েন্র” এবং ইহার মুল স্থরের অনুগত 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপি ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় ( ডাঁন্র ১৩২২ ১ প্রকাশ 
করেন। উহ! এইরূপ £- . 
আয় রে আয় দেশের সন্তান 
৷ গৌরবের দিন এসেছে; 
অভ্যাচার এ দ্যাথ-__গগনে 
রক্ত-ধবজা তুলেছে । 
শুনিছ না ক্ষেব্র-মাঝে . 
ভীষণ সৈচ্ের হস্কার? 
ওরা আসে বুকের পরে 
করিতে স্ত্রী-পুত্র সংহার । 
ধর অস্ত পৌরজন ৰ ; 
কর ব্যুহ সংগঠন; 
চলে!--চলে৷--মোদের ক্ষেত্রে 
শত্র-রক্ত হোক্‌ সিফন । 


পুনায় অবস্থানকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে মৌলিক জাতীয় 
সঙ্গীতটি রচন! করিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধত করিলে 
" অশোভন হইবে ন! । এই ভারত-গানটি স্বরলিপি সহ প্রথযে 
১৩০৪ সালের চৈন্র-সংখ্যা.‘বীণা-বাঁদিনী’তে প্রকাশিত হুয়।__ 
শক্ষর-_কাওয়ালী 
চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারত-সম্তাঁন 
মাতৃভূমি করে আহ্বান ! 
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বেে' 
সাধ. রে সাধ, সবে দেশের কল্যাণ । 
_ পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈষ্ 
কে করে মোচন? . 
| "উঠ, জাগো, সবে বল-- মা গোঁ! 
i তব পদে সঁপিন্থ পরাণ । 


এক তন্রে কর তপ, 

এক মৃত্রে জপ; _ 

শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক, 
এক সুরে পাঁও সবে গান । 


দেশ-দেশাস্তে যাও রে আন্তে 
নব নব জ্ঞান 

নব ভাবে, নবোৎসাছে মাতে! 
উঠাও রে নবতর তান। 


লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন 
না করি দৃকৃপাত 

যাহা শুভ, যাহা ধ্ৰুব, সভায় 
তাহাতে ভীবন কর দান । 


4 


A 


* দলাদলি সব ভুলি 
- হিন্দু-মুসলমান ; 
- এক পথে এক সাথে চল 
উড়াইয়ে একতা-নিশান । 


_ জীবন-সাধান্ছে 


জ্যোতিরিক্রনাথ. জীবনের শেষ সতের বৎসর রশচীতে 
যাপন করিয়াছিলেন | তথায় তিনি মোরাবাদী, নামে একটি 
ক্ষুদ্র পাহাড়ে *শাস্তিধাম” এবং পর্ববতশীর্ষে উপাসনা-মন্দির 
রচনা ককাইয়াছিলেন। শহরের কলকোলাহ্ল হইতে বহু 
দূরে এই নিরাল! পল্লীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্যোতিরিক্্রনাথের 
শেষ দিনগুলি সাহিত্য-সঙ্গীত-চিন্রবিদ্যার অনুশীলনে ও ভগবৎ- 
আরাধনায় অতিবাহিত হইয়াছে; মাঝে মাঝে আত্মীয়-বন্ধু- 
বিয়োগের বার্ভী আসিয়া তাহার মনে গভীর - রেখাঁপাত 


. করিয়াছে। তিনি ভগ্নী শ্বর্ণকুমারীকে একথানি পঙ্রে লেখেন৫-_ 


রবিবার [ ৯ ডিসেম্বর ১৯২৩] 

ভাই স্বর্ণ, _ ভোঘার আন্তরিক শুভ কামনা পেয়ে খুব তৃপ্তি- 
লাভ করলুম। মেজদাদা [ সত্যেন্দ্রনাথ] গেলেন, দিদি 
[ দৌদামিনী ] পেলেন, শরৎ [ কুমারী চৌধুরাণী ] গেলেন, 


চাড়া একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার 


, জ্যোতিরিক্্রনাথ ক্াচীতে পরলোকগমন করেন । 


পুরাতন বন্ধুবান্ধব. আর একজনও নেই। এইবার আমার 
পাল! । বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে 
সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাদনা। যতই দিন যাচ্চে, 
যতই সংসারে শৌক-তাঁপ -পাওয়া যাচ্চে, ততই স্নেহ-ভাল- 
বাসার লোকদের আকৃড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের 
স্নেহ-ভালবাসার মর্য্যাদা-এখন আরও বুঝতে পারছি । এমন 
নিস্বাৰ্থ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী 


" হয়ে সুখে থাক,ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।-__ন্সেছের 


নতুন দাদা । 


মৃত্যু 
৪ মার্চ ১৯২৫ (২০ ফান্তুন ১৩৩১) তারিখে জায়াহে 


(জ্যাতিরিক্্নীথ, পৃ. ১৭৯-৮০ ) 


মৃত্যুতে ঘট! করিয়া একাধিক. স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হুইয়াছিল। 
কিন্ত কেবলমাত্র বক্তৃতা বা হা-হুতাশ স্বতিরক্ষার প্রন্ধষ্ট পন্থা 
নহে। তাহার সমগ্র রচনাবলীর একটি সুষ্ঠু সংস্করণ ( জীবনী 
সহ) প্রকাশ করিলে তাহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ 
করা হইবে । এই কার্য. বিশ্বভারতী অগ্রণী হইলে পুণ্যের 
ভাগী হইবেন । 


“গ্ৰন্থপঞ্জী 
জ্যোতিরিজ্রনাথের .সমএর গ্রন্থের প্রথম-প্রকাশকাল-সহ 


একটি কালানুক্ৰমিক তালিকা সংকলন কর] সহজসাধ্য নয়। 


সাহার কোন কোন এহে প্রকাশকাল ম্নোটেই সুদ্রিত হয় 


জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর 


তাহার - 


১৮০৬ শক (২৫ এপ্রিল ১৮৮৪ )। 


৬ 





নাই। বন্গুমতী-কার্ধ্যালয় হুইতে “জ্টোতিরিজ্্নাথ এস্থাবলী’' 
প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সকল গ্রন্থ স্থান পায় 
নাই, এমন কি কোন্‌ থ্রু কোন্‌ সালে প্রথম প্রকাশিত 
তাহারও নির্দেশ নাই । গ্রীমন্তথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্্রনাথ, 
পুস্তকে সকল গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই। 
এই সকল কারণে আমরা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে একটি 
নির্ভরযোগ্য গ্রস্থপপ্জী প্রপ্তত করিয়াছি) তালিকায় বন্ধনী- 
মধ্যে প্রদত্ত ইৎরেজা প্রকাশকাল বেঙ্বল লাইব্রেরি-স্লিত 
মুদ্রিত-পুশ্তকতাপিকা হইতে গৃহীত । 
১। কিঞ্চিৎ জলযোগ (প্রহসন )। 
সেপ্টেম্বর ১৮৭২ )। পৃ ৮৬1 : 
২। পুকুবিক্রম নাটক । ১৭৯৬ শকাব্দ! (৯ জুলাই . 
১৮৭৪ )1 পৃ, ১৪৭ । | | 
ইহার ২য় সংস্করণে (ইং ১৮৭৯) মুদ্রিত “এক থে 
বীধিয়াছি সহ্শ্রটি মন” গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত। ' 
৩। সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক । 
শকাবাা (৩০ নবেশ্বর ১৮৭৫)। পৃ. ২৪০ । . 
ইহার অন্তর্গত “অ্বগ্‌ ভ্বল্‌ চিত! | দ্বিপ্চণ, দ্বিগুণ”? গানটি যে 
রবীন্্রনাথের রচনা, 'জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনস্থৃতি’তে তাহার 
উল্লেখ আছে। রা 
৪ এমন কর্ম আর ক'রব না! (প্রহসন )। 
১৭৯৯ শ্রক (.৭ জুলাই ১৮৭৭ )। পৃ. ১১৬) 
. ১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে এই প্রহুসনখানি “অলীক বাবু 
নামে প্রকাশিত হুয়। 
৫। অশ্রুমতী নাটক । শ্রাবণ. ১২৮৬ ey নবেশ্বর ১৮৭৯) । 
পৃ. ২০৪ । ° 
ইহাতেও রর রচিত a আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ 
“গছুন কুঙ্ম-কুঞ্জ- মাঝে” গানটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
৬। মানময়ী (দীতি-নাটিকা! )। ১৮০২ শক ১৮৮০) '। 
পৃ, ১২। 
ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের গান, যথা, 
আছে। 
৭. স্বপ্রময়ী নাটক। ৯২৮৮ সাল (২৪ মার্চ ১৮৮২)। 
পৃ ১৮৯ । ডী 
ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তীয় বার হিন্দুমেলায় পঠিত. 
কবিতাটি__স্দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর” কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত 
আকারে স্থান পাইয়াছে। 
৮। হঠাৎ-নবাব (প্রহসন, ফরাসী হইতে )। বৈশাখ 
পৃ ১২৬ । 


১৭৯৪ শক (২০ 


১৭৯৭ 


রী 


“আয় তবে, সহ্চরি* : 


মলিয়ের-কৃত “লে বুর্জোয়া জ'তিয়ম্‌’ হইতে 
৯। হিতে বিপরীত (কৌতুক-নাঁটিকা)। ২৬ বৈশাখ 
১৩০৩ শঁক্‌ (৭ মে ১৮৯৬ )। পৃ. ৩০ | গানের শ্বরলিপি-সহ। 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





ঙ৪ 

১০। স্বরলিপি-গাঁতি-মালা । ১৩০৪ সাল (১২ জুন 
১৮৯৭ )। পৃ ৩২০ । 

১১। পুনর্বপত্ত (গীতিনাট্য ) ৷ ১. চৈত্র ১৩০৫ (১৪ 
মার্চ ১৮৯৯) পৃ. ৩০49০ 

১২। অভিজ্ঞান শকুত্তল! (নাটক)। ১৩০৬ সাল ( ১৮ 
অক্টোবর ১৮৯৯)। পৃ. ১৪৬ । 

১৩। বসত্ত-লীল। (গ্তি-নাটিকা )। ১৩০৬ সাল (২৯ 
মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৩২। Le | 

১৪। ধ্যাঁন-ভক্গ (গীতি-নাটিক])। ১৩০৬ সাল (১৫ 


এপ্রিল ১৯০০ ) পৃ. ৪৮ । 
১৫। উত্তর-চরিত ( নাটক ).1, জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৭ (৭ জুন 
১ ১৯০০)। শপৃ. ১৫২ । 
১৬। রত্বাবলী নাটক । ভাদ্র ১৩০৭ ( ২৬' সেপ্টেম্বর 
পু, ৯৫। 
১৭। মালতী-মাধব ( নাটক )। 
সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ, ১৫১। 
১৮ স্চ্ছকটিক (নাটক)। ? (৮ সার 351. 


১৯০০ )। 


১৩০৭ সাল" (২৯ 


পৃ. ধা 1 
১৯। মুদ্রা-রাক্ষল (নাটক )। ১৩০৭ জাল (১০ মার্চ 
১৯০১) । পৃ. ১৫৭ । ূ 
২০। বিক্রমোর্বশী (নাটক )। ১৩০৮ সাল (৪ জুন ' 
১৯০১) । পৃ. ৮৪। 
২১। মালবিকাগ্রিমিত্র (নাটক )। ১ আষাঢ় ১৩০৮ 
(১৫ জুন ১৯০১) i: পৃ, ৯৫।- ৮ 
২২ | মহাবীর-চরিত (নাটক )। ১৩০৮ সাল (৮ 


অক্টোবর ১৯০১)। পৃ. ১৮৫। 


২৩। চওকৌশিক (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৪ ডিসেম্বর 
১৯০১) | পূ, ৮৮। 
২৪। বেণীসংহার নাটক । ১৩০৮ নাল (১৪ ডিসেম্বর 


১৯০১) । পৃ. ১৫৯ ।. 
২৫। প্রবোধ-চক্রোদয় ভা । ১৩০৮ সাল (২৪ মার্চ 


১৯০২)। পৃ. ১১৭ এর 
২৬ । নাগানন্দ (নাটক)। ১৩০৯ সাল ( ১ আগষ্ট 
১৯০২)। পু. ৮৭ ৷. 


f 


২৭। দায়ে পড়ে’ দার-গ্রহ ( প্রহসন, ফরাসী হইতে )) 


১৩০৯ সাল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২) । পৃ. ৫৯। 
মোলিয়ের-কৃত “মারিয়াজ ফোর্সে” অবলম্বনে । 
২৮। ভারতবর্ষে (ভ্রমণ, ফরাসী হইতে) । ১৩১০ সাল 
(১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩) পৃ. ৬৫1" | 
আসরে শেজিগয়ে-ক্কত এহ্‌ অবলম্বনে । 
২৯। ঝাশির রাধী (জীবনী, মরাধী হুইতে )। 
সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩) 1 পৃ. ৭৩। 


১৩১০ 


-১৩২৭ (ইং ১৯২০)। 


" ১৩১০ জাল (২০ 


৩০। বিদ্ব-শালভগ্রিকা (নাটক) । 
ডিসেম্বর ১৯০৩) । পৃ.9৩। ' 
৩১। ব্ুজ্ত-গিরি (ত্রন্মদেশীক়্ নাটক) । 


১৩১০ সাল 


পৃ. ৫৯। 
ধনঞ্রয়-বিজ্রয় ( নাটক )) 


২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪) | 


৩২। ১৩১০ সাদ (৩ মার্চ 
১৯০৪ )। পৃ. ৩৬ । | 

৩৩ | কপুর-মঞ্জরী (নাটক) । ১৩১১ সাল (২৩ এপ্রিল 
১৯০৪)। পৃ. ৬৪ । 

৩৪। প্রিয়দ্রণিকা (নাটক )। ১৩১১ সাল (২৩ মে 
১৯০৪)। পৃ. ৫৪ । . 

৩৫। ফরাসী-প্রস্থন. (গল্প-কবিতা, ফরাসী হইতে )। 


১৩১১ সাল (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ২৫৬।. 

৩৬ । প্রবন্ধ-মঞ্জরী | ১৩১২ সাল (১২ আগষ্ট ১৯০৫ )। 
পৃ, ৫৮৬1 | 

৩৭। এপিকৃটেটদের উপদেশ (ইংরেজী হইতে )। 
১৩১৪ সাল ( ১৮ জুন ১৯০৭ )। পৃ. /০-4:৮০। j 

৩৮। জুলিয়স্‌ সীজার (নাটক, ইংরেজী হইতে) | ১৩১৪ 
সাল ( ২৮ অক্টোবর ১৯০৭ )1 পৃ. ১৩৩ । 

৩৯। ইতরাজ-বর্জিত ডারতবর্ষ (পিয়ের লোটির ফরাসী 
হইতে )।? (১২ মাৰ্চ ১৯০৯) ৷ পৃ. ৩৭৫ । 

৪০ । মার্কাস অব্রিলিয়সের আত্মচিস্তা-( ইংরেজী হইতে ) 
আষাঢ় ১৩১৮ ( ১২ নবেম্বর ১৯১১ )। পৃ, ৯৫ | 

৪১।- সত্য, 
হইতে )। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯১১)। পৃ. ॥/০4-৩৬৪ । 

৪২। জ্যোতিরিজ্্রনাথের জ্বীবনস্থৃতি। ফাস্তুন ১৩২৬ 
(ইং ১৯২০ )। পৃ. ২৪০ । _ 


জ্যোতিরিন্ত্রনীথ কর্তৃক বিবৃত ও শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ূ 


কর্তৃক লিখিত। জ্যোতিরিজ্রনাথের লিখিত “পিতৃদেব সন্বন্ধে 
আমার জীবনস্থৃতি” ( প্রবাসী", মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধটি এই 
পুভকের পরিশিষ্ট-স্বর্প মুদ্রিত হওয়া উচিত । 

৪৩। শোণিত-সোপান (গল্প, ফরাসী হইতে)। ty 
পূণ ১০৪ 1 

৪৪ | "অবতার (উপন্তাদ, পতিয়ের-এর ফরাসী হইতে )। 
শ্রাবণ ১৩২৯ (ইং ১৯২২)। পৃ. ১৩২) 

৪৫ । মিলিতোনা (উপন্ভাস, গতিয়ের-এর ফরাসী হুইতে),। 
বৈশাখ ১৩৩০ (৭ জুন ১৯২৩)। পৃ. ১৫৫। 

৫৬। আ্রীমন্তগবদৃগ্ধীতা রহস্ভ অথবা কর্ম্মযোগশান্র |. ইং 
১৯২৪ । পৃ ৮৭২ । 

বালগঙ্গাধর তিলক-কৃত 'সীতারহস্ত’ নামক মরা এহ্থের * 
অনুবাদ । - f 

জ্য্যোতিরিন্দ্রনাথ এস্থাবলী, 
ইই ১৯৩৬ । ৷ 


সুন্দর, মঙ্ল্র (ভিক্টর কুজ্র'্যার ফরাসী 


১ম৫ম ভাগ ( বস্তমতী )। 


|] 


‘ 


ঘ 


১৮ 


তপ 


এশিয়ার কথা | 


Li " শ্রীস্ুনীলকুমার বসু 


মানব-সভ্যতাঁর আদিম জন্মভূমি | এশিয়া আক শীতাত্তের 
পুনন্নবীভূত সর্পের যত সমস্ত জড়িম, সকল আবিষ্কতা ঝেড়ে 


ফেলে নুতন অগ্রগতির অপ্রতিহৃত আবেগ নিয়ে জেগে উঠেছে । - 
এক দিন ইতিহাসের এক আদিম উধায় এই এশিয়ার পর্বত- 


সন্ধুল বক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'অভিযাঁনী যাযাবর দল 


“মধ্য এশিয়ার “থেট হেভন্‌’ থেকে সেই প্রথম অভিযানের 


বিচ্ছিন্নীকৃত ধারা একে একে বিশ্ব-ইতিহাঁসের বিস্তৃত সমতলকে 
সম্ব্ধ করেছে- পূর্ব জাপান থেকে সুরু করে পশ্চিমে বহুদূর 
পর্ধাত্ত, দক্ষিণে পঞ্চনদের তীরে, ইউরোপের শল্গাডন পার 
"হয়ে, ভূমধ্যসাগরের কুলে কুলে এসিয়ার ভ্রাম্যম্টণ আত্মা 


' নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, মিশিয়ে দিয়েছে, ভেঙেছে, আবার 


গড়েছে । এত বৈষম্য, এত বৈচিত্র্য, তবু কোথায় যেন লুকিয়ে 
আছে 'এশিয়ার প্রাণ_-প্রতীচয ‘European mind’-এর 
অহমিকা নিয়ে যে প্রাণকে বুঝতে চায় নি, বুঝতে পারে নি। 
এই মুরু-পর্ববত-অরণ্যচারী ভ্রাম্যমাণের দল পশুপালন ছেড়ে 
কি করে হলকর্ষণ শিখল, লু$ন হত্যা ছেড়ে গড়ে তুলল জনপদ, 
যাঁদের হাতে ছিল ধ্বংসের মহামারী, কোথ! থেকে তাদেরই 
হাতে এল কৃষ্টির বরাভদ্ব, অগ্রিবর্ষা অস্ত্রের ফলকে কি করে 
কুটল শাস্তির বামী, সে কথা মানব-সভ্যতার এক মৃত্যুহীন 
মহাকাব্য । বর্তমান সমস্যা এই যে এই বিরাট মহাদেশের 
সমস্ত বৈষমা, বিভেদ, বৈপাদৃহ্ণ ছাড়িয়ে, সমস্ত আবর্ভ মন্থন 
করে যে আক্রোডিটির মত মানসমূর্তি উঠেছে, কি তার কূপ, 
কোথায় তার সংহতির অদৃষ্ঠ সুত্র । 

"এশিয়ার বৈশিষ্ট্য তার বৈচিত্র্যে, তার বিভেদে । '“ইউরো- 
পীয়” শব্দটি যে এঁক্য এবং সমতা স্থচিত করে, সে ধরণের 
বাহিক সমতা এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা, গোষ্ঠী, ধর্মা ও কৃষ্টির মধ্যে 
সন্তব নয়। এশিয়ার সমতা তার আঁশায় ও আদর্শে । এশিয়ার 
প্রাণ সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দিতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে চায়নি, 
চেয়েছে শান্তি ও নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে এগিয়ে 

'যেতে ;--যেমন চীন ও ভারতবর্ষ । তাই প্রলুব্ধ ইউরোপকে 
দে বাহির থেকে বিদায় দেয় নি। বহু পাশ্চাত্য পর্যাটক, ধর্ম্ম- 
যাজক, এমন কি, লু্নকানীও প্রাচ্যের আতিথধ্যের স্থযোগ 
গ্রহণ করেছে । মাত্র কিছু দিন পূর্বের টি, ই, লরেন্স দুর্ধর্ষ আরব 


- জাতির অন্তরে সাদরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । এশিয়ার দুর্বলতা 


তার মহ্ত্ব__সে মহত্বের সুযোগ নিয়ে ইউরোপ তার সর্ধনাশ 
সাধন করতে চেয়েছে । রাজনৈতিক টাগ-অব-ওয়ারে মহত্বের 
মূল্য না থাকায় এশিয়| ইউরোপের দাব1 খেলার ছকে পরিণত 
হয়েছে। জন গাস্থার এ বিষয়ে বলেছেন, 


® “The history of 0000677 Asia has been that of 


Western Powers struggling among. themselves for the 
rich and postrate body of the eastern continent. 
Geographically Europe is an appendage of Asia. The 
appendage has wagged, ছি perhaps poisoned the 


2910 body.” 


৯» 


রি 
প্রস্তুত নয়। 


ইউরোপের যে সব ভ্রাম্যমাণ দল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পৃ পাল, 
হল্যাও প্রভৃতি দেশ থেকে নবাবিষ্কৃত সমুদ্রপথে যাত্রা করে- 
ছিল প্রাচ্যের দিকে, তাদের মধ্যে এক দল ছিল ব)বপায়ী যারা - 
প্রয়োজজনাহসারে জলদস্যু হয়ে উঠতে পারত, আর এক দ্রল . 
ছিল বর্ন্যাজ্জক, অশিক্ষিত প্রাচ্যকে অন্ধকার থেকে যারা ' 
আলোতে আনতে চেয়েছিলেন । কিন্ত এদের সবারই আন্তরিক 
উদ্দেষ্ঠ ছিল প্রাচ্যের অন্ুঠিত সমৃদ্ধি হস্তগত করা। তাই ষ্ট 
রাজ্যের স্থানে স্থাপিত হ’ল . রীষ্টান রাজ্য । তাই ভবঘুরে: 
সামূদ্রিক দম্্য হয়ে উঠল নৌ-সেনাপতি, নিরীহ বণিক হয়ে 
উঠল রাজ্যাধিকারের প্রধান সহায় । দন্গ্য, বণিক ও পাদ্রীর 
আবিদ্ধৃত মস্থণ পথে এল সাত্রান্যবাদ। ভারতের উপকূলে 
ফরাদী ও ওলন্দাজদের বিয়োগাস্তক নাটকের অবসানে শোন] 
গেল ব্রিটিশ সিংহের গর্জন মালয় উপদ্বীপে ডাচ, পর্ভ,গী 
ও,ইংরেজের প্রতিদ্বন্দিতার ভিতর দিয়ে সাত্রাজ্যবাদ কায়েম 
হ’ল। পর্;গীক্গরা ক্যান্টনের 'ব্যবসায়-বনিয়াদ গাথল দৃঢ় 
করে। এদেরই বাশিক্যতরী চীনের কুলে এসে লাগল 
আগ্রেয়ান্ত, আফিং আর মিশনরির সওদা নিয়ে । অনতিবিলম্বে 
জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হ’ল তাদের প্রাধাপ্ । কিন্ত এই এশিয়া 


,অভিযানে ইংরেজ-বণিকই বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধাজনক 


র্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হ্য়েছিল। তাই যখন অন্তাত 
ইউরোপীয় জাতিগুলি এশিয়ার কুলে কুলে মাত্র আংশিক প্রাধাছ 
বিস্তার করতে পেরেছিল,ইংরেজ তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে 
অকস্মাৎ অনেক পরিমাণে রাহ্বনৈভিক শক্তি ও বাণিজ্যিক 
অধিকার করতলগত করেছিল--যেমন ভারতবর্ষে ও চীনে। 
এই অধিকার রক্ষা করতে ইংরেজ . বারবার অন্তরধীরণও 


. করেছে । চীনের বেলায় সে অন্্র আঁফিং ও আগ্নেয়াস্ত্র । 


প্রথমটা! অহিংস অস্ত্র, কিন্ত অত্যন্ত ফলপ্ৰদ । তাই নানকিঙের 
সির সঙ্গে সঙ্গে দূর প্রাচ্যে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব দৃঢ় ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতাঁর হিংস্র রূপ আজও বদলে যায় নি। 
এশিয়া কিন্ত আজ আর নিজেকে লুঠের ভাঙার হিসাবে দেখতে 
এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বিভেদ এইখানে যে 
সে আত্মগ্রতিষ্ঠ। চায়, সাত্রান্যপ্রতিষ্ঠ। চায় না, সংগ্রাম চায় না, 
চায় শাস্তি, শ্বেত জাতির অভায প্রাধান্তের অবসান ঘটিয়ে চার 
সংহতি । পণ্ডিত নেহেরু সেজন্যে বলেছিলেন, “এই আণবিক 
বোমার যুগে শাত্ডিরক্ষার জন্ধ এশিয়াকে তাই সাফল্যের 
সহিত কাৰ্য্য করিতে হইবে ।” 'সঙ্ধীর্ণ ও সংগ্রামশীল যে 
জাতীরতাবাদ ইউরোপকে দাহস্তুপে পরিণত করেছিল, এশিয়া 
সে জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে ন1'। রেস ধিওরিকে সম্বল করে 
ইউরোপ এই দাস্তিক জাতীয়তাবাদের কাছে আল্্রসমর্পণ করে- 
ছিল, যদিও জীবতান্তিকগণ 'একবাক্যে প্রমাণ ,করেছেন যে 
রক্তের অবিমিশ্রতার কথা কবি-কল্পনা মাত্র । সমস্ত ইউরোপ 


৬৬. | Ce প্রবাসী 


১৩৬৫৪ 





' এই জাতীয় আভিজাত্যের অহমিকায় ব্রাহুগ্রস্ত । কিন্ত অসংখ্য 


* জাতির বাসভূমি এই এশিয়ায় এ ধরণের জাতীয় আভিভ্রাত্যের 


ও অবিমিশ্রতার অবকাশ নেই। প্রশান্ত মহাসাগর” থেকে 
লোহিত সাগর পর্যস্ত বিরাট ভূখণ্ডে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন 
- আক্কতি-প্রক্কতিবিশিষ্ট নর-নারী বারবার কত বিভিন্ন ধরণের 
'_ সভ্যতা স্বষ্টি করেছে। সেই সভ্যতার ছুটি শাখা পৃথিবীর নব- 
বসন্তে ভারত ও চীনে পুঞ্তিত হয়ে উঠেছিল ; দর্শন, শিল্প, 
স্কষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হয়েছিল শাস্তির ধ্রুব 
লক্ষ্যে । 
এশিয়ার জাতীয়তা ৫ যেমন: বিকাশলাভ করতে পারে নি, 
এঁক্যের অভাবও তেমনি সেখানে গভীর ভাবে বর্তমান । একই 
এশিয়ার মধ্যে আর্ধ্য দ্রাবিড় থেকে সুরু: করে কত বিভিন্ন 
জাতির বসবাস,একদিকে মরুচারী আরব, অন্তদিকে পর্কতচারী 
মোদল। আবার দিদ্ুগঞ্গার শন্যষ্তামল উপত্যকায় শাস্তি- 
প্রিয় ভারতবাসী, তাই “রেপ” থিওরি বা উগ্র নররাজ্যলোলুপ 
জাতীয়তা এখানে বিকশিত হ্য় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
থেকে এধানে সেই জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে, প্রথম যুদ্ধ যাকে 
উদ্ধদ্ব করেছিল । দ্বিতীয় বিশ্বঘুদ্ধ যাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছে 
সে এক সুস্থ ভায়সঙ্ত জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি উদ্দাহরণ- 
খ্বরূপ, আব্রব-সজ্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপে 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে একটা বাহিক সমতা 
সাধন করতে পেরেছিল--এশিয়ায় বর্ম্মমতের বিভিন্ুতাঁর জঁ 
য! সম্ভব হয় নি। আজ অবঞ্ত বিজ্ঞানের প্রভাবে, উন্নততর 
রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে ধর্ম তার যু শিথিল করেছে। 
প্যান-ইসমামের স্থানে এসেছে প্যান-আরব ৷ সোভিয়েট- 
এশিয়া থেকে ধর্ম্মাদ্ধত! দুর হয়েছে। ভারত ও'চীন উদ্নারতার 
এঁতিহ্থ নিয়ে অগ্রসর হতে সুরু করেছে। ৮০ ক 


দঙ্গ্য, বণিক ও বর্ম্যা্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এল ঘেঁ 


সাম্রাজ্যবাদ, তার আধিপত্যে.বিদ্ধ ঘটল কি করে? এশিয়ার 
বুকে শ্বেত জাতি তো! দেবতার মভ বাস করছিল, ওলিমপাদ 


নিবাসী উদাসীন দেবতার মত সান্ুস্থিত প্রাচ্যের পানে তাকিয়ে 


সে গুধু কপার হাঁসি হাপছিল। কি করে তাঁর এই নিরাপত্তা 
হঠাৎ ভেঙে গেল ? শ্বেত জ্বাতির এই ধ্বংসের বীন্গ লুকান ছিল 
তার নিজেরই আত্মগরিমার মধ্যে। যে সংহতির গর্ব নিয়ে 
সে প্রাচ্যকে করায়ত করে রেখেছিল, দেখা গেল তা কল্যাণময় 
নয়, অতএব ধ্বংসভিমুখী। দুর তমসাবৃত মধ্যযুগ থেকে 
বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে জ্বাতিমওলীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্থিতা 
চলে আসছিল তারই একটা উ্ররূপ দেখা গিয়েছিল আধুনিক 
'কালে। ইউরোপের ‘অগ্রসর বাষ্ট্র্ুলি চাইল উপনিবেশ, 


উৎপন্ন ভ্রব্যসভ্তারের উপযুক্ত বিক্রয়স্থান, বর জনসত্বের জন্ত. 


১ আহার্ধ্য। বিরাট অঙ্ুঠিত এশিয়ারদিকে চলল তাদের অভি- 
যান। প্রথম মহাসমরের পর থাশ্চাত্য জাতির কঙ্কাল বেরিয়ে 
পড়ল আভিজাত্যের ছদ্মবেশ বিদীর্ণ করে। এশিয়া দেখল, 





নিছক সাত্রাজ্য নিয়ে সুসভ্য পাশ্চাত্য জাঁতিগুলি কি পরিমাণে - 
এশিয়া বুঝল যে শ্বেত 


হিংস্র, অমানুষিক হয়ে উঠতে পারে । 
জাতি শুধু দান্তিক ও হিংঅ-ই নয়, প্রতারকও- মুখে তাদের 


বিশ্বমৈত্রীর রডীন প্রলাপ, অন্তরে তাদের ফেণায়িত হিংসার 


বিষ ৷ সেই দিন এশিয়ার জাএত বুকে ইউরোপের ম্বৃত্যু হ'ল । 


' এশিয়ায় শ্বেতাধিপত্য অবসানের আর একটি কারণ 


পাশ্চাত্য শিক্ষা । এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমগ্র" এশিয়ায় এক 


ব্রা আলোকপ্রাপ্ত যুব-সন্প্রধায়ের উদ্ভব .হয়েছিল, চ্চায় ও 
নীতি যাদের একমাত্র আদর্শ, রুশো-ভণ্টেয়ার যাদের অন্তরকে 
উদ্বোধিত করেছে, মিল-ভ্রেফারসন যাঁদের চোখে অম্বৃতের স্পর্শ 
বুলিয়েছে, বার্ক দিয়েছে যাদের মুখে বাণী । এই যুব-সপ্প্রদায় 
দেখতে পেল কি করে পাশ্চাত্য রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতি__ 
হীন প্রতারণার পর, প্রয়োজন হলে বর্ধারতার পথ অবলম্বন 
করে সাত্রাজ্য-স্বার্থ কায়েম করে রাখবার চেষ্টা করছে। 
পাশ্চান্তের এই বিরাট বিশ্বব্যাপক প্রতারণা ক্ষুব্ধ করল যুব- 
এশিয়াকে, যে মুব-এশিয়া পাশ্চাত্যের কাছে শিখেছে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতার আদর্শ, পাশ্চাত্যের আলোতেই 


দেখেছে সাম্য, স্বাধীনতা ও হায়ের উচ্ছল মূর্তি । এর পর এই . | 


বিক্ষুব্ধ, ত্রাপ্তিযুক্ত যুব-এশিয়ার হাতে এল ইউরোপের মারণান্্, 
সে-তার সমর-বিজ্ঞান। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের অস্তে এশিয়ার 


অনেকগুলি রা রণশ্রাস্ত ইউরোপের শিথিল মুঠি থেকে 
. বেরিয়ে আসবার আংশিক সফল প্রয়াস করেছিল: 


মরীয়! 
ইউরোপ প্রথম মহাসমরের পর রক্তমোক্ষণক্লাস্ত হস্তে চরম চে! 
করল এশিয়ার উপর তার আধিপত্য . বজায় রাখতে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর তাই ত দেখ! যায় সাম্রাজ্য নিয়ে, অধিকার 
নিয়ে এত হিংস্র হানাহানি কাড়াকাড়ি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে । 
সামাজ্যবাদকে প্রথম মহাপমর যে ভাবে প্রচণ্ড ঝাকানি দিলে, 


দিন ফুরিয়ে এসেছে। এদিকে যুদ্ধের পর তুরস্ক নিজেকে সম্পূর্ণ 
রূপান্তরিত করে শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
হুল। এমনই পরিবর্তিত তার রূপ যে প্রাচ্য বলে তাকে 
আর চেনা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, 
বাণিজ্য "ও সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার ফলে ইউরোপের 
শক্তিগুলি সহজে তাকে . মুক্তি দেয় নি, 'বক্ষানের মত 


কেটে কেটে ছোট - ছোট ব্াষ্টে ভাগ করে দিয়েছে, কায়েম . 
প্রাচ্য বারবার অস্বীকার করেছে ১ 


স্বার্থকে অব্যাহত রাখতে । 
এই কার্পণ্যের দান নিতে । ইবন সাটদের নুতন আরব 
রাষ্থ্ের মধ্যে, সিরিয়া-ও লেবাননের গণতন্ত্রের মধ্যে, ইরাকের 
স্বাধীনতার স্বপ্নে -আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন দাবি ও আংশিক 
সফলতা মূৰ্ভ হয়ে উঠেছে । ভারতবর্ষে কি করে এই স্বাধীনজ্গর 
স্বপ্ন সাষ্য বিক্ষোভ কৃষ্টি. করেছিল-তা সবারই জানা আছে। 
চীনে দীর্ঘ আত্মকলহের অবসানে সান-ইয়াট-সেন নুতন 


জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ দৃঢ় করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, 


, তাতে করে ইউরোপ বুঝতে পারল- যে তার কায়েম, স্বার্থের 


* যেখানে বণিকের মানদও কার্ধ্যতঃ রাজদওরূপে বহুদিন 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও বর্শা থেকে সুরু করে শ্যাম, মালয়, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে জাতীয়তার তীব্র ক্ফুরণ সুরু হ’ল । 





জাপান শ্বেতজাতির আধিপত্য ধ্বংস করবার জন্জ কূটনৈতিক 


সাব্রিক প্রচে্1 সুরু. করল, মহা-এশিয়ার, নামে । কোরিয়া 
উইলসনের চতুর্দশ পয়েন্ট নিয়ে স্বাতন্র্যরক্ষায় ব্রতী হ’ল। 
ইউরোপের মুষ্টি শিখিলতর করল সাম্যবাদ ও রাশিয়া । 
প্রথম মহায়ুন্ছের পর ইংলণ্ডে শ্রমিকদল সর্বপ্রথম সাআজ্যবাদের 
তীত্র বিরোধিতা সুরু করেছিল। কিন্তু সাম্যবাদের জীবন্ত 
ল্যাবরেটরি রাশিয়া তখনও . ইউরোপে অপাংক্তেয়' লীগ-অব- 
মেস্ঠনসের বহিভূর্তি এবং ইউরোপীয় সমান্দের অযোগ্য 
বলে পরিগণিত | ইউরোপ থেকে এই নির্বাসন রাশিয়াকে 
এশিয়াডিযুখী করবার জন্ভ অনেক পরিমাণে দায়ী । তা ছাড়া, 
এশিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনার যে আয়োজন 
ছিল তা-রাঁশিয়ারও দৃষ্টি এড়ায় নি। আরও একটি কথা এই 
যে, জাতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে রাশিয়া এশিয়া-সংশ্লিষ্ট । 
একজন মার্কিনী লেখক, বলছেন, “Russia is essentially 


"- -51800”-আমেরিকা ও ইউরোপ যেমন রাশিয়াকে 


অৰ্দ্বোন্নত দেশ হিপাবে অবহেলিত মনে করত, সেইরূপ 


="4- রাশিয়ার জনগণের অন্তর ধীরে ধীরে এশিয়ার প্রাণ-স্পন্দনকে 


হণ করে নিয়েছে। এশিয়ার একট! বিরাট অংশ, জারদের 
অধীনে যা ‘Prison house of nations বলে কথিত হত, 
সেই অত্যাচারিত, অমুস্নত মানবদমান্ধের অভিশপ্ত বাসভূমি 
দোভিয়েটের শাসনাধীনে সুন্দর ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়ে, বহুদিনের অন্যায় ও অত্যাচারের অবসানের সুস্থ 
কল্যাণময় সভ্যত] ও সংস্কৃতির ধারায় মুক্জিন্নান করে উঠেছে। 

পররাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে 'দেখতে গেলে নিরাপত্তার 


অপরিহার্ধ্য অভিযানে রাশিয়াকে এশিয়াভিমুখী হতে হয়েছিল ।, 
কোন লেখিকা বলেছেন যে, রাশিয়ার পররাধনীতির পিছনে , 


কোন আদর্শগত অগ্রগতি নেই, আছে সেই শাশ্বত এবং 
মৌলিক “Search for 58190” (Oxford Pamphlets, 
00. 8£)। এ কথ! অনেকাংশে ঠিক, কিন্তু গুধু কুটনীতির 


অতীত একট! সৌব্রাত্র্যের ভাব তার পররাস্ত্রনীতিতে দেখা: 


* যায়--যখন রাশিয়া উপয।চক হয়ে শ্বেত্জাঁতির চক্রান্ত 
er করে “ক্যওমিণ্টাং গঠনে চীনকে সহায়ত! করে। 

' রাশিয়ারই অনৃষ্ঠ প্রেরণায় সান-ইয়াট-সেনের Pan-Asianism 
" শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং অনেকট1 বলশেভিক ভঙ্নিতে 
‘ক্যুওমিণ্টাংং পুনর্গঠিত হয়।. সেইরূপ তুরক্ষ, পারস্য, 
আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে রাশিয়ার প্রেরণায় 
জাড্রীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও শ্বেতবিরোধী মনোভাব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ 
হয়। মুস্তাফা কামাল যখন শ্বেতসাভ্রাজ্যকে অগ্রাহ্ করে 
তুরস্ককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তার পিছনে ছিল রাশিয়ার 
সহানুভূতি । ইরাঁণে জাতীয়তা, ভারতে গণ-আন্দৌলন, এবং 


আফগানিস্থানে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অনেক পরিমাণে 


এশিয়ার কথা 


“বলা চলে না। 


রা 





রাশিয়ার আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ হয়, বল! যেতে পারে। রাশিয়ার এই 


" নূতন “1179 800 196115” মীতি,_ অনেকে যার নাম দিতে 


চান “enlightened imperialism,”~—সেই নীতি এশিয়ার 
অবহেলিত এবং নিপীড়িত দেশগুলিয় কাছে অত্যন্ত প্রিয় 
. হয়ে ওঠে । 
এশিয়ার এক প্রান্তে তুরস্ক ও অপর প্রান্তে জাপান, চাঁন 
এবং ভারতের মত শান্তি ও প্রেমের বাণী নিয়ে বিদেশীকে 
অভ্যর্থনা করেনি, তরবারির সহায়তায় পররাজ্্যলোভী 
বিদেশীকে বিতাড়িত করার চেষ্ঠা করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের 
অবসানে জাপান শক্তিশালী ও.অগ্রগামী জ্বাতি হিসাবে শ্বেত- 
ক্ষাতির সমকক্ষ হয়ে দেখা দিলে এবং দুর প্রাচ্যে এশিয়ার 
নেতৃত্ব গ্রহণ করলে । তুরস্ক যদিও প্রথম মহাসমরে লাভবান 
হয় নি, তবু বেশী দিন তাঁকে আর ‘Sick man of Europe’ 
হয়ে থাকতে হয়নি। যুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে পশ্চিম 
এশিয়ার নেতৃত্ব সে গ্রহণ করেছে। 
আজব এশিয়ায় শ্বেতনেতৃত্ব নির্মম আঘাত পেতে বসেছে, 
'অথচ এই এশিয়ায়ই আবার তিনটি প্রধান শ্বেতজাঁতির মধ্যে 
পুনরায় সেই প্রতিদবন্দিতার প্রাচীন নাটক অভিনীত হতে সুরু 
হয়েছে। একদিকে দেখা যায় ভারতবর্ধ ও দক্ষিণ-পুরব্ব এশিয়ায় 
নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সজীব, সগৌরব আত্মপ্রতিষ্ঠা; 
অন্য দিকে পরিলক্ষিত হয় আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার . 
' মধ্যে সার্বভৌমত্ব , নিয়ে কুটিল রেষারেষি । আমেরিক। 
কখনও এশিয়াকে ভালবাসে নি। উপরত্থ, বিভিন্ন এশিয়া- 
বিরোধী আইনের দ্বারা এশিয়াবাসীর স্বাধীনতা খর্ব করতে 
চেষ্টা করেছে, যেমন Immigration Act of 19171 
বাণিজ্যের একট! বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে আাঁমেরিক! চিরদিনই 
এশিয়াকে দেখেছে। তা ছাড়া, আমেরিরা হচ্ছে পৃথিবীর 
ব্যাঙ্ধার এবং .এশিয়াকে তার কাছে থেকে সবচেয়ে বেশী 
খণ করতে হয়েছে। তাই ইউরোপীয় রাজশক্তিগুঞ্সির মত 
প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার না করলেও আমেরিকার এশিয়া- 
নীতিকে ‘enlightened imperialism’ ছাড়া আর কিছু 
দ্বিতীয় মহাসমরের পর ইংলণের আধিপত্য 
অনেক পরিমাণে খর্ব হওয়ায় এশিয়ায় আজ মার্িন-প্রাধান্ত 
সুরু হয়েছে। 
দিল্লীর পুরান কিন্লায় নুতন করে ‘এশিয়ার প্রীণপ্রতিষ্ঠা 
'জুল। এশিয়াকে যদি আজ বাঁচতে হয়, তবে এই সংহতির ' 
মধ্য দিয়ে বাচতে হবে । এশিয়াকে এই মহাব্রত গ্রহণ করতে 
হবে যে এশিয়া থেকে খ্রেতুজাতির সমস্ত আবিপত্য নষ্ট করে 
দিয়ে ‘Asia for Asiatics’ এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি- 
পালন করতে হবে।: এশিয়ার য! প্রাক্কতিক সম্পদ, এশিয়ার 
যে জনশক্তি,তাকে পাশ্চাত্য জাতির লোভ ও স্বার্থের যজ্ঞে আর 
ইন্ধন দেওয়া চলবে নাঁ। এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পীদের প্রতি 
কণা নিয়োজিত হবে,তাঁর কোটি কোটি অনুন্নত, অর্দোন্নত 
নরনারীর জ্রন্তে, আর তাঁর সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্দেষ্ে । 


আজ-_আগামী কাল হযে 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


৪ 

হেমলতার প্রকাঁশ-বেদন] সুরু হ'ল। মন্দাকিনী ও সুচিত্রা 
এরা ঘরের বউ--বাইরের মন-রোঁচক খবর রঙ ফলিয়ে বিস্তার 
করে রোজ ছু’তিন বার বলে যে সান্তনা লাভ করবে__দে তো 
হাতের পাঁচ রইলই-_বাইরের রটন! না হলে আপাতত তিনি 
সুস্থ হন কিকরে। সুচিত্রা খবরটা শুনলে কোন টম্তব্য 
করলে না। মন্দাঁকিণী মন্তব্য করলে বটে-_কথাটাকে বিস্তার 
করবার প্রয়াস পেল না_কান্রেই তিনি দোক্তার কৌটে! 
আঁচলে বেঁবে--বউদের উদ্দেশ করে বললেন, সদর দরজাটা! 
দাও বউমা--আমি একবার আঁগুর মায়ের বাড়ি থেকে ঘুরে 
আসি । 

পথে বেরিয়ে মনে হু'--আগুর মায়ের কাছে না গিয়ে 
প্রশাম্ভদের বাড়িতেই প্রথমে গেলে ভাল হয় না কি। খবর 
যতটুকু শুনেছেন-__তাঁতে সবিস্তার পরিবেশনে বাধা জন্মাবে 
না--তবু সবটুকু খুঁটিয়ে শুনলে--রসবিস্তারে পাচ জনকে 
সুখী করে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন তো]। তাই ভাল। 

প্রশাস্তর মা ঘরের ভিতর কুলোয় করে ডাল বাছছিলেন-_ 
মেয়ে শান্তি বোম্াকে ইট সাজিয়ে খুরি মুচি নিয়ে আসল 
সংসারের মক্স করছিল। দলিজ পেরিয়ে হেমলতা রোয়াকে 
উঠে বললেন, কিলো শান্তি-_কি রাধলি ?.মা কোথায় লো ? 

শান্তি উত্তর দেবার আগেই ঘরের ভিতর থেকে প্রশান্তর 
মা বললেন, এস দিদি । 

কুলো রেখে তাড়াতাড়ি তিনি একখানি আসন পেতে 
দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, পান খাবে দিদি? 

ওম!--পান আবার খাব না--বলে পান দৌঁক্ত1 চা এই 
নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। নইলে বড় শভ,র যে দাগা 
দিয়ে গেছে তারই ছ্বালায় দিন রাত হলে যাচ্ছে বুকের 


ভেতরটা |  স্বরটি অশ্রুর আডাসে করুণ হয়ে উঠল__চোখে . 


আচল ঘষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি । 

প্রশাস্তর মা বললেন, তুমি ভেবন! দিদি-_মখুরা তোমার 
ফিরে আসবে । | 

তোমর! সতীলক্মী সেই আধীর্বাদই কর ম]। 
একবার চোখে আচল ঘষে তিনি ভাল হয়ে বসলেন । ' 

প্রশান্তর মা ছুট পান সেঞ্জে--ছোট রেকাঁবিতে করে তার 
সামনে দিয়ে বললেন, দোঁক্তা লাগবে 1 

না ভাই-_ওটি আমার কাছ ছাড়া হলে চলে ন! । এই 
দেখ সঙ্গের সাথী । 
“বার করলেন ৪ 

চুন দেব? . . 

না ডাই-_-তোমার হাতের পান এমন চমৎকার “যে চুন 


আর 


বলে অঞ্চলগ্রস্থি মোচন করে কৌটাটি. 


থঁয়ের সব সমান সমান থাকে । এগীয়ে এমন পান সাজতে 
তো আর কাউকে দেখি না) বলে-_বাইরে উঠে গিয়ে বার 
ছুই পিক ফেলে ঘরে এসে বসলেন। 

তারপর- জিজ্ঞাসাবাদ হ’ল রানা নিয়ে । যুগের ডাল 
খেলেই পেটে অন্বল গোল! ওঠে তাই সবিস্তারে জানিয়ে হেম- 
লতা বললেন, তা অন্বলের আর দোষ কি ভাই_-ভাবনায় 
চিত্তের দেহ পাত হয়ে গেল। ছেলে ন! হলে" এক জ্বালা 
হলে শতেক আবাল! 1 এই দেখ নাঁ_নিদ্ভ,ষী মথুর1_। নচ্ছাঁর 
জমিদারের পাল্লায় পড়ে বাছা যে কোথায় গেল | ছোটট!. 
তাঁও চাকরিতে স্থিতভিত হ্*লনাঁ! শুনি তো রোজগার 
করে ছু'হাতে__ডোকল! গিরিও তেমনি । অযচ্ছল খরচ ভাই । 
কি সব স্বদেশীর দল-_তাদের পেছনেই ঢালছে টাকা । 
বাড়ীতে যখন দেয় ঢেলে দেয়--একেবারে হুশে| পাঁচশো 
তবে ন'মীসে ছ'মাসে তে! | পেটের বলতে নেই--সংসার 
তো! ছোট নয়-_মাপ গেলে চারশো-পাচশো টাকা! খরচ. 
রোজ বাজার খরচই বলে-_তিন টাক! ! কর্তাদের যাই 


বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল তাই এতগুলি হাত মুখে উঠছে-_ . 


নইলে কি হত ভাই! 

তা ত বটেই । নিজেদের দিয়েই তে দেখছি ডাই 

এই বোঝ ভাই, নিজে হাতে সংসার না করলে কেউ 
খরচের মন্ম বুঝতে পারে | সে দিন আগুর মা বললে-_ রোজ 
তিন টাক বাজ্জার খরচ এ তোমার বড্ড বেশী ভাই] বড্ড 
বেশী হ’ল? এক টাকার জিনিষটা পাচ টাকায় কিনতে হচ্ছে, 
বেশী হ'ল? তবে যদি ছাই পাশ খেয়ে পেট ভরাঁতে হয় সে 


' হলে! গিয়ে আলাদ! কথা | আপু কপি না হলে কেউ. তরকারি 


পাতে পাড়বে না--চুনো মাছ আনবার যো নেই, শেষ পাতে 
দুধ সবারই একটু চাই | 
তা ত বটেই | 


৫ 
i 


এই যারা! বুঝদার_-তাঁদের ছুবার বলতে হয় না]. কথায় 
আছে না রে 
* পড়ল কথ] অভার মাঝে 
যার কথা তার পায়ে বাজে | 


আশুর মার হলো গিয়ে তাই। বাপের বাড়ির যেমন হুদ্দি 
খেতে গদ্ধি নেই-শ্বশুকবাড়িতেও তেমনি | তোরা ভাল 
খাওয়! ভাল পরার মন্ম কি বুঝবি লা]. 

প্রশাস্তর মী মাথা! নেড়ে সায় দিলেন । 

হ্মলতা বললেন, তাই বলছিলাম না--ছেলের যত পরম 
মিত্রও নেই-_পরম শত্ত,রও আর নেই । এই তোমার প্রশাস্তর 
কথাই ধর-_-ূপে গুণে বিদ্যেয় এমন ছেলে এ গ্রামে কমই 
দেখতে পাই। সোনা! এক. দিকে আর ছেলে এক দিকে - 


তা 


' একটি চাকরিও পেয়েছে। 


_কান্তিক 





*ওজন করংল তুল্য-সুল্য তবু এ হেন সোনার ছেলের এমন 


মতিগতি হল কেন ভাই | 
* প্রশান্তর মা শুষ্ক স্বরে বললেন, কেন দিদি-_ 
না অন্ক কিছু নয়। স্বভাব-চরিত্তির আঁচার-ব্যাভার 
ওসবে ছেলে তেইমার তামার পাণ্তরে গঙ্গাজল । শুনলাম ভাল 
কিন্ত ছেলের নাকি চাকরিতে 
মতিগতি নেই? 
প্রশাস্তর মা বললেন, - আমাদের ঘরে উকি না করলে 
চলে? ও সব খেয়ালের কথা দ্রিদি। 
সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে স্থজিয়ে ছেলে যাতে চাকরি করে সেই 
ব্যবস্থা করবেন ।, 
বেশ বেশ ভাই, মাথার খামিজ না থাকলে ছেলে ভাল হ্য়'। 
বেশ ভাই--ভগমান ওর সুমতি দিন। তাই শুনলাম কিনা 
কথা হচ্ছিল পাশা খেলতে খেলতে । মনটা খারাপ হয়ে 
গেল! বলি ওদের তো আর জমিজম1 বিষয় আশয় নেই-__ 
চাকরি না করলে খাবে পরবে কি?. আর একটি পান চেয়ে 
নিয়ে তিনি উঠলেন | আসল.কথাটা জানা হয়ে গেছে__আশুর 
মার ওখানে এখন না গেলেই নয় । 
সন্ধ্যা বেলায় বেড়িয়ে এসে হর্গামোহন পত্বীকে ডেকে 


-২-বললেন_-এ সব কি কথা বলেছ তুমি মখুরার মাকে? 


, পৃ্ী বিরাজমোহিনী সাশ্চর্য্যে বললেন, কি বলেছি? 
যে প্রশান্ত আমার কথ! ন! হি ওকে ত্যান্্য- 
' পুল্প করব । 
. বিরাজ্দমোহিনী বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত থ মেরে রইলেন | 
ছুর্গামোহন বললেন, মথুৱার মাকে তুমি ভাব জ্ঞান 
ওর সঙ্গে কোন কথা 


বিরাঁজমোহিনীর অত্যন্ত অভিমান হ’ল | মুখ ফিরিয়ে” 
ভারি গলায় বললেন, ছেলেকে ত্যন্ত্যপুত্র করবে--এই কথা. 


- ' আমি বলেছি-_তুমিও বিশ্বাস,করলে | 


A 


‘ইর্দামোহন অপ্রপ্তত হয়ে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের 
কথা নয়-_এ সম্বন্ধে আলোচনাটা-_-মানে সংসারের ভেতরের 
খবর বার কর! - 

তোমার বৈঠকখানার উত্তর দিকের না আগে 
বন্ধ কর দিকি-_ 

দুর্গামোহ্ন অপ্রতিভ তাবে হেসে বললেন, ঠিক ঠিক 


7 খেলতে খেলতে মাথার ঠিক: থাকে নাঁ_তা কালকেই 


ক 


কলকাতায় যাই__কি বল? 

যাও-_কিত্ত একটা কথা । 

কি? ‘ 

৬ মলয়েয় সঙ্গে দেখা করতে পারবে নাঁ_বা কোন অনুরোধ 
তাকে করবে না। নিজের ছেলেকে শাসন কর-_উপদেশ 
দাও নিজেই করবে। 

দুর্গউ্নীতন বললেন, তুমি মিছে রাগ করছ। মলয়ের 
মাতৈ আর মলয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ । 


আজ-আগ্রামী কাল | 


জানিয়ে দিচ্ছি ।' 


‘কত্তা বলছিলেন-- . 


৬৯ 


তা জ্ঞানি। কিন্ত পরের খোটা সইতে পারব না তোমায় 


ছুর্গামোহন হেসে বললেন, আচ্ছা তাই হবে। 


৫ 


দোতলার সিড়ি দিয়ে উঠবার যুখে মলয়ের সঙ্গে প্রথমেই 
দেখা হয়ে গেল । মলয় হেট হয়ে প্রণাম করতেই দিজ্ঞালা 
করলেন, ভাল আছ ত বাবা? . * i 

মাথা নেড়ে মলয় বললে, হা । 
কাকীমা ভাল আছেন? 

ভাল। চল তোমার ঘরে। বলেই তার পানে পুর্ণ 
দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভেবে ছিজাসা করলেন, মি কি রিনি 
চলেছে ? 

আপিস ! অঙ্গক্ষণের” মধ্যে রিও কাটিয়ে মলয় হাসি মুখে 


আপনি হঠাৎ এলেন যে? 


. বললে, আমার তাড়া নেই-_ আনুন | 


'মেসের : ঘর--লম্বায় চওড়ায় বাঁসগৃহের মত নয়--কোন 
রকমে ছুটি সিটের ব্যবস্থা আছে। যার! সে ঘরে বাস করে 
তারাও গোছালো নয়--সাঁরাদিন খাটুনির পর সঙ্ধ্যায় একটু 


বিশ্রাম ও রাত্রিতে নিপ্রা এই ছুটি কাজ স্ুসম্পন্ন হলেই এর 


প্রয়োজন মিটে যাঁ়। প্রয়োজনের বেশী কিছ করতে গেলে 
নিজন্ব রুচি ও শিক্ষার স্বাধীনতা চাই__বারে| বাঁজপুঞ্জের 
তের হাঁড়ির ব্যবস্থায় সে ত সম্ভব নয়, কাজেই শুধু দিন 
যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্রানিটুকু গায়ে না মেখে দিনের 
পারে দিনকে আর রাঞ্জির পিঠে রাত্রিকে ঠেলে দেবার 
-আয়োক্ধন করে এরা। কর্মক্ষেত্রেয় জ্রগৎ--বিশ্রামক্ষেত্রের 
জগং-বাইরের জ্বগং বা বাড়ীর জগং__এই-ভিন্ন ভিন্ন জগতে 
বান করে যারা£-তাঁর] কোন দিক দিয়েই অথও একটি সত্তা 


ভা সে রুচির হোক বুদ্ধির বা চিন্তাই. হোক গড়ে, তুলতে: 

স্রোতে ভাস! শেওলার মত-__কিংবা শরংকালের 

মিলে ড৬ হালক! মেঘের মত-_তার1 চলেছে ত চলেছেই | 
হাতের ব্যাগটিকে মাটিতে নামিয়ে শিমুল কাঠের তক্তার ' 


পারে না। 


উপর আসন এহণ করলেন ছূর্গামোহন। বললেন, জানি তুমি 
আপিস যাচ্ছ নাঁ_খদ্দরের জামা গায়ে দিয়ে রি আপিস 
যায় নাঁ। 
মলয় বিনীত হাস্যে বললে, যার বৈকি কাকাবাবু। 
সায়েবর! কিছু বলে ন! ? ম্‌ 
_ -সায়েবদের আপিস নয় ত। তাকে বিস্ময়ের অবকাশ 
না দিয়ে মলয় বললে, ওসব কথ! থাক, আপনার মিট 
খাওয়া হয় নি--ঠাকুরকে বলে দিই। 
.না__জাঁজ একাদশী, ভাত খাব না। 
কিছু আনিয়ে নিলেই চলবে। কিন্ত তোমার কমা ত আমি 
বুঝতে পারছি না বাবা । ধন্বর পরে আপিসে গেলে-_ 


.ও কিছু নয় _খন্ধর এমন.কিছু মারাত্মক বস্তু নয় যা দেখলে : 


রাত্রিতে ফলমিষ্টি' 


*6 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





সায়েবরা ক্ষেপে উঠবে । তা ছাড়া পচিশ বছর একই জিনিস 
দেখে দেখে চোখপহ বা ধাতসহা হয়ে গেছে কাকাবাবু! 
মলয়েশ হাসির ধরণে ছুর্গামোহন প্রীত হলেন না'। 
ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, যাই হোক চাকরি যারা করে 
তাঁদের এসব জেদ ভাল নয় । 
হবে। মলয় অন্ভমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে । 
যেখানে উন্নতি করবে-_দেখানে একটি পথই বেছে নেয়া 
ভাল।- ন! ঘাটের না ঘরের এতে, কোন দিকেই সামন্রন্ত 
থাকে না। | 
মলয় চুপ করে রইল । 
ছুর্গামৌহুন বললেন, প্রশান্ত কি করছেন? চাকরি, না 
না খদ্দর পরে স্বদেশী ? | 
ওঁর কথার. ধরণে মলয় হেসে ফেললে । সংযত স্বরে 
বললে, এই দশ মিনিট আগে সে আপিসৈই ত্‌ গেল। 
সে নাঁকি চাকরি করবে না? স্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে 
বললেন, চাকরি না করে কি করবে বলতে পার ? আমি এমন 
কিছু তালুক যুলুক.রেখে যাব না যাতে করে পায়ের উপর 
পা দিয়ে বসে তাঁর দিন চলে যাবে । 
মলয় হেসে বললে, তাসুক যুলুক রেখে গেলেও পায়ের 


উপর পা দিয়ে বনে খাবার সুযোগ কারও থাকবে না 


কাকাবাবু । 

‘কেন হে ছোকরা_নিকের জমির ধান নিজের সংসারে 
আসবে 

না কাকাবাবু জ্জমি তারই যে চাষ করবে। চাষার 
রক্ত শুষে জমিদারদের দেহ মোট! হবার দিন চলে যাচ্ছে, 
ওসব উদাহরণ না রাখাই ভাল। 

হর্গামোহন সৃক্রোধে বললে, তবে সে করবে কি শুনি ? 
ঘোড়ার ঘাস কাটবে ? 

যে যা পারে সে তাই করবে । যার যোগ্যত ঘোড়ার 
ঘাস জার সে তাই করেই বেঁচে থাকবে । পরের শ্রমে 
পরিপুষ্ট হবার দিন চলে যাচ্ছে 
/ আচ্ছ|-আচ্ছা দেখা হোক তার'সঙ্গে সে বোঝাপড়া 
তখন হবে। আচ্ছ! তুমি যে বড় লম্বা! লম্বা লেকচার দিলে 
শুনি ত তোমাদেরও জমি আছে--যার আয়ে পরিবার প্রতি- 
পালন হচ্ছে, জমি গেলে তোমাদের দশা কি হবে শুনি ? 

মলয় হাসলে-_ কোন উত্তর দিলে নাঁ।. - 

মলয়ের হাসিতে দুর্গামোধন বেশী মাত্রায় উষ্ণ হয়ে 
উঠলেন। সেই সঙ্গে তিনি বুঝলেন--এদের সঙ্গে তর্ক করে 
কোন লাভ নেই | এরা চড়া কথা বলে তর্ককে শাণিত হবার 
অবকাশ দেয় নাঁ_-বেফাস বললেও হাসিমুখে জবাব দেয়। 
সেকালের ছেড্রেদের জিদ বা একগ্র'য়েমি একালের ছেলেদের 
মধ্যেও যথেষ্ঠ আছে- রূপান্তর খানিকটা হয়েছে শুধু । ওদের 
ওই নত্রতা বা হাপি-হাসি ভাবের মধ্যে দিয়ে উর্দুপক্ষকে 


অবস্তা করার ভাবটি সুস্প& নিজের আপিস-জীকনের শেষ 

ভাগে এই রকম নঅ-ওদ্বত্যের নমুনা তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন | 
যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে হেট হয়ে ,তিনি জুতোর 

ফিতে বুললেন-_কীধের চাদরট| তক্তাপোষের উপর রাখলেন । 


" তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখলেন । . 


মলয় জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও যাবেন কি ? 


| যাব | হা হুই-এক জায়গায় ঘুৱে প্রশাস্তর আপিসে একবার 


যাব ডাবছি। 
তা হলে এক কাজ করুন-_চাবিটা রেখে দিন, আমি 


কখন ফিরব 


নানা চাবি তুমি রাখ। প্রশান্ত ওই সামনের ঘরেই 
থাকে ত? ওকে সঙ্গে করে একেবারে আব ৷ 

মুখে হাতে জল দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। 

তুমি ব্যস্ত হয়ে! না--আমাদের হা অত পলকা নয় যে 
অল্প শ্রমেই সুয়ে পড়বে । 

তিনি ঘরের চার দেয়ালে চোখ বুলিয়ে মিলের । একটি 
তেরশো ছেচম্সিশের ইংরেজী ক্যাঁলেগার ছাড়া কোন 
ছবিপত্র কোথাও টাঙানো নেই। কোনের দিকে একট! 
কেরোসিন কাঠের র্যাকের উপর স্ত পাকার বই অগোছালে! 
পড়ে রয়েছে-_-একট! বইয়েরও নাম পড়া যায় না এমনি 
অগোছালো! । মেসের ঘর কোনকাজে গোছানে। হয়_-ন! তিনি 
জানেন তবু-_-এর] যেন বেশীমাত্রায় বিশৃঙ্খল । তাদের সময়ে 
নিধ্বি্র চাঁকরীতে আর সংসার চালনার দায়িত্বে যে জীবন 
বাধাধর! ছকের মত সরল ছিল আজ সেই কেন্দ্র থেকে সে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এদের দেখে ছুঃখ হয় তবু এদের ওপর 
মমত্ববোধও পোষণ কর] ছুরহ। ছুটি যুদ্ধ দেশের ওপর যে 
ক্ষতচিহ্ব রেখে গেল--সমাজজও সে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা 
করতে পারে নি] কিন্তু আত্মরক্ষা করা আগ প্রয়োজন । 
পশ্চিমের রাইমুখী মন পূর্বের সমান্ধয়ুখী মনের থেকে পৃথক 
নয়কি? 


ভাবলেন এখন থাক-_ফিরে এসে এ নিয়ে ওদের সঙ্গে 


তর্ক কর! যাবে | মানে ওদের বুদ্ধির জট ছাড়াতে হলে কিছু 


শাণিত যুক্তির প্রয়োজন । 


পথে বেরিয়ে মনে হ’ল বাহৃত শহরের কোন, পরিবর্তন 
হয়নি] ছু’ একটা বাড়ির সংস্কার হয়েছে-_-ছু” একটা পথের 
সৃষ্টি হয়েছে এই মাত্র । সনাতন ট্রাম, বাস, সনাতন প্রথাস্ 
চলছে, মোড়ের মাথায় সনাতন ট্রাফিক পুলিস-_তার উদ্যত 
করের ইঙ্গিতে যানবাঁহনের স্রোত 'কখ্নও সচল কখনও বা 
স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে ।* যুদ্ধের 'মরশুমে যে বিদেশী লাল মুখের 


প্রাচ্য পথে, ফুটপাথে বা বিচিত্র যানবাহনে. দেখা যেত” 
আজ তা নেই বললেই হুয়। 


অতিকায় ট্রাকৃ্চলিতে কচি 
লালম়ুখে| নগ্নদেহ পৌর! দেখ! যায় নতুবা সবই. দেশীয়দের 


রাকজত্ব। এখনও ট্রাকের পর ট্রাক কনভয় প্রধায় চলে তবে" 


কানিক আজ-আগামীকাল '-- ৭১, 
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- ঘণ্টার পর,ঘণ্টা ধরে 'অসামরিক মাহুষের অঙ্ুবিধা ঘটায় ন ৷, হয়েছে দেখে উনি তর্ক করলেন না! । শুধু বললেন, আমরা 


* যুদ্ধ জ্বলের ভশটাটা স্পষট-প্রত্যক্ষ। . __' হয়ত তেমন দিন চোখে না! দেখেও যেতে পারি। 
তৰু যুদ্ধ যে থামেনি পেট! নিত্যকার জীবন যাপনের মধ্যে. দে আপনার ভাগ্য ! একজন পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে । 
বুঝতে পারা যায়। আহারে, পরিচ্ছদে- ভ্রব্যম্ূল্যে ওরা আর সে সৌভাগ্য এলেও উপভোগ করতে পারবেন কি? 
ক্লেশভার বহন করছে সেটাও বাইরের, আর মনে জাগছে যে একটি তরুগী বললে, বাধা কিসের | . 
 অভাববোধ-__ত| প্রাকৃ-যুদ্ধের সমাজ-শৃঙ্খপার সঙ্গে যুঝ্জোত্তর . দেখছেন না__ব্রিটিশ দপ্তরের আখ মাড়াই কজে-_ফেমন 
পঁ সমাজ-বিপ্লবের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। | সহজে হজ্মম হয়ে গেছেন টনি । 


গোলদীধিতে পৌছবার মুখে মিটিং ভাঙ্গ! ভিড় তাকে থ্রাস' হো হো করে ওরা হেসে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল এপাশে 
করলে । কি যেন একট] প্রতিবাদ সভা বসেছিল এলবার্ট ওপাশে । 


হলে-_-জনআোতের সঙ্গে যথেষ্ট উত্তেজনা পথের মাঝে আছড়ে ছুর্গামোহনেন্র চোখ হাল] করে রিনি গোলদীঘির 
পড়ল। ও দলে প্রোচ বা বৃদ্ধের অস্তিত্ব নাই, সবাই তরুণ_ বেঞ্চে আশ্রয় না নিলে একটা! ছূর্ঘটন] হওয়া বিচিন্তর-ছিল না । 
মেয়ে আর পুরুষ। সবাই এক একটা দিক নিয়ে উত্তেজনার বেঞ্চের আর এক প্রান্তে একজন যুবক বসে ছিল*। পরণে 


স্রোত সুটটি করে পথের চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে. বিস্তীর্ণ তার আধময়লা কাপড়-_জামার কাধের কাছটায় একটা 
বালু-বেলায়' সমূদ্রের ভাঙ্গ ঢেউ শেষ হয়েও খানিকট! গড়িয়ে তালি দেওয়া--একটু অন্ভমনস্ক ভাব। একট! বিড়ি ধরে সে 
=" * যায় যেমন-__তেমনি। এদের ভঙ্কি দেখে মনে হয়_কোন কয়েকবার টান দিলে-_একবার কাসলে--দুর্গামোহনের দিকে 
একটা মীমাংসা করতে এরা এক জায়গায় মেলে নি ।, হয়তো, "একটু নড়ে সরে বসলে । তারপর যৃত্স্বরে বললে, সর একটা 
এটা! প্রতিবাদ সভ! ছিল । কিন্ত প্রতিবাদের মধ্যে. প্রতিকার খবর জানেন? সাপ্লাই আপিসের হ্যারিংটন সায়েব আন্মকাল 

₹ প্রার্থনার স্থুরটি শোনা গেল না তে 1 কিচায় এরা? এ যুগের কোন সেকৃশনের চার্জ নিয়ে আছেন ? এ 
যৌবন-_বিনয়ে উদ্ধৃত--নঅতায় অহক্ষারমত্ত_ স্বাধিকার প্রমন্ত হুর্গামোহন নিজের জগতে ফিরে এলেন ! সেই সঙ্গে ফিরে 
, এ এযৌবন-_কিসের প্রতিবাদে আজব আর কাল, কাল কিন্বা পরশু এল ভার আহত পৌরুষ। বললেন, আমায় দেখে.কি মনে 

দিনের পর দিন ধরে বিস্রোহ ঘোষণা! করেছে ? কার বিরুদ্ধে হয় যে আমি সাপ্লাই আপিসের বড়বাবু? 


বিদ্রোহ ? যুবকটি অপ্রতিভ,না হয়ে বললে, কি জানেন সর অনেক 
একটা কথা কানে গেল-_ইংরেজ্রকে ভারত ছাড়তেই রিটায়ারড হাও তো চাকরিতে হুকেছেন-_ডারা ভাল রকম - 
হিবে। সাত্রাক্্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে । বেয়নেট বন্দুক ইন্ফরমেগ্ন রাখেন বলেই, - 
আকাশচারী লৌহস্যেন অথবা অতিকায় 'ট্যাঙ্ক কি মৃত্যুবীজ- ছুর্গামোহন নরম গলায় বুললেন, চাকরি করতে চান? 
বাহী মেসিনগান এসব সাআ্রাজ্যবাদকে আসন্ন স্বত্যু থেকে চাইব না কেন । "চাকরি করতে কে না চায়! প্রতি- 
বাচাতে পারবে না। ওদের . ধনবল, ' জনবল ফাঁক! বিস্ময়ে যুবক তার পানে চেয়ে রইল | 
. শ্লোগানের চীৎকার ধ্বনিতে হতবল হয়ে গেল! দুর্গামোহন . হুর্গামোহন বললেন, একটু আগে ওই হলে মিটিং হয়ে * 
অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। ঈষৎ উচ্চস্বরে হেসে গেল খবর রাখেন কি ? আপনার মত যুবকর! তো! থোড়াই 
উঠজেন। , | .  কেয়ার'করে চাকরির । 
পাশের একজন তরুণ উষ্ণ হয়ে উঠল, কি মশাই-_হাঁসছেন ও কথা বলবেন না আর, এখনও বুড়ো বাপ মা বেঁচে_- 
যে] ব্রিটিশ ভারত ছাড়বে এ বুঝি বিশ্বাস হ’ল না? ভাইদের মান্য করতে হবে-_-বোন আছে একটি তার বিয়ে 
একটি মেয়ে বললে, ওঁর! জনবুলের মুগের লোক-_তার শহর সম্পূর্ণরূপে বদলায় নি তা হ’লে। ছূর্গামোহন পুর্ণ- 
মুখের দাপটই জানেন । - দৃষ্টিতে চাইলেন যুবকটির পানে। দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গি 


পক 


+" দুর্গামোহন বাছা বাছা প্রমাণ প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন__ প্রাকৃ-যুদ্ধ যুগের ক্লান্তিতে অত্যন্ত মলান। কণ্ঠস্বরে ভিক্ষার বিন 
/ কি ভেবে বিরত হলেন'। শুধু বললেন, ওরা যতক্ষণ না কথা স্থর-_যা আপিলের চেয়ারে বসে বহু বছর ধরে শুনে শুনে 


রখিছে- ক্লান্ত হয়েছেন তিনি। ঈষৎ কোঁতুহল হ’ল ছেলেটিকে ভাল 
ছেলেটি উষস্বরে বললে, কথ রাখতে বাধ্য করাব আমরা। করে জানতে । 
ভাবছেন ওদের অস্ত্র আছে-.- - বললেন, চাকরি তে স্মমি হয় ন! বাপু- কিছু দক্ষিণ! ' 
* দুর্গামোহন বললেন, সে ভাবনা তো তোমাদেরও রয়েছে-_ দিতে হয়। 
ছেলেটি বললে, আছে। আর বিশ্বাসও করি আমরা যে ছেলেটির চোখে উৎসাহের দি দেখা গ্তেল। বললে, 


*... এ্রকদিন-না-একদিন নিজেদের অধিকার আমরা ফিরে পাবই। বেশি তে! পারব না অবস্থা গেখছেনই তো 
€ * আরও কয়েকটি' ছেলে মেয়ে হর্গামোহনের চারদিকে জড়ো! - সির ? চি 
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শখানেক বিউটি এগিয়ে এসে হেট হয়ে, সে 
হুর্গামোহনের পায়ের দ্বিকে হাঁত:নামালে। | 
ছর্গামোহন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর হাত ছুখানি ধরে 
ফেললেন । কি কোমল অসহায় হাঁত:! কি ভ্বানি কেন-_ 
দেহ তাঁর ঘিন্‌ বিন্‌ করে উঠল__ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল সরীস্থপের 
স্পর্শে যেমন স্বাযুকেন্দ্রে “আঘাত লাগে । বলতে গেলেন এটি 
তার অতীত স্মৃতির ক্ষণ-_ভার.সমাজে পরিবার-প্রতিপাঁলনেচ্ছ 
এমনি এক বাধ্য ছেলের স্বপ্র;কে. ন! দেখেন] তিনি যে 
কলকাতায় এসেছেন-_তাঁর মুলেও ছেলের বার চৈতন্তকে 
সমাজ্জ-স্বর্গের সাধনার পানে পূর্ণ বিকশিত করে তুলবার 
কামন।। .অথচ এই মুহূর্তে এই 4 স্পর্শ সহ করতে 
পারছেন, না কেন ? 
নিজ্বের বিরক্তি দমন করতে প্রশ্ন করলেন, বি পড়েছ 


তুমি? ". 
‘মাটি ক পাশ করেছি। ০ 
ম্যাট, ক! মন সান্তনা লাভ করলেন তার ছেলের সঙ্গে 


এর তফাৎ অনেকখানি ৷ কিন্তু আপিসে যখন ক্ষমতা তার 
হাতে ছিল-_তথন ভার,ছেলের চেয়েও কত গুণী জ্ঞানী কিংবা 
মানী বংশের ছেলেরা ভার পায়ের.কাছে এমনি ভিক্ষার আশায় 
নত হয়ে ্রার্থনা-বাধী উচ্চারণ করেছিল-_তা তো. তিনি 
ভোলেন নি।. তাদের কাতর প্রার্থনায় মন তার আত্মপ্রসাদে 
স্কীত হয়ে উঠত না কি? বিদ্যাকে_ ক্ষমতার সেবায় 
কৃতার্থননন্ত দেখে স্ফীত হওয়াই তো ক্ষমতার বর্ম্ম। আপিসের 
উচু গ্দিতে বসে স্বধর্শ্মেই অনেকগুলি বছর কেটে গেছে-_সেই 
ধুসির স্বর্গে বাস করে আজও তিনি সেই স্বর্গকে সমস্ত কামনায় 
ধন্তন রেখেছেন । তবু মলিনবেদী এই ছেলেটিকে তিনি সহা 
করতে 'পারলেন না। বললেন, শোন বাপু, চাকরি. গৌল- 
+ দীঘির বেঞ্চিতে বসে লাভ করা যায় না। আপিসে যাও 
খবর নাও__কে কোথায় আত্মীয় আছে ধর_ 
আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন না সার ? 
: না। অত্যন্ত গপ্তীর ভাবে কথাটি টি করে তিনি 
বেঞি ছেড়ে উঠে দাড়ালেন ৷ 
গৌলদীঘির জজে-_ছপুরের রোদ [ছোট ছোট তরঙ্গের 
মাথায় ছিটিয়ে পড়েছে। মাছগ্ুলে! লাফাচ্ছে বলেই বীচি-. 
বিক্ষোভ, নতুবা আোতহীন জলে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না । 
৬ 


N 


‘অবশ্য ছেলের সঙ্গে এ- ভাবে সাক্ষাৎ হবে দর্গাযোহন 
আশ! করেন নি। 
. গোলদীঘি থেকে গেলেন নিজের আপিদে | , দির 
আপিস ছাড়া অগ্ঠ' কথা ভার মনেই আসে না । - জীবনের 
চল্পিশটি বছ্ট্- জীবনের সের! দিনগুলি যে বিকট সৌধের 
জঠরে নির্বিঘ্রে কেটেছে তাকে নিজস্ব নয় ভাবতেও কণ্ঠ বোধ 
ডুয়। যারা সহকর্ম্মা ছিল তারা আত্ম নেই। কেট অবসর 


N 


₹ নিয়েছে সংসার SALES বা সিন থেকেন 
বসে কাজ করতেন সে ঘরের চেহারাও বদলে গেছে আমূল Yl 
“যের্যাকের মাথায় ফাইলের স্ত পে থাকতো আর র্যাকের 
গোড়ায় টুলের ওপর বসে বিয়ুতে তরী রহুমং_-তার! কাঠের 
পার্টিশনের কল্যাণে অদ্য হয়েছে । এ ঘরে বড়বাবুর ছিল 
আধিপত্য--আজ্রকাল কাঠের ছোট ঘরের মধ্যে র্লিজলভিৎ - 
চেয়ারে বসে একজন নতুন গৌঁফ;ওঠা ছোকর! সায়েব ঘন ঘন 


নেট 


পাইপ টানে আর কলিং-বেল বাজায় । সুইং ভোর ঠেলে 
বাবুরা আর চপরাসীবা মিনিটে মিনিটে যাওয়া আসা করছে। 
বাবুর; সব তরুণ। ফিটফাট চট্টপটে। ফাইল সাজিয়ে 
লেজার ছুরত্ত রেখে--টেবিল সাফ. করে সিগারেট টানছে । 
তাদের কালের কাজগুলে! তাদের যতটা! কাবু করে রাখতো 
এদের কালের কাগুগুলো সে অন্থপাতে লঘু বলতে হবে। 
এরা এত ধেঁধাথেষি বসে যে কোণের লোকের কাছে পৌছতে 


হলে মাঝের বা পাশের লোকগুলির চেয়ার সরিয়ে কাত হয়ে, 


হেলে দশ হাত দূরে যেতে রীতিমত পরিশ্রম হয় আর.সময়ও 
লাগে। তবু একা মানবে না--ল্লোক বেড়েছে । বলে- 
আপনাদের. কালে কাজের অত ফৈজ্বত ছিল না সার |. এত 
' নোটের পর নোট-__এন্‌কোয়রি, ডি ও লেটার এসবের হাঙ্গামা 
ছিল না। 
তুলেছে সব বিভাগকে । 

বেশীর ভাগ লোকই তাকে চেনে না-_কেউ কেউ খাতির 
করে। ভবে খাতির করে বলে যে.মুখ রেকে চুরুট নামিয়ে 
শ্রদ্ধা জানায় তা নয়। , যেমন গ্রোলদীধির ছোকরাটি প্রার্থী 
হয়েও .সিগারেটে। সব শেষ টান দিতে কার্পণ্য, করে নি। 
ঘুকিয়ে ধুম পান করাটা এ কালের নীতিতে. শ্রদ্ধাজ্ঞাপনচিহ্ 
বলে স্বীকৃত না হলেও__সেকালের আচার-অভ্যন্ত মনে বিশেষ 


করে এই আপিসের পরিমণ্ডলে. বেশী করেই. ঘোলা দেয় ।. 


তবু কলকাতায় এলে কাজ না থাকলেও .আপিসে, তিনি 
একবার আসবেনই। যে টানে মানুষ দুর প্রবাসী হয়েও 
জন্মভিটা দেখতে আসে--সেই অলক্ষ্য-প্রসারিত' রজ্জব. ভাকে 
আকর্ষণ করে কিনা বুঝ! ছুক্ষর_-তবে- এই পরিত্যক্ত 
কর্মক্ষেত্রকে সর্বতোভাবে আপনার করেই নিয়েছেন তিনি । 
তার যৌবন এই আপিসের কর্মস্থপ্টির সার্থকতার নিবেদিত 
হয়েছিল একদা জন্মভূমির চেয়ে এই কর্মভুমি তার কাছে, 


ভাই এত প্রিয় ৷ 


আপ্রিসের সব তলায় ঘুরে ঘুরে মি 


!কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ;করলেন_ কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও 
তার - 


কিছু কথা হা'ল__সায়েবরা তাকে, আপ্যায়িত করলেন.। 
পর. এলেম বড়- গন্ধুজওয়ীল] জি, পি,.ও, আপিসে। ছেঁলৈ 


কাজ করে যে বিভাগে জান! ছিল__কিন্ত সে বিভাগে কেউ 


তার সন্ধান দিতে পারলে নাঁ।- অনেক ঘুরলেন--তবু সে 
বিরাট আপিসে ঠিকমত সন্ধান পাওয়া গেল নাঁ। একবার 


যুদ্ধ যেমন গতি এনে দিয়েছে__ভেমনি জটিল' করে, 
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মনে হ্‌ ঙ এই বির, বিরাট রে: আশ্রয় নিলে 
 মাহুষকে পুরাতন পরিচয়ে বুধ পাওয়াই মুশকিল । 
ৃ অবশেষে এক অন বুড়ো মত লোক বললে, বেশ ফরস! 
ব্রড ফিটফাট ছোকরা প্রায়ই লিগারেট টানছে__বুকে 
_ কাউন্টেন পেন সেই তো? সেত পরশু একখানা রেজ্িগনেশন 
লেটার, সুপারিন্টেণ্ডন্টের আপিসে দিয়ে গেল । 
সভাত যাচাই করতে উর্ধতন কর্মুচারীর কাছে যাওয়া 
তিনি পথে বার হয়ে পড়লেন। লালদীবির 
যুদ্ধের সময় থেকেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল-_ 
ঘটা পথের সঙ্গে মিশে--আপেকার আভিজাত্য হারিয়েছে । 
নানান দিক দিয়ে তার পথ বেরিয়েছে__মাহ্থষের চলাফেরায় 
খাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে--মরস্থনী ফুলের কেয়ানী গুলি হৃতগ্রী-_ 
বিলাতী পাম কুধ্ ছাড়া ত দীঘিটায় ছ'দ বলে ক্লান্তি দূর 
করবার জ্বায়গাও বড় একটা নেই। 
সেইখানে বসেই ছুর্গামোহ্ন ভাবতে লাগলেন-_অতঃপর 
কি করা কর্তব্য । দেশে ফিরে যাবেন__না প্রশাস্তকে ভুল 
পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চে করবেন? পিতৃত্বের দাবিতে 
ৃ সার্থক হবে কি? মাথ! নেড়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন-__ 
বশ্য হবে। উপাৰ্জ্জন না করলে ছেলেদের ভরপা ত পিতৃবিত্ত। 
াজেই তার আদেশের, গুরুতর অর্বীকার করা প্রশাস্তর পক্ষে 
লহজ হবে না। 
জ, পি, ও-র ঘড়িটায় চারটে বাঞ্জেনি--তখন থেকেই 
সাক বাড়ি ফিরতে সুরু করেছে। এর! নিশ্চয় আপিস 
লাঙ্ছে। দুর্গামোহন তাল করে এদের দেখতে 
লাগলেন। হাঁ--আপিস থেকে পালাচ্ছে এ। সিনেমার ত্বরা না 
প্রেসের তাড়া । আগে শনিবার ছাড়া রেল হৃতো না, আজ কাল 
ছুটর দিন মাত্রেই রেস হয়। যুদ্ধের বাজারে টাকাটা ফেঁপে 
উঠেছে এ-ও একটি প্রমাণ । আজ ছুটির বার নয়-__রেস হবে 
ন তবে রেসের প্রস্ততি আছে তে! । সবাই তে স্বহস্তে টিকিট 
কনে রেগ এাউণ্ডে বলে চেঁচামেচি করে না--বুকির মারফং 
টি খেলাটা চলে বলেই আট আনার খেপুড়ে কেরাণী একখানা বই 
কিনে বা খবরের কাগক্ধ থেকে নিজের ইচ্ছামত ঘোড়ার নাম 
কে বুকির এজেন্টদের দেয়। এই তাবে ঠিকুজি কোষ্ঠী 
মিলিয়ে অঙ্ক কষে অশ্বের জাতি নির্ণয় করতে রীতিমত সময় 
ষ্ঠ হয় নাকি? আর সিনেমা? রেসের মত তারও সার্ব- 
নীনত্ব আছে বৈকি? কম স্দায়ের মাহুযই তো কষ্টকে 
করবার পোক্ছ। পথটি বেছে নেয়। রে'স্তোবাস্ম বসে 
রে চা খাওয়া এও আব্ধকালকার নেশা! বা ফ্যাশান। 
রট? . এক বছর সিগারেট ত্যাগ করলে স্বরাজ 
জনও একদিন দেখান হয়েছিল। ফলে যে 















































আক গ্রহণের জোয়ার দেখলে ভাবা আশ্চর্য নয় যে ভারত- 
রি বর্ষের আর কোথাও না হোক অন্তত ‘আপি কোয়ার্টারে 


_ আজ--আগানী কাল 





্ বেগ লেরিমকার প্রতিজ্ঞা পালনের ভাটায় দেখা পিয়েছিল-__ 


ভয় নেই-_একটু দুধ খাবেন। 













বত. 


সাপ A 


আহার-পানীয়ের সঙ্গে প্রধানতম রসদ হচ্ছে ওঁ সিগারেট। 
হর্গাযোহন গুনতে আরম্ভ করলেন--এই দীঘির পথ দিয়ে যারা 
যাচ্ছে তাদের মধ্যে ধূমপাকীর সংখ্যাকত। 
গুনতে গুনতে তার নেশা চেপে গেল--কাছের লোক- 
গুলিকে গুনে দূরের লোকগুলিকেও লক্ষ্য করতে লাগলেন | 
আর তারই ফলে--যা আশ! করেন নি তাই ঘটে গেল 
অকন্মাং । : 
দুরে এ বিধ্বস্ত নর কুল-ঝাড়টার ওপিঠে এ 
সঙ্গে ঘেষাতেষি করে যে লক্বা আর কস? মত যুবকটি সিগ 
টানতে টানতে আসছে-_ওই প্রশান্ত না] প্রশান্ত তো 1 
আর একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্য করপেন-_ বেঁষাদেষি নয়. . 
মেয়েটির ডান হাতের সঙ্গে ওর বী হাতখানি সংযুক্ত। পথ রর 
ওরা চলছে বটে-_লক্ষ্যটা পথের আশেপাশে বা সন্মুখে নয়। 
হাসি আর গল্প আর সিগারেট খাওয়া এই নিয়েই ওরা মশ খল। 
ওধারে লালদীধির জল-_এধারে বিশ্রামরত, মাহুষ ক্ছিই ওদের 0 
লক্ষ্যে পৌছচ্ছে না__ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ । ৃ এ 
হুর্গামোহনের মনে হ'ল--পায়ের তলা থেকে হাতের তালু রি 
থেকে সব রক্ত মাথায় উঠে আসছে-_চন্চন্‌ করছে মাথাটা । 
রগের রক্তবাহী শিরাঞ্চলি রক্ত চলাচলের ভ্রুততায় দপ দপ. 
করছে__চোখেও হুপুরের রোদ লেগে নৃছে এক হয়ে গেল। 
অদহ ক্রোধে চীংকার করে উঠলেন-_প্রশান্ত--প্রশান্ত। 
একটা চাপ! বিকৃত ধ্বনি বার হল গলা ধিয়ে--ফেউ চেয়ে 
দেখলে_-কেউ চেয়ে দেখলে না। প্রশান্ত তার সঙ্গিনীর হাত. 
ধরে নির্বিকার চিত্তে তার সামনের রাস্তা দিয়ে মা দশ " পনের 
হাত ব্যবধানে গটু গটু করে চলে গেল । রি 
অনেকক্ষণ পরে দুর্গামোহনের সব্বিং কিরে এল । আকাশ. 
ইতিমধ্যে ঘোলাটে বোধ হচ্ছে--গাঁছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘতর নি 
আর লালদীধির চারধারে বয়ে চলেছে মানুষের বন্ধ । মাথার 
ওপর সেই সঙ্ধে ভেসে চলেছে ধোরার একটা ঘন স্তর-__. 
শীতের সন্ধ্যায় শহরের বস্তিপ্রধান: কিবিসাঙসি, থেকে যেমন 
ধোয়ার কুয়াস! জন্মায় অনেকটা সেই রকম। ক'টা মাহয 
লিগালট টানছে-_এ নির্ণয় করা সম্ভব নয়--সার| 1 শহরটি বা 
ধৃৰ্পারী হয়ে উঠেছে । 
ধীরে ধীরে তিনি চোখ বুজ্ধলেন 
চোখ চেয়ে দেখলেন তখনো! পৃথিবী উজ্জল নয়। এটা 
ফাকা. খোলা জায়গ! নয়, মাথাটাও বেশ জারি বোধ হচ্ছে। 
একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে তিনি শুয়ে জাছেন-_ব্রাকেটে ট্কি টিক করে, 
টাইমপিস চলছে। অদূরে কারা ফিপ কিস : করে কি যেন 
বলছে। ঘরটায় তরল ধোয়ার: শ্রোত-_নিঃ স্বাস নিতে কঠ 
হচ্ছে। পাশ-ফেরার চেষ্টা করে অতিকষ্টে হাপাতে হাপাতে 
বললেন, আমি কোথায়? গু... 
এক অচেনা যুবক তার সামনে এসে দাড়াল । 














বললে, 








রি বললেন, না-না-আমি গাৱেট বাই না।। i 
" যুবকটি মিষ্রে বললে, সিগারেট না ছুব।, 
| ছুর্গাযোহন মাথা নাড়লেন। যুবকটি এগিয়ে এসে তার 
-. মুখে কাঁপা ধরলে । গলাটা শুকিয়ে গ্রেছে--তরল পানীয় 
এক নিঃশ্বাসে শেষ করলেন । লিসানি তোয়ালে দিয়ে যুবক 
ভার মুখ মুছিয়ে দিলে। 
ছুর্গামোহনের না, নাতিতীত্ৰ একটা! গন্ধ ভেসে 
5 আসতেই তিনি প্রায় চীৎকার করে ইস বা পিগারেট 
সবক চমূকে উঠে বললে, এখন তো শা ? 
 নাইখেয়েছ? তোমার গায়ে সিগারেটের পন্ধ-_-তোমার 
) হাতে RE 
যুবক কি বলতে দি রা চেঁচিয়ে উঠলেন, 
পট আউট, গেট আউট । 
স্তর উচ্চ চীংকারে আর ছু'জন যুবক দুয়ার ঠেলে খরে 
চুকল। তার মধ্যে এক জন মলয় । 
মলয় বললে, ব্যাপার কি সুগীল ? 
মনে হয় ডিলিরিয়ম । আবার সেই পিগারেট-_গদ্ধ-_ 
বললে, প্রশাপ্তর নাম করেন নি? 












রগ মোহনের কানে প্রশাস্তর নাম! গেল। 


তিনি বললেন-_ প্রশান্ত কই? প্রশান্ত । 

লয় কাছে বসে বললে, সে আপছে কাকা বাবু। 

বউমাকেও, জাসতে বল--আমি ওদের আশীর্বাদ করব । 

যুবক ক্ষন পরন্পরের পানে চেয়ে কি ইঙ্গিতাতিনয় 
করলে । মলয় বাইরে এসে বললে, এর মানে কি সুশীল, 

উনি চয় জানেন যে প্রশান্ত বিয়ে করে নি। 

বল বললে, ভ্রয়েডে বলেছেন--মাহুষের অবচেতন মনের 

পরে যে চিন্তা 

মলয় বিরক্ত হয়ে বললে, মেডিকেল লাইনে তোমার 

বে কয়েডির গবেষণ। উপকার দেবে--আপাতত-- 

a জল বললে, ‘খই প্রশান্ত আলছে--একেই জিজ্ঞাস! 
বে . প্রশান্ত সব গুনে বললে, , বাবার মাথা খারাপ হয়েছে। 

সুশীল জিজাস। করলে, তোমার কাছ থেকে কোন দিন 























হি তি বললে, আয়ের পথ খোলা না থাকলে 
 মহষের বিলাস-চিন্তা আসে? 
চা Te বিবাহ বিলাস । 7. 








প্রশান্ত ঘরে এসে ডাকলে, বাবা 1. : 
হূৰ্গামোহন পাশ কিরে শুলেন--কোন উত্তর, লেন না। 
আচ্ছন্ন অবস্থায় ভার নাক? ত্র ছাঃ বার কয়েক কুঞ্চিত হয়ে 
উঠল । 
জ্ঞান ফিরে আসতে আরও কয়েকদিন গেল। যে দিন লী. 
বালিশ ঠেস দিকে বিছানায় উঠে বসলেন-_সেদিন বাইরের 
আকাশটা ভারি ভাল লাগল তার । পৃথিবীর রূপ আর রঙ 
মনের মধ্যে নতুন করে প্রলেপ লাপিয়ে দিলে । সেই সঙ্গে 
ফিরে এল পুরাতন কামনাগুলি। প্রশাস্তর পানে ফিরে নি 
মহ স্বরে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ--কেমন ? 7 
দে মৰ্মভেদী দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে: আড়াল করে অর্থাৎ 
মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত স্ব স্বরে বললে, হাঁ। 4 
তারপর কি করে চলবে---কিছু ঠিক করেছ? 
প্রশান্ত একটু নড়ে বসল--কোন জবাব দিলে নাঁ। : 
তুমি নিশ্চয় জান উপযুক্ত ছেলেকে বপে খািয়াবার অঙ্গ. 
আমি পেনসন পাই না--সে প্রত্যাশা তুমিও কর না নিশ্চয় । এ 
প্রশান্ত মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জবার দিলে, না। 2) 
তবে করবে কি শুনি? ঈষৎ উষ্ণ শ্বরেই তিনি প্রশ্ন ll 


পপ. 
রা 


= করলেন। 
: যেন কত দূর 
থকে কার।--পরম বার্ভী বয়ে নিয়ে এল । ঘাড় ফিরিয়ে 


যা হয় কিছু করব--কেরাঈগিরি ছাড়া । kb. 
মানে__কেরাধপিরিটা তোমার কাছে সব চেয়ে নীচু 
চাকরি | প্রশাস্তর উত্তর না দেওয়াতে তিনি অসহিযুঃ হয়ে... 
উঠলেন। ঝাজের সঙ্গে বললেন, স্বাধীনতা বলতে কি বোর 
তুমি? চাকরি না করা ? জিপ টানা আর. অনাত্বীয়। a 
মেয়েকে নিয়ে পথে পথে আড! মার ?. ৃ টি 
প্রশান্ত সহসা ঘুরে ফ্াড়াল । তার চো অস্বা . 
দীপ্তি _সুখধানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে ঠোটের কাহ! 
কাপছে । একটা কঠিন প্ৰত্যু্তরকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে ত না 
ওষঠচ্যুত হতে দেয় নি বেশ বোঝা গেল । 
ছর্গামোহন বুঝলেন- মাআটা! বেশি হ হয়ে গেছে। হয় আত 
শালীনতার গণ্ডি ছাড়িয়েছে--কিন্তু বৈর্য্যের কি দোষ লেষদি 
আযৌবন প্রত্যাশার শেষ ত্ণসাছট হতে অগা য়ে 
মিনিট ছুই একর বাপের টের পানে চেয়ে ( 
খর থেকে বেরিয়ে গেল্প 1... ও 
সিঁড়ির মুখে মলয় কির 
কাকাবাবু কি খুব রেগে উঠেছেন 
প্রশান্ত বললে, ওঁকে আজই দেশে পাঠাৰার ব্যবহার i 
তাই-_নইলে, লা প্রেশার বেড়ে যাবে । ক্ৰমশঃ 
















ূ ১9. ২ টি 
রি... বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ ২. 
| ৩১ 
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১৭৫৭ শ্ষ্টান্দে পলাশীর যুদ্ধের সময় লগ্নে যুশিদাবাদ অপেক্ষা 
কম লোকের বাস ছিল। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ছুই শত 
বংলরও হয় নাই, ইহার মধ্যে লন পৃথিবীর বৃহত্তম শহরে 
4৯ পরিণত হুইয়াছে। ইংলও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে পরিণত 
হইয়াছিল, কিন্তু পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সে দেই গৌরব 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইগাপ্রিয়াল রিভলিষউশ্তন বা শিল্প- 
বিপ্লবের ফলে যন্ত্রশক্তিতে ইংলণ্ড অগ্রণী হুইয়াছিল ; যন্ত্রশজ্জির 
দহায়তা পুষ্ট ইংরেন্জ-মজুরের উৎপাদনীশক্তি সবাইকে ছাড়াইয়া 
পিয়াছিল; নির্ভীক, নিরলস ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ছড়া ইয়া 
পড়িয়া ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিল। লগ্ন 
হইয়াছিল সমস্ত পৃথিবীর বাণিক্য-কেন্জ; সমস্ত পৃথিবীকে 


= , মূলধন যোগান দিত লণ্ডন এবং সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের মাল 


বহন করিত লগুনের জাহাজ। লগুনের সে গৌরব আজ 
আর নাই। যুস্ধোত্তর লওনের রূপ, দমন্তা ও সমাধান-প্রয়াস 
বিশেষরূপে প্রণিধানের বিষয় । 

লগুনের ডক এলাকায় বোমাবর্ধণের ফলে সংঘটিত বিস্তর 
ক্ষতি আজও দেখিতেছি। মধ্য-লগুনের ' অক্সফোর্ড ছাট 
এলাকায়ও কিছু কিছু বিধ্বস্ত গৃহ দেখিতেছি। পালণামেন্টের 
কমন্স ভবনের এখনও পূননির্প্দিত হুইতেছে। ইহা ব্যতীত 


লগুনের বাহিক রূপের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখি না। 


কিন্ত ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি একদম ভাডিয়া পড়িয়াছে। 
পূর্ব্বে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের মূলধন খাটিত ; তাহার সুদ 
ছিল ইংলগুবাপীর একটা বড় আয়ের উপায় । আজ পে মূলধন 
নাই; উপরন্ধ সে নানা জাতির নিকট দ্বায্নিক। অন্ত হইতে 
কোন নদ আর ইংলণ্ডে আপে না ; তাহার নিজের আয়ের এক 
অংশ'খণশোধের জপ্ত বাহিরে পাঠাইতে হুইতেছে। পূর্বে 
সে যত জিনিষ বাহিরে পাঠাইত, বাহির হইতে আনিত তার 
অনেক বেশী। কারণ সুদ প্রভৃতি বাবদ সে অনেক মাল 
পাইত। এখন সেই মূল্যের মাল বান্ছির হইতে আনিতে 
হইলে তাহাকে পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী মাল বাহিরে চালান 
দ্রিতে হইবে। তারপর দেনাশোধ ত আছেই। কাজেই 
পূর্বের চাল বজ্ধায় রাখ! তাহার পক্ষে কষ্টকর হুইয়াছে। 
পর্বের চাল বজার রাখিবার একমাত্র উপায় দেশের উৎপাদদন- 
বৃদ্ধি এবং তৎসহু বহির্ধাণিজ্যের উৎকর্ষ লাধন। প্রচুর জিনিয 
উৎপাদন করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার 
পৃর্ধ্বেকার অবস্থা ত ফিরিয়া আসিবেই না, পরস্ধ বিদেশ হইতে 
যথেষ্ট পরিমাণ খাতবস্ত আমদানী করাই তাহার পক্ষে কষ্টকর 
হইবে। ইংলগ এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত এবং এ দিকে 
তাহার চেষ্টার অবধি নাই । } 

“প্রথমতঃ, ইংলও নিজেকে সর্বতোভাবে সংযমের শৃঙ্খলে 


০৯ 


বাঁধিয়া রাখিয়াছে। খাদ্য এরং বস্্রের রেশন পুরাদমে চলি- 
য়াছে। প্রত্যেকের পরিমিত খান্ত বরাদ্দ আছে। রুট, মাখন, 
মাছ, মাংস, ডিম, তরকারী, চিনি সবই নিয়মিত বরাদ্ধপ্রথার 
অন্তর্গত। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নৃভোজন এবং নৈশতোজ্ন 
সাধারণের এই ভ্িবিধ আহার। প্রতি বারে ছু-এক টুকরো 
রুটি পাওয়া দায়। মাখন নামমাত্র । ডিম সপ্তাহে ছুটো। 





আধুনিক বিমান-কেন্ত্র__“ইম্পিনিয়্যাল এয়ারওয়েজ”, লওন 


মাংসের মধ্যে মেষ-মাংলই বেশী। মুগ ছুল। তরকারীর 
মধ্যে আঙ্গু প্রচুর। অঙ্ক তরকারী খুব কম ৷ ফুলকপি দুর্লভ । 
বাধাকপি জন্মাইতে সময় বেশী লাগে; তার বদলে খুব ছোট 
বাঁধাকপি জাতীর ব্রাসেল্স স্রাউট দেওয়া হুয়। এগুলি খুব 
তাড়াতাড়ি জন্থায়। মধ্যাহ্ন ও নৈশতোজনে তিনটি পদ 
পাওয়! যায়। সাধারণতঃ একটি ভাল বা ঝোল ; দ্বিতীয় পদে 
এক টুকর] মাছ বা এক টুকরা মাংস, সঙ্গে কিছু তন্তুকারী-. 


‘ সিদ্ধ এবং তৃতীয় পদে এক টুকর! কেক, পুডিং বা অন্ত জাতীয় 


মিষ্টান্ন। পরে আধ কাপ কফি বা এক কাপ চা দেওয়া হয়। 
ইহাই প্রত্যেকের প্রাত্যহিক খাদ্য । আইনতঃ কোন হোটেলে 
৫ শিলিঙের বেশী দাম লইতে পারে ন1। বড় বঞ্চ হোটেলে 
অবশ্য ঘরভাড়1, বাসনভাড়া! প্রভৃতি বাবদ আরও কিছু আদায় 
করিয়া লয়। খাদ্য একঘেয়ে এবং অপ্রচুর। চকোলেট 


_ সংগ্ৰহ করিতে হয়। 


__ দ্বিলে তিন মাসের কম পাওয়া যায় না। 
বেশীর ভাগ কিনিতে হয়। 











বল এই প্রথার পক্ষপাতী নন। 






জন্য 1 









টি কিনিতেও কুপন লাগে । ডে ই আহারে 
হুয়। সকালে বিকালে ধহিনীদের রেশনের দোকানে লাইন 
দিতে হয়। 
. মধ্যাহ-ভোজনের সময় সি অঞ্চলে কোট 
সাম্নে লগা লাইন দেখ! ষায়। কখনও কখনও এক ঘণ্টা 
অপেক্ষা করিয়া তবে খাদ্য মেলে । ফল অপ্রাপ্য। শিশু 
বা রোগীর জঙ বেশী ছুধ লাগিলে তাহার জন্ভ আলাদা কুপন 
বস্ত্রের কুপনও প্রচুর নয়। মোজা, জুতা, 
টপ, টাই, সার্ট, কোট, হট, বর্ধাতি প্রত্যেক জিনিষটি কিনিতে 
কুপন চাই। সব সময় সকল জিনিষ পাওয়া যায় না । বড় বড় 
দোকান এক এক সময়ে মালশুক্ত হইয়া যায়। স্ুটের অর্ডার 
তৈরি জিনিষই 
সাধারপত লোকের প্রয়োজনীয় 
টা বস্ত্রাদির দাম অবস্থ খুবই কম। ৫ পাষ্টও হইতে ১০ পাউণ্ডের 
মধ্যে কট এবং ৫ পাটে ওভারকোট পাওয়া যায়। 
... গ্ুফ্ের অভাব অত্যন্ত বেশী। হোটেলে স্থান নাই। যুদ্ধ হইতে 





 ফিরিরা বিবাহিত ব্যক্তিগণ বাসোপযোগ গৃহ পাইতেছে না । 
LL সরকার গৃছনিৰ্ম্মাণ এবং ক্যাণ্টনের জ্ত যথেঃ চেষ্টা করিতে- 
ছেল, 





সাধারপতঃ সরকার স্থানীয় খ্বায়ন্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের 

মারফতে গৃহ নির্বাণ করাইয়া! বিলি করিতেছেন। রক্ষণশীল 
তাহারা মনে করেন ধনী- 
দিগকে গৃংনিনশ্বাণের স্বাধীনতা দিলে বেশী গৃহ নির্ন্িত হইত । 
সরকার এ মত মানেন নাঁ। ইহা লইয়া! তুমুল বিতর্ক চলি- 
তেছে। মোটের উপর অমন, বস্ত্র এবং আশ্রয়স্থল সবই এখন 





ডি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কোনটাই প্রচুর নয়, 


অন্নবন্্ ভিন্ন অভান্ত ভ্রব্যও অপ্রাপ্য বা ছুত্প্াপ্য। আমদানী 


চি রানী এবং মুক্রাবিনিময়ের উপর সরকারের কড়া শাসন ।- 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্য ৰা শিল্পের জন্ভ আবঙ্ডকীয় যন্ত্রপাতি 
ও কাচামাল ভিন্ন অন্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
দেওয়া হয় না। 
(প্ৰয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত স্বদেশে বেচিবার অনুমতি মিলে না । 


স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যেও বিশেষ 


আমার লগ্নে অবস্থানকালে এক বিরাট প্রদর্শনী হইয়াছিল । 
প্রত্যহ বিশহাজার লোক প্রবেশবৃল্য দিয়া এই প্রদর্শনী 
দেখিত। - শি্পজাত জর্বাবিধ ভ্রব্য এবং গৃহৃস্থের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় অব্য ইহাতে দেখান হইয়াছিল। সবই, ইংলণ্ডে 
প্রস্তুত। প্রদর্শনীটির নান দেওয়া হইয়াছিল “ইংলও ইহা 
তৈরি করিতে পারে” প্রদর্শনী । কিন্তু ইহার কোন জিনিষই 
_ ইংলণ্ডে বিক্রয়ের অন্ত নহে ; সবই বিদেশে চালান দিবার 
ৃ সাধারণ লোকে ইহার নাম দিয়াছিল “ইংলও ইহা 
_ প্রাইতে পারে না” প্রদর্শনী । অৰ্দ্ধেক বিলিতী জিনিষ আমরা 
কলকাতায় গাই, কিন্তু তাহা বিলাতে অপ্রাপ্য | ভাল ফাউন্টেন 
পেন, নাইলন প্রভৃতি জিনিষ বিলাতে শুধু ুমপাপ্য নয়, 





আপা । সাবান ও তোয়ালেও সহজে পাওয়া যায় না 








ঘন খন আবেদন আমর! প্রায়ই শুনি। পূর্বোক্ত প্রদর্শনীটি 
এই উৎপাদনবৃত্ধির প্রেরণা দিবার জন্তই কর! হইয়াছিল । 
বিলিতী মালের অন্তান্ত বিষয়ে সুনাম থাকিলেও ডিজাইনের 
বিশেষ সুনাম নাই). তাই এরা এবার ডিজাইনের 
দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন। যাবতীয় জিনিষের কত 
রকমারি ডিজ্বাইন হইতে পারে তাহাই এই প্রদর্শনীর 
প্রদর্শনীয় বিষয় ছিল। আমার ইংলঞপ্ডে অবস্থানকালে অপর 
একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল । সেট প্রাস্টিকৃস্‌ প্রদর্শনী । কত 
রকমের প্লাষ্টিক্স হইতে পারে, প্লাষ্টিক্সের কত রকম ব্যবহার্ধ্য 


জিনিষ হইতে পারে এবং সেই সকল জিনিষের গুণ কি, ইহা: 


দেখানোই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্বেশ্য । আজকাল প্লাষ্টিকৃস্‌ দিয়া 
না হইতেছে এমন জিনিষ কম। কাপড় পর্য্যস্ত ন্াটিকৃদ দিয়া 
তৈরি হইতেছে । 


হি সরকারের দ্বিতীয় প্রচ | হই হইতেছে * তাবে দেশের, * 
উৎপাদনবদ্ধি। এ বিষয়ে মজুরদের নিকট প্রধানমন্ত্রী এটলীর? 


জি... 


শিল্পবিপ্রবের ফলে টি এবং সংগঠনশক্তিতে | 


ইংলও পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিল । বিশাল সাম্রাজ্য 


তাহাকে কাঁচামাল যোগান দিত এবং তাহার বিপুল শিল্পঙ্জাত 
দ্রব্যসম্ভার খরিদ করিত 1. এশিয়া. তখন অবনত | {শল্প- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা শিশুমাত্র। ইউরোপের উঠস্ত 


এবং পড়ন্ত জাতিগণের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করিত ইংলগ্ডের 


পররাষ্ট্রনীতি । তখন উৎপাদন যন্ত্রশক্তির সাহায্যে দ্রুত বাড়িয়া! 


চলিয়াছিল ; কাঁজেই আভ্যন্তরীণ অশান্তির সম্ভাবনা ছিল 


কম। কারণ সকলের ভাগেই যথেষ্ট জুটত এবং সকলেরই আয় 
বাড়িয়া! চলিয়াছিল। ইংজও ছিল তখন জগতে অপ্রতিদ্বন্বী । 


কিন্তু জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, যন্ত্রকৌশশ ও সংগঠনশক্তি-- 


সব দিকেই আঙ্গ ইংলণ্ডের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে । রাশিয়া 


এবং আমেরিক! দ্রুত বাড়তির পথে চলিয়াছে। জনবল এবং 


প্রান্তিক সম্পদে উভয় দেশই আঙ্গ ইংলগ্ডের অগ্রগামী । 
যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠন শক্তিতে আমেরিকা সবাইকে বহু 


পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে । রাশিয়া তাহার বলিষ্ঠ সংগঠন- 
শক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে চমতকৃত করিয়াছে। ইংলগ্জের 
ওপনিবেশিক প্রথার মুলে কিন্তু ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আমেরিকা. 
বহ পূর্বেই ইংলঙের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছে ক্যানাডা | 


ও অগ্ররেলিয়া এখন সাআজ্যের দুঢ়তম অংশ । 
নিজেদেরই সাহায্য-প্রয়োজ্ধন ধুব বেশী। ভারতবর্ষ প্র 
দেশ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যবশে ছর্ববল। ইউরোপে শক্তিসাম্যের 
দিনও ফুরাইয়া গিয়াছে । কাজেই আজ ইংলগু নিজের উপর 
আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, জগতে একচ্ছত্র প্রতুত্ব বন্ধায় 
রাখা সম্বন্ধে তাহার মনে সংশয় জাপিয়াছে। 






(কিন্ত তাহাদের 


নব নব খর”. 


কৌশলের উদ্ভাবনী শক্তিতে পিছাইয়া পড়ায় ইংলঙডে উৎপাদন 


যথেষ্ট বাড়িতেছে নাঁ। ফলে আত্যন্তরীণ দন্দ দেখ! দিয়াছে। 


দীৰ্ঘকালীন কঠোরতার ফলে এই দন্দ বাড়িতেছে এবং কর্শবের 5 


+ রা 
শি 








উৎসাহও,কমিয়া যাইতেছে । যদি বেশী কান্দের ফলে বেদ 
ভোধ্যবত্ত না পাও যায় তবে কাজে স্বত:ই উৎসাহ থাকে 
& ধর্মঘটের মীমাংসা করা এ অবস্থায় কঠিন হইয়া 
পড়ে । শিল্পপতিগণ এ অবস্থায় টংসাহহীন হইয়া পড়িতে 
পারেন। ইংলঙ আজ.সর্বপ্রকারেই বেতনভুকৃগণের গণতন্ত্রে 
পরিণত হইয়াছে। _বেতনভুকের প্রধান স্বার্থ তাহার বেতনের 
হর কর্মের অবস্থায় ; উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার 
ই । অথচ উৎপাদন না বাড়িলে তার ভাগ 
কষ্টকর। শ্রমিক গবর্ণমেন্ট ঘন ঘন মজজুরদের প্রতি 
। জানাইয়| এবং কোন কোন শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
য়া এই দ্বন্দের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছেন । কিন্ধ 
তথাপি আজ ইংলগের সর্ব এই দ্বিধা ও দন্ধ পরিস্ষুট । বহু 
চে! সত্বেও ইচ্ছা বা প্রয়োজনাহরূপ উৎপাদন বাড়িতেছে না। 
যদিও কঠোর ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র লাঘব করা হইতেছে ন! 
-_ তথাপি ইংলও তাহার পূর্বের চাল ক্রিরাইয়! আনিতে পারিবে 
কিনা সন্দেহ । তাই তাহার স্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা এবং অভিনব 
উৎপাদন প্রচেষ্টা বিশ্বয়কর হইলেও করুণারই উদ্রেক করে। 
আজ ইংলওকে নুতন "আদর্শে ঘর গ্ছাইতে হুইবে। 
| ঁ বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পধ্যস্ত তাহার সময়। ভারতবর্ষ 
ও সাম্রাজ্যের অঞ্জান্ত অংশ যদি আজ দারিপ্র্য ও ভেদ- 
্রবর্ধক-শাগন-মুক্ত হুইয়া স্বাধীন ও স্বাবলশ্বীভাবে ক্রম- 
বর্ধমান শক্তি ও সম্পদে সম্বন্ধ হুইপ ইংলগের বন্ধুভাবে 
ডাইতে পারে তবেই পৃথিবীর ভবিষ্ং ইতিহাদের 
না প্ৰবাহ ইংলগ্ডের অন্ুকৃপ হইতে পারে। ভারতবর্ষ 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রহিল বা বাহিরে গেল সে 
কথা এখানে অবাস্তর। সাত্রাজ্যতুস্ত আয়ার্লগ অপেক্ষা 
- সাত্রাজ্যবহিস্থ আমেরিকাই গত যুদ্ধে ইংলগ্ডের অধিকতর 
মিত্ৰতা! করিয়াছে । সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের বর্তমানে চাই 
২. সাহস, দুরদৃষ্টি এবং সর্ববতোমুখী প্রচে্ী । ভারতবর্ষের প্রতি 
_ ইংলণ্ডের নৃতন নীতি এই দুরদৃষ্টি ও সাহলেরই ফল। ইহা 
 আকম্মিক উদ্ারতাও নয় বা তাহার ছুর্বলতার পরিচায়কও 
. ময়। তবে এইরূপ দূরদৃষ্টি ও সাহস ইংলগডের বিশেষত্ব । শেষ 
পৰ্যন্ত নি্ষ শাসনাধীন দেশকে নিঃশেষে শোষণ করিবার 
চেষ্টা না করিয়া কালের ইঙ্গিত মানিয়া লইয়া অধীন দেশকে 
। এবং শ্বদেশকে পুনরুজ্জীবিত হইবার এইরূপ সুযোগ দিবার 
মত দুরদৃষ্টি, সাহস ও উদ্দারতা অন্ত কোন সাআ্রাজ্যবাদী জাতির 
আছে কিনা সন্দেহ । 
মুগসন্ধিক্ষণে ভাঁরতবর্ধেরও আজ সাহস, উৎসাহ ও 
জন ৷ এই অপূর্ব সুযোগের সন্ধ্যবহার তাহাকে 
করিতেই হুইবে। কালের ইঙ্গিত আজ তাহার অঙ্থকুল। এ 
ইঙ্গিতে সাড়া! ন! দিলে সে আত্মহত্যার পাপ করিবে । যে আজ 
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অন্তঃকলছে ইন্ধন যোপাইয়া বাধা সৃষ্টি করিবে সে দেশের শত্ত। 
'_ লগ্নে অবস্থানসময়ে রবিবারগুলি প্রায়ই বাহিরে কাটাই- 















পপাসপসিপাসিপাপাপপাস্পাসিপাস্পাস্পাপিলা- 





তাম। এইক্পে চারিটি রবিবার কেম্বিজ, টিভির বিষ্ল 
ও ব্রাইটনে কাটাই । এগুলি লগুনের অনতিদুরবর্ভী সুন্দর 
ছোট ছোট শহর । লগুনের অগাধ জনসমৃদ্র হইতে এখ 
আসিয়া যেন থে পাওয়া যায়। 
কেম্বি জ ও অক্সফোর্ড কলেজ-প্রধান শহর । শহর হইল fl 
হইতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৫০ মাইল দুরে অবস্থিত। রাপ্তায়্ 
বাটে ছাত্রই বেশী নজরে পড়ে। কলেজগ্ুলি বাশুবিকই 
দর্শনীয় বটে। সেগুলির ভিতরে হৈ চৈ কম-_সত্য সত্যই বা 
বিদ্যাচচ্চার উপযুক্ত নিকেতন । ছাজদের নৌকাবিহারে 
খুব আগ্রহ । শীর্ণকায়া ক্যাম্‌ নদী কেম্বি ৷ জের মধ্য দিয় প্রবা- 
হিত ৷ নদীটি প্রশস্ততায় কালীবাটের গঙ্গার অর্ধেক । 
লঙ্কা নৌকায় চড়িয়া ইহাতেই ছাত্রপণ বাচ খেলে ।* নদীপথে 
৪1৫ মাইল অতিক্রম করিলে “গ্র্যান্ট চেষ্টার” নামক, স্থানে 
'রেডলায়ন” হোটেল ও বায়রন্প লজে পৌছানো ষায়। 
লর্ড বায়রন নাকি এই বাড়ীতে থাকিতেন এবং এই হোটেলের... 
পানীয় পছন্দ করিতেন। বাড়ীটির বর্তমান অধিবাপিনী এক 
তরুণীর সহিত আলাপ করিলাম । তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন 
বলিয়া বোধ হুইল না। লর্ড বায়রন এ বাড়ীতে থাকিতেন 
কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্মিত হাসতে সংক্ষেপে উত্তর 
করিলেন, “লোকে বলে ।’ অদূরে কবি রুপার্ট ব্রুকের বাড়ী। 
আশে পাশে জ্বনবসতি খুব বেশী নয়। রাস্তার ছু'পাশে কিছু 
কিছু পাতলা জ্বঙ্গল । অন্সফোর্ডের এক পাশে টেমূস্‌ নদী, 
অপর পাশে চেরছয়েল নদী । চেরডয়েল ক্যাম হইতেও ছোট।, 
টেম্‌স্‌ নদীর এখানকার দৃশ্য নয়নানন্দকর | নাতিপ্রশত্ত স্বচ্ছ- 
সলিল এবং সলীলগমন1 নদীর পাড়ে বড় বড় ক্লাব ঘর। 
নদীতে বহু বাচের নৌকা! ৷ নদীর পাড় দিয়া ভ্রমণ খুব লোৌভ-. 
নীয়। শহরের মধ্যে বিচরণকালে শেলী হাউস, অভিৎ হাউস. 
প্রভৃতি মনের ওস্ুক্য বাড়ায়। এখানকার বিখ্যাত বডলিয়ন 
লাইব্রেরী অষ্টম হেন্রীর আমলে নির্মিত হয়। বর্তমানে 
আমেরিকার রক্‌-ফেলার ফাউগ্ডেশুনের অর্থসাহায্যে লাইব্রেরী 
গৃহের আয়তন বাড়ান হুইতেছে। পুস্তকপ্রকাশের বর্ধমান. 
হার অপরিবর্তিত থাকিলে আগামী পাচ শত বংসরে পুনুক 
প্রকাশিত হইবে তাহা! রাখিবার পক্ষে এই বৰ্ধিত অংশ 
(eXtension ) পর্ধ্যান্ত। আমার লগুনে অবস্থান কালে 
রান স্বয়ং এই বঞ্ধিত অংশের উদ্বোধন করেন। তখন ছাঁত্রগণ 
সেক্সপীয়রের একটি নাটক অভিনয় করে। | : 
এই গ্রাচীন বিশ্ববিগ্ঠালয় ছুইটি ভ্রী-শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের 
গৌড়ামি আজও সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারে নাই। পূর্বে: 
লোকের বিচার অধিকার ছিল না! এখন শ্রীলোকদিগকে 
পড়িতে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষ। দিতেও দেওয়া! হ্য়।- কিন্ত 
টা করিলে তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে টপান্তি দেওয়া হয়. 
; একটি ডিপ্লোমা দিয়াই বিদায় করা হয়। বিস্তার টির নু 
রি হইলেও ডিগ্রির অধিকার আজও স্বীকৃত হয় নাই। 
























৪ বোনা নিযত অনেক বাড়ীর ধ্ৰংলাবশেষ এখানে দেখিলাম। 


 ভারতবাসীর নিকট ব্রিষ্ল তীর্ধ্বর্বপ । এখানে ছারিমোহন 
রায়ের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান । 

এভন নদীর তীরে ছোট হো পাহাড়ময় বিল রর 
দেখিতে মনোরম । পাহাড়ের গায়ে ও উপরে গৃহ্রাক্ছি। 
শহরের বাহিরে একটি বুলানো: সেতু প্রকৃতির লীলা- 
নিকেতনের শোতা বর্ধন করিতেছে। হুইটি স্তামল পাহাড়ের 
উচ্চ শৃঙ্গকে সংযোগ করিয়াছে এই সেতু । নীচে পর্ববতদয়ের 
মধ্য দিয়া এতন নদী প্রবাহিত। তাহার পাড় দিয়া রেল 
.. লাইন চলিয়া গিয়াছে । পোলের উপর দিয়া আকিয়া বাকিয়! 
_ রেলগাড়ীকে চলিতে দেখিয়া বক্রগতি অন্ধগরের কথা মনে 
পড়ে।, 
- রামমোহনের সমাবিহানট শহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
টা মনোরম অংশে অবস্থিত । একটি শর্ধরত্তাকার পাহাড়। 
শিখর হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত ঢালু পর্বতগাত্রে সমাধি- 
নে মন্দিরের শ্রেমী। পাহাড়টি খাড়া নয়। ধীরে ধীরে উচু 
হইয়া উঠিয়াছে । শিখরে অনেকটা সমতল-ভূমি। ঢালু অংশ 
সমাধিতে সমাধিতে ভণ্তি হইয়া গিয়াছে । এখন শিখরত্থ 
সমতল অংশ ব্যবহৃত হুইতেছে। রামমোহনের সমাধি 
: পাহাড়ের পাদদদেশে-_ফটক দিয়! চুকিয়া ডাইনে। মন্দিরের 







ছবির বাস্তব সুপ্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। রামমোহনের মৃত্যু 
_ হয় ১৮৩৩ ভীষ্াব্দে । তংপূর্ববন্তী কোন সমাধি দেখিলাম না । 
সে দিন রবিবার ১০ই কাণ্ডিক, ২৭শে অক্টোবর | অপরাহৃ- 
. স্্য পশ্চিমে হেলিয়। অর্ধবৃত্তাকার পর্ববতগাআ্থ সমাধিমন্দির- 
শ্রেণীর চূড়ায় বর্ণ কিরণ ঢালিতেছিল। কত নরনারী তাহাদের 
প্রিরঙ্গনের সমাধিপার্থ্ে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । 
_ কেহ সমাবিমশ্দিরের গা সন্মানিত করিয়া পু্পপ্ববকে 
দে পাহাড়ের পাদদেশে লৌকসমাগম নাই। সে 
 সমাবিগুলি শতাধিক বর্ষের । শিখরে লোকসমাগম সর্বাপেক্ষা 
২ বেশী। সেখানকার সমাধিগুলি আধুনিক । অপরা্ণ-স্থর্য্যের 
রি কমবিলীয়মান কিরণ-লেখায়, প্রাকৃতিক: শোভার ' অপূর্ব 
পরিবেশে, পর্ববতগাত্রস্থ সংস্রাধিক সমাবিশ্রেণীর মধ্যে শত শত 
নরনারীর নীরব আকৃতি যখন জীবন ও মরণের মধ্যে সেতু 
নির্মাণ করিতেছিল, তখন এক অভিনব অনুভূতিতে হদয় 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেদনাকাতর চিত্তেই সে দিন লগ্নে 
3 কিনিয়ারিলায়। 
- ব্রিষ্টলে হুইট ত ভদ্রলোকের আচরণ বেশ মনে পড়ে। সে- 
দিন পুর্ববাছে আকাশ মেবাচ্ছন্ন ছিল । রাস্তায় লোক খুব কম। 
জনৈক পথচান্টুর কাছে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঝুলন্ত 





সুর দিকে চলিয়াছি। খানিক দুর গিয়া রাস্তা দিজ্ঞাসা করি- 


বার লোক আর পাইতেছি না। _ এমন সময়ে একটি পথিক 


ছবিটি ারতীয়গণের নিকট পরিচিত । প্রবেশমাজ সুপরিচিত 





ত। তাহাকে রাস্তার কথ) জিজ্ঞাস! 
J ন---“আমি যুদ্ধের সময় অনেক দেশে 

গিয়াছি। । বালিকা ছিলাম 1 বিদেশে জিজ্ঞাস) করিয়া করিয়া 
অন্ধানা পথ চলার অস্গুবিবা আমার ভালই জানা আছে। 
আমার সঙ্গে আ্কন।” আমার আপত্তি সত্তেও ভদ্রলোক 
অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাকে রাস্তা: দেখাইয়া দিলেন। শেষে 
একটি পায়ে চল! পথের উপর ষ্বাড়াইরা বলিলেন" এই পথ 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া সেতু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আপনি এই পথ 
ছাড়িবেন না । তাহা হইলেই যথাস্থানে পৌছাইতে পারিবেন । 
সেতু কাছেই।” পাহাড়টির নাম ক্রিফটন। আকা বাকা 
পাহাড়ের রাস্তায় খানিকদূর উঠিয়া আবার সাহায্যের 
প্রয়োজন বোধ করিলাম । সহসা একটি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। রাস্তা জিজ্ঞাসা করিতেই হক ২ আমাকে প্রশ্ন করিল 
“আপনি ভারতীয় ?” | 

আমি--হ্যা” i 
যুবক-_-আমি যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিলান। কি 
করাচীতে কাটাইয়াছি। 

আমি--করাচী তাহার সুন্দরতম অংশের নাম আপনাদের 
শহর হইতেই ধার করিয়াছে ধেখিতেছি।  , 

যুবক -হ্্যা, করাচীতে ক্লিফটনের সমুদ্রসৈকত সত্যই 
মনোরম । 

যুবকটি আমাকে সেতুর খুব নিকট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। 
তারপর আর কাহারে! সাহায্য বিনাই সেতু পর্যন্ত গিয়াছিলাম। 

লগুনে পেছিয়া একমাস বেশ ভাল আবহাওয়া পাইয়া" 
ছিলাম । গোটা অক্টোবর মাসটাই খুব রৌদ্র ছিল । কুয়াশা, 


মেঘ বা বৃষ্টি মোটেই ছিল না । তাপ সাধারণতঃ ৪৫ হইতে ্ 
৫৫* ভিতর পর্য্যন্ত উঠ'-নামা করিত । নবেব্বরের প্রথমে রোব... 
কমিয়া আসিল ৷ কুয়াশ!, মেঘ ও বৃষ্টি দেখা দিল। তাপ কমিয়। 


৪০* ডিত্রীতে নামিল ; কখনও বা আরও নীচে যাইতেছিল । 
দিন ছোট হইয়া আদিল । আমার কাঁজও তখন শেষ হইয়া 
আসিয়াছে । আমেরিকা যাত্রার অন্ত প্রস্তুত হ্ইয়াছি। কবে 


বিমানে স্থান ছুটিবে সেই সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। 
খারাপ আবহাওয়া এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে মন খুব. 
প্রফুল্জ নাই | এই অবস্থায় এক রবিবারে ব্রাইটন্‌ দর্শনে বহির্গত ৃ 


হইলাম । ব্রাইটন্‌ লন হইতে ৫০ মাইল de ॥ রেলে 
যাইতে এক ঘণ্টা লাগে । 

ত্রাইটন নগর আটলাটিক মহাসাগরের an অবস্থিত | 
সম্রাট চতুর্থ জর্জ সযুদ্রবাসের জঙ্ এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ 
করান। প্রাসাদটি ১৯১৪-১৮ খীষ্ঠাব্দের যুদ্ধে ভারতীয় সৈদের 
হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয় । ভারতীয় সৈগ্ছদের প্রতি এইট 
শহরের লোকেরা যে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তক্ষক কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ব্বরূপ পাতিয়ালার মহারাজ প্রাসাদটির দক্ষিণে একটি সুন্দর 
খিলানযু্ত ফটক তৈরী করাইয়া দেন। লেটি আজিও স্থানটর 
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কান্তিক 


_ বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ রর ৭৯ 


ঠা ০০৩০০ উিউভ হি 


", শোভা বৰ্ধন করিতেছে। ব্রাইটনের নাগরিকগশও ভারতীয় 


লৈন্তগণের প্রতি ক্কতজ্ঞতার চিহ্নশ্বরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্শ্মাণ 
করেন। স্তন্তটি সদৃশ । শহর হৃইতে দুরে । 

এখানে সমুদ্রের তীরে বালি নাই । তীর অপ্রশত্ত। ছোট 
বড় নানারূপ হুড়িতে ভর্তি। প্রশপ্ত বাধানে! রাপ্তা তীর 
ধরিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। বেড়াইবার বেশ সুবিধা । 
: ছুইটি বড় বড় ঘাট বা ‘পায়ার’ আছে; বেশ সুন্দর | কাঠের 
মঞ্চ তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দুর পর্যন্ত গিয়াছে। 
তার উপরে বড় বড় কাঠের ঘর ও অঙ্গন। খোলা আঙ্গিনায় 
বেড়াইতে খুব ভাল লাগে । বিবার জন্ত চেয়ার পাঁতা আছে। 
বিলে তিন পেনি ভাড়া দিতে হয়। একটি ঘরে খাইবার 
সু-বন্দোবপ্ত আছে। বড় হুলধরে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে 
আহার চলে। অপ্তান্য ঘরে আমোদ-প্রমোদের নানারূপ 
বন্দোবস্ত । শর্ধদাই উৎসব চলিতেছে | বেশ লোকের 
ভিড়। সমুদ্র দেখিতে অনেকট! মাদ্রাজের সমুদ্রের যত। 
পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ নাই। তীরের কাছে হৃংসশ্রেষ 
সাতার কাটিতেছে | বেড়াইবার জন্য ছোট ছোট নোৌকাও 
ভাড়া পাওয়া যায়। 

সেইদিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ব ছিল। বৈকালে বেশ 


৬  রোদ্র উঠিল। “পায়ারে'র উপর ছাড়াইয়া দিগপ্তবিস্তৃত সমুক্জ 


দেখিতেছি। অপরাহ্ন স্বর্্য আকাশের গায়ে হেলিয়! পড়িয়াছে। 
কবি-কল্পন! যেন চোখের সামনে সৃর্ভ হয়] উঠিয়াছে__ 
*ঝলিতেছে জল তরল অনল 
গলিয়| পড়িছে অস্বর-তল 
দিকৃবধূ যেন ছল ছল আখি 
অভ্চ্জলে |” 
দিগন্তের পরপারে এই উর্ন্মিযুখর মহ্াসঞুক্র পাড়ি দিয়া 
শীঘ্রই আমাকে আমেরিকায় যাইতে হুইবে। কেবলই মনে 
হইতেছে 
কি আছে ছোথায়__চলেছি কিসের 
অন্বেষণে ? 
কিন্ত “সংশয়ময় খননীল নীর” নিরুত্তর | 
তপন নীরবে দুরে পশ্চিমে গগনকোলে ডুবিতেছেন। 
রবীঙ্জনাথের *নিরুক্ষেশ যাত্রা” কবিতাটি মনে মনে আন্মতি 
করিতে করিতে ্েঁশনাভি মুখে ফিরিলাম । 
ওর! নভেম্বর (১) রবিবার ত্রাইটন যাই । ১৪ই নভেম্বর 
জওন হইতে আমেরিকা যাত্রা করি। এই কয়দিনে আব 
হাওয়ার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হুইল। শীত বাড়িল। 
রৌদ্র অবলুপ্ত হইল । কুয়াশা ও মেখে সর্বদাই আকাশ 
জাচ্ছ্। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে। 





রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির, বল 


লোকজন ভ্রুত কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া আগুন 
পোহায়। পাক” জনশূন্য । আফিসের পর রাপ্তাও প্রায় 
জনশূন্য । সাত আট তারিখের মধ্যে আমার কান্ধ শেষ 
হুইয়া গেল । তখন এই আবহাওয়ায় মনের একুজ্তা রাখ! 
কষ্টকর হইল। ১০ই নবেম্বর রবিবার কিউ উদ্যানে গেলাম । 
কিন্ত সে স্থ্রম্য উষ্ভান আত রিক্ত । গাছে পাতা নাই, 
কুল নাই ৷ বৃষ্টিপ্লাবিত হওয়ায় ঘাসে ঢাকা মাঠগলিরও আর সে 
নাই । জগুনের অবিশ্রাম জনস্রোতের মধ্যেও আর সজীবতা 
নাই বলিয়া মনে হুয়। যেন যন্ত্র-চালিতের মত সবাই আপিসে 
যায়, আবার আপিসের কার্য অস্তে দ্রুত গৃহে ফেরে । মাঝে 
মাঝে মনে হইত চিড়িয়াখানায় গিয়া জীবজন্ধর গতিবিধি ও 
সম্জীবতা দেখিয়া আসি । এই সময় প্রায়ই ন্যাশন্যাল আট 
গ্যালারীতে যাইতাম। এই গৃছটি সজীবতা ও আনন্দের নিত্য- 
লীলাভূমি ; শীত খতুর জড়তা আনয়নকারী প্রভাবের অতীত । 
প্রবেশমান্র মনের সমস্ত প্রানি দূর হইয়া যায় 1 সমগ্র মানব- 
জাতির সুখ ও ছুঃখ, প্রেম ও দ্বণা, দন্ত ও বিনয়, বীরত্ব ও 
ভীরুতা, আকুতি ও প্রত্যাখ্যান, দয়া ও হিংসা প্রভৃতি যাবতীয় 
ভাব ও রস শিল্পিগণের প্রতিতায় যেন পরিপূর্ণ মহিমায় এই 
ঘরে বিরাক্ষমান। 


শীল |) 


৬৯৩৪ 





ধনের দর পরে যশোদা যখন an ববামী- 

বৃহ থেকে বিতাড়িত হ’ল তখন পাপের পিচ্ছিল পথে পা 
বাড়াবার প্রচুর প্রলোজ্জন তার সামনে এলে উপস্থিতগ্তহরেছিল । 
কিন্ত যশোদ! সকল প্রলোভন জয় করে মুড়াকরি এামে গিয়ে 
প্রভুনন্দন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলে। প্রথম 
 ঘৌবনেই দে যোগিনী-বেশ ধারণ করলে । গলায় কণ্ঠা, পরণে 

খানধুতি, ললাটে ও নাসিকায় চন্দনের অলকাতিলক1-_-এই 
তরুণী বৈষ্ণবী: যেদিন রামচন্দ্রপুরের কাছারীতে এসে হাব্ির 
হ’ল সেদিম তার সম্বন্ধে কাছারীর লোকদের কৌতুহলের আর 
বা অস্ত ছিল না। 
তার পর কেটে গেল দীর্ঘকাল । ধীরে ধীরে মাখলার 
টা পাড়ে, কেমন করে যশোদার আশ্রমটি গড়ে উঠল সে 

অনেক কথা__আর তা না জানলেও আপনাদের কোনো ক্ষতি 
নেই কিন্তু কাছারীর দক্ষিণ দিক দিয়ে যে মেঠো রাস্তাটা! 
বরাবর মেঘন! নদীর তটাভিনুখে চলে পিয়েছে সেইটি ধরে যদি 
একবার যশোদার আশ্রয়ে গিয়ে হাঞ্ির হন তা হলে চতুষ্পার্শের 
প্রা (তিক পরিবেশ আপনার মনে এক অভিনব অনুভূতির 
.. সার করবে । মনে হবে সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে এসে 
_ হ্ান্ধির হয়েছেন-_-আপনাদের পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে তার কত 
_ পাৰ্ঘক্য | লোকালয়ের কোন কোলাহল সেই নিস্তৃত 
__ নিকেতনে এসে পৌঁছয় না । যে টিলার ওপর আশ্রমটি অবস্থিত 
তার পাদদেশ ধৌত করে মাখলার খালের রজতগুত্র ক্ষীণ 
জলধারা বিরাট হামল প্রান্তরের প্রাস্তদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে 
টিলার দর্ঘদেশ থেকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর বুকের ওপর 
_ জরির পাড় দেওয়া একখানি পবুজ মধমলের শাড়ি বিছানো । 
__ মাধলার খাল গিয়ে মিশেছে মেখনার সঙ্গে । নিঃসীম নীল 
আকাশের নীচে মেঘনার 'দিগন্তপ্রসারিত মসীবরণ বারিরাশির 
অনন্ত বিস্তার মনকে হুচ্ছতার গওী থেকে দুরে টেনে নিয়ে যায়, 
হৃদয়ে জাগায় অসীমের আভাস । 
. লোকালয়ের বাইরে, এই পারিপার্থিকের মধ্যে থেকে থেকে 
যশে! দার প্রকৃতিও গিয়েছিল বদলে; সে বাল করত এক স্থষ্টি- 
ছাড়া জগতে আপনার চতুপ্পার্শে এক বিরাট শুষ্ঠতার পরিমল 
রচনা করে। পুরুষরা তাকে রীতিমত তয় করত। তার তপ্ত- 
. কাঞ্চনসত্ৰিভ গৌরবর্প অনেকের চোখ ঝলসে দিয়েছিল ; তার 
সাস্সিব্লাভের জক্তে যার! লালায়িত হয়ে উঠেছিল, তার প্রদীপ্ত 
ছুই চক্ষ্র জলন্ত দৃষ্টিকে তার! সহ করতে পারে নি । সেই তীব্র 
দৃষ্টিতে ছিল বঞ্চিত ভোগ-জীবনের বিফলতার তীব্র ছাল! | 
কিন্তু মেভুমহলে তার খাতিরের অস্ত ছিল না। কাছারীর 
এক পরিবারের অন্তংপুরে তার অবাধ গতায়াত। পাহাড়ের 
হাসিত বযখাধাৱায মত তার কঠোর জবদয়েও 
































‘পরে যশোদা! মৰ্ন্ে মরে উপলব্ধি করলে 


_উদরপুর্ঠি করতে হলে শুধু ভিক্ষাব্বত্তির উপর নির্ভর কর. 





সুরের অমিয়ধারা ছিল সঞ্চিত । যশোদার মুখে আগমনী গান, 
আর কীর্তন গান শুনে গায়ের মেয়েরা তন্ময় হয়ে যেতেন, 
অশ্রু স্বরণ করতে পারতেন না। 

বাইরে থেকে দেখলে অবস্ঠ মনে হয় যে, যশোদার হৃদয়ে 
দয়ামায়া ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তির বালাই নেই । তার রু্মমুততি 
হৃদয়ের ভীতিরই উদ্রেক করে, কিন্ত প্রতি সন্ধ্যায় যখন সে 
আশ্রমে প্রতিষিত বালগোপালের মুত্তিটির সামনে আরতি 
করে, ভোগ দেয় তখন সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে 
ওঠে । তার মুখের কঠিন রেখা গুলো যেন আচম্কা মিলিয়ে যায়, 
সার! মুখখানি স্মেছে মমতায় করুণায় মেছুর হয়ে ওঠে । সেই 
সময় তার আত্ম-বিস্থৃতি ঘুচে যায়। তার বুকের ভেতর জেগে 
উঠে চিরন্তনী মা। এ পাথরের নুর্ঠিটিকে অবলম্বন করেই সে ₹. 
মাতৃত্বের অপরিপীম বুতুক্ষাকে প্রশমিত করবার প্রয়াদ পায়। 

এমনিধারা যশোদার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একঘেয়ে... 
তাবে, এমন সময় দেখা দিলে পঞ্চাশের মন্বন্তর। অনাহারে | 
আর রোগে ভুগে লোকেরা মরতে লাগল । যশোদা! আর্ডের .. 
সেবায় ঢেলে দিলে অনপ্রাণ। যশোদার পাষাণ-বুকে যে. রি 
এত ক্রেহ্ধারা লুক্কায়িত ছিল তার পরিচয় পেয়ে সবাই বিস্মিত 
হ'ল। EE 
হুকুম মগলের বিধবা বৌটি যখন ব্যাধিতে ভুগে ভুগে " 
মৃত্যুপথযাজিণী হ’ল তখন যশোদা আহার-নিপ্রা বাদ দিয়ে 
দিনরাত তার পেবা-গুক্রধা করতে লাগল । কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা 
করেও তাকে পে বাচাতে পারলে না । মরবার সময় হুকুমের. 
বৌ তার একমাত্র অনাথ ছেলেটিকে ঘশোদার হাতে সঁপে দিয়ে. 
বললে, *বোঠমী দিদি, আমি চলে যাচ্ছি--কিন্ত এটাকে 
তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম । যশোদ! তোমার গোপালকে 


তুমি দেখে! 1” 
হুকুমের বো মারা গেলে যশোদা গোপালকে কোলে করে 


আশ্রমে ফিরে এল । 
















রক্ত-মাংসের গোপালের আগমনে যশোধার আশ্রমে 
পাথরের গোপালের সেবাযত্বের ক্রটি হতে লাগল। এই 
জীবন্ত গোপালটিই অনুক্ষণ তার কোল ভুড়ে রই | 





বি তাডয়ের 
সেবায় সবটা মন ভরে না, যদিও তার পঃ 
ক্ষুদকুড়াই যথেষ্ট । কিন্তু যে রক্ত-মাংসের ক্ষুদে শিশুটিতার 
সমস্ত অস্তরকে অনির্ক্চনীয় মাধু্য্যে পূর্ণ করে তুলেছে তাঁর 












চলবে না । অঙ্গ ব্যবস্থার দরকার । কিন্তু কি রা 
অনেক ভেবে চিন্তে যশোদা স্থির; করলে 0 


*নায়েবের বাসায় চাকরি নেবে। একদিন সকালবেল| সে 
 ্ায়েবগিত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হ’ল । নায়েবগিক্সী তো তাকে 
দেখে মহ্থাধুশী, বললেন--“এপো।, বোষ্টমী দিদি বস, ছুটে 

গোপালের গান গাও।” পুজা আপসন্সপ্রায়। শরতের এক 

ফালি সোনালী রোদ উঠানের একপার্খস্থ পেয়ার! গাছের 
ns মাধায় যেন সোনা মাখিয়ে দিয়েছে। গাছের ছায়ায় 
| বসেই, ছ্নাতে কথাবার্ডা হচ্ছিল। দূরে মাখলার 
নে মেঘনার কালো বারিরাশির অনন্ত প্রসার নজরে 
স্থণীল আকাশে শেফালি ফুলের মত শাদা! মেঘগ্জলো! 

.. মেধনার বুকের উপর দিয়ে ওপারের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। 

_. মাখলার খালের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে নীল পাল তোলা 
একটি ছৈওয়াল! নৌকা । মাঝি পিছনে হাল ধরে বসে তার- 
স্বরে ভাটিয়ালী গান জুড়ে দিয়েছে । গানের দুটো কলি নায়েব- 

গিশ্নীর কানে ভেদে এল-- 

“মেখন! নদীর এ পারে 
থানা নাঁছিরনগরে'*.” 

শুনে নায়েবগিন্সীর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে 

উঠল, “মেঘনা নদার এপারে, থানা নাছিরনগরেই” যে তার 

কন্যার স্বপুরবাড়ী | 

_নায়েবগিল্লীর অনুরোধে কণ্ঠের সবটুকু মাধুর্খ্য ঢেলে দিয়ে 

_ খলোদা গাইতে সুরু করলে-- 
শুন ব্ৰন্তৱাজ স্বপনেতে আন্ধ 
দেখা দিয়ে পগোপাল-- 
গোপাল পর্য্যস্ত বলেই যশোদা থেমে গেল...তার নিরু্ধ 

আবেগ অশ্রুরাবনের মধ্যে মুক্তি পেল--তার গোপাল যে 

আজ তিন দিন যাবৎ আধপেটা খেয়ে আছে | 

_.. মায়েবগিশ্সী- অবাক--সমবেদনার সুরে বঙ্লেন--“কি 

হাল বোষ্টমী দিদি, তোমার আবার দুঃখ কিসের, নাও চোখ 

মোছো--ছটো ধন্মকথা শোনাও দিকি |” 
যশোদা আচলের খুঁটে চোখ মুছে বললে--“না দিদি, 
ধন্মকথা শোনাবার মত অবস্থা এখন আমার নয়--আমার 
গোপাল আজ অভুক্ত । আচ্ছা দিদি, আমাকে তোমাদের 
বাড়ীতে চাক্‌্রাদী রাখবে-_মাইনে যা খুশী দিয়ো--গোপালকে 
যে আমি হু’বেল| পেটভরে খেতে দিতে পারি নে |” 

” _ নায়েবগিয়ীর যুখে রা নেই। যশোদ! বোমী তার কাছে 
টা টািরিপাশিনা হয়ে এসেছে--সেই যশোদা আবনে যে 
কখনও কারও কাছে হাত পাতে নি। 

শেষ পৰ্য্যন্ত নায়েবগিন্রী রাজী হলেন । সবেতনে যশোদা! 
নঢুয়ববাড়ীতে কাজে নিযুক্ত হ'ল। জল তোলা রাসন 
মান্গা কাপড় কাচা--এ সমস্ত ই কান্দের ভার পড়ল 

কার ওপর 1)... 

, এদিকে নূতন: জিব এসে বীরে নীরে হশোদার 

_মনোজ্ধগতেও ঘটপ বিরাট পরিবর্তন । এদের এঁশ্বর্খ্যের ছটা, 

১১ 


























অর্থ ও অনর্থ 


সাজার পরামর্শ দিলে--কিন্ক সে টাকা কবে পাওয়া যাবে 








বধূদের বেশতৃযার বাহার, অলঙ্কারের প্রাচুর্য তার, চোখ 
ঝলসে দিলে । নিজের নারী-সত্ধা যেন এক নুতন তাত 
মণ্ডিত হয়ে তার কাছে দেখা দিলে । এতদিন গরে 
হ’ল সংসারে তার যা পাওনা, জে তার কিছুই : 
সারা জীবন সে শুধু বঞ্চিত হয়েই এসেছে। এ বিত্তশাল 
অভিজ্ঞাত পরিবারের এঁধর্য্যদন্তার অনবরত. তার. মনকে. 
প্রলুব্ধ করতে লাগল। তার বহার নদের রিক্তা, 
অনুক্ষণ তার মনকে লীড়। দিতে লাগল । স্ব বেদনার 
সহিত তার মনে পড়ল--বনী পরিবারে তার ৰ ৰিং 
কিন্ত এঙ্বর্য্যের পানপাজ তার ওষ্ঠের সামনে আঃ 
সঙ্গেই যেন কার অভিশাপে দূরে সরে গেল 
সুখৈশ্বর্ধপূর্ণ স্লেহুনীড়ের মধ্যে কেন তার ঠাই হল না? 
স্বপ্ন কেন ভেঙে গেল ?-- টা 
ক্রমে অর্থের লা জন্মাল যশোদার, উৎফট মোষ, J 
প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তার হাতে প্রথম মাইনের টাক! 
কয়টি এল সেদিন। বাড়ীতে এসে সে টাকা কযটকে যে 
কতবার নেড়ে চেড়ে টুংটাং করে বাজিয়ে দেখতে লাগল তার 
আর অস্ত নেই, বার বার বুকের উপর চেপে ধরে, 
ম্পর্শলুখ সে অনুভব করতে লাগল ; তার পর এক টুকরো ব 
দিয়ে মুড়ে ঘরের খুঁটির যধ্যে ফুটো করে তাতে রেখে দিলে 
স্বজ্জনপরিত্যক্তা যশোদা! আবার গোপালকে কেন্দ্র করে 
সংসারের, নীড়-রচনার স্বপ্ন দেখতে লাগল ।.*'যদি তার হা 
প্রচুর টাকা হয়, তা বড় হলে গোপালকে বিয়ে করি 
সে ঘরে আনবে টুকটুকে রাঙা বো, তার সর্বাঙ্ দেবে 
সে সোনার গয়নায় মুড়ে ।,..এমনি তাবে চলল তার দিবা 0 
স্বপ্নের জালবোন!।---একটি সংসারের ফে হবে পর্বময়ী কা । 
তার নীড়রচনার আকাজ্ষা ভবিষাতে সার্থক ও সফল bn বা 
উঠবে । হে 
যশোদাকে পেয়ে বসল সঞ্চয়ের মোহে--প্রাগ গেলেও 
সে ওঁ টাকা থেকে পাই পয়সাটি খরচ করবে না এই হ'ল তার 
পণ । গোপালের জন্তেই সে নায়েববাড়ীতে চাকরি নিয়েছিল । 
কিন্ত গোপালের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাঁবতে তার বর্তমান... 
সম্বন্ধে সে হয়ে উঠল উদাসীন । টাকা জমানোর বাতিক 
তার মাথায় এমনভাবে চেপে বসল যে প্রাপাস্তেও গে 
তাঁর মাইনের টাকা থেকে একটি পয়সা খরচ করত না. 
ফলে, আধপেটা খেয়েই গোপাল গোকুলে বাড়তে লাগল । 
এমনি করে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষই যশোদার কাছে বড়, হয়ে : 
উঠল। 


























: এমনি কানে কাঠী করেক দানি? যশোৱার হাতে অমল এ 
টা ভিশেক 1: এখন এই টাকাকে কি ভাষ্ঠব বাঁড়ানে। 
যায় সেই হ'ল তাঁর বিষম চিত্তা। কেউ কেউ আুদে টাকা 








তার কোনো ন দিত গেছ সুত বটা তরে র মদঃপুত 





হ’ল না। সে শুধু ভাবতে লাগল, এমন ন কোন উপায় ঘি 
থাকত যাতে বাতা তি অঢেল টাকার মালিক হওয়া যায়।.-. 


 যশোদার একাত্ত মনের প্রার্থনা! ভগবান বোধ করি, 
শুনলেন। হঠাৎ কাছারীতে লটারীর টিকিট বিক্রীর হিড়িক 
পড়ে গেল। কাছারীর কয়েকজন ছোকর! জিপুর! লটারীর 
টিকিট এনে ধনী গরীব সবাকারই কাছে বিক্রী করতে লাগল । 
যে যার সাধ্যমত টিকিট কিনতে লাগল । 
0 যশোদা যখন শুনলে যে বরাতে থাকলে এই লটারীর 
_ দৌলতে সে লাখ টাকার পর্য্যন্ত মালিক হয়ে যেতে পারে 


তখন সেও টিকিট কিনলে--একখান। ছু'খানা নয় ছু'টাকা 


করে পনেরখানা দিশ টাকার টিকিট । এই কয় মাস হাড়ভাঙা 
খাটুনি খেটে যা সে জমিয়েছিল, তার বুকের পাঁজরের মত 
সেই ভ্রিশটি টাকা খরচ করে দে কিনলে পনেরখানি ছোট 
ছোট ছাপানো কাগজের টুকরো । সেগুলো সে সেই 
বাশের খুঁটির মধ্যেই সধত্বে রেখে দিলে । 
তারপর প্রতি রানে নিজের নিভৃত কুটিরে ছেঁড়া কীথায় 
ভয়ে শুয়ে যশোদ! লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে লাগল । 
থাকে পায় তাকেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লটারীর কথা 
জিজ্ঞাস! করে। লোকের] তাকে নিয়ে একটু মজা! করবার 
প্রলোভন সন্বরণ করতে পারে না, বানিয়ে বানিয়ে তার! 
লটারী সম্পর্কিত নান! কাহিনী বলতে সুরু করে। কোথায় 
কবে কোন্‌ পথের ভিখারী লটারীর টিকিট কিনে লক্ষপতি 
হয়েছিল অন্ত্রমুদ্ধের মত সে কাহিমী শুনতে শুনতে যশোদা 
একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তার ভাবাস্তর দেখে গায়ের 
লোকেরা তার নুতন নামকরণ করলে লটারী-বৈষবী। 
লাখ টাকা হাতে পেলে যশোদা কি করবে তাই নিয়ে 
(শে সময় সময় ভাবতে বলে । কিন্ত কি করবে সে সহদ্ধে 
কোনও গুল্পষ্ঠ ধারণা তার মনে দানা বেঁধে ওঠে ন।। খানিক- 
ক্ষণ চিন্তা করবার পর তার মনের মধ্যে সব যেন তালগোল 
পাকিয়ে যায়। মহাসমুত্রের সামনে বসে তার বিরাটত্বের 
কথা চিন্তা করে মানুষ যেমন ভাবনার অতলে তলিয়ে যায়, 
 বশোদার মনের অবস্থাও অনেকট! তেমনিধার1। 
এমনি করে কাটল তিনটি মাস। শেষে জটারীর ফল 
_বেরুল, অধিকাংশেরই অনৃষ্টে অষ্টরস্তা । ভাগ্যবান তু’এক জনের 
নামে টিকিট উঠল বটে, কিন্ত কারুর প্রাপ্তির অঙ্কই লাখ তে 
 ছুরের কথা, শতের কাছ বেঁষেও গেল ন1। 
_ যশোদার জিশটা টাকাই জলে গেল। 
| লটারীর ফল বেরিয়েছে শুনে যশোর! খুশী হয়ে উঠপ, তার 
ক্র বিশ্বাস টাক। তার নামে নিশ্চয়ই উঠেছে। হস্তদস্ত হয়ে সে 
যে ছোকরাটি তার কাছে টিকিট বিক্রী করেছিল তার বাড়ীতে 
দি হাজির হ’ল। সামনে তাঁকে পেয়েই জিজাশ| করলে 
সামার নামে কত টাকা উঠল?” ছোকরাটি প্রথমে ব্যাপারটা 


যশোদা এবার রীতিমত চটে গিয়ে বললে--“কিসের আবার | 
তোমার কাছ থেকেই তো! টিকিট কিনলাম গো-সেই যেকি 
বলে জটরী না কি।” ছেলেটির নিকট এতক্ষণে ব্যাপারটা 
খোলসা হ'ল । যশোদার লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কথা তার 


অন্গানা ছিল না, রঙ্গ দেখবার জন্তে দে বললে-_-“তোমার নামে 4 


লাখ টাকাই তো! উঠেছে ।” “লাখ টাকা 1”- আনন্দে যশোদা 
আকাশ ফাটিয়ে চীংকার করে উঠল। পুলকে সে যেন উপচে 
পড়েছে__নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে ন! । ধুশীভর! 
সুরে বললে--“তা টাকাটা কখন কোথায় পাবো বল না গো 1” 
ছোকরাটি ভাবলে বোষ্টমীকে নিয়ে একটু মজা করা যাক, 
বললে-_“বল কি, টাকাটা এখনও তোমার হাতে আসে নি। 
সে তো অনেকক্ষণ হ’ল নায়েব বাবুকে দিয়ে এসেছি, তা তুমি 
পাওনি বুঝি।” শুনে যশোদা সেখানে আর মুহূর্তকালও 
ফ্াড়াল না, একছুটে চলে এল নায়েব-বাড়ীতে। হাঁপাতে 
হাঁপাতে নায়েব-মশায়ের সামনে হাজির হয়ে বললে--“আমার 
লাখ টাকা ।” নায়েবমশাই তে হতভঙ্ব | ব্যাপারথান1 কি? 
যশোদার মাথাটা কি শেষ পর্যন্ত খারাপ হয়ে গেল নাকি | 
তিনি চুপ করে রইলেন, তাকে নীরব দেখে যশোদা আবার 


বুঝতে পারেন, নি, প্রশ্ন করলে, বি উরে? ”. 


বললে-_“সেই যে লটরীর টাকা গো-সতু বললে, আপনার গাঁ” 


কাছেই নাকি আমার টাকাটা পাঠিয়েছে । এখন টাকাঞ্চলো। 
আমায় দিয়ে দিন।” এবার আপল ব্যাপারটা কি তা বুঝতে 
নায়েবমশায়ের আর বাকী রইল না, সতুর ছুষ্টামির কথা 
চিন্তা করে তিনি হঠাৎ উচ্চহাস্ত করে উঠলেন । দেখে যশোদার 
মন সন্দেহে পূর্ণ হয়ে উঠল, এ বিষয়ে তার মনে লেশমাজ 


সংশয় রইল না যে, নায়েব টাকাট! পাপ করবার মতলবে 
আছেন। সে মনিব-চাক্রাণ সম্পর্ক ভুলে গিয়ে দাত-মুখ 


খিচিয়ে বলে উঠল-_“হয়েছে আর দ্বাত বের করে হাসতে 
হবে না, ভালোয় ভালোয় আমার টাকাগ্চলে' দিয়ে দাও 
দেখি।” নায়েব দেখলেন আচ্ছা বিপদ | তিনি ধমকে তাকে 
বিদ্বায় করলেন । 

ক্ষুণ মনে যশোদা নিজের বাড়ীর পানে রওনা হ’ল । মনে 
মনে সে নায়েবের মুগপাত করতে লাগল। | 

এখন কি করে টাকাটা পাওয়া যায় তাই হ’ল তার এক- 
মাজ চিন্তা । নায়েবমশাই টাকাট! মেরে দিয়েছেন, একথা 
ভাবতে ভাবতে তার মাথা প্রায় বিক্কৃত হবার উপক্রম হ’ল। 
নাস্েব-বাঁড়ীর চাকরি সে ছেড়ে দিলে, নাওযর!-খাওয়াও এক 
রকম বন্ধ হবার যোগাড়! যেদিন মন-মেজাজ ভাল থাকত 
সেদিন বালগাপালের ভোগ দিত-_তারপর রান্না-বাড়া 
করত । কিন্তু প্রায়ই তার উননে হাড়ি চড়ত না, পাথরের 
দেবতার অবৃষ্টে ভোগ ছুটত না--আর একদিন থে সব্য- 
মাতৃহারা অনাথ শিশুটিকে পরম সেছে সে নিজের বাড়ীতে 
আশ্রয় দিয়েছিল তার সেই আদরের গেপালের অদৃষ্টে 


রি 





ক্ছুটিত চুড়ান্ত ছুর্ভোগ-_কু্টারের- চদার পড়ে সে কুধার 
জ্বালায় ধুঁকত । 
গোপাল যখন ক্ষুধার ভালায় আকুলভাবে কাদত তখন 
যশোদা তার দিকে কেমন যেন অসহায়তাবে ফ্যাল ফ্যাল করে 
তাকিয়ে থাকত ৷ তারপর তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার 
হও গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে. বলত-_“গোপাঁল বাপ আমার, 
সার ক'টা দিন। লটরীর টাকাটা হাতে এলেই 
পায়কে? বড় হলে তোকে বিয়ে করাব, 
ঘরে আসবে 1” রাড বৌয়ের আশ্বাসে গোপালের 
ধার যাতনা তিলমান্র প্রশমিত হ'ত কিনা কে জানে | 
.... দিনকতকের. মধ্যে তার বয়স যেন দশ বংপর বেড়ে 
_গেল। শেষ পর্য্যন্ত তার মনে এবিষয়ে আর লেশমান্র 
সংশয় রইল না যে, তার পাওনা লাখ টাকা এ জীবনে তার 
হাতে আসবে না। তার স্বপ্ন তো সফল হ'লই না, বরং 
অসম্তবের প্রত্যাশায় তার এত কষ্টে সঞ্চিত সবগুলো টাকা 
জলে গেল---একথা ভাবতে ভাবতে যশোদার মস্তিক্ষের স্ায়ু- 
কেন্দ্রের মধ্যে কি যেন একটা বিপর্যয় হয়ে গেল। ঠিক 
পাগল সে হ'ল না বটে, কিন্তু তার চেহারায় আচরণে উক্জিতে 
রণবারণে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের কোনে! লক্ষণই রইল না। 
ন-রাত সে শুধু হাতের আঙুলে গণে কি হিসাব করে, 
বার মুখে বিড় বিড় করে আওড়ায়-_“লাখ টাক!---এককুড়ি 
দশ টাক! আর এককুড়ি.-.---” | 
5 এককুড়ি দশ টাকার অর্থাৎ ত্রিশ টাকার কত সণ লাখ 
টাকা তাই ভাবতে ভাবতে বোধ কবি সে দিশেহার! 
হয়ে যেত । 
পাপল বাপ্তবকে ভুলে যায় । সে বাঁস করে তার কল্পনার 
জগতে, কিন্ত কঠোর বাস্তব সত্য যশোদার মনে সদ জাগ্রত 
শতার বুকের রক্ত জল কর] জিশটি টাক! হারানোর দুঃখ তার 
জীবনের মর্শূলে বাসা বেঁধেছে, তার সমস্ত সত্তাকে বিষিয়ে 
তুলেছে । 

" মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে কৌতুক করা মানুষের চিরস্তন 
প্রবৃত্তি--এতে মানুষ একটা উৎকট উল্লাস অনুভব করে । মহা- 
পুরুষদের কথা আলাদা । কিন্ত কারে! সর্বনাশ হয়েছে 

শুনলে সাধারণ মানুষের মনে প্রথম স্বতঃই যে অনুভূতি 
7 জাগে সে হচ্ছে পুলকান্ভূতি । ছুংখবেদনার ভর নিয়েই 
তাকে জীবন-নদীতে পাড়ি জমাতে হয়, তাই কারুর ভরাডুবি 
হতে দেখলেই সে মনে খানিকটা সাস্তুন| লাভ করে । 
. আলীপাড়ার বঙ্ক মালী একদিন হাটে যাচ্ছে, হঠাৎ যশোদা 
বোষ্টমী তার পথ আগলে জিজ্তাস। করলে সেই একই প্রশ্ন__ 
 লর্টীরীর টাকাটা কি করে পাওয়া যায়। নায়েবকে যে 
_ যশোদা সন্দেহ করত সেট! লোকের মুখে মুখে সারা খামে 

প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। মজা করবার জন্ে বন্ধ বললে__ 
পতা যাও না গো, পেসিডেন্‌ বাবুর কাছে। তার কাছে গিয়ে 
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নালিশ কর, তখন দেখ! যাবে নায়েবের কত টাকা না. 
দিয়ে তিনি কি করে পার পান ।? .... নু 
যশোদা ভেবে দেখলে পরামর্শ ট] সির: ৃ 
নায়েবের বিরুদ্ধে নালিশ করবার মতলবে সে সোন! 
হাজির হ'ল যুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সুরেশবাবূর কাছে 
নালিশ শুনে প্রেসিডেন্ট একটুখানি মুচকি হাসলেন । বড় 
ছুর্ভাবনায় পড়ে গেল বশোদা--তা”হলে টাকাটা ভাগাভাগির 
ব্যাপারে ইনিও আছেন নাকি | খানিক, বাদে প্রেসিডেন্ট 
বললেন-_“তা বোষ্টমী, তুমি হলে লহ্যাসিনী, তোমার 
টাকার দরকার কি? ধর না যে টাকাটা তোমার হাত 
হয়ে গেছে, তাতেই বা ক্ষতিকি? 2 
আগুনে যেন স্বতাহুতি পড়ল। যশোদা গলা একেবারে 2 
সপ্তমে চড়িয়ে গৰ্জ্জে উঠল-_“কি বলে আমি সন্নিসী । আমি বা 
সন্নিদী হতে যাব কেন? আমার বাড়ী-বর নেই--আমার না 
ছেলে নেই। গোপাল বড় হ’লে তাকে বিয়ে করিয়ে বৌ 
আনতে হবে না। সে কি চাটিখানি কথা। তাতে কত 
টাকার দরকার ভেবে দেখেছ? তুমি সন্নিসী হওন! গোনা 
কড়ি কাড়ি টাকা জমিয়ে তোমরাই শুধু মন্ধা লুটবে.--আর-." 
যশোদা আর কিছু বলতে পারলে না, উত্তেজনায় থর থর কিযে? : 
কাপতে লাগল । যা 
হঠাৎ যেন প্রেসিডেন্টের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল__ঘশোদার: 
অবচেতন মনের চেহারাটা যেন তিনি সুস্প্টরপে দেখতে 
পেলেন, বুঝলেন কল্পনার স্বর্ঁলোক রচনা করে যশোদা 
তার বিড়ম্বিত রিক্ত জীবনের ব্যথাবেদন! তুলবার ভ্রষ্কে 
প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে। তিনি ভেবে দেখলেন, ষশোদার 
এ স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে তাঁকে আশাহত করে লাভ নেই। বরং 
এমন কথা তাকে বলে দেওয়া যাক্‌ যাতে টাকাটা 
এক সময় তার হাতে আসবে এই আশা নিয়েই সে 
দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতে পারে ।" খানিক বাদে খুব দরদ তর! 
সুরে তিনি বললেন--“বোষ্টমী, তোমাকে ওরা তুল খবর 
দিয়েছে । টাকা তুমি পেয়েছ বটে, কাগন্ধে তোমার নামও 
বেরিয়েছে আমি নিজে দেখেছি, কিন্ত টাকাটা এখনে! আসে 
নি। ত! আসবে পোষ আপিসে তোমার নামে ।. তোমাকে 
ওরা ভুল বুঝিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো 
টাকা দেবে না ।” 
শুনে যশোদার মনের ওপর থেকে একটা ছর্ভাবনার বোঝা 
যেন নেমে গেল। এক মুহূর্েই সে সহঙ্গ ও স্বাভাবিক 
হয়ে উঠল। শ্রাবণের আকাশ থেকে বহু দিনের পঞ্জীকৃত 
মেঘভার কেটে গিয়ে হঠাৎ একদিন যেমন সারাট1! আকাশ 
উজ্জ্বল সৰ্য্যকিরণে ঝলমল করতে থাকে তেমনি প্রসঙ্গ: 
যশোদার সারা মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । 
এর পর থেকে যশোদার কাজ হ’ল রে হি. 
বিকালের দিকে পোসী আপিসে, হাজির! দেওয়া] । ঞ্রাম-প্রান্তে 































বীশঝাড়ে 
বৈকালিক আড্ডা জমে, 
দেখানে এসে জড়ো! হয়- 


র্‌. তলায় যানি পোস্ট আাপিসষ্টতে রোজই 











-পল্প-গুজবে সেই নিরালা জায়গাটি 


মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার প্রাকালে পিয়ন আসে ডাক বাড়ে 


করে 1 চিঠি মনি চার হাহ লোকেরা নিগার পিস 





রর মত টি থাকে তখন টিনিরনিত কাধে 
পোস্ট আপিসে এসে হাজির হয় যশোদ1। যতক্ষণ চিঠি মনি 
অর্ডার ইত্যাদি বিলি হয় ততক্ষণ সে ডাকের টেবিলের উপর 


ঝুকে পড়ে নিশ্চলভাবে ছাড়িয়ে থাকে-- চোখে তাঁর একাণ্র 


প্রন দৃষ্টি। যখন এক এক জন মনিঅর্ডারের টাকা নেয় তখন 
তার কোটরগত চোখ ছটো শ্বাপদের মতে জ্বলে ওঠে, সে 
ভাবে এবার তার পালা--লাখ টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে 
এল বলে। কিন্তু শেষ পধ্যস্ত যখন চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি 
বিলি শেষ হয়ে যায়--সুরু হয় ডাকখর বন্ধ করবার তোড়- 
জোড় তখন তার চোখের সে অস্বাভাবিক দীপ্তি নিবে যায়। 
তার মুখে ঘনিয়ে আসে হতাশার কালো ছায়া । 
রোজই ছে নিরাশ হয়, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেয় 

না। নিত্যনিয়মিত সময়ে ডাকথরে এসে হাজিরা দেওয়া 
তার চাই-ই 14 
1. seit * ক 

সন্ধ্যার ছায়া ডাকঘর সংলগ্ন বাশ-বনে ঘনিয়ে এসেছে। 
সবেমাত্র পোষ্ট আপিপ বন্ধ হ’ল । সবাই যে যার ঘরে ফিরে 
গেছে। . যশোদা! তখনে! ঠায় বসে আছে পোস্ট আপিসের 
বারান্দায় পেঠার উপর । খানিক বাদে সে উঠে দাড়াল, তার 
পর ছায়ান্ধকার বাশবনের ভেতর খানিকক্ষণ অকারণে ঘুরে 
বেড়াল_-শেষে মাখার খালের পাড়ের সুড়ি পথ ধরে 
রওন! হ’ল বরাবর মেধনা নদীর পানে । 





বিচরণ করেই কাটিয়ে দেবে। 
তার দিনের শাস্তি, রাতের ঘুম সব কিছুই হরণ করে 


এক একজন করে আমের লোকেরা ঃ 


১৩৫৪. 





পিপি পিসি সা 


সারারাত হয় তো সে. লক্ষ্যহীন ভাবে মেখনার তীরে 
অসম্ভব অবাস্তবের আশা 


নিয়েছে। 

উর্শিয়ুখর মেঘনার কুলে বসে সারারাত সে হয় তো স্বপ্ন 
দেখবে--লাখ টাকার স্বপ্ন -টাকাগুলো তার হাতে এসে 
পড়ল । আর তার অভাব নেই। দেখতে দেখতে গোপাল 
বড় হয়ে উঠল--ধরে এল রাঙা বৌ । ধনজনপরিপূর্ণ 
শাস্তিভর! একটি পরিবার-__আর যশোঁদার সেই: পরিবারে 
একচ্ছত্র আধিপত্য । 

যশোদার রাতের পর রাত হয় তো এমনি করে স্বপ্ন 
দেখেই কাটবে, কিন্ত তার কুটিরে ব্যধিক্রিষ্ট কঙ্কালসার যে 
শিশুটি ক্ষুধায় ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে বাল গোপালের মু্তির পাশে 
পড়ে ধুঁকছে, যাকে কেন্দ্র করে যশোদার এই স্বপ্পসৌধ রচনা. 
তার এ রাত হয় তে] কাটবে না । চারদিকে মৃত্যুপুরীর নিশ্তব্কতা, 
বনের ভেতর থেকে ভেসে আদছে একটা পেচকের কর্কশ 
কণ্ঠের ভীতিজাগানে। চীৎকার । ঘরের ভেতর মিট মিট করে 
বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সেই ক্ষীণ আলো! চারদিকের 


নিরানন্দ পরিবেশকে যেন শতগ্ুণে ভয়াবহ করে তুলেছে । =" 


গোপাল অতি কষ্টে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল বাল- 
গোপালের মূর্তির সামনে । একটা পাথরের বাটিতে খানিকটা 
চালকল1 মাখানো শুকনে! দুর্গরয়ুক্ত পদার্থ যাকে প্রসাদ 
বললে প্রপাদ কথাটার অপমান করা হয়। তাতে পোকা 
কিলবিল করছে। 

কবে যে যশোদা বালগোপাঁলকে এই ভোগ দিয়েছিল তা 
গবেষণার বিষয় ।--- 

ঘরে এক কণাও খাচ্চদ্রব্য নেই । j রি 

চার দিনের অভুক্ত গোপাল সেই মহ্থাপ্রসাদই গোগ্রাঙগে 
গিলতে লাগল । | 


য্বনিক' 


শ্রীমণীন্দ্ৰ গুপ্ত 


খুধু করা পথে কোর যখন ঝরে পড়ে: 

সরু হয়ে নীল পৃথিবীটা ছোট ঘরে 3 
ভারি ভালে! লাগে ভাবতে তখন মনে মনে 
জান যে কথা কুল হয়ে Rdg মন-বনে 1 


কখনো! প্রভাত চায় না তোমায় ভালোবাসি, 
_বিস্তাট আকাশে ভাসেনাকো তাই রাঙা হালি ; 
- তাইতো আমার সন্ধ্যা স্বপন-ঘুমে পাঢ়। 









এদিকে তোমার মুকুলিত দেখি মঞ্ধরী, - ৭ 
একটি কুসুম স্থির হয়ে চায় শর্ব্বরী ; Ll 
অঙ্গনে ছায়া, ফাগুন ছড়ানো নীল চোখে, 
ছোট কুটির তবু ভরা যেন মায়ালোকে ৷ 


অথচ আমার পৃথিবী কেন যে শেষ হোলো; 
মালতী লতায় ফুল ঝরে গেল ছলছলে1$ 
_ তুমি ছায়! হ'লে প্রদীপে ছড়ালে বিভীষিকা, 
পায়ে পায়ে তাই এঁকে দিয়ে গেলে যবনিকা।.. 








রটারডামের নিকটবর্তী মাস নদীর নীচেকার সুড়ঙ্গের একটি আলোবাতাসযুক্ত গৃহ 


ইউরোপের নিয়ভমি_বেলজিয়ম ও হল্যাগু 


ভ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ইংরেজী “নেদারল্যাওস* মানে নিয়ভূমি বা নিয়প্রদেশ। 

‘নেদারল্যাওস’ বলিতে পূর্ব্বে হল্যাও ও বেলজিয়ম ও ইদানীং 

রাজনৈতিক কারণে মাত্র হল্যাওকে বুঝায়। কিন্তু এই উভয় 

= অঞ্চলকে নৈসপিক অবস্থার গতিকে এ নাম দেওয়া হুইয়াছিল। 
সমুৱপৃষ্ঠ হইতে এই স্থল নিয়ে, এইজন্ই ইহার এ নাম। এই 
ছুইটি দেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত হুইয়াও কেন জলে প্লাবিত 
হয় না, বা ডুবিয়া যায় না? ইহার কারণ সমুদ্রতীর ধরিয়া 
উচু বাধ নির্মিত রহিয়াছে । বাধের কোন অংশ ভাডিয়া 
গেলে যে উহ! জলে প্লাবিত বা নিমগ্ন হুইয়া যাইতে পারে 
তাহা! সপ্ভগত মহাসমরকালেই বুঝা গিয়াছে। জার্মান নাংসীগণ 
যুদ্ধের মধ্যে বাধ ভাতিয়া দিয়া হল্যাণ্ডের বহু অঞ্চল জলে 
একেবারে ভাপাইয়! দেয় এবং সেখানকার জীবজন্ধ, কৃষিক্ষেঅ 
সমস্তই বিন& করিয়া! ফেলে । গত মহাসমরে বেলজ্িয়ম হুল্যাও 
উভয় দেশেরই বিস্তর ক্ষতি হুইয়াছে। তাহাদের এই 
ক্ষতির তুলনাই হয় নাঁ। তবে যুদ্ধ থামিবার তিন বংসরের 
মধ্যেই দুইটি দেশ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্ধ্যে আশ্চর্ধ্য- 
রকম অগ্রসর হুইয়াছে। বিধ্বস্ত নগরী পুনর্গঠন, রাস্তাঘাট, 
ঘরবাড়ী পুননির্শ্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, খাদ্যসমস্তার 

-* সমাধান প্রভৃতি কাধ্যে ছুইটি দেশই যেন্ধপ সাফল্য অর্জন 
করিয়াছে তাহ! শুনিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অথচ 
ছুইটিই ইউরোপের অতি ক্ষুত্র রাজ্য, প্রত্যেকটিরই জনসংখ্যা] 
এক কোটিও হইবে না। আয়তনেও আমাদের এখানকার 
ছুই তিনটি জেলার সমান। এক জন প্রত্যক্ষদশাঁর বিবরণ 
হঠ্‌তে উভয় দেশের বর্তমান কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে কিছু 
বলিব। প্রথমেই হল্যাণ্ডের কথ! বলি। 


হল্যাণ্ড 


না"সীদের উপদ্রবের বিষয় একটু আগেই টল্লেশ 


করিয়াছি। সমুদ্রের বাধ ভাড়িয়া দিয়া উহার! হুল্যাণ্ডের 
অধিবাসীদের যে ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল তাহ নিঃসন্দেহ । 
কিন্ত ভার্্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনত! ফিরিয়া! পাইবার 
অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা এই ক্ষতি অনেকট| পূরণ করিতে 
সমর্থ হুইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্ষ্যের বিষয়, পূর্বেকার যান- 
বাহন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করিয়! দিয়া আধুনিকতম 
বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহ্ণপূর্ববক নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
ও হইতেছে । হ্ল্যাণ্ডের রেল লাইনের ছুই-তৃতীয়াংশ নাৎসীর! 
যুদ্ধের মধ্যেই তুলিয়া লইয়া যায়। এখন রেল লাইনও পুনঃ- 
স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্বব ব্যবস্থা বাতিল করিয়া! দিয়! 
বৈছ্যাতিক রেলপথ স্থাপিত হুইয়াছে। ১৯৫৩ সন নাগাদ 
হুল্যাণ্ডের সর্বত্রই বৈস্থাতিক রেলগাড়ীর প্রচলনের পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করা হুইবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছেন। 
হল্যাণ্ডের মোয়ারজিক সেতু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন । নাৎসীর!1 ইঞ্থারও কতকট! ধ্বংস করিয়! দিয়াছিল। 
সেতুটির ভগ্র অংশ ইদানীং সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে । 


হুল্যাণ্ডের নগরী-পুনর্গঠন কাধ্যও একটি সুষ্ঠু পরিকল্পন! 
অনুযায়ী পরিচালিত হুইতেছে। 'দি হেগ’ নগরী বিখ্যাত 
স্থপতি উইলিয়ম মেরিনাস ভাডকের নির্দেশে পুননির্মিত হইতে 
আরস্ত হইয়াছে । সাধারণে পুরাতন রীতি-পদ্ধতি আর পছন্দ 
করে না, তাহারা নুতনেরই পক্ষপাতী । হেগ নগরী একটি 
নুতন ধরণের শহর হইবে, ন! গতানুগতিক পুরাতন প্রথাহুযায়ী 
ইহাকে গড়া হইবে এ বিষয় লইয়া সেখানে জোর তর্ক চলে। 
ডাডক বলেন, মানুষের কর্স্ম ও বাসোপযোগী করিতে পারিলেই 
নূতন নগরী নির্মাণের সার্থকতা । দেশের সংস্কপ্কি ও সরকারী 
কর্খ-কেন্জ হইবে এই নূতন শহর । শহরের কেন্তরস্থলে থাকিবে 
একটি প্রকাঁও পার্ক, প্রতিটি অঞ্চলেও এক একটি ছোট পার্ক 








হল্যাণ্ডে বৈচ্থ্যতি কশক্তি চালিত আধুনিক ট্রেন 


থাকিবে। স্থপতি ডাডক পুরাতন রীতির মধ্যে যাহা ভাল 
তাহা! গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে শহর গড়িতে লাগিয়া 
গিয়াছেন। 

নাৎসী আক্রমণ হইতে জআমঞ্টার্ডাম আকন্মিকভাবে রক্ষা 
পায়। এ শহরটি হইল “Venice of the North” অর্থাৎ 
উত্তরের ভেনিস । এই নগরীর মধ্যে বছ খাল, প্রত্যেকটি 
খালের ছুই তীরে তকরুবীধি। গৃহাদি প্রাচীন শিল্পের 
নিদর্শনস্বর্ূপ এখনও এখানে বিদ্যমান । সাধারণগম্য পার্ক 
বা! উদ্যানও বিস্তর । উদ্যানে উদ্যানে ফুলের ফেরিওয়ালার 
প্ৰাচুৰ্য্য অধিবাসীদের সোন্দর্য্য-শিয়তার দ্যোতক | এখানকার 
রিজ ক মিউজিয়ম বা যাছুঘরটি হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা শিল্পীদের 
চিত্রে সমৃদ্ধ । নাতসীদের আমলে এই সকল শিল্পীর চি্রভাগার 
বিস্তর বিনষ্ট হইয়াছে, আবার বহু চিত্র দেশাস্তুরিত হইয়া তবে 
আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। রেমত্র', ক্রাগ্র-হল্ম, মেইজ, 
জিন-ছীন প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীদের কত চিত্র যে নষ্ট হইয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। ভ্যান গগের বু ভাল ভাল ছবি কোপেন- 
হেগেনে চলিয়া! গিয়াছে । ব্রাসেলস এবং প্যারিসেও কিছু কিছু 
গিয়াছে । বিদেশে ম্বৃত শিল্পীই পার্লামেন্টের সদস্ত, বণিক 
প্রভৃতি অপেক্ষা উৎরুষ্তর রাজ্ধদূত বা দেশ-প্রতিনিধি | 

প্রাচীন হুল্যাণ্ডের অস্তিত্ব য! কিছু আমষ্টার্ডামেই অনুভূত 
হুয়। কিন্ত রটার্ডাম সম্বন্ধে তাহা আদে| প্রযোজ্য নয়। এই 
বন্দরটির ডকে আগে কিছু কম করিয়াও প্রতি মাসে অন্ততঃ 
হাক্ারখান! জাহাজ নঙ্গর করিত ৷ নাতসী আক্রমণে, বিশেষতঃ 
১৯৪০ সনের ভীষণ বোমাবর্ধণের ফলে এই ডকটি চূর্ণবিচ্র্ণ 
হইয়া যায়। রটার্ডাষ বন্দরটি পুনর্গঠনের জন্ত বর্তমানে সেখানে 
অতি দ্রুত কুন্দ হইতেছে । কিন্ত এখনও পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত 
হুইতে বেশ সময় লাগিবে। প্রত্যহ সকালে বিকালে মোটর 
বাসে করিয়া লোকে রটার্ডাষের পুনর্গঠন কাধ্য দেখিতে যায় । 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


প্রথম বার দেখিবার ক্য়েক দিন, 


অন্তর আর এক বার সেখানে 
গেলে বুঝা যাইবে পুনর্গঠন 
কার্য কত দ্রুত অগ্রসর হুই- 
তেছে। যেখানে কয়েক দিন 
পূর্বেও কোন ঘর-বাড়ী দেখ! 
যায় নাই, দ্বিতীয় বারে গিয়! 
সেখানে নুতন নূতন বড় বড় বাড়ী 
দৃষ্টিগোচর হইবে নিশ্চয় । 
রটার্ডামের ইঞ্জিনীয়ার হইলেন 
ভ্যান ট্রা। রট নদীর উপর এই 
বন্দরটি অবস্থিত । ইহাকে সম্পূর্ণ 
আধুনিক বন্দর ও শিল্পনগরীর 
মত করিয়া গঠন কর! তাহার 
উদ্ধেস্তা। শহরের একাংশে 
উন্মুক্ত অঞ্চলে শিল্পকারখানাগুলি 
প্রতিষ্ঠিত হুইবে। ইহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য অটুট 
থাকিবে । তাহাদের নিমিভ অন্ত নান! রকম সুখ-সুবিধারও 
ব্যবস্থা করা যাইবে । জ্বাহাজগ্চলি নগরীর মধ্যে রেল- 
ষ্টেশন এবং ব্যবসায়-কেন্ত্রের নিকট যাহাতে পৌছিতে 


পারে এইজন্ত সমুদ্র হইতে শহরের মধ্য দিকে কিয়দংশ . 


গভীরভাবে কাটিবারও ব্যবস্থা কর! হইতেছে । ব্যবসায়-কেন্জে 
লোকের বাসগৃহ খুব কমই থাকিবে। লোকের বাসভবন, 
বাগান, বিস্তালয় দূরে দূরে যথাযোগ্য স্থানেই করার ব্যবস্থা! 
হৃইতেছে। 

হল্যাণ্ডে যে পুনর্গঠন কার্ধ্য এত দ্রুত ক্রঞ্রসর হইতে 
পারিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ লোকজনের আথিক 
সুখ-সুবিধার দিকে সরকার পক্ষ হইতে প্রথম দিকেই বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা। শ্রমিক সঙ্ঘগ্ুলি খাদ্যশন্ত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
মূল্য এবং শ্রমিকদের বেতনের হার উত্তয়ই কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রণের সম্মতি দেওয়াতে ইহ! সম্ভবপর হুইয়াছে। কারণ 
তাহার] বুঝিতে পারিয়াছে যে, এন্সপ ব্যবস্থা কর! না হইলে 
দুঃস্থদের অভাব কোন মতেই মিটিতে পারে না। শি্প্রব্যের 
উৎপাদন ও রপ্তানি, নগর ও রাস্তাঘাট পুননির্শ্মাণ এবং 
আহ্ষঙ্গিক কার্য্যাদি একটি চতুর্বাধিক পরিকল্পনান্ুযায়ী নিয়ম- 
শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন কর! হইতেছে। 


বড়ই সুখের বিষয়, হুল্যা্ডে চোরাকারবারের মাথ 
তুলিবার আর সাধ্য নাই। আমাদের__ভারতবাশীদের পক্ষেও 
ইহ! অনেকটা আশার কথা বটে। কারণ হয়ত এক দিন 
হুল্যাণ্ডে যাহা! হইয়াছে এখানেও উপযুক্ত পন্থা! অবলস্বিত 
হইলে তাহ! সম্ভব হইবে । এখনও হয়ত হুল্যাণ্ডে কাপড়চোপড়, 
রেডিও-যন্তর, পিগারেট প্রভৃতিতে কতকটা চোরাকারবার চলি- 
তেছে, কিন্ধ তাহ! একেবারেই নগণ্য ৷ ছুইটি উপায়ে হল্যাণ্ডের 

" কর্তৃপক্ষ চোরাকারবারের পথ বন্ধ করিয়াছেন__প্রথমতঃ, 


. 


কান্তিক 


*কম দার্মে প্রচুর খাদাদ্রব্যের 
জামদানী এবং দ্বিতীয়তঃ চোরা- 
বাজারের চড়া দামের ভিত্তিতে 
বেতনের হার বাড়াইয়া লইতে 
অন্বীকৃতি। প্রথমটি কার্যে 
পরিণত কর! হইয়াছে এই রূপে, 
_-অত্যাবন্তক খাদ্যদ্রব্যের জন্ত 
লোকেদের রেশন-কুপন শুধু 
দেওয়া হয় না, কম-আয়ী প্রত্যেক 
পরিবারের ক্রয়শক্তির সাক্ষ্যস্বরূপ 
ক্রেডিট কুপনও প্রদত্ত হইয়া 
থাকে । 

প্রচুর খাদ্যশস্ত রপ্তানী করিয়াও 
হুল্যাণ্ডে যথে& খাদাত্রবায মজুত 
রছিয়াছে। এখানকার হোটেল 
রেস্তরশাতেও আহারাদির জঙ্ত ভাষ্য 
দ্বামই লওয়া হুয়। খাদ্যদ্রব্যের 
সুবিধা হেতু বিদেশ হুইতে বিস্তর লোক হল্যাগ ভ্রমণে যায়। 
এবারে লাখখানেক মার্কিনীও হয়ত সেখানে গিয়া ভিড় 


জয়াইবে । 
বেলজিয়ম 


হল্যাণ্ডের প্রতিবেশী হুইল বেলজিয়ম | এই দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য 
১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সন পর্যন্ত এক রাজারই অধীন ছিল। 
শেষোক্ত বংসরে বেলজিয়ানরা বিদ্রোহী হুয় এবং হুল্যাও 
হইতে আলাদা! হইয়া! স্বতন্র রাজ্য ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। 
তদবধি স্বতন্ত্র পথে চলিলেও একটি বিষয়ে উভয়েরই মিল 
রহিয়াছে, তাহা! হইল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক 
উহাদের নিরপেক্ষত! (7100081165) নীতি স্বীকৃতি । প্রথম 
মহাসমরে জার্মানী এই নীতি অশ্বীকার করিয়া বেলজিয়ম 
আক্রমণ ও অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাসমরে জার্মানী এ 
একই অপরাধে অপরাধী হুয়। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধে বেলজিয়মে ; 
বসিয়! ব্রিটিশ সেনা জার্মানীর সঙ্গে যখন আর কিছুতেই 
পারিয়৷ উঠিল না তখন তাহারা কিরূপে এখানকার সেতু 
ভাডিয়া, রাস্ত! কাটিয়া, সহূদ্রের বাধ ভাঙিয়া দিয়! বেলজিয়মকে 
জলে প্লাবিত করিয়! দেয় এবং ফ্লাওার্স হইতে সগর্ধে পলায়ন 
করে সে কথা এখনও আমাদের মনে আছে। বেলজিয়মও 
হুল্যাণ্ডের মত নিশ্নভূমি বলিয়া তখন জলে প্লাবিত করা সম্ভব 
হুইয়াছিল। 

নাৎসী জার্মানীর পরাজয়ের পর বেলজিয়মও পুনরায় 
স্কুবীনত! লাভ করিয়াছে এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলসমুহের পুনর্গঠনে 
কর্তৃপক্ষ সম্যক অবহিত হুইয়াছেন। কিন্ত তাহাদের পথ 
হুল্যাণ্ডে অবলম্থিত পস্থ! অপেক্ষা! অনেকটা স্বতন্ত্র । চোরা- 
কারবার মনেও বেলজিয়ম ভিন্ন পন্থা! অবলম্বন করিয়াছে। 
বেলজিয়মে বিদেশী মূলধন রহিয়াছে প্রচুর। তাহার মিজঙগ 





ইউরোপের নিন্মভূমি_বেলজিয়ম ও হল্যাণড 


৮৭৯ 


সপ 





হল্যাণের রেলপথে যুদ্ধের সময় আংশিকভাবে ভগ আগেকার আমলের একটি রেলগাড়ি 


মূলধনই একুশ শত কোটি শ্বর্সক্র!। . মার্কিনী সেনাদল 
যখন বেলজিয়মে অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময়ে বিশেষ 
করিয়। এ দেশে খরচ করিবার জন্জ প্রত্যেক সৈষ্ুকে “সেন! 
ডলার” দেওয়া হইত । নাংসীর] বেলজিয়মে দ্রুত রণলন্ভার 
প্রস্তত করার জন্ত যে সব কাঁচামাল ও রসদপজ্ঞ 
আমদানী করিয়াছিল তাহার! চলিয়া! যাইতে বাধ্য হইলে 
এ সকল বেলজিয়ানদের অধিকারে আসে । তখন তাহার! 
চড়া দামে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর নিকট এঁদব বিক্রয় করিয়া 
প্রচুর অর্থ লাভ করে। ইহা ছাড়া আফ্রিকান্থ বেলঞ্জিয়ান 
কঙ্গোও বেলজিয়মের একটা মস্ত বড় সম্পদ। এখানে 
তামা ও রবার এবং ইউরেনিয়াম ধাতু প্রচুর আছে। 
ইউরেনিয়াম ধাতু এখানে যে পরিমাণে আছে এমনটি 
আর কোথাও নাই। এই সকল কারণে অথের প্রাচুর্য 
হেতু কারখানায় নুতন করিয়া ভ্ব্যাদি প্রস্তুত হইবার 
পূর্বেই বেলজিয়ম বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানী করিতে 


সক্ষম হয়। 


অর্থের প্রাচ্ধ্য হেতু বেলঙ্িয়ম সরকারের কর্ম্মপদ্ধতিও 
অনেকটা! স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । চোরাকারবারের 
বিরুদ্ধে অবলম্থিত পদ্ধতির কথাই এখানে ধরা যাক । স্বাধীনতা 
পুনর্লাতের অব্যবহিত পরেই ব্যাঙ্কে টাকা আবদ্ধ করিয়] রাখার 
ব্যবস্থা! হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্ত টাকাই 
তাহার] ব্যাঙ্ক হইতে তুলিতে পারিত। দেনা-পাওন! শুধু 
কাগজে-কলমে এক ব্যাঙ্ক হইতে আর এক ব্যাঙ্কের মারফত 
চুকাইয়া দেওয়া যাইত ৷ ইতিমধ্যে বাজারে মাল ছাড়িয়! 
দেওয়া হইল। বাহির হইতে বেশী পরিমাপ কাপস্ধ চোপড় এবং 
অন্ত ব্যবহার্ধ্য জিনিষপজও আমদানী কর] হইল । ইহার ফলে 
লোকের ক্রয়শক্তির স্তঙুপাতে অতিরিক্ত মাল পাওয়া যাইতে 






কিন্তু জে হইতে এতানৃশ অতিরিক্ত মাল আমদানীতে 
বেলজিয়মে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ভাট পড়িয়াছে, লোকের ক্রয- 
শক্তিও ক্ৰমে কমিয়া যাইতেছে | অধুনা ত্রাসেলসের বিপণি- 
সমুহে দয়ন-মনোহারী মালের অক্তাব নাই, কিন্ত কিশিবে 
কে? লোকের, হাতে ঘে খরচ করিবার মত পর্যাপ্ত টাক 
নাই | বেলজিয়ানর! বিদ্ধয় লাভের পুলকে তখন আমেরিক] 
হইতে দবিশ্তর জিনিষ ক্রয় করে। আজ কোন আমেরিকান 
_বেলজিয়মে তাহার শ্বদেশক্বাত দ্রব্য কম দামেই কিনিতে 
a পারিবে |. 


_লাোচ বেলক্দিয়মের একট ছোট শহর, ছোট হইলেও 


বহু বিদেশী এখানে যুদ্ধের আগে আগমন করিত এবং এখান- 
কার প্রান্কৃতিক পৌনদর্ধ্য প্রাণ ভরিয়! উপভোগ করিত। 
-_ আমেরিকান পর্য্যটকের নিকট এই শহরটি বড়ই প্রিয় ছিল। 
আজ কিন্ত ইহার রূপ একেবারে বদলাইয়| গিয়াছে। 
জাৰ্মান নাংসীরা বেলজিয়ম অধিকার করিয়া এই ছোঁ্ 
_শহ্রটিতে একটি খাটি করে। এই খাঁটিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ | এই 
স্থানটি শত্ৰুহস্ত হইতে অধিকার কর! মিত্রশক্তির পক্ষে একান্ত 
আবশ্যক হইয়া পড়ে, এ কারণ মাকিণ বাহিনী এখানে 
 উ্টপয়ু্পরি বোমাবৰ্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আজ নাংসীদের 
নামগন্ও নাই, বেলজিয়মও তাহার স্বাধীনতা (ফিরিয়া 















< ধাহযাছে, কিছ লাৱোচ শহরটির লোনা একেবারে, 
__ অস্তহিত হইয়াছে LS ত 


এই লারোচ নগরীকে কেজ নি বেলদিয়মের যুক্তি= 


 ফৌজ গড়িয়া উঠে। দির্জ্জার রোমান কাথলিক পুরোহিত, 


হোটেলের মালিক ও অন্তান্ উদ্যোগীদের লইয়া এই বাহিনী 
গঠিত হয়। নাংসী-গগুচরের চক্ষে ধূলি দিয়া আর কত কাল 
স্বদেশে বিচরণ কর! যায়? তাই তাহারা একে একে লারোচ 
ছাড়িয় গিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় লয়। এখানে থাকাও নিরাপদ 
ছিল ন| ৷ কেননা] এ দেশটিএ তখন নাংসী তাবেদাঁর । তথাপি 
এখানে বসিয়্াই স্বদেশ উদ্ধারের আয়োজন করিতে. লারোচের 
রোমান কাথলিক গঞ্জার পুরোহিত রত ছিলেন। এই 


পুরোছিতটি এখন জনবিরল লারোচে বলিয়া লৌকহিতে আত্ব- 


নিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রত্যাবৃত্ত নরনারীর বাসস্থান ও 
খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে তৎপর রহিয়াছেন। লারোচের 
এই কাথলিক গির্জাটি নাৎসী বোমায় বিধ্বস্ত হয় লাই । 

শত্রু দ্বারা বেলজিয়মের যেমন অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এক 
লারোচ হইতেই দেখা যায় মিআবাছিনীর পুনরধিকার কাধ্যেও 
তাহার কম ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। বেলজিয়মের 
বহু নরনারী-শিশু, ঘরবাড়ী, হাসপাতাল, শিক্ষা -প্রতিষ্ঠান-মিজ- 
শক্তির বোমায়ও নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
নিতাস্তই অবান্তর ৷ এহেন স্বার্থত্যাগের ফলে বিশ্ববাণীর সঙ্গে 
বেলজিয়মের যে যোগস্থজ স্থাপিত হইয়াছে তাহা অবিচ্ছেদ্য । 
হুল্যাগড ও বেলজিয়ম নূতন জগৎ স্থ্টিতে নিজ নিজ ভাবে সচেষ্ট 
রহিয়াছে । ইহার মধ্যে চোরাঁকারবার উচ্ছেদে তাহাদের 
কৃতিত্ব আমাদের রাষ্র-পরিচালকদের বিশেষ অবধানের বিষয় । 


ভিতর 
‘John Masefield-aর Trade Winds কবিতার তর্জমা 
_._প্ৰীমধুকুদন চট্টোপাধ্যায় 


বন্দরে আর দ্বীপে-দ্বীপে; স্পেনীয় সাগর পারে 
-:- ভেসে ভেসে ওঠে সাদ! বাড়ীগুলি-_কমলা- -লেবুর বন, 
বাণিজ্য-বায়ু সেথায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ | 


শ্রেনীর সুরা, যে য লাল হল হোথ', ডালিমের রঙে রাঙা; 
০০ দেশায় বিভোল নর্ভকীকৃল, নোন্তা দেহ ও মন) 
. এ ছলনা-কলায় অনুরাগে হ’ল কত কি যে গড়া াতা। 
রা টার্ন এখন টি গু্তরণ | 





কিন্ত আজ এ কথ! পা 


১৩৪ রঃ £ 


/ 
এশা 


. দরাভীতের পটভূমিকায় বাংলা-কাব্যের সূচনা ও প্রগতির আভাস 
_ শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত 


আমাদের পরম গৌরবের সামগ্রী এবং প্রিয় কাব্য-সাহিত্য 
কোন এক যুহূর্তে "আকস্মিকভাবে আবিভূ্তি হয় নি অথবা 
প্রথম প্রকাশেই পূর্ণতাব্দপ গ্রহণ করে নি। অণু-পরমাণু 
পরিমাণ সঞ্চয় ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে যেমন প্রবালদ্বীপ বিশাল 
বারিধির অঙ্কে আন্কৃতি ও আয়তন লাভ করে তেমনিভাবে 
পুষ্টি ও স্ফৃ্তি হয়েছে বাংলা কাব্যের-_বিস্বৃতপ্রায় অতীতে কত 
কবির' রচনা, কত কথকের ছড়া, ও বাণীবিভাঁম,. কত গায়কের, 
বাউল চারণের গান তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে তাদের অন্তরের 
আবেগ, প্রাণের নিতৃতপুরের মধুর ও স্নিধ্ধকর যৃচ্ছনাটি, তাদের 
নিরহঙ্কার সহজ্র সাধনার ফল। এই অসংখ্য কবির অগণিত 
কাব্যের জটিলতা অতিক্রম করে প্রাচীনের ' কাব্য-প্রাণ কি 
অপদ্গপ উল্লাসে আপনার অস্তিত্ব-ভঙ্গিটি সম্বন্ধ রেখায় টেনে 
নিয়ে এল পরিচিত কালের কল্পোলিত মহা সমুদ্রের মধ্যে, তার 
ইতিহাস বিচিত্র । এই ভারতবর্ষে, কত বিবিধ মানবের সম্মেলন 


* ঘটেছে এই পৃণ্যতীর্থে_বৈদেশিক আর স্বাদেশিকে, পরিচিত 


সংস্কৃতির সঙ্গে; কত বিভিন্ন ভাষার নিবিড় সান্নিধ্য এবং ' 


আর 'অপরিচিতে, প্রবীণ আর নবীনে (“শক হুণ-দল পাঠান 
মোগল এক দেহে হ’ল লীন” ) ; কত বিচিত্র ভাবধারা! বাঁছির 
হতে এসে আপনাদের মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ভাবধার] ও 


সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে-_পারম্পরিক ব্যবহারিক আদান- 
প্রদানে তাদের কোনটির উত্তরকালে ঘটেছে সম্দ্ধি, কোনটির 
হয়ত হয়েছে বিপুল পরিবর্তন, আবার কোনটি হয়ত ঘটনার রূঢ় 
নিষ্পেষণে হারিয়ে বসেছে প্রাণশক্তি । পালি, প্রাক্কত, চর্য্যা- 
চর্য্য, অপত্রংশের ভাষা আজ জাতির প্রপতিশীল চিন্তাশক্তি 
থেকে বিযুক্ত হয়ে অতীতের সামগ্রী রূপে স্মৃতির কক্ষে গিয়ে 
স্থান লাভ করেছে। অপর পক্ষে প্রদীপ্ত সংস্কতের সেহরসপুষ্ট 
বাংলার প্লাবনীধারা আজ বঙ্গসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে 
এবং বহির্ভীরতে পৌছে দিয়ে চলেছে তাঁর অস্তনিহিত রসের, 
অযৃতত্বের বাণী। এই রসের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে 


-" অবশ্যই প্রান্তর্র্তী হলেই চলবে না, তাঁর অন্তঃপুরে এখর্য্যমণ্ডিত 


কক্ষের ভিতর উপস্থিত হওয়া চাই { কি কারণে ভার উল্লেখ 
করছি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখি ভারতবর্ষের বিপুল-বিস্তৃত 
স্থলভূমি, এক প্রান্ত থেকে জার এক প্রান্তের সুদূর ব্যবধান, 
এক সীমান্তে ব্যবহৃত লিপিপদ্ধতির সঙ্গে আর এক প্রান্তের 


লিপির টি তার উপর একের পর এক ঠা 


| বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত , 


' বাসন্তী ঘৃত 


টেলি:--বাসন্তী ঘি ফোন-_বি,বি, ৫৭৩৮ 


, না করলেও চলে। 


পোঁঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ 


উপসু্ণপরি আধিপত্য, চিরকাল এক ধর্ম্বদীক্ষার অনুগত থাকার 
'পরিবর্ঘ্ে কত বিভিন্ন বর্টের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠী ও বিলয় এখানে ; 
কাল যেন এখানে থেমে থেমে চলেছে, খণ্ডিত গতিতে, যতি 
টেনে টেনে। এই ভাবে ভারতবর্ষের শতধাবিদীর্ণ ইতিহাস 
কল্পনা করলে,তাকে সংকীর্ণ স্থান এবং কালের মধ্যে নিবন্ধ করে 
দেখলে, বাংল! কাব্যের সথচনার প্রসঙ্গে, সংস্কতের আলোচনা 
তবে এই কালপংক্ষেপের সার্থকতা একটা 
'বিশেষ সীমায়িত কালের উপর অত্যধিক লক্ষ্য বা মনোযোগ 
নিবন্ধ করার সহায়ক হতে পারে, কিন্ত আমরা যেখানে দেখছি 
ভারতবর্ষের বিপরীত রূপ, আমরা যেখানে সাহিত্যের সুক্তম 
মূল ধারাটি অবলম্বন করে তার বহিঃপ্রকাশকে নির্ণয় করতে, 
চিত্রিত করতে চাই সেখানে এই কালের স্বল্প পরিসরের সীম! 
লঙ্ঘন করে চলার বাধা নেই। ততদ্বিবেচনায় আমর! এখানে " 
বৈদিক কাব্যের থেকেই আলোচনার হুচন| করতে চাই । তবে 
পূর্ববান্ছে তার সপক্ষে আর একটি কথ! বলা প্রয়োজন মনে 
হয়। ছুটি জিনিষের উপর লক্ষ্য দিতে হবে। প্রথমত, সভ্যতা- 
সংস্কৃতির স্ষুরণ হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, এখানে ওখানে, 
কয়েকটি শ্বল্পপরিদর ভূমির আগ্তনকে কেন্্র করে-_যেমন্‌ 
প্রাচীন পঞ্জাব বা গাঙ্গেয় উপত্যক1। পরবর্ভা কালে যে সকল 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকার্শঈিকরল তাদের মধ্যে তক্ষশীলা, 
নালন্দা বিহার বা বিক্রমশীলার নাঁম স্বতঃই মনে হয়। এই 
সাংস্কৃতিক ক্ষুরণ য়ে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে একটা একাত্তভাবে নিজন্বতা বা বৈশিষ্ঠ্য আছে। অর্থাৎ 
একই দ্বিনিষের প্রতিচ্ছায়া অপরগুলি নয়। তবে সেই সঙ্গে 
আর একটি মহামূল্য বস্তু সকল প্রকার বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্যের . 
মধ্য দিয়েও এক তাবে আবহমান কাল চলে এসেছে, সকলের 
মধ্য একটি মর্মগাহী এঁক্যের সুর বেঁধে দিয়ে-_সেটি ভারতীয় 
চেতনার স্থর। আমি: ভারতীয় এই মুল অস্তঃপ্রেরণার, 
বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান আলোচনায় অগ্রসর 
হুব। ভারতীয় চেতনার গভীর রহন্তের যে অপূর্ব্ব 
প্রকাশ হয়েছিল খথ্েদের কাব্যে, ভারতের আত্তর এঁখ্বর্য্যের 
যে প্রথম .ক্ষুরণ হয়েছিল খষি-কবির মন্ত্রে, তার রেশ আজ 
পর্য্যন্ত চলে এসেছে। তাই ভারতের ভাষাগত বিভিরতার 
ভিতরেও তার চিত্রকল। ও শিল্পসাহিত্যকে আশ্রয় করে একট! 
দেশব্যাদী সত্যকার এক্য হত্যা ভিতরে রূপ নিয়েছে। তাকে 





বি পার নিক ইস্পোটারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্নায়ারস্‌ 
অৰমশন্নাত পাল জত সন্ম্সূ : 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা--৭ 


রং 
৯০ 


২ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





সহজে দেখা যায় না বলে অস্বীকার করা চলে না। সৌন্দধ্য- 
দূষণ! বা রপবোধ বললে তাঁর ব্যাখ্যা হয় না, তার প্রকৃতির 
বিশেষত্ব, অলৌকিক কিছুর প্রতি আকর্ষণ__মানবিকতার 
পাধিবের মধ্যেই, ক্ষণিকের তুচ্ছের মধ্যেই আপনাকে নিঃশেষে 
হারিয়ে ফেল] নয়। আধুনিক কবির কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি 
শুনি_ | 

“হেথা নয়, অন্ত কোথা, অন্ত কোথা, অন্ত কোন্‌ খানে ।”* 

কোন সুদূর অতীতে যে মানুষ পেয়েছিল উচ্চতম জ্ঞান 
তা চিন্তা করলে বিস্ময়কর মনে হুয়। বৈদিক কবির যে হুষ্টি তা 
থেকে প্রাচীন মানব-যনের এবং মানবপমাজের যে মহান্‌ চিজ 
পাই তার মহ্মার তুলনা হয় না। শুধু সাহিত্যের কথা নয়, 
প্রাচীন সমাজের যে পূর্ণ শ্রী ও শৃঙ্থল। ছিল, প্রত্বতাত্বিকের কাছে 
বিংশ শতাব্দীতে তার ত্বলত্ত প্রমাণ ধরা পড়েছে । হ্রপ্লা, 
“মোহেঞ্জো-দারে! তার দৃষ্টান্ত । হয়ত ভবিষ্বতে এরূপ দৃষ্টান্ত 
আরো! পাওয়া! যাবে । এখন, মানুষের ভাষাকে আশ্রয় করে 
ভারতের আত্মার প্রথম যে সমর্থ সুন্দর প্রকাশ বৈদিক 
সংস্কৃত তাঁরই বাহন হয়েছিল; সেই দেশগত আত্মার বাণী 
অন্তাপি ধ্বনিত হয়ে চলেছে, কিন্ত যে আকারে, সংস্কৃত ভাষার 
রূপে, এক বিশেষ মৃত্তিত সে একদা আপনাকে প্রকট 


করে ধরেছিল আজ' তার পরিবর্তন ঘটেছে। কিহ্ব। বলতে 


.* বিলাকা”- রবীন্না তু 


পারি, বিবিধ রূপের 'মধ্যে আপনাকে এখন সেঁ যেন ঢেলে* 
দিয়েছে । বৈদিক কবির ভাষ! একট] বিশেষ ধরণের চেতনারই 
প্রতিভাস নিয়ে আসে । ভারতের চেতনার কেন্ত্রমধ্যে যখন 
এসেছিল একট! সত্যের খজুতা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা, তখন সেই রূপ 
প্রকাশের ভাষ! প্রাচীন সংস্কত | বৈদিক কাব্য রচনা করে- 


ছিলেন যারা তার! পেয়েছিলেন মানসোত্তর লোকের আলো, .. 


মনের অসামর্থ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এই কবির] | খষি- 
কবির মন্ত্রকাব্যের মধ্যে ছিল এমম অনির্ধ্বচনীয়ত1 যে তা যথার্থই 
হয়ে উঠেছিল দেবতার ভাষা বা দেব-ডাষা--উপলব্ধির গভীর- 
তম রহস্তাবলী তাতে সম্পূর্ণ ধরা যেত, অপাধিব অলে;কিকের 
সত্য যেন তার মধ্যে নেমে এসেছিল অক্লেশে । উপনিষদের 
কাব্যেও রয়েছে লোকোডর প্রতিভার স্পর্শ । তবে উপনিষদেদ্স 
কবি হয়ে উঠেছেন বুদ্ধির আরও নিকটষ্ভাঁ। পুরাণে বুদ্ধি 
যেন আরে! আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে__তার সঙ্গে বহুল পরিমাণে 
মিশেছে মানসেতর স্তরের জগং। বাল্মীকি একট সত্যকারের 
পুনজাবিন ফিরিয়ে আনলেন এই কাব্যক্গগতের চেতনাঁতে । 
মন এবং হৃদয় যেন তার মধ্যে এক হয়ে মিশে গিয়েছে ; শ্রেষ্ঠ 
কাব্যের এই একটা নিশ্চিত শুভ লক্ষণ। মন বলতে এখানে 
দৈনন্দিন জীবনের স্থুল প্রয়োজন মিটিয়ে চলে যে মন তার 


কথ! বলছি না, আর এক যে মন, মনসো মনঃ, স্বার্থের " 


ক্ষুদ্রতার উর্ধে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর সত্যের সঙ্গে একান্ত ভাবে 
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নেতাজী অনুঘরণ $= 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত. ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 


তাহার “এ” মার্কা মতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্ায়োজন। 


আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘জী’ ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়া .পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাঁহার 


মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছে, তাহা 


বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 
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কার্তিক 


দুরাতীতের পটভুমিকায় বাংলা-কাব্যের সূচন! ও প্রগতির আভাস 


৯১ * 





*ধেকে যে" দেখে তারই . কথা বলছি। ক্রৌঞ্মিথুনের 
কাহিনীর কতট! সত্য তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু কবির 
'হৃদয়ানুভূতির যে সাক্ষ্য তার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে* 
অমথ রামায়ণ তার সপক্ষে অন্মতি দান করবে । কবিসত্তার 
এই. ছুই কেন্দ্র ধরে রামায়ণে দেখা দিয়েছে এক মহান 
জীবনাদর্শ ও ভাষার অনুপম ললিত ধ্বনিশিল্স ৷ পৃথিবীর 
যে-কোন ভাষায় বাল্দীকির সমতুল্য কবি বিরল । রামায়ণে 
মহাভারতে এসেও কবিচেতনা চলছিল উর্দলোকেরই আব- 
হাওয়া অটুট রেখে । রামায়ণ বা মহাভারতে দেখি সে যুগের 
'কবির সুক্মবোধকে . আশ্রয় করে সমষ্টিগত চেতনারই একট! 
আড্যস্তরিক প্রতিফলন | তাই এই ছুই মহাকাব্য প্রকাশ 
হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, কবিঘয়কে আদর্শের অন্ত 
কোথাও কষ্টকন্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি। 

মানুষের চেতনায় তারপর এল আর একটা পরিবর্তন । 
পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সংস্কৃত সাহিত্যে আর সেই বৈদিক 
কবির উর্ধলোকগামিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন তার 
মধ্যে এসে পড়েছে স্ুলসভাতার চারুতা ও মাৰ্জ্জনা, মননজাত 
সঙ্গতিবোধ এবং পারিপার্ট্য ।' কালিদাসের ধীবর পর্য্যন্ত 
কতখানি আত্মমর্ধ্যাদাবোঁধ নিয়ে কথা বলছে 1 বাণভট্রের 


= রচনার মধ্যেও এই মানসিক আভিঙ্জাত্য, সর্বত্র তার স্থপুনিণ 


*. “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাখবতীঃ সমাঃ1” 
1 “ভট্টা মা এবং ভণ”-__ভর্তঃ) মা এবং ভগ । 


"অনুরূপ একটা বিপর্যয় লক্ষ্য 


হুত্তের সযত্ব স্পর্শ লেগে রয়েছে । মনের থেকে মানুষের 
প্রচ্ছন্ন গতির ইতিহাস নেমে এল যেন আর এক মোঁহের শক্তির" 
টানে,_শক্তির, শৃঙ্খলার, সৌন্দর্য্যের রাজ্য ছেড়ে নীতিসুত্রের 
আচার-বিচারের বিধানের যধ্যে। বাহিরের ইতিহাসেও 
করা যাঁয়। গুগুযুগের 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা 
অনিশ্চিত হয়ে উঠল । যশোধর্ম, ললিতার্দিত্ট প্রভৃতি কর্তৃক এ 
পৌনঃপুনিক আক্রমণে ও অভ্তধিবাদের ফলে দেশে এল 
বিশৃর্থল!। বাহ্রাপগত আরবজ্াতি ইতিমধ্যে সিদ্ধুদেশে এসে 
উপস্থিত হয়েছিল। ক্রমশঃ বৈদেশিকর] ভারতীয় জীবনের 
একেবারে অন্তস্তলে এসে উপনীত হ'ল। এই রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলার . মধ্য দ্রিয়ে বাঁংলাকাব্যের আদিয়ুগের * সুচন!। 
দেশ ও দেশের মধ্যে সীমান! যখন অলঙ্ঘ্য নয়, দেশ ও দেশের 
সীমা ছাপিয়ে মখন জনতার বন্য সর্ববন্ প্লাবিত করে ফেলছে, 
জাতীয় জীবনে এমনই যখন একট! বিশৃঙ্খলিত প্রাণের খেলা, 
তখন থেকেই বাংলাবাক্যের আদিযুগের আরস্ত । এই নূতন 
যুগের বিশিষ্টতার কথা বিচার করে দেখা যাক । 

অতীতে বৈদিক যুগের সংস্কৃত ছিল অধ্যাত্ব-সাঁধকের 
ভাষা । তারপরে বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেও সংস্কৃত 
হয়েছে অভিরূপতভূয়িষ্টের ভাষা, শিক্ষিত বিদধজনের ভাষা, 
রাজসভার অলঙ্কার-্বরূপ। যে শিক্ষা, যে উপলব্ধির গা্তীরধ্য, 
ভাষার যে গরিম! একদা! এক মহা কৌলীগ্ঘবোধ নিয়ে আপনার 
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শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন্‌ 
শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উত্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই 'পূর্ণাঙ্ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দক্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী $--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, ছুধ তোলা, 
পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশুম্ততা, রগ্রতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 
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আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে আত্মরক্ষা. করে চলছিল তার একটা 
পরিবর্তন ঘটল বুদ্ধের সময়ে | বুদ্ধদেব ভাষাকে, তার সাহিত্যের 
ভাষাকে, আপামর সাধারণের কাছে স্থলভ্য এবং সহজবোধ্য 
করে তুললেন ;. জনসাধারণের /ভাষাকেই মধ্যাদা দিলেন 
. তিনি। এইরূপ প্রাক্তন ভাব ও. ভাষার দরবারে এসে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করল। একটা উদাহরণ এহ্‌গ করছি-_ 

“আইএ অণুমাত্ৰ জগ রে ভাংতি এসে! পড়িহাই 

 াজপাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই ॥ 

অকট জ্বোইআ রে মা কর হেযা ধোন! 

আইস সভাবে ই জগ বুঝষি তুট বাষণ! তোরা ॥ 

মরু মরীচিগন্ধন ইরীদাপতি বিশ্বু জইস] 

বাতাঁবঙে সো দ্বিট অপে পাথর জ্ইস| |” 





* জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ ধার? তারা একথা জানেন । 
তারা জানেন যে, অর্গঘকে সং বলা ভ্রান্তি মাত্র | দড়িকে রাঁজি- 
সাপ বলিয়া যাহার! চমকিয়া ওঠে, সত্য সত্যই কি বোড়া 
সাপে তাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হ্য়। কি 
আশ্চর্য্য, ছে বালযোগিন্‌, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি 
জগতের শৃষ্বস্বভাব অবগত হও তাহা হইলে তোমার বাসন! 
দুর হইবে। মন্রীচিকা, গন্ধর্ব-নগর, দর্পপ-প্রতিবিষ্ব যেরূপ, 
জগৎও সেইরূপ । : 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাঙ্ত্রী কৃত অহুবাদ 





১৩৫৪ 


এখানে ভাষার, উপরস্ত ভাবের উপরেও, বৌদ্ধধর্ম কি অসীম * 


প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও চিহ্ন পরিক্ষুট । ক্রমে জন- 
সাধারণের স্তর থেকে যখন কবি মুখর হয়ে উঠল তখন 


সাধারণের সহজ ধর্মবিশ্বাস, অক্ৃত্িম বোধ, মানস জগতের" 


অথবা প্রাণত্রগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই তার বিষয়বস্তুর রূপ 


. "পরিপ্রহ করল । এই সমসাময়িক রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে 


বিভিন্ন ধর্মের বিরোধী উক্তি লিপিবদ্ধ আছে । তবে সে সমুদয় 
নীরন্ধ যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে নি, অনেক পরে ঈশ্বর 
গুপ্তের যে সরস শ্রেষাত্বক রচন! দেখি এ জ্রিনিষ তা-ও নয়, 


এখানে মূল অসহিষ্ণুতা, ক্ষুপ্র প্রাণাবেগের আবর্তই প্রেরণা 


দাতাঁ। এই যে কাব্যের একট! পরিবর্তনের ধারা নিয়ে নেমে 


আসার উল্লেখ করলাম, আমাদের পক্ষে মনে রাখা ভাল, সেটি ' 


খজু ধারায় ঘটে নি; অনেক বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে তাকে 
আসতে হয়েছে, কখনো একই উপলব্ধির পুনরুক্তি করে। 


' হয়ত তার অভ্তঃশক্তির সারবন্তার পরীক্ষার প্রয়োজনে এই 


পুনরাবৃত্তি ঘটে । সেই হেতুই সম্ভবত সময়ের দীর্ঘ ইতিহাসে 
এক যুগের বহুল প্রতিচ্ছাক়! আর এক যুগে ফুটে উঠতে দেখি । 
উপনিষদের আবহাওয়া ও ভাবরাশি রবীন্দ্রনাথ . যেমন প্রচুর 
নিয়ে এসেছেন বিংশ শতাবীর পৃথক জপতে । তা হলেও সব 


মিলিয়ে আসলে কিন্তু ঘটতে থাকে কোন একটা অস্তিম ১ 


পরিণতির সার্থকতার দিকে অগ্রগতি । একটা জাতির যে 





স্বাধীন ভারতে 


অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনে 
জীবন-বীমা : অপরিহার্য উপাদান । 


জাতীয় জীবন স্‌ 


স্থান মহান্‌। 


শ্নহ, 


ংগঠনে বীমাকমীঁর 


্যানেজাম এমরারশ কোং দিঃ . 


১৯, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা ১ 





ফোন £ কলিঃ ৯৭২. 











গ্রা $ “প্যাঁলেভিয়ামস্‌” কলিঃ 


নিল 





-ষ 


কান্তিক 


কাছে পটভূমিকায় বাংলা- কাব্যের দা ও প্রগতির আভান 


৯৩ 





“তিতা, যে বিশেষত্ব, * কলা-সাহিত্য-শিল্পকে আশ্রয় করেও 
তার রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে। ভারতে শিল্পসাধনার অস্তর্দেশে 
ছিল ভারতের অন্তরাঁত্রারই সমর্থন এবং অহ্ুপ্রেরণা। 

তা হলেও এই সময়কার বাংলাকাব্যের সৃষ্টি উপযুক্ত স্তরের 
হতে পারে নি । তার হেতু কি? সাহিত্য শিল্প কাব্যের জীবন 


; ছটি দিক নিয়ে তৈরী-_ভিতরের ভাব এবং বাহিরের আকার- 


গত রূপ । বাংলা কাব্যের শৈশবে এই পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি, 
একটা দ্রুত রূপ পরিবর্তন এবং আকৃতির পরীক্ষা চলছিল, 
ছম্দগত পরিবর্তন নয়, ভাষাগত' পরিবর্তনের কথাই বলছি। 
প্রাচীন প্রাকৃত-জর্জরিত প্রালাগানগুলি ছন্দের নিভুলতা বা 


সুষ্ঠু এবং বহুবিধ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে চলছিল না। 


কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, গোবিদ্দদাসের হাতে পয়ার ক্রমে 
শ্ীবদ্ধিলাভ করতে থাকে-। 


করার ততই তার সুবিধা । 

এই পূর্ণতার সাৰ্থকতায় জন্চে আবার চাই নূতন উপলব্ধির 
উন্মেষ ( খথেদের খধির! যেমন বিচিত্র উষার বার বার আগমন 
হতে বলেছেন জীবনে )। 


২্সনূতন ভাবরসের প্রবাহ নিয়ে এসেছিলেন ।* তারই অনুভাবে 


৭৯ 


বাংলা-কাব্যে চণ্তীদাস এবং বিদ্ভাপতি নবযুগের উদ্বোধন 


করলেন । প্রেমের, ভক্তির, হৃদয়ের উচ্ছাসে, এই নবয়ুগ '_. 


হয়েছে অপূর্ব এী-মণ্ডিত । আমর! পড়েছি বেছুলাঁঁলখিন্দরের ৫) 
কথা, লাউসেনের কথা, পোণীচাদের কথা, কালকেতু- 
নিশাপতি-শ্রমত্তের কথ!) বিশেষ করে বেহুলা-লখিন্দরের 
কথার মধ্যে যে হৃদয়ের কথা, কারুণ্যত্রী, নৈই তা নয়, তবে 
তার এক বৃহ্দংশ চলেছে প্রাণের অনুভূতিতেই আচ্ছন্ন হয়ে? 
আপনার বৃহত্তর ধর্মের স্বীভাবিক প্রেরণাবশে উর্দমুখী হয়নি । 
কাশীরাম দাস এবং ক্কত্তিবা যখন এলেন বাঙালীর কবি- 
চিন্তে প্রেমোচ্ছাস তখন যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে । মানব- 
জীবনকে আরও বিস্ৃততর পরিসরের মধ্যে গ্রহণ, করা প্রয়োজন 
তখন । রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র সমৃদ্ধ অনুভূতি, বহুবিধ 
ভাবের প্রাচুর্য্য এই অভাব পূর্ণ করে দিল-__যদ্দিও ভাষার দিক 
বিবেচনা করলে বাংল] কাব্য পূর্ণতার মহত্বের থেকে তখনও 


অনেক দূরে । উনবিংশ শতাঁকীতে এলেন মধৃস্থরন। মধুন্ছদনের 


/ মধ্যবর্তিতায় প্রথম পাশ্চাত্যের প্রভাব বাংলা-কাব্যের, উপর 


পড়ল । মধুস্থদনে আরন্ত হ’ল কাব্যের অত্যাবশ্যক গুণাবলীর 
একটা গাঢ় সমন্বয়ের প্রয়াস--ভাবাবেগ, ভাঁষাশক্তি এবং 
অঈ্গগঠন--এই অভ্রয়ীর একত্রীকরণের দুরহ সাধনা । কিন্ত 





**“তব বিরহে বনমালী সখি সীদতি ।”_ জয়দেব 
ly “মাধব, সো! অব আুন্দরী বাল! । 
অবিরত নয়নে ' বারি ঝরু নীঝর 
অন্থ ঘন সান বালা 1৮ বিদ্যাপতি : 


$ “অভাগিনী বেহুলার. সহায় কেবা আছে”---বিজ্রয় গুপ্ত 
AS 


প্রতিভার সংস্পর্শে, শব্দ-সম্তারের . 
গুণে, ভাষা যতই পূর্ণতা পেয়ে ওঠে ভাবকে নিপুণভাবে প্রকাশ 


সংস্কতে জয়দেব 'গীতগোবিন্দের, 
" সুললিত পদে ( কবির নিজের ভাষার, ‘মঙ্গলযুজ্বলগীতি' ) এক 


“বলতে হবে মধুস্থদন এই আদর্শ সাধনে পূর্ণাঙ্গ সফলতা! লাভ 


করতে পারেন নি। এই মাত্র যে জিগুণের উল্লেখ করা হ’ল 
কবির চেতনায় তারা একেবারে মিশে এক অভিয্নাঙ্ হয়ে যায় 
নি।. মধুন্ছদনে ছিল যার শুভ সুচনা রবীজ্জনাথে হয়েছে তার 
পরিণতির সফলতা । বর্তমান যুগে মধুস্থদূনই প্রথম আধুনিকের 


দাবি নিয়ে (অতি আধুনিকের!' আবার এক পৃথক শ্রেণীর বলে ৷ 


গণ্য), আধুনিক মনোবৃতির প্রতিনিধি হয়ে বাংলী-কাব্যের সভায় 
প্রবেশ. করেছিলেন । মাইকেলের পরবর্তী ইতিহাস আমাদের 
নিয়ে এল পরিচিত সমসাময়িক.কালের নিবিড় সংম্পর্শের মধ্যে, 
প্রাচীনের প্রসঙ্গে যার আলোচন! অপরিহার্য নয়।. . ১. 








বাহির হইল . 
ভ্রীকেদীরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চীনম্বাজ্রী ২ ক 
প্রকাশের অপেক্ষায়. 
্রীবিভূতিভুবণ মুখোপাধ্যায়ের নৃতন বই 
অন্ন 
কলিকাতা সমস্ত সঙ্রন্তি পুস্তকালয়েই পাওয়া যাইবে। 


বিহার সাঁহিত্য* ভবন. 
কলিকাতা 














ক্র 








দাদী দাই ও আরে গলপ 


শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যার-সম্পার্দিত 


বাংলাসাহিতো এমন সর্বাঙ্গহন্দর,ছোট গল্প এ পর্য্যন্ত বের হয় নাই। 
মূলা_তিন টাকা 


মহামানৰ-গ্ৰন্থমাল | 


শ্রীন্থরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
যারা নিজে বড় হয়ে জাতি ও দেশকে বড় করেছেন, তীঁদের সাহিত্যরসপুষ্ট 
গৌরবময় কাঁহিনী। যূলা- দেড় টাকা 


মারা জীবন-গ্ৰতাত 


গ্ৰীস্তরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
স্বীয় রমেশচন্তর দত্ত মহীশয়ের মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'-এর সংক্ষিপ্ত 
কিশোর সংস্করণ। মুলা-_পাঁচ সিকা 


ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস্‌ 


৪।৫সি, হেরন্ব দাস লেন, কলিকাতা 





যুক্তপ্রদেশের প্রান্তিক লোকসঙ্গীত 


শ্রীমায়া গুপ্ত 


রিবাহ-সঙ্গীত বর ও বধু উভয়ের গৃছেই গাওয়া হয়। অবশ্য 
কণ্ঠার গৃহেই সঙ্গীতের, তথা অভ সমারোহের ব্যাপার অধিক 
থাকে। কিছু কিছু গান উভয় পরিবারেই গীত হয়. এখানে 
কয়েকটি বিবাহ-সঙ্গীতের উল্লেখ কর! হবে--যা বরের গৃহেই 
গাওয়া হয়। প্রবাসীর বিগত এক সংখ্যায় বিবাহের যাবতীয় 
অহুষ্ঠানেরই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া-হয়েছে। বরের বিবাহের 
গানও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গীত হুয়। 
নিম্নলিখিত গানটি পুরাতন-_সেকালে বরকে কার, সন্ধানে 

ঘুরে বেড়াতে হ'ত এবং সবিনয়ে কনার পাণিপ্রার্থনা করতে 
হু'ত। পশ্চিম ভারতের নারীদের. সেই গৌরবময় যুগের গান 
এটি £ 

কেহি কেরা পুত.তপসিয়া আঙ্গন মোরে তপ করৈ রে 

এন্ধি কেহি কেরী বেদী কুত্বারী সুন্দর বর মাগৈরে। 

বাপ ক পুত তপসিয়া আঙ্গন মোরে তপ করে রে 

এজি বাপ কী বেটী কুত্খারী সুন্দর বর মাঁগৈ রে। 

ভিতরাসে নিকসৌ সাদজী আর ভর মোতী লিয়ে রে 

এজি লেছ তপসী আপনি ভিচ্ছা আঙ্গন মোর ছোড়উ রে। 
আরা ররর মোতাহার 

ন্বিষমল সিং চেল প্রযোজনায় 
' খাবি ব্ধিমচন্দরের 


':: আনন্দমঠ ::- 


নি : সস্ভোন্ম হাজল্লা 
চিত্রনাট্য-__-অনাথ মুখোপাধ্যায় 
চিত্রগ্রহণ_ রাইমোহন 'দত্ত 
প্রধান ব্যবস্থাপক--বিমল মুখার্জি 
শিল্প নির্দেশক- বিমল দেব 
কপায়ণেন ৪- 
সত্যানন্দ- কৃষ্ণ সরকার . শাস্তি--সীত] দেবী 
ভবানন্দ-দ্রীনেশ অধিকারী কল্যাণী--মণিমাল! 
' মহেন্দ্র--অঙ্থ মুখাজ্জী " নিমাই--চিত্রা দেবী 
জীবানন্দ__কালী ব্যানাজ্জী আরো অনেকে 


- «একমাত্র পরিঢবশক 2 


কৃ ফিন্মপ্র এ ডিও লিঃ 


টি 





মোতিয়া তোঁ অপনী ঘরই বরে অপনী সৈ'তী ধরো . 
রে দাহ তুমঘর কা! কুজারী তপস্তা মোর পুরঅহু রে। 

“কার তপস্বী পুত্র আমার অঙ্গনে তপস্যা করছে আর কার 
কুমারী কচ] সুন্দর বর চায়? অমুকের পুক্স আর অমুকের 
কনা এরা । ঘরের ভিতর হতে শ্বত্রমাতা থালা ভরে রত্ব- 
ভিক্ষা দিতে এসেছেন-_“ভিক্ষা নিয়ে আমার অঙ্গন ত্যাগ 
কর।” বর বলছেন, “তোমার ধন রত্ব ভিক্ষা চাইতে আমি 
আসি নি, এসব ঘরেই রাখ । তোমার কুমারী কষ্ঠাকেই আমি 
ভিক্ষা চাই” |” 

মোরে পিছবরবী! বাস বসেরী কোইলী লীন্হ বসের 
ছোড়উ ন কোইলী মোরা পিছ বরব! জ্বাও নন্দন বন লেউ 
ম'ড়বন য'ড়বন ঘুমৈ ছুলহে রাম বাপ কোইলী হম দেব 
কোইলী বেটে ন মাট কী মিলিহৈ ন! চটি হাট বিকায় । 
কোইলী তো! হোইহৈ সম্ীজীকে মড়য়ে জিন ঘর কচ 

| কুত্খারী 
গলিয়ন গলিয়ন ঘুমৈ ছুলছে রাম কৌন হৈ সক্গুর ছুআর | 
সোনেকে কলম পর দিয়ন! জরত হৈ বহ দেখোঁ সক্ুর দুয়ার । 
ম'ড়বে কী খুনী লাগে ঠাঢ়ি ছুলহিন দেঈ দুলছে জে! পুছত বাত 


তুম হরে দাছুলিজীকে সোনে ধৌরাহর হম কা দেব বসের । ' 


“আমার গৃহের পিছনে কোকিল বাসা নিয়েছে। হে 
কোকিল, নদ্দন-বনে বাস! নাও, এখন এ স্থান ত্যাগ কর!’ 
ওদিকে অমুক বর কুপ্রে কুপ্থে কোকিল খুঁজে বেড়াচ্ছে--হে 
পিতা আমি কোকিল নেব । পিত! বলছেন, “ক্কিল মাগি 
দিয়ে তৈরী হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। বৈবাহিক 
মহাশয়ের, বাড়ীর "পিছনে কোকিল আছে- ধার ঘরে কন্তা 


কুমারী ৷ বর গলি গলি খুঁজে ফিরছেন_শ্বশুত মহাশয়ের, 


Ey 


ঘর কোথায় ? যেখানে সোনার স্তস্তে দীপ ভ্বলছে সেইধানে। ' 


দ্বারের কাছে কম্ডা ছিলেন, বর তাকে অনুরোধ করছেন-_ 
‘তোমার পিতৃদেবের স্বর্ণমণণ্ডিত ঘর, আমায় সেইখানে বাস 
করতে দাও ।? 


প্রস্কতির কোলে লালিত, গ্রাম্য জীবনের ডি গান। 
কোন আড়ম্ববের কথ! অবশ্য এ গানে নেই, তবে স্বণপ্রস্থ 
ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকসঙ্গীতে স্বর্ণের ভুরি ভুরি উল্লেখ 
আছে। অব্য তাই বলে একথ! ভাববার কোন কারণ নেই 
যে, সেকালে গ্রামের ঘরে ঘরে ব্বর্ণদ্বার থাকত ৷ রী 
কোইলী জো বোলৈ অমবা কেরা কগিয়া 
ভেখরা বোললে কচনার জী 
বোলৈ হুলরইতা হুলহা সম্রজীকে বাগিয়া 
হাথে ভূলেল মুখ পান জী। 


of 


£ ॥ 


সর্বত্র সন্ত্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক 


কাহে লোভ গৈলি সঙ্থ্রার জী। 
_ অধ্বী লোভে গেল অন্মা অম্বা কি বাগিয়া 
ধনী লোভে পেঁলু' সঙ্গরার জী । 
- কা কা খৈলেশ বাবু অমবাঁ কী বাগিয়া '. 
কা কা থৈলে সন্থরার জী 
অমববী ফলল খৈল অমবা কি বাঁগিয়। 
খাঁড় হব খৈলু" সন্থ্রার জ্বী ৷ 
নওহঁ মহীনা তোহি বাবু কোখিয়া রখলু 
অবন্ধ দস ছুধব! পিলায় জী 
ছুধ পানি বাবু একোঁ ন দিহলে 
কৈসে চিন্হল সন্গুরার জী। 
দুধ পানী অন্ম/ জবে হম দীহব 
জব ধনী লৈবো লিআয় জী 
হমহ্‌' জে হোইবেঁ| অন্মা। বাবু জী সেবকিয়! 
' ধনী হইবো দাসী তোহার জী । 
“কোকিল আমের শাখায় গান গাইছে, ভ্রমর কচনারের উপর 
গুপ্জন করছে। আদরের বর শ্বশুরের ঘরে কথা বলছে-_হাতে 


৩ এ স্কুল এবং মুখে পান। মা জিজ্ঞাসা করছেন ‘পুত্র তুমি কিসের 
সর্প প্র 


যুক্তপ্রদেশের প্রান্তিক লোকমল্ীত 
* কাহে লোভ গৈলি ববুঅ! অম্বা কী বাগিয়! 


পত্নীর সচানে আসি স্বশুরগৃহে ।? 


৯৫৭ 





লোভে আমের কুঞ্জে যাও এবং কিসের লোভে শ্বশুর-গৃহে 
আদ।” পুত্র উত্তর দিচ্ছেন, ‘আমের লোভে যাই বাগানে, আর 
মা আবার জিজ্ঞাসা করছেন 
‘কি খাও সেখানে ?’ উত্তর হ'ল, “বাগানে আম এবং ছানি 
গুড় ও হুধ’ |” 
মা বলছেন “আমি তোমায় নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছি 
এবং পরে দশ মাস ছুগ্ধ পান করিয়েছি। তুমি তে! আমায় 
ছুধ-জ্রল কিছুই দিলে না । তুমি শ্বশুরের গৃহ চিনলে কি করে ? 
পুত্র বলছেন, “স্বীকে আনলে তবেই আমি তোয়ায় ছুধ-জল 
দিতে পারব । আমি পিতার দেবা করব এবং আমার স্ত্রী 


' তোমার দাসী হয়ে থাকবেন? |” 


পুত্রের বিবাহে জননীর আশঙ্কাধন্মী স্নেহপ্রবপ* চিরস্তন' 
মনোভাবের .ইঙ্ষিত এই গানটিতে আছে। পুছটি পাছে পর 
হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বিচলিত জননীর ঈর্ধা ও অভিমানের 


সুর এই গানটিতে অনুরণিত | | ~ 
এবার একটি মজার গানের পরিচয় দিচ্ছি। পানটি নিশ্চয় 
লোকশিক্ষার জন্ভ রচিত হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে কাপক্ষকে 


শোষণ করার যে রীতি চলে আসছে তারই, বিরুদ্ধে যেন একটি 
আদর্শ স্থাপিত করার জন্থ কোন নারী-কবি গানটি রচনা করে- 





ভস্পাল্দ্লীল্লালল আনস্লো= সল্বে- 
জনগণের যাহা, শক্তি, কমনীয় তৰী ও কল্যাণ কামনায় 


যব * গথ্য * পা ধনী 





| * সা *% ল্যালেল্িল্লাল্ড_ 













কোটেল বালি ০ 


ভারতীয় EES সারাংশ ও ম্যাঙ্গানিজ 


-স্থৃতিকল্যাণে_ ' ভিন্ষেনিলন্, প্রভৃতি বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে 
ম লি - ভৰ শৰু ল বহু গবেষণায় প্রস্তুত । একদিনে জর উপশম হয়, পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। 
স্বন্দি্ Ay তৈল ০ শক্তিদায়ক 8 . ' - ০ চর্মরোগে ৪ 
- কেশনী) সম্পাদনে বলকলিকষাক -  কমঢলশ মলম 
টাদমাল! মার্কা ০ ব্রক্তপরিশোধক £ ০ আগুর্কের্বদোক্ত £ 
লক্ষী লি লা স মহাবলকলিকবায় মখুলীন মকরপ্বজ 


সেঞ্জীৰন্নী সতি 5 


মধুচমেল - তালমিছরী - 


ডি, কে, পাল এণ্ড কোং 


৭৪-এ নলিনী শেঠ রোড, বড়বাঁজার, কলিকাঁতা-_-৭ 





প্রবাসী 


১৩৫৪ 








কবিলক্্রী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী 
শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এই5, এম (লণ্ডন) প্রণীত 
কঢয়কখানি উৎক্ক্ট কৃষি পুক্তক 


১। বাংলার স্জী ২০ 
২। চাষীর ফসল ২০ 
৩। আদৰ্শ ফলকর ২০. 
৪1 প্ুস্পোগ্ভান .. . ২॥০. 
৫। সরল পোল্টি পালন ' ২০ 
৬। সরল সারের ব্যবহার ১0০ 
৭। মাছের.চাৰ ূ ১৪০ 
৮। পণ্ড খানের চাষ. ১0০ 





সেলে শেল হুল 
শ্রীমতী বাণী রায়ের অভিনব গল্পের বই 


| “শুন্যের অঙ্ক” 


ভূমিকা লিখেছেন--ক্ত্রীমতী সুচেতা ক্কপালনী 
. কিন্তু কেন? নোয়াখালীর পটভূমিকায় প্রমার* 
চিত্ত শুদ্ধির জন্য, না, আরও কিছু যা দৈনন্দিন 
জীবনে “কুমারী”, "বধূ ও “জননী* মনকে গীড়া 
দেয় তার জন্য ! দাম--২৷০ টাকা 


মানবেন্্রনাথ রায়ের-_ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ - 
(শ্রীমতী মায়া গুপ্ত অনুদিত )' দাম_-১ 


চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের বিবরণ 
ডাঃ কোটনিসের অমর কাহিনী 


ফেরে নাই ধু একজন 


অনুবাদক--জ্বীনেপালশক্কর সরকাঁর ।- দাম ৩২ টাকা 


ডি -.. প্ৰুস্তক-প্রকাশক ও বিক্ৰেতা 
জাম _ ১৩৩, রাসবিহীরী এভিনিউ, কলিকাত1__২৯ 








ছিলেন। কষ্ভাপক্ষের হাতে ঘোষণরোধের ক্ষমতা নেই, 
বরপক্ষের বা বরের উদ্বারতাই একমাত্র ভরসাঁ। 
সম্ভবত সম্প্ৰদানের সময়কার পান এটি £-- 
' কনক দিয়ট দিয়না বরৈ ).দিয়না বরা হৈ আকাশ 
আহো ছুলহ ছুলহী গজ চৌকী ৃ 
ছুলহকে চীর1 দোর্নহুলা জৈসে সন্ঝা পলাস কৈ ঢৈনু 
. অহো| রঙ্গছু ন বাবুল খিচড়িয়া।. - Fed 
“ন্বর্ণদেউটিতে দীপ ভ্বলছে,_স্ু-উচ্চে আকাশের উপর যেন 


₹ প্রদীপ ভ্বলছে, বরকষ্ভা গজ্চৌকির উপর আসীন । বরের 
শশিরস্াণ কনকবর্ণের_-যেন স্যাকালে পলাশের ফুল | “হে 
' পিতা, এ কনক-শিরস্ত্রাণ বিভিন্ন রং দিয়ে রঙিন করে দাও ।” 


‘তারপর হ’ল কি-_বর বেঁকে বসেছেন £-- 
 সঙ্থর মনাবন বৈ চলে বাবুল 
লেহু ন গজ্বা পচাস 
সে হাথ উঠাবছ ন। 
গজ ধরি রাথছ গজ সার মে" 
হমর গজ হৈ অনেক 
বাবা নাহি" ভূখল হাধী হউদকে ৷ 
"_ সার মনাবন বৈ চলে জীন্বা লেহ ন তরঙ্গ পচাস 
আহো হাত উঠাবছ তই দের সে। : 
ধরি রাখ ঘোড় ঘোড়সার মে 
হমরে ঘোড়ে হৈ অনেক 
বাবু ভুখে নহী হম ঘোড়ে জীন কো! । 
শ্বশুর এসেছেন জামাইকে প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাতে-- 
বলছেন, 'হাতীশাল! হতে পঞ্চাশটি হাতী নিয়ে নাও এবং হাত 
তোলো ।” জামাই উত্তর দিচ্ছেন “হে পিতা, হাতী আপনার ' 


হাতীশালায় থাক--আমার পিতার অনেক হাঁতী আছে, - 


তিনি গঞ্জের কাঙ্গাল নন 1 .তারপুর এলেন শ্টালক-_ এবারে 
লোভ দেখালেন পর্চাশটি ঘোড়ার । বড়ই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, . 
লগ্ন সমাগত | উত্তর হ'ল, ঘোড়ার কাঙ্গাল. তিনি নন, ভার ' 


পিতার আলয়ে বহু ঘোড়া আছে ।”. সি 
এবার এলেন শাশুড়ী 
সাঙ্গ মনাবন বৈ চলে বাবুল 
~ লেছন মানিক হুদরিয়া | 
| সে হ্থবা উঠাবছ ন! ls 


fn 


ধরি রাখহ হীরা মোভী সান্জী 
_ হীরন ভরা হৈ অমার । 
আছে৷ নহী ভূখে মু'দ্ররী মালকে । 
সরহ্জ মনাঁবন বৈ চলী বাবুল 
লেহু ন হন! বিজ্বায়ট 
সে হাথ উঠাবছ ন। 
"5, ধরি রাধহু আপন! বিজায়ট 
গহন ন ভরি হৈ সন্দুক, 
'বীবী নাহী বিজ্ধায়ট সাধ হৈ। 
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শিল্পীমাত্রেই সৌন্দযষ্টা। রূপদক্ষ শিল্পীর যাহুষ্পর্শে কঠিন প্রস্তরথগ্ও অপরূপ 
হয়ে জঠি। 7 
টী তেমন, সৌন্দর্যের পূজারিণী আধুনিকা তরুণী যদি শিল্পীর মন নিয়ে নিত্যপ্রসাধনে 
যত্ব নেন, ‘তবে তিনিও আপন তহুগ্রীর অপরূপ রূপান্তর ঘটাতে পারেন। কেবলমাত্র 
উচ্চাঙ্গের স্থপ্রসাধনীই যে-কোন নারীকে ভ্রমরকৃষ্ণ ঘন চিকন কেশরাশি, অঙ্গে অঙ্গে 
কমনীয় কান্তি, তন্তুতটে যৌবনোজ্জল লাঁবণ্যের অপূর্ব সুষমা, কুন্দধবল দস্তপীতিতে 
মৌক্তিক দ্যুতি এনে তাঁর তন্ুশ্রীর রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। 


ES 


ক্যালকেমিকোর অতুলনীয় প্রসাধনসন্তারে - তরুণীদের রূপায়নের সব কিছু উপকরণই 
সঞ্চিত আছে ঃ অন্গরাগে--মার্গে! সোপ, দশন শোভায়-_নিম টুথ পেষ্ট, তনু হুযমায়--' 
লাবনি ক্রীম ও সো, রূপদীপনে-_রণুকা পাউডার, কেশমার্জনে--সিলট্রেস শ্যাম্পু, 
কবরীরচনায়- স্থরভিন্নিঞ্ধ কেশ তৈল ক্যাষ্টরল এমনি আরও কৃত কি। 


eX 2 SOGGY AH 0ণ? 
শরিক * পিলটেস 
তে <! বন পাড়ার 
না) কনো 
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শাশুড়ী এলেন, বেঁকে বসা জামাইকে বাগ মানাতে মাণিক 


যু'দরী হাতে_ “বাছা এই নাও অলঙ্কার, এবার হাত তোলে! 1, 
উত্তর হ’দ “হে মাতা, হীরা মোতী তোমার ঘরেই রাখ, আমার 
ও বন্ধ যথেষ্ট আছে--আমি অলঙ্কারের কাঙ্গাল নই ।” 


তখন এলেন গ্ঠালিক-পত্ী ‘বিজ্ঞায়ট’ হাঁতে-_বর বলছেন, 
'অলঙ্কারে আমার বাক্স ভরা.আছে, আপনার “বিজায়ট' রাখুন 
আমার ও জিনিষের সাধ নেই।? 


সবশেষে এলেন শ্যালিকা, বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 


সারী মনাবন বৈ চলী 
" জীজ! হমরে ন ফুটহী কউড়িয়]. 
কা তোহরে ডেট ছেঁ। 
জীজা আপন যদ দেই জা 
অহে| জীন্জা অপনে পরেম 
'ভে'ট দেউ দে হ্থব1 উঠাবহু ন। 


প্রবাসী 


এ প্পা্পাস্পিস্পিস্পাস্পাসপাস্পিসপাসািসিস্পিাসপিস্পিসপাসিস্িস্পাস্পস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পাইপাস্পসপসপিসিস্পাসপাসপিসপিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পিস্সিপাই 
ইতনা বচন নৌসে স্ুনদৈ আহে! জুন ন পবলৈ" * র 


১৩৫৪ 


সে চৌকী বইঠ জেবনা সে জেবলৈ সে পান লেই দ্বারে গয়ে।, 


স্কালিকা বলছেন, “হে জীজা, আমার কাছে তো ফুটো 
কড়িও নেই, তোমাকে আর আমি কি উপহার দেব? 
তোমার স্ৃতি এখানে রেখে যাও । আমার মিহি 
ঘান গ্রহণ কর এবং হাত তোলো । 

এতক্ষণে বর বিগলিত হলেন, এবার তিনি হার মানিলেন। 
হালিকার কথা শেষ হতে না হতেই “চৌকায়” বসে ভোজন 
করলেন এবং পান খেয়ে বাইরে গেলেন । 

বিবাহের পর রছ্ছনের স্থানে ( চৌকা ) বসে আহার করার 


১. 


রীতি আছে। গানটি সম্ভবতঃ সন্প্রদানকালে, আর নয় তো 


বিবাহের পর চৌকাঁয় বসে ভোজ্নের সময়ই গাওয়া হয়। 
এ গানটি ছেলের বাড়ীতে কেন গাওয়া হয় তা বুঝতে পার! 


যায় না--আসলে এটিতো মেয়ের বাড়ীতেই গীত হওয়া 
উচিত । 





পশ্চিম বাংলার বৰ্দ্ধমান জেলায় - 


৪ চাষের ও বাসের জমি গু 


হক না ল্লা ন্র শল শ্ঠু 
স্যা ন্না চো ল্লি স্লা অ 
বাংলার সীমান্তে সাঁওতাল পরগণার 
স্বাস্থাকর ও মনোরম প্রাকৃতিক 
সৌন্দ্য/ম্ডিতি শত শত বন্গাী 
অধ্যুষিত হাজার হাজার বিঘা জমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাস। ও 


ক্তন্মি: এই জমি এবং আমাদের 


গড ৬৮লবন্বজ্বীস্প ভ-্পক্ষক্রে 
নুভন কঢলানি £ 

৬গঙ্গা্ভীরে এবং নবদ্বীপ হইতে মাত্র আ 

মাইল দূরে ই, আই, রেলওয়ের পূর্ববস্থলী ষ্টেশন- 


সংলগ্ন কয়েক শত বিঘা জমির উপর বদ্বিষ্ণ 
পরিবারবেষ্টিত। .. 





বিস্তারিত বিবরণসহ 
জমি নক্সা প্রভৃতির জন্য 
১২ অগ্রিম পাঠাইতে 
হয়। 


শনবদ্বীপধামের যাবতীয় স্থখস্গুবিধাসহ: স্বম্মব্যয়ে 
স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থায়ী বসবাসের আদশ স্থান । 


মৌরদী . মোকররী সর্তে . প্রতি গৃহ - নিশ্ম.ণ - বিভাগের | থানা, ডাকঘর, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ, 
বিঘার মূল্য ৩৫০২ ও তদৃদ্ধে গ্রটের শেয়ারের বিস্তারিত বিবি- ভাক্তার, বৈদ্ধ, হাসপাতাল, দেবালয়, স্মস্তই জজ 

অবস্থান অনুযায়ী ।- রণের জন্য পত্র লিখুন। | অদূরে অবস্থিত, কৃষির যোগ্য জমিও সহজলভ্য । 

J i রি বাসের জমি প্রতি প্লট ৪-৮ কাঠ মূল্য অবস্থান 


| অনুযায়ী প্রতি কাঠা ২৫২ টাকা ও তুদ্ধে। 


নিন ইভোঠট নিমিটিড :. ০ 


রব 1 | 
[ স্থাপিত-_ইং ১৯৪১ ] ফোন--ক্যাল ৫৭৭৮ 2 











হক ভিটামিনযুক্ত জল শোষিত হয় এবং ধান শুকাইলে' ভিটামিন- 
শা খলি চাউলের ভিতরে আটকা পড়িয়া যায় । 


খাল্ ও পথ্য বিভ্রাট 


শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম, এসসি: 


যে সময় অন্বপন্কট চরমতম অবস্থায় উপনীত সে সময় খাদ্যের 
গুণাগুণের আলোচন! সাধারণতঃ অগ্রীতিকর হওয়াই স্বাভা- 
বিক। তথাপি খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রাস্তধারণার নিরসন 
জাতির প্রকৃত কল্যাণের দিক হইতে অপমীচীন হইবে না 
বলিয়াই যনে হয় । 

আবহ্মানকাঁল হইতে আমাদের ধারণা আছে যে, আতপ 
চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কিন্তু বর্তমান. বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। সিদ্ধ 
চাউলে আতপ' চাঁউলের চেয়ে ভিটামিন বি3$ নিকোটিনিক 
এপিড প্রভৃতি উপকারী ভিটামিন বেশী থাকে বলিয়া জানা 
গিয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বি-শ্রেণীর ভিটামিন- 
গুলি সহ্জ্দেই জ্বলে দ্রবীভূত হয় এবং এগুলির অধিকাংশই 
থাকে ধানের ভূষের ঠিক নীচেই চাউলের উপরের পর্দাতে। 
ধান সিদ্ধ করিবার সময় ভ্িটামিনগুলি জলে দ্রবীভূত হয় 
এবং চাউলের দানা নরম হইয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহার মধ্যে 


এখন একই 


_চাউলের ভাত অনেক সহজে হজম হয়) 


জাতীয় পি কর! এবং অসিগ্ধ ধান যি সমভাবে ছাট। ব 
ভানা হয় তবে সিদ্ধ চাউলের মধ্যে আতপের অপেক্ষা অধিক-। 
পরিমাণে ভিটামিন থাকিবে, তাহা সহজেই বুঝ! যাইতেছে । 
কেহ কেহ্‌ শুনিয়া থাকিবেন যে, আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ 
রাঁপায়নিক উপায়ে প্রস্তুত বি-ভিটামিন মিশ্রিত চাউল বিক্রয়ের - 
চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে নাকি 'রি-এনফোর্স্ড. রাইস” 
আখ্যা দেওয়া হইবে । আশ্বাসের কথা এই যে, প্রস্তাবিত 
এই চাউলের অপেক্ষা আমাদের সিদ্ধ চাউল, বিশেষতঃ টেকি- 
ছাট! সিদ্ধ চাউল আপে নিকৃষ্ট হইবে না) সুতরাং বাংল! 
দেশে ওঁ চাষ্টল কাটুতির আশ] কমা আর একটি কথা এই 
যে ছুই বার সিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধ চালের ভাঁত আতপ অন্ধের 
চেয়ে সহুজ্জপাচ্য । | 
চাউল-প্রসঙ্গে পথ্য সম্বত্ধেও একটি কথার উল্লেখ আবস্যাক । 
অন্ুখের পর অনেক চিকিৎসক প্রথম পথ্য ছিপাবে আটা 
বা ময়দার রুটির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এ রুটির চেয়ে সরু 
সুতরাং প্রচলিত 
ধারণার পরিবর্তন বাঞ্চনীয় । : 





আল্ল এস্ষাউ CE EE লু শলল্র 


১৯৪৬ পালে নৃতন জীবন বীমার কাজ 


১৯৪৫ ঠ 2) গ 5 ঠ 
১৯৪৪ ঃ 9 ঠ 999 
১৯৪ ৩ 9 2.99 5? 2 
১৯৪২ 2911 | 55 299 


১২১৩৯১৭৯১০০০-২ 
*৮১৩৮১৩১১০০০৯৭ 
ূ ৬,০৭%২৫১০০০২ 
8, ৫৪, ২১,০০০১ 
- ২৩৩১৮৬,০০০২ 


> গিট দা | এনা কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস_- 
০বান্বা ই 


সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান * 
রর bid Es হ 


1 


€ . অপ্পি. 


চেকের 


৷ কলিকাতা অফিস 
৯, নেতাজী স্থুভাষ রোড 


€ দু জন৷ 


নৌ 








পারিবারিক জীবনে 
ঞ্্ান্উিক্ভিল্লস্ন 


মুখ ও গলদেশের সর্ধানীণ স্বাস্থযরক্ষায় এ্যান্টিভিয়স 
কুলির শ্রেষ্ঠ ওষধ, প্রতিষেধক ও বীজাধুনাশক | ইহার 
বীজাণুনাঁশক শক্তি মুখগহবর ও গলদেশকে পরিস্কৃত, তৃপ্তিপ্রদ 
ও রোগমুক্ত রাখে এবং হাসিকে মধুর ও উজ্জব্ন করে। 
মাড়ীর স্ফীতি বেদন] ব ক্ষয়ে, জিহ্রাক্ষত বা গল- 
ক্ষতে ইহ! কুলি করিবার শ্রেষ্ঠ ওষধ । 
পোড়াক্ষত, ডেুক্ষত, কার্ক্বাঙ্কল, দূষিত ক্ষত, গ্রীষ্ম- 
প্রদাহজনিত ক্ষত বা চৰ্শ্মরোগ,' সেলুলাইটিস, আঘাত- 
আচড়-হাঁড়ভাঙ্গা বা পোঁকা-মাকড়ের দংশন প্রভৃতি জনিত 
স্কীতি, বেদনা বা প্রদাহ ও্যান্টিভিয়স আশু নিরাময় করে। 
পোড়াক্ষতে সত্বর জ্বাল! প্রশমিত হয় এবং 
ফোক্ক। পড়ে না | 
Antlivio 
Ideal healing antiseptic and টড 
নাম-ঠিকানাসহ এই বিজ্ঞাপন পাঠাইলে 
বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন । 


I. C. & Co., Calcutta, 














বাহির হইল! বাহির হইল !! 


ভাৱতে স্বাধীনত। মংগ্রামেৰ 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - 
শরীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 


জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস, বৈপ্লবিক যুগের ইতিহাস, 
অহিংস আন্দোলনের ইতিহাস, আজাদ হিন্দ, ফৌ্জের 
ইতিহাস, স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস, স্বাধীনতা দিবসে 
জননায়কগণের বাণী, স্বদেশী যুগ হইতে আজ অবধি ভাল 
ভাল জাতীয় সঙ্গীত এবং বিশিষ্ট জননায়কগণের ছবি সম্বলিত 
এই পুস্তক পাঠ করিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত তথা 
পাওয়া যাইবে । গ্রন্থকার নিজে ১৯০২ সাল হইতে আজ 
অবধি বাংলার প্রায় সমস্ত জননায়ক ও বিপ্লবীদের সঙ্গে 
মিশিবার স্থযোগ পাওয়ায় এই ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব 
হইয়াছে। কাগজ ছুশ্রাপ্যহেতু অল্পসংখ্যক ছাপা হইল। 
মূল্য ছুই টাক! মাত্র। 


মডার্ন বুক এজেন্সি 
১৭নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা--১২ 





প্রবাসী 


১৩৫৪ 





এতদিন আমরা মন্থর ডালকেই আমিষ বলিয়ী ধরিয়া ' 


আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কিন্ত দেখা যায়, মুগ মটর 


_ ছোলা মাষকলাই অড়ছর খেসারি প্রভৃতি ডালের আমিষের 


অংশ ও মন্থুর ডালের আমিষের পরিমাণেরই (শতকরা ২৫) 
কাছাকাছি। এ বিষয়ে একটি নুতন তথ্য এই যে, মসুর ডালের 


-আমিষ-পদার্থ অপরাপর ভাল অপেক্ষা আমাদের শরীরের 


পক্ষে যে অনেক কম উপকারী তাহা ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বায়োকেমিক্যাল বিভাগের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ও বর্তমানে, 


বাঙ্গালোরের রাজকীয় ডেয়ারি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ 
ডক্টর কালীপদ বন্থু মহাশয় পরীক্ষ। করিয়া স্থির করিয়াছেন । 


' ভাল সম্বন্ধে একটি অবশ্ঠজ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, রান্নার সময় উহ! ' 


সুসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কদাচ সোডা দেওয়া]! উচিত নয়, 
কারণ তাহাতে ডালের উপকারী ভিডি, নষ্ট 
হইয়া যায় । 

ডিম কদাচ কাঁচা খাওয়! উচিত নয়। অনেক খাদ্যততববিদের 
পরীক্ষায় ইহা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডিম কাঁচা 
খাইলে উহার শ্বেতাংশ বা আযালবুমিন আদে। হজম হয় না। 
চিকিৎসকগণের ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার । 

অনেক ক্ষেত্রে ডিমের মধ্যে এক প্রকারের ব্যান্টেরিয়া 


বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়-_উছ! অল্প উত্তাপেও মরে না, 
" ফলে উহা খাইলে এক প্রকার সংক্রামক রোগ দেখা দেয় । 


সুতরাং কাচা ডিম কোনও ক্রমেই খাওয়া উচিত নয় । আমাদের 
প্রচলিত ধারণা, মহিষের দুধ গরুর দুধের চেয়ে হজম কর] 
কঠিন। এই ধারণাবশতঃ কলিকাতা! প্রভৃতি শহরে অনেকে 
আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্বেও খাটি গোছুপ্ধ দুর্লভ বিধায় 
ছুধ খাওয়াই ছাড়িয়া দেন। 
উপাদানগুলি নিয়ে উল্লেখ কর! হইল-__ 


ছগ্ধ আমিষপদার্থ মাখন ছধশর্করা লবণপদার্থ অল 
গোছুগ্ধ ৩৪ 8 ৫ ০৭ ৮৭ 
মহ্ষিছুপ্ধ ৪'৪ ৭৩ ৪৫ ০৮ ৮৩ 


উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, মহ্যিহুঞ্ধে একমাত্র 
মাখনের পরিমাণই অনেক বেশী। গোছ্‌ঞ্ধের সহিত ইহার 
অন্যান্য উপাদানের পার্থক্য তেমন অধিক নয়। বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষায় কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, মাখনের পরিমাণ বেশী থাকা 
সত্বেও মহিষদুঞ্ধ গোছুর্ধের মতই সহজে পরিপাক হয়। 

বাহার! অগ্রিমান্দ্যবশতঃ পাতলা ছুধ সহ করিতে পারেন 
না তাহার! ছুধ ঘন করিয়া বা ছান! কাটিয়া খাইলে উহ! 
সহক্ষে হজম করিতে পারিবেন । এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ 
রাখ! কর্তব্য যে, ছানার অল যেন তাহারা ফেলিয়া না দেশ; 
কারণ ছানার জলে ল্যাঁকৃট আ্যালবুমিন নামক ছুধের একটি 


উপকারী আমিষপদার্থ, ছুপ্ধশর্কর], লবণ-পদার্থ এধৎ রিবো- 


ফ্র্যাভিন, এনিউরিন, আযাসকরবিক এসিড € সি বিঃ, সি,) 
প্রভৃতি অত্যাবশ্তক ভিটামিন থাকে । ' 


মহিষ ও গোহুপ্ষের প্রধান প্রধান ' 


x 


. কার্তিক 


* 


ভিটামিন তালিকায় কোনও নিদর্শন ন! দেখিয়! অনেক শিক্ষিত 
লোকেও সরিষার তেলে দেহপুষ্টিকারক কিছুই নাই বলিয়া 
মন্তব্য করেন । ছুই-একখানি খাঁছ-বিষয়ক পুস্তকেও ইহা দেখা 
গিয়াছে । এ কথা সর্বদা! স্মরণ রাখা উচিত যে, উত্ভিজ্জ তৈলে 
? সচরাচর ভিটামিন না থাকিলেও স্সেহ্পদার্থের প্রধান যে গুণ 
7; শক্তি সরবরাহ কর] তাহা সরিষার তেলে পুরামান্রায় আছে। 
পূর্বব-বাংলার কলিকাতা-প্রবাঁসী মধ্যবিভ সচ্ছল পরিবারের 
বাহারা বাল্যে ও কৈশোরে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, 
ধলেশ্বরী, মেঘনা বা মধুমতীর স্ুস্বাছ টাটকা মৎস্ত খাইয়া, 
আপিয়াছেন-__রবীন্্রনাথের একটি পডক্তি ঈষৎ পরিবতিত 
করিয়া,ধাহাদের সম্বন্ধে বল! যায়__“এখনে! সে সব যংস্ত অমুত- 
পিপাসা! মুখেতে রয়েছে লাগি”__ তাহারা বরফ দেওয়া! ইলিশ 
প্রভৃতি মংস্ত ভালবাসেন না । ‘এ যেন মাছ খাওয়াই নয়’ বলিয়! 
তাহারা! কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া থাকেন। তাহাদের 
অনুযোগ অস্বীকার করা যায় না, তবে তাহাদের একথা মনে 
রাখা উচিত যে, বরফে মাছের মংস্যত্ব নষ্ট হয়না । উহার 
আমিষ-পদার্থ অক্ষু্নই থাকে,সাদের কিঞ্চিং তারতম্য হয় মাত্র । 
অবশ্য তাঁই বলিয়া সময়ে বরফ না দেওয়ায় যে মাছ পচিয়! 
১.স-গিয়াছে তাহা খাইবার পরামর্শ কেহই দিবেন না। জ্বাহাজেের 
শীতল কক্ষে রক্ষিত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও প্রভৃতি স্থানের 
আমদানী মাংস বিলাতের লোকেরা পরম পরিতোষের সহিতই 
খাইয়া! থাকে । সুতরাং গোয়ালন্দের ইলিশ বরফ দেওয়া 
বলিয়া নাক সিটকাঁইলে আমাদের চলিবে না; বরং যাহাতে 
মাছ অধিকতর সুরক্ষিতভাঁবে ও প্রভূত পরিমাণে কলিকাতায় 
আমধানীর ব্যবস্থা হয় গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহার ব্যবস্থা 


খাদ্য ও পথ্য বিভ্রাট 


* তৈল সধন্ধেএকটি ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করা যাইতেছে ।. 


১০১ 





করার জন্ত আন্দোলন আবশ্যক । প্রবন্ধের গোড়াতেই ডালের 
আমিষ-পদ্দার্থ আমাদের শরীর রক্ষার্থে যথেষ্ট 'নয় বলা” 
হইয়াছে । উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে দুধ বা ছানা 
খাইলে শরীরের যথাযথ পরিপুষ্টি হইতে পারে ; অন্থথা উপযুক্ত 
পরিমাণে মাছ বা মাংস না খাইলে সুস্থদেহে মানুষের, মত 
বাঁচা অসম্ভব । দুধ যখন দুর্লভ তখন মাছের প্রতি 'অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়! ভিন্ন গত্যত্তর নাই । 

কিঞিং অবান্তর হইলেও একটি বিষয় উল্লেখ করিতে হই- 
তেছে তাহা পূর্বববঙ্গবাপীদের স্থানত্যাগ সম্পর্কিত। পূর্ববঙ্গের 
অপর্য্যাপ্ত মাঁছ-ছুধে সুগঠিত দেহ, সবল মন ও সতেজ অর্বগ্রাহী 
মেধা লইয়া একদা যাহারা! কলিকাতায় আসিয়া বিভিন্ন কর্ম 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের ভবিয়দ্বৎশীয়ের' 
হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাস! বীধিয়| অপ্রচুর মৎস্যাহার 
করিয়া আর কত দিন নিজেদের স্থাস্থ্যসম্পদ বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইবেন? এক্ষেত্রে ছুটি পদ্থার নির্দেশ দেওয়। যাইতে 
পারে । যদি অগত্যা মাটির মায়া ছাড়িয়া আসিতেই হয় 
তবে যাহারা আসিবেন তাহাদের রুচির আমূল পরিবর্তনপূর্বক 
প্রচুর পরিমাণে মাংসাহারের অভ্যাস করা; দ্বিতীয় এবং 
প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে. অসীম মনোবল ও আত্মত্যাগ বরণ 
করিয়া সংঘবদ্বভাবে পৈতৃক ভিট। জীকড়াইয়া থাকা । 

খাগ্প্রসঙ্ষে বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়গুলির উল্লেখ কর! 
হুইল আশা করা যায়, তাহাতে দেশবাসীর উপকার সাধিত 
হইবে ।% 





* প্রবন্ধটি লেখার নির্দেশদানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর 
"বন্দ মহোদয় আমান কৃতজ্ঞতাঁভাজন হুইয়াছেন। 





মফস্বলের অর্ডার ভিঃপিতে পাঠান . 
৮ হয়। আমাদের তৈরি টব. এ." 
্যাম্পযুক্ত গহনা ব্যবহারান্তে গিণি 


-! 





\ 


রূপসজ্জায় অলঙ্কার 


সোনার - মূল্যে খরিদ করি। অপরিহার্ধ্য যদি তার কোন 
* নূত্নত্বের বিশেষত্ব থাকে। 
*  বালীগঞ্জ বাকচ :- ES ERA 
১৬১।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ " জর মার্কস ২০ ন? ল্লোড 
গেড়িয়াহাট! জংসনের নিকট) . ন্যাশTাd ss ওঃ litt orth oa পরসা লোড 








স্থইজারল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি 


আীবগলাকুমার মজুমদার 


আর্থির উন্নতির উৎকট আকাজ্ত! যে তীব্র প্রতিযোগিতার স্থট্ি। 
করেছে, তাতে করে একদিকে যেমন কাল্পনিক অভাবের মাজ্সা 
বেড়ে চলেছে, অপর দিকে তেমন অনর্থের আগ্চন যাথ! চাড়া 
দিয়ে উঠেছে এবং আন্তরিকতা একেবারে বিদায় নিতে 
বসেছে। বিজ্ঞান এর ইন্ধন যোগাচ্ছে। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে 
বিরোধ আধ নানাভাবে মানবীয় সন্বস্ককে কলুষিত করছে 
অর্থোপার্জনের চেয়ে অর্থবপ্টনে সামগ্জস্ত বিধান করা জটিল 
“ব্যাপার | কৃষিপ্রধান দেশে এই সমস্ত ততটা! তিক্ততা এনে 
দেয় নি যতটা দৃষ্টিগোচর হয় শিল্পপ্রধানদেশ গুলিতে | জ্ঞানের 
. রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করেছে বিজ্ঞান-__তাতে তার দানও অফুরস্ত 
ও বিস্ময়কর | কিন্ত অর্থোপার্জন ও শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র হিসেবে ' 
যখন একে ব্যঘহার কর! হ’ল, যত জটিল সমস্তা তখন এসে 
জুটল। মানুষে যাক্ৃষে সম্বন্ধ জটিল হয়ে উঠল । ভারতীয় সভ্য- 
তাঁর যূলগত আদর্শ হ'ল শাস্তি ও সংযয । প্রাণের প্রাচুর্য এনে 
দেয় প্রেম । অর্থের প্রাচ্য বিভ্রান্তি এনে দেয় রাষ্ট্র ও সমান্জ- 
জীবনে । মানবীয় ধর্মকে বাঁদ দ্রিষে যার! জ্বড়বস্তুর প্রাধাঞ্ঠ 
মেনে নেয় তারা মহতী বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করে দেয় । 


এমন সুন্দরী পৃথিবী সুন্দরতর হয়েছে মানুষের জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের আলোকে । যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার & 
সমুহের দ্বার] বিভিন্ন দেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছে, ও জাতিতে 
আতিতে ঘমিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে চলেছে, 'তার অগ্রগতি 
প্রতিরোধ করার মানে. যাষের মনীষা ও স্ৃজনীশক্তির 
বিরুদ্ধাচারণ করা। 

বিজ্ঞানের দান ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে আকাশ” 
পাতাল আর্থিক ,অপমতার স্ষ্টি'করা হয়েছে তাঁর সামগ্রস্ত 
বিধান করবার জন্ত চেষ্টা চলেছে সত্য ; কিন্তু আস্তরিকতার 
আলো এখনও পথের সন্ধান দেয় নি। 

ধনতন্ত্রী দেশগুলির, মধ্যে ক্ষুদ্র সুইঞ্ধারল্যাও' € যে ভাবে 
ধনিক ও শ্রমিক উভঘ্বের শ্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেছে তাতে 
বিস্মিত হতে হুয়। সুইজারল্যা্ডে ক্কষির উপযোগী এমন অমি ' 
নাই যা সেধানকার অধিবাসীদের অর্দেককেও বাঁচিয়ে রাখতে 
পারে। না আছে তার কয়লা, ন! আছে লৌহথনি বাঁ অন্ভান্ত: - 
খনিজ, পদার্থ, . এমন কি কাচা মাল পর্য্যন্ত নেই। 


বের বায রি ই চিঠি তৰু মুতের ইনার তার 





একটা বলকারী খান্ত ! 


বিলাত ও 
আমেরিকার 
শিশ্যবিদ্যায় 
পারদশাঁ 
ডাঁজারগণ বলেন. 
যে দুধের সহিত - 
অস্ততঃ ৮1১০ 
ভা কার্ববো- 
হাইডেট যোগ 
দিয়া শিশুদের 
খাইতে দেওয়! 
উচিত ৷ 
.শনিউটি শন” 
একটী পরিপূর্ণ 
কার্ববোহীইডেট . 
ফুড,। 


jf) DIGESTIBLE 


CR 
BY A SPECIAL 








যাহারা দুধ হঞ্জম করিতে পাঁরে নাঅথব! আমাশয় বা অভীর্ণ রোগে 
ভোগে তাঁহাঁদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । সর্বত্র পাওয়া যাঁয়। : 


ইনঁকর্পোডরেটটেভ ট্রেডার্স লিঃ 
_স্থভাষ এভেনিউ £ ঢাকা - 







[হা হা গা আদর্কাদপূত ও আদর্শপবিতর অভিনব উপভা 


স্থলীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


_ হিদ্ুযুঘদমান 


ছন্দ ও হিংসার মাঝে মিলনের সেতু বাধিয়াছে। 
করুণ ও বাস্তব বর্ণনা ভবিষ্যতের পথ দেঁখাইবে। ' 
বিভিন্ন ভাষায় অনৃদ্দিত হইতেছে। আজই সংগ্রহ করুন ।' 





ঝ্বাঙ্কার, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতির ছাত্রগণের অবশ্ঠপাঠ্য গ্রন্থ : 
| দেবেশ রায় প্রণীত 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি 


সকল পত্রিকায় উচ্চপ্রশং শংসিত। সঞ্চয়ীর বন্ধুতুল্য ৷ 
হিন্দী ভাষা শিক্ষ! করিবার একটি শ্রেষ্ট পুস্তক- 


হিন্দুস্থানী টিচার : 
বাংলা ও ইংরাজি ভাষাসহ হিন্দি পরিচয় ৬ 
সরস্বতী বুক ডিপোে' 


, ৮১নং সিমলা! স্্রীট, কলিকাতা 
এবং সকল পুস্তকালয়। 





ME 


রঙ 


কান্তিক - 





আর্থিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠে নি--বেকার-সমন্ত! দেখা 

দেয় নি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় মাথাপিছু ২০৯৮ ষ্টালিং 
আয় ছিল, অথচ সুইজারল্যাণ্ডে ছিল ৩১২৬ ষ্টালিং। 

শিল্পের জাতীয়করণের ধুয়! যখন চারদিকে উঠছে তখন 

- ধনভন্ত্রী শুইজারল্যাণ্ড ব্যক্তিগত শিলনিয়ন্রণের. সাছাযো 


4 শিল্পপতি ও শ্রমিকের মধ্যে অনেকটা সমত! রক্ষা! করতে 


_ সারমাটি দিয়ে সে অপর্যাপ্ত বিচালী জন্মায় । 


পেরেছে । এটা সম্ভব হয়েছে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
সহিত বিশেষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের জ্বস্ত। ধনতন্্রী- 
দেশে ধনিকগণ অধিকতর ধনী হয় এবং দরিদ্রেরা আরও 
দরিদ্র হুয়_-এট! মার্কদ ও অগ্ান্ত সমাজতন্তরীদের মত। বস্তুত 
স্ুইজারপ্যাণ্ডে বহ মূলধন খাটে ও অপর্ধ্যাপ্ত লাভ হতে 
পারে এমন শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে। সুইজ্ারল্যাণ্ডের 
অর্থনীতি আর্থিক প্রাচ্যের স্প্টি করে না। প্রত্যেক 
ঘড়ি-শ্রমিক ১০ ষ্টাপিং হতে ২০ ষ্টালিং আয় করে থাকে । 
অগা শিল্পেও শ্রমিকগণ অনুরূপ আয় করে থাকে । বড় ড় 
কোম্পানীতে ১০০ বা তার কিছু বেশী শ্রমিক কাজ করে 
থাকে । তা ছাড়া বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই.২০ জনের কম 
লোক কাছ করে । ফোন কোন আদর্শ হাতঘড়ি বা বড় ঘুড়ি- 
এ শিকগপ্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ১৫ ড্রন লোক খেটে থাকে 
5 এবং ম্যাদেণ্জারই হ’ল এ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক । মালিক 
ও কণ্মার মধ্যে বড় একট। তফাৎ দেখা যায় না। কোন 
স্ুইস-পহরে গেলে দেখতে পাওয়া যার, মালিক ও কম্মীরা 
একই বাড়ীতে বাস করছে এবৎ ভাড়াটে মটরে চড়ে কার- 
খানায় যাচ্ছে। 

সুইন্ারল্যাণ্ডের প্রতিটি অধিবাসী যে কিরূপ আত্মনির্ভরশীল 
ও কর্মঠ তা সেখানকার পোয়ালাদের কথা . পর্ধ্যালোচনা 
করলে জ্ঞাত হওয়া যায় । সু-উচ্চ আল্পপের গায়ে তারা বাদ 
করে। সাধারণতঃ ৭ বা ৮ একর জ্রমির মালিক হচ্ছে.এক- 
একটি গোয়াল! ৷ পাথর, নুড়ি ইত্যাদি পরিফার করে, সেখানে 
এই ঘাস সে 


গরুগুলিকে খাওয়ায় । যুরগীছান! ও শুকর পুষে থাকে । শক্ত 


মাটিতে জলসেচন করবার জম্ভ নিকটবর্ভা একটি পাহাড়িয়া 


নদীর জল কৌশলে ক্ষেতে নিয়ে আসে । 
শীতকালে সেই গোয়ালা ও তার পরিবারস্থ সকলে নীচে 


টি সমতলভুমিতে নেমে আসে । তাদের একট! ছোট কারখানা 


আছে। নদীর জলের দ্বারা পরিচালিত একট! কুঁদও আছে । 


ঘড়ির বিভিন্ন অংশ, কাঠের পাত্রাদি এবং চুরুট প্রভৃতি তার! 


তৈরি করে। মেয়ের] স্থচীকর্্ম করে ও তৃপাদি দ্বারা বেণী, 
খোলা ও ডাল! প্রস্তুত করে। ঘড়র অংশগুলি অন্ত কারধান! 
হুতে এনে সম্পূর্ণ রূপে জোড়! দিয়ে দেয়। এ কাজেও তাদের 
বিশেষ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয় । তাদের মঞুরীও বেশী। 

সুইসর! পরিবার নিয়ে একত্রে থাকতে ভালবাসে । তা 
বলে তারা উপত্যকার অন্ত পরিবারের সহিত মেলামেশ। 


সুইজারল্যাণ্ডের সনি 


শক্তি ঢের বেশী। 


১০৩ 
যে করে না তা নয়__বান্তবিক নানাভাবেই উপত্যকাবাসীসের ' 
সহিত তারা সংযোগ রক্ষা করে থাকে । গ্রীষ্মকালে সকলের 
সমবেত চেষ্টায় নিযুক্ত রাখালের তত্বাবধানে সকলের গরু . 
পাহাড়ের তৃণবহুল সানুদেশে পাঠান হয়। গ্রামস্থ পনিরের 
কারখান] সমবায়-প্রতিষ্ঠান বিশেষ । প্রত্যেক চাষীরই তাতে 
অংশ আছে । অংশের অনুপাতে দে লাভ ও খবরদারি করে 
থাকে । সমবায় সমিতিতে প্রত্যেকের যোগদান করা ব্যক্তি- 
গত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাকে পনিরের কারথানায় 
ছুপ্ধ দিয়ে আসতে হয় না। ক্কষক নিক্ষে অন্তের লহিত কাজ 
করে ; ,বৎসরান্তে কিছু ভ্রমাতেও পারে । 

এইরূপ আীবন কঠোর কিন্ত শাভিদায়ক। দিনাস্তে 
টেবিলের একপাশে মেয়ে ও মা, অন্ত পাশে ছেলের! বসে এবং 
তাদের মাঝথানে সব্জির ঝোল, শুকর-মাৎস, পনির ও লাল- 
রুটী থাকে । ক 

- স্কৃষকের বেলায় য| বল! হ’ল সুইস শ্রমিকদের বেলায়ও' 

তা সভ্য। কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত কর্ম্মকুশলতার ধার! 
তার] বেশ, ভালভাবে জীবিক1-নির্বাহ করতে পারে.। তারা 
বেশীক্ষণ পরিশ্রম করে, দক্ষতাও তাদের অন্ভের চেয়ে 
বেশী। তাদের দ্বিনিষুলো এত খাসা যে প্রতিবেশী দেশের 
কাচা মাল থেকে তৈরি পাক মালগুলে! সেই সেই দেশই 
আবার কিনে নিয়ে থাকে। রপ্তানীর ওপরই তাদের জীবিকা 
নির্ভর করে। বড় খড়ি, ছোট ঘড়ি, মাপযন্ত্র, রাসায়নিক 
দ্রব্য, খারি-বিজ্ঞান যন্ত্র প্রভৃতি তাদের প্রস্তুত জিনিষগুলি , 
বিশেষ উন্নত ধরণের । গুণাধিক্যই তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুপির 
উন্নতির মূলে । 

সুইস-সরকার বৈজ্ঞানিক ও অন্তাপ্ত আবিষ্কারের জন্ত, বেশ 
উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আমেরিকা প্রতি বংসর ১০ লক্ষে 
৩৩০টি পেটেন্ট মঞ্জুর করে থাকে | অপর পক্ষে সুইস-সরকার 
করে ৯৩০টি পেটেণ্ট । নৃতন আবিষ্কারের জ্ভ প্রত্যেক 
কারিগর অনবরত গবেষণা ও পরীক্ষা করে থাকে | এট! কেবল 
বড় বড় কর্পোরেশনের গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নহে, ছোট 


. ছোট ব্যবস্ায়-কেন্দ্র ও ব্যক্তিবিশেষও এ বিষয়ে উৎসাহী। 


প্রতিবেশী দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা সুইসদের উড্ভাবনী- 
অবন্ঠ "সুইজারল্যান্ডে শিল্পের জগতে 
রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত একথা মনে করবার কারণ নেই ; এখানেও 
ধর্মঘট, কারখানা -বন্ধ, তিক্ততা সুষ্টি ও মারামারি চলে থাকে । 
তবে অ দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। 

এ দেশের শ্রমিকসজ্ঘ বেশ জোরালো । 
কারিগর-সমিতিও আছে । কোনটিই অপরের অধিকারে 
হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই মজুরি, 
কাজের সময়, ব্যবসায়ের অবস্থা ও বিরোধ ঠঈমাধানকষ্জে 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলশ্বিত হরে থাকে । প্রত্যেক কোম্পানীতে 
শিল্পী ও শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ রক্ষা করার ব্যব্ধা 


আবার অনুরূপ 


১৪৪ প্রবাসী _ 





আছে। মিলিত সমিতিতে উভয় পক্ষের সমসংখ্যক সপ্ত 
থাকে । এই সকল সভায় মালিকরা শুধু শ্রমিকদের সম্বন্ধে 
আলোচনা করে না, শিল্পের আধিক অবস্থা, নীতি, তার 
অন্গবিধা ও সন্ভাব্যত! এই বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয়ে 
থাকে । 

সুইস সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়ন 
করে থাকে। এ বিষয়ে ক্ুইসগণ তিনটি নীতি দ্বার! পরি- 
চালিত- প্রথম, ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা ক্ষুপ্ন করতে পারে 
এমন কোন আইন প্রণয়ন কর! যাবে না; দ্বিতীয়, স্বেচ্ছায় 
প্রত্যেকে নিরাপত্তা রক্ষা করবে; তৃতীয়, স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে 
আইন বিধিবদ্ধ হবে। | 

একটি বড় কথা হ’ল এই যে আুইসর! নিজেরাই সাধারণের 
উপযোগী আইন প্রণয়ন করে থাকে--এর অন্য সরকারের 
কাছে আবেদন নিবেদনের ধার ধারে না। প্রত্যেক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানেই বৃদ্ধের বীমা, বেকার বীমা, রুগ্নের সুবিধাদান 
ইত্যা্ি বিষয়ের সুব্যবহা আছে। এতে মালিক, শ্রমিক 
এবং সরকারও চাদ দিয়ে থাকেন। প্রচলিত নিয়ম এই যে, 
যে ব্রক্ষা-ব্যবস্থা না চায়, তাকে টাক! দিতে হবে না, আর 
এই সুবিধা! থেকেও সে বঞ্চিত হবে । নুইসগণ ব্যক্তিগত প্রতি- 











যোগিতাযূলক শিশ্ন বিশ্বাসী, কিন্ত একচেটিয়া ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ের বিরোধী । যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশেষ কারণে 
একচেটিয়! হতে বাধ্য হয় তথন সুইস-সরকার তাকে নিজের 
হাতে নেয় অথবা নিয়ন্ত্রিত করে । টু 

সুইজারল্যাণ্ডে একটিমাত্র রেলওয়ে আছে এবং সেটী 


পি 


সরকারের অধীনে ৷ চলাচল বিভাগ, পুর্ভবিভাগ, স্থানীয় প্বায়ভ- 4. 


শাসনবিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে । শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্ভ সরকার থেকে পরি- 
কল্পনা করা হয় ন7। যেহেতু এ দেশের উৎপন্ন জিনিযপঞ্জের 
শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি &য় সেইজন্ত তারা অষ্তাপ্ 
দেশের যুদ্রামুল্যের সমতা কামনা করে। স্ুইসগণ স্বাধীনতা 
ও সচ্ছলতা অবিভাজ্য বলে মনে করে-তাদের মতে একটি 
অপরটির পরিপুরক। যদিও সমান্বতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে 
আধুনিকর্দের ঝৌক বেশী এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে 
তবুও ধনতান্ত্রিক দেশ শিল্পে ও ব্যবসায়ে উদারনীতি অনুসরণ 
ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলন্বন দ্বারা যে ধনিক এবং 
ব্যবসায়ের ও কারখানার মালিকদের লাভ কম হয়ে শ্রমিক- 
দের উন্নতি হতে পারে, সুইজারল্যান্ডের সম্বদ্ধির কারণ খতিয়ে 
দেখলে সেটা উপলব্ধি কর! যায় । 


০০ 
* ্ 








তুমি আর আমি 
শ্রীকরুণাময় বসু 
সোনালি পাখার মতো তোমার শাড়ীর প্রান্ত উড়ায়েছ দূর নত পারে, 
সৌন্দর্যের গিরিশৃঙ্গে চলো যাই ছু'জনাতে, সেথা আছে বলভ্ত আকাশ, 
আখথানি বাঁক! চাদ লাজুক মেয়ের মতে] দেখ! দেবে ছায়া অন্ধকারে, 
" নিব'র ঝবঝর জলে বাজিবে তোমার চুড়ী, শালবনে ববে দীর্ঘশ্বাস । 


চলে যাই লক্ষ্মী মেয়ে, পৃথিবীতে কাজ নাই, এ জীবন পিছে পড়ে থাক, 
বিকীর্ণকুম বনে দু'জনে গাধিব মালা, কতো] কথা হ'বে চোখে চোখে, 
পড়িব করুণ খবরে রবীন্তরের সুধাকাব্য, সে মুহুর্ত চকিতে মেলাক, 
ভালো যর্দি লাগে তবে কুঙ্গুম-মঞ্জরী কটি বেধে দিব তোমার অপকে । 


মৌমাছি গুঞ্জন ক্লান্ত বদপ্ডের ছায়া -রৌদ্রে নীলপুগ্র নিঃশব্দ আকাশ, 

তার নিয়ে বয়ে যাবে নিঃস* নদীর ধারা, তার তীরে বাধিব কুটির ; 
দিনগুলি উড়ে যাবে যেন কোন পথভোশা পরদেশী শুন্যচারী হাস, 

নায়ক নায়িক! মোর! একান্ত নেপথ্যে র'বো, কেহ আসি করিবে না ভিড়। 


চলে! যাই, ফিরে যাই চাদের সোনালি দেশে, রূঢ় গণ্য পৃথিবী কি হবে? 
এসে! হেথ! হাভ ধরি মুখোমুখি ছু'জনাতে, যদি মরি, মরিব নীরবে । 


শে. 


চারশ’ বছরের পাশ্চান্ত্য দর্শন-_অধ্যাপক প্রীউমেশ- 
ডি চন্্র ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃতি বৈঠক, বাঁলিগপ্জ, কলিকাতা | মুলা ২০1 - 


সমালোচা পুস্তকটি সম্বন্ধে কিছু বগিতে হইলে প্রথমেই .বলিতে হয় 
গ্রন্থকারের ভাঁধার কথা। শুধু-সরল নয়, এমন সরস বাংল ভাষায় যে 
দর্শনশান্তরের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচন! করিতে পার! যায় তাহ নিশ্চয়ই 
অনেকেরই ধারণার অতীত। অধ্যাপক মহাশয়ের বলিবার ভঙ্গীও এরূপ 
মনোরম যে ভাল গল্পের বইয়ের মত' পড়িয়া যাইবার একটি আগ্রহ 
শেষ পর্ধ্ন্ত ্বতঃই জাগরূক থাকে'। ঃ 
দর্শনশাপ্রের চিরন্তন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাশ্চান্তা দার্শনিকগণ গত চাঁরি 
শত বৎসর ধরিয়া যে ভাবে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন তাহাঁরই একটি 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রায় গল্পের মত করিয়া ই প্রস্থকীর এই পুস্তকে দিয়াছেন । 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মৌলিক কৌন কথা বলিবার অবশ্য তাঁহার 
অবদর ছিল না, বলেনও নাই। শুধু শেষের দিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার 
ব্যক্তিগত ধারণ] কিছু জানাইয়াছেন। পাশ্চাত্তা দর্শন হইতেও যে শ্রদ্ধা" 
ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবার অনেককিছু আছে উপসংহারে এই কথা! তিনি 
রী বলিয়াছেন । ' সমালোচক এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সহিত একমত 
Ee পাশ্চাত্তা দর্শন জড়বাদী ব! পদীর্ঘবাদী (॥৫৮i৪li৪i০) বলিয় নাসিকা- 
কুঞ্চনের সাহায্যে তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর! এই দেশীয় অনেক 








সস্পাকিতথাকথিত দাৰ্শনিকের প্রায় ফ্যাশান হইয়! দাড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে . শ্রীসুহৎচন্দ্ৰ মিত্র : 
“শারদীয়া 'পুজার অর্ধ ! 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী দীনেন্দ্রকুমার রায়ের | প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় | কবি সত্যোন্দ্রনাথ দত্তের 
= সামাজিক নাটক এঁতিহাঁসিক উপন্যাস | নূতন সংস্করণ সন্যপ্রকাশিত অভিনব সংস্করণ 
পতিব্রতা ০ | নানানাহেব ৩২ | হিমালয় পারে জেট কাৰা তই 
বাংলার মেয়ে )0০ | চনদাস কেনের কৈলাস এমা রোব 
€ | চরণদাস ঘোষের [কৈলাম এমামম মরোবর বে ৪ ৰ্‌ ণ 
পরিণীতা ১10 অভিনব উপস্ঠাস  : চার টাকা 
মাকডগার হান ১০ : তপান্তর _: ২১. ্রাপ্তিলাযীর মাধ ৫২] ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দ, ' 
পঠ্ের সাখী ১০ সৌৱান্দ্ মুখোপাধ্যায়, টির বঙ্কারে-_কবির অন্তৃর্টির পরিচয় 
9 তো উপল অনুরূপা দেবা এ গ্রন্থে পদে পদে ॥-ব জবাসী 
ভূপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | বহিশিখা ২7০ 'উত্তরাখণ্ডের, গতর | ‘বেণুও বীণা পাঠ করিয়া অনেক 
সামাজিক নাটক. দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস 
বাঙ্গালী ১0০ প্রবোধকুমার সান্যাল | কেদারবদরী অথ অভিজ্ঞতাপূর্ণ 478 
পৌরাণিক নাটক 188 টিটি. সা 886১4 EEE --জ্যোতিন্্রনীথ ঠাকুর 
এন ডাঃ সেন তন্তু গুপ্তের তু 
- ক্ষত্ৰবীর ১০ সতী সেনগুপ্ত ০ তীর্ঘরেণু ৩. 
৮ কর পির ২০ মির হুদরবন ১২. ‘এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর 
পৌরাণিক নাটক নু ২২ | আবুতি-ধারা ১০ | প্রাপ্ডি_-আত্মা এক দেহ হইতে অন্ত 
লঙ্কা ২ নট _ | দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে--ইহা! শিল্প- 
ET লক্ষ্মী ছাড়! ২ না কাৰ্য্য নহে, ইহা সুষ্টিকাধ্য ৷’ 
নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচা ল্ূপের অভিশাপ ২২. মহির আাতাবার- ৷" শারবীন্রনাথ ঠাকুর 
৬ ৬ থ্‌ সত ! 
অভিষেক. ১1০ | তাবিজ 08087 বেলাশেষের গান ৬ 


টু 


পাঁচ 
অভিমত প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক মহাশয় সংসাহসের পরিচয় 
দিয়াছেন। | . 
এই ধরণের পুস্তকে স্বতঃই অনেক বিষয়েরই যথাযথ আলোচন! 
অসম্ভব, অনেক বস্তুই অনুল্িখিত থাঁকিয়! যায়। মূল গবেষণা কিছু বাদ 
না পড়িলে এই অনুলেখ ক্রটি বলিয়া ধরা যায় ন। একটি কথা শুধু 
‘বলিতে চাই। গ্রন্থকার মনোবিজ্ঞানের ' আব্্ভাবের কথ! যেখানে 
আলোচনা করিয়াছেন সেখানে ভূওট্‌-এর.(%% ০০) নামোলেখের বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। লাইপজিগ বিধবিস্যালয়ের দর্শন-শীপ্ট্রেরই অধ্যাপক 
ভুওট্‌ মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আদরে আনয়ন করেন। মনৌবিজ্ঞানের 
ইতিহাসে ক্য়েডের আনিয়া পড়া একটি আকস্মিক ঘটন1। " 
ছাপার ভুলের কথ গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 'আশা- 
করি দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলি আর থাকিবে না। 910028র উচ্চারণ 
শ্পিনোজা, ম্পাইনোজ| নয়। ৭৫ পৃষ্ঠায় যে ইংরেজী কবিতাটি উদ্ধত 
করিয়াছেন, তাহা এইরূপ-- ূ 
But let a lord 0006 own the happy lives, : 
How the wit frightens! How the style refines | 
| — Pope's ‘Essay on Criticism’. Lines 420—21 
প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ একখানি মনোরম পুস্তক-গ্রন্থকারের নিকট 
" দ্বীবি করিলে নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে না। 









১০৬ | প্রবাসী 


১৩৫৪ 





পদত্ৰজা--এপগুপতি ভট্টাচার্য । ডি. এম, লাইব্রেরী 


মুলা চার টাকী। পৃ. ২৩৩। 
ঘরের বন্ধন কাটিয়া গেলে মানুষ যখন বাঁহিরে আসিয়। দীড়ায় 
তখনই তার সম্মুখের পথ নব নব বৈচিত্রের সন্ধান দেয়। নিরাসক্ত 


দৃষ্টিতে সেই পথের ছু-ধাঁরে তীকাইবার কালে মন কখন.যে তাঁহাতেই . 


জড়াইয়া গড়ে--সে তথ্য সে নিজেও জানে ল!। এই ভাঁবে দেশ-দেশান্তরে 
ভ্রমণকালে শোকভারন্ত্ধ অন্তরের বেদনাকে লঘু করিবার প্রয়ানের মধ্যেই 
অলক্ষ্য-প্রমারিত ন্নেহ-ভালবাঁপার সুত্রে নূতন করিয়া গ্রন্থি পড়ে; নর- 
পৃষ্টির কামনায় আবার সে চঞ্চল হইয়! উঠে। Ei 

নাঁয়ক রাদবিহাঁরীর জীবনে এই ধরণের বৈরাগ্য ও বন্ধনের চিত্রটি 
লেখক দক্ষতাঁর সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁর পথ-চলার সঙ্গে 
বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের খানিকট! অংশ-সেখানকার বিভিন্ন 
নরনারীর চরিত্র, আঁচার-অনুষ্ঠান বিধি-বিধান সব মিলাইয় যে ছবিগুলি 
পাওয়া ধায় তাহ! চমৎকার । কোথাও অতিরঞ্জন চোখে পড়ে না, কোন 
চরিত্রই প্রাণহীন বলিয়াও মনে হয় ন|। বিশেষ প্রশংসার কথা উন্নত 
ধরণের ইক্ষু-চাঁধ ও শর্করা-শিল্প প্রতিষ্ঠার কথ! গল্লাংশকে ব্যাহত করে 
নাই। শেষ পৰ্যন্ত এখর্ধোর ব্বর্ণভূপে পথসন্ধানী মানুষকে অবলুপ্ত 
করিয়া দিয়া বিয়োগের সুরটি লেখক পরিস্ফৃট করিয়। তুলিয়াছেন। . 


প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


হে নারী রহস্যমত্বী-_জ্ীগৌরগোপাল বিগ্ঞাবিনোদ । 
বরেন্দ্র লাইব্রেরী । ২০৪, কর্ণওয়ালিশ দ্্রীট, কলিকাতা।। 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৮, মুল্য ২)০। 





বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমাল। 
সম্পাদন! £ অগদিন্দু বাগচী 


১৪ই ডিসেম্বর 


মেরেজ কোব্ত্মীর হুবিখ্যাত উপন্ঠাসের অনুবাদ করেছেন শ্রীচিততরঞন রায় 
ও শ্রীঅশৌক ঘোষ । জারের অপসারণের জন্ে প্রথম যার! দান করেছিল 
বক্ষশোণিত, ব্যর্থ হয়েছিল তারা, তবুও তাদেরই রক্তের আভায় রাশিয়ায় 
আজ রজ্জরবির অভুং্দয়। তাঁরই মম ন্তদ কাহিনী । দাম-_৩+ 


স্কিল | 
আলেকজাপ্ডার কুপরিণের সুবিখ্যাত উপন্তাঁস ‘ইয়ামা'র অনুবাদ । গণিকা 
বৃত্তির বাস্তব কখাচিত্র। নর্দগার:এ নোঙর! খাঁটা কেন?-_নিজেদেরই 
শ্বাস্থারক্ষার জন্য । দীম_-৩/* 
নৃতন চীন! গল্প_-শ্রগৌঁরাঙ্গপ্রসাদ বু কতৃকি অনৃদ্িত 


শ্রীকূমারেশ ঘোষের 
জ্ঞাঙাগ্ড়া 
আধুনিক সমস্তামুলক উপন্যাস ৷ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কৃতী ছাত্র হয়েও কলমের 
বদলে সর্বে যে ধরতে পারে ছেনি-হাতুড়ি শুধু সেই বলতে পারে দোষী 
কে? আমি? না, অনুভা? না, আমাদের ভীরু সমাজ । দাম-_২]* 
হ্ঘ্যান্লিহ্লা | 
স্্ীভূমিকা ও দৃগ্ঠপটবজিত ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী রসনাটিকা। ১২ 
ন্বিঞ্পসতম্বন্ল সগুষ্পিশ্বা 
পদ্মনাভ;রচিত বাঙলার বিপ্লবী সহীদের কাহিনী । ১ 
ক্লীভার্ম কর্ণার £ ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতাঁ-_৬ 





কিশোর এবং ছোটদের জন্ত বহু নানা আতীয় পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন। কিন্ত আলোচ্য উপন্যাঁসথানিতে পাকা হাতের 
মুশীয়ানার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইল ৷ স্থানে স্থানে 
আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবনের বছ জটিল অংশ লইয়! 
তিনি নাড়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্ত যতখানি শক্তির 
প্রয়োজন ছিল তার অভাবে ঘটনগুলি স্প্ড এবং গভীর হইয়া 
উঠিবার অবকাশ পায় নাই। 

উপস্থাসেক প্রধান নায়িকা জয়ন্তী এবং মৈজেয়ী | মৈজেয়ীকে 
চিনিতে কষ্ট হয় ন!। ভালবাসা তাঁকে আত্মত্যায়ী করিয়াছে । 
সে ত্যাগ দয়িতকে সুখী দেখিতে সজাগ এবং সক্রিয় হুইয়া! উঠি- 
য়াছে। কিন্ত জয়ভীকে আগাগোড়া যে পরিবেশের মধ্যে পাই- 
স্নাছি--যে তেজস্বিতা এবং আত্মনির্ভরতা তার প্রতিটি কাজে 
এবং কথার আপন স্বাতন্ত্য বন্গায় রাখিয়া আসিয়াছে, উপন্ভাসের 
শেষে যেন সে জয়স্তীকে খু'জিরা পাওয়া যায় ন|। অমিতাতকে 
সে ভালবাপিত এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ডাও বহু- 
দুর অএসর হইয়াছিল । কিন্তু যেহেতু অমিতাভ সোজা ভাষায় 
জয়স্তীকে বিবাহ করিতে দ্বিধা দেখাইয়াছে সেই হেতু জয়ী 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । প্রত্যাখ্যান করিয়াছে 
এই আশঙ্কায় পাছে তার নির্মল ভালবাসায় কোথাও এতটুকু - 
দাগ লাগে। তাল কথা--কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত সে শেখরকে বিবাহ 
করিল কিসের অনুপ্রেরণায়? নারীমনের রহস্ত কি লেখক 
এই পথেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ? 

উপস্ভাসে চম্পার আকস্মিক আবির্ভাব এবং তিরোধান. 

ঘটান হইয়াছে নিতান্তই উপগ্ঠাসেক্র গতি ভিন্ন পথে চালন! , 
করিবার জ্ব্ভ। কিন্ত অমিতাভের ভূল ভাঙ্গাইবার প্রয়োজনে 
চম্পার চরিত্রের যে দিকটা! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার প্রকাশ- 
ভঙ্গি চিত্তাকর্ষক হয় নাঁই। 


ইডিয়ম সম্বন্ধেও বলিবার আছে--যেমন “গোগ্রাসে চা 
গেলা” । এরূপ অপপ্রয়োগ আশা করি পরবস্তা সংস্করণে 


সংশোধিত হইবে । 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
দৃষ্টিপাতি-যাধাবর । নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ, 


২২ ক্যানিং গ্বীট, কলিকাতা। মূল্য ৩২ টাকা টী 


বাংলা ভাষায় গত কয়েক বৎসরে যে অল্প কয়েকখানি উত্কৃষ্ট 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 'দৃষ্টিপাত’ তাহাদের মধ্যে একটি, ইহ! 
নিঃসক্কোচে বল! যাইতে পাবে । ইংরেজী সাহিত্যে যাহাকে বেলে- 


. লেটার্স বল! হয়, "দৃষ্টিপাত" সেই ধরণের বই। চৌদটি পত্রের 


সমষ্টিতে বইখানি সম্পূর্ণ । প্রত্যেকটি পত্রের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে 
আবার সবগুলি পত্রের সমষ্টি এই বইথাঁনিকে একটি সর্বাঙ্গসন্দর 
গ্রন্থের রূপ দান করিয়াছে । পন্রগুলির রচনাস্থল, নয়া দিল্লী এবং 
উপঙক্ষ্য ক্রিপস মিশন। পত্রলেখক সাংবাদিক। সমাজের মর্শ্ম- 


উপন্যাস । শ্রীয়ক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইতিপূর্বে বড়দের, * ' 


i ৯৩৫৪ল্তভ নে কলি ল্য, == ভ্রকাশিভ হুস্ডেছে 








সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস ‘Tn the el under review we hear the echoes of the foot-steps 


* of the marching millions of India in quest of freedom ‘through 
কল্লোল . the falling debris of a collapsing empire. Mr, Bhattacharyya 
+ . sweeps his brush with great freedom on a vast canvas. ‘This 

পাঁচ টাকা significant novel will make you think>—Amrita Baxar. 


‘সপ্জয়বাবুর জড়িমা শূন্ত ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভীবধারার কোন সংঘাত ঘটে নাই। সঞ্জয়বাবু বনেদী উপস্থাসিকের মনোরম 
সংযম অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। এই উপন্তাঁসধাঁনি গতানুগতিক পুস্তক-তালিকাঁর বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে !--আনন্দবাজার 
‘সঞ্জয়বাবু ছোটগল্প আর উপস্থাসের একটা সিনথেসিদ বের করতে পেরেছেন এই গ্রন্থে--আবিষ্ষার করেছেন এক নতুন ফর্দ্ম। অর্থাৎ অল্পপরিসর 
সহর কোলকাতার মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সারা ভারতবর্ষ, দেড় বছর কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এ'কেছেন ভারতের তথা সাঁরা পৃথিবীর 
চিরন্তন অভিযানের--্বাধীনতার পথে, শাস্তির পথে, ইন্টেলেকচুয়ালিজ মের পথে। আর 'কল্লোলে'র কয়েকটি মাত্র চরিত্র চোখের সামনে 
উপস্থিত করেছে সারা ভারতের অগণিত দল আর মতের মানুষকে,।-_-বস্সমতী এ 


' কলোল" স্বাধীন বাংলার নূতন উপস্তাস ।* “জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইয়! উপস্তাস রচনার এতদিন অনেক বাঁধা ছিল; সে বাধা 
অপসারিত হইয়াছে বলিয়াই হয়তো বাংলা সাহিত্যে এমন একখানি হন্দর উপন্যাস পাঠের সুযোগ পাওয়! গ্েল।৮_যুগাত্তর 





নরেন্দ্রনাথ নিত্রের ৫ অজিত দত্তের 
ছোটগন্প-সংকলন  সাহিতাক্ষেব্রে নেমে খুব অল্প. দিনের | ‘কল্লোল’ ও 'পরগতি'র যুকে কেন্্র করেযে কবিতার বই 
মধ্যেই যারা পাঠকসাধারণের কাছ | কয়জন কবি-সাহিত্যিক এককালে বাংলা- 
থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ | সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং 
হন, ভাদের সংখ) সাম্প্রতিক বাংলা | সেদিন কিঞ্চিৎ প্রশংসা পেয়ে এবং অপর্ধ্যাপ্ত 
সাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্্রনাথ | অপ্রশংসার বাধ! ঠেলে অবশেষে নিশ্চিতরূপে : 
ছুই টাক! সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদের অগ্ততম.। | নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, কবি : , দেড় টাকা 





শি ছোটে! ছোটে! ঘটনার মধ্য দিয়ে মীনবমনের যে আবর্তন, তাই নিথুৎ- | অজিত দত্ত তাঁদের অষ্ঠতম। তাঁর সাহিত্য- সাধনার সর্বাধুনিক ফল 
ভাবে ধর! পড়েছে নরেন্রনাথ মিত্রের রচনায়। পতাকা তার | এই কবিতা-সঙ্কলন। স্মতরাং আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে 
সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ । . সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে 'পুনর্ণবা' কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। 
ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত - লুই ফিশারের 
স্যন্ছো ্তত্ব অর্থনীভি | 'সহাজ্তিভভাস। 
” বারে! আমা | (য্ন্তৰস্থ ) 


যুদ্ধকালীন, অর্থনীতি কেমন করে শাস্তিকালীন অর্থনীতিতে ' ho জগতে যাঁরা প্রখ্যাত, রাষ্ট্রনায়ক বলে পরিচিত, তীদেরই 
রপাস্তর লাভ করতে পারে. বিশদভাবে তারই পরমাণগিদ্ধ | যথার্থ স্বরূপ উদ্বাটিত হয়েছে, এই গ্রস্থে। তীক্ষ দৃষ্টিতঙ্গীর সঙ্গে 
ব্যাখ্যা কর! হয়েছে এই গ্রন্থে! . : : মিলেছে সুন্দর বাঁচনভঙ্গী। 





‘বস্তুর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি এ এবং নিরূপিত সত্যকে প্রমাণসহ পাঠকের নিকট উপস্থিত ' প্রবোধচজ্ সেনের ৃ 

করবার সৎসাহস প্রবৌধচন্দের রচনার বিশেষত্ব । ভাষাও যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, 

প্রকাশভঙ্গিও.তেমন মনোহর ও হুন্দর। তার এই কৈশোরাথত গুণগুলি ‘ধর্ম্মবিজয়ী অশোক’ / 

পুস্তকেও সর্বত্র ফুটে উঠেছে ।***লেখকের স্বত্ত তথ্য এবং মৌলিক যুক্তি ও বিচারগুলি আমার মা ৰ f 
E24 খুবই উপাদেয় মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি 'যে-ভাঁবে লেখা তাতে এটি সকল 

শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে।'--শ্রীবেণীমাধব বড় য়া 

‘Though there are several excellent books on the great EE Emperor, we have ও been looking 


for a monograph like the present one which is comprehensive, yet not big satisfying yet ‘not boring. 
‘The students of Indian history will accord warm welcome to Prof. Sen’s volume.’ — Amrita Baxar 








পুর্বাশা লিমিটেড-গি)৬, গণেশচজ্র এভেন্ু, কলিকাতা ১৬ 





১০৮ 
স্থলে তাহার অস্তভেদী দৃষ্টি যেমন সঞ্চালিত হইয়াছে, তেমনি 
. ইতিহাসের পুরানো পাতার উপরেও প্রতিফলিত হইয়া পুরাতন 
কাহিনীকে নূতন আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। দিলীর 


ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ, দরগা, দীঘি অথবা! মিনারের বর্ণনার সহিত. 


উহাদের প্রাচীন ইতিহাস এত গভীর দরদ দিয়া ফুটাইয়া তোল! 
হইয়াছে যে, প্রতিটি স্মৃতিমৌধ যেন জীবন্ত হইয়! চোখের সামনে 


ভাসিয়। উঠে।. চতুর্থ পত্রে সম্রাট সাজাহানের নন্দিনী জাহানারারি 


সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া লেখক বলিতেছেন, « 'হানারার অনুগ্রহে 
ইংরেজের। বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভাঁরতব্ , সাম্রাজ্যের ভিত্তি- 
স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে । সেই জাহানারা চরিত্রেই 
কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচন। করেছে ইংরেজ । এতে বিস্মিত 
হই নে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে ষ্টাফোর্ডশায়ারে বাড়ী 
, হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সবচেয়ে জোর 
গলায়। লিওপোন্ড এমারীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সবচেয়ে 
বড় শক্ত, কারণ তার জন্মস্থান গোরখপুরে ।” 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের জাতীয় চরিত্রের উপর 
লেখকের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। দশম পত্রটিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
ভারতবাসীকে সামরিক ও অপামরিক জাতিতে ভাগ করার উদ্দেশ্য 
ও তাহার কুফল আলোচন! করিয়া লেখক বলিতেছেন, “কোন 
বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈষ্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে 
একটা নতুন জাতি প্রথা স্বষ্টি করা চলে ।---পুরুষানুক্রমে পিতামহ 
থেকে পিতা! এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং 
একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকুরির দ্বার! বাহিনীর প্রতি 
একটা কায়েমী স্বার্থবোধ জাগে ।---বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসন- 
যন্ত্রের প্রতি শাসিতদের এই ম্মত্ববোধস্থষ্টির সার্থকতা সামান্য 
নয়।” সামরিক জাতির প্রতি এই পক্ষপাত বৃটিশ শাসনের পক্ষে 
সহায়ক হইয়াছে সন্দেহ. নাই। পঞ্জাবের বর্তমান অধঃপতনের 
অন্ততম মূল কারণও ইহাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্জাব 
ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ 
অস্ত্র ধরে নাই। আধুনিক কালেও পঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের 
চিহ্ন অনেকটা ক্ষীণ। সাধারণ পঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা 
আয়, অজন্র আহার ও দামী পোশাক পাইলেই খুশী থাকে, দেশ 
লইয়! বড় একট! মাথা! ঘামায় না। ভগৎ সিংহের! সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সেনাবাহিনীর সংহিতায় বাঙালীর 
হরিজন" এবং কেন তাঁর কারণ সকলেরই জানা আছে। 
প্রত্যেকটি চিঠি এক দিকে যেমন এতিহামিক তথ্যের সমাবেশে 
সারগর্ভ, তেমনি অপর দিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণে 
উজ্জল । 'গাভীধ্্য ও তরলতা, ইতিহাস ও প্রেমের কাহিনী 
কেমন করিয়া! এক একটি পত্রের স্বল্পপরিসরে অপূর্ব রসস্থষি 
করিতে পারে “দৃষ্টিপাত' তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ।. ও 


স্ীদেবজ্যোতি বর্মণ 


' জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন ( নাটক )- শ্রীজ্ঞানেন্্ 
নাথ চৌধুরী । আলবার্ট লাইব্রেরী । নবাবপুর রোড, ঢাক! । মূলা-_১।, 
‘জয় 'হিন্দ' বা “সোনার স্বপন’ একখানি প্রতীক-নাট্য (Sy mbolie 
Drama) | মাটী, সাগর, বায়ু, আগুন প্রভৃতিকে যথাক্রমে চাষী, নাবিক, 
শ্রমিক ও শৃঙ্খলিত ভারতীয় রূপে কল্পনা করিয়া জাতির পরবন্যতার দুঃখ, 
বিদেশী শাসনের নিষ্ঠ_র পীড়ন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইক্যবদ্ধ জাতির স্বাধীনতা 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


লাভের কাহিনীই নাট্যকার এই নাটকে রূপকচ্ছলে বর্ণনা "করিয়াছেন । * 


আজ নাট্যকারের “সোনার স্বপন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । সম- 


সাময়িক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চিরকাল লেখকদের কল্পনাকে উদ্দ্ধ করিয়াছে ।' 


বর্তমান নাট্যকারও জাতির মৃক্তি-সংগ্রামের বিপুল আবেগকে রচনার 
মধ্যে দিয় পাঠকের মনে সঞ্চালিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং কিছু 
সাঁফল্যও ‘লাম করিয়াছেন। এইজন্য তিনি প্রশংসার দাবি করিতে 
পারেন। কিন্তু পাত্রপাত্রীর মুখে, সংলাপের ভিতর দিয়! কাহিনীর গ্রন্থি- 
বিস্তার বা কোন মহৎ-তন্ব প্রচারই নাটকের বড় কথ নয়) নাটকের 
নিজন্ব একট! ধৰ্ম্ম আছে। গঠন-পদ্ধতি পরিবেশন-কৌশলে নাট্যকার 
যেমন খুশি নৃতনত্বের আমদানী করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাকে নাটকের 
সেই বিশিষ্ট ‘ধৰ্ম’ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে । আলোচা নাটকে নাটকীয় 
সংঘাতের অভাব এবং দীর্ঘ বক্তৃতা-গন্ধী সংলাপের দরুন নাট্যরস বহুলাংশে 
ু্ন হইয়াছে__লেখককে নাটারচনার এই মূল নীতির কথা স্মরণ 
রাখিতে বলি। সঙ্গীতাংশ চমৎকার । শেষের গানটিতে বিশেষ শক্তির 
পরিচয় আছে। 


তরঙ্গ ---পদিগিল্্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । পুস্তকাঁলয়, ২৯ বাঁছুড় 
বাগাঁন রো, কলিকাঁতা। মূল্য--দুই টাক1। 

. সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দৌলনকে 
উপলক্ষ্য করিয়! উপন্যাস ও নাটক রচনার হিড়িক পড়িয়া গ্রিয়াছে। কিন্তু, 
ছুঃখের বিষয় তন্মধ্যে বেশীর ভাগই প্রচারমূলক হওয়ায় সাহিত্য-সষট 
হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। 'তরঙ্গ' নাটকখাঁনিও 
রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইলেও, ঠিক সেগুলির সগৌত্র 
নহে। লেখক নিজেকে কাহিনী হইতে নিলিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন 
বলিয়া নাটকটি রসৌতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের এক পলীকে পটভূমিক! 
করিয়া লেখক এই নাটক রচনা করিয়াছেন। পল্লীর জনঞ্াগৃঁতি, দেশের 
মুক্তিকল্পে পলীবামী হিন্দু-মুদলমানের মিলিত চেষ্টা, সরকারের দমননী তি, 
হিন্দু-মুদলমান বিরোধের পূর্বাভাস, এই সমস্ত বিষয়কে একটি হপ্, সুদৃঢ় 
নিরবচ্ছিন্ন সুত্রে বিধৃত করিয়া তিনি কাহিনীটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
গোপাল, নন্দ, মইনুদ্দীন প্রভৃতি গ্রাম্য লোকের মুখে পূর্ববঙ্গের কথা ভাষা 
ব্যবহার করায় সংলাপ অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে এবং নাট্যকারের পক্ষে 
বিশেষ কৃতিত্বের কথা যে ইহাতে রসস্থষ্টি কোথাও ব্যাহত হয় নাই। এই 
ভাষা নাটকের চরিত্রগুলির ভাবাবেগ প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী 
হইয়াছে। দিধিভ্্রবাবু পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আসরে জাতে 


তুলিয়াছেন। নাঁটকের শেষ 'দৃষ্যটি সবচেয়ে বেশী উৎ্রাইয়াছে এবং ' 


কাহিনীটি একটি অপূর্বব নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। 


গোপালের শেষ উক্তিটি সর্বপ্রকার. বাহুল্যবর্জিত, লেখক এ দৃশ্যের 


গোড়ার দিক হইতে এমন চমৎকার ‘সিচুয়েশান’ সৃষ্ট করিয়া আঁনিয়াছেন 
যে, তাহা.মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় নাটকের মর্শ্ম-কথাটি বড় সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। 


El 


৩ 


টা. 


শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী . 


জগতের সেরা মানুষ (সচিত্র )-্রীপ্রভাত বন্। ইণ্ডিয়ান 
এসোপিয়েটেড পাবলিশিং কোং। সি রমাঁনাথ মজুমদার ই, 
কলিকাত!। পৃ. ৬৯, মুল্য ৪০1 | 
ছেলেদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় বুদ্ধদেব, যীশুখীষ্ট, হজরত 
মোহন্মদ, গুরু নানক ও গ্রীচৈতন্য জগতের এই পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ মহা মানবের 


. জীবনকথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধীর 








ররর 


নারায়ণ গচঙ্গাপাধ্যায 
আশাপুর্ণ। দেবী 


সচ্রোজ রায়চৌধুরী 
 গতজক্দ্রকুমীর মিত্র 





সুবোধ বস্তু মাণিক বন্ন্দ্যোপাধ্যায় 
‘বনফুল’ অন্নদাশঙ্কর রায়: 
বিভূতি বন্ন্দ্যোপাধ্যায় প্রঢবাধকুমার সান্যাল 
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিভূভি মুতখাপাধ্যাকস বাণী রায় 


বাংলার কথাশিস্প ত হি নুতন অভিযান: 


জ্লীরাধারাণী দেবী ও ন্সীনঢরন্দ্র দেব সম্পাদিত 

“বাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব ‘কথাশিল্প' নাম দিয়ে আধুনিক প্রখ্যাতনামা গল্পলেখকদের যে গল্প কয়টি 

প্রকাশ করেছেন, প্রত্যেক লেখকের নিজন্ব বৈচিত্র্য গুণে তা! বিচিত্র হয়েছে । বইটিকে চিত্তাকর্ষক বলতে পারি ।* 
_শ্ত্রীসজনীকান্ড দাস (০বতার সমাঢলাচন। ) 
“আধুনিক কালের বিভিন লেখকদের লেখা চৌদ্দটি ছোট গল্প আছে। রচনার সঙ্গে সম্পাদকঘ্বয় লেখকদের 
জীবনেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গল্পগুলি স্থনির্বাচিত; গ্রন্থ স্থপাঠ্য, মুদ্রিত ও সুসম্পাদিত 1?  --প্রবাসী 
“বইটিকে আধুনিক বাংলা গল্পের একটি সম্পূর্ণাঙ্ধ সঙ্কলনরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। বইটির সম্পাদন 
ও বিন্যাস লক্ষণীয় পরিচ্ছন্নতা ও স্থরুচির পরিচায়ক ।: প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে লেখকের বেখাচিত্র, স্বাক্ষর ও জীবন- 
পরিচিতি দেওয়া ইইপাছে । আমরা প্রকাশক ও সম্পাদরবর্গের উদ্যোগের প্রশংস। করি ৮. . যুগান্তর 
“এই গল্পসং গ্রহের অধিকাংশ গল্পই সুলিখিত, স্থখপাঠ্য এবং লেখকলেখিকাগণের প্রায় সকলেই লক্ধ-প্রতিষ্ঠ 
কথাসাহিত্যিক । এই হিসাবে এই গল্পসংগ্রহখানির বৈশিষ্ট্য অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হয়।. গল্পসং গ্রহথানির 
অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই মনোজ্ঞ ও স্থরুচিসম্মত।” -€দশ 
“বাংলা সাহিত্যের চৌদ্দজন বিখ্যাত শিল্পীর রচনাসস্তারে এই গ্রন্থথানি সমৃদ্ধ। প্রত্যেক গল্পের প্রারস্তে 

রচয়িতার প্রকৃতি, হস্তাক্ষরে নাম স্বাক্ষর ও সং ক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকের সঙ্গে পরিচয়ের স্থবিধা করিয়া দিয়াছে ।” 


_-টৈনিক বস্ুমতী 
“প্রত্যেকটি গল্পের মধ্য দিয়া লেখকের রচনাভঙ্গের বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্র্ফুটিত হইয়াছে । সেদিক দিয়া 
এই গল্প সঙ্কলনকে সার্থক বলা চলে ৷” ৃ _ভ্ডারত 


মুল্য মাত্র সাড়ে ভিন টাকা 


হাজার টাকা পুরস্কার 
যে গল্পটি -অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে সেই গল্পের লেখককে ক্যালকাটা কেমিক্যাল: 
কোম্পানী এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন । আশা করি, পাঠকপাঠিকারা এই সুযোগ গ্রহণ 
করে প্রত্যেকেই. ভোট পাঠিয়ে তাদের রসবোধের পরিচয় দেবেন। ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। 
কার্ড মুদ্রিত ভোট গ্রহণের শেষ ভারিখ ৩০০শ ভাচদ্রর পরিবর্তে 
a ৩০০০ চৈত্র ১৩৫৪ পৰ্য্যন্ত ভোট নেওয়| হত 


এন সি সহ্ৰক্কাস্ শ্রহত জনক 


৯৪, কঢলজ ক্কোয়ার, কলিকাতা! 








১১০ 





জীবনী এই সঙ্গে গ্রথিত হইলে বইটি আরও উপাদেয় হইত। যাহাতে 
অল্প বয়স হইতে ছেলেদের মনে ধর্ম্মশিক্ষা এবং মানব-জীবনের উদ্দেষ্য ও 
মহান্‌ আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ধরণের 
পুস্তকের যতই প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল। 


অভয়-বাণী--রফনীতূষণ বিশ্বাস । প্রকাশক-_শ্রঅরণকুমা'র 
বসু, বিশ্বাস.নিকেতন, কৃষ্ণনগর । পৃ. ৩২, মূল্য 1* 
কবিতার বই। ঘুম-ভাঁঙানো, দেশ-জ্রাগানে! মুক্তিমন্ত্রের অভয়-বাণী 
বিঘোষক কবিতাগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম । ছন্দের উপর লেখকের বেশ 
দখল আছে, কবিতাগুলিতে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ছাপ খুব 
বেশী ধরা পড়ে। কয়েকটি বানান ভুল বিসদবশভাবে বইটির সৌন্দর্যাহানি 
করিয়াছে। 


শ্রীবিজযেন্দ্রকৃষ্ণ শীল 


. তৃষিত মরু-_শ্রীমপূ্বকৃ্ণ ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র পাবলিশিং 
হাউস; ৫*, পটলডাঙ্গ! ্ীট, কলিকাঁত!। মূল্য--৩২ টাঁকা। 

উপন্যাসটির আধ্যানবস্ত জটিল, অনেকগুলি নরনারীর চরিত্র এবং বহু- 
বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে পুস্তকটিতে। তবে মূলতঃ করবীর সহিত 
কৰি সন্দীপের বাল্যপ্রেম লইয়! ইহার আরম্ভ এবং করবীর অন্তরের একটি 


মহান আদর্শের মৈধ্যে ইহার সমাপ্তি--লেখক ॥নিপুণ তার সহিত অঙ্কিত 


করিয়াছেন। ক্ষণিকা ও প্রদীপের স্নেহের আবেষ্টনীতে কররীর অন্তরের 
পরিপুষ্টি এবং ছন্দার সাঁহচর্ষ্যে সন্দীপের জীবনে বৈচিত্রোর বিকাশ' 
বিশেষ উপভোগ্য । নিবারণ নামক জনৈক ব্যক্তির আঁবির্ভাবে ছন্দার 


শ্রীশিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত '_ 








১৩৫৪ (৪র্থ বর্ষ) সালের বর্ষলিপি__অধিকতর তথ্যসস্তারে 
সমৃদ্ধ হইয়া বাহির হইয়াছে । দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় 


তথ্যে পূর্ণ। মূল্য ছুই টাকা, ভি-পি-তে ২০ 


© 


অভিজ্ঞ মনোবিদ ও কলিকাতা 
বিজ্ঞান কলেজের উপাধ্যায় 
ডাঃ যোজনা চট্টোপাধ্যায় 


নির্জন মন 


ডাঃ ও বন্থর মুখবন্ধ স্থলিত | এই গ্রস্থে সহজ - 


ভাষায় মনের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপের পরিচয় দেওয়! 
হয়েছে । মনৌবিগ্ভার একখানি উপাদেয় গ্রস্থ। আড়াই টাকা 


অধ্যাপক উম্মেশচক্দ্র ভট্টাচার্যের 
সহজ ভাষায় গত চারশ’ চারশ’ বছর 


এলত ২৭০৯৭ টা] র্মন 


দর্শনের আলোচন! সরল 
অথচ তথ্যপূৰ্ণ । আড়াই টাকা 

ংস্কৃতি বৈঠক--১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ কলিঃ 
কালকা তার পরিবে“ক : জিজ্ঞাসী-_কলিকাঁতা ২৯ 





প্রব।লী 


১৩৫৪ 


জীবনে ছন্দপতনের সুচনা ইত্যাদির মধ্যে যে মনস্তাত্বিক নিগুঢ়তা 
আছে তাহা পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। মাঁলবিকার চরিত্রটিও 
ভালই ফুটিগ্গাছে-_কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত বাংলার পল্লীর সমাঁজ-জীৰনের 
চিত্র, সৎমা এবং সৎমার দ্বার! প্রভাবিত পিতার চরিত্র যেন একটু 
অম্বাভাবিক ও বিসদৃশ মনে হয়। 


শেষের দিকে প্রাগের চরিত্রে যে দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা লেখক দেখাইয়া ). 


ছেন, তাহ প্রশংসনীয় । কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল নজরে পড়িল ।_£ 
প্রচ্ছদপট হনর। 


শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ-_- শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্টরী, কলিকাতা--১২। 
যূল্য--১৭*। 

ভারতবর্ষ আজ ওপনিবেশিক স্বায়ত্রশাসনের মধ্যাদা লাভ 

করিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো! আমাদের করায়ত্ত হয় নাই 

বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমর! যে' অনেকদূর আগাইয়! 


আসিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই । গোড়া হইতেই এই স্বাধীনতা 


আন্দোলন দুইটি পথ ধরিয়! চলিয়া আসিয়াছে_-একটি নিম্বম- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের পথ, আর অপরটি বৈপ্লবিক পন্থা । এই 
বৈপ্লবিক আন্দোলনে বাংলাদেশ সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে। 

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়.। 
যতীন্দ্রনাথ খোপাধ্যায়, অরবিন্দ, বারীন্ত্র প্রভৃতি প্রথম অধ্যায়ের 
নায়ক । ১৯১৪ সাল হইতে বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় 
সুরু হয়। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত- 
ব্যাপী বিদ্রোহের যে পরিকল্পন! কর! হয়, সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবী 
যৃতীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহাতে বাংলাদেশের নেতৃপদে বৃত হন। 
বাংলার বৈপ্লবিক আশ্দোলনের-দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিনায়করূপে 
যতীন্দ্রনাথ ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া! থাকিবেন। বাঁলেশ্বরের-- 
কোপতিপোদার জঙ্গলে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র গ্রামে 
ভার মৃত্যুবরণের গৌরবোজ্ঘল কাহিনী যুগ যুগ ধরিয়া সকল 
দেশের স্বাধীনতা-সংগ্ামের সৈনিকদের অন্থপ্রাণিত করিবে । 

বর্তমান পুস্তকে বাংলার এই বিপ্লবী বীর সম্তানের আংশিক 
জীবনকাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হ্ইয়াছে। লেখক যতীন্ত্র- 
নাথের মাতুল। তাহার সহকর্্মীরূপে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট 
থাকিয়া তিনি যথেষ্ট নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন এবং যতীন্দ্ 


নাথকে বুঝিবার ও জানিবার ছুল্লভ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ২ 


এই পুস্তকে তিনি বিপ্লবী ফতীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপটিকেই 
ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষ! ওজস্থিনী 
এবং বর্ণনা আবেগমূখর ৷ পড়িতে পড়িতে মনে হয়, একটা 
পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী পড়িতেছি বটে ! 

এই কাহিনীতে বর্ণিত যতীন্্নাথের জীবনের যাবতীয় ঘটনা 
এই কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে তার “বাঘ যতীন” 
উপাধি সর্ধ্বতোভাবে সার্থক হইয়া ছিল। যে বৈপ্লবিক আন্দো- 


লনের পটভূমিকায় যতীন্দনাথের জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ ত্রম- 


~~ 


"সুকান্ত জ্যোতিরিন্দ্র মৈ 

মঙগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু, দে 
ঘুমপাড়ানী নয়, ঘুমতাড়ানী ছড়া। ঠাকুমা, দিদিমার মুখে শোনা 
বিগত যুগের .স্বৃতি-মলিন দিনের সুখ-দুঃখের গান নয়; হাল-আমলের 
(|, ঘটনার ওপর ছড়া কেটেছেন চার জন কবি। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে 
মন্ত্রীমিশন--সব কিছুই অপরূপ রসোত্তীর্ণ কবিতার আকারে সাজান। হ্ুর্য 
রায়ের অজন্ রঙীন ছবি। দা--৩২. 


পুতুল নাচের ইতিকথা 


মানিক বন্দোপাধ্যায় 






ভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে। সেকৃষ্গীয়র বলেছেন পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ । যেন 
এক অদৃশ্য সুতোর টানাপোড়েনে আপন সত্বা বিসর্জন দিয়ে কয়েক দিনের 
জন্যে মানুষ এই রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। এই সব মানয-পুতুলের ষাস্ত্রিক 
জীবনের নিখু'ত ছবি। দ্বিতীয় সংস্করণ । দাম_৬২ 








আমাদের চেনা প্রতিদিনের এই আদিম পৃথিবী নানা কবির চোখে কত 


পারীর পতন 


ইলিয়া৷ এরেনবুর্গ 
১৯৪২ সালে ষ্টালিন - পুরস্কার 
পাওয়া উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ । 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র 
পারীর বুকে নাৎসী অধিকার 
কায়েম হওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী । 
ফ্রান্সের ধনী ও অভিজাতদের 
শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা, অন্ত 
দিকে জনগণের প্রতিরোধ- 
আন্দোলন--এই দুয়ের বৈপরীত্য 
পারীর পতনের বৈশিষ্ট্য । তিন 
খণ্ডে সমাপ্ত । অনুবাদ করেছেন? 
অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, 

* অনিলকুমার সিংহ। 
দাম £ ১ম খণ্ড--৪৯ ২য় খণ্ডঁ-৩২ 

তয় খণ্ড ৩২ 


তিন খণ্ড একত্রে--১০২ 


আধুনিক চীনা গল্প 


জু স্থন, লাও চা, ভিও লিও এবং অন্তান্ত 





-- অন্যান্য বই = 


সমুদ্রের স্থাদ (গল্প-সংকলন) 
মানিক বন্দোপাধ্যায় ৩1০ 


ন্‌ a 
Rn je ২৮০ | বর্তমান চীনের আটজন সেরা সাহিত্যিকের লেখা এগারোটি সমাজ-সচেতন 
| গল্পের সংকলন । ভারতের প্রতিবেশী মহাচীনের সমাজিক এবং রাজনৈতিক 
সোভিয়েট বিজ্ঞান 


জীবনে সম্প্রতি গণচেতনার যে জোয়ার এসেছে তারই" প্রতিফলন এই গল্প 
কটিতে। সাম্প্রতিক -চীনাসাহিত্যে প্রগতির যে লক্ষণ পরিস্ফুট সে পরিচয়ের 
সেতু আধুনিক চীনা গল্প । . অঙ্ুবা্ করেছেন অমল দাশগুপ্ত । দাম--৩!০ 


ভাইসন কার্টার ২০ 
নতুন দিনের আলো। (উপন্যাস) 





লিও বিয়াচেলী ৪1০ 
বিগ্লবোন্তর রাশিয়া ত 
| Le 42 নবজাতক 
সোভিয়েট রাশিয়ার _ ন্যাক্‌সিম গোকাঁ 
শিক্ষাব্যবস্থা বহু যুগের পুবীভূত অবহেলায় যার! স্লান, যার! অবজ্ঞাত, তাদের আশা- 
ডিয়ানা লেভিন ৩০ | আকাজ্ঞা, সুখ-দুঃখের ওপর লেখা গোকাঁর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন । 
(ছোটদের সোভিয়েট যে মাহুষ চাষ করে আর হাতুড়ী পেটে_-সমাঁজের নিচুতলায় বদ্ধ অন্ধকার 


[দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পীদিত.৩* 


ছাড়পত্র (কবিতা) 
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১1০ 


ঘরে যা্না জীবন কাটায়-_-শক্তিমান্‌ আর বিভ্তশালীর বঞ্চনা যাদের মনুয্যত্বকে 
আর দাবিয়ে রাখতে পারছেনা আগামীদিনের গণশক্তির বাহক সেই সব 
মানুষের রসোত্তীর্ণ কাহিনী । অন্থবাদ করেছেন নীহীর দাশগুপ্ত । দাম--৩1০ 


- সচিত্র তালিকার জন্য চিঠি লিখুন 
‘ ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 


৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা--১৬:; ফোন--কলিকাতা ৩১০৮ . ্‌ 
EE পাপা 


ক পি 


7১১২ 





বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, গরস্থারস্তে তাহার স্বরূপ-বিশ্লেষণে লেখক 
নিজের যুক্তিবাদী মন ও বিশ্লধণ-নৈপুণ্ের পরিচয় দিয়াছেন। 
পুস্তকের উপসংহারটি চমৎকার--তাহা সাহিত্যিক সৌন্দধ্যে 
ভরপুর । 

লেখক যতীব্রনাথের জীবনের যতটুকু কাহিনী আমাদের 
শুনাইয়াছেন সেজন্য তাহার নিকট আমর! কৃতজ্ঞ, কিন্তু মনে হয় 
--তিনি আমাদের ক্ষুদকুঁড়া দিয়া বিদায় কবিয়াছেন। সাধারণ 
পাঠক শুধু যতীন্্রনাথের বিপ্রব-প্রচেষ্টার কথ! জানিয়াই পরিতৃপ্ত 
হইবে না-_সবলতা-ছূর্বধলতা, দোষ-গুণ সবকিছু লইয়া ‘মানুষ’ 
যৃতীন্দ্রনাথকে পুরাপুরি জানিবার জন্য সাহার আগ্রহের অস্ত 
নাই। এই পুস্তকের সেই আকাজ্চায় পরিতৃপ্তি কিন্ত হইবে ন|। 
_. যুযুৎসু জাপান-_জ্বরামনাথ বিশ্বাস। বেঙ্গল পাবলি- 
শার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে রী, কলিকাতা--১২। মূল্য তিন 
টাকা । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হঠাৎ পাৰ্ল হারবার আক্রমণ করিয়া 


সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল । সাম্রাজ্যবাদের " 


বুভুক্ষাই যে সেদিন তাহাকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যুযুৎস্ু জাপানের পররাঁজ্য- 
গ্রামের উৎকট মনোবৃত্তির পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায় ১৯৩১ সাল 


" হইতেই যখন সে মাঞ্চুরিযা আক্রমণ করে। বিখ্যাত ভূপধ্যটক . 


বাঁমনাথ বিশ্বাস এই সময়েই সাইকেলে জাপানে বেড়াইতে যংন। 
তিনি জাপানের কোবে, ওসাকা॥ নারা, ইয়াকোহামা, টোকিও 


প্রভৃতি নগরীতে পর্যটন করিয়া জাপান ও জাপানীদের সম্বন্ধে, 


সদয-প্রকাশিত !. 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নৃতনতম গল্প-সংগ্রহ 


হাতে খড়ি ৩ .কারকপ্প 
i তিন টাকা! 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপদ মুখোপাধ্যায়ের 
 চুয়াচন্দন ৩ জাভিস্মর ২২ মায়াজাল ৪২ 
দন্তরুচি ২২৬ ' পটভূমিকা ২॥০ 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অভদী ২॥০ তালনবমী ১1০ 


প্রকাশকঃ রমেশ ঘোষাল 2 ৩৫, রামানন্দ চ্যাটাজি স্ট্রীট, কলিঃ 








দেশ-বিদেশের কথা 


স্বৃতি-রক্ষাকল্পে কলিকাতা নগরীতে একটি উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির. 


বিবেকানন্দ স্মতি-মন্দির ও ভবন 


কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ইংরেজী ১৯০২ সনে 
ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক স্থাপিত একটি ধর্ম ও সেবা প্রতিষ্ঠান । 


"চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান ভারতের ' 


জ্বাতীয় আদর্শ__ত্যাগ ও সেবার মহান্‌ ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া 
জনগণের স্চ্বোয় আত্মনিয়োগ করিয়াছে । সোসাইটি বেলুড় 
রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় দীর্ঘকাল যাবৎ বিবিধ জন- 


হিতকর কাধ্য করিয়া আসিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! অ্জ্জন' করেন। ইতিপূর্কে বিদেশে জাপানীদেয় . 
আচার-ব্যবহার দেখিয়া ভাহাদের সঞ্থগ্ধে তাহার যে ধারণা হয়. 
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থান জাপানে গিয়! তাহ! বদলাইয়! যায় এবং -দোধক্রুটি দুর্বলতা 
সত্বেও জাপানীদের জাতিগত মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি 
সচেতন হইয়! উঠেন। একট! জাতিকে পুরাপুরি ভাবে জানিতে 
হইলে দেশের যাঁর! প্রাণ, জাতির যার! মেরুদণ্ড সেই সমস্ত গরীব, 


সি 


লোকদের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা কর! দরকার । রামনাথ ah 


বাবু একদা ভিক্ষার. ঝুলি হাতে লইয়া নিঃসম্বল অবস্থায়' 
ভূপধ্যটনে বাহির হইয়া! ছিলেন, অন্যান্য স্থানের, ন্যায় জাপানের . 
দরিদ্র লোকেরাই ভার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাদের - 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়। তিনি জাপানের সমাজ-জী বনের ভিতরের 
কথা যতটা জানিতে পারিয়াছিলেন কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া 
বা বাহির হইতে ‘ভাষা ভাপ! ভাবে দেখিয়া তাহ! অবগত হওয়া 
সম্ভব নহে। 

যুযুতস্থ জাপানের কথা রামনীথবাবু বড় চিত্তাকর্ষক ভাবে বলিয়া- 
ছেন। তাহার ভ্রমণ-কথা গল্পের মত মনকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া 
লইয়া ষায়। ভাষার মারপ্যাচ-নাই। বিদ্যা ফলানোর উৎকট প্রয়াস 
নাই--নিজের চোখে যেমনটি তিনি দেখিয়া থাকেন এবং নান! 
মুনির মুখে নান! মৃত ও পথের যে সমস্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন 
কেবলমাত্র তাহাই বৰ্ণন! করিয়া যান । তার চোখ দিয়া একটা 
দেশের আসল চেহারিটিকে যেন আমরা পিলার দেখিতে 
পাই। . 

পুস্তকটিতে বর্ণন। আছে, চা আছে--কতকণগুল কাহিনী 
রচনাকে' আরে! সরস করিয়াছে। “জাপানের বাহাদুর ছেলের 
বীরত্ব-কথ।” আর 'রাসবিহারী বস্থর রোমঞ্চকর জীবন কথ 
এই সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনীকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়াছে । 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
পুরোহিত-দর্পণ--পণ্ডিত সুরেন্দ্মোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 


এবং কলিকাঁতা, ২৪, কর্ণওয়ালিস ষ্টরীটস্থব শরগুরু লাইব্রেরী হইতে 
প্রকাশিত। পৃ. ১০১৬ 1" মূল্য নয় টাকা। 


পুরোহিত ব্রাহ্মণদের এবং ধম'নিষ্ট হিন্দু নরনারীদের একান্ত প্রয়োজনীয় 


নিত্যকম? দেবদেবীপুজা, ব্রতকথা স্তবমাল। এবং ক্রিয়াকাঁণ্ডের বিধিসম্বলিত - 


এই বিরাট গ্রন্থের ২৮তম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত 
াম। 


ও ভবন নিৰ্ম্মাণ সোসাইটির অন্যতম উদ্বেশ্র। এই মহৎ 
উদ্দেষ্টের সাফল্য দেশবাসীর অর্থ-সাহায্য, অকুণ্ঠ সহানুভূতি 
ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রস্তাবিত পরি- 
কল্পনাটির জন্য প্রায় ছুই লক্ষ টাকা আবশ্তক। তন্মধ্যে গ্রীয় 
পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি ইতিমধ্যে সংগৃহীত হ্ইয়াছে। 
এই স্থৃতি-মন্দিরের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন তাহা 
সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১, বৃন্দাবন বন লেন, 
কলিকাতা-_এই 3 প্রেরিতব্য। 


শ্রীউমেশচন্ত চক্রবস্তীঁ - 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংলার সমস্য! 


বাংলার সমস্ত! ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এমনিই 
দেশে নিদারুণ অন্ববস্ত্রেরে অভাব, খালি ঘরবাড়ী তো নাই 


বলিলেই হ্য়, উপরস্ত উদ্বাস্ত ও অন্ত্রস্ভ আত্রয়প্রার্থীর দল 
তু স্াডিয়াই চলিয়াছে। কাজকর্মের বিশৃঙ্খলা, শ্রমিকনেতা ও 


তথাকথিত কথ্যুনি& দলের কৃপায় বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংলা 


দেশের আয়ব্যয়ের হিপাব-খতিয়ানের কৈকিয়ৎ এখনকার 


মত ভাল, কেনন! কেন্দ্রীর সরকার এত দিন ছুহাতে যে. 


টাকা ঢালিয়াছেন তাহা হইতে লীগমন্ত্রীদলের লুটপাট সত্বেও 
কোষাগারে কিছু রস থাকিয়া গিয়াছিল, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 


তহবিলে বংসরের শেষে তিন কোটি টাকাও 'উদ্ধত্ত থাকিতে, 
পারে বলিয়া আশা দেওয়া হইয়াছে । অবগ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকারের, 


খণ পরিশোধের কথ! এখন ভাবিতে হয় নাই, নহিলে অবস্থা 
বিপরীত দাড়াইত। কিন্ততিন কোটি টাকায় দেশের গঠন 
ও রক্ষণের কাজ কতটাই বা অগ্রসর হুইবে? 

খাদ্যাভাবের জন্ত চাষের অমি বাড়াইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
অমির উৎপাদন শক্তিও অনেক বাড়াইতে হইবে। অনান্য 
অভাব পুরণের জন্য দেশের লোকের আয় বাড়াইতে হইবে, 


শিল্পে, বাণিজ্যে, ক্কষিতে, খনিতে ও অরণ্যে অতি শীঘ্রই 
আয় বৃদ্ধির ও উন্নতির পথ বাহির করিতে হইবে ; কেননা ' 


দেশের দুদশা বৃদ্ধি যে ভাবে হুইতেছে তাহাতে বাংলার 


ও বাঙালীর চরম দুর্গতির দিন 'আপিতে আর বেশী দেরি নাই। 


কিন্ত সে পথ খুঁজ্ধিবেই বা কে এবং সে কথা ভাবিবেই বা কে? 
যে বাক্যবাগীশ বুদ্ধিমানের দলের হাতে দেশ এখন রহিয়াছে 


সাহার ফাকি দিয়া স্বার্থসিদ্ধিতেই পটু এবং ততোধিক পটু ' 


, তোতাপাধীর মত উর্ধতন সে্বর্ের শিখানো ফাকা বুলি 
আওড়াইতে 1 

আছ প্রায় ছয় মাস যাবং ইহারা বারী কর্ণধার- 
কূপে আবির্ভূত, হুইয়াছেন। প্রথম আড়াই মাস কাটাইয়া- 


ছেন লীগদলের লঙ্গে ছায়ারূপে অবাধ “শ্যাডো ক্যাবি- 
নেটে”_ এবং তৎপরে, কায়াপ্রাপ্তি ঘটিবার পর, বিরাজ করিয়া- 
ছেন আরও তিন মাসের উপর ৷ ' অবশ্য আমরা অনেকের 
মুখেই শুনিতেছি যে কান্দ দেখাইবার মত সময় হঁহারা এখনো 
পান নাই। কিন্ত যোগ্যতার পরিচয় মাত্র দিবার পক্ষেও কি 
ছয় মাস সময় যথেষ্ট নয়? বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সম্ভার অধি- 
বেশন সবেমাত্র আরস্ত হইয়াছে ; সুতরাং এই সভার সভ্যগণের 
খাতিরে আমাদের আরও কিছু সময় হয়ত দেওয়া উচিত, 
যাহাতে তাহারাই এই যাচাইয়ের কাজট| করিয়া অস্ততঃপক্ষে 
নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণটাও দিতে পারেন৷ অতএব আমর! 
আরও এক মাস পন্ষে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমগুলের যোগ্যতার 
বিষয়ে বিশদভাবে আলোচন! করিব এবং সেই সঙ্গে ধাহারা 
দেশোদ্ধারে ব্রতী বলিয়া বিভিন্ন লেবেল লাগাইয়া! দেশের 
প্রতিনিধিক্ূপে ব্যবস্থাপক সভায় আসন; : জাক করিয়াছেন 
তাহাদেরও কৃতিত্বের আলোচন! করিব “ ০ কি 
'পময়ের বিষয়ে যাহারা উদারভাবে লহ্বা! ফরমাইশ করেন 
এবং দেশে শান্ভি-শৃঙ্খল| ও রামরাজ্য স্থাপিত হইবার আশায় 
বৈর্ধের সহিত বলিয়] থাকিতে বলেন তাঁহাদের প্রতিও আঁমা- 
দের কিছু নিবেদন আছে! ভারতীয় যুক্তরাষ্্রের. শত্রুর অভাব 
নাই, মিত্রের একান্ত অভাব.। ঘরের ভিতরে বিশ্বাসঘাতকের দল 
্বার্থসিদ্ধির অন্ত নিত্যই চতুর্দিকে গোলমাপের, হষ্টি করিতেছে, 
যাহার ফলে দেশের শিল্প ও, কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমেই 
কমিয়! যাইতেছে ও দ্রবামূল্য বাড়িয়!'চলিয়াছে, উপরত্ধ আছে: 
অর্থপিশাচ চোরাকারবারির দল' যাহাদের . চক্রান্তে আঁজ: 
চতুর্দিকে অতাব-অনটন বাড়িয়াই চলিতেছে। দেশের গৃহস্থ" 


. সাধারণের ছুর্ঘশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমিবার 


কোনই লক্ষণ নাই, অবশ্য বন্তৃতা ও উপদেশের অভাঁব নাই, 
অভাব কেবলমান্র ব্যবস্থার । ঘরের বাহিরে আছে বিদেশী 
শত্রু, নুতন ও পুরাতন, যাছাদের গগতচর ও পঞ্চমবাহিনী 
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দেশের ভিতরেই শিকড় গঞ্জাইয়া বিরাক্ত- করিতেছে। এরূপ 
অবস্থায় সদিনের.অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে দেশের ও দশের 
উন্নতির কোন আশা! আছে একথা ভাবাই বাতুলতা। লীগের 
হাতে দেশের অবনতি হইয়াছে যোগ্য লোককে বঞ্চিত "করিয়া 
অযোগ্য লোককে উচ্চাসনে বসাইয়া, দেশের সর্বনাশ হই- 
য়াছে অকর্মণয ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসাধু আমলাতত্রের হাতে 
দেশের সকল ব্যবস্থার ভার দেওয়ায় এবং দেশের চরম 'দুর্গতি 
+ হইয়াছে স্বার্থান্বেষী চক্রাস্তকারীর দলের নিযুক্ত মন্ত্রীমওলীর 
হাতে দেশ শাসনের ভার দেওয়ার়। আজম পশ্চিম বাংলায় 
লীগের বদলে আদিয়াছে কংগ্রেস । কিন্ত ফলে মার্কা বদল ও 
টুনী বদল তিন আর যদি বিশেষ কিছু না হ্য় তবে দ্বিম যতই 
. কাটবে ততই দেশের দুর্দশা বাড়িবে না কমিবে ? 
দেশে শাস্তিশৃ্থলা তখনই আসিবে যখন দেশবাসী অভাব- 
মুক্ত হইয়া সবল ও সতেজ ভ্ভাতিতে পরিণত হইবে, নতুবা 
কখনও নহে। চীনদেশ, শান্তিকামী হইয়! পরের মুখ.চাহিয়! 
পঁচিশ বৎসর ঘোর অশান্তি ও গৃহ-বিবাদে কাটাইয়া প্রায় 
সর্বদ্ধাস্ত হয়, তাহার পর সে যখন অতি দুর্বল তখন বাহিরের 
শত্রু তাহার উপর খাপাইয়! পড়িল । ভারত যুক্তরাষ্ট্রেতও কি 
সেই অবস্থা হইবে? যদি তাহা হয় তবে বাঙালীর অস্তিত্ব 
লোপ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ, নাই। অন্য দিকে দেখুন 
রুশ সোভিয়েটের চিত্র । কি অসীম বিশৃঙ্খলা ও নিদারুণ 
ুর্শার মধ্য দিয়া কিরূপ পৌরুষের সহিত তাহার! দেশকে ও 
জাতিকে সবল ও সতেজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । আমাদের 
প্রয়োজন এখন এপ সচে& ও কর্মঠ নেতৃত্বের । বাকৃসর্বস্ব 
জড়গরতের ত্যোকবাক্যে দেশের প্রগতি ত দুরের কথা, পতন 
অনিবার্য ৷ 


পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ ঃ 


বাহিরের শত্রুর সশস্ত্র অভিযান এবং তাহার পর মিথ্যার 
জালে দোষ ক্ষালনের চেষ্টার জাগ্রত উদাহরণ আমর! কাশ্মীরের 
ব্যাপারেই পাইতেছি। , পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে জহি 
প্র্কত.পরিচয় পাওয়া যায়। 

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 

অন্য রাত্রে আমি আপনাদের নিকট কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু 
বলিতে চাই__কাশ্বীর উপত্যকার অসীম সৌন্দধ্য সম্পর্কে নয় । 
সম্প্রতি কাশ্মীর যে বিপদ ও বিভীষিকার সম্মুখীন সেই 
সম্পর্কেই আমি আপনাদের নিকট বলিব। আমর! সঙ্কটের 
মধ্য দিয়া চলিতেছি, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করিবার ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে। আমর] যে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছি দেই সম্পর্কেই আপনাদের নিকট বলিব। 

কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করায় প্রতিবেশী গবর্থেন্ট 
এই সম্পর্কে ভারত গবন্মেন্টের বিরুদ্ধে ধাপ্লাবাজীর অভিযোগ, 
করিপনাছেন। এই অভিযোগ .করার ব্যাপারে যে ভাষা ব্যবহার 


' . ৯৫টি গ্রামে ধ্বংসকাধ্য চালাইয়াছে। 


করা হইয়াছে তাহা কোন গবন্মেণ্টের ভাষা "নহে, কোন 
দায়িত্বশীল ব্যক্তির ভাষাও 'হুইতে পারে না। লে ভাষা 
প্রয়োগে প্রতিযোগিতা কর! আমার পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ 
এক দায়িত্বশীল গবন্মেণ্টের পক্ষে, এক দায়িত্বশীল জাতির পক্ষে 
আমি কথা বলিতেছি। কাশ্বীরে ধাপ্নাবাজ্জী হইয়াছে আমি 
স্বীকার করি কিন্ত এ জন্ত দায়ী কে? বাহির হইতে সুসজ্জিত ) 
এবং সশস্ত্র আক্রমণকারী দল আসিয়া জম্মু ও কাশ্মীরের 
অনেকখানি অংশ দখল করিয়াছে । তাহার] শহর ও এাম- 
সমৃহ্‌ লুঠন করিয়াছে, অধিবাসীদের হত্যা করিয়াছে । এই 
সুদ্দর এবং শান্তিপূর্ণ রাজ্যে হঠাৎ বিভীষিকার সঞ্চার হুইয়াছে। 
শ্রীনগর শহর ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

পণ্ডিত নেহরু বলেন, কাশ্রীর সম্পর্কে আমর! যাহা 
করিয়াছি, তাহা বিশেষ বিবেচনার পরই করা হ্ইয়াছে। 

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, 
আক্রমণকারী দল জম্মু রাজ্যে আসিয়া হানা দিতেছে এবং 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিকট কাশ্মীর সীমান্তের সশস্ত্র 
লোকজন এক্ত্র হইতেছে। কাশ্মীর ও কাশ্মীরের অধিবাসী- 
দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বলিয়াই যে এ ব্যাপারে আমাদের 


স্বার্থ জড়িত তাহা নয় ; কাশ্মীর রাজ্য কয়েকটি বিরাট দেশের 1. 
সেইজ্ন্ত সেখানে কি ঘটিতেছে না 


সীমান্তবতাঁ অঞ্চল। 
ঘটিতেছে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার । কিন্ত 
সেখানকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল 
না। আক্রমণকারীর! জন্মুর একাংশ দখল করি€লও আমরা 
হস্তক্ষেপ করি নাই। 

বলা হইয়াছে জম্মু হইতে পাকিস্থান সীমান্তে হানা দেওয়া 
হইয়াছে এবং শুতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আছে ও মুসলমান- 
গণকে বিতাড়িত কর! হইয়াছে। অন্তায় কার্য হিন্দু, মুসল- 


_ মান, শিখ যেই করুক না কেন অতীতে আমরা ইহার নিন্দা 


করিতে দ্বিধা করি নাই। সুতরাং হিন্দু, শিখ অথবা জ্রন্মু 
রাজ্যের কোন কর্মচারীদল যদি এই অন্তায় করিয়া থাকে 
আমরা তাহাদের নিন্দা করিতেছি এবং এজন আমরা ছঃখিত। 
কিন্ত পাকিস্থান হইতে আগত আক্রমণকারীদল অন্মু রাজ্যে 
এই সকল গ্রামের 
তালিকা আমার নিকট আছে। ভীহ্বর শহর লুঠিত ও ধ্বংস 
করা হুইয়াছে। অগান্ত শহরও অবরুদ্ধ হইয়াছে। পুঞ্চ ও 
ওমীরপুরের অধিকাংশ আক্রমণকারীদের দখলে আছে । ইহার 
দ্বারা কি মনে হয় কাঁহ্মীর হইতে পশ্চিম পঞ্জাবেই প্রথম হানা 
দেওয়া হইয়াছিল ? ইহ! দ্বার! প্রমাণিত হয় নাকি যে, পশ্চিম 
পঞ্জাব হইতেই কাশ্মীর রাজ্যে সুপরিকল্পিত ভাবে 'অ(ঞ্লুমণ 
কর! ফইতেছিল? এই সকল আক্রমণকারী. সধাপেক্ষা 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সন্জিত। . | 

এই সময়ে কাশ্মীর ব্রাত্য অস্্রত্ধারা তাহাদের সাহায্য .. 


করিতে আমাদের অহুরোধ করেন। এ সম্পর্কে আমর তরা- . 


২ অগ্রহায়ণ 


| বিবিধ প্রসঙ্ পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ 


র্‌ 


"১১৫ 





স্বিতভাবে কিছুই করি নাই এবং রা ও দেশরক্ষা বিভাগ 
অনুমোদন করিলেও কোন অন্ত্রই পাঠান হয় নাই। 

২৪শে অক্টোবর রাত্রে আমি আর একটি আক্রমণের 
সংবাদ পাই । আক্রমণকারী দল এবোটাবাদ-মানসারা রাস্তা 
ধরিয়া কাশ্ীরে প্রবেশ করে। জুশত্র এবং স্থসজ্জিত 


_{: আক্ৰমণকারী দল প্রায় একশত লরীতে মুজাফফরাবাদে হানা 


দেয়। তাহারা যুজ্জাফফরাবাদ লুঠন ' করে এবং দিল! 
ম্যাজিষ্রেট প্রমুখ বহু লোককে হত্যা করে, তাহারা ঝিলাম 
উপত্যকা ধরিয়া শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । 
রাজ্যের সৈন্যদল অল্পলংখ্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল 


এবং এই আক্রমণে বাধা দিতে পারে নাই । আক্রমণকারীদের 


দেখিয়া অসামরিক হিন্দ-মুপলমান জনসাধারণ পলায়ন করে । 

২৪শে অক্টোবর রাত্রেই কাশ্মীর রাজ্য প্রথম ভারভীয় 
রাধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আমাদের নিকট 
সামরিক সাহায্য চাহে । ২৫শে অক্টোবর সকালে দেশ্রক্ষা! 
কমিটতে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়, কিন্তু নান! অন্ুবিধার 
জগ্ঠই দৈগ্ভ পাঠান সম্পর্কে কোন সিন্ধান্ত কর! হয় ন|। ২৬শে 
অক্টোবর প্রাতে-এই সম্পর্কে আবার বিবেচনা করা হুয়। 
পরিস্থিতি তখন সগ্কটজনক হুইধাঁছে.। আক্রমণকারী দল কতক- 


পুলি শহর লুঠন করিয়াছে এবং তাহারা মাহোরা পাওয়ার 
% হাউস্‌ ধ্বংস করে। এই পাওয়ার হাউস হইতেই সমগ্র কাশ্মীরে 


বিছা সরবরাহ হইয়া থাকে । তাহারা, উপত্যকা! অঞ্চলে 
প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। শ্রীনগর ও সমগ্র 
কাশ্মীরের ভাগ্য অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতেছিল। 
আমরা মহারাজের গবন্মেণ্টের নিকট হইতে এবং জন- 
সাধারণের প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে সাহাযোর অস্ত জরুরী 


. আবেদন পাই। কাশ্মীর গবন্মেন্ট এবং জ্বাতীয় সম্মেলন আমা- 


দের কাশ্মীরের ভারতীয় রাধ্রে যোগদান অনুমোদন করিতে 
বলেন । আমরা এই যোগদান অনুমোদন করিয়া বিমানযোগে 
সৈল্ত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্ত এই সম্পর্কে আরও 


সতআরোপ করি যে, শাস্তি প্রতিঠিত হইলে এই যোগদান . 
ব্যাপারে জনদাধারণের মতামত গ্রহণ করা হইবে । এই সঙ্কট 


সময়ে কাশ্মীরের জনসাধারণকে তাহাদের মতামত প্রকাশের 
সুযোগ না দিয়া আমর! কিছুই চুড়ান্ত বলিয়া এহণ করিতে 
চি নাই। ডোষিনিয়নে যোগদান সম্পর্কে যেখানেই কোন 
মত.বরোধ আছে সেখানেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার 

. ভার জনসাধারণের উপর ছ্ত্ত করাই আমাদের নীতি। 
এই নীতি অনুযায়ীই কাশ্মীরের ভারতীয় রাধে যোগদান 
ব্যাপারে আমরা এই সত“ আরোপ করি। 
২৬শৈ অক্টোবর অপরাহে আমর! সৈভদল প্রেরণ করার 
সিদ্ধাত্ত করি,' তখন শ্রীনগর বিপন্ন, পরিস্থিতি সঙ্কটজনক । সেই 
দিন ও রাত্রিতে আমাদের কর্মচারিগণ কঠোর পরিশ্রম করেন। 
১২৭শে অক্টোবর প্রত্যুষে আমাদের সৈগদল. বিমানযোগে যাত্রা 
করে। ভাহার| সংখ্যায় অগ্ন, কিন্ত এনপর পৌছিয়াই তাহারা 


আক্রমণকারীদের- প্রতিরোধে অগ্রসর হ্য়। তাহাদের সেন1- 
প্রতি পরদিন নিহত হন। 

তার পৃর প্রত্যহুই সৈন্ধদল ও অন্তান্ত সব্প্তাম পাঠনো। 
হইতেছে । আমাদের কর্মচারিগণ,- বৈমানিকগণ ও বিমান কর্ম- 
চারীদল যে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছে আমি ও আমার 
গবন্মেন্টি তাহা! বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি । 'বিমান 
চলাচল ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে ! 
সেজগ্ তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সঙ্কটভ্রনক মুহূর্তে 
কি ভাবে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে হুয় আমাদের যুবকদল 
তাহা দেখাইয়াছেন। 

শ্রীনগরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে । আক্রমণকারিগণ 


"প্রায় দ্বারে উপনীত । সেখানে কোন শাসনব্যবস্থা, সৈস্ত বা 


পুলিস কিছুই ছিল না। আলো ও বিভ্বূলী বন্ধ হইয়া গিয়া- 
ছিল। সেখানে বহু আশ্রয়প্রার্থছিল। কিন্ত শ্রীনগরে কোন 
আতঙ্ক ছিল ন1। দোকানপাট খোলা ছিল এবং লোকজন 
রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহ! কেন সম্ভব হইল? সেখ 
আবহুষ্স! ও তাহার জাতীয় সম্মেলনের সহকর্িগণ এবং তাহা-. 
দের হিন্বু মুসলমান শিথ মিলিত নিরস্ত্র শ্বেচ্ছাসেবকগণ ইহার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়] শৃঙ্খল রক্ষা এবং আতঙ্ক দুর করেন। যে 
অবস্থায় অধিকাংশ লোকেরই মনোবল নষ$ হইয়া যায় সেই 
সঙ্কট মুহূর্তে তাহারা এই আশ্চর্ধজ্নক কাজ করেন। তাহা-. 
দের সংগঠন শক্তির ভ্বন্ভই ত্তাছাব্রা ইহ করিয়াছেন। যে 
সমস্ত আক্রমণকারী তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা- 
দিগকে পাকিস্থানে যোগদান করিতে বাধ্য করার চেষ্টা 
করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে দেশকে রক্ষা করার জর 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই তাহার! ইহা করিতে পারিয়াছেন। 
ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক ন! কেন কাশ্মীরের জনগণ গত কয়েক- 
দিনে অপূর্ব সাহস, সংগঠন-ক্ষমতা;ও একা দেখাইয়াছেন। 
সাম্প্রদায়িক অনৈক্যে বিষাক্ত সমগ্র ভারত ইহা! হইতে শিক্ষা- 
লাভ করিতে পারিলে উত্তম হইত। মহান নেত! সেখ 
আবছুল্লার নেতৃত্বে উপত্যকার হিন্দু-মুসলমান-শিখ অধিবাপ্বিদ্ধ 
আক্রমণকারীদের -হাত হইতে নিজেদের দেশরক্ষার জঙ্ছ একত 
সমবেত 'হয়। তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত 
আমাদের সৈছদল প্রায় কিছুই করিতে পারিত ন]। 

এই সঙ্কট মুহূর্তে সেখ আবছু্জাকে শাসন কর্তৃত্বের ভার 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় কাশ্মীরের মহারাশ্তকে অভিনন্দন 
জানাইতেছি। তাহার এই বিজ্ঞনোচিত কার্য অন্াঙ্ 
রাজাদেরও অনুসরণ করা কর্তব্য । 

ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে,-কাশ্মীরের সংগ্রাম আক্রমণ- 
কারীদের" বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগণেরই সংগ্রাম । আমাদের 
সৈস্তগণ এই সংগ্রামে সাহায্য করার' জন্ভই সেখানে দ্বিষ্াছে। 
কাশ্মীর আক্রমণকারীদের হাত হইতে মুক্ত হইলেই আমাদের 
সৈন্যদের আর সেখানে থাকার, প্রয়োজন হইবে না? 
কাশ্মীরের ভাগ্য কাশ্মীরের জনগণের হাতেই থাকিবে। 


১১৬ 


প্রবাসী 


28 ১8 
0১৩৫৪ ০ 





আমরা কেবলমাত্র কাশ্মীরের জগ্তই এই সঙ্কটপূর্ণ দিন 
কাটাই নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের ভ্ন্ভও । সেই বিপদ বর্তমানে 
কম কিন্ত এখনও তাহা কাটে নাই। আমাঘের সম্মুখে অনেক 
বিপদ আসিতেছে । যে কোন অবস্থার জন্ত আমাদিগকে 
অত্যন্ত সম্জাগ ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে । প্রস্তুতির প্রথম ধাপ 
হিসাবে ভারতে সর্ধোপায়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবদান 
ঘটাইতে হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন সমস্ত 
বিপদের সন্মুখীন হইতে গেলে এক এক্যবদ্ধ ত্বাতি হিসাবে 
দ্াড়াইতে হইবে । আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃর্থলা বজায় 
থাকিলে এবং জাতি নুগঠিত হইলেই কার্ধকরীভাবে বাহিরের 
বিপদের সন্মুখীন হওয়া! যায়। 
আমর] কাশ্মীরে আক্রমণকারী ও হানাদারদের কথা বলিয়া 
থাকি; কিন্ত এই সর্মস্ত লোক সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত এবং তাঁহা- 
দের উপযুক্ত নেতা আছে । এই সমস্তই পাকিস্থান হইতে ও 
তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াছে । ইহারা কেন এবং কি করিয়া 
সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইল 
এবং কিরূপে তাহারা অন্রসজ্জিত হইল তাহা পাকিস্থান 
বন্মেন্টকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমাদের আছে ।' ইহা 
কি আভর্জাতিক আইনভঙ্গ নয়? ইহা কি প্রতিবেণী 
দেশের বিরুদ্ধে অস্ুহ্বদের কাজ নয়? পাকিস্থান গবর্থেন্ট কি 
এতই দুৰ্বল যে, তাহার! অন্য দেশ আক্রমণের জন্য তাহাদের 
অঞ্চলের মধ্য দিয়া অন্ত্রশস্ত আসা-বন্ধ করিতে পারেন না? 
অথবা ইহাই কি তাহাদের ইচ্ছ1!? তৃতীয় কোন কারণ নাই। 
হানাদারদের আসা বন্ধ করিতে এবং যাহারা আসিয়াছে 
তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়ার জন্ত আমরা পাকিস্থান গবন্মেণ্টকে 
বার বার অনুরোধ করিয়াছি। ইহাদের আসা বদ্ধ করা 
তাহাদের পক্ষে সহন্ধ । কারণ কাশ্মীরে যাওয়ার পথ খুব কম 
এবং কতকগুলি পুলের উপর দিয়া যাইতে হয় । আক্রমণের 
বিপদ কাটিয়া গেলে কাশ্মীরে আমাদের সৈম্তদলকে কাজে 
লাগানোর ইচ্ছা! আমাদের নাই । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
কাশ্মীরের ভাগ্য জনসাধারণই নিয়ন্ত্রণ করিবে। 


কেবলমাত্র কাশ্মীরের জনগণের .নিকটই আমরা এ 
প্রতিশ্রতি দিই নাই, সমগ্র বিশ্বের নিকটই দিয়াছি। মহারাঁক্ষও . 
তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এই কথা খেলাপ করিতে 
পারি না এবং করিব না; শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর 
সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের সায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে 
গণভোট গ্রহণ করিতে আমরা! প্রস্তত। আমরা জনগণের 
নিকটই ইহা প্রেরণ করিতে চাই এবং তাহাদের সিদ্ধান্তই 
আমরা মানিয়া লইব। আমি ইহা হইতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত 
প্রস্তাবের কথা ভাবিতে পারি না। ইতিমধ্যে আক্রমণ- 
কারীদের হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আমরা 
কাশ্নীরের অধিবাদীদিগকে দিয়াছি তাহা! আমরা রক্ষা 
করিব ! 


A 


পাওয়া যাইতে থাকে । 


লিয়াকৎ আলি খানের বক্তব্য 

মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের পুর্ণ বেতার-বস্তৃতাটি নিয়রূপ ঃ 

অন্ধ রাত্রে আমি আপনাদের নিকট রোগশয্যা হইতে এই 
আলোচনা! করিতেছি । . আপনাদের নিকট আমি কাশ্মীর 
সম্পর্কে আলোচনা করিব, কারণ কাশ্মীরের পরিস্থিতি : 
বতর্মানে এক সন্কটজনক পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং আস্ত-- 
জাঁতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । আমি জানি, আমার ভায় 
আপনাদেরও মনে কাশ্মীর সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিতেছে । 

নিজেদের বহুবিখোষিত শৌর্য ও বীর্ধে আত্মহার! হইয়া - 
কাশ্মীরের নির্যাতিত জ্রনগণের কতিপয় তথাকথিত অত্যুৎসাহী 
সহাহুভুতিশীল ব্যক্তি এই মনোরম জনপদের ইতিহাস 
ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাৎ ভাহাদেরই- 
হিতার্থে আমরা সংক্ষেপে উহার আলোচনা করিতে পারি । 

কাশ্মীরের পর্বত ও উপত্যকার অধিবাদীসহ আল্লার হুই 
এই মনোরম জনপদ কুখ্যাত অমৃতসর-চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ 
কর্তৃক সামান্ত ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক ডোগর! প্রধানের 
নিকট বিক্রীত হয়। কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজা কাশ্মীরের 
জনগণকে পো-মহিষাঁদি পত্তর ভায় পূর্বপুরুষের নিকট হইতে_ 
উত্তরাধিকারন্থজে পাইয়াছেন। ব্রিটিশ কর্তৃক বিক্রীত নিখা ভিতর 
দাঁসদের রক্তস্রোত বহাইয়া বত'মানে ভারতীয় সৈল্দল শোর্ধ- 
বীর্ধের পরিচয় দিয়! এই নীতি-বিরুদ্ধ ও বে-আইনী মালিকানা 
রক্ষা করিতেছে । ডু. 

অতীত শত বৎসরের ডোগরা শাসনে অত্যন্ত সম্বপ্ধিশালী 
ও সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাশ্মীরী জাতি দুর্ভাগ্যের চরম পধায়ে . 
উপনীত হ্ইয়াছে। সাম্প্রতিক, কয়েক বৎসরে তাঁহার! 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু চেষ্টা করিয়াছে । বারংবার তাহী- 
দিগকে দমন কর! হইয়াছে এবং বারংবার তাহাঁরা অত্যাচার 
মুক্ত হইবার জন্ত জাগ্রত হুইয়! উঠিয়াছে। 

অক্টোবর মাসের প্রারস্ত হইতে কাশ্মীরের নিরপরাধ জন- 
গণের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের ছি'টেফৌটা সংবাদ 
অনতিকাল মধ্যেই এইরূপ সংবাঁদ 
স্রোতধারার মত পৌঁছিতে থাকে । মারি পাহাড় হইতে 
প্র্লিত এামসমূহের দৃপ্ত দেখ! যাইতে থাকে । সহত্র সহজ 
আতঙ্কগ্রস্ত শরণাগত পাকিস্থানে প্রবেশ করিতে থাকে | -? 

এইরূপ অবস্থায় কাশ্মীরের জনগণ মরিয়া হইয়া জালেমদের ১ 
বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাড়ায় । হাজরা ও পশ্চিম পঞ্জাবে কাশ্মীরী- 
দের ও বিশেষভাবে পুঞ্চবাসীদের বহু আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে। 


ফলে পাকিস্থানের কোন কোন অংশের মনোভাব বিশেষ 


উত্তেজিত হইয়া উঠে এরৎ উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত ও উপজাতীকর 
অঞ্চলের কত্ক লোক কাশ্মীরের জুলুমে বিচঞ্জল হইয়| 
তাহাদের ভ্রাত্রৃন্দের সাহায্যের ভ্রন্ভ অএসর হয়। ইহা 
কাশ্মীরের নিখাতিত, দাসত্বে আঁবন্ধ ও জালবদ্ধ জনগণের £ 
স্বাধীনতার সংগ্রাম . এবং তাহাদের ও তাহাদের প্রতি 


০ 


০ 


'সছাঁহৃভূ 


অগ্রহায়ণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--লিয়াকৎ আলি খানের বক্তব্য 


ক 


১১৭ 





ভূতিশীলীদের টি সংখাম-য়াহাদিপকে নিশ্চিহ্ন 
করার অন্ত ভারত-সরকার সাহায্য করিতেছেন । ভারত- 
সরকারের বিখোষিত নীতি হইতেছে মহারাজার হত্তকে বলিষ্ঠ 
করা । এই হুস্ত যে কতটা শোণিতসিজ্ত, ভারতীয় নেতৃববন্দ 


' তাহা ভালভাবেই জানেন, যদিও তাঁহার! বর্তমানে যক 


উহ? ভুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন। 


তথাকধিভ হানাদারদের উপর ইচ্ছা করিরাই অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করণ হইতেছে, যেন কাশ্মীরের জ্রনপণ আক- 


স্মিকডাবে শতাব্দীর নির্যাতনের স্মৃতি মন. হইতে যুছ্িয়া 
. ফেলিয়াছে এবং জালেম নির্ধাতনকা্রীর প্রেমে রাতারাতি মত্ত 


হুইয়া উঠিয়াছে। দাসত্বশৃখলে আবদ্ধ অনপণের বিদ্রোহকে 
বাহিরের কতক লোকের সহানুভূতি আছে বলিয়াই বহিরাঁ- 
ক্রমণ বলিয়া ঘোষণা করা ইতিহাসের অসাধু পুনলিখন ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। গৈস্ভবাহিনীর বিরুদ্ধে আধুনিক অস্ত 
প্রয়োগের অভিযোগ করিয়া বছ আলোচনা করাধৃহইয়াছে এবং 
উহার খুটিনাটি বিষয় লইয়া অবমাননা ও পরোক্ষ ইঙ্গিতের 
একটা বিরাট কাঠামো তৈরি করা হইয়াছে । ইহা অবন্ 
ভুলিয়া ষাওয়া হইয়াছে যে ভারতের আক্রমণকারী সৈল্ত- 


২... বাহিনীর সহিত সংগ্রামরত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পঞ্চাশ- 


? 


ষাট হাজার প্রাক্তন সৈনিকের অস্তভূক্ত, যাহারা শত্রুদের 
নিকট হইতে অন্ত কাড়িয়া লইতে মোটেই অসমর্থ নছে। 
হানাদারদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের মনোরম জনপদ ও উহার 
অধিবাপীদের রক্ষার শর্ত “সাহসী” ভারতীয় সৈনিকদের 
ব্যাপকভাবে চিত্রিত কষ্ট-কল্পিত চিত্র দর্শনে আমাদের বিভ্রান্ত 
হইলে চলিবে না, ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের দ্েশপ্রেমিকদের 
উপর গুলি ও বোমাবর্ষণ করিয়াছে__হানাদার দলের উপর 
নহে। ভারত-সরকার ও তাহাদের তাবেদার দল কাশ্মীরকে 


রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছে ন!--এক দ্বৈরাচারী .পতনোম্মুখ - 


সরকারের রক্ষার চেষ্টা করিতেছে । 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাহার বেতার-ভাষণে বায়চালিত 
যন্ত্রের মত ক্রমাগত খোঁচা দিয়! চলিয়াছেন। জুনাপড় ও মান- 
ভাদার রাজ্য পাকিস্থানে যুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় দৈছবাহিনী 
যেমন যে-কোন অজুহাতে এ সকল রাজ্যের মধ্যে অগ্রসর 
হইয়াছে, পাকিস্থান বাহিনী তেমন কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ 


করে নাই। ভারত-পরকার জুনাগড়ের পাকিস্থানে যোগদানকে 


তাহাদের নিরাপতার বিরুদ্ধে বিপদ-সন্তাবনা বলিয়! ' মনে 
করেন। কাশ্মীরের ভারতে যোগদান পাকিস্থানের নিরাপত্তার 
পক্ষে বৃহত্তর বিপদ-সম্তাবনার কারণ |. আমরা এই যোগদান 


গবীকার করিয়া লইতে পারি না। কাশ্মীরের ভারতে যোগদাঁনে 


ভারত-সরকারের আক্রমণমূলক সাহায্য লইয়া কাপুরুষ মনো- 
ভাবসম্পন্ন শাসক কাশ্মীরী জ্বনগণকে প্রতারণা করিয়াছেন। 
গুরুতর রান্ধপ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ শেখ আবছুল্তা মুক্তি 
এবং খুঁটিনাটি অপরাধে দণ্ডিত মোসলেম সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের 


Ll 


. করেন নাই । 
বাতণর উত্তরে কায়েদে-আজম কাশ্মীরের মনোযোগ আকর্ষণ ' 


ক্রমাগত কারাবাস’ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র । এই বিস্বোগাস্ত 
ঘটনাবলীর ইতিহাস যখন লিপিবদ্ধ হইবে, তখন 'বছ আত্ম" 
প্রতারণাকারী দেশপ্রেমিক ও বিচারপ্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রকাশ পাইবে, কিন্ত কাশ্মীরের প্রকৃত দেশপ্রেমিকগণ নী 
হউক বা বিলম্বে হউক, এই ষড়যন্ত্রের মৃথোস খুলিয়া ফেলিতে 
সমর্থ হইবেন-_ভাছাদের বিরুদ্ধে যত বেশী শক্তি সমাবেশ 
করা হউক। এই নৈতিক সংগ্রামে আমাদের অন্তর আমাদের 
ভ্রাত্ব্বন্দের সঙ্গেই রহিয়াছে, কারণ তাহাদের বর্তমান নির্ধা- 
চনীয় বিষয় স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু ৷ শত্রুদের পরিকল্পনা! সার্থক 
হইলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের যুসল্রমানদের গজায় তাহারাও 
নিশ্চিহ্ন হইয়| যাইবে । সম্ভবতঃ এই পরীক্ষার পরেই ভারত- 
সরকার গণভোটের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ভোঁটারগণকে 
গৃহ হইতে বিতাঁড়ন বা ম্বত্যুর কবলে ফেলিয়া গণভোট গ্রহণে 
কি লাভ হইবে? 


কাশ্মীর-সরকারের সহিত সম্মানজ্জনক মীমাংসার অন্ত 
আমরা সুসমঞ্সভাবে বারংবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বিশ্বের 
নিকট বিদিত। কাশ্মীর-সরকাঁর সকল অনুরোধ অবহেলা 
বা অগ্রাহ্‌ করিয়াছেন। হর! অক্টোবর তারিখে আমি 
কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করি যে, ছুই রাষ্ট্রের 
অবশিষ্ট প্রশ্নাবলী স্থিতাবস্থা চুক্তিতে জনগণের সমগ্ভ1 ও সীমাস্ত 
হানা সম্পর্কে পারস্পরিক অভিযোগ সম্বন্ধে ছুই সরকারের 
প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন । কাশ্মীরের 
প্রধান মন্ত্রী উত্তরে জানান যে, তিনি বর্তমানে এত ব্যস্ত যে, 


তিনি এইসব ব্যাপারের আলোচনা করিতে পারিতেছেন নাঁ। 


এতংসত্বেও আমর! কাশ্মীর রাজ্োর সহিত আলোচনার জন্ত 
আমাদের প্রতিনিধিকে শ্রীনগরে প্রেরণ করি। অবশ প্রধান 
মন্ত্রী তাহার সহিত আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, এবং 
আমাদের প্রতিনিধিকে ফিরিয়া আসিতে হয়। 


ছমকী দেন যে, পাকিস্থান নিরপেক্ষ তদন্তে সন্মত না হইলে 
কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্থানের অনগণের বন্ধুত্ববিরোধী কার্ধ- 
কলাপ প্রতিরোধের জন্ত তিনি বাহিরের সাহায্য চাহিতে 
বাধ্য হইবেন। তৎক্ষণাৎ আমি নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে 
সম্মতি জ্ঞাপন করি-এবং এই উদ্বেষ্যে একজন প্রতিনিধি মনো- 


নয়নের জন্ত আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে অন্থরোধ করি। - 


কাশ্মীর-দরকার অতঃপর এ সম্পর্কে আর কোন পঙ্গালাপ 
২০শে অক্টোর কাশ্বীর-সরকারের এক তার" 


করিয়। বলেন যে, কাশ্মীরের সহিত সম্পর্কের উন্নতিবিধানের 
শরস্ত বারংবার চেষ্টা চলিতেছে এবং কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে 
করাচীতে আসিয়া আলোচন! করার অনুরোধ করেন। এই 
অস্থরোধের কোন উত্তর দেওয়া! হয় নাই । কায়েদে-আজম 
আরও নির্দেশ করেন যে, বাহিরের সাহায্য লওয়ার হুমকী 


১৪ই অক্টোবর 
কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী আমার নিকট প্রেরিত তারবাতণয় ' 


চে 


১১৮. | 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





অনেকট| চরমপজের অনুরূপ এবং উহাতে দেখ! যায় যে, 
কাশ্মীর-সরকারের নীতির প্রকৃত লক্ষ্য বে-আইনী জবরদন্তি- 


মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত. 


যোগদানের সুবিধা খোজা । 

কাশ্মীর সম্ভার আলোচনার জত প্রতিনিধি প্রেরণ ও 
নিরপেক্ষ তদন্তের জন্ত প্রতিনিধি মনোনয়নে কাশ্ীর-সরকারের 
অস্বীকৃতি, করাচীতে আগমনের জন্ প্রধান মন্ত্রীর নিকট 
কায়েদে-আজমের আমন্ত্রণের উত্তরদানে কাশ্রীর-সরকারের 
অসামর্থায, তাহাদের সৈচদল দ্বারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ 
চালাইয়া স্বেচ্ছারুত উপন্রব সৃষ্টি, ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের 
যোগদানের দিন পূর্বান্ু ৯টায় বিমানবাহিত ভারতীয় সৈল্ত 
দলের শ্রীনগরে অবতরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্ঠ্পপে প্রমাণিত 
হয় যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়নে যোগদানের পরি- 
কল্পন] পূর্ব হইতেই চলিয়াছিল এবং উহা ভারতীয় সৈছঙ্দল 
কর্তৃক কাশ্মীর দথল দ্বারাই মাস সম্ভব হইতে পারে। 


“যদিও কাশ্মীর-সরকার পাকিস্বানের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার 
দোষারোপ করিয়াছেন ( এবং এই তথাকথিত অন্তায়ের প্রতি- 
কারের জন্ত ভারত-পরকারের নিকট সামরিক সাহায্য 
প্রেরণের দাবি কাশ্মীৱ-সরকাঁর করিতেছেন ) তথাপি কোন 
স্তরেই ভারত ডোমিনিয়ন এই সব দোষারোপ সম্পর্কে পাকি- 
স্থান-সরকারের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করেন নাই বা যুক্ত 
আলোচনা দ্বারা এই সমস্তা সমাধানের কোনরূপ চেষ্টী করেন 
নাই। ভারত কর্তৃক কাশ্মীরের যোগদান প্রস্তাব গৃহীত 


হওয়ার ও কাশ্মীরে স্্ৈ প্রেরণের পরেই মাত্র পাকিস্বান-. 


সরকারকে অবলম্িত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানান হয়। 
ভারত-সরকার কর্তৃক কাশ্মীর রাজ্য অবাঞ্ছিতভাঁবে দখলের 
পর কায়েদে-আজম প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে লাহোরে এক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন । 
নিয়নের : গবর্ণর-ভ্বেনারেল, প্রধান মন্রীদ্বয়্ এবং কাশ্মীরের 
মহারাজ! ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যোগদান করিবেন। তাহার 
আমন্ত্রণ গৃহীত হয় এবং ২৯শে অক্টোবর সম্মেলনের তারিখ 
ধার্য হয়। শেষ যুহ্ুতে” পণ্ডিত নেহরু পীড়িত থাকায় সম্মেলন 
স্থগিত থাকে। অতঃপর ব্যবস্থা হয় যে, ১ল! নবেশ্বর সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইবে এবং উভয় গবর্ণর-জেনারেল ও প্রধান মন্ীদ্বয় 
উহাতে যোগদান করিবেন। এই সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, 
কারণ ১ল! নবেসশ্বর পুরান পুনরায় শেষ মুহুর্তে আমাদিগকে 
জানান হয় যে, পণ্ডিত নেহরু লাহোরে আসার মত সুস্থ 
নহেন। এইভাবে ভারতীয় ডোমিনিয়ন কর্তৃক সম্মেলনের 
ধারণ! পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। ভারত-সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে 


এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ব্যাপারের আলোচনা করিতে. 


চাহেন, তাহা! হষ্টলে পণ্ডিত নেহ্‌রুর স্থলে সহকারী প্রধান 
মন্ত্রীও আসিতে পারিতেন | ১লা নবেম্বর কেবল লর্ড মাউন্ট- 
ব্যাটেন লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষ পরিষদে যোগদানের. জজ 


'বতান পরিস্থিতি ইহাই। 


উহাতে উভয় ডোমি-. 


আসেন এবং কায়েদে-আক্রমের সহিত সাক্ষাৎ করেন । এই i 


সাক্ষাৎকারের সময়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট কতিপয় 
প্রস্তাব কর] হয়, কিন্ত আমি বা কায়েদ্ে-আজ্রম ভারত- 
সরকারের নিকট. হইতে আর কোন সংবাদ পাই নাই । 


তৎপরিবর্তে” সত্য ঘটনা বিবেচনা না করিয়া পণ্ডিত নেহরু ' 


নিবিচারে পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে: 
ছেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের প্র তাহার 
বেতার-ভাষণের ব্যবস্থা হয় এবং তাহার অভিযোগের তাৎপর্য 
আমি পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। ভারত-সরকারের 
এই সমস্তার বিচার ভার 
আপনাদের ও বিশ্ববাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। 


লিয়াকৎ আলি খানের প্রতিবাদে 
সর্দার পাঁটেল 


সর্দারন্জী বলেন, বরমুলায় ধর্মধাব্বকশ্রেমীর কতিপয় 
ব্রিটিশকে নৃশংসভাবে হত্যা এবং কয়েকটি ইউরোপীয় 
পরিবারকে অতি নির্ময ভাবে নিহত করার মধ্যে এই সব 
তথাকথিত মুক্তিকাষী সৈনিকের চরিত্রের আসল রূপটি স্পষ্টতঃ 
প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান 
মন্ত্রী ক্রমান্বয়ে যে সব প্রলাপোক্তি করিতেছেন এবং আতর মণ- 
কারীর! যে সব লোক লইয়া গঠিত ও তাহার! যে সব অন্ত্র- 
শস্তে সজ্জিত বলিয়া জ্বানা গিয়াছে, তাহাতে পার্শ্ববর্তা একটি 
রাধ্র এ সম্পর্কে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্প&তঃ 
প্রতীয়মান হইতেছে । অথচ সেই রাষ্রের নেতৃবৃম্দই একদিন 
সার্বভৌম ক্ষমতার অবসানের পর দেশীয় রাজযগুলির স্বাধীন 
সভা এবং যে কোন ভোমিনিয়নে যোপদানে দেশীয় রাজ্য গুলির 
পুর্ণ স্বাধীনতার কথা! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন। 

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী শুধু ষে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে 
বিষোদগার করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি ভরতপুর, পাতিয়ালা, 
ফরিদকোট এবং কপুর্রতল] রাজ্য সম্পর্কেও অভিযোগ 
করিয়াছেন। অথচ এই রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে 
যোগদান করিয়াছে এবং পাকিস্থানের সহিত ভারতীয় 
ইউনিয়নের পৌহার্দের সম্পর্ক রহিয়াছে । প্রধান মন্ত্রী যে 
চিত্র আকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজের 
সুবিধা অনুযায়ী সত্যকে এড়াইয়া গিয়াছেন অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত 
করিয়! দেখাইয়াছেন। 


আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্যে যখন গোলযোগ হয়, তখন, , 


পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় শাসন-পরিষদের একজন 


বিশিষ্ট সদস্ভ ছিলেন এবং ইহাঁও তাহার জানা উচিত যে,* 


তখন দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপার - রাজ প্রতিনিধি. কর্তৃক 
পরিচালিত হইত। এ সকল গোলযোগ প্রথম মেওরা আরন্ত 
করে। আঠ ও বাদ্বপুতদের সহিত সময় সময় তাহাদের 
কলহ হইত। এই সকল গোলযোগের কলে অমুসলমানদের 


Lael 


A 
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অগ্রহায়ণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-পুর্ব্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা 


১১০১ 





* বাড়ীঘর ভস্মীভূত ও গবাদি পশু ছুঠিত হয় এবং ক্ষেত-খামারে 


আগুন লাগাইয়া দেওয়] হয়। 

এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই. যে, মুসলিম লীগ 
যদি ছুই-ছ্ধাতি মতবাদের প্রচারকার্ধ দ্বারা জাতির মজ্জায় 
মন্দার সান্প্রদায়িকতার বিষ টুকাইয়৷ না দিত, তবে এই 
জাতীয় সমস্ত বিবাদই আপোষ-আলোচন] দ্বারা সম্ভোষজনক- 
ভাবে, মিটাইয়া ফেলা যাইত । কিন্তু বাহিরের স্বার্থসংশ্লি্ট .. 
দঘলগুলির কারসাজিতে এমন অবস্থা দেখা দেয়, যাহার ফলে 
উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্মম হুইয়| উঠে 

তাহা সত্বেও মেওর! পুনরায় হাজারে হাজারে এই সকল 
রাজো ফিরিয়া আসিয়াছে । যাহার! চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক 
তাহাদিগকে কোন যুক্তি দ্কারাই আটকাইয়া বাথ! যাইবে 
না; কারণ অমুসলমানদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তির কি পরিমাণ 
তাহার! ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তাহার! জানে । 

পাকিথ্থানের প্রধান মন্ত্রীর যদি কোন গোপন অভিসন্ধি 
না থাকিয়া থাকে, তবে . পাতিয়ালা, ফরিদকোট ও কর্পরতলা 
রাধ্দ্যের গোলযষোগকে তাহার পুর্ব ও পশ্চিম 'পঞ্জাবের 


সাধারণ হাঙ্গাম। হইতে পৃথক করিয়! দেখার কি কারণ আছে, 


আমি বুঝিতে পারি না। পঞ্জাবের গোলযোগের জন্ত কোন্‌ 
একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর সমত্ত দোষ চাপাইয়া দেওয়! 


যাইতে পারে না। এ সকল রাজ্যের শাপনকর্তারাঁ সাম্প্রদায়িক, 


গোলযোগ বদ্ধ করিয়। মুসলমানদের স্থানান্তর গমন বন্ধ করিতে 
না পারায় যদি কলক্ভাব্রন হইয়া! থাকেন, তবে পাকিস্থানসহ 
অন্তান্ত গবন্মেন্টিও সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহেন। পাকিস্থানও 
অনুসপমানদের স্থানাস্তর গমন বন্ধ করিতে পারে নাই। 


অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়| হইয়াছে । 


& - টা = 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী নিয়োক্ত বিস্বতিও দিয়াছেন 
“আমরা যখন এ সর দেশীয় রাজ্যের মুসলমানদের রক্ষার 


-জন্ত ভারত পবন্মেন্টকে অন্থরোধ করি তখন আমাদের বলা 


হয় যে, উহ্ধা দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং 
তারত গবন্মেন্ট উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ ।” 

যখনই উভয় গবন্মেণ্টের মধ্যে এ জাতীর প্রসঙ্গ উথাপিত 
হইয়াছে তখনই দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধ 
১৯৪৭ সালের 
১৯শে সেপ্টেম্বর শেষবার উভয় গবশ্মেণ্টের প্রতিনিধিদের 
বৈঠকে এই প্রশ্ন আহৃষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। প্রক্কত- 
পক্ষে অতীতে লীগ নেতৃবৃন্দই ব্রিটেনের অধিরাজ ক্ষমতার 


অবসানে দেশীয় .রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ, ও বৈদেশিক ] ' 


ব্যাপারে সর্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা আছে বলিয়া সরবে 
ঘোষণা করিয়াছেন । 

এখন পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মুখে ভারতীয় যুক্তরাধর 
ও উহাতে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্রিক সম্পর্ক 
বিকৃত করিয়! দেখান শোভা পায় না। তিনি যদি আত্তরিক- 
ভাবে অথবা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এ সব কথা বলিয়া থাকেন 
তাহা হইলে তিনি যেন নিজ্বের ঘর প্রথমে গুছাইয়] পাকিস্থানে 
যোগদানকারী ভাওয়ালপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী যে সব দেশীয় 
রাজ্যে অন্থঠিত অত্যাচারের. বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 
ভাওয়ালপুর এ ক্ষেত্রে ভাহাদের চেয়ে কম দোষী নয়। 

স্পঃতঃই দ্রেখা যাইতেছে যে, সংবাদের বিকৃতি, , ভুল 
সংবাদ প্রচার, গোপনীয়তা ও ঘটনার এক তরফ! বিবরণ 
প্রদান পাকিস্থান গবন্মেণ্টের পক্ষে একটি প্রচার-কৌশল 
হইয়া উঠিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পুর্বে ও যুদ্ধ চলিবার সময় 


পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মুসলমানদের নির্ষুল করিবার- ডাঃ গোয়েবলসের প্রচারকাধের সহিত জপদ্ধাসীর পরিচয় 


ভজম্ভ এক ব্যাপক পরিকল্পনার কথা বলিয়! থাকেন, কিন্ত 


আছে। ডাঃ গোয়েবর্লস. পরলোকগত হইলেও তাহার 


যে রাজ্্যটি পাকিস্থানের সপ্ণ প্রতাবাধীন এবং যাহা কিছুকাল ' প্রচার-পদ্ধতির পুনর্জন্ম হইয়াছে । কিন্তু এ বিষয়ে আমার 
পূর্বে পাকিস্থানে যোগ !দিয়াছে-_দেই ভাওয়ালপুর রাজ্যে সন্দেহ নাই যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপার বিচারের ' 
অয়ুসলমানদের উপর অগ্টিত অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা, ভার যে অগঘাসীর বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, 
তিনি নিজের সুবিধার্থে চাপিয়া গিয়াছেন। এ রাজ্যে বহু সেই জগঘাসীকে তিনি প্রত্যারত করিতে পারিবেন দা। 
অমুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশু হতাহত হইয়াছে এবং পুর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা 

তাহাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হুইয়াছে। পাকিস্থান গবন্সেন্টি নববঙ্গ সমিতির সভাপতি ডাঃ এস কে গাঙ্গুলী ভারতীয় 


নিশ্চয়ই মনে করেন যে, পাকিস্থানের যাহা! করিতে দোষ রক্তরাহের পূ্বদীনাত রক্ষায় ব্যবস্থা লব্ধ নি বিত মৰ্মে 
নাই, ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে তাহা দোষাবহ । 
এক বিবৃতি দিয়াছেন £ 


পাকিস্থান ও উদার প্রতিবেশী দেশীয় রান্্য হইতে রী lg 
অনুসলমানদের বর্ধরভাবে উৎসাদন করায় ভারতীয় যুক্তরাষ্রে .. পিঞ্জাবের হাঙ্গামা! ও কাশ্মীরে হান! প্রদান হইতে আমর! 
উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; কারণ ভারতীয় ' এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, আগু সমস্তাগুলি সম্পর্কে 
ৃঁ টি ৫ আমাদের হুদ কর্মপন্থা অবলম্বন কর প্রয়োজন । ভারতীয় 


যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা পূর্বোক্ত রাধে তাহাদের দ্বব্ধারা 
যুক্তরা্ ও ভারতীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা লইয়া আমরা এই 


ঠ্রেরপভাবে ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে, তাহারা 

আদরে! তাহা মানিয় লয় নাই। এই বিকৃত যুক্তির উপর ধরণের ছিনিমিনি খেল! চলিতে দিতে পারি ন! ।” বিবৃতিটিতে 
পাকিস্থান গবস্মেণ্টের সমগ্র নীতি ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, এই বিকৃত আরও বলা হইয়াছে, “ভারতীয় যুক্তরাধ্রের পূর্ব জীমান্তে পশ্চিম 
যুক্তিতর্কই : পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী তাহার শ্রোতা ও বলই তাহার সীমাভ্ত-প্রদেশ। এই নুতন সীমান্তের রক্ষার জ্ত 
বিশ্ববাসীকে বিচার করিতে বলিয়াছেন । * উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! অত্যাবন্ভক । অভথায়, উত্তর ও 


৪ 


১৩৫৪ 





পশ্চিম ERE আমাদের যে বিপদের সন্মুখীন ৰে হইয়াছে, 
পূর্ব সীমান্তে আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও ব্যাপক বিপদের 
সম্মুখীন হইতে হুইবে। পশ্চিমবঙ্গের বক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় 
করিয়া তুলিবার ব্যাপারে এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই। 
সাম্প্রদায়িক জন্ত্রীতি স্থাপনের মধুর বাণী যেন আমাদের প্রকৃত 
বিপদ সম্পর্কে উদাসীন না করিয়া তোলে । দুর্বলতার নি 
বিপদ আরও ঘনাইয়া আসে ।” 
এ সম্পর্কে নববঙ্গ সমিতির পাচ দফা কর্মনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
ডাঃ গুলী আরও বলিয়াছেন, “উপঘুক্তসংখ্যক সশস্ত্র সৈল্ত 
দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পর্বশীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । বাণিজ্য ও যোগাযোগ অন্ষুণ রাখিবার জন্ত সীমান্তে 
মা একটি পথ উন্ুক্ত রাখিয়া! অন্ত পথ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া! 
দিতে হইবে । একটি বাঙালী সৈম্ভবাহিনী গঠন করিয়া! 
' উহাতে লোক ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই 
সৈন্ধবাহিনীর সহায়তার জন্ভ একটি গৃহ্রক্ষী দল গঠন করিতে 
হইবে এবং ২১- বংসূর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক. সুস্থ 
ব্যক্তিকে উহাতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করাইতে 
হইবে ।- তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে তারত-সরকারের নৌ! ও 
বিমানবাঞিনীর কয়েকটি স্থায়ী ঘাটি স্থাপন করিতে হইবে ।” 
এই দাবি কলিকাতায় এক বিরাট জনসভাতেও ধ্বনিত 
হইয়াছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত উহা কার্ধে পরিণত করিবার কোন 
লক্ষণ দেখা যায় নাই। 
ডাঃ প্রস্ক ঘোষের মন্ত্রীসভা তিন মাসযাবং বহাল 
রুহিয়াছেন। পশ্চিম বাংলা এখনও ভারতের পুর্ব সীমান্ত 
প্রদেশ। এই তিন মাসের মধ্যে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা তে! 
করাই হয় নাই, বরং. বাহার] এই দাবি করিয়াছেন তাহা-. 
দিগকে ‘ওয়ার-মংপার’ বলিয়া! অভিহিত কর! হইয়াছে । ভাবী 
বিপদের সংবাদ না রাখা এবং তাহার অন্ত প্রত্তত, না হওয়া যে 
"কত বড় মারাত্মক ও লোকক্ষয়কর হইতে পারে, কলিকাতায় 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এবং পঞ্জাবে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে । পশ্চিম পঞ্জাবে আক্রমণের প্রস্ততি কিভাবে 
চলিতেছিল তাহার সংবাদ রাখা হয় নাই বলিয়াই হিন্দু ও 
শিখদের বাস্তত্যাগ ন! করিবার জঙ্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, 
তার পর কি ঘটিরাছে তাহ! সর্বজনবিদিত । 
পাকিস্থান অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে গত এক বৎসর যাবৎ । 


+ 


ভারত-সরকার সে সংবাদ রাধিয়াছিলেন এমন কোন পরিচয় ' 


পাওয়া যায় নাই। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম 
পাকিস্থান গবর্থেন্ট ব্রিটিশ আইন বাতিল করিয়া সবল দেহ 
প্রত্যেক মুসলমানের হাতে অস্ত্র দিয়াছেন। ভারত-সরকার 
এ বিষয়ে প্রস্তুত থাকিলে পশ্চিম পঞ্জাবের. আক্রমণ আরন্ত 
হওয়ার সন্তাবন! বুঝিতে পারিতেন এবং তথাকার হিন্দু ও 
শিখদের আত্মর্মীক্ষার অন্র দিলে এত লোকক্ষয় হইত না। 
পূর্ববঙ্ষেও এইরূপ কখনও ঘটিবে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়ত! 
নাই। পাকিঞ্থান তাহার মাইনরিট সমস্ত কিভাবে সমাধান 


পশ্চিম" * 


করিবে পঞ্চাবে ও সীমান্তে তাহার পরিচয় দিয়াছে। 
বঙ্গে কয়েক লক্ষ লোক. যদি অস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করে 
' এবং অস্ত্রের লাইসেন্স দানের কৃপণতা বাতিল করিয়া উপযুক্ত 
লোকদের হাতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র দিয়া রাখ! যায় তবে 
পূর্ববঙ্গের পাকিগ্বানীরা হিন্দুদের উপর উপদ্রব করিবার পূর্বে 
চিন্তা করিতে বাধ্য হুইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বগৃহে স্বচ্ছন্দ 
বাস করিবার সুযোগ দানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক 


শক্তি সংগ্রহ । 
দেখানো তো বহু দুরের কথা, তার সাধের পুলিস-বাহিনীর 
স্ুপারিশকে বেদবাক্য জ্ঞান করিয়! অস্ত্রের লাইসেন্স দান বন্ধ 
করিয়া বসিয়া আছেন এবং বে-আইনী অন্তর আদায়ের জণ্ত 
বখ.সিস্‌ কবুল করিয়া কর্তব্য সমাপন করিতেছেন । 
অদুরদর্শা ও অযোগ্য নেতারা কংখ্রেসী চক্রান্তের দ্বারা 
গবন্মেন্ট দখল করিতে পারেন কিন্তু অন্ধের মত হঁহাদিপকে 


ডাঃ ঘোষ এই সহজ পথে পদার্পণের লক্ষণ ' 


/ 


অনুসরণের পরিণাম কি তয়াবহ হইতে পারে দেশ কি আজও . . 


তাহা বুঝিবে না? নিরন্তর দেশ.কখনও কোন সমস্তার সমাধান 
করিতে পারে না এই সহজ সত্য ডাঃ ঘোষের মত্তিষ্কে প্রবেশ 


করাইতে ন! পারিলে বাঙালীকে আরও ভয়াবহ লাঞ্ছনার ও 


রক্তপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে । A 


"- বিপদের সময় এই শ্রেণীর কংগ্রেস নেতার! কোথায় | 


থাকেন জনৈক পত্রপ্রেরক মহাত্মা গান্ধীকে তাহা লিখিয়] 


'জানাইলে পান্বীজী এক প্রার্থনা সভায় তাহার উল্লেখ করেন। 


পঞ্রলেখক লিখিয়াছেন-_ 


“জনসাধারণকে দাঙ্গার মুখে ফেলিয়া রাখিয়| পশ্চিম পঞ্জাব 


ও পাকিস্থানের অন্ভান্ত বহু স্থানের বিশি কংখ্রেস-নেতার! 
নিরাপদ স্থানে পলাইয়া আসিয়| সেখান হইতে আতঙ্কগ্রস্ত না 
হইবার এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রী রক্ষার অন্ত জনসাধারণের 
উদ্বেস্তে বড় বড় বুলি ও লম্বা লম্বা ফতোয়া ঝাড়িতেছেন। 
জাতরযপ্রার্থীদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের ছুঃখবছুর্দশার অংশ 
গ্রহণ কর! তো দুরের কথ! এইসব কংগ্রেশী নেতৃত্ন্দ দালা- 
াঙ্গামা হইতে বছ দুরে পলাইয়া আসিস! প্রাসাদোপম 
অই্লালিকায় নিশ্চিন্ত আরামে নির্ভয়ে দ্বিনযাপন করিতেছেন । 
অথচ দাঙ্গাহূর্গত আশ্রয়প্রার্থদের মাথা গু'জিবার স্থান নাই । 
ক্ষুন্নিয্বৃত্তির খাত নাই, শীত 'নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্র এমন কি 
বদলানোর মত দুখানি বস্ত্র পর্যন্ত নাই ।” 

বাংলাদেশেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে। কলিকাতা প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম এবং নোয়াখালীর বীভৎসতার দিনে যাহার! নিরাপদ 


" দূরত্বে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, আক্ত তাহারাই 


বাংলা-সরকাররূপে বঙজ্দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
জীবনের কর্ণধার | আমর! মনে করি জনসাধারণের অপরাধ 
ইহাদের চেয়েও গুরুতর । বার বার একই ব্যাপার দেখিয়াও 


.যাহাদের চোখ থোলে নাই, অকর্মণ্য “নেতা” এবং তাহার 


স্বার্থান্বেষী দলকেই ভোটের সময় তোট দিয়! যাহার! ক্ষমতার 


আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রায়শ্চিত্ত তাহাদেরই করিতে হইবে । 
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\ অগ্রহায়ণ 


শ্রমিক বিরোধের সমাধান . 
বোস্বাই গবর্দ্মেণ্টের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গলজারীলাল' নন্দ 
এক বেতার বক্তৃতায় শ্রমিকদের নিকট শ্রম সংক্রান্ত বিরোধ 


" সম্বন্ধে আপোষরফার আবেদন জানাইয়! জাতীয় জীবনের 


এই সঞ্চটময় মুহূর্তে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবার অন্ত 
শ্রমিকদের অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতার সারাংশ 
এইরূপ £- Ke 
(১) শ্রমিকদের নেতৃ-নির্বাচনে সদ্বিবেচনার পরিচয় 
দিতে হুইবে । অতিরিক্ত দাবি উখাপন করিয়া যাহারা অ্রমিক- 
দের সমর্থন লাভ করিতে চায় এবং শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে 
একট! মীযাংসায় আসা অপেক্ষা বিরোধকে জীয়াইয়! রাখিতে 
এবং গোলমাল পাকাইতে যাহার! ভালবাসে. সেইসব নেতৃ- 
বৃন্দ হইতে শ্রমিকদের দুরে থাকিতে হইবে ৷ (২) উপযুক্তসদস্ত 
লইয়| শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন, সালিশীর দ্বারা শ্রমিক 


বিরোধ মিটান যতক্ষণ জন্ভবপর ততক্ষণ ধর্মঘট সর্বভোভাবে 


বর্জনের 'নীতিই শ্রমিকদের গ্রহণ কর! উচিত। (৩) শ্রমিক- 
দের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের এবং বিরোধ মীমাংসার 
যে সকল ব্যবস্থা সরকারী আইনে আছে তাহার পুর্ণ 
সদ্ব্যবহার আমিকদের করিতে হইবে | শ্রমিক বিরোধ 


= সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার কোনরূপ দেরি বা অস্থবিধা দেখা 


দিলে ততপ্রতি 'সংশগ্লি্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অমিকগণ আকর্ষণ 
করিবেন। (৪) অনিবার্ধ্য কারণ ব্যতীত শ্রমিকগণ কাজে 
যোগদানে বিরত থাকিবেন না'। (৫) কাজের সময় মনোযোগ 
দিয়া কান্ত করিবেন ; (৬) মন্থর গতিতে কাজ করা অত্যন্ত 
অষ্তায়। শ্রমিকপণ যত বেশী সম্ভব উৎপাদনে সচেষ্ট হইবেন । 


Ee (৭) প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যাহাতে উৎপাদন. সম্পর্কে একটি 


যুক্ত কমিটি গঠন সম্ভব হয় শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে তৎপর হইতে 
হইবে । এই কমিটি যাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে ভক্জবষ্ 
শ্রমিকদের সচেষ্ট হইতে হইবে ! (৮) শ্রমিকদের মনে রাখিতে 
হইবে যে, প্রতিষ্ঠানের কলকভ্া এবং অগ্ডান্ত সম্পত্তির অপচয় 
ও ক্ষতিতে জ্বাভিরই ক্ষতি এবং (৯) উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য 
উপায় সম্পর্কে শ্রমিকদের যদি কোন প্রস্তাব থাকে তাহ! 


হইলে তাহারা ইউনিয়ন বা উৎপাদন কমিটির নিকট তাহা 
_ পেশ করিবেন । | 


পশ্চিম বাংলা গবন্মেন্টও এক প্রেস নোটে জানাইতেছেন 
যে অবস্থান ধর্মঘটকারী এবং ““সভ্যাগ্রহীপ্গণ কর্তৃক কর্তব্য 


. সম্পাদনে ইচ্ছুক শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে কারখানা বা 


আপিসে প্রবেশে বাধ! দানের জন্ত কম কাজ হইতেছে এবং 
ইহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে |. এই ধরণের 'বাধা দান বন্ধ 
করিবার জন্য গবর্দ্মেট অতঃপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন বলিয়া জানাইস়! ধিয়্াছেন। 
ভারতবর্ষের বিশেষত: বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন 
এক অতি করর্য্য অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই প্রদেশে 
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আন্দোলনের নেতারা! প্রায় সকলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত পৃরি- 
বারের সম্ভান এবং ইহাদের দ্বারা যাহারা উপক্কৃত হইতেছে 
তাহারা প্রায় সকলেই অবাডালী, বাংলার অথ শোষণ ভিন্ন 
বাংলাদেশে তাহাদের আর কোন স্বার্থ নাই। কলকারথানার 
শ্রমিক হইতে সুরু করিয়া বিডিওয়ালা, ঠেলাওয়াল!, ফেব্রি- 
ওয়ালা, রিক্সওয়ালা, মুটে প্রভৃতি ইউনিয়নের গঠন প্রণালীর . 
প্রতি - ভাকাইলেই দেখা যাইবে ইউনিয়নের কর্মকতর্ণারা 
বাঙালী এবং শ্রমিকেরা অবাঙালী, আঁসানসোলে প1 দিয়াই 
যাহার! “কমজোরিকা পানি? বলিয়া বাংলাদেশকে কটুক্তি বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করে, ইউনিয়নের দৌলতে মজুরি বৃদ্ধি করিয়া 
লইয়া দেশে বেশী করিয়! টাক! পাঠায় এবং এ দেশে একটা! 
পয়সা! খরচ করিতে চায় না। কেনন! বাংল! ও বাঙালীর 
সর্বনাশেও তাহাদের কিছুই আসে যায় না। ষ্েশনে মালে 
হাত দিয়াই এক টাকা, রিক্সা হ’ পা গেলে আট আনা, ' ঠেলা 
গাড়ীতে মাইলথানেক দূরে যোট পাঠাইলে তিন টাকা 
প্রভৃতি ইহাদের দাবি, ন! দিলেই কটুক্তি। পিছনে ইউ- 
নিয়ান অত্যাচারের সার্টিফিকেট লইয়া বসিয়া আছে, বাধা . 
দানের উপায় নাই। কাজ পারতপক্ষে করিবে. না, করিলেও 
যথাসম্ভব ফাকি দিবে, মজুরির বেল] ষোল আনা, তার উপর 
কথায় কথায় বোনাস ঘাবি। ফল ফাড়াইয়াছে এই যে নুতন 
কেহ আর কলকারখানা ব্যবসাঁবাণিত্ধ্যে নামিতে চাহে না। 
বাঙালী ব্যবপা করে সকলের ' শেষে, কমিউটনিজম করে 
সবার আগে। কমিউন্জিম করিবার আগে ভাবিয়। দেখে 
না চাপটা কাহার উপর পড়ে । শ্রর্মিকের বেপরোয়া মজুরি 
বৃদ্ধিতে জিনিষপন্ের দাম চড়িতেছে, অবুঙাঁলীর লাভত 
হইতেছে কিন্ত মক্রিতেছে' বাধা আয়ের 'গৃহস্থ-সাধারণ, কমিউ- 
নিষ্দেরই আত্মীয়ন্বজন, স্ব সমাজের লোক । মজুরি বাড়িতে 
বাড়িতে এমন এক কোঠায় আসিয়! ঠেকিতেছে যে শ্রমিককে . 


"আর পুরা সপ্তাহ কাজ না করিউলও চলে । কাজে উপস্থিত 
"হুইয়া ফাকি তো নিত্যকাঁর ব্যাপার । মালিকের কিছু বলিবার 


উপায় নাই, অমনি ধর্মঘট এবং কলকজার সর্বনাশ । এই 
অত্যাচারে একে একে কারখান1-বন্ত হইতেছে, বিদেশী মাল 
আমদানী হু হু করিয়া বাড়িতেছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের 
সৰ্বনাশ হইতেছে । কমিউনিষদের ইছা! কাম্য হইতে পারে কিন্ত 
দেশের সদ্যলন্ধ স্বাধীনতা রক্ষার এত বড় পরিপন্থী আর কিছু 
হইতে পারে নাঁ। স্বাধীনতা লাভের পর যে সময়ে দেশের 
প্রত্যেকটি নাগরিকের উচিত ছিল সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি সেই সময়ে উৎপাদন হাসের চে&1 'দাবোটেজ? 
ভিন্ন আর কিছু নহে । 

স্বাধীনত! লাভের পর শ্রমিকদের আলাদা প্রতিষ্ঠানেরও 
কোন প্রয়োজন আর নাই, তাহারা ইচ্ছা! করিলেই কংখ্েসে 
যোগদান করিতে পারে। কংখ্েস গণতান্ত্রিক প্ৰতিষ্ঠান, সর্ব- 
সাধারণের উহাতে যোগদানের অধিকার আছে এবং কংগ্রেসের" 
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,আমনীতি, কৃষিনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সবই নির্ধারণের" 
অধিকার আছে সাধারণ সদস্যদের ৷ কমিউনি&দের পরিচালনায় 
দেশের বৃহত্তর স্বার্থ হইতে নিজেদের স্বার্থ আলাদ! করিয়া 
ফেলিয়া! শ্রমিকেরা এখনও যে ভুল করিতেছে তাহা! আর বেশী 
দিন চলিলে .তাঁহাদ্িগকে তার জন্ত ভবিষাতে গভীর অনুভাপ 
করিতে হইবে । যুদ্ধের সময় যখন কৃষক এবং অন্ত দরিদ্রের 
অনশনে ও বিনা চিকিৎদায় লাখে লাখে মরিয়াছে, শ্রমিকদের 
জন্ত তখন খাদ্য ও ওঁষধের দরাজ্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল । কারণ 
‘সে দিন তাহাদের সাহায্য ইংরেজের একান্ত প্রয়োজন ছিল। 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে লেশমাআ সাহায্য কমিউনিই-পরিচালিত 
শ্রমিক সঙ্জেরা করে নাই, অথচ যুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ 
বিয়ার্সিশের বিপ্লবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চিরতরে ধ্বসাইয়া দেওয়ার 
ক্ষমত| ইহাদেরই হাতে আসিয়াছিল | দেশের স্বাধীনতার চেয়ে 
- মঞ্ধুরি এবং রেশন সেদিন ইহাদের নিকট বড় হুইয়! ধরাড়াইয়াঁ- 
ছিল একথা সাধারণ দেশবাসী যেন কখনও না ভুলে। 
ক্কষক ভুলিতে পারে না যে ভাহাকে গাধ্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত 
করিয়াই সপ্তায় শ্রমিকের গ্রাস জোগানে। হইয়াছে এবং তার 
খেসারত ট্যাক্সের আকারে তারই ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়! 
হুইয়াছে। পিভিল সাপ্লাইয়ের ডাইভার ধর্মঘটে দেশবাসী যে 
কঠোর মনোভাব দেখাইয়াছে ভবিষ্াতে সর্বপ্রকার শ্রমিক 
ধর্মঘটের চেষ্টায় সেরূপ ঘটিবে; লক্ষণ ক্রমশঃ: পরিফার হইয়া! 
আসিতেছে । ধর্মঘটের বা উৎপাদন হ্রাসের দারা দাবি 
আদায়ের চেষ্টার কোন প্রয়োজন এখন আর নাই, কারণ 
গবন্মেন্টকে এখন জনমত মানিয়া চলিতে হইবে । 
সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন হ্রাস সাবোটেজ বঙিয্থা গণ্য 
হুয়। বাংলাদেশেও এরূপ আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যক 
যাহাতে শ্রমিকদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কোন রাজনৈতিক 
দল উৎপাদন হ্রাসের: দ্বারা গবন্মেন্টকে বিব্রত করিবার জন্ঘ 





দেশের অনি সাধন করিতে না পারে । রাশিয়ায় সাবো- 


টেক্কের জন্ত মৃত্যুদণ্ডের বিধি আছে, আমাদের দেশে অন্ততঃ 
দ্বীপাস্তরের বিধান থাক! আবগ্ভক।. 
| 


পশ্চিম-বঙ্গ মুসলমান সম্মেলন 


কলিকাতায় ডাঃ আর আহমদের সভাপতিত্বে পশ্চিমবদের 
মুসলমানদের এক প্রকাণ্ঠ সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় বল! হইয়াছে 
যে সঙ্ধীর্ণ হুই আতিতৰ পর্রিত্যাগ করিয়া! যুসলমানদিগকে 
এখন কংথেসে-যোগ দিতে হইবে এবং ভারতের সংখ্যালঘু 
মুদলমানদের স্বার্থ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা রাজনীতির 
দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে ন! । এ দিন মিঃ সুরাবধার্ও একটি 
গোপন বৈঠক আহ্বান করিয়া উহাতে যুললমানদের ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা! সহ্বত্ধে আলোচনা করেন। উহাতে বাঙালী যুসল- 
মানেরা উপস্থিত ছিলেন না। আুরাবদাঁ সম্মেলনে ছুই জাতি- 
তত্ব মন্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়! উহ! এড়াইয়া যাওয়া 


প্রবাসী 
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হয় এবং লীগকে আরও শক্তিশালী করিয়। নুতন ভাবে গড়িয় 
তুলিবার দিকেই ঝোক দেখ! যায়। 

মুসলিম লীগ পর্ত্যাগের জন্য মুসলমানদের আহ্বান 
ন্বানাইয়| ডাক্তার আর আহমদ যে অভিভাষণ প্রদান করেন 
তাহার সারমর্ম এইরূপ £ 


“ছুই জাতিতত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হইয়াছে। লীগ- ১ 


নেতারা মুসলমানদের বুঝাইয়াছিলেন যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত >. 


হইলেই তাহাদের পরমার্থ লাভ হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
আমরা কি.দেখিতেছি ? পাকিস্থানের সংগঠনে পর্যন্ত ব্রিটিশ 
ও মার্কিন বিশ্যেম্ভদের শরণাপন্ন হইতে হুইয়াছে | এই সকল 
বিদেশী ব্যবসায়ীরা আর যাহাই করুক ন! কেন, জনসাধারণের 
কোন উপকার করিবে নাঁ_এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 

“সাম্প্রদায়িক লীগওয়ালার1 বলিতেছেন যে তাহার! এ 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা 
করিবেন। আবার এ বিষয়ে নাকি পাকিস্থান-সরকারের 
সাহায্যও পাওন| যাইবে ৷ 

"এদিকে চৌধুরী খালেকুজ্ষমান ভারত রাষ্ট্রের প্রতি 
একান্ত আনুগত্য জ্ঞাপন ককিয়াছেন। তাহার উপর একটি 
পৃথকরাধর হইতে লীগনায়কর] ভারতীয় মুসলমানদের চালিত 


দুইটির প্রতি একযোগে আনুগত্য রক্ষা করিতে গিয়া যুসলমান- 
গণ নিজেদের বিরুদ্ধে সন্দেহ সুষ্টি করিতেছেন । 

‘এই সুযোগ লইয়া! সান্প্রধায়িকতাবাদী হিন্দুরা মুসলমানদের 
পাকিস্থানের পঞ্চম বাহিনী বলিয়া প্রমাণ দাখিলের সুবিধা 
পাইতেছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীর1 হিন্দু সান্প্র- 
দ্বাপ্সিকতাবাদীদের সুবিধা! করিয়া দ্রিতেছে। ইহাতে ছিন্দু- 
মুসলমান উভয়ের ক্ষতি হইতেছে । কিন্তু মুসলমানদের ক্ষতি 
হইতেছে বেঙ্গী। 

“এই অবস্থায় আমাদের অধিকার রক্ষার উপায় কি? উপায় 
অতি সহজ। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে আরও বলশালী 
করিয়া, তুলিলেই আমাদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে। এই 
জন্ত আমরা মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান 
জানাইয়াছি। আমর! জানি যে, কংগ্রেসেও কিছু প্রগতি- 
বিরোধী আছে। কিন্ত কংগ্রেসে প্রগতিপন্থীরাই শক্তিশালী, 


এই কথ! কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। পণ্ডিত নেহরুর 


নেতৃত্বই এই কথার প্রমাণ । 

“কলিকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতেই প্রমাণ হইয়াছে যে, 
সম্মিলিত পণতাস্ত্রিক শক্তি দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের বিপরীত- 
পৃশ্থীদের পরাজিত করিয়! যুসলমানঘের এবং অপর সকলের 


স্বার্থরক্ষা করা যায়। ° 


“স্বাধীনতা দিবসের এঁক্য ও মৈত্রীর পর সেপ্টেম্বরে যখন 
কলিকাতার মুসলমানদের সঙ্কট উপস্থিত হইল তখন তাহাদের 
মুসলিম লীগ বা পাকিস্থান রক্ষা করিতে আসে নাই। মহাত্মা 


করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতরা্ ও মুসলিম লীগ এই 


be 


Eo) 


“ 


৪ অগ্রহায়ণ 


জি 





গান্ধীর ডাকে শান্তিকামী হিন্দু-মুসলমান তাহাদের রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হ্ইয়াছিল- সেই চেষ্টায় শচীন দমি স্বভীশ ব্যানাজী 
শহীদ হইয়াছেন | 

“আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে পূর্ণ অধিকার 
লইয়া বাঁচিতে চাই । আমরা উপযুক্ত বেতন, কার্ষ, ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারী হইয়া মান্থষের মত বাঁচিবার 
দাবি করি। এই দাবি হিন্দু-মুসলমান সকলের । এই দাবি 
আদায় করিতে হইলে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত 
হাতে হাত মিলাইয়া জমিদার, সাঁমস্তরাঁজ, পু'ত্বিপতি, হিন্দু- 
মুসলমান সাপ্রদ্ায়িকতাবাদী প্রভৃতি বিপরীতপস্থীদের সহিত 
সংগ্রাম করিতে হইবে । 


“আমরা চিরদিন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিরোধী Ee এখন. 


উতয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির পক্ষপাতী । কাশ্মীর ও দেশীয়রাজ্য 
সম্পর্কে ভারত-সরকাঁরের নীতি ও কার্যাবলী আমর] সর্বাস্তঃ- 
করণে সমর্থন করি। পাকিস্থানের প্রগতিপন্থীদের আমরা 
অন্তিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । | 

॥ “আমর! বিশ্বাস করি যে, ভারত ও পাকিস্থানে প্রগতি- 


বিরোধী ও সাম্রান্যবাদীর! পরাস্ত হইলে পর গণতন্ত্র ও' 


সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আবার এই ছুই রা যুক্ত হইবে । এই 


গণতপ্রসম্মত সমান্ৰতান্িক অর্থও ভারতই আমাদের লক্ষ্য ও. 


আঘর্শ। জয় হিন্দ।” 

সৈয়দ নৌশের আলি. বলেন যে মুসলমানদিগকে এ কথা 
আজন্ম স্বীকার করিতেই হুইবে যে মুসলিম লীগের অনুসরণ 
করিয়া তাহারা অপরাধ করিয়াছে । লীগ পুধু মন্ত ক্ষতিই 
করে. নাই, তাহাদের প্রতি' বিশ্বাদঘাতকতা করিফ়াছে। 
লীগের পতাকা ডলে তাহার! সখশাভি সম্বদ্ধ আবাসভূমি লাভ 
করিবে-_এই দ্মলীক স্বপ্নের পিছনে যাহারা ছুটিয়াছিল আজ 
ঘুঝিতেছে তাহারা মহ! ভুল করিয়াছে । কাজেই বিভন্ত 
ভারত যাহাতে পুনরায় এক্যবদ্ধ হইতে পারে তছুদ্দেশ্তে সমাঙ্জ- 
তান্ত্রিক রা গঠনের জন্ত তাহাদিগকে দেশের প্রগতিশীল দল- 
গুলিতে যোগ দিতে হইবে । 

সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ্য়। একটিতে বল! হয় 
যে, মুসলিম লীগের পাকিস্থানের দাবি মিথ্যা! দ্বিজাতি তত্ত্বের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ; দেশ বিভাগের ন্বন্ভ এবং দেশ বিভাগের ফলে 
যে বিপর্যয়ের কৃষি হইয়াছে তজ্জন্ড ইহাই দায়ী । মুসলমান- 
দিগকে দবিজাতিতত্ব তুলিয়া গিয়া মুসলিম লীগের সহিত সকল 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া! তাহাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্ত এবং 


তাহাদেরও সমগ্র দেশের উন্নতি বিধানের জ্রন্ভ কংগ্রেসে যোগ 


দিবর আহ্বান জানানো হয়। সান্প্রদারিকত] দেশের পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হৃইয়াছে। এই অবস্থায় যে কোন সাম্প্র- 
দয়িক প্রতিষ্ঠান গড়িলে তাহা আত্মহত্যার সামিল হইবে) 
অতএব প্রগতি বিরোধী শক্তিকে দমন করিয়। পণভান্তিক ও 


প্রগতিশীল শক্তিকে সঙ্ঘবন্ধ করিবার ছ্জ মুূসলমানদিপকে 


বিবিধ প্রসজ-_পশ্চিম-ব্গ মুসলমান সম্মেলন 
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কৎথ্েসেই যোগ দিতে হইবে । আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় 
যে মিঃ স্রাব তাহার কার্ষের দ্বার! ছসলমান-সমাঞ্জের ধ্বংস 
সাধন করিয়াছেন । পাকিস্থানের প্রতি তিনি আনুগত্য স্বীকার 
করিয়াছেন। কাজেই ,ভারতীয় যুক্তরাধ্রের মুসলমানদের . 
সম্মেলন আহ্বান করিবার কোন অধিকার তাহার নাই। 
মুসলমানদিগকে মৌলানা আঙ্গাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেও 
বলা হ্য়। 

মিঃ সুরাবদা তাহার পৃথক বৈঠকের বর শুধু থে 
আমল সমস্ত এড়াইয়া যান তাহা নহে, সাম্প্রদায়িক দাবিতে 
সেনাবাহিনী, পুলিশ, সরকারী চাকুরি, এমন কি মন্ত্রীমলে 
লীগ মুসলমান লওয়ার দাবিও তিনি তুলিয়াছেন.। ট্রেন 
আক্রমণ, নর হত্যা, নারীহ্রণ, নারীধর্ষণ, বলপুর্বক ধর্মাস্তরকরণ 
প্রভৃতি যে সব কার্য পাকিস্থানে অবাধে চলিতেছে সেগুলি 
চাপ! দিবার জন্ত তিনি এমন ভাব দেখান যেন উভয় 
ভোমিনিয়নেই এই সব ব্যাপার চলিতেছে । ভারতীয় যুক্তরাষত 
সম্বন্ধে ইহ! যে কত দূর মিধ্য]! তাহা মিঃ সুরাবর্দী খুব তাল 
করিয়াইজানেন। 


কপিকাতার .সব কয়ধানি লীগ পত্রিকা মিঃ স্থরাব্দীর 
সম্মেলনকে সমর্থন করিয়] ডাঃ আহমদ ও তাহার সহকর্মীদের 
প্রতি বক্রোক্তি করেন। লীগ পত্রিকাগুলি দাবি করিয়াছেন 
ষে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী বা! কংগ্রেসী মুসলমান বলিতে 
অভি সামান্ত কয়েকজন মাত্র আছেন তাহারা মুসলমানদেয় 
প্রতিনিধি নহেন, লীগওয়ালা মুসলমানেরাই মুসলিম সমাজের 
প্রকৃত প্রতিনিধি । অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা- 
পরিষদের কোন মুসলমান আসন শুন্ভ না হইলে বাঙ্লী 
মুসলমানেরা সত্যই লীগ অথবা কংগ্রেদ কোন্টি চাহেন 
তাহার যথার্থ যাচাই করা যাইবে না । বাঙালী মুসলমানদের 
ইহাই হইবে চরম পরীক্ষা । ডুই-জাতিতত্বে বিশ্বাসী যুপল- 
মানের স্থান ভারতবর্ষে হইবে না ইহা এতদিনে পরিষ্কার 
ভাবেই. তাহাদিগকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া 
হুইয়াছে। চরম পরীক্ষার দিন আর বুব বেশী দুরে নয়। 
কথায় ও কাছে, মনে ও মুখে গরমিলের অবসান হইয়াছে 
ভারতীয় মুসলমানদিগকে এবার ইহা সপ্রমীণ করিতে হইবে । 
যুক্ত প্রদেশের জ্রনরক্ষ। আদেশ সংশোধনী বিলের বিতর্কে 
বক্ততাপ্রসক্ষে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত পোবিন্দবন্লভ পন্থ সরকার- 
বিরোধী লীগ সদস্যদিগকে বলেন, “শাস্তিরক্ষার খাতিরে 
আপনারা সরকার এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর দোষ 
চাপাইবার পুরাতন নীতি পরিহার করুন এবং মুসলিম লীগ 
ভা্গিয়া দ্বিন। কারণ সমস্ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গীমার মূল 
হইতেছে মুসলিম লীগ । এই প্রতিষ্ঠানটিই দেশে বিভেদ ও 
স্বণার বীজ বপন করিয়াছে । আমি চাই মুসলিম লীগ ভাতিয়া 
দেওয়! হউক ৷ যদি একটি ধর্ম নিরপেক্ষ গণ-রা্র গড়িয়া তুলিতে 
হয় তবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্ভিত্ব সহ করা অসম্ভব। 
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যে সব লীগপস্থী পাকিস্থানে যাইতে চায় ভাহার! অনায়াসেই 
যাইাত পারে |” 


বরিশালে ছ্র্গাপ্রতিম। নিরঞ্জনে বাধা . 
সংখ্যালঘুদের ধর্মকর্মের অধিকার পূর্ববঙ্গে কি ভাবে 
ব্যাহত হইতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 
ঢাকায় জন্মাষ্ মীর মিছিল শেষ পর্যন্ত বর্জন করিতে হইয়াছিল 
বরিশালে ছর্গাপ্রতিম| নিরপ্রনের শোভাযান্রাও বাতিল করিতে 
হইয়াছে। এ বিষষে বাথরগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির 
ভাপতি যে বিবৃতি দিয়াছেন" তাহা বিশেষস্তাবে উল্লেখযোগ্য । 
সংখ্যালসুদের প্রাথমিক অধিকার কি ভাবে সেখানে ক্ষুণ 
হইয়াছে বিবৃতিটি পাঠ করিপেই তাহ! বুঝা যাইবে £ 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণেমেণ্টের প্রধানমন্ত্রিগণ এবং 
প্রাদেশিক মুনলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলান1 আক্ষাম থা 
সুনিশ্চিত ও সুম্প্উভাবে এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 
ঈদ ও পুজার শোতাযাত্র| সম্পর্কে পুর্ব প্রথাই বলবৎ 
থাকিবে। 
পূর্ববঙ্গের মন্ত্রী মিঃ আফজল খান তাহার শাস্তি 
মিশন সম্পর্কে বরিশাল আসিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই 
বিষয়ের উপর জোর দেম। 
এমন কি ১৯২৮ সালে মিঃ ডোনোভান যখন ম্যাট 
ছিলেন দেই সময় শোভাযাত্রার অধিকার সম্পর্কে এই 
বৎসরের ৭ই ভুলাই হিন্দু, মুসলমান ও গ্রষ্টানদের মধ্যে 
এক চুক্তি হুয়। 

৬... বিভিন্ন সভায় শোভাযাত্রা! সম্পর্কে হিলি, যুসলমানদের 
মধ্যে আলোচনা! হয়। মিঃ আফজল ইহার একটিতে 
যোগদান করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, চক্বাজার 
দিয়া (ইহার পাশে একটি মসজিদ আছে) শোভাযাজ! 
যাইতে পারে কিন] । হিন্দুরা তাহাদের চিরাচরিত 
অধিকারের দাবি করিলে যুসলিয নেতারা তাহাতে 
আপত্তি করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ চকবাজার দিয়া শোভা- 
যাআ৷ বাহির হইতে দেন না। - 

এই চক্‌্বাজার দিয়! জন্বাধমীর শোভাষাজা! বাহির 
করিতে দেওয়া হয় নাই, গার্ধী-য়ন্তী সপ্তাহেও শোভাযাত্রা 


বাহির করিতে দেওয়! হয় নাই।' তার পর আনিল 
ছুর্গাপুজার নিরঞ্জন শোভাষাআ। 
বরিশাল শান্ত ছিল। কোন হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল 


না। হিন্দুরা স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিল যে, চক্বাজার দিয়! 
শোভাযাআী বাহির হইবার কোন আপত্তির কারণ 
থাকিতে পারে না । যখন এই অধিকার অস্বীকার করা 
হয়, তরধনই শোভাযাত্ৰ| বাহির করিবার প্রস্তাব বর্ধন 
করা হয়। প্রতিমাসমূহ নিকটবর্তাঁ পুকুর, খাল অথবা 
নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। . 


প্রবাসী 





হাসপাতালের অবস্থা 
কলিকাতা শহরের বড় বড় হাসপাতালগুলিতে প্রবেশ 
দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত রোগীদের পক্ষে এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়া 
উঠিতেছে। হাসপাতালের অনাচারের প্রতিকারকল্পে অনেক 
দিন আগেই আন্দোলন আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্ত 


ব্রহিয়াছেন। স্থখের বিষয়, 'যুগাস্তর’ পত্রিকা এই অত্যা- 
বন্তকীয় সমস্তাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ, মারোয়াড়ী হাস- 
পাতাল, হাওড়া হাসপাতাল প্রভৃতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
কিছু কিছু অভিযোগ উহাতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । 
২০লে কাতিকের 'যুগাস্তরে’ যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে তাহার 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করা যাইতেছে । হাসপাতালগুলির 
অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছে উহা হইতে তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম 
কর! যাইবে । মনে রাখিতে হইবে যে ১৫ই আপগষ্টের পর 
হাসপাতালগুলির বিধি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ত হয়ই 
নাই, ডাক্তার নাস” ঝাঁড়দার প্রভৃতির মনোবৃভিও ঠিক, 
একই রহিয়াছে | 


সহায়সন্বলহীন দীন-দরিদ্র রোগীর পক্ষে অভ্যন্তরবাসী, -- 


রোগীরূপে হাসপাতালে প্রবেশই ছুঃসাধ্য-_সাধারণতঃ 
বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ধাহারা থাকেন 
তাহাদিগকে আপে বাড়ীতে ‘কল’ দিয়া, তাহাদের পদ 
ও পদবী অনুযায়ী দক্ষিণা জোগাইলে, তবেই তাহাদের 
আদেশে হাসপাতালে সিটের ব্যবস্থা হয়, নতুবা সিট 
থাকুক আর না থাকৃক, ঠাই নাই বলিয়! বিদায় দেওয়াই 
হইল প্রচলিত রীতি । এ রীতি আগেও ছিল, এখনও 
আছে, নৃতন রাত্বনীতিক পরিবর্তনের ফলে এ মুলুকে 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
যাহারা কোনক্রমে হাসপাতালে মাথা গলাইতে পারেন, 
তাহারাও যে যথেষ্ট সুচিকিৎসা ও সঘ্যবহার পান, 
তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য নজীর নাই। চিকিৎসক, 
নার্স হইতে সুরু করিয়া ধা্গড়, মেথর পর্য্যন্ত সকলেরই 
মনোযোগ দক্ষিণাদ্ানে সমর্থ কেবিনবাসী রোগীদের 


উপর নিবদ্ধ--পক্ষান্তরে ওয়ার্ডে অবস্থিত অবৈতনিক, 
রোগীদের সম্পর্কে সকলেই উদাসীন, উপেক্ষাপরায়প, 


উদ্ধত । তাহাদের জন্ত অভিপ্রেত ওষব অনেক সময়ই 
মেলে না, ইঞ্জেকশন, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ব্যাপারে 
যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না, তাহাদের কষ্ট'ও 
অসুবিধা লাঘবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক্ষরা 
হয় না, সঙ্গত দাবি-দাওয়ার কর্ণপাত করা হয় না, ইত্যাদি 
ইত্যাদি যত অভিযোগ প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়, তাহার 
খুব কম অংশই জনগণ আানিতে পাবেন । 

হাসপাতাল হইল আরোগ্য-শালা রুগ্ন, আত? 


এই বাধ! অতিক্রম করিয়া” 


রঙ . 
১৩৫৪ 


সংবাদপত্র এবং নেতৃবৃন্দ সকলেই এ বিষয়ে এখনও নীরব -4 


উস 


...শস্তস্তামলা বঙ্গদেশে খাদ্যশন্তেরও ঘাটতি হইয়াছিল 


" মধ্য দিয়! চলিয়াছি। | 


রশ 





হৃতশক্তি নরনারী সেখানে যায় রোগযুক্ত হইতে। 
বাহাদের হাতে তাহারা" গিয়া পড়েন, তাহারা যদি মানব- 
করুণাবোধবিবধ্ধিত হন, যদি হন বেতনতুক চাকুরিয়া 
মাত্র, যথারীতি হাঙ্জির! বজায় রাখা, যেন তেন প্রকারে 
ডিউটি হাসিল করা এবং যা পান তাহা পকেটে পোরাই 
যদি হয় তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা হইলে তাহাদের 
দ্বারা হাসপাতালের কাজ চলিবে না, চলিতে পারে না। 
তাহাদের জঙ্ভ বিধিসন্মত গ্রাপাচ্ছাদনের ব্যবস্থা অবশ্যই 
করিতে হইবে, কিন্ত ভাহাদিগকেও দায়িত্বশীল, কতব্য- 
নিষ্ঠ সেবক মনোভাবাপন্্ হইতে হুইবে। বিপন্ন, পীড়িত 
মান্ষকে বিপদযুক্ত করিবার জন্ত যে বিজ্ঞানের উদ্ভব পেই 
বিজ্ঞানের প্রাত্যহিক প্রয়োগে যাহার! নিয়োজিত তাহার! 
যদি নিছক জীবিকার্থীরি মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়েন, তাহা 
হইলে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? 
এতদিন এই সব অনাচারের দোষ লীগের ঘাড়ে চাপান 
হইয়াছে। কিন্ত এখনও উহা চলিতেছে কেন? শ্রীযুক্ত 


_অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এই 
তিনটি বড় বড় বিভাগের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া 
ছেন এবং মেডিকেল কলেজ ও অন্ভাত হাসপাতালে নিজদের, 
সা প্রিয়পাত্রদের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


দেখার সময় নাই বঙিয়াই হয়ত তিনি নিক্ষের লোক বসাইয়া- 
ছেন কিন্তু তিন মাঁসের পরেও ইহারা একটি হাসপাতালেরও 
সামান্য উন্নতি মা দেখাইতে পাঁরিতেছেন না কেন? 
মেডিকেল কলেন্তে আর একটি নূতন জিনিষ অনেকে লক্ষ্য 
করিতেছেন । মন্ত্রীদের প্রিয়পাআ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্ত- 
দের লইয়া নুতন আর একট! বিশেষ শ্রেণী গড়িয়! উঠিতেছে। 
হহাদের এবং হঁছাদের প্রিয়পাজদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও 
বিশেষ মনোযোগ লাভ সহজেই মিলিতেছে। 
বাংলার খাগ্য-সমস্তা 

সংবাদপছে প্রকাশ যে বাংলা-সরকার খাদ্যসমস্তার 
সমাধান করিবার জন্য চাষের জমি বিস্তৃতির চেষ্টা করিতে- 
ছেন। পশ্চিমবঙ্গ আক এক সঙ্কটময় অবস্থার . সন্মুখীন 
হইয়াছে। ব্রিটশ ও সম্প্রতি লীগ-শাঁসনের ফলে সুজ্বল| সুফল! 
| এবং 
ভ্রহ্মদেশে ব্রিটিশবাহিনীর পরাজয়ের ফলে এই ঘাটতি গুরুতর 
আকার ধারণ করে। সেই অবধি আমরা গুরুতর অনসমস্তার 


সম্প্রতি র্যাডক্লিফ সাহেবের অদ্ভুত রোয়েদাদের ফলে 
অনিক উর্বর হেলাগুলি পূর্ব-পাকিস্থানতুক্ত হইয়াছে এবং 
যে সকল অঞ্চল লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা- 
কৃত অস্থবরি। 

গত পাঁচ'বংসর ধরিয়া চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশন্তের ল্য 


চতুর্তণের অধিক বাড়িয়া গিয়াছে । সুতরাং যে জমি পুর্বে 


প্‌ 


বিবিধ প্রসঙ্গ__সেচনের বাধ ও পু্বিণী 


নিজের, 


+ 


১২৫ 


চাষ হইত না, তাহাতে ফসল উৎপন্ন করিয়া লাঙবান হইবার 
ইচ্ছ! কৃষকগণের পক্ষে স্বাভাবিক । এই কারণে চাষের সীমা 





বিস্তৃত হইয়াছে ; সুতরাং এখন যে সকল চাষের জমি অনাবাদী 


হইয়া আছে ভাহার আবাদ না হওয়ার কারণ বিশেষভাবে 
আলোচনা করিয়া আইন বা অিনান্স দ্বারা সেই মত জমিতে 
হস্তক্ষেপ কর] কভব্য। 

ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার] এই দেশের প্রতি 
কৃপাপরবশ হুইয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিষয় আলোচন! 
করিয়াছেন তাহার! ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্কহীনভার কৈফিয়ং 
দিবার উদ্দে্টে ভারতীয় কৃষকের বুদ্ধিহীনত1.ওউদ্যমের অভাব 
বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতীয় অর্থনীতিকারগণ 
উত্তরাধিকার স্থত্রে এই মনোবৃত্তি লাভ করিয়াছেন । আমাদের 
মনে হয় সাধারণ বাঙালী কৃষকের তথাকথিত উদ্যমহীনতার 
উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান বাংলা-সরকার এই অকধিত 
ভূমি গ্রহণ অভিনান্স লিপিবন্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 

এই ব্যবস্থাকে চলতি ইংরেজী ভাষায় “ঘোড়ার সামনে 
গাড়ী জুতিয়া- দেওয়া”--অভিহিত .করা চলে। পশ্চিমবঙ্গের 
যে সকল অংশে ভু-তাঁগ অসমতল, অনুর্বর ও প্রস্তর কঙ্করময় 
তাহা আবাদের চেষ্টা করিবার পূর্বে যথোপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা! 
করা প্রয়োজন । যেসকল উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় এই সকল 
অঞ্চলে কৃষির প্রবতনি হইয়াছিল তাহারা এই সত্য মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে 
সর্বত্রই ক্ষেত্রে সেচনের জন্য জলের ব্যবস্থা করিয়া কৃষির সুচনা 
করিয়াছিলেন। | 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে সেই সময় রেলযোগে দক্ষিণ বা 
পশ্চিম ভারত হইতে বা গ্রীমারযোগে বর্ণা বা অন্য দূরদেশ 
হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবারউপায় ছিল না এবং সময় 


মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হইলে য্খন গ্রামের ফসল শুকহিয়া 


যাইত তখন রাজার যথাসাধ্য চেষ্ঠা সত্বেও সহস্র সহস্র লোক 
প্ৰাণত্যাগ করিত । এই ভয়ারহ ছুণ্িক্ষের চিত্র আনন্দমঠের 
প্রথম অধ্যায়ে উদঘাটিত হইয়াছে। 
সেচনের বাঁধ ও. পু্ষরিণী 

ক্কষির সফলতার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা! অবলম্বন 
কর! হইয়াছে । বিহার, যুক্ত-প্রদেশ ও পগ্তীবে কূপ হইতে 
জঙ্গ লইয়া ভূমি সেচন কর! হয়। কিন্ত বাংলাদেশের .যে 
অংশে সেচনের আবশ্যকতা আছে সেখানে বহু শত বৎসর 


- ; হইতেই বাধ ও পুক্তরিণীর দ্বারাই সেচনের প্রথা প্রচলিত আছে। 


সেচনের জন্য কূপ এই অঞ্চলের উপযোগী নয়। প্রায় পঁচিশ 
বংসর পূর্বে গুরুসদয় দভ. মহাশয় যখন বাঁকুড়া ছ্ডেলার 
কলেক্টর ছিলেন তখন তিনি এই সকল সমস্তা পুগান্ুপুঙ্থবূপে 
আলোচন! করিয়া গবর্খেন্ট ও সাধারপের গোচত্রীস্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার চেষ্টায় ও তৎকালীন সমবায় সমিতির 
রেজিস্রার যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় সমবায় - 


১২৬ 





পদ্ধতি অন্থসাঁত্রে এই সকল মজা! ও নষ্ট বাঁধ পুকুরের পঙ্কো 
ছাঁরের চেষ্টা কর! হয়। কিছু কান্রও হইয়াছিল কিন্ত মিত্র 


মহাশক্বের পরবর্তাঁ প্নেজিষ্রারগণের অকর্মণ্যতা ও ওঁদাসীন্যের . 


ফলে এই চেষ্টা প্রসারলাভ করে নাই। যে সকল সমিতি 
গঠিত হইয়াছিল তাহাঁও কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানের অভাবে 
কালক্রমে নঃ হইয়া গিয়াছে । ইহার প্রায় পনর বৎসর পরে 
সরকারী মহলে আলোচন! হয় যে, সমবায় প্রথা এই ক্ষেত্রে 
ফলপ্র্থ হইবে ন! ; কারণ প্রতি গ্রামেই দলাদলি আছে এবং 
যাহাদের স্বার্থ আছে তাহারা সকলে স্ব-ইচ্ছায় সমিতিতে 
যোগদান না করিলে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। পরে বঙ্গদেশে 
প্রচলিত সমবায় আইন সংশোধন করার সময় ইহার প্রতি- 
কারের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে 
সেচনের পুকুরের পক্কোদ্ধারকল্পে একটি আইন লিপিবদ্ধ হয়। 
১৯৪০-৪১ সালে বীরভূম জ্রেলায় গুরুতর ছুত্ডিক্ষের সময় 
তদানীস্তন কালেক্টর গ্রযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার এই আইন 
ভ্বারী করিয়া! প্রায় পাঁচশত বাঁধ ও পুকুরের পক্কোদ্বার করেন 
এবং পূ্ব“পূর্ব ছুণ্ডিক্ষের সময় সরকারী ও বেসরকারী সড়কের 
পার্শ্বে অনাবগ্তক মাটি কাটিয়া সাধারণের টাকার যে অনর্থক 
অপব্যয় হইত তাহ] নিবারণ করেন। 

তখন বাংলাদেশে লীগ মন্ত্রীমগ্লী চারার কর্তৃত্ব 
করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের প্রতি 
"তাঁহাদের কোনও দরদ ছিল না, সুতরাং এই আইন অনুসারে 
বিশেষ কোনও কান্ত হয় নাই। ১৯৪৫ সালে মন্ত্রীমগ্লী 
অপসারণের পর যখন বাংলার গবর্ণর স্বহত্তে শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় ছুণ্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছিল তখন এই আইন পরিচালন! করিবার জন্ভ এক জন 
পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত কর! হইয়াছিল, কিন্তু নান] কারণে 
আশানুরূপ কান্ধ হয় নাই এবং এখনও হইতেছে না । সংবাদ- 
পত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, দেশের উন্নতিকর নানাবিধ পরি- 
কল্পনা ঘোষ-মন্ত্রীমওলীর বিবেচনাধীন আছে। তাহারা 
কার্ধক্ষেত্রে শীত্রই অগ্রসর হইবেন এইরূপ আশ্বাস দেওয়! 
হুইয়াছে। 

বাধ-পুকুরের পক্ষোদ্ধার ও মেরামতের জ্রন্ভ কোনো পরি- 
কল্পনা, আলোচনা বা! পরীক্ষার প্রয়োজন নাই । জেলায় জেলায় 
এই কার্ধের ভরত যথেষ্ঠ কর্মচারী নিযুক্ত আছে এবং পূর্ববঙ্গ 
হইতে আতঙ্কগ্রস্ত বহ কর্মচারীর আগমনে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি 
হইয়াছে । কিন্ত মন্ত্রীমগ্লীর নির্দেশ এবং কলিকাতা হইতে 
পরিচালনার অভাবে এই কার্ষে নানাপ্রকার অব্যবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে । স্ুতরাৎ ঘোষ-মন্ত্রীমওলী যি বাংলায় প্রন্কতই 
খাদ্যশস্যের$ উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কৃতসঙ্ক্প হন 
তাহা হইলে এই বিষয়ে কালক্ষেপ করা অন্চিত। কারণ 

হেমন্তের প্রারস্ত হইতে মজা! ও ভরাট পুহুরগুলির পঞ্কোদ্ধার 


প্রবালী 


সি 





গ্রামের ক্কষিমজুরপগণের কোন কাজ থাকিবে না। 


NN 


জলসেচনের অন্যান্য ব্যবস্থ! 

কৃষিক্ষেত্রে সেচনের জন্য সাধারণতঃ বাধ ও পুকুরের 
ব্যবস্থ! থাকিলেও এই অঞ্চলে কৃষক ও জমিদারগণ সাধ্যান্থ- 
সারে অস্ত ব্যবস্থাও করিতেন, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়! 
যায় । বিষ্ণুপুর রাজসরকারের দেওয়ান বিখ্যাত গণিত- 
শান্তবিদ শুভক্কর তাহার নিজগ্রামে ও সমীপবতাঁ অঞ্চলে জল- 
সেচনের অন্ত দামোদর নদের সমান্তরালে যে প্রণালী প্রস্তুত 
করেন তাহা! এখনও বিদ্যমান আছে কিন্ত কালক্রমে মেরা- 
মতের অভাবে অকেজো! হইয়| গিয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অঞ্চলের কথা আমরা আলোচনা 
করিতেছি তাহার মধ্য দিয়! বহুসংখ্যক ছোট ছোট আ্োতশ্বতী 
বাজোড় প্রবাহিত হইয়া নিম্নদেশে ছোট বড়'নদীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার] বর্ষার সময় গৈরিক জলপ্রবাছে 
পরিপূর্ণ হয় কিন্তু অন সময়ে শুকাইয়া যায়। কোথাও বা 


বালির মধ্য দিয়! ক্ষীণ জলবার! প্রবাহিত হয় এবং কোথাও 


সঞ্চয় করিয়া শীতকালের, আবাদের. ব্যবস্থা করিত। 


বালি খুঁড়িলে সামান্য জলের সন্ধান পাওয়া যায়। 


প্রাচীন কালে এই সকল জোড় বাধিয়া বাধে আবদ্ধ জল- টা 


প্রণালীর দ্বার! পরিচালিত করিয়া আপন আপন কৃষিক্ষেত্রে 
সেচন করিত এবং অনেক স্থলে নিষ্নভাগে অবস্থিত পুফরিণতে 
পূর্বে , 
উদ্তেখ কর! হইয়াছে যে তংকালে:রেল বা প্ীমারের উদ্ভাবন 
হয় নাই। সুতরাং গম, ডাল, ইক্ষু ও সরিষা ইত্যাদি নিভ্য 
ব্যবহার্য দ্রব্য দূরদেশ হইতে বহন করিয়া আনিবার উপায় 
ছিল না; প্রয়োজন মত দেশেই উৎপন্ন করিতে হইত । 

ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে ও চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের ফলে 
জমিদার সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে কৃষকদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন 
হইলেন এবং শিক্ষিত ও সক্গতিশালী ব্যক্তিগণ এ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া 
চাকুরী ও ব্যবপ1 করিতে শহরে বাসন্থাপন করিলেন । সুতরাং 


দেশের কৃষি পল্লীসমাজের নিয়তম স্তরের অশিক্ষিত, সঙ্গতি- 


হীন কৃষকগণের হাতে থাকিল। তাহাদিগকে সাহায্য, 
উৎসাহ ও সংহতি দিবার লোক খামে রহিল না নিলেই 
হয়। 


ব্রিটিশ সরকার কৃষির উন্নতির জ্রন্য কোথাও, কিছু করে শ্ব 


হার্ট 


নাই বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। পঞ্জাব ও সিঙ্ধুপ্রদেশে 


কোটি টাকা ব্যয় হুইয়াছে। ইহার ফলে এ সব অঞ্চলের 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লায়্টদ- 
পুর জেলার অনুর্বর ও বালুকাময় ভুমি আজব এসিয়া মহাদেশের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । দক্ষিণ ভারত- 
বর্ষেও স্থানে স্থানে বহু অর্থ ব্যয়ে জলসেচনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 


~~, 


নদ ও নদীতে বীধ দিয়! জমিতে জলসেচন করার জন্য বহু, 
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করার সময় আসিবে এবং হৈমস্তিক ধান্ত গৃহজাত হইলে 
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জগ্রহায়ণ 


» কিন্ত এ কথাও সভ্য যে বাংলাদেশের. সরকার চিরকালই 
দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি ওদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
জলসেচনের অসংখ্য কাধ ও" পুদ্ধরিষ্টগুলি মজিয়া ন হইয়া 
গিয়াছে। উহাদের উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই হয় নাই, এবং গত 
পঁচিশ বৎসরে যাহ! হইয়াছে তাহা! অত্যন্ত অসভ্ভোষজনক । 
গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যখন পশ্চিমবঙ্গের হু্ভিক্ষ সমস্তার 
সহিত সেচন-ব্যবস্থার "ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাধারণের গোচরীভূত 
করিলেন তখন সরকাররূণী কুস্তকর্ণের নিপ্রাক্দধ হইল এবং 
সেচ-বিভাগের কর্তাদের আকস্মিক কর্মতৎপরতা লক্ষিত 
হইল । ফল যাহা হইয়াছে তাহ! ‘পর্বতের মুষিক প্রসব’ 
বলিলেই চলে । 
সরকারী দপ্তরের যাবতীয় সংবাদে আমরা ওয়াকিবহাল 
নহি কিন্ত আমাদের নিজেদের জেলা বাঁকুড়া হইতে যাহ! 
জানি তাহা হইতে সরকারী কার্ষপৃদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পাওয়! যাইবে। 
দত্ত মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে ১৯২২ সালে 
বীকুড়ায় সেচ-বিভাগের একটি আপিস স্থাপিত হয় এবং গত 


পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই আপিস চালানো হইতেছে। বাহার“ 


এই আপিদের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন তাহাদের মধ্যে ছুই 


»জন বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং এক জন বাংলার 


চীফ ইপ্রিনীয়ারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি 
দ্ামোদর-পরিকল্পনার উপদেঃ! রূপে নিযুক্ত আছেন । এই 
সকল কর্মচারী গত পঁচিশ বৎসরে ছোট বড় অনেক স্ষীম 
পরীক্ষা করিয়া ও তৎসংক্রাস্ত ভ্ান্পুধিক তথ্য সংগ্রহ করিয়! 
নক্স ও এষ্টিমেটসহ্‌ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্ত 
১৯২৩ সালে আমঝোড় ও শালবাধ নামক ছুইটি ক্ষুদ্র বাধ 
‘ব্যতীত অদ্যাবধি আর. কোন কাজ এই ভ্রেলায় হয় নাই। 
এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, দরিদ্র করদাতাগণের অর্থে 
ছোট বড় কর্মচারী সমন্বিত বাহুড়ার সেচ-আপিস কি কারণে 
চালামে! হইয়াছিল ? 

কিন্ত যাহাদ্বিগকে জিজ্ঞাসা করিব সেই সকল ব্রিটিশ ও 


লীগ শাসকগণ আমাদের প্রশ্নোত্তরের সীমার বাহিরে চলিয়া, 


পিয়াছেন। সুতরাৎ প্রশ্ন করা নিরর্থক । নবনিযুক্ত মন্ত্রীওলী 
আমাদিগকে বার বার আশ্বাস দিতেছেন. যে তাহারা দরিদ্র 


“ক্কষক মজছুরপণের স্বার্থের জন্য যথাসাধ্য চেষ্ঠা করিবেন 


এবং যাহাতে দেশবাসী সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পায় 
তাহার ব্যবস্থা করিবেন । কয়েক দিন পূর্বে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 
ঘোষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া 
খান্তশস্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না, আমাদের প্রদেশকে 
নিষ্টের পায়ে ভর করিয়া ফাড়াইতে হইবে অর্থাৎ আমাদের 
প্রয়োজজনমত খাদ্যশস্য যাহাতে আমরাই উৎপন্ন করিতে 
পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহা যদি ডাঃ ঘোষের 
অন্তরের কথা হয়, তবে ভাতার মত বিশিঃ বৈজ্ঞানিকের জান! 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভাবার তিন্তিভে প্রদেশ ও বিগ্ববিদ্যালর 


পারে। 
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উচিত.যে সেচনের স্ুব্যবস্থার অভাবই আমাদের কৃষির পথে 
প্রধান অন্তরায় । 

সুতরাং প্রধান' মন্ত্রী ম্থাশর় ও বার সহকর্মী-কৃষীমনত্রী ও 
সেচ-মন্ত্রিপণের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ জরুরী কর্তব্য এই যে 
পশ্চিমবঙ্গের গেচ-ব্যবস্থার অভাব দুরীকরণার্থ কি করা হুইবে ' 
তাহা পরিষ্কার ভাবে বিবৃত কর! এবং সেচ-বিভাগের যে 
সকল ছোট বড় কর্মচারী প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ না করিয়া 
বিরাট শাসনযন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যদরূপে বিরাজমান ছিলেন তাহা- 
দের পঁচিশ বংসরব্যাপী কার্যকলাপের একটি হিসাব-নিকাশ 
তলব করা । Hl 

যদি এই কথাই সত্য ছয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য 
হেতু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পৃশ্চিমযবঙ্গের নদী-নালার 
উপর বাধ নির্মাণ করিয়া সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন অপশ্ভব হয় 
তবে নিরর্থক এই সকল কর্মচারীকে পোষণ করিয়া কোন 
লাভ নাই। অনতিবিপণ্থে ইহাদের অবসর এহণের ব্যবস্থা 
কর! কর্তব্য । কিন্ত যদি সম্ভব হয় এবং বিভাগীয় কর্মচারী- 
গণের অকর্মণ্যতা ও শাসক সম্প্রদায়ের ওঁদাসীন্যের ফলেই এত 
দিন কোন পরিকমন! বাস্তবে পরিণত ন! হইয়া! থাকে, তবে 
আশ! করি মন্ত্রী মওলী এই বিভাগের কর্মচারীগণের প্রতি তীন্র দুর 
রাধিবেন এবং তাহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিবেন । 

মন্ত্রিপণের আরও একটি কর্তব্য আছে। সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে যে বর্তমান বৎসরের মধ্যে ২২টি জল- 
সেচনের, স্বীম প্রণয়ন সম্পূর্ণ কর] হইবে, কিগ্ত তাহার কোন 
তালিক] প্রকাশিত হয় নাই। একবার শুনিলাম যে বাকুড়া 
জ্রেলার মধ্যে শুভগ্করী দাড়া ও বিড়াই বাঁধের নির্মাণ কার্য, 
শীদ্রই আরস্ত হইবে কিন্ত এখন শুনিতেছি যে বিলম্ব হইতে 
সংবাদপত্রে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়] যায় ন!। 
জেলা ম্যাজিষ্রেটের নিকট আবেদন করিয়াও সকল সময় 
সংবাদ সংগ্রহ করা যায় না। বাংলা-সরকারের প্রচার- 
বিভাগের দ্বারা এই সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ সাধারণের 
নিকট প্রকাশিত হওয়া বানায় । 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় 

মহাত্মা গান্ধী “হরিজন” পত্রিকায় “নুতন বিশ্ববিভালয় 
মর্ধক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে নুতন বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার 
আগে ভাষার ভিভিতে প্রদেশ পুনর্গঠন আবশুক | গান্ধীজী 
লিখিতেছেন__ 

“প্রত্যেক প্রদেশে নূতন নুতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটা 


হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে । গুজরাট গুজরাটিদের জন, মহারাধু 


মারাঠীদের ভন্ড, কর্ণাট কল্ডদের জন, উড়িয়া! উড়িয়াদের অস্ত, 
আপাম আসামীদের জন্ত এক-একটা বিখ্ববিঘালয় চাহিতেছে। 
কে যে চাহিতেছে না জানি না। আমি মনে করি, এই সকল 
সমৃদ্ধ প্রাদেশিক ভাষাকে ও এই ভাষাভাষী লোকদ্িগকে যদি 


যথোচিত উন্নতি লাভ ক'রতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিশ্ব- 


বিঘ্ালয়ের নিশ্চিয়ই প্রয়োদ্রন আছে। 
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১২৮ 
“কিড সেই সঙ্গে আমার 'এ কথাও মনে হইতেছে যে, 
আমরা অত্যন্ত বেণী তাড়াতাড়ি করিতেছি । এ বিষয়ে প্রথম 


কর্তব্য হইল ভাষা অনুসারে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন । ভাষা 
অন্থসাঁরে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠিত হুইলে, যেখানে বিশ্ব 
" বিস্ঞালয় নাই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয় 
গড়িয়া উঠিবে। বোষ্বাই প্রদেশ গুদ্তরাচী, মারাঠী ও কন্প এই 
তিনটি ভাষাকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে এবং সেইজন্য 
_ কোনটিরই উন্নতি হইতেছে ন1। মাদ্রাজ প্রদেশে চারিটি ভাষা 2 
তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও কন্ভ + সুতরাৎ ছুই প্রদেশে 
এক ভাষাও জাছে। অন্ধদেশে একটি অন্ধ বিখববিভালয় আছে 
সত্য । কিন্ত আমার মতে অন্তর বিদেশীশীসনমুক্ত একটি 
প্রথক প্রদেশ ন! হওয়ায় এই বিশ্ববিষ্ঠালয় যেক্সপ উন্নতিলাভ 
করিতে পারিত তাহা,করে নাই। মাত্র ছুই মাস হইল ভারত- 
বর্ষ বিদেশী শাপন হইতে মুক্তি লাজ করিয়াছে । আন্নামালাই 
বিশ্ববিষ্ঠালয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
তামিল কি তাঁহার প্রাপ্য অধিকার পাইয়াছে ? 

“নুতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার অন্য 
উপযুক্ত ক্ষেত চাই। 
প্রয়োজন! এই নকল স্কুল-কলেজে প্রাদেশিক ভাষার মধ্য 
দিয়া শিক্ষা, দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহা হইলেই 


বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে । বিশ্ববিদ্যালয় , 


তো উপরের জিনিস ৷ উপরের জিনিসকে বড় তখনই করা 
যায় যখন নীচের ভিত শক্ত হুর । 

. “আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লোকায়ত 
" র্লাষ্রের টাকার নিমিত্ত চিন্তার প্রয়োজন নাই..বদ্দি লোকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করে, তাহা হইলে তাহারাই 
ইহার জন্য টাকা দিবে। এইভাবে গ্রতিঠিত হইলে সে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সেই দেশের অলঙ্কীরস্বন্ূপ হইবে । যেখানে দেশের 
শাদনভার বিদেশীদের হাতে থাকে, সেখানে যাহা কিছু 


লোকের কাছে আসে তাহাই উপর হইতে আসে এবং তাহার ' 


, ফলে লোকে ক্রমশঃই বেশী পরনির্ভরপরায়ণ হইয়া পড়ে। 
দেশের শাসন যেখানে দেশের লোকের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয় সেখানে সমত্তই নীচে হইতে উপরে যায় এবং তাহ! স্থায়ী 
হয়। ইহা দেখিতেও ভাল হয় এবং ইহার ফলে লোকের 
শক্তিও বৃদ্ধি পায়। উর্বর জমিতে একটা বীন্ধ পু'তিলে তাহাতে 
যেমন ফল ভাল হয়, তেমনই এইরূপ লোকায়ত শাসন-ব্যবস্থায় 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থ বায়িত হয় তাহা দশপ্তণ ফল 
দিয়া থাকে। বিদেশীর প্রভুত্বাধীনে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ফল টণ্টাই হইয়াছে। অন্যর্ূপ 
ফল হওয়া বোধ হয় সম্ভবও ছিল ন] । এইজন্য যত দিন ন! 
আমর! আমাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা হুত্বম করিতে পাঁরিতেছি, 
তত দিন নুতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সাবধান হইয়া 
চলাই যুক্তিযুক্ত ।” 

গান্ধী বলিতেছেন যে, আমরা আপাততঃ রাজনীতি 
ক্ষেত্রে বিদেশীপ্রভূত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াঁছি বলিয়াই যে আমরা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্কুল-কলেজের | 


বিদ্েষী ও ভাষা ও বিদেশী গিটার প্রভাব নব হইতে মুক্ত হইয়াছে 
একথা হয়ত কেহ বলিবেন নাঁ। নুতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 

পুর্বে নবলন্ধ স্বাধীনতার স্বাস্থ্যপ্রদ নির্মল বায়ুতে বুকটা রি 

লওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়ন ?. আমাদের দেশের. প্রতি কর্তব্য-. 

বোধ কি এই কথাই বলে ন1? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর বড় 

বড় অট্টালিকা এবং রাশি রাশি অর্থের প্রয়োজন নাই। 

এজন যাহা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহ! হইতেছে " 
জাত জনমতের সুচিন্তিত সমর্থন । বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিষ্ঠ। 

করিতে হইলে বছ শিক্ষকের প্রয়োজন এবং খিশববিালয়েন 

প্রতিষ্ঠাতাদের দূরদর্শী হওয়া আবশক। 

দেশের মুক্তিসংখামে বিশ্ববিগ্তালয়ের বিভিন্ন দেশে ' যে. 

ভুমিকা অভিনয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিালয়- 

‘সমুহ তাহা করিতে পারে নাই। চানদেশে এখনও বিশ্ব . 

বিগ্ভালয়গুলি চিয়াং কাই-শেককে অভূতপূর্ধব..সাহাধ্য করি . 

তেছে। 
সমাধান চেষ্টার অসাধারণ সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়প্ছলির হাতে 
আছে। খথাদ্যসমস্তার কথাই ধর! যাউক । 
বলিয়া যে বস্তুটি প্র্তুত করা হুইয়া থাকে এবং যাহার উপর 
ভিত্তি করিয়! ভারতব্যাপী কণ্টোল খাড়া করিয়া সাধারণের 


অর্থ, স্বাস্থ্য, সময় ও"শক্ির বিপুল অপচয় চলিতেছে তাহার 


স্থলে আছে অশিক্ষিত চৌকিদারদের আদ্দাজজী হিসাব। 
গ্রামাঞ্চলের ফসল সম্বন্ধে তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার). দেশের 
স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বার! সংগৃহীত হইলে উহা নিরক্ষর 


নির্ভরযোগ্য হইবে ইহাতে জন্দেহমাআ নাই । বিশ্ববিদ্যালয়- ' 


'শুলি ইচ্ছা করিলে এই কাজ করিতে পারিতেন ন! ব এখনও 


পারেন না ইহ! অবিশ্বাসযোগ্য কথা । 

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলিন্ন পুনর্গঠন করিয়া প্রত্যেক 
প্রদেশে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় গঠন আবশ্যক ইহা! নিঃসন্দেহ 
কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বংসর অস্ততঃ কয়েকটি করিয়া: 


"তরুণকে উপযুক্ত করিয়া পড়িয়া দিবে ইহা কি আশা কর! 
‘যায় না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বংসর পঞ্চাশ-যাট 


হাজার ছাত্র ম্যাট্‌ক পাস করিয়া থাকে এবং এম-এ পাস 
করে কয়েক হাজার ৷ কিন্তু বাংলাদেশের যে. কোন 
বিভাগে কাজের অন্ত উপযুক্ত লোকের একান্ত অভাব দেখ! 


যায় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শাদন- স্‌ 
কার্ধে, অধ্যাপনা, শিক্ষকতার, সাংবাদিকতায় বা ব্যবস্থা ' 


পরিষদের সদস্ত পদের উপযুক্ত একটি ছাত্রও কি কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আজকাল বাহির হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের 

কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ আন্তরিক চে& করিলে বংসরেঞদশটি - 
দক্ষ ও উপযুক্ত চগ্রিত্রিবান ছাত্র কি দেশকে দিতে পারেন ন1? 

ব্রাশি রাশি অর্থব্যয়ে অক্টালিক! নির্মাণ করার চেয়ে মানুষ 

গড়ার দিকে মনোযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা 

সর্বসাধারণ উপলব্ধি করিয়া উহাকে সাহায্য করিতে অএসর 

হা । 
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দেশের বিভিন্ন সমস্তার তথ্য সংগ্রহ, আলোচনাও ' 


চৌকিদার সংগৃহীত 'ঠ্যাটিস্টিক্স” অপেক্ষা সহভুগ্ডণে সঠিক ও ' 





| দ্ধ যুগ হইতে বৈদিক যুগ 


 ্্রীননীমীধৰ চৌধুরী 


সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহার 
বৈজ্ঞানিক অংশ, অর্থাৎ পূর্বে হরাগ্না হইতে পশ্চিমে 
বেলুচীস্থাবের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন ধ্বংসম্ত,প 
হইতে যে সকল বস্তু উদ্ধার কর! হইয়াছে তাহাদের বিস্তৃত 
বিবরণ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতেছে প্রত্বতত্ব- 
বিজ্ঞানীগণের তথ্য বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা ও 
ব্যাখ্যা। অবিশেষজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি আলোচনার .এই 
অংশ হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া আপনার মতামত 
গঠন করিয়া থাকেন ।, বর্তমান আলোচনায় এই অংশের 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইবে। 

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার এই দ্বিতীয় অংশ 
সম্পর্কে সকল জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
যাহাকে Ind৷৪ 5০7i০১ বলে তাহার বৈজ্ঞানিক মহলে 
সর্বসন্মতভাবে 'গ্রাহ পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। সুতরাং 
> সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, অন্তান্ত প্রাগৈতিহাসিক 
সভ্যতার সঙ্গে উহার সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা 
পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন যেকোন দিন উহার একটা 
বড় অংশ বাতিল হইয়া যাইতে পারে। গোড়ার এই ক্রটির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সিন্ধুসভ্যত! সম্বন্ধে আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। | 

সিন্ধু-উপত্যকার এই প্রাগৈতিহাসিক তাত্রযুগের 
( Chaleolithic ) সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাকে মোটামুটি 
এতিহাসিক, ধর্মপন্ধীযন ও নৃতত্ববৈজ্ঞানিক, এই কয়টি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। শ্রেণী বিভাগ করিয়া 
আলোচনায় অগ্রসর হইবার ফলে আশা -করা যায় যে, 
বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞাতব্য তথ্য ও মতবাদগুলি বিশ্লেষণ 
করিয়! সমগ্র সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা করিবার 
অবকাশ পাওয়া যাইবে । এতিহাসিক, ধর্মপদ্বন্ধীয় এবং 
নৃতত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল ভিত্তি বিভিন্ন ধ্বংসস্তপ 
হইতে প্রত্বতত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল বস্তু উদ্ধার করিয়াছেন। 
এই সকলের বিস্তারিত পরিচয় সর জন মার্শীল,- ডাঃ 
"-ম্যাকে ও মাধো স্বরূপ ভাটসের গ্রন্থে এবং প্রত্বতত্ববিভাগের 
১৯২৩-২৪ হইতে আরম্ভ করিয়া বাধিক রিপোর্টগুলিতে 
গ্ওয়া যাইবে । এ সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচনা 
বাছল্য। . . | 

সিন্ধুসভ্যত! সম্বন্ধে এতিহাসিক আলোচনা আঁরস্ত কর! 
যাইতে পারে সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্কের 
প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া । 


৩ 


প্রচলিত মত এই যে সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে 
যে ব্যবধান বতমান কোন প্রকার সেতুবন্ধন দ্বারা তাহাদের 
মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব নহে। কোন কোন 
প্রত্বতত্ববিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন ‘the. gulf is un- 
bridgeable’। ইহার অর্থ এই যে বৈদিক যুগ হইতে 
ভারতীয় সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় বৈদিক 
যুগের পূর্বে সেইরূপ কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য কর! যায় 
না। সিন্ধুসভ্যত৷ প্রাকৃ-টবৈপ্দিক ও. প্রাকৃ-আর্ধ, বৈদিক 
সভ্যতার সহিত সম্পর্কবিহীন। এই ছুই যুগের মধ্যে 
১০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের ব্যবধান বত'মান। সিন্ধু- 
সভ্যতা ধ্বংস হইবার সহম্রাধিক বৎসর পরে আর্ধজাতি ' 
দূর অঞ্চল হইতে আসিয়া একটি নূতন সভ্যতার পত্তন 
করে। সিম্ধু-উপত্যকার তাত্রযুগের সভ্যতা সম্পুর্ণ ধ্বংস 


হইয়া গিয়াছিল, নৃতন যে সভ্যতা শ্রীঃ-পৃঃ ২০০০-১৫০০ 


বৎসরের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকায় গড়িয়া উঠে তাহার সহিত 


" উহার কোন সম্পর্ক নাই। 


এই মৃত কতখানি যুক্তিপহ বত্মান প্রবন্ধে সংক্ষেপে 
তাহার আলোচনা করা হইবে। প্রথমে সিন্ধুযুগ ও বৈদিক 
যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । MC. L 
‘সিন্ধুযুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে প্রধানতঃ ছুই প্রকার 
প্রমাণের সাহায্যে । একটি প্রমাণ geological stratifica- 
tion, অর্থাৎ প্রাচীন ধ্বংস স্তংপ খননকালে বৈজ্ঞানিক মতে 
ভূ-স্তরের বিন্যাস হইতে কোন'নির্দিষ্ট স্তরের বয়স বিচার 
করিবার যে স্থত্র আছে, সেই সুত্র অহুসারে প্রাপ্ত হিসাব । 
দ্বিতীয় প্রমাণ dating of analogical archaeological 
finds from pre-historic sites in other countries, 
অর্থাৎ অন্তান্ত দেশের . প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তপ হইতে 
প্রাপ্ত অন্রূপ দ্রব্যাদির যে বয়স নির্ণয় করা হইয়াছে সেই 
বয়সের হিসাব।” সর জন মার্শাল তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
এই দুইটি প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রমাণটি 
তিনি সিন্ধুদভ্যতার, বিশেষতঃ সিন্ধুযুগের ধমের ব্যাখ্যা 
করিবার কাজেও "ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদিক যুগের 
কাল নির্ণয় করা হইয়াছে কতকটা অনুমানের সাহায্যে 


“এবং কতকটা শ্রীঃ পৃঃ” ১৬শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে 


পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাদের মধেছ আর্ধভাষা- 


ভাষী লোক ছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির অত্যুদয়ের, 


প্রমাণ অবলম্বন করিয়া। যে অনুমানের সাহায্য লওয়া 


১৩০ 





হইয়াছে তাহার ভিত্তি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় আর্যজাতির 
আদি বাঁপস্থান হইতে ইরাঁণ ও ভারতবর্ষের দিকে আর্ধ- 
জাতির সম্প্রসারণের মতবাদ । | 
সিন্ধুযুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে geological strati- 
fiea৮i০nএর প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণরূপে 
বিশেষজ্ঞর্দিগের ব্যাপার । স্ৃতরাং এ সম্বন্ধে কোন মত 
প্রকাশ করা বাহুল্য। মার্শালের হিসাবমতে মোহেঞ্জো- 


দারোর স্ত.প হঈতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হইতে যে- সভ্যতার. 


পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি খ্রীঃ পৃঃ ৩২৫০ অব্দের | 
এই সভ্যতার বাহকগণ . অনুমান ৫০০ বৎসর মোহেপ্তো- 
দারোতে.বসবাস কুরিয়াছিল এবং এই সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে 
গড়িয়া উঠিতে অনুমান হাঁজার বৎসর .লাগিয়াছিল। 


(M.1.C.I. pp. 107-108) এই হিলাবের মধ্যে যে ফাক 


দেখা যায় সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখ! 
যায় যে geological .৪0:5612০%0190এর প্রশ্নেও পণ্তিত- 
গণ ঘুঃরয়া, ফিরিয়া দ্বিতীয় প্রমাণের উপর অধিক 
নির্ভর করিতেছেন । প্রত্ততত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ সনের 
বাধিক বিবরণীতে সর জন মার্শাল বলিতেছেন, 
১৯২১-২২ ষ্াবে, রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেঞ্জো- 
দারোর স্তুপ খনন করিতে আরম্ভ করেন এবং 
“jt is to him that we mainly owe the 
subsequent discoveries that have been made.” 
তারপর তিনি বলিতেছেন মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্নার 
মত পরস্পর হইতে দূরবর্তী ও সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত 
অঞ্চলে সুমেরীয় টাইপের সীল (3০৪1) ইত্যাদি ভৃপৃষ্ঠ হইতে 
অন্প নিয়ে পাওয়া গিয়াছে । 
পাঁওয়া গিয়াছে তাহার নীচে অনেকগুলি স্তর দেখা যায় 
(clear evidence of multiple strata lower down.”) 
ইহাতে প্রমাণ হয় যে মেশোপটেমিযঘায় স্থমেরীয়দিগের 
ইতিহাস যাহা হউক সিন্ধু-উসত্যকায় স্মেরীয় সভ্যতার 
অনুরূপ একটি সভ্যতা বহু বিস্তৃত ছিল এবং .এই সভ্যতা! 
আরও প্রাট'নযুগে অগণিত শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের 
ভূমিতে বিক্তাশ লাভ করিয়াছিল (“undergone ৪, 
development reaching back 10081001818 ages”) | 

Geological stratificationএর প্রমাণ হইতে দ্রাড়াই- 
তেছে যে সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগ সিন্ধু- সভ্যতার 
পরিণত অবস্থায়, ও সভ্যতার বাহকগণ মোহেঞ্জোদারো৷ ও 
হরাগ্লা পরত্যাগ করিবার বা ও ছুই নগর ধ্বংস হইবার 
কিছু পূর্বে ঘটয়াছিল। স্থমেরীয় সভ্যতার সহিত 
ংযোগ ইতিহাসের হিসাবে খ্রীঃ পৃঃ কোন সহন্রকে ঘটিবার 
সম্ভাবন] পর্বে তাহা দেখা ষাইবে। এখানে এই তথ্য 
পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু-সভ্যতার আদিযুগ ও মধ্যযুগ 


প্রবাসা | 





যে স্তরে এই প্রকারের সীল - 


১৩৫৪ 
পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার সহিত হয়ত সম্পর্ক - 
হীন ছিল। এই তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য আঁছে। পণ্ডিত- 


"গণের মতে স্মেরীয় সভ্যতা প্রাচীন বাবিনোনাীয়, 


আসিরীয় ও সাধারণ ভাবে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন 


সভ্যতার ভিত্তি এবং প্রাচীন ইতিহাসের ষতথখানি উদ্ধার 


করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে এ কথা মোটামুটি প্রমাণিত 
হইয়াছে বলা ষায়। মার্শাল নিজেও এই কথা 
স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে যদি ৪2০৪ ও 
0০99870-এর মতে স্থমেরীয়গণ 'অন্ত্র হইতে 
মেশোপটেমিয়াগ্ গিয়াছিল একথা সত্য হয় তবে ইহা. 
অসম্ভব নহে যে ভারতবর্ষই স্থমেরীয় সভ্যতার জন্মভূমি 
(“the possibility is clearly suggested of India 


proving ultimately to be the cradle of their 
01111986079”) | কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার ব্যাধ্যাতা অনেক. 
পণ্ডিত এই সম্ভাবনা উড়াইয়া দিয়া পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য 


সাগরীয় অঞ্চল হইতে সিন্ধু-সভ্যতার আমদানীর কথা 
বলেন, geological stratification এর ইঙ্গিতকে তাহারা 


* পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। 


পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক আর্যগণ কি সেমিটিক ? 
প্রবাসী, পৌষ ১৩৫২) প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সন্থ্যতা 


অর্থাৎ স্থুমেরীয়, বাবিলোনীয়'ও আসিরীয় সভ্যতার. সম্বন্ধে . 


ক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার .সহিত 
মেশোপটেমিয়ার সম্পর্ক এ- প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, 
স্থমেরীয়গণের ইতিহাম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান 
এখানে নাই। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার কালমিয় প্রসঙ্গে যে 
স্থমেরীয় সম্যতাঁর সহিত সংযোগের কথা উঠে তাহা প্রথম 
সারগণের পূর্ববর্তী স্থমেরীয় সভ্যতা, অথবা স্থমেরীয় 
সাম্রাজ্যের অভ্যদয় কালের সভ্যতা, অথবা পরবর্তী কালের 
অর্থাৎ বাবিলোনীয় আমলের পরিবর্তিত স্থমেরীয় সভ্যতার 


ভগ্নাবশেষের সহিত সংযোগ, তাহ। সঠিক নির্ণয় করিবার ' 


উপায় নাই । মার্শাল এই মত পোষণ করেন যে কতক- 
গুলি এরূপ নিদর্ণন বা বস্তু পাওয়া. গিয়াছে যাহা 
“prove active intercourse between Mesopatamia 
and the Indus valley in pre-Sargonic or relay 
Sargonic times.” দেখ| যায় যে নিও-বাবিলোনীয় 
কিন্বদত্তী মতে আক্কাদ্রে অধিপতি দাঁরগণ বা সার্যুকিনের 
(Sharrukin) অভদয় কাল শ্রীঃপুঃ ৩৮০০ | 
বলেন ষে ইহা শ্রীঃপৃঃ ৪৮০০ হইবে । সে যাহা হউক 
মার্শীলের উপরে উল্লিখিত মত হইতে অন্ধুমার্ন করিতে 
হয় যে সিন্ধু সভ্যতার পরিণত: অবস্থা সারগণের অন্ততঃ 


* সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্ৰীঃ পৃঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাপার | যদি 
সিন্ধু সভ্যতা পরিণত অবস্থা লাভ করিতে পূর্বের হিসাবমত, 


কেহ কেহ 





অগ্রহায়ণ 





* ১০০০ বৎসর লাগিয়াছিল ধর! যায় তাহা হইলে 
'_ অন্নমান করিতে হয় এ সভ্যতার পত্তন হয় খ্রীঃ পৃঃ ৪৮০০ 
অন্ধে। . | ও 
বলা বাহুল্য এই প্রকারের হিসাব সম্পূর্ণ অন্থমানমূলক 
যদিও এই অনুমানের একটা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা যায়। 
পণ্ডিতগণের অন্থমান অনুসারে সিন্ধু সভ্যতা কত প্রাচীন 
হইতে পাবে তাহা দেখান ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্যে এই 
হিসাব দেওয়া হইল । সিন্ধু-উপত্যকায় ধর্মের, যে ব্যাখ্যা 
পণ্ডিতগণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার সময় 
দেখা" যাইবে যে সিন্ধু সভ্যতার এই আনুমানিক কাল 
নির্দেশের কথা স্মরণ রাখা তাহারা আবশ্যক মনে করেন 
নাই। তারপর পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগর, ঈজিয়ান' 
সাগর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সগ্যতার যে সকল 
008 বা অন্ুরূপ নিদর্শন আবিষ্কারের 
প্রমাণে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অর্গের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 
সেই সকল সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক বলিয়া 
প্রমাণিত না হইলে তাহাদের সিদ্ধান্তে অনেক ক্রট 
আসিয়া যায়। দেখা যাইবে যে গোড়ার এই ত্রুটি তাহা" 
" দিগকে নিরস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে নাই। 
উপরে যাহা বলা হইল তাহার মোটামুটি তাৎপর্য, এই 
যে ছুই প্রকার প্রমাণের বলে সিন্ধু সভ্যতার যে কাল নির্ণয় 
কর] হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকখানি অনিশ্চয়তা রহি- 
য়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বল! যাইতে পারে যে, অভার- 
তীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত তুলনামূলক আলো- 
চনায় যে জাতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে 
ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের সম্পূর্ণ ম্যাপের মধ্যে 
সিন্ধু যুগের প্রত স্থান কোথায়. তাহা ডি রৃহিয়া 
গিয়াছে। 
যে সকল যুক্তির বলে বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা 
হইয়াছে ত হার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বের কতক- 
গুলি প্রবন্ধে কর! হইয়াছে । এখানে সংক্ষেপে বলা যায় 
যে-পশ্চিম এশিয়ার মিটানী, কাসাইট, হিটাইট প্রভৃতি 
জ্রা তর কতকগুলি দলিলের প্রমাণ ও উত্তর-পশ্চম থিরগিজ 
অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রু শয়ায় আর্জজাতির আদি বাসভূমি 
হইতে আর্ধজাতির বিভিন্ন দলের পশ্চিম ও পূর্ব দিকে 
অভিযান করিবার কাল্পনিক ইতিহাস মিলাইয়া যে মতবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে এবং এই মতবাদের সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া বৈদিক যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা 
সন্তোষজনক নহে। শ্রী: পৃঃ ২৫০০ বা ২০০০ হতে ১৫০০ 
বৎসরের মধ্যে আর্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু 
উপত্যকায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ধরিয়া 
লইলে পশ্চিম এশিয়ার :উপরে উল্লিখিত জাতিসমূহের 


analogical 


সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ 
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বৈদিক আৰ্যদিগের সহিত সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা 
পাওয়া যায় না, আবেস্তা ও বেদের এবং আবেস্তিক আর্য ও. 
বৈদিক আর্যদিগের সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া 
যায় না। 

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে 
প্রধান ক্রুটি আসিয়াছে পণ্ডিতগণের অপ্রমাণিত যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা যে বৈদিক সভ্যতা ভারত- 


বর্ষের পক্ষে কতকটা ০১০০ বা বিদেশীয়। ইহা ষে 


অতাক্তি নহে' খখগ্বদের অধিকাংশ স্থবক্ত ভারতবর্ষের 
বাঠিরে রচিত হটয়াছিল ওলডেনবার্গ প্রমূখ পণ্ডিতগণের 
মতবাদ তাহার 'প্রমাণ। আর্ধজাতির ভারতবর্ষে আগমন 
এবং খথ্বেদের রচনা আবস্ত অনেক পণ্ডিতের মতে 
সমসাময়িক । এই মত ও বৈদিক সচাতা যে খানিকট! 
৪৯০০০ এই ধাঁরণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার পরে 
দেখা যাইবে যে সমগ্র সিন্ধু সভ্যতা 'বিদেশীয_কোন 
কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন 
নাই । বৈদিক সভাতী সম্বন্ধে যে মতের উল্লেখ করা হইল 
তাহা খণ্ডন করিবার একটি প্রধান উপায়ের অভাব দেখা 
যায়। বৈদিক সভ্যতা বা বৈদিক যুগের সঙ্গে যুক্ত করা 
যায় এরূপ কেনন প্রত্বন্ণত্বক আবিষ্কারের দাবি এ পর্যন্ত 
করা হয় নাই । বলা বাহুল্য, এই অন্পবের ফলে সিন্ধু- 
সভার সহিত বৈদিক সভাতার সম্পর্ক নির্ণয় করিবার 
ব্যাপারেও খানিকটা সমস্যার উদ্ভব হঈয়াছে। 

সিন্ধু যগ ও বৈদিক যুগের কালনির্ণয় সম্পর্কে যে 
অনিশ্চয়তা দেখা যায় এবং সেই অনিশ্চয়তার দরুণ এই দুই 
যুগের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচারে যে সমস্তা দেখা যায় 
সে প্রসঙ্গ আপাততঃ তাগ করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া সমগ্র . 
বিষয়টির বিগর করিবার চেষ্টা.-কবা যাইতে পারে । এই. 
চেষ্টার ফলে কি তথ্য পাওয়া যায় দেখা যাউক । এই তাথার 
আলোকে দুই যুগের বাবধান কিরূপ মনে-হয় দেখ! যাইবে । 

উপরে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিতগণের কেহ কেহ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মোহেঞ্জোশরো ও হবাপ্পার 
স্ত,পের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতা 
গড়িয়া উঠিতে হাজার বদর সময় লাগিয়াছিল। এই ছুই 
নগরের জপ হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমৃহ যে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ট 
সভ্যতার পরিটয় দেয় হয়ত প্রাকৃতিক চুর্যোগের অথবা 
শক্ত আক্রমণ ফলে মোহেপ্জোদারো ও হবাগ্লা পরিত্যক্ত 
হবার পরেও যে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে 
করা কঠিন। এই সভাতার উত্তরাধিকার যাদের উপর 
*বতিঘ়াভিল ত'হার1 কাহার! ? | 

কোন একটি বিশেষ ধরণের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার 
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কত দূর বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার একটি 
প্রধান উপায় সেরামিকম বা পোড়ামাটির তৈজসপত্র । 
পটারির রং, উহার উপরের নক্সা, উহার গঠন প্রভৃতি 
সেরামিকস-বিশেষজ্ঞদিগের নিকট মূল্যবান তথ্য । এই 
জাতীয় বহু তথ্যের সমাবেশ, তুলনামূলক আলোচনা 
ইত্যাদির সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাসমুহের প্রাচীনত্ব, উৎপত্তি ও 
বিকাশ, বৈশিষ্ট্য, পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে 
মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন । 

পটারির প্রমাণে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে 
বেলুচীস্থানের পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থান এবং সিন্ধুনদের 
পশ্চিমে 'দেরাজাত এবং কেজ ও কলবা উপত্যকা সিন্ধু 
কৃষ্টির অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে । এই কৃষ্টি পশ্চিম বেলুচী- 
স্থানে ইরাণের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, কিন্ত 
এই অঞ্চলে সিন্ধু কৃষ্টি ইরাণ হইতে পূর্বগাধী একটি বৈদেশিক 
কষ্টির সম্মুখীন হইয়াছিল । সিন্ধুর পূর্বে সুদূর মধ্য পঞ্জাবে 
রাভী নদীর কুলে অবস্থিত হুরপ্নী সিন্ধু কৃষ্টির একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। ক্রসফুটের (R, Bruce-Foote, Indian 
Pre-historic and Proto-historie 44782088065 ) সং- 
গৃহীত প্রত্বতাঁত্বিক নিদর্শনসমূহের প্রমাণে মার্শাল মত 
প্রকাশ করিয়াছেন সিন্ধুর দক্ষিণ-পূর্বে কাথিয়াবাড়ের 
ক্যাম্বে (01601 0৪৮৪ ) পৰ্যন্ত সিনুকুষ্টি প্রসারিত 
হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ক্যান্বের উত্তরে ও পূর্বে রাজ- 
পুতানায় ইহা বিস্তৃত হইয়াছিল। ‘ইহার পরে মার্শাল 
যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধত করা যাইতে পারে,- 


“dt is difficult to believe that, while the Punjab 
and Sind were in possession of this highly ad- 
vanced culture the valleys of the Jumna and 
the Ganges, of the Narbada and the Tapti, could 
have been far behind them.”—(M.I.C.I, p. 96) 


মার্শীলের উদার কল্পনায়, গঙ্গা হইতে নীলনদ (মিশর ) 
পর্যন্ত বিস্তৃত যে বিশাল সভ্যতার চিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল 
তাহার সম্বন্ধে এখানে কোন মন্তব্য না করিয়া এই পর্যন্ত 
বলা যাইতে পারে যে তিনি মনে করিতেন যে সিন্ধু- 
সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র সিন্ধু ও পঞ্জাবে আবিষ্কৃত হইলেও 
সিন্ধু হইতে গঙ্গা ও গঞ্া হইতে তাণ্তী পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র 
উত্তর ও মধ্য ভারতে বিদ্ধ) পর্বতের দক্ষিণেও এই সভ্যতা 
বিস্তৃত হইয়াছিল । 

"এই মত পুরাপুরি প্রত্বতান্বিক নিদর্শনের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করা এখনও সম্ভব না হইয়া থাকিলেও ইহার 
মধ্যে অসম্ভব বা অযৌক্তিক কিছু নাই। তাহা হইলে 
প্রশ্ন উঠে, এই সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, বহুবিস্তৃত সভ্যতা কি বৈদ্দিক* 
যুগের পূর্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল? 


প্রবালী 
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পপর পৌাািসিপাা্পিশিশিশিস্পীশাপা মতত ত শী 


দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের মতে ইহা লুপ্ত হয় নাই।* 
মার্শাল এবং অন্য কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন য়ে 
বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য সিন্ধু যুগের: 
ধর্ম হইতে আনিয়াছে। সিন্ধু ধর্মে পৌরাণিক শিবের 
অনুরূপ যোগী, উর্ধলিপ্ পশুপতির উপাসনা, লিঙ্গ উপাসনা, 
স্ত্রী-দেবতার (119797-0080598) উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে 
মার্শীলের প্রচারিত মৃত স্থপরিচিত এবং পণ্ডিত সমাজের 
অনেকে এই সকল মৃত গ্রহণ করিয়াছেন। মার্শালের এই 
সকল মত সম্বন্ধে কোন আলোচনা বতমান প্রবন্ধে কর! 
হইবে না; এখানে শুধু একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর! হইতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু ধর্মের সহিত 
বতর্মান কালের হিন্দু ধর্মের এই সংযোগ যাহার! স্বীকার 
করেন তাহারা সিন্ধুধর্ম ও হিন্দুধর্ম এই দুইয়ের মধ্যবর্তী 
বৈদিক ধর্মকে শুন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। সিন্ধু- 
ধম বৈদিক ধমকে প্রভাবিত না করিয়াও বহু পরবর্তী 
কালের হিন্দু ধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে এই ধরণের 
অবিশ্বান্ত কথাই তীহারা বলিতে চাহেন। ইহা একটা 
কৌতৃকজনক ব্যাপার যে এই প্রকারের মতবাদের পক্ষে 
বিস্ময় ও সন্দেহ উদ্রেক করা স্বাভাবিক হইলেও অনেকের 
বিশ্বীসপ্রবণত1 এত প্রবল যে বিন্দুমাত্র বিস্ময় ও সন্দেহ 
উত্রিক্ত হইবার অবসর মিলে নাই । এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
যে ইউরোপের আর্য ও অনার্য সম্পর্কিত মতবাদ দীর্ঘকাল 
ছিধাহীন মনে গ্রহণ করিবার ফলে এই অগ্তমনস্কতা ও লঘু- 
চিত্ততা আসিয়াছে । 

প্রশ্ন উঠে, তাঅধুগের সিন্ধুধর্ম বা উহার কোন কোন 
অংশ যদি বিলুপ্ত ন! হুইয়া থাকে তাহা হইলে কি এই 
অনুমান করিতে হয় না যে যাহারা এই ধর্ম আচরণ করিত 
তাহাদের মন্ত্রশিষ্য, সম্ভবতঃ বংশধর, বরাবব বর্তমান ছিল 
এবং আছে? এই বংশধর বৈদিক যুগেও বতমান ছিল 
এইরূপ অনুমান করা অস্ত নহে। তাহার! বৈদিক 
ধর্মের ছার! প্রভাবিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ বৈদিক 
ধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল এই প্রকার অনুমান করাও 
অসঞ্জত নহে। সিন্ধুধমের প্রভাব হিন্দুধমের উপর 
আসিয়াছে পণ্ডিতগণের মৃত যখন এইরূপ তখন জিজ্ঞাসা 
করিতে হয় যাহারা এই প্রভাব বহন করিয়া আনিয়াছে 
ভাহারা কাহার! ? 

এই প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর দিয়াছেন কোন কোন 
পণ্তিত। এই প্রভাব বহন করিয়া আনিয়াছে “অনার্য” 
দ্রাবিড় জাতি। 

কিন্তু সিন্ধু উপত্যকা, বেলুচীস্থান ও পণ্রাবে হরাগ্সা 
হইতে যে সকল মনুষ্য করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ (কর্ণেল 


অগ্রহায়ণ 


সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগা 
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ওয়েল ও ডাঃ গুহ ) যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এমন একটি গোলমুণ্ড ও লম্বা- 
মুণ্ড টাইপের জাতির অস্তিত্ব সিন্ধু উপত্যকায় ছিল যাহা- 


-দিগকে পণ্ডিতগণ “আর্য” বা আর্ধসম্পকিত বলিয়া বর্ণনা 


- করিয়াছেন। পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক ও অবৈদিক 
আর্ধ_-গ্রবাসী, কাঁতিক ১৩৫৪ ) বলা হইয়াছে যে অবৈদিক 
আর্ধজাতিকে পশ্চিম ও পূর্বভারতের গোলমুড জাতিগুলির 
পূর্বপুরুষ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা পরে হইবে, এখানে নৃতত্ববিজ্ঞানী- 
দিগের উপরে উল্লিখিত মতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 

" হুইতেছে। এই মত গ্রহণ করিলে দীড়ায় যে, যে সিন্ধু 

সভ্যতাকে প্রাকৃ-আর্য ও প্রাকৃ-বৈদিক বলিয়া! বর্ণনা কর! 

হইয়া থাকে সে সভ্যতার অভ্যুদয়ের যুগে আর্জাতির সিদ্ধু 


উপত্যকায় উপস্থিতির সম্ভাবনা কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে. 


সরাসরি অগ্রাহ করা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক 
যে উপরে উল্লিখিত মতের একাংশ, অর্থাৎ যে গোলমুণ্ড 
জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির পরিচয় সিন্ধুযুগে পাঁওয়! যায় 
তাহারা ষে পশ্চিম ও পূর্বভাঁরতের গোলমুণ্ড আর্ধভাষাভাষী 
--_ ছাতিসমূহের বু বৈজ্ঞানিক সমাজে এই মত গ্রাহ্থ 
৮ হইয়াছে। 
ইহা একটি আশ্চর্য ব্যাপার যে এই মত গ্রাহ্য করিবার 
. পরেও সিন্ধু উপত্যকায় যে সকল জাতির উপস্থিতির পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কোন্‌ জাতি সিন্ধু সভ্যতা 
গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা বিচার করিতে গিয়া নৃতত্ব- 
-বিজ্ঞানীদিগের কেহ কেহ এই গোলমুণ্ড ও আর্যভাষাভাষী 
(ডাঃ হাটনের মত) জাতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন । 
সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে ধর্মের দিক দিয়া 
_ এবং জাতির দিক দিয়া সিন্ধুযুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে 
একটা সেতু রচনা করা সম্ভব। পত্ডিতগণের হিসাব যদি 
খ্রীষটপূৰ্ব ৪ৰ্থ বা ৩য় সহম্্রক ও খ্ৰীষ্টাব্দের ২য় সহম্রককে, অর্থাৎ 
অন্ন ৫০০০ বত্সরের ব্যবধানকে ধর্ম ও জাতির ডবল 
খিলানের সেতুর দ্বার! বর্তমানের সহিত সংযুক্ত করা সম্ভব 
হয় তাহা হইলে এই ব্যবধানের মধ্যে অবস্থিত খ্রীঃ পুঃ ২য় 


= সহম্রকের 'বৈদিক যুগকে কি ভাবে উপেক্ষা কর! যায়? 


‘বৈদিক ধর্মকে অতিক্রম করিয়া সিন্ধুধর্ম বর্তমান কালের 
হিন্দুধ্মকে প্রভাবিত করিয়াছে ইহা কল্পনা করা তাহাদের 
পক্ষেই সম্ভব যাঁহার! বৈদিক আর্যজাতিকে বৈদেশিক বলিয়া 
মুনে করেন। কিন্তু আর্যজাতি ষে খ্রীঃ পুঃ দ্বিতীয় সহশ্রকে 
ভাঁরতবর্ষে বৈদেশিকরূপে প্রবেশ করে নাই উপরে উল্লিখিত 
নৃতত্ববিজ্ঞানীদ্িগের সিদ্ধান্ত তাহাই বলে । : স্থতরাং এক্থা. 


বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিষা হইতে ইরাণ ও আফগানিস্থানের বা 
বেলুচীস্থানের পথে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া অনার্য 
আদিবাসীপিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে আপনাঁদিগকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল--প্রচলিত এই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট 
গলদ রহিয়াছে । 

এখানে এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে 
না গিয়া পণ্ডিতগণের কয়েকটি অভিমতের উল্লেখ করা 
হইতেছে ।. এই সকল অভিমত নির্দিষ্ট তথ্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে সংযোগ 
ছিল এই সকল অভিমতের তাহা দ্বার! সমর্থিত হয়। 


সর জন মার্শাল মোহেঞ্জোর্দারো ও হবাপ্লায় মৃৎপাত্রে 
মৃত ব্যক্তির অস্থি সমাহিত করিবার প্রথা ( fragtional 
burial6 ) হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই ছুই নগরের 
অধিবাসীদ্দিগের মধ্যে পশ্চিম হইতে আগত “বৈদেশিক 
লৌক” ( foreign elements ) ছিল এবং এই প্রথা . 
তাহারাই অনুসরণ করিত। প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী ডাঃ 
হাটনের মতে এই বৈদেশিক জাতি ইরাণের মালভূমি ও 
পামীর হইতে আসিয়াছিল। তাহার মতে খ্রীঃ পৃঃ ৩য় 
সহশ্রকে ইরাণ ও পামীর হইতে আগত এই জাতির দ্বারা 
সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস. হয়। তারপর তিনি বলিতেছেন, 
“Here it seems is the explanation of the break 
of continuity between the Indus vally civilisa~ 
tion and the arrival of the Rigvedic Aryans.” 
এই ইরাণী ও পামিরী জাতিকে হাটন দর্দিক (পিশাচ) 
ভাষাভাষী বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক ল্যাংডনের মতে 
ব্ৰাহ্মী লিপির উৎপত্তি.হইয়াছে সিন্ধুলিপি. হইতে তিনি 
বলেন যে আর্ধজাতি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল অধিকাংশ বৈদিক পণ্ডিতের এই মত ভুল, 
খ্রীঃ পৃঃ দিতীয় সহজ্বকের বহুপূর্বে আর্যজাতি ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল এবং সিন্ধু সভ্যতার বাহকদিগের সহিত 
তাহাদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । আর্যজীতি সিন্ধু 


সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ল্যাংডন স্পষ্ট করিয়া এই 


মৃত প্রকাশ করেন নাই। 


রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাহার Indo Aryan Races 
গ্রন্থে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন পরবর্তাঁ কালে 
তাহার সেই সকল মতের অনেক পরিবত'ন হইয়াছিল। 
একস্থানে (Memoir of the Archeological Survey of 
India No. 41) তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
থথেদে যে সকল গোষ্ঠীর (8107 6598) উল্লেখ দেখা 


যায়, যথা, ভরত, পুরু, যদ, ইত্যাদি, তাহার! তাত্রযুগের দিন্ধু 


পরিষ্কার করিয়া বলিবার সময়, আসিয়াছে যে খ্রীঃ পূঃ ২০০: * উপত্যকার শাসকশ্রেণীর “প্রতিনিধি (“representatives 


"১০০০ বৎসরের মধ্যে 'আর্যঞ্জাতি উত্তর-পশ্চিম “এশিয়া 


of the ruling class of the indigenous chalcolithic 


১৩৪ 


প্রবাদী 


১৩৫৪ 





population of the Indus ৪119”) । আর্জাতির 
প্রতিনিধি ছিল খধিকুলগুলি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ইন্দ্র, বরুণ, 
অগ্নি গুভৃতি দেবতার উপাসনার প্রচারকরূপে -তাহ'রা 


. ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু উপত্যকার এ সকল দেশীয় 


রাস্তার আশ্রয়ে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় 
_বাজন্গোষ্ঠীকে তাহারা আর্য দেবতার উপাসনা দীক্ষিত 
কধধেন। তিনি আরও মৃত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাচীন 
বৈদিক সাহিত্যে যে ষতির উল্লেখ দেখা যায় তাহারা ছিল 
সিন্ধু উপত্যকায় প্রাকৃ-আর্ধ অধিবাসীদিগের পুরোহিত শ্রেণী, 
(“priesis of 2000-56010 11165 practised by the 
10012590003 pie-Aryan population of the Indus 
₹৪]1৫ড.”) বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হইলে এই পুরোহিত শ্রেণী 
ভ্রাতা নামে পরিচিত হন। পণিনামক থগ্থেদে উল্লিপিত 
দক্থা জাতি তাহার মতে তাত্র যুগের সিন্ধু উপত্যকার বণিক: 
শ্রেণীর প্রতিনিধি । ূ্‌ 
উপরে লিখিত চন্দ মহাশয়ের অভিমতের মধ্যে একটি 
হ্যিয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা য'উতে পারে । তিনি তাত্র- 
যুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদিগকে প্রাক-আর্য বলিয়া 
বর্ণনা করিতেছেন আবার খ্রথেদের প্রসিদ্ধ ভরত, পুরু, যদু 
প্রভৃতি গোষ্ঠীকে এই তাত্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার শাসক- 
শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ 
এই সকল থ গ্বদীয় গোঠীও প্রাকৃ-আর্য এইরূপ মনে হইতে 
পারে । হাটন, ল্যাংডন, হেডন, জিউ ফ্রিড। রুগ গেরী প্রভৃতি 
পণ্ডিতের মতে যে দরদ ভাষা (মার্ধ ভাষাভাষী গোলমূণ্ড 
পামীরী বা ইরাণী জাতি সিন্ধু সভাতার অভাদয়ের যুগে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং Indo-Aryan Races 
গ্রন্থে যাহাদিগকে অট“দিক আৰ্য জাতি বলিয়া চন্দ মগাশয় 
বর্ণনা করিয়াছেন তাশ্রযুগের স্ন্ধি উপত্যকার অশিবাসী 
দিগের কথা বলিবার সময় তিনি তাহাদ্গিকে ভূলিয়|, গিয়া" 
ছেন। ইহার একটি হেতু এই যে ইহারা তাহার মতে বৈদিক 
আর্ধদিগের পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ৷ নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অন্থরূপ এবং অধিকাংশ পণ্ডিত এই মৃত 
অগ্রাহা করিয়াছেন । - / 
সে যাহা হউক, উপরে উদ্ধত অভিমতসমূ হইতে সিন্ধু 
যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে সংযোগ ছিল ইহা সহজে অন্গমান 
করা যায়। 
জাতি, রাজন্তগেঠী ও অন্তান্য সম্প্রদায় (পুরোহিত ও 
বণিক সম্প্রদায় ). ধর্ম এবং ভাষার দিক দিয়! সিন্ধু যুগ ও 
বৈদিক যুগের মধ্যে থে সংযোগের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া- 


ছেন, তাঁহার পর সিন্ধু সভ্যতাকে প্রাকৃ-আর্ষ সভ্যন্ডা 
বলিবার কি বিচারসহ যুক্তি আছে? নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ 
যে মৃত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পর বেদসমূহ বা খগ্থের 
রচিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে আর্যজাতি ছিল ন! এ কথ! 
কি করিয়া বলা সম্ভব ? গ্রাকৃ-আর্ধ ও প্রাকৃ-বৈদ্রিক যে 
একার্থবাঁচক নহে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজ্জন। তারপর 


কৃতিত্বের তাহাই একমাত্র বা প্রথম নিদর্শন ইহা কি কারণে: 
মনে করিতে হইবে ? 


dl 


বৈদিক ধর্ম ও রুটি বলিয়া যাহা পবিচিত আর্ধজাতির প্রাচীন 


শিন্ধু যুগু ও বৈদিক যুগের যে সময় নির্দেশ করা 


হইয়াছে তাহার ভিত্তি যতটা অন্মীন ততটা প্রমাণিত তথ্য 
নহে একথা বলা হইয়া ছে। সিন্ধু যুগ বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী 
মোটামুটি এই মত গ্রহণ করিয়া অন্ুমানমূলক সময়নির্দেশের 

ফলে দুই যুগের মধ্যে যে কাল্পনিক বাবধানের প্রাচীর 

তোলা হইয়াছে এই দুই যুগের মধ্যে বাস্তবিক এ প্রকার: 
কোন ব্যবধান ছিল না এ কথা মনে করা যাইতে পারে। 

যদ্ধি তর্কের খাতিরে এই বথা স্বীকার করা যায় তাহ! হইলে 
কি দেখা যায়? 

আনুমানিক সন ও তারিখের উপর অন্ধ, বিশ্বাস, 

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক আর্য এবং প্রাকৃ-ম্মার্য বাঁ' 
অনা সভ্যত! সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ ও আর্ধজাতি সম্বন্ধে 

কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা 
ও কৃষ্টির পরিচিত ইতিহাস হইতে অপরিচিত ইতিহাসের 

যে সন্ধান মিলে তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলে উপলব্ধি করা 

যায় যে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ইতিভাসের পৃষ্ঠায় তাহার 

দুইটি প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির--সিন্ধু কৃষ্টি ও বৈদিক কৃি__ 

যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নূতন করিয়া অঙ্কন করি- 
বার প্রয়োজন হইয়াছে । এই নব অকঞ্কিত চিত্রের পট- 

ভূমিতে দৃষ্ট হইবে হিমালয় ও হিন্দুকুশের তুষারমণ্ডিত শূর্ঘ- 

সমুহ অতিক্রম করিয়া আমুদরিয়ার আরলগামী জলপ্রবাহ্‌ ॥ 

দক্ষিণে সিন্ধু-গালদেয় উপত্যকা ও উত্তরে অকসাস উপত্যকা 

এই সীমানার মধ্যে মধ্য. এশিয়। বা ব্যাকুটি,য়ার সুতা, 

সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা ও আবেস্তিক সভ্যতার উদ্ভব 


হইয়াছিল। এইসকল সভ্যতার সম্মেলনের ফল ফুটাইয়া - 


তুলিতে হইবে এই নব অঙ্কিত চিত্রে। পূর্বগামীদিগের 
অপ্রমাণিত বা “যথেচ্ছ সিদ্ধান্তের গুরুভারে যাহাদের 
কল্পনা- শক্তি ও অনুসন্ধিতৎসা পিষ্ট ও ক্রিষ্ট হয় নাই 
সেই সকল নবীন পণ্ডিতকে এই কার্ধে অবহিত হইতে 
হইবে। | 





২... আজ--আগামী কাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় - | 


| ৭ | 
১১ অতীতকে . দম্পূণ মুছে. ফেলে__নুতন করে নিজেকে 


প্রতিষ্ঠা করা-_সঙ্বল্প বাক্যে আর কার্যে অনেকখানি তফাৎ ।, 


প্রশান্ত পথ চলতে চলতে ভাবছিল, চাঁকরিট। ছেড়ে 
দিয়েও উপার্জনের চিন্ত! মন থেকে যায় না--এ বড় আশ্চর্য { 


যে বিভা লে অর্জন করেছে-_তার মূলে রয়েছে এই প্রেরণা ।. 


না হলে হাতে কলমে সে এমন কিছু শিখল না কেন__য়! 
বইয়ের হুরপের চেয়ে বেদী কার়্যকরী। স্থূল সংসারকে 
অধাহ করা চলে না-_যেহেতু ক্ষুধ-তৃফ1-আরাম-শয়নের দাবি 
নিয়ে দেহ প্রতি দে মানুষকে তাড়ন। করছে । তার দাবি 
মিটিয়ে যে ইদ্ধত্ত সময় পাওয়া যায়__তাই নিন তো জ্ঞানের 
বড়াই ভাল লাগে । - 
দুর্গামোহন-এই ভাবের রঢ় কথা বলবেন__সে অহ্থমান 
করা কঠিন নয়। নিজ উপার্জনের উপর আশ্রয় না করলে-- 
পুথিবী সত্যকার রূপে বারবার দেখা দেবেই। সেহ- - 
“ভালবাসার রভীন উত্তরীয়ে নিজেকে শোভন করে রাখা সহ 
ততক্ষণ---যতক্ষণ না ঝড় উঠে সব বিপর্ধ্যস্ত করে দেয়। যে 
কোন প্রঙ্কারে উপার্দ্মনের দায়িত্ব নিয়ে সংসার প্রতিষ্ঠার আশু 
'ক্ল্পন| তার ছিল না-_-অথচ দৈবচক্কে সংসার গুটিয়ে আসছে 
তার চার দিকে। 
কালও শুতার সঙ্গে তার কথ! হয়েছে। নীড়-বাঁধার 
তাগিদ কোন দিক থেকেই নেই-__তবু ছোট 'মত একটি বাসা 
চাই। 
কি দিয়ে পাজাবে গৃহ-কোথায়.কোন্‌ জিনিপটি রাখলে - 
মানাবে__তার একটা ছক প্রশান্ত মুখে মুখেই দিতে পারে | 
শুভার তাতেই আপত্তি। এই নিয়ে ও বহুবার পরিহাস 
করেছে। 'বলেছে, কমরেড, খুব বড় ঘরের ছেলে তুমি নও 
_ তবু বুর্জোয়া মনোতাব তোমার কেন ? 


প্রশান্ত জবাব দিয়েছে, নিজস্ব একখানি ঘরের দাবিকে 


তুমি কি বলতে চাও - 

॥_ হেসে জবাব দিয়েছিল শুভ, কিছুই . বলব না কমরেড । 
যত সাযাগ্ঘই হোক --পু'জির বাজ যেন মনের মধ্যে ন! থাকে। 
আমাদের সাম্যবাদের ন্লোগান--ধনীদের হিংসা করে তৈরি 
হয় নি--নিজেদের শুদ্ধ করে নেবার মন্ত্র ওটি। ওদের ধন 
ঘুচিয়ে নিঙ্গেদের আরাম চাই না আমরা--সমন্ত জগৎকে 
অসামা থেকে বাচানোই হচ্ছে আমাদের 'নীতি । 

তা কি করে হবে! ধনটা কমিয়ে না! বাড়িয়ে অসাম্য দূর 
করবে? ধন কমবে কেন-_বাক্তিগত মুনাফা শুধু থাকবে ' 
না। তোমার মোটা দেহের চর্বি বৃদ্ধি করতে আমরা দেহের 


শুভ1 করবে উপার্জ্জন__সেও বনে থাকবে না। কি 


রক্ত ব্যয় করব কেন | তোমরা চড়বে মোটর আমরা! পড়ব 
তার তলায় চাপ!--এ কেমন বিধান কমরেড ? 

তা হলে-পকলের একখানি করে মোটর থাকুক এই চেষ্টাই 
করতে হবে তে! ? 

না কমরেড, মানুষের মনের খবর 'খাঁরা জ্বানেন ভারা 
বলেন--ধনকে রাখতে হবে লোতের সীমানার বাইরে। 
ব্যক্তিগত আরাম বিলাস একটুতেই মানুষকে পেয়ে বসে 
ওটা! একেবারে বাড়তে না দেওয়াই ভাল । 

মানুষের বৃত্তিকে ছেঁটে ফেলবার ব্যবস্থা { এতে তোমরা 
স্বস্তি পেতে পার-_ জ্রপৎ সুস্থ থাকবে তো ! 

- কেন ? 

এই ধর, প্রতিডাঁহীনের পর্ধ্যায়ে যদি প্রতিভাবানদের 
ফেলা যায়--জ্গং আবার পিছিয়ে যাবে না কি 

ভুমি হাসালে--প্রতিভাকে. অধ্বীকার করবে কে? - 
সোভিয়েটে এর প্রথম পরীক্ষা কি হয়নি? সোভিয়েট কি 
পিছিয়ে পড়েছে জগতের অগ্রগতি থেকে | 

তাকেও অনেক জ্রিনিস বর্জন করতে হয়েছে তো যা 
তোমাদের নীতিভৃত্ত ছিল না। 

তাও না। নীতির পরিমার্জন মানে আমুল বদল নয়। 
পরীক্ষার কি-পাথরে যাচাই না করলে কাজের সোনাটুকু 
বার করবে কি করে ।--*একটু থেমে বলেছে, তোমার পৃথিবী 
তোমায় ক্ষমা করবে না কমরেড যণ্দ নীতিকে কষে যেজে 
জীবনযাত্রার উপযোগী করে না নাও। ছোট ঘর বাধবার 
' আশ্বাস দিয়েছ কিন্ত_বড় ঘর যখন ডাক দেবে তখন সে 
ঘরের মায়া তোমাকে ছাড়তেই হবে । ধন হচ্ছে নদীর জল 
ওকে কোথাও আটকে রাধলে চলবে না'। 

তা হলে মোটর থাকবে না কারও? পরিহাসৈর ভঙ্গিতে 


- প্রশার্ভ কথাটি উচ্চারণ করেই হেসে ফেলেছে । শুভাও হেসেছে 


সেই সঙ্গে । 

না না প্রশান্ত, আমাদের মটো মরিতে চাহি না আমি 
সুন্দর ভুবনে--মাহুযের মত বেঁচে থাকিবারে চাই। একটু 
পরিবর্তন করলাম__মানেট৷ সুষ্ঠু হ’ল লা? টি 
" হা, যে মান্ষ কাত্ডিহীন তার পক্ষে যথেষ্ট সুন্দর বলা যেতে 
পারে। রি 

একটু একটু করে, এগিয়ে এসেছে প্রশান্ত। শিরায় তার 
নীল রক্ত ছিল না.কিন্ধ নীল রক্তের মোহ তো ছিল যথেষ্ঠ। 
যে বিদ্যা সে সঞ্চয় করেছে__উপকথ: "শুনে দৃষীত্ত (বেথে সুখ 
সোৌঁতাগ্যের নিরিখ. নির্ণয় করে--তারই. মাঝে আত্মনিমন্দন 
করা সহজ ছিল নাকি! একটু চেষ্টা--হয়তে| বিশেষভাবের 


১৩৬ 


_ প্রবাসী 


১৩৫৪ 





চেক্__তা কে না! করে থাকে । উচ্চপদ, অট্টালিকা, মোটর, 
ব্যাঙ্ধ-ব্যালাব্সদ, কেশবতী রাজকন্ডা, সোনার পালক্ষ, এর মধ্যেই 
তো রয়েছে সাত্রাত্যবাদের ছোট্ট একটি বীজ । এর মধ্যেই 
কিছিল না জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা চন্বম স্বর্গবাদ কল্পন! ? 
তবু সে কেন্দ্র থেকে সরে এল কিসের প্রেরণায়? শুভার ? 
প্রশান্ত অস্বীকার করে না-যৌবনের নীতিকে । সেই 
সঙ্গে অস্বীকার করে দেহগত বিলাঁসকে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সৰ্ব্বোত্তম পরীক্ষা হয়ে যায় নি কি সোতিয়েট রণভূমিতে ? 
ফ্যাদিবাদকে ধ্বংস করতে ওরা ত্রন্থান্র প্রয়োগ করেছিল। 
সে ব্ৰহ্মাত সহদালব্ধ কোন দিব্যান্্র নয়_রীতিমত তপস্তার 
দ্বারা! আয়ত্ত করতে. হয়েছে। কত বিপ্লব--কত অনর্থপাত, 
ছুর্লঙ্য বাধা আর রক্তনদী অতিক্রম করে একে আয়ত্ব করতে 
হয়েছে। একটি অনগ্রসর বছড্বাতি অধ্যুষিত, বছধর্ম্ম ও 
কুসংস্কার পোষিত দেশে যা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীতে তাকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত না বলে অগ্রাহ করবে কে? তবে এ কথা ঠিক, 
এক মাটিতে যে গাছ যে ফল প্রসব করে অষ্ মাটিতে তার 
তারতম্য ঘটবেই। খারা জ্ঞানী গুণী তারা মূল নীতিকে 
অস্বীকার করেন না; উপযুক্ত সার দিয়ে আবহাওয়াকে 
অনুকূল করে সামান্ত অল বদল করে ফসলকে তাজা রাখবার 
চেষ্টাই করে থাকেন। প্রশাত্তর প্রথমটা মনে হয়েছিল 
মাহুষের জন্মগত বৃত্তি ছিংসাঁকে সহজে পালন করা যায় বলেই 
বুঝি সাম্যবাদকে সে অত পীপ্র মেনে নিতে পারলে । চিন্তাটার 
তলায় কিছু সত্য যে নেই তা নয় তবে ওগুলিকে সাধনার 
পথে বাধা বলে জয় করার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি | ক্রমে সত্য 
আলোকের পুণ্যভূমিতে সে পৌঁছবে আশা হচ্ছে। সন্দেহ 
এখনও লেগে রয়েছে মনে--জ্রয় সম্বন্ধে সন্দেহ নয়-_ প্রকৃত 
কল্যাণ বা সত্য এই পথে লাভ হবে কিনা এবং এই. নীতিতে 
আস্থাবান পৃথিবী স্বর্গভূমি হয়ে উঠবে কিনা | একটু সন্দেহ থেকে 
যায় বই কি! জার্ানী থেকে নাংসীরা ইহুদি বিতাড়ন সম্পূর্ণ 
করে ভেবেছিল-_যুদ্ধ জয়ের বাধা সম্পূর্ণ্রপে-অপসারিত হ’ল | 
- গায়ের জোরে মানুষকে কোন কিছুতে আটকে ব্বাখাঁ_-তাঁ সে 
যতই কল্যাঁণ-প্রস্থ ও উত্তম প্রথা হোক-_সম্ভব নয়। সু ও কু 
প্রবৃত্তির দ্বন্যে জীবন দোলায়িত। চির শাস্তি-_জীবনকে 


অস্বীকার করার আর একটি স্বাদহীন শোৌভাহীন বৈচিআ্হীন - 


দিক নয় কি! তা ছাড়া রক্তন্বাদলোলুপ বৃত্তিকে বিলুপ্ত করতে 
হলে আরও কঠিন ও বৃহত্তর পরীক্ষা দিতে হয় । 


শুভার প্রতি মোহ--যার অন্ত এই নীতিতে তার অনুরাগ 


বেড়েছে--এট! ঠিক নয়। যে নীতিতেই সে বিশ্বাস করুক-_ 
যৌবন তার বধর্ম্ম পালন করবেই। আর যৌবন তাঁর ধর্মে যে 
প্রভাব বিস্তার করে তাতে চোখ কান বুক্জে ঝাপ দেওয়াকেই 
বলে মোস্ত । এমন মোহ মনের কোথাও ছায়াপাঁত করে নি। 
গুতা যদি বলত--একশো টাকার চাকরি ন! ছাড়লে আমায় 
পাবে না--তা হলে খোলা চোখে মোহের একটা রূপ দেখা 


যেত। ওরা বলে না যে চাকরি করো! না-_শুধু বলে ধন 
উপার্জনে সঞ্চয়ের নেশা! যেন না লাগে । তর্ক হয়েছিল পুণজি- 


* বাদীর চাকরি করে পু*জিবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে কি 


না! চলবে না কেন। টাঁকাটাকে অধ্বীকার করছে না 
কেউ---জ্বীবন যাত্রার মানে ওটি অপরিহার্ধ্য বলে -কিন্ক 


মানুষের প্রতি মাষের যে অষ্ায় অত্যাচার--যে লোভ বহু- A 


জনকে নামিয়ে একজনকে উঁচুতে তোলে--বহু অস্থিচূর্ণ সারে: 
পরিবর্দ্ধিত একটি সুন্দর গোলাপ গাছ__এ কোন কল্যাণ- 
কামীই চাইবে না! একে ধনীর প্রতি ধনহীনের হিংসা বলেন 
না--মাহুষের স্তায্য অধিকারে বেঁচে থাকবার সহজ ও সুসঙঈত 
একটি দ্বাবি ৷ 

তবু সে চাকরি ছেড়ে দ্বিলে। চাকরি অসহ বোধ হ'ল । 
চাটুবৃত্তি--দাসমনোভাব সকলের ধাতে সয় না। ছু'পুরুষের 
বৃতি-_বন্দীর বন্দন! ছাড়া কি! আপিসকে প্রথমটা মনে 
হুয়েছিল--নিরাকার একটি প্রতিষ্ঠান । ধনিকতাবাঁদের উদ্ধৃত 
অহমিকায় সে কারও দুর্গতিকে বাড়াচ্ছে না বরং বাচিয়ে 
রাখার চেষ্টাই করছে। কিন্ত সে প্রতিষ্ঠানের . চাকায় তেল 
দিতে গিয়ে বুঝলে দেহের রক্তকে বিশুদ্ধ রাখ! সম্ভব নয় । 


be) 


এই প্রতিষ্ঠানের মূলে--সহস্রট| শিকড় রয়েছে, রস শোঁষণ- --- 


ক্রিয়া চলেছে অলক্ষিতে ৷ অত্যন্ত শান্ত ও শিয়মানু বিভাগ *- 


তবু কিছুদিন আগে নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র ধর্মঘট ঘোষণা 
করেছিল। ধর্মঘট সাফল্য লাভ করে নি। পুঁজিবাদ স্বল্প. 
কৌশলে ভেদ্রনীতির প্রয়োগে ত! ব্যর্থ করে দ্দিয়েছে। 
একটা লাভ হয়েছে এই যারা মাসমাহিনায় চোখ বুকে দুঃখ 
অভাবকে ঘাড়ে নিয়ে মনে করত ভগবানের দান-_কর্দাফল__ 
কিৎব! অধৃষ্ঠ-_তারাও এইটুকু বুঝলে যে মাহুষ অনেক কিছুই 
নির্ধিবাদে স্বীকার করে আর নির্বিচারে যেনে নেয় বলেই 
সেগুলি চিরকালের সত্য নয়। আর একটা মহৎ শিক্ষা তারা 
পেয়েছে যে--সব জায়গার নির্যাতিতরাই এক গোত্রের । 
স্বদেশী হোক কিৎবা বিদেশীই হোক--ধনিকদেরও গোজভেদ 
নেই। ছুই গোজ্রকে সমভূমিতে দাঁড় করাবার চেষ্টাই হ’ল 
সায্যবাদের মুল নীতি । . | 


এসপ্ল্যানেডে শুভ] অপেক্ষা করছিল | প্রশাস্তকে আসতে 


দেখে চীৎকার করে বললে, হালো কমরেড--এত ভাবছ কি 


ঘর একটা ঠিক করলে বুঝি? 

প্রশান্ত ব্লান হেসে বললে, তা করলাম । আকাশ তার . 
আচ্ছাদন । কুলোবে না আমাদের হু’জ্রনকে ? 

শুভ! বললে, অবস্ত । কিন্তু তয় পেয়েছ মনে হচ্ছে | 

প্রশাস্ত বললে, পিতৃবিত্তের যত নিন্দাই করি-_আহারঞ্আর 
আচ্ছাদন থেকে সে যে নিশ্চিন্ত করে রাখে । | 

ভশুডা বললে, নিজের উপর নির্ভরতা কমে গেলেই মান্য 
সব দ্বিকে উপায়হীন মনে করে। নিজেকে স্টি করে নাঁও 
না কমরেড--জীবনে সম্পদ কিছুমাত্র কমবে না । 
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না শুভা__পুঁজিবাদ যে জাতেরই হোক-_বিষবং 
পরতাজ্য । রানি 

দু'জনে হেসে ঘাসের ওপর বসলে । মাথার ওপর একট! 
পুষ্পাকীর্ণ অজানা গাছ ছায়া বিস্তার করেছে-_ছুপুরের রোদ 
গরম-লাগছে। ওদিকে চলছে ট্রাম__বিছ্যুৎবাহিত রঙ কর! 
কতকগুলি জরীস্থপের মত এঁকেবেকে চলেছে- এদ্দিকে 
অতিকায় বাদ--আর মস্থণ গতি মোটর । রাত্বকীয় উদ্ভান 
পরিক্রমায় এরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। 

ব্রিটিশ পতাকা লাটভবনের মাথায় পত_পত করে উড়ছে। 


সামনের ও ছু'ধারের সৌধশ্রেণীকে- ট্রামকে, মোটর ও. 


অতিকায় বাসকে প্রতিযোগিতায়_-উৎসাহিত করছে। এদের 
সৌভ্রা্কে থাগত জানাচ্ছে আরও উপরের আকাশ ।. ঘাসের 
আসনে বসে শ্ুভা বললে, পরিত্যাগ করলে তোমার 
বাহাছুরিটা কি { ওদের জয় করে নিজের করে নিতে হবে। 
আপাতত আমায় আশ্রয় দাও। 
শুভা বললে, দিলাম আশ্রয় । তবে এ আশ্রয়ে এলে 
নিজেকে মনে রাখলে চলবে না কমরেড । 
" গুভা পরিহাস করছে মনে করে প্রশান্ত সব খুলে বললে । 
শুভ! বললে, ওঠ ! 
প্রশান্ত উঠলে । 
পুতা তার হাত ধরে বললে, এস । 
কোথায়? 
সুত| হাসতে হাসতে বললে, রসাতলে। 
জায়গাটা রসাঁতলের কাছাকাছিই বটে। চন্্রসুর্্য-লাঞ্চিত 
এক গলির গহ্বরে নোনাধর1 স্যাতসেতে দেওয়াল-ঘেরা 
একখানি বাড়ি। এমন জীর্ণ বাড়ি কি করে যে পৌর আইনকে 
বৃদানুষ্ঠ দেখিয়ে আজও খাড়া রয়েছে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে 
হুয়। অথচ সে বাড়িতেও মানুষ বাস করছে । 
শুভ] বললে, আমার একটি অন্ুরোব-_-এখানে যা কিছু 
চোখে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবে না__কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করবে ন1। শুধু জানবে পৃথিবীতে এমন অনেক জিমিস আছে 
যা তোমার কল্পনার বাইরে । অথচ তা সত্য । ু 
খলিতদত্ত বৃদ্ধের মত সিড়ি একটা পাওয়া] গেল। কিন্ত 
একতলার সঙ্গে দোতলার পার্থক্য খুব কম। সেই পলস্তর!- 
খস! ইঁট-বার-কর| দেওয়াল--দেওয়ালের গায়ে জল চু'ইয়ে 
পড়ছে-_ছু” পাশের বাড়ির পক্ষপুটে ঢাক] পড়ে শীত না থাকা 
সত্বেও বাড়িখানা যেন কাপছে । ব্যাধিপ্রত্ত বাঁড়ি। j 
৪ ওরই মধ্যে চওড়া হানি ঘরে প্রবেশ করে শ্ুভা 
বললে, বস। 
প্রশান্ত ইতস্ততঃ চাইলে__বসবে কোথায় | ঘরের অপ্রচুর 


, আলে! ভেদ করে দৃষ্টি বেশী দূর জএ্রসর হচ্ছে না । মনে হচ্ছে 


একটিও জানালা নেই--আলে! আসবে কোন্‌ ফাকে । 
8 ন - 
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শুভা ওর হাত ধরে মেঝের ওপর বসালে। একটা 
মাছুরের ওপরই বসলে-_যদিও সেটার চেহার1স্পষ্ট নয়। গুতা 
ডাকলে, নানিয়া রে 

একটা মোমবাতি নিয়ে আধবুড়ি গোছের একটি মেরে 
ঘরে ঢুকলে । ' বাতিটা মেঝেয় বসিয়ে বললে, নেণ্ট,র বোখার 
হয়েছে দিদিজ্জী। বহুৎ তাত আছে-_- 

আচ্ছা আমি যাচ্ছি। 

মেয়েটি চলে পেলে প্রশান্ত জিজ্ঞাস]! করলে, ওটি কি বি?" 

বি | এই বাড়িতে ঝি রাখা চলে--ন! আমাদের বি রাখ! 
সম্ভব ! 


বাঙ্গালী নয়। 
বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে এক হ’ল কি করে এই চাইছ 
জানতে ? একটু বিশ্রাম কর সব জানতে পারবে । 
প্রশান্ত ঘরের চারি দিকে চাইছে দেখে হেসে বললে, পছন্দ 
হয় তো এই ঘরখানি নিতে পার। বাড়ির' এক টেরে__কেউ 
তোমায় বিরক্ত করবে না। . 
প্রশান্ত মনে মনে বললে, সব সময়ে মাহষই মানুষকে 
বিরক্ত করে কি! 
এই ঘর-_| কারাকিক্ষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই 
তবু এর চেয়ে নিক্কষ্ঠ বন্দীনিবাস কল্পনাতে আসে না। এ 
ঘরের কোন দিকে একটি মাত্র দরজা ছাড়া আর ছিদ্র নেই 
কেন | ঘরে দিনের বেলায় আলে! জ্বেলে পরিচিতকে সম্ভাষণ 
ন| করলে ভদ্রতায় বাধে। সুস্থ মন বা সুস্থ দেহ নিয়ে এ 
আশ্রয়ে একটি রাত্রি কাটানো ছুফর । 
সভা বললে, - এ ঘরটি পৃথিবীর আরও বহু অকল্পিত 
আশ্চর্য জিনিসের অন্তর্গত । অথচ এদের পারহার করবার 
উপায় নেই । 
অসাম্যের এই রূপ প্রশান্ত কখনে| দেখে ধনি । 
অকদ্সিতই বটে। সে বললে, চল ন! ছাদে গিয়ে বসি । 
ছাদ | এত বড় বিলাপ আশ! কর তুমি কমরেড ! 
. তবে মানুষ থাকে কি করে এখানে | জাশ্চর্ধ্যে প্রশান্ত 
প্রশ্ন করলে। 
শহরের পথ নিরাপদ নয় বলে। 


এ বন্ধ 


বুড়িটা ছুটি ঠোঙ! নিয়ে ফিরে. এস । বললে, লাই চান! 


আছে দিদিজী ৷ ঠোডা ছুটো মাছুরের ওপর নামিয়ে দিলে। 

- নাস্তা কর, কমরেড- ঝুড়ি আর ছোল|। একটা ঠোঙা 
সে তুলে নিলে। 

প্রশান্ত তবু সহজ হৃতে পারছে না। এই ভাবের জীবন 
যাপন-ে পারবে কি? এ বাড়িতে আলো! রোদ নেই 
আকাশ দেখা যায় না, শুধু নোনাধর] নিন্ম ইটের দেয়াল 
চার ধারে শান্তরীর মত খাড়া হয়ে পাহার] দিচ্ছে। 
বললে, তুমি নিশ্চশ্ব_এই বাড়িতে থাক ন! ভা? 


শুভার হাসিতে অপ্রতিভ হয়ে প্রশান্ত বললে, ডে ওতো! 


/ 
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গুতা হাসলে, রাজ অট্টালিক! কোথায় পাব কমরেড ? 


তা বলে এই নোত্রা বাড়িতে--, খানিকটা ক্রোধযুক্ত 


ক্ষোভে সে-প্রতিবাদ করলে । 

উপায় কি। রুপোর চামচে মুখে পুরে জরগ্নাবার দৌভাগ্য 
সকলের হয় না। 

কিন্ত তুমি 

বাড়িটার দোষ কি? এখানে মানুষকে নোৎর! মনে 
হচ্ছে_ বিশ্রী মনে হচ্ছে কিন্ত অপরিফার এর কোথাও নেই। 
এই বাড়ি থেকে বেরুদেই তে| পথে চল! মানুষের গোত্রে 
অদ্ভুত ‘ভাবে. খাপ খেয়ে যাই -কমরেড। আমার শাড়ী-_ 
চালচলন-_কোথাও এই বাড়ির ছাপ লেগে থাকে কি? 

তবু “এখানে মানুষ সুস্থ ভাবে বাস করতে পারে ন] ৷... 
এই বন্ধ ঘরে সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়া! কিছু আশ্চর্ধ্যও নয় । . 

হাসালে- তোমরাই প্ীভা -আওড়াও- ছুঃখেষু অনুদ্ধিগ- 


" মনা__স্থেযু বিগতম্পৃহ-_| 


প্রশান্ত কোন কথা বললে নাঁ। 
মুড়ি খাও কমরেড । ১ 
ক্ষিদে নেই। 


bh 


মুড়ি খেয়ে ক্ষিদে মেটে কথনও { বার বার এত ভুল করছ. 


কেন প্রশান্ত | ওহো--একটু ব’স_-নেণ্ট, কেমন আছে দেখে 


আসি । 
সে চলে গেলে প্রশান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে ঘরের পানে 


চাইলে। না এই, অবারিত নিলক্ষি 'দারিদ্রযে কোথাও 


এতটুকু সম্মান বা গৌরব নেই। এর থেকে পরিত্রাণ ন! 


পেলে মানুষের -মূল্যই বা কি | শুভা তার সঙ্গে পরিহাস, 


করছে ন! তো |! 


শুভ! ফিরে এসে বললে, বাঃ রে--যুড়ির ঠোঙাটি ছোও . - 


নি? সত্যি কি.ভাল লাগছে না প্রশান্ত ? 


প্রশাস্ত মনকে সজোরে শাসন করে ঠোডাটি' টেনে নিয়ে - 


বললে, তুমি ? ! ক্ষ! করছ কিনা-_তাই ভাবছি। 

পরীক্ষা !|-_এমন্‌ নিষ্ঠুর পরীক্ষা করে আমার লাভ! 
তুমি জান ন| প্রশাস্ত-_-যার মাথার ওপর পুরুষ অভিভাবক 
নেই_ ছোট ছুট ভাই বোন-_রুগ্ন মা__অধর্ব্ব ঠাকুরমা এদের 


"নিয়ে জীবনের যুদ্ধ চালাতে হুয়__তাদের এ ছাড়া গতিই বা 
কি? এ বাড়ির চারদিকে যে বালিগুপি মাথা উঁচু করেছে_ 


তাদের নিরুপায় হয়ে মার! তুলার অধিকার দিয়েছিলেন 


-বাব1। তখন তার উপার্জন ছিল লা-আমনা ঝুলছি গলায় 


এছাড়া গত্যন্তর ছিল ন! ।.-.বলবার সময় একটুও গলা 
কাপল না মুখের ভাব বদলাল না অন্য কারও দুর্ভাগ্যের 
কথা অত্যন্ত সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে যেন বলে গেল । 

প্রশান্ত বিচলিত হ’ল যথেষ্ট |- ছুটি ছোট অসহায় ভাই- 
ঝোন-_রুগ্রা মা--অধর্ব ঠাকুরমা অথচ বাইরে কোন দিন 
শুভ! . এনিয়ে আক্ষেপ করে নি। কি করে চালায় সে 


প্রবাসী 


সংসার 1 


করে.কি না তাই বা কে ড্রানে। কোন আপিসেই কি কাজ 
করে| মনে তে! হয় ন.। পরিষ্কার শাড়ী সব সময়েই 
শোভন করে পরে--সব সময়ে অপরিমিত্ব হাসে-_-তর্ক করে-_ 
সিনেমাতেও তার অরুচি নেই! ব্রেভ্তোরশায় ঢুকে কত-দিন 


পার্টির কাজ করে কতই বা পায় 1 পার্টিতে.কাজ * 


চা থেয়েছে- প্রশাত্তর সঙ্গে । তার সঙ্গে অন্তর্গত! কি le 


বন্ধুত্বের অভিনয় মা নয়? 

.আধবুড়ি নানিয়া ফিরে. এসে বললে, দিদ্িজী--মাজী 
বোলাতা আপকোঁ। . 

মা), 


রাখা ভাল। *. - 
পরিচয়ের আগ্রহবশত নয়--এই ঘর থেকে পরিত্রাগ 
পাবার আশাতে প্রশান্ত, উঠে দ্বাড়ালে । ঘরের বাইরে সরু 


মত একটা -পথ-_ছুধারের দেয়ালের দৌলতে এটিকে সুড়ঙ্গ : 
বলা যেতে পারে । তার পরে যে.ঘরটায় এসে পৌছল ওনা_-. 

সেটা অপরিসর আর 'অদ্ধকার আর আগেকার ঘরখানির মতই 

ঘরের এক পাশে ছোট খাটিয়ায় 
বাতির আলোট! 
তার অন্া-শিথিল বহুধা-কুঞ্চিত মুখখানিতে পড়েছিল__চোখের a 
দৃষ্টি বোধ হ’ল ভাবলেশহীন। | 


স্যাতসেঁতে ও নিরানন্দময় । 
এক স্থবির। অশীতিপর বৃদ্ধা শুয়ে ছিল । 


' এক হাতে মাথার. বালিশৃট! 
ঠিক ফরছিলেন_-অছ হাতে গায়ের স্থানচ্যুত কাপড়খানি . 
টেনে দ্রেহ আবৃত করার চেষ্টা করছিলেন । এটা! সম্ভ্রম" 
রক্ষার অভ্যাসপবশতই হয়ত ঘটছিল। কারণ দৃষ্টি বা! শ্রুতি 
কোনটাই'নতুন . আগন্কককে দেখে সপ্তস্ত হয়ে ওঠার অনুকূল 
ন্য়। | 
শুভ| পায়ের শব করে বললে, এটি ঠাক্মার ঘর-_অই 
যে উনি-_ 
বৃদ্ধার কানে, হয়তো শব্দটা প্রবেশ করল কিংবা অত্যাস- 
বণতই তিনি বললেন, কে? নানিয়|?' আজ আমাকে খেতে 
দিবি নে তোরা? 

ঠাক্মা--আমি | শিয়রে এসে শুভা বৃদ্ধাকে সচকিত 
করলে । 

কে নাতনী? “বলি হ্যালা-_-তোদের আকেল কি_আগ ২ 
সারাদিন জলম্পর্শ করলাম না 

শেষের দিকে তার স্বর অশ্রুর আভাসে কেঁপে উঠল ।' 

প্রশান্ত বেদন! বোধ করলে । চলচ্ছক্তিহীন হয়ে বেঁচে 

থাকার বিড়ম্বনা কেউ ঠেকাতে পারে না | ক্ষুধা-তৃষ্ণা-_হাসি- 
কান্না তারই মাঝে নির্মম জরার আঘাত-_নি্র বিশ্বৃদ্ি। 
এ বেঁচে থাকার. মত করুণ ব্যাপার পৃথিবীতে নেই। তবু 
বৃদ্ধ! একবারও আক্ষেপ করলে না--মরণ প্রার্থনা করলে না| - 

তোমায় -খাবার দিচ্ছি। কানের কাহ থেকে মুখ উঠিয়ে 
শুভ] বললে, আনুন | - 


| প্রশাস্তর পানে ফিরে বললে, এস প্রশান্ত L 
"এ বাড়িতে থাকবেই যখন__সকলের. সঙ্গ পরিচয় করে 


=~ 


~~ 


/ 


অগ্রহায়ণ 





* পিঠোপিঠি ঘর । এ ঘরেও একখানি খাটয়। পাতা, তবে 
খাটিয়ার ওপর কেউ শুয়ে নেই__মেঝেতে বসে এক বষয়িসী 
কি যেন করছিলেন । প্রভা ডাকলে, মা। এই এরই কথা 
তোমায় বলেছিলাম-_ প্রশান্ত । . | 

প্রশান্ত অদূরেই দ্রাডিয়ে রইল__প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্র 
একট! প্রণাম--অস্তত কিছু সস্বোধন কর! উচিত এ তার মনেই 
হুল না। বর্ষায়দী এদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদ্স্বরে, কি যেন 
বললেন-_ প্রশীস্ত অর্থহীন ' দৃষ্টিতে তার পানে চেয়েই রইল । 
বর্ণহীন, অবয়বহীন এমন অস্থি-কাঠামো তার চোখে পড়ে নি 
এর আগে। দুখের লাবণ্য মারীচিহে নিঃশেষিত--জ্ঞতে বা 
চোখের পাতায় নেই লোম-_গীস্থিতে চোখ ছুটি অপ্রকট-_: 
প্রেতিনী ছাড়া এ মূর্িকে কিছু বলা যায় না। 

ব্ষায়পী হতবাক্‌ প্রশাস্তর. মনোভাব বুঝলেন কিনা-কে 
আনে। 
কিছু খেতে দে 

ওঘরে মানে আগের নৰা | প্রশাস্তই এবার প্রথম. 
পা বাড়ালে । মনে হ'ল আগের ঘরখানি এ বাড়ির মধ্যে 
সত্যই ভাল। ঈষৎ প্রশস্ত বলে নয়-_নির্ন বলেও নয়__ 
জীবনের বিকৃত রূপ ওখানে অন্ততঃ চোখে পড়বে না -এই 
'“্সাশ্বাসে ও ভ্রুত পা চালালে] । 


শুভ! বললে, আস্তে হাঁটু প্রশাস্ত--এ বাড়ি সহদ্ব মানুষের 


‘পক্ষে গুরুপাক ভো বটেই । 

গুভা হাসলে কি নিঃশব্দে ? হান্ুক। বাড়ির সঙ্গে নতুন 
পরিচয়টা কোন দিক দিয়েই ভদ্রতার, গভিতে বীধবা উপযুক্ত 
শয়'। স্গ্টির মাঝে হষ্টিছাড়া এই সব বন্ত--এরা মানুষের 
সহজাত আচার-বাযবছার আদর-আপ্যায়ন এ সব দাবি করতে 
পারে না| নিশ্চয় । 

আগেকার ঘরে ফিরে আসতেই রনির আভাস পাওয়া 
গগেল.। দ্রশ-বারো বছরের একটি .মেয়ে কৌন অন্ধকারের 
গহ্বর থেকে বেরিয়ে এদ । বেরিয়ে এসে. সে শুভার কোল 
হেষে দাড়িয়ে জিজ্ঞান্থ দৃটিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে অস্ষুট্বরে 
বললে, দ্বিদি-- 

শুভা হেসে বদলে, তোর দাদা--প্রণাম কর খুকি । 

মেয়েটি সসস্কোচে এগিয়ে এসে প্রশাস্তর পায়ে হাত 
রাখন্তে। প্রশস্ত তাকে দু'হাতে, তুলে ধরতেই ও কলকণ্ঠে 
হেলে উঠল । সেই হানিতে মৃত্যুপুরীর নিস্তন্ধত! ভেঙ্গে টুকরো - 
টুকরো হয়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ল-_ প্রশান্ত ফিরে এল 


জীবলেন রাজ্যে ৷" 


হি ৯ 


. ক্রমশ সহজ হয়ে এল পা্িপার্িক । গভীর অস্তকারে 
পথে. নামলে প্রথমটা নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে দৃষ্টি অন্ধকারে, 
ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে-__এক পা এগিয়ে যাওয়! প্রায় অসম্ভব 

বোধ. হয়--সে মাত্র কয়েক দণ্ডের ব্যাপার । . তারপর দৃষ্টিতে 


আজ- আগামী কাল 


সস 


শুধু বললেন, ছেলেকে ও ঘরে নিন গিয়ে বসা_ - 
-আছে। 


-করা জিনিস নয় যে নষ্ট হবে. 


১৩৭) 


সরে যায় অঞ্চকার- অন্ধকার তরল হয়- মুক্ত প্রাস্তর হাত- 


- ছানি দিয়ে ডাকে রহস্তপুরীর অভিমুখে । একবার চল! নু 


হলে সঙ্কোচ ভয়, ইতত্ততঃ ভাব কিছুই বাঁধ! জ্বন্রায় না। 

তবু একট! কিছু করা দরকার । সংসারে ভার হয়ে 
থাকলে চলে না । এটি পরের দিন সকালে মনে হ'ল । 

পরের দিন সকালে সবে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসেছে 
বিছানায়-_-শুভার মা এসে ধঁড়ালেন ঘরের সামনে । ওরা 
এ ঘরে বড় একট! আসেন না। 

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে ও জিজ্ঞাসা করলে, আমায় 


কিছু বলছেন ? | 
স্তভার মা বললেন, একটা টাকা দিতে পার বাব_গুভা 
কোথায় বেরুল-_সে এলেই দিয়ে দেব । A 


কয়েকটি টাকা মাত্র পকেটে আছে-_তা থেকে একটি 
টাকা অনায়াসে দেওয়া যায়। তাঁর নিমের খরচও তো 
কিন্তু টাকাটা ধার দেওয়ার মত করে চাইলেন কেন 
গুভার মা। উনি কি জানেন না_ শুধু কয়েক দিনের জন্ভ্‌ 
প্রশান্ত এ বাড়িতে বাস করতে আসে নি | 

টাকাট! দিয়ে, আরও তার মনে হ'ল-_-উপীর্জন চাই 
বইকি। সাম্যবাদী হওয়ায় আপত্তি করবে না কেউ ( বাঁবা- 
মায়ের কথা বাদ দেওয়! যাক-__ ওর নিজ স্বার্থবিরোধী যে 
কোন সংকাছেই আপত্তি তোলেন 1) কিন্ত যে নীভিতেই 
আস্থাবান থাকৃক-_-অলস হয়ে বসে থাকলে মুখে প্রবিশস্তি 
ঘুগাঃ হয় না। জীবন রাখতে জীবিকা বেছে নিতেই হবে। 
রেস্বিপনেশন-পঞ্রটা আপিসের উর্থতন কর্তার কাছে যদিনা . 
পৌঁছে থাকে তে! ফিরিয়ে নিতে হবে। আত্মপপ্মানে বাঘবে? 
সেখানে কিংবা এখানে সর্ববন্র আত্মদন্মানকে bles রাখা, 
চলেন! । | 

ঘুভা এলে সে বললে, আমি যদি আপিসের চাকরিটা! 
ফিরে পেতে চেষ্ট! করি--অষ্ডায় হবে কি? 
শুডা বললে, নিশ্চয় নয়। বাঁচবার দাকিটা আমাদের 
জন্মগত দাবি । মা 

প্রশান্ত ইতস্তত করে বললে, 'একবার রেজিপনেশন দিক্বে-_ 

শুভা বললে, পুরাতন বৃত্তিকে শেষ করে দাও কমরেড | 


“ মান-সন্মান ভক্তি ওসব নতুন পৃথিবীতে মানাচ্ছে না--অনেক 


দিনের পুরনো জিনিস । 

" প্রশান্ত বললে, তাই বলে মানুষ আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে? 

শুভ! বললে, আত্ম-সম্মান তো পব্রেন্ন কাছ থেকে ধার 
যা তোমার মনের সঙ্গে 
জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে-_তা মনেরই জ্রিনিস, কিন্তু কমরেড, বড় 
সাংঘাতিক জিনিস ওই আত্ম-সম্মান। ওকে যতই বাড়তে 
দেবে__অহঙ্কার-ততই প্রবল হবে । সামাজিক মূল্য আদায়ের 
চেষ্টা করে যারা ওই আত্ম-সন্মানের দাবি শী তাদের 
মনোভাব জনকল্যাণ- -প বুদ্ধ নয় 1 


১৪০, 


প্রবাসী 
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প্রশাম্ভ বললে, পথের ধুলোর সব মিশিয়ে হীন হয়ে যাওয়া 


সেও তে! ভাল নয়। | 
কে করবে কাকে হীন | বিত্ত নিয়ে এক দিন সমাজ্বিধান 
' তৈরি হুয়েছিল- শ্রেণী বিভাগে বুদ্ধির বা প্রতিভার ইতরবিশেষ 
প্রডেদ্ব অন্বীকার করি না-_কিন্ধ বিভবানের! কি তথাকঘিত 
মর্ধ্যাদা মান পুদ্ধা ভক্তি এ সবের বিধান দেন নি? ভারা 
পৃথক হয়ে গড়লেন রাঙ্গাকে--দেবতাকে ৷ শ্রেণী ভাগ হ’ল। 
আরম্ত হ'ল মানুষের হুঃখ-ছুর্দশ! | 


প্রশাস্ত বললে, আজব এসব তর্ক করব না- মানুষের বিষি-. 


বিধানে ঘথেঞ্ট গলদ ছিল বলেই এতবড় প্রমাদ্ ঘটতে পেরেছে 
আজ । [এসব দুর কর! কর্তব্য এও বুঝি, কিন্ত পুরাতন জ্রিনিস 
, মাত্রেই যে খারাপ এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
-কি ভান কমরেড-_শ্রেবস্বা্থ__বাক্তিশ্বার্থ থেকে দানা 
বেঁবেছে। শুভ] দুয়ারে ছুটি টোকা মেরে হাসলে । পুঁধিতে 
বিধানকে আটকে ফেলতে পারলেই-_ব্যবস্থা পাকা হয়ে 
গপেল_ কিংবা অপৌরুষেষ কিছু লাভ করলাম এ ভাবা উচিত 
নয়। দেশের সঙ্গে দেশ মিশছে--মহাদেশে-_মহাদেশে 
আন্দ কোলাকুলি_-পৃথিবীর বিস্তার কমে যে এসেছে সে তো 
অস্বীকার করে লাভ মেই। 
চেষ্ট| করছেন কিসে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে-_স্বচ্ছন্দে চলতে 
পারে__বার বার যুদ্ধের নামে যে নরহত্যার অভিনয় হয় 
তা ধৈকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। সত্য কিন)? 
প্রশান্ত বললে, যাই হোক--তুমি বলছ পু'জিবাদীর 
ছুয়োরে বন৭ দিতে আমার লজ্জা! হওয়া উচিত নয় । 
শুভা বললো, য! .তোমার প্রাপ্য--তা আদায় করতে 
দ্বিধা করবে কেন? পু'জিবাদকে ধ্বংস করতে হলে. তার 
মধ্যে না নিয়ে উপায় কি! 
হায় হায় কর__আর ভাল ভাল ৮8 আউড়ে-_জনযুদ্ধ 
জয় করাঁ_-একই ধরণের | 
তর্ককে চালিয়ে যেতে উৎসাহ আসছে না। ৷ মনের সঙ্ধল্পে 
অটুট থেকে প্রশাস্ত বললে, একবার ঘুরে. আসি । 
ব্যাগে কয়েকটা টাক] ছিল--সোত্া গিয়ে উঠল একটি] 
মাঝারি গোছের রেস্তোর'য় । একই র্লান্রিভে ভিিহ্যার রুচি- 
বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। 
অনেক ঘুরে সে এল আপিসের সামনে । 
স্বচ্ছন্দে গোল গনুজ্শোৌভিত আপিলের বিরাট অঠরে প্রবেশ 
করছে_ বেরিয়ে আসছে । রামায়ণের একট! বর্ণন| মনে পড়ল । 
নিদ্ৰিত কুস্তকর্ণের বিরাট দেহ ঘুমে অচেতন--তার ব্যাদিত 
বদনের মধ্যে নিশ্বাসের টানে .যে সব প্রাণী মুহূর্ভেকে অদৃষ্ঠ 
হয়ে যাচ্ছে_তারাই নাসিকা- ও শ্রবণ-ছি্র পথে শ্রোতের মত 
বার হয়ে অুসছে।. বস্তু গ্রহণ ও বর্জনের লীলার নিদ্রা ভালই 
জমেছে কুস্তকর্ণের । জি. পি, ও’র গেল পগন্ুজ ওয়ালা সাদা 
বাড়িটাকে তেমনি মনে হচ্ছে । সময়ের সঙ্কেত তার তিন 


নানান দেশের সেরা মানুষরা | 


দুর থেকে আগুন জ্বলছে দেখে 


কত লোকই. 


পিঠ ওয়ালা ঘড়িটায়__তিনটি বুভুক্ষু চোখে_যারা আসছে" 


আর যার! যাচ্ছে--তাঁদের লেহন করছে-_ওর বিরাট জঠরে' : 


যারা উদয়াস্ত কলম চালনা করে--তারাই কি খাচন্নপে পরি- 
পুষ্ট করছে না কুত্তকর্ণকে। র্বাজকীয় উপচারে কুস্তকর্ণের . 
দেহে জমছে মেদ-_চোখে জ্বলছে বিশ্বগ্রাপী ক্ষুধা নিশ্বাসে, 
বেজে চপেছে কালের জয়ডঞ্কা_-কত এদ আর কত গেল__ 
এক পুরুষ-_ছুই পুরুষ-_বহু পুরুষ রাজ্বান্থরঞ্জির প্রমাণ রেখে 
গেল-_ধুলো-জম! পুরাতন ফাইলে তাদের জাতি গো দেখা 
আছে। অগ্প মুল্যে জীবন বিকিয়ে যায়-_গন্ুজের ঘড়িতে 
টুং টাং করে শব্দ করে মহাঁকাল--নানুষ ৮ হয়ে শোনে 
আর এগিয়ে যায়। 

প্রশান্ত ফিরে এল। আত্মসম্মীন বটগাছের শিকড় ও 
পুরাতন ইমারতের প্রতিটি অস্থিপপ্তরে-_তার দাত সুদৃঢ় হয়ে 
জড়িয়ে আছে--উপড়ে ফেলব বললেই উপড়ানেো সহজ নয়. 


‘অন্ত আঁপিসে চেষ্টা দেখা ভাল তাঁর চেয়ে। 


যুদ্ধ থেমে গেছে-_পৃথিবীতে শাস্তি ফিরে এসেছে কি ? 


' হুয়ত শাস্তি আসবে এই আশ্বাসে স্বপ্ডির লিশ্বাস ফেলছে সবাই। 


সম্মিলিত ক্াতিপুণ্ চেষ্টা করছেন যাতে স্থায়ী শাভি' প্রতিষ্ঠিত 


হয় বিশ্বে। কি জাতিতে জাতিতে দরকষাকধির ব্যাপারটা! 
যারা যা খান করে আছে- তার তাঁ 


চলছে পুরোদমে । 
কণামাত্রও ছাড়বে না। সাম্রাজ্যবাদ শিধিল করবে না ভার 
হাতের মুঠো--গণ-ত্ীর নতুন পৃথিবীর নতুন বিধান তৈরি 
করে নিজেদের প্রতিঠিত করবেন_ এই আনন্দে মশগুল) 
আমেরিকা জয়ের পথে সৌভাগ্যের সঞ্ধান.পেয়েছে- নিজেদের 
নিরাপভার দোহাই দিয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রসারিত হতে 


চাইছেঁ-রাশিয়া যুরোপে সাম্যবাদের জ্রিগির তুলছে_আর ' 


বৃটিশ সশফিত দৃষ্টিতে সন্দেহ-দোলাস্মিত মনে একবার চাইছে 


রাশিয়ার পানে আর বার স্বত্তি উচ্চারণ করছে নতুন পৃথিবীর । 


তার উপনিবেশে যুদ্ধ দোলা দিয়ছে প্রচণ্ড ভাবে--তার অধীন 
রাষ্ুলি নব কামনার বছি বেদনায় বিপ্লবোন্থুখ ।' এশিয়ার 
গণ-বিদ্রৌহের বীঞ্জ মহীরুহে পরিণত হতে চার । আগুন - 
বলছে ভারতবর্ধে__্রন্মে-_ইন্দোচীনে-_ইন্দোনেশিয়ায়। দ্বীপ- 


ময় ভারতের সমূর্রে দাবানল প্রসারিত হচ্ছে । সুদূর ফিলি- 


পাইনে তার অগ্রগামী শিখা পৌছে গেছে__কোরিয়ায় তার 
একটি ক্ষুলিঙ্গ ছিটকে পড়েছে । পারস্তে_প্যালেষ্টাইনে__ 
মিশরে-_প্রশাস্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাপাগরে__সেখান 
থেকে--আরব সাগরে-_ভূমধ্যসাগরে পৌছে. গেছে বার্তা ।। 
লেক সাকৃপেদে-__লওনে--প্যারীতে-_কাসাব্রাফ।__-তেহরান 
-_ইয়াণ্টায় প্রতিক্রিয়া চলছে । এক একটি ঘোষণায় অগ্ন,&- 
পাতের দীপ্তি বিশ্বের আকাশ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে ইনি ভাবছেন 
গুর ত্যাগেই শাস্তিপ্রতিষ্ঠী_উনি ভাবছেন-প্রথমে গ্রাস 


করেছেন বলেই জম্পত্তিটা চিরকালের থাকবে এই বা কোন্‌ _ 


কথা- সুতরাং ছাড় তার ্বত্ব_শান্তি আসবে । ইচ্ছদী আক 


A 


অগ্রহায়ণ 


আ'্রব-__পারস্ত আর আজ্নারবাইভ্রন__-কংখথে আর লীগ-_ 
ভ্রহ্মের জাতীয় দল ও সীমান্ত দল-_কুওমিণ্টাং ও কমুযনি্__ 
সাম্রাজ্য নীতির দাবার ছকে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছে। 
আগে-আসার দাবিতে ও ডলার পাউওের স্বর্ণ ' ভারে__ 
পৃথিবীকে ভাইনে থেকে বায়ে--আর উদ্ধ থেকে নীচে 
হেলাচ্ছে যারা তাঁদের গোত্র বর্ণ চিহ্নিত হলেও-_-অবশিষ্ 
"যে ক্ষমত! তাদের হাতে আছে-__তাতে দাবার ছকে খেলাটা! 
আরও খানিক চলবে । তবে সব খেলারই যেমন শেষ আছে 
-_এ খেলাও এক দিন থামবে ।. জাত্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়বার 


আগে যে চরম আঘাত হানবে__তারই স্থচনা দ্বিতীয় মহা-. 


যুদ্ধের শেষে দেখা দ্বিয়েছে। 
কতক্ষণ মন্ত্রমুর্ধের মত বসেছিল প্রশান্ত জানে না । পায়ে 
পায়ে সে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে মন্থমেন্টের তলায় 
শ্লোগানবিদ্ধ পতাকা হাতে অপরিমিত টেচাচ্ছে-_-মজছুর দল। 
ওদের ক্ষোভ অভিযোগ প্রকাশ করবার দ্বিতীয় রাস্তা নাই । 
মাঠের চারধারে যে সব প্রাসাদ কেল্লা" প্রমোদ-উদ্ান চোখ 
রাঙিয়ে শাসন করছে-_এই অল্প পরিসর মাঠকে আর অবারিত 
আকাশকে__তারা কেঁপে উঠছে কি ধ্বংস ক্লামনার উষ্ণ 
নিশ্বাসে? ওরাই হানবে শেষ আঘাত শান্তিপ্রিয়, মানুষকে 
“আর ওরাই মিশে যাবে এই নব জাএত জীবনের উদ্বোধন 


হই 


আদর্শ শিক্ষার প্রাথমিক চিত্রান্কন ও ও হস্ত-শিলের দান 


১৪৯ 


মন্ত্রে? “ভাবতে ভালই লাগছে। দ্িবাস্বপ্নের মত মধুর_ 
আবেগ-মদির চিন্তা। এ চিত্ত! সফল. ল.হবেই--আমিবে সে দিন 
আপিবে। - . ১ 

কিসের মিছিল তোমাদের ? চাকরি ছাটাইয়ের ৷ কিসের 
অভিযোগ করছ তোমরা 1. মাগ-পি ভাঁতা_বেতন বৃদ্ধির ? 
ধর্মঘটের হুম্‌কি কেন? মানুষের নিম্নতম পর্ধ্যায়ে বেঁচে 
থাকবার অধিকারটুকু চাই আমনা। আমাদের বাচতে দাও, 
শুধু। রেশনে অর্াহার_-বসনে আদিম যুগের ব্যবস্থা 
পত্তত্বের সুরে নামাবার প্রাণপণ আয়োজন কেন | তোমাদেপই 
স্ষ্ট সভ্যতাকে তোমর! হনন করছ' স্বর্ণ সঞ্চয়ের বাঁসনাকে 
নিরুত্ব কর__বীঁচাও আমাদের । দুরে চলে যাচ্ছে চক্চকে- 
মোটর- -মোটরের, ' গর্ভশায়ী কোন জুবেশ_ মাহুষ “চেয়ে 
দেখছে ময়দানের দিকে সকৌতুকেই | রেন্তোরায় বাজছে 
ফলস ট্রটের হাক্কা সুর-_মেট্রোর নিয়ন লাইটের নীলিমায় অগ্নি- 


. অক্ষরে “বেদিং বিউটি”র ঘোঁষধণা__-আর রেড স্ষেলটনের প্রায়- 


নগ্ন নির্লজ্জ দেহভঙ্গিমা। পণ্যসম্ভান্নে চৌরঙগী কণ্টকিত ;. 
দোকানে কত রকমের খাবার_সাভে জজ্জায় নব নব 
ফ্যাসানের রীতি-_দাত্রাজ্যবাঁদ শেষ আঘাত দেবার জন্ত প্রত্তত 
হয়েছে । 

| (ক্ৰমশঃ ) 


আদর্শ শিক্ষায় ভিন চিত্রাঙ্কন ও হ্ত-শিস্পের দান 
ৃ ূ শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী 
আদর্শ? রিও পের বৃত্তি্থলি এমন পরিমাজ্জিত হয়, দের কাছ থেকে আজ তা আমাদের শিখতে হচ্ছে । দেশের 


যে, সৎসারে মাথা উঁচু করে দ্রাড়াবার শক্তি সে লাভ করতে 
. পারে । চার্লস ডারউইন তার.নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 
প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষকে কেবল বুদ্ধিজীবী 
করবার চেষ্টা করলে তার অনা উৎকৃষ্ট সুকুমার বৃত্তিগুলি ন 
হয়ে যায় এবং বহুমুখী শিক্ষালানে বঞ্চিত হওয়ায় এক- 
ঘেয়েমিতে ও অবসাদে তার জীবন পুর্ণ হয়ে ওঠে ৷" রর 
আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে বহুমুখী শিক্ষার অভাব এত 
“বেশী যে, বৈচিন্র্যহীন জীবনে নৃতনত্বের উদ্দীপন! সঞ্চার 
করবার এতটুকু সামর্থ্য তার নেই । মনের সঙ্গে মাংসপেশীর 
যোগাযোগ স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা- 
পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি, তাই আজ পরের মুখের দ্বিকে 
চেষ্ছে আমাদের দ্রিন কাটে। 
শিশুশিক্ষা যে আজ উপযুক্ত মর্ধ্যাদাীলাত -করছে না, বিদেশী 
শিক্ষানায়কগণই চোখে আনুল দিয়ে ত! আমাদের দেখিয়ে 
দিয়েছেন । প্রত্যক্ষজ্ঞান ও পর্য্যবেক্ষণ-শ-ক্ত যে চিত্রাঙ্কন ও 
হত্ত-শিল্প শিক্ষার সূলভিত্তি-স্বরূপ বৈদেশিক শিক্ষাতাত্বিক- 


আমাদের বিষ্ভালয়সমূহে ' 


উৎপন্ন কাঁচামাল বিদেশে যায়। সেখানকার কারখানাক্ক 
‘সেইসব মাল থেকে বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত হয়ে আসে, 
আমরা নিত্য ব্যবহার করে সখ মেটাই। 'উদ্ভাবনী-শক্তি ও. 
হস্ত-শিল্প শিক্ষায় জগতের অভান্থ দেশের তুলনায়_আমর1 যে 
অনেক পিছনে পড়ে আছি তাতে সন্দেহ নেই ৷ ..প্রাথমিক- 
শিক্ষার কথাই ধর! যাক নাঁ। এ দিক দিয়ে' ইউরোপ, 
আমেরিকা] প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা চলে ? 
“এক আমেরিকায় প্রায় ২,০০,০০০ লক্ষ প্রাথমিক ও উচ্চ 
বিগ্ভালয় আছে।” প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্বাধীন 
মনোবৃত্তি বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন। এইসব 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি হ’ল ভবিষ্যৎ জীবন গঠনোপযোগ্রি 
কাধ্যকরী শিক্ষাদান । তাদের শিক্ষাতল্রে আছে লেখাপড়া, 
ভাষাশিক্ষা, সংখ্যা ও রাঁশিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিন্র-. 
কলা, সঙ্গীত, সমান্্নীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্রক্ষা ও ব্যায়ামচ্গ 
ইত্যাদি বহু বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা ।. অনেক ক্ষেত্রে চিন্র-২ 
কলার সঙ্গে থাকে অভান্ত হাতের কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ৮ 


7১৩৫৪, 














অন্ধনের প্রথম অবস্থা 
সত্যত্ৰত কুশারী, বয়স ২ বৎসর, ১০ মাস। ফেব্রুয়ারী_-১৯৪৫ 


ছবি আকা, হাতের কাজ ও গান-বাজন! আমাদের বিদ্যা- 
মন্দিরে এত কাল অপাঙ ক্রৈয় ছিল একথা! বললে অত্যুক্তি 


‘বটে, কিন্তু উপযুক্ত মর্য্যাালাভ করেছে, একথা বলা চলে না। 
অনেকের ধারণা, সাধারণ বিদ্যালয়ে এসকল শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকলে . ছেলেদের বিদ্যাচচ্চার ব্যাঘাত হবে। এ ধারণা 


খে কতদূর ত্রমাত্বক তা আজব বিশেষ ভাবে উপলদ্ধি কর! . 


- প্রয়োজন | .. ০8০০4 2 
এমাসৰ্ন বলেন, “The healthy "growth of the 
৭001010 is just in ‘proportion to the activity of 
thoughts on the study of outward objects.” 
অর্থাৎ-_বাস্তব পদার্থের বিচার-জ্ঞানের অনুপাতে মানসিক 
উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। Re 
দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির দৌলতে বাস্তবের জ্ঞান আমরা 
লাভ করে, থাকি ।. : মনোবিদ্গণ বলেন শিশু প্রথমে লাভ 
করে ন্পর্শক্ঞান। শুধু বস্তুর গুণ বা ধর্ম জেনে নিজে সে বৃত্ত" 
অন্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না । তার ব্যবহার জানতে -হয়। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় দৃষ্টিশক্তি ও স্টীর্শশক্তির যোগাযোগ 
হলে এবং এই জ্ঞান যখন সক্রিয় হয় তখনই বাহ্‌ জগতের সঙ্গে 
‘আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অভ্যাস..ও অন্থীলন 


' দ্বারা দৃষ্টি ও স্পর্মলক্তির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা যায়। . 


ব্যবহারিক জীবনে এই যুগ শক্তিই আমাদের চিন্তা-রাজ্যের 
“ভিড্তিশ্বরূর্প'। 
পুথিগত জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধিজীবী হ্ওয়া যায়, কিন্ত তা 


হয় নাঁ। এখন এগুলো বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে. 


পর্য্যবেক্ষণশক্তিও বাড়ছে 


দ্বার! পর্যবেক্ষণ শক্তি লাভ করা অসম্ভব । স্সামুযগ্চলীর উপ্বর- 
শিশুদের কর্তৃত্ব: না থাকায় তাদের মাংসপেশীগুলে] অনিয়মিত 
গতিতে চলতে থাকে । তাই তার! ভালমন্দ বিচার-সমস্যাক্ষে 
অগ্রাহ্ করে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে পর্ধযবেক্ষণসত্তিকে 
কাজে লাগাবার চেঠা করে। 

১ নংচিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুটি কতকগুলি ভিন্ান্ততি দান 
কেটেছে যার কোনই অর্থ হয় না। )শিশুটির বয়স ৩৪ মাস । 
তার ছু-বৎসর বয়সের সমর ছবি জীকাঁবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু 
কাগন্ের কোন নির্ধিঃ সীমার মধ্যে আকা! তার পক্ষে সম্তরপর 
হয়নি। এচিত্র দেখলে মনে হবে তার পর্য্যবেক্ষণশক্তিকে ' 


4. 


দে কাজে লাগায় নি অথবা কাজে লাগাতে পারে নি, শুধু 


খেলা হিসাবেই এঁরূপ এঁকেছে।, 
জ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা সম্পন্ন হয়। .. 

শিস্তগণ কতকগুলি সংস্কার-নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ছিন্দুশান্তর 
মতে এই সংস্কার-বা সহজ জ্ঞান পূর্বব্ধশ্বার্জিত। অভ্যাসের 
দ্বারা এই জ্ঞানের পরিবর্তন হয়। শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন 
গঠনে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। 

. শিশুগণ বালক বয়সে পা দিবার পূর্ব পধ্যত্ত নিরবচ্ছি্ 

নঃসংযোগ দ্বারা কোন বস্তু নিরীক্ষণ করতে পারে না, তাঁদের 
শি রেখা বা বর্ণ সমাবেশে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়. 


এগুলো তাদের সহজ - 


এন! !" মনের চিত্র অপরিস্ফুট হলে অঙ্কিত চিত্রে তারই ছায়া- 


পাত হবে। তাঁদের হাতের মাংসপেশী প্রথমে থাকে 
অনিয়ন্ত্রি, মনের ছবিকে অঙ্কনের ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে . 
তাদের হাতে পেন্সিল ইত্যাদির -ডগাঁয় হিত্বিবিজি রেখাই 
কেবল ফুটে ওঠে স্থৃতিশক্তির অভাব ও ভাব প্রকাশের 


 অক্ষমতাই এর কারণ । S 


২ নৎ চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুর বয়োবৃষ্ধির স্ঙ্গে সঙ্গে তার 
বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 
ছবিটি লেখকের সাড়ে তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রের আঁকা ।- 
এক সময় আমি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখায় মনোযোগ 


. দিয়েছিলাম, সেইসময় শিশু আমার কাছে এসে আমি কি 


করছি ত! নিরীক্ষণ করতে লাগল । আমিও তার কৌতুহল 
জাগাবার অভিপ্রায়ে আমার লেখার অনুকরণ করে লেখবার 
চেষ্টা করতে উপদেশ দিই ।_ এভাবে কিছু দিন গেলে এক '- 
সময় দেখতে পেলাম আমারই নিকটে মেঝের উপর খড়িমাটি-১_. 
দিয়ে সে হিজিবিজি আঁকছে এবং মাঝে মাঝে আমার লেখার . 
হুরফগুলো দেখে নিচ্ছে । কালবিলম্ব না করে" আমি তাকে - 
দিয়ে ছু'তিনখান] চিত্র আকিয়ে নিগ্নেছি। চিত্রটি যে ইংরেজী 
হরফের অনুকরণে আঁকা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না? 

ছবি আঁকা, হাতের কাজ এবং লেখা ইত্যাদি দ্বার! পর্খ্য:" 
বেক্ষণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং"বন্তর বাঁহরূপ সম্বন্ধে জান লাত 
হয়। পৈশিক স্পৰ্শশক্তি ‘বাড়িয়ে দিতে এদের ক্ষমত] 
84৮ । 


অগ্রহায়ণ 








LU) এলি 47 
". আনল্ড বলেন, “The value of art of ine has 


become so self-evident that it provides a most 
excellent means of training the eye to an 
accurate perception of form and its beauty and 
of cultivating a habit of exact observation.” 


পর্যাবেক্ষণ দ্বারা মনের ভেতরে বস্তুর কূপ গ্রহণ কর! ও 
. হুম্তত্বার! তা প্রকাশ করা-_এ উভ্ভরবিধ কার্ষ্যের মধ্যে অবিরত 
প্রেরণ! যোগায় একট! শক্তি__মন সে শক্তির বাহন এবং 


প্রেরণ! চালিত হয় স্নায়ু দ্বার! । . বহিযুর্ধী ও অত্তমুর্ধী আয়ু 
, আদান-প্রদানে অর্ধবাই ব্যস্ত থাকে.। অন্তয়ু্খী স্নান বস্তুর 


রূপ দর্শনেক্িয়ের ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় মন্ডিফকেন্েে । 
সেখান থেকে বহিযুরখী স্নায়ু কত'ব্যের প্রেরণ! বয়ে নিয়ে এসে 
হাতের মাংসপেশীকে সভ্ধাগ করে দেয়। এভাবেই বাহ 
জগতের সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। চক্ষু ও হন্ত 
এই ছুই কর্ন্দেন্দিয় মনকে প্রেরণ! যোগায় আর মন আপনাকে 
প্রকাশ করে অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানের ভিতর দিয়ে । 


ছবি আকতে হলে প্রথমে অন্কনীয় বসন্তকে মনে টেনে 


আনতে হবে-_অর্থাৎ তার রূপ অন্ুধ্যান করতে হবে একাধিক 
.বার তাকে নিরীক্ষণ করে। এই নিরীক্ষণ করার ফলে 
বস্তুর বর্ণ ও আকুতি সম্বন্ধে সুষ্পষ্ট ধারণ] হুয়। 


তাই বলছিলাম মানুষকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হলে তার, 


যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ,কর্শেজ্দিয়ের অনুশীলনের ব্যবস্থা 
করে দেওয়া আবন্তক । | 

মনোবিদৃপণ সমস্বরে বলছেন, “The factual selise is 
the basis of all sense.” কিন্ত এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে 
আমর! এখনো 'সচেতন হয়ে উঠিনি। স্পর্শনেন্দ্রিয় ও 
দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুশীলন বাদ দিয়ে আমাদের শিক্ষানীতি চলে 
আসছে দীর্ঘকাল ধরে |. 

চিত্রাঙ্কন ব্যভীত শিশুর মন ও মস্তিষ্কের শক্তি এবং জ্ঞান- 
‘বৃদ্ধির সহায়ক আরে! কতকগ্ডলে! বিষয় আছে যেগুলোকে 
উপেক্ষা কর! চলে না । আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমুহ 


চিন্রাঞ্চনকে একটু স্থান দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু মাটির . 


কাজকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও অনাদরের চক্ষে দেখে থাকেন । 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মাটির কাজ শিক্ষার প্রয়োদ্রন 
 চিত্রাঙ্কনের চেয়েও বেশি। সমতল পৃর্ঠেকতিপয় রেখা, বর্ণ 
“অব আলোছাষা! প্রতিফলিত করে একটি ফলের প্রতিরূপ 
অঙ্কন করার তুদনায় নরম মাটি দিয়ে তা প্রস্তুত কর! অনেক 
সহজ এবং ফলের স্বাভাবিক আক্কতি ও ঘনত্ব বিকাশের জঙ্ঠ 
শিশুদের কাছে এট! বেশ চিত্তাকর্ষক হয়। 

ঞাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষ। সম্বন্ধে আমাদের দেশের 
শিক্ষাবিদূগণ একান্ত উদ্ধাপীন । এই শিক্ষ। ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার ভিত্তিষ্ব্প | কতিপস্র টেকনিক্যাল বিদ্ভালক়্ 
ব্যতীত যথাযোগ্য ভাবে এ শিক্ষার প্রন খুব অন্ন স্থানেই 
হয়েছে । এ দেশের বিভালয়সমূহে যে পরিমাণ ছাত্র 


আদর্শ শিক্ষায় প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন, ও ও হণত-পিলের দ্বান - 


শিক্ষালাভ করেই জীবিকা অর্জনে রত হয়। 


- প্ৰায় 











অঙ্কনের দ্বিতীয় অবস্থা 
সত্যত্রত কুশারী, বয়স ৩ বৎসর, ৬ মাস । অক্টোবর-_ ১৯৪৬" 


শিক্ষালাড করে তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন মাজ' 
হ্ত্তশিল্প, চিভ্রশিল্প, কারুশিল্প, অনমশিম প্রভৃতি বিষয়ে যংসামা্- 
আমাদের 
যে শিক্ষাপ্রণালী লিদ্দি আাছে.তাতে দেখ! যায়,. ছাত্রগণ. 
প্রক্কত ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার কখ'গ আরম্ভ করে. 
১৬ কি ১৭ বংসর বয়সে। তাতেও সুনিয়ন্তরিত- 
প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা খুব অল্পই দেখা যায়। আবার কতক- . 
ছেলে অভিভাবককে সন্ত রাখার, জন্ত বছরের পর বছর, যে: 
ভাবেই হোক ক্লাস ডিগ্রিয়ে যাচ্ছে, পাপ দ্বিতে হবে বলে । 
কেউ তাদের মনের দিকে, কর্ম্মশক্তির দিকে, রুচির দ্বিকে- 
তাকায় না। অভিভাবকগণও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাপীন । 
শিক্ষার অগ্রগামী প্রত্যেক দেশেই প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা" 
বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছে । তথায় শিক্ষাবিদ ও. 


মনোবিদৃগণ সমিতি গঠন করে এ বিষয়ে নৃতন নূতন পরিকল্পন1, 


করছেন। ঘে সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার" 
ছণ্ছেও সাধ্যমত প্রয়াস চলছে । এমনিভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা: 


দারা শিক্ষার নব নব অধ্যায় রচিত হচ্ছে। আর আমরা: 


সকল সমস্তাকে ধামাচাপা দিয়ে গতাহুগতিক ্ীতিাছতিরই 
অনুসরণ করে চলছি। ২ 
অধুন! কোন কোন বিগ্ভালয়ে প্রাথমিক হি শিক্ষার" 
প্রচলন হয়েছে । এটা আশার কথা । আমাদের দেশে প্রাথমিক 
ও উচ্চবিদ্যালয়সমূফ্রে শিক্ষাতন্রে অঙ্কন, মাটির কাজ ও- 
প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা, অগ্ডান্ভ বিষয়ের মত বাধ্যতাৰ্লক- 
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অঙ্চনের তৃতীয় অবস্থ! 
সত্যব্রত কুশারী, বয়স ৪ বৎসর, ২ মাস। জুন--১৯৪৭ 
বয়োবৃদ্িক্ সঙ্গে শিশুর প্রকৃতিগত পর্যবেক্ষণ শক্তি কিরূপ 
স্বদধি পায় এই চিজ তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। 


শিক্ষা হিসাবে নিদষ্ট হলে, শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবহারিক 
ব্ীবনের এক বড় সমস্তার সমাধান হয়। প্রাথমিক. হত্ত- 
শিল্প শিক্ষার ভবন পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কোনই প্রয়োজন 
 ক়্্না। ূ | 
অনেকের ধারণ! লেখা-পড়া শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ে শিল্প 
শিক্ষার ব্যবস্থা রাখ শুধু অবসর বিনোদনের অন্-_অর্থাৎ 
শিক্ষার একঘেয়েমিকে পরিহার করার জ্রন্ভ। কিন্ত সত্যি 
কি তাই? অবসর বিনোদনের জঙ্ত আছে খেলা ও সঙ্গীত। 
অরশু শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও হাতের কান্ধ অনেকটা সে পর্য্যায়ে 
পড়ে । 
উদ্দেশে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য 


-. ব্যর্থ হবে বলে আমার ধারণা । রে 


এবার প্রাথমিক চিত্রাঞ্চল ও হস্তশিল্পের ব্যবহারিক দিকট! 
সন্বন্ধে একটু বলব । 


অঙ্কন শিক্ষা দেবার জণ্ড ছাপানো আদর্শ চিত্রের প্রচলন - 


আছে। একটু বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষায় কোন 
'বিশের্ষ শ্রেণীর পক্ষে এ সব চলতে পারে কিন্ত কচি শিশু- 
দের এ সকল আদর্শ চিত্র দৃষ্ঠে আাকতে উৎসাহিত করা 
অহুচিত। ছবির অনুকরণ কর! শিক্ষার আদর্শ হতে পারে 
না। প্রাকৃতিক বসন্তকে আদঘর্শরূপে এহণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপার, বিশেষত শিশুশিক্ষায়। আদর্শ চিত্র জর্বাগদুদ্দর 


কিন্ত বালকদের জন্ত শুধু অবসর বিনোদনের . 


হওয়| উচিত। বাদ্ধারে এমন কতকগুলি আদর্শ চিন্রাঞ্ক- 
পুস্তক চালু হয়েছে যাতে আদর্শ চিত্রে বলে কিছু নেই । 

শিশু কি আকতে পারে, তার মনের অবস্থা প্রবণতা কোন্‌ 
ধরণের ছবি আকার দিকে, প্রথমে তা পরীক্ষার দ্বারা বুঝে 
নিতে হবে। কোনরূপ হদিস ন! দিয়ে তাদের ইচ্ছামত 


ভ্বাকতে দিলেই শিক্ষক বুঝে নিতে পারবেন, কোন্‌ ধরণের . 
, ছবির দিকে তাঁদের আকর্ষণ, দর্শনেন্দরিয় ও হত্তের উপর 
" কতটা! অধিকার তাদের আছে, পর্যবেক্ষণশক্তি কি পরিমাণ 
আছে ইত্যাদি। পরীক্ষার পর নূতন নুতন বিষয় তাদের 


সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং সতর্কতার সহিত সেগুলো 
তাদের দিয়ে আকাবার ব্যবস্থা করতে হবে যেন তাদের 
কৌতুহল কিছুমাত্র কুণ না হুয়। শিশুদের এমন ভাবে.উপদেশ 
দিতে হবে যেন তার! সে” উপদেশ অনুসারে নিজেরাই 
প্রয়োজনমত স্ব স্ব চিত্রের সংশোধন করে নিতে পারে। 


উপদেশ বা একই চিত্র নিয়ে তাদের ধৈরধ্যচ্যুতি ঘটান অসঙ্গত । 
উপদেশের ভিতর দিয়ে শিশুদের সংভ্রাত সংস্কার: তাদের 
স্থতিপথে টেনে আনতে হবে। 


ছাআঅগণ সাধারণত যন্বাদি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন 


~~ 


করে ১২ বংসর বয়সে! এই সময় থেকেই তার প্রাথমিক 
হত্তশিম্ শিক্ষা আরস্ত করবে । বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য 


. 


একান্ত অপারগ হুলে শিক্ষক সাহাযা করবেন। অতিরিক্ত : 


বিষয়ের সঙ্গে, সকল দিক বজায় রেখে, কি প্রকারে প্রাথমিক - 


হৃতশিম শিক্ষার ব্যবস্থা কর! যায় নিয়ে সেইব্পপ একটি 
পরিকল্পনা দিলাম £- 
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, এ্রই ব্যবস্থায় সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চলবে । 










ক বাৰারিক জিদ শিক্ষা হিসাবে যারা! এহণ 
তারাই তয় বৎসরের শিক্ষাপ্রণালী অঙ্থসরণ 





ও ভিরেক্টর তারাও উপরি-উক্ত পাঠ্যতালিকা 
লা করে অভিজ্ঞত। সঞ্য করবেন । হাতে 
ক্ষ না করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের দায়িত্ব 
করতে যাওয়ার বিপদ অনেক । অনভিজ্ঞ শিক্ষকের 
ছাত্রদের শিক্ষা অথবা তত্বাবধানের দায়িত্বভার গুপ্ত 
' করলে তার পরিণাম অশুভ না হয়ে যাঁর ন! । বলা বাহুল্য যে 
টম ২য় বৎসরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক 
_ হওয়া! বাছনীয়। 
মনে করতে পারেন প্রাথমিক হও্শিল্প শিক্ষার 
য় চলির পরিমাণ অর্দ্বেক হওয়ার ফলে এ শিক্ষা 
ফল নর হবে না।  এবধারণার মূলে কোন সত্য 
প্রাথমিক শিক্ষা কেবল: পূর্ণ শিক্ষালাতের সহায়তা 
াশকবালিকাদের স্বভাব, একট! বা ছটো 
বেণী সময় তারা ব্যাপৃত থাকতে ভালবাসে 
দিক আছে। এ বিষয়গুলি কাৰ্য্যে পরিণত 
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রী লাভ করবে সেই অভিজ্ঞতা তাদের তবিষ্বং জীবন 
গঠনে সাহায্য করবে। হারবার্ট বলেছেন, “Interest is 
eystone of instruction.” রি 
| জাগিয়ে দিতে না পারলে শিক্ষা সফল হবে 
কাঁতুহল সৃষ্টির অভাবই হ’ল আমাদের শিক্ষার 
শিক্ষা থেকে আরস্ত করে সকল শিক্ষাতেই 
ৰ বালকবালিকাদের এমন 
ভবিষ্যৎ জীবনে জীনের সকল 
বিষয়েই তাদের কৌতুহল উদ্রিজ হয়। 
. ডুইং শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক । 
লেখা পড়া শিখলে যেমন বুদ্ধিন্ধীবী হওয়া যায়, হাতের কাজ 
মমি কারিগর হওয়া যায়। এই উভয়ের সামগ্রন্ত 
যিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন তিনিই আদর্শ শিক্ষক 











ক্ষার ইসা সাধারণতঃ দেখা যায়, ধারা 


| শিল্প বিভাগের শিক্ষক, সুপারভাইজার, | 








হাতের কাজ শিক্ষা করেন, পু'থিগত বিদ্যার f 
বিশেষ নন্ধর দেন না। এরূপ হওয়া মোটেই বা 
কাজ যেমনই থাক, আদর্শ শিক্ষার তিতি কোনক্রমেই বি 
হওয়া সঙ্গত নয়। নিয়লিখিত বিষযন্ধলো ইং: ক্ষ 
শিক্ষনীয় : ৃ রি 
১ মনোবিদ্যা ইং এবং হাতের কাজের উপযোগ 
যতটা প্রয়োজন ) শিক্ষা করতে হবে... 
২1 বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশিত পথে গবেষ করে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সত্যতা নানি করবার চে 
হবে। 
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হেঁ: বিচতেক 
বলেন সে সকল বিবরণ 
হবে। 

৪1 চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় টা সাধারণ : জান ভি 
করতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা অঙ্ধন-! বিদ্যার ! ৰ 
লাভ করতে হবে। রা 

৫। যে পাঠ্যতালিকা প্রাথমিক হা শে 

হবে, হছাতেকলমে তা শিক্ষা করতে হবে । 

সৃক-ববির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু ও. বালকদে, 
২৫ বংসর ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশ! করে যে অভি 
করেছি তারই উপর নির্ভর করে চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্প 
সম্বন্ধে হুচারটি কথা বললাম । রর 

সম্প্রতি বৈশাখের প্রবাসী’ তে a 
গঙ্গোপাধ্যায় “ভারতের শিক্ষাতঙ্ত্রে কলাশিল্পের ' 
প্রবন্ধে শিক্ষার উদ্দেষ্ত, সৌন্দ্য্যজ্ঞান, স্ুরজ্ঞান প্রভূ 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । প্রবাশীতে 
ছদ্রুক্ষিন ”হাইক্কুল ও শিল্পশিক্ষাণ নামক প্রব। 
আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত 
সকল বিষয় নিয়ে মাথা! ঘামাতে আরম্ত করে. 
আশার কথা। আমাদের শিক্ষানী! ক 
পরিচালিত করবার জন্যে আজ সক 
প্ৰয়োজন । 

ভবিষ্যং বংশধরদের অগ্রগতির পথ আমাদের স্বপ্রধত্ে 
খুলে দিতে হবে। দেশের আশাতরসা শিশুসমাজ। সর্বাঞ্জে 
তাদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবসা না হলে কোন শিক্ষাই সার্ক 
হবে না।. 





পড়ে পছোধনীর তথ্য সা 


আলাস্কা 
শ্রীব্ৰজেন্দ্চন্দ ভট্টাচার্য্য 


বিংশ শতাব্ধীতে পৃথিবাঁতে যে দুইটি মহাস্মর হইয়া গেল 
তাহার ফল প্রতোকটি দেশকে ভোগ করিতে হইয়াছে। 
বিশেষ করিয়া সভাত'-বিধবংসী দ্বিতীয় মহ্াসমরের ধাক্কা এত 
প্রবল হইয়াছিল যে এখনও তাহার যন্ত্রণা হইতে পৃথিবী যুক্তি- 
লাভ করিতে পারে নাই; অদূর ভবিষ্যতে যে পারিবে তাহারও 





কবে কাহার খারা নিন্মত 


খোদিত কাষ্ঠনিন্িত স্ুস্ত ৷ 
হইয়াছিল তাহা জান! যায় নাই 


বিশেষ কোন সম্ভাবন! নাই । কিন্ত আমেরিকাই একমাত্র 
সৌভাগ্যশালী মহাদেশ যাহাকে সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ জাংশিক 
ভাবেও বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই । ছুইটি মহাসমরেই আমে- 
রিক! (বর্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), অভ্তভাবকের ভূমিকা গহণ 
করয়াছে এবং এখনও অভিভ্ভাবকত্ব ফলাইতেছে। প্রকৃতির 
বিধানে শ্রামেরেকার অবস্থতি এমন এক জায়গায় যেখানে 
প্রবেশ সহজপাধ্য নহে ৷ অঙ্থায় এইবারের জার্দ্মান বোমার 
ছাত হইতে তাহারও নিদ্কৃতি ছিল না। 


কিন্ত আমেরিকার এবার চিন্ত! চুঁকিয়াছে। এইবার যদি 
মহাযুদ্ধ বাধে, যাহা দুদিন জাগে আর পরে হোক্‌ বাধিবেই, 
তবে আমেরিকার প্রতিপক্ষ যে রাশিয়া হইবে তাছা! সকলেরই 
জানা আছে। সম্প্রতি মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবিভাগের 
সর্বাধিনায়ক এক বিজ্ঞপ্তি বাহির করিয়া মাকিন সেনা 
বাহিনীতে জামেনিকার ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়া! 
ছেন। এ বিবরণে দেখ! যায় যে, রাশিয়ার পক্ষে জলাক্কার 
পথে মার্কিন যুক্তরাষ্রকে আক্রমণ কর। মোটেই কঠিন 
ব্যাপার নহে। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের সময়ই এমন একট! 
কথ! উঠিয়াছিল যে জাপান আলাক্ষ! দিয় জামেরিক1-প্রবেশের 
চেষ্টায় আছে। আলাস্কা হইতে মার্কিন সরকারের নিকট 
এমন অভিযোগ গিয়াছিল যে জাপানী ধীবরেরা মাছ ধরিবার 
ছলে আলাস্কার উপকূলের মানচিত্র গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছে। 
তখনই সৰ্বপ্ৰথম সভ্যন্গতের দৃষ্টি আলাস্কার উপর পতিত 
হয়। তবে জাপানের পরাজয়ের ফলে এওঁ প্রসঙ্গ তখনকার মত 





স্বর্ণোন্তোলন কাধ্যে নিরত শ্রমিক 


[চাপ' পড়ে । বর্তমানে আন্তর্জাতিক আকাশ মেখাচ্ছন্র হওয়ায় 
আবার আলান্কার কথা উঠিয়াছে। কাজেই এই প্রায়-জপার- 
চিত দেশটির পরিচয় গ্রহণের চেষ্ট| অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! । 

কানাডার উত্তর-পশ্চিমে গা খেঁযিয়া যে দেশটি ধাকাইয়] 
রহয়াছে তাহাই আলাক্কা। এশিয়ার মান'‘চত্র খুলিলে 
জাপানের আরও অনেকটা উত্তরে ছাতীর শুড়ের মত যে 
স্থানটিকে আমর! দেখিতে পাই তাহার নাম হইল কামচাটকা। 
কামচ৷াটকার আরও একটু উত্তর-পুর্ধে গেলে সাইবেরিয়ার 


অগ্রহায়ণ 


মা শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
হইতে আলাস্কার দূরত্ব মাজ ৫৬ মাইল । 
ভুড়িয়া বেরিং উপসাগর অবস্থিত । এট! বাবধানের 
জরক্ই আমেরিকা পৃথিবীতে একক হইয়া পড়িয়াছে। 
অঞ্চথায় এশিয়া হইতে পদর্রক্ধে ওয়াশিংটনে গিয়া পৌঁছান 
যাইত । ভৌগোলিক এবং ভূতত্ববিদর! বলেন যে প্রকৃতপক্ষে 
এশিয়| এবং আমেরিক' একই ভূভাগে অবস্থিত । ৫৬ মাইলের 
বাবধানকে তাহার! স্বীকার করিতে চাছেন না । তাহারা মনে 





ওঁ সীমারেখা 
ওঁ ৫৬ মাইল স্থান 





একপ্রকার নীলবণের শৃগাল । পৃথিবীর আর কোথায়ও 
ইহাদের দোসর নাই 


করেন যে পৃথিবীর অনস্ত জলরাশি যখন শুদ্ধ হইয়! স্থলভাগ- 
সমূহের সটি হুইতেছিল তখন যদি এ শুদ্ধ হওয়া কাধ্য জার 
কয়েক দিন মা চলিত তবে এ বাবধানের কোন চিহ্নই আজ্ধ 
আমব্রা দেখিতে পাইতাম ন|। যাহা হোক, এই আণবিক 
বোমার যুগে ৫৬ মাইল ব্যবধান কিছুই নছে। আর বে'রং 
উপসাগরের জল এত অগভীর যে নৌকাযোগে পর্ষীস্ত উহা 
জতিঞ্ম করা যায়। কাজেই মার্কিন যুঞ্রাণ্ের শিরঃপীড়ার 
কারণ আছে বৈকি? 


জালাস্কা 








বাদামী রঙের ভালুক | পৃথিবীর অ'র কোধায়ও ইহাদিগকে 
বেখিতে পাওয়া যায় না 


আলাস্কা প্রততপক্ষে একটি সুবৃহৎ দবপণৃপ্ত। আলাক্কার 
আয়তন সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশ। ইহার 
উপকৃলরেখা! ৩৩,৯০৪ মাইল । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল- 
রেখা হইতেছে ৫৩,৪১৩ মাইল । এই বিস্তীর্ণ উপকৃজরেখার 
উপর তীক্ষুপৃষ্টি রাখা মার্কিন যুক্তীরা্রের পক্ষে এক স্ুবুছৎ সমস্থ! 
হইয়া াড়াইয়াছে। এলুনিয়ান, আটু, মাকগ্রাথ প্রভৃতি 
আলাক্কার জন্তভূর্জ অন্ততম বৃছৎ দ্বীপ। আলাস্কায় সর্বগুদ্ধ 
চারিটি পোতাশ্রয় আছে । ১৯৪৪ সাল হইতে মার্কিন যুক্তরা 
ইহাদিগকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে। 





পেছুইনের মত একপ্রকার পাখী । আলাস্কার উপকূলে 
অহরহ ইছাদিপকে দেখিতে পাওয়া] যায় 





সিটক! সহরের একটি রাস্তার দৃশ্য 


জালাক্কার প্রধান সম্পদ হইতেছে শীল ও তিমি মংস্ত। 
১৯৪১ সালে আলাস্কা প্রায় ১৫ কোটি টাকার মংস্ত 
সরবরাহ করিয়াছিল । মত্ন্তের তৈল সরবরাহ করিয়াও 
আলাস্ক| প্রতি বংসর কয়েক কোটি টাকা পাইয়া থাকে। 
এখানে নানাবিধ লোমশ জন্ধ আছে। এই স্তরে এখানে 
কয়েকটি বৃহৎ পশমশিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আলাক্কার 
আরণ্যসম্পদও কম নহে। তব প্রায় মের-অঞ্চলে অবস্থিত 
বলিয়া! কুষিদম্পদ এখানে বিশেষ নাই। তবে মার্কিনরা 
আলাস্কাকে কুষিসম্পদে পূর্ণ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছে । দ্বর্ণই আলাস্কার একমাত্র খনিজ সম্পদ । 

আলাস্কার জলবায়ু মোটেই অপ্বাস্থ্াকর নছে। তবে 
ইহার উত্তরাংশের অর্থাৎ মেরু-অঞ্চলের সংলগ্ন স্থানের জলবানু 
মন্থস্তবাসের উপযোগী নহে । 

আলাক্কায় মোটামুটি গোট| ভ্রিশেক 
শহর আছে এবং সমস্ত অধিবাসী শহরে 
বাস করিয়া থাকে । ১৯৩৯ সালের 
আদমনুমারীতে দেখ! যায় যে, আলাক্কার 
জনসংখ্যা মাত ৭২,৫২৪ জন। ইহার 
মধ্যে ৩৯,১৭০জ্বন বিদেশী অর্থাৎ শ্বেতকায় 
এবং অবশিষ্ট অন্তান্তরা--রেড ইণ্ডিয়ান, 
একস্কিমে| প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসী ।! 
শ্বেতকায়দের অধিকাংশই হইতেছে 
নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনলাঞ্ের 
বাপিন্দা। সুখেৱ বিষয়, সেখানে এক 
জনও ইংরেজ নাই । 

আলাস্কার শাসনকার্ধ্য মার্কিন 
পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। জাইনপ্রণয়ন 
ও শাসনকাধ্য পরিচালনার জন একটি 
€সনেট সভা আছে । ইহার সদস্তসংখ্যা 





_ আলাস্কা বিস্তৃত জরণ্যানার একাংশ 


১৩৫৪ 


~~ 


মাত আট জন । সর্ধবোপরি আছেন এক 
জন গবর্ণর । লেনেটের পরামর্শক্রমে 
প্রতি পাচ বৎসর অস্তর মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া 
থাকেন | আইন-আদালত, মিউনি- 
সিপ্যালিটী, গুল-কলেজ, গির্জা, রেলওয়ে, 
এমন কি যাহুখর ও পশুশাল! পর্যন্ত 
এখানে আছে। আলান্কাকে পৃথিবীর 
উদ্ধৃত দেশসমূহের অঞ্জতম বললে 
অত্যুক্তি করা হইবে না। মার্কিন 
যুক্তরা্ও তাহার বিপুল সম্পদের 
সাহায্যে জালাক্কার জর্ববাজীণ উন্নতি- 
সাধনে তৎপর রহিয়াছে । অবশ্ধ হহা 
নিছক স্বাৰ্থত্যাগ নে । আলাক্কার প্রচুর 
প্রাকৃতিক সম্পদ এঁশ্বর্্যশালী মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও উপেক্ষনীয় নছে। 
পিটুক! আলাক্ষার প্রধান নগর । 

অনেকে হয়তে| জানেন না যে এক শত বংসর পূর্বেও 
আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের '্ধীনে ছিল না। কি করিয়া 
ইছ। মার্কিনের হাতে যায় তাহার ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক । 

রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সআট মহামতি পিটার তাহার যুত্যুর 
(১৭২৫ শ্রীধান্স ) কিছুদিন পূৰ্ব্বে অজ্ঞাত সাইবেরিয়ায়. এক 
বিস্তৃত অভিযান চালাইবার সন্ত রুণীয় একাডেমী অব সায়েন্স 
এবং রুপীয় নৌবাহিনীকে নির্দেশ দেন। পিটার অবগ্ঠ স্বচক্ষে 
এই অভিযানের ফলাফল দেখিয়া যাইতে পারেন মাই। 


পিটারের নির্দেশক্রমে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেন ভাইটাস 
বেরিং-এর নেতৃত্বে এক দল অভিযানকারী সাইবেরিয়ার প্রাস্ত- 
সীমায় আসিয়া ট্টপনীত হন এবং এক উপসাগরের সন্ধান 
পান। বেরিং-এর নামান্ুপারে ইচ্ছার নাম হয় বেরিং 





অগ্রহায়ণ 





উপসাগর | ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা 
বেরিংকে জানায় যে এ উপপাগর 
অতিক্রম করিলেই এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের 
সন্ধান পাওয়া যাইবে । কিন্ত বেরিং 
তাহাদের কথা বিশ্বাস না করিয়া 
ফিরিয়া আসেন। এইভাবে তখনও 
আলাক্কা সভ্যজ্জপতের নিকট অজ্ঞাত 
থাকিয়া যায়। 


১৭৪১ যীষ্টাব্দে বেরিং পুনরায় 
কামচাটকা হইতে এক অভিযান চালান 
এবং মনে যনে প্রতিজ্ঞা করেন যে এ 
উপসাগরের অপর পার্শ্বে কি আছে 
তাহা না দেখিয়া! তিনি ফিরিয়! আসিবেন 
না। ওঁ অভিযানের কাহিনী বড়ই 
রোমাঞ্কর। বহু ঝড়ঝঞ্চ। এবং বিপদ 
আপদ অতিক্রম করিয়া বেরিং আলাক্কার 





দেশীয় ছেলেমেয়ের! মার্কিন শিক্ষকের তত্বাবধানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে 


উপকূলে গিয়া অবতীর্ণ হুন। ফিরিবার পথে এক হুরস্ত আপিয়া রুণীয় সরকারের নিকট আলাক্ষার প্রান্তিক 


ব্যাধিতে বেরিং প্রাণ হারান । 


তাহার দলের লোকের! 





অসংখ্য লাল মং আপাক্ষার সমুদ্রপৈকতে রৌদ্র পোহাইতেছে। ইহার! 
আলাম্কার এক অমূল্য সম্পদ 


OO) 
HOON 


সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন। রুশীয় সরকার কিন্ত 


প্রায় পঞ্চাশ বৎস র কাল চেষ্ঠা করিয়াও 
আলাস্কার সম্পদ আহরণের বিশেষ 
কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। অবশেষে অনেক চেষ&! করিয়া! 
১৮০৫ সালে সিটকাতে একটি বন্দর 
স্থাপন করিলেন এবং আমেরিকাকে 


বন্দরের অংশীদার করিয়া দিলেন। 
এইভাবে প্রায় ৬০ বংসর কাটিয়! 
যায়। 


তারপর টাকার লোভেই হোক 
অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক 
১৮৬৭ সালে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরা্রের 
নিকট মাত্র ২১ লক্ষ টাকায় সমগ্র 
আলাক্ষা বিক্রয় করিয়া! দেয়। তদবধি 
আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই 
আছে। 










এবং সই আমার আপারমন্তক টি পা ছুটতে 
আর পারা যায় না। অবসাদে 


“ক্রমান্বয়ে নীচে নামতে মানতে a হুদ আমার 
কানে পড়ল।  তংতিং হৃদ। শ্ৰ্য্য তখন অস্তোন্থুখ। 
1 এই ভুদের আশেপাশে 

কে খাও আত্রয়প্রার্থীর সমাগম দেখা যায় না। পথে ঘার্টে 
লোক চলাচলের একটুও ভিড় নেই। এ ছাড়া জাপানী 
বিষানকেও মাথার উপর ঘুরতে দেখা যায় না। আমার 
 মাসারন্কের মধ্য দিয়ে একটা পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ে । 
পাশয়ের অপর প্রান্ত থেকে শ্রুতিমধূর একটা জলপ্রবাহের 
চানে এল । কিন্ত সেটা ক্ষণকালের তরে । সেই ক্ষণ- 
অতিবাহিত হবার পর হদের চারদিকে বিরাজ করতে 
প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা । 
আমার পিঠের উপর একটা পু'টুলি বাধা । এই পু'টুলির 
মধ্যে আছে_-ছিত্্-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি জ্বামাকাপড়। পুটুলিট! 
পিঠ. থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর রাখলাম । ঘাসের উপর 
রেখে সেই পুটুলিষ্টাকেই মাথার বালিশ করে, ঘাসের উপরেই 
লঙ্গা হয়ে শুয়ে পড়লাম । "মাথার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ 
ঠিক, আকাশের নীচে & জলাশয়ের নির্দ্মপ নীলজলের মতোই । 
 পশ্চিষমাকাশের দিকে এক বাঁক হাস হুদটার উপর দিয়ে 
উঠে গেল। বোধ করি এর! ফিরে যাচ্ছে নিজেদের নীড়ে । 
উড়ে যাবার সময় ওদের ডাক কানে আসে । সেই ডাকে 
আনন্দের কোনো রেশ নেই ; আছে বিষাদের করুণ সুর । 

__ সুৰ্য্য গিয়েছে অস্তাচলে। 

কথক যুহুৰ্তের অভ এখানে কোনো শব্দই শোনা যায় 
মা। এমনকি এখানে আসবার পথে যে গঙ্গাফড়িঙের শব্দ 
শুনেছিলাম, তাও আর কানে আলে না। কিন্তু ক্রমারয়ে 
একট! ক্ষীণ সুর বহুদূর থেকে তেসে এসে আমার কানে 
প্রবেশ করে। সরা এত ক্ষীণ, যে প্রথম! | বহুক্ষণ কান 
পু তে থাকলে তবে ধর! পড়ে। 
; য পর্য্যন্ত এই 5 আমার কাছে 
গানের সুর এটা । একটা অত্যন্ত লিয় 
















হ’ল, সবে. নর্রকীরা তাদের নৃত্য থামিয়েছে। 


গান) যনে (হল, রি গান আমি মধ্য- এনে দিশতপ্রপারিত 
গোচারণভূমিতে নারীদের মুখে বহুবার শুনেছি। শুনেছি : 
তখন, যখন আমি ছিলাম রাখাল, মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে 
(বেড়াতাম। এই গানটা আমাকে ব্যথিত করে তুলত-_ 
‘তোমার সঙ্গে আমাকে আকাশপথে নিয়ে চল, 
তোমার সঙ্গে আমাকে সমুদ্রের শেষপ্রান্তে নিয়ে চল. 
সমুদ্র যেতে পারে শুদ্ধ হয়ে, 
পর্বত হতে পারে, বিলুপ্ত; 3 
কিন্তু হৃদয় আমার কতু হবে ন! পরিবর্ঠিত, : 
ওরে | আমার হৃদয় কত হবে ন! পরিবর্তিত 7 
এই গান, এই জনশুল্প, নির্জন স্থানে ?--আমার বন্য 7 
অস্ত রইল না। চিন্তা করতে লাগলাম, এই অতি সাং রণ. 
সঙ্গীতের মধ্যে মানবতার কত বড় না পরিচয়ই পাওয়া যায় | 
মানবতা | আশ্চর্য, যে মুহুর্তে এ সম্বন্ধে নিবিষ্টচিত্বে চিন্তা করতে 
গেলাম, সেই মুহূর্তে সহস] আহার্ষ্যের কথা আমার মনে পড়ল । 
মজা এই যে, যতই আহার্ষ্যের কথা ভাবতে রা ততই 
আমার ক্ষুধার আধিক্য অনুভূত হতে থাকে ।.. 
বা অপরাধ কি? আজ সারাদিনই আছি বশী । 1. 
কিছু পড়ে নি। 
খাই নি, খেতে পাই নি, আছি লি ৃ 
বারংবার আমার মনে হচ্ছিল |. টানা ৰ 
সপ্তাহ আমি অভুক্ত আছি। 
কিন্ত নির্কোধের যতো আর কতক্ষণ এই j 
শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকব? ওদিকে আকাশ তো! 
সন্ধ্যার, আগমনে ধুপরবর্ণ ধারণ করছে। না--আর এমনি 
ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না। আুতরাং গাঁতহোখান করলাম |. 
যেদিক থেকে সঙ্গীতের সুললিত সুর আসছিল ভেসে, বোচকা 1 
পিঠে ঝুলিয়ে সেই দিক পানে পা! বাড়ালাম । ; 
ম্যাপেল-বৃশক্ষের পশ্চান্তাপগে, তদের দক্ষিণ দিকে all 
গ্রাম আমার দৃষ্টিগোচর হ’ল । এই গ্রামে এক দল চাষী মেয়ে" 
পুরুষের দেখা পেলাম । এদের মধ্যে আছে যৌবনভারে 
অবনমিত বহু নারী।  জীণ-ঈণ শিশুকুল 1 বুড়োদের লঙ্বা 
পাইপের সাহায্যে ধুমপান করতে দেখা গেল । এর! সবাই 
একটা! গ্রাম্য বাগের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে আসছিল বেরিক্লে। 
আমি এই বাগটির দিকে এগিয়ে গেলাম । সেখানে তখনো 
পুটিকয়েক নর্ভকীর চারপাশে অনেকগুলি লোক ছাড়িয়ে | মনে 



















| পেটে | 

















ছিল ভোর ৫ মেলে তাকেই দেখা গেল সুন্দর 





অগ্রহায়ণ 





[বিষধ্তার রেখাসমূহ সুপরিক্ছুট, কারো বা ভ্রান্ত ক্লান্ত মুখে 
চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে-। বাগ থেকে বেরিয়ে আগতেই 
তিন জনের সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল । 
এর! প্রত্যেকেই অপরিচিত। একজন বৃদ্ধ । একে দেখলেই মনে 
হয় অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক । পসোব্ধা কথায় যাকে 


( আমর! বোকা! বলি। ভবঘুরে । অঙ্গে আর ছু'জন -তকুণী। 


একজন একটু স্থুপকায়া, কিন্ত চোখে মুখে বেশ কমনীয়তা। 
অপরটি শাখাশ্রয়ী লতার মতোই ক্ষীণ। এই নিরতিশয় ক্ষীণ- 
কায়া তরুণীটি সুমুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোধ করি 
ভাবে বিভোর হয়েই আছে। 

আমরা পরম্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ । 
কিন্ত বৃদ্ধ লোকটি সহসা এক সময়ে বেশ সহজ কেই 


আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, তুমি বুঝি আমাদেরই মতো] - 


ছন্নছাড়া ভবঘুরে ? 

একটা! ক্ষুদ্র দার্ঘনিঃখ্বাদ ফেলে বলি, হ্যা, জাপানীদের 
হাত থেকে কোনে! মতে পরিত্রাণ পেয়েছি । মধ্য-চীনের 
রাজধানী ওয়াচাৎ জাপানীর দখল করেছে। 

‘তা হলে বলো, আমরা সকলেই সমছুঃখী | কিন্ত আমাদের 
একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে যে, রাত কাটাবার মতো আশ্রয় ।” 

এই বলে বৃদ্ধ অগ্রসর হয়। আমি ওকে অনুসরণ করি । 
ঠিক যেন সম্মোছিত সাপ, সাপুড়েকে অনুসরণ করে । 

আমার পিছনে-__সেই ছুটি তরুণী । 

কিন্ত আমার মনটা! এক অব্যক্ত অস্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল। ছুটি অপরিচিতা তরুণী আমার পিছন পিছন আসছে । 
এতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতে' লাগলাম । 

যাই হোক, বৃদ্ধ হঠাৎ কথা বলতে সুরু করে। তার 
কথাগুলি অন্পষ্ট। কারণ, সন্মুখভাগের অনেকগুলি দাঁত ওর 
পড়ে গিয়েছে) 

বৃদ্ধ বলে, বুঝেছ ছোক্‌রা, আমি একজন বাজিয়ে, বুঝেছ ? 
উত্তরে জানালাম, হ্যা, বুঝেছি। 

ওর কাঁধের উপর দিয়ে প্রায় হাত ছুই লম্বা আর সু’ 


আঙ,ল চওড়া একটা চামড়ার জীর্ণ বন্ধনী নীচের দিকে নেমে ' 


এসেছে। একট! ছোট ড্রাম বাধ! এ চামড়ার বন্নীতে। 
্পষ্টই বোকা গেপ- বৃদ্ধ একজন বাদক এবং এই ড্রামই ও 


রি 
বাজায়, তথাপি ইচ্ছা করেই ওকে প্রশ্ন করলাম, খুড়ো, কি. 
2 খাজন। আপনি বাজান বলুন তো? 


বৃদ্ধ বললে, আমি ড্রাম বাজাই। আমার কাধে ঝোলানো 
ডামটা দেখে কি বুঝতে পারছ না ? 
৪ এই বলে ও এক মুহূর্ত নীরব থেকে দৃঢ়কণে পুনশ্চ বললে, 
"আমি একটু! দলের ম্যানেজারও বটে | 
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যানেজার ? 
স্যানেজার ? a 
বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ বললে, থিয়েটারের ম্যানেজার আমি। হ্যা 


কোন্‌ দলের 


সপ্ন 
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ধিয়েটারের ম্যানেজ্বারই তো বটে] তোমার পেছনে ছুটি 
মেয়েকে দেখতে পাচ্ছ না? ওরা আমার মেয়ে। ওর] 
নাচিয়েও বটে। কি.চমংকারই না নাচতে পারে { একেবারে; 
চমৎকার । যাঁকে বলে চমৎকার, সুন্দর, অপূর্ব । 

কথায় কথায় আমরা আর একটি ছোট-থাটো পাহাড়ের 
পাদদেশে এসে পৌছলাম। এখানে একটা অতি পুরাতন 
মন্দির দেখা গেল ৷. 

বৃদ্ধ লোকটি আমাকে উদ্দেশ করে বললে, এই মদ্দিরেই 
আমাদের থাকতে হবে। 

সকলেই ভিতরে প্রবেশ করলাম ৷ 
সম্পূর্ণ নিৰ্জ্জন, নিস্তন্ধ, অন্ধকার স্থান। কিছুই দেখা যায় 
না।, ‘ 

বৃদ্ধ এক সময়ে বললে, তোনার কাছে দেশলাই আছে 
ছোক্‌্র! ? দেখ দ্বিকিন, কি মুশকিলেই পড়া গেল । দেশলাই, 
একটা দেশলাই তো! আমার কাছে ছিল বলেই মনে হচ্ছে। 
বিন! বাক্যব্যয়ে একট! দেশলাই বের করে একটা কাঠি ফস্‌ 
করে জেলে দেখি, সুমযুখেই একটি কাচের চিম্নির ভিতর 
একট! বড় মোমবাতি । বাতিটার পল্তেতে আমার হাতের 
প্রস্থলিত কাঠিটা স্পর্শ করাতেই বাতিটা উঠল ভলে। কিছু 
আলো হ’ল। কিন্ত এই স্বল্পালোক যথেষ্ট নয়। বিশাল 
মন্দিরের কতটুকু অংশই বা এ দিয়ে দেখা যেতে পারে? 

আমার সমুখে সেই সুলাঙ্গী তরুণীটি দাড়িয়ে ছিল । বৃদ্ধ ওর 
দিকে একটা আঙজ দেখিয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বললে, ও 
আমার বড় মেয়ে। 'ভারলেট ওর নাম। একটু চুপ করে 
থেকে আবার বললে,আর ও হ’ল স্প্রিং আমার ছোট মেয়ে ৷ 
এই বলে বৃদ্ধ ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে, নিজে একগাদা শুক 
খড়ের উপর ধীরে ধীরে উপবেশন করল। তারপর পরিতৃপ্তির 
একটা দীখ নিঃশ্বাস মোচন করলে । 

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হয় । 

এক সময়ে বলি ভগবানকে ধন্গবাদ যে, দিন অবসান 
হয়েছে। নর্তকী ছটির মুখের পানে চেয়ে নিঃশকেই হালি। 
ওরাও হাসে । নীরবেই হাসি বটে, কিন্তু এই মৌন হাসির মধ্য 
থেকে প্রীতির আভা বিচ্ছুরিত হয়ে এল | ওদের হাসি দেখে 
মনে হ’ল, ওরা আমার সঙ্গলাভ করে অতিমাত্রায় প্রফুল্ল হয়ে 
উঠেছে। এ 

সহসা ব্বদ্ধকে লক্ষ্য করে বললাম, খুড়ো, আপনাদের দলে 
আমি ভর্তি হতে পারি? 

ভনে বৃদ্ধ পরম বিস্ময়ে আমার মুখের পানে স্থিরদৃপ্রিতে 
তাকায়। বলে, সেকি? তোমার বয়েস অল্প । মনে হচ্ছে 
তুমি এখনো! লেখাপড়া ছাড় নি। না না, তোমার এ-কাজ 
সহ হবেনা । সত্যি কথা বলতে কি, এ অতি ছোট কাছ। 
এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি আমরাই | তুমি নও, বাবাঁ। 

দৃঢ় কণ্ঠে বলি, হোকগে ছোট কাত । আমি হু’ তারের 
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‘এরু’ বান্ধাতে জানি । আপনি নিন্দে একত্বন ওস্তাদ বাজিয়ে, 
মনে হয় আপনার কিছু কাজে আমিও আসতে পারি। 
আপনার কান্ধে আমাকে নিয়োজিত করতে পারেন অনায়াসে । 
আমাকে বাজিয়ে হিসেবে আপনার দলভুক্ত করলে আপনি 
ঠকবেন না, এটা সুনিশ্চিত। 

বদ্ধ আমার এই দৃঢ় উক্জিতে সম্ভবতঃ মনে মনে ধুণী হয়ে 
উঠলেন ।' বললেন, ভাল কথা, তুমি যদি তাই চাও, আমার 
আপত্তি করবার নেই কিছুই। আমার কাছে সব মাহুযই 
ভাই। সবাইকে আমি ভাই বলেই জানি. 

সত্য কথা বলতে কি, বৃদ্ধের এই আস্তরি কতা পূর্ণ উ্তিতে 
আমি সাতিশয় আনন্দিত হলাম। পূর্বের মেয়ে ছুটির. সম্বন্ধে 
যেটুকু 'বিতৃষ্ণার ভাব আমার মনকে আশ্রয় করেছিল, এখন 
স্ট্কুও অপসারিত হয়ে গেল। ওদের রদ্বনকার্ধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে সাহায্য করতে সুরু করলাম । | 

ক্রমে আমাদের কথাবার্ডা, আলাপ-আলোচনা চলতে 


থাকে। চলতে থাকে প্রাণখোলা ভাবে । ঢাক্‌ৃ-ঢাক্‌ গুড়-গুড় 
ভাব থাকে ন! মোটেই । বেশ সোজামুজি পরিষ্কার আঁলো- 


চনা-_বড় তৃপ্তি হ’ল আমার । 

আহারাদির পর বৃদ্ধ বিনা বাক্যব্যয়ে খড়ের গাদার 
উপর শয়ন করলেন এবং ক্ষণকাল. পরেই তন্দালু হয়ে 
পড়লেন । কিগ্ড আশ্র্ধ্যজনক ব্যাপার এই যে, নিদ্রিতাবস্থায়ও 
গর দিহ্ব! ওষ্ঠদ্বয় লেহন করতে সুরু করে। ওর মুখের দিকে 


নিষ্পলকচক্ষে চেয়ে আমি বেশ মজা উপভোগ করতে 


লাগলাম । “ঘুমন্ত অবস্থায় কোন লোককেই আমি ইতিপূর্বে 
এরকম করতে দেখি নি। এই প্রথম। 

. ভায়লেটের, কণ্ত্বরে আমার চমক ভাঙে । ও আমাকেই 
লক্ষ্য করে কোমল. কণ্ঠে বলছে, .ওরকমভাবে ওর দিকে 
দেখবেন না। চাদের পানে চোখ ফিরিয়ে দেখুন তো, কি 
সুন্দর চাদ, আর কি নির্মল ওঁর জ্যোৎনাধার]। 

মাথা তুলে দেখলাঁম_ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে 
ফুটফুটে জোৎস্ন। | মেখশুন্ধ আকাশে পরিষ্কার টাদ। প্রাণের 
ভিতর একটা অব্যক্ত আনন্দ আমার সর্ধবদেহ রোমাঞ্চিত করে 
তুলে । এমনতর বিমল জ্যোৎস্নাধার! বহুদিন আমার 
চক্ষে পড়েনি। চক্ষে পড়েনি_-যেদিন থেকে জ্রাপানীরা 
মধ্য-চীনে আক্রমণ আর্ত করেছিল । 

আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠি, মি সত্যি 


অপূৰ্ব্ব এ। 


কিন্ত স্প্রিং আমাকে বাধা দেয়। একটু জুত্স্বরে বলে, : 


চুপ । দেখুন, ওখানে কি হয়েছে) 

বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণের প্রাচীন দেবদার ব্বক্ষটার পানে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 

বহ প্রাচীন দেবদার বৃক্ষ । বোধ করি একশো বছরের 
পুরানো গাহ। বৃক্ষটার পানে পলকহীন দৃষ্টিতে বহক্ষণ 


প্রবাসী 


N 
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নিঃশবেই চেয়ে ধাকি। শুনতে পাই--এ দেবদাক বৃক্ষের 
শাধার উপর একটা পাখীর ডান! ঝাপটা মারার শক । 
হার রে] বেচারা বুঝি ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ কোন কারণে 
অতিমাত্রায় সন্ত্রত্ত হয়ে উঠেছে ! 
.. স্প্রিং পূর্বাপেক্ষা কোমল"কণ্ঠে বললে, প্রবাদ আছে, কষ 
যদি একটা ঘুমন্ত পাখীকে তিন বার ডানা! বাড়তে শোনে, তা 
হুলে ঘুমের সময় সে সুখ-স্বপ্ন দেখতে পায়। আর সেই প্র 
তার জীবনে সদ্ধিযি হয়ে দেখা দেয়। 

অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে প্রশ্ন করলাম, কিন্ত আপনি 
ক’বার শুনতে পেয়েছেন? ক’বার? '' 


_' _তিন বার । তিন. বার ভনেছি। ঠিক তিন বার। 


-_তবে তো আপনি সুথ-দ্বপ্ন দেখবেনই । 
‘স্প্রিং অভিমানযুক্ত বিমর্ধতাঁয় ক্ষীণকণ্ঠে বললে, তিনটি 


' বছর ধরে আমরা রাত্রিবেল! কেবল ভয়ঙ্কর দুঃশ্বপ্র দেখেই 
এসেছি । 


বোবার্ন পাওয়া! দুঃস্বপ্ন । 
'" _ হুখ-্বপ্র আদৌ এতকাল দেখেন নি আপনারা ? তানি 
আশ্চর্য্য | কিন্ত কেন বলুন তো? 


আমার এই প্রশ্নের প্রত্যু্তরে স্প্রিং কিছুই বলতে পারলে ' 
না। শুধু নিজের একজোড়া কালো হুরিণ-চোখের স্থির 


~~ 


চাহনি আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করলে । ওর চেহারা] ১৭ 


দেখে মনে হ'ল, ফি একটা ছুর্ববোধ্য জিনিষ বুঝতে না পেরে 
ও দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছে । 


শ্প্ি-এর এই অবস্থা দেখে আমার নিজ্বের বুকথানা সহসা i 


টন্‌-টন্‌ করে উঠল। টন্-টন্‌ করে উঠল অসহ বেদনায় । 
ওর নিজের অসহায়তার অন্গ আমার অন্তঃকরণ কেন যে এত- 
খানি আকুল হয়ে উঠল, বুঝতে পারলাম না । 

কিন্ত চালাক মেয়ে--ভায়লেট।. সে নিস্তন্ধত! ভঙ্গ করে 


'বলে উঠল, সুখ-স্বপ্ দেখি নি এই কারণে যে, আমার্দের জীবন- 
আক্ক থেকে চার বছর ' 


মন চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ এবং উদ্বেলিত । 
পূর্বে জাপানীরা আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। 
সেই থেকে আজ পর্যন্ত একটি দিনের তরেও শান্তি কাকে 
বলে, বুঝতে পারি নি। 

বলতে বলতে ভায়লেটের চোখ ছুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। 


চোখ মুছবার কোন চেষ্টা ন! করে পুনর্ধবার বলে, যেখানেই _ 
আমরা যাই না কেন, জাপানীরা, আমাদের শক্ত জাপানীরা, 


আমাদের অনুসরণ করে। 
স্প্রিং সহসা বলে উঠল, কিন্তু এখন আমর] বেশ শান্তিতে 


.আছি। আজ তিন দ্বিন হতে চল্ল, এখানে জাপানীদের 


কোন উপন্রবের কথা শোনা যায় নি। ৬ 
ওর কথাটা আমার মনে লাগল না। তবুও ওকে উৎ- 
সাহিত করে বললাম, তা হলে সুখ-স্বপ্ন আপনার] দেখবেন। 
দেখবেন নিশ্চয় । কিন্ত কি ধরণের সুখ-স্বপ্নের প্রতীক্ষা করেন 
জাপনারা? একটা যাদুদণ্ড হাতের মধ্যে পাবেন, জার তাই 


অগ্রহায়ণ 


* 
সপ স্পা জলত পাশাপাশি 





পা 


দিয়ে লারা পৃথিবীটাকে দোলায় পরিণত করবেন? কিংব! 
এ্রকভোড়! ডানা, হার পাঁতাঘো আপনারা ' নক্খন কাননে 
নিমেধের যঘোই-দ্রিয়ে পৌগুবেন ? 
আযান এই উজ্ভিতে স্প্রিং একটি দীর্ঘ নিংঘবাস ভ্যাগ 
করছে । ভাপ প্রানও মুখে বললে, অবদুতের দেয়ে অয 





| আকাণ কুদ্ছমের. আনা আমতা করি না। আমার একাঘ 


সনের কালা চিরভাল ভাতা হযে থাক1। ভ্রান্ধীবল লেঘা- 
গড়ার চটি নিয়ে থাকব, এই আধঘান্র কামলা, এই আদার 
- স্থল | 
. এ্রকটুথাবি মৌন থেকে বললে, আপনি এটা ভাদ কলে 
ঘেনে প্রাখুন, পামের রস উপলদ্ধি করতে পালা এবং গান বটন! 
ক্করতে লেখ! আমান বহদিলেন্র ইচ্ই! { ঘ্রনে পড়ে, মা ঘথন্র 
সুখে মুখে আত্ম করে আমাদের পান, শেখাতেন, তথন কি 
কালই না লাভ | যা বিখ্যাভ নাচতে ছিলেন । ভার রোজ- 
সার আমাদের বাণীর চেয়ে অনেক বেণী ছিল। ৰ 
ভায়লেট এতক্ষণ কোন কথা কম নি। কিন্ত এইবার দে 
স্কথা কইভে সুরু কলে । একটা ক্ষু্ দীর্স্বাদ পরিভ্যাগ করে 
ষ্টিৱালক্যণ্ডে বদলে, শ্রিগ্রং-এন্র মত আমারও গান. দেখবার 
কাজা জাছে।, 


ভূমি থায়ে! দিছি । কত আগেই তে! ভোমান্ম সফল সাধ 
মিটতে পারভ।' ভাদ্ধ তোন্ান্র মলেন্স ইচ্ছা পুর্ণ হয়নি ঘলে 
ছুঃখ করছ। কিত্ত যনে কর দেদিনেন্র কথা ঘেদিন গ্রামের 


বাগে ভোমার নাচ দেখে, গ্রামের জযিদার' যখন তোমাকে, 


নাহষ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ভোমাক্ে নিয়ে ঘাবার 
স্রন্তে বাণীর কাছে মিনতি করলে, ভখন. ভূমি রাজী হওলি। 
তোমাকে দুলে পাঠিয়ে জেধা-পড়' শেখাবারও তাঁর প্রবল 
বাঁদনা ছিল । কিন্ত ভুমি কি ভাবলে, ভুমিই আন 1 বলে 
বসজে--ভূমি গওদব চাও ন! । বাণীর হুঃখেয় জ্বীবনের সঙ্গে 
নিশ্রের জীবনকে মিলিয়ে দিতে চাও ।- 

- দন্ত ভ'গণীন কথা শুনে ভারলেটের সায়! ঘুবে বিরক্তির 
ছায়াপাত ছ’দ । একটু পরে কুত্তকঠে বললে, কিন্ত সেই থু 
ভযিলাৱের মনে ডিয়রূণ অতিলদ্ধি হিল । চুরভিসছি বলা 
যেতে পারে অনায়াসে! তুমি তাকে ভাল মাহুষ তেবেছ ? 
7 আপলে দে কিন্ত ঠিক এৱ বিপরীত | ' 

এই সময়. অকস্মাৎ একটা আর্তন্ধর কানে এল :--রক্ষা 
কর | রক্ষা কর { আমার স্ত্রীকে দাও.ফিরিয়ে। 
দ্বটা এসেছে বুদ্ধের কঠ থেকে ।- 


তখনও সে খড়ের গাদার উপর শয়ন করে, বানিফামি 


করছে । 

ভাবলাম, বোধ.করি সাপ-খোপ কিছু ওকে দংশন করতে 
উদ্যত হয়েছে । একটা লাঠির খোজ করবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে 
উঠে বলার | 


স্বন্তা 


জোষ্ঠী ভগিনীর কথা গুনে স্ত্রং ঘৃদ-ভর্ঘলনা ফরে। বলে, 





র্‌ 
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কিন্ত ভায়লেট আমাকে নিত করলে । .বঙ্গলে, ভয় 
পাবেন না। জাপানী যেন থেকে আমাদের গ্রামু' হতে 
মাকে ‘রে নিজে গিয়েছে, সেইদিন থেকে বাণী রোজ রাত্রে 
এই ন্লকঘ চীৎকার করে উঠে। থ্ুমিয়ে  ঘুমিত্রে চীৎকার 
কন্ে। এই বলে ক্ষণকাল ও নীরবে ভুক্ধ হয়ে বসে মইড়া। 
ভারপন্্র এক ময়য়ে লঞ্জল চক্ষে বললে, ভাপানীরা আমার 
মাকে বন্ধে দিয়ে যাবার পর থেকে আয আমরা কোনো 
লংবাদই ভাৱ পাহ নি। মনে ছয়, মা আর হং্‌জগতে নেই । . 

লবই বুফলাম। বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। 
ওদের জীবনের লক্ষে যে ওতঃপ্রোত ভাবে জডড়য়ে আছে 
একটা বেদনাকরুণ শোচনীয় কাহিনী | ওদের মনকে তিন. 
দিকে নিচে যাবায় উদ্ছেশ্যে বললাম, আর নয়।* রাত্রি 
বোধ করনি অনেক হয়েছে। এধন গুয়ে পড়বার্প আয়োজন 
করা যাক। কাল দকালে আপনাদের আবার কাজের চাপ 
প্রড়বে। কেনন, আমি একট| বাড়তি ঘাস্ঘ। আমার" 
খাওয়! দাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে আপনাদের উ্টপর। বেশী ' 


'স্রাত্তি করে ঘুমালে সকালে উঠতে পারবেন না। 


বলে জ্ক্ষণের অন্ত মৌন থেকে ওদের, মনে” আশার 
সঞ্চার করবার উদ্ছেষ্যে বলি, আমাদের দেখ যধন শক্রকবল- 
মুক্ত হবে, খন আমরা! থাঘীন হবে৷, ভখন প্রত্যেকের অন্তে ' 
অবৈতনিক বিদ্যালয় জাষর! প্রতিষ্ঠা করবো। ভখন সকলেই 


/ 
: শ্বাধীনতাবে বিদ্যার্জন করবে, সকলেই স্বাধীনভাবে .গাঁন 


প্রন! করতে-পারবে। 


২ . 

* পরদিন প্রভাত বেলায়'এই গ্রামের মনিকটর্ভাঁ ভিন্ন গ্রাঁদের 
একটি বাপে আমর! সকলে উপনীত হলাম | আমি ছু- 
ভাগের ‘এরু’ বান্ধাতে সুরু করতেই, বব্ধ তার ড্রাম বাজিয়ে 
সঙ্গত আরন্ত কারলে।- সঙ্গতের দৌলতে আমার বাজনার 
হাত ঝুলে গেল, এরু বানা চলল চঘঞ্কার ভাবে । মনে 
হ’ল, এমনি' নিখুঁভ ভাবে বহুকাল “এর বাক্ষাতে পারি নি। 
নিলের বাজনায় নিজেই যুগ্ধ হয়ে, গেলাম । 

" ওদিকে আবার-ভাষলেট নৃত্য সরু করে দিয়েছে. আমার 
স্মধুর, যন্তরদ্গীতে বোধ করি ও মুগ্ধ হয়ে. নাঁচ স্বর করে 


.দ্বিখেছে। ওর দেহ যদিও কিঞিৎ গুল, তবুও নৃত) কলায় 


ওর যথে& নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হাহা । খাপ নাচে ও | নৃত্যের 
সঙ্গে দক্ষে তায়লেট গান গাইতে আরস্ত করলে ।- প্রাণস্পর্শী 
সে গানের কথা। ওর অপুর্ব কঠম্বর আমাকে মোহিত" 
করে। 

কিন্ত আশান্বন্প দর্শক অমাগম- হয় 'না। বেচারা 
তায়লেটের অভ আমার কঃ হ'ল । মনোধ্গ্ধকহ সঙ্গীত ও 
নৃতা উপভোগ করবার মত কি কেউ এ খামে নেই ? এতথামি 


"পরিশ্রম করা সত্বেও কারুর হাততালি পর্যন্ত ভাঙ্ালেটি পায় 


না? মন্দতাগ্য বদ্ধ শেষের দিকে মিনিট কয়েক ধরে পাগলের -" 
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সস পাপা পানি 


যত একটান! ডাম বাধিতে শহ্‌সা এক সময়ে ডামের কাঠি 

ছুটি দুরে নিক্ষেপ করে একট! পাথরের উপর গিয়ে বসল । 
হাপাতে হাঁপাতে টেনে টেনে বলে, ভায়লেট মা, তুমি অত্যন্ত 
ক্লান্ত হয়েছ । ' আর নয়। . এইবার তুমি বিশ্রাম. (করণে; 
যাঁও মা! * 

গায়লেট দ্বিরুক্তি ন! করে ধীরে ধীরে গিয়ে নিতি পাশে 
বসে। তথনও ওর নাসারন্ধের মধ্য নে ঘন ঘন উফ 

নিঃশ্বাদ-প্রশ্বাস বইছে। 
কিছুকাল পরে আমর!" বাদ্যযন্ত্রাদি বেঁধেছেদে নিয়ে 
' আবার আর একট! এামের দিকে পা বাড়ালাম । মধ্যাহ্ন- 
'কাল। পথে বহ পথচারীর দেখা পেলাম.। এদের মাথা 
গুমুখেক্ পানে হয়ে পড়েছে। পৃষ্ঠে এদের ঝুড়ি বাধা, আর 
নেই ঝুড়িতে বসে আছে ছেলেপুলে । গোটা কয়েক কুকুরকে ও 
এদের সঙ্গে যেতে দেখ। গেল। কুকুরগুলির ভিত মুখের 
"ৰ্বাইয়ে এই. এতখানি বেরিয়ে আছে । টস্-টস্‌ করে জিভ দিয়ে 
গড়িয়ে পড়ছে লালা । পথচারীদের তামাটে ললাটে প্রথর 
ধধ্যের কিরণ ঝরে পড়ছে। ক্লান্তপরিশ্রার্ত তাদের দেহ। 
ফি ঘটেছে. সেটা ' অনুমান করলামা তবু নিঃসন্দেহ 
দ্বার জর্ত একজন বৃদ্ধ ক্ষষককে কাছে ডেকে ব্যাপারটা কি 

ন্বিজ্ঞাসা করি |. 

-. বললে, জীপানীর! আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল' বলে । 
আর্ধ সকাল বেলায় প্রকাও একটা লোহার ইঈগলপাখী 
আমাদের গায়ে অসংখ্য ডিম্ব প্রদব করে। এ ঈগল পাখীর 
ডি্ব ভবন! পঁচিশ বয়স্ক লোক, ছুটি শিশু এবং তিনটি গাভীর 
ভখলীলা সাঙ্গ করেছে। ME 
. খুনে ভায়লেটের বাবা সজোরে একটা! দীর্ঘনিঃশ্বাস 
পরিত্যাগ করলে.। বললে, একবার ছুনিয়ার বিচারট। 
দেখে।। আত্ম চার বছর ধরে .এই ভয়েই আমি পালিয়ে 
বেড়াচ্ছি, অথচ এখনও পর্য্যন্ত কোথাও একটুখানিও শাস্তির 
আলো দেখভে পেলাম না, কোনে ভরসাও পেলাম না।. 


বলেই ও কভাদের মুখের পানে তাকাল, বললে, কি 


করে যে তোমাদের আধি রক্ষা করব, ভেবে পাইনে। 
আ্বামার হাড়ের ভেতর পর্ধ্যস্ত ঘুণ ধরে গিয়েছে। তোমরা 


বড় হয়ে- টি কি করেই বা রক্ষা কর { 


যাবে 
. গেলনা উতদ্রেই কোন জবাব দিতে পারে লা। 
নীরবে মিত্তন্ধ ভাবে বলে থাকে । 


আনতমুখে 


তি 


গ্রামের পর আম প্রদক্ষিণ করলাম । 
লোকজনের চিহমাআও দেখা গেল না। সব গ্রাম জনশুদ্ভ। 
যেন শবর্শীন। থা খা করছে। আমরা তখনও পর্য্যন্ত 
ভুক্ত । - কারণ আজ এক কপর্থকও উপার্জন বয়নি। 


কোন গ্রামেই 


প্রবাসা 


একটা স্থান বেছে নিয়ে আমিও বসে পড়লাম । 


বললে, 
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বন্ধ এক সময়ে বললে, গতকাল যে মন্দিরে আমরা রাগ্রি 
যাপন করেছিলাঘ, চল সকলে সেখানে | ওখান থেকে 
বেরিয়ে এসে কোনই লাত'হ'ল না । আব আমি “ঘুরতে 
পারি নে। একেবারে তেডে পড়েছি আমি । 

ওর কথামত আমর! চলতে আরভ করলাম। বৃদ্ধ যায়, 
এগিয়ে । আমর! তাকে -অহুসরণ করি। ক্রমে আমরা 
মন্দিরে এসে পৌঁছলাম | 'ক্লান্তিতে আমরা এত অবসদ্ধ হয়ে 
পড়েছিলাম যে দাড়িয়ে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে 
উঠল। আর দীড়িয়ে থাকতে পারলাম না। 
খড়ের গাদার উপরই উপবেশন করলে । ওদের একটু ভফাঁতে 
বদ্ধ আমাদের 
বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করলে । আমরা সবাই চুপ 
করে রইলাম, কথ! বলি না কেউ। যেন আমাদের জিভটা 
খসে গিয়েছে রণ 

কিন্ত সেই সরলপ্রাপ তরুনী ছুটির নিড্বলুষ চক্ষে হঠাৎ 
এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করলাম, যার অর্থ অবিসম্বাধিত 
রূপে উচ্চারিত বাক্যের অপেক্ষাও সুস্পষ্ট, পরিষ্কার | ওদের 
স্থির দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের উপর ভতস্ত। বৃদ্ধ তার কেশবিরল মাথায় 
ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ এক সময়ে লাফিয়ে 
উঠল; বললে, অন্ন, অন্ন চাই আমাদের । 
আমাদের সামান্ড কিছু পেটে পড়া দরকার । এই গায়ের 
জমিদারের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করে নিয়ে আপি। 
ব্ব্ধ ভায়লেটের মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। পুনশ্চ 
তদ্রলৌককে ত খারাপ লোক বলে মনে হয় না। 
বরঞ্চ ভাল বলেই ধারণা জন্মে। তোমার ভরণপোষণের 
ভার উনি স্বেচ্ছায় নিতে চেয়েছিলেন | সজ্জন হাড়! কি 
কেউ অনাত্বীয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাধে নিতে চায় ? 

এই বলে বৃদ্ধ আর এক মুহুর্ত অপেক্ষ। করে না। বাতাসের 

বেগে মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়। - 

প্রায় ঘণ্ট! ছুই পরে বৃদ্ধ ফিরে এল । হাতে একটা থলি । 
থগিতে চাল তরা। আমাদের সকলেরই মনে আশার সঞ্চার 
হ’ল। যাক, তা হলে আজ কিছু পেটে পড়বে । ভাড়াতাড়ি 
খৃদ্ধের হাত থেকে থঙ্গিট! গ্রহণ করে মাটিতে নামিয়ে রাখি। 
বেশ ভারি বলেই মনে হ’ল । ওদিকে স্প্রিং ওকে হাত ধেয়ে 
বসিয়ে দেয়। ভায়লেট বাতাস করতে থাকে ধীরে ধীরে । 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর, বৃদ্ধের বুক ভেদ করে 
বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস--হুঃখের নিঃশ্বাস । বলে, 


. ভায়লেট, স্প্রিং বস তোমন্া। একটু থেমে শুধু ভায়লেটের 


মুখের পানে একদৃষ্টে তাকায় । বলে, মা ভায়লেট, তেচুযার 


একটা ব্যবস্থা আমি করে এসে'ছ। ভাল ব্যবস্থা, হ্যা 
নিশ্চয়ই ভাল উপায়। তাল, ভাল--খুষ, ভাল! খুব ভাল 
উপায়। 


দি কিছু বুঝতে পারে না। বোকার-.মপ বাপের 


~ 


তরুনীর! তে! " 


যে করেই হউক 
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মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে.থাকে।. একটা ঢোক থাক ভায়লেট, তা হলে আমার কথা শোন। কেদারা 
দিলে প্রশ্ন করলে, তুমি কি বলছ বাণী? এসেছে অযিদারের কাছ থেকে । উঠে বস ওতে । জামি 


বৃদ্ধ ধরাগলায় থেমে থেমে.বললে, তুমি বুঝতে পেয়েছ, 
কার কাছ থেকে আমি-:চাল এনেছি ভিক্ষা করে। সেই 
জমিদার, যিনি এক সময়ে তোমার ভরণপোষণের, তার. নিতে 
( চেয়েছিলেন, 'সেই জমিদারের কাছ থেকে এ থলি তর্তি চাল 
পেয়েছি. কিন্ত এখন তিনি চান তোমাকে বিয়ে করতে ৷ 
তোমায় স্থধী করবেন, এ প্রতিশ্রুতি আমায় আত দিয়েছেন । 

তায়লেটের ছটি চোখে অল. এল । বান্পরুত্বত্বরে জিজ্ঞাস! 
করলে, তুমি কি-তাকে কথা দিয়েছ, বাণী? ' 

নিশ্চয়ই | . . eg 

ধাগী | আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে দান | 
হেড়ে আযি কোথাও যেতে পারব না। 

ভায়লেটের চোখের জল শ্রাবণের ধারার মত পাল বেয়ে 
" নিঃশব্দে ঝরে পড়তে, লাগল । 


তোমাকে 


বৃদ্ধ ভুন্ত হয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, আহাম্মক কোথাকার 1 


নিজের জীবনটা আমার সঙ্গে থেকে মাটি করবে? : না, এ 
কোনমতেই আমি হতে দেব না।-_-এই বলে যৃহুর্তকাঁল 
নীরব থেকে স্রেহার্ছ কঠে বললে, তার বয়েস হয়েছে ঢের 
তোমার বয়েসের অন্রপাভে তাকে তোমার পাশে 
যানায় না। কিন্তু মা, তেবে দেখো, আমার সঙ্গে এ ভাবে 
থেকে তুমি কোন দিনই সুখী হবে না। তোমার বয়েস 
বাড়ছে । আমিও বুড়ো হয়ে গেছি। জামার অবস্থার পরি- 
বর্ন আর এ জীবনে,হবে না। কিন্ত জমিদার হচ্ছেন মস্ত 


খড়লোক । খাওয়া-পরার ক তার ওখানে কোনদিনই 
কবে না! ভবিস্ততে তোমার ছেলেমেয়ের] লেখাপড়া 'শিখে 
মানুষ হবে। কিন্ত আমি: তোমার "কি করতে পেরেছি? 


তবঘুরের মেয়ে ছাড়া তোমার আর.কি পরিচয় আছে? ' 
"পুনে ভায়লেট মাথা! হেট করে পাষাণের মতে] স্তব্ধ হয়ে 
বসে রইল । বাপের দিকে-তাকাতেও ওর ভরসা হ’ল না। 


বদ্ধ ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলতে সুরু করলে; 


জমিদার ভোমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান। শক্ররা 
এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই! অনর্থক কালক্ষেপ করা 
১. ছা সমীচীন নয়। জমিদার একটা নিরুপক্রত অঞ্চলে চলে 
/ যাবেন। বোকামি করো না। তুমি প্রস্তত হও: - 7 
‘যথাসময়ে 'মন্দিরদ্বারে' একটা! লাল রঙের 
দেওয়া কেদারা এসে থামল । সুসক্দিত কেদারা। 


ঘেরা-টোপ 
ভিতর 


থেকে বেরিয়ে এল একটি 'যুবাণুরুষ'। অতি রুক্ষ চেহারা ও ওর। 


লোকটি নাকি জমিদারের দেওয়ান ৷ 
দেওয়ান মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে)... « 
বৃদ্ধ দেখলে ওকে | কিন্ত স্বাগত করলে না । উদাস মনে 


বহুক্ষণ মৌন ভাবে বলে থেকে হঠাৎ এক লময়ে বলে উঠল, 
আঘাকে যদি তুমি কোনে! দিন মুহুর্তের তরেও ভালবেসে 


'ঘখানে থাক । 


তোমার বাবা! তোমাকে সংসারে আমিই এনেছি. আযারই 
চোখের সামনে কেমন তাবে-একটু একটু করে বেড়ে উঠে এত: 
বড়টি হয়েছ, তাও দেখেছি'। তোমার সুখৈহ্্ধ্য আমার এফযাহে' 
কামনা ৷ ভগবানের কাছে প্রীর্ঘন করি-_-তুমি. জঘিঘার- 
পরিবারে সুগৃহিধী হয়ে সুপুত্রের জননী হও। 

* স্ব্ত প্রাণপণে উদগত' অশ্রু দমন করতে চেষ্টা করে। 
পারে না। হ-হ করে শিশুর মতই কেঁদে ফেলে। 

ভায়লেটের মুখে কথা নেই। ঠিক যেন সম্মোছিতের 
“যতো উঠে দেই কেছারার কাছে গিয়ে ভিতরে চুকলে। 

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশের পূর্ব দিকে "একটা .. 
অসম্পূর্ণ চমৎকার য্ামধহ দৃষ্টিগোচর হল। বোধ করি 
কোথাও ঝড় উঠেছে। বাতাসে শৈত্য অনুভূত হচ্ছে” 

তায়লেট চলে গেল। জীবনে আর হয়ত দেখা, হুবে 
না। আমার অন্তরাত্বা চীৎকার করে বলতে চাইল--এই 
আমার দেশের সমান, এই আমাদের জীবন | 

মৰ্ম্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম, প্রতিকূল অবস্থা থেকে 
পরিত্রাণ পাবার কোনে! পথ আপাততঃ আমাদের নেই। 
আর কোথাও আশ্রয় মিলবার সম্তাবন! নেই। এখানকার 
মা্টতে আমি অন্জেছিলাম.। - এই মাটির বুকেই আমাকে 
জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। 

বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে আসি । | 

বৃদ্ধ ছুটি চোখ যুদিত করে অনড় পাষাণের মত এক ' 
পাশে শুয়ে ছিল'। বললাম, ক্ষমা করুন । আপনার ' ঘুমের 
ব্যাঘাত করলাম '। একটু থেমে আবার বললাম, জাপানীদের 
বাধা দিতে আমি গরিলা বাহিনীতে যোগদান করবে|। 
আপনাকে ছেড়ে যেতে আঁমার ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু না গিয়েও 
উপায় নেই। . জাপানীদের বাঁধা দিতেই হবে। 

বৃদ্ধ বাভকর ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল 
তারপর অত্যন ক্ষীণ কে বললে, তাল কথা । দুনিয়ায় : 
অঙ্গায়ের বিরুত্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রাড়াবার মত জোক 
তো তোমরাই । যাক্‌ সে কথ! ।. কিন্ত আর এখনো পর্য্যন্ত 
তোমার কিছুই খাওয়া হয় নি। খাওয়া-দাওয়া করে রাডিটা 
এ কাল যেও, কিন্ত আজ নয় | অভুক্ত 
অবস্থায় আমি কোনে! অতিথিকে ছাড়ি নে। কাল যেয়ে । 

বৃদ্ধ আবার চোখ বুজল । | 

শ্প্রিং-এর কাছে ফিরে এলাম ।" 

মনে হয়েছিল দিদির দুঃখে মুহমান হয়ে গোপনে সে 
অশ্রপাত করছে। কিন্ত তার সন্নিকটে গিয়ে বুঝলাম, আমার 
অহ্থমান সত্য নয়। স্প্রিং ম্যাপেল বৃক্ষের হাওয়ায়-দোল- 
খাওয়া পাতাগুলির দিকে অপলক লেজ চেয়ে থেক আপন 
মনেই ফিস্‌্কিস্‌ করে বলছে, আন্চর্ধয {' গত -রাঁছে আমি 


কিন্ত 


' ৯৮৬ 





তো কোনো স্বপ্ন দেখলাম না | অথচ স্প্ই আমি পাখীটাকে 
তিন বানর ডান! নাড়তে শুনেছিলাম,। 
বললাম, ওটা কুসংস্কার । 
‘আমার এই মন্তব্যে স্প্রিং-এর চমক ভাঙে । ফিরে তাকায় 
আমার পানে বঙ্গে, কি বললেন? 
বলছিলাম" ওটা কুসংস্কার | 
শ্প্রি-এর চেহারা দেখে যনে হ’ল, আমার এই কথাটা ও 
মেনে নিতে পাছে না। দৃঢ় কণ্ে আমার কথার প্রতিবাদ 
করলে, বসজে_-আপনি কি বলছেন? কুপংক্ষা এটা হতেই 
পারে না। যদি কুঘংক্ষার হবে, ভা হলে আমার মা কেন 
, এই চলত বিশ্বা পকে অন্রান্ত বলে মনে করতেন । 
তা মানি নে। কিন্ত ওটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই 
না। k ৪ 
আপনি জানলেন কি আরে? 
প্রচুর পড়াগুন: করলে এদব জান! যায় । 
আপনি ভা হলে খুব লেখাপড়ার চর্চা করেছেন বলুন ? 
তা করেছি বৈকি] 
স্প্রিং যেন হাতে চাদ পেলে । মিইসঙ্ষোচে আমার এক- 
খানা হাত ধরে আমাকে পাশে বসালে এক প্রকার জেন 


করেই । তার পর মিনভিভুর| স্বরে বদলে, তা হলে ব্বধা - 


সময় নষ্ট ন' করে ভিন্ন তিন্র বসন্ত কি করে বিশ্লেষণ ' করে 
দেখতে হয়, আমাকে তাই আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে 
দিন । . 
স্প্রিং নাছোড়বান্দা । অগত্যা বালুর উপস্ম. একট! কঞ্চির 
সাহায্যে রামধনুর ছবি একে তার স্বরূপ বি কর্রঙে-লেগে 
গেলায়। . ,. S 
আমি অনেক] বক্তৃতার তে একটু জাতী ভাবেই 
ব্যাখা করছিলাম । ভতনমতে “গুনতে স্প্রিং হঠাৎ বলে উঠজঃ 
আমাদের ভাষা ফি ক্রন্দন { কি চমৎকার, কবিত্বময় ভ'ষা | 
, মাতৃভাষা তাল করে শেখবার ইচ্ছা আমার প্রবল । আমার 
যা যে ঈ্বপান আমাকে গেয়ে পোন্রাভেন, সেই সব গান 
হাপার অক্ষরে পড়তে আমার ভান ইচ্ছা] হয়। আমাকে 
আপনি পড়তে লেখান। | 
'িপ্রৎ-এন্ হেলেমাসথষের মত কথা শুনে আমার রাগ. 
'হ’ল। এদিকে পেটের..অশ্ন জুটবার উপায় নেই, জ্ঞাযা 
শিক্ষার উপযুক্ত সময়ই বটে এট? | 
আমি তার কথার কোন ত্রবাব দিলাশ্' ন! । ভয়ে পড়লাষ 
জল এক স্তানে__্প্রিং-এর কাছ থেকে বেশ একটু ব্যবধানে ।' 
নিজ্রার চেষ্ট করতে সাগলাম । কিও কোথায় নিদ্রা? চোখ 


+» 


k J প্রবাসী 
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বুক্রলেই যে তার়লেটের সেই করুণ মুখচ্ছৰি চোখের উপর নু 
হয়ে ওঠে। " 
ৃ ক * ক , 

. পরদিন সর্ব্বাত্রে আমিই দুম থেকে উঠলাম । রওনা হবার 
পূর্বে ভাবলাম-_ব্বত্বের এবং তার কঞ্চার কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন । কিন্ত বৃদ্ধের মুখের পানে চোখ 
ফেরাতেই ডেখলাম_-ওর চগ্ষছটি মুদিত, বর্ণাবারার মতই 
অশ্রস্থারা ওর শুকনো গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে: মদ 
চীইল না ওকে আবার নুতন করে হঃখ. দিতে : স্প্রিং-এর 
দিকে চোখ ফেৱালাম । লেও নিমীলিত চক্ষে নিশ্চল ভাবে 
এক 'পার্খেপড়ে আছে । 

সুতরাং বিদায় না নিয়েই চলে আসবার জম; বাইরের . 
দিকে পাবাড়ালাম। . 

হঠাৎ বানে এলা £_-চলে যাচ্ছেন? শুহুন্‌-'কাল রাজে 
কিন্ত আমি স্বর দেখেছ। 
নেই কণ্দ্বর অনুসরণ করে হালা মুখপানে দুটিপাত 
করলাম ৷ ওর চোথের কোপে অশ্রু সঞ্চিভ হয়ে উঠেছে । 
-. বললাম, সুথ-স্বপ্ন ভে1? ৮ 

ওষঠ্ঠপ্রান্ডে এক্ট: ক্ষীণ হনভবেঘ1 ভ্োন্্ কনে টেনে এলে 
শ্প্রিং-অবাব ছিলে-ভ্াণ, পুখ-সবপ্রই বটে { স্বপ্ন দেখলাম---সুন্দ্র 
একটি ণিক্ষ্ভি ছেলের সঙ্গে ভায়লেটেত্র বিয়ে হয়েছে , এবং 
সে এখন গান পড়ে তায় মানে বুঝতে এবং গান রচনাও 
করতে পাঁন্রে-। নি 

বলতে, ইচ্ছা হ’ল, আছ, তাই - যেন হয় 1. স্বপ্র, যেন 
ভোমাৱ সভা হয়েই দেখা দেয় । কিন্ত শত টেট করেও 
য়ুখ দিয়ে একটা কথ! বেরুল ন] । ফি. একটা ভরভ্ান। শক্তি 
প্রামার ক্রোধ করে প্রাযাকে নির্বাক করে মিছে । 
 নিরেরবাধের যত ওর দিকে চেয়ে নির্বরাক্যে দাডিতে রইলাম । ূ 

অবশেষে এক সময়ে ক্প্রিং-ই স্বেচ্ছা আমাকে বিদান্ত 
দিলে । ভাৱ যুখ দিয়ে বিদ্বাদ্র-সভ্ভাষণ-বাক্যটিই গুরু. উচ্চারিত 
হ’ল। 
গুদ, চোখ দৃষ্টি ছয়ে উঠল অরগ্যানী আত পত্র, দেই 
হুষ্টিন্র ভাৎপর্ধ্য আম উপলন্তি করতে পারলাম না ।. 

,স্বপ্ধ এবং তাঁর কভাকে যঞজ্গিরে বেছে তা! স্ন চিৱকালেৱ প্রত 
চলে এলাম । : : es 

তথন বঘ্বায়.স্প্রিং-এয় দেই দির মাছে হতে au চ্ষো | 
ভেছিলাঁঘ ৷ ভিদ্ধদে চে আমাৱ ব্যৰ্থ ভৱ্তেস্িন । 

ন্িন্' আনব ভাৱ অর্থ আযান, নিকট এরদেন তই পর্িক্কান্। 
আন্ব,তাভে হর্যবোধ'ভা কিউ নেই । নি 


গু চীনা লেখক ঠৎ চাং হয়ের গল্প অবলঘ্বনে« 


টি 





এ কালীপ্রসন্ ঘোষ 


১৮৪২১, ৭৯১৩ 
'জীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. | 


জন্ম £ A . তিনি দীনবন্ধু খোশাদী নামক প্রসিদ্ধ - বৈয়াকরণের নিকট, 

২ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তৰ্গত ভরাকর খ্রাঁমে:*সুঞ্ধবোৰ, রধুবংশ ও যেখদু'ত এবং শব্নচ্ঞ্জ ভট্াচাখ্য নামক 
এক সন্তরান্ত কায়স্থ পরিবারে ২৩ ভুলাই ১৮৪৩ (৮ শ্রাবণ "হং আর একট পণ্ডিতের নিকট ভটি পড়িতে 'আরপ্ত করিলেন, 
১২৪৩*% ) কালীপ্রদন্নের জন্ম হ্য় ডাহার পিতার, দান ০৬ পাঠ্য পুত্ত.ক উকা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় পুনরুদ্ধীন্ত 
শিবনাথ ঘোষ। মছি তি ০, 


রাজরপিক্ষা রঃ ্‌ | ঠা 
বঙ্গবাশী-কার্ধ্যালয় হইতে ১৩১১ সালে প্রকাশিত. “বদ”; le { 
" ভাষার লেখক" এছ্ছে কালীপ্রসন্নের জীবিতকালে তাহার , 
সংক্ষিপ্ত জীবনী মুদ্রিত হয়।, ইহা হইতে তাহার বাল্য-শিক্ষার J i) 

কথা উদ্ধত করিতেছি £-- - Y 
“কাদীপ্রসম্তের পিতা শিবনাথ বড প্রগাঢ় বিশ্বামী ও ও. 
তম্তিঘান ছি ছিলেন । পাছে ঝালীপ্রসপ্ন ইংরেজী শিখিয়া .. 
বর্ণৃভঃ হন, তিনি এই হেত ভাহাকে ইংতেণ্ডী পড়িতে দিবেন ' 
ম! বলিয়] গ্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং বাঁড়ীড়ে যে একটি কাপর. KS 
০-কৃতব দিল, ভাহাতেই কালীপ্রসত্রকে ভিন বৎসর বরণের. রা 


২০ 


সময় প্রথম শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট কলিয়া দিলেন ।০**তাহ্ান্. বয়স, রী 
যখন পাঁচ বৎসর, ভখন “পন্দেনামা'র বয়াৎ ও কীর্তিবাদের : | 
পয়ায় তাঁহার কঠস্থ ।.*-অশ্্র কিছু দিনের মধ্যে কাশীরাষ জালের 
“যধাতারতও কালী গ্রসন্রের.কঠন্থ হইল ।...শরাকন্র গায়ে তখন, 
কলাণ বাকত্বথের একট] বৃহৎ. টোল ছিল '।**-যুষ্ঠ বৎসরে, 
স্বালীপ্রঘন্ন কদাপেন্র শরণ অর্থাৎ চতুটয় বৃত্তি পড়িতে. আনত, 
কণ্রিজেন। বাড়ীর ঘন্তাভ বালকের! ভখন ইংরেন্ী পড়ে! নি 
ক্ষালীগ্রপন্ন ইংঘ্রেস্ী পড়িভে স্থযোগ পাইভেছেন মা বলিয়া ' 

অধ সবক সম্রান-বর্রন্যদিগেন্ব নিকট -চক্েন- আদ ফেলিভেন।, 
ঈশ্বরের ইচ্ছায়,-অল্্ ঘিনের মবোই তান গ্রার্ধিত : যোগ : 
, ঘটিল ।***ভিনি বকিদ্খাজে ' ডাছার আ্যেষ্ঠভাভ, পড়ুনাথ ঘোষ 
অছাণয়েন্র বাদায় :-থাকিয়া [ পান্রীদের দুলে] ইংকেতী । 
প্রড়িভে লাগিলেন ।..*ভাহার নবঘ বর্ষ বন্তসেন্স সমস্ত বরিলালে, 
গবণমেন্ট দুল প্রতিষ্ঠিত হুইল | কালীপ্রদন্ন ই বৎসর সেখানে. 





৮৮৯ 
% 


০. এ কালীপ্রসন খঘোঁহৎ 


“টউৎপাহে রা গেলেন। আট নর বাগে অংগ্কতে' ভীহার 
াল:প্রবেশ হইল, এবং এই সময়ে তাহার: ব্রটিভ ভ্ু-একটি 
ঃবাথলা, প্রবন্ধ ' পণিতদ্িগে - গ্রীন্তি আকর্থণ কফরিল। কিন্ত 
-কলেজেন্র:তিক্কা এফ একার মাট-হুইক্। গেল । ওঁ সময়ে ঢাকা 
শযকদেন্রে Lewis S০c৫ieটy নামে এফটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকক 
15৪ সমিতি ছ্থিল 1***ফালীপ্রদ্ন দেই সভায় ডাহার তের বৎসর 


রখ ই ভিনি ান্ুদেন্ব অমত “পদার্থবিদ্যা অস্ণীলনের ফলদ এবং “বতুতা না 
{ অধ্যয়ন করিম" ভাঙার দণঘ বর্ধ বস্রসেন্র. সযস্তেই ভি ঢাকা, ৮ হ্পয-বন্ধনদ এই আমে-ছুইটি জীর্ঘ এব পাঠ রিপা খুব বেস 
কলেন্ডিয়েট গুলে ধাধা গরবিষ্ট ছইলেন এবং সেখানে ছুটি: - 


রি উ রা PA রী 'ক্প্রত্ৎসা 'পাইয্াত্বিলেন ।,**কিত্ধ কালেজে কীতিত্রত অধ্যয়ঘর 
বৎসর কাদ বিশেষ উভঘ ৩. আগছের সর্ব ইংরেজী? কৃত্তিলেন ন! বলিয়া গাড় অভিভাবফ'মগের-মযো কেছ কেহ 


প্রড়িলেন । এই ছুই বস ভিনি ইংরেজী ও বাৎদা সাহিত্য + ভীহাকে কটু ভিৱস্তান্ত করিদেম। এই ভিরতার ভাহাত প্রাণে 
এবং ইভিছান ও ভূগোলের প্ৰদ্বীক্ষাস্ত সর্কবপ্রথয় হইয়া ঘনেক্ত চাসহিদ.না।. ভিন কিছু কাজ পরেই কচিকাভা, জে 


দাবা পুত্তক গ্রাঠভ গাইতাহিলেন ।--কালীপ্রস্ন যে বংসর/৪ আবংসপাইংরেছী শিখিভে জালে । নে সমৰত কলিকাতায় 
শুনাত ভুশ্তৈ উঠিলেন, দেই বৎসর ভাছান বু বিগভ়াটইল Le 


৪“তালি*ঃ এঁপডিপ্রদন্ব ঘোষ কাকা ভিভিট . ভাল টা স্রোতে প্রবান্ছিভ-ছটগ্ৎ ফেক ছিধ্যডনেই 
' দৃন্মিলন,’ শ্রবণ ১৩২৮) ০০০ - 'নএহকবারে-ভুবিস়া পেলেন, এযং.কএফ বৎঙ্গর . কাল, ইৎরেজী 


১৫৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং বন্দতত্বের 
ইতিহাস খা ধিয়লক্জি প্রদ্ভৃতি গএন্থরাশি পাঠ করিয়া ইংরেন্ী 
ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাত করিলেন । তিনি এ সময়ে 
প্রতিদিন দিবা রাত্রিতে অতি কম হইলেও চৌদ্দ পনর ঘণ্টা 
'অধ্যয়ম করিতেন ।"** 


“গাহার বয়স যখন সবে বিশ বংসর, লেই সমগ্র তিনি. 


ইংরেজী বক্ত! বলিয়া বিখ্যাত হন। গ্ভাহার বক্তৃতার প্রথম 
' আরম্ভ ভবানীপুরে । সে সময় তবানীপুরে একটি সুপরিচিত 
দাহিত্যসতা ছিল ।-*ভবানীপুরস্থ বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে 
কালীপ্রপন্ন-.*সেখানে The Christianity of Christ and 
the Christianity of Church অর্থাৎ খৃষধর্ম্ম ও প্রচলিত 
ষটবর্্ব এই দুইয়ের পার্থক্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বড়ত! করেন। 
শ্রোতৃবর্প তিন ঘণ্টা কাল যন্তরমুপ্ধবং উপবিষ্ট ছিলেন ।'**বন্তৃতার 
পর-তমহধি দেবেন দাথ দ্রুতপদে নিকট আসিয়া কালীপ্রসন্নকে 
গাঢ় আলিঙ্গন ও ললাটে চুম্বন দানে ক্কৃতার্থ করিলেন। আর 
রেভারেও ভল্‌্ও (10911) তাহাকে নানারূপ প্রিয় বাক্যে 
অভিনন্দিত কিয়] তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিভে উপদেশ 
দিলেন। একদিন ডল সাহেবের একটি কথায় তাহার জীবনের 
স্রোতে' এক আশ্চর্ধ্য পর্বর্তন ঘটিল। ডল সাহেব তাহাকে 
বলিলেন, “দেখ কালী এসন্, ইংরেত্বী আমাদিপের বস্ত। উহ! 
ভোমা্দগের যাতৃভাষ! নহে । তোমরা ইংবেজীর .অপ্ত যত 
কেন পরিশ্রম না কর, উহ! কখনও ভোমাদিগের নাম-মুদ্রায় 
মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে না । যদি স্বদেশের 
জঢ প্রত কিছু কার্ধয করিতে চাও, তাহা হইলে আপনার 
মাতৃভাষার সেবা কর । পৃথিবীর যে সকল মহাত্মা মানব 
স্কাতিকে ধাদাইয়! কিংবা কাদাইয়া জাতীয় জীবন স্রোতে 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, ভাহারা সকলেই মাতৃভাষার সেবা 
ফরিসাছেন ৷” ভপ-সাহেবের কথাগুলি কালীপ্রপন্ের অস্থিতে 


অস্থিতে লিখিত হইল এবং তিনি কিরূপে- বাংলা সাহিত্যের 


উৎকর্ষপাঁধম করিবেন ও বর্ধযান কালের শ্রথবিলব্বিত মেয়েলি 
রাংলার শক্তি ও উন্দীপনার একটা তরক্ষ প্রবাহিত করিবেন 
এই চিন্তাই ভাতার চিত্তের প্রধান চিন্তা হইল । তিনি, ইহার 
পর একদিন অতি গভীর তক্তির সহিত সক্ষ্ন ও প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বাংল! ভাষার সেবা ব্রত এহণ' করিলেন । বাংলায় তৎকালে 
যে সকল ভাল পুস্তক পাওয়] গেল, তাহা বিশেষ মনোযোগের 
সন্ধিত পুনঃ পুনঃ পড়িলেন এবং সংস্কৃত -ব্যাকরণে প্রগাঢ় 
ব্যুৎপত্তি না জ স্থলে বাংল! ভাষার উপর যথার্থ আধিপত্য হয় 
না বলিয়া এবার ভিনি পাণিনি: পড়িতে আরম্ভ. করিলেন-। 
পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী, বৃত্তি ও বা্তিকের সহিত বিশাল গ্রন্থ । 
উহা পড়িতে হইলে যূল এস এবং তট্রোজী দীক্ষিতের প্রক্রিয়া- 


বিবৃতি সন্ধে সুত্রে মিলাইয় পড়িতে হয় । তিনি উহার সহিত - 


আবার কলাপ ও নুগ্ধবোধের স্থত্র মিলাইয়া পড়লেন এবং 
কয়েক বংসরেই পাণিনি ব্যাকরথে অসাধারণ অধিকার লাভত 


করিলেন। এখন হইতে বাংল! তাহার চক্ষে তাঁর এক বন্য 
মত হইল। তিনি বাংলা ভাষার প্র্রবণ-স্থানে পঁহছয়া, 
উহাকে ইচ্ছামত চালনা করিবার শক্তি লা করিলেন । , এবং 
তাহার সংস্কৃত ভধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্বেই, তিনি বাঙ্গালায় 
গ্রন্থ রচনা! আরস্ত করিলেন 1” 


সরকারী চাকুরী 

বাইশ বৎসর বয়সের সময় কালীপ্রসন্থ ডাকা ঠা 
আদালতের “ক্লার্ক অফ দি কোর্ট? পদে নিযুক্ত হন! এই সময় 
হুইভেই তিনি স্থায়ী ভাবে ঢাকায় বাস করিতে থাকেন। 

“ঘোষ মহাশম্ব তাহার অসাধারণ বাগ্সিতার প্রভাবে ও 
বিদ্যাবন্তার গৌরবে ঢাকার সাছেবদিগের নিকট বড় সম্মানিত 
ছিলেন। তখন এ দেশে কংগ্রেস ও কন্কারেন্স হয় মাই-ঃ 
সাহেবেরা এ দেশের প্রায় সমস্ত সভাসমিতিতেই বাঙালীর 
সহিত যিশিতেন ; কোন কোন সভায় নামতঃ “পৃষ্ঠভুমিভে 
থাকিয়। সপ্ডার সমস্ত কার্ধ্য কর্তৃত্বের সহিত চালাইতেন। এক্প 
অভাদযিতিতে ঘোষ মহাশয়ই ভাহাদিগের অএণীরূপে কাধ্য 
করিতেন ; এবং সভায় বক্তৃতা ও সভাসংক্রাস্ত অগা ফার্ধ্য 
সম্পাদনের দ্বারা বাঙালীর সহিত সাহেবদিগের সৌধার্দবর্ধনে 
যত্পর হইতেন। এই সফল কারণে দেশের একজন উচ্চ--২ 
শ্রেণীস্থ সমান্চচালকের সায় 'সাহেবদিপের ' নিকট হার | 
প্রতিপত্তি ছিল।” 

' চাকুৱীতে নিযুক্ত থাকিলেও কালী প্রসন্ন কখনও অধ্যয়নে 

বিরভ হন নাই। “তাহার অধ্যয়নের প্রথম ফল 'নারীত্বাতি-: 
বিষয়ক প্রস্তাব’ ২৬ বংসর বয়সে ১৮৬৯ সনে ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত হয়। টাকায় অবস্থালকালেই তিনি, ১৮৭৪ সদনে 
‘বান্ধব’ পত্ৰ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কাঁর্যোপলক্ষে ঢাকায় 
আগত বই সসাহিত্যিক__দীনবন্ধু যি, অস্ৃতলাল বন্ধ, গঙ্গা- 
চরণ সরকার ও তীয় পুত্র “অক্ষয়চন্্র প্রভৃতির সহিত তিমি 
পরিচিত হৃইবার সুযোগ লাড করিয়াদিলেন। অক্ষয়চজ 
সরকার “পিতা-পুত্র” প্রবন্ধে লিধিয়াছেন £_-“পিতা যখন প্রথম . 
ঢাকায় গেলেন '[ ১৮৭৬-৮২ ], তখন: সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। তিনি 
সর্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, 
অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । 
কালীগ্রগন্ন বাবুর কীর্তি প্রসারিত হইল): তিনি বঙ্গের অর্ধ ' 
কীন্তিষান ' বলিয়া প্রথিত হইলেন (“বদ্-তাষার দেখক’ 
প্‌ ৫৬৩ ) 
এ কালীপ্রসন্ন ১১ বংসর ঢাকা ছোট আদালতের এড, 
ক্লার্কের কর্টে নিযুক্ত' ছিলেন | কর্ণাক্ষতাপ্তণে চাকুরীতে 
তাহার সুনাম হইয়াছিল। চারি 
তব্ৰাঙ্গসমাজ 

কালী প্রন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাদের পরণ ন হিতৈষী | (i! | 


বান্ধবের প্রসারে 


অগ্রহায়ণ 


কালীগ্রসন্ন ঘোষ 


১৫৯ 





টাকা ব্রাহ্ম স্কুলের অম্পা্ক-কূপে : ১৭ জাছুষ্ার্ি ১৮৬৯ 
তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে তাহার একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত 
হইয়াছে। ১৮৬৯ সনের ৫ই ডিসেম্বর পূর্বববাক্রলা ব্রান্দ-সমাজ- 
গৃহ প্রত্ঠিত হয় ; পর-বৎপরের .২৩শে জানুয়ারি (১১ মাঘ . 
১২৭৬). এই গৃহে অনুষ্টিত ত্রাহ্মপমাক্তের অস্মদিবসীয় উৎসব 
- উপলক্ষে “ক্রান্মসমান্ের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু. কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ মহাশয় একটি সুদীর্ঘ উৎকৃষ্ট বস্তৃতা করেন, বক্তৃতাটি 
আদ্যোপান্ত ব্রাহ্ম ধর্শেঘ গৌরব ও মহিযার কথাতে পরিপূর্ণ 
এবং অতীব শ্রতিমধুর ছিল। ্রান্ম ধর্ম্মকে সম্মাননা! ও গ্রাতি 
কদিন ব্রাহ্ম ধর্ম খে অতীব প্রাচীন, প্রাকৃতিক, বুদ্ধিমানের 
তৃপ্তিকর, শাস্তি ও মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম বক্তৃতায় তাহা বিশেষরূপে 
'বদিত হইয়াছে” ( ‘ঢাকা প্রকাশ,’ ৩০-১-৭০ )। 

্রাহ্ম যুবকপণের দ্বার! ঢাকায় পূর্ববঙ্গ শুভদাধিনী নামে 
একটি সন্ভা প্রতিষ্ঠিত হয় (ফান্তন ১২৭৬)। সভার যুখপত্র- 
খবক্পপ ১২৭৭ সালের বৈশাখ ( ১৮৭০, এপ্রিল ) মাসে. *শুভ- 
সাধিনী’ নামে সুলভ সুল্যে্ন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা 


প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন এই সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন বলিয়া জ্বানা যায়। “গুভসাধিনী”র পরমায়ু 
এক বংসর ।* 

" বান্ধব 


বঙ্ষিমচজ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’র আদর্শে পুর্বববহ্ধ হইতে একথানি 
উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্ প্রকাশের সঙ্চম্ কপির! কালীপ্রসন্্র ১২৮১ 
পালের আষাঢ় (১৮৭৪, জুন ) মাসে ঢাকা! হইতে সুলভ মুল্যে 
( সডাক বামিক ১,/০) *বা্বব' প্রচার করেন । এই মাঁসিক- 
পছ্রের কার্ধ্যাধ্যক্ষ ছিলেন, আনন্দচন্ত্র রায়। প্রথম সংখ্যায় 
মুদ্রিত “অবতরণিকা”য় সম্পাদক লেখেন £__ Ne 

“বান্ধব আজ হইতে বঢীয় বিদ্যাহথরাগিদিগের, অনুরাগের 
তিথারী হইয়া রহিল । ইহার ভবিষ্যৎ ও ভরদ। তাহাদিগের 
হৃতে। ইহ! অবস্থই, অনুগত স্ুহ্মনের সায় সতত সাবধান 
থাকিয়া, নানাবিধ বিষয়ের প্রদঙ্গে পাঠকসমাত্রের মনোমোদনে 
যত্বণীগ হইবে, বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙালীর অনুরাগ স্বৃদ্ধি 
পায় এবং স্বদেশ 'বলিয়| যাহাতে দেশীয়পিগের মনে মমতার 
সকার হয়, অবস্ই তর্থ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে ;--কি 


১. প্রিমাণে কৃতকার্ধ্য হইবে, তাহ! বলা আমাদিগের সায্যায়তত 


Pl 


নছে। মহুয়যের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা 
তাহার অর্ধ পথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের 
বিষয় ।” টি 

প্রথম সংধা। ‘বান্ধবে'র সযালোচন] প্রসঙ্গে বঞ্ধিযচন্দ 
“বঙ্গার্শনে? (শ্রাবণ ১২৮১) যে অনুকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
তাহা উদ্ভত*কিতেছি 8. | 





-গ,কৱারনাথ মজুমদার £ 


‘বাদল. সাময়িক সাহিত্য’, 
পৃ, 6২৬২৪ ES 


“ইহা একখানি উৎক্বঃ মাসিকপ্র 1***আকারে, ক্ষার হইলেও 
পুণে, অভ: কোন 'পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আযাদিগের বোধ 
হইল না। “বচনা অতি-হুদ্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি 
অপামানভ । : ইহা যে বাংলায় একখানি সর্বোৎকৃ্ পত্রমধ্যে 
গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আামাদিগের সংশয় নাই ।* ৮ 

শ্মোসিক পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব বড়ই কঠিন এবং 
গুরুতর বপিয়া কালী প্রসনের ধারণা ছিল। এ সম্বন্ধে তিমি 
একটি সুন্দর কথ। 'বলিতেন, তাং!  এই---সিল্পাদক কেবল 
ভাহান্ন পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ভাষার শুদ্ধিত জড দায়ী, 
তাহাই নহ্নে। প্রত্যেক পত্রেরই একট] সম্পাদকীয়. বাধা 
সুর থাকা চাই। যাতাঁপান ফিংবা থিয়েটারে যেমন প্রথমেই 
একটা সুর- বাঁধিয়া লওয়া হয় এবং তারপর যিম্ইি যা গান 
'না কেন, সেই স্থরেই পাহিতে হয়। 'তেমনই প্রত্যেক মাদিক 
পত্রেই সম্পাদকের একটা স্তর থাক! আবশ্বক্‌। লেখকের! 
বার যে স্থরে ইচ্ছা লিখিয়া যাইবেন, ইহ্‌! ঠিক নহে? বাঙ্গাল! 
মাদিকপত্রের মধো তিনি 'সাহিত্য’কে.বড় ভালবাদিতেম |” 
চন্্রশেখর কর £ ‘পরলোকগত কালাপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর” (১৩১৭) 
পৃ. ১৫। fl নু 
‘বান্ধব’ কালীপ্রসত্রের নিন কারি) ১২৮২ EE 
চৈত্র মাসে “বহ্ঘৰ্শনের বিদায় এহণ” প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্ত্র লিখিয়া" 
ছিলেন £--“*যে অভাব পূর্ণ করিবার তার বঙ্গদর্শন এহ্‌ণ 
করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আধ্যদর্শন প্রভৃতির ছারা তাহা 
পুরিত হুইবে। অতএব বঙ্গদর্শন, রাখিবার, আর প্রয়োজন 
নাই ।” জব্বপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচন! ‘বাদ্ধরে'র পৃষ্ঠা অগস্ৃত 
করিত । রমেশচন্জরের 'জীবন-প্রভাত" ইহাতেই প্রথম প্রকাশিত 
হয়। পুণ্তকাকারে প্রকাশিত কালাপ্রসন্নের অধিকাংশ .রচদাই 
“বাস্তবে? প্রকাশিত প্রবন্ধের মার্জিত পপ ।' ‘বান্ধব’-সম্পাদন- 
কালে কালীপ্রদপ্থের স্বপ্ধে তাওয়াল-রাজ্ের গুরুভার . তত 
হয়) ইহার ফলে ‘বান্ধব’ কিছুকাল অনিহযে প্রকাশিত হইয়া 
শেষে লোপ পাইয়াছিল। ভাওয়াল হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া তিনি ‘বান্ধব’কে পুনজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ‘বান্ধবের 
বিভিন্ন খওগুলি এইভাবে প্রকাশিত হয় £_ 

এম বর্ষ-*১২৮১৪ আযাঢ়-চৈত্ৰ । হয় বর. ***১২৮৯৪ বৈশাখ 
চৈআ। ৩য় বর্ধ--*১২৮৩, বৈশাখ-চৈআ। ৪ৰ্ঘ বৰ্থ--.১২৮৫ । 
৫ম বর্ষ***১২৮৭ । ডঠ বর্ষ-**১২৮৮ । ৭ম বর্ধ-ত১২৮৯ ৪ 
৮ম বর্ষ-*১২৯১। ৯ম বধ-**১২৯২ ( বৈশাখ-আশ্বিন )-- 
১২৯৩ (কান্তিক-চৈত্র )। ১০ বর্ধ-*.১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ] । 
১১শ বর্ষ ১২৯৫, ১ম-২য় (?)। (পুনঃপ্রচার ) ১ম বর্ষ... 
১৩০৮ ফাল্তুন--১৩০৯ মাঘ । হয় বর্ষ-**১৩১০ (বৈশাখ-চৈত্র)। 


॥ ওয়- বর্ষ**১৩১১:।: ৪র্ঘ বর্ষ'**১৩১২। ৫ম বর্ধ-**১৩১৩ 
বৈশাখ-ভাদ্র। ৃ 
"ভাওয়াপ-রাজ্যযের কর্ম্মসচিধ ৭ 


" ভাওয়ালের ব্রাহ্মণ ভুয্যবিকা ্রী-স্বদেশবংসল-ক্ষাসী নাল্লায়প 


প্রবাজী '. 


রা স্ব হওয়া এতন্রন যোগী প্রতিনিধি সন্ধান: ক’রতে- অঙুদণামের ফদে প্লান্যদং জাত আলে গুপ্তত্থা বাণ হুইয়া 
দিলেন ৮ বিল্ষঃ গাজার এক্যাঞ্জ পুত্র, রান্ডোয় ভাবী) পণ্তিদ । তাত পণ্.১*১৩০৮ দনেন্ত ১৪ই অগ্থথাস্্ণ [9০ নবেহপ্ন 
“উতন্রাধিক্তানী, ভুধাঘ, ৱাপ্েন্তনাগান্নণ তথন অপ্রাপ্ত (১৯০১ ] ঘোষ ঘঙাশপ্নে দ্র্যালেক্তারেন্র পদ. হইতে আপ 
'্বাগবা-লগলাদক কাল" রসে বিল্াব) ও প্রথন্ত ঝুঁদিহ্ভার ৮: করেন । মোত শ্রহথাশয়ণ্ লানা বিভ্রাটে পতিভ হই ভাওয়াল 
কথা গাছাত্র কর্ণপোচত্ হুউজ্াছি ) তিনি এক.দিন কালী-৷-পৱিভ্যাগ মলের । পথে বহ চেষ্টা, দেই মোক 
গ্রদন্তকে আমন্ত্রণ কলিন! ভাওয়াদের কর্মারঘ/ন্চেন্ত গদ গুণের আপোষে নিটিব{ ঘার।" ও 
ভব অঃন্তোঘ- কন্তিলেন। প্ডালীনাযাত্ন নির্বঙ্াতিলয়ের ৬ দাহিত/-সমালেচনী অভা। 


লণ্হত ৰলিলেন--আ্বামার জাধাতান্ গ্রহণ ক'ন্রলে আপনান্ন 5; ১ 
আাহি্যপেবান বিন্ ছইবে লা, অথচ অ'মার দ্বৎ.ভ্পকান্ব : * ভাওযাল-রান্তদংাযে কার্ধাফাদে কালী প্র এট বিঃ 


হইবে । আপন আণনাৱ কৰ্তা বোধ, অনুপাতে, ঘন ইচ্ছা এর অগ্রঠান করেস্বান্িলেন । ভাহারই ্তাপ্তিক ঘত্ব-চায় 
ভখন. ঢাকার ষাহতে পারিবেন এবং অয়ঘেবপুত্র থাকিয়|-. € ঘাতেজ্রনাযান্ণেয় আদুনুল্যোে অস্তমেব্থুৱে “সাহিত্য 
টাকা তেলের ভড্াবধান কন্িডে প্রযোগ পাইবেন -প্রত্ত....সমালোচলী মতা’ প্রতিটিত ছত্ব। প্রভিষ্ঠাববি কালীন এই 
আপনি এখানে কোন অথীনভার ক্লেশ পাইবেন না.। আমি ‘ভাৱ নায়ক ঘিলেন। 'বাছনে' মুকিত .নির্নে'দ্রহ বিজ্ঞাপব 
এক্ষণে কর্দে পটু, ভাই আমি আপনার হাতে. দমত্ত পরপর" হইতে সভার উভে পরিষ্টুট হইবে ৫ 

দিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার প্রতিনিধিকে এমান্‌ +: সাহিত্য-সন্বালোচনী সভার বিজ্ঞাপন । 

রাজেশের সহিত পরামর্দ করিয়া কার্ধ্য করিবেন । এই ভাবে; নিয় লিখিত মছাণয়গণ জয়দেবপুরুস্থ এরীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্র 
আপনি বাছা করিবেন, ভাহাই আমার কার্ধ্যরূপে পরিগণিত + “নারায়ণ রায়ের গ্রণ্ভঠিত সাহিভ্য-পমালোচনী সন্তার অধ্যক্ষ 
ফইবে।” কালী প্রসন্ন বৃত্তের এ অথন্ত্রোধ প্রত্যাখ্যান করেন “ কমিটির সন্ত হুইলেল। এই ফমিটির কোন ত্য কোন বাদলা 
নাই ; ভিনি ২৮ মার্চ ১৮৭৭ ( ১৬ চৈত্র -১২৮৩) প্রধান কর্থ- গ্রন্থ বাঞ্ুল] ভাষার উন্নতি ভি খ্রীন্ততির অন্বস্থুল জ্ঞান করিয়া 
চারীর পদ এছণ করেন । তাহার জায় সুধী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিন্ত  অম্পাদ্রকেন্র নিকট পত্র লিখিলে, দত তিগ্র ভিন্ন যানের 
তত্বাবধানে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ যে অচিরাৎ সুশিক্ষিত হই” পুত্তকাঁলয়ে কিংবা বিদ্ৎসমাতে-বিভৱণের ভরল্জ.নেই গ্রন্থের বছ- 
উঠিবেন, বৃদ্ধ কালীনাপ্রায়ণ এইরূপ আশাই করিয্বাছিজেন'; ' খণ্ড ক্রয় করিয়া লইবেন, অথবা গজ গ্রফারে গ্রন্তকারের . 
এমন কি পুত্র ঘাছাতে বিষয়কাধ্যে পার্ণাঁ হইয়া উিতে 7 সাহাষ্য করিবেম। এইন্সপ পুরস্কার বিতরণ ভিৎবা গাাব্য 
পারে; ভরত ভিনি ভাহার হত্দে রাজকাধ্যের কতক্ক কতক: দানে সম্পাদকের পুর্ধববৎ অধিকার থাকিবে এবং সম্পাদকও 
ভারও শত করিপ্বাছিলেন। অল্প দিন পরেই ব্রান্ধা কালী- ৮ উল্লিখিত অধ্যক্ষ ্মিটির প্রত মত্য বলিয়া পরিগণিত 
নারায়ণ পরলোকগমন্ন করেন ( ১৬ জুন ১৮৭৮)। র্াজ্য- :  ছুইবেন।, fl 
প্রাপ্তির পরে সঙ্গে রান্দেন্্রনারার্ণ (তখন ১১ বর্ষ বয়স্ক)" অধাক্ষ কমিটির পভ্যদবিগের নাম ।, 

উদ্ধাম হইয়া উঠিজেন ; ভিনি অচল বিশ্বাসে রাক্সোর সম্পূর্ণ '" শ্রীযুক্ত বাবু রাত্বরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌ । গীয়ুন্ত 
ক্তৃত্ব-তার প্রতিনিধি কালীপ্রসন্নের উপর ত করিয়া নিশ্চিন্ত "বাবু চক্তনাথ বস্থ এষ এ, বি এল্‌। শ্রীযুক্ত বাহু বক্ষিমচল্র 
মনে ধনিজনছুলন্ড অপার আমোদ-প্রমোদে মত হন । কালীন "চট্টোপাধ্যান্ন গ্রীক যাবু গঙ্গাচরণ লররকার | শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
প্রসন্ন দীথ ২৫ বৎসর কাল ভাওয়াল-রাজ্যের গুরুতান - বহন '* *দ্রান্রেন্্রদাল যিদ্র প্লাযবাছাছুর 0. 1. 0, . ্রীয়ুক্ত ত্রেবারেওড 


29৫৪8 








করিত্াছিলেন | "১৯০১ সনের ২৩এ এপ্রিল প্রা্জা াজেভ- ২ 
নারায়ণের ম্ৃষধ্য হয় ; ইছা অব্যবহিত পরেই তিনি জিডির 
| রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ ' করতে বাধ্য হুইয়াছিলেন । 

৮১৩০৮ সনের ১৩ই বৈশাখ ব্রা রাজেগ্ুনাঘায়ণ পরত রি 
লোক সমন ফিল, তদ্দীয় বিধবা রাধী বিশাপমণি, দেবী. 
ঢাকার দ্বিতীয় সবজভ্ আদালতে কালীপ্রপন্ন ঘোষ মহাসয়ের। 
নামে কিঞিদিধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষটি, হাজার টাকার দাবীতে: 


এক. অভিযোগ করেন । রাজার ঘৃত্যুর অব্যবহিত পনর, রাজ্যের (০ 
_ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সানী বিলাসমণি দেবী রাকাতের 


আতান্তরীণ অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান কণরয়াছিলেন। তিনি 


৯ ভাক্তার ক্রফমোহন বক্টোপাধ্যান্ব । প্রযুক্ত বানু অক্ষযচন্র” 

অন্ত্রকার । শ্রীদুক্ত বাবু ইন্থমাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এন । প্রীবুক্ত 

এ যোগেশ্রলাথ টি এম, এ | 'গরীযুন্তবাৰু রজ্রণীকান্ত 
2০7 


চাঙা জরদেবপুত্র, 
,২৮ ধর ফাস্ধন, ১২৮৮ 

১৮ জানুয়ারি ১৮৮৯ তারিখের ‘কুলত সাচার ও কপ 
এ 


+ হেম টি £ "স্বতাৰ-কণ্ব মোল্লা ees), 
পৃ. ৩৩-৪ ; ১৫১-২ । অই মামলা সম্পৰ্কে ভাওয়াল মামলা 


প্রকালীগসর থোষ ৷ 
সম্পাদক 
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বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ' 


তৃতীয় অধ্যায় £ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম 

সেদিন ২৮শে কাণ্তিক, ১৪ই নবেশ্বর বৃহস্পতিবার । জারা 
দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ছুষ্ছিনে পথিক মাত্রই 
গৃহ-প্রত্যাবর্তনে, ত্বরান্বিত। ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী দিবালোক 
নির্বাণ হইবার অনতিকাল পরেই আমি হোটেল হুইভে বিদায় 
থ্রহণ করিয়া বিমান কোম্পানীর সহরের আপিসে উপনীত 
হইলাম । | 

কোম্পানীর বাস যাজিদল লইয়া ৭ট! ৩৫ মিনিটে আপিস 
ত্যাগ করিল। প্রায় সাড়ে আটটায় আমরা পুল বিমান- 
ঘাটিতে পৌঁছাই। পুলিশ ও শুক-ঘাটি অতিক্রম করিয়া, চা 
পানে পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রি দশটায় বিমানে উঠি। সাড়ে 
দশটায় বিমান উড়িতে আরম্ভ করে । কৃষ্ণা যী মেঘে ঢাকা 
“দ্বিপ্তণ রাত” । সাড়ে ছ’ হাজার ফুট উচু দিয়া ঘণ্টায় ২৭৪ 
মাইল বেগে উড়িয়া রাত্রি বারটায় আইরিশ স্বাধীন রাষ্রের 
শ্টানন বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করি। শ্তানন আটলান্টিক 
“মহাসাগরের তীরে অবস্থিত | এখান হইতে বিমান মহাসাগর 
অতিক্রম সুরু করিবে । এখানে যাত্রীদের প্রচুর খাইবার 
ব্যবস্থা ছিল । ভিম, মাখন, চিনি ও ঘিয়ে ভাজা মেষমাংসের 
প্রাচুর্য্য দর্শনে অনটন-ক্রিষ্ট ইংরেজ নরনারীগণ আনন্দ চাপিয়া 
রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন । 

রাত্রি প্রায় আড়াইটায় বিমান উড়িতে সুরু করিল। 
বিমানটি স্পিড বার্ড শ্রেণীর । ইয়র্ক শ্রেণীর বিষান অপেক্ষা 
অনেক বড় কিন্ত গর্জন কম । চারিটি ইপ্রিন। চমিশটি 
আপনে কুড়িজন যাদ্রী। প্রত্যেককে পাশাপাশি ছইটি করিয়া 
আসন দেওয়া হ্ইয়াছে। আসনগুলি . বেশ প্রশত্ত। ছুইটি 
আসনের মধ্যবর্তী হাতলটি উঠাইস়া' লওযা যায়। প্রত্যেক 
আসনের পিঠ ইচ্ছামত উঠান বা নামান যায়। যাত্রিগণ 
কখনও ইচ্ছামত আসনের পিঠ নামাইয়া আরাম করিতেছেন, 
কখনও ব! আসনদ্বয়ের মধ্যবর্ভাঁ হাতলটি তুলিয়া লইয়া দুইটি 
আসনের উপর একটু লম্বা হইতেছেন। একটি ইয়ার্ড ও 
একটি টু্ার্ডেস যাত্রিগণের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্দ ও আহার সন্বদ্ধে 
সর্বদা তত্বাববান করিতেছেন । 

আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িতেছি। আট 
হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় প্রায় ছুই শত . মাইল বেগে 
বিমনে সগর্জনে ছুটিয়াছে। একঘেয়ে গর্জন ও সুচীভেদ্য 
অন্ধকারের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। যাত্রিগণ সকলেই 
নিদ্রাচ্ছন্ন। ধখন ঘুম ভাঙ্ষিল তখন আমার ঘড়িতে সাতটা । 
উপরে স্বচ্ছ উদ্দার শীলাকাশে কফ যষ্ভীর চাদ উচ্ছল 
লাবণ্য বিকীরণ করিতেছে । কালপুরুষ ও অন্ত ছু” একটি 


, কুয়াশা 


তারা পরিষ্কার দেখ! ছি নীচে পুঞ্জীভূত মেঘ ও 
মহাপাগরকে আবৃত করিয়া রাঁধিয়াছে। এত 
পরিক্ষার আকাশ পূর্বের কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না । 
বিমানে যে মহাসাগর অতিক্রম করা কতিপয় বৎসর পূর্বে 
ছঃসাহসিক যুবকের স্বপ্রমান্র ছিল, আজ তাহা! তন্ত্রা-চুম্বিত- 
নেত্বে ওঁ প্রসন্ন আকাশেরই মৃত প্রফুন্মচিভে অতিক্রম করিতেছি । 

সাড়ে আটটা বাজিতে পূর্ববধিগঞ্তে ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা 
দিল। চাদ ও তারাগুলি ধীরে ধীরে নিশ্রুত হইতে লাগিল। 
নীচে মেঘমালার মধ্য দিয়! নীলান্রাশি দৃষ্টিপোচর হইল। 
সাড়ে ন'টা বাজিবার আগেই পুবের লাল আভা কাটিয়া গেল। 

পুর্ববদিগন্তে আকাশের খানিকটা অংশ পরিক্ষার হইল। 
তাহার কিফিৎ উর্দ্ধে নানা বর্ণের কৃষ্ণাভ মেঘ দেখা দিল । 
ক্রমশঃ এ কৃষ্ণা মেঘে লাল রঙ. ফুটিয়া উঠিল। বিচিত্র রঙের 
খেলা স্থরু হইল । তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা দেবকণ্ভাঁগণ যেন ুবর্ণ- 
মণ্ডিত হুইয়] হুর্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার অন্ত গলানে। 
বর্ণাঞ্চল বিছ্বাইতেছেন। কি রডের খেলা আর কি সাজের 
আড়ম্বর | চোখ ফেরানো যায় ন!। ঠিক দশটায় নীলান্ুরাশি 
ভেদ করিয়া স্র্য্য ঈষৎ আত্ম-প্রকাশ করিলেন । ন্ুধ্যের সবটা 
দৃষ্টিগোচর হইতে পাচ মিনিট লাগিল । তখনও সূর্য্য ঈষৎ লব! 
আকারের । অন্পূর্ণ গোলাকার হইতে আরও দু-তিন মিনিট 
লাগিল। তখন বাল-সুর্োভীসিত আটলান্টিক মহাসাগর ও 
আকাশের সুনীল রূপ সম্পূর্ণ সুপ্রকট। চারি দিকে প্রসন্নতা * 
বিরাজ করিতেছে । আকাশ, মহাসাগর ও সমস্ত প্রকৃতি শান্ত । 
ছুই শত মাইল বেগে চলস্ত বিমানও যেন স্থির । লোকালয়ের 
বছদুরে আকাশ-খেরা মহাসাগরের মধ্যে আট হাজার ফুট 
উর্ধে প্রকৃতির অস্তঃপুরে বসিয়া আছি। রাত্রে চঞ্জকিরণ- 
বিধৌত নীলাকাঁশ যখন হাস্যচ্ছট! বিস্তার করিতেছিল, তখন 
যেঘলোকের উর্ধে বধিয়! ভাবাবেশে সেই ব্রপরাশি উপভোগ 
করিতেছিলাম । প্রাতঃকালে সমুদ্র স্সাত! ধরিজ্রী যখন বালন্ছর্ধ্যের 
সিন্দুর-বিন্দু নীলাকাশ-সীমস্তে ধারণ করিয়া নবরূপে. আত্ম- 
প্রকাশ করিলেন, তখন মেঘলোকের উর্দ্ধে থাকিয়াও-_“সত্ত্রম 
ভরে রয়েছি দ্রাড়ায়ে দূরে অবনত শিরে 1” 

লওন সময় দশটায় ঠিক স্বর্ধ্যোদয়কালে বিমানে প্রাতরাশ 
পরিবেশিত হইল । মহাসাগরের উপর দিয়া চলিয়াছি। নীচে 
মস্থণ শীলান্রাঁশি। উপরে ও চারি দিকে নীলাকাশ । মাঝে 
মাঝে পাতলা মেঘের সজ্জা. | সহ্‌সা স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল । 
ধূসর বন্ধুর প্রান্তর। মহাসমুদ্র যেন পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি 
ধোয়াইয়া দিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে আদর করিতেছেন । 
লওন-সময় একট! পনর মিনিটে আটলান্টিক মন্ধাসাগরের 
পশ্চিম তীরবর্তা গেগার বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করিলাম । 


* 


১৬৪ 


গেগার নিষ্টফাটওদ্যাণ্ডে অবস্থিত | সমুদ্র-তীরবর্তী অনুর্ববর 
ভূমি। ইতস্তত: ছোট ছোট পাহাড়। সবুজের রেখ দেখা যায় 
না। বহুক্ষণ জলের উপর দিয়া! উড়িবার পর পৃথিবীর পর্ববভ- 
সন্কুল ধূসর রূপ বেশ লাঁগিতেছে। গোরে মধ্যাহ-ভোজন 


সমাপন করিয়া লওন-সময় আড়াইটায় পুনরায় উড়িলাম।, 


নীচে শুধু সাদা মেঘের রাশি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে বিছানো 
একটি বিরাট ফরাসের মত- পড়িয়া আছে। উপর হইতে 
তাহার "পর প্রথর রৌদ্র পতিত হওয়ায় মেঘমালা আরও 
- শুভ্র দেখাইতেছে। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ । আট 
হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় ছুই শত পঁয়যটি মাইল বেগে 
উড়িতেছি। নিউ ফাউওলযাও পাড়ি দিয়া একটি সমুদ্রের 
খাড়ির "উপর আসিলাম। খাড়ি পার হইয়| নোভাস্কাটিয়ার 
উপকূল দিয়া. উড়িতেছি। দুরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। 
উপকৃলভাপ: জলা, স্যাতসেঁতে, অনুর্ববর ও লোকবসতিশুদ্ভ । 
আর একটি সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
পড়িলাম । লণ্ডন সময় প্রায় সাড়ে পাঁচটায় নিউ ইয়র্কের 
লাগার্ডিয়া বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম । 

শুক্ধ, পুলিস ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাটি অতিক্রম করিতে 
প্রায় আধঘন্টা গেল। আমার জন্ত ওয়াশিংটনের টিকিট 
লইয়া এক জন আমেরিকান ভদ্রলোক বাহিরে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত দেখ! হইল। 
আমার ঘড়িতে তখন বৈকাল সোয়া ছয়টা । তখন স্থানীয় 
সময় সওয়! একটা । ঘড়ি পাচ ঘণ্টা পিছাইয়া দিলাম । 
পার্শ্ববর্তী একটি ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন-_ আপনি দেখিতেছি 
ফাকি দিয়! পাচ খণ্ট! সময় লাভ করিয়া লইলেন। 

আমি ( সহান্তে )--আবার আগামী মাসেই অস্ট্রেলিয়। 
যাইবার সময় সুদলহ এই লাভ শোধ করিতে হইবে । 

ভদ্রলোকটি (সহাস্তে )_-এত শী্ব | এই বলিয়া চলিয়া 
পেলেন ।, | k 

যে ভদ্রলোকটি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন 


তিনি বলিলেন, এখন মাত্র দেড়টা। আপনার ওয়াশিংটনের ” 


বিমান চারটায় ছাড়িবে। এখন মধ্যাহৃভোজন সমাপনাস্তে 
খানিকটা বেড়াইয়া! লইতে পারেন। এই বলিয়া ওয়া- 
শিংটনের টিকিট আমাকে দিয়া দিলেন । আমি বলিলাম, 
. এখানে এখন মধ্যাহু-ভোদ্দনের সময় বটে, কিন্ত'আমার মধ্যাহ্‌- 
ভোত্বন পেওারে হইয়া গিয়াছে, আমি ক্ষুধার্থ নই। মালের 


প্রবাদী 


. ১৩৫৪ 





ব্যবস্থা করিয়া খানিকট? ঘুরিতেই চাই। ভদ্রলোক আমার 
লগেজ লঙুনের বিমান হইতে খালাস করিয়া ওয়াশিংটনের 
বিমান-কর্মচারীদের. হেফাজতে দিলেন। তারপর আমাকে 
চা ও “হট্‌-ডগ ” খাওয়াইয়। আপ্যায়িত করিলেন । “হুট-ডগ” 


ছোট এক টুকরা গরমবরাহ্‌-মাৎপ সহ ছোট এক টুকরা রুচী। ' 
রাস্তায় বা মাঠে যাইয়া আমর! যেমন চানাচুর বা আলুভাক্কা এ 


খাই, আমেরিকানরা, সেইরূপ “হ্ট-ডগপ থায়। কয়েকদিন 
পরে কাগজে দেখিয়াছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ম্যান খেলা 
দেখিতে রিয়া খেলার মাঠে সবার সঙ্গে “হুট্‌-ডগ” খাইলেন। 
“হট-ডগ” খাইয়! ভদ্রলোকটর সহিত ইতস্তত: ঘুরিলাম। 
নিরশ্শপ আকাশ । চমৎকার রৌদ্র । এমন সুন্দর দিন ভারতবর্ষ 
ছাড়িবার পর দেখি নাই। লাগান্ডেয়া বিমাঁন-ঘাঁটি পৃথিবীর 
স্বহ্ত্তম বিমান-ঘাটি । এক অংশ বিদেশে যাতায়াতের বিমানের. 
জন্ত এবং অপর অংশ আভ্যন্তরীণ বিমানের জন্ভ নিদ্ধিই । 
অনবরতই যাজ্জী লইয়া বিমান উড়িতেছে ব! নামিতেছে। 
আমেরিকা বৃহৎ দেশ । আয়তনে ভারতবর্ষের দেড়গুণ । ধনে 
ও ব্যবসায়ে আমেরিকাবাসীরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ; কাজেই 
এখানে বিমানের যাতায়াভ খুব বেদী । নিউইয়র্ক সহরের 
কেন্দ্রস্থল বিমান-খাঁটি হইতে ১২১৩ মাইল হুইবে ৷ বিমান- 


ঘাটির চারি দিকে ঘুরিয়া ভদ্রলোকটির নিকট বিদায় গ্রহণ নটি 
, করিয়া ওয়াশিংটনের বিমানে চড়িলাম। বিমানটি বিরাট, 


কন্ষ্টিলেশ্রন্‌ শ্রেণীর । এই শ্রেণীর বিয়ানই নাকি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়! পরিগণিত ৷ বিমানটিতে চারটি ইঞ্জিন । পঞ্চাশটি আসনে 
পঞ্চাশ জন যাতী। এক জ্রন তত্বাবধায়িকা যাত্রীদের সর্বদা 
তত্বাবধান করতেছেন ও আহারাদি পরিবেশন করিতেছেন । 


নিউইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটন ছুই শত মাইলের কিছু বেণী। 


যাইতে এক ঘণ্টা লাগিল । চারিটায় রওনা হইয়া! ঠিক পাঁচটায় 
ওয়াশিংটন পৌছিলাম । 

লগ্ন হইতে নিউইয়র্ক পর্ধ্যস্ত তিন লক্ষে ৩২৭৩ মাইল পথ 
উড়িয়াছি। লগ্ন হইতে শ্তানন ৩৭২ মাইল এবং গ্ানন হইতে 
গেঙ্ডার ১৯৭৫ মাইল .এবং গেগার হইতে নিউইয়র্ক ৯২৬ 
মাইল। গ্ভানন ও গেণ্ডার আট্লান্টিক মহাদাগরের উতয় তীরে 
অবস্থিত। শ্রানন হইতে মহাসাগর অতিক্রম সুরু হয় এবং 
মহাসাগর পাড়ি দিয়াই পেগার। নৈশভোজনের পর. লন _ 


ত্যাগ করিয়! পরদিন মধ্যাহু-ভোজনের সময় বিমান নিউইয়র্কে 7 


উপনীত হইল । 


4 
1 


কবি পিবনাথ শাস্ত্রী 


প্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় 


ধাহার! পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়াছেন ও ' 


[তাহার উচ্ছৃসিত আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, কিম্বা 
তাহার সুললিত রচনাবলী বা উপদেশমালা পাঠ করিয়াছেন, 
তাহাদের মনে স্বভাবতঃই এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে, 
শাস্ত্রী মহাশয় যদি ত্রাহ্মপমাজের প্রচারকার্য্যে তাহার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ, না করিয়া তাহার কিয়দংশ সাহিত্যসেবায় 
ব্যয় করিতেন তবে তিনি যে আজ বাংল! সাহিত্যে একটি 
অতি সুপরিচিত স্থান অধিকার করিতেন এ বিষয়ে "কোন 
সংশয় নাই । 

হেমলতা সরকার লিখিত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত 
হইতে জানা যায় যে, রান্ধনারায়ণ বস্থু মহাশয়ও এইক্ূপ 

' খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বন মহাশয় শাস্ী মহাশয়কে 
নবীনচন্জর, অক্ষয়কুমার, রাজ্তকৃষ্ণ যুখোপাব্যায় প্রমুখ তদানীন্তন 
বাঙালী কবিদের সমকক্ষ মনে করিতেন, এবং সেইজভ 
তিনি বলিয়াছিলেন, “হায়, কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্ম- 

৮মমাজের যাতায় পড়িয়া! শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব 
হইল। এত বড় কবিকে ব্ৰাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।” 
সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা! সত্যই পরিতাপের 
বিষয় মনে হয়। কিন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজ্বের এ বিষয়ে 
কোন ক্ষোভ ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন__-“আমার জীবনের 
লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবকযুবতীর মনে নৈতিক বল, ধর্্মানুরাগ উদ্দীপ্ত 
করিয়া যাওয়া । বিধাতা সেই দিকেই আমাকে লইয়া 
আপিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রস্থাবলী, আমার 
কবিতা সকলেরই এই দিকে গতি । আমি অনেক বার আপনার 
মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি, আচ্ছা, যদি আমার প্রণীত 
সমুদয় গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নামগঞ্জ না থাকে তাতে 


আমি দুঃখিত হই কিনা । আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া- 


দেখিয়াছি, তাতে আমার ছুঃখ হয়না, কারণ আমি যে পরি- 
মাণে জাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি 
সেটুকু আমি । আমার নাম থাকুক না থাকুক, সেই পরিমাণে 

১ আমার জীবন সার্থক হইয়াছে ॥৮ 
সুতরাং এই শ্রেণীর ক্ষোভের বিশেষ কোন অর্থ নাই। 
শিবনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে তাহার জীবন। আজীবনের 
প্রারস্ত হইতেই তিনি প্রতি মুহ্র্ে তাহার জীবনবীণার তার- 
গুলি ঝুধিয়া আপিয়াছেন, যাহাতে তাহার সমগ্র জীবনের 
গভীরতম আকাঙ্ঞা ও সুতীব্র অহুভূতিসকল পরিপূর্ণরূপে 
বন্কত হইয়া উঠে । তিনি চাহিয়াছিলেন, সত্যের যে জর 
আহ্বান, প্রেমের যে নিবিড় বিনিময়, পবিভ্রতান্র যে উন্নত স্পর্শ, 
* সকলই যেন ধ্বনিত হয় সেই বীণায়। তাহার কল্পনা, সাধন! 


বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছি । 


দ্বারা তিনি ' চাহিয়াছিলেন আমাদের বাঙালী সমাজকে 
একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যে রপাস্তরিত করিতে। তাই রূপলোকের 
কল্পরচনাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি সন্মুখে চলিয়! গিয়া 
ছিলেন এই বন্তলোকের মধ্যে তাহার জীবনের পরম সুন্দরকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে | . তাহার কাব্য ছিল তাহার প্রতিদিনের 
আশা ও আকাক্ষার প্রতিচ্ছবি । জীবনে তিনি ছিলেন 
প্রচারক । অলক্ষিতে তাই তাহার রচনাও অনেক ক্ষেত্রে 
হইয়া উঠিয়াছিল প্রচারেরই আর একটা অঙ্রস্বর্ূপ। সেই 
জন্ত লোক তাহার কাব্য অপেক্ষা তাহার জীবনকে বেশী ষুল্য 
দিয়াছিল। 

অবশ্য এ কথা সত্য যে, SS ORE তাহার যা দান 
তাহার সমুচিত সৃল্য তিনি লাভ করেন নাই । তাহার কবিতা, 
ইতিহাস ও জীবনী, তাহার উপন্ভাস ও ধর্মগরস্থসমূহ বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাকে একটি প্রকৃষ্ট স্থান দিতে বাব্য। 
কিন্ত সে-স্থান যে তিনি লাভ করেন নাই তাহার দুইটি কারণ 
আছে। প্রথম, বাংল! সাহিত্যের যাহারা পসারী তাহারা 
অনেক বিষয়ে অজ্ঞ_মোহান্ধও বটে । বাংল! সাহিত্যে ব্রাহ্ম 
সমান্ধের দানের কথা উল্লেখ না করিয়াও বাংলা সাহিত্যের 
“সম্পূর্ণ” ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে | দ্বিতীয়, শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ধর্মগ্রন্থ সকল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কবিত] 
ও উপগ্ভাস ছল হুইয়া পড়িয়াছে। 

যাহাই হোক শান্ত্রীমহাশয়ের রচনা যে কতখানি আদরণীয় 
তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে । এই উদ্দেস্তেই 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার কবিতার কিঞ্চিৎ আভাস দিব 
কিন্ত তাহার কবিতা ও অপরা- 
পর লেখার মধ্যে এত অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে যে প্রসঙ্গতঃ সে- 
গুলির উল্লেখ না করিলে তাহার কবিতার রলোপলব্ধি সম্পূর্ণ 
হইবে না। 

শান্তী মহাশয় একাধারে কবি, ওপন্থাসিক, প্রবন্ধকার, 
এতিহাপিক, ব্যাখ্যাতা ও ধৰ্মমতাত্বিক ছিলেন। নৈতিক প্রেরণ! 
ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা তাহার সকল রচনাকে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে । নুতন সত্যের উজ্জ্বল আলোকে সুপ্ত চেতনাকে 
জাগ্রত কর] ও মানব-মনকে উচ্চ গ্রামে উন্নীত করাই তাহার 


, সকল প্রচেষ্টার মূল ছিল । পক্ষের মধ্যে যে পবিজ্রতা বিচ্ছিন্নের 


মধ্যে যে স্থত্র, থণ্ডের মধ্যে যে অখওতা, ছ্ষুত্্রের মধ্যে যে 
বৃহৎ এবং সত্য, প্রেম, পবিত্রতা তাহার সকল লেখার মূল 
উপাদাশ | 

সাধারণতঃ তিনি “মেজ বউ”, *রামতন্থ লাহিড়ী ও তং- 
কালীন বঙ্গ সমাজ” ও তাহার “আত্ম-চরিতে”র জন 
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সুপরিচিত | কিন্ত এতঘ্যতীত তিনি আরও কয়েকথানি 
উপগ্ভাস ও ধর্মগ্রস্থাবলীর রচদ্িতা, যথ!--নয়নতারা, যুগান্তর ও 
বিধবার ছেলে, বর্ঘ্জীবন, গৃহ্ধর্ম ও প্রবন্ধাবলী । তাহার বহু 
উপদেশ এবং বক্ৃতাঁও অন্থলিখিত হইয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “নির্বাসিতের বিলাপ,” 
“পুপ্পমালাশ, “পুষ্পাঞ্জলি”, *ছিমান্দ্িকুহ্থযণ ও “ছায়াময়ীর 
পরিণয়” উল্লেখযোগ্য । তিনি ইংরেজীতে যে সকল লেখা 
প্রকাশ করিয়াছেন ভাঙার মধ্যে The Man I have seen 
ও The Histroy of the Bralano 19270) সুপ্রপিদ্ধ | 
তাঁহার কবিতাদকল পাঠ করিলে স্বতঃই এই' কথ! মনে 

আসে যে তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। কবিপ্রতিভা তাহার 
জন্মগত"। তাহার কবিতার আর যত দোষই থাকুক কেহ 
বলিতে পারিরে না যে ইছা! চেষ্টাপ্রস্ুত ও কষ্টকল্পনাদোষে 
ছুষ্ট। তাহার কবিতা ছিল স্বতক্ষুর্ভ, বেগবতী, আগ্রেয়গিরির 
গলিত ধাতুত্রোতের মত নির্ব্বাধ, অদ্মনীয়। তাহার সতের 
বৎসর বয়সের লেখ! ‘নির্বাদিতের বিলাপ? হইতে আরম্ত 
করিয়া তাহার সর্বশেষ কবিতাঞ্স্থ “ছায়াময়ীর পরিণয়’ পর্য্যন্ত 
সর্বত্রই এই বাধাহীন গতিশীলতা তাহার রচনার প্রধান 
লক্ষণ মনে হয়। নির্্বাসিতের বিলাপের শেষ পর্বব' 'হরিষে 
বিষাদের কয়েকটি পঙ ক্তি দেখুন ৫ 

শুষ্ক শুষ্ঠ নেত্ৰে হেরে পাপলেন প্রায়; 

শবক্ৰ, কেশ, পরিচ্ছদ ধূসর ধূলায়। 

এদিকে দিবস শেষ ডুবু ডুবু রবি, 

আখি-মুদ্ু-যুদু যেন প্রহ্ৃতির হবি ।. 

তাহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রস্থ 'পুষ্পমালা’র প্রায় প্রত্যেক 

কবিতাতেই এই স্বতঃক্ষুট গতি লক্ষিত হয় । এই এস্থের 
“উৎসর্গে” প্রায় প্রত্যেক কলিই এই সাক্ষ্য বহন করিতেছে £ 


চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি 
দেও ধর্ম্মধন “প্রাণে পুরে রাখি ! 
হায় জন্মভূমি | পুণ্যভূমি তুমি, 


দেও পুণ্যবারি দর্ধ প্রাণে মাখি | 
তাহার কবিতাপকলের মধ্যে “ছায়ামক়ীর পরিণয়” সর্ববা- 
পেক্ষা নিকৃষ্ট । ইহা ১৮৮৯ সালে লিখিত। কবি এখন 
প্রৌচত্বে উপনীত ও পহ্ত্র কান্দের চাপে তাহার কাব্যচর্চ্চ 
উপেক্ষিত। কবির প্রাণ সজীব বটে, কিন্ত কবিক জড়তা গ্রস্ত 
কবিতা এখন নিরাভরণ হুইয়! উঠিয়াছে ঃ 
ফুলের বনে ফুল-কুমারী বেড়ায় সেখেনে, 
" সাজি ভরে যতন করে কতই ফুল তোলে । 
ফুলের ডালা, ফুলের মালা, কাণে ফুলের হুল, 
সোণার হাতে ফুলের বালা, খোপা-ভরা ফুল । 
কিন্ত এই নিরাভরণতার মধ্যে প্রাণশৃক্তির নাশ হয় নি £ 
৪নির্জনে--নির্জজনে--ঘোর গভীর নির্জনে, 
নিঝরিধী গাইছে যথায় ; 


& - 


প্রবাসী 


তখনও জীবন্ত । 
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উপলে শৈবাল-শখ্য] পাতিয়! গোপনে, 
তাতে খয়ে প্রক্কতি থুযায় । 
শিবনাথ ষে যুগে কবিতা লিখিতে আবস্ত করেন সেই 
যুগ ছিল হেমচন্ত্র-নবীনচন্দ্রের। মাইকেল মধুস্থদনের প্রভাব 
এই সকল প্রভাব ও সংস্পর্শের মধ্যে মানুষ 
হইয়া শিবনাথও তাহার সমসাময়িকদিগের মত নুতন নূতন 
ছন্দ, পদসমন্তি ও পদচ্ছেদ বাংল! কবিতায় প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন'। 
অঞ্টপদী, দশপদী প্রভৃতি বহুবিধ ' পদপ্তচ্ছ ব্যবহার করিয়া 
বাংলা কবিতাকে সত্বদ্ধ করিয়াছেন । মেঘনাদবধ কাব্যের 
উদাত্ত গল্ধীর সুর তাহার কবিতায় যেমন আমর! পাই, তেমনি 
পাই হেমচন্দ্রের বিখ্যাত ছন্দ 2 
কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা, 
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ ধার ভয়ে, 
সেই তুমি | আমি কীট কি আর বণিব! ' 
অথবা . 
ক্ষত্রিয়ের তরবার সহ করে সাধ্য কার ! 
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর শিখর । 
পজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে 
el .কে পাবে নিস্তার ? 
ইংরাজী কবিতার সঙ্গে নূতন পরিচিত এই যুগ বহুরিধ 
পাঁশ্চাত্ত্য ছন্দ বাংলা কবিতায় আমদানী করিতে আরম্ভ করে। 
ফলতঃ এই যুগের বহু সুপরিচিত কবিতা ইংরেজী ছন্দ ও 
অলঙ্কারের অনুবৃত্তি মাত্র । কিন্ত এই যুগেই আবার নূতন নুতন 


ভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে প্রভুতভাবে আলোড়িত করিতে . 


আরম্ত। করে, ফলে বাংলা সাহিত্যও নৃতন ভাবধারা দ্বারা 
অন্বপ্রাণিভ হয়। এই যুগ সংস্কারের যুগ । এই সময়ে নূতন 
বর্মভাব ও স্বদেশপ্জীতি বঙ্গীয় সমাজকে আন্দোলিত করে ও 
বাংলা সাহিত্যকে তাহার নিভৃত কুগ্গৃহ হইতে লোকালয়ের 
কোলাহলের . মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে। মধুস্থদনের 
কাব্যকে” কৃতকটা সমাজনিরপেক্ষ আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়! 
ধরা যাইতে পারে, কিন্ত হেমচন্দ্রের “বাজ রে শিক্ষা বাজ 
এই রবেপকে বা 'নবীনচল্রের “পলাশীর যুদ্ধগকে শুধু 
সৌন্দধ্যবিলাদী কবির কল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। 


যাহা হেমচন্দ্ৰ ও নবীনচন্দ্রের পক্ষে সত্য তাহা শিবনাঁথের --- 


পয়ার, অমিজ্াক্ষর, ভ্রিপদী, প্রস্থতি ছন্দ ও ষট্পদী, ' 


পক্ষে অধিকতরভাবে সত্য, কেনন! তিনি ছিলেন সেই নুতন ” 


প্রাণবারার একজ্রন বিশি্ আবাহক, সেই আন্দোলনের বিশিষ্ট . 
নেতা, সেই সংগ্রামের বিশিষ্ট যোছা!। 


যুদ্ধক্ষেত্রের অস্তস্তলে 
বিয়া তিনি .কাব্য রচনা করিয়াছেন। কার্জেই ভুহার 
কবিতায় ভাহার সংগ্রামময় প্রাণের গভীরতম বাধ মূর্ত 
হইয়! উঠিয়াছে। 

বাল্যকাল হইতেই শিবনাথ একটা গভীর ভাবাবর্ডের 
মধ্যে বৰ্ধিত হইয়াছেন' যাহার ছবি পাই আমর! নয়নতারায় 


০৬ 


ভঁগ্রহায়ণ , 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
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পমে প্রকাশিত, কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের একখানি পন্জ উদ্ভূত 
করিতেছি । ইহা হইতে সাছিত্য-সযালোচনী সতার বদা্তার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । রান্তক্ষ্চ লেখেন £_ 


“আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 


ভাওয়ালাধিপতি ও সাহিত্য সমালোচনী সভার - প্রতিষ্ঠাতা 
গ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেজ্্রনারারণ রায় বাহাহুর মহোদয় 
আমার পদ্যান্থবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত 
মুদ্রণ-ব্যয় ১২,০০০২ বার হাজার টাকা দান করিতে অকৃক্দীত 
হইয়া, অন্ুগ্রহ্পূর্ববক সংখ্যাছক্রমে টাকা পাঠাইতেছেন। আমি 
তজ্জন্ত তাহাকে এবং তাহার .স্থযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও বান্ধব 
_ পত্তের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কাদীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে শত 
7, শত ধ্ভবাদ প্রদান করিতেছি ।” 

“সাহিত্য-সমালোচনী সভার দ্বারা কালীপ্রসন্ন বছ 
সাহিত্যিকের কতভ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন । কিন্তু “গেঁয়ো 
যোগী ভিথ পায় না” এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা ভাওয়ালের 

. স্বভাব-কবি গৌবিন্দচন্দ্র দাসের জীবনে দেখিতে পাই । তাহার 
ছুর্ভাগ্যময় জীবনের ইতিহাস কালীপ্রসয়ের কর্তৃত্বাধীন 
ভাওয়ালের সহিত জড়িত হইয়া আছে। | 

“বৰাক্মিত৷ | 

০টি কালীপ্রসন্ন বাগী ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা 

উভয় ভাষাতেই অনর্গল বক্তত] করিতে পারিতেন। তাহার 
কণ্ঠস্বর মধুর এবং ভাষা মার্জিত ও আবেগময়ী ছিল। 

১৩১০ সালের ৩১এ ক্ধযৈষ্ঠ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পর্দিষদের আমন্ত্রণে 

তিনি ইউনিভাপিটি ইনষ্টিটিউটে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে) 

*বঙ্গভাষার ত্রমোন্্তি” বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহা 


শুনিবার সৌভাগ্য যাহার ঘটিয়াছে তিনিই জানেন কালীপ্রসন্ন 


কি অপূর্ব বাগ্সিত1-শক্তির অধিকারী ছিজেন। 


গুণের সন্মান I 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক কালী- 
প্রপন্নকে ১৩০১ সনে “বিশি্ সদস্য,” ১৩০৪-৫,-৭ সালে 
' অন্ততম সহকারী সভাপতি, ও ৪ আষাঢ় ১৩১০ তারিখে 
সম্বর্ধিত করিয়! যথার্থই গুণখাহিতার পরিচয় দিয়াছেন । 
‘অঙুসন্ধান’-কাৰ্য্যাধ্যক্ষ হুর্গাদাস লাহিড়ীর একাস্তিক যত্রে, 
বিবিধ বিধানে বঙ্ষতাঁষার অব্বত্ধিকল্পে”? ১৩০৬ সালের 


২ ৯ই শ্রাবণ কলিকাতায় “সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। , 


কালীপ্রসন্ন এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত 
[হন ঞ্ছজ . ২ ৮. 


সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য কালীপ্রসন্ন শেষ জীবনে বঙ্গের 


পত্তি্নগুলীর নিকট হইতে “বিদ্যাসাগর” 
করিয়াছিলেনপ 


৬ ৬ বৈশাখ ১৩০৭ তারিখের ‘অনুসন্ধান’ পত্রে “সাহিত্য- 
* সম্মিলন” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


a 


উপাধি 'লাত 





সি 


পবর্ষেটও তাহার প্রতি উদাসীন হিলেন ন] । কালীপ্রসন্ন 
মহারাধী তিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে (জুন ১৮৯৭ ) “রায় 
বাহাদুর” ও ১৯০৯ সনের ১ল! জানুয়ারি “সি-আই-ইস 
উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্রেট, ডিষ্রি্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর-লোৌক্যাল বোর্ডের 
সভাপতিও নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 
৮৮২) 

কালীপ্রসন্্ ২৯ জুলাই ১৯১০ (১৩ শ্রাবণ ১৩১৭ ) তারিখে 
ঢাকায় পরলোকগমন করেন। ম্বত্যুকাজে তাহার বয়ঃক্রম 
৬৭ বৎসর হইয়াছিল । 


গ্রন্থাবলী ঃ 
কালীপ্রসন্ত্রের রচিত এস্থাবলীর- একটি কালান্ুক্রমিক 
তালিকা দিতেছি । তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকের তালিক। 
হুইতে গৃহীত । 
১। 'নারীক্রাতি-বিষয়ক প্রস্তাব । 
(৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ২৪২। 
“ইহা কোন পুস্তক বিশেষ অবলগ্বন করিয়! লিখিত হয় 
নাই। কিন্তু যে সকল এঁতিছাঁসিক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংলও ও আমেরিকার নানাবিধ পুস্তক 
ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির বাক্যও 
ইহার স্থানে স্থানে অনুবাদিত হইয়াছে ।” 
২) সমাজশোধনী। ( ১৩ মাৰ্চ ১৮৭২ )। প্র. ২৬. 
কৌলীন্ত-প্রথার সমালোচনা 1 
সঙ্গীতমঞ্রী । (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ )। পৃ. ৭১ 
_ ভক্তিরসাত্মক. গীতাবলী । 
৪1 ' প্রভাত-চিন্তা। ২২ শ্রাবণ ১২৮৪ 
১৮৭৭) | পৃ. ১৩০। ৪৬, “১ 
স্বচী £ নীরব কবি, অভিমান, প্রকৃতিভেদে রুচিভেঘ, 
মন্থুয্বের জীবনচরিত, ক্লিওপেট্রা, শক্তি, ভালবাসে কে? 
লোকারণ্য, রাঁজা ও প্রজা, হরপৌরী, রিশিলু, বিনয়ে বাবা, 
সাধনা ও সিদ্ধি। ক 
"৫1 ভ্রান্তিবিনোদ । ইং ১৮৮১ (২৫ আগষ্ট) । পৃ. ১৩৬। 
সুচী £ রসিকতা ও রসের কথা, স্বার্থপরতার স্থক্ড়েদ, 
চাটুকার, ষটুকারক, সামাজিক নিগ্রহ, চোরচরিত, প্রচলিত 


আশ্বিন ১৯২৬ সংবৎ 


পল ৩ I 


(৭ আগষ্ট 





1 -কালীপ্রসন্ন সেদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই 
হয়, প্রায় সকল সাময়িক-পত্রেই তাহার ম্বত্যু-সংবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে, কিন্ত ইতিমধ্যেই তাহার ম্বত্যু-তারিখ গবেষণার 
বিষয় হইয়া! দ্বাড়াইয়াছে-। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকার-_ডঃ সুকুমার সেনের মতে 
তাহার ম্বত্যু-সন “১৯০৭৮ আবার সুবল মিজ্রের উতিধান 
অন্থুসারে উহা “১৯১১৮ | সু 


১৬২ 

ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা, কারারুদ্ধ বর্ম, দেবতার বাহন, 
ব্যুৎপতিবাদ, মানবজীবন, দ্বিগস্তমিলন । | 

৬। নিভৃত-চিন্তা। ১২৮৯ সাল (২৯ মাৰ্চ ১৮৮৩) । 
। পৃ. ১৪২। 

স্থচী £ঃ অম্বত, এঁছিক অমরতা, বিরাট পুরুষ, ' রাজা ও 
রাজ-শক্তি,জীবনের ভার, মহত্ব ও মিতব্যয়, লোকরঞ্জন, আগুন 
' আর আকাঙ্জা, সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ । 

৭। প্রমোদ্লহরী অথবা বিবাহ-রহুস্য। 
১৩০১ ( ইং ১৮৯৫) । পৃ. ১৮৩। 

স্থচীঃ বিবাহ ( প্রলাপ ), বিবাহ (ব্যাকরণ-রহস্ত ), 
ঘোমট!, মুখর ভার্য্য| অথব] গৃহিণীরোগ, বিবাহ কত প্রকার । 

৮।- ভক্তির ভয় অথব! হুরিঘাসের জীবন-যজ্ঞ। ১৮ 
শ্রাবণ ১৩০২ ( ১৭ আগষ্ট ১৮৯৫ ) | পৃ. ২২২। 

ঠাকুর হরিদীসের ভক্তিলীলাত্মক বিচিত্র জীবন-কথা। 

৯।- নিদীথ-চিত্তা। আশ্বিন ১৩০৩ (২১ সেপ্টেম্বর 
১৮৯৬ )1 পৃ. ১৮০ । 

সুচী £ রাত্রিকাল, ন্দীর জল, দুঃখে সুখ, তারা আর ফুল, 
বিরহ, আশার ছলনা, চন্দরবদন । - 

১০। মা না মধাশক্তি ৷ 
জানুয়ারি ১৯০৫) । পৃ. ১০৪ । 

১১। জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা। 
এপ্রিল ১৯০৫ )। পৃ. ১৩৪। 

১২। ছায়াদর্শন (The Philosophy of Apparitions) 1 
মাঘ ১৩১৬ ( ইং ১৯১০) | পৃ, ৩০+ ২৭৬ । 

“গ্রীউটমেশচন্দ বসু কর্তৃক সম্পাদিত ।” 

পাঠ্য পুস্তক ।-_কালীপ্রসন্্ কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন ; সেপ্তলি--‘কোমল কবিতা, (ইং 
1১৮৮৮) ১ ‘বির্ণপাঠ’ (ইং ১৮৯৬); ‘আদৰ্শ’ (বড় অক্ষরে 
মুদ্রিত দেখিয়| লিখিবার বিবিধ পাঠ); “ভারতবর্ষের 
ইতিহাস,’ ১ম ও ২য় থও (ইং ১৯০৯) ও সুপ্রভাত’ । 





১৮ চৈহর 


অগ্রহায়ণ ১৩১১ ( ১৪ 


ফান্তুন ১৩১১ (২০ 


অপ্রকাশিত রচনা 


কালীপ্রসন্নের কতকঞ্চলি অপ্রকাশিত রচন1,__-প্রবন্ধ, 
কবিতা ও গান তাহার মৃত্যুর পরে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন’ 
(১৩২২, ১৩২৫-২৮) ও “মানসী ও মর্্ববাণীতে ( ১৩২৫ ) 
প্রকাশিত হইয়াছে । এগুলির মধ্যে “নাটক” প্রবন্ধটি 
(‘ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,’ কাণ্িক-পৌষ ১৩২৮) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । | 


প্রব 


কর 


পািপাপিপপাপাপাসাপাপপাশপাসপি্পিপীপাীপািপিপপিপীপিপাপাশাপিশপিপপীপপা পাশা পপি 


কালী প্রসন্ন ও বাংলা-সাহিত্য 

বাংলা-সাহ্িত্যে কালীপ্রসন্থ তাহার চিন্তা ও ভাষার অপুর্ব 
সমন্বয়গুণে অমর হইয়া আছেন । তাহার রচিত ‘প্রভাত-চিস্তা,” 
“নিভৃত-চি্ত], 'নিশীথ-চিত্তা” বাংলা-পাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 
কালীপ্রসন্নের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গিয়া 


চন্ত্রশেখর কর লিখিয়াছেন :_-“সকল সাধনারই একটি সংকল্প _ 


এবং একটি ফুলমন্ত্র থাকে । কালীপ্রসন্নের সংকল্প ছিজ-_ 


মাতৃভাষার সেবা, আর মূলমন্ত্র ছিল__গুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের ' 


সমাবেশ ।---জ্ঞান-ববদ্ধ সাহিত্যসাধক এক দিন আমাকে 
কহিয়াছিলেন__ “আমার জীবনের ব্রত বঙ্গ-সাহিত্যে শুদ্ধি এবং 
সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ,করা ।--শুদ্ধি বিগ্াসাগরের, আর 
সৌন্দর্য্য ইংরেজী নবিসদিগের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্ত, 
চন্দ্রনাথ প্রভৃতির ।” যাহারা কালীপ্রসন্নের এস্থগুলি এবং 
তাহার রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, 
তিনি ভাষার শুদ্ধি-সংরক্ষণে কেমন যত্ববান ছিলেন । সৌন্দর্য্য 
হুষ্টিতেও তাহার চেষ্টা যথেঃ ছিল। কালীপ্রসন্ন শুদ্ধিকে 
উপান্ড দেবতার ছ্থায় ভক্তি করিতেন, আর সৌন্দর্য্যকে প্রিয় 
সুহৃদের স্ভায় ভালবাসিতেন । সৌন্দর্য শুদ্ধির বিরোধী হইলে, 
তিনি কখনই তাহার প্রশ্রয় দিতেন ন! । ফলতঃ ইহাই কালী- 


প্রসন্নের বিশেষত্ব ।***তিনি সর্বদাই বলিতেন, ‘মাতৃ ভাষার ৯ 


সেবা করিতে হইলে, ভঞ্জির সহিত কর! কর্তব্য এবং 
শব-প্রয়োগে বিশেষ । সাবধানতা আবশ্তক। অশুদ্ধ, শব্দ 
ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা কর! হয়।” মাতৃভাষার 
প্রতি কালীপ্রসন্নের প্রগাঢ় ভক্তি এবং একান্তিক অন্থু- 
রাগের নিদর্শন-স্বরূপ “সাহিত্য-সশ্মিলন'-সম্পাদক হুূর্গাদাঁস 
লাহিড়ীকে লিখিত তাহার একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি £-- 

“বাঙ্গাল! ভাষা যেমন আপনার, তেমন আমার এবং 
সেইরূপ 'আমাদিগের প্রত্যেকেরই মাতৃস্বরূপাঁ। বিখ্যাত 
দার্শনিক অগস্ত কোম্‌ সমগ্র মানব জাতিকে একটি মনঃকল্লিত 


দেবতা-জ্ঞানে ধ্যান ও আরাধনা করিতে উপদেশ করিকাছেন। 


আমার মনঃকল্িত দেবতা মাতৃরূপিনী বঙ্গভাষ1!। আমি প্রায় 
অর্ধ শতাব্দী কাল বঙ্কভাষাকে মনে মনে মাঁ বলিয়া ডাকি- 
য়াছি--মা বলিয়া ভাল বাসিয়াছি, এবং মীত্জ্ঞানে--আঁমার এ 


ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিমাণে পুজা করিয়াছি । আর, বহার] ভক্তি ও 


শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও 
মায়ের সুদস্তান মনে করিয়া ভ্রাতৃসস্তাষণে সম্মান করিয়াছি। 
৯ই ফান্তুন ১৩০৬1” ( ‘অন্থসদ্ধান’, ৬ বৈশাখঁ-১৩০৭ ) 


টি রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে । 


অগ্রহায়ণ 


ও যুগাস্তরে, এমন কি মেজবৌ-এ। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
ও ত্রান্মধর্দ্মের আঘাতের ফলে প্রাচীন সনাতন সমাজের হুর্ভেদ্য 
প্রাচীর ভাঙিয়! পড়িতেছিল। যাহা চিরস্তন, সনাতন ও 
অনতিক্রমণ্ীয় বলিয়া এতকাল সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল 
তাহা হঠাৎ চারিধার হইতে আক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল আত্ম- 
সমর্থনে ব্যাপৃত হইল । যাহা এতকাল শৈলভিত্তির উপর 
" সুৰঢ়ডাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাকে একদিন বস্তার জলে 
ভাফিতে দেখা গেল ও প্রপারিভবাহু হইয়া আবার সৈকত- 
ভূমির নিশ্চিন্ত আশ্রয় সদ্ধান করিতে উদ্যত হুইল | 
বাঙালী হিন্বুসমাজের এই জীবনসদ্ধিক্ষপে, এই ভাসিয়া 
যাওয়ার যুগে, যাহারা জীবনের স্থিরভুমির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চাহিয়াছিজেন তাহাদের মধ্যে শিবনাথ একজ্বন 
প্রধান । 
করিয়াছিল তাহার প্রক্কত রূপ বুঝিতে হইলে আমাদের 
ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহার ঘুগাস্তরে”। নিজ নিজ আত্মার 
মুক্তির সংগ্রাম তাহাদের প্রাণবায়ুর ক্রোধ করিবার উপক্রম 
করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন যে তাহার জীবনে এমন 
বহুদিন গিয়াছে যখন বিজ্রয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বন্ধুপণের সহিত 
গোলদীধির আলোক-স্তম্ত ধরিয়া আলোচনা! করিতে করিতে 
এই সত্য-সন্ধানের যুগে, 
এই ধ্বসিয়াঁ-পড়া ভিতের উপর নূতন স্থির যুগে যাঁহারা নিজ 





নিজ জীবনে অন্তরের আহ্বান লাভ করিয়াছিলেন. শিবনাথ : 


ভাহাদের অন্ততম ৷ একদিকে করাসী মেভিবাদ ও অপরদিকে 
অন্ধ প্রাচীনাসক্তির মধ্যে নুতন স্তনের আকজ্কায় উদ্ধ,দ্ধ শিব- 
নাথ তাহার জীবনের যাহ! কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত হইলেন £-- 
যার আছে ভাষা, দিক সে রসনা; 
কবি যদি থাকে দিক সে কল্পনা ; 
শিবরাত্রি মত থাক অবিরত 
জ্বালায় সলিতা বসে যত অনা 
হবে ন! কথাতে কেবল লেখাতে 
করিতে হইবে কঠোর সাধনা ।' 
তিনি দরিদ্রের সম্ভান। তাহার পিতামাতা আত্মীক্স্বজ্বন 
আশা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী জঅন্তান তিনি, 
১ - উপার্জন করিয়া সকলের দুঃখ ঘুচাইবেন। কিন্ত কি 
হুইল? যে-দারিত্র্যের মধ্যে জন্মলাভ ' করিয়াছিলেন 
*রুধির-শোধিঞ্ট পৈতৃক দেবতাপকেই তিনি আলিঙ্গন করিয়| 


লইলেন। কেননা তাহার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতর সুখের সন্ধান' 


পাইন্লাছিলেন : 
আমি বড় ছুঃখী তাতে ছুঃখ নাই . 
* পরে সুখী করে সুখী হতে চাই; 
নিজেত কাদিব কিন্ত মুছাইব, 


অপরের আখি এই তিক্ষা চাই। 


কবি শিবনাথ শাস্ত্রী 


আদর্শ-ঘন্থ তাহাদের নিকট কি আকার বারণ 








১৬৭ 
সত্য,_-ধন মান চাহে না এ প্রাণ, 
যদি কাজে আসে তবে বেঁচে যাই; 
থাটিতে বাঁচিব খাটি! মরিব 


এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই । 
এই আকাজ্জ তাহার জীবনকে এমনভাবে পূর্ণ করিয়াছিল 
যে নিৰ্জ্জন উদ্যানে পাখীর শ্বর-সুধা শুনিতে শুনিতে প্রক্কতির 
শোভা তাহার চিত্তকে আবি, করিয়া রাখিতে পারিল না। 
স্বদেশের জাগরণ, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও আত্মিক দ্বন্ত্রের 
সমাধানের প্রশ্ন তাহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়! ভুলিল £. 


নিৰ্জ্জন কাননে আপনার মনে 

- কি হবে ছাকিলে? কি হবে শুনিলে 
একা! এই স্বর ? ইচ্ছা দেশবাসী 
শুমুক সকলে; ইচ্ছা দলে দলে 


উঠুক সকলে নয়ন বিকাশি। 
দেশপ্রেম হইতেই শিবনাধের ত্যাগৈষণার জন্ম। দেশকে 
তুলিয়া. ধরিতে এমন কিছু ছিল ন! যাহা তিনি করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। . ইহার জম্ভ অদের কোন বসন্ত ছিলনা, 
অগ্রহ্ণীয় কোন পণ ছিল না। তাহার উপস্ভাস ও কাব্যে 
তাহার জীবনের একটু প্রতিবিস্ব প্রতিফলিত ঃ 


জীবন-আকাশ, বিপদ-ছুর্থিনে 
ঘেগ্সিয়া আমার হোক অন্ধকার ; 
.সব ক সয়ে রব স্থির হয়ে, 


কে পায় পৌরুষ দুঃখ কষ্ট বিনে ? 
তাহার জীবন জঙ্থদ্ধে নিরাশ হইয়া যখন সকলে ধিক্কার 
দিতেছিল, তখন কোন সাত্বন। তাহার বল জোগাইতেছিল ?' 


রক্ত-বিন্দু হতে শুনি এ জগতে 
শত রক্ত-বীক্ জন্মে যে প্রকার ] 
জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে 
যত রক্ত-বিন্দু . * পড়িল এবার 
শত পুত্র হবে বীর অবতার | 
ভারত আধার ভারতের ভার, 
দুচাইবে তারা, ভেবে মরে যাই। 


তাহার দৃঢ় প্রতীতি এই ছিল যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও শুদ্ধ 

চরিত্র ব্যতীত এদেশের স্বাধীনতা কখনও আসিবে নাঃ 

ইন্ড্রিয়ের দাস, ' যেব| বার মাস, 
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়। 

তাহার “উৎসর্গ” নামক কবিতা, যাহাতে এই সকল উচ্চ শ্রেণীর 
ভাব সন্নিবন্ধ আছে সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথের “এবার ফিরাও 
মোরেস্র লমধর্মাঁ বল! যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের যত শিব- 
নাথও এই কবিতার মধ্য দিয়া দেশের কান্ধে তাহার সকল 


. শক্তি সমর্পণ করিতেছেন । আর্টের রূপলোক হইতে অবতরণ 


করিয়া দেশের সেবাতে তাহার সর্বস্ব বিসঙ্জন স্্বিতেছেন। 
কেনন! তিনি দেখিয়াছিলেন £-- ৃ 


১৬৮ . প্রবাসী 


১৩৫৪." 





কোটী কোগি লোক 


অজ্ঞান-আশাধারে 
চির মগ্ন, যেন আছে কারাগারে ; 
দারিদ্র্য ভাবনা, . অসহা যাতনা 
শোণিত শুধষিছে তাদের সংসারে, 
নির্বাক হইয়া কাদে পরম্পরে | £ 
[বহু দূর নয়] 


ধু বাংলাদেশ লইয়া তাহার এই আকাঙ্ষা ছিল না। 
অথও ভারতের পরিপূর্ণ মুক্তি তাহার হৃদয়কে আকুল 
করিয়া তুলিল । তাই তিনি ডাকিলেন বোম্বাই, মান্রান্বকে । 
ভাকিলেন মহারাধর, রাজপুত, শিখকে যাহাতে সকলে পরস্পরের 
প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়। একপ্রাণ হইয়া, ভাই ভাই হইয়া দেশের 
শ্বাধীনতা-সংগ্রামে উন্মুখ হইতে পারে £ 


আয় রাজপুত আয় প্রিয় শিক্‌, 
জাতি-ধ্-ভে সকলি অলীক, 
ভারত রুধির সবার শরীরে ্ 
ভাই বলে নিতে তবে শঙ্কা কিরে । . 
| [শবছ দুর নয়”] 
এই যুক্তির বিপুল আহবে তিনি যুসলমানকেও তুলেন নাই £ 
শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই 
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজ্বন নাই ; 
দেশের দুর্দশা দেখ হলো ঢের 
তোরা ত সপ্তান প্রিয় ভারতের, 
সে শত্ৰুতা ভূলে আয় প্রাণ খুলে, 
পুতে রাখ কথা মশ্লেম কাফের, 
বল শুধু-_“মোরা প্রিয় ভারতের” । 
[“বহু দুর নয়] - 


সমাজক্েত্রে তথাকথিত সভ্যজীবন হইতে চাষার সরল সাধু 
জীবন তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। “চাষার 
অহঙ্কার” ও “মহেশ” নামক কবিতাদ্য়ে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে 
জাধুতার পৌন্দর্ধ্য বিকশিত করিয়াছেন। ইউরোপীয়. শিক্ষা 
আমাদের যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছে তাহার স্বরূপ 
উজ্্বলভাবে ফুটিয়া উঠে যখন আমর! সরল চাষার জীবনের 
মহত্ব উপলব্ধি করি। বীর্য ছিল তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাধনা । এইজগ্ত যেখানে বীরত্বের কাহিনী পাইয়াছেন 
সেইখানেই আকৃষ্ট হুইয়| পড়িয়াছেন। এইজন্ত রাণী হর নিয়া 
বীরত্ব তাহাকে যুগ্ধ করিয়াছে £ 
হের হের রণ মাঝে নাচিছে, স্বন্দরী রে 
নাচিছে সুন্দরী । 
করে.অসি খরশাণ মুখে ডাক হান হান 
পদতলে কাঁপে ধর! থর থর করি। 
রণমদে মত্ত সতী পাগলিনী প্রায় রে 
./ পাগলিনী প্রায় { 
বীরত্বের ঢায় পৰিনত! 1ও ধৰ্দপ্রাণতা তাহার হৃদয়কে :অতি 


বহে অল।” 


সহজেই আকুল করিয়া ভুলিত। তাই এক দ্বিকে সীতার 
পবিশ্রতা, অপর দিকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বান তাহার কবিতায় 
বিষয়বন্ত হইয়া পড়ে। ঠাছার অধিকাংশ কবিতা যদি বাংলা 
দেশ ভুলিয়া যায় তবু তাহার “চৈতন্যের সম্যাল” কখনও 
বিস্থত হইবে না। 
এঁতিহাপসিক বিষয় লইয়! তিনি কতকগুলি অতি উপাদেয় 
গাথা রচনা! করিয়াছেন এই সকল গাধার মধ্যে “মোহিনী”, 
*যহেশ” ও “বিধবার হরিণ” অতুলনীয় । 
মোহিনী একটি কুৎসিত অন্ধ রমণী। শহরের একটি গাছ- 
তলায় বসিয়া সে গান ধরিয়াছে। তাহাকে এমনি দেখিলে 
ঘ্বণা হয়। কিন্ত তাহার গান যেই কানে আসে অমনি লোকে 
স্তন্ধ হইয়া দ্বাড়াইয়া যায়। একটি ভারবাহী ঝাকাপৃষ্ঠে সেই 
দিক দিয়! যাইতেছিল। কিন্তু যেই তাঁর গান শুনিল অমনি 
বাকা পৃষ্ঠে এক দৃষ্ঠে আনন্দে মগন, 
সর্ব্বেক্জিয় সে রসে ডুবিল। 
তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার, 
কোথা আছ | আত্ম রাজপথে 
দেহ তার, প্রাণ কিন্ত গগনে বিহার 
করে যেন কল্পনার রথে।' 
এইব্সপে সেখানে আসিল একজন বৃদ্ধ ্থত্রধর, “দ্বিশ্তন্থ স্বর্ণ 
কায়” কর্মকার, তারপর তিনজন কেবাণী, একজন বার- 
বিলাসিনী “হেলে ছলে উড়ায়ে অঞ্চল 1” কিন্ত "চারিনেত্রে শুধু 
এইরূপে যেই আসে সেই মগ্ন হইয়া যায় £ 
,কাণা, খোঁড়া, ধনী, ভৃত্য, বার-বিলাপিনী 
আত অশ্রু বহে শত মুধে। 
সে সঙ্গীত, যোগীবর ব্রহ্ধান্বাঘ সম, 
ভাবে ভাবে উঠায় লহবী 
গভীর অস্ফুট সুখ দেয় নিরূপম, 
ডোবে জীব আপন! পাসরি । 
হার “বিধবার হরিণ” একটি করুণ মর্শম্পর্শী কাহিনী। 
হতভাগিনী বিধবা একমাত্র প্রিয় পুত্র হারাইয়া একটি হরিণ 
শিশুর মধ্যে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। 
পীযুয-পুরিত স্তন দিল তার মুখে, 
স্বপশিশু মহানন্দে খায় 
কোলে করি যেন নারী পাসরিল দুখে, 
ছু'কপোলে চুম্বিল তাহায় ! 
বিধবা মাতা কড়ি গাধিয়া তাহার গলায় বুলাইল, কচি তৃণ 
কাটি]! তাহাকে রোজ খাওয়ায়, তাহাকে বাব! বলিয়া! ভাকে। 


{ 


_\ 


- ম্বগশিশু পায়ে পায়ে ঘুরিয়! বেড়ায়, ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বাজে 


তাহার পায়ের নূপুর । এইভাবে তাহার যৌবন উদ্গত হয়, 


আর তার সৌন্দর্য্য দি গুণ ব্ধিত হয়। 


কিবা চক্ষু ! কিবা গতি | সব মনোহর, 
শৃরেখা মন্ডক উপর । &। 






রা জা মাতার কাছে আর 















হৃইয়| গেল অথচ সেই মগ আর ফিরে ন!। ভীত মাতা 
পথে কাদির] বেড়ায়। কেহ খবর দিতে পারে না। 
[অন্ধকারে এক হিংস্র অন্ধ দ্বারা তাড়িত ও 
-মুড় করিয়! সে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। 
সিল বটে, কিন্ত সে দেখে ম্বগের সর্ব্বাঙ্গ 
হ্রাহত |. সে আবার তাহার মুখে কচি ঘাস 
নিয়া মুখে ঢালিয়া দেয়। কিন্ত কিছুতেই ম্বগের 
না। তখন সে নারীর দশ! যে কি হুইল তাহা 


পথে পথে ডাকিয়া বেড়ায় 1 
ধূলা! মাট ফেলে মারে যত শিশুগণে, 

“ক্ষেণী ক্ষেণী” বলিয়া ক্ষেপায় । 

র | “হিমান্তি-কুস্ুম’ও একটি পদ্যে বিরচিত 
৮৬ সনে কাপিয়াডে বাসকালে এই কবিতা 
হুয়। কবি এখন নানাপ্রকার সদষ্ঠানের মধ্যে 
রা পড়িয়াছেন। তাহার নায়কও এইরূপ নানাবিধ 
সংস্কার ও সংকর্টের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া জীবনের নষ্ট 
ফিরিয়া পাইল। নারকটি ধনীর সম্তান ও পত্বীপ্রেমে 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহার পত্নী তাহার 
থাযোগ্য সমাদর করিতে না পারিয়া একদিন 
কে ত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেল । তাহার জীবনে আদিল 
খোর আত্মগীনি, লোকবিতৃফা ও নিরাশ] । সংসারের প্রতি 
.. স্থণায় পূর্ণ হৃদয় লইয়! বাড়ীধর ছাড়িয়া সে দেশত্রমগে চলিল। 
সঙ্গে চলিল তাহার স্েহময়ী ভয়ী। তাহারা অবশেষে 
[7 থিয় গোছল ও যং মনোরম দৃষ্টের মধ্যে 


















 গ্রাজবস্্র রাঙিয়াছে তাক্ষা রক্ত-ত্রোতে, 
দেশ-ব্রতী সন্তানের আত্ম-বলিদানে। 

ঝগ্াহত বেদনার বীর জনগণ 

তবু চলেছিল ধেয়ে যুক্তির সন্ধানে । 


তে, টিন বে জীব CK 
য়া ছুর্ষিনে ভ্রাতা ওয়ার্ডস্বার্থকে প্রক্কতির মধুর স্পর্শের মধ 

এইরপে নিরন্তর সুখে দিন কাটয়া যায়। একদিন 
তাহার ভ্রাতাকে নিরাময় করিয়া তুলিল । আবার 
আত্মার যুদিত চক্ষু উন্দমীলিত হইল। মানুষকে আবার 


“অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু” 
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 















করিয়া তুলিয়াছিলেন, লেইরূপে এই নায়কের ভগীও 


বাসিবার ইচ্ছা! জাগ্রত হইল এবং মানুষের কল্যাপকর্তে 
ও ভগ্নী জীবন উৎসর্গ করিল । : 


তাহার শেষ কবিআপুস্তক হইতেছে দছায়াময়ীর পরপর 
কাব্য। ইহা ১৮৮৯ সনে রচিত। ইহা! সংকেতাত্মক কবিতা 
পাঠকালে বানিয়ানের  পিলগ্রিমস্‌ প্রোএ্রেসের কথা 
হুয়। বৰ্ম্মসাধন সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু খণ্ড কবি, 
জাছে। যথ! “আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি”, “ব্রচ্মবিদ্যা” প্রভৃতি 
এইবার তিনি বর্ম্ম্ধীবনের পথে যত প্রকার পরীক্ষা, বাধ! ও. 
প্রলোভন আছে ও তাহ! কি ভাবে ছয় করা যায় তাহা বি 
করিয়া এই কবিতা রচনা করিলেন । কবিত! হিসাবে; হা 
তাহার কবিতাসকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্কল। কবিতার 
ছন্দ পু, ভাষা গদ্যপ্রধান ও নিরলঙ্কার, ' ৃ 





বিশেষ বিশেষ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এইগুলিই 
হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তবে স্বীকার করিতে হ 
ইহার অস্তনিহিত শিক্ষা দিছ ও কবির নি বনের 
সাধনার সাক্ষী-ন্ব্প। 


উপসংহারে এই কথ] বলিতে হইবে যে, তাহার কবিতার নি 
অনেকগুলি বিশেষ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দেয় ও সেখ্খলি 
বাচিয়া থাকিবে । বিগত শতাব্দীর বাংল! কবিতার ইতিহাসে 
পণ্ডিত শিবনাধ শাস্তীর বিশেষ উল্লেখ যদি না থাকে তবে সে 
ইতিহাস অঙ্গহীন হইবে । Ll 

















সাধন! লতেছে সিদ্ধি লক্ষ শহীদের । 
মূঢ় জনগণ আজ পাইয়াছে ভাষা । 
ছুঃখ এক, মাতৃভূমি হলেন খণ্িতা, 
পুরোপুরি মিল না হ্বাধীনতা-আশা। .. 
__ শুভ হোক, ধরব হোক, এ যাজার পথ । 
হিতে একা টব হউক ভারত I 






অস্তরাং ও দুলাহাজর! ্‌ 
্ীজিতে্্কুমার নাগ 


কোথায় অন্তরাং আর কোথায় ছুলাহাক্গরা, কিন্তু ছুট 
মনোরম স্থানের স্বতি মাঝে মাঝে এক সঙ্গেই জাগিয়া উঠে_ 
কারণ পশ্চিম বাংলার সমযুক্রতটের পুন্বিকশিত লবণশিল্পের 
কথা ভাবিতে গিয়া! সমুদ্রোপকৃলবর্তী এই ছুটি স্থানের উন্নত 
লবণশিল্পের কথা মনে পড়ে । বোধ হয় অতি অল্প লোকের 
নিকট ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানা জাছে। ভাগাক্রমে গত 
বংসর আমার এই ছুটি জায়গ! পরিদর্শন করিবার সুযোগ 
ঘটিয়াছি'ল। 





চট্টগ্রামের ছুলহাজরায় ব্ৰহ্মদেশীয় পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতি 


- অস্তরাৎ হিন্দৃস্থানের অন্তর্গত, কিন্তু বঙ্গবিভাগের ফলে আজ 
_ ছলাছাক্ষর| পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। সেইজন্ দুলা 
হাজরাকে এখন বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। অন্তরাং পুরী 
জেলার কোণারক মন্দিরের কিছু উত্তরে সমুক্রতীরের নিকট 
একটি অজপাড়াগ!। ডাক পৌছিতে সপ্তাহের উপর লাগে। 
ইহ! কাকটপুর থানার জন্তর্বতী একটি লবণ প্রস্তুতির কেন্জ। 
এখানে ভ্রমণের গল্প পরে বলিতেছি। 

হুলাহান্বর! চট্টগ্রাম জেলায়, কক্সবাজারের ১৬ মাইল 
উত্তরে । চট্টগ্রাম শহর হইতে বোধ করি 9০ মাইল হইবে ; 
একেবারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা খেপিয়! ইহার অবস্থিতি । 
কক্সবাজার রোডের প্রায় পাশেই বলা চলে । ছুলাহাজরা 
নিতাস্ত অজ্ঞাত অখ্যাত পন্ীগ্রাম নয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় 
ইহা বেশ এবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । এখানকার অধিবাসীদের 
অবস্থাও উদ্নত। ইহার এক পাশে বনভূমিতে আরণ্য 
সম্পদের প্রাচুর্য, অপর পাশে মহ্ষিখালির তীরে নিষ্নভূমিতে 
পৌষ হুইতে বর্ধার পূর্ব পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয়। 

ছুলাহাজরার প্রাকৃতিক দৃশ্তশৌন্দর্ধ্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া 
ছিল। বিশেষতঃ বনবিভাগের ডাকবাংলোটি এমন সুন্দর 
জায়গায় অধিস্থিত যে ইচ্ছা করে দিন কতকের জন্ত সেখানে 
আবার গিয়া গ্রামবালীদের সঙ্গে মেলামেশ! করিয়া আপি। 


তখন বাংলার ভাগ্যাকাশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মেঘে সমাচ্ছন্্ 
ছিল ন! । নিশ্চিন্ত মনে চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাপীদের সঙ্গে 
রাজি ৯টা ১০টা পর্যন্ত চাদের আলোয় গর্জন গাছের তলায় 
বসিয়া আড্ডা! দিয়াছি, গল্প-গজজবে মাতিয়া উঠিয়াছি এবং লবণ- 
শিল্পের প্রসারের জন্ভ কত কথাই না কহিয়াছি | চট্টগ্রামের 
ছুর্ধোধ্য ভাষা আমাদের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের পথে 
প্রতিবন্ধক স্থ্রি করিতে পারে নাই। 

এবার ভ্রমণ-কথা সুরু করা যাক-_ 

সে সময়টি বোধ হয় ফান্তুনের শেষ বা চৈত্রের প্রারস্ত 
হইবে ৷ চট্টগ্রাম পৌছিয়া সকাল সাড়ে নয়টার পটিয়! লাইনের 
একটি ট্রেন ধরিলাম। এই লাইনের শেষ রেশন দোহাজারীতে 


পৌছিয়! বেল! বারটায় রামুর একটি বাস ধরা গেল। পণ্ট,নে 


শঙ্খ নদী পার হুইয়া অটোবাসখানি তরঙ্গায়িত পাহাড়ের চড়াই 
উত্রাই ভাঙ্গিয়া কক্সবাজার রোডের উপর দিয়া ভ্রুতবেগে 
ছুটয়া চলিল। কি মনোরম দৃশ্য | রাস্তার এক দিকে সমতল- 
ভূমি, মাঝে মাঝে চষ1 ক্ষেত, আর অন্ত দিকে বনাকীর্ণ গিরি- 
মাল । বহুদূরে স্থ-উচ্চ পাহাড়ের ধূসর রেখায়িত শৃঙ্গরাজি 
পাঙুনীল আকাশের গায়ে মিশিয়া রহিয়াছে যেন । 

কাঠের সাঁকোয় মাতারমড়ি পার হুইয়! চক্টিডিম্পা। 
পথে চুনটা, এটামগরা! প্রভৃতি বর্দিষ্ণু গ্রামগ্চলি অতিক্রম করিয়া 
আসা গেল। 





লবণ-জল জ্বাল দিবার একটি চুলী--কজবার্জার 


মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হুইয়া গেছে---মেঘল! দিনের পড়ন্ত 
অপ ' হন বেলায় ঘনবনাচ্ছন্ত পার্বত্য পথের দৃশ্ত মনোরম 
লাগিল। কক্সবাঙ্গার পৌছিলাম সন্ধ্যায়_বদ্ধুবর এলিফু 
রিলিফ অফিসার, সবে চা খাবার আয়োজন করিতেছিল। 

কক্সবাজার রোডের ভ্রমণ, চট্টগ্রাম কক্সবাজার পীমার ভ্রমণ 
অপেক্ষা কিছু কম ভাল লাগেনাই। ভাত মাংস কফি না 
পাওয়া গেলেও চা কলা বিছুট প্রায়ই মিলিটারি রোডের পার্খবস্থ 


শর 


জগ্রহায়ণ 


দোকানে পাওয়া যায় । অবশ্য তফাং বেশ__এক ভ্রমণ জলপথে, 
অঞ্চটি স্থলপথে__এখানে পাহাড় ওখানে সমুদ্র । কক্সবাক্বার 
কিন্ত আমার পুরী গোপালপুরের মত ভাল লাগে নাই, সমুদ্র 
বড়ই অগস্ভীর-__যদিও পটভূমিকায় গিরিধালার দৃশ্য মনোরম । 
তটভূমিতে বালিয়াড়ি সমতল করিয়া, রানওয়ে তৈরী করাতে 





৬. সমস্ত সৌন্দধ্য ন& হইয়া গিয়াছে । সহরের মধ্যেকার পথগুলি 


অবস্ত বাট কুফচূড়ার আচ্ছাদনীতে ভারি স্থন্দর। রডীন লুঙ্গী 
ও পোষাক পর! ইতন্ততঃ বিচরণণীল মগের! দৃষ্টিকে বিশেষ- 
ভাবেই আকধণ করিতেছিল। 





লবণ-গোল! অষ্রং 


ছুলাহাজরায় করে& বাংলোতে আমার অবস্থ'ন করার টদ্বেশ্য 


ছিল-_কি ভাবে ওখানকার লবপশিল্প সম্বদ্ধি লাভ করিয়াছে 


তাহ! পর্য্যবেক্ষণ করা । মাতারমড়ি চ্যানেলের জ্বল বেশ 
লোণা__সেই জল জোয়ারের সময় নিয়ভুমিতে বছ খাড়ি দিয়া 
প্রবেশ করে। গ্রামবাসীরা! সেই জল চারটা করিয়া আল- 
দেওয়া চাতরে (09009099£) বৌদ্র-তাপের সাহায্যে 
ঘনীভূত করিয়া জমা করে । নিকটেই চুঙ্গী বসাইয়া 
লোহার কটাছে এই ঘন ব্রাইন বা লোণা জল 
ভাল দিয়া পরিষ্কার দানা দান! লবণ প্রস্তুত করে। 
এই প্রণালীটা মাত্র ৪1৫ বংসর ওই অঞ্চলে চালু হয় বর্ম্মা 
ইভযাকুইদের কল্যাণে । নিকটস্থ জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ 
তাহারা বিন! ব্যয়েই পায় দেখিলাম । কি ব্যাপক ভাবে 


চট ইহার! লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহা ন! দেখিলে বিশ্বাস 


করা যায় না। ইহাদের এক একটি বড় ইউনিটের উৎপাদনের 
সহিত বোধ করি পশ্চিম বাংলার কোন কারখানার তুলনা 
করিতে পারা যায় না। 

অথচ এ অঞ্চলের বারিপাতের পরিমাণ পশ্চিম বাংলার 
সমুগ্রতীরস্থ ০স্থানসম্হের তুলনায় দ্বিগুণ এবং মে মাস 
পড়িতে না পড়িতে এমন বর্ষা আরম্ভ হুইয়া যায় যে লবণ 
প্রত্তত বন্ধ রাখিতে হুয়। মাত্র ৪1৫ মাস কাজ্জ করিয়া 
এামবাসীরা প্রায় ছুই লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করে। ইহারা 


অস্তরাং ও তুলাহাজর! 


১৭১ 





বড় বড় উচ্চ বাধ দিয়া বা বড় বড় জলাধার নির্মাণ করিয়া 
অর্থ ও শ্রম উভয়েরই অযথা অপব্যয় করে না। উহার! জানে 
বন্জার হাত হইতে রক্ষ| পাইলেও বর্ধার জবিশ্রাস্ত বারিপাত 
হইতে লবণ বাঁচানো সম্ভব নয়। অতএব বর্ষণের সময় কাজ 
বন্ধ রাখাই সমীচীন । বর্ধান্তে সামান্য বাধ দিয়াই আবার 
যথারীতি তাহাদের কাজ চলিতে থাকে। — 


by ৮ 
প্রবাসী বাঙালী শ্রদ্ধেয় শ্রীশরং চজ্জ দত্তের সহায়তা ও 
আতিথ্য না পাইলে বোধ করি অন্তরাং যাওয়] ঘটিত না। 
এক দিন সকালে তিনি তাহার নিজস্ব মোটরে আমাদের পুরী 
হইতে নিমাপাড় ভাকবাংলোয় লইয়া! গেলেন | এই নিম্লাপাড়া 
হইতে একট! পথ কোণারকের দিকে চলিয়া গিয়াছে, আর 
একটি পথ কাকটপুর হইয়া অন্তরা গিয়াছে । 





নৌপদায় লবণ-জল ঘনীতৃত করিবার আধার 


নিমাপাড়ার রাস্তাটি পুরী রোড হুইতে পিপলীর* নিকট 
শাখারূপে দক্ষিণাতিহুখে চলিয়া গিয়াছে। পুরী-ভূবনেশ্বর 
বাস সার্ভিসে পিপলীতে নামিয়া নিমাপাড়া! যাওয়া যায়। : 
পূর্বে একবার এই পথে কোণারক্ যাইবার স্থযোগ আমার 
ঘটয়াছিল| নিমাপাড়ায় এক দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষে 
অন্তরাং যাই। রায়সাহেব ইন্স্পেকৃসনে বাহির হুইয়াছেন। 
আবগারী বিভাগের সকল কর্মচারী খুব ব্যস্ত । অন্তরাং 
পৌছাইতে বেশ বেলা হইয়া গেল। পথ এতই হূর্গমযে 
মোটরের গতি বাড়ান অসম্ভব । কাচা মেঠো পথ অজু নপুর, 
কাকটপুর হইয়া! অস্তরাঙে দেবী নদীর মুখ পর্যন্ত আসিয়াছে। 

অস্তরাৎ অনুশ্রত পল্লীগ্রাম হইলেও লবণ-শিল্পের ক্রমোহুতিতে 
ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে । উড়িয্যায় প্রথম লবণ 
প্রস্তুতির সমবায় প্রতিষ্ঠানটি এই স্থানে কি ভাবে সাফল্য অর্জন 
করিয়াছে তাহা! বিশেষ করিয়া! প্রণিধানযোগ্য । পুরীর এই 
সমস্ত সমুদ্রতীরবর্তা অঞ্চলে কেবলমাত্র বৌদ্র-সাহায্যে কিরূপে 
লবপ-প্রন্থতির প্রসার ঘটিতেছে তাহাও দেখিবার জিনিষ বটে। 


* পিপলী জি ২৫ বাইল । পণ ধান 


মিশনরীদের একটি কেজ। 


১৭২ 


টি 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





এই অঞ্চলের লীমান] অতিক্রম করিবার পর হইতেই উত্তর দিকে 
দেখ] যায়, বালেস্বর, যেদ্িনীপুর, ২৪ পরগণ! ইত্যাদি সর্বত্রই 
জাল দিয়! পাঙ্গা লবণ প্রস্তুত হ্য়। কোম্পানীর এন্দেলীর 
অধীনে এখানেও জাল দিয়াই লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু ১৯৩১ 
সনের গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর হইতে এখানে মাদ্রান্ধের 
_ প্রণালী চাগগু হইয়াছে । 

কৌন্র-সাহায্যে কি ভাবে ইহার! লবণ প্রত করিতেছে 
এবং এই প্রণালী কি উপায়ে বাংলায় চালু কর! যায় তাহা 
অনুসন্ধান করিতেই আমার অস্তরাং আসা। 





নৌপদার লবণ-প্রস্তুতি কেন্দ্র 


দ্বালানীর অভাবে আমাদের বাংলাদেশের লবণ-শিল্প 
প্রায় নষ্ট হইতে বপিয়াছে, কিন্ত আমাদের লবণ উৎপাদনকারী 
গ্রামবাসীরা যদি এই বিষয়ে পুরী জেলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, 
তাহা হইলে বোধ করি এই ধ্বংপোন্থুখ শিল্প আবার উন্নতি 
লাভ করিতে পারিবে। | 

অন্তরাংঙের প্রান্কতিক পরিবেশ ছুলাহাজরার সম্পূর্ণ 
বিপরীত | বালুময়, অল্প ঢেউ-খেলানে| পথ বরাবর দুরের 
পানে চলিয়া পিয়াছে। ছা'ধারে মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, 
আশেপাশে পাহাড়ের লেশমাঁত্র নাই। সুদূর আকাশের পটে 
পূর্বথাটের গিরিমালার রেখাগুলি অন্পষ্ট দৃষ্তমান হয় মাত্র । 
রাস্তা এত কাচ! যে অল্প বর্ষণ হইলেই মোটরে পার হওয়া 
বিপজ্জনক ৷ সেইজঙ্ভ নৈথত কোণে ঘন মেঘের উদয় হওয়াতে 
অন্তরাং হইতে সেই দিনই আমাদের ফিরিতে হইল। 

নিতান্ত পাড়া! হইলেও ওখানে ডাকবাংলো দাতব্য 
চিকিৎসালয় এবং একট! ডাকঘর আছে। তাহার উপর লবণ 
প্রস্তুতি ও বিক্রয়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানটির জন্ত সরকারী কর্মচারী 
ও আবগারী ইন্স্পেক্টর কয়েকক্ষন এপ্বানে বাস করেন। পুরী 
হুইতে সমুদ্রের ধার দিয়া গোপ এবং কোণারকে আসা যায়, 
আর একটু উত্তরে আঙ্সিলেই অস্তরাং | গোপের নিকট কুশভদ্র! 
নদী পার হইতে হুয়। 

প্রাচী নদীর কোলে কাকটপুর। আমরা! কিছুক্ষণের জন্ত 
টপ? চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর আতিথ্য এহ্‌ণ করিলাম। 

মন্দির উল্লেখযোগ্য--চৈত্র লংক্রান্তিতে বছ 


নব দলক খ' 


অন্তরাং পৌঁছিতে অল্প বেলা হইল । স্বর্যের তেজ রীতিমত 
প্রথর। ডাকবাংলোয় আলিয়া চা পান করিয়া ডাক্তার বাবু 
ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের রেছিষ্রার প্রভৃতি কয়েকজন সহ 'দল্ট 
গার্ডন' দেখিতে গেলাম । অন্তরাংঙের জবণ-ক্ষেঅ দেখিয়া 
কেবলই মনে হইতে লাগিল আমাদের বাংলাদেশ] এ বিষয়ে 
কতই না পিছনে পড়িয়া আছে | বাংলার লবণের কারখানা- 
[সমূহের কর্তৃপক্ষের উদ্ভমহীনত| আমার মনে হতাশার সঞ্চার 
করে। এই অন্তরা প্রতি বর্ধায় ভাসিয়! যায়, কিন্ধ মাঘ ফাস্তুন 
হইতে আযাঢ়ের বর্ষণ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তারই বুকে লক্ষাধিক 
মণ লবণ প্রস্তুত করে। 
এ বংসর খবর পাইয়াছি, সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ১২০ একর 
জমিতে তিন মাস মাত্র কাজ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার মণ 
লবণ প্ৰস্তত করিয়াছে । আসা-যাওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় 
এবং লবণ প্রেরণের অস্কুবিধার জন্কই ইহার! গত কয়েক বংসর 
যাবৎ সে রকম প্রচুর পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। 
সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও কাহারও কাহারও 
"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণক্ষেত আছে। ইহার! নিকটস্থ বাজারে বা দুর 
ব্যবসায়-কেজেও লবণ বিক্রয় করিয়া! আপে। 





নৌপদার আর একটি দৃষ্ত 


ইহা! যখন সম্ভব হইয়াছে তখন আশা! করা যায় উড়িস্বার 
গঞ্জাম, ইচ্ছাপুরম হইতে অন্তরাং এবং অস্তরাং হইতে বালেশ্বর- 
তালপাদ! পর্ধস্ত রৌদ্রতাপে লবণ প্রস্ততি এক দিন না! এক 
দিন বিস্তার লাভ করিবে । এই সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় _ 
কাধির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নহে ৷ কাধির সমুক্রোপ- 
কূলে এই প্রণালী প্রত্যেক লবণ উৎপাদন কেজ্ে চালু 
হওয়া চাই। দ্বালানী পুড়াইয়! এত খরচ করিয়া লবণ প্রস্ততি 
আধিক দিক দিয়া আশানুরূপ লাভঙজ্গনক নহে । অন্তরাডে 
মান্রাজের মত আর একটি জিনিষের রেওয়াজ হইয়ার্টিছ। 
এখানেও উন্মুক্ত স্থানে লবণের পাহাড় করিয়া প্রত্যেকটি 
ভপকে খড় চাষ্টাই বা তালপাতার আবরণী দিয় ঢাকিয়] রাখা 
হর । এখানকার লবণ উৎপাদনকারীর! গোলার জন্ত বিশেষ 


গুদামের ব্যাবস্থা ক্রিয়া! ব্যয়ের পরিমাণ স্বদ্ধি করে না। 


চর 


' সান ইয়াৎ-সেনের সাধন! 


অধ্যাপক ্রীন্ধাশুবিমল মুখোপাধ্যায় | . ERS 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি উইলসনের 


এ ঘোষণ! এবং বিশ্ব-শান্তির জ্চ জাতি-সঙ্ষের প্রতিষ্ঠা নিপীড়িত 


দ্বাতিপুঞ্জের মনে আশা এবং আনন্দের দীপশিথা প্রহ্থলিত 
করিয়াছিল। ইহার পর যখন আন্তর্জাতিক শাভিবৈঠকে মুদ্ধ- 
কালে জাপান চীনের যে অংশ গ্রাস করিয়াছিল, তাহার উপর 
জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং জাতি- 
সাম্য সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘ তুফীভাব অবলম্বন করিল তখনও এই 
আশাদীপ নিৰ্বাপিত হয় নাই। 

আধুনিক চীনের জনক সান ইয়াৎ-সেন এবং অঙ্ঠান্ত 
অনেকেই প্রথমে বিশ্বাস করিতেন যে, প্রতিক্রিয়াপস্থীদিগের 
এই জয় স্থায়ী হইতে পারে না । সান বিশ্বাস করিতেন যে 
বৈদেশিকগণ চীনের উপর ভবিষ্যতে আর জুলুমবাক্ধি না করিয়া 
তাহাকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সর্বপ্রকার সহায়ত! 
করিবেন। “দি ইন্টারন্তাশনাল ডেভেলপমেন্ট অব চায়না!’ 
নামক গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রম-শিলে 


= উন্নত দেশসমূহের পক্ষে চীনে 'গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহার 


শিলোনতির সহায়তা কর! একান্ত কর্তব্য--ফলে সংশ্লিষ্ট 
সকলেরই উপকার হইবে । কিন্তু ইংলও এবং মাঞকিন 
যুক্তরাঙ ডাঃ সানকে উন্বা্দ কল্পনাবিলাঁদী বলিয়া উপেক্ষা 


রি করিল। চীন সম্বন্ধে ইহাদিগের নীতির কোন পরিবর্তন 


ঘটিল না। - 

ইহারই ফলে সান ইয়াং-সেন সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি 
আক হুইয়াছিলেন এবং চীন-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপিত হইয়া- 
ছিল (১০৯২৩) । সোভিয়েট রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছিল যে, 
সে চীনকে সর্ধপ্রকারে নিজের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত । রুশিয়ার অন্তধিরোধ তখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। 
চীনের শিল্পোন্নতির মূলধন ভ্বোগাইবার বা চীনকে কোন প্রকার 
আধিক সহায়তা করিবার ক্ষমত] তাহার ছিল না। তবে 
ক্যান্টন জাতীয় সরকারের জ্রম্ভ রুশিয়া হইতে পরামর্শদাত। 
এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইল । সোডিয়েট বিরোধী প্রতি- 


১ ক্রিয়াপছ্ছিগণ আ্বোরগলায় প্রচার করিতে লাগিলেন যে ক্যান্টন 


_ * সরকার বলশেভিকদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন (১) 


ডাঃ সান এবং ক্যান্টনে প্রেরিত- সোভিয়েট প্রতিনিধি 
মিঃ জ্রোফের একটি বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই 


(১ “Shanghai journalists like Rodney Gilbert ..... 


‘ manufactureg ‘tales in which both Sun and his military 


lieutenant, Chiang-Ki-Shek, were assailed daily as blood- 
stained anarchists, who had gone over to the enemies of 
mankind. Actually, nobody had gone over to anybody.”~— 


* The Unfinished Revolution in Chins by L Epstein, .p, 41 


ago’ — Borodin, 


অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন । এই বিশ্বৃতিতে বল! 
হইয়াছে যে ডাঃ সান মনে করেন চীনে সাম্যবাদ অথবা 
সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে; 
কারণ চীনের 'অবস্থ! সাম্যরাদ বা সোডভিয়েটতন্ত্র স্থাপনের 
অনুকূল নহে। মিঃ জ্োফও তাহাই মনে করেন। তাহার 
(মিঃ জোফের ) মতে জাতীয় এঁক্য স্থাপন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা চীনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্ত! ৷ এই দ্বিবিধ সমস্তার 
সমাধানকল্পে তিনি চীনকে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ “হইতে 
সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন 10২) | 

ডাঃ দানের আস্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি- 
সঙ্গত কারণ খুঁক্ধিয়া পাওয়া যায় ন!। রুশিয়াকি কারণে 
চীনকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিল তাহাও সহদ্দেই 
বুঝা যায়। রুশিয়া চীনের একাপ্ত নিকট-প্রতিবেশী। সুতরাং 
চীন যদি পূর্বের ভায়.. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্রপমুহ্রে শোষণের 
ক্ষেত্রই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সাম্যবাদী 
রুশিয়ার বিপদ 'অবশ্ঠস্তাবী। এইভ্রন্তই রুশিয়া মনে প্রাণে 
কামনা করিতেছিল যে চীন এঁক্যবন্ধ এবং বৈদেশিক প্রভাব- 
যুক্ত হইয়া একটি শক্তিশালী, প্রসতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত 
হোক এই অবস্থায় উন্নীত চীন কোন দিনই স্বেচ্ছায় - 
'কুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না৷ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ডাঃ সান 
প্রতিষ্ঠিত ক্যাণ্টন সরকারকে প্রগতিশীল মনে করিতেন 
বলিয়াই ইহাকে সহায়ত] করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 

এই সময়কার ক্যাণ্টন সরকারকে কোনক্রমেই সাম্যবাদী . 
মনে কর! চলে ন! । বরোডিনের মতে কয়েক শতাব্দী পূর্বে 
অগ্তাঙ্ত দেশে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
সন্ত যে সংগ্রামের অবসান: ঘটিয়াছে, - ক্যান্টন সরকারের 
অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে সেই সংগ্রাম তখন সবেমাত্র আরম্ভ 
হইয়াছে ।(৩) 





(২) “Dr. Sun Yat-Sen holds that the communistic order 
or even the Soviet system cannot actually be introduced 
into China, because there do not exist here the conditions 
for the successful establishment of communism or socialism, 
‘This view is entirely shared by Mr. Joffe, who is further of 
the opinion that China’s paramount and most pressing 
problem is to achieve national unification and attain full 
national independence, and regarding this task he has 
assured Dr. Sun that China . . .. can count on the support 
of Russia.” 


(৩) “Canton is not communistic; there is a hard strug- 


gle for political economic, and social progress, such as hs 


other countries have gone through several hundrAd years 
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ডাঃ সানের চরমপঞ্জ পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে একমাত্র রুশিয়াই চীনকে সমকক্ষ রাষ্ট্রের 


মৰ্য্যাদা দান করিতে প্রস্তুত ছিল বলিয়াই তিনি রুশিয়ার সহিত 


মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন । যে-কোন রাহী চীনকে এই 
মর্ধ্যাদা দান করিত বা নিজ্ডে এই মর্যাদা লাভের অন্ত সচেষ্ট 
‘হইত, তাঁহার সহিতই তিনি মৈত্রী স্থাপন করিতে প্রন্তত 
ছিলেন। . সুতরাং তিনি চীনের সাম্যবাদী এবং অগ্থান্ত 
দেশে প্রতিক্রিয়াবিরোধীদ্দিগের সহযোগিতা! কামনা করিতেন । 


রুশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে সান এই শিক্ষ! লাভ 'করিয়াছিলেন' 


যে মুক্তির জন্ভ জনসাধারণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে) চীন-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপনের পর তিনি ক্যুওমিণ্টাৎ 
দ্লকে'আবার ঢালিয়! সাদ্ধিলেন। প্রতিক্রিয়াখিরোধী যে- 
কোন ব্যক্তির পক্ষে দলের সদন্ত হওয়ার পথে আর কোন 
বাধা রহিল না। সাম্যবাদীগণ ইতওঃপুর্ব্বেই শ্রমন্জীবীদিপের 
মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ৷ 
বরোডিনের পরামর্শে সান হঁহাদিগকে কুওমিন্টাৎ দলের সন্ত 
হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন । ক্যুওমি্টাৎ এবং কম্যুনিষ্ 
এই উভয় দলের গ্রহণযোগ্য একটি কর্মসুচী গৃহীত হইল। 
কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার কাৰ্য্য আরম্ত করা হইল । 
কেই কেহ বলেন যে ডাঃ সান স্বত্যুর পুর্বে সাম্যবাদ 
নীতি এবং আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । প্রক্কৃত কথা! এই 
যে তিনি কোন দিনই সাম্যবাদী ছিলেন না । তবে এ কথ! 
সত্য যে তিনি সামন্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন 
করিয়া এক নূতন রা সটি করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। সাম্য- 
বাদীগণও ডাল করিয়াই জানিতেন যে প্রতিক্রিয়ার ছুইটি প্রধান 
বাহন সামস্ত-তন্তর এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন ব্যতীত 
তাহাদের স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। ডাঃ.সান 
বুঝিয়াছিলেন, ক্যুওমিণ্টাৎ ও কয়্যুনিষ্ট দলকে বছদিন 
একযোগে কাজ করিতে হইবে, আর আদর্শের দিক হইতেও 

তাহাদিগের বিরোধ শীঘ্র প্রবল আকার ধারণ করিবে না। 
১৯২৫ সালে যখন সান ইয়াৎ-সেন ম্বৃত্যুযুখে পতিত হন, 
সেই সময় চীন বিপ্লবের পথে অনেক দুর অগ্রসর হইয়া গেলেও 
তখন পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক আদর্শ জয়যুক্ত হয় নাই । তিনি নিজেও 
ইহা তাল করিয়াই আনিতেন। তাহার অন্তিম পত্রে তিনি 
লিখিয়! গিয়াছেন--৪০ বৎসর কাল আমি গণ-বিপ্লব আন্দো- 
লনে আত্মনিয়োগ করিয়াছি । চীনের স্বাধীনতা অর্জন এবং 
অন্তান্ত রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার সমকক্ষত। স্থাপন আমার উদ্দেশ্য। 
৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষ! লাভ করিয়াছি 
যে, লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে মহাচীনের গশ-চেতন! 
জাগ্রত করিয়া, যে সমত্ত-জ্বাতি আমাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ 
% মনে করে তাহাদিগের সহিত মিতা স্থাপনপুর্বক তাহাদের 
সমর্থন এ সহযোগিতায় সংগ্রায় পরিচালন! করিতে হইবে । 
)e বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই । আমার সহকম্দান্বিন্দ 
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যেন আমার জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে কার্শ্য 
করেন। তাহারা যেন আমাদের দলের . প্রথম জাতীয় 
অধিবেশন কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণ! অনুসারে কাধ্য করিয়া এই 
ঘোষণা এবং জাতীর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করিতে সচেষ্ট হয়েন। চীনের জনসাধারণের জ্বাতীয় সম্মেলন 
আহ্বান এবং অসম সব্ধিবন্ধনসমূহ ছিন্ন কর! সম্বন্ধে আমার _ 
সাম্প্রতিক ঘোষণাবলী অবিলম্বে. যেন কার্য পরিণত করা 
হয় 1৪) 

ডাঃ পানের জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্জননায় সরকারকে 
জনসাধারণের অন্ন, বস্তু, বাসস্থান এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ভ্রম্ভ 
দায়ী করা হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে রাজনীতিতে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে এবং যাহাতে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হইতে ন! 
পারে সেইজন তিনি প্রত্যেক জ্রেলায় নির্ববাচনমূলক শাসন- 
ব্যবস্থা এবং জেলা. কর্তৃপক্ষের হাতে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 
সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিবার কথ! বলিতেন। ডাঃ সান 
জাতীয় মূলধন নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বপ্নও দেখিতেন এবং রেলপথ, 
সংবাদ আদানপ্রদান-ব্যবস্থা! এবং প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প গুলির 
উপর রাধরকর্ভৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার “সান্‌- 
মিন্চুই” বা জনগণের তিনটি নীতির উদ্বেষ্ধ £ চীনের জাতীয়তা- 
বোধের বিকাশ, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবন-- 
যাত্রার সৌকর্ধযসাধন। এই শেষোক্ত কথাটিকে তিনি কখনও 
কখনও সমাজতনত্রবাদ বা 'সোশ্তালিজমের+ পরিবর্তে ব্যবহার 
করিতেন । তিনি আরও বলিতেন যে, সাত্রান্্যবাঁদ বিরোধিতা, 
সোভিয়েট রাষ্রের সহিত সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিক : 
আন্দোলনে উৎসাহ দান করিয়া “পান্-মিন্চুইয়ের আদর্শকে 
বাস্তব রূপদান করিবার চে। করিতে হইবে । 

চীনের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়! 
তাহাদের মধ্যে রাষ্টরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য ' 
স্থাপন ডাঃ সান পরিকল্পিত জাতীয়তার আদর্শ । জাতীয়তার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত চীনের অধিবাপিপণ চিরাচরিত প্রথা 


(৪) “For forty years I have devoted myself to the 
cause of the people’s revolution with but one end in view: 
the elevation of.China to a position of freedom and equality 
among. the nations. My experiences during these forty _ 
years have convinced me that to attain this we must bring 
about an" awakening for our own. people and ally ourselves 
in a common struggle with those péoples of the world who 
treat us as equals, 

The Revolution is not yet finished, Let all our com- 
rades follow my plan for National Reconstruction and the . 
Manifesto issued by the First National Convention of our. 
party, and make every effort to carry them gut. Above 
all, my recent declarations in favour of holding a National 
Convention of the people of China and abolishing the un- 
equal treaties should be carried into effect as ৪902 89 ০৪, 
sible” 005 Will of ‘Dr. Sun Yat-Sen, 
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চি 


* কাজই যে হয় নাই এমন কথাও বলা চলে ন]। 


ভগ্রহায়্ণ 


অস্থুযায়ী কেবলমাত্র স্ব-স্ব পরিবার এবং বংশের প্রতি অনুগত 
ন থাকিয়া সমগ্র জাতির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবে । 
তিনি ভ্বানিতেন যে জাতীয়তাবোধের বিকাঁশ- হইলে চীন 
বৈদেশিক রাধপুঞ্জের চাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত 
স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে । 

লোকায়ত্ত রা এবং সরকারের প্রতিষ্ঠা ডাং সান পরি- 
কন্িত গণতন্ত্রের উদ্দেগ্ত । এই ধরণের রাষ্ এবং সরকারই 
জন-কণ্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ । জীবনযাত্রার 
সৌকর্ষ্যসাধন বলিতে তিনি বুঝিতেন শ্রমিকদিগকে অনাঁয় 
উৎণীড়নের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা । তিনি বলিতেন যে 
ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংক্ষারপাঁধন পূর্বক কৃষক এবং শ্রমিক- 
ধের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া উভয়েরই রাজনৈতিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। তিনি সর্বদাই বলিতেন, 
কৃষককে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে 
( “The land must belong to the tillers” ) i 

১৯২৪ সনে যে জাতীয় সম্মেলনের (The First 

- National Convention ) অধিবেশন হয় তাহাতে চীনের 
মুক্তির জত “‘সান্‌-মিনৃচুই’য়ের আদর্শে কার্ধ্যস্থচী স্থিরীকৃত 
হয়, এই অধিবেশনেই ক্যুওমিণ্টাৎ এবং কম্যুনিধ এই ছুই 
দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত এবং সুগম হয়। 

‘সান্‌ মিন্ট্ইয়ের সুন্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে 
ইহার আদর্শ সাম্যবা্বিরোধী নহে। বিন! প্রয়োজনে 
বৈর্দেশিকগণের বিরুদ্ধাচরণ করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। চীনে 
গণতাপ্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া তাহাকে. অষ্ধা্ভ 
প্রগতিশীল এবং প্রথম শ্রেণীর ব্রাষ্্রের সমকক্ষ করিয়া তোলা 
ইহার লক্ষ্য । 

ডাঃ সান বলিতেন যে দুতন চীনরাধর গঠন করিতে হইলে 
পর পর তিনটি ধাপ, অতিক্রম করিতে হইবে । সর্বাগ্রে 
বিপ্লবী সৈষ্গবাহিনীকে দেশে একতা প্রতিষ্ঠার জন্ভ সংগ্রাম 
করিতে এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ 
আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে তংপ্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া! তুলিতে 
হইবে। ইহার পর প্রচার এবং সংগঠনে অভিজ্ঞ ক্যুওমিন্টাৎ 
সদস্যকে ক্যুওমিন্টাৎ সৈউদল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহে 





প্রেরণ করিয়া জনসাধারণকে স্বায়ভ্ব শাসন পদ্ধতি শিথাইতে . 
)-হইবে । এই শিক্ষাানকাধ্য সমাপ্ত হইবার প্রর প্রত্যেক জেল! 
/ হুইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়! স্থানীয় প্রথাহুযায়া প্রাদেশিক 


আইন প্রণয়ন এবং গণভোটদ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নির্বাচন 
করিতে হইবে । সমগ্র চীনের অর্ধেকের অধিক প্রদেশে 
যধন এইরূপ ব্যবস্থা কর! সম্ভব হইবে তখন গণ-পরিষদ্ আহ্বান 
করা ফাঁইবে | এই পরিষদ সমগ্র চীনের জন্ভ একটি রা্র-বিধি 
প্রণয়ন করিয়া, দেশে নিয়মতাপ্তিক শাসন প্রবর্তন করিবেন। 

সান ইয়াং-সেনের মৃত্যুর পর তাহার পরিকম্নিত প্রণালীতে 
কান হয় নাই সত্য, কিন্ধ তাহার নির্দেশ অনুসারে কোন 
এক দিক 


সান ইয়াৎ-পেঁনের সাধন 


১৭৫ 


হইতে দেখিতে গেলে ডাঃ সান উল্লিখিত প্রথম সোপান অর্থাৎ 
যুদ্ধের যুগ এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। রণ-নায়কগণের 
সহিত ক্যুওমিণ্টাং বাহিনীর সংগ্রাম শেষ হইতে না হইতেই 
ক্যওমিণ্টাং-কমুযনিষ্ট সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া! যায়। আবার এই 
ছুই দলের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু 
হইল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জীবন-মরণ সংগ্রাম । দীর্ঘ 
৯ বংসরব্যাপী অবিরাম যুদ্ধন্ধনিত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হইতে 
না হইতেই আবার কম্যুনি্-ক্যুওমিণ্টাৎ বিরোধের আগুন 
সর্ধধ্বংসী গৃহযুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই . 
অই স্বীকার করিতে হয় যে ডাঃ সান-কধিত সংগ্রামের 
অধ্যায় এখনও শেষ হয় নাই। এ 

কিন্ত তাহা হইলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের কাজ আরস্ত 
হয় নাই এমন কথা বলা চলে না। কমুযুনিষ্ট ক্যুওমিণ্টাৎ 
সংঘর্ষের প্রথম পর্ব হইতেই এই ছুই বিরোধী দল ভিন্ন ভিন্ন 
উদ্দেগ্তে চীনের অধিবাসীবৃন্দকে রাজনীতির দিক হইতে ' 
সচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে । 
চীন-জ্বাপান যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বে যখন কমুনিষ্ট এবং 
ক্যওমিণ্টাং দলের মধ্যে একট! আপোষ রফা হয় (ডিসেম্বর, 
১৯৩৬), তখন শাসনযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আংশিক কর্তৃত্ব 
স্বীকৃত হুইয়াছিল। এই সময় গঠিত 'পিপল্দ্‌ কাউন্সিলের? 
সহায়তায় জনসাধারণকে প্রকৃত প্রস্তাবে না হইলেও নামে 


শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার 


অধিকার দেওয়া হইয়াছিল । সাম্প্রতিক চীন রাষ্টরবিধি পূর্ণ- 
মাত্রায় গণতান্ত্রিক ন! হইলেও ইহা পুর্বববন্তা যে-কোন যুগে 
চীনে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

ডাঃ সানের চরমপত্রের একটি প্রধান কথা এই যে 
“The revolution is not yet finished” অর্থাৎ এখনও 
বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই । ১৯২৫ সনের ষাঁয় আজ ১৯৪৭ 
সনেও এই উক্তির সত্যতা অনর্থীকার্ধ্য । বিগত দ্বাবিংশতি 
বৎসরে এক দিকে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি 
হইয়াছে তেমনই আবার কোন কোন ক্কেত্রে অবনতিও 
ঘটিয়াছে। সদ্যগত যুদ্ধের ফলে চীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
বাহ্যতঃ পূর্ববাপেক্ষ অধিক পরিমাণে অগষ্ঠাঞ্ রাহেের সমকক্ষত] 
লাভ করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা! এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত 
হয় নাই। সান ইয়াং-সেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত 
পরিকল্পনা চীনের কোন কোন অঞ্চলে রূপ পরিগ্রহ 
করিলেও অধিকাংশ স্থানে ইহা! এখনও কজনাই রহিম] 
গিয়াছে । তিনি যে ধরণের জাতীয় মহাসম্মেলন আহ্বান 
করিবার কথা বলিয়াছিলেন ' আজ পর্য্যস্ত সে প্রকার সম্মেলন 
আহুত হয় নাই ৷ ১৯৪৬ সনের নবেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক 
উল্লিখিত শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্বে যে সমিতি আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহ! জাতির সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবি 
করিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সান ইয্াংঈসেনের 
স্বপ্ন আজ পব্যস্ত সফল হয় লাই। 





কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ১৯৪৫ সনের এম-বি পরীক্ষায় 


শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনগুপ্তা যাবতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম । 


স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হওয়ার 
দরুন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বিগত সমাবর্তন উৎসবের 
সময় হহাকে নিয়লিখিত চারিটি স্বর্ণপদক প্রদান করা 
হইয়াছে £ (১) রায় ডাঃ সরোজ্কুমার সর্ববাধিকারী বাঁহাছুর 
স্বর্ণপদক, (২) ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কিত স্বর্ণপদক, (৩) ডাঃ 


মহেব্রনাথ গাচুলি স্বর্ণপদক ও (৪) রমাপদক। এতদ্যতীত . 


তিনি স্বাস্থ্যনীতি এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়েও 'দার্টফিকেট 
অব অনার্স” লাভ করিয়াছেন । পরীক্ষায় প্রীমতী মীণাক্ষী 
যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মেডিক্যাল কলেজের 
ইতিহাসে তাহা বিরল । সম্প্রতি তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে 
সিনিয়র হাউস সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

ডাঃ মীনাক্ষী সেনগুপ্তা এডভোকেট মিঃ বি. পি. সেনগুপ্তের 
দ্বিতীয়া ক1। ইহার মাতা শ্রীযুক্ত] সুষম! সেনগুপ্তা এম-এ 
একজন বিহ্ষী যহিল।। তিনি লেক বালিকা বিগ্াালয়ের 
প্রিশিপ্যাল ও সেক্রেটারী । | 





মহিল1-সংবাঁদ 








রূপান্তর 


 শ্রীবিষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছুটি তারা, ওর! মুখোমুখী আছে দীড়িয়ে 
নীলিমার পথে ওরা 'যাবে কি গো হারিয়ে । 
কালো দাগ কেটে উড়ে চলে পাখী, 
উলটে! দোঁয়াত, কালি মাখামাখি, 
আকাশে কে বুঝি লেপে দিলে ভূষ! 

অদেখা হস্ত বাড়িয়ে । 
ছুটি হাতে ঢাকে তলভর চোখ, 

ওরা চোখোচোখী দাড়িয়ে ৷ 
গগনের নীল হারিয়ে যাবে কি এখুনি 
আকাশের মেয়ে, কার কাছে খেলে বকুনি । 
ছুটি তার! ডাকে অন্ত তারারে, | 
রডের কলসী খালি কি তাড়ারে_ 
ফলে ফুলে-ফুলে, শাখায় শাথায়, । 
কালী মাখামাখি পাখীর পাথায়, 


fe 


বসেছে বুঝি সে নামহার! কোন 
| কালে পাথারের শকুনি__. 
রক্ত অধরে রং নিভে গেছে . 
কার কাছে খেলে বকৃনি। 
কালো ঘোড়া চ’ড়ে ছুটে ছুটে বুঝি আসে এঁ__ 
উলটে! দোয়াত, দিকে দিকে কালী থৈ থৈ, 
পোষাক পরেছে কালো পর্দার, 
কালে! ঘোড়া চড়ে আসে সর্দার'ঃ 
কোন্‌ তার] ওরা, হায় নামহার! 
সাড়। প’ড়ে গেছে এ পাড়া ও পাড়া_ 
কালো ঘোড়া চ’ড়ে আসে অর্দায়, 
অন্বর ভরা,'বর! ধৈ, 
রূপের জলধি উথলিয়! ওঠে 
ভুবনবিজ্বমী আসে এ ।* 


।  দেমসাইড গোল 


প্রীনীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আমার যে একটা ভাল নাম আছে, সে আমি কেন, 

১ আমার মাতাপিতারও বোধ হয় মনে নেই । ফুটবলের মাঠে, 
চাঞ্চের দোকানে, আশীয়বন্ধু সকলের কাছেই আমি ডাক 
নামে পরিচিত । ভাল নামটি আমার দেই কোন্‌ অতীতে 
একবার ইস্কুলের খাতায় প্রবেশ করেছিল, তার পর আর এক- 

" বার কলেজের খাতায়-_ব্যস্‌, তার পর সেই সীমাবদ্ধ গণ্ভী 
থেকে বেরিয়ে বাইরের মুক্ত বাঁযুতে এসে ছাত্রাবস্থায় আর 
কোন দিনই আমার সঙ্গে আমার নামের শুভ সংযোগ ঘটতে 
পারে নি। অব্য এখন স্বামি ভাল নামেই পরিচিত, খবরের 
ক্ষাগঞ্জ খুলুন, কোন ভাইবেক্টবী দেখুন, বাড়ীর দেয়ালে মার্ধেল- 
পাথবে খচিত আমার পরিচয়পত্র দেখুন, 'সর্বজই আমি ডক্টর 
সুকোমল ডাট্‌, বামিংহামের পাস কর] বিখ্যাত ভাক্তার। 


অনেকের ভাল নামের সঙ্গে ভাকনামের একটা সম্বন্ধ : 


. থাকে, যেমন সত্যেন ভাদ নাম হলে ডাকনাম সাধারণত হয় 
সহ্‌, গণপতি ভাল নাম হলে গন বাঁ গঙ্ধ হতে পারে ডাক- 

শ্শনোম। অনেকের আবার নাম নির্ভর করে অন্ম-ুহুর্তের পারি- 
পার্থিক অবস্থার ওপর । পূর্ণিমার রাতে চাদের হাঁসি প্লাবন 
এনেছে পৃথিবীর বুকে, এমন ম্ুহুর্ে নবজাতকের ভাল নাষ 
পূর্ণশণী এবং ডাকনাম সংক্ষেপে শী হওয়া বিচিত্র নয়। 
আবার আধাঢ়ের আর্দ্র সন্ধ্যায় জন্মগ্রহণ করলে শিশুর বাদল! 
নামই সাধারণত হয়ে থাকে । আবার অনেকের নামকরণ 
হয় আক্কতির নৌপাণৃষ্ঠের ওপর, শ্যামবৰ্ণ নিয়ে জন্মায় যে শিশু 
তার নাম কালো হতে পারে, জন্মের সময় মাথায়' চুল না 
থাকলে ডাক নাম ভাড়া হতেও শোনা যায়। আর এক 
শ্রেণীর নামকরণের বহর দেখে মনে হয় বাঙালী সমস্ত মীতা- 

" পিতাই কবি। এক একটি পুত্র যেন ভাদের কবিতার এক 
একটি চরণ । প্রথম পুত্রের নাম বীরেন্দ্র হলে, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
পুত্রের নাম যথাক্রমে ধীরেন্দ্র, হীরেন্্র হতে পারে; কবিতার 
লহরী ডাকনামের পাহাঁড়েও বাধা পায় না, ছন্দ বজায় রেখে 
ভাকনামের কবিত গেয়ে চললে বীরু, ধীরু, হীরু। 


7 কিন্ত ওপরের কোন ফরমূলাতেই আমার নামের কোন 
পরিচ্ পাওয়া যায় না, না ভাল নামের, না ডাকিনামের | 
ডাকনাম আমার ভালনামের শ্বলিত অংশবিশেষ তে নয়ই, 
এমন কি স্বর্গ ও মর্ত্যেও এত পার্থক্য বোধ করি নেই। ভাল 
নাম আমার আগেই শুনেছেন, এখন ভাবতে পারেন আমার 
ডাকনামটা কি,হতে পারে? কোনই কুলকিনারা পাবেন 
না ভেবে--ডাকনাম আমার বটু। কটু যদি সব সময় .বটুই 

কত তাহলেও হ'ত, মাতাপিতার মনোভাবের তারতম্যের 

"ওপর আবার বটুর প্রকারভেদ ঘটত। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে 

৯ 


পড়াশুনা শেষ করে উঠলাম, মা আদর করে ডাকলেন, বটুমণি, 
দুধ খাবি আয়। দুধ খাওয়ার পর ছোট বোনটির গালে এক 
চড় কসিয়ে দেওয়ার জ্রষ্ভে সে যদি ডুকরে কেঁদে ওঠে, মায়ের 
কণ্ঠে বট্‌ তখন হয় বটা। | 

যাক, যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার ছাত্রাবস্থা ৷ 
বটু নামেই পরিচিত । মেডিক্যাল কলেক্ে পড়ি, থাকি 
হোটেলে । ছেলে ভালই ছিলাম, সত্যি কথ] বলতে কি, ফুট- 
বলের মাঠে, চায়ের দোকানে, কলেজের লেকচার হলে, 
সেকেও কখন সবই নি। ভারতের ভাক্তারি-শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন 
করার পর, বিলাতের চিকিৎপ1-শাস্ত্রের সমুদ্রেও ডুব দেবার 
ইচ্ছাটা আমার প্রবল, বাড়ীর অবস্থাও ভাল ; পিত1 ইচ্ছা 
করলেই বিলাতে পাঠাতে পারেন, কিন্ত তার ধারণা বিলাতের 
কলেন্জ শিক্ষার দ্রিক থেকে কলকাতার কলেন্ব অপেক্ষা! কোন 
অংশেই উন্নত নয়। প্রচুর অর্থ নষ্ট করে এদেশের যাবতীয় 
কল্যাণকর আচার-ব্যবহাঁর পরিত্যাগ করে ওদেশের নিদারুণ 
অশুভ দোষগুলি আয়ত্ত করতে যাবার কোনই মানে হয় ন। 
অবশ্য একথাও শ্বীকার করেন,। ওদেশের ডিগ্রির দাম আছে 
চাকরির বাজারে, কিন্ত চাকরির প্রয়োজনে. আমি ডাক্তারি 
পড়ছি না, আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে নিজের শিক্ষা ও 
পারদশিতার ওপর ৷ বিলাভী ডিগ্রির প্রলেপে চাকরি আুলড ' 
হতে পারে, কিন্ত রোগী আরোগ্য হয় নিজের শিক্ষার সস্তার 
দ্বারা, যা ইচ্ছা থাকলে কলকাতাতেই আয়ত্ত কর! সম্ভব। 
সুতরাং পিতৃ অর্থে যে বিলাত যাওয়া আমার অনৃষ্টে নেই, তা 
পূর্বদিকে সুর্য ওঠার নির্মম-সত্যের মতই বুঝতে পেরেছিলাম । 

বিলাত যাওয়ার রভীন নেশা কিন্ত কাটে না। চিস্তাতেও 
আনন্দ। বন্বেতে জাহাজে উঠলাম, আরব্যোপসাগরের নীল 
ঢেউয়ের দোলায় ছুল'ছ, দূর থেকে এডেন বন্দরের লাল নীল 
আলোঞ্চলে! হাতছানি দিয়ে ডাকছে, লোহিত সাগরের 
শিমিত শ্রোতধারায় চাদের লুকোচুরি, জুয়েজের ছু’পাড়ের 
তাল-খেজুরের তীরভূমি, ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গায়িত ফেনিল 
উচ্ছ্বাস । ২৫ 
যৌবনকালের উচ্ছ্বাস, জাগেও যেমন হঠাৎ, নিবেও যায় 
তেমনি অতফিতে । ক্রয়েড অবশ্য বলেন, নিবে সে যায় না, 
জাগ্রত চেতন! থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় মনের অপর এক 
কুঠরিতে, বিষিয়ে থাকে সেখানে, মাঝে মাঝে উ'কিবুকিও 


মারে, লাফিয়ে আবার বেরিয়ে আসে সুযোগ পেলেই । 


যাই হোক, বিলাত যাওয়া! হবে না এইটাই ধরে নিয়ে- 
ছিলাম। আর এক চিন্তায় সময় কাটাবার সুযোগ বা 


কোথায় বটু দত্তের ফুটবল মাঠে বটু দত না হলে হীষ্ট্ায়ট 


১৭৮ 


প্রবাসী 


£ 


১৩৫৪, 





শীল্ড বিদ্যাসাগর কলেজ্েরই মেরে নেবার সম্ভাবনা । আমার 
খেলার তারিফ সকলেই করে, তবে আযানাটমির বৃদ্ধ প্রফেপর 
জ্ঞানবাবু ক্লাসে একবার য! বলেছিলেন, তা ক্লাপিক হয়ে 
আছে। আগের দিন বিদ্যাসাগর কলেজকে তিন গোলে 
হারিয়ে ইলিয়ট শীন্ড পেয়েছি আমরা,. তিনটি গোলই করে- 
ছিলাম আমি । ক্লাসে খেলার কথাই হচ্ছিল, জ্ঞানবাবু বললেন, 
খেলে তো বটু দত্ত, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়। 
সেই থেকে ফুটবলের কথ উঠলেই সকলে বলত, বটুর অঙ্গে 
, চালাকি নয়, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়। 

চায়ের দোকানের আড্ডা_বটু দত্ত ন! হলে গরম চাও 
আসর গরম করতে পারে না । এই চায়ের দোকান থেকেই 
' আপঙ্গ গল্পের সুরু । রবিবারের সকাল, পূর্ব 'রাত্রে নাইট- 
ডিউটি হেতু ঘুম ভেঙেছে বেলায়, দেরি করেই এসেছি 
দোকানে । 
নিশীথই প্রধান বক্তা, এক হাতে একটা সিগারেট, তখনও 


ধরানো হয় নি, আর এক হাতে একটা চিঠি, মুখ চলছে, 


অনর্প। সকলকে উদ্দেশ করে হলেও সমরেশের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রেখে বলছে, তুই একট! লিষ্ট করে ফেল, কে কে 
যাবে, উত্তরপাড়া তো হাতের কাছেই, সধ্ধ্যাবেল] গিয়ে রাজেই 
ফেরা যাবে ।__সমরেশের হাতের লেখা ভাল, লেখার ভার 
তার ওপরেই পড়ে । 'তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কিন্ত 
ভেবে পেলাম না, এমন কি ঘটল যাতে লিঃ তৈরি করতে. 
হবে, উত্তরপাড়া স্যাবেল! গিয়ে আবার রাতেই কিরে আসতে 
হবে,। আর এত জায়গ| থাকতে উত্তরপাড়াই বা কেন? 
সকলেই ঘটনার আকশ্মিকতায় বা অভিনবৃত্বে এতই বিভোর 
যে, বটু দত্তের আগমনও যেন লক্ষ্য করবার মত নয় । 

ঘোষ্টেল থেকে চায়ের দোকানে আসতে পথের* মাঝেই 
প্লিপারের একটা গ্যাপ. বিশ্বাসঘাতকতা! করায় পায়ের বুড়ো 
আঁঙল আর ভার পাশের” আউল দিয়ে সীড়াশ্ব্যিহ তৈরি 
করে. অপর ই্র্যাপটাকে কোন রকমে কায়দ! করে. ধরে 
আমাকে একটু আলগা ভাবে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই 
অবস্থায় চারের দোকানে ঢুকে, অমিয়র পাশের খালি চেয়ারটা 
দখল করে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম । নিশীথ ততক্ষণে 
হাতের সিগারেটট! ধরিয়ে ধোয়া ছেড়ে বলে চলেছে, প্রেজেণ্ট 
কিনতে সকলের যাওয়ার দরকার নেই, টাকা দিয়ে দাও, 


শরং-দা আর বটু দত্ত বেঙ্গল ষ্টোর থেকে কিনে নিয়ে আস্ুক | 


আর রবীন যেন ডিউটি-সুপারিণ্টেডেণ্টের সঙ্গে দেখ! করে 
রাত্রের ডিউটি থেকে আমাদের--আমি চায়ে চুমুক দিয়ে 
নিশীথের কথার মাঝখানে আব্বর্তি করার ভঙ্গীতে বলে উঠলাম 


আর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে ছে সুন্দরি, বল কোন্‌ ' 


পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী”-_তার পর আবৃত্তির 
ভাষ্য $;রে বললাম, আমি থে কিছুই বুঝতে পারছি না, লি, 
উত্ত যাওয়া, ফিরে আদা, প্রেজেন্ট, বেঙ্গল কোর-_-আর 


দেখি চাদের হাট আগে থেকেই বনে গেছে 


? 


কত দূরে নিয়ে যাবে রল.]--এতক্ষণে যেন সভার আঁর 
সকলের চোখ পড়ল আমার ওপর । 

শরৎ-দ1 বেঙ্গল স্টোরে প্রেজেন্ট কিনতে যাওয়ার পার্টনার । 
মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে দেই দুর অতীতের কোন এক শুভ. . 
প্রভাতে, সে প্রভাতের সঙ্ধ্যা তার জীবনে আর. এল না। 
বৈর্ধ্যের অফুরস্ত হিমাচল শরং-দা। স্ত্রী, পুত্র, কন্তা নিয়ে 
কলকাতাতেই বাস করেন। পিতাঁও ডাক্তার, বেশ বড় 
ডাক্তার, নামডাক আছে। পিতার ইচ্ছা বাড়ী, গাড়ি, অর্থ- 
সমেত উত্তরাবিকারস্থত্রে পুত্রকে ডাজ্জাপ্নিবিগ্ঞায়ও কায়েম 
করে দিয়ে যান। শরং-দ1 কিন্ত বলে, রাজার ছেলে রাজা 
হয়, তা সে মুর্খ হোক, রোগা হোক, অসুস্থ হোক) 
রাজকাধ্য চালানো বিদ্ছায় পাসই করুক আর ফেলই করুক । 
যত গোলমাল ডাক্তারের ছেলের বেলায়। রাজপুত্র যে সুত্রে 
রাজ! হবে, ডাক্তারপুত্রও দেই সুত্রে ডাক্তার হবার অধিকারী । 
যদি বল! হয়, ডাক্তারের হাতে নির্ভর করে লোকের জীবন, 
স্ুতরাৎ এ শাস্ত্র ঠিকমত না শিখলে তোময়ি লোকের জীবন 
নিয়ে খেলা করতে দেবে কেন, তার উত্তরও শরত-্দার : 


তৈরি-_বলে, রাজার হাতেও তো! রাজ্যের লোকের জীবন 


নির্ভর করে, আমরা এক একট ডাক্তার জীবনে আর কত 


লোককেই বা পরপারে পাঠাতে পারি, কিন্তু ভাব দেখি এক 


বার রাজার কথা, ভার ডায়াগ_নোসিসের ভুলে রাজ্যনুদ্ধ 
লোক যে পরপারে যেতে পারে, এবং গিয়েছেও কতবার । 
-_এই হ’ল শরৎ-দার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

শরৎ-দা আমার আব্বত্তির উত্তর দিলে একটি গানের কয়েকটি 
চরণ আন্বতি করে, বদ্ধুঘে চল চল, মিলিত প্রাণের উৎসবে, 
প্রিয় পুষ্পের খন সৌরভে, নিখিল দিনের সামগানে, বন্ধু হে 
চল চল ৷’. আবৃত্তি শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 
মিলিত প্রাণের উৎদব উত্তরপাড়ায়। একটি প্রাণ নিখিলের, 
অপর প্রাণ গীতারাণীর, এইমাত্র চিঠি এসেছে নিশীথের কাছে । 
আঙুলের সীড়াশির মধ্যে শ্লিপারটিকে কায়দা করতে 


করতে শরৎ-দার পাশে দিয়ে বসে বললাম, তা উত্তরপাড়ায় 


কেন, নিখিলের যাতায়াত তো! ছিল বালীগঞ্জে দক্দিণ পাড়ার 
দিকে । . 
শরৎ-দা হিউমার ছাড়া কথা বলে না, এক মিনিট ভেবে । 


বললে, তুমিও তো প্রথমে উত্তরপাড়ার গোল আগলে দক্ষিণা 


দিকের গোলে স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যাও। কিন্তু 
হাফটাইমের পর দক্ষিণ পাড়া! ত্যাগ করে উত্তরপাড়ার দিকে 
যাওয়া কর কেন? নিখিলেরও তাই, দক্ষিণ পাড়া হাফটাইিমেত্র 
আগে, এখন লক্ষ্য উত্তরপাড়ার গোল । 

আমার আঁজ্ সকালের অস্বস্তি এ ধ্যাপ-ছেঁড়া পার 
পায়ের নীচে থেকে কখন দূরে সরে গেছে, সীড়াশির মধ্যে 
ওটাকে বাগ মানাবার চেষ্টা করতে করতে অন্থমনক্ক ভাবে 
বলে উঠলাম, সে তো বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করবার অন্ধে । মুখের * 


অগ্রহায়ণ 


/ 


সেম্‌সাইড গোল 
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কথা কেড়ে নিয়ে শরৎ-দা বললে, নিখিলও কিছু বিপক্ষকে 
আন্ত রাখবে না, শুধু বিধ্বস্ত কেন, তাঁকে সন্ত্রস্ত করে ছাড়বে, 
গোলের মাল! পরিয়ে দেবে দেখে নিও । হাসির ধুম পড়ে 
গেল। একটু থেমে আবার বললে, বন্ধু নিখিল আবার 
উত্তরপাড়ার পর পশ্চিম পাড়া যাহা করবেন, টাকা দেবেন 


এ গৌরী সেন ॥ 


আবার সমস্ত অবস্থাটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠল, পশ্চিম পাড়া 
আবার কোথায়, তাতে টাকারই বা! প্রয়োজন কিসের, আর 
গৌরী সেনই বা কে? আমি বললাম, নাঃ, আজ দেরি করে 
আসায় সব বিষয়েই আমার পরাজয়, হেঁয়ালির পর হেয়াগি ! 

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শরৎ-দার বোধ হয় একটু 
মায়া হ'ল, চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, নিখিল এবার এখানকার 


পাঠ সাঙ্গ করে নরমেধ-যজ্ঞের বিলাতী উপায় শিখতে যাচ্ছেন, 


রসদ যোগাবেন লিগ্যাল-ফাদার, ফাদার-ইন্‌-জ | 
নিখিলের বিলাত যাওয়ার কথায় ফ্রয়েডের মতে অন্ত 


/* কুঠুরিতে সুপ্ত আমার বিলাত যাওয়ার কল্পনা তড়িদ্বেগে একটা! 


অস্বস্তিকর প্রশ্নের আকারে আমার জাগ্রত মনের পর্দায় ফুটে 


উঠল ৷ নিখিপের পক্ষে যা সম্ভব হ’ল, তা কি আমার হয় না?, 


: কিন্তু সে নেহাতই ক্ষণিকের ভরে, চায়ের দোকানে ডাদের 
€ ছাট এমন কল্পনার .পরিপোষক নয়, ভাই যুদুর্তেই আবার 
ভলিয়ে গেলাম ছেঁড়া প্লিপারের বিরক্তিকর অস্বস্তির ভিতর । 
নিথিচোর বিয়ে হয়ে গেছে। তার বিলাত যাওয়ার 
সম্ভাবনাকে ধিরে আমার মনের যে সুপ্ত বাসন প্রশ্নের আকারে 
মনের দুয়ারে একবার উকি দিয়ে চায়ের দোকানের প্রতিকুল 


আবহাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে নিখিলের ' 


কাছে এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম যে, খবরের 


কাগজের পাত্রপান্রীর বিজ্ঞাপনের তালিকার মধ্যে গীতারাধীর . 


পিতার মত অর্ধেক রাজত্বসমেত রাজকন্ভা প্রদানকারী পিতার 
সন্ধান মিলতে পারে । বিলাত কত দিনের স্বপ্ন আমার, সেকি 
শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে | 

খবরের কাগজ লোকে পড়ে খবরের জন্কে১ আমি পড়তে 
লাগলাম পান্র-পাত্রীর তালিকা । ভগবানের ক্কপায় তিন-চার 
দিনের মধ্যেই উপযুক্ত এক কণার পিতার সন্ধানও মিলে গেল। 
১ কার পিতা চান কায়স্থ ডাকার অথব! ইঞ্জিনিয়র পাত্র-- 
+ মনোনীত হলে নিজ্ব খরচে বিলাত পাঠাবেন। এ যেন 

আমাকে লক্ষ্য করেই শরসন্থান । তবে ঠিকানা দেওয়া, নেই, 
চিঠি দিতে হবে পোঃ-বস্স নম্বরে | 


শরং-ঘার সঙ্গে একবার আলোচনা করতে হবে। একে 


তো! এপ্ত বড় ব্যাপরে অভিযান পিতার মত না নিয়ে, এমন কি ' 
তাকে গোপন ক্'রে । গোপন অবশ্ঠ থাকবে না তিনি জানবেনই, 


তবে সে একেবারে একাদশ ঘটিকায়, যখন মত তাকে দিতেই 
হবে। আর মত না দেবারই বা কি আছে, পুত্রের বিবাহে 
* তার আপত্তি নেই, বরং বিয়ে করার '্বম্মযোগ ইতিমধ্যেই 


হু-চার বার মার দিক থেকে এসেছে, আমিই হেসে উড়িয়ে 
ধিয়েছি। বিলাত যাওয়াতেও পিতার সেরকম আপত্তি নেই, 
আপত্তি তার নিজের অর্থ নষ্ট করে বিলাত যাওয়া, সুতরাং যে 


অর্থ বিলাত পমনে ন& হবে, তা যদি তার বৈবাহিকের হয়, 


তা ছলে তিনি আপত্তি করবেন কেন ? 

শরৎ-দার বাড়ী গেলাম। যেমন শরৎ-দা- তেমনি তার স্ত্রী, 
ছু'্নেই সমান। তিন আনে পরামর্শ করা গেল। বউদি 
উ্িলাকে স্মরণ করে বললেন, বিলাত তো যাবে, কিন্ত স্লানসুখ 
সেই তরুণী যিনি একবার মাত্র তোমার জীবনে উদিত হয়ে 


মাঙ্গলিক রচন1 ক'রে চোখের জ্বলে পরদিন তোমাকে ভাসিয়ে 


দেবেন. সাগর-দোলায় বিলাতের পথে, তারপর কোথায় 
তার উদয়াচল আর কোথায় অস্তাচল সে কথা ভুলে “যাবে 
নাতো? 

আমি হেসে কাব্যের স্থর বজায় রৈধেই বললাম, বান্দীকির 
হাতে উপেক্ষিত! হয়ে যেটুকু ছুঃখ উমিলার ছিল, রবীন্দ্রনাথের 
করম্পর্শে তা বোধ হ্য় আর নেই ৷ « বাল্দীকির উপেক্ষা না 
পেলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শের গর্ব তার থাকত কোথায়? 
আমার উন্নিলা উপেক্ষিতা হয়ে ব্রবীন্রের আশীর্বাদ না পেলেও 
অন্রৎ চক্রের কমগুলুর বারিসিফনও কি পাবে না--বলে হেসে 
শরৎ-দার দিকে তাকালায । 

এভ কাব্য আলোচনার মাঝে চুপ করে থাকতে শরৎ-দার 
কণ্ঠই হচ্ছিল, এতক্ষণে কথ! বলবার অবকাশ পেয়ে যেন বেঁচে 
গেল, বললে, শরৎ চন্দ্র ওসব কাব্যের উপেক্ষিতার ধার বারে 
না, সমাঞ্ষের উপেক্ষিতা, পরিত্যক্ত, এদের ওপরই আমার 
দরদ বেশী। তোমার উনি যদি উমিলা না হয়ে সাবিত্রী হন 
তো চেষ্টা করতে পারি । হু 4 

আমি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বউদিকে মধ্যস্থ মেনে বললাম, 
দেখছেন বউদি, ভদ্র-ক্ভাকে উনি সাবিত্রী বানাচ্ছেন । বউদিও 
উত্তর নিয়ে প্রস্তুত, বললেন, সাবিত্রীও তো ভত্্রকগ্ঠা ছিল 
বলেই মনে হয়, তবে সত্যবান ডাক্তারী পড়তে বিলাত পিয়ে- 
ছিল কিনা জানি না। 

বললাম, বউদি, আমি পরাজিত, এখন আমার কার্খৌ- 
দ্ধারের উপায় ঠিক করে বাতলে দিন, নাইট ভিউটি আঁছে,- 
উঠতে হবে এবার । 


'বউদ্দির মতে ঠিক হ’ল পাত্রীর পিতার নিকট চিঠি আমিই 
লিখব, তবে ঠিকানা! থাকবে শরৎ-দার। কারণ, হঠাৎ যদি 
আমার উঠিলা বা সাবিত্রীর পিতা যথারীতি পাত্র দেখে ব্যবস্থা 
করতে আমার ঠিকান। অনুযায়ী সোজা! হোষ্টেলে এসে ওঠেন, 
সেটা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে? চিঠিতে 
তাকে গোপনও করা হবে না! কিছু, শুধু একটি মাত্র অনুরোধ 
থাকবে, আমার পিতার সঙ্গে তার কথাবাভর্৭-_পান্র দেখার 
পর ভার পছন্দ যদি হয়, তখন হবে, তার আপে নয়। 

ভপবানের নাম করে শরৎ-দার 03 দিয়ে চিঠি 


"১৮০ 


প্রবাসী. 


১৩৫৪ 


1 « 





ছেড়ে । বহুদিন পরে ভাল নামটা! ব্যবহার করবার ন্যোগ পরে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম ঘরের পরিপাটি মুণ্ডি দেখে, 


ঘটল । চিঠি দেওয়ার পর সুরু হ’ল আলা-নিরাশার দ্বন্ব। 
প্রথমে মনে হয়েছিল, বিলাত যাওয়! বুঝি হয়েই গেল, কয়েক 
সপ্তাহের বাপার মাত্র । কিন্ত যতই দিন যাঁয় আশার আলোক 
ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসে । এমন কি, বিলাঁত যাওয়ার রঙীন 
কল্পন! মনের পর্দায় আবার যেন ঝাপস! হয়ে এস । 

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, এমন সময় একদিন শরং-দ। 
এসে হাঁসতে হাসতে বললে, একটা টাইমে হলেও, ফাষ্- 
রাউন্ডে জিত। এই দেখ চিঠি, বলে একখানা খাম আমার 


হাতে দিলে। চিঠি এসেছে দ্বিদী থেকে, ভদ্রলোক সেখানে 


রেলওয়ের বড় অফিসার, লিখেছেন, কা তার শিক্ষিতা, 
সুন্দরী কিনা সে বিচার পাত্রের ওপর, পাত্র মনোনীত হলে 
চুঅর্থব্যয় করতে কার্পণ্য নেই। শীঘ্রই কলকাতা আসবেন, 
পান্স দেখবেন, অন্গাঞ্ বিষয়েও বিবেচনা করবেন । আরও ছু- 
একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ভান কলকাতায় পেয়েছেন, তাদেরও 
দেখবেন- সংক্ষিপ্ত চিঠি । 
আরও ক'দিন পরে । বোধ হয় মেডিসিনের ক্লাস । আমর! 
সবাই হাঁ ক'রে ভেষজতত্বের কথা শুনছি, এমন সময় ডাক এল 
শরং্দার, ফোন এসেছে । ফোন গুনে, শরৎ-দা| ফিরে এসে 
গ্যালারিতে আমার পাশে বসে বললে, সেই ভদ্রলোক দিল্লী 
থেকে এসেছেন, আমার মিসেস এখনি ফোনে বললে | আদর- 
আপ্যায়নের কোন ক্রটি হয় নি, শ্রীমতীকে তো! জ্বানিসই, সব 
সুষ্ঠুভাবে পালন. করেছে, আমাকে যেতে বলেছে এখুনি । আমি 
ভদ্রলোৌককে নিয়ে ঠিক পাঁচটার সময় তোর ওখানে আসব। 
ঘরট! গুছিয়ে রাখিস, বড্ড নাকি সাহেব আবার, বিলাত 
ফ্ট্রত,।--প্রিন্দিপ্যালের কাছে সেদিনকার মত চুটি নিয়ে 
শরং-দ] চলে গেল বাড়ী, আমি হোষেলে ৷..- 
ঘরের একি অবন্থা! টেবিলের উপর ছোট্ট সুন্দর 


ক্ষ্যালেগারে এপ্রিলের ভিন তারিখের পর আর হাত পড়ে নি. 


যদিও সেদিন জুন মাসের মাঝামাঝি ৷ ময়লা তোয়ালের 
সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে অন্তত শরীরের পনরটা বিভিন্ন 
অংশের পরিধেয় বস্তু, আলনায় নয়, চেয়ারেও নয়, বিছানায় 


শারিত। যেভাবে বইগুলো থাকা উচিভ নয়, ঠিক সেই 


ভাবেই রয়েছে; কতক বিছানায়, কতক টেবিলে, কতক 


চেয়ারে, এমন কি টেবিলের তলায়ও ছু-একটা। জুতো. 


আর শ্রিপারের রাশি ছড়িয়ে আছে ঘরের সর্বত্র, কেউই 
আপন আপন যুগল মৃত্তিতে নয়। দে যেন এক “স্বৈরাচারের 
রান্বত্ব--খ্রিসিস্বান্‌ শ্লিপার কেড সের. আলিঙ্গনে, অস্মফোর্ড 
দ্যু-এর একপাটি জড়িয়ে ধরেছে আযালবার্টের আর এক 
পাটিকে । এহেন ঘরকে পরিষ্কার করতে হবে । একবার 
ভাবলাম, বিলাত গিয়ে দরকার নেই, বরঞ্চ শুয়ে খানিকক্ষণ 
বিশ্রাম//রা যাক | কিন্তু তা হয় না, উঠে লেগে গেলাম 
কাছে অপট্‌ হাতে যতটা সম্ভব ঘরখানার সংস্কার করলাম । 


দেয়ালে টাঙানো নরকক্কালটা পর্য্যস্ত ভদ্র দেখাচ্ছে । 

নমস্কার মেয়েদের | 'কোমল শরীরের মধ্যে এত কঠিন 
শক্ত মন থাকে কি' ক'রে ; অবলীলাক্রমে রূপ আর গুণের 
পরিচয় দিতে বসে কুতুছ্লী পুরুষের চোখের সামনে | 


পাচটার সময় শরং-দ1 আসবে দিল্লীর সেই সাহেবকে নিয়ে, এ 


রূপের পরীক্ষা দিতে হবে না, চুল খুলে চুলের বহরও দেখাতে 
হবে না, হাত ঘষে পাউডার তুলে প্রস্কত বর্ণের পরিচয়ও 
দিতে হবে না, ভবু আমার অবস্থা সঙ্গীন, করুণ । 

ছয়ারে শব্দ হ'ল। মুখে পাইপ, হাতে ভাব্িনিয়া 
টোবাকোর টিন, পরনে সাহেবী স্যুট, শরৎ-দার সঙ্গে প্রবেশ 
করলেন লিলির পিতা, আমার পিসেমশাই { তবে কি-_! 
হঠাৎ আস! কাঁলবৈশাধীর ঝড়ের মত কি যেন আমার সমস্ত 
মনটাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবীটাকে, সীমাহীন 
একটা অন্ধকার গ্রাস করতে আসছে আর সেই সর্বগ্রাসী 
অন্ধকারের মধ্যে অসহায় আমি ভেসে চলেছি। মণিরতু 
পাবার নিশ্চিত আশা নিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতে যেন লাগল 
সাপের শীতল পিছল স্পর্শ । সম্মুখে ঢ্বাড়িয়ে পিদেমশাই, 
পাত্র দেখতে এসেছেন_- আমাকে | পাতাল-প্রবেশের পূর্বে _ 
সীতার মানসিক অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হয়েছিল কি না. 
জানি না! | 

পিসেমশাই ঘরের মধ্যে সুকোমলকে না পেয়ে, তার 
জায়গায় আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হলেন । 
আমার দিকে চেয়ে বললেন, হালে! বটু, ইউ আর হিয়ার | 
আমার উত্তর দেবার মত অবস্থা নয় । শরৎ-দাঁও অবাক, 
কনার পিতা বটুকে আগে থেকে চিনলেন কি করে ? পিসে- 
মশাই একট! চেয়ার টেনে বসে শরং-ঘাকে আরও বিস্মিত 
করে ভিজ্ঞাসা করলেন, সুকোমল কোথায়, আই মিন, পাত্র ? 
তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আঁবার বলতে লাগলেন, 


₹ছ’ বছর পর দেশে এলাম, তুই ত বেশ বড় হয়েছিস | চিঠি- 


পত্রও লেখা হয় না, রওয়ালপিঞ্জি থেকে যে দিল্লী বদলী 
হয়েছি সে খবরটাও তোদের দেওয়া হয় নি। এবার ঠিক 
করেছি, বাংলাদেশে যখন এনেছি, সব দেখাশুন! করে তবে 
যাব। তোর পিসিমা, লিলি, এরাও এসেছে । 


পিসেমশাই কি বকে যাচ্ছেন, তার একটা বর্ণও আমার ছ্ 


কানে প্রবেশ করছে না, তার কথ! বলার এক অসতর্ক মুহুর্তের 
সুযোগ নিয়ে শুধু ইসারায় নিজের ঠোটে আঙুল রেখে 
শরতদাকে কথ! বলতে বারণ করে দিয়েছি । শরং-্দ1 সব 
কিছু পরিক্ষার বুঝতে ন! পারলেও, কোথাও যে একট! গোল- 
মাল ব্ৰয়েছে তা বুঝে নিয়েছে । ভগবান বাচিয়েছেন ভাল 
নামটার আমার ব্যবহার হয় ন] । পিলেমশাই চুপ করতেই, 
শরৎ-দ! কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, সুকোমল 
এই ঘরেই থাকে, কলেঙ্ক থেকে ফিরে এক টেলিগ্রাম পায়, 





অগ্রহায়ণ কে বীশী বাজায় ্‌ ১৮১ 





ধাবার অসুখ, এই চাঁরটের ট্রেনে দেশে চলে গেছে । আপনি ভাল করে টেনে পিসেমশীই হিউমার করে বললেন, চিনি নাঃ 
আসবেন, তাই আমাকে তার হয়ে রেখে গেছে এখানে-_- এযে ‘আমার শালার ছেপে] শরৎ-দা এবং পিসেমশাই 
বলে করুণ মিনতিভরা চোখে শরং-দঘার দিকে তাকালাম। হোঁ হো করে হেসে উঠলেন । অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকেও 
পিসেমশাই বললেন, পুয়োর চ্যাপ, বাট হাইলি ইন অস্পিসাস্‌ তরল করতে শরৎ-দার তুলনা! নেই, শরৎ-দার কৃপায় সে যাঞ্জা 
নম _নিগোসিয়েসন্স্‌ টু াট (বেচারি, তবে বিয়ের কথা- মানরক্ষা হ'ল। শুধু পিসেমশাই যখন নিবে যাওয়া পাইপটা 


বার্তার সুরুতেই এটা অত্তত)। বরাতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে একবার চুপি চুপ আমায় বললে, 
শরং-দ1 এতক্ষণে মুখ খুলবার অবসর পেলে, পিসেমশাইয়ের 


দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি বঢটুকে চেনেন নাকি ? পাইপটা শেষে সেমসাইড গেলি! | 
কে বাঁশী বাজায় : | ' 
শ্রীধীরেন্দ্রকৃ্চ চন্দ্র 
ডাকিছে নিকট শোনো ডাকিছে সুদূর, সেও শোনে সে আহ্বান উদাত্ত গভীর । 
প্রিয় বাধে ন্বাহু-ভোরে, অজ্ঞান! বধুর তাই এ বিপুল বিশ্বে কেহ নহে স্থির । 
উদাত্ত আহ্বান আসে সীমাহীন স্রোতে পাষাণ কানায় রুদ্ধ নির্ঝরের কানে, 
সীমাহারা আকাশের তট-প্রাস্ত হতে মাটির আড়ালে লুপ্ত সুপ্ত বীজ-প্রাণে, 
নিভৃত অন্তরে । . চকিতে ফিরিয়া চাই । | পশে সে আহ্বান । তাই পাষাণ প্র 
ডাকিল যে সে কি হেথা আছে কিন্বা নাই! খুলে দেয় রুদ্ধ দ্বার, মাটির অস্তর 
স্বপ্ন যেন, মোহ যেন, যেন কিছু নয় । | স্েহেতে সরস হয়ে মুকুলেরে ডাকে । 
তবু যেন তার চেয়ে বড় পরিচয় পত্রে পুম্পে ফলে ফুলে ছড়াইতে থাকে 
বিকশিয়া ওঠে নিত্য প্রভাত-সমীরে, চিরস্তন সে আহ্বান । পথের ধূলায় 
উষার উদয়-তটে, রদ্রনী-তিমিরে, 4 প্রতিধ্বনি পদচিহ্ একে রেখে যায় 
শিখরের শীর্ষে শীর্ষে, সমুদ্র বেলায়, অযদ্ব-বর্ধিত গুজ্সে লতায় ও তৃণে, 
বিচিত্র আকাঁশ-বক্ষে মেঘের লীলায়, চি রদ AE 


কুম্মিত কাননের পল্পবে পল্সবে, 

"পাপিয়ার কল-কণ্ঠে পিক-কলরবে । 

কামনায় উদ্বেলিত শ্ৰান্ত হৃদয়ের 

নিমীলিত আখি-পাতে স্বপ্ন পরশের ২ 


যার! আসে তার! যায়, কেহ নাহি জানে 
কোন্‌ লোঁকাতীত লোকে অম্বত-সন্ধানে । 
কবে যাত্রা হ’ল সুরু--সে এক বিস্ময়! 


কমনীয় স্পর্শটুক যেন ছুঁয়ে যায় কবে যাত্রা হবে শেষ, তার পরিচয় 

সুখাতীত স্থথে ভর! হৃদয়-বেলায় ! কেহ নাহি জানে । শুধু শুনি সে আহ্বান-__ 
শুনেছি আহ্বান। অজ্ঞাত পুলিনে বসি’ বাধে প্রেমে, আর গাহে বৈরাগ্যের গান । 

কে বাদী বাজায়। তাই ছোটে রবি শশী তাই যারা এসেছিল, যার! আসে নাই, 


গ্রহ উপগ্রহ আর ছুটে যায় তার, 

ধৰী ছোটে শ্রান্তি-ক্রান্তিহার] 
রচনা তো / ত যারা আপনার, আর যারা কেহ নয়, 
অই যে ধূসর বালু, ভ্রান্ত মরীচিকা, 


* উন্মাদ পবন আসে ছুনিবার বেগে সকলের সাথে তুমি বাবিলে যে মোরে 


ব্রজ-অগ্নি গর্ভে নিয়ে ঘন নীল মেঘে, | বাণীশুন্য সীমাঁহীন আহ্বানের ভোরে | 


এখানে পেয়েছে যারা ক্ষণেকের ঠাই, 


যানবাহুন ও চলাচল ব্যবস্থায় 0254 
' শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


বিডিপ্র দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে খাদকগণের 
€ ০0059800015 ) নিকট পৌছায় ভাঁহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
থাকার প্রয়োজন । এজস্থ উৎপাদক ও খাদকের উভয়ের স্বার্থের 
জন্ঠ উন্নত যানবাহন চলাঁচল-ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় । ইহাতে বাধা 
হইলেই ক্ষতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও চলাচল নিয়ন্ত্রণকারিগণ 


লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কান্ধ করেন, সাধারণের স্বার্থ 


ভাহাদের কাম্য নহে। 

চলাচল যাহাতে সুষঠু ভাবে হয়. এবং যাহাতে কোনরূপ 
অপচয় বা অসুবিধা ন! হয় এজন জল, স্থল ও আকাশ যানের 
. চলাচল সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োত্বন। কিন্তু 
তাহা না হুইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুন প্রতিপদেই অপচয় 
লাগিয়াই আছে। বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে জাহাজ 
কোম্পানীগুলি খোলাধুলিভাঁবে অপব্যয়েন্র প্রতিযোগিতা 
চালাইতেছে। নদী-ও খালের ভ্পযানগলি রেলের সঙ্গে অথবা 
নিজেদের মধ্যে এবং কখনও কথনও স্থলণথের যাঁনবাঁছনের 
. লিভ প্রতিযোগিভ1 চালাইভেছে। ইতিযধ্যেই বিভিন্ন দেশের 
 মধোও . আকাশযামেনর সতি প্রতিযোগিতা সুরু 
হইয়াছে। 

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজও জাহাজের 
প্রয়োক্জন সর্বাপেক্ষা বেশী। কৃষি ও শিল্পে কোন ভূথও উন্নত 
হইলে স্থলপথের উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে নিকটবর্ভা 
সামুদ্রিক বন্দরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং 
_ দেখান হইতে বড় বড় জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
বাণিজ্য চলে । . 


আছ পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র অর্বপোতে ছাইয়া দিয়াছে! 


কিন্ত আন্তর্জাতিকভাবে কোথায় সকলে সহযোগিতা দ্বারা 
অপব্যয় কমাইবে, না তাহার বদলে বিভিন্ন রাপ্রসষূহ বছ 
অনাবশ্তক জাহাজত চালু রাখিয়াছে। আত্তর্জাভিকতার দিক, 
দিয়া এই নীতি একটি গুরুতর অপরাধ এবং ফরাসীদেশ 
এই বিষয়ে বড় অপরাধী । লোঁহ-শিল্পকে সাহায্য দিবার 
অন্তই জাহাজ নিৰ্মাণ ও জাহাজ চলাচলে সরকারী সাহায্য 
দেওয়া হর্ন । 
মালিকগণকে অর্থ দেওয়া হয়, অথচ গবর্ণমেন্ট বা বদলে 
কিছুই পান না। 

এইরূপ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয় বাড়িয়া 
বর্তমানে অসম্ভব বকম স্কীতি লাভ করিয়াছে এবং শেষে এ 
সাহায্য, বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। সাহায্য আবার 
নূতন ভাবে স্থরু হইল ডাক বহ্বার জন্ত | জাহাজ 
কোম্পানীঞ্ধলিকে_ বিশেষতঃ মাদাগাক্ষার, সোমালীল্যাও, 
cf নিউ কেগিডোনিয়| প্রস্থতি দেশের জর 


te 


বিরাট নৌবহর পোষণ করিত ॥ 


এই টদ্ছেন্টে রাজজকোষ হইতে জাহাজের . 


প্রচুর অর্থপাহাধ্য দেওয়া, হইল । এই সকল স্থানের যেল 
চলাচল কার্ধ্যের অন্য অসস্তবরকম বেশী অর্থসাহায্য দেওয়া 
হইত। ভৌগোলিক অবস্থান ও আধিক অবস্থা বিবেচনা: 
করিলে ফরাসী দেশের পক্ষে বিরাট নৌবহর অনাবহঠক । 
ফরাসী দেশ নিজের খাগ্ত নিজেই উৎপাদন করে আর বাহির 
হইতে কাচা মালের আমদানীর আবশ্ঠকতাও তাঁহার কম। 

ইটালীও স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে বছ অর্থ অপব্যয় করিয়া 
বিদেশের বাণিজ্যকেন্রের 
সহিত স্বদেশের ও আত্রিকাস্থিত উপনিবেশের সহিত 
যোগাযোগ রাখিবার আন্ত ইটালীকে বছ অর্থ ব্যয় করিতে 
হইত ৷ 

প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবহুরের কথা, আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৯ সন পর্যন্ত এই চারি 
বৎসরে জাপান জাহান নিৰ্ম্মাণ, জাহাআ চলাচল ও ডাক 
বহনের জন্ত ছয় গুণ. খরচ বাড়াইয়াছিল।' কেবসমান্ত্ 


লাভেন্ আশাতেই জ্বাহাত্বী ব্যবসা বাড়িয়া চলিয়াছিজ । 


প্রতিযোগিতার ফলে মালের মাঁওলও থুব কমিয়। গেল এবং 
জাহাজ কোঁম্পানীঞুলির যথেষ্ট লোকসান হইতে লাগিল। 
পরে যখন জ্বাহাজ্জ তৈরির উপরে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা 
হইল, তখনও পরোক্ষভাবে জাহাজে ব্যবহৃত ই:পাতনির্টিত 
দ্রব্যাদি ন্দরকারী সাহায্য পাইত। এইরূপে সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত জাহাজত কোম্পানীগুলি পরস্পরের সহিত ও 
বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিত । 


. এইরূপ ব্যবস্থা থাকার দরুন অল্পদিনের মধ্যেই জাপান 


সমুদ্রে পৃথিবীর তৃতীয় শজিরূপে প্রাধান্ত লাভ করে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে জাপানের নোৌশক্তি পঙ্গু হুইয়! গিয়াছে । 


" মার্কিন যুক্তরাষ্ও প্রশাস্ত মহাসাপরে এ একই পদ্থা 
ধরিয়াছে। ইহারই ফলে আমেরিকার জাহাজ-ব্যবস! ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পধ্যস্ত 
আমেরিকা এই নীতি অনুযায়ী বছ বাণিজ্য জাহাজ তৈয়ার 
করিয়া নিজেদের মাল স্বদেশী জাহাজে চালান করিয়াছে এবং 
সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাহান্দ' কোম্পানী দ্বার! অস্ট্রেলিয়া ও নিউ 
জিল্যাও লাইনে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছে । এই কার্ষ্যে 
মার্িন সরকার কোটি কোটি ডলার খরচ যোগাইয়াছে। 
মাকিন ডলারের ও আইনের প্রভাবে কেবল বিদেশী জাহঞ্জী 
কোম্পানী ক্ষতিগ্রত্ত হয় নাই। আমেরিকার 'সমুদ্রত্তীর এবং 
দেশের মধ্যকার নদীসমুহ হইতে বিদেশী জাহাজীর! বিতাড়িত 
হুইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মাকিন প্রতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত 
ফ্ইয়াছে-=অর্থাৎ আমেরিকা এবং আলাক্ষা, হাউয়াই, মার্কিন 


অগ্রহায়ণ 


যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা 


* 


১৮৩ 





সামোয়া, টুটুইলা ও প্রশান্ত সাগরস্থ অন্যান্য বন্দরে বিদেশী 
জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

নিজদের বিরাট জ্বাহাজ-শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর খুব বেশী 
নির্ভর করিতে হয় বপিয়া আমেরিকার “স্বদেশী” নীতিতে 
ইংলওই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । শতাবীকাল ধরিয়া! বৃটিশ 
বাণিজ্য-পৌত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আত্তজ্জাতিক 
বাণিজ্য-সন্ভার বহন করিয়াছিল। ' 

ইংলণের ভৌগোঙ্সিক অবস্থান জ্বাহ্াজ্জ-শিল্পের উন্নতির 
সহায়ক হইয়াছিল। জাহাজ নির্মাণে অত্যাবস্ঠক কয়লার 
খনি ও লৌহ্খনি উভয়ই নিকটে থাকার দরুন এই সুবিধা 
হয়। ইংলণ্ডের সমুদ্রতটও বহুবিত্বৃত এবং বন্দরগুলির 
অবস্থানও উহার পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিস্তারের অনুকূলে । 
কিন্তু ইহা সত্বেও প্রত্যেক দেশ লোকসান দিয়াও নিজ নিজ 
নৌ-শিল্পকে ধাড় করাইবায় চেষ্ঠা করিতে থাকায় ইংলণ্ডের 
নৌ-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল এবং এইজরন্ভ বৎসরের বিভিন্ন 
সময় বহু জাহাজ বন্দরে নোঙর করিয়! থাকিত। এই সকল 
জাহানের দ্বার! অন্ঠান্ত জাতির বাণিজ্যে সহায়ত! করার দরুন 
ইংলণ্ডের যে লাভ হইত তাহা হাস পাওয়ায় ইংরেজ 
জাতির এতৎসম্পক্কীয় “অদেখা রপ্তানী” কমিয় গিয়া দিন দিন 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেন-দেনের গতি ইংলগ্ডের বিপক্ষে 
যাইতেছিল। বর্তমানে ইংরেজ ড্রাতি এই জন্টই চরম আর্থিক 
দুর্গতির সন্মুখীন হৃইয়! খণের জন্য মাকিনের দ্বারস্থ হুইয়াছে।; 

অবস্থার উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট প্রথমে জাহাজ নির্মাণ 
কমাইতে চেঃ! করে, কিন্ত তাহা সম্ভর না হওয়ায় জাহাজ 
কোম্পানীগুলিকে বৎসরে ২০ লক্ষ পাঁউও দ্বান-( bounty ) 
করিবার ব্যবস্থা করে। অতলাস্তিক মহাসাগরের কোম্পাশী- 
গুলিকে ডাক-চলাচলের অদ্য ব্যবস্থার মোটা টাকা দিবার 
ব্যবস্থা হ্য়। -আমেন্সিকাও এই উপায়ে উহার জাহাজ 
কোম্পানীচলিকে চাঙ্গ। করিতেছিল। ইহা ব্যতীত প্রবল 
জার্মান প্রতিযোগিতা এড়াইবার জন্ত নামমাত্র সুদে কোম্পানী- 
গুলিকে বিস্তর মূলধন যোগানো হইয়াছিল । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পুর্বে এই ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। সাম্রাজ্যবাদী 
নীতি হিসাবেও ইংলণ্ড যাহাতে সমস্ত সমুদ্রপথে প্রভুত্ব 
করিতে পারে সেদিকে গবর্ণমেণ্টের সুতীক্ষু দৃষ্টি ছিল। 
ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে “সব লাল’ 
(ll 8) অর্থাৎ জিত্ৰালটার, মাপ্টা, এডেন, সাইপ্রাস 
এবং সুয়ে খাল সমস্তই ছিল ইংরেন্রের করতলগত। 


ছই সমুদ্রের সংযোগকারী হিসাবে আুয়েদথালই ছিল 
.পৃরিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জলপথ । ইংলও এই বাণিদ্্য-সরণী দখলে 
রাখিবার জন্যই মিশর দেশকে তাবে রাবখিয়াছে এবং 
খালটা কঁরাসীদের কাট! হইলেও স্কৌশলে ইহার বড় 

অংশীদার হইয়াছে। 
ওঁ একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্র পানামা খাল আরও দৃঢ় 


ভাবে দখল কক্রিয়া বসিয়াছে। আমেরিকার প্রশান্ত ও 
অতঙান্তিক মহাসাগরের মধ্যে যাতায়াতের ইহাঁই একমাত্র 
জলপথ । দেশরক্ষার অভুহাতে এই খালটা আমেরিকা 
খুব সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে এবং শ্ক্কেজ থালে বিভিন্ন 
জাতির জাহাজ চলাচলের যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আছে 
এখানে সে বালাই নাই! এই খাল এলাকা (98091 2026) 
সম্পূর্ণন্ধপে করায়ত্ত রাখিবার জন্য আমেরিকাকে ম্যালেরিয়া, ' 
চতুল্পার্খের ক্রমবর্ধমান ও অবাঞ্ছিত নিখো. জনসংখ্যা! এবং নিজ 
দেশের ও বহিরাগত শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা! প্রভৃতি নান! 
সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । বছ অর্থব্যয় করিয়া তবে 
পানামা অঞ্চলে খাঁটি মার্কিন উপনিবেশে স্থাপন করা হইয়াছে 

যদিও জাহান্বের ব্যবস! আন্তর্জাতিক হওয়াই বাঞ্চনীয় তবু 
প্রত্যেক দ্রাতিই ইহাকে বিশেষভাবে নিজের আয়ত্তে রাখিবার 
চেষ্টা করিতেছে । উদ্দেশ্য অগ্তান্ত সকল জাতিকে তারে রাখা। 
ইহ! ব্যতীত রেল কোম্পানী অল্প দূরত্বের পথে জ্বাহাক্ব- 
কোম্পানীকে কাবু করিবার চেষ্ঠা করে, কারণ সাধারণতঃ 
জলপথেই সপ্তায় মাল চলাচলের ব্যবস্থা কর! যায়। স্থলপথে 


' মাল চলাচল বেশীর ভাগ রেলের সাহায্যেই হৃইয়] থাকে । 


জলপথে অনেক স্থানে খুব ঘুরিয়া যাইতে হয়। রেলপথে 
দূরত্ব কম হয়, কিন্ত খরচ বেশী পড়ে । রেলপথ নির্মাণেও 
খরচ খুব বেশী পড়ে। বড় জ্বাহাজ/ কোম্পানী আন্তর্জাতিক 
হিসাবে :গঠিত হইয়াছে কিন্ত রেলপথগুলি ঘেশের মধ্যেই " 
বন্ধ, তাহাও আবার বহু প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত। সকল 
দেশে এখনও রেলের মালিক গবর্ণমেন্ট নছে। ভারতবর্ষে 
অব্য গত কয়েক বংসরের মধ্যে সমস্ত রেলই সরকারের হাতে 
আসিয়াছে । কোন কোন দেশে গবর্ণমেন্ট রেলের আংশিক 
মালিক মাত্র, আবার কোথাও নিছক কোম্পানীর হাতে 
রেল পরিচালনের দবারিত্ব আজও রহিয়াছে । এই প্রাইভেট 
রেলের দৃষ্টান্ত ছুটি অতিবৃহৎ মার্কিন রেলপথ | আমেরিকায় 
আড়াই লক্ষ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। ইহ! ইংলও ও পৃথিবীর 
অষ্া্চ দেশের মোট রেলপথের ছয় গুণ। আমেরিকায় আজও 
১৫৫টি বিভিন্ন রেল কোম্পানী আছে। ইহাদের বৎসরে প্রায় 
দশ লক্ষ ডলার মুনাফা হইয়া থাকে । বেপরোয়া প্রতি- 
যোগিত। দ্বার] কিরূপ আর্থিক ক্ষতি হয় তাহার অচ্গতম দৃষ্টান্ত 
ইংলও । এখানে কোন প্ল্যান বা জাতীয় পরিকল্পন! ন! করিয়া 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রেল লাইন বসাইয়াছে, এবং ‘ফলং অপঢয়ং” । 
১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ইংলঙ্ডে অন্যুন ৬৩৭ রেল 
কোম্পানী রেজিছ্ী হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতা! সুরু হয়। 
খাল, রাস্তা, জমি সব কিছুর মালিকপণই প্রতিযোগিতায় ব্যুতি- 
ব্যস্ত হয় অবপ্ত এই কোম্পানীগুলিব্র সংখ্যা পরে অনেক 
কমিয়! যায়, কিন্ত রেল ব্যবসা গোড়ার অপব্যয়ের ও অপচয়ের 
বোবা! এখনও বহন, করিতেছে । এইস্প্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
বহ পূর্বেই সার উইপিয়ম একওয়ার্থ রেল কোম্পটুনীগুলিকে 
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জাতীয়করণের সপক্ষে মত দিয়াছেন। ইহা অপচয় 
নিবারণেরই পন্থা বলিয়া! বণিত হয়। 

ইংলও বা আমেরিকা অপেক্ষা পশ্চাৎংপদ দেশে প্রতি- 
যোগিতা দ্বারা আরও বেশী ক্ষতি হইতেছে । অনেক সময় 
পরম্পর প্রতিযোগী কোম্পানীগুলি বেপরোয়াভাবে খরচ করিয়া 
এবং অনাবগ্তক রেল-লাইন শির্মাণ করিয়া অপচয়ের পরা কান্ঠা 
- দেখাইয়াছে। j 

চীন দেশে তিনটি পৃথক পৃথক রেল-লাইন আছে। দক্ষিণ 
মাঞ্চুরিয়া রেলপথকে সাহবেরিয়ার রেলপথের বিস্তার বলা! 
চলে--ইহ! চওড়া গেম্্ের (37990. €৭U£০) ৷ কিছ্ক চাইনিজ 
ইষ্টার্ণ রেল আর এক গেপ্রের । চীন-সরকারের নিজ্ব রেলপথ 
আবার অন্ঠ মাপের । সুতরাং কোন রেলপথের সহিত অপর 
রেল-পথের যোগাযোগ নাই, ফলে চলাচলে অঙ্গবিবা। নানা 
বিদেশী পু'ক্রিপতিগণকে রেলপথ নিশ্মাণ করিতে দেওয়ায় 
এইরূপ অপচয়ের স্ুষ্টি হইয়াছে। ১৮১৪-৯৫ সনের চীন- 
জাপান যুদ্ধে চীন পরান্বিত হইলে বিদেশী শক্তিগুলি চীনকে 
নান! সুবিধার জঙ্ ছাকিয়| বরে । শেষে রুশকে উত্তর মাঞ্চুরিয়াঃ 
রেললাইন নিৰ্ম্মাণ করিতে, জার্খানীকে উক্ত লাইন পোর্ট 


অস্ট্রেলিয়ায় রেলপথ প্রায় ২০,০০০ মাইল অর্থাৎ ভারতের 
প্রায় অর্ধেক । এখানেও বিভিন্ন টে বিভিন্ন মাপের রেলপথ ও 
তজ্জনিত অসুবিধা! বিস্তর | বংসরের পর বৎসর বিভিন্ন হেঁটের 
মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের হার/বাড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে রেল 
চলাচলের যাতায়াতেও অস্ুবিধাও ব্বদ্ধি পাইতেছে। 
অস্ট্রেলিয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাপারে বিপর্যয় দেখা 
দিয়াছে । র্েলগুলি বিভিন্ন ষেটের মধ্যে যাতায়াত ব্যাপারে 
গ্রীমারের সহিত প্রতিযোগিতা করে'। যোটর-যান মাল 
আমদানী রপ্তানীতে রেলের সহিত প্রতিযোগিতা চালায় । 
' আকাশ-যান রেল, জাহাজ ও মোটরের সহিত প্রতিযোগিত! 
চালাইয়া ডাক ও যাআী বহন করে। যানসমূহ্র মধ্যে দর 
কষাকধি লাগিয়াই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্বে দেখা 
গিয়াছিল রেল কোম্পানী, জাহান্দ কোম্পানী ও মোটর 
কোম্পানীগুলি সকলেই লোকসান দিতেছে, আর আকাশ- 
যান কোম্পানীগুলি সরকারী সাহায্যে বাচিয়! আছে। এইরূপ 
অদ্ভূত ব্যাপার পুঁজ্িপতি-সমাজেই সম্ভব । 
রেলে এবং মোটরে প্রতিযোগিতা আব পৃথিবীব্যাণী। যে 
সকল দেশ শিল্পপ্রধান সেখানে উৎকট অবস্থা যথা--আমেরি 


আর্থারের সহিত যুক্ত করিতে, ইংরেন্র কোম্পানীকে ইয়াংসা কান যুক্তরাষ্ট্র । ঘুক্তরাষ্থ্ে ভ্রিশ লক্ষ মাইল পথ-_পৃথিবীর মোট 


উপত্যকায়, বেলজিয়ান কোম্পানীকে পিকিং হইতে হ্যাক্কাও, 
মার্কিন কোম্পানীকে হাঙ্কাও হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত রেলপথ 
নিৰ্ম্মাণ করিতে অধ্মতি দেওয়া হইল। ১৯২০ সনে আবার 
ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিন ও জাপানী পুঁজিপতিগণকে যুক্তভাবে 
ভবিষ্যতের রেললাইন নির্মাণের সুবিধা দেওয়া হইল । 
দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই অব্যবহ্থা। আরজেণ্টাইনে 
রেলপথ অপেক্ষাক্কত বেশী, কিন্ত এখানে ইংরেজ, হুরাসী ও 
. দেশীয় পু'জিপতিগণের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব । একমাত্র ইংরেজ 
কোম্পানীগুলির হাতেই ১৫০০০ মাইল রেলপথ ! দশটি রেল- 
পথ দশট এলাকায় যাতায়ঃত নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সমস্ত 
লাইনই বিয়ানো আয়ার ( Buen০s 45193 ) বা অপর জযুদ্র- 
বন্দরে গিয়া পড়িয়াছে। রেস-লাইনগুপি তিন মাপের 
(80893), সুতরাং দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল বিশেষভাবে 
ব্যাহত হুইয়াছে। অথচ রেল-ব্যবস্থা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইলে এই 
পরস্পর প্রতিঘন্বী পু'ঞ্জিপতিদের স্বার্থ রক্ষিত না হইয়া দেশের 
সব্বপাধারণের সুখ ও সুবিধাই দেখা হইত । 


ভারতের রেলপথেও ভ্রুটির অভাব নাই। এখানে বিদেশী 
গবর্ণমেন্ট বেশীর ভাগ যুলধনের মালিক হইলেও বিতিন্ন 
ইংরেজ কোম্পানীকে তাহাদের স্বার্থসিদ্বির উপযোগী 
যথেচ্ছভাবে রেল-লাইন নির্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছে। 
ইছাতে এক দিকে পরিকল্পনার অভাব এবং বিভিন্ন মাপের 
রেল-লাইন হওয়ায় চলাচলের অন্থবিধার সুষ্টি হইয়াছে। 
অব্য বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ রেলপথ জাতীয় 
গবণমেটেনর হাতে আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এগুলির উন্নতির 
আশ। করা! যায়। 


রাস্তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং সে দেশের মোটর চলাচলও 
পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী । মোটর চলাচলের দরুন 
পনর বৎসরে আমেরিকার রেল-রাঁজস্বে শতকর] ৬৬ ভাগ 
কমিয়া গিয়াছিল। ছই কোটি সত্তর লক্ষ প্রাইভেট মোটর 
গাড়ী থাকায় রেলযাজ্ীর্ ভাড়ায় ঘাট্তি পড়িয়াছিল এবং 
পঁচিশ লক্ষ মোটর-লরী রেলের মাশুল কমাইয়! দিয়াছিল। 
ছোট ছোট রেলপধগুলি সম্পূর্ণ লোকসান দিয়া চালাইতে 
হইয়াছিল । হেট ব্রিটেনেও মোটর প্রতিযোগিতার জন্ত রেল 
কোম্পানীগুলি বংসরে এক কোটি ষাট লক্ষ পাউও লোকসান 
দিয়াছিল। অথচ জার্মানীতে রেলরাস্তাঙুলি সুবিপ্ুস্ত ও রাধর- 
নায়কদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া সেখানকার অধিবানীরা 
এই সকল অপচয় হইতে রক্ষা পাইত। ইহাতেই প্রমাণ হয় 
যে সুপরিচালিত রেলপথ ও মোটরলরী কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
অবন্ঠ অল্প দুরের পথে লরী দ্বারাই সপ্তায় কান্ধ হয় এবং 
দূরপথে রেল-লাইন সুবিধাজনক । 


আবার রেলপথের সহিত দেশাভ্যন্তরস্থ জ্লপথেরও প্রতি- 
যোগিত। হুইয়! থাকে । ভারী ও সহজে নষ্ট হয়না এরূপ 
দ্রব্য জসপথেই পাঠানে! সহজ্ধ ও হ্বল্পব্যয়সাপেক্ষ । কোন 
কোন অঞ্চলে নদী, হুদ ও খালের ভিতর দিয়! বুব সপ্তায় 
মাল চালান হয়। জার্মানীর জলপথগডলি অতি উৎক&, ক্লিত্ত 
রেলের ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতায় এই শ্রলপথগ্জালও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । রাইনের জলপথ কেবল ইউরোপে নয় 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জলপথ । কিন্ত বেলকিয়ান ও 
ফরাসী রেল কোম্পানীঞ্চলির প্রতিযোগিতায় (ভাড়া 


অগ্রহায়ণ 


কিমাইয়া ) এই জলপথের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। সার 
উপত্যকার কয়লা, আল্‌লেসের তুলাকাত দ্রব্য,এবং লেৌরার 
লৌহ-প্রত্তর রপ্তানী এবং নানা খাগ্চশস্ত আমদানী এই 
রাইনের জলপথেই হইত। কিন্ত রেল-কোম্পানীগুলি ভাড়া 
অসম্ভব রকম কমাইবার অন্ত রাইনের বাণিজ্য আস্তওয়ার্প 


"বন্দরে স্থানাস্তরিত হইয়াছে এবং এ পথেই ফরাসী ও লভীয়ান্‌ 


বেরেলে সুইজারলওগামী বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজ্ত যাতায়াত 
করিতেছে । দানিউব নদীপথের বাণিজ্যও রেলের প্রতিযোগি- 
তায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ রাইন অপেক্ষা 
কম । ইউরোপের অভ্যতস্তরস্থ দেশগুলি নদীর মারফতই সমুদ্রের 
সঙ্গে তথা বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রাখিত এবং নদী- 
পগুলিকেও আন্তর্জাতিক যাতায়াতের পথ বলিয়া স্বীকার করা! 
হইত কিন্ত জার্মানী যখন নিজ.এলাকায় নদীগ্জলিকে নিজের 
বলিয়া দীঁবি করিয়] ইহাদের আন্তর্জাতিক চলাচল বন্ধ করিল 
তখন এক বিপর্যয়ের সথক্টি হুইয়াছিল। 

ইউরোপের নদীসম্হের যোগাযোগের জর্জ যে সকল খাল 
কাটা হইয়াছে সেই সকল বাণিজ্য-পথগুলিও প্রতিযোগিতার 
ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । অনেকগুলি খালে বাণিজ্য-দ্রব্যের 
চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ' ইংলণ্ডে এই খাল 
খননের'চরম অপব্যয়ের দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। রেল-লাইনগুলি 
ব্যাপক ভাবে তৈরি হইবার প্রায় পঞ্চাশ 'বংসর পূর্বে এই 
খাল গুলি পৃ'জিপতিগণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে খনন করে । নানা- 
লোকের কাক বলিয়া এই সকল খাপ আকার-প্রকারে, লক্‌- 
বন্দোবন্তে, গভীরতায়্ ও অষ্ডান্ত বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ছিল 
এবং এন্ড পণ্যদ্রব্য চলাচল ব্যবস্থায় পদে পদে বাধার সি 
হইত । কৃত আদায়েরও বছ খাঁটি ছিল। কিন্ত এত অন্ুবিধ! 
সত্বেও অল্প খরচ এবং সোন্ডাপথে ভারি মালগুলির চলাচলের 
ব্যবস্থা করা হইত এবং খালের মালিকগণও যথেষ্ট লাভ 
পাইত | দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার ও ওয়েষ্ট রাইডিঙের নিকটবর্তাঁ 
স্থানসমূহে কয়ল! ও লৌহ-প্রত্তর চালান দেওয়ায় সহায়ত! 
করিয়া এ খালগুলি শিল্প-বিপ্রবের সহায়ক হইয়াছিল । কিন্ত 
রেলপথের বেপরোস্বা প্রতিযোগিতায় শেষে জ্লপথগুলি 
অকেজো! হইয়া পড়ে । কোন কোন রেল কোম্পানী নিজেদের 
লাভ বাড়াইবার জন্ত জলপথগুলি কিনিয়া লইয়! ফেলিয়া রাখে 
ও অপব্যয়ের চরম দৃষ্টান্ত দেখায় । আমেরিকার যুক্তরাগ্রেও 
খাল ও রেলের প্রতিযোগিতায় এ একই ব্যাপার দেখা 
যায়। অবষ্ঠ গ্রেট লেক অঞ্চলে জলপথের বাণিজ্যকে 
রেললাইন হঠাইতে পারে নাই। কিন্ত দরকষাকষি করিয়া] 
রেল জলপথের বাণিজ্যকে বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে । 
খালপথে চলাচলের জন্ত বছ নুতন সুবিধার চেষ্টা করা 
হইয়াছে, এমন কি ২০ কোটি ডলার খরচ করিয়াও বিশেষ 
কোন উন্নতি সম্ভব হয় নাই। জলপথ ও রেলপথ পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতায় অপব্যয় বাড়াইয়! চলিয়াছে মাত্র । 

১৬ 


ধানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা 


'জ্রয়ী হইবে । 
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১৮৫ 
- চলাচল-পথে নূতন প্রতিযোগিতা] আনিয়াছে আকাশ-যান। 

প্রমার ও রেল উভয়ের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, 
তবে এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা! যাজ্জী ও ডাক এবং কতকাংশে 
মুল্যবান ভ্রব্যাদির চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । চলাচল- 
ব্যবস্থার এই ক্ষেয়রে দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। সদ্যগত দ্বিতীয় 
মহায়ুদ্ধকে নান! দিক দিয়াই যুগাম্তকারী বল! যাইতে পাবে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগেই .আকাশ-যানের বিপুল সন্তাবন! 
দেখা যায়। ছুই মহাযুদ্ধের মধ্যেই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী 
দেশে ইহার প্রভূত উন্নতি হয়। রুশ দেশে ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ-যানের উন্নতির পরাকান্ঠা পরিলক্ষিত হ্য়। 
ফ্রান্স, হুল্যাও প্রভৃতি উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশসমূহও সুদুর 
সাত্রাদ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্ভ বিরাট আকাশপথ রক্ষা 
করিতে বাধ্য ও মনোযোগী হন । প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বহু 
মনীষী ভবিশ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে পরবরতা মহাযুদ্ধ আকাশ- 
পথে হইবে এবং যে জাতি তাহাতে শক্তিমান হইবে সে-ই 
সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে । কিন্ত এই 
সফলতার পশ্চাতে কোটি কোটি সরকারী মুদ্রার অপব্যয় দেখা 
যায়। অনেক পুঁদ্বিপতির দ্বারা খরচ হইলেও ইহার পশ্চাতে 
রাষ্ট্রের বেপরোয়! সাহায্য ছিল। আমেরিকার যুক্তরাধ্র অবশ্য 
প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কোম্পানীকে সাহায্য দেয় নাই তবে ডাক 
প্রভৃতি বহিবার অন্ঠ যে খরচ দিয়াছে তাহা সাধারণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত মাশুলের বভ্‌ গুণ। মহায়ুতে মিআপক্ষ জয়ী 
হওয়ায় আকাশপথে যাতায়াতের নুতন নূতন সৃমস্তা দেখা 
দিয়াছে। জার্মানী, ইতালী ও জাপান একেবারে দমিয়! 
গেলেও বর্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে প্রতি-' 
যোগিতা মারাত্মক আকার বারণ করিতেছে। দুরবন্ভী দেশের 
সহিত যোগাযোগের আকাশপথগুলি বহু দেশের উপর 
সম্প্রসারিত হুইয়া থাকে । কিন্ত কোন বিবাদের কারণ ঘটিলে 
সংশ্লিষ্ট যে কোন দেশ চলাচলে বাধা দিতে পারে। সম্প্রতি 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন ভারতবর্ষের আকাশপথে ওলন্দাজ 
বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে কারণ ডাচ ও 
ইন্দোনেশীয়ার বিবাদে ভারতবর্ষ ওলন্দান্দদের সঙ্গে কোনরূপ 
সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে। | 

অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষেও কয়েকটি এরোপ্লেন 
কোম্পানী স্থাপিত হুইয়াঁছে। গবর্ণমেন্ট অনুমতি দিবার পূর্বে 
অবশ্য অনুসন্ধান ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কাধ্য করিতেছেন । 
তবুও এ বিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা না করিলে অবাধ প্রতি- 
যোগিতাঁর ফলে অপচয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে । আকাশপথের 
ব্যাপার একেবারে রাধ্রের নিক্ষের অধিকারে রাখ! বাঞ্ছনীয় 
কিনা তাহাঁও বিশেষ ভাবে চিন্তার প্রয়োজন । সৌভাপগ্যক্তমে 
রেলপথঙুলি রাষ্ট্রের নিজের মালিকানায় আসায় সরকার তথা 
দেশবাসী লাভবান হইয়াছে এবং কোম্পানী গুলিক্ঈ পরস্পর 
প্রতিযোগিতার অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হইয়াছে। স্দ্রাকাশ- 
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যানের নুতন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যাহাতে অপচয়ের 
আমদানী না হয় রাষ্্রকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হুইবে 
সুঠুভাবে জাতীয়করণ দ্বারাই সকল অপব্যয় নিবারণ হইতে 


পারে, কিন্ত নানা অবস্থা ও স্বার্থের চাপে পড়িয়া সকল রাষ্রের : 


। ক 


প্রবী্সী 


পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। 





১৩৫৪ 





০৯ 





~~ 


কিন্ত বেপরোয়া প্রতিযোগিতা" 
বর্তমান কালে কোন রাই বরদাস্ত করে না, কারণ একালে 
ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বার্থ জাতির ও সমগ্ির স্বার্থের নিয়ে এ 
কথা সকল সভ্য দেশই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 





নেপালীদের খা্যদ্রব্য 
শ্রীবিজয়ভুষণ ঘোষ চৌধুরী . 


নেপালী স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে রন্ধনকার্ধ করিয়। থাকেন।, 


কাঠমাতু সহরে সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাগিতে কেধল স্ত্রীলোকের! 
রান্না করেন। নেপালী ব্রাহ্মণ মাত্রেই রন্ধন ও ভোজনকালে 
ধুতি পরিধান করেন। * যেখানে রঞ্জন করা হয়, সেই 


স্থানকে ‘চৌক!” বলে। রদ্ধন-স্থানটি একটু উচু করিয়া লওয়া . 


হয়। রদ্ধনকালে 'চৌকা।” ছাড়িয়া কাহারও বাহির হওয়া 
- দেশাচারবিরুদ্ধ। চৌকার পার্শ্বে আর একটি “চৌকা” থাকে। 
যিনি রদ্ধন করেন, সেখানে তিনি থগ্ঠদ্রব্য রাখিয়া দেন এবং 
সেখান হইতে উহ! বণ্টন করা হয়। নেপালে এক জাতি অপর 
জাতির লোককে হেঁদেলে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিংবা 
এক জাতি অপর জাতির প্রত্তত অন আহার ' করে না। 
অন্ধ জাতিকে স্পর্শ করিয়া অলপান করা কিংবা 'চৌকা'র 
বাহিরে বপিয়্া প্রস্তুত অন্ন ভোজন করা চলে না । সকলে স্ব 
স্ব ‘চৌকায়’ ভোজন করিয়া থাকে । প্রত্যেক সংসারে 
ছুই-তিনটি করিয়;'চৌকা” থাকে । যদি স্বজাতীয় কাহারও' 
“চৌকাঃ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, তিনি শুদ্ধ বস্ত্র 
পরিধান করিয়া পবিজভাবে তাহা করিতে পারেন। 
নেপালে ভাত রাধার বে-কোনও হাড়িকে “তসলা” বলে। 
এখানে পিতলের হাড়ি ভিন্ন মাটির হাঁড়িতে কেহ রন্ধন করে 
না) নেপালে ভাজ পিতল পাওয়া যায়। চাউল নেপালী- 
দিগের প্রধান থাগ্ঘবব্য। ভাহার! প্রধানতঃ আতপ চাউল 
রঙ্ধন করিয়া ভোজন করিয়া থাকে । নেপালে প্রচলিত 
*পাঁহাড়িয়া ভাষায় আতপ চাউলকে ‘শ্বেত ৷ চাল? এবং 
নেওয়ারী ভাষায় ‘জাকি’, বলে। নেপালে সিদ্ধ চাউলের 
প্রচলন থাকিলেও সেখানকার কোনও সদাচারী হিন্দু উদ! 
কদাচ ব্যবহার করে না। নেপালীরা ভাতের ফেন গালে 
ন!। নেপালে অনেক রকম চাউল দৃ হয়, যথা _মসিনা, 
ছুতরাজ, থাপাচিষ্া, খাপাখালি, চিনিয়|। চামল, পরুন 
চামল, তৈয়া চামল (ইহা ভান, আশ্বিন মাসে হয়), গোঁল- 
মাগি প্রভৃতি । থাপাচিস্ধ! দেখিতে একটু লাল বর্ণের | চিনিয়া 





* গরসাহারের পমর মারাঠ। পৃহুগ্থেরা 'সোলা” ( রেশমের 
পটটবস্র/ পারধান কারয়া থাকেন। 


. (ক্ষয়) জাতির মধ্যে ইহার রেওদ্বা নাই। 


.অধিবাসীরাও ভাতের পরিবর্তে "টি'ড়োঃ 


চামল দাধারণতঃ ভাজিয়! খাওয়া হয়। এই চালের ভাত 
ভাল হয় না। 
প্ৰস্তত করে। থাপামাপিতে চিড়া এবং ভাত দুইটি প্রস্তুত 
হইতে পারে। জুংয়ি ধান, থাপা চিঙ্িয়া ধান, মাসি ধান 
কিংবা গোল মানি ধানেও খই ইয়্। নেপালীর! চাউল 
ভাঙ্কাকে 'খট্টে এবং থইকে 'লান্তা বলে। নেপালে জঙলচল 
নেওয়ার জাতির লোকেরা মুড়ি ভাজে; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ছন্মি 
সেখানে 
চিড়াকে “চিড়া? বলে। ব্রাহ্মণ হইতে. ভোটে পৰ্য্যন্ত সকল 
জাতির, লোকেরা ‘চিড়া’ প্রস্তুত করে। 


নেপালীর! আটাকে “পিঠো” বলে। সে দেশে গম, ভুট্টা! 
(মা) ও ফাপর হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের 'পিঠো? 


প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে ভুট্টার “পিঠো”ই বেশী তৈরি হয়। 


নেপালে, 'ফাপর” কম জন্মে। উহা দেখিতে খেপারীর ডালের 
মত, কিন্ত গোল ও কাল বর্ণের । নেপালীরা ‘তাপকে’ 
নামক লৌহ-কটাছে জল গরম করিয়া উহাতে মুঠ! যুঠা 
‘ভুট্টার পিঠো? ( মন্ধার গুঁড়া ) ফেলিয়া দেয়। এক এক বার 


নিক্ষেপ করিবার কালে তাহার! “পানিউ” ( তাড,, অথব! 


হাতা) বা থন্তা দিয়া যথাশক্তি মাড়িয়া লয়। মাড়িবার 


পুর্বে বাম হাত দিয়া ‘তাপকের' দওটি দৃঢ় ভাবে ধারণ 


কারতে হয় । উক্ত গরম জলে নিক্ষিপ্ত ভুট্টার গু'ড়া সকল 
অনবরত মাড়ার ফলে কাহয়ের আকারে পরিণত হয়। 
এই কাইকে নেপালীরা ট'ড়ে” বলে। পার্বত্য অঞ্চলের যে 


খৈয়। চামলে নেপালীরা বেশীর ভাগ চিড়া. 


সকল স্থানে শীতের প্রকোপ অধিক, তথায় ভাত ন্বান্্রা করা Ee 


অত্যন্ত ক্ঠকর। এ কারণ “টিড়ো” কেবল দীতপ্রধান 
অফলহু নেপালীদেরই প্রিয় খাত নহে, তিব্বত ও ভুটানের 
খাইতে ভালবাসে। 
আশ্বিন হইতে চৈত্র মাঘ পর্ণ্যস্ত নেপাল, ভুটান ও জ্ঞিবত 
অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা ঢিড়ো আহার করে, নেপালীরা 


রাইশাকের ঝোজে টিড়ো! ভিজ্ঞাইস্বা লইয়া খাইয়া থাকে । . 
কাঠমঞ্জু উপত্যকার সম্পন্ন ভদ্র গৃংস্থদের মধ্যে ঢিড়োর - 
- প্রচলন খুবই কম।- 


অগ্রহায়ণ . 


নেপালীদের খাদ্যদ্রব্য 
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মেপালীরা খুকৃরী (ভোক্ষালী ) দিয়া কুটনা কোটে, বটির 
ব্যবহার তাহাদের মধ্যে খুবই কম। তাহারা প্রত্যেক 
তরকারিতে যথেঃ লঙ্কা এবং আবশ্যকমত জিরা, মরিচ) স্বৃত 
বা তৈল ও লবণ ব্যবহার করে। পার্বত্য ভাষায় দ্বতকে 
“ঘিট” এবং নেওয়ারী ভাষায় ‘বিয়’ বলে। নেপালে লবণ 


. উৎপন্ন হয় না। পূৰ্ব্বে ভূটান হইতে নেপালে লবণ আমদানি 


হুইত। নেপালীরা ইহাকে “ম্দো লবণ’ বলে। এখন 
বাংলা এবং অগ্জান্ত প্রদেশ হইতে নেপালে লবণ রপ্তানি হয়। 
নেপালীদের রান্না তরকারি গুলিতে মারাঠাদিপের মত ঝালের 
আধিক্য। তাহারা মারাঠাদের মত ছুই তিনটি তরকারি 
মিশ্রিত করিয়া] রাধিতে জানে না প্রত্যেক তরকারি স্বতন্ত্র 
ভাবে রাধিয়া থাকে । কেবল সম্পন্ন নেপালীদের বাটিতে 
অধুনা পাচমিশালী রান্না হুইয়া থাকে । 

অড়হর এবং মাষকলাইয়ের ডাল নেপালীক্দের অত্যন্ত 
প্রিয় খাদ্য। এই দুইটি তাহারা প্রচুর পরিমাণে খায়। 
নেপালীর1 কল্গায়ের ডালকে ‘মাষকো ডাল’ বলে। তাহারা 
কলাই ডাল প্রথযে ধুইয়| সিদ্ধ করে। 
লবণ দিয়া একটু ফুটান হয়। তংৎপরে উহাকে উচ্ধন হইতে 


নামায়। স্বৃত গরম করিয়া উহাতে “ছিন্মু” ( তিব্বত দেশীয় ' 
এক প্রকার শুকনা শাক) ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই ‘জিন্মু' 


কড়া হইলে ডালে ফেলিয়া দিয়! অল্পক্ষণ পরে নামান হয়। 
ক্রিণু দেওয়া না হইলে তৈলে বা স্বৃতে পাচফোড়ন দেয় । পাচ- 
ফোড়ন কড়া হইলে পর উহাতে কাঁচা ধনেপাতা ও লঙ্কা কুচি 
কুচি করিয়] দিয়া ‘পানিউ’ (হাতা) দ্বার! নাড়িয়! লওয়! হয় । 
উহা! কড়া হইলে উহাতে ভাল ঢাঁলিয়| দেয়) সেই ডাল 
নামাইয় একটু ফুটাইয়া লওয়া হয়। নেপাঁলীদের মধ্য মন্থর 
ও মুগের ডাল খাওয়ার রেওয়াজ নাই। কোন কোনও 
নেপালীর বাটিতে মন্ত্র ডাল তো! অন্পৃশ্য বলিয়া গণ্য । 
নেপালীরা সচরাচর যে সকল শাক খাছ্রূপে ব্যবহার 
করিয়া থাকে, পেঞ্জলির নাম_ পালং, ফর্সি শাক, ( কুমড়া 
শাক ), কেরাউ ( মটর শাক), তুরি (সরিষা শাক ), চমন, 
বতুয়া, ভাঙ্গেরাজ প্রভৃতি । শেষোক্ত শাক তিনটি বাংলা 
দেশে জন্মে না। কুমড়ার ডাটা খাওয়ার প্রথা নেপালীদিগের 
মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও তাহারা কদাচ উহার কচি পাত! 
খায় ন! এমন কি পরুকেও খাইতে দেয় না। শুকনা শাক 
পাতা খাওয়ার রেওয়াজও নেপালীদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। 
তাহার] উহাকে ‘প্তণদ্রক’ বলে । কেহ “গুণদ্ধক? ভাক্কা খায় 
না। নেপালীরা ইহার সহিত “বড়ি” ( বড়বটি কড়াই ) দিয়া 
মসলা! সংযোগে অঙ্গ ঝোলসিক্ত করে । 'গণন্রক” দ্বারা চাটনিও 
হয়। তিবুবত ও ভুটান হইতে এক জাতীয় শুকনা শাক প্রচুর 
পরিমাণে নেপালে আমদানি হইয়া থাকে । কাঠমঙুতে অবস্থান 
কালে কয়েকজন নেপালী ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধানান্তে 
আমরা জানিতে পারি-_উজ্জ ছুই অঞ্চলে উহাকে কি 


সিদ্ধ হইলে উহাতে' 


বলে নেপালীরা তাহা! অবগত নহে । তাহারা উহাকে জিম 
বাজিম্ু বলে। নেপালী মাত্রেই তৃপ্তি সহকারে জিন্মু খাইয়া 
থাকে। সরিষার তৈলে উহ্‌! ফোড়ন দিলে উহ] হইতে 
পিয়াজের গন্ধ বেশ পাওয়া যায় । নেপালীর! ডালে, মাংসে 
ও চাটনিতে জিম্মু ব্যবহার করিয়া থাকে । 

আলুর বড়া করিয়া খাওয়ার বৎল প্রচলন নেপালীদের 
মধ্যে আছে। নেপালীরা ভাজাভুজি জাতীয় দ্রিনিষকে বলে 
তারে, যথা-_-আলু ভাজা আনু তারে, শাক ভাজা-শাক 
তারে । গরীব নেপালীরা ভটমাস ( 5:28৪0 ) নামক এক 
প্রকার কড়াই ভাভিয়] চিড়া অথব! ভূট্টা কিংবা! গমের সঙ্গে 


' খাইয়া থাকে । ভটমাসের আচারও প্রস্তুত হয়। বাংলা 


দেশে যাহাকে “বটবটি কড়াই” বলে, নেপাল উপত্যকায় 
তাহাকে বড়ি বল! হুয়। বড়ির গাছ লতানে। নেপালীরা 
বড়ির ব্যবহার যথেষ্ট করিয়া থাকে । বাংলাদেশের পদ্ধতি 
অনুযায়ী নেপালের ভদ্রসমাজ্জেও বাটা ডাল হইতে “বড়ি 
প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়। নেপালীরা এই বড়িকে . 
মসোর! বলে । নেপালে মাষকলাই ডালের বড়ি গৃহস্বরা প্রচুর 
পরিমাণে প্রস্তুত করিয়। থাকে । সে দেশে কলার থোড় 
তরকারি রাধিয়া খাইবার রীতি নাই। নেপালীরা শুক্ত 
প্রস্তুত করিতে জ্রানে নাঁ। কোনও নেপালী হিংচা কিংবা 
পলতার ব্যঞ্ধন করিয়া খান না। শতমূল জাতীয় কুলির! 
নামক গাছের এবং তুসা নামক এক জ্বাতীয় বাশের ডগা 
নেপালীদের উপাদেয় খাদ্য । '‘তুস!? কায়! চাকা চাকা 
করিয়া শুকান হয়। ইহা হইতে নেপালী 'চাটনিও 
প্রস্তত করে। 
কোনও নেপালী সিদ্ধ বা ভাজা কাঁচকলা এবং ওল তাজা 
দিয়া ভাত খায় না। কাচকলা কেবল পূজার অর্ধে্যে আবগ্তক 
হয়। ওল সিদ্ধ করিয়া উহাতে জিরাবাটা ও লবণ মাঁখাইয়া 
ভাতের সঙ্গে খাইবার রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
তাহারা ওলের ভালন] খাইয়া থাকে! ওল চাক চাকা করিস] 
কাটিয় উত্তমরূপে ধূইয়! মসলা মাখান হয় এবং তৎপরে তৈলে 
তাজিয়া লইয়া আলু ও পিয়াঙ্ধ সহ সিদ্ধ কর! হয়। যথা 
সময়ে উছা নামাইয়া ঘ্বৃত সংযোগ কর! হয়। নেপালীরা এই- 
কূপে ওলের ডালন প্রস্তুত করে। পার্বত্য ভাষায় ডালনাকে 
রসভয়কো তরকারি বলে। নেপালীর! মানকচু ও জলকচুর, 
তরকারি রাধিয়া থাকে । পাহাড়িয়া ভাষায় জলকচুকে 
গীড়ালো! এবং নেওয়ারী ভাষায় থিথি বলে । নেওয়ার জাতির 
লোকেরা তরকারিতে স্থলকচুর ব্যবহার অধিক করে। এই 
কচুকে তাহারা. ‘ক্যাক’ বলে । নেওয়াররা ছুকুনি ও ভ্যাতল 


নামক তরকারি খাইতে খুব ভালবাসে । কচু গাছ প্রথমে 


কুচি কুচি 'করিয়! কাটিয়া! রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। 
যাহাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে, তজ্ঞন্ত উহাকে জল দিয়! 
ঘুইয়! লইয়া তৈল-সংযোগে ভাবিয়া লওয়া হুয়। টুহহাকেই 


১৮৮ 


পরবাসী 


4 


১৩৫৪ 





“ছুকুনির তরকারি’ বলে { ছুকুনিতে জল দিয়া মক্কার গুঁড়া সহ ভুটে, ভেড়া, ছেঁড়া (এক জাতীয় হরিণ), কালিজ, কবুতর 


‘তরকারী র'বিলে উহাকে “ভ্যাতন? বলে। 

অন্ন ও চাটনি ঃ-_নেপালীর! অন্ন খাইতে অত্যন্ত ডাল- 
বাসে। ' পূর্বে শীতকালে ঘটা! করিয়! অন্র খাইবার অন্ত 
একটি বিশেষ দিন নির্দি ছিল । তদুপলক্ষে নেপালীর! 
কাজকর্ম বন্ধ করিত এবং বিদ্যালয় ইত্যাদিরও ছুটি হইত। 
কার্তিক মাসে তাহার! পাতি ও কাপজি নেবুর আচার বা 
চাটনি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া! থাকে। নেপালীরা অত্যন্ত 
চাটনিপ্রিয়। তাহার] কমল! লেবুর খোসা দিয়া এক প্রকার 
চাটনি করে। উহা খাইতে বড় উপাদেয়। নেপালীরা 
যত প্রকার. চাটনি প্রস্তুত করে, তত প্রকার চাটনি ভারত- 
খণ্ডের "অন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাইু। কতকগুলি 
চাটনির নাম, যথ! আমের চাটনি, অমিলির (উতুলের ) 
চাটনি, কমলা লেবুর চাটনি, পাতি নেবুর চাটনি, আঙুর 
চাটনি, বেগুনের চাটনি, টমাঁটোর চাটনি, কচি লঙ্কার চাটনি, 
তিলের চাটনি, কচি রশুনের' চাটনি, ধনে পাতার চাটনি, 
কালতয়ি শাকের চাটনি, দুর্বার চাটনি, কর্কলোর ( কচু 
গাছের ) চাটনি, ভটমাসের .চাটনি, ডিম ও টমাটোর চাটনি 
ইত্যাদ্দি। ০ 

মৎস্ত £--পোছুর্ধের ভ্ায় মংস্যও নেপালে ছত্রাপ্য। 
একারণ মৎস্তাহারে নেপাঙীদিগের আসক্তি কম। বর্ষাকাল 
ভিন্ন অন্ত সময়ে কাঠমগুভে ও অন্তম্র মৎস্য পাঁওয়! যায় ন|। 
সে সময় নেপালের অনেক স্থানে রুই, বাটা, পু'টি, পাবদা, 
পিঙ্গি প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। নেপালে প্রচুর পরিমাণে 
তপদে মাছ পাওয়া যায়। এত বড় আকারের. তপসে বঙ্গ- 
দেশের কোথায়ও মিলে কি না সন্দেহ । নেপালী ব্রাহ্মণ ও 
ছদ্রি ব্যতীত অগ্তান্য জাতির লোকেরা তপসে ভোজন .করে। 
উচ্চ শ্রেণীর নেপালী হিদ্দুরাও ‘বাম’ (বান মাছ) ও সিঙ্লি 
মাছ খায়। নেপালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষজিয়ের ( ছত্রির ) ব্রিধবাদের 
মধ্যে মৎস্য ভোজনের রীতি আছে। শুকনা মাছ আহারের 
বহুল প্রচলন আমর! নেপালে দেখিয়াছি । নেপালের ভাটি 
মাছ দেখিতে হিলে-মাছের মত । এই মাছের রং কাল এবং 
লম্বাটে আকারের ! হিলে মাছ সাধারণতঃ এক ছটাকের 
বেশী হয় না। হিলে মাছ একটু কাল রডের। পাহাড়ী 
ডাষায় মাছকে ‘মাছা’ এবং নেওয়ারি ভাষায় “নিয়া” বলে । 

মাংস ভোজন £-একাদ্শী তিথিতে এবং অমাবস্তা 
(পিতৃপক্ষ ব! প্রেতপক্ষ বলিয়া) এই ছুই তিথিতে মাংসভোজন 
করা নেপালী হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলয়! মনে করে। পুর্ণিম! 
তিথিতে মাংসভোন্রনের প্রথা তাহাদের . মাজে প্রচলিত 


আছে। নেপালী মাত্রেই মাংসাহারী । কেবল নেপাল রাজ্যের, 


লর্ববনূ, উপাধ্যায় এবং ভু উপাধিধারী ব্রাহ্মণের! কোনও 
প্রকার ভুববজত্তর মাংসভোজন করেন না। তাহার! নিরা- 
মিষাশী| সেখানকার অন্যান্য ব্রাহ্মণের! কিন্ত পাঠা, হ্রিণ, 


তিতির প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ও হাঁসের মাংস ভক্ষণ করেন। 
নেপালে শুকনা মাছের ছায় শুকনা মাংসেরও বহুল প্রচলন 
আছে। সাধারণতঃ নেপালীরা মাংসের শুকৃটি, মাংসের কাবাব, 
মাংসের ভালনা ( আলু ও পিয়ন সংযোগে ), মাংসের সুপ, 
মাংসের বন্দিকী, মাংসের চপ, মাংসের শিকর্থি এবং মাংসের 


লডডু খাইয়া থাকে । নিয়ে কয়েকটির প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত 


কর! হইল £_ a 
(ক) মাংসের শুক্‌টি_মাংস আগুনে কিংবা রেঁন্দে 
ঝলপাইয়া লওয়া হয়। তৎপরে মসলাসহ বেসন মিশাইয়! 
' তৈল সংযোগে ভাজিয়া লওয়া হয়। মাংসের শুক্টির 
মসলাদি হইতেছে ধনিয়া, লঙ্কা, জিরা, আদা ও রশ্ুন। 
এইরূপে মাংসের শুকৃটি প্রত কর! 'হয়। (খ) মাংসের 
» কাবাব-_ইহাতে সকল রকম মসলা ও হিং দেওয়া হয়। 
মাংসের সুপ-সন্ত্রা্ত লোকেরা মাংসের ঝোঁলকে ‘সুপ’ও 
বলেন। পাঠার মাথার যুড়া কিংবা ঠ্যাং দরিয়া ইহ! 


‘প্রস্তুত হয়। মুড়া হইতে চক্ষু ও জিহ্বা তুলিয়া ফেলা হুয়।: 


মাতা অথবা পিত! বিদ্যমান থাকিতে কোনও সদাচারী নেপালী 


" হিন্দু উহা ভক্ষণ করেন নাঁ। অভথায় এ দুইটি প্রত্যঙ্গ 


' তাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নহে। পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকাদি না 
থাকিলে জিহ্ব! ও চক্ষু সহ মুড়াটি কাটারী দ্বারা ফাটাইয়া টুকর! 
টুকরা করিবার পর সেগুলিকে সিদ্ধ করিবার জর্জ গরম জলে 
ছাড়িয়া দেওয়া হুয়। সিদ্ধ হইলে উহাতে মসলা. দেওয়া 
হয় এবং অন্ন ঝোল থাকিতে নামাইয়া লওযা! হয়। 
পাঠা-খাপীর ঠ্যাং দিয়া স্থপ প্রস্ততপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপ ৫ 
থাসীর ঠ্যাং ছাল সহ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অনুযুন ছুই 
ঘণ্টা, কাল জলে সিদ্ধ করা হয়। তৎপরে উহাতে মসলা 
দিয়া স্বতন্ত্র পাভ্রদ্বারা চাপা দেওয়! হয়। ঝোল অগ্নির উত্তাপে 
মরিয়া জামান পরিমাণে থাক] পর্যন্ত উহাকে উনানে 
চড়াইয়া রাখা হ্য়। তৎপরে উহা নামাইয়! টুকরাগুলি 
হইতে ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ভোজন করা হয়। 
আমর! শুনিয়াছি-_পাঠা বা খাপীর মুড়ি হইতে উক্ত প্রকারে 
" প্রস্তুত ‘সুপ’ বলবর্ধক এবং ঠ্যাং হুইতে প্রস্তুত স্ুপ এবং 
ঝোল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী । 
মাংসের বন্দিকী--ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক পরিমাণ 
আদা, জিরা, লঙ্কা, হরিদ্রা, ধনিয়া ও ছোট এলাচ-চুর্ণ--এই 
এই কয়টি সংমিশ্রিত দ্রব্য, রক্ত এবং দ্বত আবশ্যক । সুদীর্ঘ 
অন্্রটির অভ্যস্তরভাগ সর্বপ্রথম জল দিয়া! উত্তমরূপে পরিষ্কার 
করা হয়। তংপরে এগুলি দরিয়া ভর্তি করিবার পর উহার 
ছুই প্রান্ত সুতার সাহায্যে বন্ধ করা হ্য়। তংপরে সেটিকে গরম 
জলে ফেলিয়া সিদ্ধ কর! হইলে তুলিয়৷ লইয়া প্রায় এক অঙ্গুলি 
পরিমাণ মাপে কাটিয়া সরিষার তৈলে ভাঙ্জিয়! লওয়া হ্য়। . 


এ 


মাংসের লড্ডূ-দা দিয়া মাংসথণ্ড খুব কুচি কুচি করিয়া : 


অগ্রহায়ণ বিষাক্ত যুগ ১৮৯ 








উহা বিক্রয় হয়। 


১১ 


= কর্ন করা হয়। 'তংপরে একসঙ্গে উত্তমরূপে বাটা ধনিয়া 
পাতা, দ্বিরা ও ছোট এলাচ সহ এ কর্তিত মাংস এবং 
পরিমাণমত লবণ সংমিশ্রিত করিয়া গুলি পাকান হয়। 
ইহার পর সেগুলিকে লইয়া দধি মাথাইয়া স্বত দিয়! ভাজ্িবার 
পর পুরাতন আচারের মধ্যে ফেলিয়া! দেওয়া হয়! ছুই দিন 
পরে এগ্ুলিকে স্বত্ত পাত্রে তুলিয়া রাখা হয়। নেপালীর! 


££ এইরূপ প্রণালীতে মাৎসের লজ্ড, প্রস্তুত করিয়া থাকে । 


শুকর ও মধ্যি-মাংস-_ত্রাহ্মণ ব্যতিরেকে ছত্রি, নেওয়ার 
প্রভৃতি জাতির লোকেরা বন্ত বরাছের মাংস ভোজন করিয়া] 
থাকে । উহ! তাহাদ্দিগের উপাদেয় খাছ । উৎসবের কয়েক 
দিন পূৰ্ব্ব হইতে নেপালী ছত্রিরা! বড বরাহ ধরিয়া রাখে। 
ভোজনের ভ্রন্ভ উহাকে গুলি করিয়া মার! হয়. বাংল! 
দেশে শুকরকে যেন্দপ নৃশংস ও বীভৎস ভাবে হত্যা করা হয়, 
নেপালে তদ্রপ প্রথ| অজ্ঞাত। বরাছের মাংসকে নেপালীর! 
বদেশ বলে। নেপালে নেওয়ার জাতির মধ্যে চাষী, কসাই 
ও পৌ-ডে--এই তিন শ্রেণীর লোক ও লিন্ু বা রাই আদি 
অস্ত্যত্ঞ জাতির লোকেরা তৃপ্তি সহকারে মহিষের মাংস খাইয়! 
থাকে। কাঠমঙু সহরের মধ্যে মহিষের মাংস বিক্রয় করিবার 
অধিকার কাহারও নাই। সহরের বাহিরে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে 
অহরের মধ্যে মহিষের মাংস আনিতে 
হইলে টহাকে খড় অথবা অন্ত কিছুর দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন 
করিয়! লইতে হুইবে, যেন বরা পড়িবার সন্তাবনা না থাকে, 
নতুবা অর্থদও অনিবার্য । | 

নেপালে গো-হত্যার রীতি নাই, তবে মশর, তামাৎ ও 
ভোটে এবং হিন্দুভারাপন্ন নেওয়ার জাতির অন্তর্গত অন্ত্য 
শ্রেমর লোকদিগের মধ্যে কালী, দমাই ও সাকি-_এই তিন 
শ্রেণীর লোকের! মরা গরুর মাংস ভক্ষণ করিয়া! থাকে । 
নেপাল হিন্দুরাত্্য বলিয়া এখানে গোহত্যা করিলে প্রাণদও 
হইয়া থাকে। 

নেপালের ব্রাহ্মণের! “কালি নামে এক জাতীয় পক্ষীর 
মাংস খাইয়! থাকেন। এই পাখীর আকৃতি অনেকটা মুগরি 


মত। এতদ্যতীত অন্ভা জাতির বহু লোক কবুতর, তিতির 
আদি পক্ষীর মাংস খাইতে ভাজবাসে। নেপালের ব্রাহ্মণের 
হুংস কিংবা উহার ভিম্ব খান না। সেখানকার ছদ্রি ও 
অন্ভান্ত জাতির লোকদিগের কিন্ত এই ছুইটি দ্রব্য ভোজন কর! 
সাযাজ্ধিক রীতিবিরুদ্ধ নহে । কোনও নেপালী ব্রাহ্মণ বা ছদ্জি 
কুক্কুট মাংসও ভোজন করেন ন1। অন্তান্ত শ্রেণীর হিন্দুরা অবন্ত 
কুকুট-মাংস ও কু্ুট-ডিশ্ব ভক্ষণ করিয়] থাকে পার্বত্য ভাষায় 
হংসডিম্বকে হাঁসেফুল এবং নেওয়ারী ভাষায় হাহেখে বলে, 
প্রথমোক্ত ভাষায় মু্গার ভিন্বকে কুখুরাফুল এবং নেওয়ারী ভাষায় 
খাখে বল! হয়। Sir Edward Blunt তাহার The Social 
Economy of Himalayan নামক গ্রন্থে (পৃ. ১২৬) 
লিখিয়াছেন £:-“Poultry farming in Kumayan is 


confined to depressed classes only butin- the 
neighbouring kingdom of Nepal. Conditions: 
are quite different and every household owns 


a few hens and ducks.” এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ- 
যোগ্য যে বিগত ১৩৫২ বঙ্গাব্দে কাঠমু উপত্যকার বছ হিন্দুর 
বাটিতেও আমরা জাদরেল চেহারার মোরগ ও মুগা দেখিয়াছি। 

কোনও ভদ্রলোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে তামাকু ও 
পানের মসলা দিয়! অভ্যর্থনা করাই এ দেশের চিরস্তন রীতি. 
সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তির . বাটিতে একটি রেকাবে করিয়া 
জলখাবার দেওয়া! হয়। এই ভ্রলখাবারের উপকরণ হইতেছে 
হিষ্টান্, ছুধ ও দধি, চিউডা (চিড়া ), আলুভান্বা, ডিমের 
মামলেট ও আচার । এতছুপলক্ষে তুলার বিছানা, পাভিয়া 
দেওয়া হয় । অভ্যাগত উহাতে উপবেশনপুর্র্বক ভোঙ্জন করেন। 
উক্ত রেকাবের ছুই পার্খে ছুইটি জলের গ্রাস দেওয়া! হয়। তন্মধ্যে 
একটি গ্লাসের জ্বল পান করা হয় এবং আর একটি গ্লাসের 
ভূল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করা হয়। ইহার পর পানের মসল! 
দেওয়া হুয়। এই মসলাঁতে সুপারি, লবঙ্গ, দারুচিনি, সুকমেল 
(ছোট এলাচ), জিস্তান, কাজু, ওখর, সোপ, ছোরা, পেস্তা, 
মনক্কা, মিছরির কুচি বা টুকরা ও মাথন-_-এই কয়টি দ্রব্য 
থাকে। 








বিষাক্ত যুগ 


নগরীর বুকে ঘোলাটে টাদের শান আলো! পড়ে নামি, 
শেষ ট্রাম চলি গেছে তুলি তার ঘর্থর কোলাহল । 

দূরে বহুদূরে হয়তো রয়েছে যুগ-অন্তর্ধামী, 

কাধ নাই কিছু, শুধু আছে তার বিচার.করার ছল। 


পথ-ভিত্ঠুরীর! রাজপথে পড়ি পোধহাইছে কাল রাঁতি, 
আগামী কালের দিনের আলোতে আছে কিছু আশ্বাস ? 
হয়তো! সহিবে ক্ষুধার যাতনা, হয়তে! নেশায় মাতি’ 

- দেখিতেও পারে নবীন যুপের ক্ষণিক পূর্বাভাস | 


শ্রীবিশু দত্ত 


কারাপ্রাচীরের অন্তরালেতে এখন ড্রাগিছে কারা ? 

এ যুগকে শুধু যেনে নিতে হবে, যদি বিষাক্ত তার 

বাছ ছুটি মেলি ক'রে ফেলে গ্রাস । হে কবি শাত্মহারা 
আমাদের তবু তার কাছে আজ নিষ্কৃতি নাই আব । 


সাগর-বেলায় ফু'সিতেছে সুধু নীল সাগরের ঢেউ, 
কোথায় শান্তি ? কবে হবে বলে! এ যুগের সব শেষ? 
জনগণ-মনে উঠিয়াছে ক্ষোত, তোমরা দেখেছ কেউ? 
-এ যুগের শেষে হয়তো দেখিব “সকল পাওয়ার দেস্ট।” ' 


কট্টোলের দিনকাল এ 


শ্রীস্ৃষমা সেনগুপ্ত, এম-এ 


ধোপার সঙ্গে হিপাবটা কেবল মেলাতে আরস্ত করেছেন গিন্নী 


“অ, কেশব, তুষি তো ভোবাবে বাবা এই রেশনের দিনে, 


এ ধোপেও বাবুর ধুতি একখানা দাও.নি, গত ধোপের বাকী 
গেগ্কিটা তো বলছ এ ধারেও আন নি, এ ভাবে তো চলে নী 
বাছা, বাবু তো শুনলে রেগে অনর্থ করবেন.।” হঠাৎ পর্দার 
আড়াল থেকে আওয়াঞ্চ এল-_-“মা এশম এনেছি, কোথায় 
রাখব বলে দিন শীগ গির, কাছের টাইন্‌ চলে যায়।” (ঝি- 
চাকররা আল্কাল সময়কে বলে টাইন্‌ )। একটু বিরক্ত 
হয়েই উত্তর দেন গিল্লী “রাখনা বাছা, ওঘরের মটিতে, 
এত. দিন ধরে কাজ করছিস, এর এত বলাবলি কি? আমার 
তো দশট! হাত নেই ।” চাকর চলেযায়। হঠাৎ কি মনে 
পড়ে, গিন্নী ছুটে যান পাশের ঘরে । হরি সবে মটকির ওপর 
থেকে সারি সারি সাজানো তিনটে অস্প্যান নামিয়েছে, 
সেদিক পানে হাঁভ বাড়িয়ে বলেন, “ও হরি, থাম্‌ থাম্‌ 
বাবা | দেখি কি চাল দিয়েছে, ভুলেই গেছলাম, ধুতি 
ছারানোর তালে।” একটু থেমে £ “ওমা, এ যে দেখছি 
আতপ চাল দিয়েছে, ড়া, ছাড়া, মটকিতে ঢালিস্‌ না বাছা, 
দেখি একটু”_-এই না বলে গিম্পী সার সারি টিন, সস্প্যান 


এসবের ঢাকা খুলে নতুন আনা চালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, - 


- কোনটার সঙ্গে যেলে না । হরি ঝাঝালে। সুরে বলে ওঠে, 
“মা, একটু তাড়াতাড়ি করুন, চায়ের বাসন পড়ে আছে, ঘর 
মুছতে বাকী ।” সংসার যেন তারই । গিন্নী বলেন অপরাধীর 

- মত, “তা বাবা | একটু দেরি হ’ল, কিন্ত কোনটার সঙ্গেই তো 
মিলছে না, যা লক্ষ্মী সোনা দৌড়ে নীচের থেকে আর একটা! 
টিন নিয়ে আয়।” “টিন আর কোথায় পাব মা? এই তো 
এ ঘরেই সাতটা রয়েছে । ওঘরে চার রকমের ময়দা, আটা, 
চারটি টিনে রেখেছি, তারপর ছ-রকমের চিনি আছে আলাদা 
আলাদা টিনে, গত বার আপনি তাই ভে! সস্প্যানে চাল আট 


সব রাখলেন, ভুলে গেলেন নাকি ?” অপ্রস্তুত হয়ে গিন্নী বলেন, . 


“তাই তো, ভাই তো, মনের কি আর কিছু ঠিক আছে বাবা 
নানারকম বন্দে, আচ্ছা দাড়া একটু, ও কেশব, চলে যেয়ে! না, 
একটু বসো! বাছা”--হেঁকে বলেন ঘোপাকে টদ্ছেশ করে। 
[তারপর চলে যান নীচে । বাপনের সিন্দুক খুলে বের করে 
আনেন দাগধর! একট! বড় পেতলের হাড়ি 1 বাপ দিয়েছিলেন 


বিয়ের সময়, সেকালের.:ভারী দ্ধিনিষ, আজকালকার হাক্ষা! 


* এনুমিনিয়মের বাসনের আমলে কাজে লাগে না, তোলাই 
আছে; এনে ঘরে নামান, হাঁপাতে হাপাঁতে বলেন, “নে 
বাবা ঢল এতে ৷” ঘরের মধ্যে সাজানো অজত্র টিন, হাড়ি, 


প্যান/ একটার ওপর আর একটা । কোনটাতে এক পো চাল, 


কোনটাতে আধ দের, কোনটাতে এক.দের, সব ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের চাল, মেলাতে পারেন না গিনরী। 
বটে, চিনিগ্রঁড়ো চাল, বাতাসাভোগ, গোবিন্দভোগ, কাটারী- 
ভোগ, কত কি, কি তাতে সুগন্ধ, আরকি তার স্বাদ! তা 
সে সব চলে গেল কোথা ? ভাবেন গিন্নী, এখনকার রেশনের 
পঞ্চাশ রকমের চাল, সবই অথান, তবু একটার সঙ্গে আর 
একটাকে মেশাতে প্রবৃত্তি হয়.না।. 


ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে মেয়ে পড়া করছিল। 


পেতলের হাঁড়ি দেখে ক্ষেপে ওঠে “আচ্ছা মা, তোমার কি 
হয়েছে বলত? পড়ার ঘরটাকে তো ভাড়ার করে তুললে, 
বরং ডাড়ারটাই: পরিক্ষার করে দাও, সেখানেই গিয়ে পড়া- 
শুনো,করি।” মা বলেন, "তা কি করবে মা, যখনকার যে 
হাল, তা বুঝে তে! চলতে হয়। তোমরা হলে গিয়ে মেয়ে- 
ছেলে, এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা তো তোমাদের থাকা উচিত। 


সে কালে ছিল ২ 


এই ছুর্বংসরে চাল ভ'ড়ারে ঘাখলে ফি আর হৃপ্তা কুলোত ?. 
ওপরে রাখি বলেই না কিছু জমেছে । নইলে সব সাবাড় ১-২ 


হয়ে যেত।” “তা ভাড়ারে তোমার অভ বড় তালাট। ঝুলছে, 
এ অবস্থায় চুরিই বা হবে কেমন করে ।”- জবাব দেয় মেয়ে। 

“তালা দিলে কি হবে? ভাড়ার দিয়ে, কুটনে! কুটে ওপরে 
তো! এলাম । সঙ্গে সঙ্গেই হয় ছুটে! তেজপাত। চাই, নয় গরম- 


মশলা, নয় বেশন, এমনি একটা না একটা ছুত্তে| করে বার বার 


ঝি-চাকরগুলো ওপরে আসবেই--চাবি ওদের হাতে দিতেই 
হয়, পারি ন! বাবা বার বার ওপর নীচ করতে ।***তা মশল!- 
পাতি কিছু তো ওপরে আনি নি, চাল হ’ল গিয়ে লক্ষ্মী, তাঁকে 
অশ্রদ্ধা করতে নেই, আছে-এক পাশে, তাতে তোমার পড়ার 
ক্ষতিট কি হচ্ছে বল? বার বার পারি ন! বাপু ওপর নীচ 
করতে মোটা শরীর নিয়ে ।” “না, ক্ষতিটা আর কি, তবে 
আরগুলা! আর ইঁহুরের উৎপাতে ঘরে টেকা দায় হ’ল যে। 
তা. চাল যখন হ’ল গিয়ে লক্ষ্মী, এক কান্দ কর না কেন, ডয়িং- 
রুমের এক পাশে সাজিয়ে রেখে দাও । লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঠিক 
ভ্রায়গায়ই হবে!” 
শুনবার সময় নেই, পড়ে রয়েছে শত কাজ, করবার সময় নেই, 
ঘর থেকে বেরিয়ে যান, গিন্নী । শুধুই যে মেয়েদের পড়ার 
ঘরে তা নয় নিজেরও শোবার - ঘরে, খাটের নীচে, 
দরজার আড়ালে, আলমানীর ফাকে রয়েছে আটার টিন, 
ঘিয়ের টিন, চিনির বয়াম, বাঁতাপার কৌটা গুড়ের ভাঁড়, 
তবে অতটা! চোখের উপর নয়, কর্তার নজর এড়িয়ে । 
মাঝে মাঝে কর্তা বসেন একটু লেখাপড়ার চচ্চা করতে, 


লেখাপড়া আজান! মেয়ের লম্বা লেকচার 


ফরর্‌ ফরর্‌ করে উড়ে বেড়ায় আরশোপ!--চেঁচিয়ে ওঠেন 


৫ 


"পড়েছে ।” | 


" ভাড়ারঘর পরিদ্ধার করে দাও । 
. দিয়েই আশ্রয় নিই ।? 


অগ্রহায়ণ 





কর্তা, “তোমার, ভাড়ার নীচে সরাবে কিনা বল 


নয়তে 


এসব কথার জবাব দেন না গিন্নী, 
লংসারে থাকতে হলে এসব কথায় কান দিলে কি আর চলে | 
কর্তার পাঞ্জাবী সব ছিড়ে গেছে। - কিন্তু কালোবাজারে 
, কাপড়-চোপড় কেনবাঁর পক্ষপাতী নন তিনি। গিন্নী জার 
ছেলেমেয়ে বাড়ীঃ্দ্ধ সবাইকে স্পষ্ঠাক্ষরে একথা জানিয়ে 
দিয়েছেন--ওসূব চলবে না! । 
সবাই খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে, কাপড়ের কার্ড ক'থানা 


"হাতে নিয়ে গিন্রা ধীর মন্থর গতিতে রওনা হন রেশনের কাপড় 


আনতে । এবারে দোকানে এসেছে শুধুই ড্রিল। তাই কেনেন 
১২ গজ, কিছু পাওনা কাপড় বাকি রেখেই ফিরে আসেন, 
কর্তার পাঞ্জাবী না বানালেই নয় । অথচ ওমাসে উনি 
ট্রাউজার বানাবার জন্ত বাজারে কাপড় বুকে না পেয়ে, 
দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনলেন, তাতে খরচ 
পড়ল ঢের বেশী । | 

বিকেলে ইস্কুল থেকে বাড়ী এসে মেয়ে বলে, “মা, তুমি 
ক্ষেপেছ, ড্রিল দিয়ে পাঞ্জাবী হবে কি করে?” “তা কি করি 
মা, সব তো! আর ইচ্ছেমত পাওয়া যায় না, যা দিনকাল 
কর্তা দেখে বলেন, “ঠিক আছে, ওটা সংস্কার বই 
'তে। নয় { যে কাপড়ে প্যান্ট কোট তৈরি হয় তাতে পাঞ্জাবী 
হবে না, এ কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? সবাই পরতে সুরে 
করলে হ’দিনেই চালু হয়ে যাবে ।”-_সপ্তাঘ খানেক, বাদে 
কর্তার গায়ে চড়ে ড্িলের পাঞ্জাবী । 
" আর তিনথান! কার্ডের কাপড় পাওনা আছে। সামনের 
সপ্তাহে যেতে বলে দিয়েছে, মিছি কাপড় আধতে পারে। 
নিদ্ধি্ই তারিখে গিন্নী গিয়ে দাড়ান লাইনে, বৈর্ধ্যের চরম 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পান বেশ চমৎকার মিহি মল্মল | ভাবেন, 
আহা, কিছুপিন অপেক্ষা করলেই হ'ত, মোটা মাহুষ গরমে 
এই ভারী পাঞ্তাবী গায়ে দিয়ে বেড়ান, তা রেশনের কাপড়- 


. ওয়ালার! শুধু মিথ্যা আশ্বাস দেয় এটাই তো হামেশা দেখে 


রি 


আসছি, এর! যে আবার সত্য কথ! বলবে তা কে জানত | 
মল্মল নিয়ে আসতে কর্তা বলেন, “পাঞ্জাবী তো হ’ল, এখন 
চারটে পায়ন্জাম! করিয়ে নিই এবারকার কাপড় দিয়ে |” ধুতি 


পর! ছেড়েছেন বহুকাল, আপিদে যান প্যান্ট কোট পরে, 
॥ বাড়ীতে পায়জামা । 


গিন্নী বলেন, “সে কি গো, এই 'পাতলা 
কাপড়ে পায়জামা! ?” কর্তা বলেন, “ভাতে কি হয়েছে, ফিন্‌- 
ফিনে ঢাকাই, শান্তিপুরে ধুতি পরতে দেখ নি বাবুদের ? এত 
পাতঙ্গ কাপড় পর! যদি চলতে পারে তো পায়জামার 
কথায় চমকান্ার কি আছে ?” 
হাক্ধা মল্যলের পায়জামার ওপর মোটা জিনের হি 


চড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে ঘুরে বেড়ান - কর্তা, হাঁটে বাজারে 
পার্কে । ছুখান ধুতি আছে, ভদবেশধারী হয়ে নিমন্ত্রণের . 


চি 


' কন্টরোলের দিনকাল 


আমি না হয় সেখানে . 


১৯১ 


আসর ইত্যাদিতে গিয়ে লৌকিক রক্ষার সেই . একমাত্র 
সহল। 

“মা, একটা টাকা দিও, আজ সেলাইয়ের কাপড় দেবেন 
বলেছেন টিচার” মেয়ে এসে জানায় । হঠাৎ গিন্নী প্রশ্ন করেন, 
“আচ্ছা তোদের ইস্কুলেও রেশন কার্ড দেয় নাকি রে ? কাপড় 
কেনে কোথা থেকে ?” “ও, সে আমাদের সরকার থেকেই 
দেয়, দরথাত্ত দিতে হয় ।”__বিজ্ঞের যত জবাব দেয় মেয়ে । 

মেয়ে বিকেলে ইস্কুল থেকে হু’ টুকরো কাপড় এনে দেখায়, 
চমৎকার মিলের শাড়ী-কাটা একটা টুকরো, একটা টুকরো, 
হুতি-কাটা। :*এ কিরে | আহা, এমন ফাইন শাড়ী ধুতি 
কেটে এ দশা করলে গ! { তোদের টিচারের এ কি কাও ?” 
“বাঃ রে, এ ছাড়া কি আর করবে, আমাদের যে সেলাই . 
শেখবার জন্য সরকার থেকে কাপড় বলতে পাঠিয়েছে শুধু ধূতি 
আর শাড়ী, তাই দিয়েই নাকি কান্ধ চালাতে হবে। , তাই 
তো কেটে কেটে দিচ্ছে আমাদের সব, এক টুকরে| দিয়ে 
হবে ব্লাউজ, আর এক টুকরোতে রুমাল করতে হবে 
আমাদের |” গিন্নীর পরনে রান লংক্লখের শাড়ী, পুরনো 


পাড় বসানো । ভিনি' ভাবেন মনে মনে, হাড় জালানে সরকার, 


ব্যবসা যদি ঠিকমত করতেই না পারবি তো ঝাক্কি নেওয়া কেন 
ঘাড়ে? তোদেরও জোড়াতালি, আমাদেরও হয়রানি । 
ক # ৯6 

এদিকে ভোরের বেলা চায়ের টেবিলে বসে ছেলেমেয়েরা] . 
একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, “মা, মুড়ি কেন সকালেই ?” কর্তা 
বলেন, “ঘুষ থেকে উঠেই মুড়ি চিবোবার মত ফধাতের জোর কি 
আর আছে? চা দাও এক পেয়াল!, গিলে উঠি।” “গীউরুটি 
পাওয়া যাচ্ছে ন]।”-_-বললেন গিশ্নী। কর্তা বলেন, “হাতে 
গড়া. কুটি তো চলতে পারে ।” “রেশনে আটাই নেই ক’ হপ্তা 
ধরে, তা হাতগড়া রুটি |” & 

ছুপুরে খেতে বসেন কর্তা, গিন্নী সামনে বসেন হাত-পাখা 
নিয়ে, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাস। পাতে পড়ে ডেল! ডেল! 
ভাতের দলা, গরম হয়ে ওঠেন কর্তা, ঠাকুর ভাত চড়িয়ে 
কোথায় ব্বষোৎসর্গ ৰান্ধ সারতে গিয়েছিলে, ভাত যে একেবারে 
পুলিপিঠে হয়ে উঠেছে ।” ঠাকুর উত্তর দেয়-_“ভা কি করব 
বাবু, একে আতপ চাল তায় আবার নয়া পুরোনো মেশানো, 


পুরোনো চাল সেদ্ধ হতে হতে নক্সা চাল যার গলে, ত1. আমি 


কি করব |” এগিহ্বীর ওপর চটে ওঠেন কর্তা “বলি টিনে টিনে 
রকমারি চাল সাঞ্ধিয়ে তো! গোটা বাড়ীটাকে চালের একটা 
প্রদর্শনী করে তুলেছ । এখনকার রেশনের চালের সঙ্গে সরু 
চাল না মেশাবার জুড়ে রোজ তারন্বরে ঠাকুরকে যে নির্দেশ 
দিয়ে থাক ভাও কানে আসে । ও সরু চাল রেখেছ কি আমার 
শ্রাদ্ধের জন্ত ?” গিন্নী বলেন, “কথার ছিরি দেখ না, ওই ছুটি 
তো মোটে চাল, অন্থধ-বিহ্ুখ আছে, লোকজনকে খাউানো- 
ঘাওয়ানো! আছে, মেয়ে জামাই আত্মীয় কুটুম সপ ছুটি 


১৯২. 


জম] না রাখলে চলে কি করে?” চুপ করে যান কর্তা, 
সেই ভাতের ওপর ভাল ঢেলে নিয়ে গর্জে ওঠেন-_-“তা ভাতের 
নামে তোমার পুলিপিঠেই ন! হয় গিলতে হবে কিন্ত ডালে 
' এমন ধেশয়াটে যোয়াটে গন্ধ কেন? এসব কি তুমি পিণ্ড 
চট্টকাচ্ছ ঠাকুর 1” মুখ কীচুমাচু করে বলে ঠাকুর, “গন্ধ | 
পোড়া তো! লাগে নি ।” নির্বিকার ভাবে ডালের বাটি নাকের 
কাছে তুলে বলে, “ওঃ | ধোয়ার গন্ধ হবে, বাবু ও কিছু না, 
ভালটা হতে হতে আচটা নিবে গেল কিনা, তা ছুটি করলা 
দিয়ে হাওয়া! করে আচট| ঠিক করে নিলাম, নইলে তো 
আপনাদের টাইনের ভাত হবে না। তা কণ্ট্োলে এবার 
কয়লা দিয়েছে একদম কাচা, বেজায় ধোঁয়া]! উঠল, ডালটা 
উনের ধারে ছিল কিনা তাই একটু গন্ধ হ’ল বটে, তা খেয়ে 
নিন, কি আর করবেন? কণ্টোলের বাজারে অমন একটু 





আধটু হয়।”__ বলে ঠাকুর নির্বিকারভাবে পরিবেশনে মনো- 
নিবেশ করে। অনেক দিনের পুরোনো লোক, কর্তার ' 


ধমকানি তার গু-সওয়! হয়ে গেছে । কর্তা আর কথা] বলেন 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





গলাধঃকরণ করেন নিঃশব্দে । খাওয়া শেষ হলে উঠতে উঠতে 


গিন্লীকে বলেন, “দেখ, এক কান্দ করা যাক, কি দরকার এত 


সব ঝামেলার ? সকালে উঠে এক হাড়ি জলে চাল, ডাল, 


তেল, নুন) তরকারি, মশল) একত্র মিশিয়ে ঘেঁটে নিলেই ল্যাঠা 


চুকে যায় আর ঠাকুর চাকরের খরচটাও বাঁচে 1” 


৯ 


সবাই খেয়েদেয়ে চলে যায়। গিন্নীর চোখে জ্বল এসে পড়ে । LL 


কর্তা চিরকাল খাইয়ে লোক, তাঁকে যে অথাত গলাধঃকরণ 


করে কোন মতে পিত্তরক্ষা করতে হয় এ দুঃখ তার মনে বড় 
বান্ধে । মনে মনে কণ্ট্োলের দিনকালকে ভিনি অভিসম্পাত 
দেন। খেয়ে উঠে ভাবেন, বিকেলে কি জলখাবার করি? 
হঠাৎ মনে পড়ে রেডিয়োতে শুনেছিলেন কুমড়োর হালুয়া, 
আর চালকুমড়োর পোলাও, এ ছুটির প্রস্তত-প্রণালীর কথা । 
অথৈ জলে যেন ডাঙায় আশ্রয় পান গিন্নী। রান্নাঘরে 


গিয়ে বসেন তরকারির ভাল! নিয়ে। কুচি কুচি করে 


কাটতে থাকেন কুমড়ো আর ' চালকুমড়ো__তাই দিয়ে 


তৈরি হবে কণ্টোলের দিনের অভিনব হালুয়া আর : 


না, ডালের ওপর ঝোল তরকারি সব ঢেলে নিয়ে কোনমতে পোলাও | . 
ফাঁরমেন্টেশন 
. অধ্যাপক প্রীস্ুবর্ণকমল রায় 


এ বিশ্বজগতে প্রাণিদ্বেহ এবং বিভিন্ন বস্তর রূপান্তরের মূলে যে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া বি্ভমান সাধারণের তাহা জবান! নাই। 
ক্ষুদ্র উত্ভিদ-বীজের বিশাল মহীরুহে পরিণত হওয়ার মধ্যে 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি প্রশস্ত অধ্যায় নিহিত আছে। 
পাহাড়ের ক্রমবিবর্ধন বা ক্রম-সংকোচন, ছুপ্ষের অন্রত্বপ্রাপ্তি, 
পচনশীল বৃক্ষা্দি ময়লতাপাতা, জীব-জন্তর পৃতিগন্ষময় অবস্থা, 
ধাতব পদার্থের মরিচা, অগ্রি-কর্তৃক কাষ্ঠদাহন প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
বিপর্ধ্যক্স-_এ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য প্রধান 
করিতেছে 
সেই দিন হুইতে ব্রসায়ন-শাস্ত্রের কিথন বা ফারমেণ্টেশন, 
অধ্যায়ের সুচনা! হইয়াছে । , ইহা রসায়নশাস্তরবিদ্গণ. কর্তৃক 
প্রান্তিক পরিবর্তনের দ্রিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হইয়া থাকে । . 
প্রক্কতির মহলে সংযোজন ও বিয়োদ্রন অনবরত প্রকট । 
ফারমেন্টেশন সাধারণতঃ রাসায়নিক বিয়োজনের অঙ্গ। 
ইহার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায় আবার কখন কখন প্যাস সৃষ্টি 
হয়। ইহার প্রকৃত" স্বরূপ কি, ইহার কাজই বা কি এ প্রশ্ন 
দ্বভাব্নঃ মনে উদ্দিত হয় । এক প্রকার সুক্ষ জীবাণু বা উদ্ভিঘ- 
শল উৎপাদক বলিয়া প্রমাণিভ হুইয়াছে। 


[al 


দেখিয়! সম্ভবতঃ এ নামট] দেওয়া হইয়াছিল । 
জলঙ্জ চিনি যেদিন সুরাসারে পরিণত হইয়াছে 


উহারা নিজেরা অথবা উহাদের প্রতিনিধিগণ ফারমেণ্টেশন 
উৎপাদনকার্য্য সাধন করে। এ প্রতিনিধিগণ রাসায়নিক 
জৈব পদার্থ এবং প্রোটিন শ্রেণীর অন্তহুক্ত । বিজ্ঞানীরা 
উহাদের এনজাইম্‌ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

ফারমেণ্টেশন কথাটি কিন্ত বহুদিন আগেকার | প্রাচীন- 
কালে চিনি বা গুড় হইতে সুরাপ্রস্তুত-পদ্ধতির নাম ছিল 
ফারমেন্টেশন |. উক্ত ব্যাপারে একটি গ্যাস উত্থিত হইতে 
উক্ত গ্যাসের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিলীপ্পমানতাই ফারমেন্টেশনের পরিচয় দিত । 
পুরাতন মিশরীয়গণ মদ তৈয়ার করিবার প্রণালী জানিতেন। 


ক্রমে ফরাসীদেশ ইহা বিশেষ করিয়া গ্রহণ করে এবং প্রুত- 


প্রণালীটর পম্যক্‌ উন্নতিসাধন করে । বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত, 


সভ্যদেশে মদ প্রস্তুতের কারখান1 স্থাপিত হইয়াছে । আশ 
বা সেলুদগুজ, শ্বেতসার ও শর্করা প্রভৃতি পদার্থকে সাধারণতঃ 
সুরায় পরিণত কর! যায়। যদি আর্দ্র তৃণ ব! খড়ছুটাকে 
কোথাও স্ত পাকারে সঞ্চিত করিয়া রাখ] হয়, কিছুদিন পরে দেখা 


যাইবে উহাদের মধ্যে পচন আরস্ত হইয়াছে। এমন কি কোন ' 


কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় উহাদের মধ্যে তাপোদ্রেক হইয়াছে। 


ফেলিয়া রাধিলে ফল,-মূল, পত্র, ফুল ইত্যাদি পদার্থেরও একই 


এপার 


' গ্যাস । গে-শুজাক দেখাইলেন যে, ফারমেন্টেশনে বাছুর বিব্য-. 


,পান্তর বলেন, 


অগ্রহায়ণ 





পরিণতি হয়। জীবশন'রও ওঁ অবস্থায় পলিতগলিত পুতি- 
গন্ধযুক্ত হয়| এগুলি সবই ফারমেণ্টেশনের দৃষ্ঠাস্ত | বৃক্ষচ্যুত 
পত্র বা! ডালপালা ভোবা বা পুকুরে পতিত হইলে ক্রমশ: পচিয়া 
একটি গ্যাস উৎপাদন করিয়া থাকে |. ইহ! ফারমেন্টেশনের 
আরি একটি উদ্বাহরণ। এমনকি ভূগর্ভে কয়লার উৎপতিও 
কতকট! ফারমেণ্টেশনের দরুন হইয়া থাকে । 

ফারমেন্টেশনের সষ্টির রাদায়নিক তাৎপর্য্যটা কি? কোন 
অদৃষ্ট এক্ষেন্ট ইহার পেছনে আছে কিনা । এ সমস্ত প্রশ্ন পইয়া 
অনেক জঙ্গনাঁকপ্ননা হুইয়াছে। এদিকে বহু বিজ্ঞানী নিজেদের 
অভিজ্ঞতার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত গবেষকদের 
মধ্যে বৈজ্ঞান্তিক লাভোপি ও, গে-ছুজাক, পান্তর, ই্রবে, বুক্নার 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ! লাভোপিও প্রমাণ করেন যে 
মদ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্যাস্টি উখিত হয় 'তাহা অঙ্গার 


মানতা একান্ত আবগ্ঘক। কগনিস্বার্ড, প্রযাণ করেন যে ইঃ 
নামক যে ক্ষুদ্র জৈব পদাৰ্থ দ্বান্প। চিনি পচান হয়, তাহ] একটি 
অতি সুপ্ষ এক-কোষ উত্ভিরশরীর। তিথি ইহাও প্রমাণ করেন, 
প্রথমে অস্কুরোদগম হইয়া ইঞ্উ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অনীষী 
ফারযেন্টেশনের পিছনে ক্ষুদ্ধ জীবাণুর 
ক্রিয়| বর্ডমান। উহাদের পরিবর্তনে ফারমেন্টেশন সগ্তাত 
হয়।: পান্তরের গবেষণা বিশ্বের জ্ঞানভাগারের পুট্টিসাধন 
করিয়াছে। কিন্ত তিনি ফারমেন্টেশনের রাসায়নিক ব্যাখ্যার 
দিকে বিশেষ অবহিত হন নাই। ১৮৫৮ সনে ট্রবে যে 
বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন তাহার ঘোটায়ুটি যুক্তিযুস্তত 
বৈজ্ঞানিক জগৎ গ্রহণ করিয়াছে । ট্রবে বলেন যে উক্ত 
প্রক্কিয়াটির পিছনে একটি রাসায়নিক পদার্থ সক্রিয় থাকে। 
এই পদার্থটি নিজ্জ দেহ হইতে ক্ষুদ্র জীবাণু সরবরাহ করে। 
ফারমেন্টেশনের স্বরূপ ও ক্রিয়! সম্বন্ধে ট্রবের ব্যাখ্য! মনীষী 
বুকৃনার কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। বুকৃনার ই পিষিয়া 
নিধ্যাপ গ্রহণ .করেন এবং প্রমাণ করেন যে উক্ত রস দ্বারাও 
ফারমেণ্টেশন- সমুৎপন্ধ হইতে পারে। তিনি ইণ্ডের মধ্যে 
'জাইমেজ্ নামক এনন্জাইমটির বিদ্যমানত! নির্ভাপ্পণ করেন । 
এনজাইম গোষ্ঠীর মধ্যে জাইমেজের সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয় । 

'এনক্জাইম সরবরাহের জত জীবাণূসকল উপযুক্ত আয়োজন 
করিয়া রাধিয়াছে। এই জ্বীবাণুদের সহায়তা ছাড়া এনন্জাইম 
পাওয়] কঠিন। উহাদের সরবরাহের ব্যবস্থা অতি চমৎকার । 
উহারা অতি শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ফারষেণ্টেশন সজ্জন 
কল্পে । অত্যন্ত কঠিন জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পর্যন্ত 


৯১ 


ফারমেন্টেশন 





উহারা তাপের সমতা রক্ষা করিতে পারে। দেখা গিয়াছে, 
ফারমেণ্টেশন ব! পচন-ক্রিয়াক্ষেত্জে সাধারণতঃ উষ্ণত! থাকে 
৩০*--৪৫* মাত্র । মানের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও প্রাকৃতিক 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য এক্ষণে সম্যক অনুভূত হয়। 
ই কোষগুলি এনজাইম (জাইমেজ ইত্যাদি) জোগান 
দিয়া চিনিকে মদে পরিণত করে । ফারমেন্টেশন ব্যাপারে 
এনভ্বাইমের এরূপ আরও অনেক প্রকার কর্্মতৎপরতা দেখ! 
গিয়াছে । কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুদ্বার] যে বহুবিধ ফারমেণ্টেশৃন 
সঞ্জাত হয় তাহার প্রমাণও বিরল নহে । সেখানেও জন্তবতঃ 
এন্ভাইমগুলির ক্রিয়া বিদ্ামান থাকে । বুটাইল এলকহল, 
এসিটোন, এসেটিক এসিড প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থ 
প্রস্তুতিতে ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষের ক্রয়া আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাই। কারণ এ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ার করিবার 
জুন্ত জীবাণুদের সাহায্য লওয়া ছয় | উদ্ভিদ জাতীয় হুপ্ম কোষের 
কন্মতৎপরতা ইঞ্টের মধ্য দিয়! প্রমাণিত হয়। অন্ুরিত বালি 
বা মণ্টদ্বারা শ্বেতসার যে ফারমেণ্টেড_ হয় ইছারও প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। আজকাঙ্গ মদ প্রস্ততিতে কাঁচামাল হিসাবে শ্বেভসারই 
ব্যবহৃত হয়। ইহা মণ্ট ও ইণষ্ডের মিশ্রণজাত প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ 
মদে পরিণত হৃয়। এক প্রকার ব্যাঙের ছাঁভ! বা মউন্ড 
(9০81) দ্বারাও ফারমেণ্টেশন উৎপাদন সম্ভব হয়। জার্মানী, 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে মদ প্রশ্থতিতে 
এই মউল্ডই ব্যবহৃত হয়। মিউকব বিট! বা রিজোপাস্‌ নামক 
এক জাতীয় ছত্রাক (৪০৮০০০) শ্বেতসারকে বিচুর্ণ করিয়া 
মদ প্রস্তুত করে। সে সমস্ত জীবাণু বা কোষ ফারমেন্টেশনের 
মুলাধার তাহাদিগকে ফারমেণ্ট নামেও অভিছিত করা হয়। 
ফারমেণ্টগণ উপযুক্ত আহার পাইলে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়। সাধারণতঃ 
উহ্বারাঁ নাইট্রোজেন, ফক্ষরস, পটাসিয়াম, ক্যলিসিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত খাদ্য পছন্দ করে। উক্ত মৌলিক 
পদার্থযুক্ত থাদায সরবরাহ করিয়া ইঃ ব্যবসায়ীগণ প্রচুর ই& 
তৈয়ার করেন। এনাভাইমগুলি প্রোটিনজাতীর রাসায়নিক 
পদার্থ । ফারমেণ্ট নামক সুগ্্প কোষ গুলিতে যথেষ এনজাইম 
থাকায় আক্রকাদ এরূপ কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ মহয়- 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বলবর্ধক খাদ্য বা ওঁষধ 
হিসাবে ইষ্ট বটক! বাজারে নাম্‌ করিয়াছে। 
ফারমেন্টেশন দ্বারা জ্যাকটিক এসিড ও সাইটি,ক এলিড 
"প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ল্যাকটিক ফারমেণ্ট নামক একটি 
জীবাণু দুধ হইতে ল্যাকটিক এসিড আহরণ করে এবং এলপার 
গিলাস নাইগার জাতীয় ছাতা গ্র,কোন্জকে সাইটি ক এসিড. 
কপ দিয়া থাকে । 





রাষ্ট্রের গোড়ার কথা 2 
' শ্ত্রীআশা মুন্সী ্‌ 


রাষ্তরের গোড়ার কথ! বলতে গেলে মানুষের সামাজিক 
জীবনের ক্রমবিকাশের কথা প্রথমে বলতে হয়। মাছষ 
সামাজিক জীব, সমান্ব ছাড়া তার চলে না। রাষ্ট্র 
সমাজ্ছেরই একটি বিশেষ অঙ্গ । প্রায় আড়াই হাজার বছর 
আগে গ্রীক দার্শনিক শ্যরিস্টটল রাজ্রনীতি বিষয়ক তার 
বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'মাহ্ুষ রাষ্ট্রীয় জীব’ ( political 
animal) | গ্রীক-সমাজে তখনকার দিনে সমান্ব বলতে রাধরই 
বোঝাত। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিশেষ কোনও পার্থক্য 
আছে কতা গ্রীক মনীষীরা মানতেন না । রাষ্ট্রের যখন সৃষ্টি 
হয় নি, তখনও মান্য ছিল সামাজিক জীব। সমান্ধে এক 


একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা বাস করত । রাষ্ট্রের গৌড়া-. 


পত্তন কবে থেকে হ’ল, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে 
হলে সমাজের ক্রমোন্নতি কি করে হ'ল, দেইটে আগে দেখতে 
হ্য়। ৃ 

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দার্শনিকের! গবেষণা 
করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, মানুষ রাষ্ট্রের ভিত্তি 
পত্তন করে পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা । হৃক্তিটি নিষ্পন্ন হবার 
আগে মানুষ ছিল নিছক প্রক্কৃতির জন্তান। যে জগতে' সে 
বাস করত তাঁকে বল] চলে প্র্কৃতির রাজ্য । সে রাজ্যে 
মানুষ প্রকৃতির নিয়মের ধাঁস ছিল। মানুষের তৈরী আইন 
কানুন মেনে চলবার কোনও বাধ্যবাধকতা সেখানে ছিল ন1। 
সে রাজ্যে না ছিল রাজা, না ছিল প্রজা । বিভিন্ন দার্শনিক 
এই প্রকৃতির রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার বর্ণন] করেছেন ॥ ইংরেজ 
দার্শনিক টমাপ হৃব্স তার বই [eviathan-4 এই প্রকৃতির 
রাজ্যের যে বর্ণনা করেছেন, তা ভয়াবহ । তার মতে তখন 


মানুষের একমাত্র চিন্তা ছিলশকি করে আর একজনের সর্বনাশ . 


করা যায়। তিনি বলেছেন সেই আদিম যুগে--/. life 
Was Solitary, poor, short, brutish, nasty’ | 
এ ধরণের জীবন যাপন করে যখন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, 
তখন সবাই মিলে নিম্নলিখিত মৰ্মে এক চুক্তি করলে । তারা 
সম্মিলিত ভাবে বললে, “আমাদের প্রত্যেকের শক্তি আমর! 
আজ থেকে একজনের হাতে দিয়ে দিলাম, আমাদের সন্মিলিত 
শক্তি সেই একজনকে মহাশক্তিশালী করে তুলবে । আছ 
থেকে সে হ'ল আমাদের রাজ্জা,আ'র আমরা হলাম তাঁর প্রজা । 
এই রাজার আদেশ নিধ্বিচারে মেনে নিতে আমর! বাধ্য ৷” 
রাক্ষ! হলেন সর্বশক্তিমান, তার বিরুদ্ধে প্রজার আর কোনও 
শক্তিই রইল না, হব্সের মতে এই হ’ল রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তনের 
মুল কথা। প্রকৃতির রাজ্যের যায়গায় এবার এল মানুষের 
রাজ্য বারাধ। লক তার Treatise of Civil Govern- 


+ 


১ 


"যুগে নিত্রেদের পরম সুখী মনে করত। 


1n৫-এ আবার প্রকৃতির রাজ্যের অরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 
তিনি বলেন, মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে মোটের ওপর ব্দুখেই 
ছিল, কিন্তু তাদের শাসন করবার কেউ ছিল না বলে, নানা 


রকম অন্গবিধা তাদের ভোগ করতে হ'ত । সবাই মিলে :+ 


তখন তারা এক চুক্তি করে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করলে । 
সকলের সম্মিলিত শক্তি এই শাসনতন্ত্র বা গবর্ণমেন্টকে ক্ষমত- 
শালী করে তুললে । কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই দায়িত্ব রইল যে, 
তার সকল শক্তি সর্বসাধারণের হিভকর কাছে লাগাতে 
হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার হলেই তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া 
হবে । যতদিন গবর্ণমেণ্ট এই সর্ভ মেনে চলবে ততদিন সবাই 
তাঁর নির্দেশ বা আইন মেনে চলতে বাধ্য । এমনি ভাবেই স্ছষ্টি ' 
হ’ল শাসক ও শীসিত এই ছুই সন্প্রদ্ায়__যাদের নিয়ে গঠিত 
হ'ল রা । ফরাসী দার্শনিক রুশো তার (077%/-06%:900101-এ 
লিখেছেন, প্রকৃতির রাজ্যের মুগ ছিল স্বর্ণযুগ । মানুষ সে- 
অবাধ স্বাধীনতা 
ছিল তার, কোনও রকম সামাঞ্জিক বিধিনিষেধ ছিল ন! । 


অত স্থখের রাজ্যেও এমন কয়েকটি অন্থবিধা দেখা দিলে যাতে ৬. 


মাস্থষ উপলব্ধি করলে যে, তার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবার 
ভজন্তে শাসকের প্রয়োন্বন, আইনের 'প্রয়োজন। তখন তার! 
নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে, সকলের ইচ্ছা ব! 1] দিয়ে 
সম্মিলিত এক ইচ্ছাশক্তি বা 09067] i] গড়ে তুলল ; স্থির 
হ'ল এই G০৭] ill কার্যকরী হবে গবর্ণমেন্টের হাত 
দিয়ে, যার আদেশ বা আইন মেনে নিতে সবাই বাধ্য । 
মাহযষের অবাধ স্বাধীনতা গেল, কিন্ত গড়ে উঠল রাখার 
ভেতরে মানুষ হ’ল আইনের নিগড়ে আবদ্ধ । 

এতিহাসিকেরা কিন্ত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত এই 
মতবাদ মেনে নিতে রাজী নন । তাদের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
একটি চুক্তির ওপর নির্ভর করে হয়েছে, এ ধরণের উক্তি কোনও 
ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না। তারা বলেন, রাধ্ের - 
ক্রমবিকাশ হয়েছে-_তা হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। যুক্তি- 
বাদীর! বলেন, চুক্তি-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ভার! এই 


যুক্তি উখাপন করেন যে, মানুষ চুক্তি করেই যদি ব্রাষ্ট্ের সুষ্টি = 


করে থাকে, তা হলে তথন রাধর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তার সম্পূর্ণ 
জ্ঞান ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের জন্মই যদি চুক্তির পর হয়ে থাকে 
তা হলে চুক্তির আগে মাহুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞান এল কোথা 
থেকে? এই সমস্ত যুক্তি প্রদর্শনের দরুন এবং আরে! জান! 
কারণে চুক্তি-মতবাদ আর টিকল না। 

মধ্যযুগীয় ইউরোপে লোকেদের ধারণা ছিল ব্রা কা 
সৃষ্টি, রাজা ইত্বরের প্রতিনিধি । প্রজার পুণ্যকর্খানু্ঠানে 


৮ 


- ধাপ বা যুগ আছে। 


অগ্রহায়ণ 





সন্ধষ্ঠ হয়ে ঈশ্বর ভায়বান, দয়াছু রাজা পাঠাতেন। আবার 
প্রজার পাপের শান্তিশ্বরূপ আসতেন অত্যাচারী রাজা। 
বৈজ্ঞানিক যুগে মাহুষ রাষ্ট্রের উৎপত্তির এত সহ্জ ও আজগুবি 
মীমাংসাতে সস্ত্ঠ নয়। তা ছাড়! রাজাকে ন্থি্বিবচারে ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি বলে মেন্েনেবার মত মনোভাবও আর লোকের" 


/৮* মেই। 


রাষ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ আছে__যাকে 


বলা হয় [7901 01 [70:09 ব1 বল প্রয়োগনীতি । এই মতবাদ , 


অনুসারে গোড়ায় রাধ দৈহিক শক্তি বা বাছুবল দ্বার! স্ব হয়। 
কি করে ছয়, ওপেনহ্যাম তার বই 'দি েট'-এ তার বর্ণন। 
ক্ষরেছেন। তিনি বলেন, মানব-সত্যতার ক্রমবিকাশে কয়েকটি 
দেই আদিম যুগে মানুষ বনে-জঙগলে 
বিচরণ করত আর শিকার করে জীবিক] অর্জন করত । এই 
যুগে মানুষ স্থায়ীভাবে কোনও এক জ্বায়গায় বসবাস করত না। 
শিকারের অন্বেষণে ইতত্ততঃ ঘুরে বেড়াত । তারপর এল পণ্ু- 
পালনের যুগ। সে যুগে মানুষ, যতদিন পর্য্যন্ত এক জ্রায়গায় 
পশুর আহার মিলত, ততদিন পর্য্যন্ত সেখানেই আসত্তান! গেড়ে 
বাস করত । পণ্ডর আহার ফুরিয়ে এলেই, যেখানে পণ্ত- 
/ খাতের প্রাচ্ধ্য তেমন কোনো জায়গায় জরে যেত। তারপর 
এল চাষবাসের যুগ, এই যুগে মানুষ যে জমি চাষ করত, সেই 
জমির নিকটেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল কারণ তা না 
হলে জমি চাষ করে বীজ্ব বপন করে ফসল তোল! সম্ভবপর 
নয়। রর . 

* মানুষের সামাজিক জীবনের উন্নতি সকল জায়গায় সম- 
ভাবে হয় নি। কোথাও কেউ এগিয়ে গেছে আবার কোথাও 
বা কেউ পিছিয়ে পড়েছে। এক জায়াগায় যখন একদল 

শুধু শিকার' করে জীবনধারণ করছে, অন্ত জায়গায় তখন আর 
একদল পশ্তপালন করছে, আবার আর এক জায়গায় হয়তে! 
তখন আর একদল চাষবাস করতে দুরু করেছে, এই সব 
বিভিয্ন দলে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। একদল শিকারী এসে 
হয়তো একপাল পণ্পালক বা চাষীকে আক্রমণ করলে, বা এক 
দল পশুপালক হুয়তে] চাষী বা গৃহস্থদ্রের এলাকায় এসে চড়াও 
হ’ল ।' এই সব সংঘর্ষের ফলে বিস্তর প্রাণহানি ও প্রচুর ক্ষতি 


১ ₹’ত ! প্রথম প্রথম বিজয়ী দল বিজিত দলকে একেবারে নিৰ্ম্মল 


করে দিয়ে তাদের যা কিছু পু'জ্রিপাট। সব নিয়ে চলে যেত । 
ধীরে ধীরে মানুষের এই জ্ঞান হ’ল যে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের 
দ্বারা আখেরে তার] খুব লাভবান হচ্ছে নী'। পরাজিতকে 
এক্বোরে নির্মল না করে যদি বাচিয়ে রাখ! যায়, তা হলে 
তবিয়াতে তাদের নানাভাবে খাটিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল 
করবার আশী থাকে । এরপর শুরু হ’ল পরাজিতের উপর 
বিজ্রয়ীর প্রভুত্ব ফলানোর প্রচেষ্টা । বিজিতেরা মৃত্যুর হাত 
থেকে অব্যাহতি পেল বটে, কিন্ত এই অন্ুপ্রহ লাভের পরিবর্তে. 
তাঁদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হ’ল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথা- 


- _ রাষ্ট্রের গোড়ার কথা 


১৯৫ 





নির্দিষ্ট বনরত্ব বা প্রয়োজনীয় বসন্ত তারা বিজেতাদের ভাঙারে 
এনে জমা করবে । এইখানে বিজেতা হ’ল প্রভু, বিজিত হ’ল 
তার দাস। প্রথমোক্তের দায়িত্ব রইল, বাইরের আক্রমণ 
থেকে শেষোক্তকে তার রক্ষা করতে হবে । পরাদ্বিতেরা তখন 
বিজেতাদের অধীনে থেকে তাদের আদেশ অনুসারে চলতে 
বাধ্য হ'ল । [11901 ০ [70:09 বা বলপ্রয়োগনীতি অনুসারে 
এমনি করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হ’ল । বলপ্রয়োগনীতির- মুলকথ!- 
ছুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারই হচ্ছে রাত্রের “তিত্তি। 
এখনও রা্রের পেছনে অনেকখানি ক্ষমতা আছে বলেই 
আমরা রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হই । এঁতিহাসিকের। 
স্বীকার করেন, এই মতবাদে যথেষ্ট সত্যত! আছে। কিন্ত তবু 
তার! এটাকে পুরোপুরি ভাবে মেনে নিতে-রাজী নন। তার! 
বলেন, ছুর্বলের ওপর সরলের অত্যাচার ব্াষটরস্থগ্রির একট] 
কারণ হতে পারে,কিদ্ব.এইটেই একমা্র কারণ নয়- রা খরস্থটির 
মুলে আরে! নানাবিধ কারণ কাধ্যকরী হয়েছিল। ত্াষ্ট্রের 
সষ্টি সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ মতবাদই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। 
এই মতবাদই আজকালকার পণ্ডিতগণ স্বীকার করে নিয়েছেন, 
চলেন, ভার] বলেন, রাষ্ট্রের স্থপ্টি আকস্মিক নয়। মানুষের 
সমাজ-জীবনে নানা অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে 
রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে । মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্ম 
নেবার পর থেকেই নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াতে প্রাণপণ চেষ্টা! করে থাকে ৷ মুগ-যুগ্াস্তর ধরে 


_ সেই চেষ্ঠা চলে আসছে এবং এরই ফলে “ক্রমবিকাশের পথ 
ধরে রাষ্ট্রের সুষ্টি হয়েছে। 


মানুষের সঙ্গে পণ্তর একটা মূলগত পার্থক্য এই যে 
শেষোক্তটির তুলনায় মানুষের শৈশবকাল দীর্ঘ । মানবশিশুকে : 
দীর্ঘকাল অসহায় অবস্থায় কাটাতে হয়। এই সময়টা 
তাকে মাতা পিতা বা অগ্চের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে 
থাকতে হয়। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে স্বভাবতই 
স্নেহ গভীরতর হয়। এই স্নেহের জতেই শিশু যখন স্বাবলম্বী 


হয়, তখন সে তার মাতাপিতা বা প্রতিপালকদের সহজে ত্যাগ 


করে যেতে পারে না। মাতাপিত! ও সন্তানকে নিয়ে এমনি 
করে পরিবারের. সবষ্টি হয়। নৃতাত্বিক তথ্যানুসঙ্ধানের ফলে 
দেখ! যায় যে এই পরিবার থেকেই রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি 
স্থাপিত হয় । মাতাপিতা ও জন্তানকে নিয়ে পরিবার 
ক্রমশঃ যৌথ পরিবারে বা 0190-এ সম্প্রসারিত হুয়। কয়েকটি 
গোষ্ঠী (0180) নিয়ে এক একটি জাতির (11০) সি হ্য়। 
সর্ববত্যেষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনিই হন এই বৃহৎ পরিবারের কর্তা -। 
ভার আদেশ মেনে চলতে আর সকলে বাধ্য, এইখানে আমর! 
রাষ্ট্রের সষ্টিয় মূলন্থজের সন্ধান পাই । মানব-সভ্যতার ইতিহাসে 
এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে একটি (7১9 বা জাতি.. 


. পরিচালিত হ'ত একটি বয়স্কদের সভা (০০০৯০ of 


Elders) দ্বারা--এরই মধ্যে শাসনতন্ত্র বা গবর্ণমেণ্টোঁর বী্ 


নিহিত 


১৯৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





কালক্রমে কাউন্সিল অব এলডার্স ই পবর্ণমেণ্টে 


. নামাসন্তরিত ও বূপান্তরিত হয়। 


" অতাঁত যুগের গুঠন,হু'তে ব্যান কি গিয়েছে ভেঙে । 


অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, বার উপর ধর্মসংক্রাস্ত 
ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করবার ভার ছিল, তিনিই ক্রমে একাধিপত্য 
বিস্তার করে সকলের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে বসতেন। আদিম 


যুগে প্রকৃতির রহস্য মানুষ বুঝে উঠতে পারত না।. কাজেই 
তাদের মনে প্রকৃতি-ভীতি বিদ্যমান ছিল । যে-কোনও বুদ্ধিমান. 


লোক যদি প্রকৃতির উপর খানিকটাও: আধিপত্য লাভ করে 
লোককে.ভয় দেখাতে -বা ভোলাতে পারত, তা হলে ভার 
কর্তৃত্ব তার! অবন্ত মস্তকে স্বীকার করে নিত। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছিল 
প্রক্কাতন্ব বিরুদ্ধে সংখাম করবার জন্যে । শুধু প্রকৃতি নয়, 
মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করবার- জন্ভেও মানুষকে এঁক্যবদ্ধ 
হতে হয়েছিপ। আদিম কালে মানুষকে যুদ্ধের জড়ে 
প্রায়ই প্রস্তুত থাকতে হ'ত। যুদ্ধ করতে হলে শৃঙ্খলা 
বজায় রাখ! একান্ত আবশ্তক। শৃঙ্খলা রক্ষা যাতে হয় তা 
দেখবার জপে বা দলবিশেষকে 'অশৃত্খল ভাবে পরিচালিত 
করবার জ্রঞ্চে দলপতির প্রয়োজ্বন, দলপতির আদেশ নির্ব্বিচারে 
মেনে না চললে শৃত্খপা বজায় থাকে না, শৃঙ্খলা না থাকলে 
শক্রকবল থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না, কাজেই আত্মরক্ষার 


~- 


কথা সম্বন্ধে এইটাই সর্বাপেক্ষা! যুক্তিপূৰ্ণ সিধান্ত বলে 


জে মানুযকে পংঘবন্ধ হতে হয়, দলপতির আনুগত্য স্বীকান্দ 
করতে হয়। এক পক্ষে আখিপত্য ও অন্ত পক্ষে আনুগত্য এর 
থেকেই রাষ্ট্রোংপত্তির স্থচনা, কাজেই এখন আমরা এ সিদ্ধান্তে 
পৌছতে পারি যে, অতীতে মানুষ প্রয়োদ্বনবশৃতঃই প্রথমে 
সঙ্ববদ্ধ হয়েই রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল। এই প্রয়োজন 

হচ্ছে তার জীবন -ধারণের ব্যবস্থা করা, তার আহার -. 
সংখহের, তার আত্মরক্ষার উপায় নিদ্ধারণ। এই প্রয়োজন ++ 
থেকেই উৎপত্তি ভার দলে থাকবার প্রব্ৃভির বা gregarious 


108806এর । মানুষ একা থাকতে পারে না, সমাজে বা: 


দলে থাকবার আকাঙ্ষা তার স্বভাবজাত | এই আকজ্ষার 
জন্তেই : বিভিন্ন দলের, . গোষ্ঠীর বা জমাজের হুষ্টি । সমাজের 
যখন হুট হ’ল, মান্য তখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ' 
বোধ করলে, যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা 
বন্জায় রাখতে পানে, মানুষকে বাইরের ও ভেতরের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করতে পারে, মানুষ যাতে গিরুপত্রবে জীবিক! 
অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেয়! মনুয্য-পমাজে 
এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হওয়ার অঙ্গে 
সঙ্গেই রাষ্ট্রও তিত্তিপত্তন হ'ল। র্রাষ্ত্রের৫ গোড়াকার 


শে 


Le 


+ / 


মনে হয়। 


দিগ্ববু আজ কাপে চুলা 


ঠা শ্রীপঞ্চানন চক্র 


মবিবেদী হ'তে দেবতা আমার আজ কি এসেছ নেয়ে? 


ক্ষমাস্ুন্দর্ দেবতা আমার কোথা আজ তব বাম, 

কোথা আজ ক্ষমা, কোথ| ভালবাসা, শুধু ব্েদাক্ত গ্লানি। 
আজ কি জেগেছে বান্ছকী নাগের শতসহত্র. ফণা, - 
কুটিল জিহ্বার লেলিহ শিখায় বিষবাম্পের কণা; 
ছেয়েছে ধরণী দিগ দিগন্তে নিঠুর স্বার্থজালে ' 

দি আছর কাপে থরোথর অঞ্জ পড়ে খুলে । 


ছুশোপনের কামন! বেড়েছে পাঞালী কাদে একা, 
নিবিড় ভিমিরে অমানিশা রাতে হ্বালে ধুমকেতুলেখা । 
অমজলের কালে! শয়তান উকি দেয় ঘরে ঘরে 

অতুর পুতুল জ্ননী ধরণী তিতিছে রক্ত নীরে ! 


শ্বশানপ্রান্তে হাকে ফেরুপাল ক্ষমা নাই, ক্ষমা] নাই 


*- মণিবেদী হতে দেবতা আমার আছন্ধ কি নেমেছ তাই? 


তুমি এম আজ সবাকার মাঝে গ্রায়ল চক্রপাণি 


. দুর করো ভুমি কাল ভেদাভেদ দীনভ! হীনতা! গ্লানি 


দুর ক'রে দাও ফেরুপালে সব, টুটিয়! নিবিড় অন্ধকার 

শত্যীপালোকে আলোকিত হোক সবার প্রাণের গোপন দ্বার, = 
সামসামোর নবীন শুভ ভরিয়া তুলুক বরণীতল 
শুভ্র ক্ষমার মধুমহ্িযায় জাগুক বক্ষে দৃপ্তবল ; 
মিলনায্বত সিঞ্চন করে ধরণীর গেহে গেছে 
ভব আগমন উচ্ছল হোক মুক্তির সমারোহে । 


bl 


- খারণা নাই।, 


পানু কয়লা হইতে বাংলায় রাসায়নিক শিপ্পের ম্তাবনা 
' * ঝ্্রীহরগোপরাল বিশ্বাস, এম-এসসি, ডি-ফিল 


সকলেই ভ্বানেন ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই পাথুরিয়া . 
/কয়লা-সম্পদ সবচেয়ে বেশী । আমর! পাথুরিয়া কয়লাকে 


শুধু উত্তাপ উৎপাদনের প্রধান উৎসরূপেই জানি--কারণ 
রেলগাড়ী প্ীমার প্রভৃতি চালনায় এবং আমাদের দৈনন্দিন 
রদ্ধনকার্ধ্যে পাণুরিয়া কয়লার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকি । কিন্ত পাথুন্রয়া কয়লা যে রাসায়নিক শিল্পের 
অপরিহার্ধ্য একটি মূল উপাদান তৎসঘ্বন্ধে আমাদের অনেকেরই 
ধারণ] না থাকার জন্ত, আমাদের দোষী কর] 
যায় নাঃ কারণ আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প, বিশেষতঃ 


রাসায়নিক শিল্পের যে বিভাগ পাথুরিয়! কয়লার উপর প্রতিঠিত 


বাহ] খুব বিকাশলাভ করে নাই । তারপর সাধারণের বোধগম্য. 


মাতৃভাষার মাধ্যমে শিল্পবিজ্ঞান সন্বতবীয়পুত্তকাদিরও আমাদের 
দেশে যথে& অভাব । দেশের শতকরা দশ জম যাত্র লোক 
লেখাপড়! জানেন । শিশুর! যেমন রসনাতৃপ্তিকর খাবারের. 
প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয় আমাদের মধ্যেও যাহার! -বর্ণজ্ঞান 


- লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন তাঁহারাও লঘু সাহিত্য 


bs 


কাব্যাদিরই বেশী অশুরক্ত ! 


লঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের এই মনোভাবের পরিবর্তন হইবে 


এবং বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকপাঠে . 


অধিকতর মনোযোগী হুইবেন। এতদিন আমরা শুনিতাম 
কয়লা হইতে উৎপন্ন হয় কুন্মেরে অকুমার বর্ণচ্ছটাকে হার 


"নায় এরূপ্‌ অসংখ্য কৃত্রিম রং, বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও ফলের 


পদ্ধপার, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি বহুবিধ 
ব্যাধি প্রতিষেধক ওঁষধ, টি-এন-ট, পিফরিক এসিড প্রভৃতি, 
প্রলয়ঙ্কর্র বিস্ফোরক পদার্থ ও আখের চিনির চেয়ে পাঁচ শত 
গণ অধিক মিষ্টভাযুক্ত স্যাকারিন । বর্তমানে নানা প্রকারের 
প্রাসটিকদ, এরোপ্লেন, মোটর প্রভৃতি চালনায় পেট্রোল, 
চিনির চেয়ে চার হাজার গুণ মিষ্ট এন-প্লোপোক্‌সি নামক 
দ্রব্য, বিবিধ ভিটামন ' এবং শরীর রক্ষার অন্যতম অপরিহার্য 
উপাদান স্মেছ-পদধার্থও (কষম্তিম মাখন ) প্রন্কৃত প্রস্তাবে কয়লা 
হইতেই প্রস্তুত হইতে আৱরস্ত হইয়াছে । 

আমি এক নিশ্বাসে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করিলাম তাহা! 
কায পরিণত করিতে লাগিয়াছে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকের 
অতাঁধক বরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ "অধাবসায়'। 
প্রাথুৱিয়! করলা হইতে যে রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহার পিছনে রহিয়াছে লিবিগ, ফ্যারাডে, হফমান, পার্কিন, 
উইলিয়মসন, পিটার ধ্রিস, কেকুলে, বুনাসন, বেয়ার, কারো, 


'তাহার কথা সাধারণতঃ আমরা ভাবিয়া দেখি না। পা" 
-কয়লাজাত- রাসায়নিক শিল্পের গৌরবমন্ডিত বিরাটত্বেই 


কঠিন জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্বলিত - 
পুস্তকাদি পাঠে আমরা এখনও ততটা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠি 
নাই ৷ যাহা হউক, আশ! করা যায় দেশের স্বাধীনতালাভের 


' ঈর্যাবোধ করিতেন না। . 


ফিশার, বার্থেলো, বার্গিয়স প্রভৃতি তৰল রাসায়নিকগণের 
'আবনব্যাপী সাধনা ।. বৃক্ষের পত্রপুষ্পশোভিত সৌন্্যই 
আমাদের চোখে পড়ে, কিন্ত যে বুল 'নয়ত নিভৃতে পুষ্টি যোগায় 
পারা 


আমর] মুগ্ধ হই) কিন্ত সেই গৌরবের মূলে যে একাগ্রতা, 
যে তন্ময় সাধনা এবং যে সত্য ও জ্ঞান পিপাসা রহি- 
স্লাছে তাহার খবর আমর কয়জনেই বা রাখি? যেসব, 
মনীষীর নামোল্পেখ রুরা হুইল তাহাদের কাহাকে বাদ দিয়! 
কাহার কথা বলিব? তবে হঁথাদের সম্বন্ধে ছুই-একটি কথা 
না বলিয়া পারিতেছি না। মহামতি কেকুলে বলিতেন-- 
রপায়ন-শাস্ত্রের পুস্তকাদি, পাঁড়তে পড়িতে : স্বাস্ব্যহানি 
না ঘটাইলে ওঁ শাস্ত্রে ‘কেহ পারদর্শিতা অর্জন্দ করিতে 
পারেন না। আর পাঁড়তেও হইবে বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ 
করিয়া জার্মান ভাষার মাধ্যমে । কেকুলে এই বাক্য অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিতেন । তিনি বলিতেন, এক রা. পড়া- 
শুনায় জাপিয়া কাটানে! ভিনি ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করি- 
তেন না। যখন পর পর ছুই তিন ব্রান্মি একাদিক্রমে জাগিয়া 
পাঠে' নিমগ্ন থাকিয়া] কা্টাইতেন তখনই তিনি অনেকটা 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। আর ল্যাবরেটরিতে পরিশ্রমও . 
করিতেন তিনি অসাধারণ বৈধ্য সহকারে ।. অনেকেই 


_ভ্বানেন এই . কেকুলের বেনজিন ফরমুল আবিষ্কৃত না হইলে 


আদ দৈব রসাফনশান্ত্র ও তসংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি এত দুর উন্নতি 
লাভ করিতে পারিত কিনা তদৃবিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ 
রহিয়াছে । অধ্যাপক বেয়ারের স্কন্ধে কথিত আছে, নিলেোভ 
নিষ্পৃহভাবে তিনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় আত্ম- 
নিয়োজিত থা'কতেন-__াহার গবেষণার ফলে আালজারিন, 

নীল প্রভৃতি মূল্যবান রঞ্চন-পদার্থ বিরাট শিল্পের রূপ পরিএহ্‌ 
করে, কিন্ত তিনি কখনও কোনও বিষয় পেটেন্ট করিয়! 
লইবার পক্ষপাতী ছিলেন না । 
করিতেন প্রাণ দিয় _তাহাদের সতত পথ দেখাইয় জ্ঞান- 
রাজ্যের পরিচিত সীমা হইতে অজানা রাজ্যের ভিতর লইয়া 
যাইতেন,' কিন্ত তাহাদের সাফল্য-গৌরবে তিনি কখন 
নিভৃতে সাধনা করিতেন বেয়ার 
প্রকাঁষ্ঠ সডাসমিতিতে নিজ্বের কাজের প্রচারে তিনি সতত 
কুাবোধ করিতেন । ফলতঃ এই মনীষীর নিষ্ঠ' ও চরিত্রাদর্শে 
আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানসেবীদের অন্থপ্রাণিত হওয়। নিতাই 
প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে । আমরা কান্দ করি কম কিন্ত” 

কথা বলি বড় বেশী । ৪71 .. | 
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এই প্রসঙ্গে আঙ্জ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 
উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব ভারতবাসী কালাপানি পাড়ি 
দিবার সৌভাগ্য লাভ: করিয়াছিলেন তাহারা যদি উচ্চ 
রাজপদ্দের মোহে ইংলণ্ডে না পিয়া জার্মানীর তদানীন্তন 
দিকপাল রাসায়নিকগণের নিকট শিক্ষার সুযোগ এহণঁ 
করিতেন তবে রসায়নশীন্ত্র ও রসায়নশিল্পে আমাদের দেশ 
আজ এত শ্োচনীয়ভাবে পিছনে পড়িয়া থাকিত না। 

এখন রাসায়নিক শিল্পের ক্রমবিকাশ ও আমাদের দেশে 
তাহার কি কি সম্ভাবন! রহিয়াছে তৎসন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কর! যাইতেছে ।- a 

পনথুরিয়া কয়লা পোড়াইয়া যে কোক প্রস্তুত হয়, 
ভ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হওয়া. ছাড়া উহা]! ধাতব লৌহ 
নিফাশনের একটি অপরিছার্ধ্য উপকরণ । এই কোক হইতে 
আর একটি বিরাট রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে_ 
তাহা! হইতেছে ক্যালসিয়াম কার্খ্যুইড শিল্প । চুন ও কোক 


বৈহ্যাতিক চুন্গীতে একতে নির্দি অনুপাতে মিশ্রিত অবস্থায় 


উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়ম কার্বাইড। বহুবিধ 
অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল প্রপ্তত হয় এই 
ক্যালপিয়ম কার্ধাইড হইতে। আমরা কেবলমাত্র পাড়া- 
গীয়ের মেলায় বা বিবাহাদি ব্যাপারে ক্যালসিয়াম কার্বাইড 
দ্বারা .বাতি ভ্বালাইতে দেখিতে অত্যন্ত) কিন্তু ইহ! হইতে 
যে কত বিচিজ্ঞ রকমের রাসায়নিক পদার্থ সঞ্জাত হয় 
তৎ্সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই বলিলে চলে। 
কাবাইডের উপর নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্রিয়াতে উৎপন্ন 
হয় ক্যালসিয়ম সায়ান-আযামাইড। ইহা! জমির পক্ষে 
একটি উৎকট সার। সায়ান-আযামাইভ হইতে আ্যামোনিয়া 
গ্যাস এবং তাহ! হইতে জমির অপর একটি সুপরিচিত সার 
আযমোনিয়ম সালফেটও প্রস্তুত কর! যায়। সায়্ান-আ্যামাইভ 
ও সাধারণ লবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয় সোডিয়ম 
সায়ানাইভ। পসোডিয়ম এবৎ .পটাস সায়ানাইড তীব্র বিষ 
বলিয়া সকলেই জানেন। কিন্ত খনি হইতে স্বর্ণ নিষ্ফাশনে 
এই সায়ানাইড একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপকরণ । একমাত্র দাক্ষিণাত্যের 
কোলার স্বর্ণধনির জন্যই প্রতি বংর্সর আমাদের দেশে তিন 
লক্ষ টাকার সায়ানাইড আমদানী করিতে হয়। ন্ুতরাং 
ক্যালসিয়ম কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যে আমাদের দেশে 
অপরিহার্য্য তা! সহজেই বুঝা .যাইতেছে। তাহার পর 
দেশের ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া অধিক শল্ত-কলানোর 
ব্যাপারেও কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করা 
ষায়। দেশে চুন বাঁ কোকের অভাব নাই, এখন সুলভ 
বৈদ্যুতিক শক্তি ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যোগাড় করিতে 
পারিলেই কার্বাইভ শিল্প প্রতিষ্ঠার বাধ! বিদুরিত হুয়। এই 
কারণের দামোদর-পরিকল্পনা যত খর কাৰ্য্যে পরিণত হয় 
ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল । 


' গ্যাস । 


. গ্যাস বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্খ্য উপাদান । 


আজকাল এদেশে প্ল্যাসটিক্দ্‌, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি 
শিল্পের ভিত্তিপত্তনের জন্য দেশের অনেক সুধী ব্যক্তিই 
মাথা ঘামাইতেছেন__বেতার বক্তৃতাতেও এই বিষয়ের 
গুরুত্ব ঘোষিত হইতেছে ) কিন্ত এই সব শিল্পের কাচামালও 
উৎপন্ন হয়. ক্যালপিয়ম কার্বাইড হইতে । ক্যালসিয়ম 
কার্বাইডের উপর জলের ক্রিরাতে জন্মে আযাসেটিলিন 
এই আ্যাসেটিলিন গ্যাস আজ্রকাল আলাদীনের 
প্রদীপের মত আশ্চর্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে । কারণ 
ইহা হইতেই উৎপন্ন হুয়--স্ম্যাপিট আযাঁলডিহাইড, ' আযাসেটিক 
এসিড,. আ্যাসেটিক আযানহাইড্রাইড, আাসেটোন, ইথাইল 
আযাসিটেট- প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ এবং 
পলিভিনাইল আযাসিট্যাপ জাতীয় প্র্যাসটিক্স্‌। জ্যাসিটোন, 


_আযাসিটিক এসিড ও আযা্িটিক আ্যানহাইড্রাইড প্রভৃতি পদার্থ 


যে শুধু কৃত্রিম রেশমশিঙ্পেরই অপরিহাধ্য উপাদান তাহ! নহে, 
বিবিধ রঞ্জন-পদার্থ, ওষধ ও বিস্ফোরফ পদার্থেরও এগুলি 
অত্যাবন্ঠক উপাদান ও দ্রাবকরূপে পরিচিত । 

অনেকেই জানেন কয়ল! পোড়াইলে কার্বন ডাই অক্সাইড 
নামে গ্যাস জ্স্মে। মানুষ এবং প্রাধীমাজেই প্রতিনিয়ত " 
এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়িতেছে। উত্তপ্ত কয়লার 
উপরে জলীয় বাষ্প চালিত করিলে জন্মে হাইড্রোজেন ও কার্বন 
মনঅল্মাইভ। এই মিশ্র গ্যাসের কার্বন মনঅক্সাইডকে প্রক্রিয়া 
বিশেষ দ্বারা! কার্বন ভাইঅক্সাইডে পরিণত কর! হইয়া থাকে । 
এই কাৰ্বন-ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত অবস্থায় সংএহ করা 
হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায় । এই হাইড্রোজেন, 
দুর্গন্ধ 
তেলকে গদ্ধহীন কঠিন পদার্থে পরিণত করিতে, নাইট্রোজেন 
গ্যাসের সন্মিলনে এমোনিয়] প্রস্তুত করিতে এবং কয়ল! হইতে 
পেট্রোল জাতীয় তেল প্রস্তুত করিতে হাইড্রোজেনের ব্যবহার' 


"সুপরিচিত । শেষোক্ত,উপায়ে কয়ল! হইতে, প্রস্তুত প্যারাফিন 


শ্রেণীর হাইড্রো-কার্খন হইতে চিজ অন্ন ( ay 8010), 
তৈয়ারী করিতে এবং সেগুলিকে গ্লিপারিনের রাসায়নিক: 
সম্মিলনে কৃত্রিম চখিতেও পরিণত করিতে জার্মান রাসায়নিক- 
গণ গত যুদ্ধের সময় দমর্থ হুইয়াছেন। এই কৃঞ্জিম চবি থে? 


পে 


1 


টি 


কেবল সাবানশিল্লেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা! নহে) পরুত্ধ -২- 


জার্মানীর চরম খাগসংকর্টের দিনে ইহা হইতে মার্পারিন 
প্রস্তুত করিয়াও লোকেরা খাইয়াছেন। ফলতঃ কয়ল। হইতে 


খা প্রস্তুতের ব্যবস্থা এই দর্বপ্রধম হয়। 


হাইড্রোজেন তৈরির সময় যে কার্ধন-ডাইঅক্সাইভ গ্যাস 


জন্মে উহা যে কেবল সোভা-ওয়া্টার গ্রস্ততেই লাগে তাহা, 
নহে; কার্ধন-ডাইঅক্সাইভ লবণজল হইতে এমোনিয়া সাহায্যে 


সোডা তৈরি করিতে ইহা প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। 
তড্বিন্ন কার্বন-ডাইঅন্সাইড ও এযোনিয়ার রাসায়নিক সন্মিলনে 
উৎপন্ন হয় ইউরিয়া । ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত 


অগ্রহায়ণ 


সবহারাদের কৰি ঃ 


১৯৭) * 





কালাহ্বরের ওঁষধ ইউরিয়া ঠিবামিনের কল্যাণে ইউরিয়া কথাটি 


শিক্ষিত বাঙালী মাঘেরই পরিচিত । ঘুমের ওষধ লুমিনাল' 


প্রভৃতিরও ইউরিয়া একটি প্রধান উপাদান। ইউরিয়া 
ফরম্যালভিহাইভ রেছিন নামক প্ল্যাস্টিকূসের অঙ্গ ইউরিয়া 
একটি অত্যাবশ্তক রাসায়নিক পদার্থ হইয়া ফাড়াইয়াছে। 
বর্তমানে জমির সাররূপে ইউরিয়ার ব্যবহারের পরীক্ষা 
। চলিতেছে। সুতরাং কার্ধন-ডাইঅজ্াইড রাসায়নিক শিল্পের 
7১১ যে একটি বিশিষ্ট কাচামাল-স্বরূপ ব্যবহৃত হুইতে পারে তাঁহার 
সম্ভাবনা! দেখা যাইতেছে । 


পূর্বেই উদ্লেখ কর! হইয়াছে উত্তপ্ত ' কয়লার উপরে জলীয় 


বাষ্প চালিত করিলে হাইড্রোজেন ও কার্বন-মনঅক্সাইভ গ্যাস 
জন্মে। অনেক ক্ষেত্রে কাৰ্বন-মনঅক্সাইডকে কার্ধন-ডাই- 
অক্লাইডরূপে. পৃথক না করিয়া বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়া সাহায্যে 
, প্রথমোক্তটিকে -হাইড্রোন্দেন গ্যাস হইতে বিয়ুক্ত করিয়া 
বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা হুইয়া থাকে। এই কার্ধন-মন- 
অন্যাইভও কয়েকটি বিশি& রালায়নিক শিল্পের কাচামালে 
পরিণত হইয়াছে । | 
এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছি ভাত গুড় প্রভৃতি 


পচাইয়া কোহল বা সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে । কিন্ত রাসা- 


স্নিকগণের চেষ্টায় এই কার্ধন-মনঅক্সাইভ গ্যাস হইতে হাই- 
'/ডড্ৌজেন গ্যাসের সাহায্যে অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে সুর! প্রস্তুত 


১ আরস্ত হইয়াছে। সাধারণ সুরাকে রাসায়নিকগণ বলেন 


ইথাইল এলকহল । রসায়ন-শান্ত্রে এলকহল অনেক প্রকা- 
রের আছে। আমাদের সুপরিচিত সুর! বা কোহ্ল 
এই শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানীয় । প্রথম হইতেছে মিথাইল 
এলকহল ৷ ইহা! পূর্বে কাঠ 0191 .( পরিশোধন ) করিয়া 
পাওয়! যাইত, কিন্ত কয়লা হইতে ক্যাটালিটিক পায়ে 
কার্বন-মনঅন্সাইভ ও হাইড্রোজেন প্রতস্ততপ্রণালী আবিষ্কৃত 
হওয়ায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার সুবিধা হুইয়াছে। 


' আমেরিকার যুক্তরাধ্রে ১৯৩০ সনেই এক কোটি গ্যালন 


মিথাইল এলকহল ‘প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন এত মিথাইল ‘এলকহল কোন্‌ 
কাজে লাগে ? অনেকেই ফরম্যালিন বা ফরম্যালডি- 
হাইভের নাম শুনিয়াছেন। বীজঘ হিসাবে ফরম্যালিনের 
ব্যবহার সুপরিচিত । রঞ্জন-পদার্থ ও কৃজিম আধুনিক 
ওষবপজাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে মিথাইল এলকহল ও ফর- 
ম্যালডিহাইড ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। তত্িন্ন ইউরিয়া ফর- 


. .ম্যালভিহাইভ, ফিনোল ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি শ্রেণীর প্র্যাস- 


টিকৃস্‌ প্রত্ততকল্পে টন টন ফরম্যালডিহাইভ আক্গকাল দরকার 
হ্য়। | 

পাথুরিয়া কয়ল! হইতে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কোক কারবার 
সময় কয়েক প্রকার তেল ও আলকাতর! পাওয়! যায়। 
আলকাতরা! আধুনিক অনেক ওষবপ, কিম রঞ্জন ও 
বিস্ফোরক পদদার্থ এবং ক্কজিম সুগদ্ধি-দ্রব্যের মুলাধারস্বরূপ । 


চস 
সে 


সবহারাদের কবি 
শ্রীপ্রভাত বসু 


সোনার রথে যে রাজকুমার আসে 

‘ আমার তুলি আঁকে না তার ছবি; 
ব্যর্থ যারা, সদ্বাই কাঁপে আসে 
আমি যে সেই সবহারাদের কবি |. 


জয়ের তিলক যাদের ললাট ’পরে 
অত্যাচারী গব্বাঁ সমাজ্পতি_ 
যশের তেরী বাজায় সাড়ম্বরে, 
তাদের পায়ে জানাই নে ক’ নতি। 
রজ্তমাখা -কঠিন রণতুমে 

মবৃত্যুযুখে পড়ে আছে যারা; 
আমার এ মুখ তাদেরি শির চুমে, 
কাব্যে আমার অমর হবে তারা। 


দেশের মাঝে বিখ্যাত লোক যিনি, | 
বিলাত-ফেরত সিবিলিয়ান ছেলে 


অচেনা মোর-_আমি কেবল চিনি 
| দুর্গতদের, বন্দী যার! জেলে! 


 গীয়ের-মাঝি, তাতি, মজুর, চাষী, 
শ্রাস্তদেহ ক্লান্ত কলের কুলি; 
তারা আমার কম্পভুবনবাসী, 
তাদের ছবি আঁকে আমার তুলি। 


সুরা, নারী, চাদের হাসি নিয়ে 
অড লোকে রচুক কাব্যকলা ; ' 
কণ্ঠ ভরে’ ছুঃসহ বিষ পিয়ে 
মিথ্যা আমার মধুর বাণী বল! | 
স্বণপ্রদীপ ভলুক তাদের ঘরে 
সোনার রঙে যারা ছবি আকে ; 
ঘর-ছাড়া এ সবহারাদের তরে 
ফ্াড়িয়ে আমি রইহু পথের বাঁকে !% 


ক্ষ মেস্ফীন্ডের অনুসরণে -. 





কালিদাস-সন্পর্কে রবীন্দ্রনথ , 


অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাশ, 


প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে ইতিহাস স্তব্ধ থাকিলেও 
কবিগণ নীরব নছেন। ভবভুতি মাঘ হইতে আরস্ত করিয়া 
অদ্যাবধি সংস্কৃত ও প্রাক্তত ভাষার ক্ষুত্রবৃহুৎ কত কবি 
যে কত বিচিত্র ভাবে কালিদাসের কথা আমাদিগকে স্মরণ 
' করাইয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্থকরণে, সাদৃষ্ডে, 
ভাবাস্তরে, রূপাস্তরে এই মহাকবি ভারতীয় কবিচিত্তকে 'অভি- 
ভূত.করিয়। অবিঠিত রহিয়াছেন। এরূপ: ব্যক্তিত্বশালী কবির 
- প্রভাব অতক্রম করা সহঙ্বসাধ্যও নছে। কিন্ত এই উনবিংশ 
শতান্তীতে যুৱোগপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিজয়গৌরবের 
কালে কেনো কোনো দিক দিয়া তাছার সমধন্মী ও 
সমকক্ষ অপর এক মছাকবির দৃষ্টিতে যতক্ষণ না তাহার 
স্বন্তপের পণ্রচন্র পাওয়া গেল ততক্ষণ আমাদের নিকট 
তাহার পরিচয় অসম্পূর্ণই ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোচনায় 'এবং মঙ্মিনাথ প্রমুখ পঙিত- 
গণের ব্যাধ্যায় কাব্যরসিকগণ যে রসাধ্বাদ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন তাহাকে রবীজ্জনাথ এক অভিনব উন্নত স্তরে 
স্থাপন করিলেন । এক বিরাট কবিপ্রতিভা অতীতের অপর 


এক অপুর্ব কবি প্রতিভার অভিনব রূপ, আবিষ্কার করিলী 


ইতিপূর্বে কালিদাজ-সম্পর্কে এরূপ স্বহ্ম অথচ ব্যাপক রস- 


বিচার আর কেহই করেন নাই, এরূপ- অনুরাপেক্র_ 
সহিত কালিদাসের যুগকে চিত্রিত করিতেও কেহ সাহসী 


হন নাই। 

উনবিংশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগের কথা 
স্মরণ .করা যাক। হেদমার-মিপ্টন এবং সেক্সপ্য়র-স্কটই 
তখন সাহিতিকপণের আদর্শ ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীর 
 পুজ্য। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের নাম শ্রন্ধার সহিতি স্মরণ 
করিলেও মধুস্থদন কাব্য-প্রেরণারর জন্ত পাশ্চাত্যের খাপ 
র্ববতোতাবে গ্রহণ করিয়াছেন । সেকালে আইনের বলে 
মাতৃভাষা বিক্ষত হইল, সংস্কত-শিক্ষার প্রতি ওঁদাস্য অব- 
মাননায় পর্যবসিত হইল । মেঘদুত ও নৈষব' চরিত, 
পাণিনি ও রঘুনাথ বিক্ছন পল্লীর যৃৎকুটিরে রদবোধহীন 


ব্যাধ্যাকারদিগের ভাষ্যে শ্বাসরোধ হইতে কথফিৎ আত্মরক্ষা 


করিতে লাগিল । শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, ব্রাষটরনীতি, লোকব্যবহার 
-সর্বজ্জ পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইল । এ সম্পর্কে বিস্তৃত 
বর্ণনা বাল্য মাত্র । কেবল এইটুকু বলিলেই ষথেষ্.হইবে যে 
পাশ্চান্তের এ হেন বিজয়োৎসবের কালে এমন এক অনন্ত- 
সাধারণ প্রতিতার আবির্ভাৰ হইল বাহ! স্বাভাবিক প্রবণতা- 
বশেই স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ঠ হইল । 


বাঙালীর তথ] তারতীয়দের সাজাত্যবোধ জাগ্রত জিব 


তুলিল। 
রবীন্দ-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে অস্থুঘাবন. 


ডি 


করিতে হুইবে। প্রাচীন ভারতীয় মানস-প্রক্তির সহিত . 


রবীন্রনাথের কবিমানপের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, 
এবং যেহেতু কালিদাদের কাব্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট 
সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠ ও ব্যাপক ভাবে রূপময় ডাষায় প্রকাশ 
লাভ করিয়াছে? সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে - লইয়া 
এত কবিতা. ও প্রবন্ধ রচন] করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বহু স্থানে আন্তরিক অন্থরাগের সহিত কালিদাসের 
কবি-প্রক্কতি ও কাব্যসৌন্দর্্য সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন) 
আমরা-অবগ্ত একথা মনে করি ন! যে রবীন্দ্রনাথের সম 
কবি-ব্যক্তিত্ই কালিদাস. তথা প্রাচীন ভারতের দান ॥ 
উনবিংশ শতাঁকীর রোমান্টিক সৌন্দর্য্য-চেতনা, নুতন জীবন- 
বেদ, ছুঃখ ও স্বত্যু সম্পর্কে অভিনব" ধারণা, বিচিন্্র কল্পনার বর্ণে _. 


রপ্িত হইয়! কাহার কাব্যকে যথার্থ তাবে আধুনিক মনের ১ 


উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে । এমন কি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে 


তিনি অত্যাধুনিকও বটেন। কিন্ত দেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে 


নাই, কার্ষ্যেও তাহার রূপ দিতে চাছিয়াছেন। 


হুইবে যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ ও মহিম। 
কবি কেবল কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত. হন 
অতি প্রাচীন 
ভারতের তপোবনের চিত্র শৃকুস্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে 


.যেক্সপ মনোরম ও পরিপূর্ণ সেরূপ অন্ত কোথাও নহে, অপর 


৪ 


কোনও কবিই তপোবনাদর্শে সেক্প আকৃষ্ট হন নাই। কালি- 


দাসের পর বর্তমান কালে একমাত্র ব্রবীজ্নাথেই সেই আদর্শের . 


পুনরান্বত্তি দেখিতেছি। শাস্তিনিকেতনে ব্রন্ধচর্ধ্যাত্রম স্থাপনের 
পুর্ব হইতেই কবির চিত্ত কালিদাস ও, প্রাচীন ভারতের 
তপোবনের জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ঠ হইতেছিল,। অতঃপর 
তাহার কঠ হইতে এই আদর্শের জয়পান নানাভাবে উৎসারিত 
হইয়া উঠিল । কবি আধুনিক সত্যতার দান--এই ভোগসর্ববব্ব 
সঙ্বীর্দ অথচ- জটিল জীবনযাত্রা-হইতে যুক্তি চাহিলেন-__. 
দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়ারাশি, . 
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যান্সান, 
সেই গোচারণ সেই শান্ত লামগান, 
নীবার ধান্ের মুষ্টি, বন্কল বসন, 
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন 
মহাতত্বগুলি ৷ 


সি 


কখনও বিশ্বদেবতাকে প্রাচীন ভারতের আদর্শের মধ্যে | 
এই প্রতিতাই কবিতায়, পানে, প্রবন্ধে, এবং সভা-সমিতিতে ৷ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিলেন__ 


A 


অগ্রহায়ণ 








" শুনি তোমার ভবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে । 
অমর থাষির হৃদয় ভেদিয়া ধ্বনিতেছে ভ্রিতুবনেতে । 
নববর্ষের দিনে কবি প্রাচীন ভারতের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া" 
তাঁহার আদর্শ অনুসরণের ভ্র্ভ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন 
যে জীবন ছিল তব তপোবনে 
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে 
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়। লব ৷ 
যৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত তব।, 


কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 


+ 


এইরূপ বহু কবিতায় এবং ধর্ম, স্বদেশ প্রস্ততি নান! 


প্রবন্ধে কবি কালিদাস-বর্ণিত তপোবন ও জীবনাদর্শের প্রতি 
অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে পুরা- 


তনের প্রতি এই অনুরাগ কবির রোমান্টিক কবিসত্তার বিরোধী 


নহে । যাহা আমাদের যুগ হইতে 'বহু পশ্চাতে, যাহা আম1- 
দের নিকটে কতক আলো! কতক ছায়া মেশানো, ইতিহাস 


ও কল্পনায় মিশ্রিত সেই যুগ আধুনিক কবির নুতন বর্ণসম্পাতে 
"আমাদের চক্ষে মোহাঞ্জন লাগাইয়া দেয়, কপ্রনায় জুদুরকে 


নিকটে আনিয়া তাহার সহিত চিত্তের ভাবসম্মিলন সাধিত 
করে। কবিগুরুর মেখদৃত, স্বপ্ন, সেকাল প্রভৃতি কবিতা 
এবং “কথ|'ও কাহিনী" কাব্য এই দিক দিয়া সার্থক সুষ্টি । 


< এতদ্্যতীত ইহাও মন্তব্য কর! অসঙ্গত হইবে না যে, কালিদাস 


ক্লাসিক্যাল কবি হইলেও তাহার কাব্যে আধুনিক মনকে 
সুর্ধ করিবার উপযোগী উপকরণ প্রচুর রহয়াছে। হয়ত 


‘সকল বড় কবির কাব্যেই এইন্্প থাকে । মেঘদূতের বিরহ, 


কুমারসম্তবের ও শকুস্তলার প্রেম, কবির বিশিষ্ট প্রকৃতিগ্রীতি 


এবং আরো! নান! .বিষয় কবিগণের চিন্তা ও অনুভুতির . 


একান্ত উপযোগী । তাই প্রাচীন কালের কালিদাস ও আধুনিক 
"আমলের রবীন্রনাথ সমধন্মী ।- 


রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে খতু-উৎসব ও: ক্ষরোপণ 
“ "উৎসব প্রবর্তিত করেন। ইহার প্রেরণা ফ্য়ত তিনি কালিদাস 
' হইতে পাইয়াছিলেন। মুক প্রকৃতির সহিত মানবের ঘনিষ্ঠ 


সম্পর্ক ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । ইহা কালিদাস শকুম্তল! ও 
-পার্বতীর বৃক্ষপালনের চিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন.। রবীন্দর- 
নাথ-প্রবর্তিত ব্বক্ষরোপণ উৎসব হইতে ও উত্তরকাজে রচিত 
"তাঁহার “বনবাণী'র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় কবির 
? "জীবন ও কাব্যের, উপর. কালিদাঁসের বিশেষ প্রভাব রহি- 
স্লাছে। কিন্তু এ সকল বর্তমানে আমাদের আলোচ্য লহে। 
-কালিদাের সহিত স্বীয় চিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কারের 
পথে কবিগুরু কালিদাস ও তাহার কাব্য-সম্পর্কে কোথায় 


কিজ্ভঞালোচনা করিয়াছেন সর্বপ্রথম তাহাই দেখিতে হইবে । 


এই পথেই, উভয়ের মানসিক যোগন্সুত্র আবিষ্কার করা সহজ 
স্ছইবে-। 


. কালিদাস ও তাহার কাব্যসম্পর্কে কবিগুরু যে 


সকল ' কবিতা লিখিয়াছেন সময় সময় গদ্যে 


১২ 


এবং 


স্পা পালাল লালা 





আলোচনা করিয়াছেন তাহ! মোটামুটি উল্লিখিত হইতেছে। : 
(১) মেঘদৃত, চৈতালির কয়েকটি কবিতা, দেকাল, বিচ্ছেদ 
এবং যক্ষ প্রভৃতি কবিতা, (২) শকুম্তলা ও. কুমারস্তব | 
সম্পর্কে আলোচন! এবং he message of the forest 
প্রবন্ধ, (৩) অন্ত বহু ইংরেজী ও বাংল] প্রবন্ধে ও পত্রে 
প্রাযদ্কিক আলোচন! ।  - E | 
‘চেতালি’-কাব্যে খাতুসংহার, কুমারসম্ভব ও মেখদুত সম্বন্ধে 
একটি করিয়া এবং কালিদাস সম্বন্ধে তিনটি, চতুর্দশপদী কবিতা 
রহিয়াছে । সবগুলিতেই কালিদাস ও তাহার কাব্য সম্পর্কে 
কবির সুগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ । খতৃসংহারের যৌবন, 
মেঘদূতের প্রক্কৃতি, আর কুমারসম্ভবের প্রেমের মাধুর্য্যের বর্ণনা 
কবিকে কি পরিমাণ আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার পরিচয়, 
পাওয়া যায় এই কবিতাগুলিতে। এগুলিতে সুধী কবিহাদয়ের . 
স্ততিগান আছে। কালিঘাস-বর্ণিত প্রাচীন ভারতের মধিমা- 
মণিত জীবনযাআ ও তপোবনের আদর্শ সম্পর্কিত আরও 
কয়েকটি কবিতা “চৈতালি'তে রহিয়াছে । বত্রহ্মচর্য্যাত্রম 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত প্রাচীন ভারতের, প্রতি 
কিরূপ আক হইতেছিল এগুলি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।' 
‘তপোবন’ কবিতাটি শকুস্তলার প্রথমাক্কের একটি মনোরম 
শব্দ-চিত্র । গোটা চৈতালি কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রক্কৃতি- 
প্রীতির পরিচয় পাওয়] যায়। তপোবনে মানবের সহিত বৃক্ষ- 
লতা, পশুপক্ষীর সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল। সেখানে যেমন 
চৈতালি কাব্যেও তেমনি প্রক্কৃতির ‘সব কিছুই কবির. অতিশয় 
প্রিয় হুইয়| উঠিয়াছে। শকুস্তলা-রদুবংশে আমাদের প্রাচীন 
কবি যেমন বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর সহিত মানবের আত্মীয়তার 
চিত্র আকিয়াছেন এখানেও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তাহারই 
অনুগামী । হৃদয়-ধর্শ শীর্ধক কবিতায় কবি বলিতেছেন , 
হৃদয়, পাধাণভেদী নিঝরের প্রায়, 
_ জড়জন্ত সবাপানে নামিবীরে চায় । 
মধ্য দিনে দর্ধপেহে ঝাপ দিয়া নীরে । 
মা বলে” সে ডেকে উঠে দিঞ্ধ তটিনীরে । 
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উকি, 
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধাযুখী।. . 
যে সকল: তরুলতা রচি উপবন | 
গৃহপাৰ্শ্বে বাড়িয়াছে তারা ভাইবোন । 
যে পণুরে জন্ম হ'তে আপনার জানি, 
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুটুরামী। 
“ছুই বন্ধু’ কবিতায় মান্ধষ ও পশুর সেহ্সম্পর্ক কবি পুমশ্চ ব্যক্ত 
করিতেছেন__ ' 
দে দিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদুরে-- « 
তবুও সহস| কোন কথাহীন সুরে রঃ 
পরাণে জাগিয়! উঠে ক্ষীণ পূর্ববস্থৃতি, | 
অন্তরে উছলি উঠে সুধাময়ী গ্রতি, - ''* 


oe 





be 


মুগ্ধ মূঢ় সিদ্ধ চোখে পণ্ড চাহে. মুখে 
" মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে । 

- যেন ছুই ছদ্বেশে ছু’ বন্ধুর মেলা 

তার পরে ছুই জীবে অপরূপ খেলা । 
, কালিদাসের কবিপ্রকৃতির সহিত “চৈতালি'র রবীন্্- 
" মানসের সমবর্ধনব বুঝাইতে অধিক,উদ্বাহরণের প্রয়োজন নাই। 
কালিদাসের রচনার সহিত পরিচিত পাঠক “চৈতালি” পাঠ 
_ ক্ররিলেই উহ! দেখিতে পাইবেন । তথাপি সমধন্মী উভয় কবির 
আর একটি বিশেষ সানৃশ্তের উল্লেখ ন! করিলেই নয় । কালি- 
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সৌদ্দর্য্যলোকে বিরহিমী সোন্্য-প্রতিমা এবং অপর দিকে 


বিরহী মানবচত্ত এই দুইয়ের বিরহব্যাকুলত| বণিত। কবির 
মতে একমাত্র কালিদাস ব্যতীত অপর কোন কবিই- সৌন্দর্য্য 
লোকের এক্সপ অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন-না, 
_. 3... সেথা কে পারিত | 
লগ্নে যেতে তুমি ছাড়! করি অবারিত__ 
লক্ষ্মীর বিলাসপুত্রী--অমর ভুবনে | 
এই ‘সৌন্দৰ্্য-লোকের বিরছিশ্ীর সহিত' যক্ষের বিরফকদ্জনঃ 


হইতে কবির চিত্তে এই পৌন্দধ্য-বিচ্ছেদবেদন! সঞ্চারিজ 
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আঁনন্দরূপের উল্লেখ করিয়াছেন । রঢ় বাস্তব জগৎকে অবলম্বন 
করিয়া! কালিদাস তাহার কাব্যকে র্লসোত্তীণ করিতে চাহেন 
নাই। ব্যবহারিক জীবনের নৈরাষ্ ও ঘন্থকে অতিক্রম কিয়! 


"তাহার কাব্য অপার্থিব আনন্দ ও সৌনার্ধ্যের বাণী বহন - 


করিতেছে । বাস্তব জগতের জীবনসংঘাত ও কোলাহলকে 
. দুরে পরিহার করিয়া তিনি কাব্যস্থঠ্ঠিকে পৌন্দর্ষ্যের রললৌকে 
স্থাপিত করিয়াছেন ; কবিগুরুর 'মতে রা কালিঘাসের 
কাব্যের বৈশিষ্ট্য । 

তবুসে সবার উর্দবে নির্লিপ্ত নির্ঘল 

ফুটিয়াছে কাব্য তব পৌন্দর্ধ্য-কমল 

আনন্দের সর্য্যপানে ; তার কোনো ঠাই 


ছেন--- :.. 
| কবি, তব মন্ত্রে আজি যুক্ত হয়ে যায় 
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা । 
লভিয়াছি বিরহের স্বৰ্গলোক 
পরবর্তীকালে রচিত মেঘদুত প্রবন্ধে কবি এই বিরহ- 

বেদনাকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কবিতার শেষে 
কবির যে বেদনার প্রকাশ, - উক্ত প্রবন্ধেও তাছারই আভা - 
পাওয়া যায় | 

" “আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার 


মানপ সরোবরের অগম্যতীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল. 


কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখামে সশত্বীরে উপনীত হইবার 
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‘ "াকিয়াছেন । 


স্অগ্রহায়ণ- 


কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 


২০৩ 





এবং অন্তান্ত কবিতাঞ্চলি তাহার কবি-প্রক্কৃতির প্রকৃত পরিচয় 
দিতেছে । কালিদাস্রে কাব্যে তৎকালীন ভারতের জীবন- 
খাজীর যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা! যেরূপ অনাড়ন্বর 
সেরূপ আননমঘ্ন। তাহাতে অভাব-অভিযোগের দ্বন্ব নাই, 
আীবনযুদ্ধেরও ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ নাই। মেখদুতের 


ষ্ঠাষায়_ Sh 
: আনন্দোখং নয়নসলিলং যত্ৰ নান্ডৈনিমিত্ৈঃ 


নাক্ষভাপঃ কুন্ছমশরজাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাৎ 1 
স্বঃধ যেটুস্থ আছে তাহাকে অন্বীকার করিয়া প্রেম ও 
ষীন্দর্ধ্যস্পৃহীকে সকলের উ্দে স্থান দিয়া তাহার কাব্যে চিত্রিত 


অরনারী জীবন-রস উপভোগের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে ক্ষণিকার ' 


কবি তাহার দ্বারা সহদ্দেই আঙ্কই হইয়াছেন । “সেকাল” 
কবিতাটির মধ্যে. এই রমনীয় সুছুর্ণভ জীবনের ছবিই. কবি 
কবিতাটি পাঠকালে মেঘদূতের জীবন-চিঅ 
স্থুহমুহু স্থতিপথে উদ্দিত হয়। তৎকালীন নায়ক-নায়িকার 
মামগ্লির প্রতি কবিগুরুর কি অপরিসীম মোহ | "প্রাচীন 
-সামগ্ুলির মধ্যে যে এত -মাধ্ধায আছে তাহা! কবিপ্তরুই 
স্মামাদের সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিলেন । কালিদাসের যুগে জন্ম 
চহুইলে কবি.ভাঁহার ভাবনাহীন জীবন কিরূপ উপভোগ করিতে 
পীর্িতেন তাহার একটি বর্ণন! দিয়াছেন। বর্তমান জীবনে 
'স্টত্ত পরিবেশের অন্ভাবে সেকালের জর্ভ আক্ষেপ হওয়াই 
্বাতাবিক। কবিতাটির শেষের দিকে এরূপ আক্ষেপের 
এআঁভাসও রহিয়াছে । 


হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল 
এবং 


যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন সে সব বরাঙ্গন! 
". বিচ্ছেদেরই ছুঃখে আমায় করেছে অচমনা 


২১ কিন্ত বর্ধমান কালের আনন্দর সাশ্বাপনের জয়গান fe f 


বকবিগ্তরু কবিতাটি শেষ করিয়াছেন 
মরব না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে 
ভারা সবাই অন্চনামে আছেন মর্্যলোকে॥ - . 
“অডিজ্ঞানশকুস্তল” ও “কুমারসম্তবের” গভীরতায় প্রবেশ 


- করিয়া কবে যে নিগুঢ়. সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা 


“আমাদিগকে বিস্মিত করে। এই আলোচন! ছুটিতে আছে 
" দ্ঞারতীয় আদর্শের সহিত মিলাইয়া সমগএ্রভাবে কালিদালের 
“অনির্বচনীয় রসস্ষ্টি অনুধ্যান করিবার প্রয়াস । সৌন্দর্য 
২ প্রেমের জয়গান গাহিয়া পরিসমাপ্তিতে তাহাকে কল্যাণের, 
অধ্যে স্থাপন করা ইহা কালিদাসের কাব্যের একটি 
- বৈশিষ্ট্য । , বিশ্বের কল্যাণই ভারতীয় ধর্ম ও -সংস্কতির 
কুল কথা। পাশ্চান্তয সাহিত্যে কল্যাণের রূপ ভারতীয় 


'সাহিত্যেব্র মত বিকাশ লাভ করে নাই। ভারতীয় সাহিত্যে. 


একেবল মানুষ নহে, অড়প্রস্কতির অহিতও কিরূপ হৃদয়ের 
শ্রল্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে তাহার আঘর্শ দেখাইয়াছে। 
'ক্ুবিপ্তরুর ‘শৃকুম্তল!” সম্পর্কে আলোচন! প্রাচ্য ও-পাশ্চাত্তের 


এই মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । টেম্পেষ্ট ও শবুস্তল! 
নাটকের আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন *টেল্পেষ্টে ' 
পীড়ন, শাসন, দমন্--শকুপ্তলায় প্রীতি, শাস্তি, সপ্ভাব। টেপ্পেষ্টে 
প্রন্কতি মাহুষের আকার ধারণ করিয়াঁও তাহার সহিত হৃদয়ের 
‘সম্বন্ধে বন্ধ হয় নাই--শকু্তলায় গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাব 


রক্ষা করিয়াও মাহুষের সহিত মধুর আত্মীয়াবে মিলিত হইয়া 


গেছে বছিঃপ্রক্কতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, 
যেখানে মাহুয আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া ্গতের 
সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে 
এরূপ. স্বষ্টি সম্ভবপর হুইতে পারে ন!" The Message 
of the Forest প্রবন্ধে এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ' 
আলোচনা আছে। সেখানে কবিগুরু শেকস্পীয়র ও মিলটনের 
রচনায় মানব ও. প্রক্কতির এই বিরোধ দেখিয়! হুঃখ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার.কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, ' 
“At ‘the bottom of this gulf between man and - 
Nature there is the lack of the 01958889”- “শাবান 
মিদ্ৎ সর্ব্ষ্_know 91] that is, as enveloped 
by G০৭” অর্থাৎ “যান্গুষ ও প্রকৃতির এই পার্থক্যের - 
মূলে এই বাদীর : অভাব রহিয়াছে”_'ঈশাবান্ত মিদং, 
সর্বাম” বিশ্বে যাহা! কিছু বর্তমান তাহা সমত্তভই ভগবানের 
শক্তি দ্বারা আবৃত বলিয়া মনে করিতে হইবে ।” পাশ্চাত্যে 
রোমার্টিক . যুগে ওআর্ডস্ওয়ার্থয কোলরিজ্জ প্রভৃতির 
কবিতায় হঠাৎ. এই দিতির পরিবর্তন যে হইয়াছিল 
“তাহার মূলে রহিয়াছে ার্্বানীর : মধ্য দিয়া নবাগত 
প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব ।” 
কুমারসম্ভব ও শক প্রসঙ্গে কি কালিদাসের 
রুসদৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিম্বাছেন.। সৌন্দর্য ও 
প্রেম বর্ণনায় কালিদাসের অসামাভ ক্কতিত্বের কথা কবিপ্তরুর 
অপূর্ব: আলোচনায় উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত এ 
সকলের উর্দ্ধে কালিদাসের কবিপ্রক্ৃতি যে মহত্তর ও পরিপূর্ণ- 
তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্লেষণের দ্বার! কবিগুরু তাহা 
বুঝাইয়! দ্িয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে নরনান্বীব প্রেম 
"সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “যে প্রেমের কোনও 
বন্ধন নাই, কোন নিয়ম নাই? যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে 
অভিভূত করিয়া দধ্যম-হূর্পের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার 
জয়ধ্বজ| নিধাত করে; কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্ত তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাঁই। 
তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমপত্তোগ আমাদিগকে 
স্বাধিকারপ্রমত্ত: করে, তাহা ভর্ভশাপের দ্বারা খণ্ডিত, 
খষিশাপের দ্বারা! প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভন্মপাৎ হইয়া 
থাকে ।” সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে কবিপ্তরু শ্রেয়বাদী । ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যও কল্যাাশ্রত্বী। কবিগুরুর মতে সৌন্দর্য্যের 
সহিত ‘শিবমে’র অর্থাং কল্যাণের যোগ যেখানে যেখানেই 


ও 


প্রবাস 


১৩৫৮১ 





সাহিত্যস্থষ্টি সার্থক | সোৌন্য্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনায় কবি 
কুমারসন্তব ও শকুদ্ধলার এই দিকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
১, করিয়াছেন ( সাহিত্য )। 

বল! বাহুল্য; এই নূতন রসদ্ৃবষ্ট অলঙ্কার-শান্রে মিলিবে না, 
কিন্ত আধুনিক কালের মহাকবি অভিনব দৃষ্টিতে কয়েক্খানি 


_পুর্ববস্থরিগণের বিচার প্রান হুইয়া' পড়িয়াছে। 


সংস্কৃত কাব্যের যে বিচার করিলেন তাহার তুলন্শয় 
কবিক্ুতির 
উপর নৃতন আলোক সম্পাত করিয়া পাঠকের চিত্তকে উর্ধন্তরের 
রসলোকে আকর্ষণ করিবার এই প্রয়াস চিরকাল সাহিত্যের 
 অস্ধল্য সম্পদরূপে গণ্য হইবে। 


~ 


আলোচন! 


“কৃষ্ণানন্দ আঁগমবাগীশ” 
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচজ্্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


' পরত শ্রীবণ সংখ্যা প্রবাঁসীতে (পূ৩৮২-৮৫) আমি তত্রসার- . 


রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে দেখানো হইয়াছিল যে, 
কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ ১৮২০ খ্রীষ্টাবে 
প্রাগতোষইতন্ত্র রচনা করেন / সুতরাৎ প্রবীণ এঁতিহাসিক- 
গণের পিদ্ধাস্ত অনুযায়ী ২৫ বংসরে এক'পুরুষ গণন! করিলে, 
এ সময়ের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬৭০ 


খ্ীষ্টাবের নিকটবর্তী কোন সময়ে কষ্ণানন্দ তন্্রপার রচনা 


করিয়া থাকিবেন। ' অধিকন্ত, ১৫৮০ শকাব্দ বা ১৬৫৮ গরীষ্ঠাবে 
'অঙ্থলিখিত তন্বদারের একখানি পুথির কথা শুনা যায়। একথা 
, সত্য হইলে, কৃষ্ণানন্দ যৌবনে অর্থাৎ সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে তন্্রসার রচন1 করিয়া থাকিবেন। তবে এ বিষয় 
নিশ্চিত হইবার : পুর্বে উক্ত পুধির তারিখটি পরীক্ষা করিয়া 
দেখা প্রয়োজন । এতং সম্পকিত.তথ্য নির্ণয়ে কেহ আমাকে 
সাহায্য করিলে অস্ুপ্ৃহীত হইব ।-.-ইত্যাদ্ি। * উক্ত তারিখ 
পরীক্ষা বিষয়ক প্রয়োজন বে]ধের কারণ এই যে, ওঁতিহানিক 
তথ্যনির্ণন্ন ও লিপিবিদ| বিষয়ে বহার! বিশেষ শিক্ষা পান 
নাই, তাহাদিগকে অনেক সময় উদ্ধত পাঠের মৃলাহুগত্য 
সম্পর্কে সম্যক সচেতন দেখা যায়না । এইজন্ত তাহাদের 
উদ্ধৃত ভ্রান্ত বা কাল্পনিক পাঠ অনেক সময় প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের 
অনুজ হয় না। 

ভান্রসংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৫০৬-৮) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্ 
ভট্টাচার্য আমার প্রবন্ধটর সমালোচন] করিয়াছেন ।, ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের কয়েকটি যুক্তির সার্বন্তা স্বীকার করা যায় না। 
ক্কষ্ণানদদ যদি গৌড়! শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি কেন কৃষ্ণবন্দন!| 
দ্বার] এস্থ স্থচনা করিলেন, ইহার ব্যাখ্যায় তিনি যে যুক্তি 
দিয়াছেন, তাহার আলোচনা বাহুল্যমা্। ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
ঝুলপঞ্চিকাগ্ুলির অনুরাগী গবেষক ; তাহার মতে এগুলি 


অত্রাস্ত এবং যেখানেই কুলশাস্ত্রোপ্ভুত বংশলতার সহিত অস্ত্র 


প্রাপ্ত নামের অমিল দেখ! যায়, সেখানে কোন কোনটিকে 


প্রন্তত নাম, কোনটিকে রাশিনাঁম ও কোনটিকে বা ডাকনাম 
ইত্যাদি কল্প! করিয়া সামগ্রস্ত আনিতে হুইবে ৷  হঃখের 


বিষয়, এইরূপ ব্যাখ্যায় তথ্যান্বেষীর সঙ্্ট হওয়! অসম্ভব এবং 


সেইজ্রন্ভ তাহাকে সংস্কতনবীশের বিরূপ সমালোচনা সহ 


" করিতেই হইবে । বহুকাল পূর্বে স্বগীয় পণ্ডিত ভগবান্লাল 
-ইন্দ্রজী এবং ব্যুলার সাহেব দেখাইয়াছিলেন যে, “in India 


the duration of a generation amounts, as the 
statistical tables of the life-insurance companies 


show, at the outside to only 26 Years”, অর্থাৎ 
কোন বংশের অনেক পুরুষের কালগণন! ব্যাপারে ভারতবর্ষে. 


গড়পড়তা একপুরুষে ২৬ বংদরের অধিক ধর! চলে ন1। অধুনা 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্রমোহন দত্ত -গবেষণা' 
করিয়া একপুরুষে ৩০।৪০ বৎসর স্থির করিলে তাহাতে কাহারও 


কাহারও আপত্তি না! হইতে পারে। কিন্ত সেই অভিনব সিদ্ধান্ত 


কেহ গ্রহণের অযোগ্য মনে করিলে, তাহাকে অর্বাচীন 
বলিয়া উপহাস কর! অশোভন । ্ায়শান্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা 
সতীশচন্দ্র বিষ্ঠাভূষণ মহাশয় রঘুনাথ শিপ্রোমণির জন্মকাল 
লিখিয়াছেন আহুমানিক ১৪৭৭ গ্রীষ্টাব ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
বলেন যে, উহ! ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাৰ হুইবে । এখন কেহ যদি 
দ্বিতীয় অন্গুমানটি অগ্রাহ করিয়া] প্রথম অহ্মানের অন্ুবর্তী 
হয়, তবে উহাতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় ন! যে, সে ব্যক্তি কাও- 
জ্ঞানছীন এবং দ্বিতীয় অহুমানটির প্রবর্তকের ভাঁয় পণ্ডিত ব্যক্তি 
বিরল। বঙ্গবাসী প্রকাশিত তন্ত্রসার-সম্পাদনায় ব্যবহৃত 
সমস্ত অথও পুথিতেই এক স্থলে পুর্ণানদ্দের এবং অপর এক 
স্থলে তৎকৃত শ্রীতত্বচিস্তীমণির (১৫৭৭ গ্ীষ্টাব) উল্লেখ আছে ॥ 
তন্্রসারের কোন সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ), পুথিতে এই ছুটি 
উল্লেখের অনস্তিত্ব প্রমাণিত না হওয়া] পর্ধ্যস্ত ইহাকেই তত্রসার 
রচনাকাল সম্পর্কিত, আদি সীমাবৌধক অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে । ত্টাচার্ধযা মহাশয় ইহা 
অপেক্ষা উৎকষ্ প্রমাধ কিছুই দিতে না! পারিলেও আমাকে 
উপহাস করিতে কৃঠিত হন নাই। 

" ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় তন্রসারের তিনখানি প্রাচীন নি 
পরিচয় দিয়া এতিহাসিক সমাজের ক্কতভ্ঞতাভাজন ' হুইয়াছেনট 


শক 


এ 
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এই আরাধনা, বিলাস প্রচেষ্টা নহে। 
তাঁর অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে । 


্ “রূপং দেহি, জয়ং 
সুন্দর হ'বাঁর সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে 
'র স্থান সবার উপরে । জাতি, ধর্ম ও বয়স নিব্বিশেষে 


ASHE £৮ রব 
GAS bl B & 
দেহি"--রলপের 
» এ 


তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ--বন্ধল ছেড়ে সে ৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভুষণ। এ 
তাঁর কত বড় গর্বব ও আনন্দ | প্রসাধন দ্রব্ও ক্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দূর 
এনিয়ে এসেছে। ভার পরিচয় পীওয়া বায় ঘরে ঘরে পরাঙ্ষাজবা'র নিত্য 
ব্যবহারে । বিশুদ্তায় ও. বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ 


প্রতি উৎসবে পাঙ্গাীজবা" 


তারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, “দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দুর, কুম্কুমু ও আলতা! 


২০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





সন্দেহ নাই । চাটিগ্রা হইতে তিনি একখানি পুথি পাইয়া- 
“ছেন ;" উহার লিপিকাল “রূপাধ্বরষড়িন্দো চ শুচো মাসেচ 
ভার্গবে । লিখিতা পুস্তিকা চৈব -প্রীরুফণবপ্পভবীমতা !” অৰ্থাৎ 
১৬০১ শকাব্দ রা ১৬৭৯ গ্রষ্টাব্ধ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উর্ধতন নবম পুরুষ বলিয়া কথিত নরসিংহ 
' বাচস্পতি মহাশয়ের নামাস্কিত তন্রসার -পৃথিধানির তারিখ 
লিখিত হইয়াছে ১৫৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্স । অতঃপর 
"তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং সংগৃহীত এবং ১৫৫৪ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের তারিখ সংবলিত একখানি তন্ত্রসার 
পুথিকে ওঁ এন্থের সর্বপ্রাচীন পুথি বলিয়া] প্রকাশ করিয়াছেন 


এবং আমাকে উক্ত তারিখটি পরীক্ষা! করিয়] দেখিতে অনুরোধ . 


করিয়াছেন । সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহ্ত্যি-পণ্রষদের এস্থাব্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
ন্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তড্ডত] পুথিশালার তত্বাবধায়ক 
পণ্ডিত মহাশয়ের অনুগ্রক্কে আমি এ পুধিথানি পরীক্ষা করিবার 
'স্যোগ পাইয়াছি। ' আশ্চর্ষ্যের ব্ষিয়, যে তারিখটি ১৫৫৪ 


সকাব্দরূপে পড়! হইয়াছে, উহার তৃতীয় অঙ্কটির নিয়াংশ অব-. 












ধু 


_ তঙ্ছদ্েহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য ' 
স্থযমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য- 
বস্ত রূপের এই- এশ্বধ্য । প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্তু. একালে “ক্যাল- 

_'কেমিকো’র সযত্বে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দধ্যকে 
"পা" প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 


ও 

& ডি 

২ 

NR . « 
ছু 

) কু 
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লুপ্ত এবং উহার অধুনা বর্তমান উর্দাংশের আকার. দ্বিতীয় : 
অঙ্কটির উদ্ধাংশের অনুরূপ নহে । চতুর্থ অঙ্কটিরও নিয়তাঁগ অব- 


স্‌ 


লুপ্ত দেখা যায় । সুতরাং. তারিখের পাঠ অনিশ্চিত । অবস্ত . ' 


আষি বলিতেছি-ন1 যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধে উদ্ভুত সমস্ত _ 


পাঠই বর্তমান তারিখ পাঠের অরূপ কাল্পনিক; কারণ তাহা 


এ সকল পুথি পরীক্ষা না:করিয়া বলা সম্ভব নহে ।- . 


আনুমানিক ১৫৯৫-১৬৮০ খীষ্টাব' হয় এবং তিনি যদি জীবনের 
প্রথমার্ধে তন্ত্রসার শরস্থধানি রচনা] করিয়া থাকেন, তাহাতে 


আপত্তি করিবার মত আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি না! < 


আমি. শুধু বলিতে চাই যে, তন্ত্রসারের তথাকথিত প্রাচীন . 
প্রাচীন পুধিসমূহের তারিখ পরীক্ষা করিয়| এ সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়া, প্রয়োজন । দেই পরীক্ষাকার্ধযে ভট্টাচার্য মহাশয় 
আমাকে সাহায্য করিলে আমি - উপক্কত হইব । প্রকৃত তথ্য 
নির্ণয়ই এঁতিহাসিকের উদ্দেশ্য; আমি কোন ভুল করিলে 


আমিই সর্ববাধ্ধে উহার সংশোধন-কামন! করিব। 
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যাহা হউক, কৃষ্ণানদ্দ আঁগমবাগীশের জীবনকাল যদি 


_ 


টির 


' করিয়াছি। 


আলোচনা 





জগ্রহায়ণ ২০৭ 
. ' যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য নামাদের বহু কথার বিরত ব্যাখ্যা করিয়া 
* পাঠকদের বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস, পাইয়াছেন। “এ স্থলে 

প্ীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


ডঃ সরকারের দ্বিতীয় আলোচনাটির ভাষায় যে উ্মা 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমর! অত্ান্ত কৌতুক বোধ 


এল বিষয়ে তাহার নিজের ' ভ্রম স্বীকার লুকায়িত আছে?। 


গড়াই হউক আর কোমলই হউক “শাক্ত” অর্থ শক্তি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত তান্তিক নহে। 
ভঃ সরকার এবার ক্ষ্ণানস্প্র জীবনকাল আম্বমানিক ১৫৯৫- 
১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ ও - তন্রপারের রচনাকাল তাহার *প্রথমার্ঘে” 


, ধরিয়াছেন। অর্থাৎ রচনাকাল হয়, ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব, 
. কিঞ্বা ‘যৌবন’ অর্থে অনধিক ৩০ বৎসর বয়স ধরিলে হয়, 


১৬২৫ শ্রীাব । তদবহুসারে এক পুরুষের গড়পড়তা কিন্তু ২৫- 
২৬ বংসরের বেশী ছুয় এবং ডঃ-সরকারের নিজ পক্ষই 
*অগ্রাহ্‌” হুইয় যায় । -- ৮ 

পর্রিষদ্রে জীর্ণ পুথিটির নিপিক্ষাল (5৫৫5 শক )। ডঃ 
সরকার ‘অনিশ্চিত’ কিন্বা ‘কাদ্রনিক? বলিয়াছেন, অথচ স্বয়ং 
অপর কোন পাঠ দেন নাই। 
পরীক্ষা করিলে তিনি দেখিতে পারিতেন ( আমরা-ঠাহাকে 


= শাদরে আহ্বান করতেছি ) তৃতীয় অঙ্কটর বিদ্ঞমান উর্দ্বাংশ 


০ হইতে ৯ পর্যাস্ত ১০টি অঙ্কের মধ্যে একমাত্র, ৫ অঙ্কের সহিত 
মিলে।- ৫ অধর ছুইটি পৃথক্‌ রূপ পুথিটির শেষ পত্রের সুচিতে 
এবং অষ্তন্ বছুস্থলে' বিতমান আছে--৫৫ পাতার ক্রটত 
পনরাঙ্কে ও পাশাপাশি ছুইটি ৫ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তৃতীয় অঙ্কটি 


যে.৭ নহে তাহা ৫৭ পৃত্রান্কের সহিত মিলাইলে স্পষ্ট বুঝা যায়। ' 


অণ্ড কোন অঙ্কের সহিত ঘুণাক্ষরেও সাদৃশু নাই ।- 


মজা! এই যে, এই বিরূপ সমালোচনার অন্তরালে ' 


‘আশ্চর্য’ না হুইয়া ধীর তাবে 





মূল কুলপধীতে কোনই তুল নাই” বলায় তিনি বুঝিয়াছেন, 
আমার মতে সব কুলপন্জীই “অভ্াস্ত’ | গড়পড়তা বিষয়ে 


আমর! তাহাকে “অর্কাচীন বলিয়। উপহাস করি” নাই, ভ্রান্ত 


বলিয়াছিলাম। শিরোমণির কালনির্দেশ বিনা! যুক্তিবিচারে' 
“অগ্রাহ”: করা পকাওজ্ঞানহীনে্র কাজ--ইহা আমাদের 
বক্তবাওঁ নহে, এবস্িধ ভাষা প্রয়োগও আমাদের নহে, তিনি 
অকারণ উন্মা প্রকাশ করিয়া নিজেকে হাস্তাম্পদ করিয়া 
তুলিয়াছেন । 


তন্রসারে পূর্ণানন্দের ও তদীয় শ্রীতত্বচিভ্তামণির উল্লেখ বঙ্গ- 
বাসী ডিন্ন অপর কোন মুদ্রিত সংস্করণে নাই--রসিকমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের ১২৮৫ সনের সংস্করণ পৃ. ১৫৮ ও ৩৯৫-৬, প্রসন্ন 
কুমার শাস্ত্রীর চতুর্থ সং (১৩১৮) পৃ. ১০৪ ও ৩১৫, বহুমতীর 
ওয় সং পৃ, ৮৪ ও ২৪২-৩ প্রভৃতি দ্রষ্ঠব্য_এবং কোন পুধিতেও 
আমর] পাই নাই। তথাপি এখনও এ উচ্লেখ “অকাট্য ও 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ” বঙলিয়া-স্বীকার করিতে ডঃ সরকারের দ্বিধা মাই। 
অথচ বঙ্রবাদী সংস্করণে ব্যবহৃত ১৫৮০ শকাব্দের পুথি সম্পর্কে 
মহাযহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ প্রমুখ পঞ্ডিতপণের শকাক্ক 
পাঠ, “ভ্রান্ত ব1 কাল্পনিক বলিয়া! সন্দেহ করিয়াছেন । কারণ, 
“এতিহাসিক তথ্য নির্ণয় ও লিপিবিছ] বিষয়ে তাহারা বিশেষ 
শিক্ষা পান নাই 1” 

ডঃ সরকার যদি ১৬০১ শকের. পুথিটি দেখিতে চান কিম্বা 
স্বষানদ্দের কাল নির্ণয়ে অপরাপর উপকরণ রাজি আলোচনা 
করিতে চান, আমর! তাহাকে আমাদের ঘাসে সাদরে 
আহ্বান করিতেছি। 


সপ 


ভাঙা-গড়া 
শ্্রীনারায়ণ দত্ত 


এই তে| সেদিন জয়যাআজার পথে 

অরু-প্রাস্তরে দিগস্তব্যাপী ঝড়*** 

আর বিছ্যুৎ-** 

শাণিত হাসিতে পা তার] মৃত্যুদূত, 

এই সেদিনো তো দ্রুত ধাবমান রথে : 

ব্বন খ্বেদাস্ অন্বের ধুরে থুরে ; 

কালবোশেখীর ঝঞ্চা-কঠিন সুরে 

এবেজেছে প্রত্যাদেশ 
আই পৃথিবীর যা-কিছু সরি আজ হ'তে হোক শেষ। 


কঠিন প্রত্যাদেশ 
“সোনার ফসল ঢেকেছে সহপা মানুষের কংকাল ; 
বোমারে বোমারে এ-আকাশ উত্তাল 


রেখায় রেখায় কেপে কেপে মিলে-মিশে গেছে কত দেশ . 


মানচিত্রের বুকে ফুটিয়াছে রক্তরভীন মহা মৃত্যুর রেশ : 
মহাসমরের সংকেতভরা গভীর প্রত্যাদেশ । 


বত তমসায় পিচঢাল1 হোক সেদিনের সেই নিশা. 
আহুষের বুকে জেগে তবু ছিল সুতীব্র জিজীবিষা Ll 
অসীতা ধরার স্বৃত্তিকা চিরে চিরে 

শত সংহারের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে 


'. শঙ্কিত ভাবে তবু জেগেছিল জনের অঙ্কুর 


নবজাতকের তের নিয়ে-_কম্পিত ব্যথাতুর । 


এসে দিনের দেই প্রভাতে দেখেছিলে চেয়ে তুমি 
দিগন্ত জুড়ে অটুট স্তাবনা, 

বঞ্চামলিন ধরণীরে আছে চুমি ? 

“নব জাতকের কঠে শোন নি সেদিনের বন্দনা । 
“শোন নি মানুষ তুমি 

অরণাতক্ষে দেখ নি তন্তরাতুর 

'অজানা স্বপ্নে কেঁপে উঠেছিল সেদিনের অঙ্কুর ? 


“আজি দিকে দিকে জীবনের সাড়া আবার উঠেছে জেগে 
রেধায় রেখায় তপন উঠেছে বঞ্চার কালো! মেঘে ; 

আন্কুরে আজ বনন্পতির ছায়! | 
আশঙ্কা নেই অনাগত দিনে এ ছায়াও পাবে কায়া 
ব্যর্থ হবে না কখনে বিবর্তন - 
পতাবীব্যাণী ইতিত্বভের এ ধারা চিরন্তন । 


+ 


নিদ্রা-নীরৰ রাতের মত 
শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য 


নদীতীরের ষ্ামল ছায়! ভুলায় আমার মন, 
আশেপাশে কিশলয়ের গান । 
সঙ্যাপ্রাতে নেহের পরশ বুলায় সমীরণ, 
কানে আসে স্রোতের কলতান। 
খাটের ধারে ছুল্ছে তরী আলোধারায় নেয়ে, 
পারে যাবার সাধ হয়েছে বইঠাখানি বেয়ে । 


নিদ্রা-নীরব রাতের মত শাস্তি পেলেম মনে, 
বনতলে বেড়ায় প্রাণের মায়া । 

সাদা মেঘের টুক্রোপ্লো নীল আকাশের কোণে 
কালো জলে পড় ছে তাদের ছায়া । " 

বাউয়ের বীথি স্ত পের ধারে গাইছে অবিরত, 

বেণুশাখার অন্তরালে ঘুমায় স্মৃতি কত | 


সুদুরে ওই নত বনের শিরে জাপে, 
_. পথ-রেখ! পাইনে খুঁজেতে। ভাই। 
পলকহারা নয়নতারা পারের অন্থুরাগে ;. 
জানা শোনা গ্রাম তে! কোনে] নাই | 
পায়ে-চলা পথের সনে নেইকে! পরিচয়, ঃ 
তবু আমায় যেতেই হবে দিনটি মধুময় । 


বাবুই পাখী বাধ ছে বাসা! তরা দুপুর বেলা, 
তরুমূলে ফুলের পরাগ বরে । 


. আনন্দেতে বকের সাথে গাঙ শালিকের খেল! 


'নদীকুলে নিঝুম পথের ১পরে। 
শুষ্ভচরে হাসের দল হ’ল যে আন্না, 
তৃণের জালে জড়িয়ে আছে কুলের আল্পনা ৷ 


তুমি হেথায়- একেলা রহ ঢেউ-ফোলানে! বাঁকে, 
পাতাঝর। ভাঙা ঘাটের কোলে ; 


বন্ধু আমার জাস্‌বে যখন বুঝিয়ে বলে! তাঁকে” & 


-আলোভর! পারে গেলাম চলে । 
এ পার হত ও পারে মোর ছুটবে তরী বেগে, 
হৃদয়ে মোর ঢেউ উঠেছে উতল হাওয়া লেগে । 


রোপা 
এ 


চর 


== প্রাপ্তিস্থান--পি ২৬ রাজ! বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা! । ১৯৪৭ 


০ 


অক্টোবর । সচিত্র মৃল্য__ছয় টাক1। 


এই বইথানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে এবং একাধারে 
ন্েহশীলা ও গুণজ্ঞা কন্যার দ্বারা লিখিত পুণ্যচরিত পিতার জীবন- 
কথা বলিয়া এই বই বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরকাল নিজ বিশিষ্ট 
আসনে বিরাজ্রমান থাকিবে । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধান 
ঘটিয়াছে চারি বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু যাহার শ্বষ্য তিনি সারা জীবন 
ধরিয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন, মেই ভারতবর্ষের মুক্তি, পূরাপূরি 
না হোক, আংশিক ভাবে ঘটিয়াছে, মাত্র দুই মাস হইল। এই 
মুক্তি বা মুক্তির আভাস আমরা পাইয়াছি যে সমস্ত ত্যাগী অব্রস্তি- 
কৰ্ম্মী দেশসেবকের ভাবশুদ্ধি নিষ্ঠা ও শ্রমের ফলম্বরূপ, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাহাদের প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধানিবেদন করি- 
বার উপযুক্ত অবসর এখনই । জীবনের বহু বিভিন্ন 'ও বিচিত্র 


-4 পথে আমাদের দেশের মুক্তি-কামীর! তাহাদের অবদান দ্বারা 


ভারতের আধুনিক ইতিহাসকে গৌরবময় করিয়া গিয়াছেন। কেহ 
জ্ঞান-সাধনার পথে গিয়াছেন, কেহ বা আমাদের অন্নভূতি-শক্তির 
উদ্বোধন করিয়াছেন, অর্থ নৈতিক পরবশতা হইতে মুক্তি দিতে 
কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা সক্রিঘ্ন প্রতিরোধের দ্বারা 
অত্যাচার অবমাননার কবল হইতে স্বজাতিকে বাচাইতে চেষ্টা 
করিয়া সজ্ঞানে ও কোনও রূপ ক্ষোভ ন! করিয়! প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার মাধ্যমে দেশের 
প্রাণশক্তির উদ্বোধনে ব্যাপৃত ছিলেন; সাধারণ শিক্ষক হিপাবে, 
তিনি প্রথম তরুণদের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিবার জন্য আত্ম- 
নিয়োজিত হন এবং পরে এই অধ্যাপক জীবন ছাড়িয়। দিয়া, 


মানিক পত্রের সম্পাদক রূপে জনগণের শিক্ষায় ব্রতী হন। এই 


পথে তীহার সমস্ত শক্তির পূর্ণ তম প্রকাশ ঘটে এবং বাঙ্গলার ও 
ভারতবর্ষের জনগণও তাহার এই দেবার দ্বার! স্বাধীনতার পথে 
অগ্রসর হইবার উপযোগী পাথেয় বহুল পরিমাণে অর্জন করে। 
দেশের সাধারণ পত্রিকা-পাঠক, রাজনীতির অথবা রাষ্ট্রীয় ঘটনা- 
বলীর গতির সহিত সাক্ষাৎ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাহাদের পক্ষে সম্ভব- 
পর ছিল না তাহাদের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ. করিয়া 


দিয়া, ও রী সম্বন্ধে যুক্তপূর্ণ মনোভাব গড়িয়া তি হয | 


বিশুদ্ধ সলাত 
টেলিঃ__বাঁসন্তী ঘি. ফোন-বি,বি। ৫৭৩: 


১৩ 


পৌঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ 


পুজা পারি 
ভারত-মুক্তি-সাঁধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও : 
- অৰ্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা- শ্রীশাস্ত! দেবী। পুঃ ১৪+৩*২। 


করিয়া, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অতন্র ভাবে 
পরিশ্রম তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাহার “প্রবাসী” ও “মভাণ- 
রিভিউ” পত্রিকা ছুইটি এই রাজনৈতিক বৌধকে, দেশের শিক্ষিত 
সমাজের মধ্যে দৃঢ় করিয়া দিতে অপূর্ব কাজ করিয়াছে । কেবল 
রাজনৈতিক ব্যাপারে যাহা এই ছুই পত্রিকা দ্বারা সংগঠিত 
হইয়াছে, তাহার কৃতিত্ব মুখ্যতঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রাপ্য। রাজনৈতিক র্যতীত, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে 
রামানন্দ বাবু যে সমস্ত শিল্পী .ও সাহিত্যিক, এঁতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সহায়তায় তিনি বর্ধদেশ তথা ভারতবর্ষের চিত্বকে স্ুসংস্কৃত ও 
সমৃদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়! শ্রেষ্ঠ মানসিক ও সাংস্কৃতিক 
রসবন্ত উপস্থাপিত করিয়া! গিয়াছেন। বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের 
তাবৎ লোক হিতকর চিন্ত! ও কর্শ্মের সঙ্গে রামানন্দ বাবু জীবনের 
অদ্ধশতক ধরিয়। ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। 

এ হেন কর্মী ও চিস্তা-নেতা! মহাপুরুষের প্রসঙ্গ দেশের মধ্যে 
যত হয় ততই ভাল । সুখের বিষয়, বামানশ্দ-সন্বন্ধে প্রথম এই 
যে লক্ষণীয় বইখানি বাহির হইল, এখানি তাহার কন্যারই লেখা। 
শরীযুক্ত। শাস্তা দেবী বুসাহিত্যিকা, বাঙ্গাল! ভাষার সাহিত্য 
তাহার দানের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে । এরূপ মহৎ চরিত্রের 
পিতার সান্নিধ্য তাহার দৃষ্টি ও লিখনভঙ্গীকে মে এই পুণ্যশ্লোক 
পুরুষের জীবনী লিখিবার জন্য উপযোগী করিবে, তাহ! সহজেই 
আশা করা যায়। প্রস্তুত বামানন্দ-জীবনীতে যথা-আবশ্যক 
তথ্যের সমাবেশ আছে। রামানন্দ-জীবনীর পারিপার্থিকের 
উপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণও আছে এবং রাঁমানন্দ-চবিজ্রের মহত্ব ও 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার সার্থক প্রয়াসও আছে। এই বই বিশেষ 
কচিকর ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে রামানন্দ-চরিত্রের 
বহুমুখিতার একটি ভাল পরিচয় পাওয়া যাইবে । ভক্তির অসংষত 
উচ্ছ সে লেখিক! এবং তাহার পিতা উভয়েরই কৃতিত্বকে ক্ষুপ্ন করা 
হয় নাই, লেখিকা যথাসম্ভব নি্বৈয়ক্তিক ভাবেই এই চরিত্রকথা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | বাঙ্গালাদেশ তথ! ভারতবর্ষের শতকাধের 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা মনোজ্ঞ দরিগবর্শন এই 
বই হইতে পাওয়া যাইবে এবং ইহ! হইতেছে এই বইয়ের অন।তম 
উপষোগিত1 |. আশা করি এই বইয়ের যোগ্য সমাদর বাঙ্গালার 
পাঠক সমাজে হইবে। 


ী্নীতিক্মার টন 





ঘি রমা এরগপোর্টারস, ইন্পোর্টারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্নায়ারস্‌ 
ওম্মঞ্শ্নাহ পালি এ সমন্মূসূ 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা--৭ 

১১০১১১১০১৩১ 


২১৫ 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা__পঞ্চষম খণ্ড। 





বঙ্গীয়" 
সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, রূলিকাতা । ১৩৫৩। 


যুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের অনুসদ্ধিৎদা ও অধ]বদায়ের অস্ত 
নাই, এবং বর্তমান সময়ের নানাবিধ সঙ্কট ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও তাহার 
একা গ্রতার ব্যাঘাত নাই। এই গ্রন্থমীলায় এ পর্য্যন্ত আশী জনেরও 
অধিক খ্যাতিমান বাঙালী সাঁহিত্য-সাধক ও তাহীদের গ্রস্থাবলীর যে 
সংক্ষিপ্ত অথচ তথাবহুল পরিচয় লিপিবদ্ধ-করা হইয়াছে, তাহা! মূলগ্রন্থ ও 
সাময়িক নথিপত্রী্দি হইতে বহু যত্বে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া যেমন 
প্রামাণ্য তেমনই মূল্যবীন্। অন্যান্য খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনায় আমর! 
যাহ! বলিয়াছিলায তাহার পুনরুলেখ নিশ্রায়োজন; কিন্তু বর্তমান পঞ্চম 
খণ্ড প্রথম চারি খণ্ডের মর্যাদা ও গৌরব অক্ষ রাখিয়াছে। এই খণ্ডের 
একটি আকর্ষণ এই যে, ইহাতে যে-সকল লোঁকপ্রিয় লেখকের প্রতিষ্ঠা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে, তীহারা সকলেই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী 
সময়ের--যথা, প্রভাতকুমাঁর, তারকনাথ, গিরীন্ মোহিনী, অক্ষয় বড়াল, 
দেবেন্দ্র সেন, কামিনী রায়, সতোত্দ্র দত্ত, হুরেশ সমীজপতি, অক্ষয় মৈত্রেয় 
প্রভৃতি। ১০০ ূ 
একনিষ্ঠ ও অক্লান্তকন্মী ব্রঞ্জেন্্নাথ বাংলা-সাহিত্যের যে বহু অজ্ঞাত 


ও বিক্ষিপ্ত উপাদান এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলিতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ' 


তাহার মুলা বাংলা-সাহিত্যের ভবিবাৎ এতিহাসিকের নিকট ক্ষুণ্ন হইবে 
না। ,কিন্ত এ সংকলন শুধু বিশেষজ্ঞের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের 
" জন্তও রচিত বলিয়া, গ্রত-যুগের বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক কী্্তি-কাহিনী 
সকলেরই চিত্বাকর্ষক হইবার কথ! । 


শ্ৰীসুশীলকুমার দে 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 
রাত্রির যাত্রী-__গ্রপঞচানন চট্োপাধ্যায়। দেবস্রী সাহিত্য 


সমিধ। ৯৯এ, তাঁরক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। মুল্য ৩*। 


রাজনৈতিক উপন্যাস । বর্তমানে রাজনৈতিক বাংলা-সাহিত্ে 
উপন্াসের প্লাবন আসিয়াছে। কিন্তু পড়িবার মত বই সচরাচর চোখে পড়ে . 
না। আলোঁগা উপন্ানখানি কিন্তু ভাল লাগিল । ' গঞ্চাননবাবু বাংল! 


সাহিত্ঞঞ্জগতে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্বে খানকয়েক কাব্যগ্রন্থ . 


রচনা করিয়া তিনি কবি পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। উপন্তাঁস রচনা য়ও ২ 


তাঁর পাক! হাতের পরিচয় পাওয়া খেল। ' . 


উপন্তাদের আরম্ত হইয়াছে শিবানী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া।. 
ম্যালেরিয়া 'জর্জরিত জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামখানি যে সময় জনকয়েক বণিকের 
[ইংরেজ] হ্রেনদৃষ্টিতে পড়িয়া একটি শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে, সেই 
সময় হইতেই কাহিনীর আরম্ভ । ইন্দ্রদেব এই গ্রামের ছেলে--যার 
মনের বিকাশ ঘটিয়াছে এই গ্রামের পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় এবং 
চরিত্রের প্রকাশ দেখা থিয়াছে গান্ধীজীর লব্ণ-আইন ভঙ্গ আন্দোলনকে 


৮০০০ 


কেন্দ্র কিরিয়া। বিপিন বাবু এ গ্রামের লোক নন, কিন্তু বাবসা! উপলক্ষে ' 


এখানে আনিয়া! শেষ পর্যন্ত রহিয়া শিয়াছেন। শাঁহতী এর কন্যা, . 
উপন্যাসের প্রধান নায়িকা । _বলদেব, আভা রায়, দুর্গা, দারোগা! বাবু, 
পুলিস সাহেব মিঃ লাহিড়ী, রাইচরণ আরও বহু বিচিত্র চরিত্র 


- উপন্যাসে ভিড় করিয়া আছে, কিন্তু প্রধান চরিব্রগুলি আপন আপন 


বৈশিষ্ট উজ্জল হইয়া ফুটয় উঠিয়াছে; ভিড়ের মধ্যে হারাইয় 
যায় নাই। শাঁশ্বতীর চরিত্র বিশেষভাবে ভাল লাগিল। ইন্দ্রদেবের 
প্রতি ভার আসক্তির কোথাও উদ্দাম প্রকাশ নাই, ফন্তধারার মতই তাহা 
নিঃশব্দে বহিয়া গিয়াছে। কোথাও সন্ীর্ণ স্বার্থের জন্য দে আদদর্শচ্যুত 
হয় নাই। লেখকের ভাষ! সাঁবলীল, সংলাপ প্রশংসনীয়। 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 





STH T RIG  € 







৮ 


শিশুপাঁলনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শি্ত-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ্‌।.বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাদীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তত' এই পূর্ণান্ 


.টনিকর্টি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিমলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, 
গেট ফাপা, কো্ঠকাঠিষ্ক, রক্তশৃশ্তা, রুগ্নতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 











সুক্ববাস্পা-ও্রক্কাম্পিভ কম্পেক্ ভি গল্ব্েন্প 


লন উই: 





সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 
বর্তমান বাঙ্গলা-কথাসাহিতোর প্রচলিত 
রচনারীতিকে অতিক্রম করিয়! গল্পগুলি এক 


| রী নৃতন সৌষ্টবে উন্নীত হইয়াছে । গল্পের 


দ্বিতীয় সংস্করণ উপাদান বিষয় ও বিচারে নূতন অনুশীলন 
এক টাকা চার আনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ পাওয়া! যাঁয়।*-*ভীব, 
ভাষ। ও রসপরিবেশ গলে যেখানে যাহা অপরিহার্ধা লেখক 





পপ 


a 


তাহ প্রকৃত আ্টিষ্টের মত সম্পাদনা করিয়াছেন আনন্দবাজার 

4 বাঙালীর সমান্ত ও পারিবারিক 

অন্তচিত হতে চলেছে, বিশেষ করে 

যে আধিক 

সাচ্ছলা পারিবারিক শীস্তি ও মাধুর্য রক্ষা করিবার পক্ষে অপরিহার্ধয 

্ তার অভাবে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, অপতা 

পুর্ণদস্ত দমাঁজজীবনের রূপটিই প্রতিফলিত হয়েছে ‘বণ’ গল্পগ্রস্থে। 

বিজি দি [হি নী খবল্পগুলির উপাদান 

দু 1 র্‌ মি হু শিক্ষিত, অভিজাত 

| ও সম্পন্ন পরিবারের 

A স্তত্বের অতিসুগ্ম বিশ্লেষণ । ভাষ! বলিষ্ঠ, বর্ণনাতঙ্গী চিত্তাকর্ষক ।” আনন্দবাজার 

‘চিরাচরিত পরিবেশে গল্পগুলি দাঁড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার 

‘সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে 

গৰধৰামেৰ কুঠার ২: 
N১৪ bl 

অনুযোগের অভাব 

দ্বিতীয় সংস্করণ । ছুই টাকা মিলে না| প্রবাসী 

মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নুতন যাঁত্রীপথের ইঙ্গিত। সুবোধবাঁবুর গল্প 

দুঃখ বিলাসের কানা নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই 

ৃ EE সুবোধবাবুর গল্পগুলির মধ্যে আমর! 

কা মাৰ এক নতুন সঙ্ধান পাঁইয়াছি এবং তীহাকে 

গ্নতানুগতিকতাঁর মোড় 

ছুই টাকা চার আন! এবং ফিরিবে।--আ ন ন্দবাঁজার 

তাহার লেখা সরস এবং সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে '--দে শ 

সমাজ-বিজ্ঞানের সুত্রকে কাঁজে লাগিয়ে অমন পূর্ণাঙ্গ গল্প 


জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধুরতা 

এক টাকা সাড়ে ছয় আনা অর্থনৈতিক কারণে। 
স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি সবই ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাংলার এই 
প্রধানত; আধুনিক 
দুই টাক! যুবক-যুবতীর মন- 
সৌকর্ধা এবং রচনা-শৈলীর নিপুণতায় সেগুলি আকর্ষণীয় ।'_-যুগাস্তর 

সুবোধ ঘোষের 
বলিয়াই পাঠকের 
“রবীন্দ্রনাথের পর কি বিষয়বস্তুতে কি রচনাশৈলীতে বাংলা ছোটগল্পের 
সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্পচীতুর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন ।--চ তুর 
অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যের 
ফিরিতেছে 

স্থবোধবাবুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি--সত্যের প্রত্যক্ষতায় 
তৈরী কর! বিশ্ময়কর ! পরিচয় 








প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
যে কয়জন লেখকের সাধনার মধ্যে 
দিয়ে আধুনিক বাংল! সাহিতোর 


গথপরিক্রমা সুরু হয়েছিল প্রেমেন্্র মহ নৱ 


মিত্র তাদের অন্যতম | সকল” দিত": য় সংস্করণ । ছুই টাকা 
গ্বল্পরচনায় তীর প্রতিষ্ঠা বহুদিনের! সব জড়িয়ে তিনি: ভার গল্পে যে 
ভাঁবটি পরিস্ফুট করে তোলেন তা 'এমনি অনির্ধ্বচনীয়) রসে পরিপূর্ণ 'যে 
আপনি ধদ্দি রসের অভিসারী হন এবং জীবনে দার্শনিক, তাৎপধা উপলদ্ধি 
করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় 
আপনার যদি জীবন-বোধ থাকে, তাহলে তাঁর বারা আপনি অভিভূত 
হবেনই হবেন 





ূ্‌ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 
‘লেখকের মধ্যে যে সম্ভাবন!' রহি- 

যাছে গল্পগুলি পাঠে তাহার শধুনটাব। 
পরিচয় মিলিবে। ঘটনার বিস্যাস, AD) 

সুগম মনোবিশ্লেষণ ও আঁবহ সৃষ্টিতে দেড় টাকা 


স্বল্প পরিবেশের মধ্যে মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে।'--আঁনন্দ বাঁজার 


নবস্তরের পটভূমিকায় নয়নচারার গল্পগুলো যথার্থ গল্পের 
রূপ নিয়েছে। জাহাজের সারেং এবং নৌকার দাড়ি মাঝি- 
মাল্লীর অপরিচিত জগতে লেখক সবিস্ময়ে প্রবেশ করেছেন 
এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের সার্থক পরিচয় ঘটিয়েছেন ।*স্যুগীস্তর 


'নয়নচারাঁয় কয়েকটি গল্প আছে যা সত্যি রূপ পেয়েছে 





প্রাণের দরদে, বেদনাঁময় অনুভুতির সৌন্দধ্যে। মন্দির! 
. জ্যোতিরিক্ৰ নন্দীর 

আজকের দিনের উদ্ভ্রান্ত অনিশ্চয়তার 

হুন্‌কো খেলনার মতোই দেখায় আজ থেলন। 

মধ্যবিত্তের নষ্টত্রষ্ট জীবনের ছবি। 2 


জ্যোতিরিন্র নন্দী সাম্প্রতিক গ্রপ্- . দেড় টাক! 
সাহিত্যে এ-জন্যই বিশিষ্ট যে তার নায়ক-নায়িকার চরিত্রে 
বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর ,খেলনারই করুণ প্রতিভাস। 
‘নদী ও নারী, সিংহরাশি, সন্ততি, খাকি' ও খেলনা বাংলা সাহিত্যের ছোট 


গল্পগুলির মধ্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিবে। ভাষা ও ভঙ্গি হুদার । 
-আনন্দবাজীর 





নরেক্দ্রনাথ মিত্রের 


সাহিতাক্ষেত্রে নেমে খুব অল্প দ্রিনের মধ্যেই | 

যাঁর! পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ও 
অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের 

সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে খুব বেশী ছুই টাকা 
নয়, কিন্তু নরেক্্নাথ সেই স্বলসংখ্যক লেখকদের অশ্যতম। ছোটে! ছোটো 
ঘটনার মধ্য দিয়ে মাঁনবয়নের যে আবর্তন, তাই নিখু'ৎ ভাবে ধরা 
পড়েছে নরেন্্রনাথ মিত্রের রচনায় । পতাকা তীর সর্ববাধুনিক গল্পগ্রন্থ । 


৬পল্কাস্ণজ্ $ 


র্ধাশা লিখিটেড-দি পচ ॥ে। কনিকা )৯ 


একটা বলকারা খাদ্য ! 


শিশুবিদ্ভায় 
পারদ্শা 


যে দুধের সহিত 
অন্ততঃ ৮১, 
ভা কার্বো- 
হাইড্রেট যোগ 
দিয়! শিশুদের 
খাইতে. দেওয়া 
উচিত। 
পনিউটি, শন্” 
একটী পরিপূর্ণ 
কার্বোহাইড্রেট 
ফুড,। 


8815270008190 


DIGESTIBLE 
BY A SPECIAL 
CHEMICAL 
PROCESS 


1 
rent San টু 
বং স্ব 





- যাহার! দুধ হঞ্জম করিতে পারে না অথব! আমাশয় বা অ্রর্ণ রোগে - 
ভোগে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । সর্বত্র পাওয়! যায়! 
ইনকর্পাচঢটভ ট্রেঁভার্স লিঃ 
সুভাষ এভেনিউ £ ঢাকা 








সেলে ন্বেল্স হুল 
শ্রীমতী বাণী রায়ের অভিনব গল্পের বই 


“শূন্যের, অন্ধ” 


এ ভূমিকা লিখেছেন--্তীমতী স্চেতা ক্পালনী 


কিন্ত কেন? নোয়াখালীর পটভূযিকায় “রমার” 
চিত্ত শুদ্ধির জন্য, না, আরও কিছু যা দৈনন্দিন 
জীবনে “কুমারী”, “বধ” ও “জননী” মনকে পীড়া 
দেয় তার জন্য ! দাম--২॥০ টাকা 


মানবেন্দ্রনাথ রায়ের--ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ 
(শ্রীমতী মায়! গুপ্ত অনুদিত ) দাম--১), 


চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের বিবরণ 


ডাঃ কোটনিসের অমর কাহিনী 


ফেরে নাই ধু একজন 


___অনুবাদক-শ্রীনেপালশঘ্কর সরকার । দাম ৩১ টাকা 


ৃ ছি জামা ভিত 


গুস্তক-্প্রকাশক ও বিভ্রেত! 
রী এভিনিউ) কলিকাতা-২ 





প্রবাসী 


ডাঁক্তারগণ বলেন: 


১৩৫৪ 





স্বরাজ ও গান্ধীবাদ-_শ্রীনির্লকুমার বহু । আই, এ, পি, 
কোং লিঃ সি, রমীনাথ মজুমদার ছ্বীট, কলিকীতা। পৃঃ ২১৫, 
মূলা--তিন টাকা মাত্র) 
ভারতীয় জনগণের আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়। শ্বরাজলাভ ও বিশ্ব” 
মানবের কল্যাণ সাধনই মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ব্রত। এই উদ্দেগ্তে 
তিনি যে পন্থা! অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও পৃথিবীতে অভিনব এবং 
যুখাস্তরকারী সম্ভাবনায় পূর্ণ। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী সশন্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা 
রাষ্ট্রশক্তি ধুলিসাৎ করিয়! দিয়া উপর হইতে জনসাধারণের স্বন্ধে স্বরাজ 
চাপাইয়! দিবে 'না, বরং অহিংস বিপ্লবের দ্বারা জনসাধারণ রাষ্ট্রের পুর্ণ 
কর্তৃত্ব লাভ করিবে, অহিংস অসহযোগের প্রয়োগে শোষিত মানব শোষক 
সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া পরম্পরের মধ্যে গ্রীতির সম্বন্ধ 
গড়িয়া তুলিবে ' ইহাই মহাত্মাজীর অভিপ্রায়! 
গান্ধীজী বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক । হিংসাদ্বেষ-কলুষিত 
পৃথিবীতে তিনি অটল শান্তিসাধক; ভারতভূমিতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি 
নিবারণে জীবন পণ করিয়া শ্বশানের প্রেতনৃত্যের মধ্যে তিনি যোগীশ্বরের 
মত শান্তির সাধনায় রত। 
ভারত আল স্বাধীন, কিন্তু মহাত্মাজীর অভিপ্রেত প্রকৃত স্বরাজ এখনে! 
বহুদুরে। ইহার জন্ত জনসাধারণকে আত্মশুদ্ধি, মীনসিক বল ও 
নিঃ্ার্থপরতা। অর্জন করিতে হইবে । আলোচ্য গ্রন্থে গাম্ধীজীর সহচর 


, অধ্যাপক বসু মহাঁত্মার রাজনৈতিক মতবাদ মনোজ্ঞভাবে আলোচনা 


করিয়াছেন। ‘শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমলচন্ত্র সিংহের 
একটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ উদ্ধত করিয়! তদুত্বরে নির্মলবাবু গাস্ধীজীর অহিংস 


' বিপ্লবের আদর্শ, স্বরূপ ও পন্থা বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের ভাষ স্বচ্ছ 


ও সাঁবলীল। বাঙলার রাজনৈতিক সাহিত্যে ‘স্বরাজ ও গান্ধীবাদ' এক 
বিশিষ্টগ্বান গ্রহণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক মতবাঁদের নিপুণ বিশ্লেষণ হিসাবে বাংল! ভাষায় পুস্তকথানির 
জুড়ি নাই। মহাঁক্মীজীর মত ও পথের সহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে 
হইলে এ গ্ৰন্থ প্রত্যেক বাঙালীর অবস্যপাঠ্য। 


প্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


নিঝুম রাতের প্রেম_ খ্রীউমাপদ দ্বাশ। প্রকাশক 
রাউজী ভাই প্যাটেল, পশুপতি বুক ডিপো, ৯৮২, অপার চিৎপুর রোড, 
কলিকাত1। পৃষ্ঠা ১২৪, মূল্য ১৫০। 
আলোচ্য গ্রশ্থখানি উপন্যাস। .বন্ধু নববিধানের দুরসম্পকাঁয়। 
বিধবা বোন মীনাকে শৈলেন ভালবাসে,--বাধ।. দেয় সমাজ, বাঁধা দেয় 
আত্মীয়ন্বজন,_-নববিধানের স্ত্রীর মনে হিংসার আগুন জলে উঠে। বার্থ- 
প্রেমিক শৈলেন শেষে এক বিড়ির ব্যবসায়ীর অর্থ-সাহাযো বিলাতে 
ডাক্তারী পড়তে যায়। ফিরে এসে সে মেডিক্যাল কলেজের 
ভিজিটিং সাজ্জন হয়। ঘটনাচক্রে মীন। 'ট্রাম-একসিডেন্টে' আহত 
হয়ে মেডিক্যাল কলেজে এসে তার শৈলেনদাঁর সামনেই মারা যাঁয়। 


রর 


তরুণী বিধবাদের প্রতি গরস্থকারের গভীর সহানুভূতি আছে। কাহিনী 


কিন্তু সার্থক হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে উদ্ভট বানান ও শব্দপ্রয়োগে 
রচনা, রতি ও দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে,_ছু'একটি যথা»--অস্যাথাত, না 
হেঁসে পারলাম না, ছলের অধিবধি থাকে না, তাঁত হিরন করি শী, বল 
দিকি ণী*** 


শ্রীতারাপদ রাহা 


প্রেমানন্ব_-প্রথম ভাগ (২য় সং) ১৪৬ পৃ. এবং দ্বিতীয় ভাগ 
"(১ম সং) ১৯৯ পৃ. শ্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত ও* বৈছানাথ ধাম 
দেওঘর, পোঃ কুণ্ডা, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির হইতে প্রীশৈলেন্্নাথ 
গঙ্গোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য যথাক্রমে ২০ ও ২৪*.। 
বাহার নামাঞ্চিত এই গ্রন্থ তিনি গরমহজ জীপ্রীরামবৃষের সাক্ষাৎ 
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অগ্রহায়ণ 


পুস্তক-পরিচয় 
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শিল্তদের অন্যতম । তাহার সন্নাস আশ্রমের নাম স্বামী প্রেমানন্দ হইলেও 
জন- সাধারণের কাছে তিনি বাবুরাঁম মহারাজ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন । 
এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বেলুড়মঠাগত ব্রহ্মচারীদের সর্ব্ববিষয়ে দোবক্রটিহীন 
ও সুশিক্ষিত করার জন্য প্রাণপাঁত চেষ্টা করিতেন। শ্রীতীম! সারদামণি 
দেবী একদা বলিয়াছিলেন,_-“মনঠের শক্তি; ভক্তি, মুক্তি সব আমার 
বাবুরামরূপে গঙ্গীতীর আলো করে বেড়াত !' 


এই শ্নঙ্গাতীর আলোঁকরা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর বাঁবুরাঁম মহারাজ বা 
প্রেমানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে গিয়! তাহার মুখনিঃস্থত যেসব অমূল্য আলোচন! 
শুনিবার ও জানিবার সৌভাগা সঙ্কলনকারীর হইয়াছিল তৎসমুদয় এই 
হুই খণ্ড গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতত্তিন্ন পত্রাবলী, টপদেশাবলী, 
ঠাকুর .ও মা! ঠাকুরাণীর চিত্রাবলী দ্বারাও গ্রন্থ হুসমৃদ্ধ। ভাষার 
সরলতায়, ঘটনার বিচিত্রতায়, এতিহাসিক তথ্য বর্ণনায়, সাম্প্রদায়িক 
সমন্তা সমাধানের সত্য পরিকল্পনায়, হাস্তরসের মধুরতায় এবং 
মানব মহত্বের উচ্চ চিন্তাধারায় সকলকেই এই গ্রন্থ তৃপ্তি দান 


করিবে। 
গ্রীউমেশচন্দ্র. চক্ৰবৰ্ত্তী 


ফেরে নাই শুধু একজন--( সচিত্র অনুবাদ্ন্থ)_ 
অনুবাদক £ শীনেপালশঙ্কর সরকার। জিজ্ঞাসা ১৩৩-এ, রাসবিহীরী 
এভিনিউ, কলিকাতা । মূল্য তিন টাক!। 


১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে জাপানী আক্রমণে বিপর্যস্ত 
চীনের সাহায্যার্থে ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক যে মেডিকেল মিশন প্রেরিত 
1 হয় ডাঃ অটল, ডাঃ চোলকার, ডাঃ মুখার্জি, ডাঃ বিজ্রয়কুমার বনু এবং 
ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস এই পাঁচ জন ছিলেন তার সদস্ত । এদের মধ্যে 
চার জন চার বৎসর চীনপ্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসেন-_ফেরেন 
নাই শুধু এক জন ; তিনি মীরাঠী যুবক, ডাক্তার কোটনিস। তিনি 
কমরেড কুও চিন লাং নামক একটি চীন! মেয়েকে বিবাহ করেন এবং 
চীনেদেশেই ১৯৪২-এরটই ডিসেম্বর ভাহীর মৃত্যু হয়। উক্ত মিশনের 
সদস্ত ডাঃ বসুর ডায়েরি এবং তাহার প্রদত্ত উপকরণাদি অবলম্বনে 
, ইংরেজী ভাষায় সুলেখক খাঁচা আহম্মদ আব্বাস And ০ne who did 
nat come back নামক যে বিখ্যাত পুস্তকখানি রচনা করেন তাহা 
প্রভূত জনপ্রিয়তা অঞ্জন করে। 
বঙ্গানুবাদ । 


পুস্তকখানি আগাগোড়া সত্য ঘটনামূলক হইলেও ইহাতে স্থানে স্থানে 
উপন্যাসের চমৎকারিত্ব আছে। ইহাতে “নরকের রাজপথ” প্রভৃতি 


সমালোচ্য পুস্তকখানি ইহারই' 


অধ্যায়ে যুদ্ধের ধ্বংদলীলার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহ! হৃদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করে! ৬৪ নং শিবির হাসপাতালের বর্ণনা, রিমার্কের "অল 
কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ ফ্রন্টেপ্র হাসপাতালের কথা স্মরণ করাইয় দেয় 
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের অবস্থা অবগত হইয়া রিমার্কের কথার 
প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়--'4. single hospital alone 
shows what war 18 )_ যে দরদ দুরকে নিকট এবং পরকে আপন 
করে তাহা এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই 
মিঃ এলে প্রভৃতির লিপিচিত্রও সার্থক হইয়াছে । মেডিক্যাল মিশনের 
যে কয়জন সদস্ত চীনে গিরাছিলেন তাহারা সে দেশের প্রকৃতি ও মানুষের 
সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন 
ছিল তাহাদের ব্রত। পুস্তকথানি পড়িয়া চীন ও ভারতের চিরন্তন 
মৈত্রীর সম্পর্কের কথাই নূতন করিয়া মনে উদ্দিত হয়। ভাঁঃ বঙ্গুকে 
লেখা ডাঃ কোটনিসের মৃত্যুর পূর্বেকার কতকগুলি চিঠি, উত্তরচীনের 
একে অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে মাটির কুটিরে কোটনিসের "মৃত্যুর 
ম্ুষ্পর্শী বর্ণনা! এই সবের দরুন ভ্রমণ-কথার উপসংহারে বিয়োগাস্ত 
উপন্যাসের সুর ৰাজিয়। উঠিয়াছে। অনুবাদকের ভাষ! যেমন মুলানুগ 
তেমনি গ্রীমণ্ডিত। ‘৫০০৭৫ 62%)এর বাংলা রূপান্তর 'শ্রীময়ী ধরিত্রী’ 
বড় ভাল লাগিল। 





CRON Ket EEE হু হাজারও + 
রাজদ্রোহিতামুলক বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কতৃক ‘বাজেয়াপ্ত’ 
শ্বন্ল ন 
সঙ্কলক ঃ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
“হ্ৃদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবযুগ পর্্স্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের 
পরিবন্ধিত অপূর্ব সঞ্চয়ন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার 
তথ! ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথাসম্বলিত ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী 
ভূমিকা । খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিশ্বৃত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ । 
প্রকাশিত হইল মূল্য পাচ টাকা 


প্রকাশক_উষ! পাঁকলিশিং হাউস 
৩৪নং মহিম হালদার দ্্বীট, কালিঘাট. কলিকাতা! 
জজ ররর টির 








ভারতের নব অভ্যুদয়, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীগ্োপালচন্দ্র রায় প্রণীত, একখানি গৌরবময় জাতীয় গ্রন্থ 


* ভারতে বটিশশাস্নের অবসান 


দাম ১৩০২ টাকা 
মন্ত্রীমিশন কেন ভারতে আসিতে বাধ্য হইল তাহার কারণসহ, মন্ত্রীমিশনের ভারত-আগমনের পর হইতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর কাল পযন্ত দেশের রাজনীতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে, তাহারই এক সম্পূর্ণ নিখুত ও সুবৃহৎ ইতিহাস। গ্রন্থের সমস্ত বিষয় 
৩২টিস্হিচিস্তিত প্রবন্ধে ক্রমানুসারে, নিপুণ ও সুস্বদ্ধভাবে গ্রথিত। অনেকগুলি মূল্যবান চিত্রও গ্রস্থখানির সৌষ্টব বৃদ্ধি করিয়াছে। স্কুল, কলেজ 
ও সাধারণ ল্টুব্রেরিতে এবং প্রতি শিক্ষিত পরিবারে রাখিবাঁর মত. একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 
প্রাপ্তিস্থান 2 | 


রি ০ল্উ্তাল, স্টল ns Sh ££ ১৪, বন্ধিম চ্াটাজী ষ্ট্রীট 38 কলিকাত৷ 
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ছাড়পত্র_-্রীস্থকাত্ত ভ্টাচার্ধ্য । দি বুকম্যান, 
চৌরঙ্গী রোড। মূল্য দেড় টাক) 

এই কাব্যগ্রস্থানি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই মাত্র উনিশ 
বৎসর বয়সে লেখক পরলোকগমন করিয়াছেন... গ্রন্থখানিতে 
লোকান্তরিত কবির মোট পয়ত্রিশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। 


অধিকাংশ কবিভাতেই স্ষুটনোনুখ প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে ।. 
তন্মধ্যে ‘ছাড়পত্র’ ‘আগামী’ “চার! গাছ’ ‘প্রস্তুত’ 'প্রার্থা” ‘আপ্নের ' 
গিরি’ ঠিকানা, বিকৃতি, চট্টগ্রাম ১৯৪৩ 'এতিহাসিক ও ‘বোধন’ এই - 


কয়টিকে আমর! নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিতে পারি। 
-পুরুষালী রচনাভঙ্গী স্থকাস্তর কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
ভার প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা মনকে গভীরভাবে 
নাড়া দয় ঃ 

আমি যাযাবর কুড়াই পথের নুড়ি, 

হাজার জনত! যেখানে, সেখানে 

আমি প্রতিদিন ঘুরি, 

বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাকে! পথ, 

তাইতো পথের ন্ুুড়িতে গড়বে 

মজবুত ইমারত । 


*. প্রবাজী ৃ 


৮৭ 
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বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না 
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে 
আমার ঠিকানা খোঞ্জ ক'রো শুধু 
সূর্যোদয়ের পথে ।” (ঠিকানা) “ | 
সুকান্ত ছিলেন আশাবাদী কবি। এই আশাবাদ পরিপূর্ণ 
আত্মবিশ্বাস ও আদর্শবাদ সঞ্জাত। উনিশ বৎসর বয়সেই কবি 
বলিতে পারিয়াছেন ; “সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীত্র 
সংকেত” (ফসলের ডাক £১৩৫১)। আশাবাদে উদ্দীপ্ত কবি 
বলিয়াছেন 


“বিপন্ন পৃথীথর আজ শুনি শেষ মুহৃমুহু ডাক 
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক। 
ফিকরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মুত্যুর পরোয়ানা, 
ব্যর্থ হোক কুচক্ৰান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা” 
( বিবৃতি ) 


বাচিয়া থাকিলে এই প্রতিভাশালী কবির রচনাদ্বারা বাংল! 
সাহিত্য ষে বিশেষ সমৃদ্ধ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই 


চি 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
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নেতাজীর অনুসরণে $= 


নি 


চি 


বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “ও” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়ৌজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


সতী” মতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়ে তাহা 


দ্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় 


বাঃ ্ীসুভাষচন্দ্র বু 
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কি ০শ-ধিেশের থা 


পাটনায় “কিশোর-সপ্তাহ” 


সম্প্রতি পাটন। রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় ও পাটন! 


কেন্দ্রের “কিশোর দলের" উদ্যোগে ১৫ই অক্টোবর হইতে ২*শে 


_/ অক্টোবর পধ্যন্ত "কিশোর-সপ্তাহ" উদ্যাপিত হইয়াছে । স্থানীয় 


- 


ছাত্রবৃন্দ ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা এই কিশোর সপ্তাহের 





ভারতীয় বয় স্বাউট দল পরিচালিত কিশোর শোভা -যাত্র! 
বিভন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এই সম্মেলনের একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কিশোররাই ইহার যাবতীয় ক্শ্ম পরিচালন! করে। 
ভারতীয় বন স্কাউট পরিচালিত কিশোর-মিছিল, কিশোর-কল্যাণ- 
সম্মেলন, কিশোর-পার্ট, কিশোর-সামাজিক-বৈঠক, বিহার 


প্রাদেশিক আতস্তঃ-বিদ)ালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ছোটদের 
সিনেমা এবং কিশোর-কর্মী-পরিষদের অধিবেশন প্রভৃতি কয়েকটি 
অনুষ্ঠান দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অজন করে। পাটনার ও 
অন্যান্য প্রদেশের যে সকল বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাংবাদিক, 
সমাজ-কমী ও সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে সহযোগিত। করেন 
তন্মধ্যে অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ফাদার মোরান, ডাঃ জে, সি, 





কমল! সমাদ্দার পরিচালিত কিশোরপাটির মিছিল 
মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শচীন সেন, ডক্টর বিনয় দাশগুপ্ত, বিচারপতি 
বি. পি. সিংহ, মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, শিবকুমার মিত্র, মিসেস কাম- 
কু্ধিস। বেগম প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 
ধরণের *কিশোর-সপ্তাহের" আয়োজন আমাদের দেশে ইহাই 
সর্বপ্রথম 





পাটন1 মিউজিয়ম পরিদর্শনে কিশোর-দলের সভ্যাগণ 


বিশ্ববিখ্যাত “সোম মহাস্তক* সেবন করুন, ব্যাধি পুরাতন ও জটিল হইলেও ইহা সেবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত 
হইবেন। ইহ! রোগের মূল কারণগুলি নাশ করিয়া অতিরিক্ত মৃত্রনিঃসরণ, প্রস্রাবে স্থগার ও এলবুমেন 
হ্রাস করে এবং দেহ্যস্ত্রকে সবলও সুস্থ করে। বিনা ইঞ্জেকৃশনে স্থায়ী ফলসাধনে “সোমমহাস্তক* 
-হুলনীয। ইহা বৃদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ টনিক। মুল্য ৫।* (১* দিনের), ১৫৯ (১ মাসের) মাশুলাদি দ* আনা । 


কবিরাজ এম্‌, ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভিষগাচার্ষ_-১২৯।১।১, (পি) আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা_৯। 


২১৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





অম্ুজনাথ বন্দ্যো 


গত ১০ই কার্তিক, মঙ্গলবার, মাত্র ৪৯ বংসর বয়সে অসুক্ধ- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তার এই 
শোচনীয় অকালয়ৃত্যুর সংবাদ বাঙলাদেশের বিভিন্ন লংবাদ- 
পজে প্রকাশিত হুয়েছে। 





অন্ুঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙলাদেশের অনেকেই অন্বুজনাথকে জানতেন ; অনেকে 
জানতেনও ন|। আমি ভার একজন নিকট-আত্মীয় বলেই 
যে তাকে জানতাম ত| নয়; ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিক্রান্ত 
ক্ষেত্রেও বহুবার তার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল বলে আমি 
তার পরিচয় পাবার কিঞ্চিৎ সুযোগ লাভ করেছিলাম । 

সুবিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত! অনুরূপ দেবীর তিনি 
জোষ্ঠ পুর ছিলেন । কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দর্শন- 
শান্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তার 
পিতা; নিজে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছুই 
বিভিন্ন বিভাগে ছু'বার ( তন্মধ্যে একবার প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্থান অধিকার করে) এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরে মূল্যবান 
গবেষণাত্মক আলোচনার ফলে পি-অ(র-এস সম্মান লাত করেন। 
ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ব, মূঘ্াতত্ব, ম্তিতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, এ সকল পরিচয় নগণ্য 
পরিচয় না হলেও ইহা অপেক্ষা দুর্লভ এবং গৌরবজনক যে 


পরিচয়ের তিনি অধিকারী ছিলেন, সে পরিচয় অনেকেরই 
নিকট অবিদিত ছিল। সে পরিচয় ছিল, তার প্রবল কর্ম, 
প্রচেষ্টার মধ্যে নিজ্ধেকে পরিপূর্ণভাবে নীরব এবং নির্দিরীক্ষ্য 
করে রাখবার একাস্তিক সংযম এবং নিষ্ঠা । 

গাছ যেমন তার মূল সত্তাকে ভূমির মধ্যে লুক্কায়িত রেখে 
শাখা-প্রশাখাকে আকাশের বায়ুতে তুলে দেয়, অধ্বুদ্ধনাথও 
তেমনি কর্মের মধ্যে আবৃত হয়ে থেকে নিজেকে লোকচক্ষুর 
বহিভূর্তি করে রাখতেন। জন্ধানী লোকের! কিন্ত অনুজনাথের 
জানবৃক্ষের সন্ধান রাখত এবং প্রয়োজনকালে বৃক্ষতলে 
উপস্থিত হয়ে নাড়া দিয়ে অভীষ্ট ফল লা করত। এই সন্ধানী 
দলের মধ্যে দেশবিখ্যাত এতিহাসিক, হাইকোর্টের বিচারপতি 
একনিষ্ঠ দেশসেবক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককেই দেখা 
যেত । 

ইংরজীতে একটা কথ! আছে, N0০ man is educated 
until he has forgotten his 1,960 | অনুজনাথ তার 
‘Latin অর্থাৎ বিদ্যার কচকচি সম্পূর্ণরূপে তুলেছিলেন । তাই 
অনেকেই তার শিশুসুলভ সরলতা! এবং অকুজিম নিরহঙ্কার ভাব 
দেখে ভুল করত, তিনি বুঝি এক খণ্ড নিস্তেন্ তামার তার ; 
কিন্তু স্পর্শ করবার প্রয়োজন হলে চমকিত হয়ে দেখত, সে 
তারের মধ্যে প্রবহুমাণ বিদ্যা এবং জ্ঞানের উচ্চ ভোণ্টের 
বৈছ্যতিক শক্তি। 

সর্বদিক দিয়ে আমাদের দেশকে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টায় 
যে সকল নীরব কমার কর্মসাধনা প্রতিনিয়ত সক্রিয় আছে, 
সেই কমীদের অঞ্তম ছিলেন অবুজ্ধনাথ এ কথ! বললে একটুও 
অত্যুক্তি হবে না। র 


অউপেন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


গৌরীহর মিত্র 


| 


স্থসাহিত্যক গোরীহর মিত্র গত ২*এ আশ্বিন পরলোকগমন : 


করিয়াছেন। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ ভাবে তিনি সাহিত্যসেব! করিয়া 
গিয়াছেন। প্রবানী প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাহার 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত । তাহার লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে 
“বীরভূমের ইতিহাস", “চরিত কীর্তন”, “জ্ঞানের জাহাজ”, “ভারত 
কথা", “মহাপুরুষ প্রসঙ্গ", “বিজ্ঞানের বাহাদুরী”, “ছেলেদের 
উপকথা” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বীরভূমের ইতিহাস, পুরাতত্ব 
প্রভৃতির গবেষণায় তাহার একান্তিকত! সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিত । “বীরভূমের ইতিহাস" নামক পুস্তকথানি তাহার সমগ্র 
জীবনের সাধনার ফল । দুঃখের বিষ, তাহার জীবিতাবস্থায় উহার 
দুইথণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী বিরাট ছুইখণ্ডের পাঞু'লপি 
অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া! রহিয়াছে। ° 


ভ্রম-সংশোধন 8-পৃ. ১৫৭, পংক্তি ৪, "২৪৩%" স্থলে 
শ১২৫**" পড়িতে হইবে। 


মুক্জাকর ও প্রকাশক-_আনিবারণচজ দাস ; প্রবাসী প্রেস, ১২০। আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 





হই 


রবীন্দ্রনাথের ‘পরিশোধ! 


শ্যামা 


শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগ্তপ্ত 


প্রবাসী’প্রেদ, কলিকাতা! 





নগরে একটি জনসভায় বক্ততাপ্রদানরত পঞ্চিত জরাহরলাল নেছ কু 


| নীতিজ্ঞ রাষরপরিচালকবর্গের পক্ষেও. বিষম জটিল । উপরন্ধ ই 


৪৭শ ভালা: ! 











০ 2 ৯৩০৫৪. অসসহস্চ 
ধর বিবিধ প্রসঙ্গ | 
83 ভার তযু রাষ্ট্রে নেতৃত্ব সমস্ত! ' পাকিস্থান ও ‘কাশ্মীরের ঘটনাবলী তাহার জ্বাছুল্যমান. প্রমান 


. পশ্চিষ-পুষ্থীবে, পারার, হায়দরাবাদে, ও হি 
পাকিস্থান সংযুক্ত : .বা.. প্রভাবিত, প্রদেশ্ণে_ যাহ! . ঘটিক্বাহে 


ও.ঘটিতেছে. তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 'শত্রদিপের প্রকৃত 


পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মনোবৃতি এবং কার্ধ্য- 
ক্রমের' অভ্রান্ত ও স্ুন্পপ্ঠ নির্দেশও পাওয়া” গিয়াছে ।' ‘সেই 


_ সঙ্গে আমাদের বুঝিবার ও বিচার করিবার 'সময় আসিয়াছে . 
_ যে কংগ্রেসের মনোনীত নেতৃবৰ্গের' ঞ্ শক্রুদিগের মুক্ত ও সত | 
এ শত্যাম ব্যর্থ করিয়া এই রাষ্্রের গঠন 'ও ' পরিচালনার জ্ 


সম্যক ও যথার্থ বুদ্ধিবিবেচন। ও.ক্ষমত1 আঁছে কিন! l আচাৰ্য্য 
স্কপালনী, তাহার ইন্তফাপন্র খিল করার সময়, যে বিস্বৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে, স্পষ্টই বুঝ যায় স্বে স্বয়ং রাইপতিই সে 
বিষয়ে বিশেষ ,সদ্দি ৷ যে বিশেষ, উদ্দেশ্য ও সংকল্প, লইয়া 
বর্ত্তমান, কংগ্রেস গঠিত, চালিত ও উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহা 
ছিল ব্রিটিশ সাত্রান্যবাদের উচ্ছেদ সাঁধন:করিয়। ভারতে, স্বাধী- 
নতা ও স্বাতন্র্য প্রতিষ্ঠা করা ।. আন্ম.সে উদ্দেষ্ধ সফল ফ্ইয়াছে 
কিন্ত সম্পূর্ণূপে...নছে ।-: কেননা ' ভারত. ত্যাগের: পুর্বে এ. 
দেশের" ব্রিটিশ শীপকটও শোষকবর্গ দেশ বিভাগ : করিয়া; 
অশেষ 'নৃতন সমস্যার. 'হুষ্টি. .করিয়া 'এমন' এক: পরিস্থিতির 
সুচনা ‘করিয়া গিয়াছে 'যাহা অতি: বিচক্ষণ, অতি নিপুণ বার 


এখন বিশ্বের ব্বাইনৈতিক পরিস্থিতি: ক্রমেই অত্যন্ত শঙ্কা্জমক 
ও 'সমন্তাবগুল, হইয়া পড়িতেছে । এরূপ অবস্থায় ভারত-রাপ্ট্রের 
পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ভার, ‘বহন করিবার যোগ্যতা] ও ক্ষমতা 


. আমাদের “মেতৃবৰ্গ্রে কাহার কত! আছে তাহার, বিচার 
এখনই, প্রয়োজন, কেননা বিলম্বে, এইরূপ কষ্টার্জিত স্বাধীনতা. 


ও স্বাতন্থয বিপাকে পড়িয়া নষ্প্রায় হইতে পারে । 
অনেকের, .বারণা, সময় ‘প্রাইলে এই নেত্বৰ্গ সমস্ত 
সামলাহ্া অনেক অসাধ্য, সাধনে দেশকে ঠিকপথে চাঁলাইয়!, 


. লইয়! গন্তব্য গজল. পৌছাইয়া দিতে, পারিবেন। এইরূপ ধারণ] 
যে.শুধু ভ্রান্ত তাহা নহে, বর্তমান, পরিস্থিতিতে. উহা অত্যন্ত 
বিপজ্দ্নক। আমাদের বুঝা উচিত যে আমরা সময় দিতে 


প্রত; থাকিলে বিপক্ষ তাহাতে সাদী, হৃইতে পারে. না! 


আমাদের জান! উচিত যে 'বিদ্বেঈট শোষকবর্গের বিচারে 


আমাদের ধ্বংস ও পরাজয় যত' শীঘ্র 'হয় তত শীর্রই তাহাদের 
' মঙ্গল,'- এবং 'ইহাঁও জান! উচিত যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও 


দুরদৃষ্টির অভাব, দীর্ঘস্থত্রিতা ও অস্ঠান্ দুর্কলত! যত দিন আছে 
তত দিনই আঁমাদের' শত্রুপক্ষের ' সুবর্ণ সুযোগ । * তাহারা 
যে সে। যোগ -ত্যাগ করিয়া, আমাদের "প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য 
দেখাইয়া আমাদের 'জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচন| উদ্রেকের অপেক্ষায় 
অন্ত্ররংবরণ করিয়া! হাত গুটাইরা বসিয়া থাকিবে” একথা যনে 
স্থান দেওয়াই বাতুলতার পরিচায়ক। অণ্ড দিকে তাহার! 
দেই স্যোগ পুরণ. যাজায় গ্রহণ করিয়া আমাদের হর্বলতার 
অবকাশে ‘তাহাদের উদ্বেষ্ঠ সিদ্ধি, করিলে: যদি, আমরা 
অহিংদা, আনৰ্শবাদ বা অন্ত অজুহাতে কেবলমাত্র আক্ষেপ, ও 
নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া, (ভোষণনীতির পথেই চলিতে থাকি, 
তবে সময়. যতই বহিয়! যাইবে বিপক্ষ ততই সবল'সক্ষম হইবে 


- এবং আমরা ততই দুৰ্ব্বল ও অক্ষম. হইতে থাকিব ।. পুরে 


ক্ষেত্রে সয় অক্ষমের সহায়ক নহে, সংহারক । ' 

'বস্ততঃপক্ষে -ভারত-যুক্তরাষ্ী এখন যে পরিবেশের মধ্যে 
রহিয়াছে, ভাঁহাতে রাধনেতৃত্বে দৃঢ়চেতা, অভিজ্ঞ - বান্তববাদীর 
প্রয়োজন চতুৰ্ণিকে, কেবলমাত্র আদর্শবাদ সম্বল করিয়া! কল্পনা 

ক্ষেত্রে বিচরণ করার অবকাশ আর নাই। দেশের বাহিরে শত্রু 
ও দেশের 'ভিতরেও, নানাপ্রকারের ' অসংখ্য প্রচ্ছন্ন শত্রু রাষের 
সর্বানাশের চেষ্টায় ফিরিতেছে । এখন বাধাবিদ্র সত্তেও অতি দ্রুত 
গতিতে’ রাধুকে স সবল. ও সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে । নচেং 
দেশের উন্নতির, আশা ত সুদূরপরাহত হইবেই, দ্বেশকে ধ্বংসের, 
মুখ হইতে কষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে 1... দেশের লোক 
হাহাদিগকে রাষ্টরনেতৃত্বে বরণ করিয়াছে তাহাদের বুঝিতে হইবে, 
যে দেশ এখন প্রতি পদে প্রতি নৃহ্র্তে তাহাদের নিকট. হইতে 
কার্ধযতঃ যোগ্যতার পরিচয়, ও. সবল; সক্ষমতার . নিঘর্শন 
চাছিতেছে।, .স্তোকবাক্যে' জনসাধারণ আর ভূলিবে না ।'. 
দেশ এখন চাহিতেছে প্রতিশ্রুতির পূরণ । .'. ১ 
বর্তমান, গণতন্ত্রের যুগে দেশের: জনসাধারণের লগত 

সম্মতিই ( ৪0900) রাতের, প্রবলৃতম শক্তি; 8 এই শক্তিকে 
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সঁহযত ও বু বণ চাপনা নাতে নারিদেই পিতা 
মহল) না হইলে বিপদ। 1 


ছুর্বলি করিয়া ফেলিবে নচেৎ সে শক্তি বিপরীতগামী হইয়া! 


_ স্বাইবিপ্রবে দেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। ' চীনদেশে আঞ্জন, : 


.. এই হুৰ্ববিপাকের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে ।. আমাদেরও 
. বিচারের-সমূয় আসিয়াছে যে.আমাদের নেতৃবর্গই' বা রাধীকে 
কোনু পৃথে লইয়া যাইতেছেন। তাহার! দেশের ভ্রনসাঁধারগ্রের 


ধেঁগরিষঠ অংশৈর সন্মতি, সহায়তা ও দমর্থনের ফলে “আজ ত 


রাষ্-পরিচালনার অধিকার লাভ-করিয়াছেন; ফাঁধ্যক্ষেঅেঅবভীর্”: 


হুইয়া সেই জমর্থকদিগের পূর্ণ বিশ্বাস ও অবিমিশ্র সন্মতি 
তাহারা রাখিতে পারিতেছেন কিনা. রাষ্্রে এখন চত্ুয্দকে 
অস্জাব-অভিযোগের 'মোত বহিতেছে। (লক্ষ লক্ষ সর্বহারা, 
হা-হুতাশ ও 'অভিশাপে লোকের মন ক্রি, শত-সহত্র বধিতা 
ও; অপাজ্বত। নারীর:শোচনীয় অবস্থার.চিন্তায় জনমত. বিচলিত 
ও, বিদ্ধ ইহ্‌. ছাড়া, আছে. দুপ্ স্বার্থান্বেষী চক্কান্তকারীর 
, প্রকাশ,ও পচ বিপব-প্রচেষ্টা ।..এনপ অবস্থায় রাষ্ট্রের চালাক- 
দিপের, যোগ্যতার, অন্নিপ্রাক্ষার দিনূ,ঘনাইয়া, আসিতেছে ।;. 


নীলার জনারক্ষোভ ও তাহার 'কারণ' 

বাংলার পরিস্থিতি, বিচার ইতিপুর্বেই: কয়েক সংখ্যায় 

| আরা, করিয়াছি ।, এই, সংখ্যায়, আরও বিস্তারিত, বিচার 
করিরার. হচ্ছ আমাদের, ছিলি কিন্তু সমপ্রতি, "নিরাপত্তা বিলি’ 
লইয়া যে জঁনবিক্ষো্ভ ও আন্দোলন হ্যা গিয়াছে তাহাতে 
আমাদের কপ: বিচার সামরিক ভাবে স্থগিত, রাখিতে হ্হ- 
তেছে। নিজের বুত্ধিবিচারের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের কলে 
ধিকুদ্বাৰু পশ্চিম বদের জনসাধারণের অনা ও বিশ্বাস 
হারাইর্তে বঞ্িয়াছেন 'দেখিয্া; তাহার প্রতিদন্থী সমূহ, 
তাহার গদীতদখলের-./চেষ্টকি এইরূপ! 'জনবিক্ষোতৈর ছি 


করিয়াছে।- .এই চক্রান্তে বাঁংলীর "অপরিনীত মর্ভিক“খুবশক্তি ' 
ও পেশাদার বিক্ষোত-ও আন্দোলনকারী দিগের “নিয়োগ করিস, 


যাহারা, এই গোলমাল: বাড়াইয়া তুলিয়াছেন: সেই. মহাশয় 
ব্যজিপিণের হাতে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাওয়ার্‌,অর্থ দেশের-পর্ববনাশেন্র 
চুড়ান্ত, ব্যর্হা.কর].। -৫সরপ্র-অবস্থায়, আমরা প্রথমেই ; বলিতে. 


বাধ্য, যে.এই ব্যাপারে দেশের! লোক, ভুল, পথে চল্লিয়াছে he 


he রাই, এখন আমাদের, হাতে। রাধরচালক যদি ভু বা 
অভয়, করে? তবে. তাঁহাকে সে ভূল. সংশোধনে বা পদত্যাগে 
| বাধ্য করিত” হইবে ৷ i 
ওৰ্জুহাতে রা নিরম-খৃতল।” ভঙ্গ 'করিয়]' দেশে বিবার 
স্রোত বর্ধাইতে যেচাধেদে হুরাচার াধের আরও বিষ শক্রু। 
বাংলার যুবক) ও তরুশ দলের 'এখন বুঝিতে ফৃইবে যে, তাঁহাদের 


এইরূপ উদ্দাম উচ্ছ সের ফলে কিছুকাল খাধং দেশের অবনতিই ' 


হইতেছে;এবৎ তাহাদের নিঘ্েদের ভবিগ্বৎশ' ঘৌরতর' অন্ধ- 
'  ক্বীরাচ্ছন্নাহইতেছে ।, ' বাংলার ছাত্রম্ডলী "কুটিল চক্তান্তকারী 
-_'মাঞৈরই হাতে কলের দুই হা দীড়াইিতৈহে ইহা। “নিতাই 
Hs বিষয় । টি E 

‘বৰন্ত অন্যদিকে ইহা ঠিক কৰা কে ্রযুছধাধু দেশের 
গোককে: সন্দেহের:"অবকাশ’না'দিলে 'তাছাদিগের বিশ্বাদ-ও 


ভনমতকৈ উপেক্ষা ‘বা অবহেলা - 
করিয়া: চলিলে হয় সে- শজি- ক্ষয়প্ৰাপ্ত. হইয়া রাঠকৈ-. 


কিছু, তাহাকে শাতিবিধানি, করিবার ॥ 


জা রর রি সাহার রত এবং হে অবস্থায় 


রূপ" জনবিক্ষোভ কৃপ্রি-করিতেও, কেহ. সাহস পাইত না।. 
ঘোষ মন্ত্রীসভার চার মাস - 


চি 


ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীসভা আজ চার মান যাবৎ পশ্চিম বদের is 


পরিচালক |: ইহার মধ্যে বক্তৃতা ও বিবৃতির তুবড়ীবাজ্দী 


“জনৈক ছুটিয়াছে কিন্ত ভ্রাতির কল্যাণকর একটি কাজও 
হ়াছে- বণিয়া” আমরা. দেখিতে পাইতেছিনা। 


চতুর্দিকে যে-সব বিপদ নাইয়া উঠিতেছে তাঁর. প্রস্তুতি, 
ঘরের পাশে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে সাহস ' ও “বিশ্বাস 
সফারিত করিবার আঁয়োভরন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থার 


: আমুল সংস্কার প্রদ্থৃতি কোন গঠননূলক কাঁজ আরম্ভ হইবার ] 
" নিদর্শনটুকুও এই চার মাসে পাওয়া গেল না । শিক্ষা সংস্কার. 


সম্বন্ধে দেখ! যাইতেছে 'কয়েক বন মাযুলী লোক লইয়া একটি 
মাঁঠুলি কমিউ: গঠিত: হইয়াছে এবং তীহারাঁও' যথাঁরীতি 


"অতিমত” সংগ্রহের 'সদভিপ্জায়ব্যক্ত করিতে আরও করিয়া: - 


হেন) ইতিমধ্যে-সার্জ্জেণ্ট স্কীম অন্সারে কয়েক জনকে:রিলাতে 


(দেশের 


~ 


"ও; ভারতে, ট্রেনিং দিয় .প্রার্থামক শিক্ষা বিভারের.. যেটুকু - 


আয়োজন-লীপ’আমলে, ফ্ইরাছিল:তাহা- বাতিল,.করিয়া/-দিয়! - 


অ্ডয়াশ্রমের, দ্রিকালন্ঞ মহাজ্ঞানীদের, সুপারিশকঞ্জমে- ষাহাদের 


মধ্য হইতে জুন, ছয়েককে, আবার, নূতন ক্রিয়া, শিক্ষা পাত্রে - 


০২১১ 


না 


জন্য ওয়ার্ছা পাঠানো হইয়াছে । সার্জেন্ট স্কীম অহুসারে যতটা, 


কাজ অথসর হইয়াছিল, তাহাতে এই ভাবে বাধা না পাঁড়লো 
প্রাধমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এত দিনে অনেকটা: আগাইয়! সইতে: 
পাঁরিত, | প্রাথমিক ‘শিক্ষার মূল কথা উপযুঞ্ত ‘শিক্ষিত’ শিক্ষক, : 


তাঁহার' অন্য পর্বাথে দরকার টিচার্স” হিং ব কলেজ । ! ভার ই 


৭1৯৭১ 


প্রতিষ্ঠা কচিতে বাধ্য' ইইপ্লাছিলেন । 
উহার যুরলোচ্ছেদ কর্িয়। উহার শিক্ষিত, অতিজ্ঞ-ও দ্রেনিংপ্রাপ্ত 
অধ্যাপকদের ' কয়েক ভনকে-ওয়ার্ধী পাঠাইরাছেন । (শোনা 
ঘাইতেছে হহাদিগকে বিশেষভাবে, হিন্দীর মাধ্যমে -'প্রাথমিক 
শিক্ষাদ্ানের-কোয়দ। আয়ত্ত: করিতে হইবে ।: বাঙালী ছাত্রদের 
ভাহাতে'লাজ্ঞলোকসান কি, হ্ইবে. তাহার বিচার শিশায়োজন; 
অবগত প্রজুল্প বারুর “উপরওয়ালাপর! থুসী হইতে পারেন:। , 
প্রদেশের দ্বিতীয়, সমস্ত! শান্তিরক্ষা এবং পশ্চিয়' বঙ্গ হইতে 


| পাঁকিছথানে: চাউল চিনি, কয়লা, কাপড় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির, 


বে-অহিনী * চালান, নিবারণ।_ শাস্বিরিক্ষায়, কলিকাতারু, 


তরুণ- “তরুণীদের আন্তরিক পরিশ্রম, “বিপদ বরণ ও আত্মবলি- - 
দানের সরি পইতৈছে পুলিস এবং: পুলিসের মধ্যে যাাঁ 


ডাঁঃ ধোষের পরিযপাপ্র__তাহাধিগকে বেশী-সংখ্যায় উচ্চতম ও 


: ক্ষম্জীপূর্ণ পে অবিচিত করা আরস্ত'হইয়। গিয়াছে”) চা 


যে কয়েক জন ক্ষ ও সৎ কর্খচারী ছিলেন তাঙাধিগকে : এমন .. 
স্ব কাজে; দেওয়া” হইতেছে যাহাতে কোনরপ'' দক্ষ! খুনের 


AREY 


- বানি 'অবস্থাতেও' ইহারা স্ব স্ব' ক্ষে৫ ্ষতা দর্শন করিতে: 


ছেন।। ডা ঘোষ এবার 'বেঙল' পুলিস” ও' কাঁপকাতী “পুলিস, 
একউ করিয়া কতিকাত। দুঁলিসৈয়' কশ্মদিদুণতীর দফা নিকাল 
করিতে উঁ্চোগ' ‘হইয়াছেন )" লীন আঁমপে কলিকাঁতার ২৪" 





' ডাঃ ঘোষ পর্বপ্রধর্মে - 


তা 





থানীর,মধ্যে.১৪টি 'অযোগ্য নদ কর্মচারীদের, হাতে. গড়ার 
শহর্রাসীত্র লাছুনার একশেষ হইয়াছিল:। এবারও ১৪টি থানায় 
বেঙ্গল পুলিসের অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোক- জামদানী, হওয়ায় 
বহরে ছুর্বভের উপ্রপ্রব ুর বেশী বাড়িয়া পিয়াছে। -মুসলিয় 


‘লীগের যে-সব র্থচাী...ভারতে. থাকিয়! ইসলামের সেবা! ' 
১ করিবার আগ্রহে, পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া- গিয়াছে, পুলিমের (উচ্চতম '" 


-- প্গুলিতে তাহাদিগকে অধিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে-! পোর্ট এলাকা' 


অন্থশন্্র ও অন্যান্য বে-আইনী ..ভ্রব্যাদির' 'আমদাশী-রপ্তালীর' ' 
কেন্স । সেখানে 'সবচেয়ে ছুর্বল১ও লীগের প্রার্জন 'ধামাধরা . 


এর জন হিন্দু ডেপুঠী কমিশনার দেওয়া! 'হ্ইয়াছে এবং তাধার 
পাশে দক্ষিণ 'কলিকাতার ওয়াটগঞ্জ. বিভাগে উত্র -সান্ট্র- 
দ্বাস্িকতাবাদী. জীগওয়ালা একজন মুসলমান ধ্যাসিষ্ট্যাণ্ট' 
. কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। পোর্ট. এলাকার ইনি 


" সুপরিচিত এবং উদ্ধার .অতি নিকটেই তিনি বাস করেন! , 


আড়াসকো. জ্যাকেরিয়া গ্রীট গতি লীগ-থাটি যে. এলাকায় 

অবস্থিত সেখানেও একজন রমা প্যাযিষ্্যাটি কিবা 
দেওয়া হইয়াছে ।,. , .... 

১.॥৪ক সাংবাদিক সম্মিলনে ডাঃ ঘোষ৷ বা যে কলি 

কাতায়, পাকিস্থানী ঞগুচববৃত্তি চলিতেছে, এবৎ 'তাহা :ধরিবার- 

ন্য-নাকি চেষ্ঠাও হইতেছে চেষ্টার কিছ. নমুন! তো উপরে, 

" দেখা গেল: ব্যবস্থার নিদর্শন আরও চমকপ্রদ ।-পহুরের-গুণ 


সংবাদ সংথহের দায়িত্ব, ল্লোশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের । এই ব্রাঞ্চে' 


আগে ছুই জন ডেপুীকসিশনার ছিলেন, এখন আছেন তিন:জন-। 
তন্মধ্যে আ্বাছেন 'লীগওয়ালা : ডেপুদি কমিশনার-স্বনামধষ্ঠ- রেজা, 
সাব, এক জন ইংরেজ আস্য়াছেন, উপ্বরস্ক'ইংরেজ, ওলীগ 
উত্তর শাসরুকেই 'যিনি তুষ্ট,:করিতে পারিয়াছিলেন:: তেমনি, 
এক জন: ফিন্দুও আমদানী হইয়াছেন । স্পেগগীল ত্রাঞ্চের নীচের 
- গ্রবঞ্চবিতেও বেল পুলিস হইতে লোক 'আনিয়া..তর্ি কর! 
হইয়াছে । ইহার! বেগ পুলিসের সর্বাপেক্ষা কৃতী পুরুষ নলিনী 
মজুয্ত্ারের ট্রাডিনীন,বজায়,রাখিরেন.।'- য়ে পাকিস্থানী: ওগচর, 
বৃত্তি/বন্ধ কয়া এরং: উহার সংবাদ অংগ্রহ করা. ন্পেলালা ব্রাঞ্চের 
এখন অর্রবপ্রবান,'কাজ হওয়া -উচিত...বিবিব্যবহায় তাহার: 


বিপবীতিই হইতেছে, মনে হয়. এএকটি-দৃঠান্ত, দেওয়াযাইতত, 


পারে। ধত আগষঈমাসে ধর্মতলা ছ্রীটে:..এরু জন মুসলমান 
“নিক বৃছ অন্তরশত্রসমেত ধরা পড়ে। উদ্ধার :নিরুট ডিনামাইট 
এ্রৎ' তদপেক্ষী ভয়ানক বিক্ফোরকও পাওয়া যায়। .লোকটি 
ধরা পড়ে তালতলা থানার এলাকায়. 1. তাল্তলায়, তখন বেল 
পুদিসের এর তন সাব-ইনসপেক্টরকে 'অফিসার-ইন-চাজ্জের পদে 
নিমুক্রকী হইয়াছে. তিনি ও. মামলাটি. বেয়ালুয় চাণিয়া. 
যান 1..ম্যাজিষ্রেষ্ট বার.বার তাহারে তাগাদা . দেওয়া সত্বেও" 
তিনি-উহাকে হাততে রাখিবার: অন্থমতি প্রার্থনা করিলেন +না 
খত ম্যান্দিখ্রেট'আহাকে ছাড়িয়া দিতে.বাধ্য হইলেন । পুলিসে 
যাহারা ডাঃ ঘোষের বিশেষ প্রিয়পাত্র আছেন 'উক্ত- অফিলারটি 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_খোষ মন্ত্রীসভার চার সি 





: ভাহাদের' নিলি জনৰংডাজন। কাযে, ইহার প্র সাহার 


শাস্তি না হইয়া প্রমোশনের বন্দোরত্ত, হইতেছে.। এত বড় ' 
অস্রত্বাবিষ্কারের পর উহা! অবলম্বন করিয়া, ল্োেশাল; ব্রাধ্চ 
প্ুলিস,আরও.কোন বাড়ী তক্গাসী-বা ক্লাহাকেও গ্রেপ্তীর করিল 
যাছে বলিয়া আমরা অবগত নকি.। কলিকাতা করপোরেশন 
নিক্রান:সন্বত্ধেও যথাপূর্বৎ.লীগতো ষগ চলিতেছে: । নির্ববাচক-, 
মৎলী ও প্রার্থা আসনের প্রথয় যে তালিকা প্রকাশিত হয় 
তাহাতে একটি ওয়ার্ডে ৮০০ যুসূলমানের জন্য একটি আসন 
ও এক লক্ষ হিন্দুর জঙ একটি আসন নির্দিষ্ট হুয়। ইহা, 
লইয়া আন্দোলন হইলে তালিকা! পরিবর্তিত হয় এবং উহাতে 
সমস্ত, ত্রুটি, সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় তালিকা অহুসারে 
নির্বাচন হইলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সুবিধা হইত । 
লীগ ইহার, প্রতিবাদ করে এবং তলে তলে তদ্বিরাদিও | 
চলিতে থাকে L ইহার ফল ফলিতেও বিলশ্ব হয়, নাই ৷ সৈয়দ 
নোঁশের আলি, ডাঃ আর আহ্ম্ প্রমুখ কংগ্রেস ও বাতীয়তা- 
বাদী মুসলিম নেত্রন্দের অভিমূত অথাহা হইয়াছে এবং মুসলিম 
লীগের আবিদারি ষোল আন বজায় রাধিয়! ডাঃ ঘোষের তত 
পর্বত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।. 

রঃ শাসন বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শৈথিল্য এরুং কে ; 
বৃন্দোবস্তের ভ্র্ড ব্যি়ুলপ| ক্রমশঃ বাড়্য়ি! - উঠিতেডে। 
বাড়তি কর্মচারীর তিন. মাসের, মধ্যেও কাত দেওয়া, যাস 
নাই এবং যাহ! দেওয়া: হইয়াছে তাহাতে, কাজের চেয়ে 
তুকাজ. এবং.জ্তি বেশী হইবে, | দেলদ ট্যাক্স আপিলে, সমবায় 
বিভাগের উন অভিটার ও একাউন্টযানটদের দেওয়া উচিত ছিল; 
তৎস্থলে দেওয়া হইয়াছে এক দল সাব-রেত্ষ্ার ।-হঁহারা ভুমি- 
আইন. কুত্কটা. জানেন এবং হাক্চিমী করিতে অভ্যন্ত। হিলাব 
পরীক্ষার . কঠিন. কাজ - ইহাদের, নিকট আশা কৃরাই.বৃধ!। 
ইহার ফল, হইছে ;এই যে জনসাধারণ প্রত্যেকটি জিনিয়, 
চার আপ-দামে, কিনিয়া তার-উপর ট্রাকান্থ তিন পরস| হারে 
ট্যাক্স দিতেছে কিছু উহার স্তুযিকাংশুই সর্কারী তহবিলে জমা. 
গৃভিতেছে, না।. প্রত কয়েক বুৎস্র, যাবৎ ব্যবস্থা পরিষদের 


| প্লতাব্য্যালী টান অথবা বড়, -চাক্তীয়াদের, জাত্মীয়্বজনেরাই 


মুধিক পূরিয়াণে. সার-রেডিার পদে ,নিযুক্ত হইয়াছেন । 
সেদিক রি ইহাদের অনেকেরই মুরুব্বী জোর . এত, বেনী 
যে ডাহারিগরকে- মফংস্বজে পরাঠাইতে, চাহিলে দেক্রেটারিয়েটের 
উতম. পদাধিক্ারীদের টেলিফোন পাইয়া! সেল্স কমিশনারকে 


' কাহার্ও.রাহারও বদলীর আদেশ নাকচ, করিতে হইয়াছে: । 


এই অবস্থায় আপিসের শৃঙ্খলা থাকে, না এবং বিক্রয-কর. 
অপিন্রে শৃর্খলা নষ্ট হওয়ার অর্থ অসাতু ব্যবসায়ী. ও ছুাতি-. 
প্রায়ণ অফিসারদের পৌষ, যাস এবং জ্রনদাধারখের সমুহ 
ক্ষতি ঘটীতেছে। র 

সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের 'ঘারা রেলে, রিড 
ডাক ঘোষ কান্ধ দিতে পারিতেন, কিন্ধ. তিনি-তাহা' কয়েন, 


২২০. 
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নাই ।' পূর্ববঙ্গ হিদ্দুদবের বাস সম্ভব' করিতে হুইলে- পশ্চিম- 
' বঙ্কে.শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ও শক্তির বাহিক প্রকাশ 


দেখাইতে ,হইবে__ইহা আমরা বহু বার বলিয়াছি। পশ্চিম- 


" বঙ্গের শক্তির-উপর পূর্ববঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর মর্ধ্যাদ - 


ও স্বার্থ বায় থাকানির্ভর করে। ত্রিপুরার ব্যাপারে দেখা! 


পিয়াছে পাকিছ্বানী কর্তার। একমাত্র শক্তির. কথাই, মানেন | « 
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.. বিশেষ ক্ষমতা আইন. 

" পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে যখন সহস্র সমস্ত! বিভতমান, সেই 
সময়েও ডাঃ ঘোষ বিশেষ ক্ষমতা বিল ব্যবস্থা- পরিষদে উপস্থিত 
করিয়া আর এক নূতন অশান্তি সি করিতে কুঠিত হন নাই, । 
এই:বিল আইনে . পরিণত, হইলে পুজিসের' হাতে 'অপরিমিত 


. ক্ষমতা আসিবে এবং “ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে হাইকোর্টের f 


ক্ষমতা একেবারে লনুচিত হইয়া! যাইবৈ । বিন] বিচারে 
গ্রেপ্তার, আটক; সংবাদপত্রের কঠরোধ প্রভৃতি ব্যজি- 


্বাধীনতার হানিকর সর্ববিধ ক্ষমতা, ডাঃ ঘোষ এই আইনের. 


বলে নিদ্ধের হাতে আনিতে চাহিতেছেন। 1 শাসনযন্তের গঠন, 


শাসক ও 'পুলিস' নিয়োগ ও ব্যবস্থার যে সব নিদর্শন , প্রকাশ ' 


'পাইতেছে ভাহাতে সাধারণের এই: ‘সন্দেহ হওয়া” পর্ণ 
শ্বাভাঁবিক যে' ডাঃ ঘোষ নি দলের 'বিরত্ধবাদীরা যাহাতে 


- প্রকান্ঠ আন্দোলনের দ্বারা মাথা তুলিতে না' পারে তার অস্ঠাই-. 


এই আইনটি পাস করাইয়া 'লইতে চাহিতেছেন। ২. : ৮." 


"বীরভূম নির্বাচনে ডাঃ ঘোষ ভোটে : আয়লাঁভ ' “করিয়াছেন 


বটে, কিন্ত নৈতিক 'দিক 'হুইতে দেখিতে গেলে ত্বাঘারই 
সম্পূর্ণ পরায় হইয়াছে।' ' প্রথমতঃ, তিনি তাহার 'প্রতিদন্বীকে 


তাঁছা সত্বেও বিপদের, “আশঙ্কায় কংগ্রেস-সভাপতি ' ‘আচাৰ্য 


কুপালনীর নিকট হইতে এই মর্স্বে ফতোয়া” অনিাইতে হ্য় : 


যে তাহার বিরোধিতা: করার অর্ধ দেশের ' “বিরুদ্ধাচরণ i 
কলিকাতার 'সমস্ত " সংবাদপত্র “কংগ্রেসের " ' যানইচ্ছ 
' রক্ষার জত" তাহাকে সমর্থন করিয়াছে ।- মন্ত্রীাও কেহ কেহ 
সধলে' বীরভূম যা; করেন। : ইহাতেও. অবস্থা অদীন 


" দেখিয়া ‘তিনি হুগলী ও বর্ধমানের । যে জব নেতাকে' অতিশয়, 


অষ্ঠায় ও অসঙ্গত তাবে ছ্থানীয় মন্ত্রীসভা ‘গঠনের সময় 
বাদ দিয়াছিলেন তভাহাদৈর- শরণাপন্ন হন৷" "সপ্ততিপর' দ্ধ 
, দ্রীযাদবেন্্রনাথ পাঞ্জা প্রতি ডাঃ ঘোষ সবচেয়ে "বেশী অষ্ডায় 
করিয়াছিলেন, 'কিন্ত তাছা-মনে না রাখিয়া, পাজা! মহাশয়কে 
'জইয়! যাওয়! হয় নিব্বাচন:কেন্ত্র' এবং ভাহার যাওয়ার "পর 
ওঁ ভোটদাতাদের মন ফিরিতে আরম্ভ করে । হুগলীর প্রফুল্ল 
পেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অকুঠ্ঠভার্বে ডাঃ ঘোষকে ভোট দেওয়ার 


জর আবেদন প্রকাশ করেন। কমুযনি কম্মা, সুভাষত্রিগেড ' 
"দল প্রভৃতি এবং অনেক. ছাত্রকেও বীরভূমে পাঠানে! হয়। ' 


এইরূপ প্রবল চেষ্টার পর প্রধানঘন্ত্রী ডাঃ ঘোষ ভাহার. প্রতি- 


দন্দীকে পরাজিত করিতে সমর্থ ফন.1. কিন্তু তাহার হিন্দু. 


মহাসভা নিৰ্বাচিত অজ্ঞাতনামা প্রতিদ্বম্বী প্রায় এপার হাসার ' 
এত দ্বিন দেশের নিয়ম এই ছিল ' যে কংস্ত্রেসএ . 
প্রার্থীর বিরুদ্ধে যিনি দ্রাডাইতেন তাহার জামানতের টাকা ' 
, কেজ্ীয় ব্যবস্থা-পরিষদের. গত নির্বাচনে ,' 
"ডাঃ "ছ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার একজন : অঙ্গ" 


ভোট পান'।- 


বাজেয়াপ্ত হইত ৷ 


us 


পরিচিত .কর্্দার নিকট: অনুরূপ ভাবেই, পরাজিত হন” টে 
আমাদের.যত দুর.মনে.পড়িতেছে,- বীরভুূমে.' যে. আসনে ডাঃ 


ঘোষ নিব্বাচিত,.হইয়াছেন উচ্থাতে মিহির. চট্টোপাধ্যায় বিনা 


বাধায়, নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মিছির -চট্টোপাধ্যায়কে ' 


অযথা গণ-পরিযদে উন্নীত রুরিয়া এ আসনটি খালি করা. .হয়, ' 

নিরাপদ মনে: করিয়া, ডাঃ ঘোষ 
সৈধানে গিয়াছিলেন:1. সেখানে ওঁরূপ:নাপ্ডানাবুদ্র হইয়াও- ঘি, 

" প্রফুম্তবাবু জনমতের গতি না: কিতা থাকেন! তবে- ্ঠাহাকে, কে. 
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এবং .উহাই সর্বাপেক্ষা: 


" সৌম্যেন ঠাকুরকে: জেন্তারি করা হইয়াছে" বিশেষ' ক্ষমতা] 


লে; অস্ত্রবলে 'গবশ্মে টে উচ্ছেদ 'সার্ধম চেষ্টার ষড়যন্ত্রের ' 


অভিযোগে; কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাস্য দৌঁষেনের, শক্তি কতটুকু ?' 
কয়জন লোক: এবং কয়ট| অন্তর ডাহার দলে" 'আছে বা সন্ধান, 
পাওয়া গিয়াছে? : উহার-দ্বারা- একটা ঝংখেস গবন্্মেন্ট ধ্বংল.. 
করিয়া রাষ্ট্র দখল.করা কি চূড়ান্ত, পাঁগলামির কথা: নছে?' টা 


দেশে উ-স'সৌম্যেন' ঠাকুরের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনৈক: : 
বেণী অস্রশস্্ লোকজন: তাহার' আছে, দেশের একটা বড় দলও 

ন 'তৎসত্বেও তিনি 'আউন্নসান "ও অপর কয়েক 
. অন মন্ত্রীকে হত্যা: করিতে পারিয়াছেন মাঘ, গবর্থেন্ট দখল-ত. 
'সপ্তাহ্থানেকের বেশী প্রচারিকার্থ্যের ' সুযোগ ' দেন নাই. 


তাহার সমর্থক” 


করিতে পারেনই নাই ;; .বরঞ্চ"বুনের দায়ে তাহাঁকে' কাঠগড়ায় 
ফাড়াইতে-! হইয়াছে ।” আউঙ্গসানের “কধা ' 'মনে করিয়া: 
অগ্রের কথা' শুনিলেই ডাঃ ঘোষ’ যি: প্রাণের ভয়ে বিচলিত 
হন তবে. অব "আলাদা! কথা," 
নিষ্ঠার: সহির্ভ;- প্রবানযন্ত্রী থাকিরা দেশ: শাসন ' করিতে: 
চাহেন তবে ডাঁহাকে'স্বীকার: করিতেই: হইবে যে. আধুনিক 
যে ফোন' গব্ধে টের শক্তি ও. দ্থায়িত্ নির্ভর. করে ' জন- 
প্রিয়তার উপর,"৷অস্তরের “বা ' পুলিসী 'সচরের . উপর ময়'। 
আজ '- যদ্ধি ডাঃ' ঘোষ গঠনমূলক কাজে প্রস্থ হুইতেন, . 


দেশের অঙ্দছন বিচক্ষণ-. লোকের” 'সংপরামর্শ লইয়া কাজ. 


করিতেন, কর্মঠ 'লোকদের উৎসাহ: ও কান্ধ দিতেন, শিক্ষা 


- বিস্তার ও উৎপাদনবৃদ্ধির' অভ .আত্মনিয়োগ - করিতেন, তাহা! 


হইলে 'দেখিতেন:সৌম্যেন" ঠাকুর-বা”' এপ - কাহারও দ্বারা 
াহার-গবর্মে্ট ভাঙিবার- চেষ্টা হইতেছে; ইহা. জানিবামাত্ 


" দেশের অনশক্তিই তাহাদের -সংযত:.করিবার বা শাস্তিবানের 


ভার. লইত। অথবা বিশেষ ক্ষমত গ্রহণের নিতান্ত আবশ্থক 
হইয়াছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের 'জন্ড বিশ্বস্ত লোক: নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহা বুঝিলে দেশের- লোক বিনা বাধায় সে বিনা 
মন্ত্রীমগুলীর_ বে ভুলিয়া দিত উল ১8 


কিঘ্ত তিনি যদি সাহসের ও * 


পৌষ 


পশ্চিম: বাংলার ন সীমান্ত রক্ষা 
বাংলাদেশ ছুই'ভাগ হইয়া-গিয়াঁছে 1 পূৰ্ব্ব বাংলার সঙ্গে 
পশ্চিম বাংলাঁর সম্বন্ধ আছ বন্ধুত্বের নয়।' যে ভাবের প্রেরণায় 


‘বাংলাদেশে এই নূতন: রাষ্ট্রে টি হইয়াছে, তার মধ্যে সন্তাব 


বন্ধু তা ছিল না, এখনও নাই । সুতরাং 'আজ্ধ যদ্ধি পূৰ্ব্ব 
বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজ! নাজিষুদ্দিন চীৎকার করিতে থাকেন, 
যে তাদের নূতন রাষ্ট্র শব্রপরিবেষ্টিত-. এবং টাকার : জোরে 
শক্রপক্ষ তার গলা টিপিয়া মারিবার চে” করিতেছে, তাহা 


MEO: 


মহ্ছিযগুলী' এই পট-পরিবর্তনের অবস্থা সঘনে এক প্রকার 'নিবি- 
কার'। 
সহন্ধে প্রাদেশিক 'শাসন-কর্তৃপক্ষের ‘কোন! ‘দায়িত্ব ছিল না । 
বাৎলাঁদেশের লোকে পায়ের উপর পাঁ তুলিয়া নিজের ' দেশের 
রক্ষা সম্বন্ধে নির্বিকার থাকিবার শিক্ষা পাইয়াঁছিল ভা, শিখ, 
পাঁঠানের উপর নির্ভর করিয়া । সেইরূপ: ১৫ই আগষ্ঠের ' পরেও 
দেখিতেছি, সর্দার বলদেব সিংহের: মুখের দিকে চাহিয়া জাঃ 
্রচু্নচ্জ ঘোষ আপনার কর্তব্য" সম্পন্ন করিতেছেন? স্থানীয় 


লোক পূর্বে--ব্রিটিশ মুগে--যেমন দেশের সীযান্ত-রক্ষা সম্বন্ধে 


অন্ত-ও' নিরুংসাহ ছিল, আজও সেই তুরীয় অবস্থায় 'আছে। 


পূর্ববদ্ের প্রধান মন্ত্রী ভার সবার যুললিম' গণশক্তিকে' উদ্ভব 


করিতে চেষ্টা করিতেছেন:.দেশরক্ষার ভর্ধ কিন্ত ডাঃ পুর 
ঘোষ এরূপ কোন/কিছুই করিতে পারিতেছেন না; ' পুর্ব 
খাঘাভাব আছে, তার: তুলনায় পশ্চিম 'বঙ্গের" অবস্থা “ভাল 
পূর্ববঙ্গের বন্-সহ্ঘট আরও কঠিন । “মুসলিম জনতার মনে 


এই বিষয়ে কোন ' ক্ষোভ, যে নাই তাহা নহে; কিন্ত: তাহারা | 


রাষ্ট্রের রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন; তাহাদের ভাশনাল, গার্ড অনেক 
ক্ষেত্রে পুলিদের - কাজ’ করিতেছে; তাহাদের উৎসাহের 


আতিশলয্যে নাজিযুদ্ধিন মন্ত্রিমগ্ুলীকে' অনেক “সমর? ' লজ্জা! 
কিন্ত এই উৎসাহ তাহারা “দমন করেন না।. 


পাইতে হয়। 
এই'উৎসাহ:সহ্শ্র'হন্ত হইয়া দাতের স্ার্থরক্ষা করে; সহশ্ চু 
সতাগ রাখিয়া রাধ্রের শহ্কর' গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখে । পশ্চিম 


বাংলায় এঁরপ গণ-জাপরণ নাই:; ১৫ই'আপষ্টে যাহা "কুটিয়া 
' উঠিয়াছিল, : তাহা ডাঃ প্রফুধবচজ্্ 'ঘোঁযের অবহ্েলোয় শুকাইয়া” 
গণশজি আঁজ পশ্চিম’ বাংলার রাষ্রের পরিটালক-: | 
যে নিরাপত্তা” 


পিযাছে।' 
দের “নিকট -বিভীধিক! - হইয়া: 'ফাড়াইয়াছে ? 
বিল প্রস্তাব কর! হইয়াছে; তাহাই ইহার" প্রমাণ ।' "অথচ 'এই' 
গণশক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা কত সহজে বাষ্ের সেবায় * ‘লাগান 
যাইত'।.' দেশবাসীকে সংযত হইয়া হুকুম ‘তামিল: করিয়া” 
যাইতে বন্ধা হইডেছে। ' কিন্ত'কোন কর্ণ্মের নির্দেশ নাই। 
বাঙালী 'ফুবক. আজ দেড় শত’ বৎসরের: অদামরিক জাতি 


বলিয়া তাহার কপালে যে কলহের টীকা: টিপিয়া দেওয়া” 


হইয়াছে, তাহার অপমান মুছিয়া, দেশ-রক্ষায় গৌরবের পর্ব 


বিবিধ পদ-_-ভারতরাট্রর প্রকৃতি 


কিন্ত চিন্তিত 
হইবার আমাদের কারণ, la, যখন, দেখি, যে পশ্চিম বাংলার. 


' ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশের ' রক্ষণাবেক্ষণ 


'প্রায়তিন' শত মাইল. /ভাওয়ালপূর, রাজ্য: পর্য্যন্ত ; 


"২২১ 


অধিকার করিবার সুযোগ পাইতে চায়। সে যে অবৈধ্য হইয়া, 

ডাক শুনিভে.না পাইয়া; 'কাণ্ধে-আকাঁজে মাতিয়া' উঠিয়াছে 
তাহার অঃ রাষ্রের কর্ণধারগণ দায়ী । ডাহারা. এই মুব-শক্তির:. 
সম্মুখে কোন আদর্শ ধরিতে পারিতেছেন না যাহার মধ্যে. 
বাঙালী যুবক শুনিতে পাইবে .রণদেবতার. ছুর্জয় আহ্বান । 

এতদ্বিন সে 'পোপনে এই আদর্শের সেবা' করিতে গিয়া প্রাণ, 
দিয়াছে ।-..আজ্গ সে.চায়,গৌরবে মাতৃভূমির দীমাস্ত রক্ষার 


প্রাণ দিতে.। চারি শত. মাইল বিস্তৃত সৰ্পিল ‘সীমান্ত রেখার 


প্রামে গ্রামে সংগঠনের ব্যবস্থা হইলে বাংলার যুরশজ্তি একটা 
কর্তব্যের.শঞ্ধান পাইত ;.কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় রাত্তায়' 
শ্লোগান তুলিয়া নিজের শক্তিক্ষয় করিত না.। পশ্চিম পঞ্জাবের 
শাসক-সন্প্রদায় ছিন্ন করিয়াছেন যে,*ঠাহাদের- পূর্ব সীমান্তে 
নুতন নুঙঁন গ্রামের পত্তন করিতে ছইবে ; দৈর্ঘ্যে তাহ! হইবে 
প্ৰস্থে 
হুইবে,দশ হইতে .পনর মাইল.।, এই গ্রামে জ্রমায়েত করা 
হুইরে সৈনিক পরিরার ।.. পশ্চিম রঙ্গের পূর্ব সীমান্তের গ্রামে 
গ্রামে .এবপ.একটা! ব্যবস্থা করিতে হুইবে, এবং এই অঞ্চলের 


" খ্রামবাসীকে bd রক্ষীদল গড়িয়া তুলিতে হইবে ।, 


5. ০ ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
-ধর্ষের নামে পাকিস্থানীর! : আমাদের : দেশকে 'ভাগ- 
বাঁটোয়ারা:. করিয়! -লইয়াছে । ' এই ভাবে তাহার] মুসলিম 


নেশনের স্বাধীনত] ' প্রতি "করিয়াছে: বলিয়া: বড়াই করে। 


তাঁহার অন্ত তাহাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে: কোন. আন্দোলন 
করিতে” হয় -নাই ১:ইংরের সাহায্য “করিয়। তাহাদের এই 
স্বাধীনতা দিয়া দিয়াছে‘: তাহারা হিন্দু নামে অভ একটি 
নেশনের । বিরুদ্ধে-আন্টোর্সন করিয়াছে; তাহাদের রক্তপাত 
করিয়াছে, তাহাদের' ধন-সম্পদ লুটিয়াছে, তাহাদের অপমান 


.করিয়াছে। এই অপকর্ণ্ে উৎসাহী ছিল সেখানকার মুসলমানরা 


যেখানে:তাহারা' সংখ্যা-লধিষ্ঠ ; যেখানে কোন ভায়ের যুক্তিতে 


মুসলিম প্রাধান্য প্রতিটিত' হইতে পারে 'না। আজ দেই 


স্থানের" মুসলমানদের অবস্থা হইয়াছে শোচনীয় । যেহিন্দু ' 


প্রাধাচের ধুয়া তুলিয়া তাহারা দেশের বুকের উপর বিভাগের 


ফালি. কাটিয়া দিয়াছে, “সেই ফিন্দু প্রাধান্ অটুট, অনড় হইয়া 
প্রতিিত' “হইয়াছে: তাহাদের উপর” ভারতবর্ষের বুক হইতে ; 
তাঁহারা কয়েক: টুকরা! প্রদেশ ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে এই 
যুক্তিতে -যে- তাহারা দেই, 'সব' অঞ্চলে সংখ্যা-পরিষ্ঠ, ' এবং 
এই.. সংখ্যাগরিষ্ঠতাই তাঁদের: নেশনত্বের' পরিচয় ও প্রমাণ ।" 
আতর" তাহারা সেইজ্রন্ত শরিয়ত মতে তাহাদের পাকিস্থানে 
ররাজ্য-শাপন-ব্যবস্থা- প্রচলন করিতে পারে। প্রায় ছুই কোটি 
অ-মুসলমান তাহাদের প্রদেশে আছে। তাহাদের: অধিকার 
সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট'ধারণ1-কর1 কঠিন ।. শরিয়ত মতে অমুসল- 
মানদের অধিকার “কি হইতে ' পারে ভৎসগ্বদ্ধে পাকিস্থানের 
শীসকসন্প্রধায় নীরব | ''পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 





প্রদেশের রব আলোকে ইহা নিৰ্ণৰ- করিতে: চেষ্টা | 


করিলে. রলিতে হয় যেপাকিগাতনমুস্লষান ছাড়া কাহারও 
ধূন১ন্বন-মান-রক্ষা, পাইতে পারে না:)' বর্তমান, অপতে নাগরিক, 
বুদ্ধিতে: যাহ বুঝায়. সই অধিকার সেখানে মুদলমান ছাড়া 
আগর কাহাহও প্রাপ্য হয় । -এই-জবস্থায়-এই সুমস্তা স্বভাবতই. 
দেহা 'দিয়াহেছডভারতবর্ষে.যে, গ্রাকিছানীরা। রহিয়া সিয়াছে: 
তাহাদের:-অধিব্যার :ও' কর্তব্য, সম্বন্ধে প্্ট.বারণা.এখনই-হুওষা! 


দরকার ৮ :ভারতরর্ধের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জ্রবাহরলাল. নেহরু. ' 


অহঠ-ভাষায় বলিতেছেন হে ভারত-রাণ্ে কো বর্ঘ সম্প্রদায়ের, 
- ধ্ররুচেটিয়া,অধিকার থাকিবে না ।-ভার্ত:রাণ্ের প্রকৃতি হইবে' 
বর্নগুজাব অুক্ত (5909187).1 : এলাহাবাদ. বিশ্ববিদ্যালয়ের 


ধথাবর্তন ইক 02 iS দেই ক্ষার পদতে | 


করিয়াছেন । 


. গাচ্ধীন্ডী' হুই মি নেশনের রন স্বীকার - করেন: : 


না। তিনি ভারত-রাঞ্ররে পাকিস্থানীদের অধিকার, সম্বন্ধে 
সাষ্যের কথা বলেন; ভারত-রাষ্ট্রে তাফতিদির” অধিকার অন্য 
কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট. হইবে, এই কম্পন! সহ্য -কর্সিতে 
পারেন না।' : এই বিষয়ে পাঁকিস্থানীদের মনোভাব অনিশ্চিত 
ঘিধা-বিভক্ত। এই :বিয়য়ে + একটা! -দুমপষ্ট সিদ্ধান্ত করিবার 
ছন্য - কাচ, নগরীতত দর্ব-ভারতীয়হুসলিম লীগের ক্লেন্দ্রীয় 
পুরিচাললক সভার অধিবেশন : হয়! ::এই.- মন্তব্য. লিখিবার 
সম্য়-ইহ! প্রকাশিত হয়-নাই। পণ্ডিত. নেহর ও গান্ধীজী যে; 
নীতি প্লচারাকরিতেছেন' তাহার 'সঙে বর্তমান। অবস্থার সঙ্গতি 
আছে বহিয় যূনে: হয় "না... পাকিস্থানীরা. .অ-জুসলম়ানের 
মুওগাতে রুবি. এবং সুযোগ.,পাইলেভারতন্যাহরের, প্রতি 
বিহবাসধাতকতা। করিবে, এই : আচরণ" সহ করিয়া চলিলে 
আয়াদ্রে ব্রা :বিপন্ন, ৮০ রর “সরল হয উঠি 
পারিবে'ন্রা ৷ 
পাক্ছালীদের্‌, পরীক্ষা, টি গাল কার উপর, 
তাহাদের -আক্ষয়গ উপলক্ষে ।, আজ পধ্যন্ত কোন হুললিম: 
লীগ র্তো অনু ডায়ায় ইড্কার:নিন্দ। করেন নাই ।-ডারতরর্ষের.. 
সসুলমান্দের ২ ব্য সুদে, ইহাদের মব্যে সনের 
প্‌ দ্যা. গাড়াইরার কুল: আসত, করিবার টা কুরিতেছেনা। 
মুল লীগের, ডৃবিয়ং সন্ধে মিঃ সবার্হুর রহয়ান/সিদ্ধিকির 


বিরতি এট মনোভাবের, পরিদায়ক। . .সিছ্িকিং]হেব, জি 


দেশবাসী; গত, পঁচিশ বংসর কলিকাতায় -ব্যবসায়-রাণিজ্যের. 

' নৌল্পুতে গণমা্ হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা করপোরেশনের 

মেয়র নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। তিনি একজন, নামজাদা 

পাকিস্থানী । 

তিনি আমাদের ভূর দেখাইতে/চেষ্টা, করিয়াছেন ৷: 

ভারত ,ডোমিন্য়িনের, মূসল্মানদের কর্তৃব্য, সম্বন্ধে ফে অংগ্রে: 
বির্দেগ আছে বিবৃতির, সেই অংশটি নিয়ে উদ্ধত,হইল:ঃ 

-"ভারত. ডোমিৰিয়নের -মুখলমান্গগ বিজাস; ব্যবস্থার 


আদায়ের তাঁর আনছে: 
. করি, এজ্বামরা :সকলে . বুঝিব।:. 
. গপ্রযোজন? উপলকি' কুরিবার' প্রয়োজজন"হইরে না. |--রার* 
স্বাককিস্থান্- হইতে, স্ক্ল.অ্-ফুস্ললমানকেডিটে:যাটি-ছাড় করি- 


কেই: ছংনৌকাক, ব্য 


১৬ই ডিসেম্বর ( ১৯৪৭.) এক. রিব্ৃতি-প্রসূল্পে 
-ুতরাং 





ফলোভূত্ত-পরিস্থিতি-বিবেচনা করিব্নে-এবং এঁক্যবদ্ধভাবে 
তাহাদের অব্লম্বনীয়, ব্যবন্থ! নির্ধারণ ক্রিৰেন্‌। 

সূংক্ছাষক ব্যাধির সায় ক্রমব্ধিত আতঙ্ক ও উদ্বেগ, 

শরস্তরাই বর্তমান শাসকদের সামান্ত করুণ! লাভের. ভঙ্গ 

আন্ম-অস্বীকৃতিমূলক, ও সম্পূর্ন আত্ম-বিধ্বৎসী নীতি সমর্থন 

, করিতে, প্রারেন.।. আমার মনে, হ্য়, এই ,অলোভাব, 

,. হতাশার .কলোডূত | বর্তমান, জটিল.পরিস্থিতি-সহ্জ হইয়া: 


'আসিবেই। . অর্ির্িটকালের জত “এই অবস্থা চরিত 


পারে, না! সংখ্যায় আত্মর! চারি কোট. এবং...আমাদের, 
. শাসক্গ্ণ যি দেশের. শাসনকার্য্যে আমাদের ষ্টায়সৃদ্ত, 


' অধিকার দিতে সম্মত নাও হন, তাহ! হইলেও শী হউক j 
আরা, বিলম্বে হউক, ভাহারা দ্বেশের 'মত্যন্তরীণ.. ও. 


. রাছিরের সমস্তায় আমাদের প্রশ্োব্ষন উপলব্ধি. করিবেন, L 
, সুতরাং আমাদের মুসলিম. বলিয়া, পরিচয়. দেওয়ায়, কোন. 
ক্ষার কারণ নাই, বিশেষ ভাবে যখন .কৃংখ্রেস :ন্ত্রেন্দ, 
. আম্মাধিগ্রকে - প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, যে, কংগ্রেস যত ঘন, 
৬ ভারত, AG শির করিবেন, নুহ দিন উহা, 


be 


ছি “দেশের সানী ও নাছিরের মা সে 
এই সয়গুযাবান্ের” এ 
অস্মৃহীন হইয়া, ভারত-রাষ্্রের 'কর্দধারবর্ধ চারি . কোট মুলা 


যাহা, বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট । 


মান্রে: প্রয়োজন: উপলব্ধি করিবেন 1. এই-ভ্রসার মধ্যে. 


. একটা [ভীতি প্রদর্মনের্‌ ইঙ্গিত আছে, প্যাচ: খেলরিয়া কিছু. .. 
এই-ইঙ্গিতের প্রব্কৃত, উদ্দেশ, আলী]: . 
স্ইরপ, . - 


পাকিস্থাত 


বার:র্যবস্থা ত.ইতিয়ধ্যেই হয়! গিয়াছে. । : এই শীতি-ভারত্ 


রাড 'চঙ্সিতে পাততে ন) এক্‌ শত বৎসর পুর রানার, 
 ন্বায়ব্লিয়াছিজেন: যে হিন্কুরা এঅতি ভূর” হইয়া তাহাদের 
স্বাধীনতা -হারাইয়াছিল; 

কল্যাণে হিযুর, শক্কিিপ্কুয়- হইয়াছিল ॥..আজ।হিন্দুর অনিচ্ছায় - 


excess of civilization". 


ভারত বিত্ত হিন্দু প্রধানগণ মুসলয়ান-নিরপেক্ষ 


রা প্রতিষঠাস্-ন্লিজেই রাব! দিতেছে). -এই চেষ্টার পৃরিণৃতি 


কোধায় এখন .পরিদ্ধাত্ত, রেখা ..যাইতেছে না! । এই বিষয়ে, 


স্পষ্ট, ধারণা. অনেকটি। নির্ভর. কুরে ..পাকিস্বানের.;কাধ্য-. 
ক্লাপ্রের্র উপর ; ততোধিক, নির্ভর, করিবে তারত্র-রাণ্রে ' 
পাকিস্থানী মন্োঁতারাপূহর মুস্লমানদের-কর্্অকর্খের উপর | - 


সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়া স্বাধীন, রাষ্ট্রের নাগরিক জীবক্ষের 
সবল দ্বায়িত্ব জাযাদের- - পালন: করিয়া (যাইতে হইবে। 
অসাবধান “হইবার, -ছুর্ল্লতা, যেন; আমাদের জীবনে"ন1, 
আসে; সঁথ চিন্তা আমাদের :কর্ণ-প্রচেষ্ঠাকে যেন কু 


না কক). 


₹ যে লীগ কার্য করিবে! ভাঁরংনাধ হইবে পাকিস্থান ্াশনাল 


১০7 


' ঘ্বাবিকত্বিতে প্ারে-না । .: 


পৌষ 


"-  যুদলীম লাখের, ভৰিষ্তুৎ 
নিখিল-তারত মুসলীম লীগ ছুই ভাগ হইল । পাকিস্ানে 





লীগ ড় ভারতবর্ষে-যে লীগ কার্ধ্য করিবে, তাহার, পূর্ব নামই 
বহাল থাকিবে |. .পাকিস্থানে , লীগের: নাম. ভাশনাস 


হুইলেও-তাহাতে-সক্ল-লোকের: অধিকার: থাকিবে না; কারণ . 


পাকিস্থানে যুসলমান৷' ছাড়া আর “কেহই..নেস্ঠন- মর্য্যাদার' 
'এই-পরিবর্ভন “গত-:১৫ই ভিসেহর 
তারিখের লীগ কাউন্সিলের, ওয় প্রস্তাব .অঈসারে :অপ্পাদিত 
জরা 

রিকি লীগের: প্রধান ০ সকল 


a হাশর ছুইটি স্বাধীন-ও সার্বতম রাধে বিভক্ত. 


5 হওয়ায় নিখিল ভারত মোসলেম লীগের 'অংগঠন) উদ্দেশ 
"এবং 'নাতিস্পরিবর্তন করা! অনিবার্য, হুইয়ী'উঠিয়াছে'। 


1... ইহা: -নুম্প'যে, 'পাকিস্থান। ও টা অই 


'_ স্বাজ্নৈতিক. প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিতে পারেনা: 
নে ডা কাউন্সিল সিদধাস্ত/করিতেছেন যে 
(কু), নিখিল-ভারত'; :মোয়লেষ Ee 
hi) পাকিস্থান ও ভারতীয়: ইউনিয়নের: অন্ত, পৃথক" 
, পৃথক লীগ:সংগ্রঠন। থাকিবে, 4+, লগত 
(খ.). নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের-:যে..সমতত 
বতরমান্‌ লদস্ত'পাধারণভাবে-পারিস্থানেকর: বাদিন্দ!- হইয়া 
+" 'পড়িয়াছেন: অথবা, তথায়;বসতি, স্থাপন-.করিয্াছেন,-এবং 
-. পাকিস্থান গণপরিষদেরচযে লব সুসলয়ান সদস্ত, মোসলেম 
= লীগের প্রাথমিক সদস্ত -রহিয়াছেন;- তাঁহাদের সকলকে 


.; লইয়,পাকিস্থানন ষৌদলেম-লীগ “কাউন্সিল গঠন: করা হইল।. 
(গ): নিখিল:ভারিত" মৌপলৈষ; লীনের 'থে মত্ত - 


= “ঘর্ভমান-সদন্ত- সাঁধারণতাবে' ভারতীয়? ইউনিয়দের বাঁসিদ্দ! 
:"সফইয্না-পড়িয়াছেনযঅথবা'তথায় বসতি স্থাপন করিয়াঁছেন 
০১ আব ভারতীয়..পণপর্িষদের- যে. সর-ুললমান - দন্ত 

. মোসলেম. লীগের প্রাথমিক. সন্ত বরহিয়াছেন) “তাহাদের 


'-অকলকে” লইয়া'এভারতীয়- ইউনি রসদ লীগ 


ডিজি সা রুরা' হইল "- 2৮2৬ 


“দ্ে), পাকিস্থান মেপিদে ঠি শীগ ওঁ ভারতী ইউ- 

নিয়ন মোসলেম লীগ প্রত্যেকের জঁ“ এক 'অন করিয়া 

: আহ্বায়ক নিধুক্ঞ করিয়া-ভাহাদিসকে. এই “মর্মে নির্দেশ 
“দেওয়া "হইল যে, তাঁহার! ' উপরোক্ত সিদ্ধান্ত: অনুযায়ী" 


অঁধালন্তব-গদ্ নিজ “নিজ ‘লীগ: কাউন্সিলের অধিবৈশঠ ' 


‘ আহ্বানঠকতিবেন।- এই সভার কর্ঘকত? নির্ব্বাচন, গঠনন' 
তন্্ররচনা ভঅন্ভাজ/বিয়য়ের মীধাৎসাসকরা হইবে?) ..... 
৮. *€ভ)' পাকিস্থান; মৌর্দলেদ;.. লীগের) $তভ.' মিঃ, 


বিথিধ পদ দুরলীম লীগের ভবিষ্যৎ 





এই প্রস্তাবের ার্কেরী: অংশ. হি করা. 


| ২৩ 
: লিয়াকৎন্জালী বাৰ ভ্রবং ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম 
' লীগের 'জন্য মাধাজ- প্রাদেশিক' মৌগলেম লীগের 
' শ্রেষিডেন্ট:মিঃ মোহাম্মদ উরি আহ্বায়ক নি 
“হইলেন 
5" {(চ) করাজীতে: "পাকিহথান' :মৌগলেন্' লীগ 
:"' কাউলিপ ও:মদ্ৰাঙ্জে ডারতীর ইউনিরন মোসলেম il 
ই অধিবেশন: হইবে? 7 
29১ মোসলেম রা যে সব 

অথবা তথায় খনত হবৰে, ভাষা সকলেই 
''ৰাস্তধিক "পক্ষে. পাকিস্থান মোসলেম, লীগের: প্রাথমিক 

অম্ভ:হইয়াছেন.বলজিক্ন: মনে করা হইবে” এবং : নিবিল= 
' ‘ভারত মৌসলৈম 'লীদৈর যে" 'দব- সদস্য ভারতীয় ইউ-' 
* নিয়নের' বাসিন্দা হইয়া পড়িকাছেন'জবকা' তাক বসতি ' 
“ স্থাপন করিয়াছেন সাহা সকলেই বাণিব পক্ষে ভারতীয় 
” ইউনিয়ন“ মোঁসলৈম লীগের, প্রাথমিক সদস্য হইয়াছে 
"' বলিম্না ধরিয়া জয়) হইবে। 
' পাকিস্থান জীগ 'ভ্ভালনাল’ নাম"এহন ফলে, দোকে এই 
ধোফায়. 'ভুলিবে না। কারণ সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান 
ছাড়া দেড় কোটি অইুলননানি সেঁধানে- এখনও খোধ হ্য় আছে, 
যদিও:পঞ্চাশ লক্ষ;অমুশলমানকে-পাকিহানীরা। তাহাবের-পিতৃ- 


- নিতাননহের:দেশে-কাকিতে-দেন্-নাই ।০ এরই মিষ্ুতার।. প্রতি, 


ফল দেখা:দিরাছে। সম্ন-ঘৎখ্যক ঘুপলমানদের জীবনে: যাহারা 
ূর্বঃপঞ্ধাব) 'দ্িদ্লী : ও. যুক্তপ্রদেশ- হইতে 'ভাড়িত-হইরাছেদ 
পাঁকিস্থানে : বা তয়ে. 'পলাইয়া গিশ্বাছে: রামপুর) . ভূপাল, 

হারন্রাবাঁছ'সামন্ত রাজ্য -তারওরর্ষ বিভাগের এই ফলাফল 
এহগ;কৱরিয়াই-আমাদের, চলিতোৌ হইতেছে; যদিও. অনেক: 
কংখ্রেপঃনেত1.বিভজ্ঞভারত:-আবাহ”ভোড় লাগিবে।. বলিয়া 
মাঝ মাকে তাহাদের- ভাব-দ্ররণতাত্র। প্রশ্ন দিয়া -ধাঁকেন।" 
শারারবৃদ্ধি ব্ধৃভার মুহূর্তে ঘুরস্ত না থাকিলে” তাহারা/ঞএরপিড 
ধ্বনি তুলিতৈনানা।।” ব্যবহারিক'জীবনে১ধেবী' যায় থে; ছুই! 
ভাঁই সম্পত্তি পৃথফ করিলে আর’ ত্ধৌোড়া-লাঁগেনন]।।। এক' ভাই 
যদি চীংকার করিতে থাকেনইযৈঅপর“ভাইকে-ঠেকীর পড়ি 
আরারচএকা ছতুক্ত ' পরিবারে 'কিত্িদবাঠআাদিতে ইইবৈ, উঃ 


, অপর ভাইয়ের হে উড়িয়া” যায় পৃথক" ব্যবস্থাটাকে কারোর 


করিবারস, তার পর/লাধারণত: ধা: খাস সুই" ভাই একে 
অভবৈ-চিনউকাটিতেছেন/যখিলা-মেঁকিদ্বমী করিয়া হুই নেই 
সর্কদ্াস্তক্ইতেছেন আর) পে ভন্বাইতৈছেন 'উন্ধীপ-ব্যাঁরি- 
হারের 'জরিতবর্ধ: ও- পীকিস্থীনের” মধ্যে” যে! বাটোয়ারা 
হইঞ/ইহরি,্লীকপা জীগতিক/মিয়ম নার্নিকে না; ছুই ভনে 
দুখে-শাস্তিতে থাকিবে, এরূপ আশা অনেকেই: হয়ত" করেন। 
আমর! এতটাআপীবাধী নহি ৮: ৮,০ 

| (সেই মনে কারি যে.সুললিম:-লীগঃ কালের, ‘প্রস্তাবে 





কিছুই মীমাংসা হর নাই৷. 


করিয়া । . এই উৎসবের .ড্ের. আরও অনেক. দিন..চলিবে। 


কারণ - দেড় কোটি হিন্দু-শিখ পাকিস্থান হইতে চলিয়া.আসিতে .. 


পারে এবং ভারতবর্ষে, নূতন জীবন পড়িয়া হুলিভেপারে 1. 


কিন্তু সাড়ে তিন ফোটি মুপলমান ভারতবর্ষে, বর্তমানে আছে। - 


তাহাদের, মধ্যে অনেকেই হিন্দু-যুসলমান-:“ছেই-নেশ্যন” “এই 
বুলি লইয়া মাতামাতি করিয়াছে; এখনও মনে.. মনে , হয়ত- 
এই বুলি জপ করে।, কিন্ত, মুসলিম * লীগের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী, তাহার! ত ভাঁরত্বর্ধের ,নেশ্তনের মধ্যে স্থান পাইতে 
পারে না, - নাগরিকের মর্ধ্যারার দাবি ..করিতে পারে না 


যখন পাকিস্থান: ভাশনাল লীগে অমুসলমানদের -কোন,স্থান .. 


নাই। * হয়ত, ব! ভারতবর্ষের মুসলমানগণ,এই,মীতিতে -রিশ্বান 
হারাইয়] ফেলিক্সাছেন কিন্ত-বিশ্বীস-পরিবর্তনলোকে সহক্ে ও 


' অল্প সময়ে করিতে পারেনা, পরিবর্তনের ভান করিতে পারে 1": 


মিঃ হুসেন শহীদ, সুরাবন্দাও হ্য় ত কোন-দিন-হিন্ু-যুসলমান 
+এক-নেশ্যন”, এই “মন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়! উঠিবেন ; কিন্ত এই' 
সাধন! সময়-সাপেক্ষ । তত দিন ভারতবর্ষের. মুসলমান, কি. 
করিবে, তাহার ‘নির্দেশ কতদিন ‘লীগ, কাটিল দিতে পারে 
0 Lee 58) 2১, 


পূর্ব বাংলার একটি he 
: সরকার একটি নিব্বতিতে বলিয়াছেন যে প্রান তন . 
লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া .আসিয়াছে.।.' এই” ফিসাবা - 


দেখিয়া! মনে ..হুয় .যে” সরকার বিচ্ছেদের প্রথম কয় মাসের 
কথাই বলিতেছেন । একটা! ব্যাপার দেখিতেছি যে টচ্চ. শ্রেধীর 
হিন্দুরাই এই ব্যাপারে'-পথ দেখাইয়া যাইতেছেন'। . গান্ধীজীর 
কথায় 'এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া 'উঠিয়াছে--“যদি: পূর্বক . 
বাংল! হইতে চলিয়া আসাই ঠিক'হ্র ; তবে ডাক্তার; উকীল, 


ব্যবসায়ী প্রভৃতি: উচ্চ শ্রেণীর “হিন্দুদের ইহা: দেখ! কর্তব্য -যে . 
গরিব হরিআনেরা ও অগ্ভাভ সকলে যেন. আগে আসিতে পারে। রা 


উচ্চ শ্রেমীরা, যেন আগে ন! আসিয়া. সকলের শেষে -স্থান: 
ত্যাগ করে ।” বর্তমানে যে ভাবে স্থানত্যাগ চলিতেছে: তাহার: 
ফল হিন্দু. সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে, পারে ন!। - এই; . 
কথাটিই ‘দেগাপ্রিয়’. নামক 'সাপ্তাছিক : পত্রিকায় প্রকাশিত. 


ছইখানি পত্রে বলা হইয়াছে। এরুখানি পড়. আসিয়াছে: 


চট্টগ্রাম হইতে আর. একখানি-নারায়ণপঞ্জ:হইতে.।: : “এ 


0 


:,-রিশেষতঃ হিন্দুরা নিজেদের :.অসহায়.: মনে, 
. খ্রামকে, গ্রাম হেড়ে. হিন্দুর) চলে: যাচ্ছে কোন . 
‘মুসলমানের মধ্যে" 


, করছে, 
প্রকার তয়ে নয় শুধু বাঁচবার আনার । 
- ‘পাকিস্থানে'র, কোন উৎসাহ.নাই--তার| কিছুই অঙুভুব, 
করতে পারছে না। সকলের শুধু “হায় খোদা রঃ ‘হলে! 

ইতৰ i ৯:1৮: 
ine SE 38. নই খারণা, বনু হয়ে - 


এ দিয়েছে,য়ে-অধ্যালাবি্ঠদের ছু দিন, আলে উরু বা 


সখিসপিসপীপাশাপশানানী পাশাপাশি পপ 


পৃথগন্ন ত হওয়া গেল ঘটা পরে হউক  চলে-যেতে 28 গ্রহণ. করতে 


১৩৫৪ 





| টি 5. 


দামোদর নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রিত: 'করিবার পরিকল্পনা : হণ 
করিয়াছিলেন ' ভারতীয় আইন মতায় 'এই পরিকল্পনাও 
তৎসন্বন্ধে সমস্ত.'ব্যবস্থা : স্বীকৃত হ্ইয়াছে'।- : এই পর্কিল্পন1 
বিহারের হাত্বারীবাগ' অঞ্চলের: প্রায়, লক্ষ লোককে ভিটে- 
ভাড়া করিবে ॥ “কিন্ত এই পরিকল্পনার ফলে যে জর্বাঙীণ 
উন্নতির জাশা: করা যাইতেছে; তাহা, হইলে. -এই এক - লক্ষ 


. দামোদর. উপত্যরা-- ALF 
ভারত, EEE প্রায়: ৬০ 'কোটি টা ব্যয় " করি 


লোকের ক্ষতিপুরণ হইযর! যাইবে; কিন্তু এই পরিকল্পনায় রিশেষ 


উপকার, হুইবে-.পম্চিম বঙ্গের 'বর্ধমান জেলা! 'ও' তৎসংলগ্ন 
স্থানের ।': বাকুড়া, “যেদিনীপুরে.- এই -ব্যবস্থার প্রভাব. কতটা 
কার্যকরী হইবে, তাহা! এখন বলা কঠিন-। কারণ দ্ামোদরের 
ব্ডার জলকে-নিয়গ্রিত করিতে 'পারিলে” প্রার্থী নদী-নালার 
উন্নতি হইবে, এবং': অপেক্ষাকৃত ''অন্্ব্বর স্থানে jদ্ামো্দরের 


" পলিমাট কিছু:কিছু বিস্তার: লাভ করিবে, এই ভর্রশা “কর 


যাইতেছে । এই কাজের সম্ভাবনা 'সম্পর্কেসংগঠন” পত্রিকার | 


অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অধ্যাপক কান্ত রাত রি he রেখা 
পাত. করিয়াছেন. : +. : 

7.৮ শবিভিন্ব খাল ও শানে চিনি জেলায়. জল 
নিয়ে যাওয়ার ছোট? নালীকে.“থাউন বলে ) মারফত, 


৮. এবং বাকা, বেহুলা ও” সুঙেরী' প্রভৃতি লুপ্তপ্ৰায় শীখা- 


"নেদীর:সাধায্যে দামোদরের, জ্বল চালিয়ে (বর্ধমান ও পাৰ্শ্বন্থ 
রা কিছু. কিছু সেচের কাৰ্য্য এখনই হইয়া 
এ থাকে ।- "তাহ! প্রায়'এক লক্ষ পঁচিশ - হাজার একর বা 
ত লক্ষণ পঁচাত্তর হাজার বিধা জমিতে এই -ভাবৈ “চাষের 
ব্যবস্থা আছে,বলে সররারের, দপ্তরে প্রকাশ ৷, দামোদর 
= শহিকপনাছয়ী এ জমিথলিতে ত ছবিই ।. আরও: পীচ- 

রগ  রবসমেত; তার 
এরি? বে 

. বিধা) )+* 


“৭ ১৬৩,৮০০" fl 


2 3০০ € EEA 


একর, (২২৯১১৪০০ - 


3 এআর চট কৰা হয়,.ত. "বলা নাহল, হবে। 


বর্ধার অবসানেও, শীত ও গ্রীঘ্মব্যাপী সেচের. জল." পাইয়া! ' 


= জয়িতে সারা বছর ধরে রুট, তরকারিটা জবা রবি- 
“ -শ্ল হতে. রাকবে।.- ক. এ 

-এইহার/উপর আছেঃ তিক উৎপাদনের! /কথা 1 ‘ প্রষী- 
ধানের গৃহাদি বিছ্যতের আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, এ রে 
“উট নয়. বিছ্যাতের:, শক্তিতে "নানা .কলকাবখান] , 
হইরে.; নানা; শিল্পের: প্রতিষ্ঠা হুইবে ; -লোঁকের : চি 


by SS 


সমস্তা | মিটিবার, সম্তাবনা-দেখা দিবে, পশ্চিম, বঙ্গ আরার..শস্ভ- - 


হ্গামল, 'স্বাস্থ্যোদ্বলন-হইয়| উঠিরে।::.এ-কল্পনা করিতেও সুখ । 


NY 


১ 


চর 


- তাহা আমাদের , ভুলিলে চলিবে না। 


পৌষ 


. “কৃমূলি নেহি ছোঁড়তা”-- 
আমাদের অনেক সময় ইচ্ছা হয় ব্রিটিশ রাজনীতিকদের 
লীলাখেলা ভুলিয়া যাইতে, কিন্ত কাশ্মীর ব্যাপারে বিলাতের 
পঞ্জিকাগুলি যেরূপ “পাকিস্থানী” মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাতে 
আমাদের সাবধান হইতে ছইবে। “টাইমস” ও “ম্যাফেষ্টার 
গার্ডেন” পত্রিকা! হুইখানি উৎকট সাম্রাজ্যবাদী নয়। তাহারাও 
“ যখন প্রস্তাব করিয়াছে যে কাশ্মীর ও জন্মুকে হুই গুগ করিয়া 
দিলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল, তখন বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিত 
জবাহ্রলাজের গবন্মেণ্টের নিকট এইরূপ প্রস্তাব আসিয়াছে । 
কাশ্মীর পড়িবে পাকিস্থানের ভাগে, জন্মু পড়িবে ভারতবর্ষের । 
এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশের স্বার্থ কি ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে 
রাশিয়াকে ব্রিটেন এত ভয় করিয়া আসিতেছে তাহার দাপটে 
পাকিস্থাণকে ফেলিয়া দিবার সাথকভা কি? এক হইতে 
পারে যে কাশ্মীর “পাকিস্থানেশ্র হাতে পেলে শন্ররাজ্য দ্বারা 
ভারতবর্ষ আর একটু বেশী ধেঠিত হইয়া পড়িবে । সে যাহাই 
হউক, মিঃ ক্লেমেন্ট এটলি পণ্ডিত অরবাহরলাল নেহরুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; তাহার কারণের অনুসন্ধান ' আমাদের 
করিতে হইবে । ১৯৪৬. সাপের ডিসেম্বর মাসে. লণ্ডনে 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়! 'দিঃ এটলি কি খেলা খেলিয়াছিলেন 
| কাশ্মীর সম্পর্কে 
সেক্প কোন চালারীর প্রশ্রশ্ন দেওয়া উচিত হইবে না 
এবং উচিত হইবে ন! ব্রিটেনের সঙ্গে কোন সন্ধিস্ুত্রে আবদ্ধ 
হইতে, যাহার আকর্ষণে আমরা আনতজ্জাতিক ঘুরপাকের মধ্যে 
পড়িতে পারি। একটা কথা শোনা যাইভেছে যে পাকিস্থান, 
ভারতবর্ধ, ত্রক্মদেশ, মালয়, সিংহল লইয়া,ইংরেজ একটা মণ্ডল 
স্ষ্টি করিতে চায়। কালে তাহ! ইন্দোনেশিয়া, অধ্টেলিয়ায় 
ব্যাপ্ত হইবে । এই ব্যবস্থা ব্রিটেন এখন হইতেই করিয়া 
ফেলিভেছে। 
সে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে সরাইয়া আনিতেছে। ভুমধ্) সাগরের 
উপর প্রতুত্ব সে ছাড়িয়া দিতেছে, পশ্চিম এশিয়! হইতে সে 
সরিয়া আসিতেছে । মিশর হইভে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত 
ভুথণ্ডে যে. প্রভাব-প্রপ্তিপর্ভি পে ভোগ করিতেছিল ডাহা স্ব- 


ইচ্ছায় সে ছাড়ে লাই। এই মুসছিম দেশসমূহকে এখন . 


সোভিস্সেট রাশিয়ার মন জোগাইয়া| চলিতে হইবে। তবুও 

এত্রিটেন পাকিস্থানের মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না এবং ভারত 
_ মহাসাগরের উপকূলে সে তাহার খাঁটি দৃঢ়তর করিতেছে। 
আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল হইতে পিংহলে জিনকমেলি বন্দর পর্য্যন্ত 
তাঁহার, নৌবহর সুপ্রতিষ্ঠিত রাঁখিবার ব্যবস্থা হ্ইয়াছে। 
বঙ্গেপসাগরের আন্দামান দ্বীপ ভারতবর্ষের হাতে ছাড়িয়া 
দিলেও সে সিঙ্গাপুর বন্দরের খাঁটি সুদৃঢ় রাখিতেছে। এই 
উদ্চোগ কার ভোগে লাগিবে আনি না। 


স্বাধীন ভারতে কাঁরা-সংস্কাঁর 
, মহাত্মা গান্ধী দিল্লী সেণ্টাল জেলে, বন্দীদের জন্ধ একদিন 
২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা 





মিশর ও প্যাপেঞ্টাইন হইতে তাহার .রণপঞ্তার 





তাহার প্রার্থন। সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । স্বাধীন ভার- 
তের কারাগাঁর কিরূপ হওয়া উচিত তৎসন্বন্ধে পরান্ধীধী বলেন-_- 

. শদীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি এই অভিমত পোষণ করিরা 
আপিতেছেন যে, সমন্ত দাগী অপরাধীকে রোগী বলিয়া এবং 
কারাগারসমুহকে তাহাদের চিকিৎসাগার ও আরোগ্য 
নিকেতন বলিয়! ধরিতে হইবে । সখ করিয়া কেহই অপরাধ 


করে না । অপরাধ অনুস্থ মনের লক্ষণ |. বিশেষ কোন রোগের 


কারণ অনুসথ্থান করিয়া তাহা দুর করিতে হইবে । এই 
অপরাধীদের কারাগারকে হাতপাঁভালে রূপাত্তর্রিত করিতে 
গিয়া রাজপ্রানাদের প্রয়োজন হইবে ন]! কোন দেশই এই 
ব্যবস্থা করিতে পারে না, ভারতের মত দরিদ্র দেশের কথা ত 
উঠেই না। কিন্ত ছেলের কম্মচান্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন 
করিতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইবে হাসপাতালের 
চিকিৎসকের মত । লোকায়ন্্ সরকারস্তলিকে প্রয়োজনীয় 
আদেশভারী করিতে হইবে ৷ কিন্ত নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে 
পরিবর্তন করিতে জেল কর্তৃপক্ষকেও যথেষ্ট উদোগী হইতে 
হইবে ।. এখন বন্দীদের কর্তব্য কি? প্রাক্তন বন্দী হিসাবে 
তিনি এই উপদেশ দিতে পারেন যে, তাহাদের উচিত আদর্শ 
বন্দীর মত ব্যবহার কর! | বন্দীদের যে অভিযোগই থাকুক 
না কেন,. যথোপযুক্ত ধরণে তাহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত 
করিতে হইবে । বন্দীদের মধ্যে তাহাদিগকে আদর্শ নাগরিকের 
মত চলাফেরা করিতে হইবে । তাহা হইলেই মুক্ত হওয়ার 
সময় তাহারা অনেক ভাল হ্ইয়া সাধারণের মধ্যে ফিরির! 
আসিতে পারিবে ।” ূ 

ভারতবর্ষের আরও বহু সমস্তাক গায় কারা-সমন্যাও 
লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে । অনশনে যতীন 
দাসের আত্মদানের ' পূর্ব পর্য্যন্ত জেলের নিয়মকানুন ছিল 
ভয়ানক কড়া । ব্লাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ দাপী আসামী- 
দের সঙ্গে রাখা হইত এবং একই প্রকার দুর্ব্যবহার তাহাদের 


" সহিতও করা! হইত সাধারণ করেদী এবং রাজবন্দীদের 


মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হইত না।, কারাগারে রাজনৈতিক 
বন্দীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের জন্য ভারঙবাসীর মনো- 
যোগ আকর্ষণ ফরিয়| উদ্ধাকে আন্দোলনের বন্ত করিয়া 
তুলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, রাজ- 
গরু শুকদেব এবং যতীন দাদ । যতীন দাস শেষ পর্য্যন্ত 
অনশনে আত্মদান করিয়া এ বিষয়ে ডারতব্যাপী এমন আলোড়ন 
সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন যে শেষ পর্যন্ত ডারত-সরকার রাজ 
নৈতিক বন্দীদের ভর কতক! সুবিধা করিয়! দিতে বাব্য হুন। 


পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা 
পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমগ্লী সংবাদপত্র মারফত প্রচার করিয়া" 
ছেন যে তাহারা জার কালবিলন্ব না করিয়া এই প্রদেশের 
সর্ববাজীণ উন্নতিকর কার্য্যপদ্ধতি অবলগ্ন করিবেন এবং ,এই 
উদ্দেন্টে বিভিন্ন বিভাগে নানাপ্রকার পরিকজানা- ( scheme.) 


২৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





বিবেচন! কর! হইতেছে এবং একধিকবার ডাঃ ঘোষ ও তাহার 
সহকন্মিগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের দির 
দ্বনসাধারণের অন্নবন্ত্ের অতাব দ্বরীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। আমাদের 


জানিতে ইচ্ছা! করে যে, যে কল্প উন্নতিকর ব্যবস্থার পরিকল্পনা _ 


বাংলার মন্ত্রিপণ বিবেচন! করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের 
কি প্রকারে উন্তব হইল। উত্তরাধিকা রদ্ত্রে বর্তমান মন্ত্রীমৎলী 
এই প্রদেশে নিযুক্ত আমলাতন্তের অংশ এবং কিছু নর্থীপত্র 
লীগ সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিজেন । উন্নয়নের পরি- 
কল্পনাগুপিও সেই সঙ্গে পাইয়াছেন। না' তাহাদের নিজের 
. আমলে প্রস্তুত হইয়াছে, জানিবার কোন উপায় নাই। 

_. সপীগমন্ত্রীলীর ও তৎকালীন: - কর্মচারিগণের কার্খ্য- 
তৎপরতার যে নমুনা আমর! দেখিয়াছি তাহার কলে তাহাদের 
পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থার উপরে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে 
পারি না। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনহিতকর 
কার্ধে ভাহার্ধের কোন উৎসাছের পরিচয় “পাই 'নাই। ' সেই 
আমলে “অধিক শন্ত ফলাও” আন্দোলন ব্যর্থতার সীম! 
অতিক্রম করিয়া প্রহপনে পরিণত হ্ইয়াছিল।"' সরকারী 
ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের অভাব মোচন হইবে কিন! 'এই 
চিন্তা তাঁহাদের ছিল না, কেবল কি শ্রেণীর পরিকল্পনায় অধিক 
সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং কণট্ট বিলি করিয়া! আত্মীয় 


ও আশ্রিতবর্গ প্রতিপালিত করা হইবে তাহাই একমাঅ লক্ষ্য 


ছিপ। : . ক তারি 

এই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া, লাভ নাই ) কিন্ত 
বর্তমানে যে মন্্রীমগলীর উপরে বাংলার রা পরিচালনার 
ভার ন্যস্ত আছে, তাহাদের নিকট আমর! নিশ্চিত প্রত্যাশা 


করিব যে, প্রত্যেক ভ্রেলার প্রতিনিবিস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি- 


গণের সহিত পরামর্শ কর্ণিয়া জনসাধারণের প্রয়োজন : ও 


কল্যাণের কষিপাথরে ঝিচার করিয়া যেন তাহারা কাৰ্যপদ্ধতি : 


স্থির করেন। 


লীগ আমলে ১৯৪৪৪৫ সালে ‘উন্নয়ন বিভাগ’ ()৪৮৫" 


lopment Department ) নাম দিয় অকস্মাৎ একটি ভ'ই- 
কৌড় বিভাগ গন্জাইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই বিভাগের ছোট 
বড় কর্মচারী পঙ্গপালের মত সমন্ত দেশ ছাঁইয়!' ফেলিয়াছিল। 
তাখার দ্বার! বাংলার কোনও অঞ্চলে যে কোনও উন্নতিকর 
কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরে 
রোল্যাওস্‌ কমিটির পরামর্শ অনুসারে এই বিভাগের বিলোপ 
সাধন হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর তত্বাবধানে সরকারী দণপ্তরখানায় 
একটি উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হইল । রোল্যাওদ্‌ কমিটির নির্দেশ 
অনুসারে জেলার যাবতীয় উন্নয়ন কার্যের ভার জেলার ম্যাজি- 
&েেঁটের উপর অপিত হইয়াছিল এবং তাহাকে স্থানীয় অবস্থা 
বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য জেলায় জেলায় পরামর্শ-সভাও 
গঠিত হুইয়াছিল। 


. করিবেন । 
 কর্ম-প্রসারের ভন্ত সমিতি. একটি সাপ্তাহিক প্রচারপত্র প্রকাশ . 


জেলার সযস্তাসমূহ কি প্রকারে মীমাংসা করা যাইতে € 
পারে তদৃবিষয়ে অবিবাসিগণের মতামত কর্তৃপক্ষের গোচরী- 
ভুত করিবার অন্য বাঁকুড়া ভেলায় একটি বে-সরকারী 
‘জেল! উন্নয়ন সমিতি’ গঠিত হ্ইয়াছে। বাংলার ' মন্ত্রী 
বাকুড়াবাসী শ্রীযুক্ত কমলক্কফ্ক রায় মহাশয় ইহার পৃষ্ঠ- 
পোষক, এবং আ্রীনিকেতনের প্রাক্তন বন্ধ শ্রীক্মার চো. 
পাধ্যায় ইহার সভাপতি । হেলায় যে. সকল লোক বহু- 
কাল ধরিয়! . দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং 
ভ্রেলগার অবস্থার সহিত বাহাদের স্াক্ষাৎ-ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় '* 
আছে তাহাদের অনেকেই ইহার সত্য | কৃষি, সমবায় ইত্যাদি 
বিভাগের সরকারী 525 নি জেতে করা 
হইয়াছে ।, 

আলোচনা ও ই সাকার নিয়দিখিত বিষয়- 
সমুহের জন্য, সাতটি উপশাখ। গঠিত' হইয়াছে 
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(কে). কৃষি, -. (খ) সেচ,. (গ) বনৱক্ষণ ও ভুমিসংরক্ষণ 
(anti-6r05i0n), (ঘ) কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়, ® গৃহশিল্প, 
(চ) স্বাস্থ্য, (ছ) সমবায় |. 


দেশের গুরুতর ' সমন্তাসমুহের সমাধানের জন্য. মন্ত্রী . 


'মগুলীকে সাহায্য করিবার. এবং স্থানীয় অবস্থার উপযোগী 


পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার .উদ্দেষ্টে বাকুড়া জেলাবাসিগণ যে যো 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমর] সমর্থন করি এবং উন্ন়ন 
সমিতির. প্রচেষ্টার সকলত! কামনা করি । কিন্ত কেবল উপর 
হইতে সরকারী চেষ্টায় কোনও স্থায়ী ও ফলপ্র্ উন্নতি সাধিত 
হইতে পারে না--সে সরকার স্বদেশ্টই হউক' ।বা বিদেশীই 
হউক । . সেইজগ্ত-বীকুড়। উন্নয়ন সমিতি খ্রেলার মধ্যে এই 
সকল বিষয়ে প্রচার কাধ্য ও ভ্রনমত গঠনের ভন্ভও ব্যবস্থা 
জনসাধারণের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে 


করিতে মনস্থ করিয়াছেন, 1: 


বাংলা ও আসাম ত্রাহ্ম-সন্মিলনী 


বাংলা ও আসাম ব্ৰাহ্ম সম্মিলনীর ৫৬তম বাধিক অধিবেশন 
বিগত ২৫শে হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত মেদিনীপুর, জেলার 
অন্তর্গত কাখি সহরে গুসম্পন্র হইয়াছে । 

-২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক / 
ডাঃ: দেব প্রসাদ মিত্র প্রারস্ভিক উপাসন! করেন। তৎপরে-১- 
অভ্যর্থনা-সমিতির ' সভাপতি আয়ুক্ত বরমীধর দিন্দা তাহার 
সুলিখিত অডিভাষণ পাঠ করিয়া অত্যাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন 'করেনু। অতঃপর সন্মিলনীর সভাপতি ডাঃ . 
সরোজকুমার দাস তাহার তথ্যপূর্ণ অতিভাষণটি পাঠ করেন । 
ডাঃ দাস বলেন £ ০০৭ * 

এই কাঞি' শহ্রটি-_ষথার্থপক্ষে . পঙ্লীশহ্রটি-_আয়তন 
হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও অধ্যাত্মসম্পদে ও এঁতিহপৌরবে মেদিনী- 


পৌষ 


পুর জেলার হৃংপন্বস্বর্ূপ । কীধির পথ যে কঠোপনিষদ প্রো. 


বর্য্মের পথ, সে বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাপুর্ব প্রাথমিক জ্ঞানলাভ 
করিয়া আমরা এখানে আতিথ্য এহণ করিয়াছি । কিন্ত পথের 
শেষে প্রবেশদ্বারেই শহরের পোয্যপুগ্র, আমাদের উপবাসরিষ্ট 

মন ও আত্মা, পর্লীমাতার স্নেহ সুনিবিড় ামলাঞ্চল স্পর্শে যেন 


-_..মবঙ্কীবন লাভ করিল ।. যে উদার, উন্ক্ত আকাশে দুর্ধ্যোদয় 


লে 


"ভক্তির - পুজাগ্তলির. মত নিত্যই প্রতিভাত হয় এবং যে নীরব 
সৌম্য গভীর আকাশে সূর্যাস্ত ভক্তের প্রণামের মতই অব-" 


নমিত হয়, যেখানে দিগস্ত.প্রসারিত! ধরিত্রী অধও আকাশের 
সহিত মিলিত হইয়া ‘ছাব! পৃথিবী’-‘তোঃ পিতা, মহী মাতাঃ 
আদি জ্ৰনকদ্ননীকে আতাল দেয়, সেখানে ধর্ম্মজ্জীবনের উংসী- 
ভূত অনস্তের বোধ এত সহজ; সরল ও সুগম, তাছা যেন এই 
প্রথম প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাইলাম । এঁতিহাসিক .পরিবেশও এই 
প্রাকৃতিক পরস্থিতির অনুরূপ । ইতিহাসপ্রসিদ্ধি আছে যে, 
রা দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা, একাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাপে পশ্চিম বঙ্গের: এই বিভাগে বৌদ্ধবর্্ের একা 
“ধর্মাপূ্জা” নামে প্রচল্পিত ছিল। ময়নাগ্‌ড়. ও তগ্নিকটবর্ততা 
অনেক স্থানে এখনও. এই “বর্ণ্মপুজ্জার” প্রচলন আছে এবং 


তজ্ঞন্তই বঙ্গ-সাহিত্যে “বর্ম মঙ্গল” নামক গ্রন্থের আবির্ভাব। 


-সএ-বস্তভঃ বৌদ্ধমতের এই রূপাস্তর . ব্যতীত . মেদিনীপুর জেলায় 


' যোগপন্থ নিরঞ্রন মত প্রভৃতি বিবিধ মতবাদ.ও পুজাপদ্ধতি এবং 


সহদ্দিয়া। আল, বাউল, দরবেশ সম্প্রদায়ের পূজ্ার্চ্চনা , ও মত- 
বাদ প্রচলিত দেখা যায় । বিশেষতঃ উত্তরের আখ্য সভ্যতা 
ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা মিলিত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় 
দ্বিতীয় প্ৰয়াগ তীর্থ রচনা করিয়াছে. এবং মেদিনীপুর জেলা 
বহু দিন পৰ্য্যন্ত জগন্নাথধামের দ্বারপথ থাকায় .আর্খ্যণঙন্ধর, 
রামাহ্জ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতত্ত মহাপ্রভু প্রভৃতি 
সম্প্রদায় প্রবর্তক মহাপুরুষদিগের চরণন্পর্শে মহীয়ান হইয়াছে। 
সর্বশেষে উল্লেখ করি মহর্শি দেবেজ্ঞনাথ ঠাকুরের সহকর্মী ও 
সহ্ধন্মী সত্য, শিব ও. সুন্দরের পুজ্জারী, শিবচন্র দেব ও রাজ- 
নারায়ণ.বঙ্গুর বর্মলাবলা ও. ব্রন্দোপাসনার-। শিবচন্রদেবের 
‘আত্ম-শিক্ষা’ ও 
তাবভক্িপ্রবণচিত্ত রান্ধনারায়ণ বসুর “বদস্ত-কুজন?-ও গোপ- 
পিরিতে বসস্তকালে ব্রহ্মোপাসনা (খ্রীষ্ঠাক- ১৮৬০-১৮৬৫ পর্য্যন্ত) 


| মেদিনীপুরের আধ্যাত্মিক সম্পদের অঞ্জতম, নিদর্শন.। ধর্ম 


সাধনার দিক-হইতে এই জেলাটি যেষন মহাপুরুষদিগের পুণ্য- 
স্পর্শ লাভে সৌডাগ্যবান্‌ ছিল, তেমনই ধর্ম. ও কর্ডব্যনিষ্ঠার 
ভ্রন্য ইহাকে নানাবিধ- দুঃসহ .ছঃখ দুর্গতি লাঞ্ছনা নিপীড়ন 
সহিত্তে হইয়াছে। . গধীয় যোড়শ' শতাব্দীর সপ্তম দশকে 
ইতিহাসবিজ্রদ্ত কালাপাহাড়ের লময় হইতে আর্ত করিয়া 


বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্য্যন্ত হুঃখ দুর্গতি' পৌনঃপুনিক .. 


দশমিকের মত বারংবার এই মেদিনীপুর জেলার উপর আঘাত 
করিয়াছে। “মেদিনী”র একটি প্রতিশব্দ “সর্কংসহা” কেন 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জা্নানীর ভবিষ্যৎ 





“একতানবিশি& মন’ সম্পর্কিত সাধন। এবং ' 


২২৭ 





হইয়াছে ইহাই বোধ হয় একটি ইঙ্গিত । ছুঃখের ঘোমান্লিপৃত 
এই প্রদেশ বিশেষতঃ কাধি, ধন্ড হইয়াছে বর্তমান জগতের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ মানবের  চরপরেণু স্পর্শে, যিনি এই হুঃখের তপন্যায় জয়, 
লাত করিয়! বিধাতার সাধর্ম্ম লাত করিয়াছেন: । 
জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ 

যুক্তরাষ্, সোভিয়েট রাই, ব্রিটেন-ও ফ্রান্সের আত্তর্জাতিক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্তরিগণ লওন নগরীতে আজ বিশ দিন হইল 
আলোচন! আরস্ত করিয়াছেন জার্মানীর ভবিষ্যৎ স্থির করিবার 
জব্ভ । আড়াই বংসর-_-১৯৪৫ সালের'মে মাস হইতে আছ পর্য্যন্ত 
_এই বিষয় লইয়া অনেক টানা-হেঁচড়া হইল, কিন্তু কোন 
মীমাংসা হইতেছে না । গত এপ্রিল মাসে মস্কে| নগরীতে 
চতুঃশক্তির পরামর্শ সভায় তর্ক ফরিয়! মিঃ মার্শাল, মলোটত, 
বেডিন ও- বিধৌলত, সময় কাটাইলেন কিন্ত কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে' পৌছিতে পারিলেন না । কেন পারলেন না 
তাহার কারণ সন্বদ্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
গোড়ার কথা এক-_যুক্তগ্নাধ ও ব্রিটেন যে তাবে জার্মানীর 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে ' চাঁন, সোতিয়েট রাষ্রের তাহাতে 
গুরুতর আপত্তি আছে, যদিও উভয় পক্ষই জার্মানীর উন্নতির 
অন্ত উদ্‌্্রীব বলিয়! প্রচার করেন: জার্মানী ছয় বংসর যুদ্ধ 
করিয়া প্রয়াণ করিয়াছে ভাহার শক্তি কত বড়। একা সে 
যুদ্ধ করিয়াছে ইউরোপ-আমেরিকার সমবেত শক্তির রিরুদ্ধে। 
এই শক্তিধরকে ছূর্বল করিয়া রাখিতে হুইবে--এ বিষয়ে 
যততেদ নাই। জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় 
করিতে হইবে--এই বিষয়েও ' মতভেদ নাই, যদিও ক্ষতি- 
পূরণের ভাগ-বাটোয়ার| লইয়| তর্কের. অস্ত নাই। ক্ষতিপূরণ 
দিতে :হইলে ভার্ত্ধানীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। 
জার্মানী যাহ! উৎপাদন করিবে তাহা! হইতে দেশের প্রয়োন্ঘন 
মিটাইয়া উদ্প্ত' থাকিলে তবেই তাহা সম্ভব । ক্ষতিপূরণের 
জন্ত উদ্বস্ত উৎপাদন করিতে গেলে যে শিল্প-কৌশলের প্রয়োদন 
তাহাতৈ উৎসাহ দিতে যুক্তরা্র, সোভিয়েট রা প্রভৃতি 
‘অনিচ্ছুক । কারণ জার্মানীর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তাহার) 
পাইয়াছেন এবং সেই শক্তির- পুনরভ্যর্থানে তাহাদের এমন 
একটা ভীতি দেখ! দিয়াছে যে জার্মানীতে সমস্ত কর্ম-প্রচে্া 
ব্যাহত হইয়া আছে. শ্রার্মানীর কলকারখান] তাহার] তালিয়। 
ফেলিতেছে বা ক্ষতিপূরণের দায়ে বিদেশে 'চালান দিতেছে; 
'জান্ানীর'শিল্পীকুল ও বৈজ্ঞানিকর্দিগকে: প্রলোভন দেখাইয়া] 
লইয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় জার্মানীর উৎপাদন বাড়াইয়া,, 
উদ্বন্ত শিল্পসন্ভীর ও কৃষিজাত ভ্রব্যের উৎপাদন স্বদ্ধি করিয়া, 
ক্ষতিপূরণ আদায় যে কি করিয়া তাহার! কত্ধিবে তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই.। . 
আবার বর্তমান যুগে শিল্প-বাণিজ্য ও রাষ্র-ব্যবস্থায় 
যে কেন্সীয় শক্তির প্রয়োজন জান্্মানীতে তাহা পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিতে কেনই ইচ্ছুক নয়। ক্ষাইন্বার উইলিয়ম 
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যাছে ১: সাত কোটি জার্মানকে এক উদ্দেশ্যে, এক লক্ষ্যে 
প্রণোদিত করিয়া কি ভাবে তাহা :ত্রিশ বৎসরের মধ্যে-ছুইটি. 
বিশ্বসংগ্রীমের ' আয়োজন করিয়াছিল, ভাছার ধ্বংপলীলার 
চিহ্ন আজিও ইউরোপের বুকে, দেশে". দেশে প্রকট হইয়া 
রহিয়াছে .. ১৯৪৫. সালের :মে মার্সে, রানের; পটস্ডাম 


পল্লীভে.-'যুক্তরাষ্র, .সোভিয়েট রা 'ও;ত্রিটেনের প্রধানদের: 


যধ্যে-ষে চুক্তি হয়) তাহাতে ' এই স্বীস্কৃতিটা-ছিল- যে জার্মানীর. 


অর্থনীতির প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো বজ্ঞান্ব, রাখিতে. হইবে৷ ' 


বিজয়ী রাগ্রগুলি ইহা করিতে পারে. নাই। 
চলিয়াছে তাহার সমাজতান্রিক -প্রেরণা লইয়া,” 


সোৌভিয়েট 
জার্মানীর 


পূর্বাঞ্চলে সে সমস্ত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করিয়া .নিজেদের 


সুবিধামত গ্রড়িয়! তুলিয়া 'ফেলিয়াছে। খুজ্ঞরাষ্ ব্রিটেন ও ফ্রান্স 
তাহাদের বিশ্বাস-মতে ব্যটি-তান্ত্রিক ব্যবস্থার ঠাট বঙ্জায় রাখি: 
বার চেষ্টা করিতেছে ' .এইখানেই,বিরোধ.-এবং এই বিরোধ 
লওন-কন্ফারেনে সমাধান হইতেছে না, যেমন গত , এপ্রিল 
মাসে, ,মক্কো, কন্ফাঁরেজে হয়, নাই: . এবংযত-দিন এই 
বিরোধের.শাস্তি:ন! হইরে, ততদিন: ইউরোপে কোন গঠনমূলক 
'উদ্দেষ্ঠ': সফল. হুইবে :না; .'মার্শাল : কম্মনাহুযায়ী মারিন 
দেশের টাকা ইউরোপের.পুনর্গঠনের জন্য ' নানাভাৱে আসিতে 
পারে। কিন্ত-ইউরোপ .ভ আছঙ্জ . এক' ডাবের ' ভাবুক নয়: 
ব্যষ্টি-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র'এই ছুই:মতের রিরোধের মধ্যে পড়িয়া 
কেহই মাঞিনের.এই সাহায্য. স্বাডারিকডাবে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না ৷. ইহাই গোড়ার কথা । ও 
ব্ৰিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে. একটা 'প্রতিযে)ধিতা 'চলিয়াছিল৷। 


স্ার্মানী:তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়। পরাজয়ের 'প্লানির .হাত ' 


হইতে, মুক্তিলাভ “করিয়াছিল হিটালারের' নেতৃত্বে 11. “আজ 
দেই ইতিহাসের পুনরভিনয় যে হইবে : নাঁ-তাঁহা কেহ্‌ নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পারে' ন1। : প্রতিপক্ষ, ছুই. দেশের নাম 
বঘলাইয়াছে মান ।' আদ যুক্তরা্ ও রসি রাঙের মধ্যে 
টিলিরচিছা চলিতেছে ।. - ... y+ et LES 


; ফিলিস্তিন. ০.১ কুকুর 
হিং এই ভামাভোলের মধ্যে রে সেকি 
ফিলিস্তিন লইয়া একটা.অটিলতার স্ুষ্টি হইতেছে ।- 
বৎসর ব্রিটেন. এই: দেশের উপর কর্তৃত্ব, করিতেছিল ,ক্বাতি 
.সজ্ঘের (7792£89 0f Nations ) পক্ষ হইতে, ়্যাখডেট...নাষে 
এক অদ্ভুত ব্যবস্থার কল্যাণে । এই ব্যবস্থায়. ফিলিত্ডিন্বাসী 


Home” নামে এই 'প্রচেষ্টা পরিচয় লাভ করিল । ' আরব 


যুদলমানেরা! এই “উড়িয়া! আসিয়া ছুড়িয়া বসা” ব্যবস্থাকে সহ - 
করিতে পা্রিল না, ঘছিও-ছুই হাঙ্জার বংসর পূর্বে ইহুদিদের :- 


ও হিটলারের, সময়ে এরূপ -শঞ্জির পরিচয় তাঁহার! পাই. 


‘প্রথম বিশ্বয়তের পর 


“পৃত,পঁচিল 


১৩৫৪. 





পূর্বপুরুষেরাঁই 'এই ভুরিধতের অবিবাসী'ও' অধিপতি” ছিলি 7 
পড়িয়া: 


ভাগ্যের: তাড়নায় তাহার! নানাদেশে 'ছড়াইয়া " 
ছিল. অকথ্য অত্যাচার সহ কয়িয়াও তাহারা তাহাদের" 
প্রাচীন জন্মভূমির স্থিতি আকড়াইয়া ধরিয়া ছিল; -এই জদ্ম- 
ভূমিতে “তাহারা ফিরিয়া আসিবে এই আশা হুই হাজার 


বৎসরের মধ্যে একদিনও তাহার! ছাড়িতে পারে নাই। প্রথম 
বিশ্বপৎগ্রামেয় সময় তাঁহার! ব্রিটেনকে সাহায্য: করিয়াছিল ॥ 


উইজম্যান নামক একজন-বৈজ্ঞানিক এই, অময়ে“একটি আবিষ্কার” 
দ্বারা: ব্রিটেনের একটা আসন্ন 'অভাব মিটাইতে সাহায্য 
করেন।" কৃতজ্ঞতার মৃল্যস্থরূপ তিনি ফিলিত্ডিনে -“ইহুদিস্তান” 
গঠন করিবার অধিকার দাবি করেন। ১৯১৭ দালে ব্রিটেন 
এই অধিকার স্বীকার করিয়। লয়'। তখন ফিলিভিনে 'ইছদির 
সংখ্যা;ছিল' আশী-নব্বই হাক্জার মাঞ্জ ; গত পচিশ বৎসরে তাহা 
বাঁড়িয়াছে ছয় লক্ষে |. ফিলিস্তিনের ‘মরুভূমিতে তাহারা বছ 
শস্ত-সাঁমল কৃষি-কেন্ স্থাপিত করিয়াছে, ছুই হাজার বংসরের 
মধ্যে আরবের, যাহা করিতে পারে নাই। এই কার্শ্যের দ্বারা 
তাহারা? নূতন করিয়া প্রতিষিত'”করিয়াছে নিজেদের অধিকার 
তাঁহাদের ধর্শ্মের পুণ্যভুমিতে। "আরব মুসলমানেরা” 'এই 
অধিকার -মানিয়াঁ লইতে চায় না। তাহারা এই অধিকার. 


ঠেকাইয়া” রাধিবার ভণ্ড যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হুইতেছে। চধিকের ৯ 


আরব বাই হইতে তাঁহারা সাহাষ্য পাঁইবার দাবি রাখে, দেই 
সাহায্যের আয়োজন: আরম্ত হুইয়া গিয়াছে । সুপলমান ইছধি 
উভয়েই 'রণসজ্জায় মাতিয়া পিয়াছে। সম্মিলিত" তিন প্রতি- 
ষ্ঠানের (United Nations Oiganization) হাতে তাহার 
Heh ‘অর্পণ’ যয ব্রিটেন: তাহার শাসম-ব্যবন্থ গটাইতে 
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য় পরিবর্তনের সুচনী হইতেছে ।  “ধেলাফৎ” 
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আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় " 
১. :"আচাৰ্য্য যোগেশচন্্র রায়ের উননবতিতম জন্মতিধি উপলক্ষে 


EE 


মীর সাহিত্য-পরিষদ' এক সম্বর্থনা সভার অয়োজন করেন । 


বাকুড়া শহরে এই :অহুষ্ঠান 'সম্পন্ন হয়।. আচার্য্য যহুনাথ 


'সরকাঁর-এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ।'মানপজ্ে'বলা-হয়-_ 


'আন্বোলনেক 
'পত্রিণতির কথা 'স্বরণ' ‘থাকিলে " 'আমরা ' এই আহ্বানে ' bd 


ie 


: "আপনার সুদীর্ঘ “কর্মময় জীবনের অধিকাংশকাল 


8: কঠোর: 'ড্রান-সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আপনি যে 


“(গৌরব আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, ' তাহা চিরদিন 
আরবের! সুখী হইতে পারে নাই । তাহারা অধিকাংশই যুসল- . -৭' 
মান; তাহাদের দেশের উপর ত্রিটেন: একটা]. .নুতন -ববাষ্ট্ের : ":' 
গোড়া-পত্তন, করিল “ইহুদিস্থান” নাম'দিয়াল্জপতে, “Jewish ; 


আমাদের অঙ্ুকরধুয় হুইস্সা থাকিবে.) আশীর্বাদ করুন, 
‘সে আদর্শেআমরা যেন অন্থপ্রারিত হইতে পারি টি: 
“আপনার খাষিতুল্য 'সরল জীবনযান্তা, শিক্ষাদানে 
"" একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে 
- পথ প্রদর্শন আপনার" প্রধান কর্মক্ষেত্র উড়িস্যা প্রদেশে 
. চিরস্মরধীয় হইয়াছে ; আপনি সেখানে বহু হৃদয়ের ভক্তির 


পোৌৰ 


বেদীতে আঁত প্রতিষ্ঠিত । আপনার স্বদেশবাপী বাঙালীকে 
মাতৃভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ভ আপনার 
প্রথম জীবনের একক সাথসার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞ- 
চিন্তে স্মরণ করিতেছি । আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল 
: ধরিয়া কত বিতিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদ্দ্ধ ও 
সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে । 
বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আঁধারে পরিবেশন করিত! আপনি 
ভাবপ্রবণ বাঙালী ভ্বাতিকে নূতন পথে উদদ্ধ করিয়াছেন। 
রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতিথিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া! 
আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবন্ধ, করিয়াছেন। ভাষাতত্ব 
ইতিহাদ ও সমাজ্রতত্রের নিবু'ত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব 
প্রতিভাবলে বঙ্গ সাছিত্যের সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। 
'আপনি.ব্দ-ভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জ্রার্তীয় জীবনে 
জাহ্বীধার! প্রবাহিত করিয়াছেন। ' আপনার এই 
অমরকীতি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত 
করিতে আসিয়াছি।” 
এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য যোগেশচন্দ্র ভাহার' জীবন- 
ব্যাগী সাধনার কণা বর্ণনা] করেন । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
জদ্বন্বত্তাস্তের সঙ্গে তাহ] সংযুক্ত । ১৯০১ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা 
হয় ; ১৯০২ সালে যোগেশচন্্র তাহার সদস্য নির্বাচিত হন। 
১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ সংগ্রহ আর্ত 
করেন; পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ যুত্তফী 
যোগেশচন্ত্রকে অনুরোধ করেন “বাকী বাদ যে সব শব্দ আছে 
- তাহা! যোগ করে দিতে. |” এইভাবে আরস্ত হইল ভাষাঁতত্বের 
আলোচনার সাধনা । বাংলার বর্ণমালার যুক্তীক্ষর সমস্ত! 
সহজ করিতে না পারিলে অন্য ভাষাভাষী লোকেব পক্ষে 
বাংলা ডাষা শিক্ষা কঠিন হইতেছে । এই বাধা দূর করিতে 
হইবে । “অক্ষর-সংস্কার” আরম্ভ হইল। তাহার নিজের 
কথায়, এই অবস্থার বর্ণনা দিতেছি, 
বাংলা কঠিন করেছে এর মুক্কাক্ষর ৷ ফুক্ঞাক্ষর শিখতে 
শিখতে শিশুর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
. প্রথম ভাগ; দ্বিতীয় ভাগ দেখলে ভয় হ’ত। অক্ষর 
পরিবর্তন করতে "না পারলে এক সহজ ভাষ! বলা বায় 
না। ভাবলাম, অন্ত প্রদেশের লোক যাতে বাংলা ভাষা 
সহ্দ্জে শিখতে পারে এছন্ডে অক্ষর ও বানান সহজ করতে 
হবে। “অক্ষর-সংস্কার” লিখতে লাগলাম। অনেক 
লোক জামার উপর বিরক্ত হলেন । বললেন কোথাকার 
ঞকে এক উড়িয়া এসেছে । ডাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনে 
ললিতক্লমার বন্দ্যোপাধ্যায় “বর্ণমালার অভিযোগ” নামে 
এক প্রবন্ধে আমার খুব সমালোচনা] করেন । সম্মেলনে 
বহু শ্রোতার সমাগম হয়। তারা শুনে হাসতে লাগল । 
জগদীশ বসুর কথা স্বতন্্। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা 


বিবিধ প্রজঙ্গ-_৩স্থরেক্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পারা যায়, তবে দেশের কল্যাণ হইবে। 


ইতিহাস উহ্‌ আছে। 


২২৯ 





করলেন, “আপনি কি বাংল! বানান বদলাতে চান? 

আমি বললাম, না, “বানান নয়, অক্ষর । এ কথাট। 

বোঝাতে আহার ২৪ বৎসর লেগেছে। 

তারপর আরস্ত হইল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীব 
প্রচার। , নিজের কর্ম্-ভ্রীবনের অভিজ্ঞতা হইতে. তিনি 
বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন থে ইহা সম্ভব । সেই 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি কটক মেডিক্যাল দুলে । 

- যোগেশচন্ত্রের বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। তাহার সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় 
সশ্ধে তিনি আরও অনেক কথ] বলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নান! পত্রিকার সঙ্গে. 
সাহার খনিষ্ঠ সন্বদ্ধের কথ! বর্ণনা করিয়াছিলেন । “প্রদীপ”, 
*প্রবাসীপ্র পৃষ্ঠায় তাহার. নিদর্শন আছে । ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে 
পরিচয়ের স্থত্রপাত ' হয়, আজও তাহা অটুট আছে। ভাহার 
নিকট আমাদের খণ অপরিশোধনীয় । বাঙালী জাতি এই জ্ঞান- 
যোগীর নিকট যে কত খণী তাহার সম্যক ধারণা আজ আমর! 
হয়ত করিতে পাৰিব না । কিন্ত বাংলা ভাষা আজ যে নুতন 
জীবনের 'বিক্রয়-ভেরী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শব্দ-সম্পদ 
যোগেশচজ্রের সাধনালব্ধ । 


৬ম্থরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্থরেজ্রনাথের জন্স-শতবার্ধিকী উৎদব আর্ত হুইয়াছে। 
আজ একুশ বংসর তিনি দেহত্যাপ করিয়াছেন। তার কীর্তি- 
কথা দেশের লোকে ভুলিয়া যাইতেছে । শতবাধিকী উৎসব 
উপলক্ষে যদি তাহা আমাদের স্মৃতিপটে ফুটাইয়া তুলিতে 
পিতৃমাত্‌ খণের 
মত গবরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। 


শতবাখিকী উৎসব সভার সভাপতিরূপে শ্রীচক্রবর্তী রান্া- 


পোপালাচারিয়ার গত ১৩ই ডিয়েশ্বর এই খণের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন £ 
ভারতে জাতীয়তার প্রথম প্রভাত সুরেন্সনাথের মধ্য 
দিয়! দুর্ভ ও প্রতিফলিত হইয়াছিল । কি বর্ম, কি সমাজ- 
নীতি, কি রাজ্রনীতি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংল! বহু বিরাট 
পুরুষের’ জন্ম দিয়াছে । সুরেজ্জনাথের জীবনেতিহাস 
বাংলার গৌরবস্রেষ্ঠ অধ্যায়সমূহের অন্ততম । কংগ্রেসের 
জন্ম হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস বলিতে তাহাকেই 
বুঝাইত । কংগ্রেসের যাহারা জনক, তিনি তাঁহাদের 
অন্ভতম |” ' 
এরই কয়টি পংজ্তির মধ্যে ভারতের প্রায় এক শত বংসরের 
সে ইতিহাসকে জ্বানিলেই ভারতের 
নব-জাপন্জণের সম্যক মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর! যাইবে । এই 
ইতিহাসের পুরোভাগে দেখিতে পাই রাছ্া রামমোহন রায়ের 
বিরাট মুর্তি । এক হাতে তিনি দেশের সামাজিক জগ্তাল 
সব সত্রাইয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা করিতেছেন ; অন্ভ হাতে করিতে- 


২৩০ 
ছেন কুর্মনীতির বেষ্টনী হুইতে দেশের মন-বুদ্ধিকে যুক্তিদান ৷, 
১৮২০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল: পর্ধ্যন্ত যুক্ত-আত্মা ভারতের 
একটা স্বপ দেখিতে পাই । এই সময়ের মধ্যে “ইয়ং বেঙ্গল”, 
“ইয়ং ''বোঁখ্বাই" দেশের, অনেক সংস্কারের উপর আঘাত 
করিয়াছে, অনেক সংস্কারের বস্ধন হইতে দেশের মনকে মুক্ত 
করিয়াছে । ' এই-আঁঘাতের প্রয়োজন ছিল দেশের মনকে মোহ- 
মুক্ত করিয়া ঘুমন্ত অবস্থা হইতে ডরাগাইবার জগত । এই জাগরণের 
শেষে আমরা দেখিতে পাই বাংলাদেশে “হিন্দুমেল!”, উত্তর- 
ভারতে মুসলমান সমাজে' মুতন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ । এই কথাই 
বলিয়াছিলেন হেনরী কটন সাহেব তার “নিউ ইণ্ডিয়া” নামক 

' পুপ্থকে--"The Bengalee Baboos new 7015 public 
opinion from Peshawar ‘to Chittagong. »-বাঙালী 
বাবু পেশোয়ার হইতে চাটগ। পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ডে জনমত গঠন করে, 
গতিশীল করে। এই বাঙালী বাবু নান! . মু্িতে হিমালয় 
হইতে বিদ্ধ্যাচল পৰ্য্যন্ত ভু-ভাঁগে নব+ভারতের: নান! উপাদান ও 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে--শিক্ষকব্ধপে, 'আইনজ্ঞরূপে, 
চিকিৎসকুরূপে, *সাংবাদ্দিকরূপে, ধর্নপ্রচারকরূপে, সমাজ- 
সেবকক্মপে । .এই সংগঠনের ১ িচিহতে হিরন 
শতাব্দীর ইতিহাস । 

এই বাঙালী বাবুর মধ্যে প্রধান ছিলেন: সরেজনাথ। রে 

দেশে তাহার সহ্কম্মা ছিলেন আনন্দমোহন বন, শিবনাথ 
শান্ী, শিশিরকুমার ঘোষ, 'ষতিলাল ঘোষ ৷ ভাবরত-সভ] 
( Indian Association ) প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেখাইয়া 
দেন আমাদের সমগ্র রাজনীতির কর্ধ-প্রচেষ্টার আদর্শ ও 
লক্ষ্য । কংগ্রেসের জন্মের ছুই বৎসর পূর্বে ইণ্ডিয়ান সাশনাল 
কন্ফারেলের উদ্যোগ করিয়া সর্বভারতীয় রাজনীতিক কর্মের 
তিনি নির্দেশ দেন। তারপর ১৮৮৬ সাল হইতে কংগ্রেস ও 
স্ুরেম্রনাথ হইয়া পড়িলেন অভিন্ন ॥ সুরেন্নাথ ছইলেন 
কৎখেসের বাণীযৃ্ঠি। এই মুর্তি ছাড়া আর এক মূর্তি ছিল 
তাহার । সেই বূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেসনেতৃত্ব 
লাভের পূর্বে শিক্ষকন্ধপে, ছাঅসমাঁজের নেতারূপে । কলিকাতা 
ও বাংলার ছাঁত্রসযাশ্, দেশের. ভবিশ্যৎ চিন্তানায়ক ও কর্ম্ম- 
নায়কবর্গ, উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে. গড়িয়া উঠে 
কেশবচন্তর সেন ও সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় |. নব্য ইটালীর 
অঙ্তা ম্যাটসিনি, গারিবলডি, শিখ-খালসার সর পুরু গোবিন্দ- 
সিংহ, জীচৈতন্যের আপামর.প্রেমদান এই নরশ্রেষ্ঠদের জীবন- 
কথা বলিয়া আমাদের পুর্কজগণের জীবনে এক বিপ্লবের সষট 





করেন সুয়েন্্রনাথ । সেই যুগের যুবকদের স্থতিকথায় পড়িয়াছি ' 


যে রাজনীতিক উদ্বেষ্ সাধনের জর্জ প্ুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা 
জুরেন্্রনাথের অহুপ্রাণনায়ই সম্ভব হইয়াছিল । ঝিশ. বৎসর 
পরে -বারীন-উপেন্দ্-ই্লাসকর ইহাকে ক্দপদানন করেন। 
তখন দ্ুবরেজ্জনাথ হুইয়া উঠিয়াছেন কংখেস-নেতা। কিন্ত 
তিনি বিপ্রবীদের নিরুৎসাহ করেন নাই; নীরস উপদেশ 


- প্রবাসী 





"প্রচেষ্টায় প্রেরণা জোগাইত । 


আগত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। 


১৩৫% 
শুনাইয়া কখনও তাহাদের বিদায় দেন নাই । 
আরেজ্জনাথের ছিল। 

সুরেন্জনাথের যুগে যে.সন্্রদার দেশের রাজনীতিক মান- 
অপমানের ব্যথায় ক্ষুণ্ন হইতেন, দেশের অভ্ভাব-অভিযোগের 


প্রতিকার চেষ্ঠা করিতেন, দে সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-. 


সংগ্রামের কথা জ্বানিতেন ন|। 
ছিল তাহাদের । 
অপমানিত . হইত.) 


একটা! সহজ, সরল সন্ত্রমবোধ 
সেই ভাব বিদেশী 'রাষ ব্যবস্থায় পদে পলে 
সেই অপমান তাহাদের . রাজ্বমীতিক 


পুনরুদ্ধারের. জঞ্জ রান্নীতিক আন্দোলন ছিল একমাত্র অস্ত্র । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া সুরেন্রনাথ প্রমাণ করিয়া- 
ছিলেন যে রাঞ্জনীতিক সংঘর্ষ তিনি ভয় করেন ন! ৷ তাহার 
যুগে রাব্বনীতি সাল্প্রদায়িক আশী-আকাজ্ফার বাহন হুইয়। 
উঠে নাই সেইজন্য তাঁহারা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের 
সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্শের প্রভেদ, অবস্থার ভেদাভেদ 
ভাহাদের-কর্তব্পথে কোন বাধার সুষ্টি করে নাই। আজ 
বিভক্ত ভারতবর্ষে সেই সরল, সহ্জ রান্ধনীতির অভাব আমর] 
অহুভব করি। , 
পরলোকে অধ্যাপক লাভলিমোহুন মিত্র 


' বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নশান্তরের খ্যাতনামা অধ্যাপক - 


লাডলিমোহন মিত্র. মা .৫৫. বংসর বয়সে সন্যাস রোগে 


.পরলোকগমন . করিয়াছেন। আধুনিক কালে শিক্ষান্রতী 
হিসাবে -বাহারাঁ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহাদের 


মধ্যে অধ্যাপক লাডলিযোহন অগ্ুতম। যৌবনে অনুশীলন 
সমিতিতে যোগদান করিয়! তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ 


, করিবার সঙ্কস্স করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেন, । 


-“কলেত্ ছিল ভার প্রাণ, অপর অধ্যাপকদের 
ছুট ছিল:কিন্ত'তার ছিল না। ছুটিতে কলেজে আসিয়া তিনি 
ল্যাবরেটরির সমস্ত দৌষক্রটি সংশোধন করিতেন । পূর্বব- 
বঙ্গের সমস্ত স্ুল-কলেজ ঢাকা- বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভুক্তি 


হওয়ায় বাঙালী ছাত্রদের সম্মুখে যে.সমস্যা. দেখা দেয় তিনি 
'তাহাতে বিচলিত হুন । 


যে সব ছাত্রকে হঠাৎ এই ভাবে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূক্তি কর! হইল, মূলতঃ তাহার! 


' কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই ছাত্র; কলিকাতার কলেজে তাহা- 
দের স্থান যাহাতে হয় তাহার জন্ত-তিনি একান্ত আএ্হান্বিত - 


হন! .বন্গবাপী কলেন্ধে সকালে ও অদ্ধ্যায় ক্লাস খুলিয়া তিনি 
নিজে তিনি 
সকাল হইতে র্বাজ্জি পর্য্যস্ত সমস্ত বিভাগের কান করিতেন । 

. অধ্যাপক মিত্রের ন্যায় নিলে মাহুয এ যুগে ব্বিতাস্ত 


.বিরল। তাহার লিখিত ইণ্টারমিডিয়েট কেসি ' বইখানি 


ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরে দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিংহল, 
সুমাত্ৰা, জাভা, জাপান প্রভৃতির বহু কলেজে ও বিশ্ববিভালয়ে 
পাঠ্য হ্ইয়াছে। প্রায় ছয় শত রেখাচিত্র সমেত প্রায় সাত 


এই বৈশিষ্টা 


সেই যুগে জাতীয় আত্মপন্মান. 


& 


শপ 


পৌষ 


শত পৃষ্ঠার পুস্তকের দাম তিনি যুদ্ধের বাজারেও তিন টাকার 
বেশী করেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিতেন যে দরিদ্র ছাত্র হিসাবে পাঠ্যাবস্থায় যে অন্গবিধ। 
তাহাকে সহা করিতে হইয়াছে তাহ! তিনি তুলিতে পারেন 
নাই। অথচ এই একথানি পুস্তকের দ্বারা তিনি লক্ষ 
পক্ষ টাকা! উপার্জন করিতে পারিতেন। একটি ইংরেজ 
পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর প্রাক্তন ম্যানেজারের নিকট 
গুনিয়্াছি পুর্তক-প্রকাশের ঝঞ্চাট এড়াইবার জন্য একবার 
তিনি উহার প্রকাশের দায়িত্ব এ কোম্পানীকে দিতে চান 
এবং সেই মর্শে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের 
সময় তিনি বলেন যে একটা বিষয় ভুল হইয়া গিয়াছে, 
পুস্তকের দাম বাড়ানো যাইবে ন! এবং প্রতি বংসর এক 
শত ছাত্রকে তিনি যে পুস্তক বিভরণ করিয়া থাকেন তাহা 
তাহাকে দিতে হইবে ইহ! চুঞ্তিনামায় লেখ! হয় নাই । 
ইংরেজ কোম্পানী ইহাতে অবসম্মত হয়। 


ভাই পরমীনন্দ 


পঞ্জাবের উপর ছুর্দিনের ঘনঘটা বিস্তার লাত করিয়াছে 
এবং সেই সময়ে এই আর্ধ্যসমাজী নেতার তিরোধান এক যুগ- 
পরিবর্তনের পরিচয় দ্িতেছে। যে আদর্শ ও কর্ম-প্রচেষ্টার 
ভাই পরমানদ্দ আত্মনিরোগ করিয়াছিলেন পঞ্তাব বিভাগে 
তাহার মাফল্য ব্যাহত হইয়াছে। পঞ্চনদ তীরে আর্খ্যসমাজ 
এক নূতন প্রবাহের স্ুষ্টি করিয়া পঞ্তাবের হিন্দু সমান্ধকে 
নবন্মপ দান করে। যুঘল অভ্রাটের অত্যাচারে গুরু নানকের 
শিশ্তগণ “খালসায়” পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের সময় 
পঞ্জাবের ছিন্দুগণ আর্য্যসমাজের প্রেরণায় এক নুতন নৃঢুতা 
লাভ করে। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় লালা লাঙ্গপৎ রায়, 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও লাল! হংলরাজের জীবনে । ভাই পরমানন্দ 
ইহাদের মন্ত্র-শিস্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইন্দন্ত দেখিতে 
পাই প্রথম জীবনেই বিশ্ববিষ্ভালয়ের উচ্চ-শিক্ষায় উচ্চ সম্মান- 
লাত করিয়া তিনি আধ্যসমাজের সেবাস্্ জীবন উৎসর্গ করেন । 
ত্যাগের পথে চলিতে চলিতে যাইতে হয় তাহাকে দক্ষিণ- 
আফ্রিকায়, দক্ষিণ-আমেরিকায়, মুক্তরাষ্ট্রে। শেষোক্ত দেশে 
শ্রমজীবী পঞ্জাবীরা একটা ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 
তাহাদের সংগঠনে ভাই পরমানন্দ ১৯১২ সাল হইভে প্রত 
ছিলেন । ১৯১৪ পালে প্রথম মহাযুদ্ধ আব হ্য়। যৃক্তরার 
ও কানাডার পপ্তাবীরা ভখন রণোনাদনায় মাতিয়া উঠে । গদর 
পার্ট নামে এক বিদ্রোহী দল পড়িয়া উঠে লালা হরদয়াল 
ও তুই পরমানন্দের মেতৃত্বে । এইনন্ত যখন ভাই পরমানন্দ 
ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন তখন রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে 
তাহার প্রাধিদত্ের আদেশ হয়। এই আদেশ রূপান্তরিত 
হয় যাবজ্জীবন ঘীপাস্তরে। ১৯২০ সালে জনেক বিপ্লবীকে 
ছাড়িয়া দেওয়] হয়; তাই পরমানন্দ তাহাদের একজন । 


বিধি গ্রদন্ঈ-_নরসিংহ চিস্তামন কেলকার 


রি সস্তা সলসলাম্লসলাসপাস্লস্রস্পাস্পপরসপাস্পা্পাপপাপ্রাস্রাপপপসসপাপপ্পপপপিপপপ্পশওতা 


-কঁরেন। 


[ 
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মুক্তিলাভ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে বীপাইয়! 
পড়েন। এই আদন্দোমন যখন দুর্বল হুইল এবং গান্ধীজী সুই 
হিন্ু-মুপলিম সৌহার্ঘ্য বুদুবুদের ছয় উড়িয়া গেল, তখন ভাই 
পরমানন্দ সাম্প্রদায়িক মেল-বন্ধনে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন, 
ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতিক বিশ্বত্ততায় ও সাহ্চর্য্যে আস্থা 
হারাইয়| ফেলিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম হিন্দু মহাসভার নেতৃরূপে । বিগত পঁচিশ বৎসর 
হিন্দু সমান্বকে স্বয়ংসিদ্ধ করিবার ভন্ড তাহার চেষ্টার অগ্ড 
ছিল না। 





স্থধীরকুমার লাহিড়ী 


সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ্ত্যাগে “প্রবাসী”, 
“মডার্ণ রিভিউ” পঙ্জিকা মওলীর একজন পরম নুহ্যদ হারাইয়া 
আমরা আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। প্রথম 
যৌবনে তিনি সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 
পরিণত বয়সে সাধনোচিত লোকে গমন করিয়াছেন। 
গোপালক্কষ্চ গোখলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় ডাঃ নীলরতন 
সরকারের মধ্যদ্থতায়। এই মারার নেভ তাহার গুণে মুগ্ধ 
হইয়| লক্ষৌয়ের গঙ্গাপ্রসাদ বন্ধার সঙ্গে তাহার সংযোগ 
ঘটাইয়া দেন এবং ন্ুধীরক্মার এডতোকেট পঞজিকার 
সম্পা্করূপে লক্ষ গমন করেন। তায়পর “পাঞ্জাবী” 
দৈনিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়|। লাহোরে পমন 
করেন। চার-পাঁচ বৎসর পরে তিনি লাহোরের “ট্রিবিউন” 
দৈনিকের সহযোগী সম্পাদক পদে বৃত হন ; কালীনাথ রায় 
মহাশয় তখন এ পন্জিকার সম্পাদক জ্বালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডের পর পঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়; 
ট্রিবিউন পত্রিকা সামক্ষিকতাবে বন্ধ হুইয়] যায়, এবং সুখীর- 
কুমার কলিকাভ] চলিয়া আসেন । তখন বাংলাদেশের পাঁট- 
ব্যবসায়ে শ্বেতাঙ্গ বণিকের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। 
বিড়লা প্রমূখ মাড়োয়াৱী ব্যবসায়ীগণ এই চক্র ভাঙ্গিতে চেষ্টা 
ক্ুধীরকুমার এই কান্ধে আত্মনিয়োগ করেন এবং 
পাট-ব্যবসায়ে কি করিয়া পাট-চাধীদের বঞ্চিত কর! হয় 
তৎসম্বদধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানপাভ করেন। পবন্মেণিও এই বিষয়ে 
চিন্তা করিতেছিজেন, এবং যামিনীমোহন মিন্র সমবায় প্রথায় 
পাটের বেচাকেনার ব্যবস্থা করেন৷ সুধীরক্যার দরিদ্রের 
সেবার এই সুযোগ পাইয়া ছুইথানি সমবায় পত্রিকার 
(বাংলা ও ইংরেজী) সম্পাদকীয় দাত্থিত্ব গ্রহণ করেন। এত 
দিন সমবায় প্রথার প্রস্কৃত পরীক্ষা বাংলাদেশে হইতে পারে 
নাই। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সুধীরকুমারের নানা স্বপ্ন সফল 
হইতে পারে। 


নরসিংহ চিন্তামন কেলকার 


বলবস্ত পঙ্গাধর টিলক আমাদের জাতীয় জীবনে যে যুগ- 
পরিবর্তন শ্থচনা করেন তাহার শেষ সাক্ষী পৃথিবী হইতে চলিয়! 
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গেলেন । বলবপ্তরাওএর মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে নরপিৎহ চিন্তামন 
কেলকাঁর এক বিশিঃ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন দেশের 
চিন্তাজ্গতে উনবিংশ শতাবীর শেষে যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ডাব 
সহস্র ধারায় উচ্ছুপিত হইয়া উঠে, তাঁর ধারক ছিলেন বু 
জনের যধ্যে এক জন--বলবন্ত গঙ্গাবর টিলক। ইহার পূর্বে 
প্রায় তিন-পুরুষ আমরা ইংরেজী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়াছি, এবং ইংরেন্রের অগ্থকবণকে চতুর্ধর্গ লাভের 
প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া হণ করিয়াছি। মি দেবেজ্রনাথের 
জীবনে আমরা প্রথম দেখিতে পাই ইহার বিরুদ্ধে একট! 
বিদ্রোহচেষ্টা । উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তার প্রকাশ 
পাই ভাবজ্গতে আধ্যপমাজে, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে ; 
বঞ্চিমচন্দের “বঙ্দর্শনে”, পুণার বিফুশান্ত্রী চিপলুঙ্কাপ্সেক্স “নিবন্ধ- 
মালার” । বলবন্ত গঙ্াঁধর টিলক মহারাধুদেশে ছিলেন এই 
বিদ্রোহের চিত্তানায়ক ৷ “কেশরী” পডত্রিকার জনপ্রিয়তা 
ইহার সাক্ষী। আবেদস-নিবেদনের ডালা বহিয়া লইবার যে 
অপমান আমাদের ব্রাজ্মনীতি ক্ষেত্রে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল, 
এই পঞ্জিক1 মহারাষ্ট্রে তাহা প্রভ্যাধ্যান করিতে শিক্ষা দেয়। 
প্রথম যৌবনে নরণিং চিন্তামন কেলকার এই বিক্রোহের 
আলোড়নের মধ্যে পড়েন; এবং আজীবন এই মনোভাবের 
পতাকাবাহক ছিলেন। গাস্ীযুগে যে নৃতন চিন্তা্গতের সি 
হইল তাহ! পূর্বের উত্তরাধিকারী হইলেও, টিলকের শিষ্যবুন্দ 
ইছা! অকু্ঠ চিতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসযোঁগ 
আন্দোলনে, আইন অমান্ত আন্দোলনে তাহারা সন্তিয় অংশ 
গ্রহণ করিলেও তাহাদের মন ও বুদ্ধি ইহাতে সায় ও সাড়া দেয় 
নাই। নরসিৎহ চিস্তামন কেলকার তাঁহার গুরুর দেহত্যাপের 
পর অতীত যুগের চিন্তাধারার সছিত বর্তমান যুগের সঙ্গতিসাধন 
করিবার একট! চেঃ! করেন “কেশরী” পত্রিকার সম্পাদকরূপে, 
সাহিত্যসষ্ঠারপে কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে । এই ভাবে তিনি 
মহারাধ্র দেশের চিত্তানায়ফদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধি- 
কার করিয়াছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
সর্য্যোদয় দেখিয়! পিয়াছেন, ইহাই আমাদের সাস্তবন! । 


চিমনলাল শিতলবাদ 


বর্তমান ভারতের রাজনীতিকগণের নিকট চিমনলাল 
শিতলবাদ অন্ত কোন নক্ষত্রলোকের অধিবাসী 1 কারণ তাহারা 
শিখিয়াছেন যে বর্তমান যুগে যে ফলে ও ফুলে আমাদের 
রাজনীতিক জীবন উদ্দ্বল হইয়] উঠিয়াছে, তাহার জণ্জ কাহাকেও 
জমি চাষ করিতে হ্য় নাই; আপনা হইতে ইনার! কুটিয়া 
উঠিয়াছে। ইহার! ভুলিয়া! গিয়াছেন যে, কোন জগতেই এক্সপ 
অঘটন ঘটে না) আমাদের দৃষ্টির অলক্ষিতে প্রকৃতির স্ঙ্গন- 
চেষ্টা থামে ন! । সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশের 
মানব-মন কখনও অকধিত থাকে না। আব্বিকার শস্তসস্তারের 
পশ্চাতে, আছে বহু জনের জাগ্রত চেষ্টা ; সেই বহু জনের 


. প্রবানী 
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পাশপাশি 


অনেকেই অজ্ঞাত থাকিস ধান। চিমনলাল শিতলবাদ এরূপ 
ইতিহাসের অঙ্গ, এরূপ ইতিহাসের সুষ্টিতে অংশ এহণ করিয়া 
ছেন। তিনি যে সময়ে জন্রগ্রহপ করেন তখন দেশের চিন্তা- 
জগতে ও কর্সুন্তগতে পশ্চিম ভারতে দিক্‌পালরূপে বিরাজিত 
ছিলেন দাদাভাই নৌরোভি, মহাদেব পোবিদ্দ. রানাড়ে। 
ফিরোজ শাহ মেহ টা, নারাস্রণ গণেশ চন্দ্রতরক্কর, গৌপাল- 
কৃষ্ণ পৌঁখলে ইহাদের শিষ্য | চিযনলাপ শিতলবাদ ইহাদের 
বয়ঃকনিষ্ঠ । রাজনীতিক জীবনে ইহার! ব্রিটিশ শাসনকে 
ভগবানের মঙ্গলবিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন 
এবং এই বিধানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতের 
স্বাধীনতা. অর্জনে সাহাম্য করা কর্তব্য বলিয়! মনে করি- 
তেন। নানা কুব্যবস্থা, অব্যস্থা আমাদের সমাজের জীবনকে 
ছর্ধল ও অপটু করিয়াছে । এই কুব্যবস্থ! ও অব্যবস্থার 
সংস্কার সাধন না করিলে আমর! রাজ্নীতিক জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব-ন!। এই বিশ্বাসের বশে আমাদের 
এই পূর্ববব্বগণ চিন্তা করিতেন, কর্ম্ম করিতেন । ঘত দিন আমা- 
দের সমাজ জীবন সংস্কৃত ও শোধিত না হইয়া সুগঠিত ও 
নুসন্বদ্ধ হইয়াছে, তত দিন বৃটিশ-শাসনের শৃর্থস আমাদের 
মানিয়া লইতে হইবে ; না হইলে দেশে আসিবে অরাজকতা; 
উদ্দাম জনগণ সভ্য জীবনের সকল আয়োজন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। 
এবং এই কারণেই যখন বাংলাদেশে ১৯০৫ সনে আত্মবিশ্বাসের 
বিকাশ দেখা দিল তখন এক দাদাভাই নৌগোদজ্রী ছাড়া কোন 


নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ইঘাঁফে অভিনন্দিত করিতে পারেন নাই। 


কিন্ত দাদাভাইয়ের স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে আমাদের পূর্ব্বঅ- 
গণের মন নবনভাবের বিরোধী ছিল না, যদিও কর্মক্ষেত্রে 
তার প্রমাণ দিতে তাহা! পরাদুধ ছিল। এই হূর্বসতার 
মুল্য দিতে হইয়াছে তাহাদের বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়]। 
সুরেন্নাথ বন্দ্যোপাব্যায়ের মত স্বভাব-বিপ্রবী গান্ধী- 
যুগের পরোধি ভ্রলে ডালিয়া গেলেন। এইরূপ একটা 
বিরাট পরিবর্তন মান্বষের মন সহজে স্বীকার করিয়া 
লইতে পারে না। চিমনলাল, শিতলবাদ. ছিলেন প্রসিন্ধ 
আইন-ব্যবসায়ী, রাজনীতিক নেতৃত্ব পা্ধী-পুর্ব-ুগে ধাহাদের 


হাতে সন্ধে চলিয়া আপিত। তিনি অনেক বৎসর ছিলেন 


বোম্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর ;- শিক্ষাক্ষেত্রে 
ভিটিশ শালক-পোঠীর নবাবীর বিরোধী । তাহার রাজনীতিক 


, ভীবনযাঁআ] সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ; সেই 


যুগের রাজনীতিক কর্প্রচেষ্ঠার মধ্যে ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ 
যেখানে অপরিহার্য্য হইয়| পড়িত সেখানে ফিরোজ শাহ 
মেহ্টা প্রভৃতি নেতৃবর্প পশ্চাৎপদ হইতেন.ন!। চিম্নলাল 
শিতলবাদ এই কর্্পস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন; যুগবর্্মাহযাী 
কোন কর্তব্য-তিনি অবহেলা! করেন নাই ৷ গ্রা্ধীজীর জীবনে 


সে যুগের কোন প্রভাব নাই, এমন কথাও-নিশ্চয় করিয়া বল! 


যায় না। 


- __. খালী ছাত্রদের কথা ' 


শ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় . 


আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী ছাত্রদের 


_.. বিগ্বাবুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন হইয়াছে, কেননা সর্ধ- 


ভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রের আগেকার মত কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ 


নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গত আট-দ্রশ বৎসর হইতে বাঙালী 


সাধারণ ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ মোটের উপর্‌ বেশ 
কমিয়াছে। যত দিন যাইতেছে পরীক্ষায় ছাত্রদের 
অযোগ্যতা ততই তীব্রতর ভাবে প্রকট হইতেছে। গড়ে, 
ছাত্রদের বুদ্ধি যে কমিয়াছে তাহা পরীক্ষক মাত্রেই স্বীকার 


করিবেন ছাত্রদের বুদ্ধি কমিবার নানা কারণ বর্তমান; 
"তাহার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, দুঃখ-কষ্ট, উপস্থিত 
শাসনন্ব্যবস্থার উপর তীব্র অসন্তোষ ও নানা ঘটনা উপলক্ষে: 


তাহার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রকাশ, ছাত্রদের নিজন্ব 


, রাজনীতিক মতামত, দলাদলি, অছাত্রীয় ব্যাপারে তাহাদের 


' আপত্তি উঠিবে ; 


FY 


উৎকট আগ্রহ ও খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং সভা- 
সমিতিতে তাহাদের অত্যধিক সময়ক্ষেপ প্রভৃতি কারণ 
উল্লেখযোগ্য । - 

ছাত্র-আন্দোলন যে পথে, গত- কয়েক বৎসর হইতে 
চলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমর! শিক্ষক-সম্প্রদায় 
কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে' উৎসাহ বা 
উচ্ছবাসের আধিক্য হেতু তাহাদের, সত্যকার মনের চিত্র 
খানিকটা বিকৃত হইয়া আমাদের চক্ষে পড়া স্বাভাবিক । 
তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে বিকৃত ধারণাও অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্তু “যদি বলা যায়, ছাত্রেরা ঠিক পথে . চলি- 
তেছে না তাহা হইলে তাহাদের দিক: হইতে তীব্রভাবে 
অবশ্য আপত্তিটা যুক্তি নয় তাহা 
ছাঁত্রেরা স্বীকার না করিলেও তাহাদের শিক্ষকগণ আশা 
করি স্বীকার করিবেন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক 
ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক উৎসাহিত হইয়াছে! তাহাদের 


,- অধিকার স্বীকার কর! যে সঙ্গত ও কলেজ কর্তৃপক্ষের 


উচিত তাঁহাদের সহিত আলোচন! করিয়া কাজ করা, এই 
ধরণের কথা অধ্যাপক সম্মেলনে মিঃ কেলাস একবার 
বলিয়াছেন। অন্তান্ত দেশে ছাত্রদের এই অধিকার স্বীকার, 


করাছ্য় কি না তাহার প্রশ্ন আজ. তুলিব নাঁ। ছাত্রদের 


রাজনৈতিকঃজ্ঞান ও কর্ণ্মপন্থার সমালোচনাও করিতে চাহি 
না। পণ্ডিত জবাহবুলাল নেহরুর মত বলিতেও চাহি না 
যে ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন: 


নাই। কিন্তু ছাত্রের! যে ছাত্রত্বের দিক দিয়া ব্যর্থ ও পঙ্গু 
সি 


হইয়া যাইতেছে এবং বুদ্ধি ও মনোবৃতির দিক দিয়। দেশের 
প্রকৃত মঙ্গলকে তাহাদের চাঁপল্য ও অশুভ বুদ্ধি দিয়া ক্ষণ 
করিতেছে তাহা তাহাদের শিক্ষক হইয়া আমরা বলিতে 
বাধ্য হইতেছি। ছাত্রেরা রাজনীতি, আন্দোলন, দলাদলি, 
ট্রাইক প্রভৃতি বিষয়ে. উৎসাহ দেখাইলেও বা ভারতীয় 
বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রাঁজনীতিজ্ঞদের সমতুল্যভাবে 
সমালোচনা করিলেও ছাত্রদের উন্নতি, বিদ্যালাভের আগ্রহ 
প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সম্মিলিত ভাবে কতটুকু কাজ 
করিয়াছে তাহাই আমরা জানিতে চাই । সম্ভবতঃ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পার্থক্যহেতু ছাত্রদের চক্ষু ও মন লইয়া আমরা 
তাহাদের বিচার করিতে পারি না। সেইজন্য ছাত্র- 
জীবন সম্বন্ধে ছাত্রদের মতামত উল্লেখ করিলে আশ! করি 
অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় ছাত্রদের আশা- 
আকাঙ্কার কথা বাঁ ভয়ের কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে 


'পাবিব। 


একটি পরীক্ষায় কলেজ-জীবন সম্বন্ধে কলেজের, ছাত্র- 
দের লেখা প্রায় দুই শত হইতে আড়াই শত প্রবন্ধ. 
পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বর্তমান লেখকের, 
হইয়াছে। ছাত্রদের খাতা হইতে আমি অনেক অংশ, 
লিখিয়া লইয়াছি, তাহা দ্বারা ছাত্রজীবনের আদর্শ, দোষ- 
গুণ প্রভৃতির একটি বেশ স্থন্দর চিত্র আকিতে পারা. 
যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌ ও নির্ব্বোধ, কংগ্রেসপন্থী 
কম্যুনিষ্ট ও সোস্তা লিষ্ট, দলীয় ও অদলীয়, সকল প্রকারের 
ছাত্র আছে। কেহ বা নিষ্ঠুর ভাবে ছাত্রদের রাজনীতি ও 
ট্রাইক-গ্রীতিকে আক্রমণ করিয়াছে, কেহ বা ছাত্রজীবনের 
দলাদলি, ‘চুরি, অসাধুতা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছে। কেহ বা অঙ্গতপ্ত; একটিমাত্র ছাত্র জাতীয় 


জীবনে উচ্চ আদর্শের কথা অবতারণা করিয়াছে; কাহারও 


বা ছাত্রদের রাজনীতিতে বিরাট দানের প্রসঙ্গে বেশ একটু, 
গর্ববোধ আছে । মোটের উপর যে চির পাইয়াছি, তাহাতে, 
মনে আশা জাগে না। j 

স্কুল হইতে কলেজে আসিয়া ছাত্রের! বৃহত্তর ol 
স্বাধীনতার স্বাদ পায়।. তাহাদের দায়িত্বও যে বাড়িয়া যায় 
তাহা অধিকাংশ ছাত্ৰই ভুলিয়া যায় । ছাত্রেরা নানা সঙ্গ, 
ও দনে পড়িয়া তাহাদের পূর্ববার্জ্জিত ধারণা ত্যাগ করিতে 


থাকে । নানা মতবাদের খুণিপাকে পড়িয়া অনেকেরই মাথা 


ঘুরিয়া যায়। দুলে শিক্ষকদের সাহচর্য্য ও সতর্ক দৃষ্টি 
কলেজের অধ্যাপকদের নিত পাওয়। বায না। অধ্যাপকেরা 


২৩৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





ছাত্রদের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেন না। তাহাদের 
কাজ বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের কাজ শুনিয়া যাওয়া । 
সুতরাং ছাত্রেরা অনেকটা স্বাধীনতা পায় ও অবাঞ্ছিত 
সংসর্গে পড়িয়া তাহার অপব্যবহার করে।. ক্লাস পলায়ন 
একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ॥ অধ্যাপকর্দের সহিত 
ব্যবহার ঈষৎ অশিষ্ট। একটি ছাত্র বলিতেছে-_ 


Now-a-days it is often seen that students do, not 
talk politely with their professors. They try to oppose 
the very teaching of the professors. 


অপর একটি ছাত্র বলিতেছে_ 


Wheat struck me much was the behaviour of the 
students towards our Venerable teachers. Most of 
them are so rough in manners that it is shameful for 
the student community. 


আর একটি ছাত্র ব্লিয়াছে__. 


College students cannot show unquestioned reve- 
rence to their professors and the principal and argue 
on points they do not know well. 


সকল ছাত্রই অশিষ্ঠাচারী নহে। অধ্যাপকেরাও দোষ- 
শুন্য নহেন। একটি ছাত্র লিখিতেছে__ 


The professors do not mix with the students. They 
have superiority complex. 


‘আবার সকল অধ্যাপকই ভাল শিক্ষক নহেন, একটি 
ছাত্রের ভাঁষায়_there are good scholars but bad 
tea০hers,. এই কারণেই ছাত্রদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে 
পায় না ও পাণ্ডিত্যের উপর গ্রীতি গভীর হইতে 
পারে না। ছাত্র ও অধ্যাপকের মন রুচি আদর্শ একমুখী না 
হইলে শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। কলেজ, অধ্যাপক 
ও তাহাদের আবেষ্টনের উপর একটা মমত্ববোধ বা. 
গর্ববোধ অতি অল্প ছাত্রেরই আছে। প্রতি কলেজের একট! 
এঁতিহা আছে, প্রতিবার যাহারা কলেজে ভন্তি হইতেছে 
তাহাদের সেই এতিহের উপর অনুরাগ থাকা দর ার। 
বোধ হয় একটি মাত্র ছাত্র'কলেজের মঙ্গলাকাজ্ঞা প্রকাশ 
করিয়াছে । ইহা যে ছাত্রদের একটা ধর্শ এ বোধ অন্ত 
কোন ছাত্রের মধ্যে দেখিলাম না। একটি ছাত্র ভাল 
ছেলেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছে__] find in the scholars 
deep curiosity and. hankering for knowledge. 
তাহারা অধ্যাপকদের সহিত মিশিতে চায়, নানা প্রশ্ন 
উত্থাপন করে ও নৃতন নৃতন বই পড়িতে চায়। 

অল্প ছাত্রই কলেজকে শিক্ষার স্থান হিসাবে গণ্য করে।* 
তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি ষে এস্থানে স্থাপিত হয় 
তাহার উল্লেখমাত্র পাই নাই । একটি ছাত্র বলিয়াছে, 
কলেজে—_houghts and visions have been 
widened.” ছাত্রদের মন জুড়িয়া বসিয়াছে রাজনীতি ও 
তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দলাদলি । পরাধীন দেশের হৃদয়বান 


* ইহাই বর্তমানে ছাত্রজীৰনের ব্যর্থতার প্রধান কারপ।--প্রঃ সঃ 





তরুণরা যে দাসত্ব ও দারিদ্রের কথাকে সকলের উর্দ্ধে স্থান 
দিবে তাহা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু কলেজে ‘ইউনিয়ন’ 
লইয়া! ছাত্রদের ষে দলাদলি সে সম্বন্ধে তাহাদের মত প্রণি- 
ধানযোগ্য ! . ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ছাত্রদের এক্য থাকে, 
তাহাদের চিন্তা দান! বাধিতে পায়, চিন্তা কার্যে বূপাতস্তরিত 
হইতে চায়। বক্তা, গায়ক, রসিক ও কবি যাহারা তাহারা 
এই ইউনিয়নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ও 
ভবিষ্যতের রাজনীতিক ইহার মধ্য দিয়াই বাষ্রচালনার 
প্রথম পাঠ শিখিতে পারে । একটি ছাত্র লিখিতেছে-_ 


There was a union of our college. I am ashamed : 
of writing that it did nothing. Students can do many. 
things. ‘They have #2 fresh mind and ৪, wide outlook. 
But £]] the energies of ‘the young students, all their 
potentialities are frittered away’ without guidance স্যারের 
We criticised political matters and the leaders foolishly, 
We did little to understand the things of the world. 
We did not study much. We only idled away time. 
Saw the students are divided into political and 1908৮ 
tical groups with no perfect idea of the situation. We 
are politically a dependent country hopelessly wasting 
our energy. . . ‘There are none to look after us. 

‘Those who look cannot either হি us or do only, 
nominal duties. 


. আত্মস্বীকৃতি হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে ৷ সাধারণ 
ছাত্রের! এতখানি বিনয় সহকারে আপনাদের ক্রটি স্বীকার 
করিতে চাহে না । নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা বিশেষ 
উচ্চ। তাহারা নিজেদের কেবল দেশের আশাভরসা- 
স্থল হিপাবে গণ্য করে না, তাহারাও রাজনীতিতে পাকা 
বাজনীতিজ্ঞদের অপেক্ষা কম নহে এ ধারণাও কাহারও 
কাহারও আছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া একটি ছাত্র 
লিখিয়াছে_ 


In the practical life of a country students play; 
the most important part. If 


অপর একটি ছাত্র ছাত্রদের নীজিনীডি সম্বন্ধে 
লিখিয়াছে_ 


I see that student polities is nothing but fanatic- 
ism. ‘They are excited by some emotion&l speeches, 
face the 1067৮ charges and firings and waste their lives. 


অবশ্য এই ফ্যানাটিসিজমেই জাতি বড় হয়। যাহার! 
হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারে জাতির যৌবনকে 
গৌরবের মাল্যে তাহারাই ভূষিত করিতে পারিয়াছে । 
উপরে উক্ত ছাত্রটির কথাই ঠিক--:]7975 are none to 
look after US. এমন হীরার টুকরা! ছাত্রদের ভাল নেত! 
নাই, তাই বেঘোরে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে তাহারা 
ঠিক পথে চলিতেছে না; উদার হৃদয়বৃত্তি তাহাদের দেশের 





+ বদি সে £৫9০১৪ ঠিক পথে ও ঠিক ভাবে চাঁল্ডি হয়। নহিলে' , 


ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে জ্ুসেডের ইতিহাসে, চীন- 
দেশের প্রথম ছাত্র-আল্দোলনে, এবং অত্যান্ত বহু ক্ষেত্রে তাহা দেখ! 
গিয়াছে ।--প্রঃ সঃ 
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মুক্তির জন্য ব্যাকুল করিলেও,মোটের উপর তাহারা অছাত্র- 
স্থলভ ব্যাপারে এতই মত্ত যে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব বহন 
তাহারা করিতে পারে না। হুজুগে পড়িয়া অনেকে মাতিয়া 
উঠে; ইহারাই অধিকাংশ স্থলে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের 
ও দলের ক্ষতি করিয়া বসে। 
দুখের কথা ছাত্রের! বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না) 
. অনেবস্থলেই হৃদয়াবেগ তাহাদের রাঞ্জনীতিক্ষেত্রে টানিয়া! 
আনে। যাহারা রাজনীতি করিতে চাহে তাহাদের 
বাধা দিবার অধিকার আমার নাই কিন্তু তাহারা কেন 
নামমাত্র ছাত্র থাকিয়া যাইতে চায়? পড়াশুনার দায়িত্ব 
তাহারা বহিবে না, অপরাপর ছাত্রকে নিজেদের দলভুক্ত 
করিতে চায়। মনে হয় ছাত্রজীবনের দায়িত্বের উপর 
ইহাদের কোন মায়া মমতা বা অন্রাগ নাই। ছাত্র 
আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এইখানে । খাওয়া- 
পরার ভাবনা পিতামাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া বিশুদ্ধ 
দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতি চর্চা, ইহাই যদি ছাত্রেরা করিতে 
চায় তাহা হইলে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তি- 
সঙ্গত। পড়াশুনা না করায় অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অকৃত- 
কাৰ্য্য হয়, কলেজের পাঠ অল্পেতেই শেষ হয়, অনেকে নন- 
কলেজিয়েট হইয়া যায় ও শতকরা ২৫।৩০টি ছাত্র পরীক্ষায় 
পাস করিতে পারে । অপরাপর ছাত্রদের দয়া-দাক্ষিণ্যের 
সুযোগে পাস করা সম্ভব হয়। 
কলেজ ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি ছাত্র লিখিয়াছে__ 


It is the greatest place of party polities. There 
are different political parties. It is natural that it 
Would create chaos and quarrel among the students. 
In my opinion, the Students’ Union should be recti- 
fied (?) by: selecting proper representatives. who are 
free from fanatic and blind view tdbout politics and 
free from communal passion . . . Party politics creates 
#& bitter feeling. ‘There are many leaders of different 
political parties who dp not deserve to be called 
leaders. "They do not lead the students but they take 
them astray. They rather disorganise the students. 
There should be one party. 


এই ইউনিয়নের কাজ পর্যবসিত হইয়াছে ছাত্রদের 
সঙ্ঘবন্ধ করায় এবং দলাদলি ও ধর্মঘট চালানোতে। একটি 


ছাত্র লিখিতেছে--" 


».. নখ students seem to be. well-disciplined, but 
mostly in the case of holding strikes only. 


' ষ্ট্ৰাইক বস্তুটি ছাত্রদের ব্রহ্মাপ্র । সকল দলই স্ট্রাইকের 
নামে এক হয় এবং কারণে ও অকারণে এই অস্ত্র ব্যবহৃত 
হয়। - পড়াশুনা বন্ধ হয়, পথে পথে বিক্ষোভপ্রদর্শন চলে, 
ক্হে* কেহ সিনেমায় যায়। অবশ্য ছাত্র-সম্প্রদায় সময়- 
বিশেষে ফেঞ্দঢ়তা ও চরিত্রবল দেখাইয়াছে তাহা সত্যই 
' বিশ্বয়কর। যাহারা সত্যই চরিত্রহীন "ও অপদার্থ 
তাহারা পুলিস ও মিলিটারীর আগ্রেয়ান্তকে তুচ্ছ করিয়া 
স্বাধীনতার দাবি এমন অর ভাবে ও দলাদলি বিসঙ্জন 


দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। 
এত দৃঢ় তাহারা কেমন করিয়। নির্ব্বোধের মত আত্ম- 
শক্তির অপব্যয় করে, দেশের মননশক্তিকে ক্ষুণ করে 
বা বুদ্ধিবৃত্তির অসম্মান করে তাহা ভাবিয়! উঠা যায় না। 
কিন্ত তাহাদের মানসিক অধঃপতন হইয়াছেই-_তাহা না 
হইলে অসংযম, দলাদলি, মারামারি, ইতরতা, কখনই প্রবল 
হইত না। ছাত্র-আন্দোলনের রন্ধে, শনি ঢুকিয়াছে। 
‘ছাত্রের! দলগত রাজনীতিকদের. আওতা কাটাইয়! উঠুক 


ইহাই আমরা চাই । তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ স্বার্থসিদ্ধির . 


জন্য ছাত্রদের অকাঁজে লাগাইতে পারিবে না। ছাত্রদের 
পড়াশুনা, চিন্তাশক্তি, সহনশীলতা অসম্ভব রকমে কমিয়াছে। 
বৎসরের মধ্যে কারণে-অকারণে মাসাধিককাঁল ধর্মঘট 
করিলে ইহা হইতে বাধ্য। ছাত্র হইয়া এ কাধ্য করা 
অবশ্যই গহিত। একটি ছাত্র ধর্মঘট সম্বন্ধে লিখিতেছে-_- 


But the first thing'that I consider to be the most 
hard obstacle in the path of attending lectures is the 
continual strikes. ‘The students may strike for their 
grievances against the educational authorities. But 
Such cause is one in a thousand, students’ strikes are 
often political strikes, in sympathy for the labour 
movement. But these were so continual that the same 
thing happened day after day, for which every stu- 
dent’s study was obstructed. It is not a surprise that 
80 per cent of the students come out successful in a 
university examination when we consider these things 
as strikes. 


এই ট্রাইক কি কাজে লাগানো হয়? একটি ছাত্র 
লিখিতেছে-- \ 


. Whenever a professor went against us we all 
united together and urged the professor to give (?) 
our demand. 


অপর একটি ছাত্র লিখিতেছে-_ 


The notice for the examination was served. The 
students were quite unprepared for it. They made an 
application to the Principal 79809961108 him to stop the 
examination. The Principal paid no heed to them. They 
made an arrangement for a strike and said that they 
would not appear in the examination. In this way they 
stopped the examination. । 


যাহার! ডালহৌসী অভিযান করে, ভিয়েখ্নাম দিবস 
প্রতিপালন করিতে গিয়া গুলি খায় তাহার! দল .পাঁকাইয়। 
কত লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটাইতে পারে ইহাই হইতেছে 
তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ৪৮ শুভবুদ্ধি কে হরুণ 
করিয়াছে? 

পড়াশুনার ব্যাপারে ষাহাদের আগ্রহ এইরূপ তাহারা 
পরীক্ষায় পাস করে কেমন হিস একটি ছাত্র ইহার 
উত্তর দিয়াছে-_ 


In the examination most of the students pass. It 
is because though they: read nothing they are very 20 
to copy from their friends. 


এই ব্যাপার এত পরিচিত যে ইহার সম্বন্ধে কোন 
মন্তব্য কর! নিপ্রম্বোজন। প্রশ্নপত্র দুরহ হইলেও ছাত্রের! 


ষাহাদের মনোবল - 


২৩৬ 


গ্রবালী 


১৩৫৪. 


রি ০ ইত রি CCE HOSEA 3 BES 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদ্যশ্রাদ্ধ পাকাইয়া তুলে। 
তাহাদের সম্মিলিত গুদ্ধত্যের কাছে শুধু কলিকাতা নহে, 
মফঃস্বলেও শিক্ষকগণ তটস্থ হইয়া থাকেন। তাহাদের 
আচরণ দেখিলে মনে হয় তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিবার 
জন্য যেন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বহু অর্থবায়ে প্ল্যান করিয়া 
দক্ষ এজেন্টদের ছাত্রদলে ছাড়িয়া দিয়াছে । আজ ভারত- 
বর্ষ স্বাধীন; ছাত্রের] তো আর বলিতে পারিবে না 
Education . can wait, 9815] cann0b ও সেই 
. অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুল বা কলেজ কামাই করিতে 
পারিবে না। অন্য সভ্যদেশের ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে 
হইলে, ভারতের স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে 
তাহাদের ভাল ছাত্র হইতে হইবে; রাজনীতিতে মাতিয়া! 
আপনাদের ক্ষতি করিলে চলিবে না। একটি বিষয় বড় 
আশ্চর্য্য লাগে যে এতগুলি ছাত্রসজ্ব থাঁকিতেও অন্যায় 
আচর্ণকারী ছাত্রদের শাস্তি দিতে বা তাঁহাদের অসঙ্গত 
কাৰ্য্যাবলী ব্যর্থ করিতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যাদা রক্ষা 
করিতে প্রস্তাব পাস ছাঁড়া বড় একটা কিছু তাহারা আজও 
করিতে পারে নাই । এইজন্যই মনে হয় ছাত্রদের শুভ- 
বুদ্ধির মূলে শনি লাগিয়াছে তাহা না হইলে কেমন করিয়া 
ছাঁত্রনেতাদের সম্বন্ধে এমন কথা একটি ছাত্র লিখিতে 
পারে? 
The representatives of the Union are very selfish 


and they try to take money irom the College Students’ 
Funds, রর 


একটি বিষয় অবাস্তর হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে 
বাধ্য হইতেছি। ছাত্রদের হৃদয় উদার, তাহারা ইন্দো- 
নেশিয়া বা ভিয়েতনামের জন্য কীদিয়৷ ভাসায় ; ইহাতে 
আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ 
'গবর্ণমেন্ট কলিকাতা ও নোয়াখালিতে যে অত্যাচারের 
বন্য! বহাইয়া দিয়াছিল, ১০০ নং হারিসন রোডের মৃত 
কত শত ঘটনা তাহাদের আমলে ঘটিয়াছিল কিন্তু এক 
সম্প্রদায়ের ছাত্রের! ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। মিথ্যা 
উদারতার মোহে বাংলার ছাঁত্রসমাঁজ অনেকখানি নামিয়া 
গিয়াছে ।” মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত অত্যাচার সাম্প্র- 
দায়িকতার প্রকাশ নয়; ইহার মূলে আছে ইংরেজ কৃট- 
নীতির চক্রান্ত । স্থত্রাং ছাত্রদের প্রথম হইতেই লীগের 
ুষ্টবুদ্ধিকে আঘাত দেওয়া উচিত ছিল বলিয়া! মনে করি। 
' ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসজ্ঘ ভাঙিয়া দুই দলে বিভক্ত 
হইয়া ছাত্র-আন্দোলনকে দুর্বল করিত একথা মনে করা 
দুরদশিতার পরিচায়ক নহে । আমাদের দেশের দুঃখ বা 
সমস্যার সমাধান করিব আমরাই । দেশ ও সমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের মূনকে বিদ্েশীভাবাঁপন্ন ও বেদরদী 
করিল কে? ... 


ছাত্রদের উচ্ছ খুলতাকে সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখেন! 


তাহাদের শান্তি দিবার কথা কেহ তুলেন না। ইহার পশ্চাতেও 
একটি গুঢ় উদ্দেশ্য আছে। নেতারা তাহাদের কিছু না বলার 
কারণ দর্শাইয়াছে একটি ছাত্র তাহার অশ্তুদ্ধ ইংরেজীতে 
Because of getting liberty no one tells them 
॥0i॥৪. অসাধু উপায় দ্বার! সৎ উদ্দেশ্য লাভ করিতে 
গেলে ষে মার খাইতে হয় নেতারা তাহা কেমন করিয়া 
যে ভূলিতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাই না। ছাত্রদের 
হাতে অসম্মান নেতারা পাইতেছেন ও বোধ হয় আরও 
পাইবেন। একটি ছাত্র বলিয়াছে_They are misled 
by political parties. ইহ! ছাত্রেরা যদি বুঝিয়া থাকে 
তবে আশার কথা । কিন্তু রাজনীতির স্বাদ ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী 
বিরুত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়'। পেশাদার রাজনৈতিক 
নেতাদের সঙ্গে তাহার! যেন প্রতিদ্বন্বিতা করিতে চায়। 
একটি ছাত্র স্পষ্টই বলিয়াছে_ln practical life the 
students play the most important : part. 
তাহারা কলেজে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট 
করিয়া ষে শক্তি অজ্জন করিয়াছে দেশের নানা সমস্যায় 
তাহারই প্রয়োগ করিয়া বসে। অনেকে গর্বের সহিত 
উল্লেখ করিয়াছে যে তাহার! সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
লড়িয়াছে, মরিয়াছে তবু পুলিসকে ডরায় নাই। 
তাহাদের কৃতিত্ব দেখিয়া ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘটারা, 
অমৃতবাঁজার পত্রিকার. ধশ্মঘটারা তাহাদের সহানুভূতি 
কামনা করিয়াছে। ছাত্রদের দেশ-বিদেশের অবস্থার সঙ্গে 
ওয়াকিবহান হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া কারণে- 
অকারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া যত্রতত্র সহানুভূতি 
দেখাইতে যাওয়া সম্বীচীন নহে। 


দোষের কথা অনেক বলিয়াছি। গুণের কথাও কিছু 
বলিতে হইবে । আজকালকার ছাত্রেরা ক্লাসের পড়াশুনায় 
ভাল না হইলেও দেশ-বিদেশের 'খবর রাখে ; বিশেষ করিয়া 
কম্যুনিষ্ট ছাত্রেরা এ বিষয়ে বিশেষ পরিপক। তবে 
তাহাদের চিন্তা রেজিমেপ্টাল ও একদেশদশ্খ । ইংরেজীতে 
যাহাকে বলে ইপ্টেলেকচুয়্যাল কিউরিয়সিটি অর্থাৎ জানিবার 
আগ্রহ--ভাহাদের যথেষ্ট আছে! 


জানে। পড়াশুনায় ভাল ছাত্রও আছে, তাহারা কখনও 
রাজনীতির ধার দিয়াও যায় না। কলেজে অনেকে. ভাল 
বক্তা ও তাকিক। , বাংলা-সাহিত্য সমিতির কথা শুকটি 
ছাত্র উল্লেখ করিয়াছে । অনেকে সেন্ট জুল এম্বলেন্স 
কোরের সদস্য । তাহারা কলিকাতার গত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
সেবাকার্ধ্য করিয়াছে । দেশের দাবি গবর্ণমেণ্টের .গোচর 
করিয়াছে, লাঠি ও গুলি খাইয়াছে.; ভাল খেলোয়াড়ও 


অনেকে আবার .. 
দলের কর্মী; দেশের অনেক কথাই তাহারা হাঁতে-নাতে 


4 





পৌষ 


বিদায়ী 


$৩৭ 





হইন্মাছে। একটি মাত্র ছাত্র বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত 


করিয়া ছাত্রদের উচ্চতর আদর্শের কথা তৃলিয়াছে__ 


‘The duties of our boys are among the lowliest 


and tlhe lost. What they need are muscles ০ iron and 
nerves of steel. 


দেখিয়া আনন্দ হইল কয়েকটি ছাত্র কলেজের পড়াশুনা 
» বিষয়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা প্রচলিত রীতির পরিবর্তন, চায় । 
' একটি ছাত্র বলিয়াছে, প্রতি ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক | 
ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে কোন সম্পর্ক এই কারণেই 
গড়িয়া উঠিতে পায়না । এইজন্য ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে 
হইবে। কলেজে পড়াশুনার ধারাও ব্দলাইতে হইবে। 
অধ্যাপকরা দেন কেবল “বক্তৃতা, ছাত্রদের কাজ শোনা । 
ইহাতে পড়াশুনা ভাল হয় ন! ৷ একটি ছাত্র বলিয়াছে - 


The college is only for show, only to make oneself . 


2 bonafide student of the university and to make one- 
self.able to appear in the university examination. But 
if anyone wants to learn he must not depend upon 
the college. 


অনেকে কলেজ্র-পুস্তকাগারের দেন্যের কথা বলিয়াছে। 


মোটের উপর ষাহ| দেখিলাম তাহাতে বলা চলে যে 
বাঙালী ছাত্রদের ভাল অপেক্ষা মন্দই অধিকতর প্রকট । 


{7 পরীক্ষার *ফলাফলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা! 
' যৃতই নিকটবৰ্ত্তী হইতেছে দলাদলি ততই প্রবল হইতেছে. 


৮ 


ও ছাত্রদের মন পড়াশুনা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দলগত 
রাজনীতি, কলেজের বাহিরের আন্দোলন, সিনেমা, সভা! 


বিদায়ী 


গ্রীআশুতোব সান্যাল 


বিদায় জন্মভূমি | 
আমি চাহি মাই-কোল থেকে ঠেলে 
ফেলে দিলে মোরে তুমি । 
ছিল বড় সাধ তব মাঠে ঘাটে, 
বকুল-বিছানে! পল্লীর বাটে 
যাপিব প্রবাস-ক্লান্ত জীবন. 
তব পদত্রেণু চুমি” ! 


ভাবি নাই কোনো! দিন-_ 
তোমার কুগিরে পড়িবে না আর ' 
Ld আমার পায়ের চিন্‌। 
* ভাবি নাই কভূঁ-হয়ে গৃহহারা 
সম্বলহীন যাযাবর-পারা 
' বেড়াইব ঘুরে-_স্বপন-সৌব 
. ধুলিতলে হবে লীন... 


প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাতি ও জগৎ বুদ্ধির 
দিক দিয়া অধঃপতন ক্ষমা! করিবে না। স্বাধীন ভারতে 
শরীর ও মনে সুস্থ সবল যুবক দরুকার। ছাত্রের! যাহাই 
করুক জাতির সেবায় যেন, এই রূপ স্বস্থ সবল বুদ্ধিমান্‌, 


‘বৈজ্ঞানিক, দাৰ্শনিক, কর্মী, কবি, ভাবুক, রাজনীতিক, 


সেবক অপর্ধ্যাঞ্ধ পাওয়া ষায়। তরুণ সময় সময় উন্মার্গগামী 
হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের প্রাচ্য, আদর্শের উপর শ্রদ্ধাই 
তাহাকে বীচায়। প্রাণের দিক দিয়া, শ্রদ্ধার দিক দিয়া, 
আদর্শনিষ্ঠার দিক দিয়া আমাদের তরুণরা মাথা তুলিয়া 
দাঁড়াক ইহাই আমাদের কাম্য । দলাদলি, নির্বোধ আত্ম- 
সৰ্ব্বস্বতা, অহমিকা, আদর্শত্রষ্টতা অনেক. স্থলেই' তাহাদের. 
বিভ্রান্ত করে।, দ্রিগন্রান্তরা দিশা খুঁজিয়া পাক, জাতির 
আশাকে পূর্ণ করিয়া তুলুক ইহাই কাম্য ।* 





* বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, | 


. সমগ্র ছাত্র সমাজ্দের কল্যাণ এবং জাতি-গঠন প্রচেষ্টার 


সাফল্যের দিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শৃঙ্খলা, সংযম 
এবং শিক্ষার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ছাত্রদের উন্নতির মুলে, 
কিন্ত দুঃখের বিষয়, ছাত্র সমাজে ইদানীং ইহার বড়ই অভাব 
পরিলক্ষিত হইতেছে। ছাত্রদের অভিভাবক, শিক্ষাব্রতী, 
শিক্ষক সম্মেলন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার- . 


গণের এ দহন্ধে বিশেষ চিত্তা করিবার সময় আদিয়াছে। 


আমরা এদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি 9 
সম্পাদক । 





বিলি 7 


যর 


তোমার সিদ্ধ ঘন র্হায়া 
আর কোনে! দিন জুড়াবে ন! কায়া, 
তব নদীজলে দ্ধ জীবন 
করিব না সুশীতল ! : 


ফিরে ফিরে শুধু চাই, 
রি তাড়াইয়া দিলে তবু মায়াবিনী, 
- তব লাগি’ ব্যথা পাই! 
সি শীতল কুলায়ে তোমার 
নীড়-হার! পাখী ফিরিবে কি জার? 
সন্ধ্যা-আধারে নিভৃতে নীরবে 
ডাবি আজ ব’সে তাই ! 


শহীদ 


শ্রীসাবিত্রী ঘোবাল . 


মিসেস্‌ ওয়াগাকে দব সময়েই ভয়ে ভয়ে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির 
ভিতর দিন কাটাতে হ'ত। 

ইয়ানেক যখনই বাইরে যেত, তিনি তাকে সময় মত ঘরে 
ফেরার কথা মনে করিয়ে দিতে কখনই ভুলতেন না । ছেলেকে 
নিয়ে তার ছুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, তাই সব সময় ঘ্যান ঘ্যান 
করতেন, ভোর করতেন, এমন কি কোন সময় অভিমাঁনও 
করে থাকতেন । 

‘ কোন দিন হয়ত রাত হয়ে যাচ্ছে, ইয়ানেক ফিরছে না, 
, বিলস্বিত মুহূর্ত গুলো অসহ অত্যাচারের মত মায়ের বুকে 
বিবছে। প্রতিটা! মুহুর্ত একটা নতুন বিভীষিকার স্বপ্ন বয়ে 
আনছে। কি রকম যেন একট!. অদভুত ভয়ে মার মন অবশ 
হয়ে আসে, আকুল মাতৃহদয় সন্তানের কল্যাপ-কামনায় অদৃষ্ঠ 
দেবতার পায়ে মাথ! খুঁড়তে থাকে । 

কিন্ত মায়ের এই যে, ছুশ্চিস্তা, এই যে ভয়, এটা “মোটেই 
অদঙন্নত ছিল না। বাস্তবিক ওয়ারস’র অবস্থা তখন এমন এক 
স্তরে এসে পৌছেছে যে রাস্তায় দু'জন পরিচিত লোকের 
দেখ! হলে প্রথমেই মুখ দিয়ে বেরোয়, ‘কিহে এখনও টিকে 
আছ ? আর সীঝ-বাঁতির সময় পার হয়ে গেলেও যদি কেউ 
ঘরে ফিরে না আসে, তবে দে আর ফিরবে না, সকলেই 
নিশ্চিত ধরে নেয় । 

মিসেস্‌ ওয়াগার স্বামী ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী। 
লড়াই সুরু হওয়ার পরই তিনি একজন অফিসার হন আর 
. দ্বিন গুনতে থাকেন কবে তার ডাক পড়বে । ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বরে অবশেষে ডাক এসে পড়ল । খবর পেয়ে সোজা 
আপিদ থেকেই তাকে চলে যেতে হয়েছে, শ্্রী-পুছের কাছ 
থেকে বিদায় নেবার অবপরটুকুও তিনি পান নি। 

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এক মাস পেরুতে না পেরুতেই 
পোল্যাও হয়েছে ঠিক যেন নরককুণ্ড | এই কুৎসিত অবস্থাটাকে 
কেউ মেনে নিতে পারছে না, সকলেই মনে মনে ভাবছে একটা 
ছুঃস্বপ্রই কেটে পেল বলে । কিন্ত ছুঃখের দিনগুলো! একঘেয়ে 
ভাবেই চলেছে, এর যেন আর শেষ নেই। অন্ধকারে দিক্‌- 
দিগন্ত ছেয়ে গেল, নতুন ক্ুর্ধোর রশ্মি-সম্পাতে কবে যে আবার 
দিগ্রিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে | মিসেস্‌ ওয়াও বহু চেষ্টা 
করেও স্বামীর কোন খোজ পেলেন না। 

সাবেক বাড়ীর ব্রাস্তাট! আক্রমণের প্রথম চোটেই ভেঙে 
গেছে । মিসেস্‌ ওয়াগাঁকে উঠে আসতে হয়েছে ছোট একট! 
ক্র্যাটে ৷ ফ্ল্যাটটাতে একটা মাত্র ঘর, তবে বেশ বড়-_মা 
আর ছেলের পক্ষে যথেষ্টই। ঘরের দামী জিনিষপন্র একে 
একে সবই বিকিয়ে গেছে, একমান্জ লক্ষ্য কোনমতে বাচার 


মত সংস্থান রাঁথা। মাঝে মাঝে গ্রামে কোন.আত্মীয়স্বত্ন বা 


- বন্ধুবাক্ধবের বাড়ীতে মা বেড়াতে যেতেন আর ফেরার সময় = 


বেশ কিছুদিনের মত খাবার-দাবার জোগাড় করে আনতেন। 
হঠাৎ এক এক সময় এই উগ্ছন্বতিতে তার মনে প্রচণ্ড বিকার 
আসত, মনে মনে ঠিক করতেন এই শেষ,-আঁর নয় । 

ক্রমে ক্রমে তিনি নিজেকে নানাভাবে বঞ্চিত করতে সুরু 
করলেন । কম করে খেতেন যাতে সঞ্চয় বেশ কিছু দিন স্থায়ী 
হয়, ছেলেটির খাবার অভাব না ঘটে। এই ছেলেটিই তার 
জীবনের একমাজ অবলম্বন--কেবল - এর জঞ্ছেই তিনি কোন 
মতে নিজেকে বাচিয়ে বাধতে চে] করছেন । 

ক্রমে ইয়ানেকও নির্ডেদের অবস্থাটা বেশ ভালভাবেই 
বুর্বতে পারলে । সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করতে লাগল 
যেন সে-ই বাড়ীর অভিভাবক । বয়সে যদিও সে নিতান্তই 
ছোট, সবে ম্যাটিকুলেশন ক্লাসে পড়ছে, কিন্তু তার আচরণে 


মনে হতে লাগল যেন সে একজন বৃদ্ধ, কত দায়িত্ব তার 


মাথায়। কিন্ত এই আঠার বছরের ছেলেটির মাথায় যত ধ্যান 
ছিল, সেগুলে] কানে লাগাবার আর কোন পথই রইল ন!। 
এমন কি পড়াশুনাটাও বন্ধ হয়ে গেল, চালাবার মত অর্থও 
ছিল না, আর তা ছাড়া জার্শ্মানর! শহরের ক্কুলগ্ুলে| সব 
বন্ধও করে দিয়েছিল । 

সেই সেপ্টেম্বর আক্রমণের পর থেকে সমস্ত ওয়ারস 
শহরটাই ব্যবসায়ে লেগে গেল- সঙ্গে সঙ্গে ইয়ানেকও তাতে 
যোগ দিলে ৷ সিগারেট দিয়েই তার হাতে খড়ি হ’ল । নতুন 
জীবন প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগতে লাগল, আর লাভটাঁও 
মন্দ হচ্ছিল না। থরচ-খরচ1 বাদ দিয়েও দিনে বেশ কিছু 
আয় হ'ত। 

ইয়ানেকের মন এই দিকে গেছে, তা মা' জানতেন না। 
এক দিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিকে চোখ 
পড়াতে পা যেন তার মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল! নিজদের 
চোখকেও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না! একটা গলির মোড়ে 
বাড়িয়ে ইয়ানেক চীৎকার করে সিগারেট ফেরি করছে। 

সেদিন সন্ধ্যেবেল। ছেলে ঘরে ফিরতে, দুঃখে অভিমানে 
মা একেবারে ভেঙে পড়লেন ; কেঁঘে-কেটে তার মন গলাতে 
চাইলেন, কিন্ত ছেলে নাছোড়বান্দা । সে মাকে বার বার 
করে বোঝাতে লাগল, কেন এতে দোষের কি আছেঃ তার 
পরিচিত কত ছেলেই ত এ রকম কোন ন। কোন্ট একটা কান্ধ 
করছে। তার মধ্যে কয়েক জন ত বেশ ভাল বংশের ছেলে । 
সবাই করতে পারে আর সেই বুঝি কেবল বসে বসে খাবে, 
সংসারের দায় বুড়ো মায়ের ঘাড়ে ফেলে? তার পরে আবার 


চি 


পৌৰ : - 


শহীদ 


২৩৯ 





সেকাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা ও করছে। প্রমাণ করার জর্ড 
তখুনি *সে একটা বই থেকে খানিকটা আওড়ে দিলে 
যুদ্ধ শেষ হ'তে বেশী দেরি নেই, পীগগির ফিরে আসবে 
পোলেনা আর তাঁদের সঙ্গে মিঅপক্ষ। আর---আর তারপরে 
মা দেখবেন ইয়ানেক কেমন করে চলে যায় ক্র্যাকাও বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে, আর সেখান থেকে অক্সফোর্ডে। ইয়ানেক হেসে 


স্€মাকে আদর করে বললে, “কিন্তু এখন আনন্দ করবার সময় 


পি 


Eo 


নেই । এখন খালি কাজ আর কাজ ।” 


. ইয়ানেক ক্রমেই একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে। 

ওয়ারস'র শ্রমিক ছেলেগুপোর সঙ্গে মিশে ইতিমধ্যেই 
আইনকে বেশ ফাকি দিতে নুরু করেছে । সে আজকাল ক্র্যাকাও 
যাচ্ছে ভড কার জন্ত, লুবলিনে তাঁষাক-পাতার খোজে ; এর 
মধ্যেই জিনিষপত্র বাছাই ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। 
মাল কিনবার ফাকে সে ট্যাক্স ফাকি দিয়ে মাল চালান 
নিয়ে আসে । সে জ্ঞানে একবার কোন রকমে ভেবলিন পার 
হতে পারলেই, তার মাল ছুনে লাভে বিক্রী হবে। জার্খ্মান- 
গুলোর এঁথানেই খানাতল্লাপীর যত কড়াকড়ি। ট্রেনের 
কামরাগুলোতে ত বটেই, মায় যাহীদের কাপদ-্বামা খুলে 
দেখতেও কনর করেনা। 

কখনো কখনো ইয়ানেকেরও দুর্দিন আসে । সেদিন 
যখন সে ঘরে ফেরে, তার চোখের কোণে কালি, ভারি মুখ, 
সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্-_রুক্ষ মেজাজ থাকে ঠিক রাত্রির মত 
ধমথমে। তবে এ রকম ঘটে কদাচিৎ। 
কিছু দিনের মধ্যেই মিসেস ওয়াও, তার ছেলের জীবন- 

যাত্রা সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে উঠলেন। কেন না ছেলেরা 
এ বয়সে করতে পারে না এমন কাজ নেই | বিশেষ করে তার 
ছেলে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে ষিশছে,, আইনকে ফাকি 
দিয়ে ব্যবপা করছে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; 
কেবলই আশঙ্ক! পাছে ছেলে কুসঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যায় । 

বহুদিন ধরেই ইয়ানেক্‌ সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময়মত 
বাড়ীতে ফিরছিল, কিন্ত মা লক্ষ্য করতে লাগলেন গত কয়েক 
দিন যাবৎ আবার সে গোলমাল করছে--প্রায়ই আটটায় 
কারফিউর ঘণ্টা পড়ে গেলে তবে সে বাড়ী ফেরে। গ্রীষ্ম 
কালে কারফিউর সময় যখন ছিল এগারট| তখন সে ফিরত 
এগারটার পরে । কোন কোন রাতে হয়তো ফিরলই না। মা 
জানতেন কান্দ উপলক্ষে শহরের বাইরে যাবার প্রয়োজন তার 
নেই। আর যখন সত্যি সত্যি প্রয়োজন হ'ত তখন প্রতি- 
বারেই সে মাকে জানিয়ে যেত, সাবধান করে যেত যে রাতে 


"সে বাড়ী ফিরবে নাঃ কিন্ত কি যে করবে' সে সম্বন্ধে কোন 


রকম উচ্চবাচ্য*করত ন! । 
এক দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইয়ানেক্‌ ফিরে এল কি রকম 
একটা মানসিক বিপর্য্যন্ত .অবস্থায়। আড়চোখে একবার 


মার. 


মায়ের দ্রিকে চেয়ে সে আনমনে সারা ঘরে পায়চারি করতে 
সুরু করলে। হাঁটছে, আর মাঝে মাঝে ম্পোর্টস্‌ জ্যাকেটের 
পকেটটা হাঁটকাচ্ছে। ভতে যাবার আগে জামা কাপড়গুলো 
যথারীতি একটা চেয়ারের উপর খুলে রাখলে, কিন্তু চেয়ারটা 
টেনে একেবারে বিছানার পাশে নিয়ে এল । তার পর মা 
কাগজপত্র নাড়াঁচাড়ার খপখসানি শব শুনতে পেলেন । 

আমার কাছ থেকে ও কি যেন লুকোঁচ্ছে--তিনি 
ভাবলেন। মায়ের মন স্বভাবতই ব্যথাতুর হয়ে উঠল । প্রথমে 
সন্দেহ, তার পরেই সেট! অভিমানে রূপান্তরিত হয়ে অশ্রু 
রূপে. ঝরে পড়তে লাগল । | | 

সম্ভানের অশুভ আশঙ্কায় মায়ের মন সর্বদাই ক্রি থাকে, 
কিন্ত মিসেস্‌ ওয়াও তে! কেবল অলীক কল্পনা নিয়েই 
থাকেন নি। এ কথা একান্ত সত্য যে জার্শ্মানর! ঢোকবার পর 
থেকেই ওয়ারস'র স্বাভাবিক জীবনযান্রী ধ্বংস হয়ে গেছে।, 
সংসার ভেঙে গেছে, অগণিত গৃহহার1 নরনারী পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, তরুণেরা অভিভাবকহীন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 
থেকে ছিটকে পড়েছে । স্কুল-কলেজ নেই--পথে ঘাটে 
জিনিষপঞ্জ কেনা-বেচা চলে, তার ওপরে নান] রকম দলবলের 
কথাও লোকের মুখে শোনা যায় । মিসেস-ওয়াগার কানেও ত 
কত কথাই এসেছে, তাই একমাত্র সস্তানের জণ্ড ভার 
এত ভয় । 

ইয়ানেক্‌ ঘুমিয়ে পড়লে মা! টেবিলের পাশের EE 
এক দিক আড়াল করে সেলাই নিয়ে বসলেন । ঘুষ কিছুতেই 
আস্ছে.না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, মা শুদ্ধ 
হয়ে বসে আছেন। মনের মধ্যে কে যেন অবিরাম ফিস্‌ 
ফিস্‌ ক’রে বল্তে লাগল, তোমার ছেলে কি করতে চায় 
খুঁজে বার করো, তুমি মা, তোমার ছেলে কি করছে তোমার 
জানবার অধিকার আঁছে। 

মা প্রাণপণে চেষ্টা করতে ‘লাগলেন নিঘেকে দমন 
করতে | এত কাল শ্বামী বা ছেলের কোন কাজের প্রতি 
সন্দেহ প্রকাশ কর) বা সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর নেওয়াকে 
তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করতেন । পরস্পরের 
প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস .ও নির্ভরতাকেই তিনি স্বামী-দ্রী, মা- 
ছেলের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ বলে জানতেন। কিন্ত এখন 
পরম ছুঃসময়, হয় ত তার' অস্তানের সামনে সমূহ বিপদ,. 
তিনি মা-_তাকে একটা কিছু প্রতিকার করতেই হবে । 

ধীরে ধীরে, তিনি উঠলেন, অনিচ্ছুক পদক্ষেপে সন্তানের 
শিক্পরে গিয়ে দাড়ালেন । কম্বল মুড়ি দিয়ে ছেলে নিঃসাড়ে 
ঘুমোচ্ছে। মা নিঃশকে ইয়ানেকের কোটের পকেটে হাত 
দিলেন, কম্পমান আঙ্গুল দিয়ে হাভড়াতে হাতড়াতে ঠাগ্ডা 
বাকা একটা কাঠের হাতল হাতে. ঠেকল। হাত্রলটার 
মাথায় একটা ছোট্ট রিং। অজানা আশঙ্কায় তাঁর সমস্ত 
শরীর শিউরে উঠল। তার পর কাগজের গোছাটা ধরলেন। 


২৪০ 


প্রবাসী 


১৩৫৪, 





যনের মধ্যে কে যেন টুপি টুপি বলে চলেছে__যাই 
ঘটুক না কেন ভোমাঁকে জ্বান্তেই - হবে ব্যাপারটা কি? 


কাঠের হাতলট] তিনি শক্ত করে চেপে ধরলেন... কাপতে 
কাপতে কোন রকমে টেবিলের কাছে এসে জিনিষটা খুলে 
দেখলেন । প্রদীপের আলোয় ঝক্‌ ঝকৃ ক'রে উঠল একটা 
কোণ্ট রিভলবার আর এক তাড়া! কাগজ। আতঙ্কে 
মায়ের শরীরের সমস্ত শক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক 
মুহুর্দের অন্ত ভিনি আচ্ছন্নের মত বপে রইলেন । অবসাদগ্রত্ত 
মন কোন রকম চিন্ত! করতেও চাইলে না। টেবিলের ওপর 
হলুদ রডের কাগজের তাড়াটার দিকে তার দৃষ্টি নিবন্ধ হয়ে 
রইল আর কম্পিত আহ্ুলগুলে! দড়ির বাধন খুলতে চেষ্টা করে 
চলল*। অতি ধীরে ধীরে তার মানসিক জড়ত1 একটু একটু 
করে কমে আসতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ময়লা শক্ত 
কাগজের ওপরকার লেখাগুলো ফুটে উঠতে লাগল £-. 
“পৌল্যাও মরে নি 1” পোল্যাণ্ডের স্বারীনতাকামীদের 
মুখপত্র (সাপ্তাহিক )। 
ভোরের আলো! না ফোটা পৰ্য্যন্ত মা সেই ছাপা জাইন- 
গুলোর সামনে শব্ধ হয়ে বসে রইলেন--কালো| কালো! অক্ষর- 
গুলো যেন তার চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। 
করে লেখাট। পড়ছেন,কিত্ত তার অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটছে 
না। ঠোট ছুটি চুপিচুপি অস্পষস্বরে উচ্চারণ করছে, প্রথম লাইন 
ক'টাতেই দৃষ্টিট। আটকে রয়েছে ।.**পেদ্রিন সকালে ইয়ানেকের 
যখন, ঘুম ভাঙল তখন সে দুণাক্ষরেওঁ জ্রানতে পারলে না 
মায়ের বুকের মাঝে কতবড় গোপন কথা চাঁপা রয়েছে। 


**ইয়ানেককে আমি বহুদ্ধিন ধরেই জানতাম, সে ছিল 
আমার ছাত্র। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের পরে তাঁর সঙ্গে বহুবার 
আমার দেখানাক্ষাৎ হয়েছে,নান! কারণে নানা পারিপার্থিকে। 
তাকে আমার ভারি ভাল, লাগত । আমাদের মধ্যে একট! 
বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল । ১ 

বেআইনী খবরের কাগন্ু বিতরণকারী বলে তার মনে 
বেশ একট! গর্ব ছিল-_বিশেষ করে যখন. একটা কোণ্ট 
রিভলবার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। আমার সাবধান- 
বাণী গুনে সামান্ত একটু হাদত মাত্র । আমি যখন বলতাম 
যে সৈনিক-জীবনে সাবধাঁনতাঁই হচ্ছে সর্বপ্রধান শিক্ষা, তখন 


সে কোণ্টটাকে নিয়ে স্ষেহভরে একটু নাড়াচাড়া করে বলত, 


সে ভীতু নয় আর এট! সঙ্গে থাকতে ধর! সে কিছুতেই পড়বে 
না। সে নেহাত শিপু নয়। 

তবুও এই নীলচোখ লম্বা] সুগ্রী ছেলেটিকে দেখলে নিতাস্ত 
শিশু বলেই মনে হ’ত। শিশুর মতই সরল অকপট বিশ্বাসে 
সে সবকিছুকে গ্রত্থ কেরত। তার দেশবাসী যে আসন্ন 
গ্বাধীনতা-পৎগ্রাঁষে জয়যুক্ত হবেই তাঁতে ভার বিশ্দুমাত্র সংশয় 
ছিল না। তার দৃঢ় বিঘ্বাসের কাছে আমি নিজেও কত সময় 


বার বার. 


ডেলে গিয়েছি। ওর সে এস্ব কথা নিয়ে আলোচন! করার 
পর ওর বিশ্বাসের শক্তি যেন আমার প্রাণেও সঞ্চারিত 
হয়ে যেত, নববলে নুতন উদ্ভমে আমি সপ্্ীবিত হয়ে উঠতাম। 

সবকিছুর ভেতরেই সে আশার আলো! দেখতে পেত ; 


যেখানে মিঅপক্ষ চরম পরাঞ্জয়কে বরণ করে নিত সেখানে 


ভাবত খরিত্রপক্ষ শক্রদের জন্তে জাল পাতছে মাত্র ।' ওর. 


নিকট খারাপ কিছু নেই। . ক্ষমতা থাকলে সিকরেস্কির নামের '”. 


আগে ও নিশ্চয়ই “সেন্ট” বসাত। পোলিশ কমাগার-ইন- 
চীফের মতলবের খুটিনাটি সব ওর জানা, যেন ও তার 
সহকারী । পোল্যাওের সৈল্তরা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করছে, 
রেজিমেন্ট সংখ্যা কত, তাদের জয় আর বিশেষ করে পোলিশ : 
নৌসেনা ও বিমানবহুরের কথ! সব ওর কণ্ঠস্থ ৷" 

আমি যদি কখনো ওর সংবাদের সভ্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
প্রকাশ করেছি ত, ও তখুনি একজন কড়! ভূগোলের মাষ্টারের . 
মত বলত-_.একখান! মানচিত্র কিহুন, কিন্ত পৃথিবীর মানচিত্র, 
হওয়! চাই বুঝলেন । একখানা পৃথিবীর মানচিন্র-ত] হলেই . 


বুঝতে পারবেন আযাদের দৈচরা কোথায় কি করছে। ব্যস্‌, 


একদিন চাঁ থেতে থেতে ইয়ানেক ফিস্‌ ফিস্‌ করে আমাকে 
বললে, আমার মনে হয় আপনি আমাদের মিতরপৃক্ষীয় কাউকে 
কখনও দেখেন: নি, না? . যেন ও নিজে কত জনকে - 
দেখেছে ! এ 

বসন্তের প্রথম দিকে এক দিন যে ব্যাপারটা নল তার . 
স্মৃতি আজও. আমার মনে হলভ্বল' করছে। মনে হচ্ছে এই তো 
সবে সেদিনের কথ! ৷ স্বর্্য উঠেছে; ভাঙা বাড়ীগুলোর . 
জানালার সাণিতে ধাক্কা খেয়ে দুর্য্ের। আলো চারদিকে . 
ঠিকরে পড়ছে, বরফ গলতে সুরু করেছে। রাস্তার দু'পাশে 
গাছগুলে! সারি সারি দাড়িয়ে, রুক্ষ নিষ্পন্র ডালপালায় ঠিক 
ভিক্ষুকের মত রিক্ত । এক বাঁক চড়,ই পাধী ভালে ভালে 
কিচিরমিচির করে বেড়াচ্ছে ।  কুয়াসা কেটে গেছে, মানুষ 
গুলোকেও অনেকটা, সজীব দেখাচ্ছে, তাদের চলাফেরায় 
যেন একটু প্রাণসঞ্চার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শীতের 
চেয়ে খারাপ সময় আর কি আছে ! 

আমি তখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ইয়ানেকের সঙ্গে দেখা 
করতে, রেল-ষ্টেশনের কাছে একটা নির্জন কফিথানায় 
আমাদের দেখ! হবার কথা। 
কাগন্জ নিয়ে আমাকে প্রদেশের বাইরে চলে .যেতে হবে। 
সব বন্দোবস্ত কর! ছিল, কেবলমাত্র ইয়ানেকের কাছ থেকে , 
আমাকে জিনিষগুলে| সংগ্রহ করে নিতে হবে । | 

হঠাৎ'রাপ্তায্ন গুলির শা শোনা গেল । পথচারীরাংসকলে 
ছুটল দোকান ব! অণ্ড. কোথাও আশ্রয্ন নিতে । মুহুর্তের মধ্যে ' 
রাস্তা একেবারে ফাঁক! । নিশ্চয় কোন অঞ্চল ঘেরাও করে 


. প্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথবা আমাদের শহরের নব আনহার 
রডীন নেশার কোন একটা খেয়াল । 


কতকগুলো বেআইনী থবরের. 


সত্য চেয়ে বড় 


mmm eee imeem লাস লালা লে 


গভীর দুশ্চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে। আমার 


অন্তর বলে দিলে কোন মাহ্ষকে পুলি কর! হ’ল। আমি 


জোরে পা চালালাম, অবশেষে প্রায় এক রকম ছুটতে চুটতেই 
কফিখানার কাছে পৌছলাম | সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় 
জমে গেছে। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, আদেশ-_ 
জার্মান পুলিশও চোখে পড়ল । 

আমি পো! ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। জার্দান 
পুলিসকে -চেঁচিয়ে জিজ্ঞাস] করলাম, "ব্যাপার কি এখানে ? 
গোলমাল কিসের ?? বর্ধরটা] একটা হাঁত দিয়ে মাটির দিকে 
ইঙ্গিত করে হান্মান ভাষার জবাব দিলে, “দেখ, এই 
হৃতভাগাটাঁকে দেখ ।? 

সি'ড়ির উপরে লঙ্ব! হয়ে পড়ে আছে ইয়ানেকের দেহ । 
কাগন্দপন্র গুলে! কাদায় মাধামাখি, এক হাতে শক্ত করের! 
রয়েছে কোস্ট রিভপবারট! ৷ পা ছুটে। থর থর করে কাপছে, 
মাথা থেকে রক্তের ধারায় ধুখচোথ ভেদে যাচ্ছে । খুব 
অন্প& স্বরে ঠোট ছুটো যেন কি উচ্চারণ করছে, মুখের 
ছ'পাশে ফেনা, চোখের তারা স্থির । 


মুখের ওপর ঝুকে পড়ে মাথার লাল দাগটার ওপর আস্তে - 
আস্তে হাত রেখে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে লাগলাম, ইয়ানেক 
বল, কি করে এ ঘটল, বল ইয়ানেক,£ ‘ইয়ানেক । 

উঠে এস--একট! জার্মান সান্রী চিৎকার করে উঠল । 

আমি লাফিয়ে উঠলাম, ঠিক যেন একট। কুকুরকে কেউ 
লাঠি দিয়ে খোচা মেরেছে । তীক্ষ চিংকারটা যেন আমার 
কান কেটে কেটে বসে যাচ্ছে! উঠে আস্তে আন্তে জনতার 
ভিড়ে মিশে-গেলাম। আমি যেন আর সে মানুষ নই । কিছু 
ভাবতে পারছি না কিছু বুঝতেও পারছি না। দেহটাকে 
কোনমতে টানতে টানতে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলতে 
লাগপাঁম-স্চলং-শক্তিহীন একভ্রন স্থবিরের মত। আমার 
আর কোন প্রয়োজন নেই, কারুর সঙ্গে দেখ! করতে 
হবেনা। 

মিসেস ওয়াও হুয়তে! তার ছেলের অপেক্ষায় রাত জেগে 
বসে আছেন ।& 





৯ 
৯1181657510 Yanek the Distributo7~এর অনুবাদ 


"সত্য চেয়ে বড় 


শীকুমুদরগ্রন মল্লিক 


j ১ 
কাঠবিড়ালেতে সাগর বেঁধেছে রামায়ণে লেখা নাই 
তাঁতে কিবা আসে যায়? 
কে বা ত দেখিতে চায়? 
চিরদিন ধরে আমর! সবাই বিশ্বাস করি তাই। 
" খ্‌ 
- ্লামের হাতের ছাপ গায়ে তার--আদরের ছাপ আহা, 
এখনে! মুছেনি কই? 
হাঁসি-_বিস্মিত হই 
রামচন্রের সোহাগের বিন! কেমনে মুছিবে তাহা? 
৯ তু * 
হয় ত জ্জান! সদয় হৃদয় ভক্ত বা কোনো কবি 
ব্ুয়েছে এ কথা ভাই, 
‘সন্দেহ তাতে, নাই 
ক্ষুদ্র মহতে এক করে--এক এ'কেছে মধুর ছবি । 
৪ 
বিরাট সাগরবন্ধন কোথ1? কোথা হর্বপ প্রানী? 
আকাজ্ষা তার কত-_ 
* আপন সাধ্যমত, 
পুষ্ট করেছে পরিকল্পনা-ক্ষীণ লাহায্য দানি। 


৯৯. 2 
৫ 
' ক্ষুদ্ৰ হ'লেও মহ্থাপুরুষের লতেছে আশীর্বাদ, 
পেয়েছে আদর তার, 
বাকি পেতে কিবা আর ? 
অম্ুতোৎ্সবে পৎংক্তিভোজনে সেও পড়ে নাই বাদ, । 
৬ 
যুগের যুগের বালক-বালিকা ওই কাহিনীর লাপি 
ত কাঠবিড়ালের প্রতি 
সদয় সকলে অতি, 
রামের হাতের ছাপ খুজে দেখে শিশু হিয়া অনুরাগী । 
৭ 
হয় ত নেহাত কল্পন! উহা--সত্য নাহিক কিছু, 
j তবু বিশ্বাস করি, 
তবু সুখ পাই স্মরি 
জীবে দয়া নামে রুচিবান ভার!--পদে মাথা করি নীচু । 
{ ূ 
মানুষকে যাহা মহুত্বে লয়_ভগবানে করে প্রিয়, 
সে কাহিনী রচে যারা 
কবি ও সাধক ভার! 
ভারা যা বলেন সত্যের চেয়ে বড় বেশী বরণীয় । 


ৰাল্য-প্রতিভা 
প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


জগতের বিশ্নক স্থষটি- চির মধ্যে মানবজাতি বুদ্ধিবলে (“ততো অগদশ্থিকায়াঃ ভন্যপানেন সর্বদবিধ্যা তদ্বানীমেব 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়! রহিয়াছে বটে, কিন্ত মাঁছষে মাহষেও. ক্ষু্িকাৎং ভ্বাতা”--বঙ্গীয়-সাধ্ত্যি-পরিষদের ১৪০৭ সংখ্যক ' 
বুত্ধিবৃত্তির তারতম্য পরিগ্রহ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমপ্র সংস্কৃত পুথির 9৪-৫ পত্র দ্রইব্য )। .. + ba 
হইতে হয়। পৃথিবীর নানাদেশীয় মন্যসমাজে যুগে যুগে এক বাংলাদেশেও যুগে যুগে এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পয় 
। একজন অসাধারণ ব্যক্তি জ্গ্রহণ করিয়া অদ্ভুত, প্রতিভাঘারা “দেবাংশ” মহাপুরুষ ( ০7০67 ) আবিভূর্ভ হইয়াছেন। 
সকলকে চমৎকৃত করিয়া গিক্সাছেন। ভারতবর্ষেও অভি তাহাদের নাম বিস্বৃতির অন্ধকারে বিদ্ুপ্তপ্রায় হইয়! যাইতেছে । 
প্রাচীনকাল হইতে বহু যহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে বাহারের জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রতিভার সমুচিত স্থতিরক্ষা হওয়া 
প্রতিভার বিচিত্র স্চূর্ি অতিশৈশবেই ঘণিয়াছিল। পৌরাণিক কর্তব্য । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ৭ জন বাঙালী দেবাংশের 
যুগে অদ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি “শিও” কালেই অধ্যাপনা আরস্ত বিবরণ সঙ্চলন করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশা করি 
করেল-__ছাঁত্রদের ‘মধ্যে পিতৃব্য, পিত্ব্যপুজ প্রত্ৃতি বয়স্ক অভিজ্ঞ মনীষিগণ এই জাতীয় বহুতর প্রাতঃম্মরধীয় ব্যক্তির 
আতস্মীয়গণকেও “পুত্রকাঃ” বলিয়| সপ্বোধন করায় তাহারা ' নামোদ্ধার করিয়া বাঙালীর পূর্বতন গৌরবোষচ্ছবল চিন আবার 
কুদ্ হইয়া দেবতাদের রিকট সঅন্থযৌপ করেন। দেবতারা নুতন করিয়া প্রকাশ করিবেন । 
একবাক্যে বলিলেন, “শিষ ঠিকই সম্বোধন" করিয়াছে” . ১। ব্বদুনাথ শিরোমণি (শ্রঃ ১৫শ শতাব্দী ) 
(মহুসংছিতা, ২য় অধ্যায়, ১৫১-২ শ্লোক) । শিশু-প্রতিভার চুড়ান্ত. রঘুনাথের কিহ্বদন্তীযূলক জীবনীর ঘটন! বাহর্গা-সাছিত্যে 
উদাহরণ সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবক্ত যুনি। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অনেকটা প্রচারলাত করিয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত 
অবস্থায়ই সাঙ্গবেদ ও সমস্ত শাস্ত্র পিতার পাঠ শুনিয়া শিখিয়! প্রণালীতে ভাহার কথা এখনও গবেষিত হয় নাই । অথচ ৮ 
ফেলেন এবং এক দিন মাতৃগর্ভ হইতেই অধ্যয়নরত পিতাকে বিগত সহস্র বংদর মধ্যে বাংলাদেশে রঘূনাথ শিরোমণির ন্যায় 
মাতার প্রতি উপেক্ষাভাবের ভন্ড ভর্খসনা করিতে যাওয়ায় ভাগ্যবান মহাপত্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ, 
পিতার অভিপন্পাতে অষ্টবক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হন। দশ বৎসর ' তীছার প্রধান এস্থ “অমুমানদীধিতি” অদ্য ৪০০ বংসর যাবৎ 
বয়সে জনক রাঙ্জার যজ্ঞসভায় অষ্টাবক্রের বিশ্বয়ভ্রনক বাদিজয় ভারতবর্ষের সর্ক্বদ্র---আসাধ হইতে গুন্জরাঁট এবং. কাশ্মীর 
বৃত্তান্ত মহাভারতে পাওয়া যায় (বনপূর্বব, ১৩২-৪ অ ঢাঁয় ) |: হইতে কোচীন পর্য্যন্ত__ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যারতন- 
রাজা এক স্থানে তাহাকে “দেবসত্ব” বলিয়! সম্বোধন করেন। সমূহে ছুরহতম আকরএস্থরূপে' প্রতিভাশালী ছাঙ্রের বুদ্ধির 

ওঁত্তিহাসিক যুগে শিশু-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শহ্করাচার্ন্য ৷. তীক্ষতা পরিমাপ করিয়া আসিতেছে। ইংরেজ্-অধিকারের 
আঁনদ্দলহরীর ৭৬ মোকে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, ভগবতীর প্রারস্তকালেও ক্ষুধার বুদ্ধির এই বিচিত্র বিলাদের মূল উৎস 
শুন্যপান করিয়! “প্রবিডশিপ্” অপূর্ব কবিত্বশক্তি লাভ করেন। ' নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল-_-কবি ভারতচজ্দরের ভাষায় নবদ্বীপ 
চীকাকারদ্বের মতে এই দ্রবিডৃশিগ্ত স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য ।. তখন “ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ” | শিরোমণির 
কৈবল্যাশ্রমঘতি-রচিত ' “সৌভাগ্যবর্দিনী” চীক! হইতে এই “ধিকৃ-দীপিকা” দীবিতিগ্রন্থই এই সারস্বত উৎসের পরম 
“চিরত্তনাখ্যানেস্র সারাংশ উদ্ধত হুইল। .শঙ্করাচার্য্ের উপাদীন। শিরোমণির বিষয়ে বহুতথ্য অন্যত্র লিখিয়াছি' 
পরমেখ্বরীভক্ত পিত! প্রতিদিন গ্রামের বাহিয়ে এক মন্দিরে ' (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯, পৃ. ১১৭-২৬ ; ১৩৫০, 
যাইয়া ছুপ্ধবার। দেবীকে স্নান করাইয়া পুজা সারিয়! অবশিষ্ট পৃ, ৬-১৬ $ ১৩৫৩, পৃ, ১-৩) । তিনি রাঢ়ীয় শ্রেধীর ভ্রাহ্মণ 
কিঞ্চিৎ দুধ্ধ সহচর পুত্রকে খাইতে দিতেন। পুত্রের মনে শূলপাণির দৌহিত্র ছিলেন, মহাপ্রভুর এক পুরুষ পুর্বববর্তা ৰ 
হইত, দেবী স্বয়ংই ছুগ্ধ পান করেন, গীতাবশিষ্ট ছুপ্ধ পিভা ছিলেন এবং একমাত্র বান্দুদেব সার্ববভোঁষের ছান্্ ছিলেন। 
তাহাকে দেন । এক দিন পিতার অনুপস্থিতিতে অশক্ত তিনি অধ্যয়নার্থ মিথিলায় যান নাই এবং মহাপ্রভুর সহায্যায়ী 
মাতার নির্দেশে বালক শঙ্চরই দুগ্ধ লইয়া মন্দিরে যান এবং ছিলেন ন!। তাহার এক চক্ষু নষ্ট ছিল । 
ভগবভীর সন্মুখে রাখিয়া বলেন, “খাও ।” বিলম্ব দেখিয়া ডাহাৱ বাল্যপ্রতিভা নিদর্শন তিনটি উপাখ্যান চির- 
- বালক কীদিয়! উঠিলে তগবতী দয়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া' প্রসিদ্ধ আছে। (১) নবদ্বীপে বান্ধদেব সার্বভোমের টোলের , 
ছুপ্ধ দবটা পান করেন। পরে পান্ত শু দেখিয়! বালক আবার নিকটে ( শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের ) বিধবা কন্যা ভগবতী 
কাদিয়া উঠিলে তগবতী স্বয়ং কোলে লইয়া ভাহাকে অন্ত- পাঁচ বৎসরের শিশু লইয়া বাস-্করিত-_সার্ধভৌম তাহাকে 
দান করেন এবং তৎক্ষণাৎ ডাছাতে টি হয় “ভগী” বলিয়া ভাঁকিতেন 1 এক দিন ক্ষার সিদ্ধ করিবার জন্য 


* পৌষ 





শিশুকে টোলে আগুন আনিতে পাঠাইল । সার্বতৌমের 
এক ছাত্র. এক হাতা আগুন লইয়া বলিলেন--“ধর্‌ বর্‌, হাত 
পেতে আগুন নে?” শিঙ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক. 
অঞ্চলি ধূলা লইয়া আগ্তন লইল। বালকের বুদ্ধিমত| দুর 
হইতে সার্বভৌম দোঁথয়াছিলেন এবং সত্বর ভগবতীর নিকট 
আসিয়া বলিলেন" ভগ্মী. ভগ্ন, তোর এই -ছেলেটি আমায় 
দে।” বালকের মাতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। 

(২) ভারতপ্রসিদ্ধ মহাপতিত বাঙ্ুদেব সার্বভৌম 
বালকের বিদ্ধারস্ত করিতে গিয়! মহাবিপদে পড়িলেন। “ক” 
আপে না বলিয়া ‘খ’ আপেঁবলিলে কি দোষ হয়, হুইটি ‘ন’ 
কেন, তিনটি ‘স’ কেন প্রভৃতি প্রশ্নন্বার৷ বালক তাহাকে 
ব্যতিব্য্ত করিয়া তুলিল । অর্থাৎ বালককে ক, খ শিখাইতে 
গিয়া সমথ ব্যাকরণই সংক্ষেপে শিখাইতে হইয়াছির্ল ।- এই 
বালকই রঘুনাথ 1শরোমণি । 

(৩) অতি অন্ন বয়সেই রঘুনাথ পাঠ »সমাপ্ত করিয়! 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নৈয়ায়িক বলিয়! পরিচিত হন ! এই সময়ে মিথিলার সুবিখ্যাত 
পক্ষধর মিশ্র ' দিথিজয়ে বহিত হইয়া নানাদেশ জয় করিয়! 
দিগ.বিজবয়ী রাজার মত হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি “পরিজনবর্গপহ 


. নবদীপে আবিদ হন এবং বাংলার প্রধান পণ্ডিতের সহিত 


বিচার প্রার্থনা করেন। 'নবধঘ্বীপের -পঙিতসমাজ কাণী রঘু 


| নাথকেই প্রধান বলিয়া উপস্থিত করিলে পক্ষধর মিশ্র বলিয়া 


উঠেন--“অভাগ্যৎ গোৌঁড়দেশস্ত যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ ৷” 
বিচারের বিষয়০ছিল. “সামাগুলক্ষণ” নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত 
অলৌকিক সন্নিকর্ষ। রদুনাথ, চিরন্তন পক্ষ বর্জন. পূর্বক 
“সামান্যলক্ষণা” অস্বীকার করিয়াই 'তন্তংস্থলের উপপতভ্তি 
দেখাইয়া পক্ষধর মিশ্রকে নিরুত্বর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই বিচারকালে উভয়ের মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল 
তন্মধ্যে পরাজিত পক্ষধরের একটি ক্রোধব্যঞ্কক পোক বহুল 
প্রচার লাভ করিয়াছে £- - he 
বক্ষোজপানকৃৎ কাণ 1. সংশয়ে জাগরতি নিট | 
সামান্যলক্ষণা কন্মাদকম্মাদবলুপ্যতে ॥ , 


(গর্দেশের মতে সামানালক্ষণ! ছাড়া ধুমাদিতে ব্যভিচার. 
. সংশয় হয় না। 


সামান্যলক্ষণা প্রকরণের দীধিতি এস্বে 
“অজ বদন্তি” কল্পে বন্ততই শিরোমণি মৌপিকভাবে" সামান্য- 
লক্ষণা ছাড়াও সংশয়ের উপপত্তি করিয়াছেন।. বুঝা যায়, এই 


. বিচারের সারাংশ পরে দীধিতিএহে লিপিবদ্ধ হুইয়াছিল। ) 
লোকে শিরোমণিকে ‘কাণ’ ও িক্ষোজপানক্কংণ (অর্থাৎ - 


হধপো্া শিশু) বলিয়া আঘাত কর! হয়'। . এই বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ফলে মিথিলার প্রাষা্ বিলুপ্ত হয় 


' নবদ্ধীপই নধ্যঙ্গায়চৰ্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হুইয়া পড়ে । ইহা 


প্রায় ১৪৮০-৮৫ গ্রীপ্তাবের বটন!--তৎকালে পক্ষধর মিশ্র প্রবীণ 
ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। মতান্তরে, এই বিচার 


৯ ূ বাল্য-প্রতিভী. * 
১ ১১১১১১১০িপিপিসশশীশীশিশীশশীেশীশীশশীশিিউশিশোোেশীিপিিশপা পিপিপি 


২৪৩ 


মিথিলাতেই ঘটিয়াছিল, শিরোমণি গৌড় হইতে নিমন্তিত হুইয়। 
পিয়াছিলেন। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাদে শিরোমণির . 
কৃতিত্বপূর্ণ মিথিলাঙ্গয় প্রায় সহস্র বংসর মধ্যে এক অসামান্য 
ঘটনা । ছুঃখের বিষয় এই. মহাপুরুষের জীবনকথা ও স্মৃতি 
অন্তাবধি সমুচিত আদ্ররসহকারে আলোচিত হয় নাই। 
২। কবিকর্ণপূর (১৫২৬-৭৬+ঘীঃ) - 

মহাপ্রভু প্রী্রচৈতন্যদেবের অলৌকিক যোগৈহ্বর্ধ্যের বহু 
অকাট্য নিদর্শন বিমান আছে কবিকর্ণণুরের শৈশবকালে 
অদভূত কবিত্বশক্তির সঞ্চার এইরূপ একটি বিস্ময়কর অর্ধচ 
প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা । ছুঃথের বিষয়, মহাপ্রভুর ভক্তগণ এইরূপ 
প্রামাণিক - ঘটনার যথোচিত চচ্চা না করিয়া শিরোমণির 
সহাধ্যয়নাদি অবাস্তব এবং কল্পিত বন্ড অবলম্বন করিয়া-তাহার 
পবিত্র চরিত-কথ! কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন । পরমানন্দরান 
কবিকর্ণপুর কাঞ্চনপল্লী নিবাসী স্থুবিখ্যাত- চৈতভপার্থদ সেন 


" বংশীয় শিবানন্দের তৃতীয় ব! কনিষ্ঠ পুত্র । সাত বংসর বয়ঃক্রেম - 


কাঁলে তিনি পিতার সহিত পুরীধামে দিয়া মহাপ্রভুর দর্শন লাভ 
করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পরেই তৎকালে 
বালকের মুখ হইতে মধুর রলসাত্মক. আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোক নির্গত 
"হয়। চর্িতকারগণ একটি শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : 
অবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্রনযুরসে!| মহেন্্রমণিদাম | 
বৃন্দাবন-রমণীনাৎ মওনম্‌খিলৎ হৃরির্জয়তি ॥ 
কৃষ্দাস কবিরাজ এই বিস্ময়কর ঘটন! বর্ণনা করিয়া! 
লিখিয়াছেন ৫-_ - L 
সাত বৎসরের শিশু, নাহিক অধ্যয়ন । 
এঁছে প্লৌক করে, লোক চমৎকার মন ॥ , 
চৈতন্ত প্রভুর এই ক্কপার মহিমা । 
" ভ্রহ্মাদিদেব ধার নাহি-পায় সীমা ॥ ( চৈতন্কচরিতায়ৃত, 
অস্ত্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ ) 
| কফদাস উর এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া এই 
“বৈজ্ঞানিক যুগে উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত ইহা মে ' 
অতিরপ্িত নহে এবং অনধিক সাত বংপর বয়সেই যে 
“মহাপ্রদুর কৃপায় কবিকর্ণপুর কবিত্বশৃক্তি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুর 
স্বয়ং *চৈত্ন্তচন্দ্রোদয়” নাটকের শেষে লিখিয়াছেন £__ 
যস্যোচ্ছিইপ্রসাদাদয়যজনি মম প্রোঁট়িম! কাব্য ণী, ইত্যাদি । 
সুতরাং নিজের উক্তি অনুসাঁরেই কবিকর্ণপুরের কবিত্ব- 
শক্তি বিনা অধ্যয়নে ক্ষুরিত হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৫৩২ 
ধীষ্টাব্ছের প্রধমার্জেই সংঘটিত হইয়াছিল । উল্লিখিত চৈতন্ত- 
চত্টোদয় নাটকের দশমাক্ষের ঘটনাবলীর মধ্যে শিবানন্দের 
ছোট ছেলের মস্বদ্ধে. মহাপ্রভুর প্রতি, শিবানদ্দের ভাগিনেয় 
শ্ীকান্তের - উক্ভিতে পাওয়া যায়-_“কণীয়াংঘ যঃ সোহদৃ&- 
শ্ীচরণঃ”। অর্থাং শিবানন্দের প্রথম ছুই পুত্রকে তিনি পূৰ্বেই . 


'দেখিয়াছিলেন (“তো দৃষপুর্কোঁ” ), কিন্ত ছোট ছেলেকে এই 


২৪৪. / 


প্রবাসী হি 


১৩৫৪ 


৯ — ——— টা পট. ধৎলভলEবমষশ'শ্=ভ== = শী 
ছিলেন। এই মূল্যবান্‌ তথ্য ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের পুধিশালাক্ক - 


প্রথম দেখিলেন। দশমাক্ষে যে বৎসরের ঘটনাবলী চিত্রিত 
হইয়াছে রাজ প্রতাপরুদ্রের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় সে. 
বংসর “মহাজ্যৈহী” নামক অতি ছুর্ঘভ এক পুণ্যযোঁগ সংঘটিত 
হইয়াছিল 2. 
“্রাজা--পন্ঠ, পশ্য, মহদিদমাশ্র্যং, 
মহাত্যৈপ্রীযোগে ভবতি ভগবদ্বেবকুলজা, 
- পতাকোদধন্তীত্যতিস্থবিদিতোয়ং জনরবঃ। 
অর্থাৎ এঁ,যোগে পুরীর মন্দিরে পতাকা উড্ভীয়মান হর়। কারণ. 
স্থৃতিশাস্ত্রান্থলারে এই পুণ্যতিথি পুরুষোত্তযক্ষেত্রেই বিশেষভাবে 
পালনীয় । মৈখিল বাচন্পতিমিশ্রের “ক্রত্যচিন্তামণি” এস্থে 
পাওয়] যায় £( কাশী সং, ১৮১৪ শক, পৃ..৮) 
মহাজ্যোষ্ঠ্যাৎ নরো। দৃষ্ট! প্রযতঃ পুরুষোত্তমং। + 
“উৰ্ধৃবধ্বজাংশ্ুকং” সর্ববান্‌ পিত হত্তারয়তে ধ্রুবয্‌ 
বুঝা যায় শিবানদ্দ সেন এই মহাযোগ উপলক্ষেই তিন পুত্রকে 


~ 


- সঙ্গে করিয়া পুরী গিয়াছিলেন । মহাভ্যোত্ী-পদের . নানারকম '. 


ব্যাখ্যা আছে। অন্ততর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়! মহাপ্রভুর পুরী- 
অবস্থানকালে ছুই বার মাত্র মহাত্যৈ্রযোগ গণনা দ্বার! পাওয়া 
যাঁয়--২১ মে ১৫২১ (২৪ জ্যেষ্ঠ, মঙ্গলবার, পুর্ণিমাতিঘি, 
জ্যেষ্ঠানক্ষম্র, রবি রোহিণী নক্ষত্রে এবং. বৃহস্পতি মুলা নক্ষজে ) 
এবং ১৮ মে ১৫৩২ ধীঃ (২১ ভ্যেষ্ঠ, শনিবার, পূর্ণিমা, অনুরাধা 
নক্ষ্র, রবি রোহিণীতে এবং বৃহস্পতি অহ্রাধায় )। তন্মধ্যে 
১৫২১ সন বর্তমানস্থলে গ্রহ্ণীয় নহে। কারণ, উক্ত নাটকের 
দশমাঞ্চে মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বববন্তী ঘটনা 
চিত্রিত হইয়াছে: ১৫৩২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিকর্ণপুরের 
"৭ বংসর বয়ন হইলে তাহার জন্মাব হয় ঠিক ১৫২৬ সন । 
ইহার সমর্থক প্রমাণাস্তর পরে লিখিত হইতেছে। 
সম্প্রতি নব্ধীপের হরিবোল্কুটীর হইতে “এীত্রগোঁড়ীয়- 
গৌরবগছগুচ্ছে* কবিকর্ণপুরের “আর্খাশৃতক” খণ্ডিত পুথিদৃষ্ঠে 
মুদ্রিত -হইয়াছে (৪৬১ গোৌৱাব্, ১০-১১৯ শ্রোক)। এই 
[বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের লুপ্তাংশ হইতেই পূর্ব্বোদ্ধত মনোহর শ্লোকটি, 
উদ্ধৃত বলিয়! অনুমিত হয়| সাত বৎসরের শিশুর রচন] বলিয়! 
এই এস্থের প্রচারে জগতের যে কোন সভ্যলমান্দে একটা, 
আলোড়ন স্থটি করিত। মহাপ্রভুর জন্মভূমিতে মহাপ্রভুর, 
অলৌকিক মহিমার এই অভিনব নিদর্শন কয়জনের চিত্ত 
আলোড়িত করিয়াছে, আক্ বন্ধনযুক্ত দেশের সাহিত্যিকগণ 
গণনা করিয়া বিশ্লেষণ করুন। 
কবিকর্ণপুর “চৈতগ্ুচরিতাম্বত” নামে- একটি- পূর্ণাঙ্গ বিংশ- 
সর্গাত্বক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার রচনাকাল, 
“বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, শবাকে--* অর্থাৎ ১৪৬৪ 
শক (১৫৪২ ৰঃ ) এস্থশেষে লিখিত আছে। ইহা বহু পূর্বেই 
মুদ্রিত হইয়াছে । এই“্রিন্থ মাত্র ১৬ বৎসর. বয়সে ক্রবিকর্ণপূর 
রচনা করেন, এরূপ প্রমাণ আছে এবং এস্থরচনার মাছে ৩ 
বংসর পরে রপ পোস্বামী স্বহুণ্ডে ইহার অমুলিপি করিয়া 


পা 


সংগৃহীত একটি প্রতিলিপির শেষে প্রাপ্ত হওয়া গিরাছে। ইচ্ছার 
সমাপ্তি বাক্য_“সমাপ্তমিদং শ্রীকফচৈতভচরিতাম্বতং কাব্য- 
মিতি 8 শ্কাজা ১৪৬৪ । 


শ্লোক আছে। তৃতীয় ল্লোকটি এই £-- : 
চৈতচচম্জচরিতাব্বতমতুতাভৈ" দ্ব ঠষ্টাব্দিকৈ”-বির্চিতৎ 
কুবিকর্ণপুরৈঃ । 
ক্পাধ্যমংপ্রভুবরৈঃ ০০৪ শাকে হয়র্ত,ভুবনে 
i লিখিতৎ পুর] যৎ॥ 


- (অর্থাৎ টৈতন্ভচর্রিতাম্ত কাব্য অডভুতচরিজ যোড়শবয়স্ক কবি- 


কর্ণপূর্কর্তৃক রচিত। মং-প্রভু র্ূপপোস্বামী ১৪৬৭, শকে ইহ! 
পূৰ্ব্বে স্বকীয় করকমলাগ্রে লিবিয়| লইয়াছিলেন)। “যাক 
শব্ধে বহুত্রীহি সমাস দ্বার! .১০ কিবা ১৬ বুঝায়, ২৮ নহে। 
২৮ হইলে “অদভুতাভ” পদের সার্থকত! থাকে নী । এস্থ মধ্যেও 
এক স্থলে দ্যষ্টীবিক শব ১৬ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । এতদবমু- 
সারেও কর্ণপুরের জন্মসন ছয় ১৫২৬ শ্রী: । ১৬ বংসরেন্প বালক- 
রচিত সংস্কত মহাকাব্য বিশ্বনাহিত্যের, এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া 
পরিগণিত হওঁয়া উচিত এবং ভঙ্গিমিত রূপগোশ্বামী বার্ধক্য 


্বয়ং অনুলিপি করিয়া! ইহার গৌরব স্বৃত্ধি করিয়াছিলেন। কর্ণ- . 


পুরের অন্কান্ভ এস্‌ প্রবন্ধে আলোচিত হইল না । « 
৩। রাঘবেন্ শতাবধান ডট্টাচার্য্য--( খ্রীঃ ১৭শ শৃতাবী ) 
চিরঘ্ীব ভট্টাচার্য্য রচিত পবিঘন্মোদতর কিন” স্থপ্রসিদ্ 

সংস্কৃত কাব্য ৮ তরঙ্গে সমাপ্ত। “ইহার প্রথম তরঙ্গে গ্রন্থকার 

স্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পিত “মহাপুরুষ” 


বাঘবেঞ্জের কীত্তিকথার সারাংশ এখানে উদ্ধত হইল । রাথবেজ্জ 
তিন ভাইয়ের মধ্যে গণোত্তর ও লক্ষণয়ুত ছিলেন । তিনি- 
বিদ্ধংসমান্ের প্রভূত আনদ্দবিধানপূর্ব্বক মাত্র ১৬ বংসর বয়সে 


বিদ্যাসমুদ্র পার হইয়! “ভষ্টাচার্ধ্যশতাব্ধান” উপাধি পাইয়া- 


ছিলেন. (“লেভে যোড়শবাধিকঃ কৃতিমতামানদবৃ্ন্থুরো, 


ভট্টাচার্য্যশতাববামপদবীৎ যত্তীর্ণ-বিদ্যার্ণবঃ 1”) তিনি বাল্য- 
কালেই নবদীপনিবাসী মহানৈয়ায়িক ভবানদ্দ দিদ্ধান্তবাগীশের 


নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! ব্বৃহস্পতিতৃপ্য বাদিবিজ্য়ী ' 


এবং মহাকবি হুইয়াছিলেন। ভাঙার বিচিত্র উপাধির মধ্যে 
যে অসাম়ান্ত.কাব্যরচন! শক্তি অন্তনিহিত আছে চিরঞ্জীব তাহা 
ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। একজন কবি ,একটি শ্লোক 
রচনা করিলে সেই শ্লোকে এক একটি অক্ষর' যে কয়বার 
প্রয়োগ হইয়াছে, রাঘবেঙ্গ শুনিয়া এ অক্ষর ঠিক ততবারই 
প্রয়োগ করিয়া ১০০ শ্লোক. রচনা করিতেন।. এই রীতিতে 
১০০ কবির ১০০.শ্লোক্‌ শুনিয়! স্বয়ং ১০০ শ্লোকে সমস্ত)»পূরগ 


উপাধি হইয়াছিল । তাহার শক্তিদর্শনে চমৎকৃত 'ইইয়! তাহার 


অধ্যাপক তবানন্দ দেবতাবিশেষ বলিয়! তাহাকে, খ্যাপন 


করিয়াছিলেন £_ 


আধাচকুষদ্বিতীয়া সোমবারে &* 
তৎপর রূপগোস্বামীর শিষ্য বিষ্ণুাস পোষ্বামী-বিরচিত ৪টি 


শো, 


-করিতেন-_ এই অনসাবারণ শক্তির অন্ত তাহার “শতাবধান” . 


পৌষ 


_ ৰাল্য-গ্রতিভা 
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অনীয়ানমুদ্িষ্ত চাধ্যাপকোয়ৎ তবানন্দসিদধাস্তবাগীশ উচে। 

অয়ং কোপি দেবোহনবদ্যাতিবিদ্যা-চমৎকার-ধারামপারাৎ 

বিভন্তি ॥ 
| চিরন্ধীৰ ২ তাহার পিতৃক্বত দুইটি এসবের নামোল্লেখ ফরিয়া- 
ছেন.“মন্তরার্থদীপ”ও “রামপ্রকাশ” | প্রথমটি এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। “রামপ্রকাশে”র ছুইট প্রতিলিপি লওনে রক্ষিত 
আছে। আমরা ৯ বংসর পূর্ব “রামপ্রকাঁশে”র একটি অতি 
নৃল্যবান্‌ প্রতিলিপি নবদ্বীপস্থ সাধারণ. পাঠাগারে আবিক্ধার্‌ 
"করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। নাগরাক্ষরে লিখিত এই 
বিরাট স্থৃতি এস্থের বিবরণ অন্য স্ষঠব্য ( Indian Hist. 
Quarterly, XVI, 00, 6-10) 1 সত্রাট শাহজাহানের 
রাজত্বকালে ১৭০৪ 'সম্বতে (১৬৪৭ সনে) ইহা রচিত 
হুয়। গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃপারামের নামে ইহা! 
প্রচারিত হইয়াছিল । এই কৃপারামের” পৌজই চিরপ্রীবের 
পোষ্ট! “রাজা যশবস্তুসিংহ”। এই “গোৌড়”-ক্ষত্রিয় রাজ- 
বংশের রাজধানীর নাম. গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হওয়ায় বছ 
কাল লঞ্চিত একটি-ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। “অগত্ত্োদয়” 
প্রকরণে লিখিত আছে :--( ৪৩১-২ পজে ), “এবফ অর্গলায়াং 
মহারাভ্রচক্রবর্তিরগরে যড়ঙ্কুলপরিমিতা-- ‘সিংহ স্থদ্ৰ্ণস্য ২০- 
-তযাংশোনভ্তরে নিশাস্তে অর্গলাপুরে অগস্ত্যোদয়ঃ | “‘লাহায়ির’- 
| মধ্যেপি ভুপতি-ক্পারামরাজধা্াং প্রায়নতথৈবেতি ৷” অর্থাৎ 


ক্রপারামের রাজধানী ‘লাহায়ির’ অর্গলাপুরের ( তৎকালীন' 


মোগল রাজধানী আগ্রানগরীর ). সন্নিহিত ছিল। . বর্তমানে 
লাহাইর ও তগ্নিকটবর্তা ‘ইঁন্দুরখী’ নগর ( নবধীপের প্রতি- 
লিপিতে শেষোক্তস্থলে এন্বরচনার উল্লেখ আছে ) গোয়ালিয়র 
বাক্যের এক প্রানে ঘৃষ্ট হয় । সেখানেই রাঙ্গা কৃপারামের 
. ঝ্লাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, গৌড় দেশের কোন অংশে নহে এবং 
তিনি অদ্ভূতকর্্ম| শতাবধান 'ভট্টাচার্যকে 'সভাপত্ডিত করিয়া 
আনয়ন করেন।. গ্তাহীর পৌর রাজা যশবস্তের সময়ে শতা- 
বধানের যোগ্যপুজ চিরগ্ীব সভাপপ্ডিত ছিলেন । বিদ্বম্মোদ- 
তরঙ্গিমীতে পাওয়া! যায়, শৃতাবধান কাঁশীতে স্বর্গা হইয়াছিলেন 
এবং চিরন্ধীবও. তৎকালে কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন। 
কিন্ত চিরগ্ধীবের মাধবচস্পুর শেষে পাওয়া যায় তাহার জম্ম 
হইয্নাছিল নবধীপে । অর্থাৎ শতাবধান প্রথম জীবনে নব- 
দ্বীপেই অধ্যাপক ছিলেন। পরে পিতা-পুত্র ২ পুরুষ বাংলার 
বাহিরে গিয়। অপূর্ব কীর্ডি-অর্জন করিয়াছিলেন। 
শতাবধানের নিবাস গ্রাম হুগলির অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া ৷ 
আমরা কুলপঞ্ধীতে তাহার বংশপরিচয় আবিফার করিয়াছি । 
- তিনি অবসথী চট্টবংশীয় রাটীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার শেষ 
বংশধর হেমচন্দ্র তট্টাচার্ষ্যের ১৮৯৮ সনে পরলোক্রাপ্তি 
হুইলে বংশূলোপ হইয়াছে । তাহার অসামা প্রতিভার কথা 
বাংলার ইতিহাসে চিরন্মরণীয় হওয়। উচিত । 
" ৪1 অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার (মৃত্যু ১৮২২ হঃ) 


Bot 


, ছিলেন । 


নব্যভায়ের উচ্চ বাংলাদেশে যখন চরমণীমায় পৌছিয়াছে 
সেই সময়ে এই আদামান্ত প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক অপ্রতিদ্ী 


“বিচারমন্সক্পপে সকলকে চমংকৃত করিয়া দিয়াছিলেন এবং 


বিদ্তার উপাধি ব্যতীত তাহার একটি বিশ্ময়জনক লৌকিক 
উপাধি ‘চমৎকার’ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল । ফরিদপুর 
জিলার অধুনা নদীমগ্ সুপ্রসিদ্ধ ''জপসা” এ্রামে এক পাশ্চাত্য 
বৈদিক বংশে হঁহার জন্ম হয়। হারা ৫ তাই ছিলেন, সর্ব 
ক্যেষ্ঠ রামানদ্দ ভাঁয়বাগীশ বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠক 
এই পাঠক বংশ এখনও বিদ্তমান আছে। হঁহাদের 
বাড়ীতে বালান ও দীঘি পুফরিণী প্রভৃতি ছিল।- কোনও, 


ঘটনায় হঁহার! জপসা পরিত্যাগ করিয়া যান। পরে হঁহাদৈর 


বাড়ীতে উত্তরসাহাবাজপুর. নিবাসী হরচরণ সিদ্ধাত্তবাগীশ 
আসিয়া টোল করিয়া বছ ছাত্র প্রড়াইয়াছিলেন। তৎকালে 
নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ পুর্বববঙ্গে যাতায়াত কালে জপসাব্ন বাবু 
দের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সন্ধান' লইয়া অভয়ানন্দের 
পবিজ অন্বগৃছ, পরিদর্শন করিতেন । 

অন্ডয়ানন্দম জপসার পণ্ডিতবংশীয় কালিকাপ্রসা্ চক্র- 
বস্তার নিকট সামা ব্যাকরণ পড়িয়া নবদ্বীপে আসেন। তখন 
শঙ্কর তর্কবাপীশ অতি প্রাচীন, তথাকথিত একটি ' অশুদ্ধ পুস্তক” 
সমালোচনা করিতে দিয়! নবাগত পণ্ডিত কিম্বা ছাত্রের পরীক্ষা 
করিতেন । অভয়ানন্দ এ' পুস্তকের ' সমস্ত করিতে সমর্থ | 
হইয়াছিলেন। মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ১৮১৬ গঁধাব্দে শঙ্কর 


, তর্কবাগীশের পরলোকগপমনের সহিত তাহার পাঠ সমাপ্তি 


তিনি নবদ্ীপের তৎকালীন সমস্ত .পণ্ডিতকে বিচারে 
তাহার অসাযান্ত "প্রতিভা দেখিয়া 


হ্য়। 
প্রাপ্ত করিয়াছিলেন । 


ন্বদ্বীপবাসিগৃণ নব্ধীপেই তাহীকে চতুষ্পাঠী করিতে বলায় - 


তিনি আর দেশে ফিরেন নাই ৷. ওয়ার্ড সাহেবের এছ্ছে ১৮১৭ 
সনে নবদীপের প্রধান চতুল্পাগীসমূহের তাঁলিকামধ্যে অভয়া- 


মন্দের নাম “চতুর্থ, ছাত্্রসৎখ্যা ২০. ( সংবাদপত্রে সেকালের - 


কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৩ ্ঠব্য) । তিনি পরে ডট্ট- 


পল্লীতে বাড়ী করেন এবং ১২২৯ সনের ১১ বৈশাখ পথিমধ্যে ' 


স্বর্গত হইলে ভট্টপল্লী হইতে যাইয়া তাহার পত্নী সহগমন 
করিয়াছিলেন ( এ ওঁ, পৃ-৪৬-৭ )। আমরা স্বৰ্গত পঞ্চানন 
তর্করত্ব মহাশয়ের প্রযুপ্থাৎ গুনিয়াছি অতয়ানদ্দ বেশ বলিষ্ঠ 
ছিলেন এবং ছুটির দিনে নবদ্বীপ হইতে (প্রায় ৪০ মাইল ) 
হাটিয়া ভট্টপল্লীর বাড়ীতে আসিতেন। তিনি মানে ২৫ বৎসর 
বয়সে স্ব হন এবং স্বকীয় ছাত্রদের পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই । অশ্বিকাচরণ ঘোষ-রচিত “বিক্রমপুরের 
ইতিহাস’ ( ১২৭৫, পৃ. ৫৪-৫ ) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ 
--“অনেক দিন অতীত হুইল বিক্রমপুর অপর একটি পণ্ডিত-. 


রত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহার নাম অভয়াঁচরণ (?) চমৎকার । . 


ইনি এত অঙ্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শান্ত বিলক্ষণ ব্যুংপত্তি ও . - 
বিচক্ষণত| লাভ করেন যে, শুনিলে. যারপর নাই চমৎকৃত * 


পদ 


নন্দ ভট্টাচার্য্য বড় নৈয়ায়িক ছিলেন । 
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হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই ‘চমৎকার’ এই উপাধি প্রাপ্ত. 
হুন। তদবধি এই মহাত্মা অভয় চমৎকার নামে বিখ্যাত , 


হৃইয়াছিলেন )” 

রামগতি স্থায়রত্বের “গোষ্ঠীকথা” হইতে তাহার একটি ' 
উৎকৃষ্ট গল্প (“পাঠা ভাড়াইয়! মহিষ )” উদ্ধৃত হইল । “অন্য়া- 
একদু! তিনি কোনও 
সভায় গর্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকটে যে কেহ পূর্বব- 
পক্ষ করুক, একেবারেই তাহার উত্তর করিব । বাহার বাগীতে 
সভা, তিনি ঠকাইবার জ্ভ একজন ভাল অধ্যাপককে ছাত্ররূপে 
উপস্থিত করিয়া তাহার, দ্বারা পূর্ববপক্ষ করাইলেন। অওয়ানন্দ 


পূ্র্পক্ষকারীকে সামান্ত ছাত্র জ্ঞান করিয়া যেমন তাহার উত্তর 


করিলেন, পুর্ববপক্ষকারী অমনি সে উত্তরে দোষ দিলেন । তখন 
অভযানদ্দ চকিত ছুইজেন এবং বুঝিগেন ইনি ছাত্র নহেনন__. 
একন্ন ভাল অধ্যাপক | তখন ভিদি দে দোষের খওন করিয়া 
পুণর্র্বার উত্তর প্রদান করিলেন ; দেবারে আর পূর্ধব্পক্ষকারী 
কোনও দোষ দিতে পারিলেন না । তখন বাটীর কর্তা হাদিয়া 
কহিলেন কৈ ডট্টাচাৰ্খ্য মহাশয়! এ পূর্বপক্ষে আপনকার 
উত্তর একেবারে ত হইল না? অভয়ানন্দ কছিলেন বাবু ! তুমি 


যেঅন্তায় করিয়াছিলে ; তুমি পাঠা জাড়াইয়া মহিষ দিয়াছিলে 


কেন? আমি প্রথমে. পাঠা মনে করিয়া পাঠাকাঁটা কোপ 
মাৱিয়াছিলাম। কিন্ত পরে বুঝিপাম এ পাঠা নে মহ্ষি 
এখন 'মধ্ষিকাটা কোপ মারিলাম-_কাটিয়া গেল ।” (পৃ. ৬৫, 
৬৬ সংখ্যক কথা) 


ভিনি জীবনে ছই-বার-মান্স বিচারে পরাত্ত ছি 1. 


্রাদী 


রে 





১৩৫৪ 


গণ আলোকপ্রস্থের নামও অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ, 


সংগ্রহ করা ত দূরের কথা ।' অভয়ানন্দের বহু কথা আমরা 


জপসার সুগ্রসিদ্ এতিহাসিক ৬আনন্দনাথ রায় (১২৬২ | 


১৩৪০ সন ) মহাশরের নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলাম । 
৫। ভ্তৈয়বচজ্জ, তর্কপঞ্চানন ("মুত্যু ১৮১৮) 
ঢাকা. ভিলায় সোনারগা! পরগণার “কৃষ্পুরা" গ্রামে 


রাঢ়ীয় বাতস্তগোত্রীয় (শিষলাল.) )জ্রাচার্্যবংশ পাভিত্যের ' 


জ্ত বিখ্যাত.ছিল। এই বংশে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভৈরবচত্্র জন্ম- 


অধ্যাপনা করিক্সা (প্রবাদ অচ্ছপারে এক ত্রাহ্ষণের অভি- 
সম্পাতে ) পরলোক গমন করেন। তিনি কাহারও নিকট 


বিচারে পরাস্ত হন নাই এবং নব্যভায়ের যে কোন কৃট- 


প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ, ছিজেন। তাহার ললাটে একটি 
“রাজদও” রেখ! ছিল এবং শান্বীয় বিচারকালে তাহা ক্রমশঃ 
স্কীত হুইয়া তাহার অপরাজেয় শক্তির. লাঙ্ন রূপে 
সকলকে অভিভূত করিত । তাঁহার বছ কীর্তি কথার মধ্যে 
ছুইটি উচেখযোগ্য । বিক্রমপুরের তদানীন্তন প্রধান নৈয়ায়িক 
বিখ্যাভ: “পঞ্জিকাপকার কালীশঙ্কর সিষ্বান্ুবায়ীশ ( ১৭৮১- 
১৮৩০ খ্রীঃ) দ্বিতীয়পক্ষে ভৈরবচন্দ্রের ভ্রাহুপ্পুত্রী হরমোহিনী 
দেবীকে বিবাহ করেন। 
ভৈরবচন্্র পরিহাসচ্ছলে দাদাকে বলেন, “মেয়ের সঙ্গেই মেয়ে * 
বিবাহ দিয়াছেন” || কথাটা কালীশঙ্করের কর্ণগোচর হইলে * 
তিনি অবিলম্বে 'সাপিয়া ডৈরবচজ্জের সহিত শান্ীয় বিচারে: 
প্রবৃত্ত ছন এবং প্রত্যেক স্থলে SLL পরাজিভ হইয়া 


কাণী সংস্কৃত কলেজে বিক্রমপুর বাছুকা-নিবাপী বঙ্গের তদা- লজ্জিত হন। 
" শীস্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ারিক চন্দ্রনারায়ণ ছায়-পঞ্চানন দীর্ঘকাঁল 


( ১৮১৩-৩৩ খ্রীঃ ) অধ্যাপক ছিলেন। অভয়ানন্দ পঠদ্দশায় 


' গর্ব্ব করিয়া! বলিতেন, “চাদ! আমার ভয়ে -কাশীতে গিয়াছে ।” 


[| 


[_, লিখিয়া আনিয়া দিবেন ইতি |” 
যুগ অচিরেই অবলান প্রাপ্ত হয়। - পরবর্তী শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক-- 


পরে পাঠ সমাপন করিয়া! কাশীতে দিয়! তাহার সহিত বিচার 
করেন, কিন্তু কিচুতেই পরাস্ত করিতে পারেন নাই ( অর্চনা, 
ভান্র ১৩২৭, পৃ.২৪২; প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পু. ৭৬৯ দ্রব্য) । 
চন্দ্রনারাঁয়ণ বলিলেন, ‘ভুমি শিশু-_-এত অল্প বয়পে পাঠ সমাপ্ত 
করিলে কেন? তোমার যেরূপ বুদ্ধি ও বিচারশজ্তি, আরও 
কিছুদিন পড়িলে তুমি বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে । অপর 
এক “দেবাংশ” পণ্ডিতের সহিত তাহার দ্বিতীয় বিস্ময়াবহ বিচার 
পরে লিখিত হইল । অভয়ানন্দ বিচারমন্স. হইলেও অধ্যয়নশীল 
ছিলেন এবং প্রাচীন এস্থাদি সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন। নদীয়া 
বহিরগাছীর সুপ্রসিদ্ধ রঘুমণি বিদ্যাভূষণের গৃহে একটি পুধির, 
পত্রে আমর!_ নিক্পলিখিত স্মারকলিপি ‘দেখিয়াছি £--“সন 
১২২৭ সাল ১০ কার্তিক নবদ্ধীপের শ্রীযুত অতয়ানদ্দ তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্য্য অনুমানখণ্ডের আলোকগ্রন্থ মিশ্রক্কত লইয়া যান 
নব্য্ভায় চর্চার- এই স্বর্ণ 


কালীশক্কর যৈমনসিংহ্‌ সুসুঙ্গের বিগোইসাহী রাঁজা রাজ- 
পিৎহেন্ন (১৭৮৪-১৮২২ খ্রীঃ) অগ্তাপঙিত ছিলেন, কেবল 


- প্রাধান্ড রক্ষার জণ্ভ বৎপরে হয় মাস দেশে আসিয়া থাকিতেন ৷. 


কালীশঞকরের চেষ্টার কোন উৎসব উপলক্ষে সুসুদদ রাজবাড়ীতে 
অভডয়ানন্দ ও ভৈরবচন্দ্রের মধ্যে এক বিশ্ময়াবহু শান্্রীয়বিচান্ন 
সংঘটিত হয়--উভয়েই দৈবশক্রিসম্পন্ন মহাপুরুষ । ডৈরবচজ্জ 
বিচারে জয়ী হইয়! রাজপ্রদত্ত ছাতীর পৃষ্ঠে দেশে ফিরিয়াছিলেন, 
কিন্ত কিছুকাল পরেই স্ব্গী হন। সোনান্র্গার .তদানীত্তন 
-একক্ন “কবি” কুশাই দা গান বাঁবিয়াছিলেন £_ 
, জুন্থঙগ রাজার বাড়ী বিচার করি দ্বারে বীধ ল হাতী । 
তাঁর মধ্যে পড়ে কত গণ্ডার রক্ষা পেল জাভি ॥. 
.. দে যে ভৈরবচন্ত্র তর্কপঞ্চানন, 
. সশরীরে স্বর্গে পেল করে রথে আরোহণ, 
কালে কি আর পাবে রে সে জন ॥ : 
৬। ধনেশ্বর ভট্টাচার্য্য ০৫34 
উদ্দীচ্য রামকষ্ণ ভট্টাচার্য্য (থীঃ ১৭শ শতাকীর প্রথমার্ধ ) 
রধুনন্দনের শ্মার্তমত সংশোধন করিয়া “কৌমুদী” নামক বহু 
স্মৃতির এসব রচনা করেন। উত্তরবঙ্গে তাহার মতই বহল 


kL 


". এহণ করেন এবং ১২২৫ সনে ২৬ বংসর বয়সে মাআ ৫ বৎসর ' 


¥ 


কালীশঙ্কর বিচারমন্ ছিলেন ন! । টে 


- ৫পীৰ 


পরিমাণে প্রচলিত ছিল । রঙ্পপুর ইটাকুমারীর তটাচার্য্যবংশে 
তাহার অন্য (বারেন্্শ্রেমী, বাংস্তপোত্র )1: তাহার অধস্তন 
ষষ্ঠ পুরুষ স্থপ্রসিদ্ধ মহায়চোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব যহাশয় 
১৩১৮ সনে সন্বহ্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ঠে তাহাদের বংশবৃত্বাস্ত 
মুদ্রিত করেন (পৃ, ১৬২-৮৩)। তন্মধ্যে বালক কবি ধন্েশ্বর- 
.. স্ুচিত “বাতস্তবংশচরি মূ” (পৃ. ১৬২-৭৭) নামে “শারদ ল্‌- 
“ বিক্ষীড়িত” ছন্দের ৮৭ শ্লোকাত্্ক এক অতি বিস্ময়কর কাব্য 





আছে। ছুঃঘর বিষয় এই অপামান্ঠ বন্তটি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না । আমর! বাংলার সংস্কৃতবিৎ 
প্ডিতগণকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ধনেখ্বরের রচনাটি পড়িয়া 
দেখিতে অন্থরোধ করি । ধনেশ্বরের ছাত্র রাসেখ্বর ৮ শ্লোকে 
“ধনেম্বর-চরিত” লিখিয়াছেন (এ; পৃ. ১৭৮-৯)।'- তাহার 
সারাংশ এই-_উদীচ্যের এক প্রপৌন্র ইন্দরেশ্বর চূড়ামণি ;. ধনে- 
স্বর ৮ শ্লোকে ( ৭৯-৮৬ ) তাহার পািত্যকীর্তন করিয়াছেন । 
কাহার" স্যেষ্ঠপুত্র ধনেশ্বর শৈশবে কাতন্দ্রের সদ্ধিবতি মাত্র 


পড়িয়াছিলেন, এক রান্িতে নিন্দিত পিতার মুখনির্গত এক মন্ত, 


গুনিয়া এবং পরদিন. পিতার নিকট এ মন্ত্রেই দীক্ষিত হুইয়! 
হঠাৎ তাহার সমস্ত শাঁপ্তে জ্ঞান জন্মে।_ 
পঞ্চিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়! তিনি অনুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া 
- অপমান করিয়াছিলেন__ভাহার অভিসম্পাতে তৃতীয় দিন মাত্র 
১৫ বংসর বয়দে ধনেশ্বর স্বত্যুমুখে পতিত হন । অনধিক ১৫. 
বংসরে তিনি কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাঙ্‌ করিয়াছিলেন ৮৭ 
শ্লোকের প্রত্যেকটি তাহার উজ্বল দপ্তস্বক্ূপ । উদদীচ্য রামকৃষ্ণ 
সরশ্বতীর দর্শন লাভ করিয়া বর পাইয়াছিলেন। ধনেশ্বর ১১ 
শ্লোকে (২০-৩০ ) ষ্টদীচ্যের বৃত্তাস্ত দিয়াছেন । ধনেশ্বরের 
ভাগিনেয় রুদ্রমঙ্গল স্বায়ালঙ্কার (স্বত্যু ১২৬০ সন ) নবদ্বীপের 
আরাম শিরোমণির এক প্রধান ছাত্র ছিলেন। ধনেশ্বরের কীর্তি 
স্থৃতরাঁৎ ১৮২৫-৪০ ভ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করা যায়। 
- ৭1. নন্দকৃমার ভায়ু্ু ( ১৮৩৫-৬২ খ্রীঃ ) 
বাঙ্গলাদেশে নব্যন্যায়ে প্রতিভার শেষ অবতার নন্দকৃমার 
স্বৰ্গত হরপ্রপাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সর্ধবজ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ছিলৈন। 
“নৈছাচীর- ডট্টাচার্য্যবংশ”? নামক পারিবারিক এস্থে তাহার 


রা 


অসামান্য কীর্তির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে ( পৃ, ১৮-২৬ )।- 


মাত্র ১১।১২ বৎসর বয়সে তিনি মাতামহ রাষমাণিক্য বিদ্ধাঁ- 
.. লঙ্কারের ( নংস্কত কলেজের এসিঠ্যান্ট সেক্রেটারী, যত্যু ১৮৪৬ 


বাল্য-প্রতিভা 


এঃ) নিকট অব্যজায়ের কুটবিচার-প্রণালী শিথিয়াছিলেন ! 
রামমান্কিয স্বয়ং নবহীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, নৈহাটীর মাণিক্য 


এক দিগ বিজয়ী 


ছেন। 


২৪৭ 





তর্কভূষণ এবং মুরসিদাবাদের, কষ্ণনাথ চায়পঞ্চাননের নিকট 


পাঠ স্বীকার করিয়া তিন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি আয়ত করিয়া- 


ছিলেন এবং উপযুক্ত, দৌহিত্রকে প্রাণ খুলিয়া তাহা! শিখাইয়| 
যান। গ্তাহার মৃত্যুর পর নন্দকুমার পিতার নিকট পড়িয়! 
মান ১৮ বংসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন। তাহার এই 
“অসাধারণ” (6::0:80101797) কৃতিত্ব নড়াইলের রতন রায়, 


" বিগ্ভাপাগর মহাশয়, রাজা রাধাকাত্তর্দেব, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি 


বহু প্রধান ব্যক্তি প্ৰশস্তি করিয়া খ্যাপন করিয়াছেন । বিদ্যা 
সাঁগর মহাশয় তাহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক 
নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ৪ বর ( ১৮৫৬-৬০ হ্রীঃ) 
সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ' 
অধিক বেতনে কান্দী স্কুলের হেড, পণ্ডিত হুইয়া যান, কিন্ত 
১২৬৯ সনের কার্তিক মাসে .( ১৮৬২ ভ্রঃ) মান ২৮ বংসর, 
বয়সে ক্ষয় রোগে নিঃসম্তান পরলোকগত হন। “সংস্কৃত 
প্রস্তাব” নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক ( ১৯১৬ সম্বৎ, পৃ. ২৮) তিনি , 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন-_-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙগভাষার উন্নতি - 
বিধানের প্রয়োজন ইহাতে যেভাবে পিডিবি হইয়াছে তাহ! 


-বস্ততই আশ্চর্যজনক । 


নন্দকৃমার ভায়শাস্ত্রের বিচারে অতি অদ্ভুত কৃতি দেখাইয়া- 
নবদ্ধীপের শ্রীরাম শিরোমণি ও তদীয় সর্ববপ্রধান ছাত্র - 
গোলোকলাথ ষ্কায়রত্কে তিনি মাত্র ১৯ বংসর বয়সে যেভাবে 
বিচারে পরাস্ত করেন তাহার বিব্রণ “সংবাদতাত্কর” হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় 
সং, পৃ. ৪২৭১ ৪৭৭-৮)।- প্রথম বিচারে বিষয় ছিল 
*কেবলাম্বয়ী গাদাঁধরীস্র একটি পণ্ড ক্তি এবং দ্বিতীয় বিচারে 
ছিল পদাধরের “শজ্তিবাদে”র একটি পঙ ক্রি । নন্দকুযার অয়- 
নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকেও বিচারে পর্রাত্ত কর্িয়াছিলেন। ৪০০ 
বৎসর পূর্বের প্রবীণ, পক্ষধর মিশরের সহিত বালক রঘুনাথের 
বিচারকাছিনী এখানে . তুলনাচ্ছলে স্মরণীয় । বাংলায় নব্য- 
ষ্ঠায়ের গৌরবোজ্জ্বল. প্রতিষ্ঠা ও নব্যন্ভায়ের শোচনীয় অবসান 
রঘুনাথ ও নন্দকুমারের জীবনে যথাযথ প্রতিফলিত.হইয়াছিল। 
রঘুনাথের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া যায়, আর নন্দকুমার 
নিঃস্ব অবস্থায় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে. পণ্ডিতী করিয়া মার! যান । 

+ oY 


El 


অতি-আঁদিয় যুগের শিল্পের ধারা 


শ্রীকানাইলাল সাহা 


প্রত্বতত্ববিদি পণ্ডিতের! বর্পেন £ প্রস্তর-যুগে ইউরোপে ভিনটি 


সভ্যতা বিস্তার লাভ করে । প্রথমটিকে বলা! হয় আযরগ নেশীয়, 


( Aurignasian ), দ্বিতীয়টি সলুচী রন ( Solutrian ), আর 
.তৃতীয়টি হ’ল ম্যাগ ডালেনীয় ( Magdalenlan )। 


"প্রস্তর-যুগের প্রথম 'দিকের আধবাসীদের ব্যবহৃত কিছু 


কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে আযরিপ দাক, (4$0778090 ) নামে 
একটি পাহাড়ের গুহায় ।- তাই এই যুগের সভ্যতাকে বলা 
হয়'আযরপনেশীয় সম্যত|। ফ্রান্স, বেলভ্রিয়, স্পেনের উত্তর 
ভাগ, পোল্যাও, অসৃটি বা প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতার কিছু 
আভাস পাওয়া গেছে। 
রোপের সর্বজই এই সভ্যতার ধার! ছড়িয়ে পড়েছিল । 

এই যুগের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন 
ছিল শিকার । তাই তারা পাহাড়ের ধারে বসে পাথরের 
অস্ত্রশন্ত তৈরি করত, আর শিকারে যাবার পূর্বে পাছাড়ের 
গায়ে বা গুহার ডেতর জীব-অন্তর ছবি এঁকে পৃর্জো করত! 
তখন. ওরা যেসব ছবি এঁকেছে সেগুলো ছোট ছেলেদের আঁকা 
ছবির মতই । রেখা-চিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে তখনও ওদের 
তাহা করে পরিচয় হয় নি বলেই বোধ হয় তারা শুধু বেষ্টনী- 
রেখা (09109) দিয়ে কোন ব্রকমে অন্তটিকে বোখাতে চেষ্ঠা 
করত । এই প্রাথমিক চিন্রগুলির শিল্পপত সৌন্দর্য্য বা মুল্য কিছু 
থাক বা না থাক ওঁতিহাসিক মূল্য একটা আছে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

, বহুকাল ধরে ছবি আঁকতে আঁকতে ক্রমে' ওরা অভ্য 
হয়ে উঠল রেখা-চিত্রের আঙ্গিকে এবং ওদের মনেও ধীরে 
ধীরে জ্রাগল শিল্পবোধ | * আর সেই সঙ্ধে বেড়ে যেতে লাগল 
ওদের পর্ধ্যবেক্ষণ-শত্তি যা শিল্পেয় অভিব্যক্তির অপরিহার্ধ্য 
অঙ্গ । এই পর্ধ্যবৈক্ষণ-শঞ্জির জন্তেই কালক্রমে ওদের শিল্প হয়ে 
উঠল পূর্ণাঙ্গ । 


পরবর্তী যুগের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলে আরও জ্প&- 
ভাবেই আমর! এ বিষয়টা! বুঝতে পারব'। - 

 ক্থ্যরগনেশীয় যুগের অবসানের পর নূতন এক ধরণের 
মৃভ্যতার আলে! প্রশতর-সুপেন্ঠ অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 
. ফ্রান্সের সলুটার (9301906) নামে একটি জায়গাকস এই 
যুগের শিল্পের কিছু কিছু নয়ুনা পাওয়া গেছে। গবেষকের! 
তাই'এই স্থানটির নাম অনুযায়ী এই যুগের সভ্যতা নাম 


দিয়েছেন সলুী য় সভ্যতাঁ। ভারা অনুমান করেন এই যুগ্রে” 


সভ্যতার অগ্রদূত পশ্চিম এসিয়ার স্টেপ, প্রদেশের এক অভি- 
যাত্রী দল ৷ খুব সম্ভব ওরা তুকাস্থান বা তার কাছাকাছি কোন 
জায়গা থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে 


তাই অনেকে অনুমান করেন, ' ইউ" 


-ওর! ক্রমে পণুর পায়ের লোম আকাও সুরু করে দিলে। 


ওর! ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম. দিকে উপস্থিত হয়ে আ্যবগ ছাকের 
অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস স্থরু করে। ওরা কিন্ত অস্ত্রশস্ত্র 
তৈরি করতে তত দক্ষ ছিল ন! । প্ররে আর একদল অভিযাত্রী: - 
ওখানে উপস্থিত হয়। এরা আরগ নেশীয়দের অস্ত্র তৈরী করবার 
কায়দাটুকু আয়ত্ত করে নিয়ে শেষে ওদের চেয়েও সুন্দর সুন্দর - 
অন্্রশক্্র তৈরি করতে সুরু করে দ্রিলে | | 

আ্যরগনেশীয়দের মভ এরাও ছবি আকত পাহাড়ের গায়ে 
ও গুছায়। ভবে পূর্বপ্রচলিত আঙ্গিকের একটু-আধটু অঘল- 
বদল করায় এদের ছবিগুলো! হয়েছিল কিছু উন্নত ধরণের ! 
এরাও বেষনী-রেখা দিয়ে ভীব-জত্তর ছবি আকত বটে, তবে 
সেগুলোর চোখ আকভ ফুট্কি দিয়ে । ছোট বড় রেখা দিয়ে 
এই 
ছুই যুগের ছবি তুলনা করলে দেখা যায়, আযরপনেশীয়দের চেয়ে 
সমুপ্ী য়দ্বের শিল্প-বোধ ছিল একটু উন্নত । '' - 

সনু য় যুগের অবসানের পর গুরু হয় ম্যাগডালেনীয় 
যুগ । গ্রস্তর-যুগের রেখা-চিহ্র ও চিত্রকলার চরম উদিত 
হয়েছিল এই সময় । ১৮৬৩-৬৪ গ্রীষ্ঠান্সে লাতেঞ (1,879) ও " 
ক্রিষ্টি নামে ছুজন গবেষক লা! মডেল! (19, Madeleine ) 
হায় এই যুগের শিল্পের -কিছু নিদর্শন আবিক্ধার 
করেছেন । 

প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! বলেন £ এই যুগের শিল্প শুধু ফ্রান্সের 
ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণে ইটালীর থ্রিম্যাল্ডি নামক. 
স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে ওঠে । একে বলা হয় 

গ্রাভিটিয়, সভ্যতা । মধ্য ইউরোপে কিন্ত গ্রাভিটিয় ও ম্যাগ- 

ডালেনীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে আর একটি নতুন ধরণের সভ্যতা 
গড়ে ওঠে । ওদিকে দক্ষিণ রাশিয়ায় তখন খিম্যাপ্ডি সত্যতার 


.চেয়ে কিছু নিক ধরণের অন্ত এক সভ্যতা প্রচলিত ছিল। 


অস্ত্যযুগের শিল্পের সঙ্গে, মধ্যযুগের শিল্পের বিশেষ কিছু 
‘মিল দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, এই সময়ের শিল্পের 
জাদ্গিকের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল । এই যুগের অধিবাসীরা 
যে মধ্যযুগের শিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিল তার প্রমাণ আছে। ও 
উভয় যুগের শিল্পের নমুনা একই জায়গায় পাশাপাশি পাওয়া 
যায়। এই যুগের শিল্পীর! ফিঘ সব সময়ই নিজেদের বৈশিষ্ট্য . 
বজায় রাখবার চে! করত। 

শিল্পীরা এই সময় শিল্পকর্শ্মের অন্যতম উপাদানব্বরঙ্গা পণ্ডর 
হাড় ব্যবহার করা জুরু করে। পূর্বববর্তাঁ যুগের লোকদের 
অস্ত্রশস্ত্রের অনুকরণে ভারা হাড়ের বর্শ। তৈরি করত! এই 
সব বর্শাকে আবার নুদৃণ্ত করবার জন্যে বীটগুলি চিত্রিত 
করত জীব-ভন্বর' মূর্তি খোদাই, করে । এই খোদাই-শিদ্দের 


পৌষ অভি-দিম যুগের শিল্পের ধার! ২৪৯ 





আঁঙ্কিক পরীক্ষা করে গবেষকরা. বলেছেন, এগুলি প্রস্তর- নীচের বুনে-মহিষের ছবিটি (নং ১) ভাল করে লক্ষ্য করলে 
যুগের শেষ দময়কারই জিনিষ । ওদের ভান্ষর্ধ্যের আঙ্গিকটুকু সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মাতে পারে। 
প্রত্ব তত্ববিদ্‌ পঙিতের! বলেন £ ম্যাঁগভালেনীয় যুগের. সি - এর গায়ের লোমগ্চলি জাকা হয়েছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খাড়া 
বাদীর! শিকারে তত অত্যন্ত ছিল নাঁ। কাজেই জীবনধারণের খাড়া আচড দিয়ে । লোমগুলি এই তাবে আকাঁয় জীবটির 
অে তাদের বনের পশুর ওপর আদৌ নির্ভর করতে হ'ত না। | 
_ তারা জীবনধারণ করত নদীর মাছ বরে। তাই ওরা কয়েকটি ৯১১ 
অন্তর তৈরি করেছিল মাছ ধরবার জদ্কে। এইসব অস্ত্রশত্্র + Wy | 


আবিফার হবার পর গবেষকদের ধারণ| হয়েছে যে, পশ্- এ 
শিকারের চেয়ে মংস্তশিকারেই বোধ হয় ওদের আনন্দ ছিপ . ফর 
বেশী। Kk 
পুরুধরা তে। সার! দিন ঘুরে বেড়াত নদীর ধারে ধারে, N 
২২২ 
আর মহিলারা সময় কাটাত গুহার ধারে বলে পোশাক- উনি * 


করত । অনেক সময় পেগুলিকে আবার চিজ্িত করত 
ছোট ছোট ছেঁদঁকরা ঝিনুক বসিয়ে । এই থেকে এ যুগের 
মেয়েদেরও শির্দীমপোন্বপ্তির আভাস পাওয়া যায় এবং ১ নং চিন্ত 


১০০০/548 দৈহিক বৈ শষ্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট কাঁন্ধগুলিকে 
"যায় । bh 
নিধু'ত করবার জন্তে ওর! সময়ে সময়ে এত সুন্ম আঁচড় দিয়েছে 
চি ময়েদের পেলাইয়ে গুলি প্রায় য়ে যেত, ত 
‘ ae থা রি bibs টে i যে, আত্মকালকার খুব জোরাল বিজলী বাতির আলোতেও 
k পুরে সেগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না! 
রাখত। জামায় ওর! ছাড়ের বোতামও ব্যবহার করত . ফোন জীবন্ত প্রাণী দেখলে আমাদের মনে তার টিন 


ও রা ্লাতের ও আঁলপিনের মত এক যে রেখাপাত হয়, সুসমঞ্জদ রেখা দিয়ে ছবিগুলি তেমনি 
কার সুক্ম জি[নষ ও আমা আটকাবার অডে ব্যবহার করত । ষ্ঠ ও জীবন্ত করবার অঙ্গে ওর! যথেষ্ট চেষ্ঠা করত। নিত 


' এই লব জিনিষের নমুনা ব্রিটিশ মিজিয়ামে অতি যত্বে রক্ষিত রেখার চাবে লা হয়ে উঠত ্ত্যেকটি পর গতিকে ও 

1 বলেন, প্রস্তর-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে পিজি নিন 
লা ম্যাদেলা (La Madeleine ) গুহার গুহা-ভল্টুক ও 

ম্যাগ ডালেনীয়দের শিল্প-রোধ ছিল অত্যস্ত উন্নত । অপরাপর ' নসর হবি বুটিক তা করে লম করলে নেকি সা,” 
শিল্পের চেয়ে ওদের চিঅ-কলাই আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ তাদুকউ উপ এরতির জরি হামখট আাহমবোঁতিত (সং 
করে। পাহাড়ের গায়ে ও গুহায় আঁকা ছবিগুলি ওদের ও ৩)। এই ধরণের ছবি এর চেয়ে নিধৃ'্ত করে আকা খুব 
সহজাত শিল্প-প্রবৃত্তির স্পঃ পরিচয় দেয়। ইতিহাস ওদের ৯ 

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বললেও ওদের আক! ছবিগুলি, | 
আকবার সরপ্রাম, ওদের ব্যবহার করা অস্তর-শত্র ও পোশাক- . Ah 
পরিচ্ছদ ওদের জীবনযাপন প্রণালী ও মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে 1 { 

- অনেক তথ্যই আমাদের জানিয়ে দেয়। ' (Th 

চক্মকি পাথরের যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারযোগ্য জিনিষের [ ২$ 
! SN) *২ + 

উপর খোদাই কর! ছবিগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায়, কত ও | 
. গভীর ছিল ওদের শিল্পাহুপ্নাগ। এগুলে! থেকে বুঝতে পার! 
যার, ভর! শুধু চিত্র-কলার অনুরাগী ছিল না, ভাক্ষর্ষ্যও ছিল কঠিন বলে মনে 'হয়। এই ছবিগুলি দেখলে ওদের পর্ধ্যবেক্ষণ- 
এদের দক্ষতা ক্রমে ওরা ভাকস্কর্ধ্যে এত নিপুণ হয়ে উঠেছিল শক্তি ও নিব চিনা এজি প্রশংসা করতে 
যে, ওদের খোদাই কর! চিত্রগুলির সঙ্গে জীবন্ত প্রাণীদেহ্র হয়। 
কোন বৈসাদৃষ্ঠ নঞ্জরে পড়ে না । সরু মোটা আচড়ে খোদাই . চক্মকি পাথরের ছুরি দিয়ে পাথর বা হাতের ওপর 
কর! ছবিকে নিখুঁত করবার জপতে ছিল ওদের অক্লান্ত চে নিখুঁত ছবি আকা! বেশ একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই ওর! 


পরিচ্ছদ তৈরি করে। চক্মকি পাথরের ধারালে! ছুরি দিয়ে 
পশুর চামড়া কেটে ওর! সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি ll 





২ নং চিন 


¢ 








| ৩ শধ চিত্র 


অত্যন্ত সতর্ক, হয়ে থাকত ছবি আকবার সময়। ওরা 
জানত, অসতর্কতায় কোন অপ্রয়োজনীয় রেখাপাত হলে তা 
মুছে ফেলা কত কষ্টপাধ্য। এই সতর্কতার ফলেই এদের 
ছবিতে অপ্রয়োজনীয় রেখা বড় একট! দেখ! যায় ন!। 

এর আরও একটি কারণ আছে। কোন আদর্শ বা মডেল 
থেকে ওরা ছবি আকত নাঁ। শিল্পী ঘে জীবটির ছবি 
আকবার ইচ্ছা করত সেই জীবটকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, 
কখনও বা দিনের পর দিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত । 
দ্রেখবার সময় গভীরভাবে চিত্ত করত রেখার বরণ ও 'ভঙ্গী 
সন্বন্ধে। দেখতে দেখতে জীবটির সম্পূর্ণ ছবিটি যখন মনে 
গভীর -রেখাপাত করত তধনই ওরা ,সেই জীবটর.. ছবি 
আঁকতে বসত। ৃ 

স্থইজারল্যা্ডের ,কেদ্লারলকে শম্প-ডক্ষণরত বল্গা 
হরিণটি প্রত্তর-যুগের ভাস্কর্য্যের একটি অপূর্বব নিদর্শন (নং ৪). 





৪ নং চিজ. 


এই ছবিটিতে একটি নূতন আফ্রিকের সন্ধান পাওয়া যায়। 
' ছোট বড় সরল-রেখার বদলে আকা-বাঁকা রেখ! দিয়ে সুর্তিটির 
গায়ের লোম দেখানো হয়েছে । পায়ের অবস্থান দেখে বোঝা 
যায়, জীবট ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। যে-কোন শিল্পরপিক 
এই মূর্তিটি দেখে স্বীকার করবেন, এর চেয়ে নিখুঁত ও প্রাণবন্ত 
মুর্তি খোদাই কর! সুকঠিন। 
নীচের ছবিটিতে বলগা হরিণের শিঙের উপর হরিণের 
যে মুখ্জলি খোদাই কর! হয়েছে জীবন্ত প্রাণীর মুখের সঙ্গে 
সেগুলির তফাৎ আছে বলে মনে হয় না (নং ৫) । 


প্রবাসী 


লাগল রেখাহনে। 


. একটি . 
জিনিষ কিন্তু এতে লক্ষ্য করবার আছে। পাঁচটি মুখের . 








সিসি 





৫ নং চিন্ত 


কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই অথচ প্রত্যেকটি মুখেরই 


একটি বিশেষত্ব আছে। ও 
বড় বড় ছবি আকবার সময় ওরা যে পরিশ্রম ও সতর্বত। 
অবলম্বন করত ছোট ছোট ছবি আকবার সময়ও তার এতটুকু 


শৈথিল্য দেখা যায় নি । শিল্পাহ্রাগ যে ছিল এদের রক্তমজ্জাগত - 


তার প্রমাণ এই ছবিগুলি । এই অন্ুরাগের জনকেই ওর! কিছু 
আকবার সময় এহটুকু অবহেলা! বা অদতর্বতা, দেখাত না। 

নীচের ছবিটি লক্ষ্য করলে বেশ বোবা যায়, এটি অত্যন্ত 
তাড়াতাড়ি মার কয়েকটি রেখার সমাবেশে আকা হয়েছে। 
এতে কোন আড়ম্বর না থাকলেও সেৌস প্রদেশের ঘোড়ার 
দেহপত বণ্টা বন্ধায় আছে (নং ৬)। 


AL 
Gt 


"৬ নং চিন্ত 


দিন যতই যেতে লাগল শ্লীরা ততই নিপুণ হয়ে উঠতে 
ক্রমে রেখার সাহায্যেই ওর! দেখাতে 


০ 


সুরু করে দিলে, আলো-ছায়ার (light and shade 9, 


খেলা । আজে-বাজে রেখা না টেনে সামা একটু ছোয়া 
(0500) দিয়েই এই আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে ওরা 
ছবিগ্চলিকে প্রাণবস্ত করে তুলত | 

গভীর রেখাবিভাঁসে ছবি আকা ছিল আ্যরগ নেশীয় 
শিল্পীদের রেখা-চিড্রের প্রধান আঙ্গিক। ক্রমে ক্রমে ওদের 
শিল্প-বোধ যতই গভীর হতে লাগল ততই ছবিগ্জপিকে 


৷ আকর্ষণষোগ্য করবার দিকে ওদের ঝোক বাড়তে লাগল । 


সুক্মশিল্পবোধ তখনও কিন্ত ওদের মনে জাঁগে' নি। তাঁই 
সৌন্দর্য্যগ্রীতি ও শিল্পীমনের অতৃপ্তির তাড়নায় কোন এক 
অসতর্ক মুহুর্তে. ওরা রেখাঁঁচিজের বেষ্নী-রেধার তেতর 
রং-লেপা স্থরু করে দিলে । 

ম্যাগ ডালেনীয় যুগে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ধন হয়েছিল এই 


পৌৰ, 





আক্ষিকের। রং-লেপা (93111089660) ছবিগুলি ওয়! কিন্ত 
আকত রঙের ফুট্‌কি দিয়ে । কোন কোন ছবিতে আবার 
সরু-মো্টী! কুট্‌কি দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে চেষ্টা 
করেছে। 'এই ক্রমোন্নতি দেখে মনে হয়, রঙের তুলি ধরার 
পর রঙের যাছু দেখাতে ওরা যেন সুরু করে দিয়েছিল । 


যে-কোন আর্গিকের ছবি ওরা আকুক না কেন, অব 


সময়ই ওদের লক্ষ্য থাকতে! ছবিটিকে নিধু'ত করার দিকে-। 
কোন কোন ছবিতে হাল্কা রঙের স্পর্শে বেষঁনী-রেখাটি একে 
তেতরেও লেপে দিত হাল্কা রং । "এই সব ছবির জায়গায় 
জায়গায় আবার গভীর রঙের স্পর্শ দিয়ে আলো-ছায়ার 
খেলা দেখিয়েছে। 


কোন কোন ছবির বহিবেষ্টিনীটুক কালো রংদিয়ে একে 


ভেতরে দিয়েছে অস্ত রঙের স্পর্শ । এই আঙ্বিকের ছবিগুলি 
এত আকর্ষণযোগ্য যে সম্পূর্ণ ছবিটির ওপর দর্শকের দৃষ্টি 
পুরোপুরি আটকে যায় 1. 
এক -রতা ছবিগুলিতেও ক্ৰমে ওরা আলোঁ-ছায়ার খেল! 
দেখাতে সুরু করে দিলে। ' এই ধরণের ছবিগুলিতে রঙ 
দেওয়ার পর চকৃমকি পাথরের ছুরি. দির়ে- জায়গায় জায়গায় 
টেচে হালকা করে রঙের পরশ দিয়েছে ।-ফলে সমগ্র ছবিটিতে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলো-ছায়ার খেল! । 
r রঙের-নেশ| ওদের এমন করে পেয়ে বগল যে, খোদাই-করা 
মূর্তি গুগিতেও রঙ দেওয়ার একটা ধোক এদের চেপে গেল। 
এতে মৃত্তিগুলি বেশ সুন্দরই দেখাত। রঙের স্পর্শে ছবি ও 
খোদাই করা! মৃত্তিগুলি যত সুদৃষ্য হতে লাগল ততই ওদের 
নান! রং ব্যবহার করবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল। 
সে যুগের যে-ক’টি বহ-রঙ! ছবি ও'ভাস্কধ্যের সন্ধান আজ 
পর্য্যগ্ত পাওয়া গেছে তার সব কয়টিই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 
শিল্প-চাতুর্ঘযপূর্ণ । এই সব ছবিতে ওর! ব্যবহার করেছে 
. মাঞ্জ চার-ণাঁচটি রং লাগ, কালো, পাটকিলে, আর হলদে। 
রং. ব্যবহার করতে করতে ওর! হঠাৎ আবিষ্ষার করলে-_ 

কোন একটি বিশেষ রঙের ওপর অন্ত রঙের ছায়া দেওয়াও 
লম্ভবপর এবং এতে ছবিগুলির রূপাস্তর সাধন হয় । এই 
আঙ্গিক আবিষ্কৃত হবার পর শিল্পীরা পুরোনো পন্থ ছেড়ে 
দিয়ে নতুন আঙ্গিকের ওপরই মনোযোগ দিলে। এই ধরণের 
কতকগুলি ছবির অস্তিত্ব এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের 


bj বিষয়, আকবার সময় ওরা যেছায়ার রং ব্যবহার করেছিল 


সেই রং এখনও কিছুমান্র ফ্যাকাশে হয় নি। 
প্রাগৈতিহানিক যুগেই মিশরবাসীদের শিল্প খুব উষ্নতিলাভ 
করেছিলু। ওদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অলঙ্করণের (Decoration) 
দিকে। বহু-রঙ! ছবিগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দ্রিক দিয়ে বিচার করতে 
গেলে ম্যাগ ডার্টলনীয় শিঙগীদের ছবিগুলি অত্যন্ত আাদাসিদে 
হলেও মিশনীয় শিল্পীর্দের ছবির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় ৷ 
স্পেনের আল টামির! গুহার ভেতর কয়েকটি বুনোমহিষের 


অতি-আদিম যুগের শিল্পের ধার! 


২৫১ 





ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও এগুলি প্রায় অক্ষত 


. অবস্থাতেই আছে। কোনটির রং এতটুকু ঝরে পড়ে নি বা. 


ফ্যাকাশে হয় নি। | 
ক-্-গিয় গুহার গায়ে কতকঞ্চজি সুন্দর সুন্দর জীব-জস্তর 
ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির প্রায় সব কয়টিই বহু-রঙা। 
এই যুগের শিল্পীরা মাটির .সুদ্তি তৈরি করতেও অভ্যন্ত 
ছিল। ত্যুক্‌ দো*ছবেয়র (100 0১/১00০07৮) গুহায় 
কাদার তৈরি ছুটি বুনোমহিষের মুর্তি পাওয়া! গেছে। এ ছুটি 
দেখতে অনেকট। জীবন্ত মহিষেরই মত। এমন নিপুণ হস্তে 
এ ছুটি'তৈরি কর] হয়েছে যে হঠাৎ দেখলে জীবস্ত মহিষ 
বলেই ভ্রম হয়। বর্তমান যুগের শিল্পীরা তাই এগ্লিকে . 
স্বংশিল্সের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে স্বীকার করেন। এই মূর্তি ছুটির. 
কাছে আরও একটি অসম্পূর্ণ মুর্তি দেখা যায়। এখনও এর 
গায়ে শিল্পীর আঙুলের ছাপ বিদ্যমান। এ যুগের শিমীদের 
যে শিজের সব দিকেই ' সন্দাগ দৃষ্টি ছিল তা বেশ বোবা যায়। 
ক্যাপব্রাঙ্ক গুহায় প্রায় সাত ফুট লব্বা কয়েকটি চুনে- 
পাথরের খোদাই-করা ঘোড়ার মূর্তি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক 
অস্বর্ণ বলেন, এ গুলি ম্যাগ ডালেনীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । “ | 
এই যুগের শিল্পীদের শিল্প-বোধ এত উন্নত ছিল যে 
কেবল গুহা-চিত্র বা ভাক্ষর্ধ্যে ওর! সংষ্ট হতে পারে নি। 
ব্যবহারযোগ্য জিনিষের ' ওপরও শিল্প-চাতুর্য্য দেখাতে 
চেষ্টা করেছে। অন্ত্রশস্ত্রের বাটের ওপর খোদাই করেছে 


.নানা জীব-জন্তর ঘূর্তি। এই ধরণের্‌ শিল্পকে বাংলায় বল! যৈতে. 


পারে চলমান শিল্প । ইংরেজীতে বলে মোবাইল (mobile) 
বা চ্যাটেল ( ০৪০] ) আর্ট। 

এই যুগের শিল্পীর! পশ্ত-মূ্ি জাকতে সিদ্ধ-হন্ত ছিল। 
'কখনও কখনও ওরা মাছ, হাস, বক, বগ-মোরগ প্রভৃতির 
ছবিও এঁকেছে। এগুলি কিন্ত মোটেই শিল্প-পদবাচ্য নয় । 

এই সম্পর্কে একটি ফ্রিনিষ কিন্ত লক্ষ্য করবার আছে। এই 
সব শিকারী-শিল্পীরা কোন গাছের ছবি আকে নি বা খোদাইও 
করে নি। মানুষের মুন্তিও ওরা একেছে খুব কম। যে কয়টির 
সন্ধান পাওয়! গেছে সেগুলি আবার শিল্পস্থষ্টি ছিসাবে ঘুব উচু 
দরের (নং ৭)। .নাগ্থষের মুর্তি আকবার কায়দাটুক বোধ হয় 





৭ নং চিত্ত 
ওরা ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে নি, অনেক গবেষকের 
এইন্প অনুমান । যে সব মানুষের ছবি ওর! একেছে সেগুলির 


২৫২ প্রধাসী ১৩৫৪ 


সস 





দৈহিক গঠন মাহুযের মত ছলেও মুখে পশুর মুখোস পরানো । 
এগুলির প্রায় সব কয়”টিতেই আবার নাচের ভঙ্গী বিদ্যমান । 
তাই এগুলিকে ব্যঙ্গ-চিত্রের নমুন! হিসাবে ধরে নেওয়াই ভ!ল 
(নৎ৮)। 





৮ নং চিত্র 


সাধারণতঃ দেখা যায়, ম্যাগ ডালেনীয় শিল্পীদের আক] যে 
সব ছবির সন্ধান আব্র পর্ধ্যস্ত পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই 
জীব-জদ্ধর ছবি। এর প্রধান কারণ, ওদের মধ্যে 'প্রচলিত 
ভাঁকিনী-বিদ্কা বা যাছ-বিদ্যার অঙ্গ হিসেবে প্রায় সমস্ত শিকারী- 
শিল্পীকেই পশুর ছবি আকায় অভ্যস্ত হতে হু'ত। জীব-অত্বর 
মুর্তি ছাড়া আর যা কিছু ওর! এঁকেছে তা খেয়ালী শিল্পীর 
অবসর বিনোদনের খেল! মাত্র । তাই এই সব ছবি আকবার 
সময় তার! খুব বেশী যত্ব নিত না। 

এই যুগের কোন কোন শিল্পী দ্ৃশুচিত্রও (landscape ) 
আঁকতে চেষ্টা করেছে। কিন্ত সেঞ্চলি ওরা বিশেষ মনোযোগ 
দিয়ে আকে নি। যে কয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে, মনে হয় সেগুলি 
শিল্পীর এই 'ধরণের ছবির প্রাথমিক ছবির নমুনা (নং ৯)। 

এই যুগের শিল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়_ প্রায় সব কণ্ট 
জীব-জন্থর ছবির একদিকেরই প্রতিকৃতি (0:0£19) দেখান 
হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, ওর! ছবি আকবার 
সময় জীবগুলিকে লক্ষ্য করত এক পাশ থেকে। এইভাবে 





৯ নং চিত্র 


দেখতে দেখতে ওরা শুধু এক পাশের প্রতিকৃতি আকতেই 
অভ্যস্ত হয়েছিল । সামনে থেকে দেখে চিত্রে রেখায়িত 
করবার আঙ্গিকটুকু হয়ত ওদের একেবারে অজানা ছিল। 

হাড়ের ওপর যুণ্ডি খোদাই করার ঝোঁক কেন যে ওদের 
চেপেছিল তা আল্টামির] গুহার ছবিটি দেখলে কতকট। 
হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। : এই প্রহার ভিতর হাড়ের 
ওপর খোদাই করা একটি হরিণের ষুষ্ঠি পাওয়া গেছে। 
গুহার গায়েও কিছ ঠিক দেই রকমের একটি মুর্তি আক! 
আছে। পবেষকর] তাই অনুমান করেন, গুহার বাইরে বসে 
জীবটিকে লক্ষ্য করবার সময় শিল্পীরা বোধ হয় হাড়ের ওপর- 
তার একটি খসড়া (91960) করে নিত। পরে গুহার 
গায়ে ঘাকত সেই ছবিরই অহুলিপি । হাড়ের ওপর খোদাই- 
করা মূর্তিটিকে তখন ব্যবহার করত মডেল হিসেবে । 

ম্যাগ ভালেনীয় যুগের অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ত 
এই যুগের শিল্পের অবদান ঘটে। কালক্রমে শিল্পীদের শবনম 
শিল্প-বোধে ভাটা পড়তে থাকে, ওদের শিল্পের সঙাবতাও 
ম্লান হতে থাকে । তবে এই যুগের যে সব গুহাচিত্র ও 
ভাক্কর্ধ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই যে পৃথিবীর 


শিল্পকলার ভাঁগারে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই গণ্য হবে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। 








ঘুম ও 


গ্রীমৃণালকান্তি দাশ 


এ চেয়ে দেখ তারায় তারায়, 
তোমার আকাশে স্বপ্ন ছড়ায় 
মেল গো নয়ন তন্দ্রাতুর | 

' নিশার ঘণ্টা দুরে বেজে যায় 
শোন কান পেতে রাতের গাম । 


চেয়ে দেখ রাত কি যে মোহময়, 
জ্যোৎস1 ঝরিছে দুর বনময় । 

উধাও সময়__ স্বপ্ন মিলায়, 2 
ঘুমের গহনে রজনী যায়, রঙ 
মোহময় মধু রজনী যায়। 


আজ-_আগামী কাল | এ 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১০ 
ফিরে এল শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে। বাড়িটা শ্রান্তি দুর 
করবার মত নয়--তবু এই হ'ল তার আশ্রয়... 
দোতলায় উঠবার মুখে একটি উচ্ছ্বসিত হাসির সূদদে আরও 


_ কয়েকটি গল| শোন! গেল । বাইরের কেউ এসেছেন । 


একটি বড় মোমবাতি আলছে ঘরে-_-ঘরটা বেশ 
আলোকিত হয়েছে। মাছুরের ওপর বসে ছু’'তিন জন যুবক 
আর শুভ! একট! বড় কলাইকরা প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে 
থাচ্ছে_-পাশের প্রকাও শাঁলপাভার ঠোডাতেও রয়েছে 
খাবার । খাবার নিয়ে চলছে ছেলেমাগ্থষি--কাড়াকাড়ি-_ 
আর চলেছে গল্প আর হাসি। অস্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে 
বাতিটাকে বেশী উদ্দ্বল মনে হচ্ছে আর ঘরের শোকস্তব্ধ 
নির্নতাটা উপলব্ধি হচ্ছে না । 
প্রশাস্তকে দেখে শুত| কোলাহল করে উঠল, এস 
কমরেড-__বসে পড়। তার পর যুবক তিনটির পানে ফিরে 
ওর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলে । 
প্রশান্ত আদন গ্রহণ করলে। বাতির আলোয় অত্যন্ত 
রুক্ষ চেহারার মাহুযষকেও কিছু কোমল বোধ হয়-_ একজনকে 
ওরই মধ্যে সমগোত্রীয় মনে হ'ল প্রশাস্তর। আর ছু'ভ্বন 
নিতান্ত পথে-বেড়ানো গোছের চেহারাঁ। যেমন উত্বধুক্ক চুল 
-_তেমনি,আধ ময়ল| পাঞ্জাবী পায়ে--যুখ রুক্ষ__আর খাবার 
খাওয়ার মুহুর্তে চোখ ছুটিতে খাদ্য-লালসার চিহ্ন ফুটে 
রয়েছে। অতীন আর চারু ওদের না । কমরেড অতীন-. 
কমরেড চারু-_পদবীপুচ্ছ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কমরেড 
অবস্তীকে মোটের ওপর মন্দ লাগল না। বেশবাসে রুচি 
আছে-_-আর মুখে আছে লালিত্য। মাথার একপাশে টেরি 
কাঁটা-__তেল কিংবা লাইমজুসের কল্যাণে চুলগুলি চকচক 
করছে ।***সে-ই বললে, আরম্ভ কর কমরেড-_নইলে হ্যাড- 
নটদের দলে পড়বে । ' 
শুভ! বললে, এটাকে তোজও বলতে পার । অবস্তী মীরাট 
যাচ্ছে কাল চাকরি নিয়ে--তারই ধাওয়া । 
কোন্‌ আপিস? জিজ্ঞাসা করলে প্রশাস্ত । 
মিলিটারি একাউটণ্টসূ । মাইনেটা মন্দ নয়--আর শুনেছি 
-_অনেক বাঙালীও আছে ওখানে । 
*অতীন বললে, বাঙালী ন! থাকলেই বা কি? দিস 
ওয়ার্ল্ড ই আওয়ার হোম । | 
চারু বললে, পার তো আমাদেরও টেনে নিও । যুদ্ধের 


পর পৃথিবীটা বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছে। 


শুভ! বললে, হোক, অশীন্ত--নব বিধান রচনার পক্ষে 


“ 


এই তো! সুযোগ । আরে--হাঁত গুটিয়ে বসে রইলে কেন-_ 
নাও । দুখান! সিাড়া ও প্রশাস্তর হাতে ভুলে দিলে । 

চারু বললে, সন্ধ্যে বেলায় এই জলখাবার খেয়ে আঁমি 
কিন্ত রাত কাঁটাতে রাজী নই। 

শুভা বললে, আছ বাস্বাঘর থেকে ছুটি নিয়েছি কমরেড-- 
উহ্থন হ্বলবে ন! ৷ 

চারু বললে, বেশ. তো--তোমাকে ছুটি দেওয়া গেল। 
কি হে অতীন--খিচুড়িট! নামাতে পারবে ? 

অতীন বললে, কেন পারব না_-কিন্ত কমরেড-বিচুড়ি 
নয়__ রীতি মত ঘি চাই। এ 

অবস্তী বললে, জ্রপাধিচুড়ি বল! তার চেয়ে ব্যবস্থা যখন 
করবেই_-আর একটু ওঠ । খি ভাঁত-_খাঁটি বুর্জ্জোয়া রীতিতে । 

একটা] হর্ষধ্বনি উঠল । অতীন ছু"হাতে চাঁপড়ালে মেঝে-_ 
চারু দিলে করতালি__শুভ] চাঁপড়ালে অবস্তীর পিঠ । প্রশাস্তর 
মুখ ঈষৎ গম্ভীর হ’ল । মনে হ’ল ওরা অত্যস্ত ছেলেমাহুষ । 

শুডা বক্ত দৃষ্টিতে প্রশাস্তর পানে চেয়ে বলপে,__ঘি ভাঁত 
তোমার মনঃপূত নয়__ প্রশান্ত? 

অমৃতে আর কার অরুচি) 

ব্যস--ব্যদ-_। অতীন আর. একটা চাপড় মারলে 
মেঝেতে । 

প্রশান্ত বললে, কিন্ত**রসনাকে প্রশ্রয় দেওয়| উচিত হবে 
কি? যে কোন ছিন্্পথে--একটু আরাম প্রবেশ করলে 

অবস্তী বললে, পিউরিটানদের মত কথা বলছ কমরেভ। 

. অতীন বললে, যা! হাতে আসছে_তাকে না নিয়ে জ্বাক 
করব এত বড় বোকা আমরা নইং। কাল হয়ত পাস্তা ভাত 
জুটবে না--তা বলে আজকের তোজ ছেড়ে দেব। একটু 
থেমে বললে-_আমর!] হচ্ছি জ্ঞানী লোক--বোকাদের টাকায় 
তোত্জ বাগিয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করতে ভালবাসি ৷ 

শুভ! অবভীর কাধে মুছু চাপড় মেরে বললে, শুনলে তো-- 
প্রকারান্তরে ও তোমাকে বোক। বলছে। 

চারু বললে-_কাজের কথা কও। 
পেন্সিল দাও-_ফর্দটা করে ফেলি চটপট । 

অবস্তী বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর ফাউন্টেন 
বার করে বললে, বল। কলম উদ্চত করে সে বললে, কিন্ত 
ভাল চাল প্োগাড় করবে কোথায় ? - 

চারু বললে, সেভার আমার । র্যাশন হয়েছে বলে 
কলকাতায় পোলাওয়ের চাল মেলে নাঁ_এ কথ! ভুলে যাও । 

ব্্যাকমার্কেট তো { তাতে আমি বানী নই। অবস্তী 
নোটবই বন্ধ করলে । 


একটা কাগজ্ধ আর. 





২৫৪ 


পাটি ৯ পি 





অতীন বললে, আরে--চালেন্ন অভাবে পোলাও বদ্ধ 
হবে_বাই নৌ মীন্‌স্‌ । এক জায়গায় আছে চাল__ভাঁষ্য 
দামে পাওয়া যাবে । আলো চাল-_গন্তট] নেই। 

চারু বললে, ওতেই হবে। 

অবস্ভী বললে, যা ব্যাপার তাতে রাজিতে বাড়ি ফের! 
সম্ভব বলে বোধ হয়' না । 

শুভ| বললে, নাই বা ফিরলে! 


অভীন বললে, এর আগে যেন কোনদিন এখানে রাত" 


কাটাও নি? তুমিও কম পিউরিটান নও কমরেড । হাসতে 
হাঁদতে পে প্রশাস্তর পানে ফিরে চাইলে । 

ভাবট! তোমার হয়ে-_ প্রত্যুত্তরট! আমিই দিলাম । 

একটু থেষে বললে, চাকরি করেন তে? | 

প্রশাস্ত বললে, না । ঢু 

ও-_। মাথ! চুলকে সে একবার কাসলে। 

"চারু বললে, ,আর একটা খ্যাট পাওনা রইল অতীন, 
নোটবইয়ে টুকে রাখ ।. | ও 

প্রশান্ত বললে, চাকরি পাই যদি | 

পাবেই চাকরি, বাংলাদেশের পাস কর] ছেলে চাকরি 
পাবে না ত পাবে কে গুনি | চাকরি তুমি পাবেই।' 

চারুর অডুত যুক্তিতে প্রশীস্ত হেলে,ফেললে । বললে, শুধু 
বাংলার দোষ দিও না) কিন্তু তুমিও ত চাকরি করছ 
না। 


করব বৈকি-_কলেজ থেকে বার হই আগে। 

কলে 1 প্রশান্ত একটু অবাক হ’'ল। এই ছন্ছাড়! 
চেহারার ছেলেটি কলেছে পড়ে ?--বিভহীন পথে-ঘোর] 
ছেলে বলেই সে প্রথম দর্শনে একে অবহেলা করেছিল ' 

কিন্ত কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিই বা করবে কেন 
তুমি? বিশ্ময়কে সে এইভাবে প্রকাশ করলে! 

চার বললে, মহাজনদেরর পন্থাই জানি_তাঁই বলেছি। 
হা সুবিধা হলে অস্ত কিছুও করতে পারি। তবে সেই অন্ত 
কিছুটা যেহেতু জানি না কি 
.ওঠ--ওঠ-যথেঞ্ বখামো হয়েছে--। ০ তাকে একটি 
ঠেলা! দিলে । 


কর্দট! কিন্ত পাই নি। আর | 

অবস্তী পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বার 
করে তাঁর ছাতে দিলে। 

শুভা বললে, সেরখানেক ঘি আর এলাচ লবন ফিস্মিস 
সামান্য আনবে । অভীন বাভ্বারট! ভূমি করবে আর চাল। 

টাক] নিয়ে ছু'শ্রনে বার হয়ে গেল। . 

মিঠির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে শুভাও দ্রাড়ালে। 
বুড়িকে মিষ্টি খাইয়ে আপি-_-বোপ কমরেড । 

বাতিটা আধাআধি পুড়ে গেছে-_-আলোর স্বোর বেড়েছে । 
দু'জনকে দু'্ধনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চুপ করে থাকা 


গ্রধাসী 


পিপিপি সিসি 


বললে, 
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অশোভন । ছু'দ্রনের চিন্তার ধার! ঘিন্নমুখী বলে কয়েকটি 
মিনিট নীরবে কেটে গেল। 

প্রশান্ত ভাবছে_-অবস্তী ভাগ্যবান। আজকের রান্রিট! 
ওরই নিভ্র্ব বলতে পার! যার ।_-এই নিরানন্দ পুরীতে 
আনদ্দ-সৃষ্ট করেছে সে। | 

অবভী ভাবছে, কালকের কথা। নির্ব্ান্চব দুরদেশ_ 
একা _অভ্ভানা আপিন। 
প্রবেশ__-সহা হবে ত ] ্ 

হঠাৎ সে প্রশাস্তকে প্রশ্ন করলে, আপনি চাকরি করেছেন 
কখনও ? | 
প্রশান্ত একটু অবাক হ’ল তার প্রশ্নের ধরণে। হু'জনে 
মুখোমুখি বসেই---কথায় সুর পালটে গেল । আপনি সম্বোধন 
এই প্রথম অবস্ভীর মুখ থেকে বেরুল। এটা কি চাকরি 
পাওয়ার সুর--ডগ্রতার , ‘সুরু ?' বললে, হা_তবে বেশী 
দিন নয়। 

অবস্তী বললে, চাকরি কর] শক্ত_-ন! চাকরি রাখ! শক্ত ? 


এ প্রশ্নও অদ্ভুত । প্রশান্ত বললে, আমি দশ-বার দিনের 
বেশী চাকরি রাখতে গাহি দি। তবে কলের ধাত ত 
সমান নয়। 


অবস্ভী মাথা নাড়লে। ঠিক বলেছেন আপনি। চাকরিটা 
বলতে গেলে আমি নিচ্ছি না--সংসারই নেওয়াচ্ছে। 

তাই নেওয়ায় । সংসার মানুষের কাছে দাবি করে-_ 
পাওনাপ বেশী-অনেক বেশী। অভিজ্ঞজনের মত প্রশান্ত 
জবাব দিলে । ' | | 

আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। আপনার ভাইরা নিশ্চয় 
ইন্ধুল কলেঞ্জে পড়ে--বোনের! বিবাহযোগ্যা। বাবা 
ইন্ভ]ালিড--আর মা নেই । - ঘরেআছেন বিধবা দিগ আর 
নিন্ধর্ম্মা কাকা । 


প্রশান্ত হেসে বললে, সব না মিলুক কতক মেলে। 


ত! হলে, আমিই বা চাকরি রাখব কি করে ? চিন্তায় ওর 


জ ছুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। 

তা জানি না। তবে ছাকারর মাইনে হাতে ন! পেয়েও 
ভোজের. ব্যবস্থা করতে পারেন যখন-_কথাটা খোচার মত 
নিজের কানেই বেহ্রে! বাজতে ও সহসা! থেমে গেল। 

অবস্তী বললে, পয়সার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দাবি অগ্রগণ্য 
নয় কি? ওদের সঙ্গ থেকে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার 
মৃল্যও অন্তত দেব লা! | 

' প্রশান্ত চুপ করে রইল । মনে মনে বললে, "পৃথিবীতে 

সব ভজিনিসেরই দাম দিতে হয়। সে মূল্য ন্যায্য কিতা 
অন্যায্য সে ত'আর সাম্যবাদ ঠিক কুরে দিচ্ছে ন।! বিশেষ 
করে এই প্রীতিভোজনের ব্যাপারটায়। his 

শুভ! ফিরে এল | বললে, অবস্তী, মা তোমাকে ডাকছেন। 

অবস্তী গুভার সাহায্য ন! নিয়ে ভিতরে চলে গেল । অন্দর- 


ts 


চাকরির জগতে এই তার প্রথম - 


পৌষ ik 


~ 





মঁহল তার অপরিচিত নয়__শুষার. মায়ের: সঙ্গেও শ্নেহমধুর 
একটি সম্বন্ধ যে বিদ্যমান সে অনুমান করা বিচিত্র নয় । 

প্রশান্ত বললে, আঁ আমি আপি শুভ1? 

আসবে ? কোথায় আপবে ? ইস্‌ তোমার যুখ এত শুকিয়ে 


গেছে 1 শরীর খারাপ হ’ল নাকি? শুভ! এগিয়ে এপে ওর ডান 
" হাতধানি তুলে নিলে। ঃ 


তুমি নাড়ী দেখতেও জান ? ্‌ 
জানি-_অত্যন্ত চঞ্চল তোমার নাড়ি--বায়ুটা বেড়েছে। 
পগস্বীরতাবে শুভ] বললে । 


আর কিছু বুঝতে পারছ ন! ? কোমল স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন 


করলে । 
আরও কিছু? হ--তাও আছে, কিন্ত সে রোগের নিদান 
যেশাস্তরে জাছে_-তার ব্যবন্থ| আপাতত চলবে না। শুভ] 
অতি কষ্টে হাদি টিপে গম্ভীর ভাবে মূখ ফিরিয়ে নিলে । 
প্রশাস্তর বুকে প্রবল রক্োচ্ছাপ নেমে এল--সহ্‌সা ও 
গুভার হাতধান1 চেপে ধরে ভীষণ বেগে নিন্ধের দিকে আকর্ষণ 
করতৈ করতে বলে উঠল, তুমি জবান শুভা-_তুমি জান। 


সুভ] পে বেগের টান সহ করতে না পেরে তাঁর বক্ষোলগ্ন 


হাল । কিছু সে ক্রোধ প্রকাশ করলে .নাঁ_ব। নিজেকে ছাড়িয়ে 


সখ নেবার জন্য অযথা বলপ্রকাঁশের অভিনয় করলে ন!। 


7. প্রশান্ত যাহুষ হয়ে উঠেছে। এই সমাব্ব-বিপ্রোহমূলক কথ]. 


| 


কয়েকটি মুহুর্ত । শুভার কপোলের উপর উঃ নিশ্বাদ 
অনুভুত হতেই সে অত্যন্ত সহজ ভাবে প্রশাস্তর হাত ছাড়িয়ে 
সো! হয়ে রসলে-_বিশ্রত্ত কাপড়ধানা গুছিয়ে নিয়ে বললে, 
আমি জানি। "দেহের দাবিট| অস্বীকার করে লাভ নেই 
কমরেড কিন্ত মনকে ওর থেকে আলাদা করে রাখাই 
ভাল । | 
. ওর এই নিরুত্তাপ উত্তরে প্রশাস্তর রক্ত কয়েক ডিগ্রি নেমে 
এল । এত বড় কথা বললে শুভ] | গ্ুদ্বাস্তংপুরেত্র কোন বাঙালী 
মেয়েই এ বরণের কথা উচ্চারণ করতে পারে না । ও সুভিত 
হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলে । | 
শুভা বুঝলে এই উত্তর প্রশীস্তর মনে .কি প্রতিক্রিয়া 
এনেছে । গৃহধর্্ম বলতে যা বোঝায়--ও' জিনিস তার 
অন্তভুক্ত নয় ।-**মন যুক্ত হোক আর নাই হোক, সামান্বিক 


_ ক্রিয়াকলাপ দিয়ে সপ্তনদীর মন্ত্র উচ্চারণ-__এ সবের মারফৎ যে 


বাধন দ্রেহগত দাবির প্রতিষ্ঠা করে-_তারই আবহাওয়ায় 


ওদের কানে বেন্রো লাগবেই । 
কি প্রশান্ত, আমার কথায় ছঃখ পেলে-? 
প্রান্ত ত্রান হাসি হেসে বললে, এ ছাড়! তুমি কি-ই বা 
বলতে পারতে গুভা | | 
অভিযানের অন্তর্নিহিত সুরটা শুভ| বুঝলে । কিন্ত এ নিয়ে 
আপাতত তর্ক করে লাভ নেই । অবস্ধী ফিরে আসছে 1. 
অরস্তী এসে ওদের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করলে না) বললে 
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তোমার মার অদ্ভূত স্নেহ শুভ!--বদেন-- দুর দেশে নাই বা 
পেলে । 

স্বভ! মাথ| নেড়ে বললে, ঠাকুরমা কি বললেন এ 

বললেন_-পশ্চিমে নাকি অনেক-তীর্থ আছে পেগুলি 
দেখতে ভুল না করি । 

গুড! বগলে, তুমি বুঝি বললে-_তীর্ঘ দেখবার বয়স আগে 
হোঁক-_ 

প্রশান্ত বলে, যাই বল তোমার তীর্থস্থান নিয়ে এমন 
উপহাস কর] ভাল নয়। _ 

ওর স্বরে চমকে উঠল ছু'জনে ৷ অবস্তী বললে, দেবদেবীর 
ওকালতনামা নিশ্চয়ই নেন. নি | | 

না, দেবদেবী ন! মেনেও এটা মানতে বোধ হয় আপত্তি 
করবে ন! যে-_দেশভ্রমণে অভিজ্ঞত] বাড়ে_-মনের প্রসার হয়। 

তেমনি ফরে দেশভ্রমণ করি আমর]? "ফোন তীর্খে 
কখনও কি যান নি, ন! ম! ঠাকুরমার মুখে সেখানকার গল্প 
শোনেন নি? দ্েধতান্স নামে এই যে বিরাট ব্যবসা 

শুভা বললে, প্রশাপ্ত জানে বৈকি-_-শুধু তর্কের খাতিরে 

প্রশান্ত বেগের সঙ্গে বললে, শুধু তর্কের ঘাতিরে নয় 
তুমি বয়সের কথাটা তুললে--- ২ 

বয়্দের কথাটাই তে] আসল । শরীরের সামর্থ্য.গেলে তীর্থ 
কর! দুষ্কর হয়ে ওঠে--এট| তোমরা বলে থাক কিন্তু আমি 
জানি দেহের রক্ত ঠাওা!-হয়ে ন! এলে যথার্থ বর্-_অবন্ঠ ধর্ম 
বলতে সাধারণে যা বোঝে তারই কথা বলছি--যথার্থ বর্ম 
সাধন হয় নী । কেন ?-_শবন্তি প্রবল থাকলে__মন ভক্তির 
চেয়ে যুক্তিকে মেনে নিতে তালবাসে- কিন্ত শৃক্তিহীনের 
অবলম্বন যে অদৃশ্য শক্তি সে অস্বীকার করি কি করে । সুতরাং 
পলিত কেশ, গলিত দত্ত, পরনির্ভরশীল বুড়োবুড়ীদের ওই তো 
হ'ল একমাত্র আশ্রয় । 

'অবস্তী হেসে উঠে বললে, তোমার তর্কে যুক্তি আছে 
কিন্তু যুক্তির চেয়েও বেশী আছে বীজ । 

প্রশান্ত বললে, বর্ঘকে অস্বীকার কর-_ 

অস্বীকার করলাম কোথায় ! শুভা হাসিমুখে বললে, বর্ণ 
-_আর বর্শ্মের আচার আচরণ ছুটিকে মিশিয়ে গোল পাঁকাই 


নি। সব মানুষের সমান অধিকার-_এও কি বিশেষ একটা 
ধর্ম নয়! আমরা] বর্ষের বিচার করি তার pragmatic 
৪106 দিয়ে | 


অবস্তী বললে, ব্যস-_ব্যস আর নয়। টন্ুনটায় এই বেলা 
কিছু কয়লা দিয়ে দাঁও-__ 
'_ শুভা বললে, আজ আমার ছুটি বলি নি! 
বলেছ--কিন্ত রান্নার উদ্যোগ করে দেবে না_এ ত 
বপনি! 
অতীন ও চারু শুধু ঘি-ভাঁতের জিনিষপন্র নিয়ে ফিরে এল 
নাঁ__তাঁর সঙ্গে এল ছু'জন মহিলা আর তিন জন পুরুষ বন্ধু । 
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হৈ-চৈ রীতিমত হ’ল--রান্নাও করলে সবাই মিলে । খাওয়া- 
দাওয়া শেষ হতে রান্রি ছুটে! বেজে গেল। তারপর সেই 
ঘরেই মাদুর, চট, সতরঞ্তি বিছিয়ে ঢাল! বিছানা হ’ল। ' স্ত্রী- 
পুরুষ শুয়ে পড়ল পাশাপাশি । শুয়ে শুয়ে খানিক চলল গল্প 
তর্ক--পু'জিবাদীদের নিয়ে আচার প্রথা নিয়ে হাসিঠাা-- 
তারপর.একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল । 

প্রশাস্তর চোখে ঘুম এল না। এক ঘর লোকের নিশ্বাস 
পতনের দরুন ঘরের বাফুত্তর উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ রকম 
অভিজ্ঞত! তার জীবনে এই প্রথম | যদ্দিও ঘরে আলো নেই 


তবু দে কল্পনায় অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করছে। নিপ্রার অসতর্ক 


মুহুর্থে__মাহষ কত 'অপহায়-_। আলোর শাসন কোন কোন 
বৃত্তির পক্ষে পরম কল্যাণকর-_অন্ধকারের আশ্রয়ে তার! 
নিরছ্কুশ। ঘুমিয়ে পড়লে হুয়তে৷ মণ্তিক্ষের রক্ত চাঁলনা 
স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে--কিন্ত মাধার রক্তে যদি কামনার 
আগুন হ্বলে ঘুম আসবে কোথা থেকে | শুভার সব কথা তখন 
মুছে গেছে-_শুধু জাগছে ওই কথাটি : 

দেহের দাঁবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড ৷ দেহের 
দ্াবি-_-গুভাকে দে ভালবেদেছে? এ ভালবাসার কি অর্থ? 
সে অর্থ কি ওর কথায় পরিস্ফুট হয় নি? তবু প্রশ্ন জাগে 
মানুষের মন কিছু জ্বলে-ডোব! পদ্মপাতা নয় কিংবা হাসের 
পালকও নয়। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই-_ 
অথচ আগুন নিয়ে খেলতে না গেলেও মনের অতৃপ্তি ঘোচে 
না। মন্‌ ন! জড়িয়ে পড়লে সে এতদুরে এল কেন? আর 
কোন মেয়েকে ন! চেয়ে গুভাকেই ব1] কামনা করে কেন? 
অথচ শুভ]-_ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী । মানুষ কি 
সম্পত্তি ? ইওর! বলবে ভ।লবেসে যাকে আপন করে নিতে 
চাও তার স্বাধীনতা! হরণ করবার ভ্রন্ই তোমার আবেগ 
উচ্ছ্বাপ__ত্যাগ এ-সবের কলকৌশল। ছুট স্বাধীন মানুষ 
তাঁদের স্বাধীন মত নিয়ে মিলতে পারে শুধু সাময়িক ভাবে 
কতকগুলি সুবিঘ।-_-সুবিধা বলতে আপত্তি হ্য়-__সহযোগিতা 
বলতে পাঁর__এই নিয়ে তার! পরস্পরের সংযোগিত! করবে-_ 


একটি মহৎ প্রচেষ্ট অর্থাৎ ভালবাসা থাকবে এই মিলনের মূলে ।' 


কিন্ত কায়ার সামীপ্য থেকে মনের গভীরে যদি প্রপারিত 
হয় সেই মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাঁসাঁ_তা হলেই কি বলতে 
পারবে তোমার স্বাধীন সত্তাকে অপহরণ করবার কৌশল ! 
মানুষকে সম্পর্ভির মধ্যে গণ্য করে পেতে গেলেই যত আপত্তি, 
অথচ-_মাচুষের মুখ্য বৃত্তি এই একান্ড করে পাওয়ার 
সাবনাতেই সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হচ্ছে! পুঁজি- 
পতিরা নিক্ষেপের সুযোগন্ুবিব! কায়েমি, করবার জন্ত যেমন 
হুট করেছে অতিমানবীয় সত্তা--কিন। ঈশ্বর__তেমণি দেহকে 
আর মনকে এক সঙ্গে কিনে নেবার অন্ত সঞ্চারিত করেছে এই 
আবেগ অর্থাৎ ভালবাস ঈশ্বরের সঙ্গে খবর্পের যোগাযোৌপে 
এই বৃভিকেও সে আখ্যা দিয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ । সমান্ত সম- 


প্রৰাসী 


য়ের যুলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেই হবে, কেননা ধনিকতা- 
বাদের যে ক'টি দৃঢ় স্ত্ত ভুমিসাৎ না করলে সমভূমিতে দীড়িয়ে 
হাতে হাত মেলানে!| যাবে না-_এটি তার অন্থতম। 
প্রধীনতমও বল] যায়। কিন্তু ধনিকতাবাঁদ থাক-_আজ 
রাত্রিতে কিছুতেই কি দুম আসবে না] কিসের উত্তাপে 
মন্তিঘের রক্ত প্রবাহ নিদ্রার আলস্তে শীতল হচ্ছে না? কেন 
এ উত্তেজনা ? . | 

টং টৎ করে তিনটে বাজল-_সাড়ে তিনটে-_ চারটে । 
প্রশান্ত বিছানায় উঠে বসল, নিয়ুপ্ত নরনারীর নিশ্বাদে কেমন 
একটা গন্ধ ঘরের বাতাসকে করেছে ভাঁরি। অত্যন্ত গাঢ় 
হয়ে উঠছে চিন্তা_একমুখীন চিন্তা, উগ্র কামনা-কদুষিত 
চিন্তা । দেহলগ্ন গুভার দেহ-আত্বাদ-লোলুপ চঞ্চল রক্ত 
কণিকায় তরল আগুন জেলে দিয়েছিল যে মুহুর্ত-_ত1 যেন 
নতুন আবেগে ফিরে এল এই নিপ্রাহীন প্রহরে । নিজেকে 
সম্বরণ কর! অত্যভ কঠিন। | 

গল! গুকিয়ে গেছে, জল তৃষ্ায় ছাতি ফাঁটছে। একটু জল 
চাই__আপোটা ভ্বালবে কি? না শুভাকে ডাকবে ? 

তখনই মনে হ’ল এসবের দরকার হবে না। জলের 
কুঁজোট! কোণের দিকেই আছে_যেদিকে সে শুয়ে আছে 
সেই কোণের দিকে । একটু হাত বাড়ালেই কুঁজোটা হাতে .. 
ঠেকবে। কিন্তু শুভাঁও বেশী দূরে নেই ।- এক, ছুই, তিন। 
ঠিক দোরের সামনে । শিয়রের দিকে বালিশের নিশানা 
ধরে অনায়াসে সে ওখানেও পৌঁছতে পাবে । এক, ছুই, তিন। 
ওর] ঘুষূচ্ছে নিশ্চিস্তে--নির্ভয়ে । গভীর রাছি ওদের মন্তি্- 
কোষে ঘুমের সিধ্ধত! ভরে দিয়েছে । 

বিছানা থেকে এগিয়ে গেল প্রশাস্ত। এক, হই, ন! 
কুঁ্বোটাই ঠেকল হাতে । প্লাসটাও রয়েছে কুঁখ্ছোর মুখে । 
গ্লাস ভরে সে জল নিল্সে-_টকৃ ঢক্‌ করে পান করলে আক । 
সেই জলে হাত ডুবিয়ে কপালে, গালে, বুকে, ঘাড়ে, পায়ের 
পাতায় ও হাতের চেটোয় ভাল করে লেপে লেপে দিলে । 
তারপর বিছানায় শুয়ে কল্পনায় টেনে আনলে নিজের এাম- 
থানিকে। সেই সঙ্গে ভেসে এল অশ্রসজল একখানি মুখ 
সেই করণান্সিঞ্ধ মুখখানি আর কারও নয়-_-তার মায়ের | 

-এতক্ষণে প্রশান্ত সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল । 


১৩৫৪ 


এ. 





ঘুম ভাঙল পরিপূর্ণ নিস্তার শেষে । এ ঘরে সময়ের পরি- 
মাণ কর! যায় নাঁ_ অন্ধকার অনেকখানি তরল হয়েছে এই 
মাজ। রাত্রি নেই বেশ বোঝা যায় । প্রশান্ত উঠে বসল ।' 


চারদিকে চেয়ে দেখলে--ঘরে কেউ নেই । তবে বি বেল! 


অনেকখানি হয়েছে? অতঃপর সেকি করবে? এ বাড়িতে ' 
এই তার প্রথম রাত্রি যাপন। কোথায় কলতলা- কোথায় 
শৌচাগার কিছুই তার জানা নেই। আশ্র্য্য-_তাঁকে কিছু না 
জানিয়েই ওরা চলে গেল । 


td 


পোষ 


আজ-আগীামী কাল ' 


২৫৭ 





* শরীরে আলন্ড লেপে রয়েছে__-আরও খানিকটা ঘুষ দিলে 
মন্দ হয় না । কিন্তু এ বাড়ি থেকে আজই বিদায় নিতে হবে। 
' এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয় | মহুয্যত্বের দাবি জানাতে 

গিয়ে মানুষ হারিয়ে 'যায় এর অন্তকারে। অন্ধকারে বসে 
আলোকের সাধন! ! - 

নড়বড়ে দরজায় শব্দ হ’ল-_কে এল বুঝি ? চোখ চাইবার 
আগেই সে ডাকলে, ঘুম ভাঙল প্রশান্ত ? 

তড়াক করে সে. বিছানায় সোজা হয়ে বসল । 
কোথায় গেছলে সব ? 

অবস্তীকে তুলে দিতে হাওড়া ষেশনে গিয়েছিলাম প্রথমে_- 
তারপর J 

হাওড়া ষ্টেশনে? কিন্তু ক্যালকাটা-দিল্লী মেল তোঁ_ 

ও পাটনায় ফণ্ট করবে-_পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে গেল । একটু 
ছেসে বললে, সাররাত জ্বাগলে বেলার পরিমাণ ঠিক রাখা 
যায় কি কমরেড? 

কে তোমায় বলছে আমি সারারাত জেগেছি, ? 

কথাটা ভুল বলেছি কি? 

ভাগ্যে ঘরটা সব সময়েই আলো-আধারি | মুখের ভাব 
গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। প্রশস্ত 


বললে, 


৯২ ,বললে, তা হলে তুমিও ঘুমোও নি শুভ]? 


" কেন ঘুমোব নাযথেষ্ঠ ঘুমিয়েছি । 
তবে কি করে বুঝলে-আর একজন জেগে রয়েছে ? 
অত্যন্ত সোজা! ভ্রিনিদ। ঠাইনাড়া হুলে শীগ দির ঘুম 
আসে না। j 
আর সকলের এল কি করে! 
ওদের অভ্যাস আছে। ত! ছাড়া কালই প্রথম রাত 


কাটিয়ে গেল না এ বাড়িতে । রা 


প্রশান্ত বললে, এ রকম করে ছল্পোড় করে লাভ কি! 
এতে আসল কাজের ক্ষতি হয় না? 
কিছুমাত্র না। যেকান্ব আমরা হাতে নিয়েছি-_তাতে 


মান্থষে মানুষে যত হৃদ্যত! বাড়ে ততই কার্ট! সহজ হয়ে 


আদে। নিঅন্ব একটা বাড়ি-_নিজন্ব একখানি ঘর-__নিন্বের 
রুচিমত শয্যা--এর মোহ না কাটলে জগৎকে টেনে নিভে 
পারব কেন নিজদের মধ্যে | 

জগৎকে কোন দিনই এ ভাবে টেনে নেওয়া যাবে না। 
মান্ষের প্রবৃত্তির ওপর জুলুম খাটাতে গেলে 

শুভা বললে, জুলুম এর কোন্থানে দেখলে? একটি 
ছেলেকে জন্মাবধি বিলেতে ' রাখলে সে যদি কথায় 


আচারে, ব্যবহারে . সায়েব হয়ে ওঠে তার ভারতীয় রক্ত 


যারা বিন্মাতীয় প্রভাবে ভারতীয় সংস্কারযুক্ত হয়, তবে 

ঘর বাড়িয়ে নেবার মন্ত্রটি সহজাত প্রবৃত্তির মত করে 

কেন গড়ে' তোল! যাবে না! মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি 

বপছ যাকে--সে প্রতিবেশ-অন্দিত কতকগুলি সংস্কার 
৬ 


মাত্র ! বুনিয়াদি শিক্ষার দ্বারা এ সংস্কার দূর করা অত্যন্ত 
সহজ । 
প্রশান্ত বললে, তেমনি যাদের এই রকম ম বুয়া শিক্ষার 
অতাব তাদের পক্ষে তা অর্জন কর! শক্ত নয়ঃকি ? 


কেন শক্ত | অভ্াস-__চেষ্া_-বলতে পার সাধনা__এগুর্সি . 
আছে কি করতে | আমাদের ত্যাগের দ্বারা-_-সহের দ্বারা 
গড়ে তুলব এই রকম জগৎ। প্রথমট। সাম্য আনতে অনেক 
বাধা বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে আসবে বইকি-_তবু, 
সব বাধার শেষ আছে এ-ও আমর! জানি । | 

প্রশান্ত কথা কইলে না। সে ভাবতে লাগল । এখনও 
সময় আছে। ঘরকে সে ভুলতে পারছে না। নীতিকলুষিত 
আবহাওয়া হা! বার বার তার মনে হচ্ছে এ আবহাওয়ায় 
নৈতিক পবিজ্রতা নেই । কাল রাত্রিতে নিজেকে সে স্পষ্ট চিনতে 
পেরেছে-_ সর্বমানবীয় কল্যাণবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 
নয়- নিজেরই কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে সে এই পথে পা 
দিয়েছে । বাইরে স্বার্থত্যাগের বড়াই করে লাভ কি.-মনের 
অসামগ্রন্ত বার বার তাকে পীড়ন করছে_। 

শুভ! বললে, ওঠ শিশু মুখ ধোও-_ 

রহ্স্তচ্ছলে বললেও সে স্বীকার করণে, সে শিশু । ছেলের! 
চাদের লোভে আকাশে আঙুল তুলে বায়না ধরে--আর 
যৌবনের ধর্মবশত সে এসেছে এই পরিমগুলে। শুভাকে 
সরিয়ে নিলে তার ত্যাগের কোন মূল্যই থাকবে না। 

সত্যিই সে কি অৰ্দ্ধেক পথ এপিয়েছে? পিছু হটে যাত্রা 
আরম্ত কর! তার পক্ষে আর সম্ভব নয় ! 


১১ 


বিরাজমোহিনী মলয়কে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি 
আমার ঘরের ছেলের মত-_হী! বাবা, সত্যি করে বল ত 
প্রশান্ত কি সত্যিই বয়ে গেছে? | 

তার অশ্রু-পদগদ কণ্ঠস্বরে মলয় বেদনা বোধ করলে । 
মিথ্যা করে "সান্ত্বনা দিতে তার মন সরল ন1। বললে, 
কাকিমা, সত্যি কথ! বলব রাগ করবেন না। কাকে 
আপনারা বয়ে যাওয়া বলেন ? যে ছেলে চাকরি করতে চায় 
না-দেশের কাজে জেপখানায় যায়--যক্ষ্ায় ভোগে 

বিরাজমোহিনী বললেন, লেখাপড়া জানি না বলে কি 
ভালযন্দও বুঝতে পারি না বাবা { ও সব কাজ করে অধ্যাতি 
পেয়েছে কেউ সে কথ! তো জানি ন!। অবশ্ত- যে ছেলে 
সংসার-বশ্ম কি উপার্জন করে না তাকে ছনিয়ার বার বলে 
থাকি আর সেই ছেলের জস্তই মায়ের মন পোড়ে বেশি। 

. মলয় বললে, তবে কি ভেবে আপনি বললেন ও কথা? 

বিরাজমোহিনী মনে মনে কি যেন হিপাব করলেন। 
কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা হয়তো ভাঁবলেন মুহুর্ঘকাল-_. 
কিন্ত মনের সন্দেহ ও বেদনাকে. মুক্ত করে না দিলেও তে! 


Ed 
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নিস্তার নাই । অবশেষে বললেন, মায়ের মনের সাধ- 
আহ্লাদের কথা তো! বুঝতে পার বাবা, একটি মনের মত 
টুকটুকে বউ পেলে সংসারট! তাদের তরে ওঠে_ 
মলয় বললে? টুকটুকে বউ হলেই তো মনের মত হয় না 
কাকিম!। 
তা না হোক--ছেলে হব হলেই আর সমাজে নিন্দে না 
-হুলেই আমাদের শান্ি। একটু থেমে বললেন, শুনলাম একটি 
মেয়ের সঙ্গে প্রশাস্তর ভাব হৃয়েছে। 
আমাদের স্বজাতি নয়। 
ও'র প্রন্কত ব্যথা বুঝতে পেরেও মলয় বললে, নাইবা হ’ল 
স্বজাতি কাকীমা-প্রশাস্ত যদি এতে সুখী হয় 
সমাজ সে মেয়ের মর্ধ্যাদ! দেবে কেন বাব! । 
তো খ্ৰীষ্টান হই নি আমরা । bee পু 
মলয় বললে, আপনি ভাববেন না কাকীমা হ্য়ত-_ 
এমনটা না-ও ঘটতে পারে । কিন্ত যদি ঘটেই-_তো! একটি 


এখনও 


- ছেলে আপনার--তার জ্রম্ভ. সমাজ্ব ছাড়তে, পারবেন না? 


না! বাবা--_আমাকেও পাঁচ জন আত্ীয়-কুটুম্ব নিয়ে ঘর 
করতে হয় । বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে__ছোট মেয়েটিকেও পার 


করতে হুবে। আমি সমাজে চিরকাল মাথা উচু করে এসে. 


কিসের ভন্ত হেনস্থা সইব সকলের বল তো { শেষের দ্বিকে 
স্বরে তার দৃঢ়তা ফুটে উঠল । 

মলয় বুঝলে উনি মনে মনে অসন্ধষ্ট হয়েছেন। মায়ের 
মনে অঞ্জ যুক্তির ঠাই নেই- পুরুষরা কালবর্শ্বের স্রোতে পা 
রেখেও যখন পরিবর্তনকে সর্বাস্তঃকরণ দিয়ে মানতে পারেন 
না_যুক্তির সারবত্তা করেন না স্বীকার _আচার-পদ্ধতিকে 
প্রকৃত বর্শা বলে পামাদ্দিক বিদ্রোহকে বলেন অনাঁচার-_-সে 
অনাচারের অনুষ্ঠাতাদের গালিগালাজ করেন নির্মমভাবে 
ভদ্রতালেশহীন হয়ে--তথন অপ্তঃপুরের বিধিতে ও সমাজের 
বিধানে অত্যন্ত মেয়েদের কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করতে 
পার! যায় 1 পু 

বিরাজমোছিনী পুনরায় অহুনয়ভরা Te বলিলেন, সত্যি 
করে বল তে! বাবা-_সে কি সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে? 

মলয় বললে, আমি বিশেষ কিছু জানি না কাকীমা, খোঁজ 
নেব । 

"শুধু খোজ নিলে হবে না, এগিয়ে এসে তিনি মলয়ের ছুটিউ 
হাত চেপে ধরলেন, এর উপায় তোমায় করতে হবে। 

উপায়! কি উপায় করব আমি? নুঢ়ের মত প্রশ্ন 
করলে মলয় । . | 

যাতে এ বিয়ে না হয়-_. 

মাপ করবেন কাকীমা, তাদের মধ্যে যি ভালবাসা হয়ে 
থাকেনা, শা, আমায় মাপ করবেন। 

বিরাক্মোহিনী খানিকটা অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন 
মলয়ের পানে । তারপর মনে হ’ল-_ও তো! হেমলতারই 


আর মেয়েটি নাকি 


ছেলে । নিকট প্রতিবেশিনী- যার সর্বদাই অন্বেষণ করছে 
প্রতিবেশীর ছিন্ত্র তাদের সততায় বিশ্বাস রাখা কঠিন- অত্যন্ত 
কঠিন। প্রতিবেশীরা ভাল-_একথ) পাচীলের পিঠে ঘর তুলে 


স্বীকার করা. কঠিনই তো। 


ক্ষুদ্ধ কে বললেন, তা চলবে কেম বাবা, মি তে! 


অক্রাতের মেয়ে ঘরে আন নি-_-সমাজে কোন নিন্দেও হয়নি : 


তোমাদের 

মলয় ছুয়োরের কাছ. থেকে ফিরে এল । নীচু গলায় 
বললে, আপনি ছুখ খু পাবেন ছানলে একথা কখনই বলতাম 
না কাকীমা । কিন্ত এ-ও জেনে র্লাখবেন- প্রশাস্তকে যদি 


আমাদের সমাজ ঠাই না দেয়-_আমার ঘরে ওদের জায়গা. 


আমি রেখে দেব। 


বিরাজমোহিনী এ কথায় সানা লাভ দুরে থাক-__. 


রীতিমত রু্ হয়ে উঠলেন ৷ মলয় ভাগ্যিস ভার 'পামনে নেই-_ 
না হলে ক্রোধের বশে তাকে -কটু-কাটব্য করা তার পক্ষে 
একটুও অসন্তব ছিল না! । দ্রুতপদধে তিনি ছুর্গামোহনের 
শোবার ঘরে এলেন । | 
কিন্তু ওই বার্ধক্য-গীড়িত শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিনি কি 
বলতে পারেন । তার মনে যে বেদনা- সেকি ওঁর মনেও 


গুরুভার হয়ে নেই। উনি বার বার কুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা! করে- পা 


ছেন, প্রশাস্ত তার ছেলে নয়--সে যদি অসবর্ণের মেয়ের পাণি- " 
এহণ করে--ও ঘরে তার স্থান হরে নাঁ-এক কাণাকড়িও 
তাকে দেবেন না উনি । পিতামাতার প্রতি কর্ব্য-উদ্বাসীন 
ছেলের প্রতি কিসের বা মমতা | 

ছর্গামোহ্ন মাধ! তুলে বললেন...এখন তে! ওষুধ পরার 
সময় হয় নি-- 

না _এমনি দেখতে এলাম ঘুমিয়েছ কি না ? 

ভুর্গামোহন একদুষ্ে তার পানে চেয়ে বললেন, কী 
রুবি ? 

বিরাজমোহিনী অস্তে চোখের কোলে তর্জ্জনীটা বুলিয়ে 
নিয়ে হাসলেন ৷ বললেন, তুমি শীগ পির করে সেরে ওঠ দেখি 

আমি সেরে উঠলেও তোমার চোখের অল শুকোবে নাঁ_ 
শুকোবে না--ভুকোবে না । ছেলেমাহ্ষের মত তিনি হেসে 
উঠলেন । 


বিরাজমোধিনীর নকৰা কেঁপে বন ছর্গামোহনের ৰ 


সত্যিই তার চোধের জল 
বেদনাকে ঢাকা! দিতে ভুশ্চিপ্তার মত বত্ত 


মাথার গোলমাল হয় নিতো! 
শুকিয়ে গেল । 


আর নেই। 


শিয়রের টুলের ওপর বসে বললেন, মাথায় হাতত বুলিয়ে 


. দেব্?, 
- তাঁদাও। তবে কিছুতেই কিছু হবার নয়, ৷. বলে একটু 


হেনে বিরাজ্রমোহিনীর হাতখানি চিট: এনে বুকের ওপর 
রাখলেন। 


পৌৰ 


‘,_ আজ--আগানী কাল 


২৫৯ 





* বিরান্ধমোধিনী বললেন, আজও কি বুকে তেল মালিশ 
করে দেব ? 
না হাতখান! রাখ ।. তাঁর হাতখানি চেপে বরলেন | 
আর কোন কথা হ’ল না_ঘড়িটা চিক্‌ টিক করে ছুটি 
অস্তরের মর্শ্মব্যথা প্রকাশ করতে লাগল । 
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মলয় বাড়ি এসে দেখল-_হুলস্ুল ব্যাপার লেগে গেছে । 
মাপ ছড়িয়ে বসে কীদছেন, দোতলায় ছটোছুটি দৌড়াদৌড়ি 
চলছে। বড়, বউয়ের ফিট হয়েছে । খবরটা কাদতে কাদতে 

মা-ই দ্রিলেন । 

এর বেশী কিছু জানতে হলে সুচি ছাড়া গতি নেই! ও 
এতক্ষণ'বড় বউয়ের শুশ্রীধায় জেগে রয়েছে । ছেলেরা! গোলমাল 
করছে__হ্রত বা ভিড়ও জমিয়েছে। ঢু 

উপরে উঠে. দেখে-_সত্যিই ব্যাপারটি কিছু গুরুতর । 
একটি ঘটি কাত হয়ে বারান্দার রেলিঙে ঠেকেছে_ জল গড়াচ্ছে 
সারা মেঝেয়। পাখা খান ছুই এসেছে_আর জলে ভিত্কে 


সপ সপ করছে। রোগীর সার! দেহে আক্ষেপ তো আছেই 


মাথার চুল আর বিশৃঙ্খল পরিধেয় থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে ! 
দশ বছরের ভাইঝিট! শিয়রের দ্বিকে দাড়িয়ে প্রাণপণে পাধা 
নাড়ছে। হাওয়াটা রোগীর মাথায় লাগছে না--মেবেয় 
লাগছে। দ্বাতে দাঁত লেগেছে রোগীর । একটি মাঝারি 
গোছের চাবি অতি কষ্টে সুচিত্রা ফীতের মাঝখানে বসাতে 
পেরেছে । এখন সে হাঁটু গেড়ে বসে রোগীর, হাতের মুঠো 
খুলে দিচ্ছে--আর চাবিটা যাতে দাঁতের চাপ থেকে আলগা 
হয়ে না পড়ে সেই চেষ্ঠা করছে । | 

মলয় বললে, হঠাৎ এ রকম হ’ল কেন? * 

বলছি। তুমি ভাল করে হাওয়া লাগাও তে! মাথায়। 

কেন-**স্মেলিৎ সপ্টের শিশিটা কোথায় গেল ? 
॥_ বড়দির হার্ট খুব উইক--এ্যামোনিয়া চলবে ন{। ব্রটিং 

পুড়িয়ে ধোয়া! দিতেও পারতাম-_সাহুস হ’ল না। 

মেয়েটির হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে মলয় বাতাস করতে 
লাগল । কিছুক্ষণ পরে অ-অ1--করে রোপী পাশ ফিরল। 
হাতের মুঠি নরম বোধ হ’ল । 

সুচি বললে--তুমি ঘরে গিয়ে সি জান হবে 
. বড়দিন । 

বাড়ির এই আবহাওয়া কোন কালেই ভাল লাগে না 
মলয়ের । ব 


বাড়িটাকে । কয়েক বিঘ! জমির মালিক হয়ে-_নানা প্রকারের 
অশান্তি বাঙ্ষা বেধেছে এখানে । বাপ ঠাকুরদাদারা চেয়ে- 
ছিলেন-_উপার্জনের অর্থে ভাবী বংশধরদের ধাওয়া-পরার 


সুব্যবহা করতে | লক্ষ্মী যে চঞ্চলা-_খাদের অমি আছে--ঠারা , 


বহু পুরাতন জটিল রোগের তীব্রতা না থাকলেও 
__নিত্য নূতন উপসর্গে যেমন বিরক্তি ভন্মায়_তেমনি মনে হয় . 


এপ্রবাদবাক্যের মর্ম বোঝেন । আজ জমির স্বত্ব থেকে সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ হয় না-_জমর হাঙ্গামা পোহাতে হয় শধু।*** 
চাষায় হাল বলদ দিয়ে জমি চাষ দেয়--ভাগ আধাআধি। 
কিন্ত সেই আধাআধি ভাগের সিকিও ঘরে ওঠে ন! যথাসময়ে 
তদারক না করলে । খাজনা মিটাবার দায় তাদের--জমিতে 
সার দেবার খরচ সেও তাদের-_আবার কোন্‌ জমিতে কি 
ফসল দেওয়! কর্তব্য এ নির্দেশ দিতে পারলেও ভাল হয়। 
শ্রাবণে বা ভাদ্দরে ধান রোয়া শেষ হলেই চাষের কর্তব্য শেষ 
হবে'না।- কা্িকে একবার জমি দেখা দরকার--কি ফসল 
হ'ল । তার পর পৌষে দিন পনর ধরে সেই ফসল কাট! 
ভাগ বুঝে নেওয়া-_খড় বিক্রী কর]--ধান গোলাজাত করা 
গেল বার যাদের বান যার দেওয়া হয়েছে-__তাঁদের , কাছ 
থেকে বুঝে নেওয়া--এ সব বহু জটিল ব্যাপারের অন্তর্গত । 
বার ছুই মলয়কে এই সব তদারক রুরবার জন্ত যেতে হয়ে- , 
ছিল। বড়দ! থাকতে তিনি পোয়াতেন এসব হাঙ্গাম! । তার 
অবর্তমানে মেজদা প্রতি বছরে এই সময়টি এক মাস 'করে ছুটি 
নিতেন । কিন্ত একবার বিশেষ জরুরি কাজ পড়াতে অফিসার 
মেজদার্দাকে ছুটি দেয় নি--আর একবার উনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েছিলেন । দেই ছ"বারের অভিজ্ঞতা--সারাজীবনে ভুলতে 
পারবে না মলয়। ধনধাভে পুষ্পে তরা_বা মাঠে মাঠে 
ভরা সোনার ধান--মনে হয়েছিল কবিদের অত্যুক্তি। যে 
কবির জমি ছিল না--পাক! ধান ভর! মাঠের 'শোভা দেখে যুগ্ধ 
হওয়া তারই যানাতো1| কিন্ত সরল চাষীদের কাছে ভাগ বুঝে 
নেওয়া, ও হিসাব মিল করা ধান কাটা _আছড়ানো-_ 


কড়তা বাদ-_নুদেত্র হিসাব- পায়ে ধরাঁধরি--*ফীঁকি দেবার 


কচকচি..-এ সব বাস্তব ব্যাপারকে লক্ষ্মীর আবাহন বলে 
ভুল করবেন না কেট । চাষারা সরল ছুঃখী আর নির্ব্বোষও _ 
বটে-_তবে পয়সার দিক দিয়ে তার! শক্ত । একটি পয়সার অস্ত 
তারা অন্্রত্র কথা বানিয়ে বলবে--রাঁতারাঁতি মাঠের মাড়াই 
ধান সরিয়ে ফেলবে--না দেখলে ত কথাই নেই! সব চাষার 
সম্বন্ধে এ কথা খাটে না__তবে মলয় যাদের সংস্পর্শে এসেছে 
তাদের কথা ভোলা শক্ত । হয়তো অনেক দিনের অত্যাচার 


সয়ে--এই সংস্কার তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে যারা হিসেব 


বুঝে নিভে আসে তাদের সঙ্গে শঠতা না করলে সর্বস্বান্ত 
হতে হবেই। হয়তে| পাইকদের হাতে লাঞুন! সয়ে-_ 
নায়েবের ধমক ও চোখ রাঙানী পেয়ে স্বভাবট! ওদের অমনিই 
&াড়িয়েছে। পীড়ন শুধু দেহকেই পঙ্জু করে না_-মনকে 
সত্য থেকে বিচ্যুত করে-_নীতি থেকে করে ভরষ্ট। ওরা 
যা হতে পারত তা হতে পারে নি--লাঞ্ছন1 ও বঞ্চনা রয়েছে 


এর মূলে । দেইজন্ত প্রভু জাতীয় যে কোন লোককে ঠকাতে 
ওর! সিদ্ধহস্ত । 


এই বঞ্চদা যে ঘ্বণার নামাস্তর নয় তাঁই বা 
কে বলবে ? | 


বহুদিন থেকে একটা কথা কাখাকাণি হচ্ছে । চিরস্থায়ী 
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বন্দোবস্ত নাকি থাকবে না৷) মধ্যন্বত্বতোগীদের জ্ুবিধাটুকুও 
আইন করে কেড়ে নেওয়া হবে। যে নিন্দের হাতে হাল 
বলদ দিয়ে যতটুকু জমি চষতে পারবে-_তারই স্বত্বে সে হবে 
স্বত্ববান। এতে করে প্রত্যেক রায়তের হাতে জমি আসবে 
খণের দায়ে মহাজনের কাছে তাদের মাথ! বিকিয়ে থাকবে 
না। সরকার বাঘাছুর আর প্রজা_মাঝখানে হিস্যাদার 
কেউ থাকবেনা । হোক না আইন--মলয় এতে অমঙ্গল 
কিছু দেখতে পায়না । লোকে বলে বটে-_জক্ষী বসতি 
করেন তারই ঘরে-_যাঁর ছু'বিঘে আছে। গত মহা হুত্িক্ষে 
সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে । যাদের অমি ছিল-_তার] পেট 
ভরে খেয়েছে আর সিন্দুক ভরে জমিয়েছে টাকা। সম্পন্ন 
চাষা দ্রশ টাকা দামের শাড়ি কিনে গৃহিনীকে উপহার দিয়েছে, 
. নিজের দ্র কিনেছে সাইকেল । যার! জনমজুরি করে খায় 
ছু’ এক বিঘে জমিতে ভাঙা! লাঈল ও রুগ্ন বলদ থেদিয়ে চাষ 
দেয়-_তারাই মরেছে ছুণ্তিক্ষে। এই ব্যবস্থা হলে---সামান্ভ 
জমির মালিকর! কিংবা যাদের জমি নেই তার] অস্তত খেয়ে 
পরে বাচবে । - মধ্যপ্ত্বদারের] যাবে কোথায়? জমির 
উপস্বত্ব যাদের উপর্নি আয়ের সামিল--তার! করুক না যা 
থুশী। নিজের হাতে লাঙ্গল ধরতে পারে জি থাকবে হাতে-_ 
না পারে যার অম---তারই ঘরে বিতরিত হোক কমলার কৃপা । 
এতে দুঃখ করবার কি আছে]. ' 
চিনা ঘরে এসে বললে, একবার নন্ধ-দাডুর কাছে যাও 
তো। তিমি নাকি বট ঠাকুরের কি খবর এনেছেন । 
দাদার খবর | কে বগলে তোমাদের ? 
, কেন--পটার মা এই মাত্র বলে গেলেন মাকে । ,তা 
তিনি যদি খবরটা! চুপি চুপি বলেন তো বড়দির ফিট হয় 
না। 


কি বললে পটার মা? 

নাকি-_মণুবা না বৃদ্দাকন কোথায় ট্রেনে এক সাধুর সঙ্গে 
ওঁদের দেখা হয়।. সাধু ওঁদের গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে-- 
আরও অনেক কথা শুধায়। এক সময়ে নাকি বলেও ফেলে- 


'.. ছিলেন-__তে-মাথা রাস্তায় যে বড় বটগাছটা আছে সেটা 


এখনও আছে--না কেটে ফেল! হয়েছে? যেমন বল! নত্ব- 
দাহু চেপে ধরেন--তিনি জানলেন কি করে তে-মাথা রাস্তায় 
বটগাছ আছে। সাধু একটু হেসে বলেন, ও গ্রামে আমি 
একবার গিয়েছি । কবে? কেন? কত দিন ছিলেন সেখানে ? 
" এই সব জিজ্ঞাসায় সাধুকে শ্রেরবার করে ফেলবার পর নত্ত 
দাহ বুঝতে পৃরলেন-_-এক বার নয়-_হুয়তে অনেক বার উনি 
ওখানে গেছেন আর 'অনেক,.দিন ছিলেনও ওখানে! কোন 
. জংশনে গাড়ী বদল হতেই সাধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়--কিনড্ত 
ভার আশ্রমের ঠিকান! ওঁর! নিয়ে এসেছেন । 
ও- গুদের বিশ্বাস হয়েছে দাদাই'সেই সাধু? 
সুচিত্রা বলঢল, বিশাস কি জাঢধ হয়েছে । নামবার সময় 


সাধু আমাদের বাড়ির কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে জেছন 


নিয়েছেন যে। 
তারপর ? . 
তারপর--তোমার তো অনেক বড আছে বহু 
জায়গায় খোজ নাও। 
আর খোজ না পেলে নিজেকে সেই আশ্রমের ঠিকানা 
খুঁজে বার করতে হবে ? ূ £ 
, কেন--সে কি তোমার কর্তব্য নয়? 
কিন্ত দাদার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ উইথড় হর নি I 
এ্যাবস্কওারকে থু'জ্ে বার করার মানে বোঝ তো? 
সুচিত্রা শুদ্ধ স্বরে বললে, এত দিন পরেও কি-_ 
. রাজার আইন কাউকে ক্ষম] করে না। 
কিন্ত মা যে কাদছেন। 
কাছন। 
বড়দির জীবনটা ন হয়ে যায়, সে কথা ভাবছ কি! 


মলয় মাথা নেড়ে বললে, যদি কোন দিন আইন হয়' 


ছুদ্কৃতিবান স্বামীকে হিহ্দু-স্্রী অনায়াসে বর্জন করতৈে-পারবে 
আমি সে আইন সমর্থন করব। 

তুমি তো আইন সভার কেউকেট! নও-_ তোমার সমর্থনের 
সু্য কি] সুচিন্া হাসলে । 

কিন্ত এ নিয়ে প্রোপাগাও! করতেও তো পারি। 

ক'রে!_-উপস্থিত খবরটা নেবে কিনা ভাল করে ? 

চটি পায়ে দিয়ে মলয় বললে, এইজন্ধ বাড়িতে আসতে 


“চাই না-_একটা-না-একট! হাঙ্গীমা তোমরা বাধাবেই। 
হান্দাযা | তোমরা যে স্বদেশ কর-_সেকি বিনা হাঙ্গামায় ?' 


যলয় উত্তর না দিয়ে বার হয়ে গেল । 

নত্ব-দাছুর পুরে! নাম নারায়ণ রায়। বয়স সত্তর দাড়িয়েছে 
তবু দেহের প্রান্তে যৌবনের পড়ত্ত রোদটুকু লেগে রয়েছে। 
এ বয়সে মাথার চুল ক'গাছি পেকেছে গুণে বলে দেওয়া যায়। 
চাল, ছোল! ভাক্কা চিবোবার মত মজবুত দাতের অভাব 
মেই । যৌবনকালে তিনি নাকি দুঃসাহসিক ছিলেন। লোকে 
বলত ট্টাছ এল । “এখন বছরের তিন-চার মাস ঘুরে বেড়ান 
তীৰ্থে তীর্ঘে। একই তীর্থে বহু বার গেছেন- _তীর্থক্কত্য তাও 
নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। সকালে আর সন্ধ্যায় পুরো 
ছুটি ঘণ্টা কাটে ভার রুদ্ব-দ্বার ঠাঁকুরঘরে । যৌবনে যে 


উদ্যমে একটিও দেবতাকে মাথা হুইয়ে স্বীকার করেন নি - 
জরার অধিকারে এসে তেমনি উদ্যমে তাদের তেত্রিশ কোটিকে . 


জীবনের শ্রপমালায় গেথে, নিয়েছেন। সংসার - তাকে 
সৌভাগ্য দিয়েছে--আঘাত বিরেছে । নারায়ণ রায় আবু এক 
দিক দিয়ে গ্রামের অগ্রমী হয়েছেন বল! যায়। তাকে সেঘো 
করে প্রতি বছর বহু নরনারী তারতের বিভিন্ন তী্থৈ পুণ্য সয় 
করে বেড়ায় । তার আহার,. গাড়ী-ভাড়া, শুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব 
কিছুর দায়িত্ব বহন 'করে--এই পুণ্যকামীরা। 


পৌষ 


* তা ছাড়া দেশ-বিদেশের গল্প বলার__পুরাণ-ইতিহাস 


মিলিয়ে সে গর্পকে মিষ্ট করার কৌশল তিনি জানেন। 


ভাৱ বাইরের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও সব রকম 
বয়সের মেয়েপুরুষের ভিড় প্রায় সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। 

মলয় ঘরে ঢুকে দেখলে কণ্টি শিশুকে নিয়ে তিনি আসর 
জমিয়েছেন।, ছেলেরা সব গল্পের চেয়ে ভূত পেতী রাক্ষস 
্রহ্মদৈত্য ব! যুদ্ধের গল্প শুনতে ভালবাসে ৷ নঘ্ব-দাহ্‌ রামায়ণ 
. মহাভারত বা পুরাণ থেকে গল্প বলেন__দৈত্য রাক্ষস আর 
যুদ্ধ এ সব প্রচুর থাকে তার পলে। 

তিনি বলছিলেন, জানিস দাহ্‌- ব্রহ্মার বরে কুস্তকর্ণ 
দিচ্ছিলেন দুম । ছ’ মাস ঘুমের পর এক দিন তিনি জাগেন-_- 
সেই এক দিনই সার! পৃথিবীতে স্বর্গে আর পাতালে ছলস্থূল 
কাও। যেমন তেমন রাক্ষন ত নয়। যে “ঘরে তিনি 
দুমৌতেন-_-সেই ঘরট। লঙ্বায় হ’ল ত্রিশ যোজন আর চওড়ায় 
দশ যোজন ৷ ছুয়োরের ফাদ হ’ল চার কোশ-_-সে ছুয়োর উচু 
হ'ল আট যোজন-_-এই থেকে বোঝ কত বড় রাক্ষস তিনি। 

মলয় ঘরে টুকে বললে, থাক দাছ-_বেচারী কুস্তকর্ণকে 
আর অকাল নিদ্রা ভাঙিয়ে তুলবেন না. . 

তিনি হেসে বললেন, বোস রে ভাই__বোস । 


“ সবের গল্প না শুনলে ওর ঘুমোতেই পারবে না। 

ছেলের! গল্পে বাধা পড়াতে বিরক্ত হ’ল। বললে, গল্পটা 
শেষ কর দাঁছ নইলে--- 

নন্ব-দাছু ছেসে বললেন, না করলে কি যে হবে তা জ্বানি। 
পাছের পেয়ারা কুল কি বাগানের আম একটিও থাকবে না । 

বাঃ রে, আমরা বুঝি আপনার গাছে হাত দিই? 

কেন দিবি নে ডাই-_-ফল ত তোদেরই আরে | কুল পেয়ারা 
ওসব বুড়ো বয়সের .জষ্ট নয়_-তবে আমর! যদি ভাল হয়-_ 

আচ্ছা দাহ--আম আপনার একটিও নষ্ট হবে নাঁ। দেখবেন 

পাকা আম পেড়ে কেমন না দিদ্িমাকে দিয়ে যাই।। 

পাকা আম খাওয়াবি এ মন্ত প্রলোভন বটে।, মলয়ের 
পানে চেয়ে হাপলেন, কিন্তু কাচা আমগুলো যদি তোদের 
লোভ থেকে বাঁচে-*'আহা হাঁ রাগ করিস কেন ভাই-_ 
বুড়ো হয়েছি বলেই কি চিরকেলে বুড়ো আমি । আমাদেরও 
ছেলে বয়স ছিল । 

মলয় বললে, গল্পটা! সেরে নিন-__কিছু কথা আছে দ্বাছু। 

খানিকক্ষণ মলয়ও সে পল্প শুনলে । দাহ বলেন ভারি 
মি করে-_-রসিয়ে রসিয়ে--কোৌতুহলকে জাত করে। মন্দ 
লাগছেলসা গল্প । 

ছেলের! চলে যেতেই ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাহ, এমন. 
আশ্রথবি গল্প গুনিয়ে কি লাভ । চার কোশ ধরে কপাটের 
পাল্লায় যে রাক্ষস থাকত--তাকে আটতে গোটা লঙ্কা 
শহ্রটাই মে লাগে। আর প্রত্যেক ব্রাঙ্ষমের অঙ্গে দশ 


আজ- আগামী কাল 


গদ 


ছেলে- 
-২০গলোর এই ত চেহারা কিন্ত ভীষণ ভীষণ রাক্ষস দৈত্য এ- 


২৬১ 





কোটি বিশ কোটি-_বীর চলতো যুদ্ধ করতে-_বানরদের এক 
এক ভবনের সঙ্গে আশি কোটি নব্বই কোটি সৈছ-_-এ সব 
সারা ভারতবর্ষে ধরে না-_লঙ্কায় ধরল কি করে ! 

দাছ বললেন, যুদ্ধের -বর্ণনা অনেক বাড়ানোনাতি ! 
তোদের কালটারই কথা ধর। এই: যে ছুিক্ষে বাংলাদেশে 
লোক মরলে-_কেউ বলছে দশ লক্ষ__কেউ বলছে পনেরো 
কেউ বা বলেন_ভ্িশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ. এ মহাযুদ্ধের 
ছিসাব-নিকাশ এখনো হয় নি__গেল মহায়ুদ্ধে সবঙুদ্ধ আশি 
লক্ষ লোক মরেছিল-_এটাও ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়। 
যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উনিশ-বিশ হয়ই । 


কিছু নয়-_ আকাশ-পাতাল তফাৎ । আর এই আন্মগুৰি 


দাহ বললেন, পৃথিবীতে কোন্টা আজগুবি -আর কোনটা 
সত্যি কে বলবে ভাই । ছুটে! বোমা খেয়ে দুর্ধর্ষ জাপান 
ঘাল হ’ল-_একথা তোমরাই কোন দিন বিশ্বাস করতে কি? 
অথচ তাই হ'ল । যখন তর্ক করার প্রবৃত্তি থাকে মানুষের 
তখন বয়সটা! থাকে তোদের কোঠায়-__আমাদের কোঠায় বয়স 
গড়ালে বিশ্বাসই হ'ল আসল বন্ত। দাদুর কথার সুর ঈষৎ 
গম্ভীর হ’ল । 

. বেশি দিনের'কথা নয়-_সেকেও ইয়ারের গ্রীষ্মের ছুটিভে 
মলয় তখন দেশেই রয়েছে দাছুর ছোট ছেলে মলরের 
বন্ধুই ছিল সে--নিশ্রীথ তাঁর নাম--কাজ্র করত একটি মার্চেন্ট 
আপিসে, এক শনিবারে ভর নিয়ে বাড়ি এল। দারুণ ত্বর, 
বেহু'স অবস্থা । ভাক্তাররা কেউ .বললেন, পক্স-_কেউ 
বললেন ম্যালিগ ন্যান্ট ম্যালেরিয়)_কেউ বা বললেন মেনিন- . 
জাইটিস্‌। মোট কথা তিন জনের মতভেদ হওয়াতে সে 
রাত্রিতে ফিডার মিকৃচ্চার ছাড়া বিশেষ ছু পড়ল না 
তার পর দিন আসল রোগ ঠিক হ’ল বটে-- রোগীকে ফেরানো! 
পেল না। সেইটি দাহুর শেষ ছেলে । তার পরই দাছ মন্ত 
নিলেন_ নিয়ম করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়তে 
লাগলেন । কেট তর্ক করতে এলে বলেন, ও সব দা মিটিয়ে 
দিয়েছি ডাই __আর কেন | 

আপনার মনের বল কমে গেছে দাহু। 

দেহের বলও কমছে যেভাই। কিন্তু সে কথা নয়। 
আমর! খাড়া হয়ে দাড়াতে পারি একটি অবলম্বন পেলে। সে 
মাহুষই হোক আর ঈশ্বরই হোক । তুমি তো বলবে ঈশ্বর 
নেই |] তোমাদের কাজ্দ যথেষ্ঠ-_নতুন পৃথিবী না হোক-_ 
পৃথিবীতে, নতুন বিধান তৈরি করবে এই আশ্বাসে আর 
উৎসাহে মাহুষের বেশী কিছু স্বীকার করতে চাও না । কিন্তু ' 


আমরা! জানি পৃথিবী পুরাতন । নতুন মাছযের মনে বার বার 


নতুন হয়ে দে ফিরে আসে-_এই মাত্র । 
কিন্ত দাছু আপনাদের ছেলেবেলাকার পৃথিবীর সঙ্গে 
আজকের পৃথিবীর কত তফাৎ দেখুন তো। 


২৬২. 





হাঁ বিজ্ঞান পৃথিবীকে. নতুন করে তৈরি করছে। আমা- 

দের কালে যে পৃথিবী প্রকাঁও ছিল-_আঁজ দে ছোট হয়ে 
. গেছে। তবু এ তার বাইরের" সাক্তপজ্জা। আমার এই 
ময়ল। কাপড়টার সঙ্গে তোমার ধবধবে খদ্ধরের 'পোষাঁকটার 
যেমন তফাৎ--তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহের গঠন 
মিলবে, না তবু তুমি মাহুষ__আন আমি মানুষ ছাড়া আর 


কিছু এও তো ঠিক নয়। বুড়ে! হলেই মাহৃষের লাঠির দরকার, 


হয় ভরিয়ে চলবার জঙন্ভ। ঈগ্ররে -বিশ্বাস আমার সেই 
লাঠি দাহ। | 
এ সব তর্ক বহু বার হয়ে গেছে। যুক্তির শক্ত পথ থেকে 
দাছু বিশ্বাসের নরম ভূমিতে নেমেছেন ;, এ পরিবর্তনের 
গভীরে রয়েছে যে হেতু_তা বিয়োগ-বেদনায় বাম্পাকৃল। 
বেদী তর্ক করে তাঁকে উদ্ঘাটন কর! চলে না। শোকে 
সাত্বনা দেওয়! মাযুলি প্রথা__তাঁতে আশ্রয় পাওয়াও, হুর্ঘট । 
নিজের মন থেকে সহজাত প্রবোঁধ-আশখ্বাস ন! দিলে_কোন্‌ 
যুক্তিতে সে চিত্ত স্থির করতে পারে | 
মলয় এক মুহূর্তে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে বললে, | দাদার 
খবর জানতে এলাম দাছ__সত্যিই কি তার সঙ্গে দেখা! হয়ে- 
ছিল ? | 
দাঁহু বললেন, একই মধ্যে খবরটা পাড়ায় রটে গেছে ॥ 
ভাল হয় নি দাহু। তোমার মাকে সামলানো কঠিন | 
মার চেয়ে বৌদিদির অবস্থা খারাপ-_-তীর ফিট হচ্ছে। 


দাহ বসলেন, আমার কথা 25 শোন তো তার 'খোছ | 


করো! না ভাই । 
কেন দাছু? . 
মান্য এক বারই জন্মায় ভাই--স্বত্যুও তার বছ বার 
ঘটে | f 


গান টি 


‘দাদু হেসে বললেন-_দেহ বদলে যে জন্ম তার কথা তো: 
বলিনি ভাই । তোমার মন-_বুদ্ধি__রুণি-_ প্রবৃত্তি বাঁ সংস্কার. 


জম্ম থেকে ম্বত্যু পর্য্যন্ত বহু বার বদলাবে । তারই জন্ভে ছেলে 
বেলায় নাত্তিক-__দাছ তোদের আস্তিক হয়েছে রে। একটু 
থেমে হেলে বললেন, বৃন্দাবনে যাবার পথে যে সন্ব্যাসীকে 
দেখে আমার সন্দেহ হয়--তাকেই আমি হিজ্ঞাসা করে- 
ছিলাম-_মাচ্ছ! আপনি তে! সংস্কারযুক্ত পুরুষ- বিশেষ করে 
ওই গ্রামখাণির কথ! ভিজ্ঞাপ1 করছেন কেন ? সন্যাসী হেসে 
উত্তর দিয়েছিলেন -পুর্বব জশ্মের সংস্কার হতেও পারে। 

ঘিজ্ঞাস! করলাম-_ক্বাতিম্মররা: শুনেছি পূৰ্বব্জন্মের কথা 
ঠিকমত . বলতে পারেন | : 

অন্ন্যাসী বললেন-_ন্রাতিস্মত্র না হয়েও কি মানুষের 
'ছন্মান্তর হয় না? ধিজত্বে ওঠে কি. করে মানুষ ? আপনার. 
" দশ বছরের দেহে আর বিশ বছরের ৰেছ কি'এক? সেই 

সঙ্গে মনও খোলদ বদল করছেবার বার | 


প্রবাসী 


নির্ভপ্নতা না থাকলে-মান্ষের জীবনের অর্থও থাকে না 
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: সাহস করে বললাম-_তবু হারানো জনকে ফিরে পেলে 
আত্মীয়বন্ধুরা কম সুখী হয় না। সহ মধ্যে বাস করার 
যে শাস্তি 


সন্যাসী হেসে EO ভরতেদ আছে জানেন, 


কি? যে মধুর স্বাদ পেয়েছে__চিনিতে স্বভাবতই তাঁর স্পৃহা 
থাকবে না--পরম সঙ্গ পেলে আসঙ্গলিপ্ন! তেমনি ফিকে 


বোধ হয় । আপনি জ্ঞানী--সংসারের স্বাদ আর পরত্রক্ষের 
স্পর্ণ_একের সঙ্গে অন্তের তুলনা__এ তো চলে না জানেন। 


মলয় জিজ্ঞাসা করলে-_তা হলে তিনিই যে আমার 


দাদা_এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ নেই । 
কিন্ত তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন---ডার সঙ্গে নৰ 
টানতে গেলে তোমর! হয়ত ছুঃখই পাবে ভাই । অস্তত বড় 
বৌমাকে এ সব না শোনানই ভাল । . 
কিন্তু দাহ, মন্দ যা তা ঘটে গেছে। 
তার! তারা ! দাছু একটি গভীর নিশ্বাস ফেললেন । যা ভাল 


বৌঝ কর ভাই-_না ছাঁড় ভার আশ্রমের ঠিকানাটি দিচ্ছি, কিন্ত 


মেয়েদের নিয়ে সেখানে যেও নাঁ। মানুষের “ইচ্ছা বলে যে 
ধ্রিনিষটি আছে তার প্রতিকূলে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাই। 
মলয় বললে, তা কি সম্তব দাহ { তবে আমাদের কর্তব্যে 


যেটুকু না করলে নয়-_আচ্ছা। আসি-_দাছ। 


দ্বাছু তার,কীধে হাত রেখে সস্সেহ হাঁসি হেসে বললেন, 
হা রে-_তুই নাকি একবার জেল খেটেছিলি ? 
মলয় মাথা নীচু করে হাসলে, সে আর বেদী কি দাছ। 
কবে ?--আমি তো শুনি নি-_ * 
সে এমন কিছু নয় শৌোনাবার মত। ওই যে আগষ্ট মাসে 
“কুইটি ইত্ডিয়া”-রেজল্যুশন হ’ল না__তারই ফলে ভারতবর্ষে 


একট ঢেউ বয়ে পিয়েছিল তো 


পা 
টি 


বলিস কি-_-আগষ্ট যুত মেণ্ট { সিপাহী বিজ্রোহের পর ও 
ধরণের বিক্ষোভ ভারতবর্ষে আর দেখ! দয় নি। শুনি তো. 


বছলোক রক্ত দিয়ে তাদের ভুল কাছের প্রায়শ্চিত্ত করেছে । 


মলয় মাথা উচু করে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে তার দিকে । 


অসহায় ক্রোধ কিৎব1 বেদনা_কয়েকটি রেখার কুফনে মুখে 
ফুটিয়ে তুলল মৌন প্রতিবাদ । ভঙ্গিটা তার উদ্ধত নয়-_উদ্বীপ্ত। 
যছ-_অথচ স্পষ্ট স্বরে বললে; ভুল কাজের নয় দাছু-_সময়ের । 


 নেতাক্জীও তা হলে ভুল করেছিলেন বলতে চান ? 


তুল যারই হোক ভাই-_রক্ত দিয়ে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত__ 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়-_ভুলেরও দও নিতে হয়, বারে 
বারে 'যত রক্ত দিয়েছে ভারতবর্ষ তা প্রায়শ্চিত্ত বা দও নয়। 
জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্ে বার বার এগিয়ে আসে 
মাষ-_ প্রাণ দেয়, নির্ধাতন সয়_-তার জন্ত হুঃখ কিসের | 
দাছু বললেন, তোমাদের, বিশ্বাস- ৬ 
আপনিই একটু আগে বললেন নাঁ একটি জিনিসে 


| 


ন 


/ 


শি 


রি 
। 


পৌষ 


আমাদের বয়পে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা মেতে 
উঠেছি এ কথার চেয়ে__নতৃন পৃথিবীতে আমাদের সম্মান আর 


গৌরব যাতে. সবাই স্বীকার করে নেয়- সেই মহৎ চেষ্টায় - 


জীবনপাত হ’ল সবচেয়ে বড় সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে 
আমরা! একটু ঠাই পেতে চাই-_এ কি আমাদের অষ্তায় ইচ্ছা ? 
না রক্ত দিয়ে ছু’ এক বার প্রায়শ্চিত্ত করলেই এই ভুল শুধরে 
যাবে? | এ 

দা অবাক হয়ে মলয়ের জলভ্ত চোখ ছুটির পানে চেয়ে 
রইলেন। তরুণ বয়স--সংসারের বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় 
পরেছে। মায়ের স্নেহ_-প্রিয়ার ভালবাসা_ জীবিকার সংগ্থানে 
নির্ধিদ্ধ সংসারে লেখাপড়া শিখে জগৎকে জেনেছে মোহমুক্ত 
বুদ্ধির দ্বারা__পরিণাম-অনভিজ্ঞ উচ্ছ্াস-প্রবণ যুবক মাত্র নয়_ 
একে পথের নির্দেশ দেবার ছলে কি উপদেশ দেবেন 


শাশ্বত বর্তমান 





“আয়ত্ত করতে চায়। 
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তিনি? নির্দেশ দিতে যাবার ধুষ্টতাঁও তার নেই। তীর্ঘে 
তীৰ্থে সংসারঘুস্ত বছ সন্্যাসীকে দেখেছেন দাছু-_-আর 
স্বাধীনতাকামী এদের কয়েকজনকেও দেখেছেন । অম্পূর্ণ ভিন্ন- 
মুখী ছুই জাতের সাধনাতে আশ্চর্য্য রকমের মিল তার দৃষ্টিতে 
পড়ল আজ '। ছুই সাধকই তো স্বত্যুকে ভয় করেন না--দুই 
যোগীই ধ্যাননিবদ্ধ দৃষ্টিতে দেবভুূমির মহিম! নিরীক্ষণ করছেন। 
এক জন দেবতার জ্যোতিকে আর এক ভ্রন তার মহিমাকে 
এদের মধ্যে বড় ছোট কেউ নেই। 
দাহ প্রসন্ন স্বরে বললেন, আমার ভুলটাই মেনে নিলাম 
ডাই-_ 

মলয় হেসে বললে, ছি দ্বাহ__বুড়ো হয়ে আপনি সত্যিই 
দুৰ্ব্বল হয়ে পড়েছেন। মনের আনন্দে পাক খেয়ে পে ঘর 
থেকে বেরিয়ে গেল । ক্রমশঃ 








বাস্তব ও কপ্পনা 
শ্রীশৈলেন্দ্রকু্ণ লাহা 


গেঁথেছি অনেক মালা আকাশ-কুম্থমে, 

সে ফুল যে ফোটে শুধু মনের আকাশে । 
শিহ্রি কাহার স্পর্শে পেলে কি পাখা সে? - 
ফুপ-বিহজের] দুর নীল নভ চুমে ।' 

কি ক'রে প্রডেদ করি জাগরণে ঘুমে ? 

জীবন জাগিয়া থাকে সে স্বপ্নের পাশে, 
অপুর্ধেন পরিচয় পাই যে আভাদে, 
একাকার হয়ে যায় স্বর্গ মর্্যভূমে । 


কলগনা সে পায় রূপ । সেথা যায় দেখা, 
অপীমের সীম রচে দিগন্তের রেখ] । 
সৃস্তব ও অসম্ভব কে ক'রেছে ঠিক, 

' মনের মায়ার সঙ্গে পারি না আটিতে | 
আকাশে কুহ্থম ফোটে, নহে তা অলীক, 
সে পুপ্পতরুর মূল মর্ভ্যের মাটিতে । 


শাশ্বত বর্তমান 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ৯ 


“আরো দূরে যেতে হবে ।” কোথায়-_কে জানে 
দুরাস্তরে লি লি করে পথের নিশানা, 

সে পথের শেষ নাই, দে পথ অন্ধানা, 

ডাকিছে সে অনাগত সমুখের পানে । 

“ফিরে চাও, চলিয়াছ কিসের স্ধানে ?”  - 
“আমারে চিনিতে পার 1” "শোন বন্ধু মানা, 
কেন যাবে যে-পথের নাই কে! সীমান] ?” 
কেবলি পশ্চাতে মোরে পত-কল্য টানে । 


অতীতে জড়ানো কত আনন্দ ও ব্যথা, 
আমার স্মৃতির মাঝে তার অমরতা, 

ও যে সত্য। ষত্যতর সে আগামী কাল 
স্বপ্নে যে সার্থক করে জগতের মাঝ । 
স্বৃতি ও স্বপ্নের তবে ছিন্ন কর জাল, 
সকলের চেয়ে সত্য জীবনের “আজ? । 


NOOO 
‘HSN 


ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


আমর] ছেলেবেলায় কোন কোন মুসলমানকে “ফরাজী? বা 
‘ফেরাজী’ বলিতে শুনিয়াছি। তখন ফরাজী বলিতে 
বুঝিতাম-_-আচারনিষ্ঠ ধর্ম্পরায়ণ মুসলমান ৷ বঙ্গদেশে কিন্ত 
এই ফরাজীরাই সত্যিকার ওহাবী । বাংলার জল মাটির গুণে 
' ওহাবী আদর্শ যেমন খানিকট! বদলাইয়| যায়, উহাদের 
নামেও তেমনি এইরূপ পরিবর্তন ঘটে। 
ওহাবী আমাদের দেশী কথ! নয়। 
আন্দোলনের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম দিকে সেখানে 
আবদুল ওহাব নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনিই 
ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক । তুকাঁরি অধীনে অবস্থান কালে 
নানাধিক দিয়াই আরব জাতির বিশেষ অবনতি ঘটে। মৃসল- 
মানগণ ইস্লাম বর্ণের বূল তত্ব ভুলিয়া গিয়া! বাহিক আচার-- 
অনুষ্ঠানের বশীভূত হুয়। ওহাব এই সকল আবর্জনা দূর 
করিয়া মহুম্মদ-প্রতিঠিত আচার-অন্ুষ্ঠান বর্জিত খাঁটি ইস্লাম 


বর্ষের -পুনঃপ্রবর্তনে সবিশেষ তৎপর হইলেন।- আরব ' 


সমাজের বিস্তর লোক ঠাহীর অনুবর্ত্তা হইল। ওহাব দেখি- 
লেন তাহার এই সংস্কার-কার্যের প্রধান বাধা তুকাঁরাজ। 
তাই তিনি স্ব পুষ্ট করিয়া আরবের মককা-মদিনা! প্রভৃতি 
তীর্ঘস্থানগুলি হইতে তুরক্ষ-প্তুত্ব উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমগ্র আরবে আবদুল 
ওহাবের প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইল । ইস্লাম ধৰ্ম্মও সংস্কৃত 
হইল | 'কিন্ত ওছাবের কর্তৃত্ব বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল 
না) তাহার ম্বত্যুর কিয়ংকাল পরে তুকর্-রাজ পুনরায় 
আরবের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ওছাবের 
আদর্শ আরব জাতির মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। বছিরাগত 
তীর্থযাদ্রীরাও অনেকে এই আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ হুয়। ওহাবী আদর্শে 
অনুপ্রাণিত এইরূপ এক জন তীরধধাহ্র ছিলেন সৈয়দ 
আঁহ মেদ । 

রায় বেরিলীতে ১৭৮৬ ওষ্টাবে. মহরম মাসে লৈয়ৰ 
আঁহ মেদ জন্মগ্রহণ করেন:। তিনি কৈশোরে মুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা 


করিয়া পিণ্ডারীদের অধীনে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্খ্য ' 


করেন। তখন উত্তর-ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। ওয়ারেন হেট্িংস সর্বপ্রথম পিওারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে 
লিপ্ত হন এবং উহাদের কঠোর হন্তে মন করেন। পিগারীর! 
অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়| পড়ে এবং লুৃঠ-তরাজ্ করিতে 


থাকে। সৈয়দ আহ্‌ মেদও প্রথম জীবনে এইকপ কুক্তিয়াসন্ত - 


হইয়! পড়েম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে শিখশক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং পঞ্জাবে শিখরাজ্য, 
সুপ্রতিঠিত হয়। তখন লুঠ-তরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি 


আরব দেশে ওহাবী ' 


'সমাজবিরোধী কার্যের তেমন সুযোগ আর রহিল না। পঞ্জাবে-১ 


শিখরাজ্য তথা হিন্দু প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ আহ মেদের জীবনে . 


এক পরিবর্তন দেখা দিল । হিন্দুদের সংস্পর্শে আপিয় ইস্লাম ছৈ: 


ধর্মে যে সব আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব:প্রবেশ করে, 
তৎসয়ুদয় বিদূরিত করিয়া ইহাকে নুসংস্কত করিবার উদ্ছেন্টে' 
সৈয়দ আহ মেদ বিশেষ ভাবে তৎপর হইলেন। তিনি ইস্‌- 
লামের সারমর্ম উপলব্ধির জ্ব্ভ কিছুকাল দিজ্লাতে : থাকিয়া - 
মৌলানাদের নিকট মুদলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই 
সুসংস্কৃত ও সংশোধিত ইস্লাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি 
একদিকে যেমন মুসলমান ধর্মশীন্তভ্ পণ্ডিতদের পূর্ণ সমর্থন 
লাভ করিলেন অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাহার. 
অনুবর্তা হইতে লাগিল । সৈয়দ আহ্‌ মেধ যখন যেখানে গমন 
করিতেন বিখ্যাত যৌলানাপণ, তাহার সঙ্গে থাকিয়া! ভূত্যের 
ন্তায় তাহার সেবা-যত্ব করিতেন । ইহাতেও সাধারণ যুসল- 
মান সমাজ তাহার দিকে বিশেষ আক হইয়া! পড়িল । ঈশ্বর 
এক এবং মুসলমানমাজেই সমান-_-আহ মেদের এই দুইটি কথ 
সহজ্ধেই সকলের চিত্ত জয় করিল । lb 
সৈয়দ আহ যেদ ১৮২০-২২ সনে সমগ্র উত্তর-ভারত পরি- 
ক্রমা করেন। তিনি যে যে স্থলে গমন করেন সেই সেই স্থলেই 
বিস্তর লোক তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি সর্ব্বত্র উপযুক্ত 
ও বিশ্বাসী লোকদের প্রতিনিধি বা এজেন্ট নিযুক্ত করিলেন । 
তাহার অন্তত কার্ধ্য শিয়াদের নিকট হইতে ‘যর্ম-কর’ সংএহ। 
পাটনায় তাহার ধর্প্রচারের 'একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত 
হুইল ৷ এখানে তিনি চারি জন খলিফা নিযুক্ত করিলেন । 
এই চারি জনের মধ্যে ইনায়েত আলি ও বিলায়েত- আলির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইচ্ছার] পূর্ব-ভারতে সৈয়দ 
আহ মেদের মতবাদ প্রচারে প্রধান সহায়ক হইলেন । পাটনায় 
প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনাস্তর আহ মেদ নৌকাযোগে কলিকাতায় 
আগমন করেন। পথধিমধ্যেও তাহার বিস্তর শিষ্য জোটে । 
কলিকাতায় অবস্থানকালে তাহার মতবাদ বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটিল। . 
ইহার পর সৈয়দ আহমেদ মন্ধাতীর্থে গমন করিলেন । এই 7 
সময় তিনি ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন । সৈয়দ এত দিন ধর্ম্ম- 


সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, এবার ওহাবীদের মতবাদে ও কার্ধ্য- 


কলাঁপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া বুঝিলেন, ধর্ম 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ন! হইলে বিশুদ্ধ ইস্লাম বর্ম প্রবর্তিত “হওয়া _ 
অসস্তব। তিনি স্বয়ং ওহাবী দলভুক্ত হইলেন ।* ওহাবী মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া খাটি ওহাবীরূপে তিনি বোশ্বাইযের পথে 
স্বদেশে ফিরিলেন। 


৮. কাজ হাসিল. করিতে উদ্ধত হইলেন । 


পোৰ 


', ওহাবী মতবাদ প্রচারোক্ষেন্ডে সৈয়দ আহমেদ ১৮২৪ সনে 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কর্মকেন্দ 
স্থাপন করিলেন। ইহার পর হইতে তাহার প্রধান লক্ষ্য 
হইল পার্বত্য অঞ্চল হইতে সমতল ভূমিতে আসিয়| মুসলমান 
প্রদৃত্ব বা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা । তিনি ইতিপূর্বে সমগ্র উত্তর-ভারতে 
যে কর্ধা্জ্ৰ গঠন করিয়াছিলেন এইবারে তাহাদার তাহার 
তাহার নির্দেশে 
ধনবল ও জনবল সংগৃহীত হইতে লাগিল । উদ্দেহ, নিকটবৰ্তী 
শিখ (বা হিন্দু) রাজ্যের উচ্ছেদ । ১৮২৭ সন হইতে শিখ 


রাজ্যে উৎপাত-উপদ্রব আরম্ত হইল । ডাকাতি, নরহত্যা, নারী-. 


ধর্ষণ, রাহাজানি, মুঠতরাঙ্জ প্রভৃতি অবাধে চলিতে থাকে। 
ওহাবী দল ক্রমশঃ-এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে, ১৮৩০ অন 
নাগাদ পশ্চিম-পঞ্তাবের রাজধানী পেশোয়ার নগরী ইহারা 
অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন পঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ 
গিংহ উহাদের উপেক্ষা না করিয়া দমন করিতে অএসর 
হইলেন। সৈয়দের শিশ্তগণ ও শিখসৈত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ 
হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সৈয়ঘ-শিষ্যপণকে রণে ভঙ্গ দিতে 
হুয়। ১৮৩১ সনে এক শিখ সেনার গুলিতে সৈয়দ আহ মেদ 
ইহলীলা! সংবরণ করিলেন। ' 

তদবধি তাহার প্রধান শিল্তগণ সাধারণের মধ্যে এই 


"কৃ? সংবাদ প্রচার করিতে থাকে যে, সৈয়দ আহ মেদের মম 


শশা 


করিতে লাগিল । 


হয় নাই । তিনি গুপ্ততাবে বিচরণ করিতেছেন, এবং শিস্যবর্গ 
ডাহার উপদেশ মত কার্ধ্য করিয়া সফলকাম .হইলে তিনি 
আবার লশরীরে আবিভূর্ত হইবেন । নিরীহ মুসলমান জ্রন- 
সাধারণ এ কথায় আ্দাস্থ| স্থাপন করিয়া, 
অধিকতর ধনজন দিয়! ধর্মমরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কম্মীসংঘকে সহায়তা 
পর্বতের নিভৃত প্রদেশে সিতানায় ওহাবী- 
দের দুর্গ স্থাপিত হইল । পঞ্ছাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রসদ 
সংগৃহীত ছইতে আরম্ভ হইল । ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল হইতেও 
নানারূপ সাহায্য সেখানে পৌছিতে লাগিল । অতঃপর বড় 
রকম কোন অভিযাঁন ঘ! আক্রমণ না চাঁলাইলেও ওহাবার 
শিখরাজ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে । SY 
বঙ্গে ফরাজী বা ওহাবী আদর্শ যে ভাবে শিকড় গাড়িয়! 
বসে সে এক বিচিত্র কাহিনী । তিতুমিঞা বা তিতুমিরের 
নাম মধ্য-বাংলায় প্রায় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। তিতুমির 


? চাষী গৃহস্থের পুত্র ; ছোটখাট এক জমিদারের কভার পাণিএহণ- 


করায় তাহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। 
জীবন তিনি পছন্দ করিলেন নাঁ। কুত্তি, লাঠি ও অসি খেলা, 
তীর ছোড়া প্রভৃতি শিখিয়| র্জি ন নদীয়ার এক জমীদারের 
বরকন্দান্তী হইলেন । মারপিটে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে সাহার 
একবার কারাদন্ড হয়। কারামুক্তির পর তিতুমির দিল্লী গমন 
করেন এবং সেখান হইতে বাদশা পরিবারের সঙ্গে মক্কা যান । 
এখানে আসিয়া বিখ্যাঁত ধর্ম্মসংস্কারক ও পরবর্তীকালের ওহাবী 
৭ | i 


ওহাবী আন্দোলন ও মুযলমান সমাজের রাজনীতি 


পূর্বাপেক্ষাও- 


কিন্তু আরামের 


২৬৫ 





নেত! সৈয়দ আঁহ মেদের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল । সৈয়দ 
আহমেদের সংস্পর্শে আসিয়া তিতুমিরের জীবনে আশ্চর্য্য 


পরিবর্তন ঘটে । বাংলাদেশে ফিরিয়া তিনি একান্ত মনে ওহাবী 


মতবাদ প্রচার-্ষরিতে আরম্ভ ঝরিলেন। তথন বঙ্গে ইংরেজ 
শাসন.নুপ্রতিচিত হইয়াছে । তিতুমির প্রথমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে 
যাওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই । ওহাবী মতবাদ তখনকার 
প্রচলিত ইসলাম ধর্ষেরও বিযয়োখী ছিল, এ কারণ মুসলমান 
জমিদার বা! প্রতিপত্ভিশালী মুললমানগণ ইহ. সমর্থন করিতে 
পারিলেন না । তিতুমির ই'হাদিগকে স্বমতে আনিবার অন্ত 
ইহাদের উপরও অত্যাচার চালাইতে দ্বিধা করেন নাই। উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলেও ওহাবীদের হস্তে প্রাচীনপন্থী প্রতিপত্তিশালী 
মুসলমানগণ কম নির্ধ্যাতিত হন নাই । কিন্ত ওহাবীরা সর্বদা 
হুল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিত। তাহার! মনে প্রাণে বিশ্বাস 


. করিত, মুসলমান ধর্মররাঁজ্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই তাহাদের প্রবল 


প্রতিদ্বন্থী। বঙ্গে তিতুমির দলবল সহ অচিরে হিন্দুদের উপর 
চড়াও হইলেন । হিন্দু গ্রাম মুঠ করিয়া, ঘর বাড়ী পুড়াইয়া 


দিয়া; দেবমন্দির কলুষিত-করিয়] তিতুমিরের দলের লোকের! 


নিজেদের বিবশ্মী দলনস্পৃহ! চরিতার্থ করিতে লাগিল । গোবর- 


- ভাঙ্গা-নিবাসী জমিদার কালীপ্রসয় মুখোপাধ্যায় ও অষ্তান্ 


হিদ্দুগণ বিশেষ ভাবে এই দলের হৃত্তে নিগ্রীড়িত হইলেন ।* 
হিন্দু সমাজেও সত্বর ইহার প্রতিক্রিয়! দেখ! দিল ।, হিন্দু 
জমিদারগণ ওহাবীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন । ক্রমে - 
ওহাবীদের উৎপাত এত বাড়িয়া যায় যে, হিন্দুদের তরফেও 
তাহাদের উপর প্রতিশোধ এহণের নানারূপ ব্যবস্থা হুয়। 
ওহাবীর] দাড়ি বাখিত। বারাসতের অধীন মুড়াগড়গাছির 
জমিদার কৃষচ্জ রায় প্রতি ওহাবী প্রজার দাড়ির উপর আড়াই 
টাকা কর বসান | এই ব্যাপারে জমিদারের লোকজন এবং 
ওহাবীদের মধ্যে একটি দাঙ্গ। হয় এবং বারাসতের ম্যাজিগ্রেটের 
নিকট ইহা! লইয়া! মামলাও উপস্থিত হয়। ইহার পর 
তিতৃমির শিস্যদের সঙ্ঘবন্ধ করণান্তর হিন্দুদের এামগ্ডলি পুনরায় 
আক্রমণ করিয়া ছুঠতরাজ করিতে সুরু করেন। . ওহাবী- 
দের অত্যাচারে শাসকবর্গেরও ক্রমে . কতকটা চৈতন্ভোদয় - 


হইল । তিতুমির ও সরকারের মধ্যে দীদ্রই সংঘর্ষ বাধিল। 
“এই সম্পর্কে ১৮৭০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের./'অমৃত 


বাজার পঞ্জিকা’য় এই বিবরণটি পাওয়া যাইতেছে, " - 
“১৮৩১ সালে একটি খাওয়া দাওয়া উপলক্ষে তিতু তাহার 
সমুদয় শিশ্য একত্রিত করিয়া বাশ দিয়া কেল্লা প্রত করে এবং 
৫০০ লোক সমভিব্যাহারে পূর্ণ গ্রাম লুঠ করে। তাহার পর 
তাহার! ক্রফ্চনগর জেলার লাউঘাটা গ্রাম লুঠ করে। তাহারা 
শেষে ক্রমেই অত্যাচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরস্ত করে। 
তাহার পর গবর্ণমেণ্ট ২০ জন সিপাহী, এক জন শুমাদার ও 
এক জন হাবিলদার তাহাদিগকে দমন. করিতে পাঠান । 
-এলেকজ্াগার নামক এক জন সাহেব সিপাহীদিগের ক্যাপ্টেন, 


* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খও, পৃ, ৩৭৯ । 
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হইয়া-যান। তিনি দারগ| এবং তাহাদের সঙ্গে বরকন্দাজ 
প্রভৃতি ১২০ জন যোদ্ধা লন এবং এলেকজাগার তিতুমীরের 


হন্তে পরাস্ত হন। তাহার! দারগাকে মারিয়া ফেলে, সিপাহী ' 


বরকন্দাজও বিস্তর মার! পড়ে । নদীয়ার মাজিষ্রেটও তাহাদের 

নিকট পরাস্ত হন। ১৮৩২ হীঃ অঃ এলেকজাওার আবার 

অধিক সৈষ্ সামন্ত লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন । যুদ্ধে 

ভিতু এবং তাহার দল ধ্বংস 'হয় এবং তাহার সেনাপতি 
গোলাম মন্ুম ধৃত হইয়া আলীপুরে তাঁহার ফাঁসী হয়।” * 

'_ তিতুমিরের পরায় ও মৃত্যু ওহাবী বা ফরাজীদের বিশেষ 
আতঙ্কের কারণ হইল । “অমৃত বাজার পত্রিক!? (৩ সেপ্টেম্বর 

১৮৬৮) এই প্রসঙ্গে দেশ-প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া 


- লেখেনু-_ 


“কিরূপে .তিতুমির কামানের গোলা ‘খাডলা’ বলিয়া 
' উন্মন্ত সহচরগ্ণের উৎসাহের বৃদ্ধি করিয়া দেয়_-ফিরূপে কুঞ্চির 


কেন্ধার মধ্যে থাকিয়া তাহার সহচরগধ সেই সময়ে “গুলি. 


খাডল!’ বলিয়া হুস্কার করে, কিরূপে তিতুমির প্রথম গুলিতে 
হুত-হুয় ও তাহার সহ্চরগণ চতুর্দিকে পলায়ন করে, ও পরি- 
শেষে কিরূপে নাপিতকে ৫ টাক! পর্য্যন্ত দিয়! ফরাজীর! শত্রু 


মুগডন করে, এ সমুদয় দেশময় প্রবাদ আছে। তখনকার টা 


ছুই গান।_ 
“হায় কি বুভুরুগী বেড়েছে 
উত্তরে এক গ্রাম আছে নাম নারিকেল বেড়ে। 
জুটল এসে ষাটি হাজার দেড়ে ॥ 4 
« দেড়ের নামে হুর | 
বলে জলদি আন থুর ॥ 


৯» 


তারা সব গোলার, চোটে কাছা খুলে ~ 


সিটকে মরে রয়েছে ॥ Vl 
ফকিরানি বলে ফকির রাত পোহালি হাট, . 
দাড়ি কাইচি দিয়ে ছাট ॥ ইত্যাদি” 


এইরূপে ফরাজী বা ওৃহাবীদের নিপীড়ন ব্যাহত হুইল 


. টে, কিন্ত তাহ! নিতান্তই সাময়িক । ইহার! পুনরায় হিন্দু 


দগন কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া দিল । ১৮৩৭ সন নাগাদ দেখা 


যাইতেছে, ফরিদপুর ও ঢাকায় সরিতুল্লার নেতৃত্বে ফরাজীগণ . 
ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। এই সম্পর্কে ‘জিলা ঢাকা. 
নিবাসী দুঃখী তাঁপিগণন্ত' একখানি প্র ২২শে এপ্রিল তারিখের . 


‘সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। ইহার কিয়দংশ এখানে 
প্রদত্ত হইল, 

“ইদানীং জিলা ফরিদপুরের টি শিবচর থানার 
সরহদ্ধে বাহাহুর গ্রামে সরিতুল্পা নামক. এক ভবন বাদশাহি 
লওনেচ্ছুক- হইয়! ন্যুনাধিক ১২০০০ জ্রোলা ও মোসল্মান 


দলবদ্ধ করিয়া নুতন এক সর! জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বী 





* প্রবন্ধ-লেখকের “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও আন্ত প্রসঙ্গ” পৃ - 


১৮১-২ দ্রষ্টব্য । 
1 এ, পৃ. ১৭৭-৮ | 


" দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিধ্েরেট সাহেবের হুজুরে 
"করিলে এ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক জন জবনকে কারাগারে 
-বন্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। 

-. হে সম্পাদক মহাশয় ছু& জবনের1 মফঃসলে এ সকল অত্যাচার 


লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটিদেশে চর্ম্মের রঙ 


“ভৈল করিয়া তৎচতুষ্ধিগন্থ হিনদুদিগের বাটি চড়াও হইয়া দেব 


দেবীর পুজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে - এবং . 


এই দ্বিল! ঢাকার অভ্তঃপাতি মলকৎগঞ্জ থানার সরহদ্ধে রাজ- 


নগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুগয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ-শিবলিঙ্গ 


ভাক্ষিয়া নদীতে. বিসর্দন দিয়াছে এবং এ থানার সরছদ্ধে 


. পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে. রাঁজিযোগে 


চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ করিয়| তাহার] গৃহে অগ্নি দিয়! 
অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশি করিলে একজন জবন ধৃত হুইয়া! 


ঢাকার দওরায় অর্পিত হ্ইয়াছিঈ...আর শ্রুত হওয়া গেল. 


তাহার জগ রায় অপিত হইয়াছে । আর শ্রুত হওয়া গেল 


সরিতুন্তার 'লতুক্ত দুষ্ট জব্নেরা এ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি ' 


পাটকান্দা গ্রামের তারিণীচরণ মতুমদারের প্রতি নানা! প্রকার 


"দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটিতে দ্েবদেবী পুজার আঘাত 


জন্মাইয়া গোহত্যা! ইত্যাদি কুকৰ্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার 


বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ও সকল: 


জ্ঞাপন 


ও দৌরাসত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে 
প্রবর্ত হইল । শ্রচ্ত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিষ্টরেট সাহেবের 
হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকাঁরেরা নিযুক্ত আছে 
তাহার! সকলেই সরিতুন্না জবনের মতাবল্বি তাছারদিগের 


লী 


রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে - 


কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দম। উপস্থিত করে- 
: স্কুতরাৎ ১২০০০ হান্বার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদীর . 


সাক্ষীর ত্রুটি ফি আছে ।---আমি বোধ করি সগ্িতুল্পা জবন যে 


প্রকার দলবদ্ধ হুইয়! উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে 


হিন্দু ধৰ্ম্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুক্লার 


জোট পাটের শত অংশের এক -অংশ তীতুমির করিয়! ছিল, 


না।”**ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র 1”& 

সরিতুল্লার ভাঁয় ফরিদপুরে-ছুছুমিয়া নামে আর এক অন 
ওহাবী-নেতা আবিতুত হন। তাহার অন্বন্ধে এখনও ঢাকা, 
ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে নানারূপ জনশ্রুতি- আছে। ছুছু- 
মিয়ার আমলে বঙ্গের ওহাবী আন্দোলন কতকট! অর্থনৈতিক 
রূপ ধারণ করে। 
পৃঞ্জিকা’ হুছষিয়া সম্পর্কে লেখেন, - 


চা 
A. 


৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ দ্বিবসীয় “অস্ত বান্জার 


“ফরিদপুরের হুদুমিয়! করাজীঘিগের গুরু ছিলেন। কালে '' 
তাহার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি হর যে, তিনি মনে করিলে ৫০ : ' 


সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন ৷ ইহার” সমুদয় ষড়যন্ত্র 


করিয়া জমিদার ও কুঠিয়ালগণকে একেবারে অগ্রাহ করিয়া 


**সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা”, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৮০ | 


পৌৰ 


ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি 


২৬৭ 





ফৈলে। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি কথন কিছু করেন নাই 
বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভয় করিতেন, । 

“পরে.১৮৪৬ সালে জমিদারে ও কুঠিয়ালে জুটিয়া তাহার 
বাদি মুঠ করেন, ও ১৮৪৭ সালে তাহাকে সেসন আদালতে 
দও দেন। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী যুদ্ধ বড় জ'কিয়! উঠে, 
তখন হুদুমিয়াকে গবর্ণমেন্ট আশঙ্কাক্রমে কয়েদ করিয়া 
কিছুকালের নিমিত্ত আলিপুরের জেলে রাখেন ।”% 

বঙ্গদেশে ওহাবী আন্দোলন ক্রমে নুতন রূপ ধারণ 
করিল এবং বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, 


বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাজ্সাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়া- 


০, 


খালি, ময়মনসিংহ, শ্রীহু প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 


ছড়াইয়া পড়িল । কিন্ত লিভানা কেন্্রে মুল উদ্দেষ্য অনুযায়ীই 


কাৰ্য্য হইতে লাগিল ।. বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইভেও 
ধন-জন ও অন্টান্ত রসদপত্র বিস্তর প্রেরিত হইতে থাকে । ১৮৪৮ 
সন নাগাদ পঞ্তাবে শিখশক্তির পতন হয় এবং ৫০ জনে সমগ্র 
পঞ্জাবই ইংরেজের অধিকারে আসে। . ওহাবীদের নিকট 
হিন্দু, শিখ বা! গরষ্টান ইংরেজ সকলেই বিধর্মী, শ্রেচ্ছ ; খাটি 


ইসলাম ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠায় সকলেই প্রতিবাদী । এক জন ইংরেজ 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্তান্য প্রসঙ্গ”, পৃ. ১৭৮ দ্রষ্টব্য 

, ফরাজী-নেত1 ছুছূমিয়া সম্পর্কে ২৩ এপ্রিল ১৮৭০ 
তারিখের “হিদ্দু-হিতৈষি&” সাপ্তাহিকেও অনেক তথ্য-বাহির 
হুয়। ইহার কিয়দংশ এই-_. 

“আজি প্রায় ২০।২৫ বৎসর হুইল দুছুমিয় নামে একজন 
মোসলমান পূৰ্বৰ বাংলায় প্রাছুভূর্ত হুইয়| ফরিদপুর ও ঢাকার 
যুদলমান অমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, ইতর শ্রেণীর 
মোস্লমান মাত্রই কাছ! পরিত্যাগ করিয়! তাহার অধীনতা বা 
দাসত্ব স্বীকার ফরিয়াছিল। দুহুমিয়ার মত মোসলমান ধর্শাস্ত্রের 
এবং প্রাচীন ও ধার্ন্মিক মোসলমানদিগের মতের সহিত সম্পূর্ণ 
এঁক্য হইত না, তজ্ঞন্ভ অনেক প্রান্ত মৌসলমান তাহার মত 
অনুমোদন করিতেন ন!। শুনা আছে, - ছছুমিয়ার সোয়াহস্ত 
পরিমিত একখানি বিনামাঁর নাম “সামাদার” ছিল, কোন 
শিল্াঁদির ত্রুটি লক্ষিত অথবা কাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে 
হইলে উক্ত জামাদার দ্বারা শাসন এবং সাহসের সহিত অর্থবও 
করা হুইত ৷ হঁহার অধীনে করেজন খলিফা নিযুক্ত হয়, ইহারা 
তাহার মতের উপদেশক ! ইহাদের সর্বঙ্কয ক্ষমতা ছিল। এ 
সময়ে প্রায় স্থলের বদমায়েস মোদলমান লোকই কাছা পরিত্যাগ 
পূর্বক তাহার আছুগত্য স্বীকার করিয়া স্বার্থ সাধনের বিলক্ষণ 


' সুযোগ পায় । তখন কত স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট, কত জ্্ী-পুরুষের 


~~ 


পতি-পত্বী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কত নিরীহ লোকের প্রাণও, 
মম্পত্তিজ্মপহরণ, গৃহদাহ এবং অস্ভান্ প্রকারের যন্ত্রণ! হইয়াছে, 
তাহা বর্ণনা কুরিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ এবং ছুঃখে আল্প,ত 
হইতে হয়। “লোক প্রববত্তির অনুরোধে হুহুষিয়াও সে সকল 
কাৰ্য্যকে বর্মসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাতে শিল্বেরা সর্বত্রই 
তাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিয়| তাহার যশোগান ও মত 


প্রচার করিত । 


. অত্যাচারের বৃদ্ধি হইত । 


লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ওহাবী বিরোধিতা. উত্তরাধিকার 
সুত্রে শিখদের নিকট হইতে ইংরেজের| লাভ করে। ইংরেজ 
এঁতিহাসিকের এই কথা কয়টি যে কত দূর সত্য তাছা ওহাবী 
দরের পরবর্তী কার্য্যক্তম আলোচন! করিলে স্পষ্ট বুঝা যার। 
সৈয়দ আহ্‌ মেদের স্বৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিস্যবর্প ওহাবী 
মতবাদ সুচঠুরূপে প্রচারোক্ষেশ্ডে নানা উপায় অবলশ্ব করিলেন। 
সুদুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্বব-প্রান্তিক বাংলা--এই 
ছুই হাজার মাইলের মধ্যে ওহাঁবীদের বিভিন্ন ' আভ্ড বা 
শাখা কর্মবকেন্দৰ স্থাপিত হইল। এই সকল কর্ম্মকেন্সে ভাবী 
প্রচারকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর! হ্য়। সাধারণ অজ্ঞ 
মুসলমানদের স্বমতে আনয়নের জণ্ট এই প্রচারকগণ অনেকে * 
তাহাদের মধ্যে গিয়া বসবাস করিত, এমনকি কোন 'কোন 
ক্ষেত্রে বিবাহাদদি পর্য্যন্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া 
যাইত। ফার্সী, উর্দ, প্রভৃতি ভাষায় ওহাবী মতবাদ বিশ্লেষণ 


“ও ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়] প্রচার-পত্রী রচিত 
হইত এবং সাধারণের মধ্যে তাহা বিলি করিবারও ব্যবস্থা 
ছিল। বহু পুস্তক ও পুস্তিকা এই সম্পর্কে লিখিত হুয়। 


সেই সময়ে এদেশে নীলকরদিগেরও ভয়ানক 
অত্যাচার ছিল, কিন্তু ছুছমিয়ার অত্যাচারে নীলকরের প্রভা 


_ এককালীন মলিন হইয়! পড়ে ; ভুছুমিয় সম্পত্তিহীন হইয়াও 


এভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া জমিদারী স্থাপন ও অনেক 


" ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তখন লোক এরূপ অত্যাচার পীড়িত 


হইয়াছিল যে অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অত্যাচারের 
প্রতিবিধান জ্রন্ধ কোন মোকদ্বমা! করিলে তাছ! নিশ্ষল এবং 
কিন্ত কেহই পাৰ্য্যমানে প্রতিপক্ষ 
হুইভ না বরং শরীর পাতিয়া তাঁহার অত্যাচার সহ করিত । 
“সামাদা দ্বারা শাসিত হইয়া অথব] ইচ্ছাপূর্বক কাছ! 
ছাড়িয়া যাহারা দুছুমিয়ার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা 
‘ফেরাজী’। পূর্বের যে খলিফার.কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের 
এক এক জনের অধীনে বছ ফেরাজী থাকিত, ফেরাজীদের 
উপর তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল, তজ্জন্য' খলিফারা ছুছুমিয়ার 
প্ৰসাদে এক এক জন বড় মানুষ মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। 
ছুছুমিয়া শি্যদিগের প্রবৃত্তির প্রতিকূলে চলিতেন না; লোক 


প্রবৃত্তি যে দিকে যাইত সবার মতকেও সেই দিকে চালাইতেন। 


তিনি এইভাবে অনেক কাল অত্যাচার  চালাইয়া শেষ ধর্ণ্মের 
প্রভাবেই হউক অথবা লোকের অভিশাঁপেই হউক ভয়ানকরূপে 
আক্রান্ত হন। অবশেষ পদ পচিয়1 ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
হয়। পরক্ষণে তাহার অনেক সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। 
ফলকথা, ছুছুমিয়া মরিয়া গিয়াছেন, কিন্ত তাহার অত্যাচার 
অনিত অনেক পরিবারের হৃদয়ে চিরছ্ঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে, 
অনেক পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে। অদ্যাপিও সেই হুতুমিয়ার 
খলিফা ও শিষ্য ফেরাজীর1 চর . অঞ্চলে থাকিয়া অবসরক্রমে 
লোকের প্রতি অত্যাচার ও চুরি ভাঁকাইতি- করিয়| থাঁকে। 
এই অত্যাচার নিবন্ধন অদ্যাপিও এদেশ ঠাণ্ডা হয় নাই..." 


ই 





বিবন্মীদদের বিরুদ্ধে সমর-উত্তেক্জক অনেক গান রচনা কর! হয়। 
ওহাবী দলভুক্ত নূতন নুতন লোকদের সম্মুখে এবং ওহাবী 
সেনাদলের কুচ কাওয়াজের সময় এই সকল গান গীত হইত । 
ইহার মধ্যে যে গানটি একটি বিশেষ সমর-সঙ্গীত রূপে দির 
হইয়া উঠিয়াছিল তাহার তাৎপর্ধ্য এইরূপ, 


“First T glorify God, who is beyond all praise : i 
I laud his prophet, and write a song on Holy War: 
Hol War is a war carried on for religion, without 
* any lust of Power. In the Sacred Scriptures its 

glories are related : I mention a few. 

War against the infidel is incumbent on all -Musalmans; 
make provision for it before all things 

He who from his heart gives one farthing ০ the cause, 
Shall rearafter receive seven hundredfold ; 


And ihe who both gives and joins in the fight, shall 


receive seven thousand fold from God. 

He who shall equip a warrior in the cause of God shall 
obtain a martyr’s reward. 

His children dread not the trouble of the grave; nor 
the last trump ; nor the dey of judgment. 

Cease to be cowards; Join the divine leader, and smite 
the infidel. 

I give thanks, to God that a great leader has been 
born in the thirteenth century of Hijra. 

Oh friend, since you must. sometime die, is it not 
Er to offer up your life in the service of the 

1° 

Thousands £০ to war and come back unhurt I thousands 
remain at home and die. 

You are filled with worldly care, and have forgotten 
your Maker. in thinking of your wives and children. 

How long will you be able to remain with your Wives 
and children ? How long to escape death ? 

If you give up this world for the sake of Goa, you 
enjoy the pleasures of Heaven for ever. 

. Fill the uttermost ends of India with Islam, so that 

no Sounds may be heard but “Allah | Allah ™* 


ওছাবীরা সাধারণ সৃদলমানদিগকে এই বলিয়া! উত্তেজিত 


করে যে, বিধন্মীরি রাজ্য দার-উল্-ছাপ্ব। এখানে বসবাস ' 
কর! ধর্মবিরুদ্ধ কার্ধ্য। হয় এই রাজ্যকে একটি পুরাপুরি 


মুদলমান রাষ্ট্রে পরিণত “কর, নতুবা এদেশ হইতে স্বাধীন 
মুসলমান রাজ্যে ( ঘার্‌-উল্-ইস্লাঁম ) চলিয়া যাও । ইহাতেও 
অপরিপামদর্শা মুসলমান মাঁজ ভারতবর্ষে একটিনুমুসলমান 
[ধৰ্ম্মরাজ্্য প্রতিষ্ঠাকলে- মাতিয়া উঠে।. পূর্বেই মূল কে 
সীতানার উল্লেখ করা হইয়াছে । পঞ্জাব অধিকারের পর 
তারত-গবর্ণমেন্ট ১৮৫০-৫৮সনের মধ্যে ওহাবীদের বিরুদ্ধে 
ষোলটি এবং ’৬৩ সনের মধ্যে অন্যুন কুড়িটি অভিযান চালান। 
দিপাহী যুদ্ধ-কালেও ওহাবীরা বেশ সক্রিয় ছিল। তবে 


১৮৫৮ সনের শেষভাগেই--তখন সিপাহী যুদ্ধ একেবারে 


শেষ হয় নাই-_ ওহাবীগণ পশ্চিমাঞ্চলের ইংরেজ অধি- 
কারের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া উঠে-। এই 
সময় সুদূর সিতানা কেনে দি দিদার ক 





ফু 


The Indian HMusalmans. By W. W. হি 
1871. Pp. 65-6. 


প্রবানা 








-পটিপাসিপাপাসপাসিপস পলাশ ১০২ লালা ত তল 


বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভূতি 
স্থানের ফরাজীর! ধন ও জন দিয়! বিশ্তর সাহায্য করে।”* 
ইংরেজর! প্রথমে ওহাবীদের শক্তি পরিমাপ করিতে পারে 


নাই । কিন্ত ইংরেজাধিকার যখন সত্য সত্যই আক্রান্ত হইল. 


তখন তাহার! সর সিডনি কটনের 'নেতৃত্বে উপযুক্ত সংখ্যক সেন! 
"প্রেরণ করিয়! সন্মুধ যুদ্ধে ওছাবীদের পরান্দিত করে । সীতানার 
ওহাবী হূর্গও ধ্বংস করিয়া, ফেলা হইল । কিন্তু তবু ওছাবীর! 
দমিয়া গেল না। সীতান! হইতে কিয়দূরে যহ্বান নামক 
পার্বত্য প্রদেশে মল্কায় গিয়া তাহার] আশ্রয় লইল । 

ইহার পর কিয়ংকাল পর্য্যন্ত ওহাবীর! প্রকান্তে তেমন 
কিছু উৎপাতাদি করে নাই। তবে-লোকজন ও রসদ্রপন্র 
সংগ্রহ পূর্বধৎই চলিতে থাকে । পার্ধবত্য-উপজাতিদের মধ্যে 
কখন কখন 'ঘর্-কর” আদায় লইয়া ও কোন কোন আধিক 
প্রয়োজন সম্পর্কে মতদৈধ উপস্থিত হইত বটে, কিন্ত. ‘বৰ্ম্ম- 
রাজ্য’ প্রতিষ্ঠা করিতে তাহার! সকলেই সমান তৎপর ছিল 


১৩৫৪. 


"এবং যথাদময়ে এই সকল উপজাতীয়েরা ওহাবীদের সহায় - 


হুইত। .কয়েক বংসর চুপচাপ থাকিয়া ওহাবীরা $৮৬৩ 
সনে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উখিত হয়। ১৮২৭-৩০ সনে 
তাহারা রণজিৎ সিংহের রাধ্য্যে যেক্প উপদ্রব ক্রু করিয়া 
দিয়াছিল এবারেও প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। 
সনের সেপ্টেম্বর হইতে ওছাবী ও ব্রিটিশ সেনার মধ্যে 
প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘর্ষ আর্ত হইল। এবারকার সেনাধ্যক্ষ 
ছিলেন সর নেভি চেম্বারলেন। আম্বেপা দিরিসঙ্কটে 
যে শেষ সংগ্রাম হুইল তাহাতে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করে 
বে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিস্তর সৈ হতাহত হয়। 
শেষ পর্য্যন্ত উপজাতীয় দলসমূহের মধ্যে মতবিরোর উপস্থিত 
হওয়াতেও ব্রিটিশের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। কুটনীতি 
. এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ নহয় হয়। 
দ্বিতীয় বার সম্মুখ সমরে পরাদ্বিত হইয়াও কিন্ত ওছাবীরা 
আরে নিরস্ত হ্য় নাই। এই দলটি কতকট| গণতন্ত্রের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল । এক জন নেতার মৃত্যুতে বা প্রধান কর্ম্মকেন্ 
ধবংদ হইলেই তাহাদের কাধ্য বন্ধ হইত ন1। আসল উদ্বেষ্ঠ 
সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন শাখাকেন্ত্র হইতে প্রচারকাধ্য এবং 
ধন ও জনবল সংগ্রহ আগের মতই চলিতেছিল। ১৮৬৮ সনে 


পুনরায় ব্রিটিশ ও ওহাৰীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে । পার্বত্য উপ-. 


জাতীয়ের! পূর্ব পুর্ব -বারের চায় এবারেও ওহাবীদের বিশেষ 
. সাহায্য করিল । এবার খাস জঙ্গীলাট ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 
অভিযান ' পরিচালনা করেন। এবারকার . যুদ্ধেও, বিস্তর 


১৮৬৩ " 


ব্রিটিশ সেন! হতাহত হয়, কিন্তু শেষ পৰ্য্যন্ত তাছাদেরুই জয়. 


হইল । প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াও উন্নত বৈজ্ঞুনিক রণান্তর ও 


* ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ । “ভারতের স্বাধীনত! 
. ও অন্তান্ত প্রসঙ্গ”; পৃঃ ১৭৮ দ্রষ্টব্য । 


” ছাব্বিশ জন ওহাবীর বিচার হয় 


পৌষ 


ওহাবী আন্দোলন ও সুসলমান সমাজের রাজনীতি. . 


২৬৯. 





লমরকৌশলের নিকটে. হৰ্ষ ওহাবী সেন! হার মানিতে 
বাধ্য হ্য্স। - 

সরকার ওছাবীদের কার্যকলাপের প্রতি প্রথমে । তেমন, 
ওরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্ত দ্বিতীয় বারের সংঘর্ষের 
পর হইতেই তাহার] এ সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। 
এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে ওহাবীদের শক্তিসামর্থয, প্রচার- 
কৌশল, পুস্তক-পুম্তিক1, রদদ সংগ্রহ এবং মুসলমান জন্‌- 
সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ প্রভৃতির বিষয় প্রকাশ 
হইয়া পড়ে। এ সকলের কতকটা আভাস আমরা পূর্ব্বেই 
পাইয়াঁছি। ১৮৬৪ সনে পঞ্ধাবের আম্বালা শহরে ব্রিটিশ . 
বিচারাদালতে রাজন্রোহাত্মক কার্য্যের অপরাধে ওহাবীদের 
বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মোকদ্বমা রুদু হইল । এই মোকদমায় 
এগার জমের বিচার হয় এবং প্রত্যেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
ছয়। এই আসামীদের মধ্যে একজন ছিল নঘায়া জেলার 
কুমারখালি থাম-নিবাশী মুসলমাঁন.। বহু সরকারী মুসলমান 

কর্মচারীও, ষে ওহাবী দলের সঙ্গে মুক্ত ছিল তাহাও এই সময় 

- বিশেষ করিয়! জান! গেল । 

ইহার পর বৎসর ১৮৬৫ সনে পাটনাঁয় ওহাঁবীদের দ্বিতীয় 
'যোকদ্ধমা। হয়| ১৮৬৯-৭০ সনে মালদহ, রাজ্জমংল, 
. প্রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও বিচার আরম্ভ হইল। এবারে 
ইহাদের মধ্যে পাচ জনের 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। 
বলের মধ্যে কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর থা ছিলেন 
প্রধান। আমীর, খা কলিকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত 
লড়িয়াছিলেন| হাইকোটের আপীলে তাহার পক্ষ সমর্থন 
করেন বোষধাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেটি 
. সাহেব। মনীষী বিপিনচজ্জ পাল মহাশয় এই মর্দ্দে লিবিয়াছেন 
যে, এই মামলায় আমীর খাঁর পক্ষে এনেটি সাহেব যে সওয়াল 
করেন তাহা পাঠ করিয়! তরুণ বয়সেই তাহারা স্বাধীনতার 
পুদ্ধারী হইয়া উঠেন। 

আমীর থার মোকদ্বমার বিচার করেন কলিকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি নর্ম্যান। ১৮৭১ সনে এই মামলার চুড়ান্ত বিচার 
হইয়! যায়। 'বিচারে আমীর খাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ও 
অম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই, ১৮৭১ সনের . 
২০শে অক্টোবর তারিখে উক্ত বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব এক 
মুসলমান আততায়ীর নির্শম আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। 


7৮ ইহার মাত্ৰ তিন মাপ পরে ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী 


তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান পরিভ্রমণ কালে পোর্ট 
রেয়ারে সন্ধ্যার অন্ধকারে শের আলি নামক এক মুসলমান 
কয়েদীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দেন। উতয় আততায়ীই ওহাবী 
দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ দুচীভূত হইল। ওহাঁবীদের মনের 
জত সরকার তিন বার প্রত্যক্ষ সংখামে লিপ্ত হন, বিডিষ্ন 
স্থানে ওহাবী-নেতাদের আটক করিয়া বিচারাস্তর তাহাদের 
রারাদণ্েও দঙিত করা হয়, রাজ্-দ্রোহাত্মক প্রচারকার্খ্য 
বন্ধ করিবার অন্ত ফৌজদারী আাইনও সংশোধন করিয়া 


এই. 


| ওয়! হয়, কিন্তু এত করিয়াও ' ওহাবীদের দমন কর! গেল 


না। মাঝখান হইতে উহাদেরই ছুই জনের হন্তে ছুই জন 
ইংরেজ রাব্দপুরুষের প্রাণ দিতে হইল । ভারতবর্ষে মুসলমান 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা কলে ওহাবীর! কিন্পপ ত্যাগশ্বীকা রপূর্ববক মন্ত্রুপতি 
সহকারে কার্ধ্যে ব্রতী হয়, সে সম্বন্ধে অস্থত বাজার পত্রিকা 
১৮৭২ সনের ২৫ এপ্রিল তারিখে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব 
লেখেন । ইহা! হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধত রর! হইল, 
“পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক যড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, 
এক স্থছে না এক স্থে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্ত ওহাবী 
' ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ আমর পদে পদে পাইতেছি অথচ 
উহা ধরিবার যো নাই। এই ষড়যন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া 
আমরা অবাক হুই। দ্বঢ়-প্রতিজ্ঞ সবল সাহসী. ধর্ম্মোম্ন্ত, 
অকাতরে প্রাণ দিতে পারে অথচ কিছু প্রকাশ করিবে না 
এরূপ লোক এক' কোটির মধ্যে একজন পাওয়া সুকঠিন। 
এরূপ লোক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কেবল অসাধ্য নহে, 
কিন্ত অনুসন্ধানে প্রবর্ত হইলে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। 
আমাদের রান্্-পুরুষদিপের ক্ষমত] বিস্তর সত্বেও ইহার নিগুঢ় 
কারণ-াহার! থুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। যে 
ষড়যন্ত্র এরূপ লোক দ্বার! সুষ্ঠ যাহ! কল্পনা চক্ষেও অদৃষ্ঠ, যাহার 
প্রকৃতি এর্লপ অভেন্য, এবং যাহা সম্ভবতঃ তারতবর্ধের প্রতি 
লোমকুপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বারা দমন কর! 
সম্পূর্ণ অসম্ভব "মুসলমানেরা ভারি ইন্জিয়পরায়ণ, স্বর্গ 
তাহাদের ইন্জিয়ন্গখের পরাকাষ্ঠা, তাহার! ইংরেজী অভ্যাস 
করে না । কোরাণে তারাদের অবিচলিত বিশ্বাস এবং শুদ্ধ 
কাফের, হত্যা করিলে তাহার! স্বর্গ সুখ তত অধিক তোগ করিবে 
এই তাহাদের বিশ্বাপ। তাহার! এক একটি হত্যাকে অনন্ত- 
জুখের দ্বার বিবেচনা! করে সুতরাং কোনরূপ শাসন তাহারা 
লক্ষ্য করে নাঁ। প্রত্যুত অনুগ্রহের ভাঁয় শাদনেও তাহাদিগকে : 
আরও অধিক প্রতিজ্ঞারূঢ় ও উৎসাহী করিতে পারে ।”* 

7 ওহাবীদের মন্্গুপ্তি এবং ওহাবী মতবাদের ব্যাপক 
প্রচারের জন কর্তৃপক্ষ ইতিকর্তব্য নির্ধারণে সহদা পারগ হন 
নাই। পরে তাহার! ওহাবীদের নির্মূল করিবার জন্ভ উপায় 
চিন্তা করিতে. লাগিলেন । কিন্ত এ বিষয় এখন বলিব না। 
বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে ওহাবী বা ফরাজীদের উৎগীড়নে ১৮৭০ 
সন নাগাদ অনলাধারণ কিরূপ উদ্যত হইয় উঠিয়াছিল তাহার 
কিঞ্চিৎ বিবরণ ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২৮ মে ১৮৭০ তারিখের 
‘হিন্দু হিতৈযিণী’তে প্রদত্ত হয়। “হিন্দু হিতৈষিনী' লেখেন 

“যখন ছুহ্মিয় এদেশে প্রাছ্ভূতি হন, তখন হইতেই 
মোসলমান বর্শে--"ফেরাঁজী মত প্রচলিত হয়। ছুছুমিয়ার এমনই 
প্রতাপ ছিল যে একমাত্র সামাদার অহুবলে ঢাকা, ফরিদপুর, - 
বাকরগঞ্জ, ভ্রিপুরা এবং নোয়াখালী জেলার প্রায় ইতর শ্রেণীর . 
মোসলমানই তাহার বশ্ততা ও মত স্বীকার করে। যাহার! প্রথম 


*“ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্তান্য প্রসঙ্গ” পৃ, ২২৬-৭ । 





২৭৪, 


. আপত্য করিয়াছে তাহারা সামাদারের সুশাসনে ততপরক্ষণেই 


অধীনতা স্বীকার - করিয়াছে । ইতর লোকেরা কোন 
উচ্চ লোকের সাহাষ্য পাইলে নিতান্ত ছুধর্য হইয়া উঠে। 
হুদুমিয়ার যত প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের প্রতি 
বিষম অত্যাচার হুয়। দছুদুমিয়ার স্ৃত্যুর পূর্বব পর্য্যস্ত কত 


- লোকের সর্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা স্বকঠিন। তাহার 
'ম্বত্যুর পর কয়েক বরংসর লোকে এক প্রকার শাস্তি ভোগ 


করে। প্রায় ৬৭ মাস যাবৎ পুনরায় সেই সকল ছূর্ব্ত্ত 
ফ্রাজীরা মাদারিপুর সব ডিদনের অন্তর্গত স্থানসমূহে ভয়ানক 
অত্যাচার, আরম্ভ করিয়াছে |. আমর! পূর্বেও এ বিষয় 
উল্লেখ ঝরিয়াছিলাম, অদ্য তংসম্বন্ধে হুইধানি পত্র প্রাপ্ত 
হুইয়াছি, তাহার একখানি যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল । ' 
“মাদারিপুর সব ডিবিসনের লোকেরা গত ২২শে এপ্রিল 


বঙ্গদেশের লেপ টেনেণ্ট গবর্ণর উইলিয়ম গ্রে মহোদয়ের নিকট 


ছুহমিয়ার পুত্রদ্ধয়ের অত্যাচার উল্লেখ করিয়া এক আবেদন 
করে । 
যায় না। কেহ্‌২ বলেন, মাদারিপুর সব ডিবিসনে যখন সুযোগ্য 
ডেপুট'মাজি্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ছিলেন, তখন তাহার 
সুশাসনে ফেরাজীরা নিবৃত্ত ছিল, তংপর যখন তথায় একজন 


মুদলমান ডেপুটি মাজিষ্রেট যান তখন হইতেই পুনরায় ফেব্াজীর 


প্রশ্রয় পাইয়া অত্যাচার আরম করিয়াছে । ইহার! আদালতের 


_ আদেশও অবজ্ঞা করে, ২৩ মাস হইল ছোট আদালতের ডিক্তী 


ক্রমে একজন গোমত্তাকে ধৃত করে, ফেরাজীরা প্যাদাকে প্রহার 
ক্রিয়া দায়িককে কাড়িয়া রাখে। আর এক ফৌজদারী 
মোকদ্বমায় ২ জন কনেষ্টবল প্রহারিত হইয়াছে। 
প্রজা ও ভুম্যঘিকারীর মধ্যে অবর্গ ঘটাইয়া ভূমির কর আদায়ের 
নান! বিদ্ধ জন্বাইতেছে। আঁশ্চর্ষ্যের বিষয়. এই যে আজি 


উনবিংশ শতাব্দীতে চতুদ্ধিকের কোলাহল শুনিয়াও এরূপ” 


অত্যাচার অধিক দিন বর্তমান রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট অবন্তই 
এ সকল অত্যাচার অবগত হুইতেছেন, যদি এ অত্যাচারের 
কোন প্রতিবিধান না হয় তবে বৃটিশ সুশাসন আমাদের 


প্রধালী 


.করিতেছে। 


আজ পর্যাপ্ত তাহার কোন সুফল হইল কি না জান! 


'এতভিত্ 


১৩২৪ 





কি উপকারে আসিল ? অন্যান্য স্থানের, কথা বলিতে পার 


না, মাদারিপুর সব্ডিবিসনের এলাকার লোকের! এ সকল' 


অত্যাচারে পরিবার ও সম্পত্তি আপনাধিগেন্ন গলএছ মনে" 
কোথায় রাখিলে নির্বিদ্বে থাকিবে তাহা স্থির: 


করিতে পারিতেছে না। ফেরাজীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্বমা 
করা দূরে থাকুক, কথা বলিলৈই তাহার বিপদ ঘটে; 
"অভিযোগ করিয়াও সুফল লাস হয় না । 
মোসঙগমান সমুদয়ই ফেরাজী,, তন্মধ্যে ৫19 জন উহাদের 
ধর্ধোপদেশক (খলিফা) আছে'! 


প্রদান করিতে সাহস পায় ন1।"" 
ওহাবী তথা ফরাজীদের মুল উদ্বেষ্ঠ ভারতবর্ষের সর্ধবজ- 


একটি মুসলমান ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা, এ কথা পূর্বেই , বলা 
হইয়াছে । এই উদ্দেশ্য সাফল্যমঙ্ডিত করিবার পক্ষে ব্রিটিশরা . 


ছিল প্রবল প্রতিবাদী । 
সকল ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র অভিযান । 


তাই তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল. এই- 
কিন্তু ইংরেজ লক্ষ্য হইলেও - 


ওহাবীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রতিবেশী হিন্দুদেরই বিশেষং 


যত ইতর শ্রেণীর" - 


মোঁকদ্বমা উপস্থিত ' 
হইলেই উহার! সাক্ষী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন: 
'করে, বোধ হয় সেইঅন্যই পার্ধ্যমানে কেছ যত সাক্ষ্য 


করিয়া! সহা করিতে হয়। হিন্দু (আত্রকালকার. ভাষায় , 


অ-মুসলমান ) সমাজ যে নিছক মুসলমান রাজ্য স্থাপনে 
ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধক হইবে তাহা তাছার! জানিত, এবং 
জানিত বলিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইলেও- ১ 


. ছিন্দুদেরই সম্পত্তি লুঠন, ঘরবাড়ী পোড়ান, . নারীর উপর . 


"অত্যাচার, মারপিট, নরহ্ত্যা প্রস্থৃতিতে লিপ্ত হইত। 


| ওহাবীদের কার্যকলাপ ঠিক ১৬ই আগষ্টের (১৯৪৬ ) যুললিম 


লীগ পরিচালিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামেয় কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।- 


ব্রিটিশগণ ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিঢুরিত করিয়া 


কিরূপে তাহাদের হিন্দু বিদ্বেষ সমগ্র মুসলমান সমাজে ছড়া ইয়া: 
দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রবৃত্ত হয় সে এক 
অভিনব ব্যাপার । এই প্রচে্ঠার পরিণতি আজ ধণ্ডিভ-- 
ভারতে লক্ষ্য করি। 








সমর্পণ এ 
ীঅমলেন্দ দত্ত 


বিপুল উচ্ছাদ জাগে হৃদয়ের গোপন কোঠায় $ 
ওই মসীমাথা নভ-_তারি মাঝে অজত্র তারকা 
যোর চিত্তাকাশে তার! কত শত মুকুল ফোটায়। 
ওই দীর্ঘ শুভ্রোহ্ভবল ছায়াপথ-_দিগস্তবিসারী রেখা 
অপুর্ব আবেগ তোলে । আলো-ছায় সুন্মর-ভীষণু_ 
মিলিয়! আমার চোখে ধর! দেয় অপরূপ রূপে । 
পুপ্তীভূত ঘন মেঘ ধীরে ধীরে ত্যজি হৃদাসন 

" দূরাস্তরে চলে যায় জমেছে যা’ মর্দমাঝে চুপে । 


কল্পনা-প্রবা মোরে নিয়ে চলে ধরা হৃতে দুরে 
হৃদয়-যুকুল-যেথ! ফুটে রয় ঝরে ন! কখন, 

. বাস্তব-সীমার শেষে বিচরণ করি কল্পপুরে।. 
চিরন্্দরের ধ্যানে মধু রাতে হই নিমগন'। রী 


আপনারে ফিরে পাই, অগ্মাস্তর-স্থৃতি জাগে মনে 
 নিঃশেষে সপিয়া দিহু দেহমন ুদ্দর-চরণে | 


টি 


রসরাজ অমৃতলাল বসু 


পবজেরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 


জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা 


১৮৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল ( ১২৬০, ৬ই বৈশাখ ) শ্রীরাম - 
নবমীর দিন কলিকাতায় অম্বতলালের অন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম--কৈলাসচনজ্জ' বঙ্গ ; তিনি এক.সময়ে যথাক্রমে 
ওরিয়েন্টাল সেমিনরীর সহকারী, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের 
কর্ম করিয়াছিলেন। | 

অ্বতলালের . শৈশব-শিক্ষাঁ .স্থরু হয়--পিতৃপ্রতিচিত 
কন্ুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে ( বর্তমানে “স্তামবাজার এ. ভি. 
স্কুল )। এই সময়ে অর্ধেন্দুশেথর' মুস্তফী তাহার ' সতীর্থ বন্ধ 


. ছিলেন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ছুই বৎসর হিন্দু 


স্কুলে অধ্যয়ন করেশ। ১৮৬৯ সনে জেনারেল. এসেমব্রিজ 
ইনপ্রিটিউশন হইতে এদট্রাল পরীক্ষ! দিয়! অম্বতলাল দ্বিতীয় 


বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
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৮১ জিয়া উঠিয়াছিল। 


এনট্রাব্স পরীক্ষা দিবার. অব্যবহিত পূর্বে, ১৫ বৎসর বয়সে, 
অন্থতপালের বিবাহ হুইয়াছিল। পাজী-_শালিখার ভূম্যধিকারী 
অয়নারায়ণ ঘোষের পৌত্রী, বয়দ ৯ বৎসর । -কৈলাসচজ্ 
পুত্রবধূর -যুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই ) এই ঘটনার তিন 
বৎসর পূর্বেই তাহার যবৃত্যু হইয়াছিল । 


ডাক্তারি 


তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়| মেডিক্যাল 
কলেখ্ে প্রবেশ করেন ; এখানে রাধাপগোবিন্দ কর ( আর, জি, 


কর ) ভাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন । অম্বতলাল মাঝে মাঝে কাশী 
_আঁসিলাম। 


গিয়! পিতৃবন্ধু প্রণিদ্ধ ঘোমিওপ্র্যাথ লোকনাথ -মৈজ্রের নিকট 
অবস্থান করিতেন। মোটের উপর ছুই বৎসর মেডিক্যাল 
কলেছে অধ্যয়নের পর, এলোপ্যাধির পছ্থা! পরিত্যাগ করিয়া 
তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চার জন্ভ কাণীতে রছিয়! গেলেন। 
কাণীতে অবস্থানকামে অস্ধতলালের ইংরেজী পড়ার নেশ! 
কুইন্স কলেজের, এস্থাধ্যক্ষ রাজচন্্র সাভাল 


-ভাহাকে লাইব্রেরী হইতে ইংলগের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, 


নাটক, উপভ্ভাস- ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার স্থযোগ দান 
করিয়াডুলেন। অম্বতলাল বলিয়াছেন, “জীবনে যদি আমি 


কিছুমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্ত সাাল মহাশয়ের 


নিকটে আমি অনেক অংশে খণ্টর।” 
১৮৭২ সনের মাঝামাঝি, 'লোকনাথবাবুর পত্র রী 
অন্থতলাল বাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে যান ।* কিন্ত মাস- 
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কয়েক পরেই তাহার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত 
হইয়াছিল । তিনি স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন £_ 

“কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। 
এখানে : অবস্থানকালে আমাদের. কন্বুলিয়াটোলার স্কুলে 
শিক্ষকতা -করিতাম ; বেতন লইতাম না । ভূপেম্রনাথ বসু, 
চুধীলাল বন, প্রিয়নাথ সেন আমার.ছাত্র । অর্ধেপুশেখর ও. 
ধর্মবাদ সুর তথন এই স্কুলে যাষ্টারি করিত। আমার বাবা, 
কাকা, মামা, সকলেই ইন্ুল-মাষ্টারি করিয়াছিলেন ; আমিও 
মাষ্টারি. করিতাম। অর্ধেন্দু বলিলেন-_“ভুমি এসেছ ভালই 
হয়েছে ; .লীলাবতীর অভিনয় করতে হবে।” নগেজ্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন ।...লীলা- 
বতীর রিহাসল চলিতে লাগিল। অর্ধেন্দু আমাকে জোর 
করিয়া যোগন্দীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন।...আমাদের . 
রিহাস্ণল হইত গোবিন্দ গাঙ্কুলীর বাড়ীতে ; গাচ্ুলী হাই- 


কোর্টের কর্মচারী ছিলেন 1.-.এক দিন আমাদের পুরা মজলিস 


বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট ছইতে প্রত্যাগমন করিয়! অত্যন্ত 


* গপ্তীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন-__“দেখ, হাইকোর্টে শুনে ' 
এলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, লর্ড মেয়োকে না কি 


আগামান দ্বীপে খুন করেছে [ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ ]1” সেদিন 
মক্জলিস- বন্ধ হইয়া গেল।***তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া 


ণ .. আশিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া 
ছেলেবেল! হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে অন্বতলালের . 
-ঝোক ছিল। 


আমাকে কাশীতে ফিরাইয়! লইয়া! গেলেন। বন্ধুরা কত 
কাকুতি মিনতি করিলেন; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত 
হইলেন না। আমার আর ঞ্েঁজে ঠাড়ান হইল না। 

*১৮৭২ সালের গোড়ায় কাণী পরিত্যাগ করিয়া বাকিপুরে 
এ বংসরের নবেহ্বপ মাসে বাকিপুর হইতে 
কলিকাতায় আসিলাম । বাড়ীতে অগদ্ধাত্রী পুজার উপলক্ষে 
এই যে বাকিপুর ছাঁড়িলাম, আর সেখানে ডাক্তারি করিবার 
জন্ত ফিরিয়| যাইতে হুইল না। 

'“কলিকাতায় আলিয়া যেদিন প্রথম আমি আমাদের সুল 
দর্শন করিতে যাই, অর্ধেন্দু আমাকে দেখিয়! ক্লাস হইতে বাহির 
হইয়া আসিল । তখনই হেড মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়। 
আমাকে সঙ্গে-করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগবাজারের পঙ্গাতীর্থ 
বৈঠকখানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই হুন্দর অট্টালিকার 
কোনও চিহ্ন এখন নাই ; পোর্ট-ইঞ্টের কল্যাণে সেটি দুপ্ত 
হুইয়াছে। 'পথে যাইতে যাইতে অর্দেন্দু আমাকে সকল 
কথা থুলিয়া বলিল । পিরিশবাবুর সঙ্গে যনোমালিন্ত হইয়াছে... 
গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্ত একখান! ভাল 
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বাড়ী না করিয়] টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে 
না; আপে ভাল বাড়ী, ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় 
কর; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন ?” অর্দ্েন্ছু ও নগেন 
বন্দ্যো বলিলেন--“আমর! হোঁট এবাড়ীতেই আরম্ভ করি, 
ছোটধাঁটে! গ্রে করি; একেবারে বড় বাড়ী বড় গ্রে কোথায় 
পাওয়া. যাবে? এই কথা লইয়া দলাদলির স্থভ্রপাত হইস্থা- 
ছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না ; ‘আমি তখন 
কলিকাতায় ছিলাম না । যখন পঙ্গার তীরে ভুবন-নিয়োগ্ীর 
বাড়ীতে উপস্থিত হুইলাম, ‘তখন বুঝিলাম গিরিশ বাবুকে 
বাদ দিয়াই ধিয়েটর করিতে হইবে ।***দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে 
আমর! নীলদর্পণের অভিনয় চাঁলাইতাম। আমার কোনও 
পার্ট, লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্ত সকলে মিলিয়া 

' চাপাচাপি করিয়া ধরিল ; বলিল-_“তুমি সৈরিষ্ধীর পার্টটা 
নাও ; বেশী নয়, দু-এক রাজি তুমি প্লে কর ; তার পর ন! হয় 

- আমরা! অন্ত ব্যবস্থা করে নেবো ।” দেই দু-এক রানি করিতে 
করিতে আজ চুয়ান্সিশ বছর কাটিয়া গেল।” (‘পুরাতন প্রসঙ্গ” 
২য় পৰ্য্যায়, পৃ, ৯৪-৯৭ ), 


রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে 


১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার মিরার স্মরণীয়।, 


এই দিন কলিকাতায় - সাধারণ-রঙ্গালয়ের ( ভাশনাল 
ধিয়েটারে'র ) প্রতিষ্ঠা হয়। এই তারিখে অভিনীত দীনবন্ধু 
মনের “নীলদর্পণ” নাটকে ১৯ বৎসর বয়স্ক অম্বতলাল সৈরিষ্লীর . 

" ভুমিকায় সর্বপ্রথম পাদপ্রদীপের সন্মুখীন হন। তিনি বলিয়া- ' 
*. ছেন £--, . 

‘ শ্যধাসময্ে তৃতীয় দৃষ্তে সীন উঠিল ; আমি সৈরিন্ধী বেশে 
জের উপর উপবিষ্ট । চাহিয়া দেখি, আমার গুরস্থানীয় 
কয়েক জন ভদ্রলোক সন্মুখে বসিয়া আছেন। মুহুর্তের জলত 
আমার বুক কাপিয়। উঠিল; 
জাতিচ্যুত, ধর্মচ্যুত হুইয়া স্তামার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার 
ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুদ্জনদ্িগের সন্মুখে নারী- 
বেশে উপবিষ্ট হুইয়াছি) যেন যনে হইল, টিকিট বেচিয়! 
পাবলিক ঞ্েজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, 


স্বদ্েশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আব যে লক্ষ দিতেছি তাহার, 


একমাত্র শন্তি-_বহিক্ষরণ। আমার তখনকার মনের ভাব 
আজ আপনার! বুঝিতে পারিবেন না । তখন সমাজ ছিল, 
. সমাজ বন্ধন ছিল, সমাজদ্রোছিতার শান্তি ছিল। মুহুর্তের 
জর আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ যা 


হবার ত! ত হ’ল ; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না 


পারি, তাহা হইলে গঞ্জন! লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না কায়- 
মনোবাক্যে নীলঘর্পণের 'সৈরিন্ধী হইলাম । বাহবা ধ্বনির 
তালে তালে “দীন” পরিবর্তিত হইয়া গেল ।--.পর সপ্তাহে 
অস্ত বাজার পদ্রিকা সৈরিন্ীর সমালোচনা! করিয়া লিখিলেন 
তাহার রোদনস্বর অপুর্ব বলিতে হইবে ।” 


প্রবালী | ~ 


আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, - 


১৩৫৪ 


অস্বতলালের অবশিষ্ট জীবন কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় 
_ গাঁশনাল, থেট ভাশনাল, গ্রেট ডাশনাল অপেরা -কোম্পানী, 
বেঙ্গল, টার, মিনার্ভা প্রভৃতির সহিত ওতপ্রোত হৃইয়া আছে। 
নাট্যজীবনে অস্বতলালের প্রথম গুরু অর্ধদেন্দুশেখর হুত্তফী। : 
তিনি লিখিয়! দিয়াছেন, “কবিবর গিরিশচজ্জ সাধারণ- 
_নাট্যশালা-স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং এক- 
মা এই অর্ধেন্দুই ভাশানাল ধিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ 
অভিনেতাধিগকে শিক্ষা-পরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়! তুলেন। . 
নীলদর্পণের 'সৈরিষ্ধী, নবীন তপস্বিনীর বিজয় ও নব-নাটকের . 
স্থুবোধ প্রস্ৃতি প্রথম নাট্যজীবনের .কয্পেকটি ভুমিকা গ্রস্থকার . 
হঁহারই নিকটে শিক্ষা করেন” ( “অম্বত-মদদিরা? )। গুরুর 
ভায় অম্ৃতলালও প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার 
গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন । গিরিশচন্ত্রের ভাষায়-_“হান্ত- 
রসাভিনয়ে অর্ধেদুবাব, বেল বাবু এবং- তুনিবাবু (নাট্যা- 
চাধ্য শ্রীযুক্ত অম্বতলাল বস্তু) এই তিন জনেই সর্ব 
শ্রেষ্ঠ।**যে চরিত্রে শ্লেষ আছে-_তাহার অভিনয়ে ভুশিবাবু 
অতুলনীয় |” 

যৌবনে অম্বতলাল বাহাদের সহিত না্যক্ধীড়ায় যোগদান 
করিয়াছিলেন, কালসহর্কারে তাহাদের অনেকে প্রতিতবন্বী 


/ 
রঙ্গার্ণয়ের সহিত যুক্ত হইলেও পরস্পরের মধ্যে একটা অপুর্ব _ 


গ্রীতির আকর্ষণ ছিল। মফেন্রলাল, বসুর স্বত্যু হইলে অম্বৃত- 

লাল গিরিশচজ্জকে যে পঅ্খানি লিখিয়াছিলেন তাহা টি 

যোগ্য ; পঅখানি এইব্সপ £- - 
“মহেজ্জ. সকলকে ছাড়িয়| চলিয়া! দিয়াছে, আমার প্রাণে 


কি ব্যথা লাপিয়াছে, তাহা আপনিই বুঝিবেন। আমাদের - 


সেই নুদূরগত প্রথম নাঁট্যজীবনের স্বার্থশুড Romantic 
প্রেমের দৃষ্টান্ত জগতে যে অধিক মিলিতে পারে, এমন বোধ, 
হয় ন|। গত বৃহস্পতিবারে আমার একটি প্রায় তিন বৎসরের 
মধুরভাষী দৌহিজ্রী আমাদের ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, কা 
আমার স্থতিকাপারে পড়িয়া কাদিতেছে, আমার বড় কষ্ট, তবু 
বুঝিতেছি যে, এ শোক পোঁডা ওয়াটারের তুল্য ; কিন্তু বেল, 
মতি, মহেজ্দের শোক সীতাকুণ্ডের সভায় চিরদিন তগ্তভাবে 
ফুটতে থাকিবে । কতবার ঝগড়া করিয়াছি--সেই ঝগড়ার 
মধ্যেও কি.মধূর মিলনাকাজ্ফা ছিল ! 

“তথাপি আপনার লিখিত মছেম্ত্রের স্বৃতি-উপহারস্বর্ূপ 


লরল সত্য বিষাদ-গাস্তীর্ধ্যপূর্ণ হৃদয়ের কথা কয়টি পড়িয়া! ইচ্ছা ₹ 


হইতেছে যে, আমি যেন আগে মরি, আপনি আমায় মনে 
করিয়া! ছ-ফৌটা! চক্ষের জল ফেলুন । অতি চমৎকার লেখা 
সুর্ধ্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রহিয়া চজ্জকে ফুটিতে দিয়া- 
ছেন; কিন্ত যে জানে, সে বুঝিতেছে যে--স্বর্য্যের ফিঁরণই 
চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়| এত মনোহর হইয়াছে Ie প্রায় অন্ধ- 
তায়ই এই আকা-ৰীকা লেখা । ১৭-৩-১৯০১ বহর 


অত 


be” 


পৌষ 


রসরাজ অগ্ৃতললাল বসু 


২৭৩ 





প্রাথমিক রচন। 
অন্বতলাল শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। 
তাহার বাংল! রচনার-__বিশেষতঃ 'প্যারডি* রচনার গোড়ার 
সথজট তিনি স্বৃতিকথায় এইরূপ বিশ্বৃত করিয়াছেন :__ 
“আমার একজন দূরসম্পকায় কাকা ছিলেন; তাহার নাম 
প্যারিমোহ্ন বঙ্গু ।.--তখনকার খৃষ্টান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাভ 





রসরাজ অমৃতলাল বসু 


করিয়া তাহার! পঠদ্বশায় বাংলা ভাষার চর্চা করিবার বড় 
একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন।... 


তিনি আমাকে একটু একটু ল্যার্টন গ্রীক পড়াইতেন, আমি 


তাহাকে বাংল! বই পড়িয়! শুনাইতাম ; ‘ভাস্কর’ কাগজধান! 
প্রায়ই তাহাকে গুনাইতে হুইত। ক্রমশঃ তাহার বাংলা 
রচনার দিকে একট! প্রবল খোক হইল । তিনি ক্লেষ-রচনায় 
লিন্ধহন্ত হইলেন ; “ভাক্ষরে" তাহার সেই সকল parody 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি 
Parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন__ 

আহা, শৈবালের দলে শোতে যেই রত্বরাজি, 
প্যারিকাক! লিখিলেন-__ 

আহা, বৃষতের ল্যাজে শোতে যেই পুচ্ছরাজি,--. 
পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন-_ 

আমি হনু, এ বিপুল বিশ্বে কে না ডরে 

দেখি মোর লাফ! 

হার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাহার সাক্‌- 
রেদ হুইয়! উঠিলাম ; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপুরণের 
জন্ত আহ্বান ফরিতেন। আমার রচনায় তিনি সস্তোষ প্রকাশ 
করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম । ইহার পুর্বে কবিতা রচনায় 
আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই স্কামবাজার 

৮ 


স্কুলের পণ্ডিত ব্রদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ।...আমর! 
বিদ্যালয়ে নান! ছন্দে কবিত! রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। 
পরে প্যারিকাকার দ্দিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে 
আমার প্রথম চিঅকাব্য রচিত হুয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি 
মোটেই রসাস্বক নহে, কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র । আদ্য- 
ক্ষরগুপি একত্র জুড়িলে আমার নামটি বানান করা] হুয়। এখনও 
আমার সেটি মুখস্থ আছে 

শ্রীহরিপদে যে বা করয়ে স্মরণ । 

অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন ॥ ] 

মবত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত। . 

তপ জপ করে সদামনের স্িত॥  . 

লালসা! নাছিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন । 

লডিতে লালসা মাজ ঈশ্বর চরণ ॥ 

বন্দি ঈশ্বর চরণ খোজে মোক্ষপথ । 

সুজন স্বজন তার শত্রু হ্য় হৃত ॥ 

এ কবিতাটি লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই । 
কোনও রকম করিয়! মিল চাই; এ ত হইল শব্দের গৌজামিল 
মাত্র । প্যারীকাকা বলিলেন__‘একটা ভাল ক'রে পদ্য লেখ 
না |" তখন সবেমাজ স্তর রাধাকাসন্ত দেবের মৃত্যু [ ১৯ এপ্রিল 
১৮৬৭ ] হইয়াছে । তিনি বলিলেন-_স্তর রাধাকাস্ত দেবের 
উদ্দেশে একটা! কবিতা লেখ না| আমি তাহার আদেশ 


নী, 


“ শিরোধাধ্য করিয়া মাইকেলের “রেখে! মা দাসেরে মনে" 


কবিতাটির ছন্দে একট! পদ্য রচনা! করিলাম। প্যারীকাকার 
তাহা! এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা “তাক্করে” প্রকাশিত 
করিয়া দিলেন । এই আমি প্রথম আমার লেখ! ছাপার অক্ষরে 
দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হ্ইয়াছিল। 
কিন্ত শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেদী রহিয়া গেল। 
আমার মধ্যে কিছু সহজ ধলা native Wit, ছিল ; তিনি 
তাহা ফুটাইয়| তুলিলেন।.- 

প্যারীকাকার ম্বত্যুর পরে আমার বাংলা রচনা দিন কতক 
বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখান! প্রহসন নাটক পি 
ফেলিলাম। আমাদের পাড়ায় একট! সখের যাআার ফল! ছিল ৮ 
এক দিন তাহার! আমাকে বরিয়া বসিল__'আপনি একটা 
আমাদের পাল! লিখে দিন।’ আমি বলিলাম, ‘আমি কি : 
লিখে দেব?” তাহারা পীডাপীড়ি করিতে লাগিল) একিও 
দাশুরায়ের পাচালি আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন 
সবেমাত্র পড়িয়াছি “একেই কি বলে সভ্যতা?” তাহারই 
অনুকরণে আমি একখান! [8109 রচনা করিলাম; নামটা বড় 
ছোটখাট হইল না_“একেই কি বলে তোদের বাংল! 
সাহিত্যের উন্নতি কর! ?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত ।-. 

রস-সাহিত্য-রচনার জঙ্ভ আমি আর একজনের নিকট 
অত্যন্ত খমী। তিনি 'অম্ৃত বাজার পঞ্জিকা’র সম্পাদক শিশির 
ধোষ। কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম, 


২৭৪ 


'অম্বত বাজ্জার পঞ্জিকা" পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি 
বাংল! ভাষায় পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিতভাবে 
কাগজ বাছির হইত; কলিকাত1 সহরে তখনও বড় একট! 
জারি হয় নাই। 'অম্বত বাজার পত্রিকা’য় হান্যোত্বীপক 
প্রসঙ্গ ‘বিবিধ’ নামে প্রায়ই প্রকাশিত হুইত। তেমন সরস 
Comic tithits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ । পঞ্চা- 
নন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্নাথে সেই খাটি রস উপ- 
ভোগ কর! যাইত। আমি পঞ্জিকার সেই অংশটার রদপ্রাচুর্য্যে 
by গ্ধ হৃইয়! যাইতাম।” (‘পুরাতন প্রসঙ্গ,” দ্বিতীয় পর্খ্যায়, 

৮২-৬ ) 

. অযতলালের ঠে্ছে লেখার প্রথম হাতে খড়ি ‘মডেল স্কুল’ 

নামে একটি নকৃশ! ; ইহ ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে ভাশ- 

নাল ধিয়েটারে প্রথন অভিনীত হ্য় । এই প্রসঙ্গে তিনি 
লিখিপাছেন £_ 

“লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার জন ক্যান্বেলের মাথায় ঢুকলো! 
যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্ত এমন একট! সাপ্তিস তৈরি করতে 
হবে, যাতে এক-একজন এক-একট! বিদ্যাকলপদ্রম হ'তে 
পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবেই, তার ওপর 
একটু কেমিষ্টি, একটু বোট্যানি, সারভেগ়িং, জিম্গান্টিক, সাতার 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। সুরলিক শিশিরবাবু ক্যান্বেলি স্চলকে 
হস্ত কোরে তার “অঞ্ৃত বাজারে" [ ২ মে ১৮৭২] একটি 
কাটুন ছাপান, জিম্ভান্রিকের পোধাক-পর!, কোমরে একটি 
পেছন দিকে ঝোপান শিকলি আর কানে একটি চিম্টে 
( চিম্টেট। হচ্ছে কম্পাপ )....** 





ক্যান্বেলের মডেল ডেপুটি ( ব্যঙ্গচিত্র ) 

এ কার্টন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইঙ্গিতে আমি এক 
নক্সা লিখি, জেড়াসীকোর সাহ্যাল-বাড়ীতে তার অভিনয় 
হয়; শ্বক্রবিহীন ছোকর1 আমি, তাতে প্রফেসর জার 
বড় বড় দাড়ী গোফ-পর। হি'ছু-মুসলমান ছাত্র, পরিচ্ছদ 
শিশিরবাধুর কাটু নের অন্রূপে কানে চি্টে কোমরে শিক্লি, 


এপ 


“ 


১৩৫৪ 





খালি প্রফেপরের পেন্ট,লেন চাপকান। কচুপাতা কেটে 
খণ্ড খণ্ড ক'রে বুঝিয়ে ফিক, যত-ই খণ্ড খণ্ড করিয়াছি, তত-ই 
কচুপাতা হচ্ছে, একথানাও কলাপাত! হচ্ছে না, দেখ 
বোট্যানির কি আশ্চর্য্য মহ্ষা | দেশলাই ছেলে কেমিদ্রির 
আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়ে বলতুম যে, দেখ, দেশী আগুনের চেয়ে 
বিলিতী আগুনের ভিতর কি প্তপ্ত তেজ, তোমর! হাকিম হয়ে 


| 


মফ:স্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিতী ৮ 


আগ্জন ঘরে ঘরে রাখে? জ্মীতেই সাতার শেখবার কসরত 
হ'ত, আর আমি নানারকম সেলামের উপর এক লম্বা 
লেকৃচার ঝাড়তুম। এ মডেল স্কুলের “নক্সাই” বোধ হয় 
আমার &্টঁজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি; আর-ও নানা বিষয়ে 
ও রকম ৮।১০ খান! নক্স! নিজে এক! বা গিরিশবাবুর সাহায্যে 
পে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখ! হয়েছিল ; ২1১ খান! 
বোধ হ্য় গিরিশ-গ্রস্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় 
গিয়েছে ।” (“পুরাতন পঞ্জিকা” ঃ ‘মালিক বন্থমতী,” 
বৈশাখ ১৩৩১) 
অমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক-__“হীরকচুণ” ১৮৭৫ সনের 
জুন মাসে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার বয়স ২২ বংসর। 
“তখন মল্ছার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার ঘটত ব্যাপার 


লইয়! দেশময় জল্গন! কজন! হুইতেছিল ; রেসিভেণ্ট সাহেবকে i 


হীরকচুর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; 

এই অপরাধে গাইকবাড় অ'ভযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল ‘হিন্দু 
পেট্রিয়ট? পজিকায় লিখিলেন__'আমর! এক শত গাইকবাড়কে 
হারাইতে প্রস্তত আছি, কিন্ত একজন নর্ধব্রককে হারাইতে 


প্রপ্তত নহি ।'__-আমি এই ঘটন! উপলক্ষ করিয়! 


‘হীরকচুর্ণ' নামে একখানি নাটক লিখিলাম ; 
দুষ্ট,মি করিয়! কিছু হালি ঠাট! করিলাম । নাষ্ট্য- 
সাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা ।” 
প্রকৃতপক্ষে, নাট্যকার-হিসাবে অম্বৃতলাল প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন ইহারও ৯ বংসর পরে “বিবাহ 
বিভ্রাট? রচন! করিয়]। 


রঙ্গাদয়ে অধ্যক্ষতা 


গ্রেট ন্যাশনাল ।--১৮৭৪ সনের শেষ 
ভাগে অম্ৃতলাল ২২ বংসর বয়সে সর্বপ্রথম 
রঙ্গালয়ের ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন 
তখন তিনি ভুবনমোহন নিয়োসী-প্রতিঠিত গ্রেট 
&াশনাল থিয়েটারে । এই সময়ে তাহার রচিত 
প্রথম নাটক-_“হীরকচুর্ণ, অভিনীত হয় (২৫ 
ডিসেম্বর ) ; ইহাতে তিনি নিজেও একটি ভূমিকা গ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। ইহার প্রায় ছুই মাল পরে-_১৮৭৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারি 
গ্রেট ছাশনালে যে অভিনয় হয় উহ! বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা; কারণ, এই অভিনয়ের 
ফলেই গবর্মেন্ট নাট্যশালাকে দমন করিবার ভ্বন্ত আইন 












কলিকাতায় আসিলে ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি 
গড়ায় হাইকোর্টের লবপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদা নন্দ 
ধ্যায় তাহাকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করেন। 
জ তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়- 
ই ও অভাঙ মহিলার! তাহাকে শঙ্খধবনি ও হুলুধবনি করিয়া 
তীয় প্রথায় বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতার 
অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত 'হয়। ফেমচন্ 
র “বাজীমাৎ” শীর্ষক কবিতা এই উপলক্ষেই 
গেষ্ট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন 
কথানি প্রহসন অভিনয় করেন। প্রহ্সনখানির নাম 
্দ ও যুবরাজ” । একজন সন্রাস্ত ও রাজতক্ত প্রভাকে 
২ করিয়| হীন প্রতিপন্ন করিবার অন্য পুলিস হইতে এই 
. প্রহদনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হুয়। ২৬এ ফেব্রুয়ারি 
'কর্ণাটকুমার নাটক" এবং ‘গজ্জদানন্দ ও যুবরাজ’ প্রহসনটিকে 
‘হনুমান চরিত’ নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় করা হইল _ 
ও পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়া গেল। ১লা মার্চ তারিখে 
লসকে বাদ করিয়া. "The Police of Pig and Sheep’ 
নামে প্রহসন ও ‘সুরেন্-বিনোদিনী’ নাটক অভিনীত হইল । 
(টি এক দিকে যেমন নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট- 
শনালের কর্ম্মকর্তাদিগকে অন্য উপায়ে শান্তি দিবার 
1 ন করা হইল । ৪ঠ| মার্চ যখন অভিনয় চলিতেছিল, 
লিসের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে গিয়! গ্রেট ন্যাশ- 
বালের ডিরেক্টর উপেন্নাথ দাস, ম্যানেজার অম্বতলাল বন্ধ, 
এবং মতিলাল নুর, বেলবাবুপ্রমুখ আট জন অভিনেতাকে 
শ্রেগ্ডার করিয়া আনিলেন। অপরাধ__পূর্বে অভিনীত 
রক্্-বিনোদিনী” নাটক অশ্লীল । ৮ই মার্চ ম্যাজিঞ্রেটের 
বিচারে ছিরেক্টর উপেশ্্বাবু ও ম্যানেজার অন্বতলালের এক 
'স করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল ; অন্য 
_ সকলে মুক্তিলাঁভ করিলেন। এই বিচারের পর দিন ম্যা্জি- 
 প্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। আগীলে 
উপেন্ত্রশাথ ও অস্বতলাল উভয়েই মুক্তি পাইলেন । 
এই ঘটনার অল্প দিন পরেই--অমৃতলাল পুলিসের চাকুরী 
J লইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে গমন করেন ( এপ্রিল ১৮৭৭ )। তথায় 
এক বংলর কাটাইবার পর তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আবার 
যোগদান করিয়াছিলেন | 














































































পুর্বে যেখানে মনোমোহন থিয়েটার অবস্থিত 
তাড়া লইয়া, গুন্মু্খ রায় নামে জনৈক 
টায়ার ষ্টার থিয়েটারের পত্তন করেন । ২১ জুলাই ১৮৮৩ 
2৯৪) তারিখে গিরিশচজের ‘দিক্ষযজ’ লইয়া এই 





রহ সুভ বর পরা রি, 


বাপ এই দলে ছিলেন। চিজশেখর 









বাবা বি চালাইয়া টি অবসর শরণ করেন, এ 
ইহার তিন বংসর পরে, যে জমির উপর ষ্টার রঙ্গমফ 
ছিল তথায় ‘এমারেন্ড থিয়েটার’ স্থাপনের মানসে গে/পাললাল 
শীল উহা ক্রয় করেন। ার-সন্প্রদায় ১৮৮৭ সনের মধ্য ভাগে, 
ইঞ্জিনীয়ার যোগেন্জনাথ মিত্রের পরিকল্পনা অহুসারে, হাতী- 
বাগানে নুতন রঙ্গালয় নির্মাণে হত্তক্ষেপ করেন; পিরিশটজের 
‘নসীরাম’ নাটক লইয়] নবনির্মিত ধার রঙগমফে প্রথম অভিনয় 
হয়--১৮৮৮, ২৫এ মে (১৩ ব্যৈষ্ঠ ১২৯৫) ফুলদোলের দিন। 
অন্বতলালই ঠাঁরের অধ্যক্ষ ( অন্ততম স্বত্বাধিকারীও বটে ) 
নিযুক্ত হন। এই পদ তিনি ২৫ বংসর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 
রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অন্বতলাপ হৃদয়ঙ্গম কর 
ছিলেন যে, উপযুক্ত না্ট্যগ্রস্থের অভাবে কোন রঙ্গালয়ই 
সুচঠুভাবে চলিতে পারে না । তাই তিনি নব নব না্্যঞ্রন্থ 
রচন। করিয়া ধার থিয়েটারের সে অভাব বহুলাংশে 
করিয়াছিলেন। 'নশীরাঁম' অভিনয়ের অল্প দিন পরেই 
“সরলা? অভিনীত হয়। “সরলা” তারকনাথ গঙগোপাধ্যা 2 
রচিত 'স্বর্ণলত!’ উপভাপের অম্ৃতলাল-ক্বৃত না্ট্য-রূপ । ইহার 
অভিনয় কিরূপ সাফল্যমঙ্ডিত হইয়াছিল, সেকালের পান্দি 
“অনুসন্ধানের নিগ্োন্ধত মন্তব্য হইতে তাহার আতাস পাওয়া 
যাইবে :ঃ- 
"ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিরা--লোকের রুচির প্রতি লক্ষ 
করিয়া নাটক-চিজের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন 
কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শরীয়ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে, 5 
ব্বাদ না দিয়! থাকা যায় না) সুপ্রসিদ্ধ “সবর্ণলতা” উপঙাস 
হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত “সরল1”-চরিজ নাটকাকারে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন। বর্শ্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন 
কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহা 
হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও মন তনয়ত্ব ভাবে বিভোর হয়, 
যাহ! দেখিয়! যুগপৎ বিস্বয়, হর্য, শোক, ক্ষোধ, বীভৎস প্রভৃতি 
রসের আবির্ভাব হই খাকে, সেই ত অভিনয়, সেইত নাট্য- 




































সে আশার সম্পূর্ণরূপে চির করিয়াছি । বব 
ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব ?-"'এ অভিনয়ে, সমাজের 
যথেষ্ঠ উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই 
অভিনয়ে আমর! কায়মনবাক্যে কোম্পানীর রর প্রার্থনা 
করি।” (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮) & ১ 

রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক রচনা সম্বন্ধে অমৃতলাল, কি : 
সজাগ ছিলেন, ১৮৯৫ সনে ঢাকার কাপল খোষবে 










পজ্খানি এইরূপ £-- 2 
“পরম শ্রদ্ধাম্পদ সুহদরেযু, এপ 
লিখিতে হইবে এজ অত্যন্ত চিন্তিত আছি। শেষ, 








হইয়া বারে নানি কচুরির ম' মত ও ১ রসপোর! রসগো্লার মত 
. সস্বা্থ হইলে হইবে ন1। কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে 
_ রসগোল্থার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং এঁরপ 
__ রসগোল্ার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শার্কর রস নাই 
বলিয়া! ভোক্তা মুখ বিকৃত করিবেন । অনন্গগতি হইয়| চির- 
_ অত্যন্ত প্রধায় দয়াময়কে বলিতেছি “হরি-_লেখনীতে আসিয়া 
_ অবতীৰ্ণ হও-_নাত্িৰ্গতিরণ্যথ!।--- ২ ব্ৈষ্ঠ ১৩০২ (‘ঢাকা 
. টি ও সম্মিলন, কার্তিক ১৩২৮) 
__ আক্বধ্যক্ষত্পে অমূতলাল ধার রঙ্গমফে কিরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা 
a ও লংঘমের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, অপরেশচন্দ 
| মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতেছি £- 
. পরজালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অস্ৃতলালের তুলনা নাই। 
তিনি নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে থিয়েটারে লর্বরকমের 
 উচ্ছক্খলতাকে নিবারণ করিয়া তাহার পরিচালিত ষ্টার 
খিেটারকে এক সময়ে আদর্শ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
টা ছিলেন। আত্মমর্ধ্যাদা অক্ষু রাখিয়া, কি তাবে থিয়েটার 
 চালাইতে হর, অতীত ষ্টার বিয়েটার তাহার সাক্ষ্য। আমি 
ভাহার সময়ে ঠারে কায করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব 
হুবতিতা, এমন শৃঙ্খলাবন্ধ কার্ধ্যপ্রণালী, খুটিনাটি 
ক জিনিষটর প্রতি এমন স্বপ্ দৃষ্টি, এমন ব্যবহার-কৌশল 
খায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।-..একাদিক্রমে 
প্রায় পঁচিশ বংসরকাল এই ভাবে থিয়েটার চালাইয়া অস্বৃত- 
লাল বিয়েটারের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করেন ।” (শঅমতলাল” £ 
“মানিক বহুমতী,। শ্রাবণ ১৩৩৬ ) 









সা 








্ এই প্রসঙ্গে কালীপ্রমন্ন ঘোষকে লিখিত অম্ৃতলালের . 


একখানি পরও উদ্ধারযোগ্য.। তিনি লেখেন :-- 
.. *পরমশ্রন্ধাস্পদেযু__---এক্ষণে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি 
আমি যদি আমার ব্যবনায়কে--সম্প্রদায়কে স্ব! করিব, 
রে কেন সন্মান করিবে ? জগদীশ্বরের অপার করুণায় 
আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাহারি কৃপায় আপনার ভায় 
্ সাহিত্যগগনের . প্রভাকরকে সুহৃদরূপে আমার জীবনে 
_ আলোকগ্রদানের জন্জ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করুন 
_ যেন আমি বিশুদ্ধ ধাকিয়া &ার থিয়েটারের নাম হইতে 
. খিয়েটারী ' কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই । গোড়ার দল বা 
_ ধিয়েটারকে স্ব! দেখান যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, 
তাহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সন্প্রদায়ের নিকট ধার ধিয়েটার 
_ এক্ষণে সাধারণ বিয়েটার অপেক্ষ! সুশৃত্খলাসম্পন্ন বিশুদ্ধতাবে 













(পরিচালিত: াষ্াশালা বলিয়া সাদরে রন 





রঙ্গালয্বের নামে লোকে । সালিম হুক কত 1 অ্বতলাল 
'অস্থত-মদিরা”় লিখিয়াছেন £-_ এ এন 
নিজ-পরিবার-মাঝে বিরকিকারণ I 
কুটুস্বসমাঙ্জে লজ্জা নিন্দার ভাজন ॥ 
দেশেৱ দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাঁসি । 
স'রে গেছে বাল্যসখা তাচ্ছিল্য প্রকালি ॥ : 
অভিনেতা ও জনসাধারণের মধ্যে সেই অবাঞ্ছিত ব্যবধান 
দূরীভূত হইয়াছে। এই সংযোগ-সেতু সংগঠনের মুলে 





অমৃতলালের প্রভাব বড় কম ছিল ন1। 
স্বদেশী আন্দোলন 

অস্বতলাল স্বদ্েশপ্রেমিক ছিলেন; বক্-পপ্োোলনের ১ 
সময় আমরা তাহাকে সুরেন্নাথের সহিত কর্পক্ষেত্জে অঘতীর্দ 





দেখি। তিনি বন্ততাদিও করিয়াছেন; তাহার বাগ্সিতা-শক্ি 
ছিল। বঙ্গতঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে (ইং ১৯০৫) সি 
রচিত একটি সুপরিচিত গান উদ্ধত করিতেছি £-- 
. (বাউলের সুর ) 
ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান। রা 
আমর! রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের লঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ । 
আমরা জাত বাঙালী প্রেম-কাভালী-_ 
তাবচিস্‌ তোরা মন ভাঙালি, 
ত! নয়, হ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি 
প্রাণের টান । 
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের ঝুঁড়েতে, 
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে, 
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান। 1 a 
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্‌, 
নাই বা দেখাই লাজের জাক, 
তোদের, ওই চক্‌চকান মধুর চাকে কর্বো না আর 
বিষ পান। 
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি, 
ফেল্বে! ভেঙে মেরে তুড়ি, 5 
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাখার আবার রাখবে নান । রি 
তোদের শাপে হ’ল আশীর্বাদ 
দৃঢ় হ’ল মনের বীধ, 
এই, বিসংবাদে বঙ্গতেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্‌। 
পেয়ে মর্দ্ে আথাত, কৰ্ম্মে হাত বাফ্যি ছেড়ে দেবে বুদ্ধমান। 
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পৌষ 


রসরাজ অন্বতলাল বস্তু 





বিদ্যালয়ে । সেইন্বন্ভ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার 
অন্ধা ছিল অপীয-_-বিশেষতঃ পিতৃপ্রতিঠিত এবং তাহার 
বাল্যশিক্ষান্থান হ্ঠামবাঁজার এ. ভি স্কুলটির প্রতি তাহার 
শ্নেহভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি দীর্ঘ বাইশ বংসরেরও 
অধিক কাল এই বিদ্যালয়টির প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং 
পরে সম্পাদকের পদে অধিঠিত ছিলেন। বস্তুত: তাহারই 
যড়ে এবং চেষ্টায় এই পুরাতন মধ্য-ইংরাঁজী বিগ্ভালয়টি উচ্চ- 
ইংরাজী বিগ্বালয়ে উন্নীত হয় এবং নিজস্ব গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়] 
আদর্শ বিছ্ালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিঠিত 
করা অযুতলালের শেষ জীবনের কীর্তি এবং ইহার ' জমীক্রয় 
এবং বাটীনির্মাণ উপলক্ষে তিনি তাহার অষ্ডান্ড সহৃকর্টিগণের 
সহিত জনসাধারণ এবং পবর্ণষেন্টের নিকট হইতে লক্ষাধিক 
টাকা টাদা লং্রহ করেন। ( “অম্বতলাল বক্স” £ ক্ষেত্রভ্ষণ 
বন্--‘বিশ্বকোষ,’ ২য় সং.) 

প্রতিভার সম্মান 

_ অন্বতলাপ দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন ভা | 
দেশের অহ্ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গুলিও তাহাকে সন্মান প্রদর্শন করিতে 
ক্রট প্রদর্শন করে নাই-। ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষং তাহাকে অন্তত সহকারী সভাপতি নির্বাচন, 
এবং ১৯২৫ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ‘জ্রগত্তারিণী 
স্বর্ণপদক" দান করিয়! গুণেরই সমাদর করিয়াছেন। তিনি 
১৯২৩ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ১৪শ অধিবেশনে 


.( নৈহাসি, ৮-৯ আষাঢ় ১৩৩০ ) সাহিত্য-শাখার সভাপতি, ও 


১৯২৬ সনে ১৭শ অধিবেশনে ( সিউড়ি, বীরভূম, ২০-২১ চৈগ্র 
১৩৩২) মূল সভাপতি মনোনীত হুইয়াছিলেন। রসরচনার 
পুণে তিনি দেশবাসীর নিকট “রসরাজ” নামে পরিচিত 
ছিলেন । 


৭৭ বৎসর বয়সে, ২ জুলাই ১৯২৯ ( ১৮ আষাঢ় ১৩৩৬ ). 


তারিখে অস্বতলাল পরলোকগমন করিয়াছেন । 
রচনাপঞ্জী 


রচিত গ্রন্থ | -'অম্বতলালের- রস্থাবলীর একটি কালাহু- 
ক্রমিক তালিক! দিতেছি । তালিকায় বন্ধনী-মব্যে যে ইংরেজী 


প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত . 


মুদ্রিত-পুশুক-তালিকা| হইতে গৃহীত। 

১। হারকচূর্ণ নাটক.। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। 
পৃ. ৬৮।**'থ্রেট ভাশনাল ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। প্রথম 
সংস্করণে পুস্তকের আখ্যাপে এ্রহুকারের নামের স্থলে “By 
৪) ০০1৮ মুদ্রিত ছিল। 

২। চোট্রর উপর বাটপাড়ি (প্রহসন )। ১২৮৩ সাল 
(১১ নবেম্বর ১৮৭৬)! পৃ. ৩৪।-**প্রেট ভাশনাল ১৮৭৫ । 

৩। তিলতর্পণ । (৪ জাহুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩) 


ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)! 


. (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) । পৃ. ১১৬।* 


২৭৭ 
৪1 ্রত্জলীলা (নাট্যরাঁপক )। "১২৮৯ সাল (৩০ 
নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩। | 
৫1 ডিস্মিশ (প্রহসন )1 ১২৮৯ সাল ( ২০ ফেব্রুয়ারি 
১৮৮৩ )। পৃ. ৩১ বেল ১২৮৯ ৷ 2 


৬। চাটুজ্যে ও বাড়,জ্যে। ইং ১৮৮৪. (?)1-*-&ার 
১৬ এপ্রিল. ১৮৮৪ । ১৩০৪ সালে 'ব্রজ্বলীলা” ও "চাটুক্য্যে ও 
বাড়,জ্যে” একত্রে প্রকাশিত হয়। 


৭। বিবাহ বিভ্রাট ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। 
পৃ. ৬৯ 1--:ষ্টার ১২৯১। 
৮। নিমাইটাদ (গল্প) (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ না | পৃ.২৪ । 
*৯। তাজ্জব ব্যাপার ( গীতিরঙ্গ )। ১২৯৭ সাল (২ 
আগষ্ঠ ১৮৯০ )। পৃ. ৩০। Lo 
১০। তরুবাল! (সামাজিক নাটক )। ১২৯৭ সাল (২ 


পৃ..১৪৭ ।--'৪ার | 

১১। বিলাপ"! বা বিভ্ভাসাগরের স্বর্গে আবাহন } ১২৯৮ 
সাল ( ২২ আগষ্ট ১৮৯১) । পৃ, ২৬. &ার ৬ ভাদ্র ১২৯৮। 

১২। রাজা বাহাহর (সং--রং)। ১২৯৮ সাল (ইং 
১৮৯২ )1১ পৃ. ৪৮1-*্ার বড়দিন ১৮৯১ । 
4 ১৩। কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্ৰা । ১২৯৯ লাল 
(ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।**স্টার ১১ পৌষ ১২৯৯। 

১৪। বিষাতা ব! বিজয়-বসস্ত (পারিবারিক নাঁটক)। 
১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ, ১৫১।**্টার ১১ ভান্র ১৩০০ । 

১৫) বাবু (সামাজিক নক্সা)। ১৩০০ সাল (২৭ 
জানুয়ারি ১৮৯৪ )। পৃ. ৯১।*-ার ১৮ পৌঁষ ১৩০০ । 

১৬। একাকার । ১৩০১ সাল (১৯ জানুয়ারি ১৮৯৫ )। 
পৃ. ৯৫।-*্ার ১১ পৌষ ১৩০১। 

১৭। বৌ-ম1 (সামাঞ্জিক নক্সা )। ২৫ পোষ ১৩০৩ 
(১১ জানুয়ারি ১৮৯৭ )। পৃ. ১০০ ।--'&াঁর ১১ পৌঁষ ১৩০৩। 

১৮। অবল] বল (উপভ্ভাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭) । পৃ. ১২৫। 

১৯। চঞ্চলা (উপভাঁস )। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭) পৃ, ১৬২। 

২০। গ্রাম্য-বিত্রাট (সামাজিক নক্সা! )। মাঘ ১৩০৪ . 
»্টার ১৮ পৌষ ১৩০৪ । 

২১। সাবাস আটাশ (নল্লা)। আখ্িন ১৩০৬ ( ১৮ 
ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ৬৫1.-:ষ্ঠার ৭ আশ্বিন ১৩০৬। 

২২। ক্কপণের ধন (প্রমোদ-প্রহসন )।: ১৩০৭ সাল 
(৯ জুন ১৯০০)। পৃ, ৮০1-*্ার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। 

২৩। আদর্শ-বন্ধু (নাটক) । বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট 
১৯০০)। পৃ. ২১৪ |-- ধার ১৬ বৈশাখ ১৩০৭ । 

২৪। যাছুকরী (পঞ্চরং)। '১৫ পৌষ- ১৩০৭ ( ৩০ 


জানুয়ারি ১৯০১) ৭ পৃ. ৭৮।---ষ্ার ১০ পৌষ ১৩০৭ । 

২৫। বৈজয়স্ত-বাঁপ। মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১) । 
পৃ. ১৭ ।--:ষ্টার | মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হ্বর্স-গমন উপলক্ষে 
লিখিত" 


২৬। নবজীবন ( মাতৃপুজা ও রাজভক্তির উচ্ছবাসপূর্ণ একাক্ক 


২৭৮ 


 নাট্যলীলা)। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২) । পৃ. ৩৫) 
“*ষ্টার ১ জানুয়ারি ১৯০২1 এ 
২৭.। অবতার (প্র-পরা-অপ-সং-হসন্‌)। মাঘ ১৩০৮ 
€ এপ্রিল ১৯০১) । পৃ. ৯০4১1" ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১! 
২৮। অযুত-মদ্দিরা ( কবিতা )। 
অক্টোবর ১৯০৩ )। পৃ, ২৯০। 
২৯। সাবাস বাঙ্গালী (সামাজিক নন্ধা )i 
(২৮ জানুয়ারি ১৯০৬ )। পৃ. ৬২।*, 
৩০ । 


ট সাল 
ষ্টার ১০ পৌষ ১৩১২। 
অম্বত-গরস্থাবলী, ১৪ ভাঁগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১ 
(বঙ্থমতী.)। এ্রস্থাবলীর ১ম ভাগে মুদ্রিত “হরিশন্ত্র নাটক 
(ভান্্র ১৩০৬, পৃ. ১২৪) প্রস্কতপক্ষে নৃত্যগোপাল রায় কবি- 
রত্বের রচনা; উহা “ভ্রীঅমৃতলাল বন্থু কর্তৃক প্রকাশিত” । 
শ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরালক ‘সতী কি কলঙ্ষিনী ব! 
কলঙ্ক-ভঞ্জন' নগেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রটনা ।, এই দুইটি 


নাট্যগ্রন্থ অমুত-এস্থাবলীর অস্তভূক্ত করা সমীচীন হয় নাই। 


এই প্রসঙ্গে ‘শনিবারের চিঠি” আশ্বিন ১৩৫২ ও কাঁিক ১৩৫৪ 
দ্রব্য । চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত “সম্মভি-সক্কট+, বিরাট বৃহস্পতি, 


" বাহুব| বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা 
হইতে পুনযুর্দ্রিত। সম্মভি-সক্ষট ছূর্গদাস দে-সম্পাদিত ‘মজলিস’ 


পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফান্তন ১২৯৭ ) প্রকাশিত হ্য়। 


৩২। খাস-দখল (নাট্যলীল1)। ? (২৮ এপ্রিল ১৯১২)। 


পৃ..১৪৩।*"াঁর ১৭ চৈহথ ১৩১৮ । 
1 ৩ | লব-যৌবন (নাটক!) ৷? (১৫ ফেব্রুয়ারি ২৯১৪1 
, পু. ২১১।-মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩। 

৩৪1 পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্ধ্যায়। 
ডিসেম্বর ১৯২৩ )। 

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ 
সালে অম্বৃতলাল কর্তৃক বিশ্বৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

৩৫। ' বিষবৃদ্ষ (না্ট্য-রূপ )। ? (২৩ মার্চ ১৯২৫)। 
পৃ, ১৯১। 

৩৬ চল্্রশেখর ( নাট্য-রূপ)। ? 
১৯২৫ ) | পু. ১৭২ । 

৩৭। রাজসিংহ (নাট্য-রপ)। ? (১৮মে টা । 
পৃ. ১৮৮, 

৩৮1 কৌত্ুক-৫ যৌতুক (নক্সা ও গল্প )। ১৩৩৩ সাল 
(১২ জুন ১৯২৬) ৷ পৃ, ২৫৬ । 

সুচী £_-আমের ধুমধাম, পতিত ডাক্তার, কৌলিক ছুর্গোৎ- 
সব, শারদা-মন্নল, যোদ্‌-দা, বিদ্যা “অমূল্য ধন,” বৃন্দার আনন্দ, 
মাতৃভক্তি, গৃহিনী গৃহ্যুচ্যতে, বিশ্বকর্মা পুজা, কবির ভাব 


১৩৩০ সাল ('১ 


(7 ১৫ সেপ্টেম্বর 


এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, যত্ঠীর প্রভাত, প্রতাপের গল্প, 


 উমাকাতের গল্প, গৌ-গোলযোগ, ইলিশ, নলের নব কলেবর, 

বিষম সমস্তা, আগমনী, থিয়েটারের পিন, প্রেমের আবেগ । 
৩৯। ব্যাপিকা-বিদায় (প্রমোদ-প্রহসন )।  ? (ইং 

১১৯২৬) । পৃ. ৮২ ।---মিনার্ভ! ২৫ আষাঢ় ১৩৩৩। 


কার্তিক ১৩১০ (২০ 


"ছিলই । 
* পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় । তাহার এই রসের 


১৩৫৪ 





৪০। দ্বন্বে মাতনম্‌ (হান্তোংসব )। কান্তিক ১৩০৩ 
(১৭ নবেম্বর ১৯২৬ )। পৃ. ৫০1-.&াঁর ২৪ কা্িক ১৩৩৩) 

৪১। যাজ্ঞসেনী (নাটক )। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইৎ.১৯২৮)। 
পৃ, ১৭৬।**মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫ । 

| [ম্বত্যুর পরে প্রকাশিত ] 

৪২। ভগবান শরীগ্রীরামক্ষ্দেবের বাল্যলীলা ( কাব্য )। 
১৩৩৬ সাল । পু. ৪১ ৷ 

সম্পাদিত গ্রন্থ -_অগ্বত্লাল বস্গুমতী- কালৰ হইতে ' 
১৩১৯ (শ্রীপঞ্ষমী ) সালে. প্রকাশিত সচিত্ৰ *বীণার বঁঙ্কার’ 


(নির্বাচিত গীত, 'রঙ্গরস প্রভৃতি ) সম্পাদন করিয়াছিলেন। 


তিনি অনেক উদীয়মান লেখককে উৎসাহিত করিবার অঙ্গ 
সানন্দে তাহাদের পুস্তকের ভূমিক! লিখিয়া দিয়াছিলেন; দৃষ্ঠান্ত- 
স্বরূপ-_সুরেজ্রনাথ রায়ের “শৈব্যা”, আশুতোষ ভষ্টাচার্ধ্যের 
‘রাণীর কবর”, নন্দলাল দাসের 'যুগাবর্ভ” ও পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য্যের 
বাঙ্গালীর গল্প’ পুস্তকের উল্লেখ কর] যাইতে পারে। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচন1।--পুরাতন 
সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুত্তকাকারে অপ্রকাশিত অসম্বৃতলালের 
বহু রচন! আত্মগোপন করিয়া আছে। এই শ্রেণীর রচনার , 
নির্ভরযোগ্য তালিক! 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় (৫৪শ বর্ষ, 
১ম-২য় সংখ্যা ) দ্রষ্টব্য । 


অস্কৃতলাল ও বাংলা-সাহিত্য ্‌ 
_ নাট্যালয় ও রঙ্ষমঞ্চের সহিত অভিনেতা হিসাবে প্রত্যক্ষ 
ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া যে ছুই ভবন সাধক বাংলাদেশে 
সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন,'. অম্বতলাল তাহাদের 
অন্যতর। . অপর জন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্ত্রব_-গুরু-গৌরবে 
নাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি 
অম্বতলালের মত যশস্বী হইতে পারেন নাই । যাহাকে চৌকস 
বলা যায়, অম্বৃতলাল তাহাই ছিলেন । কি প্রবন্ধে কি কবিতায় 
অনাবিল হাস্তে ও ব্যক্ষে ও সরস রসিকতায় তিনি একটি বিশিষ্ট 
আসন অধিকার করিয়াছিলেন-_নাটক-প্রহ্সনের খ্যাতি ত 
“অন্ত-মদিরা, প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে-জাতীয় রস 


বহু রচনা এখনও সামস্সিক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া! 


- আছে; সংগৃহীত হুইয়! একত্র প্রকাশিত হইলে আমরা৷ অম্বত- 


সাহিত্যের যথাযথ মূল) নিরূপণ করিতে পারিব। “বিবাহ্‌- 


, বিভ্রাট” ও “বাবুর অম্বতলাল এককালে যেমন বঙ্গীয় জন- 


সাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, ব্যঙ্গ ও হাস্তরসিক অযুত- খু 
লাল তেমনই স্ুপ্রকাশিত হইলে বর্তমান ও অনাগত ..বাঙালী 
রসিক সমাজে অমর্যাদা লাভ করিবেন । র্ঙ্গমঞ্চের সহিত ' 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হুইয়াও তিনি সুধী সাহিত্যিক সমাজের 
একজন দিকৃপাল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে *পান্িয়া- ূ 
ছিলেন শুধু তাহার বহুমুখী প্রতিভার বলে। “রীতুক-কৌতুক?, 

অয্ৃত-মদিরা? প্রভৃতি হুইতে চিরজীবী অস্ুতলালের প্রতিভার 


বহু নিদর্শন মিলিবে । 


শরণাগতা 


 শ্রীন্্ধীর 


আয়নামতি কাপড়খান! পেয়েই ঠোটখানা একটু বেঁকিয়ে ফিক্‌ 
করে ছেসে ফেলল । বিজয়ের গর্বে ও নূতন পুরস্কার লাভের 
আনন্দে গদগদ রূপাই বলে--নাচের শেষের দিকটায় 
দাওতালী ঢঙে পা-ট! এগিয়ে ধুহছচিটা মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে 
এনে যেমনি সামনে রাধলুম অমনি ঢাক-ঢোলের বাজনার 
সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল হৈ হৈ রব। সেজবাবু বসেছিলেন 
পাশেই একটা ইঙ্ছি-চেয়ারে, কাপড়খান! ছুড়ে দিলেন আমার 


গায়ে । 


₹ দেবীর কৃপা হলে নতুন নাচের ঢণ দেখাব, বুঝলি । 


আয়নামতির বহ দিনের সাধ টকটকে লাল শাড়ীর একটা 
ঘোমট! মাথায় টেনে পাড়ায় বিভ্বয়ার দিন ঠাকুর দেখতে 


যাবে । তাই খামীর লব্ধ পুরস্কার একবার বুকে চেপে ধরে, . 


আবার দুরে রেখে চেয়ে থাক্ষে, আবার নাকের কাছে এনে 
গন্ধ শুকতে থাকে। স্বামীর প্রতিযোগিতার সাফল্য ও নুতনের 
গন্ধ ভরে দিয়েছে তার অন্তর | আয়নামতি রূপাইর বাঁ কাধ 
থেকে গামছাট! টেনে নিয়ে ক্লান্ত স্বামীর মিশমিশে কাল 
গায়ের ওপরের শিশিরবিপুর মত ঘামগুলো পু'ছে দেয়, এগিয়ে 
দেয় হকোটা, আর কল্‌্কেটাতে নিয়ে আসে কয়েক খও 
টকটকে লাল কাঠকয়লার আগুন। কলকের আগুন ফুয়োতে 
ফু'য়োতে আয্ননামতির নিটোল পালের উপর পড়ে তার তপ্ত 
আভা, সেই ফিন্কি হাসির রেশটুকু তখনও তার রক্তিম অধরে 
লেগেই আছে। 

দ্ষপাই হু'কোটাতে টান দেয়, আর বলে, আসছে বছর 


নবমীর শেষ আরতির সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঢাক-ঢোলের 
ধ্নিও একট! নিশুব্ধতার যবনিক ফেলেছে । এই গভীর 
রাপ্রির নীরবতা ভঙ্গ করছে- শুধু তারই একট! প্রতি- 
ধ্বনি। আর্বিনের শেষ। আয়নামতি শত ছিন্ন মাছ্রটার 
উপর আড়াই ইঞ্চি মোট! কাথাধান! বিছিয়ে দিলে । এক যুগের 
পুগ্ৰীভূত ময়লা যেন তাঁকে বেশ গরম করে রেখেছে। .শিল্পরে 
চটের লম্বা! বাপিশটায় তৈলাক্ত ময়লা জমে ভেলভেটেপ্র মতই 
চিক্চিকৃ করছে। তারই উপর আয়নাম্তি ও রূপাই ক্লান্ত দেহ 
এলিয়ে দিলে । কি এক আনন্দ-প্রবাহ তাদের ঘুম আজব কোথায় 
ডালিয়ে নিয়ে গেছে। জেগেই আজ দেখছে তার! সুখের 
বপ্ন। সুখের রাজপুরী গড়ে, ভাঙে, আবার গড়ে, যে সুখের 
ইমারত গড়ে উঠে সমান ভাবেই ধনীর পালকে আর দরিদ্রের 
জীর্ণ কমায় । বিগত বাদলের শেষ বর্ষণ ঘরের ছাউনির 
মাঝে মাঝে কতকটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই সুখ- 
সপ্ন বিভোর হুইটি প্রাণীর স্বপ্নকথা শুনবার জন্ছে শরতের 
খওমেঘের ফাঁকে ফাকে চাদ এসে উঁকি দেবার সুযোগ পায়। 


সেনগুপ্ত 


খানিক পরে আকাশের খওঘেঘ যখন ঘরে চলে যায়, 
ফুটফুটে জ্রযোংস্স। এসে বিছয়ে দিয়ে যায় শতজীর্ণ মলিন 
বিছাদাখান! ঢেকে একখানা রূপালি বেনারলী। আয়নামতি 


ও রূপাই প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের অজ্ঞাত স্পর্শে ঘুমিয়ে 
পড়ে । র 


সগথানদীর' চর । নদী থেকে বহু দূরে ছোট্ট ঘরখ্ননি। 
চরের উপর জুদুরপ্রদারী ধানের ক্ষেত। নদী সেখানে পূর্ব . 
থেকে দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে । ওপারের অনেকখানি বালুতট ' 
যখন অপরাহ্থের আঁভায় রডীন হয়ে উঠে সুগন্ধানদীর তরঙ্গের . 
উপর লক্ষ মাণিক ছড়িয়ে দেয়, এপারের ছোট্ট কুচীর-প্রা্ণের 
তুলপীতলায় ভক্তি-প্রদীপটি তখন তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় 
করে। প্রতি বহর মা-লশ্মী এই ক্রবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে 


. সোনা ফলিয়ে দিয়ে যান। 


জমির মালিক চৌধূরীরাই ।' রূপাই তার কতক অংশে 
চাষবাস করে। ক্দপাইর ঘরের ভেতর থেকে ঠিকৃরে পড়া 
আলে! নৌকারোহীদের দ্বিক্‌ নির্ণয়ে সাহায্য করে। গরীব 
রূপাইর চালাঘরখানি চাষীদের বিশ্রামগ্থল, শ্রান্ত কিষাণদের 
তামাক খাবার আড্ডা । ঘরের অনুচ্চ মাটির দেয়াল থেকে, 
মাটি পড়ে গিয়ে বাশের কঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে । ছাউনি খানিকট। 
খড়কুটার, খানিকট! শুকনো পলাপাতায় ঢাকা। ঘরের ' 


. বাইর 'অদুরেই তুলসীমঞ্চ। প্রতিদিন সকালে আয়নামতি 


একটা বা ছুটে! করবা নিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রণাম করে । বাড়ীতে 
জবা ও করবীর গাছ অনেক । কোনে! বিশিষ্ট সুগন্ধ ফুলের 
কৌপিগ সেখানে অপমতার সুষ্টি করে নি। পাশের বাড়ীর 
সরলা পিসি রোজ ডাল! ভরে জ্রবা ও করবী নিয়ে যায়, বলে, 
তোর শাধা-সিন্দুর অক্ষয় হোক করাভি-বৌ, আমার ঠাকুরের 
পুজ্জার ফুল যে তোর এখান থেকেই হচ্ছে। 


ভোরে উঠে রূপাই পাস্তাভাত ধেয়ে এক ছিলিম তামাক 
টেনে মাঠে যায়, আয়নামতি বাঁ হাতে তার লাল শাড়ীর 


, ঘোমটাটি ঈষং টেনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রূপাইর 


দিকে যতক্ষণ না লহ! লম্বা বানের শীষগুলো তার সর্বাঙগ 
ঢেকে দেয়। রূপাই দুপুরে ঘর্্মাক্ত হয়ে কান্তে হাতে ফিরে 
আসে, আয়নামতি ভাঙ! তক্তাথানা এগিয়ে দেয় বসবার জন, 
তামাক দেজে আনে, হাতে বাড়িয়ে দেয় মুখে নল-লাপান 
ঘড়ি বাধ! ছোট্ট তেলের শিশিটা। কখনও বা রূপাইর পায়ের 


ও পরের ফুলে-ওঠা! শিরাগুলোয় তেল রগড়ে দেয়। খাওয়া- 


দাওয়া শেষ ছলে রূপাইর পাশেই ছেঁড়া মাহরটার একটা 


\ 
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অংশ . বিছিয়ে জায়নামতিও শুয়ে পড়ে, নদীর ওপার থেকে 
হাওয়া এসে চাঁমর বুলিয়ে দিয়ে যায় । 

রূপাই বিকেলে আর মাঠের কাজে যায় না। চৌধুরী 
বাড়ীর ছেলে মহলে তার আসর জযে । পিপলিতার লাঠিয়াল- 
দের গল্প, বাঘমারার মগনৃত্য, রামনগরের হাসহুবাইজীর নাচ, 
এই তার গল্পের উপকরণ। ছেলেদেরও স্ফুর্তি উচ্ছল হয়ে 
ওঠে তখন যখন রূপাই-করাতি তাদের সান্ধ্য আসরে নায়কের 
পদ নিয়ে বসে। গল্পে রপাই কল্পতরু। চাহিদা মাফিক 
গল্প তার মুখে লেগেই আছে। 


পুজা এলে সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে চৌধুরী-বাড়ীর 
ছেপেমহুলে । প্রায়. তিন মাস হ'ল মিলিটারী এসে মাঠের 
অৰ্দ্ধেক ইজ্বারা নিয়েছে । রূপাইর মাঠের কাজ আর নেই। 
তাই এধন থেকে ছু'বেলাই রূপাইর আড্ডা এ ছেলেদের 
ভেতরে । গেল বছরে আরতির নাচে দে পেয়েছে লাল টুক্‌- 
টুকে শাড়ী। তার রং তার গন্ধ পে আজও ভোলে নি। 
এবারের পুজায় দে দেখাবে নূতন ঢঙের নাচ! তাই ছেলে- 


দের আসরে তার গল্পের প্রধান বিষয় বিভিন্ন পাড়ার নৃত্যভঙ্গী 


ও তার দোষক্রটি । 
ওপাড়ার কালু নন্দীর দশ বছরের ছেলে নেচে নেচে বাজায় 


বেশ-__কিন্ত সে একটু তালকানা, ছোট্ট, সান্-দাত্রের সীনাই-_. 


শুনলেই যেন আপন! থেকে পা নাচতে নাচতে চলতে থাকে, 


কিন্তু মে যখন ফের দম নেবার অভে-হাপ ছাড়ে তখন তাকে. 


, বেহুদ্ধ বেরপিক বলেই মনে হুয়। হারাণ ঢাকি ওস্তাদ বটে, 
' কিন্ত এই ন্বপাই-করাতির নাচের সঙ্গে দ্রুত চলতে পারেন৷! 
»-বুড়ো কিনা,__ত)ই তার হাত কাঁপে । সবচেয়ে জমিয়ে 
রাখে অমরী নটের কাপর বান্ধন! ৷ বুকের উপর কাসরথানা, 
রেখে যখন দাতের এক পাটি বার করে ডাইনে বামে মাথাট! 
হেপিয়ে ছুলিয়ে ঢং ঢং 'করতে থাকে, তখন একেবারে বেতাল! 
বুড়ো হরু ঠাকুরও তার চুণকাম-করা পাকা দ্াড়িতে তাল 
ধরতে থাকে । | . 
ক্ষপাই এই সব গল্প করে। আর মাঝে মাঝে তার প্রশস্ত 

বুকখানার, গভীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আলে গম্ড়ে-পড়া 
এক একটা দীর্ঘখ্বাস, তাঁর চোখের সামনে ভেলে ওঠে 
আরনামতির কক্কালসার দেহ। আয়নামতি ম্যালেরিয়ায় 
ভুগছে আড়াই মাসের বেশী। যখন তার স্বর আসে, সে 
মোটা কাথাখান! গায়ের ’পর ফেলে দিয়ে রূপাইকে বলে 
তার পরে চেপে বসতে । এ কীথাখানা যেমন লঙ্্া নিবারণের 
সম্বল তেমনই অরেরও মহৌষধ । | 

গেল বছরের চৌধুৱী-বাড়ীর পুরস্কারের শাড়ীথানা এক বছরে 
এলে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাত্র আড়াই হাতে দীড়িয়েছে। রূপাই 
যঞ্ধন দেই ভাঁকড়াটুক পরে চৌধুরীদের বাড়ী যায়, আয়নামতি 
পরে থাকে ঘরের ভিতর কাথাথানা জড়িয়ে । ফিরে এলে, 
# 4 


জমাট আবার । 
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র্ূপাইকে কাথাখানা দিয়ে এ ভাকড়ায় লক্জ! নিবারণ করে 
বাইরে চলে আলে। আয়নামতি নিজেকে দিনের আলে 
থেকে দূরে গোপনতায় ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। চাদিনী 
রাত ভাঙা! বেড়ার ফাকে ফাঁকে তাকে ধুঁন্ধে বেড়ায়, আয়না 
মতি বেড়ার ফাকে মুখ রেখে নীরব ভাষায় তাকে মনের কত 
বেদনা! জানায়। কিন্ত সে যেন তার প্রতিদানে পায় শুধু 
ব্যঙ্গ, শুধু পরিহাস। তাই তার ভাল লাগে অমানিশার 
অন্ধকার যেন তার কত আপনার । 
স্নেহময়ী মায়ের মতই সে নিজের আচল দিয়ে সম্তানকে 
ঢেকে রাখতে চায়। তাই. গতীরতর রাঁজে আধার 
যখন ঘনিয়ে আসে তখন ভাঁকড়াখান! জড়িয়ে ছায়ামুর্তির 
যতই সে বাইরে চলে আসে, প্রত্যহের কাজটি শেষ করে 
আবার ভোরের আলোর আগেই ঘরে চলে যায়। যে বিশ্ব- 
দেবতা এই .ঘনাদ্ধকার স্বষ্টি করেছেন তাঁকেই নিবেদন করে 
মনে মনে প্রাণের একান্তিক ক্কৃতজ্ঞতা। সে দিন রাজে ছাঁয়া- 
মুর্তি দেখে সনাতন মিস্ত্রী নামে এক পথিক তয় পেয়েছিল, সেই ' 
লজ্জা সেই ক্ষোভ সে আও ভুলতে পারে নি. 

পুজা যতই কাছে আসে আয়নামতি ও ক্ূপাইর প্রাণে 
আশার মৃছ হাওয়া বইতে থাকে। এ বছরের আরতি-প্রতি- 
যোগিতার শাড়ী যে তাদেরই প্রাপ্য। এই আশায় আয়না- ও 
মতির শুফ পাতুর মুখ রক্তাড হয়ে ওঠে। তাই ন্লপাইও 
চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না । 

সেজ্ববাবু বাড়ী এসেছেন। পুক্জার আর চার দিন বাকী । 
কলকাতা থেকে তাদের বহু আকাজ্ষিত পুরস্কার ত এসেই: 
গেছে। রূঁপাই বাড়ীতে বসে শুধু একটা ধুছুচি নিয়ে হাত-পা 
ঘুরায় । আয়নামতির মলিন মুখে ঝরাফুলের মতই হাসি ফোটে । 
নবমীর দিন র্ূপাই তার এক বছরের সঞ্চিত নৃত্যকলার ভাঙার 
উজ্জাড় করতে কার্পণ্য করবে না। আয়নামতির শীর্ণ দেহে 
জড়িয়ে দেবে লাল শাড়ী। হয় ত তার জীবনে এই শেষ 
পুরস্কার । আহ্লাদ ও বিষাদে তার চোখের কোণে জলভর! 
হাসির ক্ষীণ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । j 

আজ নবমী। সকাল সকাল রপাই তার ভাঁকড়াখানা 
পরিফার করে নিয়েছে। আয়নামতির আত্ম ছু’দিন জ্বর নেই । 
কাথাখানা থেকে মুখ বার করে দেখে রপাইর নৃত্যভঙ্ী | 
আর ভাবে তার স্বামী আনব রাছে ফিরে এলেই সে তার হাড় 
ক'ধান! নুতন কাপড়ে ঢেকে একবার টেনে. নিয়ে যাবে ' 
চৌধূরীদের ঠাকুর প্রণাম করতে ।, 

দেখতে দেখতে রাত ন”টা হ'ল । ঢাকি চুলি সানাইদার সব 
হাক্দির। - প্রথমে ছেলের দল ছোট ছোট ধুহুচি হাতে ঘুরে 
দুরে দেবীর আরতি করে। পরে আসে পাড়ার অঙ্তাষ্ট 
প্রতিযোগীরা ।. এইবার রূপাইর পালা । * 

ধূহুচি হাতে রূপাই আসরে পা দিতেই চারদিক থেকে 
উঠল হে হৈ রব। রূপাই প্রথমে বীর তালে পা ফেলতে 


~- 


ক 
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.ঢাকি চুলির ক্লান্তি আসে, 


থাকে । ঢাক ঢোল কারার দ্রুতগতির সঙ্গে ক্রমে সে চঞ্চল হয়। 
রূপাই ঘুরে ফিরে ছুই হাতে ধুহুচি নিয়ে নৃত্য করে, বালকের. 
তাকে ধিরে চারদিক থেকে মুহুযুছি ধুনো চন্দন গুগ গুল 
নিক্ষেপ করে। রূপাইর হাতের ধুহুচি থেকে তালে তালে 
“ধোয়ার কুগুলী উর্ধে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক ঢোল কার 
ঘন্টার শব্দে ও জয় জয়কার উলুধ্বনিতে মণ্প-প্রাঙ্ণ মুখর । 
অধ্যে মধ্যে রপাই অর্ধনিমীলিত চোখে নৃত্যভঙ্গীতে মাথ! 
নীচু করে ভক্তিভরে প্রণাম জানায় আবার ছুই চোখ বিক্কারিত 
করে রক্তাম্বরভূষিতা প্রতিমার দিকে অপলক দৃষ্টি নিবন্ধ করে 
ধাকে। 


করে দেড়হাত ঘোমটা টেনে অলজ্জ ধাড়িয়ে। আরতির 
কুগুলাকৃতি ধূমে ও স্বহুমন্দ হাওয়ায় তার ঘোমটার স্ব কম্পন 
সৃত্যরত রূপাইর বুকে পয অপূর্ব পুলকের শিহরণ তুলছে। 
র্ূপাইর ক্লান্তি নেই । তার এক 
বছরের কন্রত সব কটাই দেখান হয়েছে। এখন সে এক 
একবার মৃত্যের বেগ সংযত করে আর সেন্ধবাবুর দিকে 
ভায়। 
কিছুক্ষণ পরে বাজন গেল তি, রূপাই ধুছুচিট। 
সামনে রেখে সেজজবাবুকে প্রণাম করলে। সেক্তবাবু বললেন 
সুন্দর তোর নাচ, রূপাই। মা যেন তোর নাচ দেখে 
হাসছেন। মা তোর জর্বপ্রকার মঙ্গল করবেন । এই নে 
তোর বকশিস। বলে রূপাইর দিকে একটা টাক! ছাড়ে 


দিলেন, আর বললেন, আসছে বছর তোর মনের আশা 


হাস্তময়ী দেবীপ্রতিমা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, - 
গণেশ পরিবৃত হয়ে যেন সকলের শিরে আশিস্‌ বর্ষণ করছেন । 
পার্থ কলা-বধূ তার চওড়া লালপাড় শাড়ীতে দেহ আবৃত . 


রূপাইর. মুখে রা-টি নেই। নীরবে টাকাটা! কুড়িয়ে প্রণাম 
করে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা ফেলতে লাগল । 

আয়নামতি এতক্ষণ কাথাখান। জড়িয়ে দুয়ার ধরে বসেছিল ' 
স্বামীর প্রত্যাপযন-প্রতীক্ষায় ৷ 

রূপাইর বুকখান! ফেটে বেড়িয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস ১ 
বললে-_-এই নে তোর বকশিস-_বলে, টাকাটা! ফেলে দিল 
আয়নামতির গায়ে । 

এক ছিলিম তামাক টানতে টানতে ন্ূপাই ঝিমিয়ে পড়ল 
দেয়ালের ’পরে। আয়নামতি ছুয়ারের অপর দিকে ঠেস্‌ দিয়ে ' 
বসে আকাশের খওযেঘের দ্রুত গতি নিরীক্ষণ করছে, আর 
অলক্ষ্যে ক্ষীণ হাত ছ'খানি তুলে উর্দবে প্রণাম জানাচ্ছে ।” 


রাত্রি গভীর। চাদ হেলে পড়েছে অনেকক্ষণ । পুজার 
তিন দিনের ক্লান্তি নিয়ে সমস্ত পাড়াট! পড়েছে ঘুমিয়ে । 


 চৌধুরীদের. চ্ভীমগপেরর বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে পুরোহিত 


এক কোণে নাক ভাকাচ্ছেন। ক্রমে অন্ধকার গাঁচতর হয়ে 
আসে। হঠাৎ কিসের শবে পুরোহিতের ঘুষ যায় ভেঙে । 
চেয়ে দেখেন সম্মুখে এক ছায়ামূর্ি-ন্রকঙ্কাল । 

পুরোহিতের বিহ্বল চীংকারে বড়পিনী রাঁজ্যেশ্বরী বাড়ীর 
ভেতর থেকে ছুটে আসেন, প্রদীপের পল্তেটা বাড়িয়ে দিতেই 


দেখেন, এক কঙ্কালসার নিরাবরণ স্ত্রী্তি কলা- বৌয়ের e" 


বস্ত্রাঞ্ফল আকর্ষণ করছে। 

ভোর হয়ে এল প্রায়। বাড়ীন্ধন্ধ লোক ভেঙে পড়েছে 
চণ্ডীমওপের প্রাঙ্গণে । প্রভাতের বালন্্ধ্য তার রক্তিম আবরণ- 
খানি বিছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রমণীর দেহ দেবীর 


মিটিয়ে দে দেব। পদতলে মুচ্ছিত, শাড়ীর জাচলধান! তখনও তার চা 1 
“রামানন্দজীৰনী? ২০1 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ই 

[ শ্রীশাস্ত! দেবীকে লিখিত ] . ৫.7 | 
পুপ্ত নিবাস _. গল্পকথার মতো] বড় সুন্দর ও সহজ করে তুমি বলেছো! 
টি বারাকপুর ট্রাংক রোড, বন্ধুবরের জীবনের ঘটনাবলী, __সেকালের সব দিনগুলি একটি 
পোঃ, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা । অপূর্ধ্ব দীপ্তি পেয়ে ফুটেছে এই এস্থে--সেই' ভরঘাজ আশ্রম 
| ২৭. ১০, ৪৭, চিন্তামণি বাবু বামনদাস বাবু সবাইকে মনে পড়ে, যেন সেই 
কল্যাধীয়! শান্তা সময়েই আছি মনে করি। আমার খুব ভাল লেগেছে বই+ 


রামানন্দ বাবুর জীবনী আর নার চিঠি ঠিক সময়ে 
পেয়েছি, চোখের তেজ কমে গেছে তাই আগাগোড়া পড়ে 
অবাবগদিতে দেরী হয়ে গেছে । বইখানি পড়ে মনে হু'ল__ 
এ যেন সুপাঠ সুখপাঠ্য গল্পের বই অনেক দিন পরে হাতে 
এলো । 

- তোমার লেখা এমন সুন্দর করে ফুটিয়েছে- পূর্ববাপূর 
“ঘটনা-_সমস্ত সহজ্র আর সরলভাঁবে যে আরম্ভ করলে ছাড়া 
যায় না শেষ পর্য্যন্ত না পৌঁছে। | 


চি 


খানি। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা সার্থক হয়েছে, এই বই গেঁথে যে 


তুমি দিয়েছে! দেশের মানুষদের, এতে ভোমার পুণ্য করা এবং 
তীর্থ করার কাজ হ'ল। আমার আস্তরিক আপির্ববাদ নিও | 
| a 
এ্ৰী অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর . 
পুঃ:ঁ-একট! কথা ভূলেছি.; ‘প্রবাসী’ আর ‘মডার্ণ রিভিউর - 
প্রথম বছরের ছু্থানা মলাটের ছবি বইখানিতে দিলে হতে, 
এখন আর উপায় নাই । 


কোতুলপুর থানার স্বাস্থ্য 


প্রীরাখালচন্দ্র নাগ 


বাঁকুড়া জেলার পূর্বপ্রাস্তে কোতুলপুর থানা অবস্থিত। 
ম্যালেরিয়া-প্রণীড়ত স্থান বঙগিয়! ইহা! সর্বত্র প্রসিদ্ধ । ' বর্তমান 
সময়ে কোতুলপুর থানার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিলে হৃদয় 
আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠে। সম্প্রতি দেশে নবযুগ আসিয়াছে, 
কংগ্রেসের মনোনীত মন্ত্রীমগলী জজ পশ্চিম বাংলার কর্ণধার | 
এখন তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে কোডুলপুর 
থানার ন্দনসাবারণ হয়ত সুস্থদেছে বাচিতে পারে । 
কোতুলপুর থানার কয়েক বৎসরের জন্ম মৃত্যুর-হিসাব £ 





বৎসর জন্ম 
১৯৩৯ ১২৭৪ ১৭৮১ 
১৯৪০ ১৩৮১ ১৩৮৭ 
১৯৪১ ১৩৫১ ১৪৫৯ 
১৯৪২ ১৪৮৭ ১৪৫৩ 
১৯৪৩ ১৪৪৪ ১৯৩৭ 
১৯৪৪ ১০৩২ ১৮৬৫ 
১৯৪৫ ১২১৩ ১৫২০ 
১৯৪৬ 7১৫৫৬ ১৪০৩ 
মোট সংখ্যা. ১০৭৩৮ ১২৮০৫ 


৷ এই আট বংসরে জন্মের অপেক্ষা স্বত্যুর সংখ্য| বেশী 
হওয়ায় কোতুলপুর থানার ৫৪৭২২ জন অধিবাসীর মধ্যে 
২০৬৭ জন কমিয়! গিয়াছে। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত 
৭ বংসরের হিসাবে কোঁতুলপুর থানার মধ্যে জন্ম ১০৮২২ ও 
্বত্যু ১১৪৪৬। ইহাতে দেখা যায় এই ৭ বৎসরের মধ্যে মোট 
জনসংখ্যা হইতে ৫৬৪ জন কমিয়াছে। গত ৭ বৎসরের জন- 
লংখ্যা হ্রাসের অনুপাত দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে বর্তমান 
বৎসরের হিসাবে ভ্বনসংখ্য] প্রায় চতুপ্তণ হ্রাস পাইয়াছে। 
এই ভাবে যদি কোতুলপুর থানার ভ্রনসংখ্য| ক্রমশঃ 'কমিতে 
থাকে তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই কোতুলপুর থানার তিন 
শত পলী শ্মশানে পরিণত হইবে 
ম্যালেরিয়া এখানকার সর্বপ্রধান ব্যাধি। 
ম্যালেরিয়া হইতে 
নাই। ৪ 
কোতুলপুর থানায় গত ৮ বৎসরে ম্যালেরিয়া ভরে স্বত্যু £ 


আর এই 


বৎসর ম্যালেরিয়ায় সত্য 
১৯৩৯ ৮৯৬ 
১৯৪০ ৬৬৬ রে 
১৯৪১ ৬৩১ 
"১৯৪২ ৭০৭ 
১৯৪৩ ১১১৭ 
- ১৯৪৪ ৯৯৯ 
৯৯৪৫ ৬২৯ 
১৯৪৬ 88৪ 
| ৬০৮৯ 


কত রোগ যে হইতে পারে তাহার অস্ত 


- বর্তমান আট বৎসরের হিল'ব ও তাহার পূর্বেকার সাভ 


বৎসর পর্ধ্যস্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ জাল 


পর্য্যস্ত ৫১৬৭ জন ম্যালেরিয়া রোগে মরিয়াছে । ম্যালেরিয়] ভরে 
সবত্যুদংখ্য] ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে থানার জনসংখ্যা ৫৪৭২২ 
দেই থান! হইভে.৮বংসরে যদি ৬০৮৯ জন লোক ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপে স্বত্যুহুখে পতিত হয় তাহা হইলে কোতুলপুর্র থানার 
ভবিষ্যৎ অন্ধকান্নাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হয়। জাতীয় সরকারের 
সহযোগিতায় যদি এই সমত্ত ঘরিক্র পঙ্গীকে বাঁচাইবার জন্ত 
জনসাধারণ এখনো জঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্ানা করে তাহা হইলে 
এই পন্মীগ্ুলিকে কিছুতেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা 
যাইবে না । | ৃঁ 

শুধু ম্যালেরিয়ায়ই যে কোতুর্পপুর উৎসম্ যাইতেছে তাহা 
নহে, অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও এ অঞ্চলে কম নয়। এখান- 
কার শিশুম্ত্যুর হারও ভয়াবহ । এক বংসরের কমবয়স্ক 
শিশু-মৃত্যুর হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £_- 





বংদর “এক বংসরবরক্ক শিশুর সৃত্যুসংধ্যড 

১৯৩৯ ৩৪০ -. 
১৯৪০ ২৮৯ 

১৯৪১ ২৬৩ 
১৯৪২ ৩০২ 
= ১৯৪৩ ৩২৫: 
১৯৪৪ ২৭৬: 
| ১৯৪৫ ৫৫. 
১৯৪৬ ২৯৯. 
মোট-- . ২৩৪৯ 


এই আট বৎসরে এক বংসরের কমবয়ক্ক শিশু-মবত্যুসৎখ্যাও 
কম নয়-_-২৩৪৯টি । মাহুষ অন্মিবার আগে করুণাময় পরমেশ্বর 
মাতৃস্তনে যে ক্ষীরধারা সঞ্চিত করিয়! রাখেন দারিল্্য- 
নিবন্ধন. আজ মাতা টদরপূর্ণ করিয়া! খাইতে ন! পাওয়ায়: 
হভভাগ্য সন্তান সেই অমিয়ধারা হইতে বঞ্চিত। গো-ছুঞ্ক 
ছার! শিশুসদ্ধানকে বীচাইবার উপায়ও আজ আর নাই।, + 
বাংলায় পো-দুষ্ধের অভাব আজ চরম সীমার পৌছিয়াছে।. 
এক টাকায় যোল সের থাট দুধ যেখানে পাওয়! যাইত আজ 
সে স্থলে টাকায় হুই সেরও হুব পাওয়া যায় ন!। স্বাধীনতা 
লাভ হইলে কি হুইবে, দেশের তবিষ্যৎ আশাভরসার স্বপৈ এই 


, শকল শিশুকে বাচাইতে ন! পারিলে সবই প্জ্যর্থ হইবে । 


কোতুলপুর থানায়, যেখানে ৫৪৭২২ জন লোকের বাদ সেখানে 
এক জনও শিক্ষিত ধাতী নাই। অশিক্ষিত! বাত্রীর হস্তে পড়িয়া 
কত শিশু যে অকালে মার! যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই ৮ 


শ্য 


ক" 


" প্রস্ততি এই তাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত 


পৌৰ 


পয পুষ্টিকর খাদ্যের অতাবে, খাত না পাওয়ায় ও শিশু-, 
পালনে অজ্ঞতাবশতঃ অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার দিন কয়েক 
পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অনেক শিগুর জননীও 
তবত্বের অভাবে এবং ধাত্বীর অজ্ঞতাবশতঃ মারা যান ।' 
কোতুলপুর থানায় সম্ভানজস্মের ১৪ দিন মধ্যে প্রস্থতির 


_স্বত্যুর হিসাব মিয়লিখিত রূপ £ 





বংসর প্রস্থতির মৃত্যু-সংখ্যা 
১৯৩৯ . ২৬, 
১৯৪০ ১৮ 
১৯৪১ ৰ 
১৯৪২ ৩ং 
১৯৪৩ ৩০ 
১৯৪৪ "১৭ 
৯৯৪৫ ৩২ 
১৯৪৬ ২৪ 
মোটি ২০৬ 
১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্ধ্যস্ত ছয় বৎসরে ১৯৮টি 


হইয়াছে। 
১৯৩৯-৪৬ এই ৮ বৎসরে ২০৬টি জননীর অকালমৃত্যু হইল। 
শ্রীযুজ জ্ঞানাঞ্ছন নিয়োদী কর্তৃক সংগৃহীত একটি চার্টেঃদেখিয়া ছি, 
প্রতি ৮ মিনিটে এই সোনার বাংলা হইতে একটি করিয়া 
মাতা প্রসবকালে বা প্রসবের অব্যবহিত পরে স্বত্যুযুখে পতিত 
হুন। এই সব পঙ্গীরামের স্থতিকাঁপারের অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে 


আমের সঞ্চার হয়--যে দেশে সম্ভানজন্মের পর তাহাকে মহুষ্য- 


বাসের অযোগ্য গৃহে রাখী হয়, সে দেশের ভবিস্ৎ অন্ধকার, 
পুর্বকালে কখনই এরূপ ব্যবস্থা ছিল না । দে যুগে ভ্রিকাল- 


_ বর্শা আৰ্য্যখযিগণের নির্দেশানুযায়ী প্রসবের বহুপূর্ধে স্বাস্থা- 


A 
রর 


"রম দারিদ্র্যপীড়িত। 


বিজ্ঞানসম্মত স্থৃতিকাগৃহ নিৰ্ম্মাণ করা হইত। কিন্ত গৃহস্থ আজ 
ইচ্ছা! থাকিলেও পন্গীবাসীর] অভাবের 
তাড়নায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন “ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুদ্ 
ক্থৃতিকাগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। প্রন্থতি- 
পৃরিচর্ধ7-শিক্ষাও এদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। 

ঘ্যালেরিয়ায় ভুপিয়| ভূগিয়া যে লমত্ত লোক ভীবনীশক্তিহীন 
ব্বইয়। পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে. যন্মারোগ দ্রুত প্রপারলাভ 
করিতেছে । কৌতুলপুর থানার অধিরাপিগণের মধ্যে যন্মা- 
রোগে সবত্যুর হারও ক্রমশঃ বাড়িয়াইি চলিয়াছে 


কোতুলপুর থানায় যক্মারোগে স্বত্যু-_ 
শ্বংসপ্ন য়ন ~ 
১১৩৯ ১৩ ঃ 
১৯৪০ ২১ 
১৯৪১ ২০ 
১৪৪২ ১১ 
se , ১৯৪৩ . ৭ 
১৯৪৪ | ১৯ 
৪৫ ১৬ 
১৯৪৬ ২৪ 


€কাডুলপুর থানার বছর 


ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। 3 
টিকা দিবার প্রচলন বেশী হওয়ায় মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। 


'কারিগণের লক্ষ্য ন! 
হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া! যায়। 


ie 





১৯৩৩ হৃইতে ১৯৩৮ সন পর্ধ্যস্ত এই ছয় বৎসরে যন্মারোগে 
যৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন। এর পরবর্তী ৮ বংসরে ১২১ জন 
যন্মারোগে 'মারা দিয়াছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান স্বর্য্যকিরণ 
ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব যেখানে নাই সেই পল্লীতেও i 
ভীষণ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। 

বর্তমান কালে যথেচ্ছ আহার, যন্্রারোগীর সহিত মেলা- 
মেন! ইত্যাদি যন্মা বিস্তারে সহায়তা করিতেছে। যক্ষ! ছাড়া 
ঘস্তগীড়া ও অষ্ডান্ত নান! ব্যাধিও শহর হইতে মফঃস্বলে 
আদিতেছে। যন্্ারোগ সংক্রামক হইলে পন্মীগ্রামে অধিকাংশ - ' 
রোগী বিনা চিকিৎসাতেই.মারা যায় । সংক্রামক রোগের মধ্যে 
কলের! এবং বসন্ত রোগ মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দেয়, তবে 


সহরের তুলনায় অনেক কম। 


- গত ৮ বংসরের কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা £ : 





বংসর . কলেরা বসন্ত 
১৯৩৯ ১৪ ১ 
১৯৪০ "৯ 5 
১৯৪১ ২৭ ৪ + 
১৯৪২ ১২ ৩ 
১৯৪৩ ১১৫ ০ 
১৯৪৪ ৩ ৮ ৩ - 
১৯৪৫ ৮. ২২ 
১৯৪৬ ১৮ ১. 
মোট. ২০৬ ৩২ 


এই ৮ বংসরে কলের] বা ওলাউঠা রোগে মৃত্যুসংখ্যা 
২০৬ । তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালে ইহার আক্রমণ ব্যাপক আকার 
বারণ করে, ফলে উক্ত বংসরে কোতুলপুর থানার ১১৫ জন 
লোক কলেরা রোগে মারা যায়। গত ১৯৩৩-৩৮” পর্য্যন্ত 
এই ছয় বংসরে কলেরা রোগে ম্বত্যুসংখ্যা ছিল .৯১১ 
পল্গীপ্বাযে অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ ব্যাপক : 
১৯৪৪ সাল হইতে কলেরার 


গরীব রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। 
অবস্ত কোতুলপুর থানায় ডেহুয়া পাড়ায় একটি এমার্জেন্সী 
হাসপাতাল আছে ও তাহাতে কলেরা রোগীকে রাখ! 
যায়, কিন্ত বিশেষ কোন স্থবন্দোবস্ত সেখানে: নাই। 
এখানকার অব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । - 
একবার একটি রোগীকে দেখানে পাঠাইয়াছিলাম, ভশ্রাা- 
থাকায় ইন্টরিমিয়া অবস্থায়-_সে 
এ ধরণের ব্যাপার 
যাহাতে না ঘটে দেজস্ প্রত্যেক ইউনিয়নের তরফ হইতে 
বিহিত ব্যবস্থা কর! দরকার । আর একটি মাত্র হাসপাতাল 
দ্বার! বিশেষ কিছুই হুইবারও নয়। | 

ফলেরার গায় বসম্ত রোগের বীজও শহর হইতে এখানে 


_ আমদানী হয়। বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা গত ৮ বৎসরে ৩২ ও 


২৮৪ 





পুৰ্ববৰ্তা ১৯৩৩-১৯৩৮ পর্যযস্ত এই ৭ বৎসরে ৫৭ । এই হিসাবে 
হইতে দেখ! যায় যে, বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ কিয়া 
আসিতেছে। অবশ্ত সময়মত টিকা. লওয়াই ইহার কারণ । 
রোগ-প্রতিষে ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কোতুলপুর থানায় 
আশানুরূপ নছে। 'সার! এাম বন-জ্রদ্দল, পচা ডোবায় ডরিয়া 
গিয়াছে, দেশবালী অন্নবন্তের চিন্তায় বিব্রত হইয়া এমন অবস্থায় 
আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে তাহাদের পক্ষে এষের উন্নতির কথা 
চিন্তা করাই-অসভ্ভব হুইয়! দড়াইয়াছে। 
মধ্যে মধ্যে পল্লী-দংস্কার কার্যের জন্য যা একটু আধটু 
সরকারী ব্যবস্থা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য নহে! অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে নবিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়! যায়। ডাঃ শ্রীযুক্ত 
গোপালুচন্র চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানে স্থানে 
ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি প্রতিষ্ঠা, হইয়াছিল, কিন্ত 
সরকারী সাহায্য ও বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের দান বদ্ধ হওয়ায় 
. ওঁ সমস্ত পল্লী সমিতি নিক্ক্িঘ্ হইয়া, পড়িয়াছে। 
জেলা বোর্ডের একট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। 
আপে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 


বহুদিন 
জেলাবোর্ড 


দাতব্য চিকিৎসালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করিয়াছেন, 


ল্রবাসী 


কোতুদপুর 


১৩৫৯ 





কিছ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তাহা কাধ্যকরী হয় নাই। প্রত্যেক, 
ইউনিয়নে একটি. করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও ক্ষুদ্র হাস- 
পাতাল থাকা একান্ত আবশ্যক । মেদিনীপুর ভ্রেলার ধিরপাই 


পল্লীবাপী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্ৰসাদ চৌধুরী শ্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিপদে . 


অধিষ্ঠিত হওয়ায় তন্্রত্য পদীবাসীদের প্রাণে আশার সঞ্চার 
হইতেছে। চন্্রকোণ! থান! ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংস 


হৃইতেছে। খিরপাই পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোতুলপুয : 
পল্নীস্বাস্থ্য সন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের - 


অপেক্ষা কম নয়। 
পরিকদ্রন! যত দীদ্র কার্য্যে পরিণত হ্য় ততই মঙ্গল নূতন 
কর স্থাপন করিয় ইহা কর! খুবই ক্টকর হইবে । একে তো 
পদ্দীর অধিবাসীর! নানাবিধ করভারে প্রপীড়িত, তঠ্পরি শিক্ষ!- 
করের বোঝাও তাহাদের উপর চাপানো হইয়াছে। বাঁকুড়া 
জেলা বোর্ড এখানে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের অযৌক্তিকভা' প্রদর্শন 


'করিলেও তদানীন্তন সরকার ভাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। 


আমি পশ্চিম বাংলার ধ্বংসোন্ুখ একটি থানার চিঙ্ 
আকিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে 
হইবে যে, এদেশের বহু অঞ্চল এইভাবে আধিব্যাধির প্রকোপ্ট 
ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। 





যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকর্দ্বে বিমানের কার্ধ্যকারিতা 
শ্রীনলিনীকুমাঁর ভদ্র - 


যুক্তরাধ্রের ক্যালিফোশিয়ার যান্য-উৎপাদকপণ ধানের চাষের 
এক অভিনব এবং পুরাপুরি যান্ত্রিক-উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। 
তাহাদের উদ্ভাবনীশক্তির দরুন বিষানঘ্বার] তাহাদের দৈনন্দিন 
ভীবনের বহু প্রয়োজন সাধিভ হইতেছে । এমন কি আধুনিক 
আমেরিকায় অন্ততম ক্কযিযন্তররূপেও বিমানের ব্যবহার চালু 
হইয়াছে এবং ইহার কার্ধ্যকাঁরিতা অপরিসীম বলিয়া দক্ষিণ 
" আমেরিকায় ধানের আবাদে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন, 
হুইতেছে। | ৃ 
ক্যালিফো পিয়ার বাস্তক্ষেত্রসমূহের কতকগুলি বিশেষ 
অবস্থার ভই এই নুতন পছ্থ। উদ্ভাবিত হ্র। প্রচুর গবেষণা- 
দির পর কৃষিবিদূগণ বুঝিভে পারেন যে, উক্ত ষ্টেটের বিরাট 
কৃষিক্ষেন্রসমূছে যাপ্লিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তন আবস্ঠক, উপরন্ত 
ধানগাছগুলিকে আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 
অন্ত এমন কোন উপায় অবলম্ন.করা দরকার যাহাতে সময় 
ও শরম ছুই-ই বাঁচিতে পারে । শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, 
আগাছাগুলির অবাধন্বদ্ধি নিবারণ করিয়া ধানের আবাদ 
বাড়াইবার পর্ব্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থ! হইতেছে বীজ বপনের 
পুর্বে ক্ষেত্রসমুহকে জলপ্লাবিত করিয়! দেওয়া । এখন সমস্ত] 


্রাড়াইল-জলমগ্র ক্ষেঅপমুহে বীজবপনের প্রকৃষ্ট উপায় কি? 


ইহারও সমাধান হইতে দেরি হইল না। বিশেষজঞগণ বলিলেন 
যে, একমাত্র বিমানের সাহায্যেই এই কাজ গসম্পন্ন হইতে 
পারে। 
পদ্ধতির পুর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে । 

প্রথমে কলের লাঙ্গল এবং মই দিয়া জমি চাষ করিবার 
পর বাহির হইতে জপ আনিয়া ক্ষেত প্লাবিত করিয়া! দেওয় 
হয়। এই জঙ্গধারার উচ্চত1 হ্য় সাধারণতঃ 
(১৫ সেটিমিটার ) পর্যন্ত । তারপর খুব নীচু দিয়া উভ্ডীয়মান 
বিমান হইতে জরলে-ভিজানে, দিনেকের অঙ্গুর বাহির হওয়া, 
ধানের বীঙসমুছ নিক্ষেপ করা হয়। সেগুলি জলে ডুবিয়। 
যায় এবং নীচেক্ার জমিতে শিকড় গাড়ে। আগাছা গুলি 
জলে ইতত্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে, মাটিতে শিকড়, 
মেলিতে পারে না। কাজেই তাহারা জমি হইতে সার 
গিয়া লইতে পারে না। ওদিকে যথাসময়ে ধানগাছগুপির: 
মাথা জলের উপর জ্বাগিয়! উঠে । তারপর ভাহারা মানুষ: 


অথবা! যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই পরিপুষ্ট এবং বৃিপ্রংগ্ত*হ্‌য় ৷ 


শস্তকর্ভনের খতুতে ধান কাটিবার মাসখাঢুনক আগে 
ক্ষেত্রগুলিকে শুকাইবার ভর নাল! কাটিরা জল নিফ্কাশনের: 
ব্যবস্থা কর! হয়। কুষিক্ষেভ্রে গিয়া শন্তকর্তনকারীর! যাহাক্ডে 


নিয়ে আমেরিকার ধাভ-উৎপাদনের - সান্প্রভিক, 


আন্দাজ ছয় ফুট - 


এ রিকায় গড়পড়তা একর-প্রতি- ২০০০ 


পোষ 
শচ্ছন্দে এবং অল্লায়াসে ' ধানকাটা, 
তুষবাড়া ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করিতে 
পারে সেইজন্ত এই ব্যবস্থ! অবলম্বন কর! 
হয়। | 
বা উৎপাদনে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি 
অবলঘ্ষিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে যানের ফলন ' 
যে কষ হইতেছে তাহা নছে। আমে- 








পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে 
যন্রপাতির সাহায্যে আুকৃনো জমিতে 
বীভ্ববপন করিয়া যে পরিমাণ ধান 
ফলানে! হয় তাহাও এই হিসাবের মধ্যে 
ধরা হইয়াছে । ক্যালিফোনিয়ায় বিমান- 
যোগে বীক্গবপন-পদ্ধতি দ্বারা কিন্ত একর- 
প্রতি গড়পড়ত। অন্ততঃ তিন হাজ্কার পাউও 
ধান জম্মে। এই কারণে আমেরিকার 


বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাষীর! বিমানের সাহায্যে বীজ বপনের অনুরাগী 


হইয়া উঠিয়াছে এবং এই পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে দ্রেত 
প্রসার্লাভ করিতেছে । 


প্রতি বংসর মে মাসে ক্যালিফোনণিয়ার অন্তর্গত সেক্রা- 
মেণ্টোর উত্তর দিক. উপত্যকা-অঞ্চলের রাপ্তাখাটে সৈনিক- 


৯০ প্রহ্রীরা মোটর আরোহীদের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অতিষ্ঠ 


৯ শ্রেষ্ঠ বান্তাকলে পরিণত 


হুইয়া উঠে। তাহাদের মাথার মাত্র কয়েক হাভ উপর দিয়া 
উদ্ভীয়মান যে-সকল বিমানের বিরামহীন গর্জন তাহাদের কানে 
তালা লাগাইয়া, দেয় সেগুলির বিক্ুদ্ধেই তাহাদের নালিশ। 
তাহাদের অভিযোগ যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়! প্রতীয়মান হোক্‌ 
না কেন, পুলিন বিমানচালক অথবা স্থানীয় লোকের! কেহই 
তাহাতে কর্ণপাত করে না। কেননা এই সমস্ত শত্তসযনদ্ধ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের, নিকট এই সকল বিমান-_( ভন্মধ্যে 
অধিকাংশই ধ্বি-পক্ষবিশিষ্ট এবং তাহাদের ও চালকদের বয়স 
১৫ হইতে ২০ বংসরের মধ্যে )_-জঙ্গসেচের খাহোর কীলক 
(irrigation 10০৫), কলের ল্যঙ্গল বা শম্ত-সংগ্রাহক-যন্ত্রেকর 
মতই অপরিহাধ্য হুইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব ক্কৃষিযন্ত্রের 
দৌলতে বিগত পাচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সেক্রামেণ্টো 
এবং ফিদার নদীর মধ্যবর্তী বিরাট - ক্ষেত্রসমুহে এত 
বেশী ধান্ত উৎপন্ন হইতেছে যে, ইহা আমেরিকার একটি 
হইয়াছে । ক্যালিফোনিয়ায় 
ধাগ্ছ উৎপাদনের পরিমাণ যে কিরপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহ! 
সরকারী ক্ৃষি-বিাগের ১৯৪৬-এর. হিসাব পর্ধ্যালোচন। 
করিলে বুঝিতে পায়া যায়। সমগ্র যুক্তরাষ্থ্রে একর-প্রতি যে 
২০০০ গ্লাউও ধান্ত উৎপাদনের কথ! বলা হইয়াছে তাহা গত 
বৎসরেরই হিস্ভাব। উক্ত বৎসরে “ক্যালিফোনিয়ার কোন 
কোন উৎকষ্ঠ ধাঞুক্ষেত্রে কিন্ত একর-প্রতি ছয় হাজার 'পাঁউও 
পর্য্যন্ত বান অগ্থিয়াছে। অবশ্য একথ! সত্য যে উত্তম সার 





ক্যালিফোনিয়ার একটি ক্ষেতে ধানের বীজ বপনরত একটি বিমান। ডানদিকের 
লোকটি ক্ষেতের সীমানা নির্দেশক পতাকা হৃস্তে দণ্ডায়মান 


প্রয়োগ দ্বারা জমির উর্বরতা বিধান এই উচ্চহারে উৎপাদন: 
বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী, কিন্ত বিমানে বীজবপন-ব্যবস্থাঁ 
যে এই ফলনবৃদ্ধির মুখ্য কারণ সে বিষয়ে কৃষি-বিশেষজ্ঞের 
মধ্যে মতত্বৈধ নাই। হাত দিয়! চারা রোপণ করিবার যে; 


পুক্রনো পচা পদ্ধতি মান্ধাতার আমল হইতে প্রচলিত ছিল যন্ত্রের 
কল্যাণে তাহার আমূল পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। ইহা 


চাষবাসের কার্ধ্যকে যে কতদূর প্রহজসাধ্য করিয়| তুলিয়াছে: 
তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। অথচ ইহার দরুন - 
ক্ষেতের, উৎপাদিকাশক্তি কিন্ত তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত 
হয় নাই। 

প্রিচভেইলের গ্লেন হারিস ক্যালিফোনিয়ার এই ওমৰ 
কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তকদের অন্যতম । এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন 
_ক্যালিফোনিয়ায় আমাদের কৃষি-সমস্তা ছিল অষ্টাম্ভি অঞ্চল 
হইতে আলাদা! ধরণের ও বিশেষ জটিল । কি ভাবে ধানগাছের 
উপর জলজ তৃণ এবং অন্যান্য আগাছার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা 
যায় ভাছা লইয়া আমরা অনেক মাথা ঘামাইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত: 
আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলাম যে, বীজ বপন হইতে শ্ত-. 
কর্তনের সময় পধ্যন্ত-_এই কয়েক মাস যদি ক্ষেতগুলিকে জলমগ্র: 
রাখিবার ব্যবস্থা কর! যায়, কেবলমাজ্র তাহা! হইলেই এই 
সমস্তার সমাধান হইতে পারে । এর পরে অলপ্লাবিত ক্ষেত্রে কি. 
করিয়া বীজ বপন করা যায় তাহ! আর এক সমন্তা হইয়া! 
াড়াইল। হাত দিয়া তো কিছুতেই এগুলোতে বীজ বপন 
বা চারা রোপণ '.কর! সম্ভবপর নয়। এখন কি কর! যায় ?. 
শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দেখিলাম একমাত্র- 


কার্ধ্যকরী পন্থা হইতেছে বিমান হইতে জলপ্লাবিত ক্ষেতে- 


বীজ নিক্ষেপ কর]। এমনি ভাবেই আবিষ্কৃত ছইল আমাদের 
অভিনব বৈজ্ঞানিক 'বীন্ধ বপন পদ্ধতি এবং পোট1. মে মাস 
জুড়িয়া ধান্সক্ষেঞ্জের উপর দিয়া যে সকল গর্জনশীল বিমান 





২৮৬ 


উড়িয়! বেড়ায় সেগুলি. দ্বারা আমাদের পরিকর! কাৰ্য্যে 
পরিণত হইতেছে। 

বিমানে বীন্ধ বপন চালু হওয়ায় ক্যালিফোনিয়ার কৃষি- 
কর্মের যারাই বদলাইয়! গিয়াছে। পুরনো! আমলের সঙ্গে 
"আজকের ক্যালিফোনিয়ার কৃষির সাদৃহ্থী কেবল এইটুকু যে 
তখনকার জায় এখনো জলমগ্র ক্ষেত্রেই ধানগাছঞ্চলি বাড়িয়া 
াকে-__অবন্ত পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।' যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র গম 
এবং অন্তান্ত শস্ত উৎপাদনে বিছ্যংচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা 
এষেমম আমেরিকার কৃষিকর্ট্বের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্য তেমনি 
এই সাম্প্রতিক পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ তাহার নিম্বন্ব। ক্যালি- 
'ফোনিয়ার কৃষির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত, এখানে 
যে ধান গাছ উৎপন্ন হয় তাহা বেশ বড় আকারের ; দ্বিতীয়তঃ, 
ক্ষেত্ৰসমূহ জলদেচের যে বিরাট” ও ব্যাপক ব্যবস্থা এখান- 
কার রাষ্র করিয়াছে তাহার দরুন একদা যে সকল জমি ছিল 


উষর আত্ব তাহ! উর্বর ক্রষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং 


ইহার সঙ্গে বিমানে বীজ বপন প্রণালীর সংমিশ্রণ হওয়ায় 
“এখানে কৃষির চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে । | 

এই নূতন ধরণের -কৃষিকার্ধ্ের ভর ক্ষেত্রে প্রচুর জল 
সরবরাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গ্লেন 
হারিসের কথাই আবার উদ্ধত করিতেছি । তিনি বলেন 


“আমাদের এই নূতন প্রণালীর কৃষির জন্ভ জলের আবষ্ঠকতা 


অত্যধিক। আগাছার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে 
পারে একটি যাত্র উপায়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখ! গিয়াছে 
যে ক্ষেতের জল যদ্দি গভীর হয় তাহা হইলে আগাছাগুলা 
বাড়িতে পারে না, ধানগাছগ্ুলি কিন্ত সেই গভীর জল ভেদ 
করিয়া সুষ্ঠুভাবেই বাড়িয়| উঠে ।” 

বংসরের প্রথম ভাগে সিয়ের! নেভাদা পর্ববতমালায় তুষার 
গলিতে সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্র- 
কর্ম্মাদির ভোড়ত্বোড় আরস্ত হুয়। এই খতৃতে যখন মাউন্ট 
লেসেন নামক আগ্রেয়পিরির নিকটবর্তী সা! বাধের এবং 
এসনেকগুলি উন্নত উপত্যকার বিরাট ভলাধারসমৃহ গলিত 
তুষারের জলবারায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যায়, তখন 
'নীচেকার বিস্তীর্ণ সমতল -ক্ষেত্রসমূহ্‌ শুদ্কই থাকে। উচ্চস্থান 
হইতে এপ্তলিতে যে বারি পতিত হয় তাহার পরিমাণ বাধিক 
১৫ হুইতে ২০ ইঞ্চি মাত্র । এ গুলিতে তুষারপতন এবং 
বৃষ্টিপাত এত কম হয় ষে তাহা জমিকে. আর্দ্র করিতে পারে 
না। জমি এত খটথটে শুকনো ও শক্ত থাকে যে তাহার 
‘উপর দিয়া অনায়াসে ভারী যন্ত্র চালাইয়া লওয়া যায়। 
ইাকটার টানা লাঙ্গল, মই এবং অন্থান্জ যন্ত্রপাতি দ্বার! জমি 
চাষ, মাটির ভেলা ভাঙা ইত্যাদি কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। চলমান 
যন্তুপ্ছলির পিছনে ধূলির ঝড় ওঠে, কখনে| কখনো সংহৃত 
ধূলিকণা স্তন্তাকুতি যেতের মত দৃশ্যমান হয়? পার্বত্য ঝটিকার 
গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ধানক্ষেতের প্রান্তে রোপিত 


প্রবাগী 





:আশ্রয় গ্রহণ করে। 
গোড়ার দিকে বাঁধের কীলকসমুহ খুলিয়া দেওয়া হয়, আর শত 


১৩৫৮৪. 


সপাপটি পি পাশপাশি পদ পাপ পা প৯ সস পাত পাপ এল শা 


ইউকেলিপটাস কৃ্ণে আসিয়া অবশেষে সেই ধুশিরাশি 
এপ্রিলের শেষ তাগে অথবা মে মাসের 


শত খাল নাল! ইত্যাদির ভিতর দিয়া সেই সফিত জলধারা 
ধান্যক্ষেত্রে পিয়া পতিত ছয় J - 

আত্রকাল কখনো ক্ষেত্র জলপ্লাবিত বিন পুর্বে বীজ 
বপন করা হয় না। আগে কিন্ত প্রথমে শুকনে| জমির উপর: 
বাঁ ছড়ানো হইত এবং তার পরে জমিকে জলপূর্ণ করা! হুইত। 
কিন্ত ইহার অন্গবিধা ছিল বিস্তর এবং ইহা ছিল ক্ষতিকর । 
বছ বীন্ধ মাটির ডেলার ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া নিশ্চিহ্ন হুইয়া 
যাইত, অথবা বীন্দের গায়ে ইঞ্চিধানেক মাটির প্রলেপ লাগায় 
তাহা অস্থুরিত এবং জলগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। 
আন্বকের দিনে কিন্ত একটি মাত্র ধানের বীজ বপন করিবার 
আগেই ক্ষেতটিকে জলে ভাসাইয়| দেওয়া হয়। 

সাধারণতঃ যে ভগ দেওয়া হয় তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ 
হইতেছে প্রায় ছয় ইঞ্চি। মোটাম্টি সাধারণ আকারের ৩০০ 
একর একটি ক্ষেত্রের বাঁধের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রীস্ত 
পর্যন্ত জলপ্লাবিত করিতে প্রায় ছুই সপ্তাহ লাগে। এই কয় 
দিন অন্য ক্ষেত্রকর্ম্মাদি বিশেষ কিছু, করা যায় না--বেশী 
কিছু করিবার দরকারও হ্য় না ; কেনন] এই ব্যবস্থার দরুন __ 
আগাছা, বাড়িতে পারে না, জমির উৎপাদিকাশক্তিও 5 
সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার দরুন একই, 
ক্ষেত্রে বংসরের এ মাথায়, এক বার এবং ও মাথায় আর 
এক বার ফসল ফলানে! অন্তবপর হইয়াছিল । ইহা দ্বারা 
আগাছা ধ্বংস এবং জমির সার সংরক্ষণ তো হয়ই, উপরস্ত 
এরোপ্রেন হইতে অঙ্কুরিত বীজ বপন করিলে যাহাতে 
তাহা ন না হইয়া অচিরেই চারাগাছে পরিণত হইতে 
পারে জমিকে তাহার উপযোগী করিয়া তৈরি করিয়া 
রাখে। . 

এই কৃষি-বিমান চালানোর জন্ত পাকা বৈসাদিকের 
প্রয়োজন । এগুলি খুব নীচু দিয়া-_-কতকগুলি .মাটি হইতে 
মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে--ঘণ্টায় পঞ্চাশ এবং একশ মাইল 
বেগে উড়ে । এগুলি চীলাইতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োঞ্জন। 
চালকদের মধ্যে অবিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে-_তাহারা 
সকলেই যুদ্ধের সময় বিমান-চালনা-বিষ্ভায় গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছে । . এখন তাহারা সকলেই উৎসাহী বৈমানিক ৷ ঞ 
বিমান চালানোর যাবতীয় কৌশল, এর অস্ধিসন্ধি সব কিছু 
তাদের নখদর্পণে । যাহাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিতেও বীজ ' 
বপন বাদ না পড়ে সে ত্বস্ত ইলেকটি ক পাওয়ার লাইনের উপর 
দিয়া কেমন করিয়া বিমান চালাইিতে হয়, ঝটিকা-প্রন্তিরোধক 
ইলেকটিক কুঞ্জের উপর দিয়া কিরূপ কৌশলে বিমানকে লইয়া 
যাইতে হয়, এ লবই তাদের জানা । সকল সময় পর্তিবেগের 
একই মাত্রা রক্ষা করাও তাদের আর একটি বিশেষ গুণ 


-, মাঝে বোবা খালাস করা, উচ্চ স্থানে আরোহণ, 
+, মোড় ফেরা, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে এক বার 





বায়-প্রবাহের মানার যতই তারতম্য হোক না 
কেন, এই সকল বিমান-চালককে অর্ধবাবস্থায়ই 
একই গতিতে. বিমান চালাইতে হুইরে। 
প্রত্যেকটি বিমান অন্ততঃ পক্ষে ১,০০০ পাউও 
(8৪৫০ কিলোগ্রাম ) বীজ বহন করে। মাঝে 


মাটিতে নামিয়| বীজ দিয়া বিমান বোঝাই 
করিয়া লওয়া ইত্যাদির দরুন এই সকল 
বিমান চালানে। অত্যন্ত ছুফর ও বিরক্তিকর 
ব্যাপার হইয়া ্টাড়ায়। 
সমগ্র সেক্তামেণ্টো উপত্যকায় পনর 
হইতে কুড়ি জন বৈমানিক ফার্মের মালিকদের 
ক্কষিকর্টে সাহায্য করিয়! থাকে । তাহার] শুধু যে কায়িক 
পরিশ্রম দ্বারাই তাহাদের সহায়তা করে তাহা'নয়, তাহার! 
নিজেদের বিমান পর্য্যন্ত দির ক্ষিকর্ম্রকারীদের উপকার করিয়া 
থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের মধ্যে ছুই জন পাওয়ার, 
লাইন পরিক্ষার করিতে ন! পারায় এক সাংঘাতিক বিমান- 
দুর্ঘটনায় বিপন্ন ছয় । অবশ্য এ কথা সত্য যে হেলিকপ্টার গুলো 
অধিকতর নিরাপদ, কিন্ত এগুলিতে এক্বোপ্রেনের প্রপেলারের 


৫২ মত কোনে! যন্ত্র ন! থাকায় বিশেষ অস্থবিধা হয়। ' 


যদিও আজকালকার বীজাধারগুলি বিরাট আকারের নয় 
বলিয়। এগুলির বীজ্জ বহন করিবার ক্ষমত| বিশেষ সীমাবদ্ধ, 
তথাপি বিমানে-বীক্জ বপন করিলে সময় এবং শ্রমমূল্য ছুই-ই 
বাঁচে । শুকনে! অমির উপর সাধারণ ভাবে যন্ত্-সাহাষ্যে 
বীজ বপন করার অমুল্য পড়িত একর-প্রতি ৪ শিলিং হইতে 
ছয় শিলিৎ পর্য্যন্ত । কিন্ধ আজকের দিনে বিমানযোগে বীজ 
বপনের খরচ পড়ে একর-প্রতি ১ শিলিৎ-হইতে দেড় 
শিলিং। বিষানদ্বার। যেক্ষষির পথ সুগম ও অপেক্ষাকৃত 
স্ব্লব্যয়নাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাখিতে হইবে কৃষিযন্ত্র রূপে বিমানের ব্যবছার অল্নকালের 
পরিকল্পন| বলিয়া! ইহাতে কতকগুলি অন্থবিধাও আছে 
এবং সেগুলির আশু প্রতিকার প্রয়োজ্বন। প্রত্যেক কৃষি- 


বিমানকে প্রতিদিন ৬০০ একর পরিক্রমণ করিতে হয়। 


কাজেই ক্রমাগত বীজ বোঝাই এবৎ খালাস করিবার জন্ঠ 


১ এক জায়গায় বেশীক্ষণ দ্ীড়াইয়া থাকা বিমানগুলির পক্ষে 


মুশকিল হইয়া ইাড়ায়। অথচ অপেক্ষা না করিলে উপযুক্ত 
পরিমাণ বীজ বোঝাই করাও সম্ভবপর হয় না। 
এই সকল কারণে, ক্কষিকর্টে ব্যবহারের জগ্ বিশেষ 


ধরণের বিমানের আবন্ঠকতা উপলদ্ধি করিয়া ক্যালিকোনিয়ার - 
করিতেছেন ।. 


বিমান প্রস্ততক্ষারীগণ নানা পরিকল্পনা 
সানভিগোর “কনসোলিডেটেড ভালটি এয়ারক্র্যাফট করপোরে- 
শন” তাহাদের এঘ্রিনিয়র-ফার্ব্মের বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| অর্জনের জন্ত ধাগাঞ্জসমূহে পাঠাইয়াছেন 


যুক্তরাষ্ট্র ৪3১৪ বিমানের কাথ্যকারিভ 


শাশপাপাপাপপাপপপীপপপপশশশশাশিশিপিশশশিশিশাশী পাশা টাটা 


এবং তাহার! খুবই আশা কুরেন যে, 


কিন্ত মনে 








একটি ট্রাক হইতে বিমানে ধানের বাজ রি করা ধইতেছে. * 


এই এন্ীনিয়ারগণ 
অচিরাৎ এমন এক ধরণের হেলিকপ্টার নির্মাণ করিতে 
পারিবেন যাহাতে বীন্ত ছড়ানোর জজ একটি বিশি& রা 
প্রোপেলার থাকিবে । বীজ্ধাধারের মালবহুন-ক্ষমতা বাড়াইবার, 
অগ্তও তাহার! চেষ্ঠা করিতেছেন। 

বিমানবাহিত বীজগুলা কিন্তু শুকনো বীজ নয়, এগুলিকে- 
বলা যাইতে পারে ধানের চারার ভ্বণাবন্থা। বিমান. হইতে 
ক্ষেতে বীজ ছড়াইবার আগে সেগুলিকে কতকগুলো থলের 
ভিতরে পুরিয়া, জলসেচের খাতে ডিজাইয়া! রাখা হয়'। চব্বিশ 
ঘণ্টা পরে বীজগুলি অঙ্গুরিত হয় এবং সে অবস্থায় এগুলিকে 
আরো! একটি দিন খাতের মধ্যে রাখা হয়। বিমান 
হুইভে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এই ভপসিক্ত বীজ ক্ষেতের 
জলে ডুবিয়া যায় এবং ছোট ছোট অঙ্ুরমমূহ নীদ্রই জলের 
নীচেকার ভিজ্জা মাটিতে শিকড় গাড়িয়! বসে । 

এর পর হইতে প্রকৃতির সাহায্যেই চারাপাছগুলি জল-- 
তলে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে- মানুষ বা যন্ত্রের সহায়তার. 
আবশ্যক হয় না। এমনিভাবে প্রায় অর্ধ বংসরকাল ক্ষেতগুলি 
যন্ত্রাদি-ম্পৃষ্ট না হইয়া ক্যালিফোণিয়ার রৌপ্রকরোহ্বল আকাশের 
নীচে পড়িয়া থাকে, চারাগাছগুলি প্রক্কতির তত্বাববানেই 
প্রতিপালিত ও বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেপ্টেপ্বরের গোড়ার দিকে 
শন্তকর্তনের প্রায় মাসখানেক আগে কৃষকের! ক্ষেতে পিয়া: 
সেখানকার জল বহিষ্করণার্থ জ্লসেচের খাতের কীলক খুলিয়া 


দেয় ।' এমনিভাবে ধীরে ধীরে সবটুকু জল বাহির হুইক্ যায় । 


অক্টোবরের শেষে কিন্বা নবেশ্বরের গোড়ার দিকে জমি- 
এত শুকনে হয় যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে শস্তলংগ্রাহক- 
যন্ত্র চালানো যাইতে পারে। প্রথমে ক্ষেত্রকর্মের জঞ্জই বিশেষ" 
ভাবে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র দ্বার! চতুষ্পার্থ্বের ঘাস কাটিয়া 
ক্ষেতের মুখ খুলিয়া দেওয়া হুয়। এমনিভাবে শন্ত-সংগরাহক 
যন্ত্রের এক পার্শ্বে একটি ঘাসকাটা কল জুড়িয়া দিয়া ক্ষেত্রকর্শ্ম- 
সুরু হয় । এই যন্ত্র ছুটিকে কিন্ত কেবলমাত্র সমতল জমির উপর 
দিয়াই চালানো যায়, ধানক্ষেতে চতুষ্পার্্স্থ উচু বাধের উপর 


২৮৮ 





এগুলি দিয়া কোনও কাজ হয় না। শম্ত-সংগ্রাহক-যন্ত্র সংলগ্ন 
“ছেদক যন্ত্রটি (00608 715) ক্ষেত্রের চতুম্পার্খন্থ ১২ হইতে 
১৫ ফুট জায়পার ঘাপ কাটিয়া! সাফ করিয়া উহার চলাচলের 
পথকে" সুগম করিয়া দেয় । 
শম্তদৎএহকারীদের লময়ের সঙ্গে পাল! দিয়] অত্যন্ত ক্ষিপ্র- 
তার সহিতি শম্ত আহরণ করিতে হয়। কেননা, জল ভাট! 
পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নান! প্রকার ঘাস এবং আগাছা অত্যন্ত 
স্রতগতিতে বাড়িতে থাকে । কাজেই তাহারা বৃত্ধিপ্তাপ্ত 
'. হুইয়া শস্তসংগ্রাহক যন্ত্রের নাটাইয়ের নাগালের মধ্যে আপিবার 
'আগেই যাহাতে ধান কাটা সারা হুইয়] যায় সেদিকে বিশেষ 
"অবহিত হইতে হয। এই সমস্ত তৃণরাজ্দির মধ্যে একমাত্র 
বার্ণইয়ার্ড ঘাসই এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তাহা শশ্তসংগ্রাহক 
যন্ত্রের নাগালের ,মধ্যে আসিয়া! পৌছে। -শুধু এই ত্রটিটুকু 
ছাড়া এই অভিনব বাণ্ডোৎপাদন-পন্ধতি আর সকল দিক দিয়াই 
'সাফল্যমগ্ডিত হুইয়াছে। 
এই প্রণালীতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হওয়ায় আগেকার 
‘দিনে হস্ত সাহায্যে আগাছা! বাছিতে যে খরচ পড়িত তাহার 
ছাঁত হইতে কৃষিকর্্মকাত্ীগণ রেহাই পাইয়াছেন। আর খরচও 
তখন নেহাত কম ছিল না--একর-প্রতি ৩ শিলিং হইতে ৫ 
শিপিং পড়িত। যন্ত্র দ্বারা ধান কাটার পর ক্ষেতেই তুষ ঝাড়া 
সম্প্ হয় বলিয়। চাল শুকাইয়। লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে বা 
. খরচ করিতে হয় না । 
উদ্ভাবিত হইয়াছে যেগুলির সাহায্যে বস্তায় পুরিবার আগেই 
খানের গাঅসংলপ্ন আজে-বাত্ষে জিনিষ, পোকা ইত্যাদি দূর 


. প্রবাপী 


এ ছাড়া, আরও এমন কতকগুলি যন্ত্র 


১৩৫৪ 





করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় ধান্জোৎপাদনের ' 
শ্রমযুপ্যই যে শুধু কমিয়াছে তাহা নয়, ধানের পরিমাণ 
এবং গুণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

এমনি ভাবে এই. নূতন প্রচেষ্টা অসামান। সাফল্যলাভ 
করাতে আশা! করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ধান্ডোৎ- 
পানের এই পুরোপুরি যাত্ত্রিক পদ্ধতিই আদর্শ পদ্ধতি হইয়া 
ধাড়াইবে। ফলে অনুর ভবিষ্যতে ধাঞ্জক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা বীজ 
বপনরত লোকদের অবনমিত মূর্তিগ্তলি আর দৃষ্ঠমান হইবে 


না। দক্ষিণ অঞ্চলের টেক্সাস, জুইশিয়ানা, আর্কানশীস এবং 


যুক্তরাষ্্রের অডাম্ভ প্রধান প্রধান ধান্জাঞ্জজসবূহে ব্যাপকভাবে 
এই ক্যালিফোনিয়া-পদ্ধতিই গ্রহণ কর! হইতেছে। 

এখন গ্লেন হারিসের কথা ভুত করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি-_-“১৯৩০ সনে আমি প্রথম বিমানে ধানের বীজ 
বপন করি এবং তারপর হইতে প্রতি বংসরই এই উপায়ে 
অন্ততঃ আংশিকভাবে হইলেও আমার নিজের ক্ষেত্রে ধান :- 
জন্থাইতেছি। ক্যালিফোনিয়ার ক্রযক-_যে নিজের কর্শ্ক্ষমতায় 
ছুর্বংসরেও একর-প্রতি অন্ততঃ ১৮০০ পাউও শস্ত উৎপাদন 
করে, তাহার পক্ষে কৃষি-বিমান যে কত উপযোগী তাহা বলিয়া 
শেষ কর! যায় ন1। ইহ! দ্বারা তাহার সময় ও শ্রম ছুই-ই 
বাঁচিবে- ট্রাক্টার এবং কলের মইয়ের মত ইহাঁও এক দিন $: 
তাঁহার নিকট স্বাভাবিক এবং অপরিশ্থা্ধ্য কৃষিঘন্ত্র হইয়া 
দাড়াইবে,। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, ইহ! দ্বারা ভবিষ্যতে 
অপর্ধ্যাপ্ত ধান্ভ উৎপাদনপূর্ধ্বক দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আমরা 
ধভ হইতে পারিব |” 


আবেদন 


স্বাধীনতা-সু্ধ্য বুঝি দেখা দিল পূর্ববাশার- পারে, 
ভারতের দিগঙ্গনে, আরক্তিম স্বর্ণ রশ্মি-ধারে | 
উৎসুক নয়নে সবে নেহারিছে স্থযুপ্তির শেষ 
প্রাচ্যের এ জাপরণে চেতনার নবীন উন্মেষ 1 
মুকুলিত আশা কত আজ বুঝি ক্ষুটন উন্মুখ ; 
আনন্দ উদ্বেগ ভর] শত ভগ্ন নিপীড়িত বুক। 

এর মাঝে কোথা হতে অর্ধনগ্ন বৃভুক্ষুর দল 
ভিক্ষাপান্ধ লয়ে হাতে ছাড়াইয়া করে কোলাহল । 
লক্ষ লক্ষ নর-নারী কার পানে বাড়াইয়া হাত 
জীনাইছে আবেদন, “দাও শুধু এক যুঠা ভাত ।” 


‘স্বাধীনতা’ নাম শুনি চাছে তারা বিস্মিত নয়নে ১-- 

“কি ফল মিলিবে এতে, তাই বুঝি ভাবে মনে মনে । 

‘মিলিবে কি অন্ন যুঠি’ বস্তুখও লক্ফা নিবারণী; ১ 

ঘুচিবে কি ব্যাধি জ্বালা, শুদ্ধ রক্ত বছিবে ধ্যনী ? 
ঢালিয়া বুকের রজ্ঞ বিনিময়ে কেন নাহি পাই? 

কোন পথে চলে যায়__মোর! শুধু শুন্ত চোখে চাই। 
স্বাধীনতা দিবে মুক্তি এই কুর নাগপাশ হতে ; 

যুগাস্তসঞ্চিত ক্ষুব! মিটিবে কি স্বাধীন ভারতে ? ৬ 

তাই যবে আর সবে নিরখিছে নবীন প্রভাত, 

লক্ষ নরনারী কাদে, “দাও শুধু এক যুঠা ভাত ।” 


পাশ 


HF 


+ বণিক্‌ সম্প্ৰদায় । 


gr সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


- এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমে (১) বর্তমান ভারতে সংস্কত- 


সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের কারণ নির্ণয় করব; এবং 


তারপর (২) সংস্কৃতসাহিত্যের উদ্নতিকল্পে পরিকল্পনাদি বিষয়ে 


আলোচন! করব। 
(১) বৰ্তমান ভারতে সংস্কত-সাহিত্যের প্রতি 
অবজ্ঞা-প্রদর্শনের “কারণ-নির্ণয় 


অতীব ছুঃখের বিষয়, দংস্কত-সাছিত্যের প্রতি অবজ্ঞা- 
প্রদর্শনে আমাদের দেশের কয়েক শ্রেণীর লোক সর্বদা তৎপর । 
(ক) প্রথমতঃ ইন্গ-ভারতীয় সমাজ । এ শ্রেণীর লোকেরা 
স্ভারতীয় সভ্যতায় সুশোভন. কিছুরই সন্ধান পান না, এবং 
পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুরাগবশতঃ পাশ্চাত্ত্য ধরণের জীবন- 
যাপনে আনন্দ পান। সুতরাং এরা যে সংস্কতশিক্ষার 
পক্ষপাতী নন, সংস্কতসাহিত্যে কোনও আনন্দ পান না, 
এতে আশ্চর্য হ্বার কিছুই মাই। তবে আনন্দের কথা, 
এ জ্রাতীয় লোকের সংখ্যা ভ্বাতীয় ভাবোম্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
অনেকটা কম হয়ে আস্ছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও 
এ সম্প্রদায়ের অনেকেই ভাবেন, অন্ততঃ 
বাইরে প্রকাশ করেন যে, কেবল ব্যবসা-বাণিজা, কজ- 
কারখানার স্রীবৃদ্ধিসাধনেই ভারতের যুক্তি, অষ্ভথ| নয়, অতীত 
ভারতের মৃত অস্থি টেনে খাঁড়া করার প্রয়োজন আন্র আর 
কিছুই নাই। ফলতঃ যান্ত্ৰিক সত্যতার মোহে এরা আরণ্য 
সভ্যতার ভেতরে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান 
না। তারা মনে করেন যে, সংস্কতবিদের| কুদংস্কারাচ্ছয় 
এবং প্রগতিবিরোধী কৃপমণ্ুক। প্রাচীন ভারতের অত্যুচ্চ 
শিক্ষা-সম্বদ্ধে তাদের অদ্ভূত ধারণ ; তাদের কাছে উপনিষদ 
গাঁজাবুরি, টুস্কত কাব্য অশ্লীল ; সংস্কৃত জটিল, সংস্কৃত 
কামশান্্র কদর্থ, আরুর্ধেদ শাস্ত্র জঙ্গলের নামমাত্র । যদি বলি 
হস্ত্যায়্বেদ, অশ্বাযর্েদ, বৃক্ষাযুর্বেদ, এমন কি, কত আয়ুর্বেদ, 


কত পুষ্থান্থপুক্থ আলোচনা আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্য পুষ্ট 


করেছে-_যার তুলনায় বর্ভমান পাশ্চাত্য ভ্রগংও অনেক 
পেছনে পড়ে আছে, তাঁর! তাঁতে নিজেদের অপমান বলে মনে 
করেন। কাঁজেই তার! সংস্কতের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ 
করেন। তারা তারতের অনৃষ্টবাদ, নৈরাক্টবাদ ভারতীয় 
দর্শনের্‌ই শিক্ষা বলে মনে করেন এবং ভারতীয়দের যাবতীয় 
চৈতগ্লুপ্তির জন্ভ ভারতীয় দর্শনকেই দোষারোপ করেন। 
(গপ) তৃতীয়তঃ হরিজন সন্প্রদায়। এ সন্প্রদায়ের অনেকেই 
আজকাল তাবেন যে মন্ত, যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি স্বতিশাত্বকারগণ 
এবং ন্যুনীধিক-__লংস্কতশান্ত্কার মাজ্জেই তাঁদের সামাজিক 
১০ 


যে এ সব বিষয়ে আলোচন] অতীব প্রয়োজন এবং 


‘করা! হয়্-যত্যিকার শান্তি এতে পাওয়া যায় ন! । 
. পুক্ুষাহ্ক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ, ত! অতি নিজ্য্ব, পরম আদরের 


অবমাননার নির্দেশ দ্বিয়েছেন। তাদের তাই' ধারণা যে. 
সংস্কতশাস্্র গঙ্গার জলে যত দিন ন! পিযাক্জত হয়, তত দিন 
ভাঘের আর এ কলফঙ্গেপ থেকে যুক্ত হবার আশ! গরুর 
পরাহৃত। (ঘ) চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক ভাষার সমুম্ন্তিবিবায়ক 
ঘল। প্রাদেশিক ভাষার উত্র হিতকামিপণ বলেন-_-লহ্ত্্র 
সহত্র বর্ষ ঘরে সংস্কতশিক্ষার ধারা এ দেশে চলে এসেছে $ 
তাতে তার প্রাণবেপ গেছে থেমে । তদুপরি এর কাঠি 
হেতু অতি কঠোর পাঁরশ্রমে এ ভাষাজান অর্জন করতে হয়, 
তার প্রয়োজ্রনীয়ড! স্বল্প । | 

অল্প সময়ের মধ্যে এদের প্রত্যেক অপ্প্রদায়ের মুভির 


যথাযথ বিস্তৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। . তাহলেও  - 


আজকে ভারতের জাতীয় ছুদিনে ওঁক্যের মূল্য এত সমধিক 
দের 
কাছে সংস্কতপাহিত্যের উৎকর্ষ, সংস্কতশিক্ষার আদর্শ এবং 
জাতীয় সুম্নতির দিক থেকে সংস্কত-সাছিতয পঠন-পাঠনের 
একান্ত প্রয়োজ্রনীয়ত্ব সম্যক্‌ বিশ্লেষণ নিতাস্ত প্রয়োজন । তাই 
সংক্ষেপে হ'একটা! কথা বল ছি। 

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে যে পরের 
মাকে মা বলে হৃদয়ে তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করায় যে মিথ্যা 
আড়ম্বরের অবভারণা, এভে কেবল নিজের পায়েই কুঠারাথাত 


নিজের যা 


লামশ্রী, তাকে উপেক্ষা কর] নিছক বাতুলত1। অন্ত দিকে 
সংস্কত-সাহিত্য জগতে সর্বঘ। অতুলনীয়, সুতরাং ঈদ্বশ সৌভাগ্য 
থেকে বঞ্চিত হওয়! নিতান্তই ছুরদৃষ্টে্ পরিচায়ক মাত্র । 
ব্যবগায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের সম্বোধন * এ কথ! 
সল্প বলতে চাই-_তাদের বিষয়ের বহুলাংশ সংস্কৃত সাহিত্যে 


সবিভস্ত আছে ; নুতনত্ের গর্বে সংস্কতের, প্রতি রজ্ঞচক্ষু 


বা অনাদর প্রদর্শন নিতান্ত অশোভন ও অযৌক্তিক । 
দ্বিতীয়তঃ, তাদের স্মরণ রাখা কত'ব্য যে স্থুল বহির্জপংই 
জগতের সব নয়, অন্তর্জগৎ ও তার সমস্ত! ব্র্ণিগতের 
থেকেও কঠিনতর | বাহিরের সমস্তা আকুল করে, অন্তরের 
সমন্তা মাহুষকে পাগল করে দেয়। দেহ ও আত্মা উভয়ের 
সুসমঞ্জন বিনোদন অতীব প্রয়োজ্ন।. ,কেবল উদরপুতিতে 
আত্মার পরিপুর্তি সাবিত হয় না; তন্দর্ড সংস্কতে সুরক্ষিত 
ধর্যোপদেশ ও দর্শনবাদেরই প্রয়োজন সমধিক। শুদ্রেরা বেদ- 
পাঠে অধিকারী ছিল না, ইত্যাদি ধারণ! সম্পূর্ণ ভূল। একটি 
মাত্র উদাহরণ দিই। রামায়ণে দশরথ-কর্তৃক নিহত সিঙ্ষুক- 
মুনির পুত্র করণের সন্তান হয়েও নিত্য বেদ পাঠ করে বেড়াত 


২৯০ 


সে শপাশীশাশীপাশাশীশীিশাাশিশাশি পিপি াশাশাশিসিলীট 


"ইহা স্পই রাঁমায়ণে বল! আছে। প্রয়োজনাহুপারে দেশ- 
বিপ্লবাদিতে শু্রেরাও যুদ্ধ করবে, এবং ফলতঃ যুদ্তবিভায় 
তাদেরও পারঙ্গত হওয়! প্রয়োন্ন--ইহা শাস্ত্রের বিধান। 
আমাদের বর্তমান থে দ্বষ্টিভঙ্গী,. ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক 
ভারতের; স্বাধীন সবল আত্মনিষ্ঠ গরিষ্ঠ অতীত ভারতের 
নয়। একই মাতৃরজ্ে পুষ্ট সন্তানকে ভারতজননীর জ্ঞানদীপ্ত 
অগদরেণ্য সস্তানব্ৃন্দ উপেক্ষার প্লানিতে জর্জরিত করার অণ্তত 
বিধান কখনও দেন নি। ফপতঃ “চাতুবৰ্ণযং ময় স্থ্টৎ ওণ- 
কর্মবিভাগশ;”__এই উক্তির সার্থকতা হচ্ছে এই যে, গুণ ও 
কর্ম হিসাবে চতুবর্ণ বিভাগের উৎপত্তি, ভ্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়ের সম্ভীনই কেবল ক্ষত্রিয় হত না, গুণ ও কর্ম 
অনুদারেই হত। তা না হলে ব্রাহ্মণ প্োণ- ক্ষত্রিয় 
অভুাদির অগ্রগুরু এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধান্কপে মহাভারতের 
অগজ্জোড়া সিংহাসন জুড়ে বসে থাকতে পারত না । সত্যি, 
আমাদের বর্তমান দৃর্িভঙ্গীর পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন ; 
বিদেশী কাঁচের ভেতর দিয়ে না দেখে স্বদেদী স্বচ্ছ চশমার 
ভেতর দিয়ে দেশমাতৃকার দিব্য মূর্তি দর্শনই আজ সমধিক 
প্রয়োজন । | i 

বঙ্গতাঁষার হিতদাঁরকন্বন্দের অবহিত হওয়! প্রয়োজন যে 
বৃক্ষের শিকড় ও কাও ব্যতীত বৃক্ষ বাচতে পারে না; 
মাইকেল, হেম, নবীন, বঞ্কিম, রবি__এ'রা সকলেই সংস্কত- 
বৃক্ষেরই সুপক ফল। সমগ্র ভারতব্যাপী সংস্কত্তই মহা- 
মহীরুহ ; মহারাধর, গুজরাত, গাঙ্কার, মন্ত্র, চোল, কর্ণাট, অঙ্গ, 
বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা, অবস্তী প্রভৃতির ভাষ! তারই ফলমাত্র । 
এ বৃক্ষের সরসতা ব্যতীত সবই শুষ্ক হয়ে যাবে, কিছুই-অবশি 
থাকবে না। - 

সমালোচকদের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টি কথা 
আমাদের মনে ভ্রাগে--সত্যি, সংস্কৃতশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বা 
অ কোথাও কি কোনও ধাঁনি নাই? সে সব প্রানি কি এবং 
কিসে তার প্রতীকার ? 


পূর্বোক্ত সন্প্রদায়-বিশেষের -সংস্কতশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি 
থেকে এটা সুম্প& যে সংস্কতভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, 
উৎকর্ষ, সত্যনির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণ কেন, ভারতের 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও একেবারে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞত] 
দূরীকরণের ভ্রম্ভ আমাদের প্রাদেশিক ভাষার়- কৃষ্টি বিষয়ক 
গ্রন্থাদি বিরচন, অনুবাদের সাহায্যে সংস্কতবিষয়ক জ্ঞান 
বিতরণ নিতান্ত প্রয্নোজন । নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচারক 
প্রেরণ পূর্বক বন্তৃতাদির ব্যবস্থাও অত্যাবন্ক । 

বল! বাহুল্য, বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতিও নির্দোষ নয়। 
এমন কি, বি-এ শ্রেণী পর্যত্ত ঘাতুন্দপ, শব্দন্ূপ, কারক-বিভক্তি 
ও ব্যাকরণের অন্তান্ত বিষয় নিয়ে এমন এক অসস্তব বিভীষিকার 
সৃষ্টি কর। হয়--যাতে ছাত্র ও বাইরের লোকেরা সকলে সংস্কৃত 
বল্তে এফটাব্যাকরণের বিভীষিকাই বোঝে । এ বিভীষিকার 





শি 


প্রবাগা 





১৩৫৪ 


হাত থেকে ছাত্রদের অব্যাহতি দেওয়া সত্যি দরকার । তার 
পর ' উচ্চ শ্রেমীতে বিষয়বৈচিজ্া এবং জাবগাত্তীর্ষ সুপ্রকট 
করার নিমিত্ত ভিন্ন বিষয়াত্মক গ্রন্থ পাঠা করাও প্রয়োঙ্গন। 
এ সব বিষয় পরে আলোচনা করছি। কিন্ত যে জ্রিনিষটা 
সর্বাপেক্ষা প্রয্মোন, সেট] হচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ধারার 
কিঞ্চিং পরিবতণি। আমাদের .দ্ষুলে-কলেজে সংস্কতশিক্ষা 





দেবার সময় ব্যাকরণের উপর এমন একটা অসম্ভব জোর. 
দেওয়া হয়, যার ফলে কাব্যরস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, তৎ- 


সন্ভোগ থেকে ছাত্রব্বন্দ স্বথ! বঞ্চিত হয়। ফলতঃ পাশাপাশি 
ইংরেজী ও সংস্কৃত এন্থ পাঠের এ অদামগ্রস্যে তার] নিজেরাও 


যেন ক্ষুণ্ন হতে থাকে । এর বিহ্ত বিধান নিতান্ত প্রয়োজন ৷ 


অন্ঠা প্রতিকারও নিয়ে বিবেচিত হবে। 
- (২) সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতিকলে যুদ্ধোত্তর 
পরিকল্পনা 


কার্ধব্যপদেশে মান্তাজ, বোম্বে, রাজপুতান! প্রভৃতি 
প্রদেশে যখন গিয়েছি, তখন অনেক স্থলে দেখেছি-_ 
ইংরেদ্রী ভাষার মাধ্যামিকভাস্ব কোনও কাজ ছয় না । আমা- 
দের দেশী ভ্রাতৃবন্দের সঙ্গে ডাবের আদান-প্রদানের জন্ত 


দেশীয় একটি ভাষার মাধ্যমিকত! খুঁজে বের করতেই হয়। " 
"বলা বাছল্য, ভারতের সর্বত্র অগণিত লোক আছেন, 


যাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার 'মাধ্যমিকতায় একার্ধ অতি 
সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ভারতের সর্বন্্র সকলেই আমাকে 
বলেছেন যে, মালয়ালম, ক্যানারিস, তেলুগু, গুরুয়ুখী, উড়িয়া, 
বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার আকুতি বিশেষ থেকে ভাষা: 
জননীকে টদ্ধার- করে নিলেই ভারতের বেশীর ভাগ তাষাই 
ভারতীয়মাজেরই সহজে বোধগম্য হয়। বিতিন্ন রকমের 
হ্রফের জন্চই আমর] সর্বাধিক বিপদৃগ্রন্ত হই। এ কথাটা যে 


কত বড় সত্য, তা আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্যগস্থাগার . 


লওনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর সংস্কতবিভাগের কর্মপচিব 
হিসাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরে প্রকাশিত সংস্কৃত-এরস্থাদি 
পর্ধালোচন! কালে বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে 
পেরেছি । আজ সেদিম. এসেছে যখন জাতীয়ভাবের ও কার্য-: 
কলাপের পরিভুটি ও সুসম্পাদনার নিমিত্ত আমাদের স্বকীয় 
সাময়িক অঙ্তুবিধ! সহ করা শুধু প্রয়োজন ময়, একান্ত কতবব্য। 
এ কথা| অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই যে, সংস্কৃত- 


ভাষাই প্রকারাস্তরে ভারতের একমান্র সার্বজনীন 'ভাষা। 


“প্রকারাস্তরে” এ কথাটি বলার উদ্ধেষ্ঠ এই যে, সংস্কৃত- 
ভাষাবিদ্দের সংখ্য! ভারতে অত্যধিক না হলেও এক তামিল 


ব্যতীত আধুনিক প্রত্যেক ভাষার তেতরে . সংস্কৃত শব্কসংখ্য! . | 


এবং সাহিত্যাস্থগ রচনা এত সমধিক যে, এ সবের মাব্যমিক- 
তায় ভারতের এক প্রদেশের লোকের অন্ত প্রদেশের ভাঁষা. 
বুঝতে খুব অন্থবিধ| হয় না। আসমুস্তত্মাচল কচ্ছোপসাগর 


» 


পৌৰ 


থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র একটা সভ্যতা ও কচির 
সামগ্রস্ত আছে, চিন্তার ধারায় এক্য আছে, বাক্যবিস্ঠাসের 
পদ্ধতি আছে। দংস্বতানুপ সংস্কৃতির একট! বিশিষ্ঠ ছাপ 
আছে--যার অবলম্বনে ভারতীয় মাজেই ভারতের বিভিন্ন 
স্থলের ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে, 
এবং. এটা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমিকত! হেতু 
সম্ভবপর হয়েছে। এমন কে আছেন যিনি উপনিষদ, 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চরকসুআত প্রভৃতির জন্ত 
গরানুতব না করেন? ভারতের এমন কোন নামোল্লেখ 
যোগ্য ভাষা আছে, যাতে এসব এস্থাদির অনুবাদ, এবং 
এই সব -গ্রস্থাবলম্বনে বহল গবেষণা হয় নি? সুতরাং 
বাইরের কিছু বিদৎবাদ সত্বেও স্থিরচিত্তে ভেবে দেখলে দেখা 





যাবে যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই প্রক্ৃতকল্পে ভারতীয়- - 


মান্রেরই মিলনের একমাত্র স্থপ্র এবং এজ্রচই একে ভারতের 
রাষ্্রভাষারূপে স্বীকার করা খেতে পারে । তা! হলে সর্ব- 
প্রথমেই কথা উঠে,,-এ যে অখও ভারতভুমির ॥রাষধ্রীয় ভাষ! 
সংস্কৃত--এক্স সর্বাঙ্গীণ 'উন্নতিবিধানের নিমিত্ত বর্তমান যুগে 
কিকি করমঈয়। কি কি বিষয়ে সর্বাণ্থে মনোযোগ দেওয়া 
প্রয়োজ্ন। এবিষয়ে কিফিৎ আলোচন! 
মনে করি। 


বহি ষ্টিতে কেন, বস্তুত, কার্ধতও এট! ঠিক ষে বর্তমান 


যুগে সংস্কৃতশিক্ষা যেন কালোপযোগী হয়ে উঠছে না। এ 
জন্ত বাহিরের.ও ভেতরের দিক থেকে এর বহল সংশোধন 
অতীব প্রয়োজন হয়ে -পড়েছে। 
অষ্তা্ড সর্বস্থলের সংস্কতপরীক্ষাও এক এক বিষয় অবলম্বনে 
নেওয়া হয়। তাতে যেষন এক দিকে বিষয়-বিশেষের প্রতি 
মনোযোগ-নিবন্তন সমগ্র সংস্কত-সাছিত্যে প্রস্থ রূপ দৃষ্টিগোচর 
হর ন1, তেমনি পাঁঠ্য-ভালিক থেকে আধুনিক বিষয়গুলি 
সম্পূর্ণ বিবন্ধিত হয়েছে বলে আমর! সংস্কতবিদ্যার্থরা যেন 
বর্তমান কালোপযোগী হয়ে উঠতে পারছি না। দৈনন্দিন 
কার্যকলাপের সুযোগ-সুবিধা সংঘটনের নিমিত্ত কিছু আধুনিক 
ভাঁষা, কিছু গণিত ও বিজ্ঞান সংস্কৃত প্রত্যেক বিষয়েরই প্রথম 
হু’ পরীক্ষায় অন্ততঃ সংযোজিত করে দেওয়া একান্ত কতব্য। 
অন্ততঃ ইংরেজী একটি পত্র বোঝার, বা একটি টেলিগ্রাম বুঝতে 
পারার মত বিদ্যার্জন করা সংস্কতবিদূদেরও কর্তব্য। এক 
কথায় সংস্কত-বিদ্যাকে বর্তমান কালোপযোগী করার নিমিত্ত 
যাষা কর! প্রয়োজন, তদমগপ পাঠ্য-তালিকা তৈরী হওয়া 
প্রয়োজন । 

বতু মানে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ( স্কুল- 


" কলেন প্রভৃতির) সঙ্গে সংস্কৃতের ভন্ড বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 


গুলির ( টোর্লগুলির ) বিশেষ কোনও জম্পর্ক-নেই। আমার 
মনেহয়, এ ছু'প্রকারের শিক্ষাপন্ধতির মধ্যে একটি] সামন্রস্ত - 
বিধান একাস্ত প্রয়োজন । এদের ছুটিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছুটি 


জংস্কত-সাহিত্যের প্রচার 


নিতান্ত কত্ব্য" 


বারাপসী, কলিকাতা ও 


২৯১ 


কপেসিস্পিস্পাশিশিস্পিশিসশী 





বিভাগরূপে পরিগণিত না করে কিছু দুর পৰ্যন্ত. নিও সাধারণ 
বিভাগে পরিণত কর! বিধেয়_যাতে পণ্ডিতেরাও অগান্ত বিষয়- 
বিশেষে কিছু অধিকার লাভ করেন এবং সাধারণ ছাত্রেরাও 
সংস্কৃত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা লাভ করতে পারেন। 
_ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে অবশ্ত ছাজ্মওলী স্বকীয় 
অভীষ্ট পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থারও 
প্রয়োন্ধন। নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রণয়নকালে দেশের শিক্ষা- 
বিদেরা যেন এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন, তজ্জ আমি 
তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। 

দ্বিতীয়তঃ,-আমাদের সংস্কত-শাস্ত্রের যে যে বিষয়ের অস্থু- 
ধাবনে আধিক সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ঘটতে পারে, যেমন 
আয়ুর্বেদ, ফলিভ জ্রোতিষ প্রভৃতি, সে সব বিষয়ের “প্রতি . 
বিশেষ মনোযোগ প্রদান অবন্থ কর্তব্য। সংস্কৃতবিদ্যার্যদের' 
আধিক-ছুর্গতিই চরম সমস্তা এবং/এর থেকে এর কথঞ্চিৎ 
সমাধান সম্ভবপর হবে নিশ্চয়ই ৷ এট! অত্যন্ত ঠিক যে, এখনও 
পর্যন্ত আয়ুর্বেদ জগতের চিকিৎসা-পদ্ধতিন্র মধ্যে অন্থতম শ্রেষ্ঠ- 
রূপে সর্বত্র স্বীকৃত হয় ; এর প্রমাণের প্রয়োজন নেই, এ একে- 
বারে প্রত্যক্ষ সত্য । ফলিত আ্যোভিষের অহণীলনকারীদের 
অর্থাগমও প্রত্যক্ষ সত্য । 

ধর্মকে ব্যবসায়ে রূপান্তরিত বা পরিগণিত করার কোনও | 
চেষ্টী না করেও ধর্মদংরক্ষণের নিমিত্তই স্ুকঠোর আচার- 
ব্যবহার ও রীতি-নীতির প্রবর্তন ও অদ্ববর্তনে ধর্মঘাজী 
সংস্কতবিদৃদের গ্রীবিকানিবাহ প্লচারুদ্ূপে চলতে পারে । 
আমরা পূর্বেই বলেছি যে বাস্তবিদ্য], স্থাপত্য, তক্ষণ, রত্ব- 
পরীক্ষা, ক্রি প্রভৃতি বহু বহু শিল্প শান্্রাদি'আমাদের অনাঁদৃত 
অবস্থায় পড়ে আছে। এ সব গ্রন্থে অমূল্য সাঁরতত্ব নিছিত 
আছে। সে দব তত্ব হৃদয়ঙ্গম ক'রে তত্তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট অনুশীলন 
একাস্ত কর্তব্য। এ সব অর্থকরী বিদ্যায় পারদশিডা লাভ 
করতে পারলে অর্থাগম অনিবার্ধ” সমগ্র জগতের ধনার্জন 
নির্ভর করে এর উপরেই । অথচ এ সবের প্রকৃষ্ট বিকাশ 
আমাদের সংস্কৃত এস্থনিচয়ে নিবন্ধ থাক! সত্বেও অতীব পরি- 
তাপের বিষয় যে এ সব বিষয়ের আমরা সম্পূর্ণ অনাদর 
করেছি--যার ফলে আমাদের সংস্কৃত বিদ্যা একাস্তই তাত্বিক 
বিদ্য! ছয়ে পড়েছে ; ব্যবহারিক দিক আমপ1 ছেড়েই দিয়েছি। 
আমাঁদের এ সব দিকে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত 
প্রয়োজন। এ সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রণ, নৃত্য-মীতাদি, অভিনয় 
প্রভৃতি ললিতকলার যথোপযুক্ত অন্থশীলনেও মানসিক আনন্দ 
ও আধিক সাচ্ছল্য-_উভয় দিক থেকে আমাদের যথেঃ 
সহায়তা হতে পারে। তজন্ত ভদ্বিষয়েও অবহিত হওয়া 
কতব্য। হা 

তৃতীয়তঃ, ভারতবষীয়িদের স্ব-হান্তে দেশের শাসনক্ষমতা 
এসে পড়ায় আন্ত স্বতঃই আমাদের দগুনীতি প্রভৃতির প্রতি 
নজর দেওয়া অবস্ত কর্তব্য হয়ে পড়েছে । ' মহাভারতোক্ত 


২৯২ 


প্রবাল 


১৩৫৪ 


পপ পপ সপ পপ পপি 


রাজ্জনীতি, দওনীতি প্রভৃতি, অর্থ-শান্তোক্ত পদ্ধতির সম্যক্‌ 
পর্যালোচনা আজ একান্ত কর্তব্য । কালক্রমে আমাদের 
- অধ:পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমর] নারী-চরিছের উন্নতিবিধান এবং 
শুক্র ও নারীকে সমপর্যায়ভুক্ত করে উভয়কে হীন প্রতিপন্ন 
করার উপায় উদ্ভাবন করাকেই শাস্ত্রীয় কান্দ মনে করেছিলাম। 
সৌভাগ্যক্রমে আন্ধ সেকালের অবসান হয়েছে এবং আবার 
দেশের সকলের সমভাবে সর্ব কার্যে শ্রেষ্ঠ অবদানের স্ুযোগ- 
সুবিধা ফিরে এসেছে, আইনের বলে সন্প্রদায়-বিশেষকে সম্পূর্ণ 
ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার দিন একেবার তিরোহিত-হয়ে গেছে। 
দেশবামই আমাদের একমাত্র উপাস্তা ; ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে 
দৃকৃপাত করার সময় আমাদের আজ নাই। পরের হাতে 
রাজনীতির ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজের] গৃহকোণে বসে নিশ্চিন্ত * 
নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের সময় আন্ চলে গেছে। প্রাণমন 
সম্পূর্ণ সমর্পণ করে “রাজনীতিগ্র অন্গীলনে--অতীতের সঙ্গে 
“বর্তমানের সংযোগ ও সামগ্তপ্ত বিধানে আমাদের বদ্ধপরিকর 
হুতে হবে। 
চতুর্থতঃ, সংস্কত-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক, শিল্পকলাবিদ্‌ প্রভৃতি 
অনেকেরই অনুরাগ আছে। - এদের সহযোগিতায় আমাদের 
প্রাচীন ভারতের তভদ্বিষয়ক জ্ঞানরাশির প্রকৃষ্ট আলোচনা 
এবং বিশ্বসমক্ষে প্রচার আজ্ব অতি প্রয়োজন । এতদিন পর্যন্ত 
সংস্কতবিদেরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশেষ কাজ 
কিছুই করেন নি। স্বল্প পরিমাণ কাজ্দ হয়েছে মাত্র, তাই 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে সংস্কতপণ্ডিতমগ্লীর বিশেষ 
সংযোগ স্থাপন অত্যাবশ্তক । এ প্রপঙ্গে এও বল! দরকার যে, 
পণ্ডিতমণলীর পক্ষে পাশ্চ'ত্্য ভাষাবিদ্‌ ভারতীয় বা অভারতীর 
সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে আরও নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে তোলা আজ 
অত্যধিক প্রয়োজন । কেবল সংস্কৃত-ভাষাবিদ্‌ ধারা, ভারা 
অঙ্গ ভাষায় লিখিত জ্ঞান আহরণে সমর্থ হন নাঁ_জগতের 
বিভিন্ন ভাষাবিদি পঙ্ডিতখওলীর সহযোগিতায় তারা দে 
জ্ঞানের সন্ধান পান; অন্ত দিকে পঙ্ডিতমগুলী পাশ্চাত্য 
ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতকে সংস্কতের গোপন মণিরাশির সন্ধান,.. 
দিতে পারেন । এ উভয়. প্রকারের সংস্কতবিদের মিলন 
কর্মক্ষেত্রে মিসন-_দর্বথ| বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের 
বিষয় যে, বিশ্ববি্ঠালয়ের সংস্কৃতে ডি শ্রীধারীর! অর্থার্জনে কই্- 
ভোগ করেন বলে আমর! সংস্কৃতে তেমন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র পাই 
না; অন্ত দিকে সংস্কতবিষয়ক পান্ডিত্যের প্রতি জনসাধারণের 
অনাদর হেতু আর তেমন বড় বড় পণ্ডিতও নূতন করে দেখা 
দিচ্ছেন না । এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ? 
এখনও যে সব পণ্ডিতমগ্ডলী তাদের বিশাল পক্ষপুটে সংস্কৃত 
শান্্রকে আশ্রয় দান. করে রেখেছেন, তাদের লংখ্য। একেবারে 
কমে এসেছে এদের তিরোধানের. পরে তাদৃশ সংস্কতবিদ্‌ 
মনীষী যে তারতধাম পূর্ধবং সমলঙ্কৃত করতে পারবেন, আজ 
আর তেমম মনে হয় না। 


বর্তমানে আমাদের অভাব-অভিযোগ কোথায় তা বিশেষ 
চিন্তনীয় । 


১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মত” একটি বিশিষ্ট 


পাঠাপার আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন-_যাতে এক জায়গায় 


বসে সকল প্রকারের গ্রন্থ আলোচন! কর! যায়, সব প্রকারের 
পুথি যথাসম্ভব দেখা যায়। আমাদের কলিকাত! নগরী 
ভারতীয় কৃণ্টির শ্রেষ্ঠ অংরক্ষণ-স্থল ; ঈত্ৃশ স্থানেও এমন 
কোনও পুত্তকাগার নাই যাতে কোনও শ্রস্থ-বিশেষের 
ছু-তিন খানার বেশী সংস্করণ পাওয়া যায় ; এবং সহস্র 
সহস্র বিশেষ উপযোগী সংস্কৃত গ্রন্থ আঁছে__যা কলিকাতা 
কোনও লাইব্রেরীতে কোনও দিন রক্ষিত হয় নি'। 
একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি পরিষার করা দরকার । 
ধরুন গরীমদ্ডগবদূপীতার কোনও বিষয়বিশেষে আমার হৃদয়ে 
কোনও এক নুতন চিন্তা যদি জাগে, আমার সর্বপ্রথম জানা 


দরকার--ভ্রগতের কোন্‌ বরেণ্য সুধী এ বিষয়ে কি বলেছেন, 


কে কি ভাবে এ জিনিষটাকে দেখেছেন, - তা ন! হলে গবেষণা 
হয় না, নূতন জিনিষ আবিষ্কার করা হতে পারে না। এ যদি 


জানতে হয়, তা হলে যত যত” পণ্ডিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে 


যা যা.কান্ধ করেছেন, আমার দেখে নেওয়া দরকার। তা 


যদি হয়-_আমার একটি পাঠাগারের দরকার যাতে সব কয়টি : 


ভগবদৃগীতার সংস্করণ, অনুবাদ, বিষয়স্থচী, . শব্স্থচী প্রভৃতি 
এবং বিশেষতঃ ভগবদৃপীতার উপরে লিখিত সমস্ত গ্রন্থের 
বিবরণ-সংবলিত গ্রস্থপণ্থী প্রন্ৃতি রয়েছে । আন্ধ আমাদের 
দেশে এমন কোনও পাঠাগার নাই যাতে এর কিছুই পাওয়া 
যায়। ইওিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ভগবদূপীতার ৪১৬টি 


অনুবাদ-দংবপিত বিভিন্ন সংস্করণ, ১৬৪টি বিভিন্ন টীকা এবং . 


ছু'শতাধিক অংশবিশেষের মুদ্রিত সংস্করণ আছে। তছৃপরি 
৬০০ বিভিন্ন অগ্থবাদ এবং নয়টি বিভিন্ন গ্রকারের শ্থচী আছে। 
সুতরাং চাওয়া মাত্রই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী যে কোন 


পাঠককে ১৫০০ পনর শতের অধিক শ্রীমন্তগবদৃগীভ! গ্রন্থ 


দিতে পারে, এবং . তদুপরি অজস্র গবেষণামূলক গ্রন্থ নাম 
বলার সঙ্গে সঙ্গেই এনে দ্রিতে পারে । তাদের ভদহুযায়ী 
ক্যাটালগ, গ্রন্থাপীরাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারের জনলম্পদূ প্রভৃতি 
সব কিছুই আছে। সুতরাং" তাদৃশ একটি গ্রন্থাগার পেলে 
যে কান্ধ তিন-চার যানে হয়ে যায়, আমাদের তাদৃশ কাজ 
ঘাবজ্জীবনেও হয় না। তদুপরি সেখানে ব্যক্তিগত- হিংসা- 
দ্বেষাদি আমাদের তুলনায় নিতাস্ত কম, স্বীকার করতেই হয়__ 
অন্য দ্বিকে রাষ্ট্রীয় সাছায্য ব্যক্তিগত সাহায্য সব কিছু বছার 


a: 


ধারে যেন ছুটে চলে আপে । দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কন্ধতে হয় 
যে আমাদের যদি কেউ কিছু জানেনও, অনেক ক্ষেত্রে তার! : 


বিস্ার্থীকে তদ্বিযয়ক সন্ধান দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। কিন্ত 
পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি যে প্রকৃত জ্ঞানপিপান্থকে সাহায্য 


. করতে সেখানকার পণ্ডিতমওলী অতীব উদ্যীব। আছ 


পৌব 





' আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি যে আমাদের দেশেও এমনি 
এক দিন ছিল; তা না হইলে এ বিশ্ববিষ্রমী দর্শনশান্ব এদেশে 
তৈরী হতে পারত না । যা হোক, ইশ গ্রন্থাগার আমা- 
দের আজ এ যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাগ্রে প্রয়োজন | 

দেশের সর্বত্র যে সব গ্রন্থ লুষ্কাক্মিত আছে, রাজা, মহা- 
রাজ, জমিদার ব' বিশিই পণ্ডিতের গ্রন্থাগারে যে সব গ্রস্থ ও 
হুত্তলিধিত পুথি ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ভার যথাযথ 
ব্যবহারের নিমিত্ত ওঁ সব এম্থ ও পু'থির সঠিক বিবরণ, 
প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি জানা থাকা দরকার। 
লাইব্রেরী এ কাজ করে। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন । 

তারপর যত বিষয়ে যত কান্ধ হচ্ছে, তার একটি সুচী 
ধারাবাহিক স্বচী, অত্যন্ত এয়োজন । বলা বাহুল্য, তা ন! হলে 
উচ্চদরের অভিনব গবেষণা! অতি কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে 
পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। 

ভারতবর্ষের সর্ধন্র এক শতাধিক প্রাচ্যতত্ব বিষয়ক পত্রিকা 
সম্পাদিত হচ্ছে বর্তমানে । এ সব মাসিক, দ্রৈমামিক, 
যাণাস্দিক বা বাধিক পত্রিকায় অজ নূতন নূতন বিষয় নিরস্তর 
প্রকাশিত হচ্ছে। এ সব জ্ঞানেরও সংহতি প্রয়োজন এবং 
তক্জন্ত একটি বিষয়স্থচী অভ্যাবহৃক। বোষ্বে থেকে এজ্াতীয় 
৯ কাছ কিছ কিছু হচ্ছে ; আরও পূর্ণাঙ্গ কাঁব্জ আমাদের 
: কপ্রয়োজন ৷. ৃ | 
অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়, এমন কি কালিদস, ভবভুতি 


প্রভৃতির শব্দস্বচী, বিষয়স্থচী বা তাঁদের উপরে লিখিত গ্রন্থ ও ' 


প্রবন্ধাবলীর নির্ণারক কোনও খ্রস্থ অগ্ভাপি আমর! রচনা করি 
নি। এ অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয় । 

'জ্পডের বিশাল সাহিত্যের সঙ্গে আমরা বিশেষ করে 
করে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমিকতায় সুপরিচিত | এ সখ 
সাছিত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ঠ গ্রন্থ থেকে আঁহত জ্ঞান আমাদের 
সংস্কৃত সাহিত্যে অস্তভুক্ত করার দিন আত্ম এসেছে। ছারুণ 
এককালে বহু সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের দ্বার! ফার্সাঁ সাহিত্য 
সম্বন্ধ করেছিলেন। ভারতের মধ্যযুগে অগণিত সংস্কতগ্রস্থের 
অনুবাদাদির দ্বারা মহামতি সত্রাট আকবর ফাসঁ সাহিত্যের, 
সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন । . অন্ভ দিকে বছ ফার্সী গ্রস্থের 
সংস্কৃতানুবাদ দ্বারা তৎকালীন পঞ্ডিতসমাজ সংস্কৃত সাঁছিত্যের 
স্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন । আজও এ জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে। 


সংস্কত-সাহিত্যের প্রচার 


পাস্পাসপিসপামপিসিপস্পাস্পিস্পিন্পিস্পিস্পিস্পিসপিপসপিসপিসপাসিসপিসপিসপাসপাসিসপাশসশপািসপিশািসীপিসপাসাাসপাশাসপাশিশিলিটিটি ভিপি ত 


ইংলগের হাঁশনাঁল ' 


, 
ad 


পরিশেষে আমাদের কর্তব্য এই যে, একার্খ সুসংহত করার 
নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি বিশ্ব- 
বিভালয় এবং কেন্দীয় বিশ্ববি্ভালয় সংস্থাপন অতীব প্রয়োজন । 
কিছু দিন. পূর্বে আলোয়ারের মহারাজা একটি সংস্কৃত 
বিদ্ধালয় স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তৃত ভূখও এবং দশ লক্ষ টাকা 
দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষৌ থেকেও একটি 
বিরাট পরকল্পন| ঘোষিত হয়েছে৷ দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম- 
ভারতের লোকেরাও এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। কেবল 
দিবালোকের প্রথমোক্ষেষ স্থলেই অর্থাৎ আমাদের এ পুর্ব- 
ভারতেই আমরা যেন অমালোকে নিমজ্জিত হয়ে আছি, 
নি্্জা্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে পরযূখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা 
করছি। আজ জংস্কতান্বরাঁগী ব্যক্তমাঙ্রেরই সর্বস্ব * পণ 
করেও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক উদ্ৃতি সাধন করতেই 
হুবে। . 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্বভারত এককালে সংস্কৃত 
সাহিত্যে বিশিষ্ঠতম দান করেছে। আল্ুও পুনরায় তার অভ 
আহ্বান এসেছে । আমরা যদি দেশমাতৃকার মুখ উচ্জল 
করতে চাই, আমাদের সর্বাথে প্রয়োজন সংস্কৃত-সাহিত্যের 
শ্রীবদ্ধি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়া, সং্ববন্ধ হওয়া, 
পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিশ্বত হয়ে কেবল লক্ষ্যের 
পশ্চাদ্ধাবন করা। এতেই আমাদের অপবর্গ নিছিত 
আছে। 

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিচালয় ও প্রাদেশিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রভৃতি সংস্থাপনের এবং বর্তমান সময়ের মধ্যবতাঁ অবস্থায় 
আমাদের অবশ্য কর্তব্য--বিশ্বনিদ্যালয়ে সংস্কত-সাছিত্যের 
প্রতি যা অবিচার চলেছে, তার প্রতিবিধান কর! এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ মানমধাদার প্রতি 
দৃষ্টি রাখ! । অন্ভান্ত ছাত্রদের সযান সমান স্থযোগ-স্ুবিধা, ববৃত্তি- 
নির্ধারণ প্রভৃতি আমাদের সংস্কত্তের ছাত্রদের জ্র্ভ নিতান্ত 
প্রয়োজন । প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কতের পূর্বাবস্থার 
পুন্ব্যবস্থাপন প্রয়োজন, এবং অন্ত বিষয়ের পরিবর্তে যে 
অণ শঙ্ভাল সংস্কৃত ছিল, ভজ্জজও প্রচেষ্টা অবশ্ত কর্তব্য । 
প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যস্থচীভে সংস্কতকে বাধ্যতামূলক ন! 
রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পর্ধ্যবসিত করার যে প্রচেষ্টা অধুনা 
দৃষ্ট হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান নাতিবিলন্বে অবঙ্থ- 
কতাব্য। 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


চতুর্থ অধ্যায় 

_ ওয়াশিংটন 
পটোম্যাক নদীতীরে উত্তর ওয়াশিংটন-স্থৃতি-ভস্ত-চিহ্ছিত 
সুসজ্জিত ওয়াশিংটন শহর । আকাশ হইতে শহরের মনোরম 
শোভা দেখিতে দেখিতে বিমানস্ধাটিতে অবতরণ করিলাম ! 
তখন বৈকাগ পাঁচটা । অনুসন্ধান-টেবিলে খোজ লইয়া 
, জানিলাম যে, ওয়াশিংটনদ্ব ভারতীয় দুতাবাসের জনৈক 
আমেরিকান কর্মচারী আমার জ্রন্য ঘাঁটিতে অপেক্ষা] 


- করিতেছেন । তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম । মাল - 


খালাস করিতে গিয়া দেখি মাল আসে নাই। ঘাঁটির ভাঁর- 
প্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট এ বিষয় বলিলাম.। তিনি তৎক্ষণাৎ 
টেলিফোন-যোগে নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য স্থানে কথ! বলিয়া 
ছশ মিনিটের মধ্যে মালের সংবাদ সংএহ করিয়া ফেলিলেন। 
সবিনয়ে বলিলেন, “আপনার মাল ভুলক্রমে নিউইয়র্ক হইতে 
বোধন চলিয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্তী বিমানে বোষ্টন হইতে 
মাল আনাইয়া রাত্রি দশটার মধ্যে আপানার হোটেলে 
পৌঁছাইয়া দিব। আপনার খুবই অঙ্ুবিধা হইবে । আমাদের 
বহু যত্বদত্বেও কচিৎ এরূপ ভুল ঘটিয়া যায়। আশা 
করি আমানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া! মার্জনা করিবেন ৷’ 
আমার মালের মধ্যে ছিল হুইটি থলি । একটি হোট ও একটি 
বড় । ক্ষুর, দাতের মাজন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্ধ্য বন্তগুলি একটি 
- ক্ষুন্র ছাত-ব্যাগের মধ্যে ছিল । সেটিকে বড় থলির মধ্যে 
রাধিয়াছিলাম। কাজেই এত লম্বা ভ্রমণের পর. দস্তধাবন, 
বন্তরপত্রিবর্ন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিব না মনে করিয়া! 
বড়ই অস্বপ্ভি বোধ করিম | যদিও ইহার! বলিল, রাত্রি 
দশট!| অর্থাৎ মাত্র সাড়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে ইহারা আমার মাল 
. পাচ শত মাইল দূরবর্তী বোষ্ঠন হইতে আনাইয়া নিজ্রেয়াই 
হোটেলে পৌছাইয়া দিবে তথাপি ভারতবর্যায় অভিজ্ঞতা-পুষ্ঠ 


আমার মন এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিল না। 


অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুণ্ন মনে দুতাবাঁদের বন্ধুটির সঙ্গে ভাহারই 
গাড়ীতে হোটেলের দিকে চলিলাম। এখানে কোন ভারতীয়ের 
সাক্ষাৎ বিরল হুইবে এ চিন্তাও মনে উদ্দিত হুইল । দৃভাবাসের 
বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে শহরের মধ্য দিয়! 
চলিয়াছি। ভখন দিবালোক নির্ধ্বাপিতপ্রায়। রাস্তার 
প্রশস্ততা, মস্থণতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখের তৃপ্তি উৎপাদন 
করিল । লিঙ্কন-স্থৃতি-যন্দিরে আলোকোড্াসিত লিঙ্কনের মুখ- 
খানি ছবির মত চোখের. উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। 
সুরম্য উদ্ভান-মধ্যবর্তা রাস্তা অতিক্রম করিয়া এক বিরাট 
হোটেলে উঠিলাম। ' ভিতরে টুকিয়াই দেখি অভ্যর্থনা-কক্ষে 


এক 


শরীয়ত রাবাকুযুদ ও রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় আমার সম্মুখে ? 
ইহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনের প্রানি অনেকটা দূর হইল } 


সাড়ে দশটা বাজিতে ঘরে বলিয়া হোটেলের আপিস হইতে : 


টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে বিমান-থাটি হইতে আমার 
অন্ত দুইটা থলি আসিয়াছে । ছুই মিনিটের মধ্যে স্বগৃহে আমার 
বোষ্টন-ফেরত থলিঘয়-দর্শনে প্রিক্-মিলনের আনন্দ অনুভব 
করিলাম । | 


পরদিন শনিবার, ১৬ই নভেম্বর ৩০শে কার্ঠিক। জামেরিকার ' 


সমস্ত সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক বন্ধ । কিন্ত ভারতীয় দূতাবাস 
খোলা ৷ সকালে দৃতাবাসে গিয়া শ্রয়ুত গিরিজাশঙ্কর বাজপেযী 
ও অগ্ান্ড কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । আমার শ্রদ্ধেয় 
অধ্যাপক শ্রযুত প্রশাতচন্দ্র মহলানবীশের খোজ লইতেছি, 
এমন সময় তিনি তদীয় সহকর্মী ছাত্র ্রীযুত শীতান্বর পন্থের 
নহিত দূতাবাসে আপিয়া উপস্থিত । শুনিপাম তাহার] শহরের 
কেন্্স্বলে ““মেফ্রাওয়ার” নামক একটি হোটেলে আছেন। 
দূতাবাসের কর্ম সমাপনান্তে তাহাদের সহিত নিকটবর্তাঁ 
একটি “কেফিটেরিয়া”য় মধ্যাহৃতোজ্বন শেষ করিয়া তাহাদের 


হোটেলে গেলাম। যহ্লানবীশ মহাশয় তিন-চারি দ্রিনের - 


মধ্যেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবেন এবং শীদ্রই ভারতবর্ষে 
ফিরিবেন। এ কয়েক দিন তাহার সঙ্গে ওয়াশিংটনস্থ সরকারী 


কর্ন্নচারিসমান্দে পরিচিত হুইবার চেষ্টা করিলাম । 

শ্রীযুত মহলানবীশ-গৃহিণী তখন ওয়াশিংটনে । সেদিন 
তিনি ডাক্তার ডেমিং-এর গৃহে 'আতিথ্যস্বীকাঁর করিয়া বাস 
করিতেছিলেন। এ দিন রাত্রে এতছুপলক্ষে ডেমিং এক 
ভোজের ব্যবস্থা করিলেন । আমিও সেই: ভোজে নিমন্ত্রিত 
হইলাম। ডেমিৎ “বাজেট-ব্যুরোর”৮ সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে 
একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ । এদিন ভোজে স্ত্রী-পুরুষে প্রায় 
কুড়ি জন অতিথি ছিলেন। পুরুষগণ সকলেই প্রতিষ্ঠাবান- 
সরকারী কর্মচারী । কেহ আর্ণবিক গবেষণায়, কেহ গণিতে, 
কেহ সংখ্যাবিজ্ঞানে, কেহ অর্থনীতিতে, কেহ বা -বাণিক্য-- 


বিজ্ঞানে স্ুপঞ্ডিত। সকলেরই মন সজীব ও সতেজ ; সকলেই” ' 


বলিষ্ঠ আশাবাদী । হঁহাদের ও ইহাদের পত্বীপণের সঙ্গে 
পরিচিত হুইয়া ও আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ 
করিলাম । : s 

সেদিন অতিথিগপের মধ্যে নানা বিষয়ে . তর্কৃবিতর্ক 
হইয়াছিল । গত নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি চৌদ্ব বৎসরের 
পর--কৎখেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেণ প্রেদিডেণ্ট 
ডিমোক্তোটিক পার্টিরই রহিয়া গিয়াছেন | এ অবস্থার শাসন- 


র্‌ 


ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে-_সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ - 


পৌষ 


EE BEY 


ত 


উৎকণ্ঠা । এদেশে প্রেসিডেন্ট চারি বংসরের জড নির্বাচিত - 


হন। কিন্ত কংগ্রেস নির্ববাচিত হয় ছুই বংসরের জন্ত। কংগ্রেসে 
প্রেসিডেন্টের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে শাসনকার্ধ্ে 
বিভ্রাট উপস্থিত হইবার সম্তাবন! | বিলাতী প্রথায় হাউস অব্‌ 
কমন্সে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারই নেত! প্রধানমন্ত্রী- 
ক্ূপে শাসন-তরণীর কর্ণধার হন। কাজেই তিনি যেভাবে 
এ শাদন-তরম্ট চালাইতে চাহেন, কমন্দগণ তাহা অহুমোদন 
করেন। আর যদি কখনও মন্ত্রিগণ কমন্সগণের অন্থমোদন 
লাভে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ 
করেন। যাহারা কমন্দগণের অনুমোদন লাত করিতে 
পারিবেন তাহার! তখন মন্ত্রী হন। কাজেই বিলাতে মন্ত্িগণ 
ও কমন্দগণের মধ্যে কখনও দলগত বা নীতিগত অসামগ্রস্ত বা 
- বিরোধ উপস্থিত হয় লা। “কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও 
কংগ্রেস হ্বততভ্রভাবে দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিন হন। ফলে 
প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সমদলীয় নাও হইতে 
পারেন । কিন্ত দল ছুইটি এখানে এরূপ শক্তিশালী যে যখন 
প্রেদিডেণ্ট ও কংগ্রেসের যুগপৎ নির্ধবাচন হইয়াছে তখন কদাপি 
তাকাদের দলগত বৈষম্য 'হয় নাই। কিন্ত যখন কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্টের কার্ধ্যকালের মধ্যভাগে নির্বাচিত হইয়াছে, তখন 
১ কখন কখন দলগত বৈষম্য উপস্থিত হুইয়াছে, এবং যখনই 
৯ এইরূপ হইয়াছে তখনই প্রেসিডেন্টের শাসন-তরঈ চালনায় 
_ বিভ্রাট উপস্থিত হুইয়াছে। প্রেসিডেন্ট উইলসন ও প্রেসিডেন্ট 
হুভাৱরের শেষের ছুই বৎসর এইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রেসিভেণ্ট 
উইলসন ১৯১৯ গ্রীষ্টান্জে লীগ অব্‌ নে্টন্স্‌ সংগঠন করিয়! 
আসিলে কংগ্রেস তাহার মেস্বর হইতে অস্বীকার করে, ইহা 
সুবিদিত ঘটনা । এবার সেন্দপ বিভ্রাট হইবে কিনা এবং হইলে 
কি পরিমাণে হইবে ইহা বর্তমানে সকলের আলোচ্য বিষয়। 
পুর্ব দেখা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পরবস্তাঁ নির্বাচনে প্রেনি- 
ডেণ্টের দল আর প্রেসিডেন্ট পদটি রাখিতে পারেন নাই। 
এবারে পরবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান দল প্রেসিডেন্ট পদটিও 
অধিকার করিবে কিনা ইহা দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় । ইহা! 
হইতে শর্কস্থলে আরও ছুইটি প্রশ্ন স্বত্ঃই উপস্থিত হুয়। প্রেসি- 
ডেন্টের ক্কার্ধ্যকাজের মধাবর্ভী কংগ্রেস নির্বাচন উঠাইয় 
দেওয়| উচিত কিন! ? প্রেলিডেণ্ট ও কংখেসের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই' 
= ভাল, না বিলাতী প্রথামত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
হইতেই প্রেণিডেন্ট বা অন্ত্রিসভ| নির্ব্বাচন ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি 


" অআবষ্ঠ খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ এদেশের লোক স্বতন্ত্র 


নিব্বাচনে এত অভ্যস্ত যে বিলাতী প্রথামত- অ-স্বতম্ত নির্ব্বাচনের 
কথা সহসা ভাবিতে পারে না। 


আমেরিকার তথ! পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিস্তর ঃ 


অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে আলোচন! উঠিল। উর্দগতি বাণিজ্য-চক্ত 
আর কত দিন উর্ঘঘুখী থাকিবে? কত দিনে ইছার অধোগতি 
, ক্রু হইবে? আমেরিকার রিপাবৃলিকান দলের নীতি এই 


বিমানে ভূপ্রদক্ষিপ- 





২৯৫ 





চক্রগতি রোধ করিতে পারিবে কিন1? এই সব বিষয়ে 
আলোচন! চলিল- তথন মুল্যশাপন সবে উঠাইয়! -লওয়া 
হইয়াছে। উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরে মূল্য খুব বাড়িয়া 
গিয়াছিল। কিণ যে সব দ্রব্য মূল্যশাসনের ফলে বাজার 
হইতে. অস্তহিত হইয়াছিল সে সব নব্য আবার দেখ! দিল; 
উৎপাদন বাড়িয়া গেল; ফলে -দাম আবার কমিয়া গেল। 
রিপাব্লিকান্‌ দল বৃহৎ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিনিধি । তাহারা 
সূল্যশাসন, বা প্রেসিডেন্ট রুদ্তভেণ্টের “নিউডিল” বা নতুন 
কারবার” পছন্দ করেন না। তাহারা অবাধ উৎপাদনের পক্ষ- 
পাতী। মৃল্যশাদন উঠাইয়! লওয়াতে মুল্য ভাস পাওয়ায় জন- 
সাধারণ ইহা পছন্দ করিতেছে তবে এ মুল্য-স্তাস কি বাণিজ্য- 
চক্রের নিয় আবর্তন সুচনা করিতেছে? অনেকে মনে করেন 
যেজিনিষপত্রের এত চড়া দাম থাকিতে পারে না। কারণ 
এত দামে যথেষ্ট ক্রেতা জুটবে না। কাজেই মৃল্য-হাস 
অনিবার্ধ্য। তবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইলে মুল্য-হ্লাসও 
ক্রুত হইবে । ফলে বছ ব্যবস! গুটাইতে হৃইবে। তাহার 
ফল সুদুরপ্রসানী হইতে পারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে যেরূপ 
প্রত্যেকেই দাঁয়িক ছিল, এবার সেরূপ নাই। কেহ কাহারও 
কাছে বিশেষ ধারে না। কিন্তিবন্দীতে কারবারও বিশেষ 
নাই। দেশের ব্যা্গুলির মধ্যেও অধিকতর সহযোগিতা ও 
শৃঙ্খল! বিদ্যমান । কাজেই একজনের বিফলতা বা বিপদ অক 
লোকের উপর সংক্রমিত হইবার সুযোগ কম। শৃঙ্খলার সহিত 
মুল্য স্তরে স্তরে নামাইয়া আনিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক . 
বেধী। আর এই মৃল্যাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরি- 
মানে ঘন্তরশক্তির উন্নতির দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারা 


- যায় তবে তে! মৃল্য-হ্রান সত্বেও ব্যবসায়ে বিফলতার সন্তাবনা 


থাকে না। আমরা আমেরিকার বাহিরের লোক কিন্তু ভীত 
হইয়া পড়িতেছি। এখন পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর আযেরিকার 
বিশেষ প্রভাব। আমেরিকার বাধিজ্াচঞ্চ যখন নিয়যুখে 
আবর্তিত হইবে, .তাঁহার বেগ ধনী আমেরিকা সামলাইতে .' 
পারিলেও আমরা পারিব না। ইংলৎ্ের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্য- 
নীতিতে এই ডয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে | 

ইংলঙ্ডের কথা উঠিতেই দেখিলাম যে ইহাদের প্রায় 
সকলেরই মতে ইংলণ্ডের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার 
আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব? যন্ত্রশক্তিতে পিছাইয়! পড়িলে 
উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে না। তখন সকলের ভাগই কমিয়! যায় । 
ভাগ লইয়া টানাটানি আরম্ত হয় । সমস্ত জমস্তার জমাধানই 
ছুরুহ হইয়া পড়ে । বহু বিষয়ে আলোচনা চলিল। জমস্ত 
বিতর্কে সোৎসাছে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম । 

আমেরিকান অতিথিগণকে ভারতীয় খাতে পরিতৃপ্ত ' করি- 
বার উদ্দেশ্যে এ দিন গ্রীযুক্তা মহুলানবীশ-গৃহিদী স্বয়ং রা! 
করিয়াছিলেন। পোলাও, ডাল, কপির ডাগনা, মাংস, চাটনী 
ও ছানার পায়স আমেরিকান ভদ্রলোকগণ পরম পরিতোষের 
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সহিত আহার করিলেন । বহুদিন পরে সুপক্ক স্বদেশী খাত 
পাইয়! প্রচুর আহার করিয়া ফেলিলাম। আহারাস্কে ডেমিং ও 
তাহার বালিকা-কন্তা গান গাহিয়! অতিথিগণকে আপ্যায়িত 
করিলেন। পিয়ানে| বাজাইলেন অতিথিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকটি । ইনি পণিতে পারদর্শী । যুদ্ধের সময় যুদ্ধ- 
জাহাজের নব-নর ডিজ্ঞাইন স্টির জন্ভ বহু দুরহ অঙ্ক দ্রুত 
কষিন্া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । না প্রায় রিটা হি 
ফিরিলাম। 

পরদিন রবিবার । দিনটা ভাল না । টিপ টিপ বহি ডি 
ছিল। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার .নাম শোরহাম্‌ 
ছোটেল। 
তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই ফুড ও এগ্রিক!লচারাল্‌ অরগাঁনাই- 
ভ্েশানে ভারতীয় প্রতিনিধিমগুলীর সভ্য । 
পুণের অংশীভুত এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর খাগ্চ-লমস্ত। সমাধানে 
মচে । সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটনে মিলিত 
হুইয়াছেন। প্রায়ই ইহাদের স্ভা হইতেছে। ভারতীয় দলের. 
নেতা নু-প্রসিত্ধ আইনজীবী ও কংগ্রেস-নেত| ডাক্তার কাট্ছু। 
ইহাদের সেক্রেটারী আজিজ আমেদ । অভ মেস্বর__রামমৃত্তি 
(মাদ্ৰান্জের চীফ, সেক্রেটারী ), গোরওয়ালা ( বন্ধের ফাইনান্স 
সেক্রেটারী ), ভকিল, রাত ( যথাক্রমে বোহ্বাই ও দিল্লীর ইক- 
নযিক্সের অধ্যাপক ), রাধাকমল যুখান্দি ও রাধাকুযুদ- 
মুখার্জি । ভাবিয়াছিলাম ছুটির দিনটা ইহাদের কাহারও সঙ্গে 
ঘুরির। কিন্তু এরূপ ছুর্দিনে ভাহা সম্ভব হুইল না। সকাল! 
হোটেলেই কাটাইলাম। 

বিরাট সুসজ্জিত হোটেল । কোথাও কোন বিষয়ে ত্রুটি 
নাই। র্বন্রই প্রাচুর্য, শোভা! ও সুবন্দোবস্ত। শয়নকক্ষ ও 
স্লানাগার পরিপাচীরূপে সুসজ্জিত । নীচে প্রশস্ত ও স্ুসক্দিত 
লাউগ্জটি প্রকুন্ন নরনারী সখাগমে সর্বদা আনন্দময় । পিছনে 
নাতিব্বহৎ উদ্ভান। ভাহাতে পায়চারি করার ও বসিবার 
বন্দোবস্ত আছে। সমস্ত হোটেলটিকে হচ্ছানুরূপ উত্তপ্ত 
' রাখিবার জন্ত কেন্দ্রীয় উত্ভাপ-ব্যবস্থা আছে। বাইরে ‘যত 


শীতই হউক না কেন ভিতরে সর্বদা ৭০* হইতে ৭৫* ভিত্রি . 


তাপ রাখা হয়। ফলে নিদারুণ শীতেও হোটেলের মধ্যে 
সামান্য একটা-কম্বল গায়ে £. « ঘুমান যায়! খাবার ঘর 
তিনটি : প্রত্যেকটির মুল্য-তাঁলিক পৃথক । খাছ যেরূপ 
রকমারি সেইরূপ প্রচুর । কোন ভ্রিনিষেরই অভাব বা অপ্রভু- 
লতা নাই । ফল ও হৃ্ধের স্বাহৃতা ও প্রাচূর্য্য, অতুলনীয় । 
প্রাতরাশে ইহার! প্রথমেই ফল ধায় । আট আউন্স এক গ্লাস: 
নুস্বাছু ও স্বচ্ছ আনারসের রস পান করিলে প্রাণ ঠা] হয়। 


এরূপ কমলা, পেঁপে, বাতাবি লেবু, সন্নবতী লেবু ও অন্যান্য 


ফলের রূসও প্রচুর । কেহ কেহ নির্গলিত রস পান না করিয়া ফল 
চিবাইয়া খান। বাতাবিটাই ইহাদের বেশী প্রিয় দেখিতেছি। 
কেহ সুমিষ্ট কদলী চাক্‌ চাক করিয়া কায়! ঘন ছুধ ও চিনি 


প্রবাসী 


তখন এ হোটেলে দশ-বার অন ভারতীয় ছিলেন ।. 


সম্মিলিত জাতি- 
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সহযোগে খাইতেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে বা নৈশ তোজনেও 
অনেকে ফল খান। সেসময় দেখিতেছি খরমুজটাই বেশী 
চলিতেছে । ডিম, মাছ, মাংস, তরকারি সবই যথেচ্ছ খাওয়ার 
কোন বাধা নাই। আমার সুপরিচিত মাছের মধ্যে এদেশে 
শুধু চিংড়ি মাছই দেখিতেছি। . গলদ] চিংড়ি ইহারা অনেকট! 
মালাইকারীর মতই রাম! করে। তবে মাথাটা] কাটিয়৷ ফেলিয়া 
দেয়।. ছোট চিংড়ি সিদ্ধ না করিয়া বরফের মধ্যে ভিনিগার- 
সংযোগে. ফেলিয়া দেয়। খাইতে মন্দ লাগে না। স্তামন্‌ 
মাছের 'সালাদও ভাল খাইয়াছি। আইসক্রীম খুব সখা! 
কাচা ছানাও দেখিতেছি এদের বেশ প্রিয় । . এক প্লেট কাচা 
ছানা, আনারস, আপেল, কমলা) চেবী প্রভৃতি নানাবিধ সুমি& 
ফল সহযোগে খাইতে- বেশ লাগে.। প্রাতরাশে ফলের পর 
চাউল বা গমের একটি খাস চলে! এ পরেও বহু রকমারি । 
কেহ যুড়ি, কেছ্‌ কর্ণফ্লেক, কেহ বা পরিজ্জ ইত্যাদি দুধ ও চিনি 
সংযোগে খাইতেছে। বড় বড় হোটেলে যখন এক ঠোঙগ। 
যুড়ি দিয়াছে তখন প্রথম আম্চর্ধ্যই হুইয়াছি।. ভুট্টার খইও 
এদেশে খুব প্রিয়। শিকাপোর রাস্তার ছুই ধারে খই ডাঙ্জিভে 
দেখিয়া অবাক্‌ হইয়াছি। | 

থাদ্যদ্রব্যের মূল্য এখানে খুব বেশী । একট গলদা চিংড়ি 
ভিন ডলার বা দশ টাক1। এক প্লেট হরিণের মাংস চার. 
ডলার বা তের টাক! সওয়! পাচ আন! । ফল বরং.সপ্ত!। 
এক গ্লাস আনারম বা আপেলের রস কুড়ি-পচিশ সেন্ট বা দশ” 
বার _আনা। এওঁরূপ এক প্লান ফলের রদ আমাদের দেশে এ 
দামে এখন পাওয়া যায় না। পঁচিশ সেণ্টে চারিটি বড় বড় 
সুস্বাহ্‌ কপ! এবং দশ বার সেণ্টে একটি আপেল -কিনিয়াছি । 
আঁপেলগুলি খুব বড় এবং জুমি; মুখে দিলে গলিয়! যায়। 
ক্যালিফোণিয়ার খেজুরও খুব. স্ুস্বাহ এবং দামও খুব বেশী নয়। 
ওয়াশিংটনে দৈনিক ছয় ডলার বা কুড়ি টাকা ঘর-ভাড়া 
দিয়াছি। শিকাগোতে ঘর-ভাড়া ছিল-আরও বেশী । খাবার 
খরচ দৈনিক প্রায় আট ডলার বা প্রায় সাতাইশ টাকা 
পড়িয়াছে। লওনের: প্রায় তিনগুণ খরচ আমেরিকায় । 
ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো বা নিউ ইয়র্কে খরচ আরও বেশী । 

এদেশে হোটেল ভিন্ন আরও ছুই প্রকারের ভোজনালয় 


আছে। কেফিটোরিয়া-ও ড্রাগ, গ্টোর রা ওষধ-ভাগার । 


কেফ্রিটেরিয়ায় গৃহপ্রান্তে লম্বা মঞ্চের উপর সমস্ত খাদ্যদ্রব্য - 
সান্ধান থাকে। প্রথমেই থাকে বারকোষ, কাটা! চামচ প্রভৃতি * 
ও কাগজের, সাভিয়েৎ বা .কাপড়-ঢাক্‌নী। চুকিয়া একটি ' 
বারকোষ ও প্রয়োজ্রনমত কীটা-চাষচ ও সাভিয়ে লইয়া 
_ মঞ্চের পাশ ধরিয়া অগ্রসর হুইলায় ।. যাইতে যাইতে আমার . 
ইচ্ছামত খাদ্য বাছিরাঁ বারকোষে রাখিলাম। মঞ্চের শেষে 
একটি লোক বাব্দ লইয়া বসির আছে। সে বান্মকোষ দেখিয়া 
ৰূল্য বলিয়া দিল। তাহাকে. মুল্য দিয়া বারকোষ লইয়া 
সামনে চলিয়া আপিলাম |: দেখানে টেবিল চেয়ার পাতা 
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বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ . 
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* বুহিয়াছে।. ইচ্ছামত্‌ সেখানে বলিয়া খাইয়া চলিয়া গেলাম । 
এখানে বেশ ভরত খাওয়া শেষ কর! যায় এবং দামও হোটেল 
অপেক্ষা কম ৷, নিষ্ট ইয়র্কে কেফিটেরিয়ার এক প্রকার যান্ত্রিক 
সংস্করণ আছে। মাম “অটোমেটন” বা. “স্বয়ংক্রিয়” । 

সেখানে অধিকাংশ খাদ্যই যন্ত্রের মধ্যে থাকে।- সামনে নাম 
ও দাম লেখা আছে। কোনটা পাঁচ সেন্ট, কোনটা দশ সেন্ট, 
কান্ট! পঁচিশ সেন্ট ।” যন্ত্রটির সামনে গিয়। নিদি& ছিদ্রে 
দামটি ফেলিয়া দিলেই এক প্লেট খাবার আপনা হইতেই বাহির 
হইয়া আজে। চা বা কফির যন্ত্রের সামনে বাটি সাজান 
থাকে। 
পড়িতে সুরু করে।, বাটি পাতির! যরিয়| নিতে হয়। বাটি 

ভরিলেই আবার যুখ বন্ধ হইয়া যায়। ৭ 


মঞ্চের উপর বন্দিয়া লম্বা টেবিলে খাইতে হয়। 
মোটামুটি খাইবার পক্ষে এগুলি বেশ । 


হোটেলে বক্শিশ দিবার প্রথা আছে। খাদ্যৰূল্যের 


অন্ততঃ দশমাংশ বকৃশিশ দেওয়া রীতিদদ্মত। কেফিটেরিয়া 
বাড়াপ ষ্টোরে এ প্রথা নাই । 

সারাদিন হোটেলে থাকিয়া বৈকালে রত রামমূর্তি ও ও 
ভকিল মহাশয়ের সঙ্গে ভাশনাল আর্ট গ্যালারী দেখিতে 
গেলাম। সুবিশাল স্ুরম্য প্রাসাদে সুসজ্জিত ছবির মালা । 


প্রাসাদটি আর্ট গ্যালারীরই উপযুক্ত । গঠনভঙ্গীতে দৃঢ়তা ও. 


সৌন্দৰ্য্য যুগপৎ অভিব্যজ্ঞ । দোতলার মধ্যস্থলে ক্কষমর্্মরের 
বিরাট শুভ্তমালা পরিবেষ্টিত জলের ফোয়ারা । দুদিকে ঘরের 


পর ঘর ছবিতে লাজান। যুরোগীয় শিল্গীগণের ছবিই বেশী ।, 


যে সব ভ্রগৃদ্বিখ্যাত ছবি লঙনে. দেখিয়াছি তাহাদের অনেক- 
গুলি এখানেও দেখিলাম। কোন্টি আসল কোন্টি নকল 
জানি না। আমেরিকান শিল্পীগণের অঙ্কিত জর্জ ওয়াশিংটন 
ও তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ছবি দেখিলাম । 
পরদিন ১৮ই নভেম্বর সোমবার। ব্যুরো অব্‌ দি সেন্দাসে 
গেলাম । 


 আবং সুসজ্জিত ।. । আমাদের দেশের অনস্থাপন্ন লোকদের ফ্লাট 
অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হইল না। 
দিয়া ব্রান্ড! চলিয়াছে। লোকের ভিড় বেণী নাই। : 

স্লোস আপিসে সেদিন গ্রীয়ুত মহলানবীশ মহাশয়ের 


বন্তৃতা 'হুইতেছিল । আপিপের ডিরেক্টর হইতে প্রায় সমস্ত, 


কর্মচারী আহ সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। পরে তাহার! 


নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন এবং মৃহলানবীশ মহাশয় তাহার জবাব 


দিলেন। আপিস-সংলগ্ একটি কেফিটেরিয়া আছে।- এখানে 
১১ 


দাম ফেলিয়া দিলেই যন্ত্রের নান মুখ নি চা বা রি 


আপিসটি মেরিল্যাও রাষ্ত্রের অন্তর্গত ুটল্যাও, - 
নামক স্থানে, ওয়াশিংটন হইতে দশ-বার মাইল দূরে।, 
যাইবার রান! যেমন স্ুনির্পিত তেমনি সুশোভন । পথে নগর-. 
প্রান্তে বন্তি অঞ্চল দেখধিলাম। বস্তির বাড়ীগুলি সুন্দর পরিচ্ছন্ন 


বিশতীর্ণপ্রীস্তরের মধ্য 


আপিসের প্রধানগণের সহিত মধ্যাৃভোজন সমাপন করিসাম। 
প্রধানগণ হইতে কেরাণী ও বেহারাগণ পর্য্যস্ত সকলেই একই 
লাইনে ছাড়াই .থান্ত সংখহ করিয়া একই ঘরে পাশাপাশি 
বসিয়া খায় । তাহাতে কোন মর্ধ্যাদা অমর্ধ্যাদার প্রশ্নই উঠে 


না। এ যেন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার । বৈকালে 
'মহ্লানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া এদের. সমস্ত কাৰ্য্য 


দেখিলাম। এর! আপিসের কাজে বহু প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার 
করে। একটি প্রকাও লম্বা ঘরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সন্ধিত শত 
শত যন্ত্র দেখিয়! মহলানবীশ মহাশয়ও আশ্চ্ধ্যামবিত হইলেন । 
পর দিন মহলান্বীশ মহাশয়ের সঙ্গে বুযুরো! অব, এ্রি- 
কাঁলচারে গেলাম । সেখানেও তিনি বক্তৃতা করিলেন. এবং 
বস্তৃতাস্তে সকলের প্রশ্নের অবাধ দিলেন । বৈকালে “আর- 


- . কাইভ হলে” শ্রীমুত মহ্লানবীশের সংখ্যাতত্ব-বিষয়ক একটি 
ড্রাগ ষ্টোরগুলিতে খাদ্য আরও সত্তা, সেখানে একটি. 
অল্প দাষে, 


বন্তৃত। হুইল ৷ .এটি তাহার এ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতা । বহু 
বিশিষ্ঠ ব্যক্তিতে ঘরটি পুর্ণ । 

মহ্লানবীশ . মহাশয় “নমুনা জরীপ” বিষয়ে গবেষণ। 
করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন ফরিয়াছেন। বহু বস্তুর পরিমাণ বা 
গুণ নির্ণয় করিতে হইলে জয়ন্ত জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া 
বিপেষ রূপে নির্বাচিত কয়েকটি নমুমার পরীক্ষা দ্বারাই কাজ 
চলিতে পারে। দেশে এবার কত জমিতে পাট বোনা 


হইয়াছে ইহ! নির্ণয়ের. জন্ত সমস্ত পাটের জমি ন1 মালিয়া- 


কয়েকটি জমি নমুনাশ্বরপ দেখিলেই চলিবে । সম্পূর্ণ জরীপ 
ব্যয়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য । নমুন1 দ্ররীপ সুলভ ও 
সুকর । অধ্যাপক-মহাশয়ের মতে নমুন| দ্ররীপ অপেক্ষা সম্পূর্ণ 
জরীপ অধিকতর ভ্রযাত্মকও বটে ; কারণ সম্পূর্ণ জরীপে বহু- 
সংখ্যক এবং বহু রকমের লোকেন্ন রিপোর্টের উপর . নির্ভর 
করিতে হয়, অথচ তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা! নির্ণয়ের কোন 
বৈজ্ঞানিক উপায় নাই । নমুনা জরীপে অল্প লোকের প্রয়োজন, 

সুতরাং তাহাদের পটুতা ও সাধুতা' সাধারণতঃ উচ্চতর হয় 
এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ও 


সম্ভব। নমুনা অরীপের দ্বারা সরকারের বছ কার্য. সুগম yj 


হৃইতেছে। আমেরিকায় ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা, বেশী; 


' নমুনা জরীপে ইহারা বৎসরে কোটি কোট ডলার খরচ 


করিতেছে । যদ্দিও ইহারা সম্পূর্ণ জরীপের দ্বারা. দূশ- বংসর 
অন্তর পেলাম বা লোকগণনা করে, তথাপি প্রতি বংসর 
নযুন! জ্বরীপের দ্বার! নূতন করিয়া লোকসংখ্যা. নির্ণয় করে। 
ফসলের পরিমাণ নির্ণয়েও ইহার! মুন! অরীপের বছল 


ব্যবহার করে। খ্বতঃই ইহারা নমুনা জরীপের . অ্ুতম 


প্রবর্তক মহ্লানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে বিশে 
উৎসুক । অধ্যাপকবরের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের জানিবাঁর 
ও আরও ভাল করিয়া কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া 
বিশেষ আনন্দবোধ করিলাম । 
সন্মিলিত জাতিপুগ্ডের “ঠ্যাটিষ্টিক্যাল কমিশনের” নমুনা জরীপ 
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প্রবাসী 


১৩৫৪ 


তক 





সাব কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হৃন। ১৯শে নবেম্বর মঙ্গল- 
বারের পর তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন। 

২০শে নবেশ্বর বুধবার বাজেট ব্যুরোতে গিয়া তত্রত্য 
কর্্চারিগণের সহিত পরিচিত হইলাম । এখানে সি, আর, 
রোজেন নামক বাজেট ব্যুরোর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
আমার কাজের সর্ধব বিষয়ে সহায়ত! করেন | তাহার অমায়িক 
ব্যবহার এবং সাহাষ্যপরায়ণতার জর আমার আমেরিকার 
কাজ সম্পন্ন হ্য়। . বৃজেট ব্যুরোতেই আমি আমার মুল 
 কর্ণনথল স্থাপন করিলাম । 

দক্ষিণ আমেরিকা ও চীনের কয়েকজন (সরকারী কর্মচারী 
আমেরিকার বাজেট নির্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিবার জ্ তখন 
বাজেট ব্যুরোতে কাজ করিতেছিলেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত 
করিতে তাহাদের ছুই বংসর লাগিবে। কেহ বংসরাধিক 
এখানে আছেন। “তাহার সকলেই সরলচিত্ত মুবক-। . উরু- 
গয়ার আর, জে, বার, পরাপয়ার ফ্লেরেটিন, কিউবার রোভল 
ফোঁ ভিয়েগাস্‌; পানামার এছুপ্ার্দ ম্যাকৃকালা, মেক্সিকোর 
এছুয়ার্দে। বোটাস্‌ এবং চীনের লিয়েন ইহো__হঁহার! দকলেই 
. সদালাগী। দক্ষিণ-আমেরিকার ' ভদ্রলোকগণের মাতৃভাষা 
স্প্যানিশ অথবা পর্ত,পর্জ। নকলেই ইংরেজি জানেন, তবে 
কথা খুব স্পষ্ট ব! দ্রুত নয়। চীন] যুবকটি সৰ্বদা! কর্মগতচিভ । 
ট্রেঙ্জারীর কর্মমচারিগণ প্ররে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে 
এই চীন! যুবকটি তাঁহাদের একাউন্টের নিয়মগুলি তাহাদের 
অপেক্ষাও ভাল আয়ন্ত করিয়াছেন। এক দিন ইহাদের সহিত 


একটি কিউবান তোজনালয়ে সমাংস, পোলাও-সংযোগে, 


মধ্যাহ্ভোজ্ন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম । ভিয়েগাসের 
সঙ্গে আরও ছু-একদিন মধ্যাহুতোষ্জন করিয়াছি । দক্ষিণ- 
আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সত্বেও শিল্পাদি 
বিষয়ে অণহায়তার কথ! ইহার! দুখের সহিত বিরত 
করিয়াছে । ভারতবর্ষের ' প্রতি ইহাদের সহজ সমবেদনা 
আছে এবং ডারতবর্ঘের কথ! শুনিতে ইহাদের থুব আগ্রহ। 
আমার ওয়াশিংটন অবস্থান কালে নিউইয়র্কে সন্মিলিত জ্বাতি- 
পুগ্তের সভায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় দলনের বিরুদ্ধে ভারত- 
সরকারের অভিযোগ আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত 
বিজ্বয়লক্ী পণ্ডিত এই অভিযোগ সভায় উ্থাপিত করেন । 
জেনারেল স্মাটস্‌ স্বয়ং এই অভিযোগের উত্তর দিবার জর 
উপস্থিত হন। ইংরেজ সরকার ও মাঁফিন সরকার দক্কিণ- 
আফ্রিকার পক্ষে তোট দেন। তৎসত্বেও ছুই-তৃতীয়াংশ ভোটে 
ভারতবর্ষের জয়লাতে বিশ্ব বিস্মিত হইয়াছিল । দক্ষিণ- 
আমেরিকার সমস্ত রা তখন ভারত-সরকারের অনুকূলে 
ভোট দেন। খবরের কাগজওয়ালার! লিখিল, বর্তমানে 


জাতিপুঞ্তের সভায় অঙ্থেত জাতিগণের একটি জোট হইয়াছে 


বলিয়া মনে হয় । 
পরে শিকাগোতে ব্রেদ্িলের একটি সরকারী কর্ধচারীর 


সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। ইনিও যুবক এবং এ 

দেশের বাছেট তৈরির কান্্ শিখিতে আসিয়াছিলেন। 

তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ, চীন এবং ভ্রেজিলের তবিস্বৎ 

সমুজ্ছবল । ভবিষ্যতের পৃথিবী" ইহাদেরই । | 

এদেশের দৈনিক খবরের কাপজ দেখিয়! আশ্চর্য্য হইয়াছি। 

সব শহরেই খবরের কাগঞ্জ আছে। বড় শহরে একাধিক 

কাগজ প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইম্সই সমধিক প্রসিদ্ধ । 

ইহার পৃষ্ঠাসংখ্য। নিদ্িউ নহে। যেদিন যেরূপ ছাপাইবার 

উপযুক্ত. খবর থাকে সেই অনুসারে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ে বা 

কমে। আমি ৪৮ পৃষ্ঠার কম কখনও দেখি নাই। বছদিনই 

৬৪ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি । রবিবারে ২৫০ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি । . 

(একখানা: ২৫০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ আমাদের বিস্ময়কর ত 
বটেই, নাড়াচাড়া করাও কষ্টকর । আমাদের দেশের ষেঁটসৃম্যান 
বা, আনন্দবাজার. পত্রিকা সাধারণতঃ আট-দশ পৃষ্ঠ! মাত্র 

থাকে । বিলাতের কাগজেও তাহার বেশী থাকে না। লওন 

টাইম্দ্‌ ব্যতীত অষ্ডান্ত কাগজের, আয়তন তো আরও কম। 

আমেরিকার খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর থাকে, লওন 

টাইমসে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন থাকে । 


এ বিষয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি পূর্বে বিলিতি 
প্রথ! অনুসরণ, করিত, এখন আমেরিকান প্রথ! অনুসরণ করে ৷ 
পৃথিবীর সব দেশের খবরই নিউইয়র্ক টাইম্‌সে থাকে। 
ভারতবর্ষের, খবর যথেষ্ট থাকে । ডিসেঘরের প্রথম একটি 
রবিবাদরীয় সংখ্যার নেহেরু ও জিন্নার বড় বড় ছবি দিয়া 
ভাহাদের সম্বন্ধে একটি স্থন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল । 
প্রবন্ধকারের মতে জিন! নিপুণ উকিলের ভার প্ব-মতে অটল, 
আর নেহেরু সর্বদাই পরমতের স্তি নিজ্মতের সামগ্রস্ত 
বিধানে প্রস্তুত, সর্বদা! নুতন সত্যে উপনীত হইবার জন্ত 
উৎসুক । প্রবন্ধটিতে নেতৃবয়ের বিপরীত-গুণ-মুলক মহত্ব 
বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণত-ইহাদের প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের খবরে কোন ভুল দেখি নাই। সাএছে স্বদেশের 
খবর পাঠ করিতাম। হিন্দু-মুসলমানে থাকিয়া থাকিয়া দাঙ্গা 
চলিতেছে । কন্‌টিটুয়েণ্ট ধ্যাসেমূন্ল আরন্ত হইল । আমেরিকা- 
সরকার সরকারী ভাবে ইহার কার্যে সাফল্য কামনা! 
করিয়া বাধ প্রেরণ করিলেন । নেধেরু জিয়া ও বলদেব সিং 
সহ লর্ড ওয়াতেল লণ্ডন যাত্রা করিলেন। দেখানে 
বিলাতি মন্ত্রিসভার সহিত তাহাদের আলোচনা! ব্যর্থ হইল। 
মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের যে অংশের অর্থ লইয়া মতবিরোধ 
চলিতেছিল, বিলাতি মন্ত্রিসভা ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাহার 
নিজস্ব ভাষ্য প্রচার করিলেন। পরে কংগ্রেস ওয়াকিৎ 
কমিটি সে ভাষ্য স্বীকার করিয়া লইলেন-। শরৎ বস্থ ও 
জয়প্রকাশনারায়ণ ব্রিটিশের সহুদ্েষ্ঠ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া - 
কংখ্েস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলেন । ভারত- 
সরকার ও আঁমেরিকা-সরকার ছুতবিনিময়ে স্বীকৃত হইলেন। 
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আসফ আলি ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূত নিযুক্ত হইলেন। 
নেহেরু বড়লাটের বদলে এসোসিয়েটেভ চেম্বা্স অব 
কমাসের কলিকাতাস্থ বাধিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিরা 
স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ব্যবসাদাঁরগণকে অভয় দ্রিলেন। 


তাহাদিগকে দাত্রাজ্যবাদী মতবাদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ 


দিতে পিয়া. বলিলেন যে, এমন যে হ্রীষ্টবন্দ তাহাও সত্রাঙ্য- 
বাদী সরকারের সম্পর্কে আসিয়া এক সময়ে লোকর আস্থা 
হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের 
প্রস্তাব কি সত্যই সাধুতা-প্রস্থত, না উহা ইরেজের পুরাতন 
কপট-লীলার একটি নুতন প্রকাশ মাত্র ইহা তখন ভারতবর্ষে 
ধুব আলোচিত হইতেছে। এই সব খবর সাগ্রহে ধুঁজিয়! 
দেখিতাম। 


এখানকার বাসে কণীকৃটর নাই, টিকিট নাই, ভাড়ার. 


তারতম্য নাই। এক দিকে যত দুরই যাই না| কেন ভাড়া পাচ 
দেন্ট।. এ ভাড়ায় একবার বাদ বদলানও চলে । প্রবেশ- 


:দ্বাব্ের পাণে একটি বাক্স আছে। তার উপরে একটি ছোট. 


ছিদ্র। যাত্রীগণ বাসে উঠিয়াই ও বাকের মধ্যে একটি পাঁচ 
সেণ্ট মুদ্রা ফেলিয়া দেয়। আমি প্রথম দিন বাসে উঠিয়া নিয়ম 
ন! জানায় বাঁঝে মুদ্রা না ফেলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। কোন 
কঙডাকৃটর দেখি না। কেহ ভাড়া চায় না। লামিবার সময় 
ডাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাক্সে পয়সা ফেলিয়া নামিলাম। 
সাধারণ লোকের এই সাধুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম । 
ভাবিলাম আমাদের দেশে এইরূপ হইলে বাস কোম্পানী 


ছধিনেই ফেল পড়িত।. যাঁহাদের বাস বদলাইবার দরকার 
তাহার! ড্রাইভারের নিকট হইতে. একখানি টিকিট চাহিয়া 
লয়। উহা পরবর্তী বাসের ড্রাইভারকে দিয়া দিতে হয়। 
এই ব্যবস্থায় ইহাদের বাস চালাইবার খরচ কম পড়ে। 

যে টাকাটা! বাচিল তাহা দ্বারা ড্রাইভারকে বেশী মাহিনা 
দিতে পারে অথবা বাসের ভাড়া হাস করিতে পারে। 
সামান্ত সাঁধুভার দ্বারা কিরূপে কম শ্রমে কাজ হয়, লোকের 
আর বাড়ে ও ধরচ কমে ইহ! তাঁহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

সেদিন রাত্রে ডাক্তার কাট্ছুর সঙ্গে নান! বিষয়ে আলাপ 
হইল.। তাঁহার ছেলে এদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন । 
পুত্রের অনুরোধে পিতা তাহার বাল্যকালের একটি সহ- 
পাঠিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এখন 
বিবাহিতা ৷ স্বামী লক্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাহাদের অনুরোধ 
এড়াইতে না পারিয়া কাট্‌জু মহাশয় তাহাদের সঙ্গে হু-এক দিন 
বাস করিয়া তাহাদের যত্বে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কাট্ছু 
মহাশয় উৎসাহের সহিত ইহাদের সুখ্যাতি করিলেন। তিনি 
বলিলেন, “আমর! দূর হইতে শুনি আমেরিকানর! শুধু ডলার 
এবং যন্ত্রের পুজ্জারী এবং ইহাদের পারিবারিক' জীবন মোটেই 
সুখের নয় । কিন্ত একথা মিথ্যা। ইহাদের সুমধুর পাঁরি- 
বারিক জীবন এবং আতিথেয়তা দেখিয়া আমি বিস্মিত 
হইয়াছি। হঁছাদের জ্ঞানসপৃহাও অসাধারণ। ইহাদের 
লাইব্রেরিতে তারতীয় আইনের যত বই দেখিয়াছি তত বই 
ভারতবর্ষের কোন লাইব্রেরিতেও দেখি নাই ।” 
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এ. এন, এম. বজলুর রশীদ - 
অসহায় পথপ্রান্তে যারা পড়ে আছে, বহু অভিযোগ, 
যাদের প্রাণের সোন! ধুলি-ধুসরিত কঙ্কালের শত হিমালয় 
যাদের আকাশতভর] অঞ্চকার প্রেতায়িত রাত, পৃথিবীর পথ ঢাকিয়াছে_- 


ধুমায়িত সকল বাসনা, - 
. কে তাদের ভাষা দেবে, 
অন্ন দেবে--পথের সঞ্চয়, 
' অৰ্য্যের আলোক মুঠি মুঠি, . - 
সবুজের ভামষল বিলাস? 
যুগে যুগে বঞ্চিত প্রাণের 
জয়েছে অনেক ধুলা, 
® 


মুক্তির জান্বাদ কোথা? 
কে আনিবে মন্থনের শেষে 
প্রাণের অম্বত-মধু 
বিপুল বিশ্বাদ 
উন্মুক্ত -প্রসার দৃষ্টি? 
আজি ভার অবজ্ঞাত নাম-- 
অজান সে পান্থ লাগি 
এ কবির রহিল প্রণাম । 


' প্ৰাগজ্যোতিষ | . 
ডক্টর শ্ত্রীবিমলাঁচরণ লাঁহা, এম-এ, বি-এল , পিএইচ. ডি; ডি লিট. 


পুরাকালে প্রাগজ্যোভিষের অপর একটি নাম ছিল. কাঁমরূপ । 
প্রাগজ্যোতিষ কামরূপ অপেক্ষ! বৃহত্তর ছিল। ইহ্‌! পুর্বব- 
জ্যোতিষ শীস্ত্রের একটি কেন্দ্র । 
কামরূপে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহার! আচার্য্য বলিয়া 
বিদিত এবং আপামে দৈবজ্ঞ বলিয়| পরিচিত | 'ইহাদের পূর্ব 
পুরুষেরা জ্যোতিষ শাস্ব অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক রাঁজার 


একটি .করিয়| ভ্যোতিযি ছিল । জ্যোঁতিষির প্রধান কাৰ্য্য 


ছিল গ্রহ্দিগকে পৃজা করিয়া সন্ত্ট রাখা । রামায়ণ এবং 
মহাভারতে প্রীগ জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। এই ছইটি এছের 
মতে ইহারা সুবিখ্যাত জাতি। মহাভারতে প্রাগ জ্যোতিষ 
একটি স্রেচ্ছ রাজ্য বলয়! বর্ণিত হইয়াছে । ইহার রাজা ছিল 
তগদতভ। মহাভারত হইভে আরও আমনু! জানিতে পারি যে 
- প্ৰাগজ্যোতিষ নামে একটি অসুর রাজ্যে নরক ও মুরু নাষে 
দুইটি অন্গুর রাঁজত্ব করিত। কিরাত এবং চীনদিগের রাজ্যের 
সীমান্তে প্রাগজ্যোতিষ অবস্থিত । ভারতযুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষের 
রাজা ভগদত্ত কুরুদিপের মিত্র ছিল। ডারতযুদ্ধে ভগদত্ত চীন- 
দিগের সৈন্ভ লইয়া যুদ্ধ করেন। সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গ- 
বেশ প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের" অধীনে ছিল। বরাহমিহির 
পূর্ধ্ব দিকস্থ যে সকল দেশের উল্লেখ করেন -তাহাদের মধ্যে 
প্রাগজ্যযোতিষ একটি । রঘুবংশেঁর মতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর 
দিকে প্রাগজ্যোতিষ দেশ অবস্থিত ; সেইজঢ আমাদের মনে' 
হয় কেবল কামরূপ এই রাজ্যের অস্তভুক্ত ছিল তাছ! নয়। 


' উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর বিহারের অনেক অংশ ইহার অন্তর্গত. 


ছিল।_ যোগিনীতন্তর হইতে জান! যায় যে সম ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকা, রংপুর এবং কুচধিহার সমেত কামর্ূপের অস্তভূক্তি। 
হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে প্রাগজ্যোতিষ কামরূপের 
উল্লেখ আছে। রদুবংশে ইহার! ছুইটি বিভিন্ন জাতি বলিয়া 
বণিত। মহাভারতে গৌহাটির নিকটস্থ কামাখ্যার উল্লেখ 
আঁছে। কামাখ্যার.মন্দির শাক্ত হিন্দুদিগের একটি পবিত্র 
স্থান! পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তিন ভাগে নিক : 

(১) সাদিয় (পুর্ব জিলা ), 

(২) আসাম (মধ্য জিল! ), 
এবং (৩) কামরূপ (পশ্চিম জিল!) 

কামরূপের পশ্চিম বিভাগের অপর একটি নাম ছিল কুশ- 
বিহার এখানে রাজাদিপের প্রাসাদ ছিল এবং ইহার 
রাজধানী কামাতিপুত্র হইতে সমণ্র দেশের নামকরণ করা 
হুইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটি কাম- 
রূপের প্রাচীন রাজধানী । কুশবিহারের রাজধানী কামাতি- 
পুর পাবনা হইতে ১৫০ মাইল দুরে অবস্থিত । পৌহাটি পাবনা 


শাকদ্বীপি ভ্রাক্ষণেরা - 


"কামরূপ বিস্তৃত । 


“এবং বৃক্ষ ছিল | 
হইত না। 


হাওয়া! ভাল ছিল। 


হইতে ইহার দ্বিগুণ-দুরে অবস্থিত । পূর্ব্ব দিকে চীনদিগের শ্থ 
নামে একটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ধর জাতির সীমান্ত দেশ- 
গুলি পর্ধ্যস্ত কামরূপ বিস্তৃত । দক্ষিণ-পূর্বব দিকের জঙ্গলগুলিতে 
হাতীর বাপ ছিল। কামন্ধরপে একটি ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন. 
যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, অন্তরে তিনি বোঁন্ধধর্ণোর 
প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। কনৌজের রাজা হ্্ধবর্ধনের সহিত ভাহার 
বর্মযাজায় তিনি মিলিত হন । পুরাকালে কামক্ষপ পশ্চিমদিকে 
করতোয়! নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত । সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তস্ত 


শিলালিপিতে গপ্ত নাআ্রাজ্যের বাহিরে একটি সীমান্ত দেশ বলিয়া 
কামন্ষপের উল্লেখ আছে। 


পুরাণের মতে রংপুরের অস্তভূক্তি 
করতোয়া নদী হইতে পূর্বদিকে প্রাগ স্্যোতিষের রাজ্রধানী 
কামন্ধপ বিস্তৃত। মণিপুর, জয়স্তিয়া, কাছার, পশ্চিম আসাম, ' 
ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টের কতকগুলি অংশ কামরূপ রাজ্যের 
অন্তর্গত । বর্তমান যুগে গোয়ালপাঁড়া হইতে পৌহাদি পর্য্যন্ত 
পুরাকাঁলে কামরূপ দেশ প্রায় দশ হাজার 
লি বিস্তৃত ছিল । ইহার জমিগুলি উর্বর এবং চাষের সুবিধার 
অন্ত প্রচুর জপ পাওয়া যাইত। উত্তরে ভূটান কামরূপের 
‘অন্তৰ্গত । দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লখ্যার সঙ্গম পর্য্যন্ত কামরূপ- 
দেশের সীমা ছিল। কালিকাঁপুরাণের মতে প্রাগ ভ্যোতিষ 
এবং কামাধ্য! কিংব! পগৌহাদী অভিন্ন । কামাখ্যার নীলকুট 
পর্বতে কামাথ্য! দেবীর মন্দির আছে। তাসত্রেশ্বরী দেবীর 
মন্দির প্রাচীন কামরূপের উত্তর-পূর্ব সীমার নিকটে অবস্থিত। 
রাজশেধরের কাব্যমীমাংসায় প্রাগ ভ্্যোতিষের স্থান পূর্বদিকে 
দেখা যায়। 

প্ৰাগ জ্যোতিষ ব্রাত্য আতর, বেল, বট প্রভৃতি অনেক ফল 
প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করা 
দোষের অন্ত দগুপ্রদানও বিরল ছিল। কামরূপে - 
অনেক প্রকার চন্দন, ধূপ ও ধূনা পাওয়া যাইত । যখন চৈনিক 
পরিত্রান্ক ছয়েন সাং কামরূপে আসেন তখন এখানে তিনি 
দেখেন যে জাম এবং নারিকেল প্রচুর । এখানকার. ভ্রল- 
লোকের! সৎ, ধর্মভীরু এবং ধৈর্ধ্যশীল : 
ছিল; তাহারা দেবতার পুজ্ধা করিত কিন্তু বৌদ্ধবর্শে তাহাদের 
আস্থ! ছিল না । চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কোনও বৌদ্ধ- 
বিহার দেখেন নাই | ' এখানে অনেক দেবমন্দির ছিল; রাজা 
বিচোৎসাহী ছিলেন; বন্দর হইতে ভাল ছাত্ররা খানে" 
অধ্যয়ন করিতে আপিত । যদিও ব্রা! বৌদ্ধ ছিলেন না, তিনি 
ধীশজিসম্পন্ন বৌদ্ধ শ্রমণদ্দিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন । 

কামরূপের পূর্বব দিকে অনেক পর্ধত ছিল । ইহার দক্ষিণ- 
পুর্ব দিকে বন্যহুস্তী পাওয়া যাইত এবং যুদ্ধের জন্ড;হতী পাঠান 


পৌষ ' 


প্রাগ জ্যোতিষ 


৩০১ 





ছুইত |, চৈনিক পরিত্রাজ্কের মতে বর্তমান কামন্ূপ এবং 
" ক-মো-দু-পো অভিন্ন । বর্তমান কাষন্মূপের রাজধানী গৌহাটী। 


“ উচ্চ ত্রহ্মদেশের পশ্চিম দিকে কামরূপ ১৬০০ লি বিস্তৃত । 


আলবেরুণির মতে কামরূপ কনোজ রাজ্যের পূর্কদিক পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত । উত্তর-পূর্ববদিকে কামরূপ রাজ্য স্বাধীন বলিয়া মনে 
হয়। কামরূপের রাজ! গুপ্তসত্রাট সমুদ্রগুপ্তডকে কর দ্বিতেন। 
বছদিন ধত্রিয়! কাষরূপে ব্রাহ্মণের প্রাধান্ড ছিল। যদিও এই 
রা্য গুপ্ত রাজাদিগকে কর দিত, আভ্যন্তরীণ শাসনে ইহ! 
স্বাধীন ছিল। হর্ধবৰ্দ্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের সহিত 
একটি সন্ধি করেন। ভাক্করবর্ম্মণের পিতা জুস্থিতবর্ঘণ বগা 
- মহাসেনগুপ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই স্ষিতে গৌড়দিগের 


ক্ষতি-হুইয়াছিল। গৌঁড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কৰ্ণ ্ববর্ণ | 


ভাস্করবর্থণের আয়ভাধীনে আসে । 
হর্ষটরিভ হইতে জবান! যায় যে, প্রাগ জ্যোঁতিষের যুবরাজ 
ডাক্ষরহ্থ্যতি নামে একজন দুতকে হর্ষের নিকটে পাঠান । যধন 
হ্র্যবর্ধন শশাঙ্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে চান, কামরূপের যুবরাজ 
ডাস্করবর্মণ কর্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামে একজন দূতের সহিতি 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। ভাস্করবর্মণ হূর্ষের সহিত সন্ধি্থত্রে আবদ্ধ 
হুইবার অন্ভ অনেক উপঢৌকন পাঠান। হর্ষ এবং ভাস্কর 
বর্মণ কর্তৃক শশাঙ্ক পরাজিত হন৷: কামরূপের রান! হর্ষের 
আদেশ মানিতেন। কামরূপের রাজ। কুমার হর্ষের মি 
ছিলেন। -্রীহর্ষের উৎসবে ভাস্বরবর্ম্মণ যোগদান করেন। 
কামরূপ পরে হর্ধের হস্তগত হ্য়। কামরূপের রাজা সুস্থিত 
বর্ঘণকে পরাজিভ করিয়া! মহাপেনগুপ্ত সুযশ অর্জন করেন। 
সুস্থিতবর্ঘ্মণ বাস্তবিক একজন মৌথরি ছিলেন এবং ভিনি 

কনৌের এহবর্ম্মণ এবং অবস্তিবর্াণের পূর্বপুরুষ । 
যখন চৈনিক পরিব্রাঙ্মক হুয়েন সাং নালন্দায় ছিলেন 
কামরূপের রাজ! ভাক্ষরবর্মণ তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন । সর্ব 
প্রথমে এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তাহার শিক্ষক 
শীলভদ্রের অনুরোধে তিমি কামরপে আসেন এবং ইহার 
রাজা ডাস্করবর্ম্মণ তাহাকে সাদরে 'আহ্বান করেন। যখন 
ভাস্করবর্ম্মণ তাহার জমভূমি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তিনি উত্তরে 
বলেন যে তিনি ভাঙ্গ দেশের লোক । 

যদিও ভাক্কর বর্মণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিজেকে 
ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত বলিয়া মনে করিতেন। যখন ভাস্কর 
বর্ণ বর্বর শালভুত্ত কর্তৃক পরাভ্িত হন, কাশ্মীরের রাজা 

. পলিতািত্য কামরূপ জয় .করেন। 
নরক কামরূপদেশ ভয় করিয়া প্রাগজ্যোতিষে বাস 
করেন্। এখানে তিনি বিচারালয় স্থাপন করেন। তাহার 
পুত্র তগদত্ত পিতার সকল সদৃগুণ পাইয়াছিলেন। তাহার পুত্র 
বন্জদর্ত কোর্রীবংশের মর্যাদা অক্ষুণ রাঁখেন। তাহার পু 
বত্বপাঁল অত্যন্ত বলশালী রাজা ছিলেন 'তাহাঁর পুত্র পুরন্দর- 
প্রাল ধান্সিক ও কবি ছিলেন। পুরদ্দরপালের পুত্র ইন্্রপাঁল 


এ 


বান্মিক এবং ভায়পরায়ণ ছিলেন! ইন্ত্রপালের মোহর হইতে 
জানা যায় যে তিনি প্ৰাগ ঘ্যোঁতিষের রান্দা এবং মহারাজা- 
বিরাজ উপাধিধারী ছিলেন। কামরূপের নব! বজদদত্ত শিবের 
উপাসক। রাজা বনমালদেবও শিবপুজ্জা করিতেন। রাজী! 
বীরবাছ যুদ্ধে সুযুশ অর্জন করেন এবং অন্বা নামে একটি 
স্রীলোকের পাণিএহণ করেন। নেপালের লিচ্ছবী বংশজাত 
বংসদেবী এবং শিবদেবের পুত্র জয়দেব কাঁমরূপের রাজা 
আীহর্খদেবের কণা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। বাজ্যমতী 
তগদত্তরাজকুলজ। নামে খ্যাত ছিলেন। কামরূপের রাজ! 
ডাকস্করবর্ম্মণের নিধনপুরে আবিষ্কৃত তাত্রলিপি হইতে কামরূপ 
রাজবংণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


সবর 


মহেন্জবর্শা, 

নারায়ণবর্শ্মা 

| মহাঁভূত্বৰ্ম্বা 

৫. 2৮ 2 চন্বযুখবর্মম 
| | স্থিতবর্ধা 


সুস্থিতবর্ম্মা (অপর নাম মৃগাক্ষ ) 
| 
. | | 
স্ুপ্রতিষ্ঠিভবর্ম্ম] ৪ " ভাক্করবর্থা 
পালবংশীয়, রাজা! ধর্মপালের পু দেবপাল কামরূপ অয় 
করেন। রামচরিতের মতে রামপাল নামে এক জন _ 
সীমান্ত নৃপতি কামরূপ. জয় করিয়াছিলেন । গৌঁড়ের 





' ক্লান্জারা উপর্যুপরি এদেশ জ্বর করেন। কামরূপ রাজ্য 


বাংলার পালরাশ্রাদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রঃ দ্বাদশ 
শতাব্দীতে কামরূপ শাসনের ভর কুযারপাল তাহার মন্ত্রী 
বৈদ্যদেবকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেন। বাংলার পালরাজারা - 


. আসামের অন্তর্গত প্রাগজ্যাতিষভুক্জিকে শাসন করিত। 


রসপালের পুত্র বর্মপাল কামরূপ জ্রয় করেন। কামরূপের 
রাজা জয়পাল বরেন্দ্রির এক জন ত্রান্ষণকে নয়-শত সুবর্ণ যুদ্র]! ' 


দান করেন । . বৈদ্যদেবের কমৌপি দাঁনপজ হইতে জান! যায় 


যে প্রদত্ত গ্রামটি কাঁমরূপমওল এবং প্রাগজ্যোতিষভূক্তিতে 
অবস্থিত। প্রাগজ্যোতিষের রাকা দেবপাঁলের বস্তা স্বীকার 
করেন । লক্ষ্মণসেন কামন্ধপ জয় করেন । লক্মণসেনের সভাকবি 


৩৩২ 


১৩৫৪ 





উমাপতিধর প্রাগজ্যোতিষ-জয় সম্বন্ধে একটি কবিতা লেখেন । 
শরণ নামে লক্ষ্মণ সেনের আর একন্দন সভাকবি কামরূপ জয় 
বর্ণনা করেন। চন্্রপাজা বলচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্ত্র কামরূপ 
শাসন করেন। তিনি মালব রাজ্রবংশীয় রাজা ভর্ভূহরির ভগ্বীকে 
বিবাহ করেন। তাহার স্বত্যুর পর তাহার পুত্র গোবিন্দচন্তর 
এরং তাহার পরে লঙিতচন্জ কামরূপ শাসন করেন। 


খ্রীঃ অয়োঁদশ শতাব্দীতে বাংলা এবং বিহারের বিজেতা 
বখতিয়ারের পুত্র মহম্মদ. কামন্ূপ আক্রমণ 
করতোয়া নদীর 
হন কিন্তু পরে পশ্মাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। 


১৮১৬ সাল পৰ্য্যন্ত কামরূপ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ 


রাখিয়াছিল। 


রখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ 
শ্রীবিজয়গোপাল বস্থ 


কথিত আছে, সটিকর্তী, ব্ৰহ্মা প্রজাদের সুবিধার জন্য রেখাগণিত 
আবিষ্কার করেন । তাঁছার নিকট হইতে বিশ্বকর্মা ইহা প্রাপ্ত 
হুন এবং কালক্রমে বিশ্বকর্মা এই শাস্ত্র ধরদীভলে প্রচার 
করেন। 
রেখাগণিতের আধুনিক বাংলা নাম জ্যামিতি । এক সময় 
গুন্বস্থ্র নামেও ইহ! পরিচিত ছিল। (60208%শ্য ইহার 
বৈদেশিক সংজ্ঞ|। .তিনটি শব্দের বিশ্লেষণে একই অর্থ পাওয়া 
যায়। 
শুন্ব_ ক শুন্বস্সতি বেধা পৃথিবীং বহি তি বা 
ইত্যর্থঃ। 
জ্যামিতি__জ্যা (বনু! )4-মিতি (মানম্‌ পরিমাণম্‌। ) 
_জিওমেটরি ( ৪০০৪৪৮7 )_দ্ি (৪9--০871-পৃথিবী )+ 
মেইন ( Metron = Measure—পরিমাপ )। টি 
বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতবর্ধ হইতে এক সময় এই 
গণিতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। 
যুদলমান আধিপত্য কালে পাশ্চাত্য দেশ.হইতে রেখাগণিত 
পুনরায় ভারতে আনীত হুয়। ইউক্লিডের গ্স্থাবলম্বনে আরবী 
ভাষায় “মিজাত্তি" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল | *এই এহ্‌ ভারতবর্ষেও 
প্রচারিত হয়। ইহ! অধ্যয়ন করিয়া! দে যুগে কেহ কেহ জমি- 
জরীপ ইত্যাদিতে ব্ুংপত্িলাভ করিয়া রাজকার্য্য পরি- 
- চালনায় পর্ধ্যস্ত সহায়ত| করিয়াছিলেন | আকবরের রাজসভার 
অন্যতম রত মহারাজ টোভরমঞ্ ক্ষেত্রতত্ব-বিদ্যায় প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে 


যিনি বঙ্গাধিপ মুণিদকুলি থাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে সাহসী 


হুইয়াছিলেন সেই দর্পনারায়ণ কাহনগো ছিলেন ক্ষেত্রতত্ব- 
. বিষ্ভার বিশেষ ব্যুৎপন্ধ । এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 
রাজ্যের দায়গা-জমির সকল তথ্য তার নখদর্পণে ছিল 1 

তৈলক্ দেশীয় জুপঙ্তিত জগন্নাথ ক্ষেত্ৰতত্ববিদ্যায় পারদর্শী 


ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সভার অন্ততম 
রত্ব। অ্রয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ এই গুণী ব্যক্তিকে 
নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন । মহারাজের উৎসাহে এবং 
প্রেরণায় জগন্নাথ ১৭৩৭ গ্রীষ্টান্ধে সংস্কৃত ভাষায় রেধাগণিত 
প্রণয়ন করেন। মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন 
অপুর্ধ্ব বিহিতং শাস্ত্র যত কোণাব বোধনাৎ। 
ক্ষেত্রেযু জায়তে সম্যক্‌ বুযুৎপত্তির্গণতে তথা ॥ 
শিল্পশাস্রমিদং প্রোক্তং ভ্রহ্মণা বিষ্বকর্ম্মণে। 
পারম্পর্ধ্য বশাদেতদাগতৎ ধরণীতলে ॥ 
তছুচ্ছিন্নং মহারাজ জয় সিংহাজয়! পুনঃ । 
প্রকাশিতৎ ময় লম্যক্‌ পণকানন্দ হেতবে ॥ 
বিন্দু, রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতির সুত্র তাহার গ্রন্থে 2] 
হয় 
যঃ পদাৰ্থ দর্শনযোগ্যঃ বিভাগানর্থ স বিন্দর্বাচ্যঃ । যঃ পদার্থঃ 
দীর্ঘঃ বিস্তাররছিতঃ  বিভাগার্থঃ স রেখাপদবাচ্যঃ। বিস্তার 
দৈর্ঘ্যয়ো যদ্‌ ভিদ্যতে তত্বরাতলং দেবক্ষেত্রং । ইত্যাঁদি। 
রেখাগণিতের অপর একটি স্থজে এস্থকারের রচনা-মাধুর্খ্যের 
এবং নীরস বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায় ।. যথা , 
যন্ত ভ্রিতুজস্য ভুজঅয়ং - অন্ত জ্রিতুজস্য ভূজৈঃ সমানৎ 
ভবতি তা ,তপ্য কোণঅয়মপি অষ্চ ত্রিভুদ্রস্য কোপৈরবস্তৎ 
সমানং ভবিষাতি ৷ 
এই প্রকার সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পূর্ণ রেখা 
গণিত-শাস্ত্রের জটিল সুত্রগুলি বিবৃত করিয়া পণ্ডিত জগস্বাথ 
ক্ষেত্রতত্বকে সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় যে জ্যামিতি-শান্ অধীত 
হইতেছে, তাহা অল্পবিস্তর -জ্রগন্নাথেরই রেখাগাঁণিতের 
বূপাস্তর। ৬ 








করেন |” 


তীর দিয়া তিনি উত্তর দিকে ধাবিত 
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শি 


tk 


, শ্ৰৰ্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 
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কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মবলিদান 


€ 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্‌ 


ঘীশুহী$ তাহার. শিশ্তগণকেু পদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 


“He that findeth. his life shall lose 16 ; and 179: 


that loseth his life for my sake shall find” it. He 
that taketh not his cross and followeth not after 
me, is not worthy of me. Heal the sick, cleanse 
the lepers; freely you have received, freely 


৮৪,” অর্থাৎ--যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সুখের দিকে 
তাকাইবে সে জীবন হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন 
বিসৰ্জ্জন দিবে সে প্রক্কত জীবন লাভ করিবে। যে ব্যক্তি 
কুশ গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ না করে সে আমার উপযুক্ত 
শিষ্য নয় ।' পীড়িতের রোগ দূর কর, কুগ্রীদিগের সেবা কর । 


অযাচিতভাবে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা মুক্তহণ্ডে দান কর।+ ' 


যীশুর সমসাময়িক শিল্তমগলী এবং পরবর্ভা অস্থগামিগণের 
মধ্যে যাহারা তাহার এই বাণী অহ্থসরণ করিয়া বর্জনের ছিত 
ও সুখের জগ্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দেবাধর্ট্ের 
ুর্ঘ প্রতীক কাদার ড্যামিয়েনের নাম খ্রষ্টবর্ম্ের ইতিহাসে 


মহান্‌ সেবাব্রতীর আত্মবলিদানের আদর্শ সর্ব্বদেশে সর্বকালে 
অনুকরণীয় । “কুষ্ঠীদিগের দেব কর”- যীশুর এই উপদেশটি 
জীবনের মৃলমন্তর-্বরূপ গ্রহণ ককিয়া তদুদ্বেষ্যে জীবনপাত করি- 
বার অন্ভই যেন মহাত্মা ড্যামিয়েন. জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


প্রায় আশী বৎসর পুর্ব্বে ইউরোপে বেলজিয়মের অন্তর্গত: 


এক গগগ্রামে যোশেফ ভি ভিয়াষ্টার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার বাল্যজীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন 
ঘটন! পাওয়া! যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভাতার সহিত একই 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বীয় অসামান্ড প্রতিভাবলে 
নান! বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরব্তাঁ জীবন 
আঁলোচন1 করিলে দেখ! যায় যে তিনি একই সময়ে চিকিৎসক, 
শুশ্রযাকারী, স্থত্রধর, গৃহনির্্মাতা, শিক্ষক, পাচক, উদ্যানরক্ষক 
ও চিআ্জরকররূপে বিভিন্নমুখী কর্ম প্রচেষ্টার পরিচয় দ্বিয়াছিলেন-_ 
ইছা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে যোশেফ বাল্যকাল হইতেই 
এই সকল বিষয়ে জান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অন্ত সচেঃ 
ছিলেন। | | 


তিনি বাল্যকালেই তাহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া- 
লইয়াছিলেন। তাহার ত্যেষ্ঠ ভ্রাত! পেম্পিলাজ প্রসিদ্ধ দুতেইন 
নগরেরধ্মঠের ধর্মযাজক ছিলেন। বালক তিয়াষ্টার জুভেইন 
মঠ থাকিয়া ধূ্ম্প্রচারকের কার্ধ্য শিক্ষা করিবার জন্য পিতার 

অনুমতি চাহিলেন' ৷ পিতা পুছের দৃঢ় সংকল্প দেখিয়! সম্মতি 
দিলেন । এই মঠে ধর্প্রচারের শিক্ষা লাভ করিয়া. তিপ্লা্টার 
ড্যামিয়েন নামে অভিহিত হইলেন । 


পরহিতের জন্ভ এরূপ একজ্বন' 


এই সময়ে ড্যামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্পিলাসের বিদেশে 
বর্মপ্রচারের অন্য যাইবার কথা স্থিরীক্ৃত হয়। যাত্রার দিন 
নিকটবর্তী হইলে পেল্পিলাস গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন । 
ছুই দিবস পর যে জাহাজ ছাড়িবার কথা সে জাহাজে যাত্রা 
করিবার তাহার কোন দম্তাবনাই রহিল শা, কারণ তিনি যথা- 
সময়ে আরোপ্যলাভ করিতে পারেন নাই । এই শুভকার্চে 
বাধাপ্রাপ্ত, হইয়া পেম্পিলাস অতীব মর্মাহত হইলেন। "জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে বিষণ দেখিয়া ড্যামিয়েন বলিলেন, “ভ্রাতঃ, আপনার 
পরিবর্তে আমি যাইব-_-ইফাতে কি আপনার মনে শান্তি ও 
আনন্দ হইবে?” পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 
“আমি নিশ্চিতই সুখী হুইব। তুমি যদি আমার স্থলাভিযিস্ত 
হইয়া বর্মপ্রচারের কাৰ্য্যে বিদেশে গমন কর, তাহ! হইলে 
আমি মনে করিব যে আমার মনোবা্থা পূর্ণ হইয়াছে ।” 

ড্যামিয়েন অনতিবিলঘ্বে ভ্রাতার প্রতিনিধির্ূপে বর্ম 
প্রচারের জ্ড বিদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া 
সঙ্বনায়ককে (77680 01019 07067) লিখিলেন। অনুমতি 
প্রদর্ত হইল। ড্যামিয়েন পরিবারবর্সের নিকট হুইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্ড দক্িণসমুদ্রের উদ্দেম্তে যাআ 
করিলেন । ূ ৮ 

প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ '১৭৭৪ হানে 
কাণ্তেন কুক আবিষ্কার করেন । এই দ্বীপত্রেম্ম অতি.মনোরম 
এবং বিচিত্র কুহ্মমাদি দারা সুশোভিত । অসংখ্য নারিকেল- . 
বৃক্ষ তারভুমিতে সগর্ক্বে মন্তক উত্তোলন করিয়! দওায়মান . 
আছে। এই স্থানেই ফাদার ড্যামিয়েন ধর্ম্মপ্রচারের জন্ত গমন 
করিয়া তথায় সুদীর্ঘ নয় বংসর কাল হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ 
ধর্মাবলম্বী । এক শত বৎসর পূর্বে কতিপয় হান মিশনরী 
এই স্থানে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে গ্রষ্টধর্শে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত 
হাওয়াই নামক বৃহত্তম দ্বীপে একটি আগ্রেক্সপিরি. আছে। . 
এই আগ্নেয়গিরি বিমান থাকায় দ্বীপের অধিবাপিকে গর্ঠবর্ে 
দীক্ষিত করিতে শ্রীষ্টান মিশনরীদের অতিশয় বেগ পাইতে 
হইয়াছি। এই আগ্রেয়পিরির অগ্ন (পাতে মাঝে মাঝে 
নিকটবর্তী স্থানগুপির প্রহুত অনিষ্ঠ সংলাবিত হইয়াছে । দ্বীপ- 
বাদিগণ এই তয়ক্কর আমেয়গিরিকে দেবী পিলির ( Pele ) 
আবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাদ করিত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাপ 
ছিল যে যদি তাহারা দেবীর পুজ্ধ! পরিত্যাগ করে, তবে দেবী 
কোপাদ্বিত৷ হইয়| আগ্েয়গিরি হইতে উষ্ণ গলিত পদার্থ 
নিক্ষেপ করিয়! তাহাদের বিনাশ করিবেন । তাহার! অনেক 


৪ 


৩০৪ 


. প্রৰাসা। 
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. বার জনবহুল গ্রামগুপিকে এই আগ্নেয়গিরির ভীষণ অধন্যৎপাতে 
একেবারে. নিশ্চিহ্ন হইতে দ্েখিয়াছে।'' সুতরাং তাহার! 
সৰ্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত' এবং কেহই দেবী পিলির পুজ্জা পরিত্যাগ 
"করিয়া মিশনরীদের প্রচারিত খ্রীধবর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহ্দী 
হইত, না। ২ 

হাওয়াই দ্বীপের রাণী ধীপবাদিগণের গরীইধর্শমে দাক্ষিত 
হইবার আবশডকতা উপলব্ধি করিয়া এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন 
করিলেন। এক দিন রা, একাকিনী আগ্নেয়গিরির চতুদ্ষিকম্থ 
বিস্তীর্ণ সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া পর্বতপার্থে আরোহণ 
করিলেন। তিনি বছনিয়ে পুপ্তীভূত আগ্রেয় পদার্থ, দেখিতে 
পাইক্লেন। 


+ এবং উচ্চৈঃশ্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন-_“পিলি, যদি তুমি 
্রন্কতপক্ষেই জাগ্রতা দেবী হইয়া থাক, তাহা হুইপে এই 
অপমানের প্রতিশোধ লও 1” দেবীর কোপের কোন পরিচয় 
পাওয়া গেল না; ভূগর্ভ হইতে কোন গর্জন শ্রুত হুইল না, 
বীরহৃদয়া রাণ্ীকে বিনাশ করিবার জর্জ কোন গলিত শ্রাবও 
নির্গত হইল না। 
অক্ষতদেহে আগ্নেয়গিরি হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বীপ- 
বাসিপণকে ‘আশ্বাস দিয় ৭ 
দেখিলে দেবী পিলি শক্তিহীন! । এই খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যে 
পরমেশ্বরের বার্তা প্রচার করিতেছেন সেই পরমেশ্বর ব্যতীত 
অন্য. দেবতা নাই এবং গ্রষ্ট ব্যতীত মানবজাতির অছ 
জাণকর্তা নাই।” দ্বীপবাসিগণ এই অত্যভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
- করিয়া এবং রাধীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
গ্রীষ্টান প্রচারকগণের নিকট পরমেখ্বরের.কথা শুনিতে আরম্ত 
করিল এবং কালক্রমে খ্রীষ্ধর্শ্মে দীক্ষিত হইল । 

প্রশান্ত মনাসাগরের এই দ্বীপঞ্চলি দেখিতে মনোরম হইলেও 
একটি দোষে এপ্তলি কলঞ্চিত এবং ভীতির কারণ হইয়া উঠি- 
. স্নাছে। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ ভীষণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে 

আক্রান্ত হইয়া অসহা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া! থাকে। দক্ষিণ 
"_ শমুন্তস্থ এই ঘ্বীপঞ্জলিতে কৃষ্ঠব্যাধি এত বিস্তৃত হইয়! পড়িয়া- 
ছিল যে গবর্ণমেন্ট ইহার সংক্রমণ প্রতিরোধ-মানসে কুষ্ঠীদিগের 


বাসের জন্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথকরূপে নিদ্ধিট করিয়া দিয়া- 


 ছিলেন। অগ্ঠান্ত দ্বীপগুলি হইতে ' ঘনকৃষ্ণ অত্যুচ্চ পিরিশ্রেখ্ুর 
দ্বার! সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দীপের দুইটি, পল্লীতে এই 
হতভাগ্য কুষ্ঠীগণ নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দ জীবন যাপন 
করিত। তাছাদিগের সঙ্গে কোন চিকিৎসক এবং ধর্মযাজক 
বাস করিতেন না। অগ্ঠান্তের নিরাপত্তার জন্য এই কুষ্রীদিগকে 
নির্ঘন দ্বীপে চিরদিনের জন্য মির্ববাদিত করা হইত। 
ঘ্বীপঞ্চপির প্রধান ধর্মযাক্কক যখনই পারিতেন তখনই 
কুষ্ীদিগকে দেখিতে যাইতেন। হৃততাগ্য কুষ্ঠীদিগকে নিঃসহায় 
অবস্থায় দ্বীপে ফেলিয়া যাইতে প্রধান ধর্শযাব্জকের প্রাণে. ছুঃখ 


-আশঙ্কাও ছিল । 


দেবী পিলির নিকট পবিত্র বঙগিয়া পরিগণিত এক . 
 স্বক্ষের শাখা রাণী আগ্নেয়গিরির সুখে নিক্ষেপ করিলেন. 


. চিরতরে বিসর্জন দিলেন। 
বীরাঙ্গনা রাণী বিদররগর্ব্বে প্রমত| হইয়া - 


বলিলেন-_"তোমর! সকলেই . 


হইত। অন্যন্ত ধর্মপ্রচারের কার্য চালাইবার লোক বিশপের 


-ছুত্তে অতি অল্পই ছিল ; ইহ্‌! ছাড়া কুণ্ঠীদিগের সহিত বাস 


করিবার জন্য কাহাকেও পাঠাইলেই সে নিশ্চিতন্পপে কুষ্ঠ- 
রোগে আক্রান্ত হইয়। পরিণামে ম্বত্যুমুখে পতিত হইবে--এই 
কাজেই প্রধান ধর্মযাজক বিষম সমস্তায়. 
পড়িলেন। কিন্ত হতভাগ্য কুঠীদিগের জন্য ড্যামিয়েনের হৃদয় 
করুণায় বিগলিত হইল। এক দিন ইউরোপ হইতে কতিপয় 
ধর্মপ্রচারক আসিয়া উপস্থিত হইলে ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ প্রধান 
ধর্মযাজকের নিকট গিয়া বলিলেন, “এই বর্খপ্রচারকপণই 
এক্ষণে আমার কাজ করিতে পাপ্িবেন। আমাকেই মোলা- 
কাই যাইতে অনুমতি দ্বিন 1” ড্যামিয়েনের অসাধারণ আত্মব- 
ত্যাগের ভাব দেখিয়া বিশপ বিস্মিত হইলেন এবং ধোলাকাই 
দ্বীপে যাইতে তাহাকে অনুমতি দিজেন। ড্যামিয়েন তখন 


“ তেত্রিম বংসরবয়স্ক বলিষ্ঠ ও করিৎকর্ম্ম। যুবক । তিনি তৎক্ষণাৎ 


পিতামাতা, গৃহ ও আসত্মীয়স্বজনদিগকে পুনরায় দেখিবার আশ]. 
এই কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইবার ভাবনাও তাহার মনে উপস্থিত হইল না। কুর্ঠ যে কি 


ভাষণ ব্যাধি এবং মোলাকাইয়ে গমন করিলেই যে তিনি এই 


রোগে আক্াস্ত হইতে পারেন তিনি ইহা সম্যক্রূপে অবগত 
ছিলেন। মোলাকা ইয়ে যাইবার জন্ত ড্যামিয়েন এত দূর ব্যস্ত ' 
হইলেন যে তিনি কাহারও নিকট হুইতে যথোচিত বিদায় 
গ্রহণ না করিয়া এবং কোনও নুতন পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ 
না! করিয়াই সেই দিবসই রওন হইলেন ।- 

, একখানি ক্ষুদ্র নৌক] ড্যামিয়েনকে জাহাজ হইতে সমুদ্র- 
তীরে লইয়া গেলে তিনি অসংখ্য নিঃসহায় কুষ্ঠীকে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে ' পাইলেন । ড্যামিয়েন ইহাতে 
বিচলিত হইলেন না। তিনি মনে মনে নি্কে বলিতে 
লাগিলেন, “যোশেফ, এই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত; এই 
কুগ্ঠীদিগের সেবায়হ তোমার. জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে. 
মোলাকাই ্বীপে ড্যামিয়েন যখন প্রথম উপনীত. হইলেন, 
তখন তাহার বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তিনি এক 
প্রকাণ্ড ব্বক্ষের নীচে উন্ুক্ঞ স্থানে নি! যাইতেন। প্রায় আট 
শত কুণ্ড নিজেদের তৈরি জীর্ণ কুটীরে নিরানন্দ জীবন যাপন 
করিত। ড্যামিরেন কালবিলম্ব ন! করিয়া কুষীদিগের, জঙ্চ সবা্থ্য- 
কর কুটির নিৰ্ম্মাণ করিতে আরস্ত করিলেন_। কাষ্ঠাদধি প্রেরণ 
করিবার জম পবর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে 
কেবল গৃহ্নির্মাণের পরিকল্পনাই করিয়াছিলেন তাহ! নহে। 
পূর্বে কুস্ঠীপণ সাময়িকভাবে কতকটা ছঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবার 
জন সুরাপান করিয়া] সময় অতিবাহিত করিত। এক্ষণে 
ভ্যামিয়েনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়! কুষ্ঠীদিগেন্ মধ্যে অনেকেই 
কুঠার, করাত প্রভৃতি, যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্জেদের বাপোপ- . 
যোগ কুটির নির্মাণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 
সারি পারি সুন্দর স্বাস্থ্যকর কুটার নির্মিত হইয়া গেল। 


পৌষ 


কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মবলিদান 
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কু্ঠীদেল পল্লীতে প্রচুর জগ জন্রবন্ধাছের বন্দোবন্ত ছিল ন1। 
জলের অভাবে পল্লীগুলি পরিফষার-পরিচ্ছন্্ ব্বাধিতে পার! 
যাইত না। ফাদার ড্যামিয়েন পাহাড়ে একটি ঝরণার কথা 
শুনিয়া কতিপয় বালকের সহিত ্টছার অনুদস্থানে বাহির 
হইলেন । এক উপত্যকার উপরিভাগে বৃহৎ একটি ঝরণ] 
দেখিতে পাইজেন ৷ ঝরণাটি গ্রীন্মকালের প্রথর উত্তাপেও 
শুফ হইয়] যাইত না) উহাতে সর্বদাই অকুরত্ত জল পাওয়] 
যাইত । ড্যামিয়েন নলমংযোগে ঝরণা হইতে কৃগীদের পল্লীতে 
জল আনয়ন করিলেন। তদবধি কুষ্ঠীদিগের জলের আর কোন 
অভাব রহিল ন1। | 

এইরূপে দ্বিন যাইতে লাগিল | ভ্যামির্রেন প্রতিদিন প্রাতে 
গিজ্জায় উপাসনা সমাপন করিয়া দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত 
হইতেন ! এই দৈনিক উপাসনাই তাহাকে প্রতিকার্ষ্যে 
অপূর্ব প্রেরণা ও শক্তি প্রদান কন্পিত। প্রথমতঃ, তিনি 
মোলাকাই' দ্বীপের পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 
অনাথ-ভবনে যাইতেন, পরে বালকবাঁলিকাদের বিভালয়ে 
যাইর| তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; তৎপর গৃছে ও 
হাসপাতালে রোগীদিগকে দেখিতেন। এই সকল নিদিষ্ট 
কাজ সমাপন করিয়া ড্যামিয়েন মি্ত্রীর কাজও কিছু কিছু 
করিতেম। শক্ত-সমর্থ কুহীদিগের সহায়তায়. তিনি ক্ষুদ্র 
গির্দাটির পরিসর আরও বাঁড়াইলেন। দুইটি নুতন গির্জাও 
নি্দ্মিভ হইল ৷ ধর্যাঞ্জক রূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, 
অস্ত্যেটরিক্রিয়] প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হইত । 
প্রকৃতপক্ষে ফাদার ড্যামিয়েন মোলাকাই দ্বীপে কুষ্ঠীদিগের 
বিচারক, পিতা, শাঁপক ও জ্ঞাণকর্তা ছিলেন! “Come unto 
me , all ye that labour and are heavy laden, and 
I vill give 507, Test" অর্থাৎ তোষপা যাহার! ছঃখকক্টে 
জর্জরিত আছ, আঁমার নিকট এস; আমি তোমাদিগকে 
শান্তি দিব” বীগুখ্ৰীষের এই আম্বাসবাণী লইয়াই ফাদার 
ড্যামিয়েন কুষ্ঠীদিগের নিকট যাইতেন, হৃতভাগ্যদের শারীরিক 
ক্লেশ দূর করিতেন এবং ভগবানের কথ! শুনাইয়া তাহাদের 
নিরানন্দ জীবনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিতেন। 
বহু বৎসর কুষ্ঠীপলীতে বাস করিস! কুষ্ঠীদিগের সেবায় তিনি 
ধেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন । তাহার এই অলোক- 
সামান্য নিঃস্বার্থ সেবায় ফলে মোলাকাই দীপের কু্ঠীদিরের 
সুখস্বাচ্ছন্থ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সেবার 
পরও কুঠব্যাধি তাহার শরীরে সংক্রমিত হয় নাই। কিন্ত 
তিনি বেশী দিন এই সংক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে 
পারিজেন না । তিনি পীড়িত ও মৃত কুষ্ঠাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসির়াছিলেন, সুতরাং তাহার নিজ্ব শরীরে এই ব্যাধির 
সংক্রমণ অবর্প্তাবী । অবশেষে জনৈক ডাক্তার চিকিৎসা 
ব্পদেশে মোলাকাইয়ে আসিয়া ভ্যামিয়েনের শরীরে কুষ্ঠ- 
ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলেন । ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে 
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পাইয়া ডাক্তার ভ্যামিয়েনকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়া- 
ছিলেন । 

ড্যামিয়েন হাসিন! উত্তর দিলেন, “আমি অনেক পূর্ব্বেই 
ইহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম। তুমি যদি বলিতে এখানকার 
কাজ পরিভ্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে আমার এই 
ব্যাধি সারিয়। যাইবে, তাহ! হইলেও আমি এ স্থান 
পরিত্যাগ করিতাঁম না। আমি এই হৃতভাগ্য কু্ঠীদিগের 
সেবার ভার শ্বেচ্ছান্স গ্রহণ করিস্নাছি--ইহাদের সেবায়ই আমি 
প্রাণ বিসৰ্জ্জন করিব ।” আর প্রকৃতপক্ষে তিনি কুণীদের 
পগেবায়ই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন; কুণ্ঠীদিগের সেবা 
কর’--শিশ্পগণের,নিকট প্রভু ধীশুর এই উপদেশ ভক্ত ফাদার 
ডভ্যামিস্বেন তাহার নিজ্ব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া- 
ছিলেন। এই কাল ব্যাধিতেই ড্যামিন্সেনের অমূল্য জীবন 
তিলে তিলে ক্ষয়গ্রাপ্ত হইল | তাহার জীবনের ব্রত শেষ হইল । 
তিনি যে কাধ্যের সুচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা উহা! গ্রহণ 
করিলে অন্যান্য ধর্মযাঁজকগণ স্বেচ্ছায় এই কার্যে যোগদান 
করিলেন । আজকাল চিকিৎসক ও শুশ্রধীকারিশ্নীগণ হাস- 
পাতালে কুষ্ঠী্দিগকে দেখিতেছেন, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কুষ্ঠ 
বালক-বালিকার্দিগকে শিক্ষা দ্িভেছেন। কিন্ত ফাদার 
ড্যামিয়েন যখন প্রথম এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন 
কেহই তাহাকে উৎসাহ দেন নাই, কোন সহাহ্ুভূতি দেখান 
নাই। জুদুর প্রশান্ত মহাপাগরথ্ভ একটি ক্ষুদ্র দীপে বেল- 
ভিক্সষবাসী জনৈক বর্শষাঞ্ক হতভাগ্য কুষ্ঠীদিপের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বহির্জগৎ এই সম্বক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহা পুরুষের অলৌকিক 
আত্মবলিদানের কথ! জানিতে পারিল। ইংলগ্ডের সংবাঁদপত্র- 
গুলিতে মোলাকাই দ্বীপের কৃষ্ঠী-পনীব বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল । ইহার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল । ইউ- 
রোপবাসিগণ ড্যামিয়েনের অলোকসামান্য সেবাপরায়ণতা ও 
্বার্থত7গের কথা শুনিয়া শুভ্িত হইলেন । তাহারা ভ্যামিয়েনের 
অপূৰ্ব্ব সেবাকার্ধ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রভূত অর্থ সাহাযা 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন । ড্যামিয়েন তাহার দ্বীবদ্ধশীয়ুই 
ইটরোপীয়গণের সহানুভূতি ও অর্থান্থকুল্যের কথা জ্রানিতে 
পারিয়! পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইংলও হইতে 
ম্যাজিক জ্যাণ্টার্ণ, মানচিত্র, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ 
দ্রব্য উপহার-শ্বরূপ ড্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হুইয়াছিল। 
এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি মুল্যবান উপহার ড্যামিয়েন 
সযত্বে ও পরম আদরে নিজ কুসিরে রক্ষা করিরাছিলেন-_ এই 
উপহার সাধু ফ্রান্সের নিকট প্রভুর আবির্ভাবের ক্ষুদ্র চিঅ- 
খানি ৷ ইছা ইংলগেব্ একড্ৰন বিখ্যাত চিত্রকর কর্তৃক অঞ্কিত। 
ভক্ত ড্যামিয়েন নিজ প্রকোঁঠে শয্যার পাদদেশে প্রাচীরগাজে 
এই চিঞ্ধানি প্রলশ্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

আজকাল মোলাকাই কুষঠী-পন্জীর প্রভূত উন্নতি দাবিত 


ন ৩৪৬ 


১৬৫৪ 





. হইয়াছে । কুষ্ঠীিগের -.সেবা ও 'তত্বাবধানের. অন্য .ভাল অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। পৃথিবীতে যত দিন 


বন্দোবস্ত হইয়াছে ।. ভক্ত ভ্যামিয়েনের জীবনব্যাপী তপস্যা, 
: নিষ্কাম সেব1” ও আত্মত্যাগের 'ফলেই...কুষ্ঠী-পলীর - এরূপ 


পল + 


Sli Ge, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও, অষ্ঠাঙ' সুকুমার. 
কলা:শিজ্প একদা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল; কিন্ত আজ তাঁর 
শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ে বেদনার “সঞ্ার করে। : :-- ও 


* “বর্তমান সময়ে অনেকের-একটা ধারণা 'জযোছে যে, আট 


'বা. শিল-কলা তার আদর্শ' থেকে : বিচ্যুত হয়ে: উন্মার্গগামী 


হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা বহুক্ষেত্রে কলা-বিদ্যাঁকে উপযুক্ত 


মৰ্য্যাদ! দিতে কুঠিত-হ্চ্ছে। আধুনিক আর্টও তাই স্বর্ন তুলে 
গিয়ে মিথ্যা আড়ম্বর ও দসৌধীনতার ' আশ্রয় শিক আপনার 
দৈষ্ঠকে ঢাকবার প্রয়াপ পাচ্ছে ।" : 

“মনে প্রশ্ন জাগে; আর্ট বর্তমান অবস্থা থেকে" কবে 
মুক্তি পাবে? ' আর -কলা-বিগ্ার্র অঙ্থশীলনে ' মানবজ্জাতির 
পার্থিব উন্নতির অস্তরায়-স্বরূপ- বলে যে একটা, কথ! মাঝে 
মাঝে শোন! যায় তারও ' কোন “ভিভি”. আছে রিনা সে 
কথাটাও ভেবে দেখতে হবে। : . 1 4 

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই কলা-বি্ার ae তি 
মি হয়েছে এবং তার' ফলে তদ্দেশবাসীর 'আবন হয়ে 
উঠেছে আনন্দময়, আর . তাদের -দেশেব সর্বত্র কলা-বিগ্ার 
প্রচার ও প্রসার. হয়েছে ৷ .অবন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে 

 ওধেশে শিল্পকলার যে অপার ক্ষতি হয়েছে; সহজে. ত! পুরণ 
হওয়া সম্ভবপর: নয়। সাম্প্রতিক রাশিয়[য় শিল্প-ও কলা-বিগ্ার 
প্রকৃত শ্বরূপ .আঁজও আমাদের” নিকটে: bh পরিচয়ের 
অপেক্ষায় আছে। 7. ০০১ 
'' সভ্যতা-ও কলা-বিঘার সম্বন্ধ গভীর ।:তার কারণ ডিল 
কেন্দ্রস্থল বড় -বড়:নগরী; আর.সেগুলোকে কেজ্জ করেই কলা- 
বিদ্ধা- ক্রমবিকশিত . হয়ে উঠতে থাকে: .শিল্পকলা.-.হচ্ছে 
সঙ্যতার'অল্লঙ্কার-স্বরূপ-।. দেশ সমৃদ্ধ. হলে ফলা-বিডা “জন- 
জিতে গর উ ARIES ৮ ০৪ 

: ,শিল্প-কলার মুল আদর্শ হ’ল. সত্যমূ, শিবম্‌ ররর 
সাধনা । সংক্কুতির ক্ষেত্রে এই উন্নত. আদর্শকে উপলব্ধি করাই 
ছিল ভারতীয় শিল্প-সাধনার মর্ন্মকথা। পুধু ভারতের 'নয়, 


জগতের সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ সুকুমার'.কলা -এই আদৰ্শকেই’ 


হরির ক্ষেত্রে ব্রপায়িত করবার চেষ্টা করে আসছে.) প্রথমে 
চিঅকলার বিষয় আলোচন! কর! .'যাকৃ। চিআ্রকলার -প্রধান 


..- আর্টের ব্রিধারা, :. .. - ০. 
-রীনু্যপ্রসন বাজপেয়ী চৌধুরী : মি 


' .চিত্ৰান্ছন পদ্ধতি ; 


_ ভারতবর্ষ বা -ইউরোপের' ভায়: উন্নত নয়। 
ইউরোপের চিত্রকলা উ'চুদরের' হলেও তার প্রামাণিক ধারা- 


-েবাধর্ষ্ের মহিমা থাকিবে তত দিন তত ড্যামিয়েনের নিষ্কাম 


‘সেবা ও আত্মবপিদানের কাহিনী পরিকীন্তিত হইতে: থাকিবে । 


তিনটি ধার! দেখ! যায়। তার মধ্যে একটি হ’ল ধ চীন ও জাপান 
দেশে প্রচলিত পদ্ধতি ৷ 
আর তৃতীয়টি হচ্ছে ভারতীয় চিত্রকলা । এর 
মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে পবেষণাত্বক 
বা. তুলনামূলক আলোচন! এখানে আমরা করতে যাচ্ছি না। 

' চীন! ও জাপানী চিত্র বহু বৎসর যাবৎ “ভারতবর্ষে খুব 
'অমাদৃত-। এগুলো শুধু যে আমাদের দেশে ধনী লোকদের 
বৈঠকখানার শোতাবৃদ্ধি.করে তা নয়, এদেশের. শিল্পী ও 
শিল্পরসিকদের মধ্যেও এগুলোর আদর ক্রমেই বেড়ে চলেছে । 


' এ.সব চিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রয়েছে যা, 


পৃথিবীর অন্তা্ড দেশের চিত্রে পাওয়া যায় ন! ) : 


‘ জাপানী চিত্ৰকলা চীনা চি্রকলার আদর্শে বিশেষভাবে 


প্রভারিত;1..: এই ছিসাবে.চিত্রকলার ক্ষেত্রে জাপানকে চীনের 
শিল্বস্থানীর বলা”যেতে পারে ।' চীনা ও জাপানী চিত্রকলাকে 
একই বৃক্ষের ছুটি শাখা বললে অসঙ্গত হয় না। জাপানী চিত্র- 
কলার ওপর চীনা অঞ্চন-পদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় 
চীন জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের মধ্যে একটি ৷ 


"নবীন জাপান তার চিত্রকলার ' জন্ভ চীনের নিকট খণী বটে, 


কিন্ত সে শুধু ব্যর্থ অন্থকরণই করে নি, তার চিত্রকলা স্বকীয় 
বৈশিষ্ট সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে.। 

- ইউনানের'ভাস্কর্য্য অতি উচুদরের, কিন্ত তার চিত্রকলা 
ভারতবর্ষের ও 


বাহিক ইতিহাস-বা পুতান্বপুত্ বিবরণ পাওয়া যায় না । চার্লপ 
হোম তার বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্ষন-প্রথা 
বহু পুরাতন 'ও শ্রেষ্ঠ । চীনের চিজ্ঞাঞ্চন-বদ্যার বার শত 


- বৎসরের প্রামাণিক ইতিহাস আছে” পৃথিবীতে আর কোন 


দেশে -এরপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না । বাস্তবিক চীনা ' সুকুমার 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হ'ল তার চিত্রকল! । রঃ 
"হোম সাহেব.আরও বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-পণ্ভতির 


উদ্দেশ্য হ'ল বস্তুর আস্তনিহিত পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা, ঘটনা 


চিত্রিত কর! নয়। তাই চীনর্দেশে চিত্রকে শব্দহীন কবিত! বলা 


হয়ে থাকে । তাই সে দেশে চিত্রকর ও কবি উভয়েই সমবন্মা। 


দ্বিতীয়টি হ'ল ইউরোপ ও ইউনানের 


পৌৰ 


চীনা শিল্পীর! প্রাকৃতিক দৃষ্টের চিত্রাবলী থূব বেশী করে 
আকেন। চিত্রা্ধন ও কবিতা-রচনা এই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী 
ও কবিরা! প্রকৃতি থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেন। 

এই প্রাকৃতিক দৃষ্যের চিত্রাবলীতে আর একটি. বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে । এই চিন্রগুলিতে মানুষ, পণ্ড, 
পাখী ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে, কিন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্ঠই তাঁতে 
মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। যেমন শিল্পী নীলাকাঁশের 
পটে শ্বেতবলাকা আকে পটভুমিকার দৃষ্য-সৌন্র্য্যকেই বাড়িয়ে 
দেবার উদ্দেষ্ঠেঁবস্ততঃ চীন! চিত্রকর পাখী খাকে তার 
আকাশের চিত্রকে আরও সুসমপ্রস করতে । অনস্ত আকাশের 
সৌন্দৰ্য্য তাতে অধিকতর পরিস্ফুট হয়। 

. জাপানের চিন্রকলাও অনেকটা এইরূপ । এই কারণে 
চীন! ও জাপানী চিত্ৰকলা, ভারতবর্ষ ও অন্তা্চ দেশের চিত্রান্চন-, 
পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের 
চিত্ৰকলা! মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সহিত সংস্পর্শ- 
বিহীন হওয়ায় যথোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। 
প্রান্তিক দৃষ্ট-চিত্রাঙ্কনের যে সমস্ত নমুনা পাঁওয়! যায় চীনা 
ব। ক্ছাপানী চিত্রের সহিত সেগুলোর তুলনা করা চলে 
না। 

ইউরোপের চিন্রেও প্রান্তিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য দেখান হয়, 
কিন্ত তাতে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দের আভাস খুঁজে 
পাওয়! শক্ত হয়ে পড়ে । সে ছবি নয়নানন্দকর বটে, কিন্ত 
তাতে দর্শকের শুধু চোখই ভোলে, মন ভরে ওঠে না। 

প্রক্কতির অন্তস্তলে যে অনস্ত প্রাণ-লীলা আত্মপ্রকাঁশের 
জত ব্যাকুল তার স্বরূপ ইউরোপীয় চিত্রকর উপলব্ধি করতে 
পারেন নি! একমাত্র রেম্ব কে বাদ দিলে আর সকলের 


সম্বদ্ধেই একথা প্রযোজ্য । এ বিষয় স্টক হোল্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের 


প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পাইরেন সাহেব বলেছেন-- 
প্রাকৃতিক দৃশ্তের চিত্র যা! চীনা শিল্পীরা! একেছে তত সুন্দর 
চিত্র ইউরোপের চিত্রকরগণ আঁকতে পারে নি। চীনা 


চিত্রকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আকতে গিয়ে তুলির টানে এমন এক. 


সৌন্দর্ধ্যলৌকের আভাস ফুটিয়ে তোলে, যা ইউরোপের চিন্র- 
শিল্পীদের চোখে পড়ে ন!। প্রক্কতি-নিরীক্ষণ-ক্ষমত। চীন! 
শিল্পীদের অসাধারণ-_তা মানতেই হুবে। প্রক্কতির রূপ-রস- 
গন্ধ, আত্মার নীরব সঙ্গীত তার চিত্রে ধরা পড়েছে। 

জ্রাপানীদের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বিশেষ 
ভাবেই চোখে পড়ে । কিন্তু তা সত্বেও এই উভয় শিল্পে বৈষম্য 
আছে। 

এটঠ হুম্পষ্ট্ূপে বোঝা যায় যে, জাপানী চিত্রকর চীনা 
চিএশিনীর স্তায় ততটা ভাবনা-প্রবণ ও কম্পনাপ্রিয় নয়। 
জাপানী শিল্ষীরপ্প্রধানতঃ সোৌনর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই 
তাদের আবর্শ সৌন্দর্য্য বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ । চীনারা ভাবুক 
তাই আকাশ তাদের খুব প্রিয়। জাপাশীরাও নীলাকাশ 


আর্টের ত্রিধার! 


ওঞ্ণ 


ভালবাসে, কিন্ত চীনাদের ভায় তাকে দিগন্ত-প্রসারী রূপ দিয়ে 
মহিমান্বিত করে না। ভাপানীদের অঙ্কিত আকাশ সাদ! খণ্- 
যেষশোভিত ও হ্র্্ের. কিরণসম্পাতে অগুক্ছল-_এমনি 
নয়নাভিরাম ছবিই তারা প্রধানতঃ আকে । সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে জ্রাপানীদের মওন-শিল্পের . (0900169 2) দিকেই 
আকর্ষণ বেশী । জাপানীদ্ের ছবিতে বর্ণবিস্তাসের বৈচিত্র্য: 
চীনাচিত্রের চেয়ে বেশী লক্ষণীয় । 

' প্রসিদ্ধ কলা-সযালোচক উইলিয়াম এগার্সন লিখেছেন 
যে, চীনাদের রেখা-চিত্র আর জাপানীদের রডীন চিত্র তাঁদের 
স্বকীয়তার জর্ডে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে । 

মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও ওঁতিহাসিক 
আধ্যানকে বিষগ্বন্ত করে চীনারা বহু চিত্র একেছছে। 
পুরনো চিত্রগুলির মধ্যে যু য়াবতজী ( মর Yi) অঙ্কিত 
বুদ্ধের মুর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই চিত্রের অক্কন-পদ্ধতি 
সিংহলের 'ব্যানী বুদ্ধের চিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মূর্তি 
বর্তমান সময়ে মান্রাজের মিউন্িরমে রক্ষিত আছে। এক 
সময় বৌদ্ধ প্রভাব সমগ্র এশিয়ার শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে- 
ছিল--এই চিত্র তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। চীনে ও 
ভ্বাপানে সেই সুদুর কাল থেকেই বুদ্ধ ও তার ভবনের ঘটন।- 
গুলিকে বিষয়বস্তু করে ছবি আকার রেওয়াজ চলে আসছে । 

চীন ও জাপানের চিত্র-জগৎ ছেড়ে যখন ইউরোপের 
চিঞ্শালায় প্রবেশ করি তখন মনে হয় যেন আমরা এক 
নূতন রাজ্যে, নুতন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি । 

' ইউরোপের চিত্রকলার আলোচনা করতে গেলে প্রথমে 
ইউরোপীয় সত্যতার আদি জননী থরীস দেশ' ও তৎপরে 
ইটালীর স্থবিধ্যাত চিন্রকল্গার অভ্যুদয়ের ইতিহাস অনুধাবন 
আবশ্তক । রঃ | 

ইউরোপের চিত্রাবলী অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত, কিন্ত 
তাতে একট! অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে। শিল্পী তার 
ছবিতে নরনারীর দেহপৌষ্ঠবকে নিখুত ভাবে ফুটিয়েছেন সত্য, 
কিড তার আত্মার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। 
ভাদের ছবিতে পাই ইঞ্জিয়গ্রাহ বাস্তব জগতের হুবহু অনুকরণ 
কিন্ত তাতে ইন্দিয়াতীতের আভাস নাই, ইঙ্গিত নাই, ব্যঞ্জন! 
নাই। ‘মিনাৰ্ভা’ ও “এপলো” নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ নিধু'ত ও 
সুন্দরতম প্রতিকৃতি সন্দেহ নেই__তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহ- 
লাবণ্য অতুলনীয়, কিন্ত তাদের যে সৌন্দর্য্য তা অবিনশ্বর 
নয়। ইটালীর চিন্রকরগণ চিত্রা্কনে এই বাস্তবতার প্রভাব 
এড়াতে পারে নি-_যদিও তারা তাদের বর্খগ্রন্থে বর্ণিত দ্রেখ- 
দেবীর ছবিই এ'কেছে খুব বেশী সংখ্যার । 
ব্বাফেলের “মেডোনা”, মাইকেল এগ্জেলোর “সেন্ট পল্‌” 
প্রভৃতি চিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতায় কালজয়ী হয়ে থাকবে 


নিঃসন্দেহ । 


কিন্ত এ তো গেল চিত্রকলার এক দিক মার, এর আর 


৩০৮ 


' প্রবালী 


১৩৫৪ 





এক দিকের বিকাশ হয়েছে ভারতে । ভারতের শিল্পী এঁকেছে 


আরও সুন্দর, আরও প্রাণবান্‌, আধ্যাত্মিক ভাবধারায় স্ল্রীবিত 


চিত্রাবলী । প্রাচীন ভারতে কলাশিদের উন্নয়নের ভবনে, বিশেষ 
করে: 'চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাবনের' জন্ভ “যার! প্রক্কত পদ্থার 


নিৰ্দেশ! ‘দিয়েছিলেন তদধ্যে 'কাষহত্রপ্রণেতা বাংলায়দের নাম 


বিশেষ উন্নেখযোগ্য | : 


শিল্পীদের উদ্দেষ্ে তিনি বলেছেন ৰকি tail 


রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদ্লাচ্ছে_নব নব পরিবর্তিত মূৰ্তিতে, তা 
আমাদের আনন্দ দিচ্ছে 
অপার সৌন্্ষ্যের বিবর্তন অনুসরণ করে চিত্র আকবে। যে 


যুতি গড়তে হবে, যে চিত্র আঁকতে হবে, তার রূপ চক্ষে. 
. দেখে ও 'যানসপটে কল্পনা করে, তুলির টানে বা ভাবের 


ফাডুড়ি { দিয়ে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে । . 
+ ইউরোপের কুশলী শিল্পীগণও গৌরব অর্জন করেছেন 


প্রকৃতি ও মানুষের, বাহিক রূপের ব্য্থনা ভাদের, চিত্রে: 
ফুটিয়ে । . কিন্ত ইন্দিয়গাহ জগতের অন্তরালে যে রহ্তময় 


শব্দাতীত স্পৰ্শাভীত রূপলোক বিদ্যমান, তাকে' তারা. ভাদের 


চিঞ্জে রূপারিত করতে পারেন নি--মতরাং তাদের চিত্াবলী 
অতি . উরে হলেও মানুষের আত্মার ধা মেটাবার | 


উপযোগী নহে 1 


ti 


... বাঘগুহা, অন্ত ও ইলোরার পরম, রর চিহাবিলী- 
সমগ্র ভ্রগতে অতুলনীয় । তাতে অন্ঞাছ দেশের চিন". 
পত্ধতির ন্যায় রঙের সমাবেশ, অলঙ্করণ . ও. -রেখাকষদনৈপুপ্য' 


সর কিছুই চোখে পড়ে, কিন্ত অন্তরের ব্রত, ভাব-ব্যঞ্চন] 


এই. চিত্ৰসমূহ : এষ্নি সুন্দর ভাবে ক্মপ, পরিএহ . করেছে ড় 
যে সেঞ্চলো| সমগ্র পৃথিবীর শিল্পী-গোষ্ঠীকে এবং শিল্পরসিকদের' 


শুধু আনন্দই দেয় নি, তাদের বিন্মিতও -করেছে। একাধারে 
বাহিক ও আন্তরিক, দৈহিক. ও, মানসিক এই উভয়বিধ 
সৌনর্্ের অপুর্ব সমাবেশ এই চিজাবৃলীকে একটা অতুলনীয় 
বৈশিষ্ট্য ঘন. করেছে! 


করেছেন্ব__ টু 


. অভুদর্তের সহিত ইউরোপীয় জিকা সম্পরর অতি, 


অল্পই চোখে, পড়ে। ওখানকার চিন্শিদীদের কল্রনাশজ্তি 
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শিল্পী যারা তারা প্রকৃতির এই. 


শিবের বিভিন্ন মূর্তিতে চিত্রে । 


ভারতীয় ও বিদেশীয় চিত্রাঙচনপ্ধতির : 
এই, পার্থক্যের কথা, ডাক্তার হারামী এই .ভাবে, ব্যক্ত.. 


কিছু, ভারতীয় চিত্র ও ও অভান কলা; 


শিল্পের দৃষ্টি ও. রূপভাবন! চিরদিনই অসীমের :ও মানসিক 
সৌন্দর্য্যের অনুসরণে ব্যগ্র। ভারতের পুরুষ ও স্ত্রীর চিত্র শুধু 
শারীরিক সৌন্দর্য্য ও. দেহসোঁঠব প্রদর্শনের ত্রতে অঙ্কিত 
হয় নি_তার ভেতরের, অন্তর্জপতের উচ্চভাবের' আদর্শকে 
তাতে রূপায়িত' করা -হুয়েছে । 'উদদবাহ্রণ-গ্বরূপ বলা যেতে 
পারে--যেমন সরস্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা ও. তারার, ঠি অ আর 


_ নটরাঁক্ত শিব'ও ধ্যানী বুদ্ধের মৃত্তি। 


5. বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ্‌ হাঁওয়েল সাহেব বলেছেন যে ধ্যানী, 
বুদ্ধের চিত্র বা র্নিরথাধের পরিকল্পনাও ইউরোপে হওয়া 


. অসম্ভব | 


অনেক বিশ্ব-বিধ্যাত শিল্প-সমালোচক বলেছেন যে; 
মৃভমৈণ্ট পিকচার বা গতিব্যঞ্জক ছবির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের 
আকা শিবের ভাওব-নৃত্যের' ছবির ভা দ্বিতীয় ছবি আর, 
পৃথিবীতে নেই। 7; 

'" ভারতীয়, দর্শনের তত ও অনুভুতি রূপ পরিগ্রহ করেছে 
শিব সংহারকর্তা ও সুঠ্ঠিকর্ 
হুই-ই ৷ নটরাঁজ শিবের মূর্তিতে যে ভাবব্যজদা প্রকাশ, 
পেয়েছে তাঁ অভুলনীয। 


ভারতের চিকন ও ভাস্কৰ্য্য সন্বস্ে রে! অনেক বলবার 
আছে, কিন্ত এখানে তার. সথানাতাব । এ প্রসঙ্গে একটা. 
কথা. বলা একান্ত প্রয়োজন যে আমাদের এ অতুলনীয় জাতীয়, 
সম্পদ সখদ্ধে আমরা বেলীরভাগই' অজ্ঞ ও উদ্দাসীন। বহু 
শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের শোঁনৰ্য্যবোধকে ও ্ৰ 
দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দ্বিয়েছে। . তারই ফলে আমরা আমাদের 
অনেক গৌরবের জিনিষ, বিশেষ করে ভারতীয় চিত্ঞাঞ্চন, ' 
ভাষ্য ও স্থাপত্যের মাহাতয সম্বন্ধে সম্যক্‌ সচেতন নই। 

কিন্তু আশার কথা এই যে অবনীন্দনাথ, কুমারস্বামী প্রভৃতি 
গনী ভ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা আজ সমঞ্জ 
জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 

ভারতবর্ষ আজ পরাধীনতার নাগ থেকে যুক্ত হয়ে: 
ধীরে খীরে পুর্ণ. স্বাধীনতার ' পর্থে এগিয়ে চলেছে। আশা 
করা যায় চিত্রা্ন, ভাস্কৰ্য্য, স্থাপত্য ও অষ্া্ শিল্পকলা. অর 


Hi পরব গৌরবে পুনঃপ্ৰতিচ্ঠিত হবে এবং ভারতীয় শিল্পের . 


BH ২ 


ক 


রি 1৭." সরলা রায় 


নান : অন্মতিথি, উল অন্ধাঞ্জলি, রগ ন নবেম্বর ১৯৪৭: 1 -- 


IE  শ্রীপ্রভাবতী রায়ও 


মাতৃসম] যে পুজ্যনীয়! মছিলার আজ্' বন্ষতিঝি হার, বিষয় 
কিছুই বলিবার.যোগ্যত! আমার-ম্বাই ।' কিন্ত-াহাঁর” নিকটি” 
আমি মায়ের-ন্নেহ্যত্ব পাইয়াছি, অনেক শিক্ষা লাভ: করিয়াছি.) 
তাহার প্রভাবে..আসিয় ভাহারই: শিক্ষার"গুণে নিজের'পায়ে. 
ফ্রাড়াইতে পারিয়াছি:-তাহার : প্রতি”আমার- জয়: চিরদিনই, 
অন্ধাতক্তিতে পূর্ণ । সেই শ্রদ্ধাভঙ্জির অগ্জলি.নিরেদন 'করি-- 
বার অন্তই আছ ছুই-চারিটি কথ! বলিতে..সাহ্‌ন্ী-হ্ইয়াছি-।'... 
' বি-এ পাস করিবার..পরই আমি:। ভাহার:সংশ্লার্ে আজি: - 
একা ধন. মায়ের। সঙ্গে ।ডাহার ' সহিত 'দেখা! করিতে..গিয়া৮ 
ছিলাম । 


বাবাকেও অন্থরোধ' করিয়! চিঠি, লিখিলেন 1) ভখন' আমার- 
বয়স অন্ন, বাবা আমাকে চাকরী: করিতে দিতে ইচ্ছুক নন্‌. ১, 
নিজেও. তেমন. সাহস পাই: নাঃ কিন্ত মিসেস্‌ রায় 'এমন:করিয়!; 
বাবাকে লিখিলেন,ষে, বোবা আর.আপত্তি রি পারিলেন9 
ন! 1. RELA) ৭ eS চপ Lh 
" যে-কারণেই ' হোক,' ব্রাহ্ম-স্কুলের- তথন' ও 'বিশৃর্ঘল 


. সেই, দিনই; তিনি .মায়ের।মিক্ট আমাকে;তাহার,. 
কোনও. কাজে: লইবার“জ্ড.১আগ্রহু প্রকাশ, করিলেন এবং 


সঙ্গেই. নদ নিবে মিষ্ট ভাষায় কথা | কমিক, কাজেই 
কেহ্‌কখনও-ভাহার কথায় কুষ্ঠ হইভ না। কেহ আপত্তিকর 
আচরণ করিলে: ক্রৌধপ্রকাশ' না করিশ্না এমন দৃঢ়ভাবে তাহাকে 
নিষেধ করিতেন যে, সে ওঁ কান্ধ আর কখনও 'করিতে সাহস ' 
পাইত'না: শিক্ষয়িদ্ৰীর! সকলে স্কুলের কাজ শেষ করিয়া গৃহে 
ফিরিয়া যাঁইডেন, মিসেস্‌ রারের ' কাজ কিন্ত সন্ধ্যার পূর্বে 
কধনও শেষ হইত 'ন11.. সন্ধ্যার পর বাঁড়ী ফিরিতেন। * এক 
এক-দিন' আমাকে" সঙ্গে ‘লইয়া যাইভেন, রানি ১২টা ন্ট 
পাত আমাকে লইয়া, কাজ করিতেন)". "'' 

স্কুলের বিখৃখল ২ অবস্থাকে ুশৃঙ্থলীয় আনিতে অনেক সময় 
অধ্যবসার, ধৈর্য 'ও পরিশ্রমের আঁবস্যক' হইয়াছিল । মিসেস্‌ 
রায় দিনের “পর” দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে বাহিরে ভীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল । স্কুলে সর্বব- 
বিষয়ে' শিয়মাসুবর্িতা এ এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলাকে বাধ্যতা- 
মুলক করাঁতেই এ ধরণের বিরূপ সমালোচনা, সুরু হুইয়াছিল। 


০: এক৷” স্বীকার” 'করিতেই' হইবে যে, আমাদের দেশে নিয্বমামু- 


বর্তিতা এবং শৃঙ্খলার বড়ই 'অভাঁব'।' ইহ! আমরা আজও ছোট 


অবস্থা । গবর্ণমেন্টের হাতে, দিবার কথ! চলিতেছে, নতুবা! ফুল) :বড়:সক্ল কাজেই, দেখিতে পাই.এবং 'এ ছুটর.অভাবের অঁচই 
উঠিয়া যাইবে | এমন সময়ে ব্রাহ্মপমান্জের কাহারও কাহারও আমরা! অনেক কাজে অকৃতকার্ধ্য হই। তথাপি নিয়মাহ- 
মনে হইল মিসেস্‌ রায়ের হাতে স্কুলের ভার অর্পণ করিলে, বর্তিতার মূল্য আমরা আজও বুঝিলাম না, জীবনে ক্বতকার্ষ্য 
গবর্ণমেন্টকে না দিলেও ক্ষুটি পূনর্ব্বার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হইতে হুইল সর্বপ্রথম, < যে'আমাদের সময়াহ্বর্তিতা, নিয়মানু- 
্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষ মিসেস্‌ রায়েত্ব নিকট এই প্রস্তাব লইয়া বর্চিতা এবং ‘শৃঙ্খলা রক্ষা! করিতে শিখিতে হইবে, ইহা আমরা! 


উপস্থিত হইলে ভিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে সন্মত হইলেন। 
সেই দিন হইতেই তিনি স্কুলের জন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে 
আরস্ত করিলেন. ভাহা স্বচক্ষে "দেখিয়া বিস্মিত. হইলাম |, 


আমাকে ব্রাহ্ম স্থণের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে দিলেন । 


আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। উপরপ্ত এইগুলি সম্বন্ধে 
কেহ পীড়াপীড়ি করিতে গেলেই কি দহে, কি বাহিরে-_সর্বত্র 
গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি ফর. 

ব্রাহ্ম স্থলে, ঠিক এরূপই হইয়াছিল। মিসেস্‌ রায় ছিলেন 


জামি তখন সবে ফলেজ্দ,হইতে;রাহির হইয়াছে, কাজের:কিছুই - বিলিভী ধরণে, 'শিক্ষিতা; বিদ্বেষী, আবহাওয়ায় প্রতিপালিতা। 
জানি না মিসেস্‌ রায় নিজ হাতে আমাকে কাজ শিখাইতে বিলিতী সমাজের ভাল জিনিষগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
লাগিলেন । শিক্ষয়িজীঘের ভায়'ভিনিও: ঠিক সাড়ে দশটায় স্কুলে "তিনি অঙ্গ বয়স: হইতেই. উপরোক্ত তিনটি- বিষয়ের সৃল্য 
উপস্থিত হইতেন ; দু ও ছোষ্টেলের সব, .ব্ষয়ের ইুটিনাটি ০ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং জানিতেন যে স্কুলে সময়াহুবণ্ডিতা, 
যাবতীয় সংবাদ লইতেন এঁবং যেখানে যে ভাবে কাজ করিতে" নিয়মামুবর্ডিতা এবং" শৃঙ্খলার রক্ষা না: ‘হইলে ছাত্রীদের প্রকৃত 
হইবে, সে বিষয়ে সকলকে;যথাষথ উপদেশ দান: করিতেন. : 'শিক্ষালাভ হইরে না-শিক্ষার. প্রধান অঙ্গই বাদ পড়িয়া যাইবে 
রূঢ়তা কাহাকে বলে, ধিসেদ্‌ রায় জানিতেন না। সকলের এবং হুল পরিচালনা bl অসম্ভব হইয়া উঠবে । তাই 





খি তক 7 ই্পোটারস্‌ ও ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্রায়ারস্‌ 
ও্রমঞ্জজ্বাঞ্থ লালন জত সন্সসে, 

un ইনি মার te ল্য কলিকাতা, 





৩১০ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





তিনি সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ অগ্রাহ্‌ করিয়া 
চলিতে লাগিলেন । কত সময়ে কত মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা 


ব্যক্তিগতভাবেও আমাদেরই কানে আসিত, কত: তীব্র 
সমালোচনা কাগজে বাহির হইত, আমরা সবই তাহাকে : 
বলিতাম.? তিনি হাপিয়া উড়াইয়! দিতেন | এ'সকল নিন্দাবাদ 
যে ভাহার মনে কোনও রেখাপাতই করিত না, তাহা আমর , 
পট বুঝিতে পারিতাম। তিনি যেমন কোনও দিকে দৃকৃপাত- 
না করিয়া আপন কর্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইতেন, । 
আমাদেরও তেমনি -উপদেশ দিতেন. : এই শিক্ষাটুকু তাহার 
প্রভাবে আমরা বিশেষভাবে - পাইয়াছিলাম এবং-তাহার সেই' 
উপদেন্াই এ যাবং পালন করিয়া আদিতেছি-_-তাহার . জন্য. 
আজ "পর্যন্ত অহৃতাপ করিতে হয় নাই ।-- তাহার, হৃদয় ছিল. 
আকাশের ন্যায় উদার,ধরিদ্রীর ন্যায় সহিষ্ণু এবং সয়ুত্ের ন্যায়: 


গভীর । তাই তিনি . অনাত্মীয়কেও ষহত্বেই আত্মীয় মনে 
করিতে পারিতেন, মানুষের, : দোষক্রী সহজেই ক্ষমা করিতে.. 
পারিতেন এবং নিন্দা, প্রশংসা, ৰা অন্ত, কোনও কারণেই, 
সহক্ষে.বিচলিত হইতেন না । এই ‘সকল পণ না থাকিলে 
কোনও বৃহৎ কাৰ্য্যে কি কেহ সফলতা! লাভ করিতে পারে:?. 
অভিভাবকেরা কোনও অভিযোগ করিয়া, পাঠাইলেই: তিনি, 
তাহাদের দেখা .করিতে আসিতে বলিতেন ।- অনেক সময়ে 
দেখিয়াছি কেহ হয়ত অভিযোগ, জানাইবার উদ্দেশ্বে বিরূপ; 


মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্ত মিসেস্‌ রায়ের সঙ্গে 


'আলোচন! করিয়া নিজের ভুল ত বুবিয়াছেনই, উপরন্ত তাহার, 


প্রতি শ্রদ্ধা নিবেন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরিয়াছেন। 


7 “স্কুলের কর্তৃপক্ষের কোনও ভুল বা! ত্রুটি হইয়া থাকিলে 


মিসেস্‌ রায় তাহা, সরল ভাবে জানিয়! লইয়া. তাহার প্রতি- 
বিধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তদহুযা স্বী-কার্ধ্য করি-. 
তেন। যাহার কাছে যে প্রকার সাহায্য পাইবেন বলিয়া-বুঝি- 


তেন, - তাহার নিকটে 'সেইন্মপ সাহায্যই চাহিতেন'। এরই 
বিষয়ে তাহার কোনও.অভিমান বা.অহঙ্কার ছিল ন!।. ক্ষুলটি ' 


্রাঙ্মসমাজের, প্রত্যেক শিক্ষান্থলই হনসাধারণের, মঙ্গলের জন্ত, 
তাহা কোনও. ব্যক্জিবিশেষের-সম্পত্ভি নয়, ইহা যনে করিয়াই 
তিনি 'কাঁহারও নিকট :সাহায্য চাহিতে কু্ঠী বোধ করিতেন 
না। তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ । সেই প্রভাবের . 


_অঙ্জ'তিনি সাহায্য চাহিয়া কখনও বিমুখ হন নাই। ব্রাহ্ম গার্লস. 


স্কুলের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। সরকারী সাহায্য 
বন্ধ 'হ্ইয়! গিয়াছে ।- স্কুলের উন্নতি দেখাইতে না পারিলে আর - 
পাওয়া যাইবে না. অর্থ বিন! উন্নতি সম্ভবপর নয়, তাই মিসেস্‌ - 


রায় অর্থসংগ্রহ করিতে বাহির হইলেন | কোনও স্থান হইতেই" 


তাহাকে বব্যর্থমনোরথ. হইয়! ফিরিতে হয়' নাই। তাহার 


4 


অদম্য উৎসাহ, উদ্যম ও নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতা! দেখিয়া সকলেই ২৭ 


তাহার মহান্‌ উদ্দেস্টকে . সফল, করিবার অভ. মুক্তহণ্তে দান 
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লার বিখ্যাত, বত, বসার i: রক্ষিত মহাশয় ও /.. 
তাহার পরী” মার্কা সতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল : 
রাংলার : প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে নী স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


' হুইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল. স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার. . 


মধ্যে শ্রীযুক্ত 'অশোকবাবুর বিশুদ্ধ' স্বৃত যে খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছে, তাহা, র 
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»র নিত্য 


তাই আজ 
”র স্থান সবার উপরে । জাতি, ধর্ম্:ও বয়স নিব্বিশেষে 


ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দুর, কুম্কুম ও আলতা । 


দেহি"--রূপের এই আরাধনা বিলাস)প্রচেষ্টা নহে। 


দেহি, জয়ং 
“্রান্রাজবা 


শপ 


সুন্দর ছ'বার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তীর অস্তর-পুরুষের কাছ থেকে। 
তার কত বড় গর্ব ও আনন্দ ! প্রসাধন দ্রবাও ব্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দুর 


তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ-_বন্ষল ছেড়ে সে স্থষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ 
এগিয়ে এসেছে । তার পরিচয় পীওয়া যায় ঘরে ঘরে পব্রাক্রীজবা 
ব্যবহারে । বিশুদ্ধতায় ও বর্ণসম্পর্দে নারীকে সে দিয়েছে পরিপুণ তৃপ্তি 


প্রতি উৎসবে 


কলিকাতা 


ঞ 


সা 


h 


১১ রি ৭ 


৩১২ 





করিতে লাগিলেন! এক বৎসরের মধ্যেই স্কুলের চেহারা 
বদলাইয়া. গেল । সেই ব্ৰাহ্মবালিক! বিগ্ভালয়কে তিনি যে রূপ 
দিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে যে আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, 


সেই রূপ, সেই আদর্শ লইয়াই উক্ত বিদ্যালয়টি আত্ম " 


সুপ্রতিষ্ঠিত । স্রিশ বংসর যাবৎ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা- 


দান কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করি-. 


য়াছি, সেই জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে" পারি . যে, ব্রাহ্ম- 
স্কুলের মত মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিরল। 
এই স্কুলের মত নিরমানুবত্তিতা ও শৃঙ্খল! বাভালা মেয়েদের আর 


কয়টি স্কুলে আছে জানি” মা। হর, নি আশ তি 
সাহায্য করিবার লোকও: একেবারে অভাব হয় নাই। 
বৎসর দেড়েকের মধ্যেই Fe রায় ন হলের 'ভার, উহার, : 


উচ্চ স্তরের |... + 


জুযোগ্যা ত্যেষ্ঠা ফমার হস্তে সমর্পণ কুরিরা বিলাভ- গেলেন)? 
সেখানে বহু গ্থান' পর্যটন: “করিয়া বিভূত' অঁভিন্তুতা অৰ্জ্জন : 
করিয়া দেশে ফিরিয়া আিলেন, কি, রাক্ধ স্কুলের ভার আর 
গ্রহণ করিলেন'না। তর্থন ভিনি একটি * নুতন ‘স্কুল অন্ত আদর্শে” 
গঠন করিবার রিয়িয়: চিন্তা কৃরিতেছিলেন। মরেটো ছুলে 
বাঙালী মেয়েদের স্থান পাওয়া চিরদিনই "কষ্টকর । - - পাঁশ্চান্ত্য 
শিক্ষার অনুরাগ. ধনীর! তাহাদের 'কগ্গ। বা -আত্মীয়াদিগকে 
লরেটোতে শিক্ষা দিতে চাহিলৈও'ভ্তি-করিবার সময় তাহা- 
দের ' অনেককে নানা কারণে নিরাশ. হইয়া ফিরিতে, হইত । 


প্রৰালী 





“গোখলে - মেমোরিয়াল স্কুল ৷ 


১৩৫৪ 


পপি 


তাই মিসেস্‌ রায় লরেটোর আদর্শে বাঙালী মেয়েদের একটি 
নুতন দুল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া. 'আতীয়বুষের সহিত 





. পরামর্শ করিতে লাদিলেন। . টু ০8824 দু 


শিক্ষা তখন দেশের সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ 
ফরিস্জাছে। আদর্শ বিভিন্ন হইলেও, মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাা- 
দিগকে গৃহ.” সমাজের কাজের উপযোগী করা, তাহাদিগকে . 
পরিবারে- ও সমানে, সম্মানের, অধিকারী করা ষে প্রত্যেক 
অভিভাবফেরই: অবস্াকর্তব্য, এ কথ! তখন আর কাহারও 
বুঝিতে ' বাকী, নাই।: মিসেস্‌ রায়ের ' 'নুতন কুলের আদর্শের 
সহি! সকলের সঘবাহুভূতি, না’ 'থাকিলেও ওাহাকে সমর্থন ও 


তাহার ব্যক্তিত্ব" উৎসাহ ও অসাধারণ ' কর্মক্ষমতা লোককে 
এমনই আকু করিয়াছিল যে, এক্ষেত্রে ক্রমে সবই তাহার . 
: জুটরাছিল। ।* 'অন্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু অর্থনংহ, করিয়া 


. ফেলিলেন,” ছাঁত্রীরও “অভাব হইল না, শিক্ষয়িভ্রীরও অপ্রতুল 


হইল না। এই সুলটি তিনি তাহার ঘনিষ্ঠ বনু স্বীয় গোপাল- 
কক 'গোখ লের নাষে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন 
এই স্কুলেই পরে কলেজও 


খোলা হ্য়।, যিসেস্‌-রায়ের উদার হৃদয়ে প্রাদেশিকতার 


স্থান -ছিল' না।' তাই' তাহার স্কুল ও কলেন্ছে জাতি- 
বরণ-নির্বিশেষে সকল প্রদেশের ছাত্রী ও শিক্ষপিত্্রীদের সাদরে 
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১7২ ভক্ছদেহের পেলব কোমলতা ও. a নদ 


'স্থষমা প্রক্ৃতির;দুর্লভ:দান.৷.. নিখিল তরুণীর পরম ' কাম্য- 
“বস্তু রূপের এই: এখর্য্য।' প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
সপক্ষে এ সম্পদ ছুলভি ছিল” বটে, ' কিন্ত একাঁলে “ক্যাঁল- 
' কেমিকোর সষত্রে প্রস্তুত প্রসাধনী. দেহের সৌন্দর্যকে 
তা বীর হাতের কাছে এন দিয়েছে। 


je! 
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* পৌৰ 





* গ্রহণ কর] হইয়া থাকে । মেক়েদের স্কুল গুলি মেয়েদের দ্বারাই 
পরিচালিত হওয়া! উচিত, এই ধারণ! লইয়া! মিসেস্‌ রায় প্রথমে 
্রাক্ম কুলে ও পরে গোখলে মেমোরিয়াল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 


কেবদমাত্র মহিলাদের দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ' করিয়া ' 


ছিলেন। তাহার ধারণা যে ভ্রান্ত ছিল না, তাহা আজ আর 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখন মেয়েদের প্রায় সব স্কুল- 
4. কলেজ্জে মেয়েরাই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবং তাহার 


ফলাফলও আজ কাহারও অবিদিত নাই ।' এই প্রথা প্রচলিত 
কিয় মিসেস্‌ রায় যে স্ত্রীত্বাতির কি উপকার সাধন ককিরা- 


ছেন সে বিষয়ে বেণী কিছু বজা নিশ্রয়োদ্দন। ভিনি শিক্ষিত] 


মহিলাদের একটি কর্ম্মশক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে" 


সমাজের নিকট সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ' 
ভাতার চিন্তা সর্ক্বিষয়েই স্বাধীন ছিল। ইন্স্পেক্ট্রেস্‌ 


বা ডিরেক্টর কর্তৃক অন্থমোধিত পুস্তক তিনি সকল শ্রেণীর 
অন্ত উপযোগী যনে করিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র, রজনীকান্ত, 


প্রভৃতি পুরাতন লেথকদ্িগের ভাব ও ভাষা তিনি বড় 
পছন্দ করিতেন এবং শিশু ও অল্পবয়স্ক বালিকাদের পক্ষে 
উক্ত লেখফদিগের পুণ্তকই উপযোগী মনে করিয়া যথাসপ্তব 
এ সকল পুস্তকই নিজের স্কুলের জগ্ত নির্বাচন করিতেন । 
৮ ইংয়েজী সাহিত্য সম্বদ্ধেও তাই । তিনি নিজের পছন্দমত পুস্তক 
" নিৰ্ব্বাচন ও পাঠ্য নির্দেশ করিতেন । শিক্ষা বিভাগের কর্তৃ- 


সরলা রায় 


৩১ 
পক্ষ তাহার এই সকল কাজে বড় একটা হস্তক্ষেপ 
করিতেন না--মিসেস্‌ রায়ের উপর তাহাদের প্রগাঢ় আস্থা 
ছিল। 

এইরূপে নানাভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার দান যে কত 
বড়, তাহা! বিচার করিবার সময় বোধ হয় আত্মও উপস্থিত 
হয় নাই। সবে মাত্র তাহার কর্ম জীবনের অব- 
সান ঘটিয়াছে। এখনও তাঁহার অভাব আমরা যথাযথ 
ভাবে হৃদয়দম করিতে পারিতেছি না। . কিন্ত এমন সময় 
আসিবে, যখন বঙ্গবাসী শ্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে "এই মহীয়সী 
মহিলার মহান্‌ অবদানের কথা ক্কতজ্ঞতাপূর্ণ অন্বঃকরণে স্মরণ 
করিয়! কাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইবে। 


বাঁচি ব্রহ্ষচর্যাশ্রমাচার্ স্বামী সত্যানন্দজী পরিচালিত 


বিস্তীর্ণ জলাশয় ও শালবন বেষ্টিত বাংলার মনোরম 
্বাস্থ্যনিবাসে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা, 
গ্রন্থাগার, সেবা, কৃষি, শিল্প, গোপালন, খেলাধুলা প্রভৃতির 
ব্যবস্থাসহ ম্যাটি,ক মানের আদর্শ স্কুল ও বোডিং__ 


সেবায় বিদ্যালয় 


পোঃ ঝাড়গ্রাম ( মেদিনীপুর ) 
ভতির জন্য সম্পাদকের নিকট লিখুন । 
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£ শিশুপাঁলনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার.এত ভয়াবহ) ব্বটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বার্থীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি, বির 
সহিত মূল্যবান উত্ভিজ্জ ও রাসামনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ, 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। : 
এবিবটন নিক্সলিখিভ রোগে বিশেষ উপকারী ১--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, 
পেট ফাঁপা, কোঠা ঠিম্ত, রক্তশুগ্ততা,: রগ্রতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * 


মী 









কলিকাতা 


ধনিধ্ংসে ' ধনির জন্ম. 


 শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী 


প্রাচীন লি জীল ধ্বনির, ধ্বংগ্নে রি জন্মের 
কথ! এখানে কিছু বলব । বিষয়বন্তটি কঠিন হলেও সহ্জ্ববোধ্য-- 
করে বলবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা কয়ব |, ee 
. সংস্কৃতে “প্রাচীন” আর “অর্ধাঁচীম”*বলে হুটি শব্ধ আছে ।- 
তাদের অর্থ- যথাক্রমে, পুরানো ও নূতন” প্প্রাক্‌”: 'অর্ধাং 
পূর্ব” আবার ত! থেকে “প্রাচী,” অর্থাৎ পুরদিক ।' "আর্য্যদের- 


দৃষ্টিতে পুবদিক সবচেয়ে “আগের: বা. প্রাথমিক সেই অই: . 
“প্রবীন” শব্দে চলে গিয়ে তাকে--আগের বা পুরানো-_এই-. 


অর্থযুক্ত করল । আবার, নূতম " কি” পরবর্তী--বোঝাতে' 
এই প্রাচীন রে পূৰ্ব্বে মক ও অ যোগ করে “অপ্রাচীনশ 
যুগে “প্রাচীন? De প্রাচীনই রয়ে গেল, থা খেল অপ্রাচীন 1 
‘মেটাধিলিসে’র ঝড়ে শব্দটির ' মধ্যেকার ' 'র-ফলাঁ রেক 
হয়ে এল এগিয়ে, আর, “প”-টা মোটা হয়ে “ব" বনে গেল ॥ 
ফলে রূপ বেরুল “অব্বাচীন”.। পতনের, নীলবৰ্ণ শৃগালের 


মত এই শৰ্দটিরও বাহিক ছন্ন আবরণের মধ্যে তার আসল ' 


রূপটি লুকিয়ে আঁছে।' আরও ' এই রকমের 'নীলবর্ণ শৃগাল- 
জাতীয় শব্দ ভারতীয় আধ্য-তাঁষা গুলিতে অনেক রয়ে দেছে। 
উদাহরণ-স্বরূপ,-যোদ্ধ-মত “হীনযান” আর “মহাযানে”্র 

ইতিহাঁসটাই বলি। কথা ছুটি .আসলে . ছিল “হীনজ্ঞান”ঃ 
“মহাজ্ঞান”-_কিনা, সামান্য উপলব্ধি আর মহান্‌ উপলন্ধি। 


প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় “জ্ঞান” শব্দের উচ্চারণ ছিল :.. 
'আঁধখ্যায় অতিহিত করতে লাগল । “অজস্র” শব্দের উৎপত্তিও 


“ভারি মজার ' ' প্রাকৃত যুগের মাঝামাঝি কোন সময়ে উত্তর-' 
.“পশ্চিমাঞ্চলবাসী 'আর্ধ্যভাষী দলবিশেষের যুখেমধ্য-ভারতীয় 


“ভর-এান” | “হীন” আর “মহা” ঠিকই রইল, কিন্ত বিপৰ্যয় 
ঘটল ‘জানের’, বেলায় অর্থাং--“অ-এঞান”-এর '-এ-ধরনি- 
গেল হারিয়ে, পড়ে রইল “জ্র]-ন?। কিংবা এও বল! চলে 


যে “এ” প্রভাবে “জর”, তার বীরত্ব হারিয়ে এর” হয়ে. 
‘হব স্-র” হয়ে দীড়ায়। তা থেকে কালক্রমে “অজ” কূপের . 
অবতরণ ঘটল” স্থাবার পারস্ত' থেকে ' “হজ রুহ্র” থেকে 


পড়ল। অব) “ঞ”-ত্র অন্ুনাসিকত্বও ঘুচে : পেল ।”'ফলে 
বেরিয়ে এল “যান” শব্দ । প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় গাড়ী 
অর্থে “যান” শবের, প্রচলন আগে থেকেই ছিল। স্থতরাং 
কোনও অসুবিধা হ’ল ন! | লোকে “হীনযান” ও “মহাযান” 
শব্দের অর্থ.করে রর নিলে-_ছোট গাড়া আর বড় গাড়ী | 





সঃ 


দবরাহমিডির” নামেও জনসাধারণের ভুল বোঝার বেশ 


একটু ছিটেফৌটা| রয়ে গেছে. পুরাকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের. ' 


অনেকের “মিশ্র” উপাধি থাকত, তদস্থযায়ী নামটা আসলে... 
খুব সম্ভব. তিনি সিংহলে ফলিত- 


ছিল . “বরাহুমিশ্র” ।. 
জ্যোতিষ, কি: সামুদ্রিক বিষ্ঠা শিখতে গিয়েছিলেন, কেননা 


,তধনকার -দ্রিনে সিংহলে :এঁ, সকল বিঘার খুবই চর্চা হ'ত |. 


ফলে,.পিংহলী বা এলু ভাষায় ও. সিংহলবাসীদের মুখে মুখে, 


তার “মিশ্র” উপাবি..“'মিহু-র” হয়ে ষ্বাড়াল.।. ' তারপর -তিনি" 
"যখন জ্যোতি্বিত| শিখে নিজের দেশে ফিরে এলেন, তখন 
রা তার স্বদেশবাসীর কাছে যৌগিক শব্দটির “মিছ - -র” অংশটা, 
নেহাত নিরর্থক মানুম-হওয়ায়, তারা সেটাকে “মিহ্রি” কৰে 


নিলে ] মিহির কথাটা আগে থেকেই এতদ্ধেশে প্রচলিত ছিল । 


“যি” ব| “মিথ হর” শব্দের ধবনি-ধ্বংসের ফলে শব্দটি উৎপন্ন 
হয়েছিল, যার অর্থ কর হ'ত সর্্য। বরাহ-পণ্ডিত জ্যোতিধিবদ. 
বলে, লোকে দেই ছাপট! ওই উপাধির' মধ্যে জড়িয়ে দিলে । 

ফুলে তিনি সমানে _বরাহমিছির বলেই পরিচিত হতে লাগ-, 
জেন: |] বরাহমিধিরের সময়ের বছ আগের যুগে বৈদিক সুংস্কত- 
ভাষী আর্ধ্যেরা এতদ্বেশের 'আদিম অধিবাসীদের “কুত্তা” 
"অর্থাৎ হীন বা ছোট লোক আখ্যা দিয়েছিল । “দ্ুত্র” শবের 
"উচ্চারণ তৃখ্ন ছিল “কৃ্দূর |” পরে আর্য অনার্য্য-মিশ্র হিলছ 


জাতির মুখে তাই “শুর” হয়ে দাড়াল ।" তাতে ব্যাপারটা 
হ’ল এই-__অজ্ঞাতসারে তারা নিজেরাই নিজেদের ছোটলোক 


আৰ্য্যভাষার “সহস্র” শবাটি-_যার অর্থ হাজার, উত্মত্ব হারিয়ে 


উদ্ভূত ‘হাজার! রূপ এসে জুটে এ একই সংখ্যাবাচক শব্দটিকে 
বেশ ভাঁরিকি করে তুল্গ । ফলে আমাদের হ’ল বিপদ, 


কাকে রাখি আর কাকে ফেলি | 


নু বিশ্ববিখ্যাত “সোম মহাস্তক* সেবন করুন, ব্যাধি পুরাতন ও জটিল হইলেও ইহা সেবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত 
(এ হইবেন ৷ ইহ! রোগের মূল কারণগুলি নাশ করিয়া অতিরিক্ত মৃত্রনিঃসরণ, প্রন্রাবে স্থগার ও এলবুমেন- 
হ্রাস করে: এবং দেহ্যন্থকে সবলও- সুস্থ করে। বিন! ইণ্ডেক্শনে স্থায়ী ফলপাধনে “৪সাঁমহীস্তক 


অতুলনীয়। ইহা বৃদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির শ্রেষ্ট টনিক। মুল্য ৫1০ (১০ দিনের), ১৫২ (১ মাসের) মাশুলাদি «* আঁনা। 
কবিরাজ এম্‌, ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভিষগাচার্য--১২০১/১, (পি) আপার সারকুলার রোড, কনিকাতা--৯। 





=. 


Ff 


| ll হেব 


প্রেমরাগ- শ্রীদেবেশচজজ দাস । গুকুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড ‘ভালবাসি’ কবিতায় পাই, 


সন্স, ২*৩1১।১ কর্ণ ওয়ালিস দ্ীট, কলিকাতা | মূল্য তিন টাকা, “আপন অন্তর হতে মধুরে উচ্ছ সি 
কাব্য-সম্পর্কে চিরকালীন ধারণার পরিবর্তনের একটি বিশেষ . - পুষ্প-সম বাণী ফুটে I” 
4 প্র্াম কিছু দিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যে তখনই .  'স্বপনরাত্রিতে পাই 
নৃতন যুগ আসে, বিশিষ্ট স্বষ্টি-প্রতিভা যখন স্বতঃই ভিন্ন পথ “শুধু ছুটি কথা, 
বাছিয়৷ লয়। পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ :  .' বাধীতে ধরিবে রূপ রাত্রি-নীরবতা । 
নয়। অত্যন্ত সজ্ঞান প্রয়াস সাহিত্যকে বিকৃত করে। “প্রেমরাগে'র "কাব্য প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনা নয়। ইহ! মানস- 


কৰি নব যুগ আনিবার চেষ্টায় নিজের শক্তিকে বৃথা ব্যয়িত করেন জীবনকে প্রতিফলিত করে। প্রেম মনের ধন্য । 
নাই। যুগধর্থের প্রভাব মানিয়। লইয়া ভিনি কাব্যে আত্মপ্রকাশ ' 
করিয়াছেন। শ্রীদেবেশচন্্র দাস পাঠকের নিকট হুপরিচিত। . 
‘ইয়োরোপ!’ লিখিয়া তিনি সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 


“জীবনে আলোক রেখ! অন্ধকারে করেছিন্ু ধ্যান, 
ন্যুনে অমৃতবর্তি জালি' তুমি দিয়েছ সন্ধান ৷" 


'প্রেমরাগ’ তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ । গ্রন্থখানি অনেকগুলি: বব্যথা"য় আছে, “ছিল মক্ষ' মালঞ্চ করেছি হিয়া ।” 
গীতি-কবিতার সমষ্টি । কবির অনুভূতি যখন পাঠকের “অশ্রুর কালিমা হতে বহু উদ্ধলোকে” কৰি বাঞ্ছিতার দেখ! 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, কাব্য তখনই, সার্থক হইয়া, উঠে। পাইয়াছেন'। - 

প্রেম মানুষের মনের একটি মৌলিক বৃত্তি। ইহা সকল "_ *এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো 

দেশ এবং সকল কালের মানব-মনকে আলোড়িত করে॥ এই. মিশেছে তোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো ।” 


প্রেমের অনুভূতিকে দেবেশচন্্র নান! ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 
'কবিপরিচিতি'তে শ্রীষতীব্রমোহন বাগচী বলিতেছেন, “কবিতাঁ- 
গুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত থব! আদর্শগত প্রণয়ধর্ম্মী, কিন্তু সচরাচর 
দৃষ্ট প্রেমের কবিতার হুলভ রূপ হইতে এগুলি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন, Sl জ্রীশৈলেন্দ্কৃষ্ণ লাঁহা 
গোত্রীয়। মাত্র দুঃখবিলাস নয়, সুষ্ঠু বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম ॥” | 
‘বন্ধু’ কবিতায় কবি বলিতেছেন, ২ 
“আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব 
দিয়েছ আমারে তোমার অমৃত আনি ৷” 
অন্যত্র বলিতেছেন, | 
“স্পর্শ-দাও, আলে! দাও, হুখস্ধাধাযা- 
তুমি বধু মম, তুমি মোর ধ্ুবতার1।” ট 
ভূমিকা" -শ্রীকালিদাস রায় লিখিতেছেন,-“কবি আত্মহদয় 
বিগলিত প্রেমরাগকে নিজে তদগত হইয়। উপভোগ করিয়াছেন : 
এবং সেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিভাগুলিতে বাণীরূপ : 
টি Ib - 


অন্তরের সাড়া পাই বলিষ। “প্রেমবাগ” সার্থক হইয়াছে। 
কু বতাগুলি পাঠকের-চিত্তকেও নন্দিত করিবে । 





রাজদ্রো হিভারক নি তির বা “বাজেয়াপ্ত” 
লব =ল ন’ 
- জঙ্কলক £ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
“স্বদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবযুগ পর্য্যন্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের . 
পরিবদ্ধিত অপূর্ব সঞ্চয়ন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার 
তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথ্যসম্বলিত ৫২ পৃষ্ঠীব্যাপী' 
ভূমিক! । খ্জীত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিস্মৃত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ । 
প্রকাশিত হইল মূল্য পাচ টাকা 
প্রকাশক--উষ! পাবলিশিং হাউস 
৩৪নং মহিম হালদার ট্াট, কালিঘাট. কলিকাতা . :" 
EERE তারা রো বর 








সঞ্জন্র ভ্টরাচা শ্য-ও্রাশীতভ হু তে 


'সঞ্জয়বাবুর জড়িমাশৃন্ ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের" 
ভাবধাঁরার কৌন সংঘাত ঘটে নাই। সঞ্জয়বাবু বনেদী উপন্যাঁসিকের মনোরম 
সংযম অক্ষ রাখিয়াছেন। এই উপন্যাদথানি গতানুগতিক পুস্তক-তাঁলিকাঁর 
বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে ।”-আ নন্দ বাজার 


“কল্লোল” স্বাধীন বাংলার নূতন উপস্াস। বিপ্লবের পটভূমিকাঁয় এই উপন্াসখানি 
চিত্তাকর্ষা, প্রেমের, ফন্তু- 


ধারায় আনন্দময়,বিভিন্ন কলে উপন্থাস রচনার এতদিন 
দল-উপদলের ধ্বনি অনেক বাঁধা ছিল, সে 


সামগরম্তে অপূর্ব ৯২. "বাধ! অপসারিত হইয়াছে 
পার) আলো: ভীত. জী কা তিয়াই ডো রালা? 
সাহিতে এমন একখানি হন্দর উপন্যাস পাঠের হযোগ পাঁওয়1. গেল ॥ 


_ুগীত্তর 


র্যা ছোটগল্প আর উপশ্যাসের একট! সিনথেসিন বের করতে পেরেছেন 
এই গ্রস্থে-আবিষ্কীর করেছেন এক নতুন ফর্্ম। অর্থাৎ অল্পপরিসর 
সহর কোলকাতার মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সার! ভারতবর্ষ, দেড় বছর 
কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথা সারা পৃথিবীর 


চিরস্তন অভিযানের--স্বাধীনতার পথে, শাস্তির পথে, ইন্টেলেকচুয়লিজ মের - 
পথে। আর 'কলোলের কয়েকটি মাত্র চরিত্র, চোখের সামনে উপস্থিত | 


করেছে সার! ভারতের অগণিত দল আর মতের মানুষকে 1***কলৌল' সভা- 
কারের সাহিত্য রূপ দিতে পেরেছে আঁজকের রাজনীতিকে ''--ব স্ুম তী 


‘This significant 210৮6] will make you 6100 





লনের কাহিনী লইয়া: 


‘which will leave বৃ 


ন্ডেকু ক্রি উপন্যাস 


emotional realities and লিন 


portraying contrasting দ্বিতীয় সংস্কর' 
characters.’ — Amrita Baxar সাড়ে তিন | 
‘এই উপন্তানখানি স্জয়বাঁবুর পূর্ববার্জ্জিত খ্যাতি বৃদ্ধি 
করবে, এ ভবিয়দ্বাণী করা সহজেই চলে। পাঠকগোষ্ঠীও 
যে উপন্যাসটির যথাযোগ্য সমাদর করতে ভোলেন নি, 
হর্তমান 'দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ ।--বক্ছমতী 
‘altogether the book is an interesting 


reading and amply merits, the popularity 
it has won’ —Hindusthan: Standard 


কশ্মৈদেবায় 





‘The author displays unique 
gift for delving deep into 





‘The volume Bg 
incidents & characters 


le + FE on your 
min r. Bhatta- e 
charya ‘vwields a দ্বিতীয় সংস্করণ 
powerful pen and he ‘তিন টী ক 
does it with consciousness. Every character 
in the book has its own distinct in- 
dividuality....It 18 a novel’ which not" 
only offer you entertainment 00 
also make you think’—Aimnita Bazar 





- Amrita Bazar 

[EE ‘বৃত্ত বেশ হয়েছে। সত্যবান-বনানীর 

বৃ € সম্বন্ধটি খুলেছে ভাঁল। এরই বর্ণনায় এমন 
- একাধিক স্থান আছে যেখানে তুমি সতাই 

এক টাক! 
এগারো আনা দিক'থেকে হলেও মন ছুটে যার বৃত্তের 
বাইরে, তাঁর রঙীন পাঁরিপার্থিকে । অর্থাৎ, সতাবান-বনানীর 
সন্বন্ধের রেশ চল্ছে, যুদিও তৌমার হাত থেকে বেহালা 
ছড়ি নাবানে!।, এইটাই! stream of consciousness=র 
আঙ্গিক চীয়। বলা, বাঁহলা তৌমার কাব্যশক্তি তোমীকে 


সাহায্য করেছে।- ূর্জ্জটি'প্রসাদ ' মুখোপাধ্যায় 





যোগসাধন ঘটাইয়াছে গল্প বলার 


মবামাটি :: 


বার জন্য ঘটনাসৃষ্টির প্রয়াম মাত্র করেন নাই, সে যেন জমিতে 
লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে, ফসল বোনার- সঙ্গে, “নিত্যপ্রয়োজনীয় 


জিনিসপত্র কেনার সঙ্গে, সামাজিক ক্ষুদ্র আনন্দ-উৎসব দুঃখ- ' 


বেদনার সঙ্গে, আপনি জমিয় উঠিয়াছে৷'--প্র বা লী 
‘বাংলার কৃষক জীবনের আশো-আঁকাঙ্জা, ঘন্ব-অভীপ্সার 
এমন সুন্দর জীবন্ত চিত্র ইতিপূর্বে কোন বাংলা 
উপন্থাসে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।_মা তৃভুমি 


পুূর্ববাশা-প্রকাশিত-..'অন্তান্ত 





* সার্থক হয়েছ । তাছাড়া বৃত্তটি সম্পূর্ণ রচনার - 


‘সংযত ভাবের সঙ্গে ভাষার তড়ুত 


'ব্রীতি।**লেখক কোন, 
ছু" টাকা চার আন চরিত্রের মধ্যে. করণ রস ফুটাই: ' 


‘The psychology of our young men and women. has been 
critically discussed. in a unique way in the light ‘of 
the present-day social and political idealism.’ 
k —Hindusthan Standard 
“বিষয়বন্ত এবং দৃষ্িভ্ঙ্গী এই উভয় দিক দিয়াই এই বিরাট উপন্যাসটির 
অভিনবত্ব আছে। মনস্তত্ব এবং মতবাদ বিশ্লেষণে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় 
পাঁই এবং বর্তমান বাংল! তথা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্ম্মুকে 
রসবস্ততে পরিণত করিবার "ক্ষমতা দেখিয়। মুগ্ধ হই।***লেখক যে 
খাটি শিল্পীমনের অধিকারী তাহার পরিচয় মেলে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত 
র্সিকতায়, ভাষার" প্রনাধন-নৈপুশ্যে এবং 9 বর্ণনার ।--প্রবাসী 


*১৯৩৯-এর যুদ্ধারস্ত থেকে ' ' লেখক তারই রূপ পাঠক- 
সুরু করে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ স্পস্প পাঁঠিকাদের চোখের রর 
পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় খং তুলে ধরতে চেয়েছেন ।** 
জীবনে যে দারুণ ছুর্বপাক 

নেমে এসেছিল ‘রাত্রিতে পাচ টাকা লেখক বিভির চরিত্রের মারফৎ 
আমাদের সমাজ-জীবনের সেই আঁশা-নিরাশা, দুঃখ-ছন্দেরই পরিচয় 
দেবার প্রয়ান পেয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি. ভার নে প্রয়ান সার্থক 
হয়েছে। আলোচ্য বিষয় নিয়ে এ-পর্যযস্ত বাংলা-সাহিতো যে কয়খাঁনি উপন্যাস 
লেখা হয়েছে, ‘রাত্রি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন: দখল করে »_কুষক 
'অভিনবত্থের দিক থেকে “বীত্রি! অতুলনীয় । প্রত্যেকটি চরিত্র যে 
অপরিসীম মমতায় সঞ্জয়বাঁবু লালন করেছেন, যে সহজ সুন্দর ভাবে 
তিনি তাঁর রূপ. দিয়েছেন, তাঁতে মুগ্ধ হতে হয়!'-যু গা সন্ত র 
বইএর তালিকা 


সংগ্রহ করুন 





| অক্চাস্ণক্ক ৪ রিটা 
পুর্বাশা লিমিটেড গি)৬, গণেশচন্্র এছেন্ু, কলিকাতা ১৩ 


আজ দুঃখ-রজনীর শেষে' |: 


৪ 


পৌষ ২ পুস্তক" “পরিচয় ৩১৭ 
“১ ক্মৈ দেবায়-_ গর ভাগ, পু পূৰ্ব্বাশ! লিমিটেড, চা 


fie, গণেশচন্্র বা কলিকাতা। ' দাম ,তিন “টাকা! 
 প্রতুলনাচের ইতিকথা 


দ্বিতীয়, সংস্করণ 1 UE 
. মানিক, বন্দোপাধ্যায়... 


অসংখ্য ' বিধিনিষেধ: :শেঁকলে বাধা, আধুনিক কৃত্রিম সমাজে * 
মানুষের. চরম” “বিকাশের ' হুযোগ কোথায়, ? 'হতাশ' আর ভগ্নোদ্যম .. 
সেই সব. 'মানুষ-পৃতুলের: যান্ত্রিক জীবনের' অপরূপ কাহিনী ৷, ৷ 
পরিমান ও শোভন দ্বিতীয় সংঙ্করণ। দাঁম পাঁচ টাকা 








foe 





























_ বাংলাদেশ, গাঁরপার্রী--বিভিন্ বন মতরাদী, কয়েকটি, 
চরিত্র । .রিভিন্ন মতরাদের সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার তরুণ -মনে ‘যে 
বিক্ষোভ জাগিক়্াছে--ভাহার সঙ্গে সধ্য ভালবাস।:আশা-অভিমান, 
প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মিলিয়া এই কাহিনী গড়িয়-উঠিম়াছে.। : "দুটি 
নারী-চরিত্র এক . কেন্দ্রে সংলগ্ন, হইয়াও মিলিতে পারে. নাই ; | 
আঙ্মকেন্দরিফতার প্রাচীরে বাধা পাইয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে। এই 
কেন্দ্রীতিগ নারীমনভত্তের তুঙ্ষ রিশ্লেষণ/লৈখকের তুলিকা যু: এন্দর 








হইয়াই, ফুটিয়াছে। . দীপালী :ও .চিত্র"-চরিত্র দুটিকে: আপাত. | . সমান কাখত . 
বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও---পরস্পর্রে, পরিপুর্ফ ।। .কোন কোন স্থলে’ সমুদ্রের স্বাদ '|- ' খানকানাছ 
বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ায়, গল্পের ।বাধুনি কি নিখিল, বউযাহেণ কিয় মানিক বন্দোপাধ্যায় ননী, ভৌমিক 


- খল সমীজ-জীবনকে বিধ্বস্ত করে' 

. শ্রীরাম মপ্দ মুখোপী্যায় বাঁডালী.. মধ্যবিত্তের , আশা- | গত, দশকে. যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের যে 

হে বিহঙ্গ মোরে, দে. দি বুক. হাউস্‌ পা করণ - কাহিনী। . কষ্ট" | সর্বনাশা ঝড় বযেছিন তারই সার্থক 

ir রর ‘অন্তরালে. " দুখের ছবি। জনগণের দুঃখ-দুৰ্দশাঁর তুলনায় 

১৫, কলেজ দোয়ার, কলিকাতা ল্য নয় সিকা। ০... ফন্তধীরার  রসোততী্ণ ' বপাঁরণ। | মুষ্িমেয়ের , বিলাসের ..কাহিনী। 
১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ এঁর “মধ্যে বাংলার সমস্ত). সবচেয়ে 


তিন টাকা আট | ট 1 
ঘনীভূত হইয়া" ওঠে |, যুদ্ধ, বিপ্লব, দূম্ননীতি, ছাউিক-এই - ডিভি 5 (2 als 


চারের সমঘয়ে সমাজ-জীবন, একেবারে : .ওলট-পাঁলট, হই যায়।,| 
এই.চরঘ ছুবিপাকের মধ্যে- বৈপ্লবিক:- চেতনাই ‘জাতিকে ' মার্থা, ধিক, চীনা, গল 
মিধা করিয়া দীড়াইতে সচেষ্ট রুরিয়াছিল,, কিন্তু মে পৃণ4 সফলতা 
লাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবও 'ছিল ন1.সমাজের। নৈতিক | লু স্ন, লাও চাঅ, তিও ‘পিওঁ 
জীবনে দুই দিক দিয়া, ভাঙন ' ধরিতেছিল, এক দিকে - নিদারুণ | প্রভৃতি চীনের“আটজন আধুনিক 
তুক্ষা, এক মুষ্টি অন্নের জন্ত লালায়ন, অগ্ঠ দিকে চোরাবাজারের 27 নী 
রর ডি রাতারাতি লক্ষপতি হইয়া; উঠিরার, লোভ. এবং নৈতিক . গণচেতনার: দ্ৰুত 
* এই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসখানি” লেখক যে ॥ বেশে! ই টি দীপের সা 
দরদ দিয়াই দেশের এই বেদনা অন্তর করিয়াছিলেন, .ভীহার+ > "দাম জি টাকা আঁট আনা, 
লেখার মধ্যে তাহার সম্যক পরিচয়' পাওয়! যায় ।" ঘটনার বর্ণনা, | 
তথা বিন্যাসের মধ্যে কুশলা শিল্পীর হাতের ছাপ আছে, দিও 
জায়গায় জায়গায় 'একটু কাচা । ” 
লেখক আদর্শবাদী ভে. বটেই; 'সেই' সঙ্গে" বেশ, 'সবলভাবে: 
আশাবাদী ও, যদিও সেজন্য কম 'রিয়ালিষ্ট নহেন সাহার : “কাছে” 
বিপর্যয় খুবই সত্য, তবু মানুষের 'সর্বজয়ী আত্ম! তাহার” অনেক 
উধ্বেন্ঠ তাহার আঁশ! অনেক, "গতি অফুরন্ত, শত পরাজয়ের 


প্রধান চরিত্রগুলি অস্পষ্ট হ্য় নাই । 





Re ডা ক. 
ছিয়া এরেনবুর্গ ও অন্যান্য আটজন 
সেরা সৌভিয়েট সাঁহিতাকের বাছাই 
করা গল্পের সংকলন । গল্প পড়ে চোখে 
পড়ে একটি, পরিবর্তনশীল সমাজে, 
গ্পমিছিলের ' প্রা ণস্পন্দ ন' যা. 
“আগামী রূপের প্রতিফলনে উজ্দ্বন । 
' দাম টাকা আট আন৷! ৷ 


পরীর :পত ৃ 


Ten. রর যুগান্তকারী উপস্থাস Fall. চি এর, 
.] বঙ্গানুবাদ? .গত-অহীযুদ্ধ ও তাঁর আগেকার সময়ের ফরাসী জীবনের 
নিভুল ও “বলিষ্ঠ চিত্র। পারীর বুলভার .ও 'কাঁফে, কঁদার্ণোর : 
ঝড়বিক্ষুৰ্ধ -সমুদ্র, ‘ফ্র্যারির বনানীচিহ্নিত প্রান্তর, মীস্টিইএর বিচিত্র 

মধ্যেও সে অন্তিম বিজ্রয়ের''স্বপ্ন ' দেখিয়! চলে । “গল্পের “নায়ক: | জীবন, টে ঞ্চের কাঁদা আর উকুন্/-নিপ্রদীপ শহরের: বিভ্রান্তি 
হুধীনের মধ্যে এই সত্যটি বেশ 'ভালো ভাবে 'ফুটয়াছে।' "| ও ,অস্থিরতা-লবিচ্ছিন্ ' দৃশ্যগুলো, একট! .. আশ্চর্য .ও' ভয়ংকর 
বাংলার চরম দুঃখের দিনের এই আলেখাটুকুর* পাঠকসমাজে: কবিতার স্তবকের . মত 'অনন্তসাধারণ। অনুবাদ : করেছেন-- 
কদর হি উচিত। . '? '| অমল.. দাশৃগুপ্ত, ; রবীন্র মজুমদার ও অনিলকুমার : সিংহ! 

_প্ীরিভূতিভুয়ণ' মুখোপাধ্যায়, | 


"তিন খণ্ড একত্রে দাম দশ টাঁকা। 
“হাতা. aa “রোঁল'।। “অনুবাদক বি দাস: হেন 
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী; » হ্যামাচরণ দে ্াট,' বহিনতি । বঙ্গানুবাদ” চিত্র তালিকার জঙ্য "চিঠি, লিখুন 


১৯৪৭ টাক ১৩৩ 
ই ইন্টারন্যাত্ননাল পাবলিশিং হাউস লিঃ. 


১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরে রো গান্ধীজী সম্বন্ধে, 
৩০. চৌরক্গী রোড, কলিকাতা--১৬ :: ' 











একখানি পুস্তক প্রণদ্ন করেন। এতদিনে তাঁহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত 
হুইল. রশ বিল্বের পরে রোলার মতের পরিণতি ঘটিয়াছিল এবং 





৩১৮ 


প্রধাজী 


১৩৫৪ 





বর্তমান বইখানি লিখিবার সময়েও তিনি গান্ধীভীর নেতিমূলক কর্ম- 
প্রচেষ্টাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গঠনকর্ষের ভিতর দিয়! 
গান্ধীজী যে নুতন জীবন রচনার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার প্রতি 
তাহার দৃষ্টি তত দুর আকৃষ্ট হয় নাই। তৎসন্তেও' রোলার মত একজন 
মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে 
প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে শিক্ষণীয় । 
অনুবাদকের দায়িত্ব অতিশয় গুরুত্বপূর্ন । যেখানে বিষয়বন্তই অত্যন্ত 
গুঢ় ব! জটিল, সেখানে ব্যাখা না করিয়া পুরাপুরি লেখকের ভাঁব জ্ঞাপন 
করা কঠিন।. অথচ অন্ুবাঁদকের পক্ষে সেরূপ অধিকার গ্রহণ কর! উচিত 
নয়। এইরূপ নানা বিল্ন সত্বেও শ্রীযুক্ত ববি দাঁসের অনুবাদ সার্থক 
হইয়াছে। ভাষার শ্বাচ্ছন্দোর জন্ত পাঠকের মনে কৌন পীড়া জন্মায় ন! । 


গীত1বোধ- মৌহনদীদ করমচাদ গান্ধী। অনুবাদক ডাঃ 
স্যুলচুর্ট ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্্র জানা । 


ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, 
বঙ্গানুবাদ 
বিশেষ সংস্করণ, 'এক 


৯, হ্যামাচরণ দে দ্বীট, ক্সিকীতা। গুজরাতী সংস্করণ ১৯৩* 
১৯৪৭ । পু" 15০--১১০। দাম হার আনা, 
টাক1। : 


গান্ধীগী লবণ-সত্যাগ্রহের পর যখন য়রোঁড়া জেলে বন্দী ছিলেন তখন | 


অল্পে অল্পে গীতার একটি সরল উপক্রমণিকা লেখেন। প্রতি অধ্যায়ের, 
তাৎপর্য অত্যন্ত সরল গুজরাতী ভাঁষায় জনসাধারণের বোধের জন্যই লেখ! 
ভীহীর উদ্দেশ্য ছিল। ডক্টর ঘোষ এবং কুমার বাবু উভয়ে সেই লক্ষ্যের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন. ভাষ! সরল হইয়াছে, এবং 
পড়িতে কোথাও বাঁধে না! 


গান্ধীজীর ধর্দমমতের সম্যক পরিচয় যাঁহার! নাভ করিতে চান, অথবা: 


"গীতার শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সরলভাবে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চাঁন তাহাদের পক্ষে বইখানি পড়া বিশেষ দরকার । | 


গান্ধীজী কি চান---প্ৰীনিশ্বুদচন্দ্ৰ বহু ৷. সাহিত্িকা, ১২৩, 
আমহাষ্ট সীট, কলিকাতা । পৃ. ৮* । মূল্য ১২ টাক! ৷; - 


এই পুস্তকে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে ‘শনিবারের চিঠিতে, 


প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাত্মাজীর কর্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ 
পাঠক এমন কি অনেক শিক্ষিত'বাকিরও ভ্রান্ত ধারণা আছে। লেখক 
গন্ধীবাদের নান! দিক বিশ্লেষণ করিয়া! এই ভ্রমাত্মক ধারণাগুলি দুর করি-. 
বার প্রয়াস পাইক়াছেন। মহীত্মীজীর গঠনমূলক কাধ্যকেও অনেকে 
পুরাতনের প্রতি অন্থাভাবিক আগ্রহপ্রস্থত বলিয়া মনে করেন এবং 
তাহার কুটার-শিল্প-উন্নয়ন পরিকল্পনীকে প্রগতিবিরোধী বলিয়। ভয় পাঁন। 


অধ্যাপক বসু মহাশয় অতি সুষ্ঠ আলোচনাত্বারা বুঝাইতে সক্ষম" 
হইয়াছেন যে, বর্তমান হুজুগের সময় যাহা ভাল ও মাঁনবকল্যাণকর বলিয়া! * 


চলিতেছে এবং আরও ব্যাপকভাবে চাঁলাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহার 
মধ্যে অনেক গলদ আছে। এই গলদ এড়াইয়। চলিতে পারিলেই তবে 
ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, অন্তথ| নছে। ' 

দেশের হিতকামী বাক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত, হইবেন 
এবং প্রকৃত গান্ধী-দর্শনের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 


| শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


বিজ্ঞানী ও বীজাণু__ গ্রথগেত্রনাথ মিত্ৰ । আগুতোষ 
লাইব্রেরী, কলিকাতা, ঢাক1। পৃ. ৭৪; মূল্য দশ আনা। 
অনেকেরই ধারণ!-- যথেষ্ট অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্থদজ্জিত পরীক্ষাগার 
ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসক্ধানে সাফল্য' লাভ কর! দুরূহ; কিন্ত 
সর্বক্ষেত্রেই একথ। সত্য নহে। আসল কথ! হইতেছে--একান্ত অন্ধু- 
সদ্দিৎসাপ্রবৃত্ধি এবং অদমা অধ্যননায় । ইহারই বলে জ্ঞানান্বেষী প্রবল 


বাঁধাবিদ্ অতিক্রম করিয়াও সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানের 
বহুবিধ ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। গোড়ার যাঁহার! জীবাণু- 
জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং যাহারা তাহাদের রহস্তসন্ধানে ব্যাপৃত 
ছিলেন তীহাঁদের সকলেরই কাঁহিনী গভীর কৌতুহলোদ্দীপক । “মাইক্রোব, 
হাণ্টারস্” নামক বইখানিতে তাহাদের অভিনব আবিষ্কার সম্পকিত 
ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচা পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার 
বাংল! ভাষায় তাহাদেরই কথা বেশ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 
লেখার ভঙ্গী সহজ ও হুন্দর। বইখানি পড়িয়|। প্রত্যেকেই তৃপ্তি লাভ 
করিবেন বলিয়! মনে হয়। 


শ্রীগোপালচন্দ ভট্টাচাৰ্য্য 


দেশ যাঁদের ডাকে পাতার দাশগুপ্ত। ' মুখাজ্জী 
গুপ্ত এও কৌং।' ৪৫, ধৰ্ম্মতল| লেন, শিবপুর, হাওড়া । দাঁম ১1০০1 


. ছেলেদের উপন্তান। যদিও প্লটের মধ্যে বিশেষ কিছু নুতনত্ব নাই 
তথাপি সহজ ভঙ্গীতে বলিবার কৌশল লেখকের আয়ত থাকায় 
উপন্ঠাসথানি ভাল লাঁগিল। 


বিশ্বরূপাঁ_সাম্াদক £ হ ্রীশৈলেল্রনাথ সিংহ । শ্রীপ্ুরু লাইব্রেরী 
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্রাট, কলিকাতা । দাম ১০1 


সঙ্কলন-গ্রন্থ । খ্যাত এবং অখ্যাত বহু লেখকের লেখা গ্রন্থথী নিতে 
স্থান লাভ করিয়াছে । তন্মধ্যে অধ্যাপক হুনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় এবং 
অধ্যাপক সুকুমার সেনের প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থখানি 
শুধু প্রবন্ধদঙ্কলন হইলে সম্পাদনার বিরুদ্ধে বলিবার তেমন কিছু 
ছিল না। কিন্ত গল্প এবং কবিতাও ইহাতে স্থান লাঁভ করিয়াছে অথচ 
সেদিকে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন বদির মনে হইল ন1। 


' " অন্ৰত্ৰ ছাপার ভুল বিরক্তিকর । 


স্তীনির্মলকুমার বসু . 


রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


রাম ও প্রফুল্ল চাকী__ গোপাল ভৌমিক। 
বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ বন্ধিম চাটুন্ে দ্রীট, কগিকাতা-_১২, 
মূল্য এক টাকা। 

ভারতবর্ষ আজ পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত 
হইয়াছে । আজকের দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! আন্দোলনে 
বাংলার অবদানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা উচিত। 
মুক্তিপাগল বাঙ্গালী একদিন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবার 
জন্ত গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়! সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন 
করিয়াছিল । এই বিপ্লব-আপোলনে বাংলার যে সমস্ত 


. তরুণকে আত্মাছতি দিতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে - 


প্রফু্ম চাকী ও ক্ষুদিরাম বনু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! 
আছেন। মুক্তি-সংগ্রামে . বাংলার প্রথম শহীদ হওয়ার 
গৌরব প্রফুল্ল চাকীরই প্রাপ্য--ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী গুপ্ত- 
সমিতির মেদিনীপুর শাখার কন্দা। লেখক সরকারী 
রিপোর্ট এবং ক্ষদিরামের . ছ্যেষ্ঠা ভগ্রা অপরূপা দেবীর রচনাদি 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা কল্লিয়া- 
ছেন। গপ্ত সমিতির কার্যক্রম ও স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক 
বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মর্ম্মকথাটি অন্ুবাবন্ধ করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। 


্্ীনলিনীকুমার ভদ্র 


দ্শে-ধিদেশের গথা 


বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৬ সনের 
‘ক্ষিপ্ত কার্ধ্যবিবরণী 


অগ্ান্ত বৎসরের গ্জায়ু এ বারেও বাকুড়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশন কেন্দ্রে সেবা পূজা ধশ্মালোচন। সভা ও বৈঠকাদি নিয়মিত 
ভাবে অগ্নিত হইয়াছে । বর্তমান বৎসরে সর্বসাধারণের জন্ত 
কয়েকটি ধন্মসভার এবং মঠ ও মিশনের অস্তেবাসিগণের মধ্যে 
২৯৪টি ধশ্মালোচন! বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছে । মিশনের বিভিন্ন 
বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইতেছে। ইহার 
পুস্ভকাগারে মোট পুস্তকসংখ্য! ১৩৪১। মোট চব্বিশখানা মাসিক 
পত্রিকা ও ছু'খানা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পাঠাগারে 
গৃহীত হয়। 

মিশন কর্তৃক তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হই- 
তেছে। আলোচ্য বধে মোট ৬৫৬২৭ জন রোগী চিকিৎসিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে মিশনের হাসপাতালে সর্বসমেত ২১১৫ জন 
রোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে । এবার মোট ১* জন ছাত্র 
বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে । 

রামহরিপুর অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্ধ্য 
নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । উহাকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৩ জন। 

কাল পাথর, আন্দার থোল ও গঙ্গাজলঘাটী থানার ১২টি 
গ্রামের 9২*টি পরিবারের ১৪** লোকের মধ্যে মোট ২৯৪৯ 
সের চাউল, ৪৩৮থানা কাপড় ও ৫৫টি কোট বিতরণ করা 
হইয়াছে। এতদ্যতীত ব্যাপকভাবে আরো নানা জনহিতকর 
কাধ্য অস্ৃঠিত হইয়াছে। 


ংড়ীপোতা গ্রামে প্রসুতি-সদনের 
ভিত্তি স্থাপন 


গত ১৬ই নবেম্বর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপোত। 
গ্রামে *রাজলন্মী প্রস্থতি ও শিশুসদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
মেজর জেনারেল এ. সি. চাটাঞ্জির পৌরোহিত্যে এক সভা হইয়া 
গিয়াছে। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক, ডাক্তার বস্সুর 
লেবরেটরী'র স্বত্বাধিকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কািকচন্ত্র বন্দু মহাশয় 
তাহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান 
নিশ্ছাণের সম্পূর্ণ ব্যঞ্জভার বহন করিতে স্বাকৃত হইয়াছেন। পশ্চিম 
বঙ্গের স্বাস্থ্য ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অন্নদ প্রসাদ চৌধুরী এই নব- 
পরিকপ্সিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া 
ডাঃ বস্তুকে তাহার জনহিতৈষণার জন্ত অশেষ ধঞ্সবাদ জ্ঞাপন 
করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির জগ্জ সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দিয়া গ্রচুমবাসীদেরও দেশের স্বাস্থ্যো্তির ঞ্রপ্ত নিজ নিজ কর্তব্য 
সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। এ অনুষ্ঠানেরই অঙ্ততম 
অঙ্গ হিসাবে ড& দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডাঃ 
বন্থকে তাহার ৭৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য অভিনন্দিত কর! হয়। 
ইতিপূর্বে পল্লী উন্নয়নের জন্ত তিনি যে অদ্ধলক্ষাধিক মুদ্রা দান 
করিয়াছেন সভাপতি মহাশয় বক্তৃঠা-গ্রসঙ্গ সে কথার উল্লেখ 


করেন। স্বান্থযধর্সঙজ্ঘের পক্ষ হইতে ভ্রীবুক্ত নবেন্ত্রনাথ বনু 
সভায় উপস্থিত ছিলেন । 





প্রহ্তিনদনের ভিত্তিস্থাপন। দণ্ডায়মান দক্ষিণ দিক হইতে দ্বিতীয় 
ডাঃ কার্ন্িকচন্ত্র বসু 





স্ুধীরচন্দ্র লাহিড়ী 
(‘বিবিধ প্রসঙ্গে’ দ্রব্য ) 





১৩৫৪ 


সদ) বিলাত-প্র ত/াগত শ্ৰীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা । দ্বিতীয় সারিতে 
উপবিষ্ট বাম দিক হইতে পঞ্চম শ্রঅশোক চটট্টাপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সন্বদ্ধনা 


সপ্ত বিলাত-প্রত্যাগত শীঘুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের স্বন্ধনার্থ 
খ্যাতনাম! ব্যায়ামকুশলী গ্রফেদর শ্রীবিজ় মল্লিকের উদ্ভোগে 

নত ২৩শে নবেম্বর “মল্লিকস হেল্থ হোম” নামক ক্লাবে এক 
চায়ের আসরের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রফেসর মলিকের 
₹ শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক বিবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদশিত হয়। এ সমস্ত 
| পাদ শেষ হইলে অশোৌকবাবু শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়ে|- 
_ জনীয়ত। সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বাঙালী যুবকদের 
সর্ধাগ্রে শরীর সামলাইবার জন্ত অবহিত হইতে অন্থরোধ করেন। 
অশোক বাবু নিজে বিবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে হুনিপুণ। বাঙালী 
যুবকদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা! ও নান! ব্যায়াম- 
কৌশল প্রবর্তনের জন্য তিনি এক সময় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিগেন। 
দেহান্ুখীলন মস্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামুলক বক্তৃতা 
. শ্ৰোত্ববন্দের পক্ষে বিশেব উপভোগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার কে, 
ভি, ঘোষ, ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আদিত্য গুপ্ত, শ্রীশিশির 
কুমার কর, শীসস্তোষকুমার দে, শর প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট 
ভদ্র মহোদয়গণ উক্ত আসরে যোগদান করিয়াছিলেন। 


র"চিতে স্কাউট ক্যাম্প 

ব্বিতীয় কলিকাত। বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের উনবিংশতি দল 
ভ্ীকানাই বন্দোপাধ্য।ঞ্জের অধিনায়কত্বে বিগত অক্টোবরের শেষ 
সপ্তাহে রাঁচিতে ক্যাম্পের অনুষ্ঠান করে। ব্যারিষ্টার শ্রীদীতানাথ 
পালের রাচিস্থ ভবনে স্কাউটদের শিবির সংস্থাপিত হয়। হুড, ও 
জোন! জলপ্রপাত এবং অগ্তান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে ব্রতী বৃন্দ 
প্রভূত আনশ ৯ করে। সন্্রান্ত নাগরিক শ্রীঅজ্ভুন আগরওদাল। 
 ইছাদ্দিগকে তাহার স্থবিস্তূত ভবনে ১১০১ ক চা-পানে 











আপ্যাকিত করেন। বিহারের লাট-প্রাসাদেও অতিথিগণ-সহ 
ব্রতীবুন্দ নিমন্ত্রিত হন। অ'বলনব্বে পাটন। যাওয়ার প্রয়োজন 
সত্বেও বিহারের গভর্ণর শীজয়রামদাস দৌলতরাম সপরিবারে 
প্রায় ত্রিশ মিনিট কাল ইহাদের মধ্যে থাকিয়৷ স্কাউট, কাব ও 
বোভারদের কার্ধ্যাবলী পরিদর্শন করেন। উনবিংশ গর,পেন ত্র তীবুনদ 
ছাড়াও লাটপ্রাদাদের অতিথিগণের মধ্যে সেখানকার পু'লম 
কমিশনর, গবর্ণরের এ. ডি. সি., কবি শীশৈলেন্দকুষ্ণ লাহ, কলি- 
কাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্বব কৌন্দিলর শরীহ্ধীরকুমার চট্টো- 
পাধ্যায়, শীকালীকুষ্ণ রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । গর্ণরের 
একটি নাতিদীর্ঘ হন্দর অভিভাযণের পর সেখানকার আধ ঘটার 
চিত্তাকধক কাৰ্ধ্যস্থচী সমাপ্ত হয়। 


পরলোকে হরেন্দ্রনাথ বসু 


গত ১ল! পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) বেঙ্গল কেমিক্যাল 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসাহী বন্মী হরেন্দ্রনাথ বহ 
মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯*২ সনে এট 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! সরকারী ক্দ্বে লিপ্ত হন। জীবনের শেষ 
আঠার বৎনন্ধ কা তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
হযেকনাথ খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন! যৌবনে 
তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় রূপে খ্যাতিলাভ করেন। 
সাহিত্যের প্রতিও তাহার অসামান্য প্রীতি ছিল। তাহার 
অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যগুণে সফজেই মুগ্ধ ড্রিলেন। 
কলিকাভাঁর সন্মিকটস্থ সোদপুরে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান কহেন । 
তিনি তথাকার বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের এক্ষিজন উৎসাহী 
সু; জিরা 
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= ** মহাত্মাজীর অনশন ব্রতের সমাপ্তি 


াত্থাজীর সর দিল্লীর অমুসলমান অধিবাসীগণ মানি] 
লওয়ায় তাহার অনশন ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে । এই ব্যাপারে 
সার! জগতে সান! পড়ে এবং চতুর্দিক হইতে এই মহামানবের! 
মঙ্গলের অ আন্তরেক ব্যাকুলত প্রকাশ হয়'। অনশন ভঙ্গে 
সমস্ত.ভারত এবং জগতের. স্ুধীবর্গের এক বিশিষ্ট অংশ স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলে । যহাস্বাজী নিজের জীবন যে বিশেষ মঙ্গল 
কার্ধ্য সাধনের জন্ভ পণ করিয়াছিলেন তাহা! সফল হইয়াছে 
এবং তাহাতে দিল্লীর কল্যাণ হইবে ও বিশ্বযাঁনবের চক্ষে 
গান্ধীজীর মহান্‌ আদর্শ আরও উচ্চে উঠিবে। কিন্ত এবারকার 
অনশন ব্রত সম্বন্ধে কেবলমাত্র মহা স্মাজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধ|! ও 
বিশ্বাস নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে আমাদের পক্ষে কর্তব্যের 


. দারুণ অবহেলা করা হুইবে; সুতরাং সুবিধাবাদের সহজ 


পথ ছাড়িয়।' উছার ফলাফল সম্বন্ধে কঠোর বাস্তববাদের 
ষ্ায় অনুসারে বিচার করিতে হুইবে। আজ আমর! স্বাতন্ত্য 


. লাভ করিয়াছি এবং দু'দিন পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করিব 


" আশা করিতেছি । সুতরাং ভারতরাপ্ত্রের শুতাশুভ এখন আমা- 


মর 


দের নিজের হাতে, সব দোষ ইংর্রেদ্দের স্কন্ধে চাপাইয়] নিস্তার 
পাওয়ার উপায় আর আমাদের নাই, সেই কারণে তারত- 
যুক্তরাধ্রের কর্ণধার ধাহার! তাহাদের কার্ধ্যাবলীর আলোচনা, 
যতই' অপ্রিয় হউক,. আমাদের করিভেই হইবে নছিলে এই 


নূতন রাষ্রের সমূহ বিপদ ও অমঙ্গল অবষ্রস্তাবী । কেবলমাত্র 


ভাবের উচ্ছাসে গদগদ হইয়া, চক্ষু যুদ্বিয়া, সহজ পথে চলিয়া, 


" আমাদের কতবার ফি নিদারুণ ছুর্ঘপায় পড়িয়া দাসত্ববরণ 


করিতে হইয়াছে তাঁহার বিবরণে ইতিহাসের শত 'সহত্ পৃষ্ঠা. 


সরিয়! গিয়াছে । আবার সেই পথে চলিলে ফল একই হইবে । 
মহাত্মান্দীর অনশনের উদ্ছে্ঠ মহান্‌ ছিল এবং তিনি আমা- 
দের সকলের কল্যাণকামনা করিয়াই এই ব্রত এঁছুণ করেন সে 
বিষয়েখ্কাহারও মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্ত 
আমর! জানি স্নেক ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করিয়া যে কাজ 
করা হয় ভাহার ফল নিরবচ্ছিন্ন কল্যাপ্রস্থ হয় ন! । যেমন 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক ওষধ আবিষ্কৃত হয় যাহা রোগ- 
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* বিশেষে অযোধ অস্তররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্ত যাতে 
রোগীর, দেহে বিষম প্রতিক্রিয়া হওয়ায় অনেক সময় ভাইর 
প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়ে । সে কথা মনে রাখিয়া আমাদের এখন 
বিচার করা প্রয়োজন যে এই আমরণ অনশন ব্রতরূপ ওঁষধ 
প্রয়োগে পমগ্র রা্রের দেহে ফলাফল কি ঘটিয়াছে। কংগ্রেসের 
আদর্শ যদ্দি সত্য হয় তবে ভারতযুক্তরাষ্্রের জনসাধারণের 
অংশ রূপে রাষ্ট্রের মঙ্গপ-অমঙ্লল বিচারের অধিকার আমাদের 
সকলেরই অন্পূর্ণ আছে। 

“  মহথাস্াম্বীর অনশন ব্রতে উপকার হইয়াছে দিল্লীর মুসলমান 
ও অমুসলমান অধিবাপীদিগের প্রতাক্ষ ভাবে এবং পরোক্ষ 
ভাবে, দিল্লীর উদাহরণ দেখিয়া, সেই সকল অঞ্চলের লোকের 
যেখানে সাম্প্রদায়িক. বিদ্বেষের আগুন এখনও হবলিতেছে ৷ 
ভারতঘুক্তরাষ্্রের পনেরো 'আনা. অংশে এ রোগ এখন নাই 
সুতরাং এ ওঁষধের দরুন কোনও সুফল সেখানে হওয়] সম্ভব 
নছে। এক কথায় যদ্থাত্বাজীর এই প্রচওগণমুদ্ত ওষধ এবারে 
ব্যবহৃত হইয়াছে তারতযুক্তরাষ্ট্ের অতি ক্ষুদ্র অংশের জন । 


‘কিন্তু ওষধের বিষম প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সমস্ত রাষ্ট্রের উপর, 
এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং সেই প্রতিক্রিয়ার 
কারণ মহাত্বাদ্দীর ওষধ তাহাও-নিঃসন্দেছ। কেননা এবার 
তিনি জ্রনসাধারণকে পূর্ববান্থে 'বলেন নাই যে তিনি কি 
কারণে এইরূপ ব্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, এবং কি 
সর্থে ভিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন । উপরস্ত ব্রত্ত গ্রহণের 
সময়ের উপযোগিতা বা ব্রতকালে আত্তর্জাতিক সাময়িক 
পরিস্থিতির বিচার কর! তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই ।- 

অনশনের প্রথম প্রতিক্রিয়া আমর] দেখিলাম পণ্ডিত নেহ্কুর 
পাকিস্তানকে পঞ্চায্ন কোটি. টাকা দিবার সংকল্পে। আমরা. 
পরে একথাও শুনিয়াছি যে, এই পঞ্চাশ্ন কোটি টাকা দেওয়া বা 
ন! দেওয়ার সহিত মহাত্মাজীর অনশনের কোনও সম্পর্ক ছিল 
না, উহ্থা পণ্ডিত নেহ্রুর বিচারের ভুল।, কিন্ত যেহেতু 
মন্ধাত্রাল্ী অনশনের পূর্বে সবিশেষ সর্ভ জ্ঞাপন করেন নাই 
এবং পরেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই--সেইজ্বন্ত আন্ত পাকিস্তানির 
দল সারা জ্রগংকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে যে এ টাকা 
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তাহাদের প্রাপ্য ছিল এবং এতদ্দিন ভারতমুক্জরাষ্ট্রের মন্ত্রীসংসদ 
দুর্নীতির আশ্রয় করিয়া! উহাদের বঞ্চিত করিতে চেষ্টিত ছিল । 
এইভাবে পঞ্চান্্ কোটি টাক! দেওয়ায় আন্জ ভারতবাষ্ট্ প্রথমতঃ 
জগতের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইল এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান 
তারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত ও গোপন যুদ্ধের জ্রন্ঠ অর্ধবল পাইল। 
অনশনের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সম্মিলিত ক্রাতি-সংসদের 
" (ঢ. ম. ০.) পরিষদে । ঠিক যে সময়ে সেখানে ভারতযুক্তবাষ্ট্ 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাশ্মীর সম্পর্কে অভিযোগ উতাপন 
করে, সেই সময়েই মহাত্মা্ী অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া জগ- 
তের কাছে সমগ্র ভারতীয় অমুসলমানধিগের মুপলমানের প্রতি 
অবিচার, অনাচার ও অত্যাচারের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 


“ন দিলেন । তিনি অনশনের পুর্বে বলেন নাই যে তিনি 


কেবল দিল্লীর কথা ভাবিতেছেন, সুতরাং সম্মিলিত জাভি- 
সংসদে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে সন্দেহ জ্মিয়াছে। ইহা ভিন্ন 
সর্ববাপেক্ষ। বিষম প্রভিঞিয়! হইয়াছে ভারতযুক্তরাষ্রের চালনার 
ব্যবন্থায়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এবার বুঝিপ যে মহাত্বাজী 
কাধ্যতঃ ভারতযুক্তরাষ্ট্রে একনায়কত্ব (01028079019) স্থাপন 
করিয়াছেন। 


নূতন মন্ত্রিসভা : 
নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় এবং তাহার মন্ত্রী- 
সভার এগার জন সদন্ত ২৩শে জানুয়ারী কাধ্যভার গ্রহণ 
করিয়াছেন । নুতন মন্ত্রীদের মধ্যে নিয়ালধিত ভাবে দপ্তর 
বণ্টন কর! হইয়াছে £ 


প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায়্_ স্বরাষ্র স্বাস্থ্য ও স্থানীয় 
স্বায়ভূশাসন । 
গনপিনীরঞগ্ুন সরকার--অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প। 
রায় হবেক্্রনাথ চৌধুরী__শিক্ষা | 
্রীপ্রকুষ্চন্্র সেন-__-অসামরিক সরবরাহ । 
শ্রীযাদবেন্্রনাথ পাজা- “কৃষি ও পণ্ড চিকিৎসা । 
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি-_-সমবায়, ছুর্গতআ্রাণ ও পুনর্ববসতি | 
:আ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ-_পুর্ত ও যোগাযোগ । 
শ্রীমোহিনীমোহ্ন বর্ধণ-_ভুমি ও ভুনিরাজন্ব | 
শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মছুমদ্বার_বিচার ও আইন। 
শ্রীভূপতি মজুমদ্রার__সেচ:ও জলপথ । 
শ্রীকালীপদ মুখোপাবধ্যায়_ শ্রমিক | , 
শ্রীহ্মচন্ত্র নস্কর_বন ও মংস্ত। 
কার্ধযভার গ্রহণের পর ডাঃ বিধানচন্্র রায় একটি 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে দেশের প্রয়োজন মিটাইবার 
চেষ্টাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইবে । তিনি বলেন, বর্তমানে 


তিনটি: সমস্তা তাহাদের সন্মুখে বিদ্যমান। প্রথমটি হই- 


তেছে খাদ্য, বস্ত্র ও জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে আবশ্তক 
দ্রব্যাদি অভাব মিটানে|। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে গৃহ সঙ্কট, 


/ 


প্রবাসী 


সংগঠন প্রতিষ্ঠা যত শীদ্র সম্ভব করা 
। তিনি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের দেশরক্ষাঁ বিভাগের সুহিত 
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বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ হইতে যে বহু লোক এই প্রদেশে চলিয়া 
আসিয়াছে তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা কর! । আসলে : 
কলিকাতা এখনও পঞ্চাশের 'মন্বন্তরের এবং তাহার পরব্ভা 
মহামারীর ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ 
তিনি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মন হইতে শঙ্কা দূর করিয়া তাহাদের 
মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। পূর্ববঙ্গ হইতে বু 
লোক যে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে তিনি তাহা জানেন । 
কর্মক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহারা যে ক্লেশ তোগ 
করিতেছে তাহাও তিনি অবগত আছেন। সীমাস্ত রক্ষার 
নিমিত এবং বাঙ্গালীর মনে আস্থা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে একটি 
বেসরকারী কিম্বা সরকারের উদ্যেগে গঠিত -একটি প্রাদেশিক, 
প্রয়োজন । 


আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে 
কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অধিকতর সচেষ্ট ফুইবেন। 
খাদ্য সমস্ত সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে কি ভাবে বর্তমান অর্থ- 
নৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করা যায় সে বিষয়ে তিনি এখনও কোন 
মতামত স্থির করেন নাই । পান্ধীজী কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের ।ঘোর 
বিরোধী । সেই নীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা যায় কিনা 
তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শ্রমিক সমস্তা সম্বন্ধে 
ডাঃ রায় বলেন যে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 
নির্ধারিত পথেই তিনি চলিবেন। | 

মন্ত্রী সভায় ডাঃ প্রফুন্রচন্্র, ঘোষ ডেপুট প্রধান মন্ত্রী হিসাবে 
যোগ দিবেন কিনা তাহা এখনও সঠিক বুঝা যাইতেছে না। 
কাধ্যভার গ্রহণের পূর্ববদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে ভাঃ রায় 
বলিয়াছিলেন ষে মন্ত্রী সভায় যোগদান সম্পর্কে ডাঃ ঘোষের 
মতামত চূড়ান্ত ভাবে জানা যায় নাই, তিনি দিলী হইতে 
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ফিরিলে জানা যাইবে । , এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত ' 


হইলে ডাঃ ঘোষ নিয়লিখিত বিবৃতি দেন 

, “আমি ডাঃ রায়ের মন্ত্রী সভায় যোগ দ্িবকিনাসে 
সম্পর্কে তিনি আমার নিকট হইতে কোন শেষ কথা পান নাই 
বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী যে বিব্বতি দিয়াছেন 
তাহা পাঠ কতরিয়! আমি বিস্মিত হ্ইয়াছি। তিনি যে আমাকে ' 
মন্ত্রী সভায় লইতে চাহিয়াছিলেন সেজ্ন্ত তাহাকে ধ্বাদ 
জানাইতেছি। কিন্ত আমি তাছার মন্ত্রী সভায় যোগ দানে 


অক্ষম এবং ইহাই আমার শেষ কথা বলিয়া আমি সুস্পই্ভাবে : 


তাহাকে টেলিফোনে জ্বানাইয়াছি। সুতরাং দিল্লী হইতে 
ফিরিয়া তাহাকে আর কোন পত্র দেওয়া নিশ্প্রয়োজন |” 

ডাঃ বিধানচন্জ রায়কে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের এই বিবৃতি 
দেখানো হইলে তখনও তিনি বলেন যে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রীসভায় . 
যোগদানে অক্ষমত] জ্ঞাপন করেন নাই । দিল্লী ফুইতে ফিরিয়া 
ডাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় যোগ দিবেন 'বলিয়! ডাঃ রায় এখনও 
আশা রাখেন বলিয়া! তিনি জানান । 


t 


মাঘ - 
. ঘোষ-মন্ত্রীভার অপস্থতি 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংথেদ দলের অধিকাংশ 


সদস্ত ডাঃ ঘোষের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ 
রায়ের নেতৃত্বে একটি নৃতন মন্ত্রীমল গঠনের দাবী জানাইলে 


কংথেস পার্লামেপ্টারী দলের সভায় উহা আলোচিত ছয় এবং, 


ডাঃ ঘোষ স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্ীত্ব ত্যাগ করিয়া ডাঃ রায়কে & 
দায়িত্ব এহণে আহ্বান করেন। 


- ভাঃ ঘোষ দেশবাসীর বহুলাংশের যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, লইয়া 


কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁছা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে 
বয়! থাকে। ফিন্তু- তৎসন্থেও কেন তাহ'কে পাচ মাসের 
মধ্যে সরিতে ইল তাহার আলোচন1 আবশ্যক । ঘটনাটিকে 
৯ প্রমান অবিমিশ্র দলগত চক্রান্তের পরিণতি ভাবিলে ভূল 
কর] হইবে । | 


ডাঃ ঘোষের পদত্যাগে অনেক লোক "একটি ভাল মানুষ ' ঘোষ 
' উপর বেশী জোর দেন। 


বিদায় হইলেন” ভাবিয়া ছুঃখিত হইয়াছেন । যে ভাবে ঘোঁষ- 
মন্ত্রীসভার অপস্থতি ঘটিল তাহা অনেক দিক দিয়াই সমর্থন- 
যোগ্য নহে, তথাপি জনসাধারণের তরফ হইতে সভাসমিতি 
বা সংবাদপত্রের মারফত ঘোষ-মন্ত্রীলত! বজায় রাধিবার জন্ভ 
কোন দাবী উঠে নাই ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

ডাঃ ঘোষের প্রথম ভুল, জনসাধারণ শাসনযন্র গঠন 
" সম্পৰ্কে তাহার নিকট যাহা আশা করিয়াছিল তাহার কোনটির 
অর্ভই তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন ন1। তাঁহার পবর্মেঞ্টের উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারীদের নামের ভালিকা প্রণয়নের সংবাদে লোকে 
ইহাই আশা করিয়াছিল যে, যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও 
পুলিস ইংরেজ্র এবং লীগ আমলে দেশবাসীকে লাঞ্ছনা করি- 
স্নাছে তাহাদের অপস্থতি ঘটিবে এবং যে সব কর্মচারী এ ছুই 
আমলে বিবেকবুদ্ধি বা স্বদেশগ্রীতি বিসৰ্জ্জন দেন নাই বলিয়া 
অবহেলিত হইয়া কাল কাটাইয়াঁছেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত 
পদে নিযুক্ত কর! হইবে। কিন্ত তালিকা প্রকাশের পর 


দেখা গেল ইংরেক্জ ও লীগ আমলের অধ্যাত-কুখ্যাত কর্ধা-. 


চারীদের অনেকেরই পদোন্নতি হইয়াছে। ইচ্ছার অবস্তত্তাবী 
পরিণাম এই হইল যে, বছ কৃতী কর্মচারী ক্ষুব্ধ হইল এবং 
স্বাধীনত| লাভের পরেও "দক্ষতা ও সতত উপেক্ষিত হওয়ায় 
,শাঁসনযন্ত্রে ফাটল ধরিল। ডাঃ ঘোষের শাঁদনকালে অল্প 
সময়ের মধ্যে শাসনযন্ত্রের দ্রুত অবনতির ইহাই মূল কারণ । 
আদর্শবাদী বলিয়া! বাংলাদেশ বাহাকে খ্রহণ করিয়াছিল এই 

কার্যে তাহার উপর প্রথম সংশয় জন্মিল । 
ডাঃ ঘোষের দ্বিতীয় ভূল, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া কেবল- 


মাত্র ব্যবস্থা-পরিষদের সঘস্তদের যধ্যে দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার . 


জোনে খ্বন্তীত্ব বন্ধায় রাখার চে] । ছায়! মন্ত্রীপভাকে যখন 
তিনি পুনর্গঠন করেন তখন গ্রীযাদবেন্দ পান্ধাকে যে ভাবে বাদ 
দেন তাহা বহুলোকে সন্ত চিত্তে এহ্‌ণ করিতে পারেন নাই ।. 
ডাঃ ঘোষের বিরোধী দল হইতে বিশ্বাল তঙ্গ করিয়া যে ছুই জন 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ঘোষ মন্ত্রীসভার অপস্থতি 
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আপিয়া তাহার সহিত যোগদান করেন সেই ছুই জনকে ডাঃ 
ঘোষ মন্ত্রীসভায় স্থান দেন কিন্ত শ্রীযুক্ত পাজার চান নিফলক্ক- 
চরিত্র লোকের স্থান সেখানে হয় না । এখানেও ডাঃ ঘোষ, 
ভাহার আদর্শবাঁধ অগ্রান রাখিতে পারিলেন নাঁ। পদত্যাগের 
পর শ্রীযুক্ত পাজ। যে বিত্বতি দেন তাহাতে পাচ্ছ! মহাশয়ের 
উপরেই লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে । অভয়াশ্রমের শ্রীঅন্নদা চৌধুরীকে 
মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ার জভ ডাঃ ঘোষ জিদ ধরেন এবং অনেকে 
ইহাতে আপত্তি করেন । পরিষদ-সদশ্যদের লইয়া দল পাকা ইয়া 
ডাঃ ঘোষ তাহার ভোরে বর্ধমান বিভাগের প্রতিনিধিদের তীত্র 
বিরোধিতা সত্বেও চৌধুরী মহাশয়কে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন। 
দল ঠিক রাধিবার জন্ত ডাঃ ঘোষকে ষুগাস্তর দলের সহিত 


আপোষ করিয়া তাহাদের এক জনকে মন্ত্রী এবং অপক্জ এক 


জনকে চীফ হুইপ পদে নিযুক্ত করিতে ছয়! এখানে ভাঃ 
ঘোষ জনসাধারণকে সঙ্গে রাখার চেয়ে দল পাকানোর 
কংখেসের আদর্শ ইহাতে পুনর্ধবার 
ক্ষুণ হুয়। 

ডাঃ ঘোষ বাংলায় চোরাকাঁরবার ব! অষ্তায় লাভ এহণ . 
দমনের ব্যবস্থা বা সবল চেষ্টা করিতে পারেন নাই । দলগত 
চক্রান্তের চালের উপর নন্দর রাখিতে তাহার সময় গিয়াছে 
এবং চাটুকার ভিন্ন অন্ত সকলের উপদেশ বা প্রস্তাব অবহেল। 
করায় যোগ্য পরামর্শদাতাঁর অভাব তাহার ঘটে ফলে 
সাহার কাধ্যক্ষমভার উপর লোকে আস্থা হারায়। বাংলাদেশ 
সকল প্রদেশের মধ্যে দূর্ূল্যতা1 ও অভাব জনিত ক্লেশে অধিক 
জর্জরিত । ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীত্বের মধ্যে এই ক্লেশ উপশমের 
কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। 

ডাঃ ঘোষ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লোকদের বসবাসের 
কোন ব্যবস্থা করেন নাই, কেন্দ্রীয় সরকার তাহাকে সম্যক 
অবস্থা হ্বানাইবার জন্য অন্থরোধ করিলে তাহাও জানান নাই, 
শিক্ষা-ব্যবন্থা পুনর্গঠনের প্রথম বাধাহ্বরূপ বিশ্ববিগ্ালয় এবং 
কলেজগুলির. সহিত বিরোধ. বাধাইয়া তুলিয়াছেন, খাস্- 
সমস্তার কোন সঘাধান.করিতে পারেন নাই, বিহারের বাংল! 
ভাষাভাষী অঞ্লগুলি বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবী কেন্দ্রীয় 
সরকারকে নিজে জানান নাই; পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের জনৈক 
সবস্ত এই মর্মে পরিষদে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিলে তাহা 
উখাপিত হইতে দেন নাই, এই সমুদয়ও সাহার বিরুদ্ধে বড়, 
কম অভিযোগ নয় ৷ অভয়াশ্রমের লোকদের অযথা বড় চাকুরি 


_ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতেও লোকে" সন্তুষ্ট হইতে পারে 


নাই। পাবলিক সাবিদ কমিশনের .সেক্রেটারীর ন্যায় গুরু 
দায়িত্ব পদে এমন একজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যিনি 
মানবেন্দ্র রায়ের দলের অন্যতম নায়করূপে দীর্ঘকাল কংগ্রেস 
বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহার কি বিশেষ গুণ ডাক্তার 
ঘোষ দেখিয়াছিলেন আমরা জানি না! 

মুসলীম লীগ ও মুসলীম লীগ পবর্মে্ট যখন কলিকাতা 


£ 
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প্রবাসী 
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অধিকারের অভিযান চালাইভেছিল তখন শহরের যে 
সকল সাহসী যুবক জীবন বিপন্ন করিয়া লীগ গবর্ম্মেণ্টের 
এই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়! দিয়াছিল, তাহাদের প্রতি ডাঃ 
ঘোষের আচরণ প্রশংসার যোগ্য নহে । এই যুবকেরা যে 
সাহস ও সংগ্রামকুশপতা দ্রেখাইয়াছিল তাহাতে ইহাদিগকে 
পুলিস সার্দে্ট, সশস্ত্র পুলিস এবং সীমান্তরক্ষী . বাধিনীতে 
গ্রহণ করিলে দেশের শক্তিবৃদ্ধি হইত, ইহাদের মধ্যে 
যে কেহ কেহ বিপথগামী হইয়াছে তাহারও সুযোগ মিলিত 
না। অনুরুদ্ধ হইয়াও ডাঃ ঘোষ ইহা করেন নাই, 
অধিকন্ত এই সব ' যুবকের উপর গোয়েন্দা পুলিস লেলাইয়। 
দিয়াছেন নিরাপত্তা বিল অম্পর্কে যে কয়েকট সাংবাদিক 


ষ্পরিবঠর্টেচ ডাঃ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন তাহার প্রত্যেকটিতে তাহার 


এই মনোভাবই ফুটয় উঠিয়াছে যে এই যুবকদলকে বিধ্বস্ত 
করাই গাছার উক্ত ক্ষমতা গ্রহণের প্রধান অভিপ্রায় 
পাকিস্তান কি করিবে তাহা জান] নাই। বাংল! এখন একটি 


সীমান্ত প্রদেশ ; দেশরক্ষার একটি বড় আয়োজ্রন এখানে থাকা 
. দরকার এবং ইহার জর্জ এখন হইতেই যুবকদের সামরিক 


শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবগ্তক ইহ! লইয়া সংবাদপত্রে ও 


 সন্ভা-সমিতিতে বহু আন্দোলন গত কয়েকমাদ যাবৎ হইতেছে 


কিন্ত ডাঃ ঘোষ নির্ব্বিকার ছিলেন। সামরিক শিক্ষার আয়োজন 
বিশ্ববিগ্ঞালয়ের মারফতেও তিনি করিতে রাজী হন নাই), 
দেশরক্ষায় তাহার এই উদ্াসীনত! লোকে সন্ত চিত্তে মানিয়া 


- লইতে পারে নাই। 


আদর্শরক্ষা এবং শাত্বনযন্ত্র পরিচালনে দক্ষতাঁ_এই ছুইটির 
একটিতেও ডাঃ ঘোষ উপযুক্ত দৃঢ়তা, দুরদর্শিত1 বা যোগ্যতার 
টি দিতে পারেন নাই। 


কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ 
জাতীয় মহাসমিতির ভবিষ্যৎ লইয়া ইতিমধ্যেই নানা 
আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের সব প্রদ্েশেই 
কংগ্রেপী মন্ত্রীসভা শাপনকার্ধ্য চালাইতেছে। ১৯৪৬ সালে যে 
নির্বাচন-সংগ্রাম চলিয়াছিল, কংগ্রেস তাহাতে জয়লাভ করে । 
সেই অধিকারে আদ্র ভারত ব্রার শাসনকাধ্্যে তাহার ক্ষমত] 
নিরঙ্কুশ । এইক্ূপ' ক্ষমতার ব্যবহার জাতীয় স্বার্থের পক্ষে 


_ উপকারী কিনা তৎসম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে। কারণ নিরঙ্ুশ 


ক্ষমতার ব্যবহারে একটা মোহের স্ষ্টি করে, যাহা? কোথাও 
কল্যাণজ্বনক হয় নাই। পশ্চিম বাংলায় শ্রীপ্রফুল্পচন্্র ঘোষের 
মন্্রীত্থের অবসানে আমরা তাহার পরিচয় .পাইয়াছি। তাহার 
বিরোধী কৎখ্রেসী সভ্যপগণণ্বীরভূম নির্বাচনের সময়ও তাহার 
উপর অঅকু্ঠ আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এক মাস যাইতে 
না যাইতে তাহারা প্রীগ্রকুন্নচন্র ঘোষের মন্ত্রীপভার উপর আস্থা 
হারাইয়া ফেলিলেন। নির্বাচকমণ্লীকে মূর্খ ও অসহায় বোধে, 
তাহারা এই পার্বপরিবর্ভনের কারণ সন্বদ্ধে কিছুই জানাইলেন 
না | জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার কোনও পরিচয় এই গুপ্তচক্রান্তে 


পাওয়া যায় নাই। মাদ্রাজেও এইরূপ - একটা. ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, যাহার জগত প্রীপ্রকাশনের মন্ত্রীসভার পতন হয়, 
এবং এঅমানড্ডর ব্রেডিড প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হুন। 


-মান্রাজের নির্বাচকমণ্ডলীকে এই পরিবর্তনের কারণ সন্বন্ধে 


কিছুই বলা হয় নাই । মাত্রাজ্ের একখানি পঞ্জিকার দেখিলাম 
যে একজন বিদ্রপ করিয়া বলিতেছে__কংগ্রেসপন্থীরা আজ 


হয় মন্ত্রী হইয়াছে না হয় হুইয়াছে রেশনের দোকানের, 
অন্ধ দেশের প্রবীণতম নেতা শ্রীকোা ভেঙ্কটপ্লিয়! - 
বলিয়াছেন, যে ব্যবস্থাপক সভার কংশত্রেসী সভ্যরা জ্ন-. 
সাধারণের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী . 


মালিক । 


বিহার প্রদেশের মন্ত্রীবর্গের কীর্ত্ি-কথ| জনক, সেখানে 


পা 


গুড়ের কনট্রা্ট লইয়। একট! কেলেক্কারীর সি হইয়াছে” 


মন্ত্রীদলের পোষ্যবর্গ বা বন্ধুবর্গের নামে গুড়ের ব্যবসায়ে প্রায় 
একচেটিয়া অধিকার দেওয়া. হুইয়াছিল।. ডাঃ সৈয়দ মায়ুদ ও 
জনাব আবহুল কায়ুয আনসারীর নামও এই সম্পর্কে দেখ! 
দিয়াছে। বাংলায় কংখ্রেস-সভ্য সংগ্রহের অন্ত, ব্যাপার 
এতই নীচ যে তাহা চোরাকারবারীদের হারাইয়! দিয়াছে। 
সম্প্রতি আমাদের আপিদে তাহার একটি অদ্ভূত প্রমাণ ডাকে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার একখানি ইংরেজী 
সাপ্তাহিক পত্জিকাকে যে কাগজের মোড়কে জড়াইয়া দেওয়া 


হইয়াছে: তাহা একখানি কংগ্রেস সভ্য-সংগ্রহের রসিদ এবং ' 
তাহার উপর আমহাষ্্রীট পোষ্ট আপিসের মার্ক! দেওয়]। 


এই রপিদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের 


নাম আছে। শুনিতে পাই, কংখ্েস-সভ্য সংগ্রহের জন্ত রসিদ 


বই পাওয়া কঠিন। কিন্তু সংবাদপত্র প্যাক করিবার অঙ্গ তাহা 


সহজজপ্রাপ্য বলিয়। মনে ছয় ।-ছুই দিন পরে মশলার দোঁকানেও 
তাহা দেখা দিবে । ভন জনপ্রিয়ত'র চুড়ান্ত পরিচয় মিলিবে! 

+ এই অবস্থায় অনেকেই মনে করেন যে কংগ্রেসের মধ্যেই 
একটা বিরোধী দল সুষ্টি কর! প্রয়োজন । এই দল ভবিষ্যতের 


ভয় দেখাইয়া সংযত রাখিবে তাহাদের, ধাহাদের হাতে বর্তমানে 


মস্ত ক্ষমতা চলিয়| পিয়াছে। ভাহা| সহজ বলিয়া মনে করা 
সম্ভব নয়। কিৎ। এখন নিতান্তই প্রয্নোদ্ন। কংগ্রেস আজ 
দলগত স্বার্থের প্রতীক, না জাতীয় জীবনের নিয়ামক, তাহাই 
নির্ধারণ করিতে হুইবে। বর্তমানে বাহার] কংগ্রেসে প্রধান 
হুইয়া আছেন, তাহার! কোন একটি দলের প্রতিনিধি বলিয়া 
মনে হয় না । অন্ততঃ দুইটি দল আপনার-শস্কিঃ সংহত করিয়া 
নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে । ১৫ই আপষ্টের পুব্বে 
কংঘেদের একমাত্র উদ্বেষ্ঠ ছিল ব্রিটিশের হাত হইতে ক্ষমতা! 
কাড়িয়! লওয়া । আজ -দেই তথাকথিত এক প্রাণতা রক্ষিত 
হইতেছে না।7 এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে নান দলের 
উৎপত্তি হইতে পারে । 


হয় তবে দল ভাঙ্গিয়া! বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের নামে অন্য দল 


যদি প্রাদেশিক করস সমিতির 
'ভিতরে, মোড়লদিগের চক্রান্তের জোরে, তাহ! গঠন সন্তব না 


এ, মাঘ 


বিবিধ গ্রসজ-_পুরবববঙ্গের হিন্দু 


৩২৫ 





গড়িতে হইবে_। 
দিন কংগ্রেপের বিরোধিভা দেশক্রোহ্রে নামান্তর ছিল। আজ 
-দে কলঙ্কের আশঙ্কা নাই । সুতরাং ভারত রাষ্ট্রে কংগ্রেসের 
অপ্রতিহ্ত ক্ষমতার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে সে কথা উচ্চারণ 
করিলেই দেশদ্রোহী নামে পরিচিত হইতে হইবে না । বাংল! 

দেশ, মান্রাজ, বিহার. ও অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসী ' মন্ত্রীত্বের 
যে পরচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ষে কংগ্রেসের 
দলভুক্ত কুচক্রীদিপের বিরুদ্ধে একট! বিরোধী দল গঠিত হওয়া 
প্রয়োজন । এরূপ পরিণতি আপাতত সহ্জ হইবে বলির! মনে 
হয় না। কিন্ত এই পরিণতি অবশ্থস্তাবী। 


ইরিচিত? ২ সামরিক শিক্ষা 


গত ২৪শে পৌষের “ভারত” ( দৈনিক ) পঞ্জিকায় “নাগ- 
পুরের চিঠিতে নিয়সিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। 

.. “মব্য-প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের অস্পপরিচাদনা 
শিক্ষকেরা হায়দরাবাদ-বেরার সীমান্তে সহজাধিক পল্ী- 
বাসীকে রাইফেল চালান শিক্ষা দিতেছেন | হারদরা বাদ-. 

৷ অন্য-প্রদেশ সীযাস্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে পল্লীবাদীর!] 

". বিশেষ আতঙ্কিত হইয়! পড়ার তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
ভ্বাগ্রত করার অন্য এই ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । ইহাদের 
অধিকাংশকে পরে.আাতীয় রক্ষিবাহিনীতে লওয়! হইবে। 
আত্মরক্ষার্থে পল্লীবাপীদের অসত্রশন্্র শিক্ষাদানের কাজ 
চলিতে থাকিবে ।”, ্ 


মব্যপ্রদেশে কংখেস-মন্ত্রীমগলী প্রতিষ্ঠিত । প্রধান মন্ত্রী 


: পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ । হায়দরাবাদ রাধ্রের 


-*পাকিস্তানী” মনোভাবের জন্য তাহাকে সর্বদা সাবধানে 
থাকিতে হয়। উপরোক্ত সংবাদটি তার প্রমাণ। কংগ্রেস 
মন্ত্রীগ্লী পশ্চিম বঙ্গে আজব পাচ মাস হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত | এই 
রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে “পাকিস্তানী” দাপটের আন্ত নাই। চর 
সরনদাজপুর ও চর রায়নপর তার সাক্ষ্য দিতেছে । কয়েক 
"দিন পূর্বে পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তে পূর্বব- 
বঙ্গের তেছুলিয়! থানার হাটে মাঠে “পাকিস্তানী* ন্যাশনাল 
গার্ডের জ্রমায়েতের বিবরণও প্রকাশিত হুইয়াছিল। পশ্চিম 
বঙ্গের গবন্মেন্টি কেবল অভয় দিতেছেন যে পুলিশ খাটির 
সংখ্যা পূর্বাঞ্চলে বৃদ্ধি করা হইবে ; 
পুলিসও থাকিবে । আমর! কেবল দেখিতেছি যে এই সর- 
কারী ব্যবস্থায় দেশের লোকের, সীমাস্তবাদীর, কোন 


. কর্তব্যের নির্দেশ নাই। পুলিস ও সৈন্যবাহিনী ভাছাদের রক্ষা . 


করিবে, এবং তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবে ট্যাক্স দিস্বা। 
ব্যজ্তিঈীত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে তাঁহাদের করণীয় কিছু 
নাই। পশ্চিম বঙ্গের গবন্মেন্ট তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যের 


নির্দেশ দ্বিতে পারিতেছেন না, যেমন দিয়াছেন মধ্যপ্রদেশের * 
এই পার্থক্যের কারণ কি? পশ্চিম-বঙ্গের জন- 


গবন্মেন্টে । 


ইংরেজ শাদন যতদিন এদেশে ছিল, তত- 


উনি দিতে হইবে। 


তাহার মধ্যে অস্ত্রধারী . 


- গণকে তাছ! খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । 'গবন্মেণ্টের 


নিকট হইতে তাহার জবাব আদায় করিয়া লইতে হইবে। 
আজ যখন ইংরেজের ঘাড়ে দোষ. চাঁপাইয়| দিবার সুযোগ 
নাই, এবং আমাদের মিজ্দের গবস্বেণ্ট ইংরেজ-ক্কত নানা অন্থায় 
ও অবিচারের শেষ করিতে দৃঢ়সংকল্প, তখন পশ্চিম বঙ্গের 
নাগরিক জীবনের একটা! প্রধান অভাব আমাদের পবর্ণমেপ্টের 
নিজ্ব হইতেই অএসর হুইয়া দূর করা উচিত ছিল । ইংরেজের, 


কল্যাণে বাঙালী কেরাণীগিতি করিয়াছে তার আপিজে আপিসে ; 


জন্জ মাজিগ্রেট হইয়া তাহার শাদন দণ্ডের গতিও অব্যাঁহভ 
রাখিয়াছে। কিন্ত বাঙালী কোনদিন - সৈ্ভবাহিনীতে ঢুকিতে 
পারে নাই। 'দেড় শত বংসরের মধ্যে বাঙালীর মন হইতে 


সমস্ত সামরিক 'এতিহা যুছিয়া গিয়াছে । রাষ্ট্রের অনাদরে-তাহ 


শুকাইয়! গিয়াছে । চল্লিশ বংসর পূর্বে যখন “বিপ্লববাদ” বাংল! 
দেশে দেখা দেয়, তখন তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
অনেক ব্রিটিশ গবেষক বলিয়্াছিলেন যে বাঙালী যুবক বোমা- 
রিভলবারের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে অপমানেয় ' হ্বালায়। 
ভীরু, অপামরিক আতি বলিয়া যে অপমানের ছাপ ইংরেজ 
শাসক তার জাতির কপালে দাপিয়া দিয়াছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ 
ঘোষণা করিয়াছে বাঙালী বিপ্লবী বোম! রিভলবার, গোপন 
হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহ্ণ' করিয়া! । এই নিদানেয়' মধ্যে 
অনেক অত্যুক্তি আছে, কারণ সামরিক জাতিও গোপন হত্যার 
পথ অবলম্বন করিয়া পরদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
এই তর্কের মধ্যে সত্য যেখানেই থাকুক, এই কথ! স্বীকার, 
করিতেই হুইবে যে ইংরেন্ডের আমলে বাঙালী: সামরিক 
বিভাগে স্থান পায় নাই । আজ সেই ব্যবন্থ! অনভিবিল্ে 


পূর্ববঙ্গের হিন্দু 

“পাকিস্তানী” প্রতিবেশীদের ভাব ভঙ্গীতে অতিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্ব- 
বঙ্গের হিন্দি অনেকেই পিতৃ-পিতামহের স্থৃতিপুত বাসগ্থান ত্যাগ 
করিয়া আপিতেছেন | ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে নোয়া-. 
খালি-জিপুর| জেলাঘয়ের স্থানে স্থানে যে তাওবের স্থচনা হয়, 
তখন হইতে আন পর্য্যন্ত কত হিন্দু. চিরকালের. অন্ত পূর্ববঙ্গ 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোন হিসাব নাই ফেহ বলিতেছেন 
২০ লক্ষ ; কেহ বলিতেছেন ১০ লক্ষ । পূর্বাবক্তে হিন্দুর সংখ্যা 
১ কোটি ৩০ লক্ষ । সুতরাৎ বলিতে .হয় অতি অল্পসংখ্যক 


“হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছেন।' এই হিসাবের 


মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে আগত হিন্দুর সংখ্যাই ধরা. হইয়াছে; যাহার! . 
বিহার, আসাম, ভ্রিপুর] রাজ্যে যাইতে পারিয়াছেন এই হিসাবে 
তাহাদের ধরা হয় নাই। এবং পশ্চিম বঙ্গ পবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করা হইতেছে যে তাহারা এই বিষয়ে যনোযোগ 


দিতেছেন না বা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতেছেন না। ডিসেম্বর: 


মাসের. ৯ তারিখে প্রেরিত একটি সংবাদে দেখ! যায় যে' 
কেন্ত্রীর পরিষদ এই বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পুনর্বসতি সচিব - 


৩২৬ গ্রবালী 


১৩৫৪ 





ভ্ীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োদী পশ্চিম বঙ্গ গবন্মেন্টকে একেবারে 
নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। যুক্তপ্রদেশের 
অ-কৎশ্রেসী নেতা! প্রহদয়নাথ কুপ্তরু এই প্রশ্নোত্তরে বিশেষ 
আগ্রহ দেখান। এই উপগক্ষেই' আমরা জানিতে পারি যে 
১৫ই আগষ্টের পরে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগতের সংখ্যা 
২ লক্ষ মা, এবং অধিকাংশ আশ্রয় প্রা নিজেদের পুনর্্বসতির 
ব্যবস্থা করিতে সক্ষম । সুতরাং . সাহায্য ও পুণর্ব্বসতির 
কোন ব্যাপক, ব্যবস্থা কর! হয় নাই। পাঠকবর্গের অবগতির 
অন্ত নিয়ে এই প্রশ্রোত্তরের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম । 

পণ্ডিত কৃপ্বরু__পূর্ব্ব-বাংল! হইতে আশ্রয়প্রারথাঁদের 

চলিয়া আসার কারণ কি? 

এ যুত নিয়োগী--উৎপীড়ন করা হইবে এই আতঙ্ক 


হইতেই আতয়প্রার্থারা চপিয়! আসিতেছে। কতকগুলি, 


ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক অর্থনৈতিক বয়কটের 
ফলেই আশ্রয় প্রার্থীর! চলিয়া আসিয়াছে। 

পণ্ডিত কুপ্তরু-_ছুই মাসের অধিককাল ধরিয়া আত্রয়- 
প্রার্থীরা চলিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার - এখনও 
বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচন! করিবেন 
কি না, ইহা ভাবিয়া দেখিতেছেন, ইহার অর্থ কি? 

শ্রীযুত নিয়োগ--এই সমস্তার গুরুত্ব নিরুপণ করা 
সম্পর্কে আমরা বহুলাংশে পশ্চিয-বাংলা“সরকারের উপর 
নির্ভর করি। পশ্চিম-বাংলা সরকারের নিকট হইতে এ 
পর্যন্ত আমরা যে রিপোর্ট” পাইয়াছি, তাহাতে কোন 
নিদ্দি কর্মপন্থা এহণের প্রয়োজ্জনীয়তার কথা বল! হয় 
নাই। . 

পণ্ডিত কুপ্তরু-_-ভারত সরকার আশ্রয়প্রাথাদের সঠিক 
সংখ্যা অবগত নহ্নে কেন? 

শ্ীয়ুত নিয়োগী--আমরা কয়েকদিন পূর্বে এ সম্পর্কে 
খোক্ষ করিয়াছিলাম এবং আমি ইহার ' ফলাফল 
জানাইয়াছি। ’ 

পণ্ডিত কুপ্জরু--আপনি কি বলিতে চাহেন যে, ভারত 
সরকার খোজ না কর্রিলে প'শ্চম-বাংলা সরকার পূর্বব- 
বাংল! হইতে বহুদংখ্যক আশ্রয় প্রার্থীর আগমনের সংবাদ 
জানাইতেন না? 

শরীয়ত নিয়োগী-_-এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়| আমার 
পক্ষে সম্ভব নহে । আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, পশ্চিম- 
বাংল! সরকার ভারত সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেছেন, কিন্ত পশ্চিম-বাংলা সরকার এ সম্পর্কে 
ভারত সরকারকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়া- 
ছেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহি । 
নিয়োগী মহাশয়ের উত্তরে সুস্পষ্ট বুঝা! যাঁয় যে পশ্চিমবঙ্গ 

গবর্থেন্টের কর্তব্যটযুতি হইয়াছে। যেমন কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট 
তেমনি পশ্চিমবঙ্গ পবন্মেন্টি চোখ বুজিয়া চলিয়াছেন। বিপদের, 


.--পোক্কালপাড়া জেলায়, শিপৎ-গৌহাটি সরে, 


পাকিস্তানের কল্যাণে হইয়া পড়িয়াছেন শবে 


জন্য প্রস্তুত না হওয়ায় পঞ্জাবে ঘটিয়াছে বিপর্ধ্যয় ; সেইরূপে 


বিপদ ঘটিলে পর পশ্চিমবঙ্গ রি তাড়াছুড়া! করিয়া কিছু' 


করিবেন | 
কিন্ত পশ্চিমবঙ্গেই কেবল বলির হিন্দু ভিড় করিয়! 


আসেন নাই । আসামেও অনেকে চলিয়া! গিয়াছেন । তাঁহাদের 


সংখ্যা কত আমরা জানি না । কিন্ত ইহা আমরা জানি যে ১৫ই 


f 


আগষ্টের পূর্বে পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় * 


আপামের চা! 
বাগিচায়, ভিক্রগড়ের তেলের খনিতে নানা বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া! জীবিকা! উপার্জন করিতেছিলেন। আজ তাহারা 
"| ভারতীয় 
ইউনিয়ন রাধে এখনও তাঁহার! আইনের চক্ষে 2 
বলিয়া গণ্য হন নাই। কিন্ত বাস্তব জগতে, বিশেষ করিয়া 
আসাম প্রদেশে তাহার] “বিদেশী”্র মতনই ব্যবহার পাইতে- 
ছেন। আসামের গবর্ণর সার আকবর হায়দরী ত এই বলিয়াই 
শ্রহটের হিন্দুকে গালি দিয়াছেন-_ যদিও গবর্ণর বাহাছুরের 
বাড়ী, বোধ হয়, বোস্বাই প্রদেশে এবং “ছুই নেশন” তত্ব মতে 
তিনি ত তদপেক্ষ1। বিদেশী” । আমর! জানি যে আসাম 


প্রদেশের একটি শ্রেণী চীয় যে বাংলাভাষাভাষী কেহই যেন, 


আদামে স্থান পায়. না। আদাম' প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা 
প্রায় ২৬ লক্ষ এবং অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের. 
কম। খানিয়! প্রভৃতি অন্য ভাষাভাষী পোকসংখ্য! হিসাবের 
মধ্যে ধরিলে অসমীয়া ভাষ! আসাম প্রদেশের রাধ্রডাষা হইতে 
পারে না। এই বিষয়েই বিরোধ বাধিয়াছে আসামে । একটি 
সংখ্যালধিষ্ঠ শ্রেণীর ভাষা ৪৫ লক্ষ লোকের উপর চাপাইয়! 
দিবার চেষ্টা চলিতেছে । এইত্স্ভই কথ! উঠিয়াছে বর্তমান 
আসামের বাঁডালী-অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় ইট্ট- 
নিয়নের অধীনে নুতন একট] প্রদেশ স্প্রি কর] হছউক। 


ত্রিপুরা রাজ্য অবরোধ 


“পাকিস্তানীদের” কার্ধ্য-কলাপ- আত্ব কাহারও অবিদিত 
নাই। কাশ্মীর লইয়| ভাবনার অস্ত নাই। ভারত ইউনিয়নের 


সং 


পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যে কি ঘটিতেছে তাহার সঠিক 


কোন সংবাদ পাওয়া যায় ন! । নিম্নলিখিত সংবাদটি ত্ৰিপুর! 


রাজ্যের বিপদের উপর কিছু আলোকপাত করিতেছে, 
“ত্রিপুরা! রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ডিবিসন কৈলাসহর 
টাউন শ্রীহউ জেলার অন্তর্গত সমসেরনপর রেল ষেঁশন হইতে 
৯ মাইল পূৰ্ব্বে অবস্থিত । পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-গ্রীহট্রের 
মৌলবীবান্ধার সবডিবিসনের সাপ্লাই ও পুলিস অফিদারগণ 
সম্প্রতি কৈলাসহর-সমসেরনপর লোকাল বোর্ড রাস্তার ৩টি 
খাটি বদাইয়াছেন। এ. রাস্তা পাকিস্তানের অুস্তভূক্তি এবং 
* চহাই কৈলাসহর হইতে রেল েশনে যাওয়ার একমাত্র রাস্ত|। 
শত শত পথচারী প্রত্যহ এ রাস্তায় চলাফেরা করে। এক্ষণে 


পূ 


ডি 


4 


ঞ 


বিবিধ-প্রসঙ্__ভারতবর্ষের, মুসলমান 
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প্রত্যেক পথচারীকে সাপ্লাই ও পুলিপ খাঁটিতে ত্বাসী 
করে এবং পথিকপণ বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হুয়। ব্যবসায়ীগণ 
রেল বা নৌকাযোগে যে সব মালপত্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমদানী 
করে তাহাও আটক কর] হয় এবং সময় সময় কিছু কিছু ঘুষের 
বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীপণ এই 
সম্পর্কে মৌলবীবাজ্বারের এদ-ডি-ও ও গ্রীহট্টের ডেপুটি 
কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও কোন সুফল পায় নাই। 
এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যে সব জিনিস আটক কর! 
হয় তাহা সবই ভারত ভোমিনিয়ন হইতে আসে! এ বিষয় 
ত্রিপুরা বাক্যের কর্ভৃপক্ষকেও জানান হুইয়াছে। অবস্থাদৃষ্ঠে 
মনে হয় ঢি জ্য অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটাইবার অধ গভীর 
ষড়যন্ত্র করা হইতেছে 1” 

এই ব্যাপার হইল অিপুরা রাজ্যের্)উত্তর অঞ্চলের সম্বন্ধে । 
রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থাও এইরূপ বিপৎসন্কুল। 
হানাদারগণ' আক্রমণ করে নাই বা আক্রমণ করিতে সাদ 
পাইতেছে না। 
দিল্লী ও শিলং হইতে সাহায্য আসিবে, তাহা জানিয়াও 
নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় । মহারা্ী ও তাহার পরামর্শ বাতাগণ 
যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুর .অংশবিশেষকে এই রাজ্যে বসতি স্থাপন 
করিতে আহ্বান করেন, তবে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
একট! বিরাট প্রতিরোধ-ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া তুলিতে 
পায়িবেন। এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্রের হিন্দু সম্প্রদায় 
নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়] থাকিলে চলিবে না! 
॥ 'পুনর্ববপতির বিরাট আয়োজন 

কয়েকদিন পূর্ধে শুনিয়াছিলাম যে, “পাকিস্তানী” 

-ছিংঅ্রতায় পীড়িত হইয়! যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম 
পঞ্জাব হইতে চলনা আসিতে বাধ্য হইতেছে, এবং তাহাদের 
শ্বাচ্ছদ্দ্যের জজ ভারত গবন্মেণ্টের দৈনিক ব্যয় হইতেছে ড্রিশ 
লক্ষ টাকা । তখন এই বিতাড়িতদের সংখ্য! জান] যায় নাই। 
এখন এই সংখ্যার একট! হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ৪৫ লক্ষ 
হিন্দু শিখ আপনাদের পিতৃপুরুষের ঘর-বাড়ী - ছাড়িয়া 
আপিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক 
এখনও নানা: প্রদেশের আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছে; 


এখনও সাত লক্ষ লোক পুর্বব-পপ্জাবের নানাস্থানে তাবু, 


নীচে বাপ ' করিতেছে । ইছাদের বাসের জত পৃর্বব-পঞ্ধাবের 
প্রায় পচিশটি সহরের' নিকটবর্তী অঞ্চলে ছুই লক্ষ লোকের 
বালোপযোগ্ী বাড়ী-ঘর তৈয়ার হইবে । ১লা মাঘের সংবাদে 
প্রকাশ যে এইজন্ত ব্যয় হইবে ছুই কোটি টাকা। এই অর্ধ- 
কোটি লোকের জীবিকা-উপাঙ্ছনের সব ব্যবস্থা করিয়া দিবার 
দাকিত্ব স্লড়িয়াছে ভারত গবন্মেন্টের উপরে । খামে বা সহরে 
বাহার! বসতি ব্লরিতে চাহেন, সকলকেই সরকার কর্তৃক খণ 
দেওয়া হুইবে। 


সম-সংখ্যক; মুলপমান তাড়িত হইয়াছে “পাকিস্তানে” । 


. হাজার টাক! 
কিন্ত বিপদ যখন ঘনাইয়] আসিবে তখন ' 


ক 


" স্থাপন করিয়াছে ১২ হাজার পরিবার | 


পুর্বব-পরন্তাবের অনেক: স্থান হইতে প্রায়" 


ইহাদের পরিত্যক্ত জমি বিলি করিয়া! দেওয়| হইয়াছে হিন্দু ও 


শিষ চাষীর মধ্যে । আগামী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত 
ইহাদিগকে খাদ্য-সামগা বিনামূল্যে সরবরাহ কর] হইবে; 
ইহাদের পশুর খাদ্যও সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা! হইয়াছে। 
শিল্পী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী 
সকলকেই খণ দেওয়া হইবে ; চারি বংসরে তাহা শোধ 
করিতে হইবে । খণের পরিমাণ জনপ্রতি ৫০০২ টাকার 
কম হইবে না। 

ভারতবর্ষে আগত এই ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩২ 
লক্ষ প্রামাঞফলের লোক বশিয়! হিসাবে ধর! হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মুপলমান-পরিত্যক্ত পূর্বব-পঞ্জাবে 
৭৮ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা অমিতে চাষ-বাস আরস্ত করিয়াছেন - ” 
ক্কষি-খণের জঙ্থ মন্ুর করা হইয়াছে ১ কোটি ৫৭.লক্ষ ৫০. 
হাজার টাকা; ইহার মধ্যে শম্তবীজের জর ৩২ লক্ষ ৫০ 
5. চাষের বলদের জন্ত. ২৫ লক্ষ টাকা; পণ্ত- 
থান্ের ভষ্ভ ৫০ লক্ষ টাকা, এবং গৃহ নিৰ্ম্মাণ বা সংস্কার ও ' 
কূপ খনন বা সংস্কারের জন্চ ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হুইবে। 
গ্রাম্য শিল্পীদের ও জমিবিহীন মভুরশ্রেম্র এামে বাসস্থান 
দিয়া রাখিবার জ্রভ একটা পরিকল্পন। প্রস্তুত হইয়াছে । ৫০টি 
বয়ন-কেন্ স্থাপনের ব্যবস্থা এই পরিকর্পনার অঙ্গ । 

পশ্চিম পঞ্জাবের ৫০ হাজার ও বাহাওয়ালপুর রাজ্য ও 
সিঙ্ধু হইতে আগত ৩০ হাজার চাষী পরিবারের পূর্ব-পঞ্জাবের 
দেশীয় রাজ্যসমূহে বসবাসের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
পাতিয়ালা রাজ্যে ৬,৩০,০০০ বিঘা জমিতে ১ লক্ষ ২০ হাজ্জার 
লোকের ব্যবস্থা হইয়া! গিয়াছে; আরও এই পরিমাণ দ্রমিতে 
১২ হান্ধার পরিবারের ব্যবস্থা হইবে ৷ ঝিন্দে ১ হান্ধার ১ শত 
৬৯টি পরিবারের স্থান হইয়াছে; নাভ! রাজ্যে স্থায়ী বসতি 
কপুর্িতলায় বসতি 
গবাপন করিয়াছে ১০ হাজার পরিবার ; আরও ৩ হান্ধার চাষী-' 
পরিবারের ব্যবস্থা হইয়া আছে। ভারতবর্ষের অষ্তাণ্ড রাজ্যে ও 
প্রদেশে এইৰপ ব্যবস্থা হইতেছে। আলোয়ার রাজ্য ৫০ হাজার 
লোকের ভার লইতে প্রস্তুত ; ভরতপুর_-১৫ হাজার, রেওয়া___ 
১০ হাজার ; 'মধ্যপ্রদেশ ও বেরায়-_-১০ হাঞ্জার ; উৎকল. 
২৫০০ শৃত বিহার-_-৩ হান্জার। এই ব্যবস্থার পরেও 
সহ্রবাপী হিন্দু শিখের ৫ লক্ষ লোক শীদ্ব গৃহ পাইবে না। 

_ এই বিরাট আয়োজনের বিবরণ সংক্ষেপে দিলাম অস্ত 
একটা! কারণে । যে হিৎসার উন্নত্ততা পঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশকে 
যেভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহার প্রকৃতি আমাদের বুঝিতে 
হইবে, এবং পূর্ববঙ্ে এইরূপ বিপর্যয়ের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে৷ 


».. ০. ভারতবর্ষের রর 
লক্ষৌ নগরীতে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি 
বিরাট সম্মেলন হইয়া গেল। প্রায় ৬০,০০০ লোক নাকি এই 
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সায় উপস্থিত ছিলেন । মুসলীম লীগের কল্যাণে ভারতবর্ষের 
মুসলমান যে ভাবে দ্বিশাছার! হইয়া পড়িয়াছে, তার গোলক- 
বাধন হইতে বাহির হইবার একটা পথ ঝুঁজিয়া লইবার জন্য 
এই সম্মেলন আহত হ্ইয়াছিল।" 'সভাঁপতি মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বলিয়াছেন যে ওরা জুনের পর ভারতবর্ষের 
নান! স্থানের মুসলীম লীগ এবং অ-লীগ ও অ-দলীয় মুসলমান 
নায়কগণ এইরূপ একটা সম্মেলন আহ্বান 'করিবার জন্য নানা 
ভাবে তাহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন ; এবং এই সম্মেলন 
আহ্বান করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি তাহার 
বক্তৃতায় স্পট করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । 

“একথা সত্য যে, ভারতীয় যুদলমানেরা আমাদের 


=- = সমাজের কতিপয় নেতার ভ্রান্ত নীতির পশ্চাদন্ুসররণ করার 


দরুন আজ আমাদিগকে এই প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার 
সন্মুখে পড়িয়া দিশাছার! হইতে হৃইয়াছে। কিন্তু সেজন্য 
আমি কাহাকেও তিরস্কার করিব না এবং আপনাদিগকে 
উহ! বর্জন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আমর! 


কাহাকে তিরস্কার করিব? যাহাদিগকে তিরস্কার করিব 


* তাহারা যে আমাদের ভ্রাতা। স্থতরাং এক ভ্রাতার 
ভুলের দরুণ যদি অপুর ভ্রাতৃমওলীকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, 


তবুও ভাই হইয়| ভাইকে তিরস্কার করা সঙ্গত হইতে . 


পারে না । এইজ্রন্য আমি বলিতে চাছিতেছি যে, কাহারও 
অথবা কোন দলের সমালোচন! শুনাইবার বন্য আমি 
আপনাদের সন্মুখে দণ্ডায়মান হুই নাই। কোন্‌ উপায় 
অবলম্বন করিলে বিপদের এই যনান্বকারের মধ্য ছইতে 
মুক্তির পথ পাওয়া , যাইতে পারে তাহাই আলোচনা 
করিবার জ্রন্য এখানে আসিয়াছি।” | 
মৌলান! আজাদের বক্তৃতার যে চুম্বক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে আমর! ভারতবর্ধের মুসলমান সমাদ্কে 
যে “তয়াবহ্‌ ধ্বংসলীলারপ সন্মুখীন হইয়া! “দিশাহারা” হইতে 
হইয়াছে বলিয়া শোনা যাঁয়, তাহার পতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
কোন নির্দেশ পাই না । পাইলে সুবিধা হইত । আমরা বুঝিতে 
পারিতাম ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রধানগণ এই 
ধ্বংসলীলার.কারণ সগ্ধদ্ধে কি'মনোসাব পোষণ করেন এবং 
' বিপদের হাত হইভে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে তাঁরা কি 
ভাবে চিন্তা করিতেছেন । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে 
যে ধ্বংসের আগুন দেশে ভলিয়া উঠিয়াছিল, মিঃ ছসেন শছিদ 
সোরওয়ার্দির নেতৃত্ব তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়! দিয়াছিল । এর 
প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হইতে মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ প্রকান্ঠে 
প্রচার করিয়াছে যে হিন্দু কেবল “কাফের” নয়, সে ভারতীয় 
মুসলমানের বিশেষ শত্রু । জ্রাতীয়তাবাদী মুসলমান এইরূপ 
. প্রচারের বিষক্রিয়া রোধ করিতে পারেন নাই । কেন পারেন, 
নাই, সেই সম্বন্ধে তাহাদের সুস্প্ট অভিমত আমরা জানি না। 
তাহাদের সমপ্রদায়ের মনোভাবের মধ্যে এই হিন্দু-বিদ্বেষ এত 


be) 


প্রবাদী . - 


১৩৫৪8 


সহজে ফুটিয়া দাবানলের' হুষ্টি করে কেন তৎসম্বন্ধে কোন, 
আলোচন! তাছাদের মধ্যে দেখি নাই। আর এই মনো- 
বিকারের হল বুঁন্ধিম্ন বাহির করিতে ন! পারিলে হিন্দু-মুসল- 
মানের মধ্যে যে বিরোধ দেশে আগুন লাগাইয়াছে, সেই 
উদ্ধাদনার কোন চিকিৎসা হইতে পারিবে না। ক্ষেমাছেন্না 
করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা হয় না, হদয়তার কথা 
শুনাইয়া এই রোগের মূল চিকিৎসা হয় ন1। 

ভারতীয় ষূললমানের মনে এক নৃতন আগাছা অন্মিয়াছে-ঃ 
সেই পাছে যে ফল দেখা দিয়াছে তাহা বিষাক্ত । তাহা” খাইয়!] 
কেবল হিন্দু মরে নাই, মুসলমান মরিয়াছে এবং আরও মরিবার 
পন্তাবন! দেখা দিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় ৪৯ 
অনেক বর্ম্মকথা আমাদের গুনাইতেছে। কিন্ত যেট 
তাছারা রোপণ করিয়াছে সেটি উপড়াইয়া ফেলিয়া নূতন পাছ 
রোপণ করিবার চেষ্টা ত দেখি ন যুদলমাঁনের মনের আমিতে 
নূতন ফসল ফলাইতে হইলে, আগাছা সব উপড়াইয়া ফেলিতে 





* হইবে, পরগাছা অনেক পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে । এই আগাছা 


পরপাছার মধ্যে অনেক কিছু আছে যা! ধর্ম্মসংস্কারের জঙ্রে 
জড়ানো, য়! অহমিকার জলে বর্ধিত । ' হিন্দু সমাজের মধ্যেও. 
তাহা আছে। আজ এক শভ বংসর পূর্ব হইতে “সমাজ- 
সংস্কার” প্রচেষ্টার নানারূপের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


. মুসলমান সমাজের মধ্যে তার কোন ব্যাপক চেষ্টা আমর! 


দেখি নাই । আলিগড়ের সৈয়দ আহম্মদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । 
কারণ মুসলমান সমাজ তার যুক্তি ও নীতি গ্রহ্ণ করিতে 
পারে নাই। সেইজন্য ভারতীয় মুসলমান নিজের সংস্কারের, , 
স্ু-ও-কু-সংক্কারের, যুগোপযোগী কোন পরিবর্তন করিতে 
স্বীকার করে নাই। তার ফল আমরা দেখিয়াছি কলিকাতায়, 
নোয়াখালি-ত্রিপুরায়, বিহার-যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জাব, দিল্লী, কাশ্মীর, 
সিন্ধু ও' উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । এই. ফল যার 


জমিতে ফলিয়াছে, সেই" মালিককেই তার ধ্বংস করিতে 


হুইবে। দেই সাহস তারতীয় যুসলমান-সমান্রের আছে কিন! 
তাহার পরীক্ষা আজ তাদের দিতে হইবে । 


বাংলা বনাম উদ, | 


বাংলা বনাম উর্দুর তর্ক রক্তারক্তিতে পরিণত হইয়াছে. 
ঢাকা শহরে। জনাব ফরিদ আহাম্মদ ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক । তিনি 'বাংলার--নিজের মাতৃ- 
ভাষার-_পক্ষ লইয়া উৎসাহী ছিলেন বলিয়। পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্টের 
অ-বাঙাঁলী কর্ণবারবৃন্দের নিকট ভিরস্কত হওয়ায় অপমানে 
পদত্যাগ করিয়াছেন । তাহার পদত্যাগের আর একটা, 
কারণ তিনি দিয়াছেন । সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ-প্রা্থীর্দের 
নানা ভাষার পরীক্ষ! দিতে হয়। পূর্ববঙ্গের প]বপিক সাবিস 
কমিশন এই পরীক্ষার, জর্জ আটটি. ভাষার নাম। নির্দেশ. করিয়া 
দিয়াছেন। বাংল! ভাষার নাম এই নির্দেশনামার মধ্যে 


চি 


৭ নাথ 


F 


নু 


4৭ প্রধান মন্ত্রী জনাব হুসেন শহিদ লোরওয়া্ি বলিয়াছিজেম যে. 


নাই। এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভা- 
পতি মৌলানা আক্রাম খা ঢাকায় গিয়া বলিয়াছিলেন যদি পূর্ব 
পাকিস্তানের র্লাঙভাষা বাংল! না হইয়া অন্ত কোন ভাষা হয়, 
তবে তিনি তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব এহণ করিবেন । 


পূর্ববঙ্গের অ-বাঙালী প্রধানগণ মৌলানার এই উঞ্চির উত্তর :- 


দিয়াছেন। ভার প্রতি-উত্তর কোন্‌ মুর্ঠিতে দেখা দিবে, ভার 
অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে দেখিতেছি যে পাকিস্তানী 


সংবাদপজে বাংল! বনাম উর্দু, এই ছুই ভাষার মামলা লইয়া 


.ধুব বাস্বিতও! চলিতেছে । ১৯শে পৌষের “ইত্তেহাদ” 
দৈনিক পথ্রিকার ভ্রনাব মোহাম্মদ ওয়াজিদ আলীর একটি 
ইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে বাঙালী 
য়ে ভাবিবার অনেক কথা আছে । নেই 







এক্ূপ যে, পাকিস্তান-যুক্তত্নাষ্ট্রের রাজধানী হবে করাচী 
কিশ্বা লাহোর এবং আমাদের বাংলা দেশটি এই যুক্ত- 
রাষ্্ের অধীন একটি প্রদ্দেশমাত্রে পর্ধ্যবসিত হয়ে থাকবে । 
. সুতরাং বঙ্গীয় পাকিস্তানের রাধভাষা হবে উর্দং এবং 
বাংলা মাদ্ একটি তুচ্ছ প্রাদেশিক ভাষ! হয়ে থাকবে. 


মানে, আমাদের সাহিত্যিকরা ধরে নিয়েছেন যে, উর্দূ 


হবে রাজা, 
ক্রীতদাস । 


আর বাংলা হবে তার প্রজা বা গোলাম বা 
মনিবের গরগ-বেগরদ্ধ সব রকমেরই বোঝ! 


বইতে গোলাম বাধ্য, সুতরাং দাস-বাংলাকে রাজা উর্দ্ৎ 


ভার বওয়ার জন্যে এখন থেকেই তৈরি করা দরকার । 
মুসলীম সাহিত্যিকদের মনে এই দাপ-যনোন্ৃ্তি পূর্ববাহ্ছেই 
সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই তারা সম্পূর্ণ অনাবগ্তক ও 
পরিধার্য্য আরবী-ফার্পা- উর্দ, শব দেদার বাংলা ভাষায় 
চাপিয়ে দিয়ে তার ললাটে পোলামীর চিহ্ন জ্বনপনেয় 
করতে চাচ্ছেন 1” 


“পাকিস্তানি ৮» মনোভাব 


_ ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লী নগরীতে ভারতবর্ষের 
ব্যবস্থাপক সভার মুসলীম সম্যগণের এক বিশেষ অধিবেশন 
হয়। সেই সময় সবে মাত মন্ত্রী-মিশন দিল্লী আসিয়া পৌছি- 
স্বাছে। সেই সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে বাংলা দেশের তদ্বানীস্তন 


“পাকিস্তান আমাদের শেষ দাবী নয়।” এই কথার অর্থ 
বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হুয় নাই) আজিও পাকিস্তানী- 
দের উদ্বে্ ল্দ্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। প্রায় বাইশ 
মাস পরে কলিকাতায় প্রকাশিত “পাকিস্তানী” পড্রিকা 
“আজাদ” আবাক্ষ আমাদের এই কথা মনে করাইয়া দিয়াছেন । 


বিষিধ প্রপঙ্গ-_ নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ - 


মুসসীম সাহিত্যিকদের অনেকেরই ধারণা বোধ ছয় . 
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অগ্রহায়ণের সংখ্যায় “আজাদ” সেই দাবীর নুতন ব্যাধ্য! 
সিন এই ভাবে 
***ভারতবর্ষের মুদলমান নিজেকে হিদ্দুদের হইতে 
. পৃথক সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করিয়াছে বটে, কিন 
“ যেহেতু সে অঙুদারে দেশ ভাগ করিতে গেলে তাহাকে 
দেশের এক-চতুর্থাংশ দাবী করিতে হুয় এবং বিতক্ঞ . 
দেশের উত্তয় অংশ হইতে লোকবিনিময় প্রসৃতির 
দরুণ কোটি ডোটি জীবনের মৃলচ্ছেদ ও রিপর্য্যয় ঘটাইতে . 
হয়, সেহেডু মোছলেম লীগ কাধ্যকালে দি-জাতিতত্বের 
অনুসারে দেশ বিভাগ দাবী করিতে ক্ষান্ত ব্ছি- 
রাছে। সে .সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগেই 
সম্মত হইয়াছে, এমন কি সেজন্য পাঞ্জাব ও ৰ, 
বিভাপও মানিয়া লইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী 
দেশ বিভাগে উভয় রাপ্রেই উভয় সম্প্রদায়ের লোক রহিয়1- 
পিয়াছে। তাহাদিগকে সরাইবার কোনো রাষ্ট্রীয় পরি- 
কল্পনা হয় নাই। পরে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণ কিছু 
লোকের সাময়িক অপসারণ হইয়াছে সত্য, কিছু তাহাও 
স্থায়ী ভাবে নহে। অতএব ধিজাতিতত্ব অনুযায়ী দেশ- 
বিভাগ হইয়াছে, এ কথা! বলা সম্পূর্ণ বৃথা ও অন্যায় । 
তবুও যাহার] দ্বি-জ্াতিতত্বের কথ! তুলেন, এমন কি সে 
অজুহাতে হিন্ুত্তান, হইতে মুছপমানধিপকে বিতাড়নের 
কথা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন, তাহাদের স্মরণ. রাখা উচিত 
যে, তাহাদের কথা মতো যদি কান্ড করিতে হয়, তবে 
বর্তমান দেশবিভাগই চরম হুইয় থাকিবে নাএ- পাকিস্তান 
এলাকাকে তবে বর্তমান পরিধিতেই আবদ্ধ রাখা চলিবে 
না, দশ কোটি মুছলমানের স্থান দিবার মতে! উহার প্রসার 
করিতে হইবে |” - 
এই নুতন ব্যাধ্যার জন্য ধন্যবাদ | . 


নিজের নাক কাটিয়া! অপরের যাল্রাভঙ্গ 

সম্প্রতি আসামের. বড়দলৈ মন্ত্রীদভার হুইখানি নির্দেশ 
আসাম সরকারের নান! বিভাগে প্রচারিত হইয়াছে । বিগত" 
১লা ডিসেম্বর মন্ত্রীদভ| স্থির করিয়াছেন, যেন শ্রীহটবাসী যেসব 
কর্মচারী বা আীহট্টের সরকারী আপিল বা প্রতিষ্ঠানে যেপব . 
কর্মচারী ভারত রাষ্ে ( Rest 0 India ) চাকুরী করিবার 
সিদ্ধান্ত এহণ করিয়াছিলেন, আসামে তাহাদের স্থান হইবে না। 
স্থির হইয়াছে, যে সব কর্মচারীকে আসামের নানা বিভাগে * 
নিঘুক্ত কর] সম্ভব নয়, ভাহাদের পেনসন বা “নগদ বিদায়” 
দিয়া সরাইয়া ফেলা হইবে । অথচ আমরা জানি যে বর্তমান 
আসামের অনেক আপিসে, স্কুলে, কলেজে এইরূপ অভিজ্ঞ 
লোকের স্থান আছে । দৃষ্টাডস্বরূপ শিলচর গবর্মেন্ট হাই স্কুলের ' 
মাম করিতে পারি । পৌহাটির কটন কলেছে বোটানি ও 


সুললীম ‘লীগের লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) মুসলীম সংখ্যাপরিষ্ঠ জিওলজি বিভাগের অধ্যাপক পদও খালি আছে। এইরূপ অনেক 


অঞ্চলে “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছিল । ১৩ই 


ং 


স্কুল-কলেজ আছে যেখানে গুহট্টবালী বাঙালী ও অন্যান্য 
| 


পর 
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বাঙালীর ব্যবস্থা করিতে পারা যাঁয়। শ্রীহট্রের বালিকা 
বিগালক়ের শিক্ষপ্ি্ীদের ছাড়াইয়! দেওয়া হইতেছে একট! 
অজুহাতে যার কোন অর্থ হয় না । এই সম্বন্ধে ভুক্তভোগী এক 
জনের নিকট হইতে একধানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম--. 
“নুতন রা্রে নেতাদের মুখ দিয়া যখন শিক্ষার আমূল 
পরিবর্তনের কথা শুনি, নূতন নূতন পরিকল্পনার কথাও 
ভাহারা'বলেন, ঠিক সেই সময় অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত শিক্ষক- 
দের “বাড়তি" হিসাবে হছাটাইয়ের ব্যবস্থা চলছে। 
অভিনব ব্যবস্থা | তিনি (কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের শিক্ষা 
মন্ত্রী) আরও বলিয়াছেন যে ছয় হইতে এগার বংসর বয়স্ক 
বালক-বাপিকার! সংখ্যায় তিন কোটি; ইহাদের জত নয় 
এ লক্ষ শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োক্বন।-.-শ্রিক্ষ। বিভাগের 
কর্মঠ, সক্ষম ও অভিজ্ঞ কর্মচারীদের আজ আর স্বাধীন 
রাধ্রে প্রয়োজন নাই ।***” 
এই বৈষম্যের কারণ সুবিদিত । গত ২রা জাহয়ারী 
তারিখে সর্দার বল্পতভাই প্যাটেলের নিকট এই সম্বন্ধে বহ 
" স্মারকলিপি উপস্থিত কর] হয়। শরহুট সম্মেলনের পক্ষ হইতে 
যাহ! বলা হয়, ভাহা! জনমতের প্রতিভূ বলিয়া! স্বীকার করিয়] 
পওয়া যাইতে পারে। | 
“পুনর্গঠিত আসামের যে সব অধিবাসীর জ্রম্নস্থান 
পাকিস্তানে পড়িয়াছে এবং যাহারা লোকবল ও 


অর্থ দিয়া আদামের যে কোন নাগরিকের মতই আসামকে 


শিল্প-বাণিজ্যে, আধিক সম্পদে, শাসন-ব্যবস্থায় ও 
অভ্তান্ড ক্ষেত্রে উন্নত .করায় সাহায্য করিয়াছেন, তভাহা- 
. দ্বিগকে বিদেশী" বলনা গণ্য করা হইতেছে, এবং 
. (১) জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশ; (২) সরকারী 
চাকুরীতে নিয়োগ ও পদোন্নতি ; .(৩) ছাত্রদের বৃতিদাঁন $ 
(৪) স্কুল-কলেজে প্রবেশাধিকার ; (৫) ভূম্পত্তি ক্রয় ও 
ডোগদ্খল,ইজীরা, গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে কতকগুলি 
নিষেধাত্বক ও বৈষম্যমূলক. ব্যবহ্থা.আসাম সর কার কৰ্তৃক 
. অবলম্থিত. হইয়াছে ।” , 
এই অভিযোগের উত্তরে সর্দার প্যাটেল সাত্বন| দিয়াছেন 
এই বলয়া যে, 

“শ্রীহটের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় ১২ লক্ষ ৷ 
তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ বিশেষতঃ হিন্দুরা যদি আপামে 
আসিয়া বদবাস করিতে চাহে, তাহা হইলে সাদরে এহ্‌ণ 
কর! হইবে। তাঁহাদের নাগরিক অধিকার লাঙেও 
কোন অঙ্ুবিধ| হইবে না, কারণ, কেবপমাত্র ঘোষণার 
দ্বার! পাকিস্তানের প্রত্যেক লোকই ভারতীয় ব্রাষ্ট্রের 
অধিকার লাত করিতে পারে।” ' 


এই খোঁষণা একটা বড় নজীর । কিন্ত আদাঁঘের প্রধান- 


মন্ত্রী শ্রীঘ্ত গোপীনাথ বড়দলৈর পশ্চাতে যে শ্রেণীর সমর্থন - 


আছে ভাঁহার! .এই ব্যবহা-কি বানচাল করিবার চেষ্টা 


প্রবানী 
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করিতেছে না? সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কি এই কথ! 
জানেন না? এবং জানিলে, আপনার নাক কাটিয়া অপরের 
যাগ্রাভঙ্ন করার যে নীতি বড়দলৈ মন্ত্রীণভ! গ্ৰহণ করিয়াছে 
এবং সহস্র সহ্ল্র লোকের অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে তিনি কি 
করিয়া বাধা দিবেন ? সেই ক্ষমতা তাহার হয়ত আছে। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের- সব নির্দেশ অমান্য করিয়! বড়ধলৈ মন্ত্ী- 
সভা চলিতভেছেন, এবং. অর্দার প্যাটেলের নির্দেশ অমান্য 
করিতেছেন। /কি উপায়ে এই মারাত্মক অন্যায় বিদুরিত 
করা যাইতে পারে, তাং! কেন্দ্রীয় গবশ্মে ক্টকে খুঁজিয়! বাছির 
করিতে হুইবে। 


বস্্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ 


গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরুতে। শি 
ইহার-বিরুদ্ধে। কিন্তু এই মতৈক্যের রক তে. 
নিয়ন্ত্রণ রদের ফলে যে অবস্থার হুষ্টি ইহ) এটার 
প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশের শিল্পপতি ও 2 
সততার উপর, নির্লোভের উপর নির্ভর করা যায় না, 2 
কথাটা প্রায় পনের দিন পূর্বের দিজীর হার্ডিগ্ত লাইটে তে 
অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের এক সভায় গান্ধীজী স্প8্ঠ ভাষায় ব্যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন। 

“্ব্যবসায়ীদের অসাধুতা বা অতি-লোঁভের ভয়েই 
কন্ট্রোলের উৎপত্তি। একজন মজুর স্বীয় পরিশ্রমের 
মূল্য যাহা পায় একজন ব্যবসায়ী তাহার চেয়ে বেশী 
পাইবে কেন ?” রর 
দিলীর সভায় ব্যবসায়ীর] এই - প্রশ্নের কোন উত্তর 

দিয়াছিলেন বলিয়! শুনি নাঁই। কিন্তু দেশের তিজ্ত অভিজ্ঞতা 
হইতে ইহ! বলা যায় যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর! এই প্রশ্নের 
সহত্তর দিতে পারিতেছেন না । তাহার ফলে দেশে রাধর- 
বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে । গান্ধীজ্রীর প্রাণাস্ত চেষ্টায়ও 
তাহা! আটকাইয়া রাখা যাইবে না এই কথ! মনে করিয়া 
আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের লোকে 
নানা বিপর্যয়ের জন্য আশঙ্কা! করিতেছে । আর এক পরীক্ষা 
আসিতেছে দেশের লোকের সম্মুখে কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ প্রধ! 
রদ করার কলে। পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলওয়ালা ও 
কাপড়ের বিক্রয় সমিতির নিকট মজুত সকল গাঁট কাপড়ের 
বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে; তাহাদের গুদামে তালা লাগাইয়া 
পুলিসের হেফাজতে রাধা হইয়াছে । চিনির সম্বন্ধেও এরূপ 
করা হইয়াছিল । কিন্ত ইহাতে চিনির কলওয়ালার বা মভুত- 
দ্বারের হাতে সমাজের গল! কাটিবার পথে কোন কাটা পড়ে 
নাই। যে চিনি কলিকাতায় সাড়ে দশ আন! সের হিসাবে 
পাওয়া যাইত, বিজ্ঞাপন দিয়! চিনির মভুতদার তাহা এক টাকা 
সেরে বিক্রয় করিতেছে । লক্জা বা ভয় তাহাগ্ করিবার মাই। 
মুল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ গোরওয়ালা, 

বলিয়াছেন যে এই মুল্য নিয়ন্ত্রণ রদে চিনির মভভুতদারদের 
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- যোগ করি 
.উদ্ধিগ্ন আছি--দয়! করিয়া যথেচ্ছ! সংশোধন করিয়! দিবেন। 


পত্রাবলী 


[ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত] ৃ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮ ++ বিশ্বভারতীর অনুমতিত্রমে প্রকাশিত 


ঙঁ 
শরদ্ধাম্পদেযু-- 
আমার লিখিত ইংরেজি পঞ্রখানি Modern Review 


পত্রে ছাপাইবার ষোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আশা. 


করি বিচারে ভুল করেন নাই। 
প্রুফে দ্বিতীয় য় গেলির শেষ প্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ 
রাছি। ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও. পদচ্ছেদ সন্ধে 


নেপালবাবু? কিছু দিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার 
ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত. হইয়াছি। সেই 
কিছুকালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে. থাকে তবে 
আরও আনন্দের কারণ হইবে। 

আশা করি আপনার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ইতি 
৯ই শ্রাবণ ১৩১৭ | 

ভবদীয় 
শ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পুঃ আজ রবিবার বলিয়া প্রুফ রেজিষ্রি ডাকে -পাঠানো 
গেল না_ তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি?. প্রবাসীর 
জন্য চারুকে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি, এখনো! 
প্রাপ্তিদংবাদ পাই নাই। * 

গু 


| শ্ধাম্পদেযু = 


কুমারস্বামীৎ আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তিনি আমার . 


কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। 
সেইজন্য তাহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়া- 
তাড়ি গোট! তিন-চার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জ্জম! 
করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারপ্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন 
করিয়া লিখিয়া দেন তবে Modern Review পত্রিকায় 
ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আদিলে 


আমার আপত্তির কারণ থাকিবে না । অজিত কতকগুলি 


_ মা করিয়াছিল, সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে। তিনি 


যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা 
আপনি প্রকাশ করিবেন। কিন্ত স্বক্বৃত তজ্জমার বিড়ম্বন'- 
গুলিকে স্মারদ্বামী মাজিয়! ঘষিয়া দিলে. তাহাতে অন্তুবাদক 
বলিয়া আমার নাম সংযোগ কথা সঙ্গত হইবে ন1। 

১। নেপালচন্্র রায়। 

২। আনন্দ কুমারস্বামী। 


৩। অজিতকুমার চক্রবর্তী । 
৩ . [| 





সংশোধন করিয়া লইতেছি। 


ডাক্তার বহু * বলিতেছিলেন, 98৩: Niv৮edi৮৪ আমার 
দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়াল। ও ছুটি) ইংরেজিতে 
তজ্জমা করিয়াছেন--তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, 
শুনিয়াছি সে ছুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাহার 
আপত্তি নাই। ইতি ৮ই ফান্তুন ই) রঃ 
এ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , 
| 
অন্ধাম্পদেযু-- . 
আমার জীবনস্থৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে 
আপনার অন্থরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। 
আমার বিদ্যালয়ের কোনে! অত্যুৎ্সাহী শিক্ষক আমীর 
এ লেখা নকল করিয়া মফন্বথলে কোনে! সভায় আমার 
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ 
না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার 


অযথ। ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি . 


লাভের পূর্বেই ওটাকে ' ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা 
ভাল। কিন্তু আগে অজিতের লেখাটা বাহির হইয়া গেলে 


তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? ভাবিয়া 


দেখিবেন। আমি এওঁ লেখাটার ফাক ভরাইয়1 আবার একটু 
যখন ইচ্ছা! করেন পাইবেন । 
মাতা শান্তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া 
দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের 
আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার 
পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা। 
চারুতকে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ 
হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জন্য যেন তন্ববোধিনীতে 
পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ৯ই জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ 
আপনাদের” 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিলাইদ। 
নদীয়া 
শ্রদ্ধাম্পদেযু-_ 
জীবনস্বতি কাপি. করিতে দিলাম। 
মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির 
1৪1 জগদীশচন্দ্র বনু ৷ 
৪1 শ্রীশান্ত। দেবী । 
৬। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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কিন্ত আমার 


৩৩৮ 


হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচ্তি। অজিত 
আঘাঁর জীবনের সব্দে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা 
করিয়াছেন--তাহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে 
কৌতুহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাহারা ঠিকভাবে 
গ্রহণ করিতে পারিবেন । এবং অজিতেরই লেখার অন্থ- 
বৃত্তিরূপে এই জীবনস্থতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে 
আছে। ইতিমধ্যে আমি ***কে বিশেষ করিয়া! লিখিয়া 
দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেম। 
জীবনস্থৃতি অমেকট! পরিবদ্ধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে 
সমস্তটাই আবার নৃতন করিয়া! লিখিতে হইতেছে । যখন 
প্রবন্ধট! হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া 
গড়িয়া দেখিবেন যদি কোনোখাঁনে লেশমাত্র অহমিক! বা 
অনাবশ্যক প্রগল্ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্মমভাবে 
কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা "বলিবার সময় কথার ওজন 
থাকে না। যে সব বৃত্তাস্তকে অত্যন্ত ওংস্থক্যজনক' বলিয়া 
বোধ করি তাহ! সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর 
হইতে পারে। ডি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 
ভবদীয় . 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


. শিলাইদ! 
নদীয়! ' 
অন্ধাম্পদেযু-- 


প্রতীক্ষা নামক লেখাটি অল্প স্বল্প সংশোধন করিয়া 
দিলাম । গোড়ার দিকে ছুই চার লাইন বর্ণনা ছিল যাহা 
বাহুল্য এবং নিতান্ত দস্তরমত, সেইগুলি বাদ দিয়াছি। 
শেষটুকুতেও অল্প একটু হস্তক্ষেপ করিয়াছি । | 

সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া 

গেলে আমাকে পাঠাইয়| দিতে অনুরোধ করিবার জন্য 
আব্রই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন 
সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম । অবশ্য, 
এখন নিজের সম্পাদকী দফতরের জন্যই ইহাদের প্রয়োজন 
অস্ুভব.করিতেছি। তত্ববোধিনীর রুচি এবং ক্ষুধা. দুইই 
সন্ধীর্ণ অতএব প্রবাসীর জন্যও কিছু উদ্ধত থাকিতে পারে 
এমন আশা করা যাম়। আপাততঃ কাগজগুলি এই 
ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। এখানে আমার সঙ্কলনকারী 
দুই একটি আছে। 

কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্থৃতির. কাপি 
আপনার কাছে পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা ' 
করি আমার এই লেখাঁটিতে আমার শক্র-মিত্র কোনো 
পম্মকেই উদ্বেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্যন্ত 
পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। 

৭) ্ীজানেজ্্নাধ চট্টোপাধ্যায় রা 


.অবাদী 


১৩৫৪ 


নল ২" স্পা 


তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া 
পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া 
তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা 


চলিবে কিনা । ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


Ee 


শিলাইদা 
নদীয়া 


পাশ 


শরদ্ধাম্পদেযু-_ 


€ 


1 


+ 


আজ সেই নিবেদিত! সম্বন্ধীয় লেখাটা শেষ করিয়া ছি-= ই 


যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজি 
করিবার অবসর যদি না. পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে 
পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না প্রায় এক ফর্ম 
হইবে। 

একটা কথা বলিতে ভূলিয়াছি। সেই যে পুস্তক! 
প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার 
উপর লেশমাজ্ নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ 


_ জনসমাজের বিচারবুদ্ধিকে আঘাত. করিয়া উদ্বোধিত 


করিবার উদ্দেশে লিখিত সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে 
ষদি কোনো উপকার প্রত্যাশা করেন তবেই চেষ্টা 
করিবেন। আর একটি কথা মনে বাখিবেন আপনি নিজে 
যে প্রবন্ধগুলিকে যোগা মনে . করিবেন 
ছাপিবেন। আমি এ সম্বন্ধে কোনো বিচার করিতে 
পারিব না। আপনার মনে যেট! ভাল লাগিবে অর্থাৎ 
যাহাতে কোনো! উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটেই 
নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। 
প্রবন্ধ সম্বন্বেই আপনার এই অধিকার রহিল--যাহা 
প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্তত্র 

কিন্ত আপনি লেশমাত্র সঙ্কোচ মনে রাখিবেন না। 
আপনি যদি কোনো প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি 
তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিব না । 

নিবেদিতা আমার “কাবুলিওয়ালা”র যে ইংরেজি 
তজ্জমা করিয়াছেন তাঁহার পাঙুলিপি পাওয়া গেছে। 
আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন । 

819. 9৮০০৪কে আপনি বোধ হয় জানেন। তাহাঁরই 
এক কন্তাকে বৌমার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার কথা 


আমার সকল, 


সেইগুলিই 


পি 


০ পাটি 
চলিতেছে-_ষদি তাহাকে ন! পাওয়া যায় তবে আপনাকে. 


জাঁনাইব। ইতি ১৮ই কাত্িক ১৩১৮ ্ 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





তে 


বোলপুর 
শরদ্ধাম্পদেষু-_ 
বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব 
আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর 
. কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না! আপনার সন্ধে র্থীন্দ্রস 
ও স্বরেন্দ্রণকে স্থান দেওয়া! যাইতে পাবে--কেননা তাহাদের 
ছুই জনের কাছ হইতে বিপদে আপনে অর্থের প্রত্যাশী! করা 
যাইতে পারিবে । 
আমি এখানে থাকিতে থাকিতে আপনি কি ছুই-এক 
দিনের জন্তু এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? 


আমি বোধ হয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিতে 


পারি। একবার যদি আসা সম্ভব হয় তবে আখিক ও 
অন্তান্ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন। যদি ব্যাঘাত 
না থাকে তবে কবে আসিতে পারেন জানাইবেন। ইতি 
- ২৬শে মাঘ ১৩১৮ 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫ 


শিলাইদা 
নদীয়া 


অধ্ধাম্পদেযু_- 
জীবনস্থৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে 


পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ান চলিতেছে । আমার - 


মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল--আর ২০২২ দিন লিখিতে পাইব 
ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। 
অতএব আপনি যদি “জীবনম্থৃতি”্র সমস্ত কাপি আমার 
কাছে রেজিষ্টরি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপর শেষ 
তুলির পৌচ দিয়! সমন্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। 
সীতা১*র ইচ্ছা জীবনম্থতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়! 
দিই--তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলা 


একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি ৮ই ফাস্তুন 
১৩১৮ 
আপনাঁদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাঞ ঠাকুর 
ওঁ 
অদ্ধাম্পদেযু-_ 


আজ প্রুফ) পাইলাঁম। ইহার শেষ টিনার 


কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে । আজই তাড়াতাড়ি . 





৮। ীররধীজ্রনাথ ঠাকুর । 
. ৯) স্ুরেন্্রনাথ ঠাকুর। ১ এট 223 
১০1 শ্রীসীতা দেবী । (এ £ 


“লেখার স্থবিধা হইল না, কারণ ‘হাতে এখন একটা অন্ত 


৩৩৯ 





লেখার উপদর্গ আছে। “ভগ্নহৃদয়” শীর্ষক এই প্যারা- 
গ্রাফটি বৈশাখের কিস্তিতে চালাইয়া দিবেন। সেই হইলেই 
ঠিক ভাল হয়-_-চৈত্রের শেষে ওট। ঠিক সঙ্গত হয় নাই 
তাই এই প্যারাগ্রাফটা কাটিয়া রাখিলাম। 

সেই বইটার নাম “পাঠসঞ্চয়” দিলে. কেমন হয়? যে 
প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে কোনোটা যদি অন্গুপ- 
যুক্ত মনে করেন তবে বাদ দিয়া দিবেন। 

“জীবনস্থৃতিষ্র শেষের কথাগুলা মোটামুটি ভাবে 
লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া 
আসিল-_ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয় দিনের মধ্যে 
কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি-- 
এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি । 
দেখা যাক কতদূর কি হইয়া দাড়ায়। ইতি ১৩ই ফাস্তুন 
১৩১৮ 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর . 


অদ্ধাম্পদেধুঁ- 

পাঠসঞ্চয় লইয়! ত বিপদে পড়া গেল। গ্রন্থাবলী 
ঘীটিয়া ছেলেদের উপযোগী আর একটি প্রবন্ধও পাওয়া . 
গেল না। 'এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবাসীতে 
কয়েক বৎসর ধরিয়া! যে সকল সঙ্চলন চলিয়াছে তাহার মধ্য 
হইতে আমার লেখা এবং মীরা’ ’র ও হেমূলতাঃ২ বৌমার 
লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন 
জুড়িয়৷ দিবেন। সেই প্রবাসীগুলি হাতের কাছে থাকিলে 
নিজেই দেখিয়া দিতাম.। ম্মরণশক্তির অবস্থাও এমন যে 
কখন রি লিথিয়াছি তাহা! মনেও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে 
আমেরিকার ছুই একট! ইস্কুল সমন্ধে কিছু যেন লিখিয়া- 
ছিলাঁম। এমন আরে! কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। 
ইহাতে যদ্ধি না কুলায় তবে আর ত উপায় দেখি না। তাহা 
হইলে অগত্যা প্রাইভেট ' পড়ার জন্যই এই পাঠসধঃটা 
তৈরি করিতে হইবে । 
_ আমার প্রবন্ধ পাঠ সভায় সভাপতি কে হইবেন সেটা 
বিচার করিয়া স্থির করিবেন । আঁশু১তর কথা ত পূর্বেই 
লিখিয়াছি-_আশ্ত মুখুষ্যে মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া 





১১1 কন্ঠা শ্রীমীর। দেবী । 
১২1. শ্রীহেমলতা ঠাকুর । 
১৩1 আশুতোষ চৌধুরী । 


৩৪০. 


গুবালী 


১৩৫৪ 





দ্বেখিবেন--তিনিও ত বিচারক মানুষ৷ অবশ্ত আমার 
মতামত তাহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহা জানি না। 
'সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত 
বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে 
বাড়ি চলিয়া যাইতে পাবেন এইটেই ভাবনার কথা । যাহার 
কথার জবাব চলে তাহাকে ভয় কর! কাঁপুরুষতা, কিন্তু 
সভাপতি যদ্দি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহূর্তটা 
রামমোহন রায়ের গানের “শেষের সে দিন” এর মতই 
ভয়ঙ্কর-_-কারণ তখন “অন্যে বাক্য কবে কিন্ত তুমি রবে 
নিরুত্তর ।” 


আগামী সোমবার চাট্গা মেলে কলিকাতা! যাওয়া স্থির 


করিয়াছি। ' দেখা হইলে সকল কথা আলোচনা হইবে। 
ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮ 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিলাইদা 

্রন্ধাম্পদেযু-- 

কয়েকদিন থেকে আবার অন্থস্থ বোধ করচি। জীবন- 
স্থৃতি শ্রাবণের কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি--দেখলুম আর 
লেখবার সময়ও পাব না--ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ 
করে কলমও চলবে না । ~ 

লোকেন’*কে লিখে দেখব। আজকাল সে লেখায় 
অনভ্যন্ত হয়ে পড়েছে বলে কি হয় বলা যায় না। 

এখান থেকে ৭ই ঠঞ্যষ্ঠ কলিকাতায় ও বোধ হয় ট 
বোম্বাই রওন! হব। 

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। 
সীতাকে বলবেন শ্রাবণের .জীবনস্থৃতির পাওুলিপিট! তার 
কাছেই পাঠাব-_সেট। আর এক. ব্যক্তির দ্বার! কাঁপি 
করিয়ে নিয়েছি। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯ 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ 

শ্রদ্ধাম্পদেযু-_ 

আমি ছাত্রদের এই প্রবদ্ধটা বাংলা হইতে ইংরেজি 
করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এগুজ. লিখিয়া 
লইতেছিলেন। তারপরে, সেইটেকে দুরস্ত করিয়! তিনি 


লিবিয়া দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি 


করিয়া তবে জিনিষট] দীড়াইয়াছে। 


১৪। লৌকেন্ত্রনাথ পালিত। হু 


জীবনস্থৃতির তর্জমাটার প্রুফ, কাল সংশোধন করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে সেটা পাইয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে 
স্থরেন** দুই-এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছিল সেইগুলো পূরণ 
করিয়াছি দু-এক জায়গায় কিছু বদল করিতেও হইয়াছে। 
আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫ 


এখন হইতে আমার ঠিকান। 
C/o Prot. Seymour, 


Urbana. 
Illinois 
~ U.S.A. 

শরদ্ধাম্পদেযু-_ ’ 

বিদ্যালয়ের বর্তমান কবিৰ অবস্থা আপনার পত্রে 
বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম । 

আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন জানাইয়া, অভি- 
ভাবকদের নিকট মাসিক আরো ছুই টাকা বেতন দাবি 
করার সময় আসিয়াছে । ইহাতে সকলেই সম্মত না হইতে 
পারেন কিন্তু ধাহাঁদের অবস্থ ভাল তাহার! বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে পারেন। বর্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহা- 
দের অভিভাবকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ২০ টাকা বেতন যদি না 
দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে 


- ২০৯ টাকার কমে ছাত্র লওয়া হইবে ন! রি les করা 


অবৃম্তাবী হইয়াছে । 

- বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকদের বেতন কম 
করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করিনা। কিন্ত 
তাহারা ইচ্ছাপূর্বক্‌ নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার 
কথা বলিতে পারেন না? তাহাদের মধ্যে কেহ একজন 
দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পথ সরল হইতে পারে। 

আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার 
অন্থত্র অপেক্ষা বেশি কিনা কিন্তু আমি ইহাদের কাহারও 
কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি 
একমাত্র আমারই উপর আছে--বিদ্যালয়ের আইডিয়া 
আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব ষ্থার্থভাঁবে আমারই 
গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ 
আমি অন্তের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব 
বিদ্যালয়ে অনটন যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আমারই 
অপরাধ আছে-__সেজন্ত আমি অন্যকে দণ্ডনীয় করিব কি 
করিয়া? অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় কর! 
একট] পন্থ! বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া প্থ্যয়, 
বাচানোর চেষ্টা করা হয । কারণ তাহারাই , বিদ্যালয়ের 
মৰ্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন। 





- ১৫] নুরেল্রাথ ঠাকুর। 


চি 


ড় 
A 





পত্রাবলী 


৬৪৯ 





যেমন করিয়া হৌক একদিন ইহার সমস্ত দায় 
আমাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে একথা মনে মনে 
ভাবিয়াছি। অবশ্ত আমার সামর্থোরও সীমা আছে সে 
সীম! যে বেশি দুরে তাহ! নহে--কারণ, আমি খণে মগ্ন। 
তা ছাড়া আমার আমুর চেয়ে বিদ্যালয়ের আয়ু বেশি এই 


- কথাই ধরিয়া লওয়ী উচিত--অতএব আমার আয়ের জঙ্গে 
বিদ্যালয়ের আয়কে এক করিয়া দেখিলে এক দিন বিপদ 


ঘটিবেই। ররর 

আসল কথা, ষে জিনিষের প্রয়োজনকে সকলে সত্য- 
ভাবে স্বীকার না করে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বাচাইয়া 
রাখা বিড়দ্বনা। * যেটুকু আমার শক্তির উপর নির্ভর, 
করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইটুকুই যদি সত্য হয় তবে 
সেই শক্তির শেষ পর্যন্তই চলুক । দেশলাই জলে বাতিকে 
জালাইবার জন্য, কিন্ত বাতি যদি না জলে তবে দেশলাইয়ের 
শেষটুকু পর্য্যন্ত জলুক--ততক্ষুণ যতটুকু পথ পার হওয়া যায় 
ততটুকুই ভাল। 

বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথ! শুনিয়া দেশে ফিরিবার 
জন্য আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার 
বন্ধুরা বাঁরম্বার আমাকে আশ্বাস.দিতেছেন যে আমার বই 
ছাঁপার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় 
সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য 
আশাপথ চাহিয়! বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রী করিয়া 
কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা আমার চলিয়া 
গিয়াছে ।-- 

এরিক যাইবার প্রস্তাব চলিতেছে | সেখানে 
কিছু সুবিধা হইতে পারে কিন! দেখিব! 'কিন্তু ভিক্ষা 


করিবার বিদ্যা আমি একেবারেই জানি নাঁ-এবং দেশের 


কাজের জন্য বিদেশে ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিতে আমার 
অত্যন্ত লঙ্জা করে। অতএব আমার বিশ্বাস ঝুলিটা 
লুকানোই থাকিবে এবং যখন ফিরিয়া আসিব তখন শুন্য 
হাতেই ফিরিব। 

জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে 
পারি হয় ত হাজার খানেক টাকা নৃতন বাড়ি তৈরি 
করিবার জন্য পাঁঠাইতেও পারি কিন্ত তাহাতেই কি সমস্যা 


' পূবণ হইবে? অন্তৰ্যামী যিনি অন্তরে বসিয়া বাহিরে ফল 


দিয়া থাকেন তিনি দেখিতেছেন আমাদের তপস্তা সম্পূর্ণ 
হইয়া উঠে নাই । তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া বাচাইয়া 
রাখিবেঞ্চ না। যাহার আয়ু নাই তাহাকে মরিতে দিতেই 
হইবে। বাহিরে যে টানাটানি দেখিতেছেন সেটা অন্তরের 
টানাটানির বাহ্‌ লক্ষণ মাত্র । .বাহির হইতে জোড়াতাড়া 


দিয়া একটা ইস্কুলকে খাড়া করিয়া রাখা চলে কারণ তাহা 
প্রাণের জিনিষ নহে কিন্তু আশ্রমকে বাচাইয়া রাখা চলে 
না। অতএব যদ্দি সামর্থ্য না থাকে তবে লোভ করিব না 
আমাকে জবাব দিলেও তাহার সেবকের অভাব ঘটিবে না 
এই কথাই মনকে বুঝাইয়াছি। ইতি ২১শে আশ্বিন, ১৩১৯, 


৯৯২২. আপনাদের 
রা SSPE শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 





চোখের টি উরে তঙ্জমা করা আমার পক্ষে 

বড় কঠিন। অন্তত এ কাঞ্জ করিতে আমার বিস্তর সময় 
লাঁগিবে | 40087807১৬ চোখের বালির বিশেষ ভক্ত 
তিনি এ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ 
তক্জম! করিয়াছিলেন সেটুকু সুন্দর হইয়াছিল! আমার বিশ্বাস - 
তাহাকে অন্থরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেঞ্রি 
করিতে হইলে যে ষে অংশ বাদ দেওয়া! দরকার তাহা আমি ' 
দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি। এবং তাহার তর্জমা 
হইলেও আমি একবার দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলে তাঁহার 
বুঝিবার ভুলের ক্রটি সংশোধন হইতে পারিবে। 

* আপনি শাস্তিনিকেতন, বিদ্যালয়ের জন্য যে তিনটি 
ছাত্রের কথ! লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভৃতীয়টিকে ছাড়া 
অন্ত কাহাকেও লওয়া! সঙ্গত. হইবে না। স্থানাভাব 
ঘটিয়াছে, এ স্থলে অধিক বয়সের ছাত্র লষ্টয়া ছোট ছেলে- 
দের স্থান জুড়িয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সকল প্রকারেই 
ক্ষতিকর। চতুর্থ শ্রেণীতেও বাহিকের ছাত্র লওয়া আমাদের 
অনভিমত--কারণ তাহাতে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অনিষ্ট 
হয়-_অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যাপনার পার্থক্য 
থাকাতে বাহিরের ছাত্রকে মাঝখানে লইলে আমাদের - 
কাজ বাড়িয়া যায় ও অন্ত ছাত্রদের ক্ষতি ঘটে--এই জন্য 
উমাপদ বাবুর দৌহিত্রটিকে বিদ্যালয়ে ' লওয়া সম্বন্ধে 
অধ্যাপকর্দের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে। এই সঙ্বন্ধে 
তাহারা বারবার অনেক দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া বিশেষ 
সতর্ক হইয়াছেন--বস্তত বিনা বেতনে ছাত্র লওয়া তেমন 
গুরুতর বাধা নহে'। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০ 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





১৬1 জে. ডি, এণ্তাসন। 











সাম্প্রদায়িকতার বিষে দেশ আঁজ এত জর্জরিত আর একটি 
' দুষ্ট ব্যাধি যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে সেদিকে লোকের 
পরিপূর্ণ দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। দেশের নেত্বর্গও সান্প্র 


দ্বায়িকতার ঠেলা সামলাইতে ব্যস্ত । তধু এই নূতন ব্যাধি-_- 
প্রাদেশিকতা, এখন এমন পর্ধ্যায়ে পৌছিয়াছে যে প্রতিকাঁরে ' 


সচেষ্ট না হইলে দেশ অচিরেই বিপন্ন হইবে । যে অথ ভারতের 
্বপ্ধ দেশবাদী দেখিয়া আসিতেছে, দে স্বপ্ন ধুলায় লুটাইবে ৷ 
» * গ্রাদেশিকতার মূল কারণ আঁথিক অভাব । বাঙ্গালী চাকুরী 
লইয়া নান] প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সেই সব 
প্রদেশের অধিবাসীদের মনে এই বলিয়া ক্ষোভ ও ঈর্ধার উদ্রেক 
হইতেছে যে তাহাদের মুখের এপ বাঙ্গালী কাড়িয়া লইল। 
প্রার্দেশিকত| বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বর্ধিত হইতেছে, 
যেহেতু জে চাকুরীজীবী। বাঙ্গালী নিদ্ধের প্রদেশ ছাড়িয়া অন্ত 
প্রদেশের চাকুরীতেও হাত বাড়াইয়াছে। মাড়ওয়ারী, কচ্ছি, 
. বোস্বাইওয়াল! ইহার! প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লক্ষ 
, লক্ষ,কোটি কোটি টাকা লইয়া যায় তবু তাহাদের লইয়! বিরোধ 
মাই) তাহারা যেবব্যবসায়ী। তাহার! ব্যবসা করিয়া টাকা 
লইতেছে, তেমনি তাহাদের ব্যবসায়ে সেই সেই প্রদেশের 
লোকেরাও কাজে লাগিতেছে। তাহা ছাড়া ব্যবদ চাকুরীর 
মত সহজও  নয়। পেইজ. চাকুরীগত প্রাণ, াঙ্ালীরাই 
এই বিরোধের কেন্দ্র ছইয়া উঠিয়াহে 


যুদ্ধের সময় বহু নুতন নূতন কান্ডের সুষ্টি হইয়াছিল, সেই 


ভজন্ত প্রাদেশিকভাও চাপ! পড়িয়াছিল। যুন্ধশেষে বেকার- 

সমস্ত! বাড়িয়াছে, সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতার তীব্রতাও দেখা 
দিয়াছে। a 

ইচ্ছার উপর বিহার ও আঁসামের লোকদের কতকটা ‘ইন্‌- 
ফিরিয়টি কমপ্লেক্স? বা হীনমন্ততা আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও 
বিভ্ভাবভার জন্ত তাহারা তাহাকে ঈর্ধীর চক্ষে দেখে । তাহারা 
মনে করে “বিহার বিহারীদের ভর’ “আসাম আসামবাপীর 
জু _এইকপ রক্ষা-কবচ না থাকিলে জীবন-যুদ্ধে বাঙ্গালীর 
নিকট তাহারা হারিয়া যাইবে । . 
সম্প্রতি জামশেদপুরের ব্যাপার লইয়া তীব্র আলোচন! 

চঙ্গিতেছে এবং নুতন করিয়া আন্দোলন গড়িয়! উঠিতেছে। 
তবু এ আন্দোলন নুতন নয়। বিহারে বিগত কংখ্রেস মন্ত্িত্বের 

. সময়ই প্রাদ্দেশিকতা প্রথম নুম্পষ্টভাঁবে আত্মপ্রকাশ করিয়া 
ছিল। মন্ত্রীর! ক্ষমতা হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীদের 
“বিরুদ্ধে প্রতিকূল আচরণ হুরু করেন। চাকুরী, চাকুরীতে 
পদ্দোঞ্তি, কনট্রাকট, কুল কলেজে ্ততি-_নর্বববিষয়েই বাদগালীকে 
দমন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। 


বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধ 
-শ্রীনিন্মাল্য দাশগুপ্ত 


এই দ্মন-নীতির বিরুদ্ধেই ১৯৩৭ আলে বিহারে বাঙ্গালী 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল। 


প্রাদেশিকতার প্রকোপে পড়িয়া বাঙ্ধালীরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
না হ্য় সেজগ বাঙ্গালীর সামাজিক, আরিক ও শিক্ষা সন্বনধীয় 


সমিতির উদ্দেস্ট ছিল প্রার্দেশিকতা!_ 
দুর করিয়া ভাতীয়তাবাদ প্রচার করা এবং বিহারে . 


উন্নতির জড় চেষ্টা করা। সমিতির কাজ বেশী দূর অএসর হয় , 


নাই, যদিও সমিতি এখনও বর্তমান আছে । বহু উচ্চ-আদর্শ 
লইয়া আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালীদের নিজেদের 
যে সমস্ত দোষক্রটি আছে সে বিষয়েও সমিতির লোকেরা বা 
সাধারণভাবে বিহার- প্রবাসী বাদালীয়া মোটেই সজাগ ছিলেন 
না। 

স্বীকার ন! করিয়া bs নাই রি এই বাঙ্গালী 
বিদ্বেষের অন্ত বাঙ্গালীরাও কতক অংশে দাঁয়ী। 
তাহারা কখনও সমচক্ষে দেখে নাই ; 


চোখে দেখিয়াছে। পুদ্জাপার্বণ, উৎসবাঁদিতে বাঙ্গালীরা 


সাধারণতঃ বিহারীদের আমন্ত্রণ জানায় ন! । বিহারীদের ls 


সহিত মেলা-মেশার তাহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই । অবস্ত 
ইহার ব্যতিক্রমও আছে তবে সাধারণতঃ এইরূপই দেখা 
যায়। বিহারে অনেক শহরেই “বাঙ্গালী পাড়।” নামে পল্লী 
আছে। বাঙ্গালীরা শহরের নানাস্থানে থাকিলেও এই 
বাঙ্গালী- পাড়াতেই অধিক . সংখ্যায় থাকে। ভাষা ও 
সংস্কৃতিগত মিল যেখানে আছে সেখানেই ঘনিষ্ঠ হইয়া থাক! 
মানুষের স্বভাব, সুতরাং বাঙ্গালীদের এই একমগ্র-বাপ-জ্রীতিতে 
বিস্মিত হইবার কিছু নাই । ফিদ্তু এই ভাবে এক জায়গায় দলবদ্ধ 
হুইয়! থাকিয়! বাঙ্গালীর সঙ্ধীর্ণ গণ্তীতে -আবন্ধ হইয়া পড়ি- 
য়াছে। তাহাদের মেলামেশা, সামাজিকতা স্বীয় সমাজেই নিবদ্ধ 
রহিয়াছে । বিহারী-সমাজ্ হইতে তাহারা দূরেই রহিয়া গিয়াছে। 
বিহান্থীরা বাঙ্গালীর এই- আসশ্মকেন্ত্রিকতা -ভূলিতে পারে 
নাই। ভাহার! ভূলিতে পারে না যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের 
মধ্যে থাকিয়াও দূরে রছিয়াছে। বাঙ্গালী সমিতির দৃষ্টি এই 
দিকে পড়ে নাই। বিহারে থাকিয়া! শুধু বাঙ্গালীদের স্বার্থ 
দেখিলে বিহারীদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাইবে 
না। 'বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না বীচাইলে কে' বাঁচাইবে”_- 
এই- নীতি বাংলা দেশে চলিতে পারে; কিন্তু বিহারে থাকিয়া 
শুধু বাঙ্গালীদের বীচাইবাঁর চেষ্টা না করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের 
্বার্থই দেখ! উচিভ। বিহারীদের স্বার্থ দেখিবারু জনত বিহারীর1ই 
আছে সত্য, তবু বাঙ্গালীদেরও এ বিষয়ে সহযোগিতা 


দেখিলে বিহ্বার বুঝিবে বাঙ্গালী তাহার পর নয়, আপন। 


মি 


“থাকিলেও ইহার কার্্যক্ষেঅ চাকুরী ও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট-* 


বিহারীদের . 
বরং বরাবরই অবজ্ঞার ' 


মাথ 5০৯৯১ 


এই বেনী বিনে কংগ্রেস তত্রীদের আমলে প্রবল 
হইয়! উঠিয়াছিল যুত্তের সমগ্র ইছা যন্দীভূত হুয়। যুদ্ধের 
যধ্যে বহু নুতন নৃতর্দ কান্দের সুষ্টি হইয়া বেকাব্র-পমস্তা কমিয়া 
দিয়াছিল, সেইজন্ক ভ্রাদেশিকতাও চাপা.-পড়িয়াছিল। যুদ্ধ- 


শেষে বেকার সমস্ত এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতাও বাঁড়ি- 


যাছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাদেশিকতার জর্জ 
দায়ী আমাদের জাঁধিক অবস্থা । 
যুদ্ধান্তে বেকার-সমস্ত! বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহার ভয় 
পাইতেছে যে, তবিষ্যতে এই সমস্তা আরও ভয়াবহ হৃইয়। 
উঠিবে | সেই জত্ত কোন চাহুরীই বাঙ্গালী পাইলে সে ভাবে 
একটি বিহারী যুবকের বিষম ক্ষতি হুইল। এই বেকার-সমষ্তা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকত। ক্রমেই তীন্র হইতে তীব্রতর হুই- 
০ তেছে। জামশেদপুরের ঘটনা ত বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিহারীফের 
সংগ্রাম চালাইবার উপলক্ষ্য মাত্র । যে বিদ্বেষ বছ দিন ধরিয়া 
সঞ্চিত হইতেছিল তাহা এই ॥যোগে ব্যক্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
ভ্বামশেদপুরে বাঙ্গালী সমিতি যে দাবি উখাপন করিয়াছিল 
তাহা অযৌক্তিক নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিভিতে প্রদেশ 
পুনর্গঠন করা কংগেসেরই অভিপ্রায় । সেই নীতি অনুযায়ী 
বিবারের বাংলাভাষী মানভুম ও পিংভুম অঞ্চল বাংলাদেশে 
ফিরাইয়! দেওয়! হউক-_এই ছিল বাঙ্গালী সমিতির দাঁবি। 
বিশেষতঃ এই অঞ্চল পূর্বে বাংলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল। 
_ ১৯১২ খ্রষ্ঠাবে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এইগুলিকে বাংলা হইতে 
পণ বিচ্ছিন্ন করিয়া! বিহারের .অন্তভূক্ত করে। সুতরাং এই সব 
' অঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী 'শাছে তাহারা আপনা হইতেই 
বি্বারবাপী হইয়! পড়িল । তাহারা বাহির হইতে বিহারে 
আসে নাই। ভৌগোলিক সীম! অনুযায়ীই তাহার! বিহারী ॥ 
তথাপি ইহাদের জরও ডোমিদাইল পার্টিফিকেট চাই এবং. 
চাকুরী, শিক্ষা! ইত্যাদি ব্যাপারেও বিহারীদের সহিত তাহ! 
দের তারতম্য করা হয়। ইহা! তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত হুঃখের 
' বিষয় । একদিকে তাহাদের জোর করিয়া ‘বিছারী’ করা 
হইয়াছে, কিন্তু অঞ্ছদ্িকে বিহারীদের প্রাপ্য সুখ-প্বথবিধা হইতে 
তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে । | 
কিন্তু বাঙ্গালীদের এই দাবি পূর্ণ করা হুইলে বিহারের: 


অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হুইবে। সিংভূম, মানভুম খনিজ" 
সম্পদে পরিপূর্ণ । একে ত বিহার খাদ্য-বিষয়ে ঘাটতি-প্রদেশ । 


ইহার উপর এই খনিজ সম্প্দও যদি তাহার চলিয়া যায় তাহ! 
হইলে বিহারের অন্ভিত্ব নামমাত্র হইয়া পড়িবে | এইজ্বগুই' 
বিহার এই আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইয়! উঠিয়াছে। 

বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিহারীদের এই সংগ্রাম এখনও চলি- 
তেছে। কাগজ্বে-কলমে কঠোরতার কিছু হাস হইলেও আসলে 
কিছুই হয় নাই। "পূর্বের নিয়ম. ছিল ডোমিসাইল সার্টিকিকেট 


মং 


পাইতে হুইপে_ বিহারে জমি বা বাড়ি অর্থাং স্থাবর সম্পত্তি ' 


থাকা চাঁই। এমন কি ভগিনীর বাংলা দেশে বিবাহ হইয়াছে 
কিনা দে খবরুও লওয়া হুইত। অথচ.১৯১২ সালে বিহার 
. বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর যে সব বাঙ্গালীকে বিহারে 
সরকারী কার্যযব্যপদেশে রাখ! হইয়াছিল তাহাদের সকলের 
বাড়ী-তৈরি করিবার সঙ্গতি ছিল না। বর্তমান নিয়ম এই যে, 


বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধ 


উল্লেখ কর! যাইতেছে! 


৩৪৩. 


বিহারে জন্ম বা দশ বংসর বাস হইলেই ডোমিদাইলড হইবে । 
কিন্ত ডোমিসাইলড_ হইলেও বিহারে বাঙ্গালীর চাকরী 
পাইবার সম্ভাবনা! ক্রমেই হাস পাইয়া আঁসিতেছে। 

বাঙ্গালীর প্রতি অবিচারের করেকটি দৃষ্ঠান্ত এই প্রসঙ্তে 
বিহারে পঁচিশ বংসর আছেন এমন' 
বাদালী ভাক্ঞারের এক ছেলে ভোমিসাইলভ. সাঁ্ফিকেট; 
পান নাই। অথচ এই ছেলেটির বিহারে জ্রম্ম ও বিহারে! 
বিশ বৎসরের উপর কাটিয়াছে এবং বিহারে তাহাদের বাড়ী 
তৈরি হইতেছে। | 

দ্বিতীয়, এই বংসরই এক বিহারী মহিলা বিহারে সুযোগের - 
অভাবে কাণী হইতে ডোমেষ্টিক সায়েন্স ( ঘরকন্ন| বিদ্যা ) 
পাদ করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যে বাঙ্গালী মহিলাটি 
গত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া পাটনায় মেয়েদের কলেজে 
উক্ত বিষয়টি পড়াইতেন তাহার চাকুরী গেল । বিহারী মহিলাটি 
দেই স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন । উপযুক্ত বিহারী পাওয়া গেলেই 
তাহার জর বাঙ্গালীকে স্থান ছাড়িয়া .দিতে বাধ্য করা হয়-_ 
এইরূপ দৃষ্টান্ত বিহারে বিরল নয়। ছাড়াইবার ওজুহাত 
একট! দেখানো হয় অব.। 

শুধু চাকুরীক্ষেত্রেই নহে, শিক্ষাক্ষেত্রেও যে এইরূপ 
প্রাদেশিকত! আত্মপ্রকাশ কব্রিতেছে তাহ! অত্যন্ত লঙ্জাক্বনক 
ও শৌচনীয়। এ বৎসর বিহারে ম্যাট কুলেশন পরীক্ষায় 
প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে আটটিই বাঙ্গালীর] অধিকার 
করিয়াছিল। মাতৃভাষায় ইতিহাস ভূগোল পরীক্ষা হওয়ায় 
বাঙ্গালী পরীক্ষকেরা বাঙ্গালী ছাঞ্দিগকে অধিক নম্বর 
দিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া পাটনা বিশ্ববিষ্ালয়ের ম্যাটিকের ' 
জুটিনি বোর্ড ইতিহাসের খাতা পরীক্ষকদের কাছে পুনরায় 
পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। এই সকল খাতা পাঠাইবার আগে 
বাঙ্গালী প্রধান পরীক্ষককে একবার জানানোও আবস্তক - 
মনে করে নাই-__তীহার সঙ্গে পরামর্শ করা ত দুরের কথা। 
এই যে সন্দেহ ও অপমান তাহা শুধু. রি নয়, সমগ্র 
বাঙ্গালী জাতির | 

এই বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধেয় অবসান কিদে ? ইতি- 


পূর্বেই দেখা গিয়াছে প্রধান কারণ আর্থিক | দেশের আর্ধিক 


অবস্থা এন ভাবে ঢালিয়া নূতন করিয়া সারিতে হইবে 
যে লোকের অডাব অনটন থাকিবে ন। তাছা হইলে এই 


বিরোধ দূর হইতে পারে । অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। লোকের: 


অননবস্তের অভাব থাকিলেই তাহার! অন্তের উপর বিরূপ হইয়া 


. উঠে, ভাবে যে অপরেই তাহাদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। 


যেদিন অন্ন, বস্তু ও শিক্ষা! সকলেরই নিকট সুলভ হইবে সেদিন 
প্রদেশে প্রদেশে এত রেষারেষি থাকিবে না ।.. তবে সেদিন 
কবে আসিবে কেহ বলিতে পারেনা । 

বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি-_-যদ্বিও 
আংশিক । এই সন্ধিক্ষণে পরস্পর কলহ করিলেই সকলেরই 
সৰ্বনাশ । খাদ্য ও বসন্তের অভাবে সঞ্চল প্রদেশই দারুণ ছুঃখে 


-দ্বিনাতিপাত. করিতেছে । প্রাছেশিকতা ভুলিয়া সকল প্রদেশ 


একযোগে একপ্রাণ হইয়া! না চলিলে অধও স্বাধীন ভারতের . 
আশা! স্বপ্রই বহিয়া যাইবে । 





বাড়তে পা দিতেই হেমলতা একখানা পাঁজি এনে 
বললেন, এই মাসে কবে তাল যাত্রার দিন আছে দেখ তো ? 

যাত্রার দিন | কেউ বাপের বাড়ি যাবেন বুঝি | মার হাত 
থেকে পাজিখান নিয়ে--মলয় উণ্টাতে লাগল । 

হেমলতা বললেন, আমি তীৰ্থে যাব। আর তুমি আমাকে 
নিয়ে যাবে। " - 

সরে বাপরে-_এরই মধ্যে আমার তীর্ধে যাবার, বয়ষ 

হয়েছে 1 ' 

অতি দুঃখে হেমলতা হেসে ফেলেন । 

আমাকে তীর্ঘে ঘুরিয়ে আনা তোমাদের উচিত “নয়? 
অথর্ব হয়ে পড়লে ধর্ম কর্ম্ম হয়? - 
- মলয় বললে, মেন্দাকে চিঠি লেখ--ওমব কান্ত সে তালই 
পারবে! 

হেমলতা গন্ভীর হলেন। বললেন, বলতে গেলে এত বড় 
; সংসারটা তারই ঘাড়ে। সাহেবের আপিসে চাকরী-_হুট 
বলতে কোথায় নিয়ে যাবে শুনি । 

আমিও এবার সাহেবের আপিসে চাকরী নেব মা। 

মা হাসলেন না-_পম্তীর স্বরে বল্লেন, তখন তোমাকে 
কোন কথা বলব নাঁ_এখম তো চল । 

রহস্চ্ছলে কথাট! উড়িয়ে দেওয়া গেল না । মা তীর্ঘে 
যাবেনই। শুধু তীর্থ করার আকাঙ্ষা থাকলে নিজেদের 


অন্ুুবিধাগুলি বড় করে স্নেহাতুর মাকে পে প্রতিনিবৃত্ত করতে : 


পারত, কিন্ত পুপ্যসঞ্চয় এ ক্ষে্ে উপলক্ষ মান্র।- নত্ব-দাছুর 
কাছে স্যাপী-ছেলের বার্থ! পেয়ে মার মন ছুটেছে দেই দুর- 
তম দেশে । যে স্সেহ পুণ্য-সঞ্চল্লকে বার বার শ্লেটের লেখার 
মত মুছে দেয় সেই স্সেহই বাইরে যাবার জগ্ টান দিয়াছে । 
নম! শুনবেন ন1। 


সুচিত্রা বললে, শুধু মা নয় দিদিও কাপড় জাম! গোছাচ্ছে। . 


* মলয় বললে, তাহলে আমার হ্ুটকেস্টাও আহ রাতিরে 

ওছিয়ে দাও । 

তবে যে বললে যাব না? | 

না গিয়ে উপায় আছে? তোমায় তো বলেছি--আলেয়ার 
পিছনে ছোটা আমার কর্ম্ম নয়। হুঁ! করে ভাবছ কি- তীর্ঘে 
যাব না--কলকাতায় পালাব ৷ 

সুচিত্র| বললে, সব কথ! হাল্কা মনে করে উড়িয়ে দাও 
কেন 1- মার ব্যথাটা বোঝ না। 

মলয় বললে, বুঝি বলেই ওঁকে তীর্ধে নিয়ে যাব নাঁ। 


আজ- আগামী কাল 
শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


আশ ভঙ্গ হলে সব মান্থষ কি সামলে উঠতে পাঁরে। তখন 
বিদেশে আমি কি করব বল তো! 

সুচিত্রা বললে, সে কথা আমিও ভেবেছি । উপায় ভেবেছ 
কিছু? এ 

তারপর ছু'জনে উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেল। 
একের উপায় অভের যুক্তিতে কেটে যেতে লাগল | কোনটা 
বুদ্ধিখাহ হ'ল না--কোনটা মনে হ’ল ছেলেমাহুযি--কোনটী] 
আঘাত দেওয়ার যত পরিত্যক্ত ছ'ল। 

অবশেষে মলয় বললে, আমার হঠাৎ যদি ভর হয় তো 
ভাল হয়। 


সুচিত্রা ছেলে বললে, সেটা তো তোমার হাত নয়। 

নিশ্চয় আমার হাত। মলয় সোংসাহে বিছানায় উঠে 
বসল। জ্বর না হয়ে এমন কোন অন্থখও তে! হতে পারে যা 
অগ্টের চোখে ধরা পড়ে না অথচ বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেব। 
এমন কোন অন্গথের নাম কর দিকি? - 

সুচিত্রা বললে,__মাকে ঠকানো যেতে পারে কোন 
অসুখের দোহাই ন! দিয়েও কিন্ত সেট! উচিত হবে কি? - 

মলয় মাথা নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ । একটু পরে বললে, 
আজকের রাঁতটাও বড় কম সময় নয়-_ : | 

সুচিত্রা বললে, তাহলে আবাদ ছিন্দ-ফৌজের. গল্প-বল । 

মলয় বললে, সে তো তুমি কাগঞ্জে পড়েছ। 

সুচিত্রা বললে, তবু বল। 

মলয় বললে, কাবুল _থেকে রাশিয়া! দিয়ে বাপিন গেলেন 
নেতাঁজী। সেখানে প্রথমে আজাদ হিন্দ দল পড়লেন--সাড়ে 
তিন হাজারের বেশী লোক পাওয়া গেল ন।__পওয়া যাবে 
কোথেকে | বেনপাজী-_এল্‌-আলেমেন মানে লিবিয়া থেকে 
যুদ্ধ-বদ্দী ভারতীয় যে ক'জনকে পাওয়া গেল-_তাঁরাই নাম 
লেখালে দমে। তারপর জাপানী সাবমেরিন করে নেতাজী 
এলেন সিঙ্গাপুরে । নেখানে জাপানের সঙ্গে সর্ভ করে. নতুন 
করে গড়লেন আজাদী দল । হান্ধারে হাজারে এল মাহুষ-_ 
জক্ষ-লক্ষ উঠল টাকা। | | 


অভুত জীবন, অদ্ভূত তাঁর কর্ম্প্রণালী আর তেমনি বিস্তৃত” 
কর্মক্ষেত্র । ইংরেজের নজ্ররবন্দী থেকে পলায়নকাঁহিনী কি 


কম বৈচিত্র্যবহুল | কোথায় কাবুল, কোথায় বাপিন--সিদশপুর * 


টোকিও--সাইগন_-ও রেঙ্গুন । ভারই আজাদী দল ছশো 
বছরের পরাধীন ভারতের মাটিতে নতুন করে বুনলে স্বাধী- 
নতার বীন্ব। ইম্‌ফালের ম্বভিকায় স্বাধীন বীরের দল নিয়ে 
এল সমুদ্রের জোয়ার__যার আঘাতে আজও কেঁপে উঠছে এর 
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“ছেলে দিতে দিতে চলেছে তারা! 
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মাটি--আর আকাশ। যে মানুষ চল্লিশ কোটি মানুষের 
বুকে জীবন এনে দেয়--তীর মৃত্যু ঘোষণা করবে বিশ্বে এমন 
দুঃসাহসিক কে আছে। ক - 
* গল্প শেষ হ’ল--নিস্তদ্ধ রাত্রির ্রহরগ্ুলি শুন্য পথে চলে 
যেতে যেতে নুচিত্রার জানালার ধারে নির্ব্বাক.বিস্ময়ে খানিক 
উ'কি দিয়ে গেল। সময়ের স্রোতে তার! ভেসেই চলেছে । তার! 
ভেসে যেতে যেতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কোধাও-_-কোথাও 
অনুরাগলিপ্ত আর্ত কপোলের মত গ্ুকুমার-_ কোথাও বা 
বিছ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘের গায়ে অগ্নি-তরবারির আঘাত করছে। 
কোন হৃদয়ে আনন্দ-উত্তেজনা-_কারে] কর্মে প্রেরণা--কারো 
কল্পনায় মধ্ত্ব-_কান্রা জ্ঞানের বপ্তিকায় একটি নডুন শিখা 
বর্তমান বয়ে নিয়ে যাচ্ছে 
অতীতকে এক অনাগত কালের সমুদ্রসমীপে । 

প্রহর ঘোষণা করে শৃগাল ডেকে উঠল-_গ্রামের প্রান্তে 

চমকে উঠে সুচিত্রা বললে, ঘুমৌও । 

মলয় দীর্ঘ নিশ্বাদ ফেলে বললে, দুম আসছে ন]। 


জ্বর নয়_এক অভাবিত ঘটন! মলরকে তীর্থ যাত্রার 
দায় থেকে উদ্ধার করলে । | | 
. সকাল থেকেই গোছগাছ আরম্ভ হয়েছে। যাই বললেই 
কিছু যাওয়া সম্ভব নয়। সহস্রট| শিকড়ে বনস্পতি আকড়ে 
আছে সংসারের মাটি । তার থেকে গুটিয়ে গুছিয়ে নেওয়। 
হুই-এক দিনের ব্যাপার নয় তো। তবু হেমলতা অনেক 
কাঙ্জ তাড়াতাড়ি সারলেন । রান্না খাওয়ার উপদেশগুলি 
সংক্ষেপে দিলেন--কাঠ বা! কয়লা কোন রীতিতে পোড়ালে 
অপচয় হয় না--ডাঙ্জা তরকারিগুলোয় হিসেব করে তেল 
দিবার প্রণালী কি-_গরু ছুটিকে ক'বার জাবন! আর ক’বার 
শ্ুকনে বিচালী দিতে হ্য়--ছেলেদের সর্দি কাসি ইত্যাদির 
ওপর নজ্রর রেখে__গরম-ঠাও| জল মিশিয়ে স্নান করানে1_ 
গৃদেবতা নারায়ণের অলপানি কাচ! তসর বা গরদ পরে 
দেওয়ার বিধান-_ কোনটাই বাদ গেল না__ভ্খাড়ার গুছোতে 
পুরো একটি দিন যাবে। চাল ভাল মুগ কলাই গুড় চিনি ঘি 
ময়দা মশল।-_-এক মাসের মত আলাদা করে--আর ঢেকে 
চুকে না পেলে খরচ বেশী হবে-_ই'ছরে পোকার নও 
করবে । এসব সেরে ঢেকে পাখা আন্দা্ যত নেওয়া 
ঝাড়া--রোদে দেওয়া...সংসারের ক্ষতি ঠেকানো যে সে 
গৃহিণীতে পারে ন । কথার বলে না £ 
আট পিঠে দড়-_- 
ঙ তো ঘোড়ার ওপর চড় । 
সংসার হচ্ছে তেমনি বস্ত--চারদিকে চোখ আর ছ'ল 
রেখে চালাতে হয়। এই সব গোছানোর কাজ পুরো দমে 
চলছে । 
বেলা দশটা আন্দাজ মলয় বান্বারের দিক থেকে ফিরছিল 
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আজ--আগামী কাজ 
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গায়ের এক ছোকর! বললে, মলয়দা আপনাকে একজন 
ধু'ঁজছিলেন। 

কে? 

মনে হ'ল বিদ্বেশী। কুলির মাথায় মোট রয়েছে সঙ্গে 
এনক্সঅন গ্রীলোকও রয়েছেন দেখলাম -- বললেন- বিদেশ 
থেকে আসছি । 

কে এল কোথ1 থেকে? নিকট বা দূরের বন্ধু অনেকের 
নাম মনে এল-_কিত্ত তাদের কেউ হঠাৎ খোজ করে এই 
গায়েই বা আসবে কেন। 

বাড়ি,আসতেই সন্দেহ ভগ্জন হ’ল । মনীশ__তার কলেজ- 
বন্ধু; তায়পর কর্মক্ষেত্রেও ওর] ছ'জনে এক সঙ্গে নেমেছিল। 


‘যুদ্ধে মধ্যেই ওদের আলাপ-পরিচয় আবার যুদ্ধের মধু, 


ছাড়াছাড়ি। এই যুদ্ধে ভারত সম্বত্বে_ত্রিটিশের নীতি স্পষ্ 
রূপ না নেওয়ায় কংখেদ যোগ দেয় নি। সুভরাঁৎ কংখ্রেস- 
সেবক হয়ে এদেরও যুদ্ধে যোগ দেবার যুক্তি ছিল না। 
একদিন মশীশ বললে, যুদ্ধ শেখা আমাদের দরকার । 

মলয় বললে, কিন্ত কংগ্রেসের নির্দেশ-_ | 

মনীশ হেসে বললে, আত্মামাৎ সততৎ রক্ষেং--এই নীভিই 
পবচেয়ে বড়। সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে রেঙ্গুন চলে গেল । 

তারপর প্রাচ্যে সুরু হ’ল শ্বেতজাতির ভাগ্যবিপর্ধায় । 
ভারতীর সেনাদলও সেই বিপর্ধ্যয়ের মুখে পড়ল । কিন্ত তার! 
ভেসে গেল ন] । এক শক্তিশালী নেতা তাদের একভ্রিত 
করলেন। এ যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ তার কাছ থেকেই তার! 
ভ্বানলে--অগ্নিমন্তে দীক্ষা হয়ে গেল । দিঙ্লীর লাল কেল্লার 
বিচারের সমারোহ করে__-কারা প্রচার করলে এই গৌরব 
কাহিনীকে এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে ।---এ সব 
কালেরই বিচিত্র রহস্তে ঘটল। যুদ্ধোগ্ভর জগতে এশিয়াখও 
জেগে উঠল--বিচিত্র ছলনাক্জাল বহুশতাব্দী সঞ্চিত জা 
ভার আর ভাকে মোহ্গরত্ত করতে পারছে না। লাল কেল্লার 
বিচারপ্রহসন শেষ হ'ল-_বন্দীর! অধিকাংশই যুক্তি পেলেন-** 
মনীশও মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছিল কলকাতায় । এসব 
মার্চ মাসের কথা । তার পর সে চলে যায়__পশ্চিম বঙ্গের 
কোন একটি ভেলা-শহরে | বাসীর রাণী দলের অনুকরণে 
মেয়েদের সামরিক শিক্ষা দেবার প্রয়োঞ্জন অনুভব করেছিলেন 
সেখানকার কংগ্রেপকন্মীরী । তাদের নির্দেশ সে মেনে 
নেয়! জ্রাতীয় সৈনিক হওয়ার সুবিধাটুক এই যে বিদেশীয় 
কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমবিনিমন্ন করার প্রবৃত্তি জাগে না। 
তাদের দিক থেকে এই সব লোক অবাঞ্চিত ত বটেই। . 
অথচ জাতীয় সৈনিক বা তার আত্মীরত্ব্রনের জীবন রক্ষার 
দায়িত্ব অস্বীকার করা! যার না । স্বাধীন জাতি হুলে-_এদের 
জীবিকা অর্জনের পথ-_সসন্মানে খোসা থাকভ-_কিন্ত 
স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌছলেও-_ভারতবর্ষায়দের সে অধিকার 
এখনও বর্তায় নি। 
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সেই জেলাঁখহর থেকে হঠাৎ মনীশ কেনই বা এল__ 








আর সঙ্গে নিয়ে এল একটি যেয়েকে _মলয় বুঝতে পারলে না 


জুচিআর বাবস্থায়-_মেয়েট অন্দর মহলে জায়গ! পেয়েছে 

মনীশ ইতিমধ্যেই হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে 
বাইরের ঘরে। ও 

প্রথম পরিচয়সন্র্ধনা সংক্ষেপে ই শেষ হ’ল। মনীশ 
বললে, আপাতত ছুই এক সপ্তাহের জগ আশ্ৰয় দিতে হবে। 

কেন-_এ গায়েও কি বাসীর রাণী ফৌজ তৈরী হবে? 

দরকার হলে হবে বৈকি। 

এখন নয়- _নাওয়া-বোওয়া আঁহারাদি কর-_ 


নি এ 
পেট! এমন কিছু গুরুতর কাজ নয়। যিনি আশ্রয় দেবার 
তিনি ত সব ব্যবস্থা করেছেন । 

কিন্ত তিনি জানেন না 

না-ই বা জানলেন__ 

বাধ] দিয়ে মনীশ বললে, য' নদ কোন গুরুতর অপরাধ করে 
এধানে এসে থাকি-_ 

গুরুতর অপরাধ কর! তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়--যেধেতু 
তুমি লালকেন্সায় আটক ছিলে । 

রাজনৈতিক অপরাধের কথা বল ছ নাঁ_সামাক্ষিক-__ 

মলয় শব করে হেসে উঠল । 

মনীশ জব কুঞ্চিত করে বললে, যদি আমি নেচে ইলোপ 
করে নিয়ে আসি? 

মলয়-বলপে, ইলোপমেণ্ট ? মেয়েটি কি সাবালিফা ? 

আইনকে ভয় করছ ত? 2 

ভয় করছি একট! বিশ্রী ব্যাপার না ঘটে. তোমরা! 
অতিধি--তোমাদের ' অসশ্মান না হয় এটুকু দেখা অন্ততঃ 
আমার কর্তব্য । ৰ 

নিজের সামাঙ্জিক অসম্মানকে-ভয় কর না? 

মলয় জবাব না দিয়ে হাপলে। বললে, এক মিনিট 
আমি আসছি। 

নিজের মনে বিচার সুরু হ’ল, মনে হয় না এ এর] সামাজিক 
কোন অপরাধে অপরাধী ৷ 

' দোতলায় উঠবার মুখে ম! ডাকলেন, মলু- শুনে যা তে1। 

শে এলে বললেন, শুনলাম ছেলেটি তোমার বন্ধু । বউমার 
সঙ্গে মেয়েটি যখন ওপরে যায় মনে হল সে কীদছে। ওর 
শাশুড়ী কি ওকে খুব ষন্ত্রণ দিত? 

মলয় বললে, জানি না তো? | 

মায়ের অনুসন্ধিতলা পরিতৃপ্ত হ’ল ন] । বললেন, 
যাই হোক--ব্যাপারটা তাল করে জ্রান। একে আমার 
কপাল মদ্দ__অশাস্তির ওপর না অশান্তি কোটে। . 

মলয় বগলে, আচ্ছা! মা--বউটি শ্াশুড়ীর অত্যাচারে 


আমার কথাটা শোন তবে। 


কিন্তু সব ন! শুনে তুমিও আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে ' 
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যদি পালিয়েই আদে_ তুমি তাকে জায়পা দেবে না 
বাড়িতে? . 

মা বললেন, জায়গা দেব না এমন কথা বলিনি তো 
ভবে অশান্তি খিটিমিটি এ সব আমি ভালবাসি না। আমার 
শোকা-তাপা শরীর-_এত হাঙ্গামা পোয়াতে পারব না 
বাছা । 


আচ্ছ! জেনে বলব তোমায় ৷ মলয় যাবার উতোগ করতেই . 


তিনি বললেন, জিজ্ঞেন কর বউটির খাওয়া হয়েছে সি 
আমাদের স্বজাতি তে? 
মলয় বললে, বঙ্ছুটিকে জানি ত স্বক্জাতি কিন্তু মেয়েটি-__ 


মা বললেন, আর ভ্বালাপনে বাপু 1! একটু চুপ করে থেকে. 


বললেন, তা কথাটা মন্দই বা বলেছি কি! জাত নেয়ে তো 
তোদের ভারি মাথা ব্যথা { অজাতের ঘরে বিয়ে থা 
হচ্ছে ন--এই নিয়েই ত বাপে-ছেলেয়-_মীয়ে-বৌয়ে এত 
থেয়োখেয়ি। | 

মলয় নীরবে সেখান থেকে উঠে গেল। কয়েক বছর 
আগেকার কথা,তার মনে পড়ল। ক্ষুণ-স্বার্থের অছিলীতেই 
_ পাজাত্যাভিমান মার মনে কি প্রবল হয়ে ওঠে নি? 
সুচিত্রাকে মানিয়ে নিতে এ সংসারে বেশ বড় রকমের ঢেউ- 
ওঠেনি কি | 

স্ুচিহাকে একান্তে পেয়ে সে শুধোলে, ওদের কথা কিছু 
শুনেছ? 

সুচিত্রা বললে, এমন রব দ্র আছে নাকি? 
মনীশ বলছিল কিনা যে. আমাদের কথ! শুনলে তোমরা 
হয়ত-- A. 

আশ্রয় দেব না| সচিত্র! সাধারণভ(বে কথাট! শেষ করে 
দিলে। | 
_ মলয় অবাক চোখে সুচিআার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। 
খানিকক্ষণ পরে বললে, যদি ওর] সামাজিক কোন অগ্ায় করে 
এখানে এলে থাকে-_ | 

সে বিচার পরেই করব না হয়। 

না না, যদি-__মলয় ইতস্তত: করলে। 

মলয়কে আত্বস্ত করে স্গচিত্র! বলে উঠল, -ইলোপমেন্ট 
পৰ্য্যন্ত মেনে নেওয়! যেতে পারে--কি বল? 

মলয় ওর হাত চেপে ধরলে, সুচিত্রা তুমি তা হলে সব 
শুনেছ। আমি ঠাট্টা মনে-_ 

চুপ। ওঠে তর্জনী চেপে দে চোখের ইঙ্গিত করলে । 

মেয়েটি ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে । মলয় ও 
স্থচিহাকে একজে দেখেও ও থামলে না__অকুঠিত গুুতিতে 
ওদের সামনে এসে বাড়াল । ট্রাড়িয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবলে । 
তার পর মলয়ের পায়ের কাছে.হেঁট হতেই ও *বিশ্রত ভাবে 
পরে যাবার চেষ্টা করলে। | | * 

মেয়েটি ততক্ষণে ওর পা ছুয়ে প্রণাম শেষ করেছে । 


মহ 


্‌ 
bee 


বিবিধ প্রসম--“নঈ তাঁলিম”-নৃতন শিক্ষা 


৩৩৬১ 





-& মাঘ 
[| 


* হিসাবে প্রায় বিশ কোটি টাকা, অতিরিস্ত লাভ হইবে। 
_ কাপড়ের সম্বন্ধেও আমরা একই খেলা দেখিব'। ১৯৪৩ সালে 
" বাংলা দেশের এক জন কাপড়ের কলওয়াল! বলিয়াছিলেন যে 
এক জোড়া কাপড় তাঙ্কার| চারি টাক! মূল্যে দিতে পারেন । 
সেই সময় আমাদের সাত আঁট টাকা দরে সেই কাপড় 
কিনিতে হইত । এই তিন চার টাকা মুনাফা যাইত কাপড়ের 
ব্যবসায়ীদের হাতে ।. আজ যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে 
তাহ! মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাই আমরা ভাবি- 
তেছি, ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাঁরেরা এরূপ শোষণ হইতে 
দেশের লোককে বাঁচাইতে পারিতেছেন ন! কেন? শুনিয়াছি 


ও দেখিতেছি_এমস্হর কারী চাকুরিয়ার! প্রলৌভনের তাড়নায় 

৯ পপগোহামিরিনিলাইনার যন্তন্থপে ব্যবহৃত হইতেছে । এই 
নৈতিক অবনতি রোধ করিতে পার! যাইতেছে না, এবং 
এই অন্াধুতা সামাজিক রীতিনীতির অপরিহার্য অঙ্গবূপে 
স্বীকার করিয়! লইবার প্রবৃত্তি দেশের লোকের মনে দেখা 
দিয়াছে । এই দুর্বলতার কারণ কি? যাহারা ইংরেজের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে এত বৎসর ধরিয়া] সংগ্রাম করিয়া দেশে 
স্বাধীনত! প্রতিষ্ঠা করিল, তাঁহার! অনাচারের প্রতিরোধ 
করিতে পারিতেছে না কেন? 


রি ভারত-ইতিহাসের প্রেরণ 
/ রবীন্দ্রনাথ তাহার দেশকে “মহামানবের সাগর তীর” 
বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই দেশে নানা জাতি, 
নানা লোক মিলিত হইয়াছে ;. এই দেশের চিন্তানায়কগণ 
বলিয়াছেন যে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের প্রতিষ্ঠা করাই 
ভারত-ইতিষ্থাঁসে প্রেরণ! দিয়াছে। আম্ব দ্বি-খণ্ডিত তারতে 
এই কথ! বলিয়া 'দ্বাড়াইবার লোক 'খুব কম। ভারত- 
বর্ষের লোকপয়ঠির এক বৃহৎ অংশ, প্রায় দশ কোটি লোক, 
বিশ্বাস করে যে তারা একটা পৃথক “নেশন”, এবং এই 
নেশনের জনত চাই পৃথক একট! রাধ্র । এই আন্দোলন 
. পরিণতি লাভ করে ১৯৪৭ সালের ওরা জুন তারিখে, যখন 
ব্রিটিশের অলক্ষ্য চাপে পড়িয়া কংথেস মুসলীম লীগের. দাবী 
মানিয়া লয়। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হুইয়া পড়ে । এই বিভাগে 
আলীগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের ছাঞ্জগণ ছিল উৎকট উৎসাহী। 
লোকের ধারণা ছিল যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরৃদ্দ 
প্রায় সকলেই ঘোর পাকিস্তানী । কিন্ত এখন দেখিতেছি যে 
এই ধারণা ভুল । এবং এই ভুল ভাঙ্গিয়াছেন আলীপড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মোহাম্মদ হবিব। ইতিহাস 
কংথেসের বিগত অধিবেশন বোম্বাই -নগরিত অনুচিত হয় 
এবং স্্যাপক হ্বিব তার সভাপতিপদে বৃত হুন। এই 
উপলক্ষে ভাঙার অভিভাষনে তিনি ভারতবর্ষের এই এঁক্যের 
কথা আমাদের ধনে করাইয়া! বলেন যে, ভাবের রাজ্যে এই 
এঁক্যের অনুভুতি ও জ্ঞান আমাদের জীবনের প্রতি স্তরে ব্যাপ্ত 
হইয়ংছে, রা্র-ব্যবস্থায় তাহ! বারে বারে স্বীক্কৃত . হইয়াছে 


৮ 


এবং তারত-ইতিহাসে ধর্মকে রাধ্রের নিয়ামক হইতে কখনও 
দেওয়া হয় নাই ; মুসপমানধর্মী পাঠান মুঘল যখন দিল্লীর 
রাজ্বতক্তে বসিতেন তখনও নয়। এক ধর্মাবলম্বী .বলিয়া 
ভারতবর্ষজাত মুসলীমগণ বাষ্্রে কোন বিশেষ ক্ষমত। বা 
অধিকার পাইতেন ন!। পাঠান মুঘল এই দেশের মুসলীম- 
গণকে তাহ! হইলে এরূপভাবে হেনত্তা করিতেন না । এই 
তত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জ অধ্যাপক হুবিব ভারত-ইতিহাসের 
বহু প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতার এই অংশ 
তাহার'নিজের ভাষায় উদ্ধত করিয়া দিলাম, 


"The Unity of India has been one of the funda. 


mental postulates of Indian ‘moral consciousness, and 
the longing for a centralized administration has been 
one of the most visible and persistent demands of the 
"political spirit of Indians throughout the ages. The 
breaking up of India under two separate States or 
law-making organizations with exclusive citizenship. 
which creates a spirit of hostility not only between the 
Governments but also between the people, and the 
monstrosity of the establishment of states on. purely 
religious and communal basis have never been known 
tothe history of our land, 
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“নঈ তালিম" এই কথাট! কংগ্ৰেস মন্ত্রিবর্গের অনেকের 


মুখে শোন! যায়। স্বাধীন দেশ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে. 


গেলে নূতন মানুষ স্ুষ্টি করিতে হইবে ; এই কার্্যে নুতন 
শিক্ষার প্রয়োজন । আট দশ বৎসর হইতে এই নুতন শিক্ষার 
একটা কাঠামে! প্রস্তুত করিবার চে! চলিতেছে গান্ধীজী তার 
প্রবর্তক। 


“Basic Education” 
এই ছুইট ইংরেজী শব্দের "বাংল! করিয়! “বনিয়াদি শিক্ষার” 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। পরিচয়*্ঘনি্ঠ হইতে পারে নাই । 
কারণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলী পদ্ব- 
ত্যাগ করেন এবং “বনিয়াদি শিক্ষার” পরীক্ষাগারগুলিও একে 
একে সংকুচিত হয়। আজ কংখেস নেতৃত্বে দেশ সংগঠিত 
হইতেছে । “বনিষ়্াদি শিক্ষা” নবরূপ ধারণ করিতেছে “নঈ 
তালিষগ্রপে । এই শিক্ষার ভাব ও রূপ সত্থন্ধে গান্ধীকীর 
কথাই প্রামাণ্য । দিল্লীর এক ভাষণ হইতে তাহা উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি, 
নঈ তালিমের বয়স মাত্র ৮ বংসর ; একটি নিখিল 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নৃতন ভিত্তিতে একটা ভ্বাতির 
শিক্ষাব্যাপার সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ 
তালিমকে হাতের কাজের ভিতর দিয়! শিক্ষ! বলিয়া বর্ণন। 
করা হইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে ইহ! বুঝিবে। 
তবে ইহা এই সম্পর্কে সত্যের একট! দিক মাত্র । এই 
নবশিক্ষার বুল গিয়াছে আরও গভীরে, মানুষের সর্বববিধ, 


গু 


১৯৩৭ সালে যখন সাত আটটি প্রদেশে কংখেপী ' 
 মন্ত্রিমগুল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয় এই 
“শিক্ষা পদ্ধতি পরীক্ষ। করিবার জন্ভ । 
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কার্যে সত্য ও প্রেয়ের প্রয়োগের মধ্যে- সে কার্ধ্য ব্যকি- লক্ষ লোক শিক্ষাদান কার্যে বত আছেন । একটা ,*. 
: গত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই হউক না কেন । জীবনের শিক্ষার ব্যবস্থা মানিয়া তাহারা কাজ করিয়া যাইতেছেন। 
' সকল কাৰ্য্যে সত্য ও প্রেম অস্থপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এই “বনিয়াদি শিক্ষাপ্র যুগে তাহাদের অভিজ্ঞতার স্থান কোথায়, 
ধ্যান হইতেই হ্ত্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার ধারণার উদ্ভব তাহাদের বিভালয়গুলির স্থান কোথায়-_এই ছুইটি প্রশ্ন উঠি- 
হইয়াছে। প্রেম চায় শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক- য়াছে। শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই সম্বন্ধে সহুত্তর তাহার! পাইয়াছেন 
আর গ্রামের প্রত্যেক লোকের প্রতিদিনের জীবনে তাহা কি না জানি না । প্রাথমিক শিক্ষার উপরেও একটা শিক্ষার 
কাজে লাগুক। এই শিক্ষা পুঁধি হইতে আসে না এবং ব্যবস্থা চলিতেছে । এই শিক্ষার সঙ্গে "্নিয়াদি শিক্ষা” কি 
পূ'ধির উপর নির্ভর করে না । সাম্প্রদায়িক ধর্মের লহিতও করিয়া খাপ খাওয়াইয়! লওয়া হইবে বা এই শিক্ষাকে কি 
ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই শিক্ষাকে যদ্দি ধর্ঘান্ুপত করিয়া “বনিয়াদি শিক্ষাপ্র সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়! লওয়া যাইবে /" 
বলা যায়, তবে সে ধৰ্ম্ম সার্বজনীন-_খও বর্মসমূহ ভাহা তৎসন্বক্ধেও প্রশ্ন ভাগিয়াছে। শিক্ষাবিদ্গণ অনেকেই নীরব 

| হইতেই আপিয়াছে। অতএব জীবন-পুঁধি হইতেই এই হিইয়া আছেন দেখিতেছি। হয়ত বা গা 

"১ শিক্ষা গ্রহণ করা হইবে । ইহাতে অর্থব্যয় হইবে না, সমিতিকে সভায় তৎসন্বত্বে আলোচন! চলিতেছে । কিন্ত এই 

প্রথিবীঁভে কেহই জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে এই বিরাট পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন উৎস্যুহের পরিচয় দেশের 

শিক্ষা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। লোকের মনে দেখিতে পাইতেছি না। লালদীধীর পাড়ের ' 

এই নঈ তালিমের গভীর মূল তত্ব সাধারণে বুঝিতে চেষ্টা অট্টালিকায় কোন কোন ঘরে এই বিষয় লইয়া কর্মব্যত্ততা 
করিয়াছেন কিন! জানি না। অনেকে না বুঝিয়াই কেবল দেখাঁ-ষায়। শিক্ষা জপতে একট! বিপ্লব দেখা দিয়াছে, তত « 
গান্ধীষ্বীর ক্থপারিপ শিরোধাধ্য করিতে প্রস্তুত, অণ্ের| এ বিষয়ে সব্বস্ধে লোকের বুদ্ধি সঙ্জাগ নয়। এই দুর্গতি কেন দেখ! দিল, 
খোজ্ই করেন নাই। এই নঈ তাঁলিমকে কার্যকরী করার এই নিশ্চেষ্ঁতা কেন আমাদের দেশের লোকের মনকে বিকল 

জন প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ প্রায় আট বৎসর যাবং অক্লান্ত করিল, 'ভৎসহ্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। এটা কিন্তু 

পরিশ্রম করি! একটি পরিকল্পন] প্রস্তুত করেন। কংগ্রেসের” সুলক্ষণ নয়। মন্তরিমওলী বা সরকারী চাকুরিয়ার উপর শিক্ষা খা 

কেন্দ্রীয় সরকার এ পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দানের জ্স্ত' প্রায় সম্বন্ধে সব চিন্ত! ভাবনার ভার দিয় দেশের লোক যদি নিশ্চিন্ত 

এক বৎসর পূর্বে তাছাকে পুনরায় আনয়ন করেন। সম্প্রতি হইতে চাদ্েন তবে নিজের পায়ে নিজে কুঠার যার! হইবে । 

মৌলানা আক্কাদের নিকট কোনও উৎশাহ ন! পাওয়ায় এবং 

নানারূপে অবহেল| অপমানের ইঙ্গিত মনে করায় তিনি পদ্ব- ৃঁ বৃহৎ উৎকল 

"ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। -. প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে মধুস্থদন দাশ সমস্ত উড়িয়া! ডাষা- 

মৌলানা আজাদের এই মতাত্তরের প্রভাব শেষে প্রদেশে ২ ভাষীকে এক শাসনাধীনে একত করিয়া! একটি বৃহৎ উৎকল 
প্রদেশে এই শিক্ষা প্রবর্তুনেন্র উপর পড়িবে নাকি? পশ্চিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা লইয়া উৎকল ইউনিয়ন কন্ফারেন্স ' 
বঙ্গে “বনিয়াদি শিক্ষা”-প্রেমিক কয়েকজন বলরামপুরপ্বনিয়াদি নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া ভূলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা, বর্তমান 
শিক্ষা” কেন্দ্রে মিলিত হুইয়াছিলেন বলিয়! সংবাদপত্রে একটা মহ্থারাঁক্ষের পিতা শ্রীরামচন্্র ভগ্তদেও এই পরিকল্পনার উৎসাহী 
বিবরণ দেখিলাম । তহুপলক্ষে পশ্চিম বলের তখনকার প্রধান- ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অনুসারে উৎকল 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রস্ুপ্রচন্ত্র ঘোষ নাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি পৃথক প্রদেশের মর্ধ্যাদ। লাভ করে ; ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 
"গার্জেন্ট পর্দিকল্পনা বুঝেন ন! ; গান্ধীজীর পরিকল্পনা বুঝিতে জয় লাভ করিয়া কংগ্রেস পার্টি মন্িত্পদ গ্রহণ করে। উৎকল 

পারেন ।” এই কথার মধ্যে এই-ছুই পরিকল্পনার ভিতরে বিরোধ ইউনিয়ন কন্ফারেন্দের আশা তাহাতে কথঞ্চিত সার্থক হুয়। 

-- বা পার্থক্যের ইঞ্গিত ‘পাওয়! যায়। দেশের লোকে তাহাতে ১৯৪৮ সালের ১ল! জানুয়ারী মাসে ইহা! পূর্ণত। লাঁত 
বিভ্রান্ত হইতে পারে.। এই বিষয়ে-কলিকাতার কোন ইংরেজী করিয়াছে; ২৫টি উড়িয়া ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্য 
দৈনিক পত্রিকায় “বনিয়াদি শিক্ষার” একটা বিরাট পরিকল্পনা উৎকল প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হুইয়া এক বৃহৎ উৎকলের হুটি 
দিনের পর দিন প্রকাঁশিত'হুইতভেছে। বলরামপুর সভায় স্থির হুইয়াছে।' কেবল মাত্র ময়ূর রাজ্য দূরে সরিয়া আছে এবং . 
হইয়াছে বিণ হাজার লোককে “বনিস্বাদি শিক্ষাস্__দানের সেরাইকলা.ও খারশোস্বান রাজ্য লইয়! বিবাদ লাগিয়াছে উৎকল 
জন্য-তৈয়্ার করিয়া লইতে হইবে । ইহারা হইবেন *নঈ ও বিহার গবর্মেণ্টের মধ্যে । এই বিবাদ মীমাংসার জভ ঞ্চজজীয় 
ভালিমে”্র শ্িক্ষক। ছুই হাজার *বনিয়াদি” স্কুল খুলিতে গবন্মে্ট একটি কমিশন বসাইয়াছেন। ভাহার! অনুসন্ধান 
হইবে। এই সব বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনিতে ভাল করিয়! দেখিবেন এই ছুই রাজ্যে উড়িয়া না বিহাঁরীর জনসংখ্যা 
লাপে। কিন্ত আমরা এ কথাও ভুলিতে পারি না যে বেপী। অবস্থা দেখিয়! মনে হয় যে পশ্চিম বঙ্গের নিব গবন্ষেন্ট 
বর্তমানে পশ্চিম বাংলার পন্লীগ্রামের বিষ্ভালয়ে প্রায় এক এই বিবাদে “দাড়িয়ে থাকি তফাতে” এই নীতি-_-বা নীতির 


\ 


দেবীর বোধন ও বিসর্জন 
ভ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বভূষণ 


পরম শ্রদ্ধাম্পদ খীযুক্ত যোপেশচন্দ্র রায় বিগ্ানিধি মহাশয় 
হর্গাপুজা সম্পর্কে গবেষণামূলক ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে 
১০৫৩ সালের প্রবাপী কার্তিক-চৈত্র-_ছয় সংখ্যাতে লিখিয়া- 
ছেন। প্রবন্ধ পিখিবার সময় প্রাচীন কামরূপের পুরাতত্ব সম্পর্কে 
কোন বিষয়ে অনুগ্রহ্পূর্বক আমার পধ্তি পত্রযোগে আলোচনা 
করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রবন্ধে এই পামাষ্ঠ বিষয়টির উল্লেখ 
করিয়] তিনি আমার প্রতি তাহার স্মেহের নিদর্শন প্রকাশ 
কাঁরিয়াছেন । - 

প্রবীণ তত্বাসুসন্ধিংস্স বিদ্যানিধি মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ- 
গুলিতে দুর্গাপুদ্জার উৎপত্তি সম্পর্কে নানাদিক হইতে আলোচনা 
করা হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ব্যোতিষিক আলোচনাই অধিক । 
কিন্ত দেবীর বোধন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন--“আমি নব 
পঞ্জিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজ্রন বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। 
নব পত্রিক1 .নবহূর্গ। ইহার দ্বারা কিছুই বুঝিপাম ন1।” 
(ফান্তন )। 

তিনি আরও লিখিয়াছেন--“নাম নবপত্রিক!, কিন্তু নয়টি 
বৃক্ষের পত্র না হুইয়া নয়ট বৃক্ষ কিম্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা রজ্জুৱ 
দ্বার! বাধিয়। স্থাপিত হয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই-_রস্তা, কচু, 
হরিপ্রা, জয়ন্তী, বিশ্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধা ৷” 
(কার্তিক)। * &.* “বোধনের নিমিত্ত. এক পৃথক বন্তগ্ৃহ 
" বিশ্মিত কর! ফ্য়। এক বেদীর চারি কোণে শর পু"তিয়! 
কয়েকবার সুত্র বেষ্টন পুর্ব বগ্রগৃহ নিশ্মাপ কর! হয়। দেই 
বঞ্রগৃহে যুগ্ম ফলবিশিঃ বিশ্বপাথা স্থাপিত হয়। বেদীতে 
অলভ্তক, সুজ ও চুরি রাখা হ্য়। ভাবিয়! দেখিলে এই বস্র- 
গৃহ স্থতিক। গৃহ, যুগ্ম ফলৈর একট মাতার কুক্ষি, অপরটি 
জরণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত্ত ছুরি । নাড়ীবন্ধনের নিমিত্ত শ্থজ। 
অলক্তক শোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্বে প্রতিপদ হইতে 
পঞ্চমী পর্য্যন্ত ঘটগ্ দেবীর নিমিত্তে কেশ-সংস্কার দ্রব্য, অদয়াগ, 


- দ্ৰব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত্ত হ্ইয়াছে। গর্ত সম্ভাবনা! না - 


করিলে এই সবের প্রয্োজ্জন থাকে না। অতএব বিন্বশাধা 


ও ফলে দেবীর বোধন অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিন্বশাখায়- 


হর্গারূপ অগ্নির আবির্ভাব । বিম্বকল দেবীর প্রতিবূপক। 
* * * সারংকালে বোধন অকাল বোধন। সায়ংকাল 
কেন? কারণ রাত্রি সম্ভান প্রসবের কাল ।” '(ফাল্তুন ) 

" দেবী বিসৰ্জ্জন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন- “নদীর স্রোতে 
প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল ও কর্দম ক্রীড়া । সে 
সময় অশ্রাব্য, অকথ্য ভাষায় গান হুইত। ইহ! ছুর্গোৎসবের 
অঙ্গ, কাপিকাপুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট 
হইত না। ***% আমার মনে হয় লোকের বিশ্বাস ছিল, 


নব বর্ষের প্রথম দিন অশ্লীল ভাষ! শুনিলে দেহ গুচি হয়, যম 
রাজা লে বৎসর স্পর্শ করেন ন11” . (ফান্তন ) 

দুর্াপুজার আদমুষঙ্গিক--বিশেষতঃ কামরূপে সমধিক 
প্রচলিত-_হুমারী- পুজা অন্পর্কে_ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রশ্ন 
করিরাছেন-_"কুমারী পুজার হেতু কি?” 

অন্ধাপ্পদ বিব্যানিধি মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের যথা- 
সাধ্য মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন কামন্ষপের আদি 
অধিবাপী সম্পর্কে যংকিকিৎ বিস্তৃত আলোচন! করা প্রয়োজন । 

অতি প্রাচীনকালে আগুমানিক শ্রী; পৃঃ ২৭৫০ অবে 
বর্তমান চীনদেশের মধ্য অঞ্চল হইতে এক জাতীয় লোক দঘল- 
বদ্ধ হইয়া চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে সমুখিত এক 
নদীপথ ধরিয়! বর্তমান আপামের পূর্বপ্রান্ দিয়া কামন্ধপ দেশে 
প্রবেশ করে। চীনদেশস্থিত আবাসভূমিকে উহারা চাও- 
ধিউস্‌ (01090-101903 ) বা চোহ-ধিস্‌ অর্থাৎ দেবতার দেশ 


ব! স্বর্গভূমি বলিত । গ্রগ্রর় প্রথম শতকে শ্রীকৃ নাবিক কর্তৃক 


লিখিত পেরিপ্রাস গ্রন্থে এ দেশকে খিস্‌ দেশ ( Land of 
[115 ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । পেরিপ্লাসের টীকাকার 
শ্বফ দাহেবধিদ্‌ দেশ চীনদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির 
করিয়াছেন। উত্তর ব্রহ্মদেশের লোকের! এখনও চীনদেশকে 
খিয়স্‌ ( স উহ্‌ )বা স্বৰ্গ বলে। | 

যে নদীপথ ধরিয়া এ লোকগুলি আপিয়াছিপ, উহা! কাম- 
রূপে প্রবেশ করিয়া অভান্ত জল-শ্রোতের সংযোগে বৃহ্দাকার 
ধারণ করায়, উহার! ইহাকে লাও-তু ( ব্বহদায়তন জলরাশি ) 
নাম দিয়াছিল। এই লাও-তুই পরবর্তাকালে পুইত, লোচিত 


বা লৌহিত্য নামে পরিচিত হুইয়াছে। চোহ-ধিস্‌ প্রবর্তী- 


কালে জোহ্‌-থিস্‌ রূপে উচ্চারিত হয় এবং এ দেশাগত 
লোকেরাও অন্তদেশবাসীর নিকট গোহধিস্‌ জাতিরূপেই 
পরিচিত ছিল। এই জোহ-থিস্‌ শব পরবর্তীকালে সংস্কৃত 
দ্্যোতিষ রূপ ধারণ করিয়াছে । আধুনিক নৃতত্ববিদ্গণ এই 
জাতীয় লোককে অষ্টীক (অধে -এসিয়াটিক) নাম দিয়াছেন । 

জোহ্‌-ধিস্র1 কামরূপে অনেক শতাব্দীকাল পর্য্যস্ত প্রভুত্ব 
বিস্তার করিয়া বসবাস করিয়াছিল, এবং পরে লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভারত ও আফগানিস্থান পর্ব্যন্ত হড়াইয়া 
পড়ে । ফুক্তপ্রদেশে মধ্য জ্যোতিষ ও আফগ্রানিস্থানে উত্তর 
জ্যোতিষ দেশ এইভাবে স্থ৪ হ্ইয়াছিল। চাও, চ্লোহ বা 
জোহ শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে উচ্চভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
এ জাতীয় লোকের! পার্বত্যতূমি খু'ডিয়া গর্ভ করিয়া উহাতে 
হুল্দি, কচু, বান ইত্যাদির বীজ বপন করিয়া শস্ত উৎপাঁদন 
করিত। এরূপ কৃষিকে জোহ-মে| (উচ্চভূমি কর্ষণ ) বা ভুম্‌ 


৮ মাঘ 


* ভোর বেলা মন্দাকিনী হেমলতার দরজায় ধাক্কা দিয়ে 
ডাকলে, মা--মা--শুনছেন? | 

হেমলতা জেগেই ছিলেন! খুব ভোরবেলাতেই তার ঘুম 

ভেঙে গেলেও বিছান! ছেড়ে তিনি ওঠেন না। ঘরের বাইরে 

থেকে ভার কদর শোনা যায়-__অনুচ্চ স্ুরময় উচ্চারণে ঠাকুর- 





দেবতার স্তব পাঠ করেন-_-পঞ্চকন্ডাকে স্মরণ করে মহাপাঁতক - 


/ ক্ষয় করেন--আর যে দিন আসছে তাকে স্বাগত জানিয়ে 
তেত্রিশ কোটির. কাছে সংসাপ্রের কল্যাণ কামনা করেন। 
আজও জ্েগেছিলেন--তবে মন ভাল .ছিল না বলে বিছানায় 

' বসে ফিন ফিন করে-ঠাকুরদেবতাকে স্বরণ করছিলেন । 
কে- মেজবউমা-__? 
হু! মা--একবার শুনুন ত। < 
ওর কঠথ্রে ভয়ের আভাস পেয়ে মন্দাকিনী ধড়মড় করে 
উঠে ছুপ্জোর খুলে বারান্দায় বেরুলেন । 
কি মেন্দবটম!--ভয় পেয়েছ নাকি? 
না মা-_ছোট বউ আর ঠাকুরপোকে কোথাও দেখতে 
পাচ্ছি না। 
সেকি কথা--ওদের ঘরে ঘুমুচ্ছে না ওরা? 
ঘরের হয়ার খোলা থা খা করছে। - 
এ বাইৱের দরন্ধাট! দেখেছ কি? | 
7»... না মা, একলা যেতে ভয়-ভয় করছে বলে আপনাকে ডাক- 
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আচ্ছা চল দেখে আসি । 

হারিকেনের দম বাড়িয়ে হ্মেলতা সদর দরজা পরীক্ষা 
করতে চললেন । | 

সদর দরজায়, টান! খিলটি ছাড়া আর একটি ছোট 
ঘুরনো খিল আছে--যেটা বাইরে থেকেও দেওয়া যায়। 
সেইটাই দেওয়া রয়েছে । 

হেষলতা ফিরে এসে বপলেন, কাল সন্ধ্যেবেলায় সদরের 
খিলটা বুঝি দেয় নি কেউ? 

ওমা--সে কি কথা। অগ্ধকারে ঠাকুরপো! যখন আসে 
তখন ত আমি জেগে । খিল দেওয়ার শব স্পষ্ট শুনেছি । 

ভাল করে উট্‌কে দেখ ত বাইরের ঘর, ছাদ, বড়বোয়ের 
ঘর-_ ৃ তা 

ওপর নীচে আলো! হাতে করে হেমলতা নিজেই খোজা- 
বুঁদ্ধি সুরু করলেন। এক-একটি জায়গা খালি দেখেন আর 
ভার বুক ঠেলে ঠেলে কান্না আসে । শেষে তিনি চীৎকার 
করে ডাকলেন, মলয়--মলয়, ছোটবউমা-_ওরে মলু রে 

পূব দিক ফরসা হতে সুরু হয়েছে, আমগাছে বসে 
দোয়েল প্রভাতী শিস্‌ দিয়ে প্রভাতকে স্বাগত জ্বানাচ্ছে। 

মলয়ের ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ে পদ্নিশ্রান্ত হেমলতা 


আর্তকঠে কেঁদে উঠলেন, ওর) চলে গেছে ছুল্য়েজ্বউমা-__ওর! 
আর আসবে না। ASD ১৪৬১ 
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আমিই যুবরাজ রে, 
আউরাথ। মোর সখের পোষাক 
॥ অভিষেকের সাজ রে। 
ওইটি পায়ে, নুপুর পারে, 
গান গেয়েছি বাদল বায়ে, 
আমার সাধের “পাব গবাগুব? 
সঙ্গে নাহি আজ রে। 
না নাচের ছিল ভঙ্গী কত, 
ময়ূর ছিল চিত্ত, 
মন যে তখন দেহের সাথে 
করতে! লদাই নৃত্য । 
ঘাঁজার তালির আওরাখাতে, 
সাঁগতো হাওয়া সন্ধ্যা গ্রাতে, 
গুণ গণানির উন ঘুলানি-_ 
আর ছিল ন! কাব রে। 


গৈরিক এবং খৈরী, 
যেন যুগের জমাট পুলক * 
উল্লাসে সে তৈরী। 
সে ফি অগাধ ক্ফুত্তি তাহার, 
যেমন যুণ্ডি তেমনি বাহার, 
অঙ্গে তাৎার শাপ্ডিপুরের 
সাতটা রাসের ঝাঝ রে। 


যাবার সময় বলতে আমার 
নাই কো মোটেই লক্ধা। 
জীর্ণ আমি, ওইটি আমার 
আসল আমির সঙ্জ!। 
ওতেই আমি জড়িয়ে আছি, 
ইচ্ছা যে হয় আবার নাচি, 
মনের বাউল লুকিয়ে আছে 
আজ ও উহার মাঝ রে। 


৩৫০ Ed 


প্রধান 


১৩৫৪ 





সঙ্গে থাকলেও--এবার “হেস্তনেত্ত একটা করবেনই এর] । 
এ, ভি, আলেকজাঁগার জাদ্ররেল লোক- তাঁর সঙ্গে আজেন 
ভারভ সচিব প্যাধিক লরেন্স । প্যাধিক লরেক্দকে দেখলেই 
মনে হয়_লোকটা এ দেশেরই একম্বন__হাসিমুধ- গাঁয়ের 
রংটাও উগ্র রকমের শাদা! নয়, হতে পারে ওটা ফটোগ্রাফির 
খুৎঁ-কিন্ত ওঁর মুখের হাসিটি যে নিধুৎ। ওটি যেন 
“সমবেদনা-দ্াতীয় হাদি। যাই হোক-_তারতবর্ধ যে পরি- 
বর্তনের মুখে এ বিষয়ে সংশয় নেই । 
মলয় ভাবছিল, আজব বাড়ি ফেরা অদন্তব। মায়ের 
রোষ কোন্‌ পথ ধরবে মে জানে না তবু সে না থাকলে তা 
হয়ত তেমন উগ্র ন1-ও হতে পারে। নঙ্থ-দাছুর ওখানেই 
রাতটা কাটিয়ে দের! যাক না। 
স্প্টতলায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে। কোন সঙ! বলেছে__না 
সভার প্রস্ততি ? অয় হিন্দ__বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি শোনা গেল 
সেই সঙ্গে বাছা বাছা শ্লোগান । 
হঠাৎ কি হ’ল যে ওর! এমন করে আনন্দ প্রকাশ. করছে? 
কাছে আঁদতে-না-আদপতেই একটি ছেলে লাফিয়ে দল 
থেকে বেরিয়ে এল, মারদিস্‌ কেননা । মলয়ধা-_কংখেস 
লং-টার্ম আযাকৃলেপ্ট করেছে । এই মাত্র টেলিগ্রাম এল । 
মলয় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল । তারপর চলল জল্পনা- 
কম্পন! তর্ক উচ্ছাস । ভিড়ের মধ্য থেকে যখন বেরিয়ে এল 
সে-_-তখন ভারতের ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের চিন্তায় বাড়ির অগ্রীতি 
নিঃশেষে মুছে গেছে। 
সন্ধ্যার পর সে বাড়িতেই ফিরে এল । 
নিস্তন্ধ বাড়ি--নিচপ্রদীপ । কৎখ্েপরের মন্ত্রী-মিশন-প্রস্তাব 
মেনে নেওয়ার পর ভারতের বৃহৎ অংশ যেমন দ্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলেছে তেমনি যনে হ’ল বাড়িটাকে। মনীশর] গেল 
কোথায়? সবাই ঘুমিয়েছে কি? 
স্থুচিত্রার ঘরেও আলে নেই-_ঘরেও মানুষ নেই-_এমনি 
' নিস্তব্বত| | " 
অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও ঘরের মাঝখান পর্য্যন্ত এসে 
ডাকলে, ঘুযুলে কি? চিত্রা 
শাড়ির খস্‌ খস্‌ শব্দ হ’ল--কে যেন বিছানার ওপর উঠে 
বসল । দেশলাই খোলার শব্দ--কাঠি ঘষার শব ফ্যাস 
করে আলো জ্বলে উঠল । শিয়রের কাছে একট! টুলের 
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ওপর মোমবাতি ছিল-_সে্টা জেলে দিয়ে স্থচিদ্রা বিছানা. 


থেকে ষেঝেয় এসে দাড়াল । 
অদ্ভূত আলো-_-এই মোমবাতির ৷ "কোমল আধ-আলো 
আধ-ছায়ায় রহস্তময় । ন্গুচিআার ঘুম-ভাঙ! চোখে সে আলো 
পড়ে ওকে গম্ভীর আর বিষ বোধ হচ্ছে। যুধখানাও ওর 
ফুলে! ফুলো--অকাল নিন্রাভঙ্রজনিত কিনা কে জানে । 
মনীশ কোথায়? | 


স্কুচিত্রা অভুত চোখে মলয়ের পানে চাইল । মনীশ ' 


. 


কোথায় সে কথাট! তার চেয়ে মলয়ই ভাল জানে না? কার 
পরিচয়ে মনীশ এ বাড়িভে এসেছিলেন ? 

ও__চলে গেছে বুঝি? 

অনেকক্ষণ-__তুমি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। 

মোমবাতিট! কখনও স্রান-_-কখনও উজ্বল হয়ে উঠছে। 

আর কিছু ক্তিজ্ঞাসা করবার নেই স্থুচিত্রাকে । আলোর . 
কান শিধায় কাঁপছে অদম্মান। গভীর অস্বস্তিতে স্তন্ধ হয়ে . 
আছে জ্বানালার বাইরে আকাশ--পৃথিবী তমোবপনাবৃত]। 

ওকি সুচিজ্রার চোখের কোল চকৃচক করছে না? ছু’ গাল 
বেয়ে ছুটি ধারা নামছে? মোমবাতির. কীপুনি সুচির 
ঠোটের কীপুনির সঙ্গে মিশে গেল এই মৃূর্ভে । মলয় এগিয়ে 
এল সুচিআ্ার দিকে । 


সে রান্রি অন্ধকারেই গভীর হু'ল। বাতাস ভারি নিশ্বাসের 
মত--আর থেকে থেকে পেঁচার ভাকটা বুকচাপা কান্নার 
' মত । পৃথিবী সমবেদন1 জানাচ্ছে । 
 মনীশরা চলে গেছে_-ঝড় থামে নি| প্রথম বিয়ে হয়ে 
স্ুচিজ! যেদিন এ বাড়িতে আসে েদিনকাঁর চাঁপা অসন্তোষ 
আজ মনে পড়ছে। মানুষের মন থেকে কিছুই কি মুছে যায় 
না? কতকগুলি প্রবল বৃত্তির প্রতিযোগিতা চলছে মনের 
মধ্যে । কোনটা সুযোগ পেয়ে কোনটিকে- হটিয়ে দেয়__- 
কোনট! বা ম্পর্শভীরু। নিঃশেষে লুপ্ত হয় না কোনটিই। 
মানুষী-প্রন্বতির তাড়নায় মানুষ বুঝি পূর্ণ হতে পারবে ন! কোন 
মুহূর্থে ? যে মানদণ্ডের চার পাশে এই বৃত্তিগুলি পাক খাচ্ছে, 
তাকে নিজ ই কি ন! স্বার্থ বলাই সঙ্গত। এরই মাঝে মানছে 
সে মানুষকে পৃথিবীকে-_ নব বিধানকে । যাই হোক-_এ বাড়ি 
আজ মুখ ফিরিয়েছে সুচিত্রার দিক থেকে । এক পক্ষে ত 
ভালই হ’ল । নিত্য অপন্মানের দায় থেকে সে অন্তত বাঁচল । 
নিত্য অসম্মানের দায় নয় তে! কি? স্বচিন্রার তো! মনে 
পড়ে না হেমলতা ভার হাতের নিরামিষ রান খেয়েছেন কোন 
* দ্বিন। রায্নাখরেই ভার অধিকার লাব্যত্ত হয় নি। মন্দাকিনী 
বলে--তোমর! ছেলেমান্ষ--এখন সেজেগুজে হাপি-আহ্লাদ 
করে কাটাবে-_হাঁতাঁবেড়ি থুত্তি ঠন্‌ ঠন্‌ এসব কি মানায় 
ভাই। কথাঞ্চলি সেছ-কোঁমল কিন্ত ওখান থেকে দুরে 
রাখার প্রচেষ্টা তার মধ্যে নেই কি? খাওয়া্টাই জরাত- 
বিচারের কণ্টিপাথর এ কথাটা আজ স্পষ্ট করেই বলেন নি কি 
হেমলতা? ওরা এ বাড়িতে থাকলে আমি জলন্পর্শ করব না! 
অভিমানে বার বার চোখের কোল ভিজ্বে উঠছে। 
আন্ব কারও খাওয়া হয় নি। ছেলেগুলোকে মুড়ি মিষ্টি, 
ও বেলার ভাত রুটি যা অবশিষ্ট ছিল তাই খাইয়ে, ঘুম 
পাড়ান হ্য়েছিল। সুচিঞ্ছাকে খাবার জণ্ত অনুরোধ করেছিল 
মন্দাকিনী--ও উত্তর দেয় নি। এ ঘটনার পর» এ বাড়িতে 
থাকা কিংবা এ বাড়ির অন্ন মুখে তোলা ওর পক্ষে অসম্ভব 
নয়কি? 
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"বল! 
, বলব__ | দারুণ অস্বস্তিতে ও ছু” হাত বুকে চেপে ধরল । 


মাঘ, 


বাজ _ আগামী কাল 


৩৪৯ 





বারান্দায় পৌঁছে মলয় বললে, ওদের বুঝিয়ে বলো সুচিত্রা, 
- আমি খুখ দেখাতে পারব না! পে নীচেয় নেমে গেল'। 

রাধ্যের লক্জা মাথায় নিয়ে সুচিত্রা ঘরের মধ্যে এসে 
দাড়াল । থমথমে কয়েকটি বুহুর্ভের মাথায় ভর দিয়ে বাতাস 
হ’ল নিশ্চল । | 

মনীশ বললে, বউদ্দি আপনাদের ছুঃখের জন্ত নিজেদের 
দায়ী করছি না। এইটেই যে আমরা আশা করেছিলাম । 
পুরনো সমান্ধ খোপসের মত জড়িয়ে আছে গায়ে। দেশের 
গৌরবের আলোয় তার অন্তকার দুর হবেই--তবে মে দিন 
আজ নয়। 

স্থচিত্রা যুখ তুললে ন! । ওর ছু’ চোখের কোল সিক্ত হয়ে 


উঠল । 


মণীশ বললে, আমর! কলকাতায় যাব। আজই । আপনার 
কাছে মাপ চেয়ে আপনার কষ্ট বাঁড়াব না--তবু একট! কিছু 
দরকার কেবলই মনে হচ্ছে। আপনাদের কিযে 
সুচিত্রা এতক্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে । সহঙ্জ ভাবে 
বললে, বেশ ত এক সঙ্গেই যাওয়া যাক । 
মনীশ বললে, যাবেন বইফি--নিশ্চন্ন যাবেন। আন নয় 
বউদি, একট! আশ্রয় ঠিক করি আগে 
ওর] প্রণায করলে স্ুচিন্াকে । মনীন হাত জোড় ক"রে-_ 
অনিমা হেট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে । কাউকে ও নিষেধ করলে 
না। ক্ষমা চাওয়া-দোষ স্বীকার করা-_ছু'পক্ষের কাছে 
ভদ্রতার বাধাবুলি আওড়ানে! এ সব থাকুক ৷ স্মানুষ সহজ 


হলেও আচরণে সরল হতে পারে না। ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে - 


নতি স্বীকারের ভঙ্গি সব সময়ে সুষ্ঠু কি? না, সংসারে 
স্বাভাবিক নিয়মে যা আপবে-_প্রকৃতির বিপর্ধ্যয়ের মত, 
তাঁকেই অক্ষুব্ধ চিত্তে খহণ করতে হবে।. তোমার চোখের 
জল আমার স্নায়ুকেন্জে যদি আঘাত করেই--চোখের জল 


ফেলেই জানাব . সমবেদনা । মুখের ভাষায় বাহুল্য প্রকাশ * 


করে নিজেকে খাটে! করব কেন | 

স্ুচিহার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা নীচেয় নেষে এল 
এ বাড়িতে আর যেন প্রাধী নেই--আর কারও কাছে 
বিদায় নিতে গেলে আঘাত না নিয়ে ফিরতে পায়বে না । 

এমন কি মলয় কোথায় এ প্রসঙ্গ মাত্র ওর! উত্থাপন করলে 
না। ০" | 

. বাইরের দরজার কাছে এসে অনিমা সহস| ফিরে 

দ্বাড়াল । এগিয়ে এসে স্থচিত্রার একখানি হাত পরম সমাঁদরে 
টেনে নিয়ে বললে, আপনি যাঁবেন ত দিদি ? আমরা চিঠি 
দেবপকিন্ত। 

চোখের কালে অবাধ্য অশ্রুকে আর সামলে রাখা গেল 
না-_স্থচিত্রা অশ্রু গৌপনের প্রতাপ না করে ধরা গলায় বললে, 
যাব। 


bd 
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এই সংসারের মৃত ভারতেয় প্লঙ্গযফ্েও ডাগ্যবিপর্য্যয়ের 
পাপা সুরু হয়েছে। ঠিক স্বাধীনতা নয়_তবে ভারত যাতে 
সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার ভ্বন্ত 
বিলাতের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট মন্ত্রী মিশন পাঠিয়েছেন। তারা 
একটা কিছু দেবেনই-_এই প্রতিজ্ঞা করে ভারতের মাটিতে 
প দিয়েছেন। বিভিন্ন দলকে নিয়ে ভাদের বৈঠক বসল 
দ্রিভীতে । সকাল বিকাল সন্ধ্যায়--বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-_তা 
তারা অল্প নামজাদা! বা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন_-নরম, গরম কিংবা 


মথাপস্থী যাই হোন না কেন--সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সর. 


দলের মাঁথা-ধরা! গুলিকেও---মহারাজ! কিংব! তপণীলী নেতা, 
সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। লোকে ভাবল ধৈর্য্য বটে 
এদের । সব দলকে এক করে--আলাঁদা1 আলাদা তাদের মত 


নিয়ে সুবিবা-অস্থবিধা বুঝে যে শাপনতন্ত্রের খসড়া ছকে - 


দিয়ে যাবেন-_সর্ব-দাতি-বর্ধ ও মত সমন্বয়ে না আনি সে 
কি অপূর্ব বস্তই দ্বীড়াবে | বিভিন্ন দলের মত-স্বাভন্ত্রযে বৈঠক 
টলমল করে উঠল। দিদ্রীর গরমে তিষঠুতে না পেরে মন্ত্রীরা 
গেলেন সিমলায়, সেখানকার ঠাও| আবহাওয়ায় মতবিরোধ 
মিটল লা। স্বপ্প বা দীর্ঘমেয়াদী শাসনতন্ত্র নিয়ে বাধল 
পোলমাল। অবশেষে তিনটি এ,পে ভাগ করা হ’ল ভারত- 
বর্ধকে _ পঞ্তাবের সঙ্গে সীমাস্ত আর বেলুচিস্থানের্র জেডুড় 
জুড়ে দেওয়া হ'প-_ আসামের কাধে চাপানো হ’ল বাংলাকে । 
মন্ত্রী মিশন ঘোষণা করলেন__পাকিস্ানের দাবি অযৌক্তিক । 
তবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুদের নস্তাৎ করতে না 
পারে তার ত্র্ত যথোচিত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রইল । কোন 
কোন রাক্ষনীতিবিদ বললেন-__বাহ্‌ত পাকিস্থানকে অস্বীকার 
করে-_কার্ধ্যভ গ্রুপের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করেই নেয়! 
হ’ল। ল্যাঙ্ছ মুড়োয় পাকিস্থানী প্রলেপ লাগিয়ে ধড়টাকে 
ঢাকের বাদ্যে মোছিত করে দেবার ব্যবস্থা--এ কথাও 
বললেন কেউ কেউ । 
কংখ্রেস-_লীগ ছুটোই মেনে নিলে । কিন্ত মন্ত্রীদের জিদ 
কংগ্রেসকে এর মধ্যে ঢোকাতেই হবে। পনেরই মে-র 
ঘোষণার ভাস্ত-_গিক ইত্যাদি সুরু হ'ল । কিন্ত ইংরেজী 
ভাঁষাটাই এমন যে রবারের মত যতই টেনে নেয়! যায় 
বিভিন্ন অর্থসম্পদে ততই ওটি প্রসারিত হতে থাকে 1 প্রদেশ- 


সমূহকে এক ভোয়ালে জুতলেও-_আলাদ] হয়ে যাবার ক্ষমতা 


ওদের ধাকবে। তাছাড়া অনিচ্ছুক কোন প্রদেশের ঘাড়ে 
বাধ্যতামূলক বিধান চাপানো চলবে না। ইচ্ছে করলে 
প্রদেশসমৃ এ হপিং-এর বাইরে চলে যেতে পারে। কংখেসের 
মিটিং চলছে ক'দিন ধরে । কি-হয় কি-হয়_এই উত্তেত্বনাতে 
বঙ্গদেশের দূর প্রান্তের এক অধ্যাত এ্রামেও তর্ক-আলোচনা 
চলছে । 

কেউ বলছেন, উনিশ শো বিয়ান্লিশের ক্রীপস্‌ সায়েব 


স্ব্লমেয়াদী স্বত্ব বাতিল করলে 


সি 


৩৪৮ 


ধ্রবতারার ঠিক নীচের দিকে . নিযুপ্ত গ্রা । ছু'মাইল গেলে 
তবে ষ্টেশন পাওয়া! যায়। একল! মাহুষ__প্রয়োজনীয় বন্ত 


গুছিয়ে নিতে সময় লাগল নাঁ। একটা ব্যাগের মধ্যে সবকিছু . 


নিয়ে পিঠে বুলিয়ে দিল ব্যাপটি-__তার পর যাত্রা। নিজের 
পায়ের শব নিযুগ্ত রাজপথে বেভ্রে উঠল । খানিকদূর এসে 
মনে হ'ল নিজের পায়ের শব্দই | মনে হচ্ছে গভীর রাজির 
বুকে তার মৃতু প্রতিধ্বনি...কখনও দূর থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে 


দুরে-_কধনও দূর থেকে এগিয়ে আপছে কাছে। হই : 


এগিয়েই আদছে--কাছে-_-আরও কাছে। 
অনিঘা বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে ৷, 
মধীশ বিস্মিত হ’ল--আনন্দিত হ’ল । মাথার ওপর একটা! 
সরা! সহসা খুব ভ্বলভ্বল করে কেঁপে উঠল । ওদের মনের খুদী 
গ্রহের অগ্তর স্পর্শ করেছে-_তাই ছাতিময় হয়ে হি উরে উঠল 
দে। পুলক শিহরণ । - 
আত্ুবিস্থৃত যুহৰ্তে,মনীশ প্রশ্ন করল তবু, এর অর্থ--বোঝ ? 
. অনিমা মাথ! নেড়ে স্বীকার করলে, বাধ! বা কলঙ্কের 
কথ1। অনিম! এগিয়ে এসে ওর হাত.ধরলে | বললে, চল। 
তাই চলে এলাম । গল্প শেষ করে মনীশ হাসলে । 
সচিত্র! বললে, ঠাকুরপো! একট] কথা জিজ্ঞাসা করি রাস 
" করবেন না। লোকাচার রক্ষার দায়ট! নিলে ফি ভালবাসার 
অসম্মান হ'ত? 
মনীশ বলে, কোথায় পেলাম সে অবপর । ওতে আপত্তি 
নেই আমার--ন1 হলেও ক্ষোভ নেই । সমাজের চোখে সমান 
অপরাধীই থেকে যাব ত। 
সুচিত্রা বললে, বিবেকে বাধবে ন1? 
মনীশ বললে, বাধবে অনিমা ? 
অনিম! মুখ ফিরিয়ে নিলে । ক্রাত্রিশেষের তারার আালোয়- 
পথ চলতে চলতে সেই উত্তর কি দেয়নি সে? 
= মলয় বললে, যতই দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট নিয়ে এস 
তাই__সামাজিক লাঞ্ছনা তোমাধের ঘুচবে না। 
মনীল ও অনিমা দু'জনেই মুখ তুলে চাইলে তার দিকে । 
মলয় বললে, আশা করি সব কিছু সহ করবার মনোবল 
নি ২ তোমরা 


মনীশ বললে, ন! ভাই দৈববশে আমরা! মিলেছি--দৈবের 


হাতেই আমাদের দিয়েছি ছেড়ে । অনিমা ট্রেনে আসতে 
আসতে আমাকে বলছিল যে আকাশের স্বর্য্য আর দিঘীর পদ্ম 
যেমন দৈববশে মেলে” 

অনিমা বললে, আপনারা সাহস করেন আমাদের আশ্রয় 
দিতে ? 

মলয় বললে, সুচিত্রা, উত্তর দাও । 

সুচিত্রা বললে, সাহস করি। সেই সে একটু নিবেদন 
আছে ভাই । যদি তোমাদের জন্ত আমাদের লাঞ্ছনাঁও ঘটে 
-__তোমর! তোমাদের দোষী মনে করবে না? 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





 ষন্দীশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে বললে, আপনার , 
কথায় বড় আনন্দ পেলাম বউদি, সেই সঙ্গে আক্কেলও । 

মানে? * 

মানে-_ এতক্ষণ আমাদের লাঞ্জনার দিকটিই দেখছিলাম 
অন্ধ দিকের কথা ভাবি নি। ঠিকই বলেছেন--অগ্ের শান্তি 
নষ্ট করে নিজের শাস্তি অক্ষুণ রাখতে পারব না। 

আমাদের আপনি আত্মায় মনে করেন না? 

অন্থযোগের উত্তরে. যনীশ হাসলে । বললে, মলয়কে 
জানতাম--আপনার সঙ্গে -আজ মানস পরিচয় হল । তবু 


A 


আপনাকে বহুদিনের চেন! বলে মনে হচ্ছে। 


মলয় বলে, এই গ্রামেই তোমার, প্রচার-কেন্্র স্থাপন 
কর না। ' ক 

মনীশ বললে, কিছুদিন যাক । আইন মতে বিয়েটা চুকিয়ে 
ফেলে--তার পর,--ও কি { চারজ্নেই চমকে উঠল । 

ঘরের বাইরে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব হ’ল । 

সুচিত্রা বাইরে এল তার পিছনে মলয় । কোথাও কেউ 
নেই। ওরা সি'ড়ির ধারে এসে দেখল -বহু দিনের পুরনো 
যাতায় একাংশ কোথ! থেকে গড়িয়ে ঘরের দেওয়ালে কাত 
হয়ে পড়েছে। বাতাস নেই--ছেলেরাও বারান্দায় খেলা 
করছে নী--অথচ-_ 

সুচিত্রা বললে, ছাদে কেউ নেই ত-_-দেখে আসি। সিড়ি 
বেয়ে তর তর করে সে উপরে উঠে গেল। 

হেমলতা ভারি তোষকট! ছু’ হাতে উণ্টে দেবার চেঃ! 
করছেন দেখে হ্থচিজ! তার সাহাধ্যার্থে এগিয়ে এল । 

ছেমলত| গম্ভীর মুখে বললেন, থাক--থাক_-আমিই 
পারব’খন। তোষক উলটে দিয়ে তিনি হাঁপাতে 

লাগলেন । 

সুচিত্রা বললে, আমাদের EE ডাকলেন না কেন মা? 

'তোমাদের ডেকে আমার লাভ | গম্ভীর যুখে জবাব দিলেন 
হেমলতা । এই অবেলায় তোষক কাচলে শুকোবে ? 

তোষক কাচবেন কেন ? 

এত কচি খুকী নও বউমা! যে একথা বোর না! বলি 
এটা হি'ছুর বাড়ি এট! মান তো? 

সুচিত্রা স্তস্তিত হয়ে তার পানে চেয়ে রইল । ক্রোধের 
আবেগে ম্বণা প্রকাশটা সহজ হয়ে আসে। হেযলতা শেষ 
আঘাত হানজেন। আমি তো! প1 বাড়িয়েই আছি, কিন্তু 
তোমাদের আন্কেলটা কি ? পরপুরুষের সঙ্গে যে মেয়ে বেরিয়ে 
আদে--তাকে তোর! জায়পা দাও কোন্‌ সাহসে শুনি? 

মলয় ছাদে আমতেই হেমলত] কামনায় ভেঙে পড়লেন। 
বললেন, ওদের ন! তাড়ালে আমি ধাঁতে কুটো তাঙব না 
আগ্তহত্যে হব। তোদের এত বড় আসপদ্! ষ--- 

থাকে প্রবোধ দেওয়া! মলয়ের সাধ্যাতীত। মাথা নীচু 
করে ওয়া সিড়ি দিকে নীচে নাষতে লাগল । 


মাঘ 
রি 





আস্পাস্পিসপিস্পাশপিপা 


সুচিত্রা মুখ টিপে টির্পে হাঁসছিল। বললে, অস্ভায় করলে 
ভাই। 
মেয়েট মুখ তুলে বগলে, অভায় করলাম, জা 
এ প্রশ্ন সরাসরি সে যপয়কেই করলে । আর কু্ী প্রকাশ 
করলে ওকে অদম্মান কর! হবে। কণে ওর সিঞ্ধ করুণ সুর 
প্রশ্নের ভঙ্গিতে সুবিচারের প্রত্যাশী । মলয় চোখ তুলে 
বললে, না_-অগ্ভীর করনি । 
ছুটি মেয়ে পরস্পরের পানে চেয়ে ইঙ্গিতময় হাসি হাঁদলে। 
মেয়েটি বললে, কোন অগ্তায় করে আপনার বাড়িতে 
ঢুকবার সাহস হ'ত না দার্দা। তবুও অনেক কথা বলবার 
আছে। রর | 
= আচ্ছা--খাওয়া- দাওয়া 
নব I, 


হলে সবাই এক সঙ্গে বসে 


আহারাদি শেষে ওর! চারজনে মলয়ের শোবার ঘরে ' 


একত্রিত হ'ল । মলয় আপত্তি করলে, একটু বিশ্রাম কর। 
মনীশ বললে, যথেষ্ট বিশ্রাম ফয়েছি__এবার বস । বউদি 
আপনাকেও বসতে হবে। 
মেয়েটি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে । 
সুচিত্রা বললে, দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না তোমরা 
রয়েছ, এ ঘরে কেউ আদবেন না। 
উর মেয়েটি বললে, কেউ আমাদের কথা শুনলে কোন ক্ষতি 
' হবে না-তবে ছেলের! এসে গোল করতে পারে এই 
ভেবে: 1 সে অর্গগ মুক্ত করবার জন্ভ এগিয়ে গেল । 
সুচিত্ৰ বললে, থাক-- | ঠাকুরপে। খুব সংক্ষেপে বলুন । 
উনি আবার ভাল বা মন্দ কোন কাজেরই ব্যাধ্য শুনতে ভাগ- 
বাসেন না। 
মলয় বললে, আর তুমি ? 


হেমলতা! ডাকলেন--ছোট বৌমা শোন । 

উপর থেকে সন্তর্পণে নেমে এল মন্দাকিনী। বললে 
ছোট বউকে এখন ডাকবেন ন! মা_ ওরা চারজনে মিলে 
ছুয়োরে খিল দিয়ে গল্প করছে। 

কিসের গল্প ? 


কি জানি মেয়েটি কেন ওর স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছে - 


সেই গল্পই হবে হয় ত। 
"< হেমলতার মুখখানা চক্‌ চক্‌ করে উঠল । 

মন্দাকিনী বললে-__আপনার দোক্ত! দেওয়া পান আর 
জল-_ 

থাক বাছা_তুমি বরং নীচের তাঁড়ার গুছিয়ে নাও 
আমি একবার ছাদের বিছানাপন্তর গুলো রোদ্ধরে উল্টে দিয়ে 
আসি। ৬ 

ছাদে যাবার পথে--হ্চিজার ঘরের পাশে একবার উকি 
মারলেন । একটু এগিয়ে গেলেন-__-ওদের ঘরের দিকে । যে 


আজ-- আগামী কাল 
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ফালি ঢাক! বারান্দাটা ওদের ঘরের উত্তর কোণ ঘেঁসে- 
সি'ড়ির গোড়ায় মিশেছে-_সেইখানে এসে দাড়ালেন । 
দেওয়ালের একটু ওপরে ঘুলঘুলি মত-_কিৎবা হাওয়া 
চলাচলের পথও বলা যায়_সেখান দিয়েই ঘরের ভেতরের 
কথাগুলি অবিচ্ছিন্ব শব্দ প্রবাহে ভেসে আসছে । মনোযোগ 
আোতার পক্ষে সে ধ্বনির অর্থ উদ্ধার কর! কঠিন নয়। 

স্বতরাং হেমলতা ছাদে যাবার কথা ভুলে গেলেন । 

সাধারণত প্রণয়-কাহিনী যেমন হয়ে থাকে, মনীশ-অনিমার 
গল্পও সেই ধরণের । সামাজিক বাধা প্রবল না হোক-অষ্ত 
বাধা ছিল। আই, এন, এ সার] দেশকে ছু'শে| বছরের 
ভুলে-যাওয়া অপূর্ব এক বস্তর আব্বাদ দিয়েছে) অভাঁবিত 
ব্রিনিদ। এ জিনিদ পেয়ে জাতি আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভত 
করছে__ আশ! হচ্ছে ভাবের বস্তা মিলিয়ে গেলেও বস্তুর কাঠি 
লুপ্ত হবে না--হয়ত নতুন জগতের মাঝে--নতুন ভারত নতুন 
গৌরবে স্থান নেবে-_নভুন মাহুষরা-- নতুন সমান্ধ বিধি- 
বিধানে অথ একটি সত্তাকে রূপ দেবেন। কিন্ত আপাততঃ 
বগ্চার বেগ প্রবল। ঢেউ ধেঁখে সবাই উল্লসিত। এ ঢেউ 
ফিরে গেলেও যে টান গভীরে আকর্ষণ করবে--তার পরীক্ষা 
অত্যন্ত কঠিন । 

মনীশ আই, এন, এর পৌরব নিয়ে ফিরে এলেও 


সামাজিক মর্ধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে উপার্জনঙ্গীল নয় 
__পুরাভন সমাজ-_তাকে সম্ব্ছুন। করলেও---সংসার পরি- 


. চালনার দায়িত্ব সে নিতে পারবে কিন! সে বিষয়ে দংশয়ণীল। 


কান্ধেই অনিমার সঙ্গে তার মিলনট! জ্ঞাতি গোত্রের দিক দিয়ে. 
না বাধলেও-_এই দিক দিয়ে বাধল। ফলে এই ইলোপ- 
মেণ্ট। অনাস্ীয় নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে--মাহষের যেমন 
আলোচনার উৎসাহ নেই-__ তেমনি সমার্জকে সে গড়েছে 
সুচিশীল করে। এ শুচিতার অর্থ নিছক পবিভ্রতা নয়। 
যাই হোক এর অর্থ _মনীশ-..নিতের প্রবৃত্তির বেগে 


- ভেসে গিয়ে সমাজ্গহিত এমন ধরণের কাজটা! করতে পারে 


আর এতে আই. এন. এ-র গৌরব ক্ষুণ্ন হতে পারে__ 
এটি ভার কল্পনাতেই আসে নি। আধখানি মানুষ-_আঁর 
আধখানি সামাজিক নিষ্ঠ_-এমন উপকরণে পে স্থ নয়। এই 
ব্যাপারের মুলে যা রয়েছে__সেটি দৈব--আর তাঁকেই 
ইলোপমেণ্টের হেতু বল! সঙ্গত। 

অনিমাও কম হ্ঃদাহসী নয়। আগের দিন রাত্রিতে 
তাদের কথাবার্তায় ঠিক হয়েছিল-_দেশসেবাব্রতটিকে যুখ্য 
করে নিয়ে এই বিচ্ছেদ বেদনা, অনায়াসে ন! হোক, কর্তব্য 
ভেবেও এহণ করবে তারা । মনীশ ক্ষেত্রাস্তরে গিয়ে--গঠন- 
স্বলক কাজ করবে । অনিম! নেবে এখানকার ভার। 

তখনও ভোর হয় নি। শুরুপক্ষের প্রথম দিকের কোন 
একটি তিথি--শেষ রাত্রের অন্ধকার আকাশ আর গাছের 
মাথায় জড়িয়ে আছে; সপ্তধি দিকপ্রান্ত্রে হেলে পড়েছে 
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" “আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত কোনদিনই মধ্যমশ্রেরতুক্ত 
হইয়া থাকিবে না। ভারতবর্ষ হয় একটি সুমহান রাধে 
পরিণত হইবে, ন! হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র রা হইয়া পড়িবে । 
যদি আমরা যথাযথ দ্ৃিভঙ্গী লইয়] সমস্তার সম্মুখীন হইতে 
পারি এবং আমাদের যন যদি উদ্দার হয় তাহ! হইলে 
. “ভারতবর্ষ বিশ্বের রাধ্র-দরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিতে পারিবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই ।” 
কোন্‌ গুণের অধিকারী হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে 
সম্মানের পদ অধিকার করিবে, ভাহাও পঙ্িতজী বর্ণনা করেন। 
“ভারত কখনই একটি সাম্প্রায়িক রা হইবে না। 
আন্তর্জাতিক দৃ্িভঙ্গী লইয়া ভারতবর্ষের কাৰ্য্য পরিচালিত 
হইবে ; সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক 
থাকিবে না।” এই আদর্শ অনুযায়ী রা পরিচালন! আমাদের 
রাষ্ট্রচালকবন্দ করিতে পারিবেন কিনা জানি না। সম্মিলিত 
জাতিসজ্ঘের দরবারে ত এই আদর্শের অনুযায়ী কোন কর্ম্ম- 
প্রচেষ্টার পরিচয় পাই ন1। পঙিতজী নিজেই কেন্দ্রীয় পরিষদে 
- বঝলিয়াছিলেন যে যুক্তরাধ্র ও সোভিয়েষট রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে 
কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে -অনিচ্ছুক হওয়ায় ভারতবর্ষ 
অনেকটা “একঘরে” হইয়া আছে; “একাই নিজের লাঙ্গল 
ঠেলিয়! চলিয়াছে।” কিন্ত এরূপ স্বয্নংসিদ্ধ হুইয়া বেশী দিন 
চালাইয়! যাওয়। সম্ভব হুইবে না| যুক্তরাধ্ আমাদের দেশ 


হইতে বহুদূরে, প্রায় তের হাজার মাইল দুরে । এটম বোমার , 


যুগে এই দূরত্ব কিছু নয়। সোভিরেট রাষ্র সম্বন্ধে এই দূরত্বের 


অভুদ্ছাতও টিকে ন1। কাশ্মীরের মাথায় আছে পোভিয়েট 


রাষ্রের মুসলিম স্বাধীন সাধারণতান্তরিক রাধগুলি। সেইজন 
অনেকেই বলিতে আরস্ত করিয়াছেন যে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ 
সপ্বপ্ধে সোতিয়েট রাষ্ট্র নিরুদেগ থাকিতে পারে না। কাবুলের 
ভুতপুর্কা ব্রিটিশ দূত সর কের ফ্রেজ্ার ইটলার এক বস্তৃতা 
প্রসঙ্গে এই সম্ভাবনার কথা ম্প& করিয়া বলিয়াছেন । 
'“অকৃসাস নদীর অপর পারে সোভিয়েট ন্লিপান্সিক- 
পিকে শিঞ্পসন্বন্ধ করার পর রাশিয়| যে দক্ষিণে করাচীর 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে ন্বাই, তাহ! অবিশ্বাস্ত। শীস্রই ছউক, 
বিলঘ্বেই হউক ককেশাশ হইতে পামীর পর্য্যন্ত দক্ষিণ 
সীমান্তে উ্জলবিশিষ্ একটি বন্দরের প্রয়োভ্ন হুইবেই। 
আফগানিস্থানকে ধিধাবিভক্ত করিয়া যে হিন্দুকুশ পর্ববত- 
মালা দ্রাড়াইয়া আছে, সেই হিন্দুকুশ পর্ধবতমালার উপর 
যাহার অধিকার থাকিবে, ভারতে প্রবেশের চাবি- 
কাঠিও তাঁহার হাতে পাওয়া যাইবে ।” 
প্রকৃতি এই ভাবেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের একটা 
স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । বঙ্গোপসাগরের পূর্বপ্রান্ে 
যে স্বাধীন ব্রহ্মার গড়িয়া উঠিতেছে -তৎসথ্থন্ধে আমাদের 


রাষ্ট্রচালকগণকে সম্ভাগ থাকিতে হুইবে ৷ সিঙ্গাপুর ও সিংহলের 


জিকনমেলি বন্দরে ব্রিটিশের নৌ-ধাটি এখনও অব্যাহত আছে । 
ব্রিটিশ রাষ্ট্রের সঙ্গে এখনও আমাদের একট! সম্বন্ধ আছে। 
" এ বন ছি করিয়া একট! নূতন সম্বন্ধে পরিকল্পা নাকি লর্ড 
সাউন্টব্যাটেনের মাথায় খেলিতেছে। ব্রিটিশ ' ব্াষট্রপজ্ৰ 
(British Commonwealth of Nations) ভাঙ্গিয়! দেওয়! 


হইবে । ব্রিটিশ রাধার নামে এই সঙ্বের শাদনকার্ধ্য আর 
চলিবে না। ব্রিটেন, আয়ার, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, 


অধ্েলিয়া, নিউজ্বিলও, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান” এই রাধ্রগুলি 
স্বাধীন হইয়া যাইবে । কিন্ত সব সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে না। 
এই পরিকল্পনায় ব্রিটিশ রাজার স্থান কোথায়, তাহা এখনও 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। 'পৃত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রক্ষণ- 
নীতি (British scheme 0f Defence) বলিয়া একটা কথ! 
শুনিয়াছিলাঁম.। এই রক্ষণ ও আক্রমণ নীতির কল্যাণে হয়ত 


একটা সহন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে, এই আদৰ্শই বোধ হয় 


মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার মূল কথা । দেইজন্ভই সিঙ্গাপুর 
ও ভ্রিকনমেলি বন্দরের একট! মাহাত্ম্য খুঁজিক়্া পাওয়া! যায়। 
ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। 


ও পশ্চিম পঞ্জাব হইতে আরত করিয়া আফ্রিক! 
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মরক্কো! পর্ধ্যস্ত প্রায় দশটি মুসলিম বা বিমান আছে। একক ... 


কোনটিই পরাক্রান্ত নয়, অনেকগুলিই মধ্যযুগের চিন্তাধারার 
মধ্যে নিমজ্জিত। এদের দন্বদ্ধে ভারতবর্ষ নিস্পৃহ হইতে পারে 
না এইজ যে, ভারতবর্ষের মধ্যে চারি কোটি মুসলমান আছে, 


যাহাদের ভাব ও আবেগ অনেক সময় এই মুসলিম দেশসমূহের . 


ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে, এবং অনিচ্ছা! সত্বেও ভারত- 
বর্কে এই সব দেশের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে 
ছয় । .খেলাফৎ আন্দোলনের সময় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । 


গুরু' নানক ম্কায় গিয়াছিলেন: 


প্রয়াগের পণ্ডিত সুল্মরলাল ৪ঠ1 জান্থুয়ারী তারিখের “হরি- রী 


ঘন” পত্রিকায় শিখ সম্প্রদায়ের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি, প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। গাত্বীন্ী প্রধান প্রবন্ধের স্থানে ইহা ছাপিয়া- 
ছেন। ছিন্দু ও মুসলমান বর্ষের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্র! 


করিয়াছেন খর নানক । এই তথ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে পণ্ডিতঙ্জী ' 


বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়! মনে হুয়। গুরু নানকের 
“জীবনযাআ! প্রণালী ন! ছিল হিন্দুধর্্মাহুসারী, না ছিল ইসলাম 
অহ্সারী। তাহা ছিল উভয় ধর্শোর সংমিশ্রন ।” এই কথার 


প্রমান করিতে গিয়া, প্ডিতজী বলিয়াছেন, শিখ-বর্ম্ম-এস্থের . 


নাযকরণে “সংস্কৃত ‘গ্রহ’ শব্দের সহিত আরবী ‘সাহেব’ শব্দ 
জুড়িয়া দেওয়া. হইয়াছে।” এই সমন্বয় চেষ্টা গুরু নানকের 


. জীবনেই শেষ হয় নাই; তার পরবভাঁ শিখ গুরুত্বদ্দও এই 


তাবের ভাবুক ছিলেন । পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, “অমুতসহরের 
স্বর্পমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কাহার ছাতে করা হইবে, প্রশ্ন 
উঠিলে গুরু অর্জুন দেব এই পবিত্র অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য 
করিতে মুসলমান ফকির সাইন মিঞ1 মীরকে আহ্বান করিয়া 
ছিলেন ।” 
তীৰ্থে গিয়াছিলেন এই কিশ্বদন্তী তাহার আত্যন্তিক চেষ্টার 
পরিচয় বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । আরও অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী 
মন্কা। গিয়াছিলেন বলিয়া গুনিয়াছি। পঞ্চাশ বংসর পূর্ব 
বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ জীবিত ছিলেন। তার মা 
পর্ধ্যটনের বৃতান্ত তার জীবনচরিতে- বর্ণিত হইয্নাছে। পূর্ব 
যুগের ছিন্দু সন্্যাসীর! এই ভীর্ঘ পর্য্যটন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া 
মনে করিতেন। কেন করিতেন তার উত্তর নিশ্চয়ই একটা! 
ছিল। আজ লোকে তাহ! ছুলিয়| গিয়াছে। 


গরু নানক সমদরশী ছিলেন-_ন্সামেশ্বর-মন্কা উভয় +- 
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সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন শিল্পপতি 
শ্ীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । গইবলবস্ত রাও খেরের উদ্বোধন 
অভিভাষণের মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল যে বাঙালী যে প্রদেশে 
থাকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিতে 
পারে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই “নালিশ” সহ্বদ্ধে আলো- 
চন! প্রপঙ্ষে একট! প্রশ্ন করিয়া তার উত্তর দিয়াছেন__“বা্ল! 


দেশে আজ বিহারী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী ও গুদ্ররাটি থাকেন, " 


কিন্ত তাহারা সাধারণ বাঙালীদের সঙ্গে কতট! মিশেন?” এই 
বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আমাদের 
_ বাঙালী, বিহারী, মাপ্রাজী, উড়িয়া, গুজরাঁটি, মারাঠি, 


সু স্বাতন্র্যবোধ এত প্রবল যে আমর! 
নেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, উৎকল, মহারা$, 


bd 


 খর্ধর, পাঁণ্তাব, আসাম স্বষ্টি করিয়! সাংস্কৃতিক বৈষম্যের 


নামে ঘিজ্ব নিজ কূপের ভিতরে থাকিতে ভালবাসি । এই 
সংকীর্ণতাঁর কারণ একট! আছে নিশ্চয়ই / সেই কারণ অনু- 
সন্ধান করিয়া! বাহির করিতে হইবে । আমাদের প্রত্যেকের 
সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আঁচরণে ছুতমার্গের মধ্যে 
তাঁহা আছে। 


এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন বোহ্বাই হাইকোর্টের 
জজ শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র সেন। তিনি বাঙালী ভ্বীবনের আশী- 
আকাক্ষা, সুথ-ছুখ, আবেগ-উত্তেজনা, বাংল! সাহিত্যের 


. মাধামে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং বাঙালী জীবন 


সার্থক ও সুন্দর করিয়! তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় দেন। অস্ত 
এক উপলক্ষে বোস্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে ছুই 
মহারাষ্্রী একন্র হইলে করে ঝগড়া, তাঁহার পর গড়িয়া ভুলে 
মহারাধ্ুমওল একট|। সেইরূপ ছুই জন বাঙালী একভ 
হইলে “মিলিত হইবার পুর্বে দলাদলি করিয়া! লয় ; পরে 
বয়স একটু বাঁড়িলে তাঁহার! একটি কালী-বাড়ী স্থাপন করে,” 
পূর্বতন যুগে এই “কালী-বাড়ীর মধ্যদিয়া প্রবাসী বাঙালী 
বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও' এতিহোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা 


"করিয়াছে।”* কিও আছ যদিও সে ঘটা করিয়! দুর্গা পুজা 
করে, তবুও তাঁহার মন তাতে যেন সমত নয়। আরও কিছু 


চায় যাহা অবলম্বন করিয়া মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক আরও 
নিবিড় হয়। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাংল! সাহিত্যই সেই 
আশ্রয় । সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কোথাও 
তাহার অন্তঃপ্রক্ৃতির লে ক্ষুধা মিটে না । সভাপতি মহাশয় 
সেই প্রকৃতির এই বর্ণনা দিয়াছেন, এবং সেই প্রকৃতির কল্যাণে 


দে কি করিয়া নব-ভারত গঠনে সাহায্য করিয়াছে তাহার . 


ইচ্চিত্র করিয়াছেন । | 
“নানা দেশ গ্রাম ও সহরের জমিপ্রস্থত পলিমাটি হইতে 
যেষন জাংলার মাটির জম্ম, তেমনি নান! এঁতিহ, নান! 
জাতির বিভিন্ন সংস্কার, নান! সংস্কৃতি সংমিশ্রণ আমাদের 
জাতীয় চিত্তের নান স্তরে নিহিত আছে। এই ক্বঠিসন্কর 


বিবিধ প্রসঙ- বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের. স্থান 
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লজ্জার বিষয় নছে, কারণ ইহা হইতেই আসিয়াছে 
আমাদের চিত্তের সাবলীল দৃষিপ্রসার, নিঃদক্কোচ গ্রহণ 
সামর্থ্য, সমন্বয়ে পেলব নৈপুণ্য, স্ছট্টিতে শক্তি ও 
সৌন্দর্যের মিলন ।. আমর! বাছির হইতে গ্রহণ করিয়াছি 
. অনেক, কিন্ত সমন্ভই আমাদের মননশক্তি ও অন্তঃপ্রকৃতির 
.জারক রসে পরিপাক করিয়া নিজের করিয়া! লইয়াঁছি। 
ইহার দৃষ্টাস্ত-রামমোহন রায়, মধুস্থদন,বফিমচন্দ্র, বিবেকা- 
নন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরগ্ুন। বাংলা ও ভারতের বাহিরের 
অনেক বন্ত হার] সাঁদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ইহার! বাংলার একান্ত আপনার, বাংলার সরশ্বতীর 
- ব্রপুদ্র । বাংলার মাটি লেটারাইট বা গ্রানাইটে তৈরী 
" নয় যে কালের স্রোতের ' সহিত উহু! সংখ্রাম করিবে ; 
কবির ভাষায় উহ! সুজা সুফল! মলয়জ্রশীতলা, অথচ 
অসীম শক্তির আধার ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্-_ এক সঙ্গে 
কোমলতা ও শক্তির আধার হওয়া । এতই যখন পশ্চিম 
জগতের চিন্তাধার! এদেশে আসিয়া পড়িল তখন বাংলাই 
প্রথম নিখিল ভারতের “পথনির্দেশ করিয়াছিল- শিক্ষায়, 
সামাজিক প্রগৃতিতে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে যর্দ্মে ও 
কৰ্ম্মে ।” 


এই বিশ্লেষণের মধ্যে নুতন কথা বেশী নাই। কিন্ত 
পুরাতন কথা যাহ! আছে ভাঁহা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন 
আছে, মনে করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে আজ যখন নান! 
বর্বরোঁচিত. আক্রমণে সমগ্র দেশের জীবন বিপন্ন । আজ ইহ! 
মনে করিবার প্রয়োজন আছে যে নানা ভাবের সঙ্ঘাতে যে 
আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙালী সাহিত্য-সাধকের সেই 
ক্ষণে নিশ্চল হইয়! বসিয়! থাকিলে চলিবে না ; তাহার বিশেষ 
সংস্কৃতির, আলোকে নব-ভারতের পথে নূতন আলোক রেখা 
ফেলিয়া দেশের অস্স-যাজায় যোগদান করিতে হইবে । প্রবাসী 
ব্গ-সাছিত্য মন্মেলনের সার্ঘকত্‌। হইবে তখন যখন প্রবাসী 
বাঙালী নিজের সংস্কৃতি অস্ভ-সংস্কৃতি গ্রভাবিত অঞ্চলে অনুবাদ 
করিতে পারিবে এবং অন্ত সংস্কৃতির বাণী নিজের লোকের 
নিকট পৌছাইয়! দ্রিতে পারিবে । এই যোগ-সুজ স্থাপন করিয়া 
দেওয়! হইল প্রবাসী বাঙালীর কর্তব্য। সেই কর্তব্য সম্পন্ন 
করিতে হইলে তাহার মন রাখিতে হইবে জাএত, তাহার 
বুদ্ধি রাখিতে হইবে পর-মত শ্রদ্ধাশীল, ভাহার অনস্তঃপ্রকৃতি 
রাখিতে হইবে শতদল পদের মতন শ্র্য্যাদোক পিয়াসী ! 
বর্তমান শতকের প্রথমে অনেক বাঙালী এই মননশীলতার 
ভ্রন্ভই ভারতবর্ষের মানসলোকের অনেক ক্ষেত্রে নব-জীবন- 
প্রবর্তকরূপে দেখ! দিয়াছিলেন। আজও সে মেধা, বুদ্ধি ও ' 
কর্ম্ম-শক্তি পরিশ্রান্ত হইয়া যায় নাই। 


বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের স্থান 
প্রায় এক মাস পূর্বে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্ম্মীববন্দের ' 
এক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বন্ৃতাপ্রসঙ্গে বলেন 


০ 
তই 


০ 
|] 





অভাব-_অবলম্বন করিস চলিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্থেন্ট 


ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন সন্বন্ধে। পণ্ডিত নেহেরু কেন্তরীয় 
পরিষদে এক আলোচন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভাষার ভিত্তির 
উপর ভারতীয় ইউনিয়নের নানা প্রদেশ পুনর্গঠন করিবার নীতি 
গার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ক--|. গাহ্থীজী এই “কিন্তুর” 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মুপলীষ লীগের “ছুই নেশন” তত্বের 
মীমাংস! করিতে সকলেই বিরত; এই সময়েই ভাষার 
পার্থক্যের জন্ভ নানা অঞ্চলে যে বিক্ষোভ জমাট বাধিতেছে, 
তাহ! লইয়! মাথ। ঘামাইবার সময় নাই; অস্থির হইলে চলিবে 


১১ বিহার প্রদেশ কংখেস-ডাবাপন্ন হইয়াও 
বাদ এড়াইতে পারে নাই। ইহা লইয়া সর্দ্দার প্যাটেলকে 


/ 


, ব্যস্ত হইতে হইতেছে। 


এই উপলক্ষে পশ্চিম বদের জনমত 
উড়িয়া-বিছারী সংঘর্ষের মতন কোন একটা ব্যাপার 
ঘটাইতে পারে নাই বলিয়াই পশ্চিম বঙ্গের দেবাইকলা ও 


" খারশোয়ান সম্বন্ধে একটা দাবী-দাওয়া যে আছে বা থাকিভে 
' পারে, তৎংসম্বন্ধে কেন্রীয় পবন্মেণ্টের মাথা ঘামাইবার কোন 
কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলসঙ্ঘ 
এই সম্বন্ধে বাঙালীর আঁশা-লাকাঙ্ষার কথা শুনাইয়! দিয়া . 


কারণ দেখা দেয় নাই। 


ছেন। সেবাইকলা ও খারশোয়ান রাঁছ্য সিংহতুষ জিলার 


অন্তর্ভুক্ত । এই জিলার কোন কোন অংশে বাঙালীর! সংখ্যায়. 


পরিষ্ঠ। কেন্দ্রীয় গবন্থেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন পশ্চিম বঙ্গের 
সঙ্গে তাঁহাদের তদন্তের একট! সন্বদ্ধ আছে, এই কথা বিবেচনা 
করিবেন কিনা জানি নাঃ পশ্চিম বঙ্গ গবন্মেন্ট এই বিষয়ে 


বলিবার অধিকার দাবী -না করিলে অত্যন্ত অগ্তায় করিবেন। 
কেন্দ্রীয় গবর্থেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে বোঝাপড়া করিবার 


সময় কি আসে নাই? ১৯১২ সালে. বঙ্গভঙ্গ রদের সময় 
বিহারের শাসন কার্যের সুবিধার জন্ত প্রায় ১৫২০ লক্ষ 
বাঙালীকে তাদের পৈত্রিক তিটে-মাটি সহ নুতন প্রদেশে 
চালান দিয়াছিলেন বড়লাট হানডি্ত সর আলী ইমামের 
পরামর্শে। সেই সময় হইতে বাবু রান্দেজ্রপ্রসাদের কর্্মভূমির 
প্রধানেরা এই বাঙালীদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন বিমাতার 
মতন । প্রায় পচিশ বংসর বিছারের সঙ্গে উৎকলএক শাসনা- 
ধীনে সংযুক্ত ছিল । এই যোটক ভাঙ্রিয়া যখন উৎকল. হইল 
স্বপ্রতিষ্ঠ তখন সিংহভুম জিলার উড়িয়া অঞ্চল লইয়া একটা 
রেষারেষি চলিতেছিল বহারের সঙ্গে, যেমন. চলিতেছে 
মেদিনীপুর জিলার ধাতন অঞ্চল ইত্যাদি লইয়! পশ্চিম বঙ্গের 
সঙ্ষে। গত বৎসর, বোধ হয়, এই অঞ্চলে উৎকল ইউনিয়ন 
কন্ফঞ্চরন্সের একটি অধিবেশন বসিয়াছিল, উৎকলের দাবীর 
একট! সাক্ষ্যপ্রমাণ তৈয়ার করিবার জ্ত.। তেলেগু ভাষা- 
ডাষীর সঙ্গে উঁড়িয়া ভাষাভাষীর একটা বিরোধ চলিতেছে 
দক্ষিণ অঞ্চল লইয়!। কোঁন কোন তেলেগু অঞ্চল, মনে হয়, 


উৎকলে আদিয়া পড়িয়াছে $ দাবী-প্রতিদাবী-উ হইয়। উঠিয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ ্রন্মদেশের স্বাধীনতা 


৩৩৩ 


, ছিল ছ্মহুমার অলপ্রপাভ লইয়]। সুতরাং দেখা যাইতেছে বে 
“দিন গত পাপ ক্ষয়”, এই নীতি অন্থসরণ করিয়াছেন ভাষার. 


বৃহৎ উৎকজের স্বয়ংসম্পূর্ণ ্ূপ দিতে হইলে আমাদের উড়িয়া! ' 
প্রতিবেশীদের বোঝাপড়া করিতে হইবে বাঙালী, বিহারী, 
তেলেগুর সঙ্গে । কেন্দ্রীয় পবর্মেন্ট সন্ধাগ থাঁকিলে- খাঁর- 
শোয়ানে যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে সেক্স ঘটিবে নাঁ। 
বিহারের কংখ্রেদ: নেতৃবর্গ এই সংঘর্ষের প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়] 
নানা দিক হইতে অভিযোগ শোন! যাইতেছে-। স্বাধীন রাধ্রের 
শাসক-শ্রেণী অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই বিবাদের এইরূপ 
উপকরণ সুষ্টি করেন। রাধ্নীতিভে এইরূপ বলপ্রয়োগ 
দোষের নয়। 7 


'ব্রন্দেশের স্বাধীনতা ্ 


_ -বিগভ ১৯শে পৌষ €৪ঠ| জানুয়ারী ) ব্রচ্মদেশ ব্রিটিশ- 
পাসন হইতে যুক্তিলাত করিল। সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র 
রাষ্ট্র বলিয়া সে ঘোষণা করিল । ব্রিটিশ গবন্মেন্ট এই অধিকার 
মানিয়া লইয়াছেন। আপাততৃষ্টে ব্রদ্ষদেশের উপর ব্রিটেনের 
কোন প্রভাব-প্রতিপর্তি রহিল না। কার্যত; ফলাফল কি 
দেখা দিবে তাহা! ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। , 

ব্ৰহ্মদেশ ভারতবর্ষের নিকট প্রতিবেশী । আমাদের দেশ- 
বিভাগ হওয়ার পরেও আসাম-সীমা্ভ ব্রহ্মদেশের সীমান্তের 
সঙ্গে মিশিয়াছে। পূর্ববঙ্গের সীমান্ত ও ব্রন্মাদেশের সীমান্ত 
প্রায় ছুই শত মাইল ব্যাপিয়া পরস্পর সংলগ্ন। প্রকৃতিদত্ত 
এই নৈকট্যই 'ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আমাদের সম্বক্কের সুঠি করে 
নাই। বৌদ্ধমূগের পূর্বে এই প্রতিবেশী ছুই দেশের মধ্যে কি 
সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহ! ক্রয়ে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে । 
সে ধাহাই হউক, ব্ৰহ্মদেশ যখন হীনযান বোদ্ধধৰ্মম অবলম্বন 
করে, তখন হইতে শাক্যমুনির জম্মভূমির সঙ্গে তাহার পরিচয় 
দুপ্রতিঠিত -হইয়াছে। তবে এই প্রাচীন স্বৃতি-কথার উপর 

বর্তমান যুগের সম্বদ্ধের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না। ১৮৮৭ 
হইতে ১৯৩৫ সাল পর্ধ্যস্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ এক শাঁসন- 
ব্যবস্থার অধীনে ছিল । এই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ডারতবাসী 
ব্ন্মদেশে নিজেদের জীবন-যাত্রার পথ খুজিয়া পাইয়াছে। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতবাসী ব্রহ্ম- 
দেশে ছিলেন। জ্বাপানী আক্রমণের ভয়ে তাঁদের অর্ক 


পলাইয়। আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষে । ১৯৪৫ সালের যে মালে 


ব্রন্মদেশে ত্রিটিশ-শাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন অনেক 
ভারতবাসী ফিরিয়া গিয়াছেন.। কিন্ত তাহাদের অবস্থা! জিশন্কুর 
অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় | । সাহারা ছুই রাধ্রের নাগরিক হইতে 
পারেন না) ত্রক্মদেশ আছ স্বাধীন, স্থতরাৎ অ্রহ্ম-প্রবাসাঁ 
ভারতবাসীকে একটা বাছিয়া লইতে হইবে । এই কাজ সহজ 
নদ্ব। ভ্রন্নহুমির মায়া কাটাইয়া, সমস্ত সন্বন্ধ ছেদন করিয়া 
ব্রদ্মদেশের নাগরিক জীবনের গৌরব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হ্য়। নতুবা! .বিদেশীর মতন. ব্রদ্দদেশে থাকিয়া কোন 


৩৩৪ 


পরবাসী 





কোন শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্রন্মীদের সঙ্গে জীবিকা! 
উপার্জনের উপায় থুঁক্বিয়া, লইতে হয়। ১৯৪১ জালের 
ডিসেম্বর যাসের পূর্বের মন্র দেশের চেটি-সন্প্রদায়ের ব্রহ্মদেশের 
আর্থিকজীবনে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহ! আজ সম্ভব 
নয়; ক্রন্মদেশের হাটে-বাজারে বোসদ্বাই ও স্থরাট বণিক 
সম্প্রদায়ের যে প্রভাব ছিল, তাহা থাকিতে পারে না; 
বাঙালী উকিল, ডাক্তার, সরকারী চাকুরীয়ার সংখ্য! কমিবে ; 
বিহারী, উড়িয়া, বাঙালী, তেলেগু শ্রমিক রেঙ্গুন, আকিয়াবের 
বন্দরে ত্রন্মদেশে পূর্বের সুবিধা পাইবে ন!। 

এই পরিবর্তন অপরিহাধ্য । :আমাদের দেশে. আমরা 
যেমন স্বাধীন রা গড়িতে চাই, সেইরূপ ব্রহ্ষদেশের 
ন্ঃগরিকও এই সংগঠনের কান্দে নিজেকে নিয়োগ করিতে 
চান। গত মছাবুদ্ধে সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে 
ইউ আটট্দ-সানের নেতৃত্বে) আবার জাপানীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ 
করিয়াছে, ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়াছে । মনে হইয়াছিল, 


নিজের দেশকে বুঝি 'আউন্গ-দান আবার ব্রিটিশ পদানত-করিয়! - 
দিলেন। কিন্ত ছুই বৎসর যাইতে না যাইতে ব্রহ্মদেশের - 


বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আউন্গ-পানকে অধধী করিয়া ব্রিটিশের 
অধিকার ছিনাইয়া লইল। সেই ব্রহ্মদেশ যেদিন স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিল, সেই দিন আত্টঙ্গ-সান ইহজগতে নাই। 'আজ 
ব্ৰহ্মদেশ এক মহান আদর্শের পথে যাত্রা করিল ।. ব্ন্ধ-প্রবাসী 
ভারতবাসীকে এ স্বাধীন জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া 
ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক নূতন সন্বদ্ধের হৃষ্ি করিতে 
হইবে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-দিবসে ভারতবর্ষের প্রধান 
মন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরু যে ভরা দিয়াছিলেন, তাহা 
আমাদের সার্থক করিতে হুইবে। “বহু যুগ হইতে ভারত 
ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ. সম্বন্ধ বর্তমান আঁছে। ভবিষ্যতে 
উতয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে বলিয়া! 
আমি আশা করি” ' * 8 


খাঁদ্য-সমস্য| সমাধান | 
_ পাটনা নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চজিংশং 
অধিবেশন শেষ হইয়াছে । বিহারের গবর্ণর শ্রীজয়রামদাস 
দৌলতরাম এই অধিবেশন উদ্বোধন করিতে গিয়া “দরিদ্র, নগ্ন, 
ব্যাধিগ্রত্ত” জনগণের প্রতি বিজ্ঞানীদের কর্তব্য সন্বদ্ধে নান! 
কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'সম্বত্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা 
অদুরভবিষ্যতে কি করিতে পারেন, এই বিজ্ঞান পরিষদে 
তাহার অনেক আলোচন! হুইয়াছে। 
বিশ্বের জনসংখ্যা” সম্পর্কিত, আলোচন! বৈঠক বসে । ভারত 


গবন্মেন্টের খাগ্ঘবিশেষজ্ঞ প্রীবীরেশচন্ত্র গুহ আলোচনার . 


সুভ্রপাত করেন। তাহার বক্তৃতার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদ- 
' পছ্জে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় না 
যে ভারতবাঁপীর অমাবস্থাপন্ন লোকেদের খাছ, বস্তু ও স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে উন্নতির আলী অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিবে.। বর্তমানে 


এই উপলক্ষে “খাত ও. 


পৃথিবীর জ্বনসংখ্যা ২৫০ কোটি বলিয়া মনে করা হয়, এবং 
১৯৬০ সালে তাহা বাড়িয়া যাইবে শতকরা ২০ জ্রন করিয়া । 
অর্থাৎ ১৯৬০ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্যা হইবে ৩০০ কোটি। 
তাহা হইলে আগামী ১২1১৩ বৎসরের মধ্যে খাছ-শস্ডের 
পরিমাণ শতকর! ২৫ ভাগ অন্ততঃ বাড়াইতে হইবে । ডাক্তার 
বীরেশ গুহ এই বৃদ্ধির নিয়লিখিত হিসাব দিয়াছেন £ বা, 
গম ইত্যাদি শতকর! ২১ ভাগ ; মূল ও শিকড়জাত খাগন্্ব্য 
শতকরা ২৭ ভাগ; শর্করা শতকরা ১২ ভাগ; স্েহপদার্থ 


* শতকরা ৩৪ ভাগ ; ভাল ইত্যাদি শতকরা! ৮০ ভাগ) ফল 


ও শাকসবজি শতকরা ১৩০ ভাগ ; মাংস শতকরা ৪৬ 
ভাগ ও ছুপ্ধী শতকরা ১০০ ভাঁগ। 


১৩৫৪ le 


খৃ 


, এ 


Bb 2 
করিতে হইলে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্য ff 


অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে । 
ডাঃ গুহ আশা করেন যে এই উপায়ে আমাদের দেশে আগামী 
দশ বৎসরের মধ্যে-প্রতি একর (তিন বিঘা) জমিতে খাঁচচশস্তের 
হার শতকর] ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তৎপূর্বে 
আমাদের জমি বিলিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে । 
কৃষিজীবীদের সরকারী সাহায্য দিতে হইবে । ব্রিটেন এই 
খাতে ব্যয় করে ৪০০ কোটি টাকা; আমাদের করিতে হইবে 
অন্ততঃ ৫০ কোটি টাক! ৷ খাদ্য সম্বন্ধে সনাতন স্বাদ-আশ্বাদও 
পরিবর্তন করিতে হইবে । 


প্রবাসী বঙ্গ-সাঁহিত্য সম্মেলন 
বোম্বাই নগরীতে গত ১০ই পৌষ তারিখে প্রবাসী বঙ্দ- 


_ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলন 


উদ্বোধন করিতে গিয়া বোম্বাই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী এীবলবস্ত 


রাও খের বঙ্গভাষায় তাহার অভিভাষণ আরস্ত' করেন । * 


তৎপরে অবস্ত ইংরেন্দী ভাষায় অভিভার্ষণ শেষ করেন। এই 
উপলক্ষে তিনি ইংরেজী-নিরপেক্ষ রাষ্রভাষা শিক্ষার উপর থুবই 
জ্বোর দেন। “ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এতাবৎ আমাদের কাজ 
ভাল মতেই চলিয়াছে।” কিন্ত এই ভাষার: প্রচলন এত সীমা- 
বন্ধ যে. স্বাধীন ভারতে, জনগণের রাষ্রব্যবস্থায়, ইংরেজী 
ভাষা দ্বার! কাজ চলিবে বলিয়া. মনে হয় না। নেইজ্র্ুই 
তিনি বাঙালীকে “হিন্দী” শিক্ষ। করিবার জঙ্ত আবেদন করেন। 
এসব কথার. মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্ত “সমসংস্কতি- 
সম্পন্ন অধিবাসীদের শ্বাতত্র্য রক্ষার দাবী” এত উগ্র হুইয়া 
উঠিতেছে যে ভারতের “লগত এঁক্যবোধ” বিপন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। আমর! দেখিতেছি যে “নিজ প্রদেশের প্রতি প্রীতি 
প্রদর্শন অগ্ভান্ত প্রদেশের প্রতি ্বণা ও অবজ্ঞায়” পরিণত 
হইতেছে এবং ভারতবর্ষের এঁক্যবোধ লোকের মন ভ্রইতে 
বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই বিপদের কথ! মনে করাইয়া 
দিয়! বলবস্ত রাও দেশের উপকার করিয়াছেন ।” ভেদ-বুদ্ধির 
প্রশ্রয় দিলে আমর! বিনষ্ট হইব, এই কথ! জানিয়! ও বুবিয়াও 
আমর! এই বিষন্তক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিতেছি না|. 
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| তাবে দেশকে নারী মি কল্পনা করা হৃইয়াছিল। পরবর্তা 


{ মায়, 


৯ খেতি বলিত। টি কালেও OE বা মিজু ( লুসাই 
জাতি ), মি (বা মেই মানুষ) --বিয়স্‌ বা মেইথাই (মণিপুরী 
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রি টু ছাতি ) শব প্রচলিত । ° 


সমতল ভূমিতে আসিয়া জ্যোতিযন্ধাতির! ধানের চাষও 
ভারতবর্ষে ইহারাই সর্বপ্রথম ধান্ছের চাষ প্রবর্তন 
করে। সঙ্গে সঙ্গে কচু, হল্ঘী, পান, স্থপারির চাষও করিত। 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল-_পৃথিবী হইতে যে সব শশ্ত উৎপন্ন হয় 
ছা পৃথি গর্ভাত সন্তান, কেননা প্রত্যক্ষতাবে দেখা 
পৃথিবী ভেদ করিয়া জাত হুয়। ানীন্াতির 
সম্তান উৎপন্ন হয়; স্থতরাং নারী ও পৃথিবী 
বং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । এইজন 
মারীদিগকেই কৃষিকার্ধ্ে নিয়োগ করিত এবং নিজের! 





গতর অক কার্ষ্য ও পথ্থাদি শিকারে ব্যস্ত থাকিত। বর্তমানেও 


উত্তর-পূর্ব ভারতে দাধারণ লোকের মধ্যে একটি প্রবল বিশ্বাদ 
আছে যে একজ্জন মেয়েলাক কোনও শস্তের বীজ বপন 
করিলে উহাতে ভাল ফসল হয়। অশুচি রজন্বলা অবস্থার 
কোন নারী কোন কচি বৃক্ষে জল দিলে বা কোনও বৃক্ষের ফল 
বা পুষ্প চয়ন করিলে ওঁ বৃক্ষ মরিয়া যায়। 

: ই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া উহার] নিজের দেশকে মাতৃ- 
জ্ঞান করিত। প্রাচীন কামরূপ ব! বর্তমান আসামের 
[গোলিক অবস্থাহ্যারী ইহার মেরুদও ব্রহ্মপুত্র বা 
নদ) উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সদিয়! হইতে দরং জিলার 
দী পৰ্য্যন্ত মন্তক। দরং হইতে বূপছি নদী পর্য্যন্ত 
; কপহি নদী হইতে গৌহাটির নির্নে মানস 
পেট ও কোমর এবং ইহার নিয়দেশ পদ । এই 








কালে এইসব অঞ্চল যথাক্রমে সৌমার পীঠ, রত্বপীঠ, কামপীঠ 
ও জগ্রগীঠ নামে পরিচিত হইয়াছিল । 

_গৌহাটি বা দেশযাতৃকার কটিদেশে মেরুদও ব্রহ্ষপুজের 
দক্ষিণ তীর সংলগ্ন শিলাময় পর্বত হইতে একটি প্রান্ততিক উৎস 
নির্গত হইত ৷. যে স্থানে উহা নির্গত হইত এ স্থানে এক বিঘত 
দীর্ঘ, একুশ অঙ্গুলি প্রস্থ, নাতিগভীর ত্রিকোণাকার একটি গর্ভ 
ছিল। পগত্ের ভিতরস্থ শিলাখণ্ডের বর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাত ছিল। 


আক্কতি, বৰ্ণ ও অবস্থিতি বিবেচনায় উহা দেশমাতৃকার 







নিদেশরূপে কল্পিত হুইয়াছিল। তাহার! নিজেদের ভাষায় 
উহার নাম দিয়াছিল__কাঁ-মাই-খা (মাতার প্রসবদ্ধার বা 
স্বাভাবিক জলনির্গমন দ্বার )। এই শব্দই পরবর্তা- 
ত কামাধ্যা এবং সতীর যোনিপীঠর্ূপে পরিগণিত 
উহ... 

আসামে, গাছের প্রথম হইতেই কৃষিকর্স্মের আয়োজন 
আর হয়। সুতরাং দেই সময়ই পৃথিবীকে গর্ভধারণের জঙ্ 
উদ্ধ্ধ কর] প্রয়োজন । নারী ও পৃথিবী সমধন্া বিধায় এই 





সময় পুরুষ-ঘী, যুবক-দুংতী একজ মিলিয়! নানাপ্রকার কাষ- 


¢ 


দেবার বোধন ও বিজন 


ডাৱৰ, বতা « রত jes হং! দ্বারা নানী! 
ভাবোদ্বীপন! হইত এবং কাজে কান্দেই পৃথিবীর: ও এ তাব 
উদ্ধীপিত হুইত। এই প্রধাই আসামের প্রচলিত বিহুত ও 
বিছনাচ। বর্তমানে অবন্ত ইহাতে অনেকে অশ্লীলতা দেখেন, 
কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা জাতীয় মঙ্গলের জঙ্ই ধর্ম্মাচরণরূপে 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । | 

পৃথিবী ক্ষামভাবে উন্দীপিত হইয়াছেন ; এখন তাহার 
গর্ভাশয় সবল ও সুস্থ করিবার জ্বগ্ভ মেরুদও ব্রন্থপুত্রে যোনি- 
পীঠের নিকট অশোক পুষ্প ও পত্র ভাসাইয়া দেওয়া হইত এবং 
মেয়ের! নদীর জলে স্নান করিত। অশোক গর্ভাশয়ের সর্ববিব 
রোগের শ্রেষ্ঠ ওষধ। এই আচারটি পরবর্তীকালে অশোকাধধী 
রূপে পরিণত হইয়াছে । ত্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্ত নদীতে অশোকাইমী” 
আন হয় না। Met 

আষাঢ় মাসে আসামে ধাঙ বপনের সময় । এই সময়েই 
পৃথিবীকে প্রকৃতপক্ষে গর্ভধারণ করিতে হৃইবে। সুতরাং 
গর্ভধারণের পূর্ববলক্ষণ রজ:দর্শন হওয়া নিতাত্ত প্রয্োজন। 
এইজ ধান্ভবপনের পূর্ধবকালে দেশমাতৃকার যোনিস্থানে-_- 
কা-মাই-থা স্থানে পৃথিবীর রজোদর্শন উৎসব করা হইত । এই 
উৎসব বর্তমানে অন্ুবাচী নামে পরিচিত | এই সময় চারি দিন 
পৃথিবীতে কর্ষণ নিষেধ । কাঁ-মাই-খা স্থানের তত্বাবধায়ক 
ধর্মযাজক সম্প্রদায় খা-চাই, খাচাইয়! বা খাসিয়া (খার 
সন্তান)। বর্তমানে খাসিয়া মুবতীরা এই উৎসবের সময় নানা 
বেশতুষায় সঙ্গিত হইয়া সাবধানে অতি ধীর পদক্ষেপে এক 
প্রকার নৃত্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা নংক্ষেম 
(একট স্থানের নাম) নৃত্য নামে পরিচিত। ধীর পদক্ষেপ 
দেখিয়া এই বৃত্যকে অনেকে শিল্পবিধীন পিনীলিকা-বধ নৃতা 
বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। কিন্তু রত্ববলা হওয়ার আনন্দ প্রকাশ 
করার নৃত্যে উদ্ধাম পাদক্ষেপ কোনমতেই অভীপ্দিত নয়। 

তারপর শন্ত বপন কর! হইলে, *চার মাস অতীত হইল, 
ধরণী গর্ভধারণ করিয়াছেন; ধানের শীষে ক্ষীর সঞ্চার আরম্ভ 
হইয়াছে, এখন গর্ভবতীকে সাধ ভক্ষণ করান প্রয়োজন। 









একটি ছোট কদলী বৃক্ষকে সোজা করিয়া দাড় করান হইত, 


এবং তাহার বক্ষে দুইটি বিস্বকল বাঁধিয়া দিয়া নিয়ভাগে অর্থাৎ 
উদরদেশে কালকচু, হরিস্রা, মানকচু, ধা্গাছ এবং জয়ন্তী, 
দাড়িম ও অশোকের ডাল ও পাতা শ্বেত অপরাধ্দিতার লতা 
দ্বারা (বিদ্যানিধি মহাশর রজ্দুদ্বারা লিখিয়াছেন ) বাধিয়া 
দেওয় হইত, এবং পরে একখান! সাধারণ কাপড় দ্বারা ঘোমটা 
দিয়া কদলীব্বক্ষকে একটি লব্জাবতী গর্ভবতী নারীরূপে সাজান 
হুইত। ইহাই আধুনিক নবপঞ্জিক! বা কলা-বেখ। - 
লক্ষ্য করিবার বিষয়-_কদলী, কালকচু, হরিক্ৰা, মানকচু 
ও ধা জ্যোতিষক্কাতির প্রধান কৃষিদ্ধাত বস্তু, তাহার! এই সব 
শৃম্তেরই চাষ জানিত । | 
বিফল কোঠকাঠিডের প্রতিষেধক ॥্তী স্থতিকার, র, দাড়িম 





সুর 


২ ক জল... 





শুক্রঘোষের, অশোক পাত এবং জারা দিত) টি 
বিক্যের যব | স্ুতরা গর্ভধারিদ এবং গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলের 





জন্য এই সব ওযধি প্রয়োগ করা হইত । তারপর এই গর্ভ- 
ধারিণীর উদ্বেশ্ে ভাত, কচুর ' তরকারি ও পোড়া উপল মংস্ক 
দেওয়া হইত। প্রসাধন-দ্রব্যও দেওয়া হইত। | 

এই নবপজিকা বা কলা-বেঁ দুর্গাপুজার প্রধান দেবত]। 
ভাহারই বোধন এবং বিসৰ্জ্জন হয়; বছ স্থলে শুধু নব- 
পত্রিকারই পুজা! হয়। এই নবপত্জিকাকে অনেক স্থানে 
প্রতিমা বলিয়া অভিচ্থিত করা হয়। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে 
আদিম অধিবাসীদের কচু ও পোড়ামংস্তের তরকারী আধুনিক 
কালেও একটি অপরিহাধ্য অঙ্গ। 
__ সুতরাং গর্ভবতী নারীকে ভূতপ্রেতাদি হইতে রক্ষার জনত 
স্থতাঁর বেষ্টনী দিয়া, নাড়ীচ্ছেদের ছুরি ও স্বতাসহ পৃথক 
বঙ্জারত গৃহে ঘোমটা দিয়া রাখ! অতি যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা । শস্ত- 
গর্ভ। বরিত্রীদেবী আন্গ সাধ ভক্ষণ করিয়া আতুড় ঘরে বাস 
করিতেছেন । অন্যের! আক্গ আনন্দ উৎসব করিতেছে । যে 
সব কুমারী এখনও রন্ধস্বল! হয় নাই বা গর্ভধারণ করে নাই, 
তাহারাও পৃথিবীর সমবর্্টা ও অংশস্বরূপা, তাহাদের আনন্দ 
বিধান করিলে তাহাদেরই অপর অংশ-যিনি গর্ভধারণ 
করিয়াছেন, তাহার মঙ্গল হুইবে। এইজভই কৃমারী-পৃজার 
ব্যবস্থা । 

উৎলব শেষ হইবার সময় আশেপাশে যত ভূতপ্রেত বা 
গর্ভস্থ লত্তান ন&কারী অপদেবতা আছে তাহাদিগকে গালাগালি 
দিয়া ও কর্দম ছিটাইয়া তাড়ান প্রয়োজন । তাহার! মাহুযকেই 
আশ্রয় করিয়া থাকে, আকাশে বাতাসেও থাকে । সুতরাং 
দ্বেশজ গ্রাম্য ভাষায় লোকে পরম্পরে পরস্পরের প্রতি তগলিঙ্গ- 
বাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া অন্লীল বাক্য ব্যবহার করিত, 
অশ্লীল নৃত্যগীত করিত এবং কর্দম ছিটাইত। কালিকা পুরাণ- 
কার ইহাকে ছর্গাপুক্জার বিসর্জনের অঙ্গ বলিয়াছেন; কি 
ইছাকে শবর জাতির উৎসব বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । বন্তত 
বোধন তথ] ছর্গাপৃজাও শবর জাতির কুষি উৎসব । 

পার্বত্য নাগার! আশ্বিন-কার্ঠিক মাপে একটি উৎসব করিয়া! 
গেন! পাথর প্রোধিত করে। ইহা তাহাদের বড় উৎসব। 
কচু, হলুদ, সীম, ভুটা আদি শস্তের বীজ একত্র করিয়া গরু বা 
মহিষের রক্তে রঞ্ধিত করণাস্তর গেন1 পাথরের নীচে পুঁতিয়া 
ফেলে। 

খানগাছে পোকা লাগিলে একজন নারী উলঙ্গ হুইয়! 
আন্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে বাজক্ষে্র প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসিলে পোক! ছাড়িয়া যায়, অনাবৃন্টি হইলে এক- 
জন নারী উলঙ্গ হইয়! অশ্লীল নৃত্যগীত করিলে বৃষ্টি হয়_এই 
বিশ্বাস অন্তাপি অনেক পার্বত্য জাতির মধ্যে আছে। 
দেশের.তবিস্যং বিপদাপদ মঙ্গলামঙ্লের কথ] বলিবার জন্ভ 
দেবধনীর (দেবতার ধনী বা নারী) উপ৫ দেবতার আবেশ 


হ্য়। দেবতার উদ্দেষ্ঠে উৎসগাঁকিত কুমারীর নৃত্য 'েৰত| 


অন্ধ হন, সেইজন্তই দেবদালী-প্রথা। 1. 


 গর্ভবারিধকে সাধ তক্ষণ করান হইয়াছে, তাহার দাত 
ঘরের সমস্ত ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে, বিদ্বাদিও বিনাশ কর! 
হুইয়াছে__নুতরাং ৃহস্কামীর এখন নিশ্চিন্ত মনে পশু শিকারে 
বা শত্রু নিধনে খাওয়া উচিত ।  এইমষ্জই বিয়ার পর দিবস 
যুদ্ধযাত্তার বিধান। 
গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া শৃপাল বা শুকর বধ করিতে যায়। 
অতঃপর ধরিজীদেবীর সন্ভানপ্রপব পর্ব । পৌষ মাসে ধা 
কাটিয়া ঘরে ফপল তোল! হুইলেই গর্ভবতী পৃথিবীর সম্ভান 
প্রসব হইল। শেষরাতে গৃহস্থ সবস্ত্রে সান করিয়া শুচি 
হইলেন। প্রস্থতির গৃহে অগ্নি প্রস্থালিত রাখিবার অন্ত মাঠে. 
স্থানে স্থানে খড়, পাতা, বাশ দ্বার! প্রস্তুত মেজি বা ভেড়াঘরে 
জাগ্তন ধরাইয়| দেওয়া হইল । তারপর লস্ভানকে কোলে 
লইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর পহিত পরস্পরে আনন্দ-উৎসব করে, 
অর্থাৎ কৃষিজাত ফসল দ্বারা পিঠাপুলি প্রস্তুত করিয়া একে 
অপরকে ভোজন করাইয়া পৌধপাব্বণ বা পিঠাপার্কণ উৎলব 
পালন করে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাবিযুব সংক্রান্ধির বিহু 
উৎসব, আযাঢ়ের অনুবাচী, শরংকালীন নবপজিকাঁ, পৌয- 


কামক্ূপের কোনও কোনও জফলে AL 


সংক্তান্তির পৌষ-পার্ববণ--সমস্তই প্রাচীন অষ্্রিক বা জোঁহখিস্‌ 


জাতির কৃষি উৎসব। 
জাতির! বিশেষ কোনও নিষ্ধি দিবসে এ উৎসব পালন করে 
না। উৎসবের কাল উপস্থিত হইলে গ্রামপণ্তর নির্দেশ 
অনুসারে সুযোগ-সুবিধামত যে-কোন দিবসে উহা]! পালিত 
হুয়। প্রাচীন কামর্ূপে আর্্যকৃষ্টি প্রবর্তিত হইলে তাহাদের, 
জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বিযুব দিনে এ সব উৎসব প্ৰতিপালিত 
হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আদিম জাতির কৃষি-উৎসবের 
সঙ্গে আর্য্যজাতির জ্যোতিষিক তত্বের সামঞ্রন্ত কর! সম্ভবপর 
হইয়া পড়ে । 

আসামের সমতল ভূমিতে যান্ভক্ষেত্রের পরম শত্রু বন্ত মহি্যি; 
হঁডুর এবং পক্ষী । সুতরাং এইঞ্চলিকে বধ করা অথবা বশ 
করিয়া রাখ! আঘদিবাপী কৃষকদের প্রধান কাম্য ছিল। 


আধুনিক কালেও আসামের পার্বত্য 


সুবকেরা তীরধন্ক দ্বারা পক্ষী তাড়াইত, হাতী দ্বারা ধাঙ- 


ক্ষেত্রের হঁুরের গর মাড়াইয়না হর তাড়ান হইত । কিন্ব 
বঙ্জ মহ্যিকে বঙ্গম ও খড় দ্বারা বধ কর! ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল 
ন]। সেইঞ্জ ধরিআীদেবী নিজে মহ্যিকে বধ করেন এবং 
তাহার সম্ভানগণ হুঁহুর ও ময়ুরকে বাংনরূপে স্ববশে রাখেন। 


ইহাই আদি করনা, পরে আধ্যকুত্ি এই কল্পনাকে নানাভাবে : 


রঞ্জিত করিয়া নানান্ধপ আড়ন্বরে সক্ষিত করিয়া তুলিরীছে। 


শ্ীা় প্রথম শতকে বা তাহার কিছু পুর্বে দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপে মৈত্রক জাতির! বসম্বকালে একটি যাঁড়ের উদর 
চুরিকাৰিদধ করিয়া, সেই; রক্তে  নিধ্ের। সাত হা দীপক 


মাঘ 


, জর্জন করিত এবং এ রক্ত শম্তক্ষেত্রের উপর ছিটাইয়া দিয়া 
পৃথিবীর উৎপাদ্দিকাশক্তি বৃদ্ধি করিত। মৈত্রকগণ পশ্চিম 
ভারতে আসিয়া বসবাস করার পর এ এজঞ্চলে বলস্ত 
পুহতে কৃষি আরম্ভ করার পুর্বে ধাড় বধের পরিবর্তে, 
যেষবজির বিধান প্রবর্তিত করিল এবং রক্তের পণ্রবন্তে রক্তবর্ণ 
আবীর মাটিতে এবং নারীদের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়া 
আদিরসাত্মক নৃত্য-সীতের দ্বার! তাহাদিগকে কামভাবো- 
দ্বীপিত করার আয়োজন করিল । ইহাদ্বার! পৃথিবীও উদ্ধীপিত 
হইতেন। এই প্রথাই হোলিখেল1। কু ফুবতীদিগকে 
রক্তরাগে রগ্রিত করিয়া আদিরপাত্মক নৃতাসীতপহছকারে দোল- 
যাত্রা করেন এবং পৃথিবীকে রন্ধ্ল! করেন। সাত দিন পর 





স্বাধান ত্রিপুরা 


শ্রীস্থনীলপ্রকাশ সোম 


ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত! অর্জনের অব্যবহিত পরেই ত্রিপূরা- 
রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে । তাহার পর হইতেই 
পূর্ব-পাকিস্থান রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এ রাজ্যে নানপ্রকার 
অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল! স্ষ্টির চেষ্টা করিতেছে । এই জিপুরা- 
রাজ্য অতি প্রাচীনকালে “কিরদিয়া” বা 
কিরাতরাজ্য নামে অভিহিত ছিল। ইহা 
ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত । পুরাণ- 
কারগণ বঙ্গের প্রত্যস্তপ্রদেশস্থ প্রাচীন 
ত্রিপুরার শৌর্ধাবীর্ষা ও রাজনীতিবিষয়ক 
বিবিধ তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন । এঁতি- 
হাসিকগণ জনশ্রুতি ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করিয়া 'রাঁজমালা" এবং অন্যান্জ 
গ্স্থনিচয় বাংল! ভাষায় সঙ্কলন করিয়া 
ছেন, কিন্ত অনেক স্বলেই এই সমস্ত 
উপাদান নিভুল হয় নাই। যেমন 
বঙ্ছদেশবাপী সকল জ্ঞাতিই বাঙালী, 
উড়িয্যাবাপীর! উড়িয়া, আসাম প্রদেশের 
অধিবাসীরা অঙমীয়া আখ্যাপ্রাপ্ত 
হুইয়াছে-_তদ্রপ জিপুরাবাসী জ্বাতি- 
সকলকে “জিপুর" বা “ভিপূরী' আখ্যায় 
অভিহিত করা হইয়াছে । জিপুররাজ্ধ্যের 
অতীত গৌরবকাহিনী ও কাঁধিকলাপ 
স্মরণ স্কুরিয়া জিপুরাবালিগণ আজও গর্ব অহুতব করে। জিপুরার 
রাঙ্গপরিবার ও ঠাকুর-পরিবারের লোকের! নিজেদের “জিপুর 
ক্ষত্রিয়’ নামে পরাখ্যাত করেন। মহারাজ জিলোচনের পরবর্তী 
এবং মহারাজ রত্বমাণিক্যের পূর্ববর্তা ভূপতিগণ “ফা” উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন। এই ‘ফ!’ শব্দের অর্থ ‘পিত!’ | খ্রীষ্টান- 


স্বাধান ত্রপুরা 





৩৫৫ 


শুধু হলুদ রঙে রঞ্জিত করিয়া পৃথিবীকে শুচি করা হয়। ইচ্ছাই 
পূর্ণদোল । 

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাগবতকার শরৎংকালে নিজ দেশের 
কির সময় এীকৃষ্চের রাসলীলার অবতারণা করিয়াছেন। 
উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের পীতগোবিন্দকার বসস্তকালে এ উৎসব 
করিয়াছেন। গুজরাট অঞ্চলের লাধারণ ক্রযির সময় চৈজ- 
বৈশাখ মালে বলরাম গোপিনীগণের সহিতি জ্বলবিহার করিয়া- 
ছেন। এ সময় পয়ঃপ্রণালী দ্বার! জল নিয়াই কৃষি হয়, সুতরাং 
হলদ্বার! যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া বলরামকে যুবতীদের 





সমাজে ধর্দধাককে ‘ফাদার’ বলা হয়। তাহার! ঈশ্বরকেও 
ফাদার বলিয়া থাকেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ লমাজেও এবস্বিধ 
আখ্যার অভাব নাই । “ফা” শব্দটির ব্যবছারও এগুলির 
অন্থরূপ-__জিপুরার রাজতফ্র প্রজ্ঞার! প্রজ্জারঞ্জক রাজাকে পিতা 





চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির__উদয়পুর 
বলিয়া! সম্বোধন করিতেন । মহারাঞ্জ রত্রমাণিক্যের সময় 
হইতে ‘ফা’ উপাধির পরিবর্ত্ধে ‘মাণিক্য’ উপাধি-ধারণ এই 
রাজ্গবংশে প্রচলিত হয় । 

জিপুরারাজ্য পর্ববৃতসঙ্কুল বলিয়| অতীতে উক্ত অঞ্চল বিশেষ 
ছর্গম ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ভাগ আলম থাকায় দূরবর্তা 


০০ 





বন্ত্রবয়নরত| কুকি বা'লকাছয় 

স্থানে যাতায়াত নিতান্বই কষ্টসাধ্য ও বিপন্জনক ছিল বলয়! 
জান! যায়। এছন তখনকার দিনে পার্শ্বব্তা রাজন্ধবর্গের 
সহিত এখানকার রাজাদের এবং রাঁজপন্রিবারের লোকেদের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হুওয়! সম্ভবপর ছিল ন!। রাঁজপরিবারে 
বহুবিবাহ-প্রথ! অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল। কথিত 
আছে, মহারানহ্ধ ত্রিলোচন' শিল্পকলা-নিপুণ! ২৪০টি মহিলার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ উদ্য়মাণিকাযও যে ২৪০টি 
বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার এ&ঁ'তহাপিক প্রমাণ আছে। 
জিপুরার ইতিহাসে ইহাই সর্ক্লোচ্চ বিবাহংসংখ্যা। এতদ্বাতীত 
ছল্লাধিক পরিমাণে প্রায় সকল রাজ্াই বগুবিবান্ধ করিয়াছেন। 
একাধিক মহ্ষী গ্রহণ না করার দব্ান্ত ব্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে 
বিরল । 

ত্রিপুরার নৃপতিব্বন্দ প্রাচীন কৌলিক প্রথা বজায় রাখিতে 
সর্বদা সচেঃ ও যত্ববান। কথিত আছে, মহারাজ ডিলোচনের 
বিবাহকালে রাক্রবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মনোহর বেদিকার উপর 
উটপয়্যুপরি একুশটি চন্দ্রাতপ খাটাইয়া তাহার চারি কোণে 
মাঙ্গল্যস্থচক কদল বৃক্ষ, কা্ঠনির্ন্িত কদলী স্থাপন কর! হুইয়া- 
ছিল এবং বেদিকার চতুষ্পার্থ্বে ফল-পুষ্প-পদ্পব-সুশোভিত 
মঙ্লংট প্রতিষ্ঠা কর] হইয়াছিল | ত্রিপুরা রাজপরিবার বিবাহ- 





উৎসবে অদ্যাপি এই সকল নিয়ম 
যথাবিধি প্রতিপা'িত হইতেছে । প্রবাদ 
আছে, জিলোচনের জন্মকালে তাহার ' 
জিনেজ লক্ষত হইয়াছিল । তদবধি 
রাজপরিবারস্থ পূুরুষগণের বিবাহকালে 
তাছাদের ললাটদেশে চক্নদ্বারা একটি 
চক্ষু আক! দেওয়ার রেওয়াজ হইয়াছে । 


প্রাচীনকাল হইতেই ড্রিপুরার 
রাজপর্রিবারে লোকেদের শিক্ষার প্রতি 
বিশেষ অন্থরাগ ছিল । পেকালে যাতা- 
য়াতের স্ুবাবস্থার অভাব নিবন্ধন জিপুর- 
রাজ্যে শিক্ষা আশাহুরুপ প্রসারলাত করে 


ছিল তাছাও নেহাত উপেক্ষলী় নছে। 
আর সেকালে সেখানে শুধু যে পুধিগত 
বিদ্ভার অহশীলন হইত তেমন নছে। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, আচরণনীতি, 
যুন্ধবিদ্ঠা, সঙ্গীতশান্ত্র, আধ্যাত্মিক তত্ব 
ইত্যাদি সকল বিষয়েরই চচ্চ! ছিল। 
শারীরিক স্বাস্থোর উন্নতি কজে মল্স- 
বিদ্তারও অভ্যাস করিতে হইত | ভিপুর- 
ভূপতিবৃদ্দ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উদ্দার 
মঙাবলম্বী ছিলেন ; তাঁহার! সকলেই যে 
একই বর্ম্মবিশ্বাসের জন্সরণকারী 
ছিলেন তাহা! নহে । কোন কোন রাজ! 
স্বীয় বিশ্বাপান্থুপারে শৈব,শাক্ত বা বৈষ্ণব 





এই কাঘদায় খেদায় হাতী ংর' হন্ধ 
মতাবলম্বী হইয়াছেন এমন দৃষঠাস্ত ভিপুর'র ইতিহাসে দেখিতে 


পাওয়া যায়। রান্ধবংশ প্রথমত: শৈব ছিলেন, পরে মত 
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৭১. 


নাই বটে, কিন্ধ যেটুকু বিদ্যাচর্চ্চা সেখানে * 


8 ৭ স্বর তর? I get 





‘কের’ পুন্ধায় জিপুরাবাসীদের নৃত্যোৎস ব 


পণরবর্থনের দরুন বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্ধ তাঁহার! 
বৈষ্ণব হইলেও শৈব ও শান্ত ধর্টের প্রতি চিৱদিনই সমান 
আগ্থাবান। তাহার] পুরুষাহুক্তমে শীঠাধিষ্ঠারী জিপুরানুক্দরী 
দেবর সেবা করিয়া আঙ্গিতেছেন ; বিধিমতে ছাগাদি বলদান 
দ্বার! এই দেবীর অঞ্চনা কর! হয়। রাজ্বপরিবারে কুলদেবতা- 
দের মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্ত 
দেবদেবী আছেন। এই সকল দেবতার প্রীতার্থে আজিও 
ছাগাদ পঞ্চ বলি দেওয়ার প্রথ! আছে । এমন কি রাধার 
অভিষেক টপলক্ষেও পাঠ! বলি দেওয়| হইয়া থাকে। এ 
দেশে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব ও শক্তযূর্তি এবং বিষুঃ-বিএছ 
অনেক আছে। চিরাচরিত প্রধথান্ুদারে আজিও শিব দুর্গ! 
ও বিষ্ণু ইত্যাদি বিভিত্র দেবদেবীর পুজার সমস্ত আয়োজন 
পাশাপাশিই হইয়! থাকে । ৱান্ধা স্বয়ং এই সকল পূদ্ধাপাৰ্ক্ণের 
পৃষ্ঠপোষক__ঘ্দও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলপ্রী । 
শিল্পকলার জর্জ ড্রিপুরাৱাজ্যের প্রদিদ্ধি আছে । এখান- 
কার বস্তুশিল্ বিশেষ টন্নত ধরণের । এন্ন্ত বাস্তবিকই ইচ্ছার 
পর্ব করিতে পারে। প্রাচীনকালেই জিপুর! রাঙ্যে শিল্পকলার 
বিকাশ হুইয়াছিল। বস্ত্রশিল্প প্রথমতঃ ত্রিপুরা! রান্ধপ্রাসাদেই 
পুষ্ট হয় ; পরে টা রাজ্ধাময় পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়ে। ন্ুবড়! 
নামে এক রাঞ্জার চেষ্টায় ত্রিপুরার শিল্পকলার বিস্তর উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল । কথিত আছে, কার্পাঙ্গ তত্তদ্বার! বস্ত্রবয়নের 
প্রথ! তিনিই এসর্বপ্রথম ত্রিপুরায় প্রবর্তন করেন। বনস্তর-শিল্প 
ছাড়া আরও বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চা সুবড়া রাজা নিজ্ঞ রাজ্যা- 
মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন । জিপুরার গভীর অরণ্যবাস২ কুঞ্চী 


ও দপর' প্রভৃতি বিভিন্ন জ্'তীয় প্রত্যেক আদিবাস;র গৃছেই 
. ৰাল্কি| যুতী ব্ৃদ্ধ' সকলকেই তাত বুনিতে দেখা যাঁয়। ইহ'- 





“করচা? পুক্ধায় নাচ গান 





উদয়পুরের পথে 


দের বস্ত্রবর়ননৈপুণ্য প্রশংসনীয় । তাহাদের সমাজে অঙ্ভান্ত গৃহ- 
কাধ্যের জায় বয়নবিদ্ভাও অবন্তশিক্ষমীয়। ডিপুরায় উপনিবিঞ্ 
মণিপুবী পমাজেও বয়ন-শিল্পের বিশেষ প্রচলন আছে। জিপুতায় 
বয়নশিজ্ের প্রসার কিন্মপ, নীচেকার ছিপাব হইতে তাহা বুঝা 
যাইবে । ১৯২১ গ্রীষ্ঠান্ের আদমস্থ্মারী মতে জিপুরারাজ্যে 
পার্বত্য পন্তীঙ্কিত গৃহের সংখ্য] ৩৪৮৫৬ । এই সকল গৃহে 
ভাতের সংখ্যা লর্বন্ুদ্ধ ৩১৪৮৫ । বয়নশিল্প ছাড়া চিজ-শিল্প, 
এবং তক্ষণশিল্পের জন্কও ত্রিপুরার খ্যাতি আছে। এমন কি, 
বাশ, বেত ইত্যাদি দ্বারাও জিপুরাবাশীর! যে সকল দ্রব্য 
নির্মাণ করে সেগুলিও উচ্চাঙ্গের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক । 
রাজ-দরকারের সাহায্যে যাহাতে এই সকল শিল্পের উত্তরোত্তর 
উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা কর! দরকার । বর্ডমান কালে ভারত 
গবর্ণমেণ্টের স্থজ নিয়ন্ত্রণ বিধির ( yarn control order ) 
দরুন অতি অল্প পরিমাণ স্থতাই এই রাজ্যে আসে। ইহার 
ফলে বহসংখ্যক ঠাতী আজ বেকার এবং ছুর্দশাগ্রত্ভ। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই এখন ছুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। 
রাঙ্গলরকার অবিলম্বে উপযুস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে 
পরিণামে ড্রিপুরারাঞ্জো ঠাত-শিল্সের সমূহ ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবনা । 

তিপুরারাজে)র পুক্ধা-জগ্চনাদি হিন্দুশাত্ের বিধান অঙুযায়ীহ 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । জাষাঢ় মাসের শুক্ুষ্টাধীতে এখানে 
বিপুপ সমারোহে “ঘাচ্চি' পুঞ্জ| হয়। ইহ] চতুর্দশ দেবতার 
একট প্রধান উতসব। এই পুজার পুর্ববদ্িবল জপরাছ্থে চতুর্দশ 


- দেবতাকে নদীতে স্বান করান হুয়। 


এই সময় শহরের 
নরনারী নান! বেশভুষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে দেবতাদের 
আানযাজ! দর্শন করে। ইহার পরবর্তী শনি কিন্বা মঙ্গলবারে 
আর একটি বিশেষ পু্ধ! হয়, তাহাকে ‘কের’ পুপ্ধা বলে । এই 
পৃজ্ধ! চতুর্ষশ দেবতার পুন্ধার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । 
ন্তাই এই পুঞ্জার প্রধান কর্তা । পুক্ধা জারভ্ত হুইবার পূর্বে 
পৃন্ধাস্থান হিসাবে একটি বিশেষ এলাকা স্থিরীকৃত হয়। 
ইহাদের বিশ্বাস অর্চনাকালে সেই এলাকার মধ্যে কাহারও 
জন্ম বা! ম্বডা হইলে পুজা] পণ্ড হয় । এই ব্যাপারকে তাহার! 
অত্যন্ত অমজলজনক বলিয়| মনে করে। এজন পুজা! আরম্ভ 
হইবার পূর্ব্বেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসম্-প্রসব! 
রমণী বা ম্বত্যুশয্যাশায়ী স্বীপুরুষদের এই সীমানার বাহিরে 
লইয়! যাওয়! হয়। পুদ্ধার সময় মানুষ ও গৃহপালিত পণ্ড 
ইত্যাদি বাড়ীর বাহির হইতে পারে ন! । এই সময়ে কেহই 
জামা, ভুত1, খড়ঘ, পাগড়ী ও ছাতা ব্যবহার করিতে পারে 
না। গতবাত কোলাহল এমন কি উচ্চরবে কথ! বলাও 
‘কের’ পুন্ধার সময় নিষিদ্ধ । স্বয়ং মহারাজাকেও এই নিয়ম 
পুরাপুরি মানিয়| চলিতে হয়। এই সময়ে সকলকে এক দিন 
ছুই রাজি নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। অবস্ত বিশেষ 
প্রয়োক্গনীয় কাধ্য সম্পাদনার্থে কিয়ংকালের জন্ত নগর- 
বাসীদিগকে গৃংসীমানার বাহিরে যাইবার আঁধকার দেওয়া 
হুয়। বহির্গমনের সময়টুকু তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হয়। এ 
লময়ে সকলে বাহিরে আলে এবং ষে যার কান্ধে লিগ হয়। 





wb নী 


বিজ্বয়্া দশমীর মিছিলে হত্তীপৃষ্ঠে ভুতপূর্ব্ব ত্রিপুরার মহার'জ! 


পুনর্ধবার তোপধ্বনি হইলে সকলকেই গৃছ্ছে প্রবেশ করিতে হুয়। 
প্রবাদ আছে, এই পুজ্জার ফলে দৈবরুপায় দেশে নিরাপত্তা 
বিধান হয় এবং এই পূজা নির্ব্বিদ্ে সম্পন্ন হওয়ার উপর এক 
বংসরের জনা রাজোর শুভান্ুত নির্ভর করে। প্রথম বারের 
পৃঞ্ধায় কোনরূপ বাধাবিদ্ব ঘটিলে, সপ্তাহমধোই শনি কিন্বা 
মঙ্গলবারে পুনর্ধবার বিশেষ সতর্কতার সহিত পৃজ্জার অনুষ্ঠান 
কর! হুয়। রাজ্ধধানীর পুজা নিরাপদে সম্পন্ন হইবার পরে 
প্রত্যেক পার্বত্য পঞ্জীতে পুর্ব্বোক্ত নিয়মে ‘কের’ পৃজ্জা হুয়। 
তৎকালে এই সব পঞ্জীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। 

বর্তমানে স্বাধীন জিপুর! যন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান 
করিয়াছে তখন এই রাজ্যের আত্যস্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে 
দেশবাসীদের সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা উচিত। বর্তমান কালে যে 
সান্দ্রদায়িকতার বিষবাম্প ভারতবর্ষের ও পাকিস্থানের সর্ব্বজ 
ছড়াইয়! পড়িয়াছে ড্রিপুরারাজ্যে তাহার ছিটেফৌটা প্রবেশ 
করিয়া সেখানকার বাতাসকেও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। 
এ রাজ্যের মুসলমানগণ মুদলিম লীগের পক্ষপাতী-__যদদিও 
তাহার! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিন্দা করেন। জিপুর!- 
রাজ্য ভারতীয় ভোমিনিরনে যোগদান করায় পূর্ব 
পাকিস্থানের মুদলিম লীগ কাউন্সিল অদন্ধঃ। ভূতপূর্বব 
মহান্মাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সম্প্রদায়কে সর্ধবপ্রযতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, 
তাহ! সত্বেও কিন্তু বহিরাগত মুসলমানগণ চক্রান্ত করিয়া! এ 
রাজ্যে নান! বিশৃত্খল| হরির চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে জিপুরা 


|S 


{ 


SEY ॥ 


২! 





বর্মঘনগরে শিকার অন্বেষণে কুকি পর! 


৬৬০ ৰ সী ১৪৫৮ 





টিপরাদের নৃত্যঈত 


রাজ্যের সর্বমযী কর্তা হইতেছেন মহারাণী কাঞ্চনপ্রভ! দেবী । 
তিনি রিঞ্জেন্পি কাউন্সিলের প্রেলিভেন্ট হপে শাপনকাধ্য পরি- 
চালনা করিতেছেন। তাছার পুজই রাজ্োর উত্তরাধিকারী টী 
তিনি এখন নাবালক । প্রকাশ, রাজপরকারের কর্মচারীদের 
বেতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্ত বলিয়| অনেকে উৎকোচ এফডণ 
করি! থাকে | সাধারণ কেরানী হইতে জারস্ত করিয়! উচ্চপদ 
রাজ্বকর্প্মচারী পর্ধান্ত প্রজাপাধারণের নিকট হইতে ভেট লইয়া 
থাকেন। ফলে শাদনব্যবস্থা উত্তরোত্তর শিখিল হুইয়! পড়ি- 
তেছে। পাহাড়ী প্রন্ধাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব । 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, 
পরনের কাপড় ভুটাইতে পাৱে না। ছোট এক টুক্রা কাপড় 
অথব! স্থতার গোছা কোমরে জড়াইয়া কোনমতে লজ্জা 
নিবারণ করে। শহরে অনেক বাঙালীর বাল-__ তাহাদের 
মধ্যে ব্যবপাদ্ধার, উকিল, মোক্তার ইত্যাদির সংখা! নেহাৎ 
কম নয়। এখানক্ার বেশীর ভাগ বাঙালীই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে 
আগত । এ রাজ্যের অধিকাংশ বাড়ীতে বাশের ছাউনি, ঘরের 
বেড়াও বাশের তৈরি । ডিপুরার অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে বাশ 
জন্মে। এখান হইতে ভারতবধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাগজের 
কারখানার প্রচুর বাশ চালান দেওয়া হয়। এজগই এখানকার 
নদীবক্ষে ভাদঘান বাশের প্রাচুর্য দেখা যায়। জঙ্গলে এত 
অধিক বাশ থাকিতেও আজ পর্ধ্যস্ত এ রাজ্যে কোনও কাগছুন্ধর 
কল স্থাপিত হয় নাই। এ বিষয়ে রাঁজদরকার এক প্রকার 
উদ্দাপীন বলিজেই চলে। ° 

জিপুরায় অতি সুস্বাদু আনারপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় 
সোপামুড়ার কয়েকটি পাহাড়ী ছেলেঘেয়ে এবং দামও বেশ সম্ভ!। ইহ! ছাড়! আম, কাঠাল, লেবু হত্যাদি 





সি 


মাথ 


৯ 





A 


অপন্তান্ভ ফলও এখানে বিস্তর উৎপন্ন হ্য়। 


ভাগই রাধ্যের বাহিরে চালান যায়। ব্যবসানীরা এই সব 
জিনিষ অষ্তত্র লইয়া নিয়া বেশ দু’পয়স! লাভ করে। ত্রিপুরার 
প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সব ধান হইতে যে 
চাউল হয় তাহ! অতি নুগন্ধযুস্ত ও স্থুস্বাহু । 
£ কারবার পুরাঁদমে 
অত্যধিক । নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাগা-হাঙ্গামায় বান্ত- 
ত্যাগী প্রায় জিশ হাজার নরনারী এ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। সেই সময়ে ইহাদের দেখাণুন! ও তরণপোষণের ভার 
এখানকার সিভিল স্বপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের উপর পড়ে । বর্তমান 
* লেখক তখন উজ্জ- বিভাগের ডিরেক্টর রূপে জ্রিপুরারাজ্যে 
কাজ করিতেছিলেন। রেশনিং প্রবর্তিত করিয়! রাজ্যের 
মধ্যে সুষ্ঠুভাবে খাছপ্রব্য সরবরাহের ব্যবহা করা সত্বেও 
চোরা-কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। এ রাজ্যের 
পুলিন কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া ররান্র-পরিবাঁরেরও 
কেছ কেহ নাকি কোন না কোন স্বত্রে এই নিন্দনীয় ব্যাপারের 
সহিত জিত আছেন বলিয়] ইহ! সম্পূর্ণরূপে বিমুপ্ত কর! 
সম্ভবপর হয় নাই। এখানে যে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয় সে 
রি কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্ত ইহার বেশীর ভাগই আখাউড়া, 





ধুধূ-কর| পথ কোদ্র-ছায়ায় বলছে 
ঘুমোনো। নগর থোলা-চোখ তবু বন্ধ 
পৃথিবীট! শুধু মুখ বুজে পথ চলছে 
রাত্রি বুঝিবা অতিমানে কারে] অন্ধ । 


তবু এখানে আষাঢ় নামলে! একদা 
আকাশ ঝরানে| কি যে তার নীল মিনতি 
চোখ ডুবে গেল-স্বত্তিক৷ হ’ল বরদ! 
আজকে সে শুধু স্বপ্ন ঝরারি নিয়তি | 


তোমারে! হয়তো ভুল হয়েছিল কিছুট! 
চির বদস্ত পাবেই ভেবেছে! তোমাকে ॥. 


কিন্তু প্রক্তাসাধারণ 
তি দরিদ্র বলিয়া এসব তাহাদের ভোগে লাগে না বেশীর 


এখানে চোরা 
চলিয়াছে। সেজন্য চাউপের মুল্য ' 


৩৬১ . 


মুখ 


কুমিল্লা ও আসাম সীমাস্ত দ্রিশা বাহিরে রপ্তানী হইয়া উচ্চ 
মুল্যে বিক্রীত হঘ। ত্রিপুরার মন্ত্রীমগলী অনেক চেষ্টা করিয়াও 
এখন পর্ধ্যস্ত এই অপচয় নিবারণ করিতে পারেন নাই। এ 
রাজ্যের শাসন-প্রথা যুগোপযোগী নন্ছে, ইহা] এখনে] পরনে] 
পথ ধরিয়া চলিতেছে, পেইজন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
অনেক বিশৃঙ্খলা! পরিলক্ষিত হ্য়। স্বাধীন ভারতের অন্যতম 
অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরায় আগু শাদন-সংস্ষার প্রবন্তিত হওয়া 
প্রয়োজ্বন। সম্প্রতি প্রজাসাধারণের মধ্যে এক অভিনব রাঁজ- 
নৈতিক চেতনার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে । তাহার] রাজ- 
সরকারকে জানাইয়াছে যে তাহাদের আস্থাভাঙ্গন প্রতিনিধি- 
দের মারফত শাসনকার্য্য পরিচালনা! করিতে হইবে । ভ্রিপুর] 
রাজ্দরকারও এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ না করিয়া একটা 
স্নির্িই নীতি অবলর্থনপূর্বক রাজ্যের শালন-ব্যবস্থার 
সামগ্রস্ত বিধান করিতে চেষ্টা! করিতেছেন। ইহা সত্বেও এ 
রাজ্যের আত্যন্তরীণ গোলযোগ এখনও মিটে নাই। ঠাকুর- 
পরিবার ও রাত্রপরিবারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রেষাঁরে ষি, 
বিবাদ-বিপন্বাদ, গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। 
ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনযস্ত্র পরিচালনা করা মন্ত্রীদের 
এবং উচ্চপদস্থ রাজ্বকর্মচারীদের পক্ষে কঠিন ছ্ইয়া 
উঠিয়াছে । 





সুন্দর চোখে দেখো 
তা হলে হয়তো! দেখতেই তুমি আমাকে । 


তবু প্রতীক্ষা গোপনে করেছি-_কেন ন! 
মনে মনে জানি একদা মধুর লগ্ন) 
ফুটবে জীবনে ফুল হোয়ে ভুল যেন না 
তাই তে স্বপ্নে নিজেকে করেছি মগ্ন | 


কেন যে এল না আাকাশ-বর! সে গোধুলি-_ 

কত ন্ুর্ধ্য তো ছাই হয়ে গেল বাতাসে 

ধূ-ধু কর! পথে ভ্বলছে যে আক কি ধূলি ; 
জ্যোংশ্ার গুখ কত দুরে__ঘে কি আকাশে? 


প্রাগৈতিহাসিক বাঙলাদেশ 
শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী * 


আাতিতন্ব ও ভাষাত EE প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন- 
তম বঙ্গ-বিভাগ এই রকম ছিল বলে ধারণ! হয়, যেমন(১) 
“রা” [প্রাচীন উচ্চারণ, “রাচ়ে <রাচে"] ; (২) *কুম্হপ১ 


[= প্রাচীন উচ্চারণ বা শব, “সুযূহের, [= 30079:0 স্ুম্হ্র 


সেকুমহ”]; (৩) . "ডবাকৃং* [. প্রাচীন * "ডবৃক”্]) (৪) 
*বঙ্গ" [= প্রাচীন, “ম্যড, [--11907081 বাঙসবডাপ] ; 
(৫) “পু” [= প্ৰাচীন শব্দ ও উচ্চারণ, “বুঙু ” *' ও রূপডেদ 
“যু ৯ >যুও" ; (৬) গৌড় [>“গোড্ড, * গোও-গোও, * 
বা গুঙ”--ছিল প্রাচীনতমক্ূপ]। এই রকম. বঙ্গ-বিভাগ 
- ঘটে থাকভে পারে এখন থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর 
আগে। অষ্টরিক জাতির সভ্যতা অনুযায়ী প্রাচীন বাঙলার 
বিশেষ কোন অংশ বা অঞ্চল বিশেষ কোন উপজ্বাতির 
নামামুযায়ী আধ্যাত হ’ত। অবষ্ধ আধ্যমহলেও এরকম নাম- 
করণ প্রথ| ছিল, যেমন-_ইরাণ-এরাণ-হ.-অর্ধ্যা/আর্ধ্য- 
নাম"* (= "দেশ বাচিত্বাৎ বাছল্যষ্”, যেমন, “উত্তর-কোশলা- 
নাম” );৪ “17911৫- (সং) “হেলয়ঃ” <অৰ্ধ্যাঃ / আৰ্ধ্যাঃ। 
তখনকার দিনের বাঙলার সীমা ও আয়তন কি ছিল-ও কি 


. রফ্য় ছিল তা বলা দুর, তবে এখনকার দিনের অন্থরূপ ও 


* তারকা চিহ্ন অনুমান বোঝায় । যে শব্ষের আগে এই 
চিহ্ন থাকবে, বুঝতে হবে যে সেই শব্দটি অমিত । 

১! হয়ত--"সুমূহ, স্থমূহর, ইসির আদলে “নুহ ম, 
সুধ্‌ মর, সুহমের” ছিল । 

২। “ভবাক” শব থেকেই 1110] কি ৪105] অর্থক 
বাওল! “ডাক-_ডাকিনী” ও “ডাকু ডাকাত" শব্দের উৎপত্তি । 
ভাক--ডাকিনী বাঙলার মিজন্ব ও বহু প্রাচীন, তাই শব্দটি 
অদ্্রিক বলেই মনে হুয়। ক্রিয়া “ডাক--_ভাঁকাপ্র সঙ্গে এই 
- শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক মূল * “চক -_ঢক্কা” 
শব্দের সঙ্গেই। বলা. বাহুল্য যে, বর্তমানের “ঢাকা” নাম ও 
শব্দ ডবাক্‌ এরই অবশিষ্ট ৷. 

৩। “আৰ্য্যানাম্‌’--ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের গবেষণার ফল । চি 
87 ৮ান911885 মতপ্রস্তাবিত। হিন্দু বৈয়াকরণেরা 
শব্দটিকে “‘হেলয়ঃ” ধরে নিয়েছেন-_অর্থাং দেশ বা দ্বাপ বাচক 
শব্দটিকে জাতিবাচক হিলাবে। তাতে কিছু যায় আসে না। 
কিন্ত তার] 'যে ভাবে শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন, 
যেমন-_হে অরয়ঃ= হে অ লয়ঃ> হেলয়ঃ__-তা কিন্তু কৌতুক- 


কর (দ্রষ্টব্য £_নীলক$ঁ-সম্পাদিত মহাভারতম্‌ এস্থের আদি. 


পর্বের “অতুগৃহদাহ” 'পর্ববাধ্যায় ও সারির মহাভায়ের 
প্রথম দিক )। | 


অনুযায়ী যে ছিল না--একথা অনেকটা জোর দিয়েই বলা 


চলে| মুক্তি-তর্কের দ্বারা যতটুকু আদন্দান্গ করা যেতে 
পারে সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙলার উত্তরে হিমালয় অর্থাৎ .. 
প্রান্কতিক পীমা আজও. যেমন আছে, অতীতেও তেমনি ছিল,' 


দক্ষিণের বঙ্গোপদাগরও চিরদিনই বাঙ জার দক্ষিণ সীমা। শুধু 
পুব আর পশ্চিমের সীম] নির্ণয় করাই শক্ত । যুগে যুগে এই 
ছুটে! দিকের সীমা পরিবপ্তিত হয়েছে । ঠারপর, পূর্বোক্ত 


ছুটি অংশ বা অঞ্চলের সামা ও আয়তন কতদূর কি ছিল 


আজ তার খুঁটিনাটি বর্ণনা কর! ছুঃসাধ্য ; শুধু এইটুকু ধরে 
নেওয়া যেতে পারে যে, “বঙ্”ৎ ( অর্থাং-“মাউ. বা *ব্যঙ) 
বলতে মধ্যের খানিকট! ও দক্ষিণের অনেকটা! অঞ্চলই নির্দিষ্ট 
হ'ত। “রাঢ়” (অর্থাৎ “রাঢ বা! রাডে” ) বলতে ভাগীরখীর 
উত্তর-পশ্চিম পারের খানিকটা অংশ বোঝাত। 
(অর্থাৎ “৪গোভ্ড” বা! “গোও”* কি “গোড০*--4৩৩)প ) 
বলতে বর্তমানের গৌড় ও তার আশপাশের অঞ্চল নিণাঁত 


" হত । “পু” (অর্থাং_“বু,৬ বা মুও _মৃও” ) অঞ্চল ছিল 


উত্তর বঙ্গের কতকট! জুড়ে, হয়ত পুরাণ-ইতিহাপে, রণিত 
“পোৌও,-বর্ধন” প্রাপ্য কি *পৌঁও -বর্ধন-ভুক্তি”৯ | কিন্ত 
বিভিন্ন যুগে পৃথক পৃথক ভাবে এই সব অংশ বা অঞ্চলের সীমা] 
ও আয়তন কি পরিমাণ হাস ও বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলা হর । 
" এখন প্রাচীনতম বঙ্গের এই সব অংশ ব1 অধ্চলগুলির 
আধ্যা যে-কোন লোকের কাছে. নতুন বলে মনে হবে, 
সেজঞ এখানে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার । 
মোটামুটিতাবে ভাষাতত্ব ও নৃতত্বের সগোছ্ জাতিতাত্বিক 





৫। 
অর্থাৎ যে ধারণাটা প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ছিল বলেই আমরা 
এই রকম কথার দ্বারা প্রমাণ পাই যে--অঙ্গ, বঙ্গ, কলি, 
রাচ, গ্ুক্ষ প্রস্থৃভি. পঞ্চ পুর দীর্ঘতম! খে কর্তৃক বলিপত্বী 


“পোৌঁড়” 


“অঙ্গ”র সঙ্গে আমরা “বঙ্গ”র সম্পর্ক স্বীকার করি-_. 


4০৪ 


হুদেষার গর্ভে উৎপন্ন হয় । তার উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে, . 


এ দেশীয় প্রাচীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এঁতিহা ও. 


কিন্বদস্তী থেকে যার নিহিতার্থ এই হুতে পারে যে, পূর্ক্বোক্ত 


উপজাতিগলি পরস্পর জ্ঞাতি সম্পকীি--তাঁ আমরা মানি । 


এমন কি, নাগ! একটি জাতির নাম ঘার পূর্ববন্দপ ছিল* “নগগ 
নও গন্য “শ্যউ”_-তার ও এই মূল “ম্যড-ব্যাউপ উপ- 
জাতিরই জ্ঞাতি। সম্ভবতঃ “উড, বা, আযড” মূল “শব 
থেকে ওই “অঙ্ক” শব্দ উদ্ভূত হয়েছিল । . 

[৬1 “ভুক্তি” এখনকার “বিভাগের” অনুরূপ, 91179 বা 
“জেলার" চেয়ে বড়। 


~ 


% লাল (- “লাভ” ) শব্দের উৎপত্তি হ্য়। 


মাঘ 


গ্রাসৈস্তিহাজিক ৰাঙলাদেশ - 


৩৬৩ 





উপাদান থেকে এই আখ্যাগুলি পৃহীত হয়েছে । "রাঁটে৭ 

মূলতঃ বিরাট অদ্রিক-গৌষ্ঠীর উ্রপভাতি-বিশ্বেষের-ও তাদের 
য! কি উপভাষার নাম £ মূল “রাঢে বাণরাঢ” ধ্বনির 
বিকৃতির ফলে পরবর্তী কালে “রাঢ়” রূপ দবীড়িয়েছিল। আবার 
তা থেকে “র-লয়োঃ, ভ লয়োরতেদঃ” নিয়মানুযায়ী “লাঢ 
নাঢ়” রূপের উদ্ভব হয়। এ একই মূল শব্দ থেকে আবার“, 
পঞ্তাবের অঞ্চল- 
বিশেষ “লাল” নামে কথিত হয় ও খভররাঁটে “লা” নামীয় 
অঞ্চল আঁছে। “নুম্ত্র-নুমৃছ্র”-ও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ- 
জাতি বিশেষের নাম। গ্ুতরাৎ তাদের ভাষারও নাম বটে। 
এই একই শব্দ থেকে “নয্হ" ও “নুমের” শব্দের উৎপত্তি 
*সম্তবপর। কিন্ত মন্দা হচ্ছে এই যে, সুমৃহ-র! নিঃসন্দেহে 
প্রাচীনতম বা প্রাগৈতিঘাপিক্ক বাঙলার উপনিবেশ স্থাপন- 
কারী একট! উপজাতি, দেই হিসাবে অষ্রিক-গোষ্ীর অন্তভুক্তি। 
দ্রাবিড়ধের বন্দে এদের এক করে ফেলা চলে না, কারণ 
তারা আরও পরের যুগের উপনিবেশকান্ী। কিন্তু স্থমের- 
দেৱ অর্থাৎ 90.016190-দেন্র পণ্ডিতর! অষ্িক-গোষ্ঠীর উপ- 
জাতি বলে ঠিক স্বীকার করেন-ন। অর্থাৎ কঙকট| সন্দেহ 
পোষণ করেন। ন্থ্মেরদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের বছ বিয়য়ে 
_ বছ মিল দেখতে - পাওয়া যায়। মহ্নে-কো-দড়োর 
প্রাগৈতিহাসিক সম্পদরাশিই হচ্ছে মূলত; তার প্রমাণ ও 
নিদর্শন | 
যেমন নগর-বাচক স্ুমেরীয় শব্দ হচ্ছে “টর” (২৮ )১ “আর 
দ্রাবিড়ীয় ( যোটাঘুটিতাবে ) শব হচ্ছে “কুর”৯-_-যা খণ 


করে আর্ধ্য--গোঠীতে “পুর-পুরী” শব্দ বিকাশ পায় । জাম্ধ্যের * 


কথা হচ্ছে কিন্ত এই যে, অষ্টিক-গোষ্ীর অনেকগুলি উপ-' 

তাষাতে এ একই “উর” শব্ধ নগরার্থে ব্যবহৃভ-হয়। এ ছাড়! 

' এমন আরও অনেক শব্দ আছে যা স্থমেরীয় ভাষাতে এবং 

অদ্রিক-গোষঠরীর উপভাষাঁওজিতে১* (বা তাদের কোন একটির 

মধ্যেও ) সমান ভাবে মেলে, এবং তফাৎ যা দেখা যায় তা 

নগণ্যই'। সম্ভবতঃ বাউজার এই সুমূহ উপজাতির শাখাই 
৭1 ভ্তরষ্টব্য-- 


16747075272 Pre-Dravidians in India—by Jean 
Przyluski, Jules Bloch and Sylvain Levi—translated 


- into English by Dr. P, C. Bagchi, page 23 


৮। বিছারের “নাঢ়াবন বিহারের” “নাঢ়া,”” বাঙলা 


“নেড়া নেড়ি”র জ্ঞাতি সম্পর্কাঁয় যেহেতু একই মূল শব্দ থেকে 


উদ্ভূত । নি 
৯৭ সংস্কত “কুট, কৃ ডিম” শব্দ ওই একই « কুর’ শব থেকে 


উদ্ভৃত। উপরস্ধ “কুটির কুটজ”ও তাই । 
১০। দৰব 


Pre-Aryans and Pre-Dravidions in India—by Sylyain 
Levi, Jean Przylusky: and Jules Bloch—translated into 
English by Dr. 25107 Bagchi (C. U. pub.) pages রর ৫ 


শব্দের দিক থেকেও যে মিল নেই এমন নয়, . 


পুরাকালে মধ্য এণিয়! খণ্ডে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিল । 


“বল! বাছল্য, পরবর্তী কালে এ মূল *নুম্হর-ও সুমূহের” শব্দের 


অভ্ত্বভাঁ “র”-ধ্বনি অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ায় পকুম্হ” শব্দের উত্তব. 
হয়, আবার তা থেকে প্রাক্কতে “সুব্ভ” “শব্দের উত্তব হয়। 
মৌলিক *“গোও,-গ৩,” জাতি থেকে বর্তমানে “গোন্দ-” 
"জাতির উত্তব। বর্তমানে আমর! তাদের দ্রাবিড় ভাষাঁভাষী- 
রূপে দেখতে পাই, সেইক্ষত তাদের অনেকে ভ্রাবিড় বলে মনে 
করেন । কিন্ত আসলে ভারা কোন অগ্রিক-উপজাতিই-_অন্তা, . 
যেমন, সমূহ, রাঢ়, বঙ্গ bs Ns 'সও, চও বা. 
চু (৮-*চৃ৩,৮ ), পু, বা ক্বুও,, বা *মুও। ( = "যুওা” ) 
প্রভূতি অষ্টিক উপজ্ঞাতির যারা এ এজগোউ,১ ১৩৩৮ 
(“গোন্দ” ) উপজাতি । এ প্রসঙ্গে এটুকু বলে দেওয়া 
দরকার যে একেবারে সাম্প্রতিক বা সর্বাধুনিক মতান্যায়ী 
গরদৃম্থিটত বা “'দ্ৰম্মিস্ত-বন্মিত’” ( দ্রাবিড় ) জাতি মূল অদ্রিক 
জাতিরই সুদূর উপনিবিষ্ঠ শাখ!১২ বিশেষ । অনা অনেক 
উপজাতির বহপুর্বকালে এই দলে-তারী উপভাতিট মূলতঃ 
এক সাধারণ বাসকেন্্র থেকে. বেরিয়ে পড়ে ভুমধ্যপাপরীয় 
তীরভূমিতে-গিয়ে বসবাপ স্থুরু করেছিল । তার পর আবার 
তার! এই দ্বিতীয় সাধারণ বাসকেন্দ্র ছেড়ে ক্রমশঃ দক্ষিণ 
পূর্বের দেশগুলিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উপনিবি্ হতে 
থাকে। হয়ত মধ্য এশিয়ায় নাগরিক সভ্যতার পত্তন এই 
মূল জাতিরই কোন শাখা করেছিল । 

তারপর সেখান থেকে ক্রমশঃ ভারা ভারতের সীমার 
বহিভূক্তি কিন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ দ্েশগুলিতে 
উপনিবিঃ হয় এবং সেখান থেকে ভাবতে প্রবেশ করে। 


"বদ! বাহুল্য, এই ছুই জাতির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল 


অনেক বেশী। সেই হিসাবে ভারতবর্ধে এমনও ঘটে থাকতে 
পারে যে, দ্রাবিড় সান্নিব্য ও সংস্পর্শে একভাবে বহু যুগ, 
বহ পুরুষ ধরে বাদ করার ফলে “গ্োন্দ” জাতি নিজস্ব ভাষা 
ত্যাগ করে দ্রাবিড় ভাষা এহণ করেছিল । ব্যাপারট! নেহাং 
আওতার চাপের ফল আর এরকম ঘটন। জগতে মীনব.সভ্য- 
তার ইতিহাসে একেবারে যে বিরল তাও নয়। তা ছাড়া 
এখনও পর্য্যন্ত ভারতের যে প্রদেশে গোন্দরা সবচেয়ে 
সংখ্যাধিক বলে দৃ্ হয়, সে প্রদেশটি হুচ্ছে ছোটনাগপুর 
সমেত মধ্যপ্ৰদেশ । এই মধ্যপ্রধেশের পাশেই প্রাচীন কলিঙ্গ 
প্রদেশ। কলিঙ্গ ছিল দ্রাবিড় অধ্যুষিত ও দ্রাবিড় প্রভাবাদ্বিত | 


সংস্কত-কলিঙ্ শব উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে “ক্কো-১৩ 





১১৭ এ মূল “ঞ্গোও, বা এণ্ড?” শব্দ থেকে বাল! 
উপাবিবাচক “গৌড়” ও “ও” শব্দের উৎপভি। | 
১২। জাৰ্্মান-নৃভাত্বিকদের গবেষণা. ও মতাহ্যায়ী 
দ্রাবিড় জাতি মূলভঃ অদ্রিকদের সঙ্গে অভিন্ন ।, 
১৩1 এই প্রসঙ্গে খাসি (10891) শব্দ “Ka-Iynkor"- 
এর উল্লেখ কর! যেতে পারে যার অর্থ হয় “লাঙ্গল” । ভ্রষ্ঠব্য_ . 


৩৬৪, 


v 


প্রবালী 


১৩৫৪ 





লক” কি “কো*-১৩ লউ ৮__-অনার্ধ্য শব্দ থেকে, এবং তার, 
প্রাচীন উচ্চারণ *““কো-দি্গ” ছিল বলেই মনে হয়।, 
আনাধিক “কো-লক্‌-কো-লঙ ”__শব্ের অর্থ হয়, রাজ-চিহ্ন। 
“ফ্োল”শ-“লকৃ বা লঙ =" কোল্ল-ক-কোল্লপড ”ও হতে 
পারে, কিন্ত এক্ষেত্রে তা ন! হওয়াই লম্ভব। রাজ্ষচিহ্ন সম্পন্ন 
জাতির দেশ অর্থই আমাদের কাছে সঙ্গত বলে বোঁধ হয়। 
অর্থাৎ দ্রাবিড়রা নিজেদের রাজার জাত বলে যনে করভ-_ 
অর্থাৎ কিনা উচ্চাহ্‌ং সম্পন্ন ছিল ; তার প্রমাণ অন্তত্র বহু পাওয়া 


যায়। যাই হোক্‌, অস্রিক “গোও * বা ১৪৩৩ ”__শবক কাল- ৷ 


ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় ‘গৌড়'নগ ধারণ করে। 
কেউ কেউ এই গৌড় শঙ্খকে সংস্কৃত “গৌর” শব্দের অপত্রষ্ঠ 
রূপ বলে মনে করেন। এমন মনে করারও যথেষ্ট কারণ 
' আছে__কেন না, জারগা-বিশেষে তা ঘটেছে, যেমন, (নদীর 
নাম )-- “গৌরী” হয়ে দবাড়িয়েছিল "গৌঁড়ী” এবং তা থেকে 
“গোড়ে” রূপের উদ্ভব হয়'। সাম্প্রতিক যুগে এই অকৃত্রিম 
“গোড়ে”কে অর্থহীন বা ক্কতিম ধরে নিয়ে পণ্ডিতের দল তার 
লঙ্গে-“ইআপ-_ প্রত্যয় যোগ করে “গোড়িয়া” শব ( স্থান- 
বিশেষের নাম) তৈরি করে নিয়েছেন। এর অর্থ হ'ল 
“গৌরী” বা “গোঁড়ী নদীর তীরবর্তী স্থান, কি গ্রাম। সংস্কৃত 
এগোঁড়ীয়” শব্দ থেকে আধুনিক “গড়িয়া” রূপের উৎপত্তি 
হয়েছে--এমন যদি কেউ মনে ভাবেন তবে তিনি নির্ধাত ভুল 
করবেন বজে আমরা মনে করি। তবু গৌড়ের উৎপত্তি যদ্দি 
.কেউ ভাবেন গৌ-বাচক. ( বৈঃ-দং )$ “গৌর” শব্দ থেকেই 
. হয়েছে, কেন ন! ওঁ অঞ্চলটতে বন্ত গরু খুব বেশী পাওয়া! 
যেত, তা হলেও ভুপ হতে পায়ে । 
অংশ বা অঞ্চলগুলির আখ্যাহিসাবে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির নামই 
পাচ্ছি, সেই হেতু আমরা “৩৩*-গোও," শবকেই গৌঁড়-এর 
প্রজনস্থিত| বলে ধরে নেওয়া সমীচীন মনে করি। ভবাক 
শব্দের আধুনিক অবশেষ “ঢাক!” হলেও, ঠিক ঢাকা-অঞ্চলই 
পুর্বকালে ডবাক নামে কথিত হ'ত কি-না সে বিষয়ে যথে& 
" মতদৈধ আছে। তাই আমরা ভবাক-অঞ্জ নির্ণয় করতে 
অশক্ত। “গু বা *বু বা যুঙা” অঞ্চল ছিল উত্তর-বঙ্গের 
খানিকটা, কারণ আর খানিকটা ছিল কামরূপ, অন্ততঃ যে 
অংশটুকুর পরিচয় মহাভারত থেকে লক্ষণ মনের অনুশাসনে 
পর্য্যন্ত পাওয়া যায, অব্য বিভিন্ন যুগে তার স্বাস-নৃি 








Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by 5, 


Levi, J. Bloch and Jean Przyluski—translated into 


English by Dr. P, C. Bagchi, page 8. 

:১৪। এ মূলঙ্গ "গোও। বা ৪৩,” শব্দ থেকেই. বাঙ লা 
উপাধি বাচক “গৌড়” শব্ের, “গোড়া” ও “ও” শব্দের - 
উৎপত্তি হয়েছে । 

§ বৈঃ-সং- বৈদিক গ-ংস্কৃত এবং বৈদিক বাঁ সংস্কৃত 


শর্ট 


যে হেতু আমর! অগ্গা ' 


সমেত। “পু” শবের ১৫ উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে, 
পুনরুক্তির ভয়েও অনেকের জানা আছে বলে এখানে আর ত 
দিতে চাই না,। বোধ হয় “পু” শব্দের দ্বারা বৈদিক আধ 
উপজাতিটিকেই বোঝাত এবং “পো” শব্দের দ্বার জনপদ 
কি অধিষ্ঠানটিকেই বুঝাঁত। এ মুল অগ্নিক ধ্বমিটি সংস্কতে 


- “দু ও পৌও,” রূপে গৃহীত হয়েছিল--তার কারণ বোধ হয় 


অদ্ত্রিক ও-কার ধ্বনি (ঠিক এখনকার মত ও-স্বর ন! হুলেও ) _ 


.সংস্কতে ওঁ-কার রূপে -গৃহীত হ'ত, তাই “গত * বা গোওপ 


ধ্বনির পরিণতি হয়েছিল গৌড়-এ, “পুণে ”-এর পরিণতি হয়ে- 
ছিল পৌও -এ ; “চওঞ্ ব| চুও ”_-শব্দ থেকে উদ্ভৃভ কোন ও- 
স্বর যুক্ত (হয়ত, ‘'চোড্ড কি, চুড্ড কি, চোড় )” শব্দের 
পরিণতি হয়েছিল “চৌর”-এ | “ম্যঙঞ্ বা ব্যও” ( Muong )* 
একটি অস্রিক-গোষ্রীর উপন্ধাতির ও ভাষ! কি উপভাষার নাম । 
আলে ভাষ! কি, উপভাষার নাম থেকেই আমর! উপ- 
জাতির অভিত্ব বরে নিয়েছি । কালক্রমে “ম্যঙ” (-স্ুঅও ) ও 
তার রূপত্দে (- বড ) “ব্যঙ*” যথাক্রমে “মঙ্গ ও 
বঙ্গ”-এ পরিণত হয়, আবার তাঁদের সঙ্গে "অল কি, আঁল” 
প্রত্যয় যোগ করে “মঙ্গল” (-মোঙ্গল ) ও “বঙ্গল-বঙ্গাল” 
শব্দের সুষ্টি হয়। আবার এ “বঙ্গল-বঙ্গালপ-ক্ূপে হিন্দু 
শাসনের শেষভাগ থেকে মুসলমান আমলের মাঝামাঝি 
সময়ের মধ্যে -আ ও -ঈ সামাড-প্রত্যয় ( particle ) যোগ ও 
করে দেশার্থক “বাঙ্গাল!” ও “বাঙলা” এবং জাতি-বাচক 
“বাঙ্গালী” বা “বাঙালী”. শব্দের উৎপত্তি হয়। কিড সবার 
ওপরে আশ্চর্য্যের কথ] হচ্ছে এই যে, “বাড লা-বাঙ্গালা” 
আখ্যার দ্বারা নেহাং প্রান্তিক নির্বাচনের ফলেই রাঢ়-গৌড়- 
সুম্হ-ডবাক-বঙ্গ-পুও-সমেত প্রদেশটি অভিছিত হতে থাকে 
এবং গোন্দ -মুগডা-সুম্হ-ভবাক্‌-ভোত্ব-বগব বা মগব-বহ-চও- 
কাবাড-বাহনর বা! বাছ নার-বেন্ধা-সমস্বিত অদ্রিক জাতি: 
“বাঙ্গালী” নামে অভিহিত হতে থাকে । 

অভ্র, স্থান ও নদী পরিচায়ক আরও কতকগুলি 
অধিক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন, “কামরূপ” (“কাম 
বকৃ€৫কঘ্রকৃ-কয্-লক্‌”- কাম+লিঙ্ ), “তমলুক্‌;” যার 
অংস্কতামিত ব্রপ ধীাড়িয়েছিল, প্দাম-লিপ্তি” ও “তাআ- 
লিপ্তি”। (তম্ম বা দশ্ম7লকৃ-উপজাত-বিশেষের বা পত্র- 
বিশেষের চিহ্ন বা লিঙ্ক । ), “দামোদর”১৬ (+**ছায়ুদাক্‌”), 
*কপোতাক্ষ১৭ (<*“কবুদাক্‌”), তিস্তা (শঞদিত্তাং”১৬) 
যার সংস্কতায়িত রূপ হয়েছিল “*ড্রি-ম্রোত!”, “হুপলী”$৭ * 





১৫। এতরেয় ব্রাহ্মণ" অন্ধা-পুও 1-শবরা-পুলিন্দ-মুতিব! 
ইত্যুদন্তা বহবো তবস্তি (৭1১৮) মার্কতেয় পুরাণ--৫% বিষ্ণু- 
পুরাণ--২৷৩৷১৫, মহাভারত--৫২৷১৬-১৯ ইত্যাদি নব্য । 

১৬। আনুমানিক প্রাচীন কতি ডঃ অনীতিহুমার 
চট্টো-পাধ্যায় প্রস্তাবিত | 

১৭। মংপ্রস্তাবিত। 


মাঘ 


প্রাগৈত্তিহাদিক বাঙ লাদেশ 


৩৬৫ 


ইত্যাদ্দি। পুরান-মাঁটি ও নতুন মাটি-বোধক “ভাঙড়”১৮ 
ও *খাদাড়”১৬-শব্ব  খাম-বিশেষের নাম হিসাবে শুনতে 
পাওয়া যায়। 

এ ছাড়া আরও বছ বাঁউলাদেশের খামের নাম হিসাবে 
আদ্রিক শব্দ প্রচলিত আছে, যেমন £-- 


(ক) [ “অড়া বা আড়া” প্রত্যয় ১৯ দিয়ে, ] 


£_ ১। বোদরা [-৫বোদড়া -বাদূড়া বাং *০ 4-অড়া = পাথীদের 


বাসস্থান বা আশ্রয় |] 
২। যশোর, যশৃড়, যশড়া [ <ড্স্+ অড়া ।] 
৩। সোমড়া [<কস্ুম্‌ং: + অড়া ৷] 
৪ । হোমড়া [-হুম্‌ বা হম্‌-+- অড়1 ৷] 


* ৫1 নাওর1২২ [-৫নাওড়া পাও ' বালাব্‌+জড়া- লাউয়ের 
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নং 


স্থান বা ক্ষেত্র । 
৬। নেতড়া [-৫নিদ্‌ বা নুদঅড়া।] 
৭ | বাশড়! [-বাহ1অড়া 1] 
৮। হাওড়া [হাব্‌্+-অড়। ।] 


- ৯ বামড়া [বাও+অড়া |] 


১০। বাকড়ি [ববাগড়ী২৩-বাহ + অড়া+-ঈ ৷] 
(খ) [ই-আ-প্রত্যয় দিয়ে। ] 

১। বাদি [<ব্ৎ-4-ইজ্া ৷] 

২। হেদে, হেতুয়া [-৫হাৎ1+ইআ, হাৎ4-উঅ11] 

৩। ভদ| বা ভাদ! [-ভাং4ইআ-বাং+ইআ11] 

৪1 সুদে [হব দিআলস্থাৎ+ইআ |] | 
‘শব্দের দিক থেকে বাঁ ভাষাতাত্বিক দিক থেকে যথেঞ&ই 

পর্ধ্যালোচনা করা গেল। এখন দেখা যাক-_জাতিভত্ব বা 

নৃতত্বের দিক থেকে কতটা সংবাদ পরিবেশন করতে পারি । 
একথা সকলেই বুঝবেন যে কতকগুলি যর নিয়ে যেমন 


১৮1. মংপ্রস্তাবিত ও Prehistoric India by P 


Mitra, page 72-74 ভ্রষ্টব্য | 
..১৯। ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মুল 
“অড়ক’” প্রত্যয় থেকে “অড়া বা আড়া”র উৎপত্তি হয়েছে। 

২০। প্রষঠব্য__-“ভাঁরতের ভাষা ও ভাষা-সমন্ত1” | ২য় 
অধ্যায়_-১৪ পৃ. ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাব্যায়। 

২১। হুম” মূলতঃ “স্য্হ” শব্দও হতে পারে এবং তা 
যদি হয়, তা হলে অর্থ হয়-_নুমৃহদের বাসস্থান । 

২২। বরেন্ত ব্রাহ্মণদের উপাধি “লাহিড়ী” মুলতঃ লাব্‌ 
বালাও+-অড়1+ই- *লাওড়ী লাহড়ী১ লাহিড়ী” অর্থাৎ 
লাওড়া বা লাবৃড়া থামের অধিবাসী ও “ভাছুড়ী” শব i 
বাৎস-অড়া 4 বাত ৰাদডী> বাহক জাতী” 
না, বাদড়া গুমের অধিবাপী। 

২৩। অনেকেই ভুল করে “বকত্বীপ” 


ও টিজার এর 
প্রজনয়িতা বলে মনে করেন। 


পা 


“দেবী বলেই নাম “কালী ও কালিকা”। 


" (শেষের দিক ) মীননাথ বস্ । 


একটি পাড়া গড়ে ওঠে, কতকগুলি পাড়া নিয়ে আবার যেমন 
একটি গ্রাম গড়ে ওঠে ঠিক তেমনই ভাবে মানুষের 
কতকগুলি দল নিয়ে একটা উপজাতি এবং কতকগুলি উপ- 
জাতির সমবায়ে একটি জাতি গড়ে ওঠে । ' আমাদের দেশ 
প্রাগৈভিহাসিক আমলে কতকগুলি অদ্বিক-গোষ্ীর উপজাীতি- 
দের দ্বার! অধিকৃত ছিল। তাঁদের অনেক গুলির নাম পূর্বেই 
দিয়েছি । - | i; 

এই উপভীতিগুলি মুগাঁ২৪ পুষভ, কুকুর২* পুষত কিন্ত 
(কোন কোন উপত্বাতি বা দল). 'গৌ-হত্যা করত, পর-স্্রী 


হরণ করত । বাঙলার মুলমানদের মধ্যে এই যে শেষোক্ত 
 অভ্যাপগুলি দেখতে পাওয়া যায় এগুলি কিন্ত তাঁদের বর1- 


বরের সংস্কার অর্থাৎ বু প্রাচীন। ময়ূরের ২৪ সঙ্গেও তাদের 
পরিচয় ছিল । ভার্ধের গণনার ধারায় ছিল “গণ্ড” ( ৪টি.) 
“কুড়ি” ও “কড়া” (২০ ও 3 ), “পণ” (৮০) প্ৰভৃতি বিশিষ্ট 
সংখ্যার নাস ও স্থান । তারা চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসর গণন! 
করত, তাই আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, “কটাল, গণ, 
জোয়ার, ভাটা!” প্রভৃতি শক । চণ্ডী,২* কালী ছিল তাদের 
(উপন্বাতি-বিশেষের ) আরাধ্যা দেবী । হলুদ, পান, কলা, 


- সি'হুর ছিল২৭ তাদের পণ্য এবং শিল্প-সভ্যতাঁর নিদর্শন । কড়ি 


ছিল তাদের মুদ্রা । “কার্পাস” রোব হয় তাঁদেরই আবিষ্কার । 
তাদের সভ্যতা ছিল নদ্বীমাতৃক ও মূলতঃ গ্রামীণ । তাঁদের 
রা্রিক কাঠামো! ছিল প্রাচীন আর্ধ্যদেরই মতন, অর্থাৎ-পোণ্ঠী- 
পতি বা গোক্রপতির অধীনে যেমন এক-একটি দল থাকত, 
তেমনি কোন সর্দারের অধীনে বিশেষ একটি দল থাকত বা 
কান্ধ করত। অন্ত্রশস্ত্র ছিল তাঁদের হাড়ের ও পাষাণের । 
আজ আমর! বাঙালীর মধ্যে যে, “ডোম, কাঁওরা, গৌড়, 
বাগ দী, মালী, মালাকার, পৌড়, পুর-কাযন্ব, পৌও ২৮-ক্ষচ্িয় 


২৪। অগ্রিক * “অ্রকৃ-ব্রকৃ” শব্দই তার প্রমাণ । একথা অত্র 


প্রমাণ করেছি । 
হয়েছে। 

২৫। বোধ হয় বৈদিক “কুকুর” শব্দ মূল আর্ধ্য ভাষার 
কোন শব্দ নয়। বিপরীতে অদ্রিক হওয়াই সম্ভব । 

২৬, “চুণ্ড বা চু” উপজাতির দেবী বলেই নাম “চণ্ডী” ও 
“চণ্ডিক!”_-অবষ্য সংস্কতে, এবং “মু বা কোল” জাতির 
এই সব দেবীর 
পুক্ধার মধ্যে রয়ে গেছে মাতৃকাতন্ত্রের (11901801869 
System ) স্মৃতি | 

২৭ দ্রষটব্য-_বাজলা দেশের ইতি ৮-১১ ডঃ 
রমেশচজ্ মজুমদার | 

২৮। দ্রষ্টব্য-_“বাহ্লার পুরাবৃস্তশ ( বিশেষভাবে প্রথম 
অধ্যায়) প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও “বাঙ্গালীর পরিচয়” 


এ মুল থেকেই “ময়ূর” ও “বহু” উৎপন্ন 


৩৬৬ , 


প্রবামী 


১৩৫৪. 





চাড়াল, হাঁড়ি, হোড়, চূড়া, মাল, পোদ”--প্রভৃতি উপাধি- 
বাচক শব্দ দেখতে পাই আসলে সেগুলি পূর্বোক্ত প্রাপৈতি- 
হাপিক উপক্জাতিগুলির নামের অপত্রষ্ঠ রূপ । সুতরাৎ বাঙালী 
অদ্রিক জাতি। আঁ্বকের জ্বাতি হিদাবে পরিচিত বাঙালীর 
করোীর মাপ-যোপ -অদ্বিক উপজাতীয়দের করোচীর মাপ- 
যোপের সঙ্গে হুবহু মিলে 'য়ায়। রক্ত পরীক্ষার ফলও 
এক । স্থতরাঁৎ বাঙালী “হোমো-আঙ্গপিনাপ”২্৯ (মom০- 
8101009)৩ নয়, “নিখো-নিখোবটু” (Negro-Negrito)e 
নয়, “দ্রাবিড়, যোন্‌, খ্েরপ-প্রতৃতি পক্জাতির সংযিশ্রণও নয়। 
সরকারী প্রযত্বাধীনে শ্রেষ্ঠ নৃতাত্বিকের! যে প্রাচীন অষ্টিক- 
গোষ্ঠীর বিচরণ-পথ সম্প্রতি অহ্থসন্তান করছেন, তাঁর ফলে 
দেখা গেছে যে তারা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে উঠে এসে 


এশিয়ার নান! দেশ হয়ে ভারতে পপ্তাবের উপর দিয়ে 
bY 





২৯। দ্রইব্য--“বাঙ্গালীর পরিচয়”_-পৃঃ ৪২-৪৪ মীননাথ 


. 





টিপটিপে বৃষ্টি ও বি কুয়াসার মধ্যে সসীম লঙন ছাঁড়িল। 
দেশে ফিরিবার আপে ভাল করিয়া কন্টিনেন্ট বেড়াইবার ইচ্ছা 
ছিল কিন্তু কপালগ্জণে তাহাকে উর্দস্বামে ছুটিতে হইল 
জেনোয়। মুখে জাহাজ ধরিবার অন্ত । 

সার! ইউরোপ তখন টগবগ করিয়! ফুটিতেছে। মিউনিকে 
ফ্যুতর ও স্বোমে ড্যুচের হুঙ্কার ক্রমে চড়িতেছে। ভ্রণন্দে মাসে 
মাসে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতেছে । ইংলণ্ডে চেশ্বারলেনের 
ছাতার দিকে সকলে সতৃষ্ নয়নে চাহিত্বা আছে। যাহার] 
- হান্তপ্রধান বাতের লোক তাহাদের মুখেও আসন্ন ঝটিকার 
বিছ্বাৎ-দন্ত বিকাশ দেখিয়া বক্রহাসির পরিবর্থে ফাষ্ঠহাঁসির 
উদর ও বিলয্ন হইতেছে ম্যাজিনে! লাইন, ছিওেনবুর্গ লাইন, 
জার্মানীর সমর-প্রস্ততি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের লশ্বা লম্বা প্রবন্ধ 


বাহির হইতেছে । পোলাও, চেকোক্সোভাকিয়া, বেলজিয়মে. 


সমরবিশারদ ও কুটমন্ত্রণাবিশারদগণের ছুটাছুটি . চলিতেছে । 
আকাশে বিমীনবাছিনী, পথেধাটে ট্যাঙ্কবাহিনী, বন্দরে বন্দরে 
অঙ্গীজাহাজের সারি, জলের তলে সাবমেরিন দিন ও ঘণ্টা 
গুনিতেছে। ইউরোপের বারুদস্ত,প ক্ষুলিঙ্গের অপেক্ষায় 
উদ্এীব । i 

সদীমের ভাগ্য ভাল যে বৎ চেষ্টায় লে জাহান্দে স্থান 


ৈ 


এলে বাঙলার হারিয়ে গেছে । অর্থাৎ তাদের স্থলপথ এখানে 
এসেই শেষ হয়ে পেছে। তারপর থেকে সুরু হয়েছে জলপথে / 
বিচরণ। তাই বাড লার জ্ঞাতির গিয়ে উঠেছে সুদুর অধে 
দিয়া মহাদীপে, প্রশাস্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, লঙ্কা, আন্দামান, 
লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপে ৷ 

শেষ কথ! হচ্ছে এই যে, বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাসের 


প্রধান সম্বল পাথুরে প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে ..& 


পাওয়া! যায় নি, তার কারণ খননের কাজ বাঙলা! দেশে 
ভত্যন্পই হয়েছে।. নেহাৎ যেটুকু পুকুর খুঁড়তে গিয়ে, কি 
লাঙ্গলের মুখে, কি নদীর সৌতায় পাওয়া গেছে সেইটুকু ' 


' বিভিন্ন খাছুধরে রক্ষিত ছুয়ে আছে। রাখধঃলদাদ বাবু তার 


বাঙ্রলার ইতিহাঁ ৮৩০ £ঘ কটি পাথুরে প্রমাণের উল্লেখ 


করেছেন সে কণ্টর মধ্যে হুগলী জেলার কুন্কুনে গ্রামে প্রাপ্ত 


পাথুরে ( Boucher 0£ Celt) প্রমাণটিই একমাত্র বাজার 
জিনিস! ৪ 





৩০ বাঙ্গলার ইতিহাস । ১ম খণ্, ১ম অধ্যায় 
পৃঃ ৬-৭ । | 








“নিউ ইণ্ডিয়ান কাল্চরাল ড্যান্সারস্» 
প্রীননীমাধব চৌধুরী | 


সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। উজ্জ্বল হ্থর্ধ্যকিরণন্নাত ইতালীয় 
উপকূল পিছনে ফেলিয়া জাছাজ্ব যখন দক্ষিণ সমুদ্রের পথ 
ধরিল সসীম স্বভির নিশ্বাস ফেলিল ৷. 

তাহার বিলাঙে প্রবাপজীবনের কথ! মনে হইল । কিসের - 
একটা নেশায় সময়ট] কাটিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টারী পড়িবার 
প্রত সে বিলাতে আনসিয়াছিম। পড়াস্তন! নামমাগ্র, মিটিং, 


ইন্টারভিউ, রিসেপশন, কাপন্দে লেখা, এই করিয়া ছুইটি বছর 


কাটিয়া গিয়াছে । ফরাসী, জার্মান, রুশ, পোল, মিশরী, 
তুকাঁ, নিগ্রো কত জাতির লোকের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া ছান্র- 
ছাত্রীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচন! করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, তোমাদের দেশ কি করিবে? 

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিকে চাহিয়া! সে 
স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে যে ভারভবাঁশীন্র সম্মুখে এক বড় সুযোগ 


উপস্থিত হইয়াছে । বারট্রাও রাসেলের একট! কথা তাহার মনে 


পড়িত। লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকা, রুশিয়া, 
চীন ও. ভারতবর্ষ এই চারিটি মাত্র দেশ আছে পৃথিবীতে 
যাহারা নিজের পায়ে দ্রীড়াইতে পারে । ঠিক কথা, কিন্ত 
চীন ও তারত কোথায় ? সবাই তাহাকে বলিয়াছে যে-- 
সুযোগ আজ আপিয়াছে তাহার সদ্যবহার করা সম্ভব হইলে 


= বিবাহ অনুষ্ঠান-শেষ কর! তাহাম অভিপ্রায় । . 


ভারতবর্ষ শক্তিশালী জাতিসমূহের সভার নিজের প্রাপ্য আসন 
অধিকার করিতে পারিবে । 

Conte Verde জাহাজে অধও অবসর, কোন কাজের 
বালাই নাই । জাহাত্রের ইতালীয়ান অফিসারদের উদ্ধত ভাব, 
জার্মান যাত্রীদের নাটকীয় চালচলন, জ্রাপানীদের হব্ব, মাংসল 
নাদিকার নীচে. স্গপীরিয়র হাদি, ব্রিটিশদের নুতন মৃহুভাব, 


4 এ সব লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল নাঁ। নি্ধর্শ্ম। 


বিয়া বপিয়া সপীম নানা রঙের ডুলি দিয়া নান! দিক হইতে 
তাহার কদ্দনার ভবিষ্তং ভারতের চিত্র আঁকিবার চে! করিভ 
মনে মনে। প্রদেশে প্রদেশে যে অধিশ্বাস ও ঈর্ষার দ্বন্দ 
দেখিয়া গিয়াছিল সেম্দন্দ নিশ্চয় মিটিয়] গিয়াছে । প্রাদ্েশিকতা, 
* সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি বা. দলগত স্বার্থান্বেষণ ক্াতির বিরুদ্ধে 
বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া সকলের বোধ হইয়াছে, আত্মকর্তৃত্ব 
লাভ করিয়া ভারতবাপী ঘরের সমস্থ! নিজের! সমাধান করিয়া 
লইবার প্রতিজ্ঞায় এঁক্যবদ্ধ হুইয়াছে। 
বিদেশ ও বিদেশীদের মধ্যে বাগ করিয়া দুর হইতে আর 
পাচট। দেশের সঙ্গে পাশাপাশি নিজের দেশের দিকে চাহিয়া 
তাহার দুট্টিভলীর পরিবর্তন হুইয়াছিল। আসয় সঙ্কটের মুখে 


দেশের লোকের যাহ! কর] উচিত সরল বিশ্বাসে ভাহাই 


_ তাঁহারা করিতেছে দেখিবে আশায় সসীম দেশে ফিরিতেছিল। 
দেশে ফিরিয়া তাহার কাজ হইবে আগতপ্রায় নবযুগের 
বাম প্রচার কর! ৷ ' বিরল অবসর কর্মব্যস্ত ভীবনের চিত্র সে 
আপনার চোখের সম্মুখে তুলির ধরিল। 
লোহিত সমুদ্র পার হইয়া এডেনের সীড়াশী মুখ তে 
বাহির হইয়া! জাহাজ আরব সাগরে পড়িল। পশ্চিম-উপকৃলের 
দিকে জাহাক্গ'আগাইতে থাকিলে দেশের প্রিয়জনদের কথ 
সসীমের মনে পড়িতে লাগিল । একটি মুখ প্রায়ই তাঁহার মনে 
উঁকি দিভে লাগিল। সে মুখ ভেইজীর নহে । ডেইজীর 
"কথা মনে হইতে আজ হঠাৎ সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল যে 
গত দুই বংসরের মধ্যে প্রথম দিকে মাত্র হুই-তিনখান! চিঠি 
পে ডেইজীর কাছ হইতে পাইয়াছে, তার পর তাহাদের ছুই 
জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা অলক্ষিতে বন্ধ হইয়া! গিয়াছে । 
অনেক ভাবিয়াও কে আগে চিঠি লেখ! বন্ধ করিল, কি জরন্ত 
বদ্ধ হুইল পে মনে করিতে পারি না। ভাহার পিতার 
চিঠিতে এইমান্র জানিতে পারিয়াছিল যে দেশে ফিরিলেই 
ডেইজী পিতার 
নির্বাচিত তাহার ভাবী পত্বী। 
বোশ্বাই বন্দরে যেদিন জাহাজ ভিড়িল সে্দিন শহরে কি 
একট! উপলক্ষে হরতাল । ভকে গ্রাইক, সাধারণ যানবাহন 
বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র পাহারা, দোকানপাট বন্ধ, 
লোকজনের চলাঙঞ্জন নাই বলিলেই হুয়। 
এক বন্ধুর গৃছে সসীমের উঠিবার কথা ছিল । তাহার সাহায্যে 
কোন প্রকারে মালপত্র সহ দে ভাহার বাড়ীতে পৌছিল। 


“নিউ ইণ্ডিয়ান কাল্চরাল ড্যান্দারস্” 


অপপপাশালা 


খুব নাম করিয়াছে। 


৩৬৭ 





বন্ধুটি নায়াধ, এক. ইনন্থ্যরেল কোণ্পানীয় উচ্চপদস্থ 
টাকুরীয়া। বিদেশে আলাপ ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল । 
চমৎকার লোক, খাঁটি শ্বদেশীভাবাপন্ন। হরতালের পরদিন 
বন্ধু বলিলেন বোস্বাইতে এক বাঙালী. নাচের দল আসিয়া 
সসীম নাচ দেখিতে ইচ্ছা করিলে 
তিনি টিকেট সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। সসীম নাচের দলের 
নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেদিনকার বোশ্ে ক্রনিকেপের 
বিজ্ঞাপনের পাতা দেখিয়া বলিলেন, Miss Daisy Sen 
Sarma’s Troupe of New Indian Cultural Dancers. 
Directed by Pandit J. XK. .Sen Sarma. লেখনের 
উপরে কাচুলী বাধিয়া এক হাত মাথার উপরে অভ হাত 
বৃদ্ধাহু্ঠ দেখাইয়া সম্মুখে প্রসারিত একটি মেয়ের চিত্র । 

মিস্‌ ভেইজী সেন শৰ্শ্ম নাচ দেখাইতে বোশদ্বাই জাসিয়াছে ? 
সসীম আপনাকে জিজ্ঞাস] করিল, টিকেট কিয়া একবার 


'ভাবী পত্নীর নাচ দেখিয়া আদিবে কি? কথাটা মনে আসিতে 


তাহার খুব হাদি পাইতে লাগিল। ভাহার মা নাই, পিত] 
শেষ পর্যন্ত এই মেয়েকেই তাহায় ঘাড়ে চাপাইবেন ধিরি 
করিয়া রাখিয়াছেন? সাবধান, মারাঠী বন্ধু যেন কিছ না 
জানিতে পারেন। দে নাচে যাইবে না, চিঠিপত্র লেখার . 
কাজ লারিয়া একটু বেড়াইয়া' আসিবে বলিয়া অসীম উঠিয়] 
গেল। 

বিশাতযাজ্ঞার কর্নেক দিন আগে সসীম ডেইজীদের 
বাড়িতে গিয়াছিল। 

সসীম ফটকের: মধ্যে প্রবেশ করিলে দোতল। হইতে 
সুমিত্ৰা তাহাকে দেখিতে পাইল । ছু্টয়া সে বড় বোন ডেইজীর 
ঘরে ঢুকি! চিতকার করিয়া বলিল,_এই তোর দত্ত সাহেব 
এসে গেছেন, ভাঁড়াতাঁড়ি কর্‌। 

ডেইজী, তখন আয়নার সম্মুখে সাগরের দোল নৃত্যের 
মহড়া দিডেছিল। আগামী শনিবারে ইন্গিটিউটের চ্যারিটি 
শো-তে প্রথম আইটেম তাহার নৃত্য । সে মহড়া না থামাইয়! 
বলিল,_-যে রকম ছুড়দাড় ক'রে খবর দিভে এলি ভাবলেম ন! 
জানি কি খবর আছে। তুই বসাগে যা, আমি আসছি 
একটু পরে । 

সুমিত্ৰা ততক্ষণে দিদির টয়লেট টেবিলের কাছে দিয়া 
ক্ষিপ্রহ্ত্তে সাজলজ্জার ক্রট সাবিয়া লইতেছিল আর অনর্গল 
বকিতেছিল। সাগরের দোল নৃত্যে তরঙ্গ তখন ফুপিয়া- 


ফকাপিয়। উঠিতেছে, এই গর্জন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি! 


সুমিত 
স্ব গুপ্কনে কি একটা 
২২৩ 


কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর নাই ডেইজীর | 
কাধ সারিয়া নীচে নামিয়া গেল। 
গানের কলি গাহিতেছিল সে। 
সসীম বসিবার ঘরে চুকিযা একখানি বড় চিত্র মনোযোগ 
দিয়| দেখিতেছিল। চিত্রের সন্ুখভাগে একটি খড়ের কুঁড়ে 
থর, উদ্ধার দাওয়ার নীচে একটি কলাগাছ এবং ডাব ও আত্ম 


৩৬৮ 





পঙ্ব মাথায় মাটির ঘট । মধ্যভাগে দীর্ঘকেশ, দীর্ঘ শ্মক্র 
নামাবলী গায়ে যোগাদনে উপবিষ্ট একজন লোক । তাহার 
সন্মুখে অিভুজ্ঞ বে&নে ভ্রিশুলধারিণী স্ত্ীনূর্তি। সসীম ভাল 
করিয়া দেখিল, ত্রিভুজ নহে, জিভুজাকার ভারতবর্ষের রেখা- 


চিত্র । চিত্রের পম্চাদ্ভাঁগে মেঘের গায়ে কয়েকটি মু). 


মুগগুলির সঙ্গে কয়েকত্বন বঙ্গসন্তানের মুখের সাদৃস্ত আছে, 
গ্থরেজনাথ, বিপিনচজ্জ পাল, শ্রীঅরবিন্দ। হঁহাদের আড়ালে 
ছুইটি মুণ্কে একটু উকি দিবার মত স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
গে ছুইটি বাপগঙ্গাধর তিলক ও লজ্রপত রায়ের । চিত্রের 
নীচে বড় বড় অক্ষরে দেখা, প্রথম লাইনে, ভান্তমাতা ও 
পণ্ডিত জে, কে, সেন শর্শা। দ্বিতীয় লাইনে, আদীর্র্বাদ। 

এই চিত্রের কি অর্থ হইতে পারে-পদীযম চিন্ত! করিতেছিল, 
হঠাৎ পিছনে হাসির শবে ফিরিয়! | দেখিল ভেইজীর ছোট 
বোন স্থমিঞ্জা । 

--গুভ আফটার হুন সশীমদা, ইউ লুক চামিং । 

সসীম হাসিল ৷ স্থমিত্রার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় 
নাই বয়ন বাড়িলেও । অবিশ্রাস্ত কথ! বলা, অসংলগ্ন, অনুচিত 
কথ! বলা তাহার অভ্যাস। সসীম তাহার দিকে চাহিয়া! 
দেখিল, বলিল, ওট| আমার বলবার কথ! । ইষ্ট মুক চামিং 


সুমিদ! । 


তাহার স্বরটা যেন তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ পরিহাসের- 


বলিয়া মনে হইল না । 

সন্ত্রস্ত হইবার ভঙ্গীতে ঠোটে একটা আঙুল চাপিরা 
সুমিত্ৰ বলিল, চুপ, ডেইজী শুনলে কুরুক্ষেত্তর বেধে যাবে। 
আপনাকে একট! টিপ দিচ্ছি, যখন এমনতর কথ! বলতে 
ইচ্ছে যাবে আমার কানে কানে বলবেন, লেঃ ? 

সে হাসিয়া ফেলিল। 

-ডেইজ্ী কোথায়? তাকে দেখছি না যে?-_সপীম 
দ্রিজ্ঞালা করিল । টু 

কি করে দেখতে পাবেন মিঃ দত? বন্দন দেখি ভাল 
ছেলের মত । বিলেত যাবার আনন্দে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি 
. সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। ভেইজীর এখন মন্ত নাম, প্রথম 
শ্রেণীর পাইয়ে ও নাচিয়ে বলে। সে উপাধি পেয়েছে 
জলসা । 

--জলসাএঁ কি? কে উপাধি দিয়েছে ? 

_লোকে বাংলাভাষা ভুলে ষায় বিদেশ থেকে ফিরে, 
আপনি দেখছি বিদেশ যাবার আগে মাতৃভাধী! ভুলে গেছেন। 
গীত হ্রী, নৃত্য, জলসার, একথাগুলে! কোনদিন শোনেন নি ? 
জলসাপ্্র মানে যার উপস্থিতে অলনার সর্ব্বাঙ্কীণ জীববত্ধি ঘটে 
মেই তরুণী মছিলা। ইজ ইট ক্রিয়ার? উপাধিটা দিয়েছি 
আমি । বাবার বস্তৃত] শুনতে যেমন বুড়োর ভিড় করে, দিদি 
যে জলসায় যায় সেখানে ছোকরাগুলোঁ তেমনি ভিড় করে। 
" “বাডালী আত্মবিস্বৃত জাতি । বাঙালী জাতির যে বৈশিষ্ট্য 


প্রন্বাঙ্গী 


১৩৫৪ 


ভ্রগং সভায় তাহাকে উচ্চ সম্মানের আসনের দাবীদার 
করেছে...” বাবা এই ব'লে বক্তৃতা সুরু করলেই শ্রোতার!) 
একসঙ্গে হাততালি দিতে, মাথা নাড়তে সুরু করে, -কোন' 
কোন বুড়ো আবার ক্যাচ ফ্যাঁচ করে কাদতে থাকে । আর 
জলসাশ্রী ডেইজী যখন-_ 

সুমিত্ৰা দাড়াইয়! বোধ হয় ডেইজীর নাঁচের একটু নমুন! 
দিবার ইচ্ছায় দর্জার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিল পর্দা , 
সরাঁইয়! ডেইজী ঘরে চুকিতেছে। বপ করিয়া আপনে বসিয়া 
পড়িয়া বলিল, পারলে আসতে এড সকালে? দত্ত- 
সাহেবের অবস্থ! দেখে তোমাকে ডাকতে উঠছিলেম । 

ভেইজী কটমট করিয়া বোনের দিকে চাহিল। নৃত্য- 
ভঙ্গিমার ইন্গিতটুকু তাহার .চোখ এড়ায় নাই। সেজানিত “ 
জুমিস্রা এতক্ষণ রিয়া সসীমের সঙ্গে ফ্লার্ট করিতেছিপ, যে 
রকম স্বভাবের মেয়ে সে। ডেইভীর স্তাবক জনতা, জনতার; 
মুগ্ধ দৃষ্টি ও প্রশংসা তাহাকে এত উচ্চ আসনে উঠাইয়াছিল-যে 
সে আসন হইতে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিএহ বা অনুএহ 
দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি তাহার. হইত ন1। 
সুমি্ার প্রগলভত! তাহার অত্যন্ত ইতর মনে হইত । 

ডেইজীর চটিবার বাস্তবিক কারণ ছিল। দে বিশ্বাস 
করিত নাচ ও গান তাহার জীবনের মিশন। নান! সন্ভায়_ 
পিতার বক্তৃতা হইতে তাহার মনে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
সম্বদ্ধে পরিার ধারণা অগ্রিয়াছিল। . পিতার সম্পাদিত 
কাগজের “আমোদ-প্রমোদ” কলমের ব্যাখ্যা হইতে সে বুঝিতে 
পারিয়াছিল বাঙালীর এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের একট! দিক মূর্ত 
হইয়াছে তাহার সঙ্গীত ও. নৃত্যের মধ্যে । তাঁহার মাধ্যমে 
বাঙালী-আত্মার সঙ্গীতময় ও নৃত্যময় অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
এভ্র্ভ নিজের নাঁচগান সম্বন্ধে হাল্কা আলোচনা দে সহ 
করিতে পারিত নী। কিন্ত সুমিত্াটা-_-ছোট যেয়ে বলিয়া 
পিতার শাসন তাহার সম্বন্ধে বরাবর আলগ|। 

জুমিআ্রার প্রতি উদগত ক্রোধ দমন করিয়] ডেইজী সসীমের 
পাশে বপিল। রওনা হুইবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দুইচারিটা 
প্রশ্নের পর একটু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,__বাঁবা ও -ব্রায়- 
সাছ্বে দত্ত মিলে নূতন মাসিক পত্র বের করছেন জান? 

সসীম বিস্মিত হইল, ভাহার বাব] কাগজ বাহির করিবেন ? 
আগারসন কোম্পানীর কাজ করিবার সময়ে কি একটা ছুট _ 


. ফোরকা& না কি কাগজের ভার তাহার হাতে- ছিল জানে । ৭ 


কয়েক বৎসর হুইল তিনি অবসর লইয়াছেন। এখন পুজা 
করেন ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়েন। কই কোন 
কাগজের কথা ত শোনে নাই দে। বোধ হয়, টাকা 


জোগাইবার ভারটা শুধু তাহার । 

কি কাপজ ? সেজিজ্ঞাসা করিল। ৬ 

সুমিত্ৰা এতক্ষণ কোন মতে চুপ করিয়া বলিয়া ছিল। 
দিদিকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে বলিয়া 


মাথ 


“নিউ ইণ্ডিয়ান কাল্চরাল ভ্যান্সীরস্? 


৩৬৯ 





ডালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর শ্বাতন্ত্য, বাঙালীর বীরত্ব, বাঙালীর 
ভি-উপাসনা, বাঙালীর আরও যেন কি কি এই নূতন 
কাগজের মারফৎ প্রচার করা হবে| নৃত্যে, গীতে, হাস্তে 
লাস্তে, বক্তৃতায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ইন্টারপ্রেট করবে এই 
কাগন্ধ, বাঙালী-মিন্দুক ভিন্ন প্রদেশীয়পণের থেতা মুখ ভোতা 


মি ষীন্তপীন্ট | কি কাগজ তাও জানেন না? 
বর 


/ করবে-_ 


স্থমিত্রা | ভেইজী প্রায় ফাটিয়া] পড়িল রাগে। 

ডেইদীর ক্রোধ অগ্রাহ করিয়া! সুমিত খিল খিল করিয়া 
হাসিয়া উঠিল। 

সসীম দেখিল ভেইজী ভয়ানক রাগিয়াছে। তাহাকে শান্ত 
" করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, --সুমিজ্রা, এসব সীরিয়ান ব্যাপার 
নিয়ে তামাশা করা কি উচিত? যদি তোমাদের বাবা ও 
আমার বাবা আপনাদের মত প্রচার করবার জগ্ত বাশুবিক 
কোন কাগন্ বের করা স্থির করে থাকেন এভাবে বিদ্রপ 
কর! তাদের অপমান কর! নয় কি? 

স্তমিত্রা ভ্রকুটি করিয়া! সসীমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া থাকিল | তারপর স্ব হাসিয়া! বলিল, এটাকে বড্ড 
সীরিয়াস ব্যাপার বজে আপনিও মনে করেন নাকি ? না মিস 
১, ডেইজীর মন গলাবার জষ্ট- 

সে উঠিক়া দাড়াইল। ছুই জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 
একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,__এক্সকিউজ মি, বিদেশে 
যাচ্ছেন, নিরিবিলি আলাপ-আলোচনার একটু . সুযোগ 
আপনাদের দেওয়া উচিত। 

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া! গেল। তাহার গমনপথের 
দিকে চাছিয়! সপীম অগ্মনক্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল । 
তাঁহার এই অন্তমনস্কতা ডেইজীর চোখ এড়াইল না, তাহার 
মুখে বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল । কিছুক্ষণ পরে সসীম 
ডেইজীর দিকে মুখ ফিরাইয়| একটু হাসিল । বলিল,__ন্মিজার 
কথায় তুমি এত চট কেন ডেইজী, ও ত ছেলেবেলা থেকে 
এ রকমের ৷ " | 

--ছেলেবেলায় যা মানিয়ে যেত বড় হলে ত1 আর মানায় 
না। তা ছাড়া, বকামি ক'রে ক'রে ভাল জিনিস, বড় জিনিস 
বুঝবার শক্তিও সে হারিয়েছে। সে কথা যাক। শনিবারে 
,. ইনষ্টিটিউটে চ্যারিটি শো-তে আসছ ত? টিকিট বোধ হয় 
' শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি কর্তৃপক্ষদের বলে রাখবে! তুমি 
গেলে তোমাকে বসিয়ে ঘেবেন। টিকিটের বাবদ পঁচিশটা 
টাকা তাদের হাতে দিয়ে দিও 

ড্টুজী সসীমের দিকে চাহিয়া মি হাসিল । সি 


আমার নাচ ও গানের প্রশংসা করে দেশের লোক । তুষি- 


নিজে দেখে গুপ্রে বলবে এই প্রশংসা অতিরঞ্জিত কিনা । 
আরও খানিকক্ষণ অন্ত কথাবার্ভার পরে সসীম চ্যারিটি 
শো-তে যাইবে কথ! দিয়! উঠিল, ডেইজীর মিষ্ট হাঁসি পাওয়া 


৭ 


একটু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া তাহার মনে হইল কিনা বলা 
কঠিন। l 

তাহার পিতার প্রভাব ভেইভীর চন্নিত্র ও মত গঠনে 
অনেকখানি কার্ধ্যকরী হইয়াছিল। ডেইজীর পিতা পণ্ডিত 
মুগলকিশোর বা জে, কে, সেনশর্ন্না প্যাটিয়ট, সম্পাদক ও 
লীডার। বিপিনচন্দ্র পালের লজিক ও গ্রীঅরবিন্দের ম্যাজিক 
বা আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে তাহার রাজনৈতিক মতবাদ গঠিত | 
হাল আমলের রাজনীতির অভ্যুদয় হইবার পর হইতে তিনি 
রাজ্রনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন, তবে মাঝে মাঝে 


আলবার্ট হলের হুই-একট! মিটিডে সভাপতিত্ব করিবার ডাক 


পড়িলে না করিতে পারেন না । 

রাজনীতি হইতে অবসর লইলেও পণ্ডিত সেনশর্শ্ণ তাহার 
অক্ষু্ন উদ্ভম ও শক্তি দেশসেবায় নিয়োজিত রাধখিয়াছেন। 
ইউরোপের আঙ্থরিক সভ্যতা ও বস্ততান্ত্রিকতা, ইউরোপের 
সাত্রাজ্যবাদী প্রভূত্ব অপেক্ষা ভারতবর্ষের বড় শত্রু দেশের 
অনেকের মনে এ বিয়য়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত তিনি দুঢ- 
ভাঁবে এ কথা বিশ্বাপ করিতেন । .তাহার মতে উত্তর-ভারতে 
সাত-আট শত বংসন্র ব্যাপী ছুকাঁ, আফগান ও চাঘতাই-যোঙ্গল 
প্রভৃত্ব ভারতবর্ষের যে ক্ষতি করিতে পারে নাই মাত্র হুই শত 
বংসরের ইউরোপীয় প্রভূত্ব তাহা? অপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ের 
সম্ভাবনা ঘটাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমত1 লাভের জন্ত কাড়াকাড়ি 
মারামারি করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষ্টি ও আধ্যাত্মি- 
কতার প্রাণধারাকে বাঁচাইয়া রাখা অনেক বড় কান্ধ । 
আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এক 
মাত্র আধ্যাত্মিক দেশ । এই আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার 
গুরুভার পণ্ডিত সেনশর্ন্মা আপনার প্রবীণ স্কন্ধে তুলিয়া 
লইয়াছেন। 

ইহা ছাড়া তিনি বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
যাহার কথা লিখিত থাকিবে এমন একটি মহামূল্যবান তথ্য- 
রত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন বিস্মৃতির অন্ধকার গুহা হইতে । 
সে তথ্যটি এই যে বাঙালী আত্মবিস্থত জাতি । সভা-সমিতিতে, 
খবরের কাগজে, পুস্তকে এই তথ্য তিনি অবিশ্রান্ত প্রচার 
করেন। এই তথ্য. হইতে উৎপত্তি হইয়াছে অভি পরিচিত 
বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যবার্দের ! বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের গর্ব 
আক্ষ কোন বাঙালী করে ন!? স্বভাবছুর্ববল বাঙালী চরিত্রকে 
সবল করিবার এই অব্যর্থ টনিক স্থুলভ ও সহজ্ঞপ্রাপ্য করিয়া 
পণ্ডিত সেনশৰ্শ্ম। দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতাঁতাত্বন হইয়াছেন । 

পণ্ডিত সেনশর্মার অভিহহ্ৃদয় বাল্যবন্ধু কন্বুলীটোলার 
রায় সাহেব কাত্িকচন্্র দত্ত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ সপীমের ' 
সঙ্গে ছেইজীর বিবাহের কথাবার্তা অনেক দিন স্থির আছে। 
বিবাহ হুইয়! যাইত কিন্ত রায় সাহেব জিদ ধরেন ছেলে বিলেত 
ঘুরিয়| ন! আসিলে বিবাহ হইবে না । 

ডেইজী ইতিমধ্যে জুনিয়র কেম্বি জ পাস করিয়া ডাইও- 


৩৭৪ 
সিসান হইতে বাহির হইল । মিশনারী স্কুলে না দিলে ছেলে- 
মেয়ের শিক্ষার বনিয়াদ পোক্ত হয় না এবং ছ্েট্স্ম্যান কাগজ 





না পড়িলে রাজ্বনীতির জ্ঞান জন্মায় না--বাংলাদেলের আপার- 


সার্কেলের এই সনাতন মত পঞ্ডিত সেনশর্শ্মা পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। 

ডেইজী ডাইওসিসান হইতে বাহির হইল। এক শুত 
মুহুর্তে. পূর্ব-ভারতের আকাশে এক এয়ারপকেটে বপিয়! 


বপিয়! বিশ্রাম করিবার সময়ে ভগবান নটরাজের দৃষ্টি তাহার. 


উপর পড়িল, তিনি যৃহু স্ান্ত করিলেন। তখন হইতে ডেইজীর 
ভয়যাহা সুরু হুইল । খবরের কাগজ, স্কুল কলেক্থের তরুণ- 
বৃন্দ, দরদী মধ্যবয়স্ষদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার বিজয় রথ 
দুর্বার গতিতে ছুটিয়! চলিল । সমীম বিলাতে তখন বার্ণাভ শ, 
প্রোঃ হারল্ড ল্যাক্কী ও মিঃ ডি ভ্যালেরার সঙ্গে ইন্টারভিট, 
ত্রিটিশের ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার ইচ্ছার মধ্যে কত পার- 
সেন্ট খাঁটি ও কত পারসেন্ট মেকী তাহ! রি ও ইণ্ডিয়ান 
ম্লিশে বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত । - 

ডেইজীর খ্যাতি যত বাড়িতে লাগিল প্রবাসী সসীমের 
কপাল তত ভাঙিবার আগের মচ মচ_ শব্দ করিতে লাগিল। 
এদিকে নাচুনে ভাবী পুত্রবধূুকে লইয়া সশীমদের পরিবারে 
অন্বপ্ডতির হাওয়া! বহিতভে লাগিল । 

সশীমের পিতা রায় সাহেব কার্তিকচঙ্ দত্ত সামান্ত বেতনে 
আঁগারদন কোম্পানীর আপিসে চাকুরী আরম্ত করিয়া সততা 
ও অধ্যবসায়ের গুণে জুট-সেকূপনের বড়বাবু হইয়াছিলেন। 
তিনি শাক্ত মতে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাহার বাড়ীতে 
কালী পুজার সময়ে কোম্পানীর ছোট বড় সাহ্বেগণ নিমন্ত্রিত 
হইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়! প্রণামী দিতেন এবং মহাপ্রপাঁদ 
গ্রহণ করিতেন । তাঁহাদের অবনত বড়বাধু বিলাতী “কারণে”র 
ব্যবস্থা করিতেন । 

রায় সাহেব সওদাগরী আপিসের চাকুরীয়া এবং সাঁহেব- 
' ভক্ত হইলেও তাঁহার পারিবারিক আবহাওয়া] ছিল শিক্ষিত ও 
মাঞ্জিত এবং অনেকখানি স্বদেশীয়ানাপূর্ণ। বাল্যবন্ধু পণ্ডিত 
সেনশর্্মার প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
বাঙালী জ্ৰাতি শক্তি উপাসকের দ্বাতি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য 
শক্তিসাধনা তিনি দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করিতেন এবং 
দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োন্ধন হইলে নিদ্ধের দৃষ্টান্ত দিতেন । | 

রায় সাহেব রাশভারী মাহুষ, দেহখানি শৃক্তি-উপাসকের 
উপযুক্ত । সকলে তাহাকে সমীহ করিত, তিনি সমীহ করিতেন 
একটি বাচাল মেয়েকে । এই মেয়েটি তাহার বন্ধুকন্তা স্থমন্রা। 
হাসি ও কৌতুকপ্রিয় এই মেয়েটর সন্মুখে রাশভারী রায় 
সাহেব রাশ আলগা করিয়া দিতেন। তাহার নিজের কত] 
ছিল না। ডেহজীর দর্শন যত হুর্লভ হুইতে লাগিল সুমিআঁকে 
তত তিনি কাছে টানিতে লাগিলেন । শক্তিসাধন! বাঙালীর 
বৈশিষ্ট্য আন্তরিক ভাবে এই মতে বিশ্বাস করিলেও বন্ধুর 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 








আধ্যাত্মকিতার বাণী রায় সাহেব বুঝিতেন না, পছন্দ 
করিতেন না। সম্ভবত এই জায়গায় হমিআর সঙ্গে ভর 
মিল ছিল। * 

জুমিআ| নিষ্ধের বাপকে এড়াইয়া চলিত কিন্ত বাপের এই 
গম্ভীর, কালীভক্ঞ, বিশালকায় বন্ধুকে চোধ! চোখা বাক্যবাণে 
বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলে তাহার সদ্্যবহার করিতে ত্রুটি 


করিত না । কখন কখন স্ুুমিহার সন্দেহ হইত রায় সাহেব - 4 


লেগ-পুলিৎ করিতেছেন,অর্থাৎ ইচ্ছ! করিয়া উস্কাইয়! দিতেছেন। 
এ সন্দেহ একেবারে মিথ্যা নয়। প্রকৃতই সুমিত্রাকে চটাইয়া, 
তাহাকে খোচা দিয়! তাঁহার কথ! শুনিতে তাহার আনন্দ বোধ 
হইত ৷ স্ুমিত্রার একট! আলাদা দেখিবাঁর ভঙ্গী ছিল, ব্যঙ্গ- , 
বিদ্রপেও তাহার বেশ দখল ছিল। বখৌোকের মাথায় বকিতে 
বকিতে এই সন্দেহ একবার মনে উঠিলেই সুমিত্রার বাক্যবাণ- 
গুলি একেবারে নিস্তেজ হইয়] যাইত । 

সুমিত্ৰা আলিয়া তাহার কাছে বিলে তাছার মনের ভাব 
বুবিয়| গম্ভীরভাবে দুই-চারিট! কথায় তিনি তাহাকে 'টস্কাইয়া 
দিতেন, দিয়া মজ্জা দেখিতেন। ম্মরণাতীত কাল হইতে বাঙালী 
শক্তিসাধন! করিয়। আসিতেছে এক দিন গস্ভীরভাবে এই মতের 
ব্যাধ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন । কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুনিবার 
পর জুমিত্রা উদবুস করিতে লাগিল । পণ্ডিত সেনশর্শ্মার 
একটি প্রবন্ছের কথা রায় সাহেবের স্মরণ হইল । তিনি 
বলিতে লাগিলেন, দশপ্রহরণধারিণী মহ্ষিমন্ধিনী দুর্গ বাঙালী 
জাতির ইঃদেবী, বাঙালী শক্তির সম্তান, আজন্ম শক্তির সাধক । 
জুমিজার বাগধন্্র আর বাধা মানিল না। ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া 
পে.বলিল,__বাঁঙালীর শক্তিসাধনা আর কোন শক্তির নয় 
কাকাবাবু, শুধু বাকৃশক্তির সাধন! । চারদিক থেকে পিটিয়ে, 
ধনেপ্রাণে ইজ্জতে মেরে যখন একশ! করে দিচ্ছে ককিয়ে 
ককিয়ে বাঙালী তখনো মহ্ষিমর্দিনীর শুব করছে। গায়ের 
ধূলো ঝেড়ে তর্জনী তুলে বলছে, একবার দেখে নোব, আর 
আস্ফালন করছে। আবার দম নিয়ে শ্রক্তিপাধনার বুক্নী ঝেড়ে 
গাতধীজীর অহ্থিৎ্পবার্দকে খবরের কাগজে বিদ্রপ করছে। 
কবে ছু'জন ছেলে বোমা ফা্টয়ে নিদ্রের হাত পা উড়িয়েছিল : 
পোট! বাঙালী জাতি তাই ভাডিয়ে খাচ্ছে আজও । 

ঘন জ্বর নীচে রায় সাহেবের বড় বড় ছুই চোখ মিটমিট 
করিতেছিল। কুমিত্রা নিজের বৌকে বলিয়া চলিল,-দেছে ১ 
শক্তি নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, শক্তির পরিচয় কেবল বাক্‌ 
বিস্তারে । এক জন বাঙালী জীবনে বাজে কথায় যে শক্তি 
ব্যয় করে পাওয়ারে পরিণত করে -ভাতে বোধ হয় 
এক ভঙ্ধন সুপার ফোর্টেস হাওয়াই টু ক্যালকাটা নন &প 
উড়তে পারে। সাধে কি অঙ্গ প্রদেশের লোকে বলে 
বাঙালীর আছে জধু গিফট অব দিগ্যাব? বীভালীর জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য ] বড় বড় কথা, দলাদলি, পরগ্রীকাতরতা, আত্মন্ত- 


রিতা, এই হ’ল বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য | গোটা ভারতবর্ষের 


মাঘ 





লোক কেউ নয়, এ খোঁউটা, ও মেড়ো, সে উড়ে, যায কেবল 
bss মনিব আঙারসন কোম্পানীর সাহেব গোষ্ঠী আর 
[হালের বশহ্বদ কেরাণীর জাত বাঙালী | শালুক চিনেছেন 
প্রোপালঠাহুর। আর কোন্‌ জাত আছে ভারতবর্ষে যাকে 
তারতবর্ষের সবগুলে! জাতে মিলে কায়মনে ঘ্বণা করে? 
স্ুযিআার রাগ দেখিয়া রায় সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন। 
. বপিলেন,_-আমার মনিব আগারসন কোম্পানীকে এর মধ্যে 
আনছ কেন মা? 
--আগারপন, মরিসন, সোরেনসন সব. কোম্পানী এক. 
বাঙালী সাহেব ভাড়ায় যুখে। সাছ্েবর! গেলে কার মন 


যুগিয়ে কৃতাৰ্থ হবে বাঙালী ? ভারতবর্ষের কোন জাত কি. 


» আপনাদের দেখতে পারে? কেন পারে না? কোন্গুণে 
আপনারা তাঁদের চেয়ে বড়? বুদ্ধি? বুদ্ধির গোড়ায় বল ঢেলে 
ঢেলে বাঙালী মরছে, সে গাছ বন্যা, ফল আর ধরছে না। 

. বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বুলি নিছক ভগ্ডামি। বৈশিষ্টযের 
বুলি কপছে আর কত দিন ধোকা দেবেন? লোকের চোখ 
নেই? দিন আদছে যখন চোখের শ্রল ফেলে হাত জোড় 
করে চেয়ে থাকতে হবে পশ্চিমে বাংলার বাইরে যে ভারতবর্ষ 
রয়েছে তার দিকে । 

রায়সাছেব হাদিয়া বলিলেন,_-বক্তৃতার ভ্বোর তোমারও 

+ ত কম নয় মেয়ে। রা শুনে পাখীর জাত চেনা যায়। 

সুমি কিছুক্ষণ গুম হইয়! বসিয়া -রহিল। তারপর 

_ অল্প অল্প হাসিতে লাগিল ৷ বলিল।__নাঃ, আপনার মধ্যে এক 
ফোট! সীরিয়াপনেস নেই। এত বড় মাহুষট! শুধু খোল, 
শাস নেই এক বিন্দু। 

রায় সাহেব ভিরঙ্কৃত হইয়া সঙ্গেহ হ হাসি হাসিলেন। এই 
তীক্ষবুদ্ধি, বাকৃচতুরা মেয়েটি তাঁহার বিশেষ স্েহ্রে পাত্রী 
হুইয়] উঠিতেছিল। বড় বোনের সঙ্গে স্গমিত্রার তুলনা করিয়া 
তিনি মনে মনে একটু আক্ষেপ করিতেন । 

এদিকে সদীমের ফিরিবার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল 


তাবী পুত্রবধূর নৃত্য অভিযান সংযত করিবার অন্ত রায় সাহেব' 


বন্ধুকে উপদেশ দিলেন । বন্ধু তখন কন্তার কালচরাল দিধিজয়ের 
উদ্দেষ্টে ভক্তমগ্লীর সহায়তায় অল-ইগ্িয়! টুরের পরিকল্পনা 
করিতে ব্যস্ত । তিনি মুখে আশ্বাস দিলেন ভাবনার কারণ 
নাই, সসীম ফিরিলে গুভকার্ধ্য শেষ করা তাহার অভিপ্রায়, 
৮: কার অভিপ্রায়ও তাহাই? | 
পর্ডিত পেনশর্শ্মার পার্টি অল-ইণ্ডিয়া টুরে বাহির হইয়া 
গেল। একটু গোল বাধিয়াছিল স্গমিত্রাকে লইয়া । সে 
বরাবর পিতা ও দ্রেষ্ঠা ডগ্বীর নৃত্য ও সঙ্গীতমূলক কালচরাল 
মিশনের প্রতি উদাসীন । তাহার পড়াশুনার বাতিক ছিল । 
তাহা ছাড়া! তাহ্লার মামার বাড়ীর উগ্র ধরণের দেশপ্রীতির 
. প্রভাব বোধ হয় তাহার মনের উপর পড়িয়াছিল। পিতা ও 
তয়ী টুরে বাহির হইবার ত্বাগে সে মামার দ্বাড়ী দিয়! উঠিল। 


“নড হাগুয়ান কাল্চরাল ড্যান্দারসৃ” 


৩৭১ 





বেনারস, লক্ষ, এলাহাবাদ, দিল্লী হইয়া পণ্ডিত সেন- 
শর্মার পার্টি ভারতীয় নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক এক হিজ্ঞ হাইনেসের 
আহ্বানে মব্যভারতে -গেল। সেখান হইতে বো্বাই। 
পার্টির দক্ষ পাবলিলিট অফিসারের দক্ষতায় মিস্‌ ভেইজী সেন-. 


শর্মা সর্বভারতীয় সেনসেসনের পধ্যায়ে উঠিল। 


বোশ্বাইভে সেনশর্মন। দলের আবির্ভাবের কথ! জানিতে 
পারিয়া সসীম অন্তেবাণ্ডে মারাঠি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া . 


কলিকাতায় চলিয়া আদিল 


গৃহে ফিরিয়া সসীম দেখিল পিতা শশী, ভাপ করিয়া 
কথা বলিতে পারেন না। মাপ কয়েক আগে সন্ভ্যাসরোগের 
আক্রমণ হইয়াছিল, কোনমতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া- 
ছেন। তাহার . মধ্যম ভ্রাতা অদীমকে শান্তি ও শৃঙ্খলার 
রক্ষকগণ কোথায় লইয়া গিয়াছে জানা যায় নাই। দে নাকি 
অপরাঁধজনক হ্যাওবিল বিলি করিতেছিল | | 

পিতা দুঃখ কবিয়া জানাইপেন যে বড় ছেলের বিবাহ 
দিয়া যাইবার সাধ ছিল, সে সাধ আর পূর্ণ হুইল ন! । তিনি 
এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের দিকে “চাহিয়া ডেইজীর 
সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবার অভিপ্রায় আর তাহার নাই, কিন্ত 
তিনি কথ! দিয়াছিলেন অনেক আগে । 

পারিবারিক বিপর্ধয়ের চাপে ইউরোপের আসন্ন ঝটিকা 


_ অতি দূরের, নিঃসম্পর্িত ব্যাপ;র বলিয়া সমীযের মনে হইল । 


মনে হইল যে নবধুগের প্রভাতের আশায় দে বিদেশে দিন 
নিতে ছিল দে প্রভাত উদয়ের পথে স্তম্ভিত হইয়া] গিয়াছে। 

সসীম একটু ওছাইয়া লইয়া কি ভাবে আপনাকে দেশের 
কাজে নিয়োজিত করিবে ডাবিতেছে, বিভিন্ন দলের নেতাদের 
সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করিরা প্রকৃত অবস্থা - 
বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে । ডেইজীর কথা তুলিয়া পিতাকে 
ইঙ্গিতে জানাইবর চেষ্ট! করিয়াছে যে তাহাকে বিবাহ কর! 
বোধ হয় সম্ভব হইবে না । , 

কয়েক দিন পরের কথা । রায়সাহেব সসীমকে ডাকিয়! 
তাহার হাতে একথান! পত্র দিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, 
যুগল লিখেছে, পড়ে! । 

পত্রে বাল্যবদ্ধুর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়] পণ্ডিত সেন- 
পর্দা লিখিয়াছেন যে তিনি অতি দুঃখিত যে বন্ধুর নিকটে 
বহুদিন পূর্বে যে প্রভিক্রুতি দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে 
পারিজেন নাঁ। ভগবানের ইচ্ছা অস্তব্ধপ ।' শ্রীমতী ডেইন্ীকে . 
আশ্রমজীবন আকর্ষণ করিয়াছে । আধ্যাত্মিকতার সংস্কার 
তাহার রক্তে রহিয়াছে, শ্রীমতী যন্ত্রমাত্র । তাহারা এক আশ্রয়ে 
গিয়াছিলেন মহাপুরুষের পুণ্যদর্শন লাভের আকাঙ্কায়। 
আকাজ্কা আশার অধিক পূর্ণ হুইয়াছে। আশ্রমের আনন্দঘন . 
আধ্যাত্মিক প্রভাব শ্রীমতীকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে, 
পে আশ্রমবাঁসিনী হইয়াছে । আমতীকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ 
করিতে, আধ্যাত্মিক আীরনপাভের জভ তাহার এই ত্যাগ 
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স্বীকার তোমাকে গভীর আনন্দ দান করিবে জন্দেহ 
নাই। ৫ 

কনার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়! পণ্ডিত সেনশর্শ! ইহার পর 
লিখিয়াছেন আত্মবিস্থত বাঙালী জাতির লুপ্ত স্মৃতি ও গৌরব 
উদ্ধার করিবার জ্বন্ভ জীবনের বাকী কয়টি দিন ভিনি যোগ- 
সাধনায় ব্যয় করিবেন। এই উদ্দেস্টে মহাবলিপুরমের 
নিকটে" সাধনার পক্ষে অমুকুল মনোরম নৈসগিক দৃশ্ডের মধ্যে 
শ্রীহারমিটেজজ নামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার সঙ্ষপ্প 
করিয়াছেন । এই মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য সাধারণের, বিশেষ 
করিয়! তোমার মত প্রাচীন আদর্শের অকৃম্িম অহুরাগী ব্যক্তি- 
গণের আনুকুল্য ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে । যং- 
কিঞ্ং সাহায্যও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে । 

পত্র পড়া শেষ করিয়া সসীম পিতার দিকে চাহিয়া 
হাপিল। পিতার মনে বোধ হয় তখনও একটু আশঙ্কার ভাব 
ছিল, ছেলের হাসি দেখিয়! তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। 
কিন্ত বাল্যবদ্ধুর সহিত এই বিচ্ছেদে তাহার মনে একটা ব্যথা 
রহিয়া পেল। এই ব্যথা স্থমিত্রার অন্ভ । রোপশয্যায় সুমিঞ্রার 
কথা তাহার পুনঃপুনঃ মনে পড়িয়াছে। তাহার কোন খবর 
তিনি আঞ্জকাল পান নাঁ। এবার বোধ হয় খবর পাইবার 
পথও বন্ধ হইয়া গেল । 

ডেইআীর আশ্রমজীবন গ্রহণের ব্যাপার লইয়| দিন কয়েক 
কাপজে নান! প্রকার আলোচনা হইল। কোন কোন কাগজের 
উৎসাহী নিন্দস্ব সংবাদদাতার] আঁশ্রমিকধিগের মধ্যে খ্যাতনামা 
ব্যজিদিপের সঙ্গে ইন্টারভিউ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইতে 
লাগিলেন। তাহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও মন্তব্যের সরসতার গুণে 
রিপোর্টগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। সাধারণের অবগতির 
অস্থ অবশেষে শ্রীহারমিটেজ হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
পণ্ডিত জে, কে, সেনশর্্! জানাইলেন ষে-বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক 
প্রেরণা ব্যতীত শ্রীমতী ভেইজীর আশ্রমদ্বীবন গ্রহণের মূলে 
আর কোন প্রেরণা নাই। স্যধারণে এই বিবৃতিতে সন্ত 
হইয়া ডেইজ্গীকে দ্রুত ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল । 


সীম ডেইজীকে ইহার পূর্বেই ভুলিতে আর্ত করিয়াছিল, 


ডেইজীকে সসীম যত ভুলিতে লাগিল. বিদেশে যাইবার 
আগে ডেইজীদের বাড়ীতে এক জনের ক্ৃজিম সন্তস্তভঙ্গীর সহিত 
উচ্চারিত একট! কথা তাহার তত মনে পড়িতে লাগিল। 
ফিরিয়া আসিয়া আর তাহার সঙ্গে দেখ! হয় নাই, তাহার 
কোন খবরও সে জানিতে পারে নাই। তাহার কথাটা অতি 
হালকা কৌতুকের ভঙ্গীতে বলা হইয়াছিল কিন্তু কেন যেন 
স্বপ্নে শোনা একটা সুন্দর পানের কলির মত কথাটা তাহার 
মনের এক. কোণে গুগ্ররিত হ্ইত। এই গুঞ্জনকে আশ্রয় 
করিয়া একখানি কৌতৃকপ্রিয়, মিষ্ট মুখ তাহার মনের আকাশে 
উকি দিত। 

এক দিন পুলিস আপিসে ভ্রাতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে 


গিয়া সদীম জানিতে পারল -লীদ্র তাহার ছাড়া পাইবার 
জভ্ভাবনা আছে। যে আপত্তিজনক হাওবিল বিলি করিবার রর 
তাহাকে ধর! হইয়াছিল তাছা নাকি বাস্তবিক আপতিজন 
নহে। অনেকথানি উৎফুল্ল হইয়| সে বাড়ীতে ফিরিল। পিতা 
সংবাদটি পাইলে আনন্দিত হইবেন । 

এ রকম হাল্কা, উৎফুল্প মনের অবস্থা অনেক দিন হয় 


নাই সমীমের। হঠাৎ তাহার জেনোয়া আসিতে ট্রেন হইতে : 


দেখ! একটি পল্লীদৃশ্তের কথা মনে পড়িল। সকাল. বেল! । 
রেল-লাইন হইতে অনতিরুরে অলিভ ক্ষেতের মধ্যে একটা লাল 
বাড়ী লতা-পাতা-কুলের বেষ্ট নীর মধ্যে। পিছনের জমি ক্রমে 
উপ্চু হইয়া পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় ' 


 কুম্বাশার জাল। প্রভ্াতন্র্ধোর আলো পড়িয়া বাড়ী, ক্ষেত, * 


বাগান, ফুল, পাতা ঝিকমিক করিতেছে । বাড়ীর ফটকে 
হলুদ রঙের কাকর বিছানে! পথে ধ্রাড়াইয়া একটি মেয়ে 
সকৌতুহদে গাড়ীর দিকে'চাহিয়া আছে। কালো! চুল, অলিভ 
রং, অতি সুকুমার মুখের ডোল । গাড়ী দেখিবার ভ্র্ভ বোধ 
হয় বিছানা] হইতে উঠিয়| ছুটিয়! আসিয়াছে। প্রভাতের 
আলোতে সমুজ্বল পটভূমিতে এই বিদেশিনী কিশোরীকে 
দেখিয়া সসীম মুগ্ধ হইল । তাহার নিদ্রাহীন রাত্রের জড়িমা 
পলকে দূর হইয়া গেল । দমগ্র দৃষ্যটি ও তাহার নিদ্বের ভাল- 
লাগা মিশাইয়া একটি অপরূপ চিত্র তাহার মনে অন্ধিত হুইয়! * 
রহিল। সে দেখিয়াছে কোন কারণে মন হাল্কা ও উৎফুল্স 
হইলে এই চিত্রটি তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, মনে ঘন . 
আনন্দের ছোপ লাগাইয়া দেয় । 

পিতাকে খবরটি জানাইবার জঞ্ নে উপরে গেল । সিড়িতে 
উঠিবার সময়ে পিতার হাসির শব্দ কানে আসিয়! তাহাকে 
বিস্মিত করিল। আসিয়! অবধি সে তাহাকে আগের মত 
হাসিতে দেখে নাই, কথাবার্ডাও খুব অল্প ও মু হইয়) আপিয়া- 
ছিল। তাহার এতথানি পরিবর্তন আনিল এমন কি” ঘটিয়াছে 
ইতিমধ্যে ? 

ঘরের সন্মুখে আসিয়া! সে থম্্‌কিয়া দাড়াইল । দরজ্ধার 
দিকে পিঠ করিয়া একটি মহিল| পিতার শয্যার পাশে চেয়ারে 
বসিয়া তাহার সঙ্গে কথ! বলিতেছেন। ঘর অগ্প অন্ধকার 
হুইয়াছে। 

একটু ইতস্তত করিয়! সসীম ঘরে প্রবেশ করিল । জুতার 
শব্দে মহ্লাটি ঘাড় ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়। . উঠিয়া ২ 
ধাড়াইলেন । | 

সসীম তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত ও বিস্মিত হইল । 

সুমিদ্রার চেহারা এ কি হইয়াছে ? তাহাকে চেনা যায় না। 
কি অন্থ হইয়াছিল? বাহিরে সে উদ্দেপ প্রকাশ করিল না। 
একটু হাসিয়া বলিল,__কখন এলে সুমিত্ৰা & কেমন আছ ? 

স্বমিন্ত! হাঁসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, কোন টত্তয় 
দিল ন|। 


' মাযার বাড়ীতে ছিল এত দ্রিম। 


মাঘ 
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রায় সাহেব বলিলেন, তোমরা! বসে ছু'জন । সুযিত্রা তার- 
ও নিজেও অনুস্থ । 

৯৬. নুমিজাকে তিনি বিছানার উপরে বসিতে বলিলেন। 

নুমিত্রা বসিলে তাহার মাথায় একখান!" হাত রাখিয়া 

বলিলেন, _-স্থমিজ্া কিছুদিন যার কাছে থাকবে । ও 

আমাকে ভাল, ক'রে তুলবে বলছিল । 


সসীম সুমিন্রার মুখের ভাব দেখিবার চে! করিল, কিন্ত 
তাঁহার মুখ রায় সাছেবের দিকে ফিরানো, কিছু দেখা গেল 
মা। সে বলিল, সুমিত! কি থাকবেন, বাবা? 

রায় সাহেব হাসিয়া বলিলেন,__বাপ ও বড় বোন ছণজনে 
ছুই আশ্রমে ঢুকেছে । মা নেই। ও কি মামার বাড়ীতেই 
বারো মাস পড়ে থাকবে ? তুমি একবার বলে দেখ না? 


পিতা রহস্ত করিতেছেন কিন! সসীম বুঝিতে, পারিল ন! । 


একবার তাহার মনে হইল বোধ হয় ছুই জনের মধ্যে ইহার 
আগে কোন রকম বোঝাপড়া হইয়াছে । কিন্ত জুমিজ্র! 


বাস্তবিক এখানে থাকিবে কেন ? পিতা ডাহাকে স্সেহ করেন 


সেইজজন্ত থাকিবার কথ! বলিতেছেন। সুমিত্রাকে কাছে 
পাইয়া পিতার পরিবর্তন সে চোখে দেখিতেছে। কিন্ত 
_ তাহাদের আগ্রহে কি আসে যায়? একটু বিব্রতভাবে সে 
_. বলিল,-আমি বললে যদি স্মিজ। থাকেন বাবা, 
_ আপনার দিকে চেয়ে তার কাছে এক-শ’ বার এ অহ্থরোধ 
করব, কিন্ত এ তাবে__ 


হঠাৎ তাহার কথা জড়াইয়া গেল, মুখ লাল হুইয়! উঠিল । 


রায় সাহেব তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। কি; 


বুঝিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বলিলেন, _হথমিজা, 
একটু মুখখানা তোল ত মা, ছেলে আমার দিকে চেয়ে 
তোমাকে থাকবার জ্র্ভ এক-শ’ বার অনুরোধ করতে 
প্রস্তুত আছে। কথাটা এক্টু ভাল করে শোন। অনেক 
গভীর অর্থ আছে বোধ হয় কথাটার ম্যে। একটু ভেবে 
দেখ ত মা। ভেবে ওকেই উত্তর দিও । ওর নিজের দিক থেকে 
কিছু বলবার থাকলে সেটাও শুনে নিও |. 
নিয়ে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে ও কিছু খেয়ে নিক | যাও মা। 

স্ুমিজা উঠিয়া! সসীমের অনুসরণ করিল । 

রায় সাহেবের ঘরের পরে একট! প্রশত্ত দালান, তারপর 


আমি ' 


‘হইল । 


সীম, স্থমিত্রাকে ' 


ছেলেদের ঘর। এ বাড়ীর কোন কিছু সুমিহার অপরিচিত 
নহে। দালানে আপিয়া সসীষ বজিল,__সুমিত্রা, একটা কথা 
বলব যদি কিছু মনে নাকর। 
'. ক্ষমতা দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া এ ;__বলুন । 
সসীম কথ! বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহার ছুই 
চোখ ব্যগ্রভাবে সুমিত্রার মুখে চোখে কি যেন খু'জিতে- 
ছিল। { 
সুমিত্ৰা নতমুখে দ্বাড়াইয়া । সসীম হঠাৎ বাকৃশক্ি 
হারাইয়াছে। তাহার ব্যাকুল, মুখর চোখের ভাষা হইতে 
সুমিঞ্জা সম্ভবত কিছু অনুমান করিয়া লইল । ধীরে ধীরে 


তাহার মুখে মৃতু হানির রেখা দেখা দিল। সসীমের একটু 


কাছে সরিয়া আপিয় স্বহ কঠে সে বলিল,--যে কথা বলতে 
চাও তুমি, সেটা-বলতেও কি আমাকে সাহায্য করতে হবে? 

এতক্ষণে সসীমের বাকৃশক্ডি ফিরিয়া আসিল । সে অত্যন্ত 
উৎফুল্ল হুইয়। হাসিয়া বলিল,__ধ্যাহ্বস সুমি, একটু পাহায্য 
কর। 


_ এবার ভোমার নিজের দ্রিক হতে সুমি্ার কাছে 
কিছু অন্থরোধ করবার আছে কিনা ব। আই নো সি ইন্ধ 
এ ব্েনারাস ইয়ং লেডী। 

সসীম হাপিল। বঙগিল,_তুমি টিপ ডঃ সেটা কানে 
কানে বলব পরে। 

তাহার টিপ দিবার কথা শুনিয়া সুমিত্রা প্রথমটা বিস্মিত 
তারপর চকিতে প্রায় তিন বংসরের আগের এক 
দিনের কথা মনে পড়িল । তাঁহার সেদিনকার হাক্ষা পরি- 
হাস সসীম এইভাবে যনে যা? ? তবে কি সসীম তখন 
হইতে-__? 

মুখ তুলিয়া সে পূর্ণ দৃষ্টিতে সসীমের দিকে চাহিলি। সসীম 
সবহু হাসিতেছে। কি জানি কি ভাবিয়া কৌতুকপ্রিয় সুমিত্রার 
চোখের পাতা একটু ভারা হইয়া আপিল, ছুই-একট! কৌটা 
পড়াইয়া পড়ল কিনা বল! যায় না। 

সসীম তাহাকে দেখিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল, --বাস্‌ 
বাস্‌ স্থমিত্তা, আর নয়। হাত মুখ ধুয়ে এস দিকি চট্ট করে। 
রাজ্যপাটের ভার নাও, অভাগা! প্রজার দল ক্ষুধার্ভ । 

সুমিজ্ঞার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল । 





নগেকন্দনাথ গুপ্ত 
গ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ 


১৮৬১--১৯৪০ 


জন্ম £ বাল্য-শিক্ষা 

আছুমানিক ১৮৬১ সনে বিহারের মৌতিহারীতে নগেজ্ঞ- 
নাথের জন্ম হয়।. তাহার পিতার নাম__মখুরানাঁথ গুপ্ত, আদি 
নিবাদ হালিশহর ২৪-পরগণ|| মথুবাঁনাথ বিহারে সবন্ধজ্ 
ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার মোতিহারীতে বদলি ছন, 
সেই সময়ে তাহার পত্বীবিয়োগ হয় মধ্যম পুত্র নগেন্রনাথের 
বয়স তখন আট নয় বংদর | মধুৱানাপ দ্বিতীয় বার দারপরি- 


এহ্‌ করিয়াছিলেন । নগেঞ্জনাথের বাল্য ও কৈশোর বিহারের 
মোতিহারী, ছাপরা, আরা ও ভাগলপুরে অতিবাহিত হইয়া- 


ছিল। ছাপরায় অবস্থানকালে, নয়-দশ বৎসর বয়সে, তিনি 
স্থানীয় ইংরেজী জ্রেলা-দ্কুলে বিঘা! শিক্ষা করিয়াছিলেন 
১৮৭৮ সনের পোড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া জেনা- 
রেল এসেমব্রীজ ইন্টটিটশনে.প্রবিষঠ হন এবং এ বৎসর এনট্রান্স 
পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক 
আবহাওয়া বিশ্ববিস্ঞালয়ের. উচ্চশিক্ষা লাভে অন্তরায় হওয়ায় 
নগেজনাথের ভাগ্যে কোন ডি হী লাভ ঘটে নাই। জ্ঞানেন্্রনাথ 
গুপ্ত (জে, এন, গুপ্ত, আই সি এস) স্থৃতিকথায় জ্র্যেঠঁতাত- 
পুত্র নপেন্নাথের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা! 
উদ্ধৃত, করিতেছি : | 


“আমার মেজদাঁর কথা ছু-একটা বলি, ইনি বিখ্যাত 


সাহিত্যিক নগেন্্রনাথ গুপ্ত। কিন্তু যে সময়ের কথ! বলছি 
তখন দাহিত্য-জপতে বড় কিছু করেছিলেন ব'লে মনে পড়ছে 
না। জেনারেল এসেত্রী কলেজে পড়তেন। অগং-আলোক 
বিবেকানন্দ হয় তার সহপাঠী নয় সেই কলেজের সহাধ্যায়ী 
ছিলেন। সে কথা মেজ! নিন্দেই একট! প্রবন্ধে বলেছেন । 
বাড়ীতে মেজদা এক রকম ডিকৃটেটর ছিলেন। আমাদের 
সকলের অধিনায়ক ত ছিলেনই তাছাড়া যা খুশী তাই 
করতেন ।"**আি মেজদার প্রধান চেলা ছিলাম । লেজুরের 
মত তার সঙ্গে সঙ্কে ঘুরে বেড়াতাম। এই সময়ে আচার্য্য 
কেশবচন্দ্র সেলের বাড়ীতে দু-এক বার গিয়েছিলাম এবং 
তাদের বাড়ীতে শেকৃুপপিরের “‘Verchant of Venice” 
এ্যাক্টিওএ “সাইলকেপ্র পার্ট মেজদা নিয়েছিলেন ।.*মেজদার 
" বিয়ে হবার পর মেজদার শ্বশুরবাড়ী গরণহাটাতে প্রায়ই 
যেতাম | মেম্ববৌদি ও তার বোন “হেবি” দুজনকেই খুব 
ভালবাদতাম। মেজ্দার একট] কথ! নিয়ে একবার আমার 


মা খুব ঠা! করেছিলেন-_তা খুব মনে আছে। বিয়ের ছু-এক _ 


দিন পরে যখন মেঅদ1 বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন-_তখন 
বল্লেন “কাকি, আজ এখানে কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে ?” 
য়া বল্পেন “তা! তো লাগবেই, বাবা, গেখানে সকলেই সাদা 


ঠিকানা নাই। 


সকলেই সুন্দর, এখানে আমরা সকলেই কাঁলো1।” বোধ 


হয়, এ কথ! শুনে মেজদা একটু খুদীই হয়েছিলেন । | 

দমেজদার সঙ্গে প্রিয়বাবুর বাড়ী অনেক বার গেছি। 
মেজদা তার কাঁছ থেকে কত বই যে এনে পড়তেন তার আর 
ঘেজদ্রার পড়ার বাইট! অসামাপ্ভ ছিল। 
বিটনস্‌ ডিক্সনারী প্রভৃতি ছুই চারিট! মোটা অভিধান 
আগাগোড়া প’ড়ে প্রায় মুখস্থ করেছিলেন। আর এই সময় 


' অনেক বার জোড়াসাকোর রবিবাবুদের বাড়ী যেতেন । আমি 


প্রায়ই তার সঙ্গে যেতাম। মেজদা ও রবিবাবুর খুব বদ্ুত্ব 
ছিল। কিন্ত ওঁর কথ! রবিবাবু জ্বীবন-স্থৃতিতে কিছু কেন 
যে বলেন নি--জানি না । মেজদা সান্ছিত্যচর্চ্চা পরতীবনে 
অনেক করেছিলেন। তিনি লাহোর, করাচী, বোশ্বে প্রভৃতি 
প্রদেশে বাস করবার সময় ইংরাজী ও বাংলায় অনেক উপচ্ছাস, 
কবিতা ও প্রবন্ধ পিখেছিলেন | মডার্ণ রিভিউতে তাঁর লেখ! 
পড়বার জ অনেকে উৎসুক হয়ে ধাকতেন |” ('স্বৃতি ও 
চিন্তা,” পৃ..৩৪-৩৬ ). 


সংবাদপত্র-সেবা 

বাইশ-তেইশ বংসর বয়সে, ১৮৮৪ সনে, নগেন্রনাথ 
অকস্মাৎ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পশ্চিম সীমান্তে 
করাচি চলিয়া যাঁন। তথায় তিনি “ফিনিক্স ( Phoenix ) 
নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্জের সম্পাদক হন। 
কলিকাতায় অবস্থানকালে তাহার বিবাহ ( ইং ১৮৮২?) ও 
একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল । করাচিতে পৌছিয়! তিনি শিশুপুত্র 
সহ পড়ীকে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তিনি মাঝে 
মাঝে কলিকাতায় যে না আসিয়াছেন তাহা নহে। কর্মস্থল 
হুইতে.তিনি বন্ধু রবীন্্রনাথকে ছুইথানি পত্র লিখিয়াছিলেন ) 
উহ! “প্রবাসের চিঠি” ও “করাচির চিঠি” নামে জ্ঞানদানন্দিনী 


 দেবী-সম্পার্দিত ‘বালকে’ (ভাদ্র, মাঘ ১২৯২) প্রকাশিত ' 


হুয়।: “প্রবাসের চিঠি” রবীন্দ্রনাথের “বর্ষার চিঠিপ্র (শ্রাবণ 
১২৯২) উত্তরে লিধিত।. চিঠিগুলিতে সিঙ্ষুধেশের--বিশেষ 
করিয়া করাচির সুন্দর বর্ণন। আছে। 

সাত বৎসর যোগ্যতার সত “ফিনিক্স” পরিচালন করিয়া 
নগেন্দনাথ লাহোরের ‘টি বিউন’ পত্রের অম্পাদন-ভার এহ্ণ 
করিবার জ্রন্ভ ১৮৯১ সনের মে মালে সিঙ্গুদেশ পরিত্যাগ 
করেন। 'তাহার পূর্বে ঈতলাকাত্ত চট্টোপাধ্যায় ‘টি বিউনৈ’র 


' সম্পাদক ছিলেন। নগেন্রনাথের আমলে পত্রিক্ষ্ট্ানি জ্বনমত- 


গঠনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল । প্রক্কতপক্ষে ‘টি বিউন’ 
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সম্পাদন করিয়াই তিনি সাংবাদিকরূপে যশস্বী হৃইয়াছিলেন।- 


নাথ 


নখেক্দ্রনাথ গুপ্ত 





২ ১৮৯৯ সনে তিনি যখন কার্ধ্যভার ত্যাগ করেন, তখন ‘টি বিউন’ 
২ সপ্তাহে ছুই বারের পরিবর্থে তিন বার প্রকাশিত হইত । 

লাহোর. হইতে ফিরিয়া নগেন্ত্রনাথ পাচ বংসর কলি- 

কাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন । এই জময়ে তিনি ব্রহ্মবাদ্ধব 

. উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'টুয়েটিয়েথ সেঞ্চুরি’ নামে একখানি 

, ইংরেজী মাধিকপত্র পরিচালন করেন । ১৯০৫ সনে তিনি 

£-. এলাহাবাদে সচ্চিদানন্দ সিংহ্‌-প্রতিঠিত “ইয়ান পীপ ল’ 


( Indian People ) নামক সাণ্তাহিক-পজ সম্পাদন করিবার. 


অন্ত আহত হুন। ‘ইণ্ডিয়ান পীপল’ চারি বৎসর পরে 
এলাহাবাদের দৈনিক 'লীভারে"র (7,622) সহিত সম্মিলিত 
হইয়া যায়। যজ্েশ্বর চিন্তামণির সহিত যুগুদম্পাদক-রূপে 
নগেজনাথ সাত মাস “লীভার'ও পরিচালন করিয়াছিলেন ।- 


১৯১০ সনে নগেন্দনাথ- পুনরায় লাহোরের ‘টি বিউন’ .. 


পত্রিকায় যোগদান করিয়া ১৯১২ সন পধ্যস্ত ইহার সহিত 
সংশ্লিধ ছিলেন । 


১৯১৩ সনে তিনি অল্প দি জর্ত লাহোরের রী | 
পত্রের সম্পাদক হন এবং এই বংসরের প্রথম ভাগেই সম্পাদক-- 


রূপে. সাংবাদিকের কাধ্য হইতে অবদর গ্রহ্ধ 
কলিকাতা! প্রত্যাবর্তন করেন। | 

_ সাংবাদিকরূপে নগৈন্্রনাথের খ্যাতি প্রধানতঃ বঙ্গদেশের 
"_ বাহিরেই বিস্তৃত ছিল। স্বদেশে তিনি সুসাহিত্যিকরূপেই 
, বিশেষভাবে পরিচিত। মাতৃতাষায় তাহার অসাধারণ 
লিপিহশলত। ছিল । ‘টিবিউন’ ছাড়িয়া ১৮৯৯ সনে কলিকাতায় 
অবস্থানকালে তিনি বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদনে ব্রতী হন।, 


প্রদীপ’ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ 
করিলে, ১৩০৬ সালের. ফান্তুন মাদ (ইং ১৯০০ ), ওয় ভাগ 
ওয় সংখ্যা, হইতে নগেন্্নাথ ‘প্রদীপের লম্পাদনতার গ্রহণ 
করেন। এই সংখ্যায় “সম্পাদকের নিবেদনে” প্রকাশ £_ 
- “এই সংখ্য হইতে প্রদীপের সম্পাদকীয় ভার আমি এহ্‌ণ 
করিলাম । রামানন্দ বাবু প্রদীপের সম্পাদকতা. পরিত্যাগ 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি পূর্বের ভায় সেহচক্ষে প্রদীপকে 


করিয়া 


দেখিবেন আমর! সে আশা করি এবং পর্ববদ। তাহার পরামর্শ ' 


পাইব সে তরদাও আছে। 
বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ইতিহাসে বহ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
:, আমাদের দেশে মাসিক পত্রের যখন প্রথম সবষ্টি হয় তখন 
লেখকের সংখ্যা অঙ্গ, সম্পাদককেই পঞ্রের অধিকাংশ লিখিতে 
হইত । এখন শিক্ষিত লোকে অনেকে বাঙ্গাল! পড়েন ও 
লেখেন, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে এখন. অনেকে ব্রতী। 
অগা দেশে সম্পাদককে যাহা করিতে হয় কতক পরিমাণে 
 এধন এদেশেও তাহাকে তাহাই করিতে হুয়। 
প্রবন্ধ নির্বাচর্ন করাই সম্পাদকের কর্তব্য । তাহার অধিক 


বিশেষ কিছু করিতে হইবে না এই ভরসা পাইয়াই আমি 
যাহারা এত দিন 


এই গুরুতর কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি । 


প্রধানতঃ 


:প্রধীপকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, ধাহাদের রচনায় এই পত্রের 
এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে গ্রাহারা আমাকেও হ্বপা. করিবেন 
ইহাই আমার প্রধান ভরসা |” 





পালা সারা শাপলা 


নগৈন্দ্রনাথ গুপ্ত 


নগেন্রনাথ মাত্র চারি মাস 'প্রদীপে’'র লম্পাদক ছিলেন। 


- ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশক বৈকুষ্ঠনাথ দাসের এই 


বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় £-_ 

“এত কাল ব্যক্তিবিশেষের হত্ডে প্রদীপ সম্পাদনার ন্যস্ত 
ছিল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ 
গুপ্ত মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রদীপ সম্পাদন করিয়া . 
গ্রাহকবর্গ ও সাধারণের প্রীতি বর্ধন করিয়াছেন। আমরা 
সেইজন্য তাহাদের নিকট চিরথী। কিন্ত দেখিলাম একের 
অনুরাগ ও যত্বের-উপর নির্ভর ন! করিয়া যদ্দি প্রদীপ. দশের 
সমবেত যত ও পরিচর্য্যা লাভ .করিতে পারে, তবে ইহার 
উন্নতি ক্ষিপ্রতর-হইবে। উদ্বে্ প্রদীপের উন্নতি, উপায় সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইবেই হুইবে। এই উন্মতির উদ্দেষ্কে 
কয়েকজ্রন সাহিত্যাহ্রাগী লন্ধপ্রতি্ সুলেখক লইয়া প্রদীপ 
পরিষদ গঠিত হুইল । এখন হইতে প্রদীপ সম্পা্নভার এরই 
পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল” | 

প্রথম তিন বৎসরের 'প্রদীপে" নগেশ্রনাথের বছ রচনা-_ 


গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাদি প্রকাশিত হইয়াছিল । এই সকল রচনার 


মধ্যে ১৩০৬ সাপের পৌধষ-সংখ্যায় প্রকাশিত “মায়াবিনী” 
নামে গল্পটি বিশেষ উদ্লেখযে।গ্য। 


৩৭৬ 





. €প্রভীতি'-_১৩০৭ সালের বৈশাখ (1) মালে নগেকস- 
নাথের সম্পাদনায় (প্রভাত? নামে একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £- 

“তিনি টিবিউনের কাজ ছাড়িয়া [ ইং ১৮৯৯] বাংলা 
দেশে, কলিকাতায় ফিরিয়া আঁদেন। এখানে তাহার গ্রে 
গ্রীটগ পৈতৃক গৃহ হইতে ‘সুপ্ৰভাত’* নাম দিয়া একটি বাংলা 


সাপ্তাহিক বাহির করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা 
বাহির হইয়াছিল, এইরূপ মনে পড়িতেছে। আমি তখন 
এলাহাবাদে কান্ত করিতাম, নগেজ্জবাবুর কাগজটির সেখানকার 
সংবাদদাত। ছিলাম । তাহার কাগজে ছাপ। আমার ছু-একটা 
সংবাদ-চিঠি (“০৮৪-1০০৮”) পড়িয়া তিনি আমাকে ব্যক্তিগত 
চিঠিতে এই 'দার্টিফিকেট' দিয়াছিলেন যে, আমার জর্ণালিগ্রিক 


ইন্সটিংক্ট (10070917961 instinct ) আছে । তাহাতে আমি ' 


উৎসাছিত হুইয়াছিলাম।” ( “নগেন্নাথ ৭” £ ‘প্রবাসী’, 
মাঘ ১৩৪৭) ' 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা 
নগেন্্রনাথ পরিষদের হিতাকাজ্জী বন্ধু ও আমরণ সভ্য 

ছিলেন। ১৩০৮ ও ১৩১১-১২ জালে ( ইং ১৯০১,-৪-৫) 
. ক্ষা্যনির্বাহুক-সন্ভার সভ্যক্পে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরি- 
চালনা-কার্ধ্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন । এই 
সময়ে পরিষদের মানিক অধিবেশনগুলিভেও তিনি অনেক 
পাঙিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ ফরেন । কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি 
দ্রৌপদী ও সত্যভাষা সংবাদ...২১ কার্তিক ১৩১০ 
বিগ্াপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী ৮ ফান্তুন ১৩১০ 
বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার গ্াঁন***১১ ভাদ্র ১৩১১ 
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ'**৩ পৌষ ১৩১১ 

গোবিন্দ দ্বাস***২৪ পৌষ ১৩১১ 

শেষ-জীবন £ মৃত্যু * 

পুর্ধবেই বলিকাছি, ১৯১৩ সনে নগেজ্জনাথ সংবাদপআ- 

সম্পাদকের কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়া প্রায় আড়াই বংসর কাল (২৯ মাঘ 
১৩১৯--১ বৈশাখ ১৩২২) কাশিযবাজ্কারের মহারাজা মণীজ্র- 
চক্র নন্দী বাহাছরের প্রাইভেট সেক্রেটরা-রূপে তাহার 
রাজনীতি-কার্ষ্যে সহায়তা করেন । তিনি ‘বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় 
বিতাগেও কিছু দিন যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সনে নপেন্দ্রনাথ 





* প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাখানির নাম-_প্রভাত, | “মাসিক 
বহমতী’তে প্রকাশিত (পৌষ ১৩৪৭) নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু-লংবাদে 
‘প্রভাত’ নামেরই উল্লেখ আছে । বলীম্ব-সাহিত্য-পরিধদে বক্ষেত 
রূমেশচন্দ্র দত্তের কাগজপত্রে মধ্যে ১* জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখের 
‘প্রভাতে’ প্রকাশিত তাহার একট প্রবন্ধের প্রতিলিপি দেখিয়াছি; 
প্রবন্ধটর নাম-স*তার তব্বীঁয়দিগের দরিদ্র ত! ও দুর্ভিক্ষের কারণ”। 


প্রবানী 


১৩৫৪ 


~~ 


টাটার তেল-কলের সেক্রেটরী হইয়া বোস্বাই যাস! করেন.। 


১৯২২ সনে তিনি এই কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট » 


কাল ইদপ্দিত ফাহ্ত্যি-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ? 
আহ্থমানিক ৭৮ বৎসর বয়সে, ২৮ ডিসেশ্বর ১৯৪০, শনিবার 
প্রাতে, বোস্বাইয়ে তাহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ দশ বার 
বংসর তিনি বোশ্বাইয়ের বান্দোরায় কাটাইস্সছিলেন | তাহার 
মৃত্যুতে এলাহাবাদের “লীভার” সম্পাদকীয় স্বস্তে লেখেন ৫£-_ 


“We deeply regret the death announced in Sunday 
morning’s Leader, of Nagendranath Gupta at the age 
of 78 at 2 nursing home in Bombay. Mr. Gupta was 
৪, distinguished journalist. He first came to be known 
to the public as editor of the Phoenix of Karachi. But 
he rose to fame later as editor ofthe Tribune of 
Lahore, whose proprietor, the late Sardar Dyal Singh 
Majithia, gave him his full confidence. The Tribune 
became so influential under Mr. Gupta’s editorship 
that once the local Anglo-Indian paper, the Civil and 
Military 00256 asked whether the province was being 
governed by Sir Dennis Fitzpatrick or ‘by the editor 
of the Tribune! . . . In the autumn of 1905, he was 
brought over to Allahabad by Mr. Sachchidananda 
Sinha, to edit the Indian People. He did so for four 
years, after which that paper was incorporated with the 
Leader. Of this paper he was the first editor with Mr. 
Chintamani but he severed his connection with it after 
seven months. -. . . Mr. Gupta, had command of & 
fine literary style and wrote still better on literary: 
topics than on political. He was also a story-writer, 
poet and artist. Altogether he was one of the most 
cultured of men and always lived a peaceful life.” 


রচনাবলী 


শৈশব হইতেই বাংলা-সাহিভ্যের প্রতি নগেন্্রণাথের 


অক্কত্রিম অনুরাগ ছিল । কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় তিনি কাব্য- 
চর্চা সুরু করেন। ১২৮৯-৯০ সালের ‘ভারভী’তে তাহার 
- অনেকগুলি কবিত!| স্থান পাইয়াছিল। কবি বিহারিলালের 
নিকট তাহার গভায়াত ছিল। রবীজ্নাথ ও প্রিয়নাথ সেনের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। যে খর্প-সংখ্যক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে 
বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নপেন্্রনাথ ও প্রিয়- 
নাথ তাহাদের অন্তভতম । নগেন্জনাথ কাব্যচর্চ্চা হইতে ক্রমে 
কথাসাহিত্যে আকৃষ্ট হন। .বাংঙগা-সাছিত্যের আলোচনার 
জন্য তাহাদের একটি সাহিত্য-সমিতিও ছিল ; রবীন্ঞনাথ, 
হীরেজনাথ দত্ত, জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ইহার সহিত সংশ্লিধ 
ছিলেন। 


বাংলা-গ্রন্থাবলী-__মাতৃভাষায় লিখিত নগেন্- - 


নাথের রচিত ও সম্পাদিত এস্গুলির একটি কাদানুক্রমিক 
তালিকা দিতেছি । বদ্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল 
বেঙ্গল লাইত্রেরি-সঙ্কলিত মুন্রিত-পুস্তক-তালিক। হইতে গৃহীত। 
১। বিসৰ্জ্জন ( খণ্ড-কাব) )। (ইং ১৮৮১?) পৃ৮৩৪। 
চৈতন্য লাইব্রেরিতে আঁধ্যাপত্র-বিহীন একখও “বিসর্জন” 
আছে! bs 
.- ২ । স্বপন-সঙ্গীত (গ্িতিকাব্য )। ? (১৯ জুন ১৮৮২) । 
পৃঃ ৬৫। 


৮ 


চা 
লে 


he 


ad 


৮ 


k 


' মাখ 


অক্টোবর ১৮৯২ )। 


x 


নগেন্দ্নাথ গুপ্ত 


৩৭৭ 


ন 





* বাগবাজার ' রীভিং লাইব্রেরিতে একখও 'স্বপন-সঙ্গীত? 


, আছে। ভারতী, (বৈশাখ ১২৮৯) সমালোচনা প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন £“জেখকের হাত পাকে নাইএ কিন্তু ইহার ' 


অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের 
ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।” | 

৩1 পর্ক্বন্তবাসিনী (উপন্যাস )। ১২৯০ সাল (ইং 
১৮৮৩ ?)। পৃ, ১৩৯ ৷. ১২৯০ সালের কফাস্তুন-সংখ্যা 
‘বামাবোধিনী পঞ্জিকা’য় সমালোচিত । 

৪। অমরসিংহ (দিপাহথী-বিদ্রোহমূলক উপন্যাস )। 
(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ )। পৃ, ১৭৫। 

৫। সংএহ-সুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উপন্যাস । 
পৃ, ২১৬ । 

হছচী £--চুরী না বাহাছরী (ভারতী ও বালক, বৈশাখ 
১২৯৪); ঘরের, অলন্দী ( ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬) ; 
হইবার (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৬) ; ভৈরবী (ভারতী 
ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬) মিরিয়ম ও,সোরাব. (সাহিত্য, 
ভান্র ১২৯৯); নুতন বাড়ী (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯); 
মুক্তি (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮ ) ; স্ঠামার ‘কাহিনী’ । 

৬। লীলা (উপন্যাস )।- লাহোর ভাদ্র ১২৯৯ ( ১৫. 
নবেম্বর ১৮৯২) । পৃ. ২৪৩। ফান্তুন ১২৯০--আযাঢ় ১২৯১, 
“ সালের 'তারতী’তে প্রথম প্রকাঁশিত | 

৭। উপন্যাস সংএহ ও রহস্ত | ? (লেপ্টেম্বর ১৮৯৯) । 
পৃ. ২২৫। 

্চী হীরার মূল্য (প্রদীপ, আশ্বিন-কার্চিক ১৩০৫) 9 
বন্ধু (সাহিত্য, শ্রাবণ ১২৯৯); বোশ্বেটে (প্রদীপ, পৌষ 
১৩০৫); কাহার ভ্রম (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০০ )) জাল 
কুপ্ধলাল (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০ ) $ বন্দী (ভারতী, বৈশাখ 
১৩০১); রোশিনার1 ( সাহিত্য, যাঁঘ ১২৯৯) ; কাঠুরিয়া 
( সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০ )) ছায়া (ভারতী, ফাস্তন ১৩০০) 
গল্প ত অল্প (ভারতী, কার্তিক ১৩০১)। রহ্স্ত £_ চুলের 
কলপ (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০ ).; কৌচার কথা (সাহিত্য, 


১২৯৯ সাল (২৩ 


দ্যৈষ্ঠ ১২৯৯); হিসাবে ভুল (সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৯ )। 


৮। তমস্বিনী (উপন্ভাস )। ১৩০৭ সাল  (৫মার্চ 
১৯০১)। পৃ, ২৩৭ ৫ এ 
* ১২ আশ্বিন ১৩*৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত এক্‌; 


খানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ‘তমন্বিনী’ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছিলেন £ 
-“নগেন্্ গুপ্তর তমস্থিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট 


দেখা যাচ্ছে, বামল! উপস্থাসে তিনি উন্মুক্ত 73691197এর অবতারণা . 


করতে গ্াচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্ত 
সেট! পারা চাই । যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি 
এ রকম বিষয় লিহতে বসে কিছু হাতে রাখ! চলে না। যস্পূর্ণ 
নির্তাক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল আবরণ রাথতে গেলেই আক্র নষ্ট 


হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা - 


৮ 


১৩০১ জালের কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যা ‘জম্ম- 
ভূমিতে ৭ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রথ প্রকাশিত । 
৯। না (স্দর্ভ)গ ১৩০৭ সাপ (৫মার্ট 
১৯০১)। « পৃ. ২৩০ | | 

১৩০০ পালের ‘সাহিত্যে’ প্রথম প্রকাশিত 7 

'১০। বিভাপতি ঠাকুরের পদাবলী ( সঙ্চলিত ও 
সম্পাদিত )! ১৩১৬ সাল ( ইং ১৯০৯) । পৃ. ৪%০-4-৫৫২ 
+o 

“সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুলত হইবে এবং বিভাপতির 
কবিতার বছ প্রচার হইবে, এই আশায়” নগেন্্রনাথ ১৩৪২ 
সালে বন্গুমতী-কার্ধ্যালয় হইতে বিগ্ভাপতি পদাবলীর আর 
একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

১১। নগেন্জ-গ্রন্থাবলী, ১ম-২য় ভাগ । (১৬ দে 
১৯২৫)। পৃ, ৩১২৩৮৬ (বন্গুমতী ) ৃ 

সুচী $_লীল!, পর্বতবালিনী, তমস্বিনী, অমরসিংহ্‌, জীবন 
ও স্বত্যু, এবং ‘উপঙ্গাস সংগ্রহ’ (“হিসাবে ভুল” রচনাটি 
বাদে) ও ‘সংগ্রহ’ পুস্তকদুয়ের লকল গল্প । পুম্তকাকারে 
অপ্রকাশিত নগেন্্রনাথের এই গল্পগুলিও গ্রস্থাবলীর ছুই ভাগে 
স্থান পাইয়াছে £ লক্ষহীরা (প্রবাসী, কাণ্তিক ১৩২৯); 
পুজার পৌষাক (বঙ্গদর্শন, কাণ্তিক ১৩১১ ) ১ মিলন ॥ মেহের- ' 
জান (বঙ্গভাষা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪ )) মালবিক! (প্রবাসী, 
আঁখিন ১৩২৯) ; পুটেরাম ; নির্মল (মাসিক. বন্থমতী, 
আশ্বিন ১৩২৯)$ তৈরব মন্দির; অলকা ; শাহ্‌ নওয়াজ ) 
ত্রাহ্মণাবাদ ( বঙ্গভাষা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩); টিকিয়া শাহ; 


> 





পরিফারভাবে শেষ পর্য্যন্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্য তীর 
8617-69280)088 ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত ক'রে 
তুলেছে। নগেন্সবাবু তার ঘটন-বিন্যাঁষের স্বাভাবিক পরিণামের 
পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝ! যাচ্ছে নিঃনস্কোচ নিরাবরণ 
তার লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওট! তনি' জবরদস্তি ক'রে করেছেন। 
ফর্‌ ইন্টান্স, সেই রিধবা মেয়েটার সঙ্দে একজন ছোকৃঙীর ঘনিষঠ- 
তার কথা ষদ্"উত্থাপন করলেন তবে তার অস্ত্যেষ্টি-সৎকার ন! ' 
ক'রে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে ষ। হ'তে পারে সেটাকে সরল 
ভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎস মুত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না৷ কেন? 
এ সব জ্রিনিয তিনি ছু'তে ঘৃণ! করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, 
সেই জন্যে সব কথা ভাল ক'রে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল 
ক'রে গোপন করতেও পারেন নি 1” (*পত্রাবলী” £ বিশ্ব- 
ভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ৫৯৮) | 

এ সুরেশচন্্র সমাজপতি 'ব্কিম-প্রসঙ্গে, (পৃ. ৩৪৯) 
লিখিয়াছেন ₹-_-প্বঙ্থিম বাবু বজিলেন***নগেন গুপ্তর “মৃত্যুর পরে? 
উচু দরের লেখা । “বঙ্গদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।, 
বস্কিমবাবু শ্রীযুত নগেন্দনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ‘মৃত্যুর পরের বড় 
পক্ষপাতী ছিগেন। তিন চারি বার আমার নিকট উহার প্রশংস! 
করিয়াছিলেন । নগেনবাবুর 8519এরও তিনি প্রশংসা ৮ 1 

‘মৃত্যুর পরে’ গ্রস্থাকারে ছাপা হইয়াছে ।” 


৩৭৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৪, 





চন্রপীড়ের় এশ্বধ্য ; ফুটবল ফাইনাল (ভারতবর্ষ, আশ্বিন 
১৩২০ ) ; জমাল-জমিল ( বৃঙ্ধদৰ্শন, শ্রাবণ ১৩২০ ); মায়াবিনী 
( প্রদীপ, পৌষ ১৩০৬) ; প্রতিশোধ (প্রদীপ, মাঘ 
১৩০৬); ছোট বৌ (প্রদীপ, বৈশ্বাথ ১৩৩৭ )7 সুরত কওর 
(ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০) দ্েবরাত ও প্রসেন; নবনগর 
(নাটিকা ) ; খেলাঘরে ; নিস্তারিমীর রাজনীতি ; বিভ্রাট । 
. ১২। ভবয়ভী (উপন্থাস )। ইং ২৯২৯। পৃ ১৭৫। 
"১৩২৯-৩০ সালের 'প্রবাপী'তে প্রথম প্রকাশিত । 
১৩। অত্যপ্ীরের কথা-_রামেশ্বর -ভট্রাচার্স্য-বিরচিত 
(সঙ্গলিত ও সম্পাদিত )। টং সাল (ইং ১৯৩০ )। 
পৃ ১//০4-৪৭। | 
১৪। আরাতামা (উপন্তাস) । ইৎ ১৯৩০.। পৃ. ২৭৯। 
১৩৩৪-৩৫ সালের ধপ্রবাদী”তে প্রথম প্রকাশিত । 
১৫। 
পৃ. ১৭৮। | ০ 
7. ১৩৩৬ সালের 'প্রবাসী?তে প্রথম প্রকাশিত | 
১৬। রথযাত্রা ও অষ্তাষ্ভ গল্প । ইং ১৯৩১ | পৃ. ২৪৯। 
স্বচী :__রথযাআ! ( প্রবাসী, ফান্তন ১৩৩৬ ) 7 পদ্ম-পিসীমা 
(মালিক বন্থমতী, বৈশাখ ১৩৩৬ ) ; রাজরোষ (প্রবাসী, ভা 
১৩৩৪ )7 নিরব (মাঁপিক বন্থমতী, আশ্বিন ১৩৩৬ )) যে 
দেশে পাখী নেই (মাসিক বন্ুমতী, .আঁশ্বিন. ১৩৩০) ; পণ্ডিতের 
প্রান্তয় (প্রবাসী, ফান্তন ১৩৩৪) ; নিষ্কণ্টক (প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) ; না জলে, না স্থলে (প্রবাসী, মাথ ১৩৩৫ )) 
বন্দী -( প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭), প্যারীর মাসী (মাসিক 
বন্গমতী, চৈত্র ১৩৩৬ )), | 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা ৷ 


পুরাতন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় নগেন্্রনাথের বহু সুলিখিত 
‘প্রবন্ধ, কবিড! ও পপ্প-উপন্থাস বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল 
রচনার অতি অল্পই পুত্তকাক্কারে প্রকাশিত হইয়াছে। . আমরা 


পুত্তকাকারে অপ্রকাশিত তাহার কতকগুলি গল্প-উপপাপ ও - 


রস-রচনার নির্দেশ দিতেছি.১-- ৃ 

'ারতী'--১২৯৬ £ আধাঢ়--বধিরের বাসনা ; ভান্র-_ 
চিরকুমারী । ১৩০১ ভাত্র-অগ্রহ্থায়ণ_ চক্র. ( উপষ্ভাস )) 
আখ্বিন-_সমুদ্রলঙ্বন। 
রূপার কাঠি। 

‘প্রদীপ’ ।--১৩০৬ £ চৈত্র নিক্ষল অপরাধ ; স্বৃত্যু । 

‘প্রবাপী’ 1১৩০৮ £ (জ্যেষ্-_ সন্ন্যাসী ; এ্রস্থকারমাহাত্য.। 
১৩১৩ £ আখ্বিন--রুমালী ; অগ্রহায়ণ--রঘু মাঝি । 
_ আঁষা--তেজা সিংহ ; আশ্বিন--মাজুক!। ১৩৩৬ £ শ্রাবণ 
সীচ্চা ও বুট] ।- ১৩৩৯ £ আফাঢ়-চৈত্রস্বাপতা! ( উপাস )। 
১৩৪০ $ আধাঢ়__পুনচ্ছীিন || 

‘সাহিত্য’ 1--১৩২০ £ মাঘ--স্বপ্পপথে । 


- অনুতাপ । 


ব্রজনাথের বিবাহ (টউপষ্াস )। ইং ১৯৩১। 


১৩০৮ £ জ্যৈষ্ট__-সোনার কাঠি ও, 


১৩১১ 2 


“মানসী” 1১৩২০ £ আবণ--ইংরাঁজ ও পাঠান । 
মাসিক বন্গমৃতী” ।-_-১৩৩৯ £ আশ্বিন_চতুরে, চতুরে ; 
পৌষ-ফাত্তন ১৪৪০-_উইল ( উপষ্ঠাস )। ১৩৪০ £ বৈশাখ 
গীতোম্বাদ ; শ্রাবণ-_কেরামৎ। ১৩৪১ £ বৈশাখ-চৈত--লুলু, . 
(উপগাস) ; ক্যৈ্__হরণ ; ভাত্র-_ভীতা ; কার্িক-_নাগিনী; 
অগ্রহায়ণ__টিয়া। পাখী ; চৈত্র _বিদেশিনী। ‘১৪৪২ £ বৈশাখ- 
চৈত্র_পরীদ্থান (উপন্যাস ) ; বৈশাখ ব্যর্থ প্রয়াস ; চৈত্র-- 
১৩৪৬ £ পৌষ-_-বিপদ্দ ও বিবাহ । 
ইংরেজী রচনা--নগেজ্রনাথ ইংরেজী রচনাতেও 
তুল্য পারদর্শী ছিলেন। “মডার্ণ রিতিযু'র পৃষ্ঠাুলি "অন্বেষণ 
করিলে তাহার বছ ইংরেজী রচনার সত্তান মিলিবে। এই 
সকল রচনার মধ্যে তাহার নিজের ও সমসাময়িকদের সম্বন্ধে 


স্মৃতিকথা (ইং ১৯২৭-৩০ ) "ও A Planeb and a Star 


নামে নুতন ধরণের উপন্যাস ( ইং ১৯৩২-৩৪ ) উল্লেখযোগ্য । 
ভিনি ‘মডার্ণ রিভিস্ব’তে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা র.-তর্জমাও 


"প্রকাশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে“উর্ববধী”র প্যান্থুবাঘটি (ভুলাই 


১৯২৭) -অনেকের নিকট আঘৃভ হইয়াছিল। ইংরেন্ীতেও ' 
তিনি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; দৃষ্টাত্তশ্বর্ূপ 
কেশবচন্দ্র দেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত গান্ধী সম্বন্ধে . 
তাহার পুন্তক-পুভডিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ' 


নগেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য 

 নগেন্্নাথ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা-সাহিত্যের 
সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রাপ্তলতা ও প্রপাদগ্ডণ. তাহার 
রচমার- বৈশিষ্ট্য ছিল। কথা-শিল্পী হিসাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । অপরিচয়ের 
ফলে আধুনিক বাঙালী গাহাকে তুলিতে বসিয়াছেন। আদজ- 
কাল প্রাচীন ও নবীন লেখকগণের রচন।-সমবায়ে অনেক গল্প- 
সংগ্রহ, গল্প-সফয়ন জন্মলাভ করিতেছে সত্য, কিন্ত তাহাদের 
কোনটিতেই নগেন্দ্রনাথের নাম খু'জিয়া পাওয়া যায় না । অথচ, 
তাহার লিখিভ “মুক্তি,” “দুইবার,” “মায়াবিনী,” “রুমালী,” 
“হ্টামার -কাছিনী” প্রভৃভি যে-কোন গল্প-সংগ্রহের গৌরব 


বৃদ্ধি বই হাস, করিত না:। ইহা আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। 


পদাবলী-সাহিত্যেও নগেক্জনাথের নাম স্বরধীয় হইয়া আনছে । : 
ভাহার সম্পাদিত বিচ্ঞাপতি ও গোবিন্দদাস ঝার. পদাবলী 
পাতিভ্যের কীর্তিস্তন্ত। - 

নগেন্নাথ অক্লান্ত কর্ম ও যাতৃতাষার প্রতি অত্যধিক 
শ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ইংরেজী সাংবাদিকতার সঙ্গে 
ওভপ্রোত থাকিয়াও বাংলা-সাহিত্য ব্যাপারে প্রভূতূ কাজ 
করিতে পারিয়াছিলেন-। তাহার শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
বর্তমানে এইরূপ সাহিত্যনিষ্ঠা দুর্লত। এই অধুনা-বিস্মৃত 
সাহ্ত্যি-সাবকের দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদের নানা 
ভাবে অনুকরণীয় । - 


« 


2. 


ীনর-চিতের ভূমিকা 
"-.  প্রীবিমলচন্দ চক্রবর্তী - 


রবীজ্নাখের ছবির সহিত আমাদের যতটুকু পরিচয়: আছে. স্তি সান অত্যন্ত কম বলিয়া তাহার! এগুলির প্রতি সহজে 


তাহাতে তাহা শিল্পী-জীবনের ক্রমবিকাশের যার! নির্ণয় করা - 


চলে না। আমরা বলিতে পারি না তাহার শিলী-জীবনের 


ইতিহাস কোথায় আরস্ত হইয়া কোথায় শেষ হৃইরাছে এবং 
কি ভাবেই বা তাছ! পরিণতি লাভ করিয়াছে। শেষ জীবনে 
সামাষ্ড.কিছুকাল তিনি ছবি -আকেন, সে ছবিগুলি তাহার 
নিপুণ হস্তের পরিচয় দেয়। এ'নৈপুণ্য পরিণতশক্তি কুশলী 
চিত্রকরের পক্ষেই সন্তব। কিন্ত প্রশ্ন এই, বাঙালী দর্শক কি 
সেই ভাবেই তাহার ছবি এহণ করিয়াছে ? 


আজ পর্যন্ত তাহার ছবির যে স্বপ্ন সমালোচনা হইয়াছে. 


তাহা দেখিয়া মনে হয় বাঙালী দর্শকের -নিকট তাঁহা. 
যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কতকগুলি কারণ 
আছে। 

প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির ছবি আমাদের সথপরি- 
চিত এই জাতীয় ছবি আমাদের দৃষ্িভঙ্গিকে অনেকট! গড়িয়] 


তুলিয়াছে। কাজেই কোন ছবির সহিত প্রাচীন ভারতীয় ছবির. 
' সাদৃস্থ না থাকিলে তাহা আমরা সহজে এহপ করিতে পারি 


ন1। শিল্পাচার্য অবনীজ্রনাথ প্রবর্তিত ও তাহার শিষ্যৃদ্দ কর্তৃক 
অনুহত নব্যভারতীয় চিঅকলার আন্দোলনের মূলে প্রধানতঃ 
ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলীকে পুনঃসন্জীবিত করিবার 
আকাজ্ষা ৷ তাছাদের ছবিগুলি আমাদের নিকট সহজেই আবৃত 
হুইয়াছিল। নব্যভারতীয় - চিজ্রকলার আন্দোলনের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকিলেও ব্রবীন্দ্রনাথ যে সময় ছবি আঁক! আরম্ত 
করেন তখন সে আন্দোলন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। 


. তাঁহার কোন বৈশিষ্ট্যই তাহার ছবিতে পরিলক্ষিত হয় না। 


এদিক দিয়! তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র | 
দ্বিতীয়তঃ, চিত্ৰকলার ইতিহাসে যে ডি আমাদের 


পরিচিত সেরকম কোন পদ্ধতি অন্ুসারেও ভিনি ছবি 


আকেন নাই। এদিক দিয়া গগনেন্্রনাথও স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে, 
" সমসাময়িক চিন্রকরদের সহিত তাহার কোন মিল দেখা যায় - 


না|। কিন্ত গপনেন্্রনীথ নান! পদ্ধতিকে একাস্ত ভাবে নিজস্ব 


করিয়া লইয়া ছবি আকিয়াছেন ' এবং এইখানেই তিনি অনন্তভ-_ 
সাধারণ. প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন - 


নাই, তিনি নিজেই স্বকীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, কোন 
প্রচলি্উ টেক্নিকের সহিত তাহার তুলনা করা! যায় না। 
তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তর  দ্রিক- দিয়াও তাহার ছবি তিন 
ধরণের ৷ তাহার অধিকাংশ ছবির বিষয়বন্তই.সাবারণ দর্শকের 
নিকট খানিকটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবের 


'আকু& হইতে পারে না। . 

- মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে উপরোক্ত কাঁরণগুলিই 
সাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ছবির রপোপলবির পরিপন্থী 
হইয়া দ্বাড়ায়। কিন্ত চিঅকরের কাজ ও ছবির উদ্দেন্ঠ সম্বন্ধে 
অবহিত হইয়া আমরা যদি রবীজনাথের ছবির আলোচন! 
ক্রুরি তাহা হইলে তাহার চিত্রকলার প্রকৃত শ্বন্পপ .আমাদের 
নিকট টদবাটিত হুইভে পারে। এই প্রবন্ধে আমর! সেই 


কথাই বলিবার চেষ্ঠা করিব । 


 চি্করের কাজ প্রবানতঃ তিনটি। প্রথম, Jতমি যে 


বিষয়ের ছবি আবঁকেন, কল্পনায় তাহাকে উপলদ্ধি করা; দ্বিতীয়, 


তু'লিকার সাহায্যে তাহাকে ফুটাইয়| তোল! । এই দুইটি কাজ 


" প্রায় একই সঙ্গে চলে । আমর! ঠিক করিয়! বলিতে পারি না, 


এমন কি চিত্রকর নিজেও নয়, কোথায় একটি শেষ হুইয়া আঁর 
একটি আরস্ত হর । ছবির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে চিত্রকরের 
এই উপলদ্ধি এবং উপলব্ধিগত বিষয়কে রূপ -দ্রান করিবার 
ক্ষমতার উপর । যেখানে অনুভূতি ক্ষীণ সেখানে চিত্রকরের 
প্রকাশ-ক্ষমত!| যতই থাকুক না কেন, তাহার ছবি দর্শকের 
তৃপ্তিবিধান করিতে পারে না! আবার যেখানে প্রকাশ-ক্ষমত! 
ছর্বল সেখানে বিষয়বস্তুর উপলব্ধি যত গভীরই হোঁক না কেন, 
আঁক! ছবি চিত্ৰকরের ব্যর্থতারই পরিচয় দেয়! 

 চিন্তুকরের তৃতীয় কাজ-_উপলকব্ধিগত বিষয়কে রূপ দিবার 
ময় এটা দেখা যে, যে ছবিখানি তিনি আকিতেছেন চিত্র 
ছিদাবে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিনা এবং দর্শকের কাছে 
তাহার নিদ্রস্ব একটি আবেদন আছে" কিনা । অর্থাৎ কম্পো- 
জিশন’ এবং রেখা ও রঙের দিক দিয়! তাহার ছবির এমন 


সামগ্রস্ত ও পূর্ণতা থাক! আবন্তক যাহা অনায়াসে ররসাহথদন্ধানী 


দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে । 

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ চিন্রকর্ট্ের এই তিনটি দিক “সম্বন্থেই 
সচেতন | এক কথায় তিনি চিন্রকরের জল্পূর্ণ দায্রিত্বই মানিয়া 
লইয়াছেন। তাঁহার যে-কোন ছবি লইয়া আলোচনা করিলেই 
আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাহার উপলন্বিগত বিষয়ের নিধুতে 
প্রতিচ্ছবি-_তাছার সামপ্রস্ত ও পূর্ণত1 তাহাকে একটি বিশিঞ্তা 
দান করিয়াছে। শ্ুক্র-গুক্ষ সম্বলিত অদ্ভূত আকৃতিবিশিষ্ট 


" মাহ্যের ছবি- কিংবা গোধুলির ছায়াধুসরিত বনানীর 'ছবি__ 


এককথায় যে ছবিই ধরি ন! কেন আমর! ইহার প্রমাণ পাই। 
এখানে বল! আবশ্যক উপলব্ধিগত বিষয়ের সহিত বাস্তবের 
যে সম্পূর্ণ মিল থাকিবে এমন কোন কথা নাই ; কেনন! চিন্র- 


৩৮৩ 


প্রবালী i ১৩৫৪ 





করের কাঁহ ছবি আকা, বাস্তবের প্রতিলিপি আকা নয়। 
সাহার মনের ‘চিত্রশালে’ এক এক সময় এক একটি ছবি সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠে, এগুলির অস্তিত্ব তাহার মনোদ্রগতে অত্যন্ত সত্য। 
ইহারাই চিহকরের উপলন্ধিগত বিষয় এবং তাহার অস্কিত 
“ছবির বিষয়বন্ত। বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতের নান! দৃষ্ত 
নানা জিনিয তাহার মানসপটে রূপান্তরিত হইয়া এই 
সমস্ত ছবি হুঠি করে। বহির্গতের কোন কূপ যদি চিত্র- 
করের চোখে না পড়ে, তাহার অনুভূতিকে সক্রিয় না 
করে, তাহ! হইলে তাহার মনের “চিন্রশালে, কোন 


ছবিই ভাসিয়া উঠিতে পারে না। চিআঅকরের অহুভূতিলন্ধ - 


রিষয়গচলির সহিত বাস্তবের স্পূর্ণ মিল নাই সত্য, কিন্ত তাই 
বলিয়া সেপ্ধলি একান্ত অবান্তবও নয়। ইহারা বাস্তব 
অবাস্তবের মাঝামাঝি জিনিষ, চিত্রকরের তুলিকায় প্রত্যক্ষ 
হুইয়া উঠে। এই কথাটি মনে রাখিলে রবীজ্জনাথের ছবির 
বিষয়বন্তর বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথ শুনা যায় তাহ! সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়।- দৃষ্ঠমান জগৎকে রবীন্দ্রনাথ 
নান! ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার বিচিত্র রূপ তাহার মনকে 
এর এক সময় এক এক ভাবে দোলা দিয়াছে, যাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহার অসংখ্য পানে ও কবিতায়। আবার এই 
সমস্ত রূপ পরিবর্তিত হইয়া তাহাল মনের ‘চিত্রশালে’ যে সকল 
ছবি .ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ত... ; আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
রেখায় ও রঙে। বাস্তবের সহিত ইছাদের মিল হয়ত 
বেশী নাই, কিন্ত ইহার! সম্পূর্ণভাবে বান্তবদম্পর্ক বজ্দিতও 
নয়। 


এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের-রঙের ব্যবহারের উল্লেখ করা 
প্রয়োত্ধন। রঙ ছবির প্রধান উপাদান । রঙের  উপয়ু্জ 
ব্যবহারের উপর ছবির পূর্ণত1 অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই 
সকল চিঅকরই উপযুক্ত রঙের প্রয়োগদার! চিত্রের সোৌষ্ঠব 
সম্পাদনের প্রতি বিশেষ অবহিত থাকেন । 

আমাদের দেশে ছবিতে সাধারণতঃ উর রঙের ব্যবহার 
দেখা যায় না, এক সঙ্গে বিভিন্ন রঙের বাবহারও কম দৃষ্ঠ হয়। 
আমাদের চিত্রকরগণ প্রধানতঃ কোমল রঙই ব্যবহার করেন। 
কিন্ত ঝরবীন্্রমাথের ছবিতে তাঁহার ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। 
তিমি কোমল . রঙ খুব কমই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার 
ছবির রঙ উত্র না হইলেও ‘বেশ উজ্বল, এবং ভাঙার 
ছবিতে রঙের সমারোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রঙের 
ওুঁদ্বল্য এবং সমারোহ ডাঁহার উপলব্ধিগত বিষয়কে প্রকাশ 
করিতে ও তাহার ছবির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে যথেষ্ঠ 
সহায়ত করিয়াছে । 

আমরা সাধারণতঃ পুর্ববধারপার বশবর্তা হইয়া ছবি 
দেখি, নতুবা ছবি হইতে কোন অর্থ বুঁজি। এভাবে রবীন 


নাথের ছবি দেখা অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে তাহার নিজের 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য £ | | 


“People often ask me about the meaning of 
pictures. I retain silent even as my pictures are. It 25 - 
for them to express and not to explain. They have 
nothing ulterior behind their own appearance for the 
thoughts 80. explore and words desirable and if that 
appearance carries its ultimate worth then they remain, . 
otherwise they are rejected and forgottert even though 


they may have some scientific truth or ethical justi- চিং 
fication.” | পান 


তাৎপৰ্য্য 8 আমার ছবির অর্থ সম্পর্কে লোকে প্রায়ই 
আমাকে প্রশ্ন করে।, আমার ছবির মতই আমি চুপ করিয়া 
থাকি। আমার ছবির কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা কর! নয়। 
চিন্ত! দ্বার আবিষ্কার এবং ভাষা দ্বার! বর্ণন করিতে হয় এমন - 
কোন গুঢ় অর্থ তাহাদের পিছনে নাই। তাঁহাদের চরম 
সার্থকতা! যদি তাহাদের মধ্যে নিহিত থাকে তাহা হইলেই - 
তাহারা টিকিবে, : নতুবা তাঁহাদের মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক 
সত্য কিম্বা নৈতিক যুক্তি যদিও বা থাকে তাহা হইলেও 
তাহার] প্রত্যাখ্যাত ও বিস্থৃত হইবে। 

একথ! সকল চিত্রকরের ছবি সম্বদ্ধেই সমান ভাবে প্রযোজ্য । 
ছবির পিছনে কোন অর্থ থাকে না। চিত্রকর তত্বকথা 
বলিবার অষ্ঠ ছবি আকেন না, রূপস্থষ্টি করাই তাহার একমাত্র 
উদ্দেন্ট। তাহার যাহা কিছু. প্রকাশ করিবার তাহা ছবির 


ভিতর দিয়াই পরিক্ষুট হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় 3 


বলিয়াছেন £. ir 
“আপন প্রকাশ আপনাতে , 
নিয়ে সাথে নিজে দাও দেখা, বচনের মললিনাথে ' 
ভ্রক্ষেপ কর না কতু।” 

বস্তুতঃ ছবির বড় কথাই হইতেছে এই__“আপন প্রকাশ 
আপনাতে'।” রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল ছবিতেই ইহা! পরি- 
লক্ষিত হুয়। | 

তাহার ছবি হইতে যদি কোন অর্থ বুঁজিতে যাই তাহা 
হইলে আমরা নিরাশ হুইব। আনন্দের প্রেরণায় ছবি 
আকা-_-এ ছাড়া তাহার তুলিকা ধারণের পিছনে অন্ত 
কোন উদ্দেন্ঠ নাই। ছবি আকা তাহার বিচিত্র ব্যজিত্বের 
একটি বিশেষ দিক-__গান বা কবিতার তিতর দিয়া যে 
দিকের কোন প্রকাশ হয় নাই। যাহা গানে অথব। 
কবিতায় ব্যক্ত করা যার না, সুর কিংবা ছন্দ যাহার. 
পরিচয় দিতে পারে না, রেখায় ও রঙে তিনি তাহাই, 
-কুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার ছবি সম্বন্ধে তাহার নিজের 
কথাই মনে ক্লাথ| সমীচীন £ “চিত্রকর গান করে না, ধর্ম্মকথা 
“বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে-__“অয়ম্‌ অহ্ম্‌ ডে1২-/ঞই যে 
আমি এই" ।”_-এই আপনার, অন্তিত্বেই তাহার ছবি সুন্দর 
হইয়া-উঠিয়াছে। ০. ৯ 


“বলম্‌ উপাস্ত” 


*  শ্রীবিমলাচরণ দেব 


“হজ্ছুতে বাংলা” এই কথাটা অনেকেই জানেন। কিন্ত 
বোধ হয় সকলে জানেন না যে, এ ছুটি কথ! এককালে 
খুব প্রচলিত একটি প্রবচন-বাক্যের আছ্য অংশের বিকৃত 
রূপ। আর, বোধ হয়, এ প্রবচন-বাঁক্যের উৎপত্তির 
কারণও সকলে জানেন না। . 
পুরাকালের কথা--“বঙ্কানুতৎ্খায় তরসা” বা বিজয় 
সিংহের লঙ্কা জয্ প্রভৃতি ছাড়িয়া দিই । অপেক্ষাকৃত 
অধুনাতন সময়ের কথাই বলি। মুসলমানরা যে সময়ে 


বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করে,তখন ও তাহার পর অনেক 


কাল পর্য্যন্ত রাঁংলা প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি অন্পবিস্তর স্বাধীন 
বাঁজোর সমষ্টি ছিল। অর্থাৎ, সারা ঝাংলাটা কয়েক জন 
রাজা ভাগ করিয়া] লইয়া যথাশক্তি দখল ও শাসন করি- 
তেন। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কায়স্থ। আইন- 
ই-আকবরিতে সুবা বাংল! সম্বন্ধে বল। আছে (Gladwin? 


translation ) the: 29101008078 ( who are mostly. 


Koits ) furnish also 28,3380 cavalry, 801,158 in- 
fantry, 170 elephants, 4260 cannon and 4400 
সীতারাম, প্রতাপাদ্দিত্যের কথা মনে পড়িবে । 
এই সব রাজা (যাহাদের আইন-ই-আকবন্সিতে 
“জমিদার” বল! হইয়াছে.) স্বাধীন ভাবেই-চলিতেন। নেহাৎ 
বাধা না হইলে পাঠান বা মোঁগলের প্রাধান্য স্বীকার করি- 
তেন না। তাহাও যতদিন শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকিত। 
এই কারণে নিত্য বাংলায় হাঙ্গাম লাগিয়া থাকিত। 
একটা হাঙ্কগাম ভাল করিয়া থামিতে না থামিতে আবার 
একটা হাঙ্গাম আরম্ভ হইত। এইজন্য উক্ত প্রবচনের 
উৎপত্তি. হয়--“হজ্জত-এ-বান্দালা, হিক্ম্-এ-চীন”। 
অর্থাৎ ষদি হার্গাম হজ্জুতের কথা বঙ্গ, তাহা হইলে বাংলাকে 
হারানো শক্ত , ষদ্দি শিল্পীর শিল্পচাতুর্যের কথা বল, 
তাহা হইলে চীনে কারিগরকে হারানো শক্ত। 
বাঙালীর এই যুদ্ৌৎস্থৃক্য বহুকাল বজায় ছিল। যে 
“লাল পণ্টন” অবলম্বন করিয়া ক্লাইভ মাতামাতি করিয়া- 
ছিলেন, সে “লাল পন্টন” প্রধানতঃ বাঙালীর দার! 
গঠিত । পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যে ছুই জন “নুনের য্্ধ্যাদা” রক্ষা 
করিয়াছিল--মীর মদন ও মোহনলাল- তন্মধ্যে মোহন 
লাল “বাঙালী, উত্তর রাটী ঘোষ কায়স্থ। শাস্তিপুরের 


boats. 


গোড়গোয়ালানদর যুদ্ধৌৎস্থক্য বিখ্যাত ছিল। কোনও 


উৎসব উপলক্ষে একট! “খণগুযুদ্ধঃ করা তাহাদের প্রথা 
ছিল, ০ হিয় চৈত্ৰসংক্ৰান্তির দিন ॥ এইরূপে তাহারা 


যুদ্ধের মনোবৃতি জাগাইয়া রাখিত। প্রাচীন লোকেদের 


কাছে আমার শোনা যে এই যুদ্ধৌৎস্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত . 


করেন 7318000179 যাঁর -নামে কলিকাতায় Blacquire 
৪0587৩.. এই ব্র্যাকিয়ার, পিতৃমাতৃহীন ইংরেজ সন্তান, 
শান্তিপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয়, পান ও কিছুকাল 
তাহার গৃহে পোস্তরূপে বাস করেন। দেই লময়ে গোড়- 
গোয়ালাদের ভীষণ যুদ্ধ বহু বার দেখেন। পরে তিনি 
বিলাত গিয়া সেখান হইতে কোম্পানীর চাকুরি . লইয়া 
এদেশে আসেন। তাঁহার সাত্রাজাবুদ্ধি, ও দূরদর্শিতার 
প্রশংসা এইজন্য করি যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই 
যুদ্ধপ্রিয়ত! সমূলে উচ্ছেদ না করিলে ইংরেজরাজ্য এদেশে 


"স্থায়ী হইবে না। এই বুঝিয়া তিনি নানা কৌশলে 


এইরূপ “খণ্ডযুদ্ধ” বন্ধ করিয়া দিয়া গোড়গোয়ালা ও অপর ' 


সমস্ত লোককে “শান্তিপ্রিয়? করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা 
করিলেন । সারা দেশময় এই নীতি অনুস্থত হইল। 
কাজেই ক্রমে লোকে “শান্তশিষ্ট” হইয়া পড়িল। বিপদ 
আসিলে নি্কে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া! পড়িল এবং 
তখন সম্বল হইল ,বাঁজশক্তির উদ্দেশ্যে “ত্রাহি ত্রাহি” 
আর্তনাদ । (বর্তমান সময়েও আমরা এইরূপ উপদেশ 
পাইতেছি-__“আততায়ী তোমাকে আক্রমণ করিলে ৫০ 
not take the law into your own hands?” ।) বাঁজ- 
শক্তিও ইহাই চায়। ক্রমে বাডালীকে non~inartial race 

শ্রেণীভুক্ত করা হইল এবং তাহাকে “ শুধু সৈন্বিভাগ নহে, 
মিলটারী পুলিস হইতেও বাঁরিত করা হইল। 


ইহার পর আপিল সিপাহী যুদ্ধ।__বিদেশীয় আধিপত্য 


উচ্ছেদের জন্য ভারতীয়দের প্রথম বড় চেষ্টা। ইংরেজ 


"দেখিল যে, তখনও যুদ্ধোছ্যমের ইচ্ছা ভারতীয় মনে বিলুপ্ত 


হয় নাই | যাহাতে এই ইচ্ছা সমূলে বিনাশ হয়, তাহার 


'জন্ত ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইল। কুটতম চেষ্টা-স্কুলের 


সাহায্যে. অভিসন্ধিমূলক ([0:00088808 ) শিক্ষা। 
আমাদের দৃষ্টি, আমাদের শ্রোত্র নিরন্তর দেখিতে শুনিতে 


লাগিল_-“তোমার্দের দেশে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু. 


সভ্যতার, দেখিতেছ, তাহা সমস্তই আমরা আনিয়াছি'।, 
তোমরা আমাদের পরম কপার পাত্র” । 
আমাদের অপেক্ষা বহু হীন, আমরা তোমাদের বহু উপরে”, 
“আমরা কখনও কোনও যুদ্ধে হারি নাই এবং কখনও 
পরাধীন হই নাই। কিন্তু তোমরা বহু বার পরাজিত 
ও পরাধীন হইয়া”, “তোমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আমরা 


Kk 
“তোমরা * 


ee ন 


" এক ক্লপ্‌। 
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আলোকে উদ্ভাসিত”, “যে পরিমাণে তোমরা আমাদিগের 


অন্গকরণ করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা সভ্যতার, থা, 


মন্ধস্তত্বের, উচ্চতর স্তরে উঠিবে” ইত্যাদি । 

এইরূপে আমাদিগের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি আনিবার 
উদ্দেশ্যে অভিসদ্ধিমূলক পুস্তক রচন! হইতে লাগিল, বিশেষ 
ভাবে স্কুলের 'অন্য । উদাহরণস্বরূপ" ছুই-একটি কথা 
বলিতেছি। ইংরেজ God the Father, God the Son, 
. God the Holy G০৪-এর নাম লইয়া পিরাজউদ্দৌলার 
সহিত “আলিপুরের সন্ধি” করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহা 


. অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিয়াছিল-_একথা কোনও স্থুলপাঠ্য 


বা প্রচলিত ইতিহাসে লেখে বলিয়া জান! নাই । মহাদজি 


সিদ্ধিয়ার হস্তে যে সময়ে ইংরেজ সৈন্যের বিনাশ নিশ্চিত, 


সে সময় প্রাণের দায়ে বোশ্বাইস্থ 0৪০৪০ নামক ইংরেজ- 
দের প্রধান বাজপুরুষ 7701095 নামক এক বাজপুক্ুষকে 
“invested with full power to conclude. a treaty” 
প্রেরণ করে-এবং তননুসারে মাহাদজি সিদ্ধিয়ার সহিত 


Convention ০৫ Wargaum নামক স্ধি 30159 স্বাক্ষর ইংরেজের লীভক্ষতি আমাদের . লাভক্ষতি ! 
" শ্র্ভচেটবৎ”, খিদ্মদ্গার, খানসামা “হুজ্ছুতে বাংলার” 


করে এবং ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিত বিনাশ হইতে মুক্তি-পায়। 


কিন্ত সৈন্ত যুক্তি পাইবার্‌ পরই ইংরেজ এই সন্ধি 


অস্বীকার- করে এবং Carnac বলে “he granted the 
powers to Mr, Holmes under a mental reser- 
" vation - that they were of no validity”, একথা 
পুরাতন পুস্তক’ Grant Duffs “History of the 
Mahrattas”’-এ আছে, কিন্তু কোনও স্কুলপাঠ্য বা 
প্রচলিত ইতিহাসে আছে বলিয়া জানি না।. আবার, 
Cunningham নামে একছ্রন ইংরেজ পল্টনের অফিসার 
তাহার History of the Sikhs-s লিখিলেন যে ইংরেজ 
শিখদের সহিত কোন যুদ্ধে হারিয়াছে এবং পঞ্জাব সম্বন্ধে 
ইংরেজের নীতি অন্তায় ফলে সে পুস্তকের সে সংস্করণ 
বাজেয়াপ্ত হইল ও “দোষী” অংশ বাদ দিয়! নৃতন সংস্করণ 


ছাপিরার হুকুম্‌ হইল। উপরস্ত Cunningham-এর.. 


চাকরি গেল এবং তিনি ভগ্রনৃদয়ে প্ৰাণত্যাগ করিলেন । - 


আবার, বরাবর ছেলেরা তাহাদের স্কুলপাঠ্য- ইতিহাসে- 


পড়িয়া আসিতেছে যে, ১৮৫৭ সালে কার্ভঁ জে চবি থাকার 
কথা (যাহা লইয়া সিপাহী যুদ্ধ আরস্ত হয়) মিথ্যা। কিন্ত 
Roberts (পরে Lord Roberts )--যিনি সে সময়ে 
এদেশে. ছিলেন--তীাহার Forty-one Years in India 
" নামক .পুস্তকে লিখিয়াছেন- যে এ কথা সত্য । ' ইহা হইল 
অপর রূপ, আমাদের জাতির পরাজয় ও: 


আমাদের সামনে ধরা হইল। Hl 
এই ভাবে বহু স্থলে সত্যগোপন, তথ্যবিকূতি ও 


মিথ্যাস্থষ্টি' দ্বারা আমাদের মনকে অভিভূত কর! স্কুল 
কলেজের মধ্য দিয়া “পীটী দর পীঢ়ী” চলিয়া আদিতেছিল । 


মিথ্যা বার বার বলিলে তাহা সত্যের আকার ধারণু 


করে, ইহা সকলেই জানে । এখানেও তাহাই হইল। 
মিথ্যা প্রচারের পৌনঃপুনিক আঘাতে এদেশের লোকের 
মন “সন্মোহিত” হইয়া গেল। আমরা যে অতি দীনহীন 
এবং ইংরেজের একান্ত কপাপাত্র, নেহাৎ Man Friday, 
ইহা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমাদের : 
অতীত নাই, আমাদের ভবিষ্যৎ ইংরেজের পাদুকাতলে। 

এই ভাবে ব্যাপক ও কালব্যাপী চেষ্টার ফলে আমাদের 
সাহস, আমাদের জাতীয়তাবোধ, ক্রমে অবচেতনে নামিয়া 
গেল, এবং তাহার পরে অবচেতন হইতেও সম্পূর্ণ অন্তহিত 
হইয়! যাইবার মৃত হইল ৷ _ আমর! একেবারে ইংরেজের 
“কায়ার্‌ ছায়া” হুইয়া পড়িলাম। এমনই “সন্মোহন মন্ত্র” 
যে, আমরা যেন ইংরাঞ্জ ব্যতীত নিজেদের অস্তিত্ব ধারণ 
করিতে. পারিতাম না । ইংরেজের জয় আমাদের জয়, 
একেবারে, 


এই পরিণাম--যে দেশে. নিত্য জপের মন্ত ই )স্তাম 
শরদঃ শতম্ত। 


এ 


জাতির জীবনে এই বিপদের সময় এদেশে ছুই জনের 


আবির্ভীব--কতকাংশ সমসামগ্িক । 


করিয়াছেন, সে বিষয় মনে করিলে সন্দেহ থাকে নাঁ যে, 


'আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অক্ষয় 


হইয়া থাকিবে । ূ্‌ 
এই ছুই জনের এক জন বর্ষিমচন্ত্র। তাহার “আনন্দ 


" মঠ “সীতারাম” আমাদের জীবনে দেশমাতৃকার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইয়াছে আমাদের শক্তি কোথায়, 
আমাদের দৌর্বল্য কোথায়; এবং আর কেহ থাক বা. 


নাখাক,আমরা এখনও টিকিয়া আছি; এবং থাকিবার মত 
থাকিতে হইলে, আমাদের কি করিতে হইবে ও কি হইতে 
সাবধান থাকিতে হইবে। শুধু আত্মপ্রসাদে চলিবে ন1। 
তাহার পুস্তকগুলি পড়িলে তাহার নিজস্ব সংযতভাবে দত্ত 
দেশাত্মবোধ বাণী ও সাবধান বাণী সানি সমস্ত সত্তাকে 
নাড়া দেয়।, 

- অপর জন বিবেকানন্দ__ধাহাকে মে সময়ে English- 
%%% কাগজ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল. - মাত্র রী 
ইংরাজী, কথায়" Militunt Sanyasi”, 

-তিনি সত্যই “সন্যাসী” ছিলেন। “সন্যাস” অর্থে নমাক্‌ 
স্যাস, সমস্ত নাবাইয়! দেওয়া, ত্যাগ করা। কিন্ত” পৃথিবী 
কর্মভূমি, যতক্ষণ দেহ. আছে, ততক্ষণ আত্যস্তিক- সন্যাস 


আমাদের মৃতপ্রায় 
জাতীয়তাবোধ পুনজীবিত ও উদ্ধ দ্ধ করিতে .তাহারা যাহা 


ডঃ 


রি 





অপন্তব। তাই “সন্যাস” অর্থে বুঝিতে হইবে_সমস্ত 


: অস্থুন্বাগ, আগ্রহ, আকর্ষণ একটি ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে 


রঃ 


ঈরাইপ্না লইয়! পুপ্রীভূত ভাবে সেই একটি বিষয়ের উপর 
স্থাপন । একাধারে পূর্ণ, গভীর বিরাগ এবং পূর্ণ, গভীর 
অনুরাগ. । তাই সন্যাসীর সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে তীব্র 
বিরাগ এবং পদেহপাতের- সঙ্গে সঙ্গে ব্রম্ধে লীন হইব” এই 


ভাবনায় তীব্র অনুরাগ | ইহাই ক্রমে “নৈকবর্ম্য” ও “নৈফম- 


সিচ্ধিগতে আসিয়া দাড়ায় ।. ইহাই পৃথিবীতে “নভব" ও 
সর্বজনপরিচিত ব্রাহ্মণসম্মত সন্যাঁদ। 


কিন্তু ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধান। রজোগুণ নৈষফমের্ঁর 


একান্ত পরিপন্থী ৷ এইজগ্তই জন্মগত স্ব-ভাব বা বৃত্তি, 


বিবেচনায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস ও দৈবধাদিত্ব নিষিদ্ধ, 
যেমন যাচ ঞা নিষিদ্ধ । -বিবেকানন্দের মনে যে ত্রাহ্মণ- 


সম্মত ন্যামের কথ! জাগিত না, তাহা নহে। কারণ 
তাহার পুস্তকাদির মধ্যে হা, স্থলে এই ভাবের কথা 
‘দেখ! যায়। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মূলতঃ ও স্বভাবতঃ তিনি ( তাহার . 


গুরুদেব্র ভাষায়) “খাপখোলা তনওয়ার” | ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে যে প্রকারের সগ্যাস: সম্ভব, তাহাই 'তিনি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার.বিশেষ অনুরাগের বস্তু ছিল 
তাহার দেশ ও জাতি। | 

নিজ দেশ ও জাতির.উপর তাহার অঙ্গ কিরূপ 
গভীর ছিল, তাহা তাহার প্রত্যেক লেখনে স্পষ্ট। তাহার 
মধ্যে বোধ হয় “বর্তমান ভারত”-এর অন্তিম অংশে যাহা, 
পাই, তাহাতে এই ভাব সর্বাপেক্ষা পরিক্ষুট ।. তাহা 
এখানে উদ্ধার করি-- 

হে ভারত, এই পরাহ্থবা, পরাহকরণ, পরধুখাপ্রেক্ষা, 
এই দবাসন্ুলভ ছূর্বলতা, এই স্বণিত জঘন্য নিষুরতা-_-এই মাত্র 
সন্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লঙ্জাকর 
কাপুরুষত! লহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ? 


- ছে তারত, ভুলিও না_তোমার*নারী জাতির আদর্শ সীতা, 


সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও ন1--তোমার. উপাস্ত উমানাথ সর্ব- 
ত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও নাঁ-তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তোমার জীবন, ইন্জিয়গ্খের- নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য 


- নহে, ভুলিও না-_তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলিপ্রদত্ত, 


ভুলিও না--তোমার সমাজ দে বিরাট্‌ মহামারের হায়! মাত্র, 


ভুলিও না--নীচ জ্বাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার. 


রজ্ত, তোমার ভাই-। হে বীর,-সাহুস অবলশ্বন কর, সদর্পে 
বল--জামি ডারতবাদী, ডারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্থ 
ভারতবাসী, দরিন্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ডারতবাসী, চণ্ডাল 
তারতবাসী আমীর ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্বাবৃত হইয়া, 
সদর্পে ডাকিয়া -বল--ডারতবাসী 'আমার "তাই, ভারতবাশী 


আমার প্রাণ, তারতের দেবদেবী আমার ঈখর, ভারতের 
| $. 


আচ্ছন্ন | 


....__._ শী শা শশার 


“্বলম্‌ উপাসৃত্ব” 
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সমাজ আমার শিশুশব্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার 
বাধ্যক্যের বারাণসী ; বল, ভাই; ভারতের মৃত্তিকা আমার - 
স্বর্গ ; ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত ; 


“হে পৌরীনাথ ; ছে জগদশ্বে ; আমায় .মহয়ত্ব দাও; মা, 


আমার দুর্বলতা 'কাপুরুষতা দূর কর আমায় মানুষ কর।” 
তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন য়ে আমাদের এই হাতী 
পাকে পড়িয়াছে। সমগ্র দেশ ও জাতি ঘোর তমোগুণে 
এই তমোগুণের প্রভাবে বিকারের রোগীর মত 
ভুল দ্বেখিতেছে ও বকিতেছে। আংশিক চিকিৎসা বা 
স্থানীয় উধধ প্রয়োগে কিছুই হইবে নাঁ। সমগ্র সত্বা যখন. 
অবসাদগ্রস্ত, রোগগ্রন্ত, তখন অঙ্গবিশেষের চিকিতসা করা 
ভুন। পূর্ণ উদ্ঘমে সমগ্র. দেশ ও জাতিকে সর্বাঙ্গীণভাবে 


‘তমোগুণ হইতে টানিয়া তোলা দরকাঁর। ইহা না হইলে 
“দেশ ও জাতি সেই পাকে একেবারে ডুবিয়া মরিবে। : 


তাই তিনি চািয়াছিলেন এ জাতিতে রজোগুণ উদ্ধ মধ 
হউক। তাহার “ভাববার কথা” (পু. ১৭তে ) পাই 
. চাই-_সেই উত্তম, সেই স্বাধীনতা পরিয়তা, সেই আত্মনি্ভর, 


সেই অটল ধৈর্য, -সেই কার্ধ্যকারিতা, সেই একতাবদ্ধন, সেই 


উন্নৃতিতৃষণ, চাই-_-সর্বদ| পশ্চাদৃতৃষ্টি কিন্ধিং স্থগিত করিয়া অনস্ত : 
সম্মুখসঞ্্রলারিত, দৃষ্টি, আর চাই-_মভ্তক, শিরায় শিরায় সফার- 


কারী রজোগুণ ৷” 


কাজেই militant-ও বটে |. 

বজোগুণের আবাহন: অর্থে বলের পূর্ণ উদ্বোধন ও 
স্কর্ণ। তাহা! নাহইনে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও সর্বান্দীণ 
: কুশল হয় না। যাহারা বলে “একাপীন: কুশল করিলেই 
কাজ হইল এবং পর পর এক্‌ এক অঙ্গ ধরিয়া কাজ 
করিলেই হইবে* তাহার! হয় মূর্থ নয় ধূর্ভ। একটিমাত্র. 
অর্গও যদি রোগগ্রস্ত থাকে, তাহ! হইলে, সমস্ত শরীরই 
অসুস্থ হয়, কোন অঙ্গই ভাল থাকে না! ব্যক্তিই বল, 
আর. সমাঁজই বল, যখন 'সে সুস্থ থাকে, তখন সে যুগপৎ 
সর্বাঙ্গীণ. সুস্থ থাকে । কোনও অঙ্গ অন্ুস্থ হইলে সর্বাঞ্জের 


' উপর দৃষ্টি রাখিয়া যদি প্রতীকার না করা হয়, তাহা হইলে 


রোগ সর্বাঙগে ব্যাপ্ত হইয়| সমগ্র শরীরকে নাশ করে। 

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় বলের প্রয়োজনীয়তা - 
কত।. বল না থাকিলে বাকি সমস্তই নিরর্থক, “ছেলের 
হাতে মোয়া” যে কেহ আসিয়া গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া 
লইবে। বলাধান জন্য আবার সব কিছুকে অগ্রাহ্‌ করিতে 
হইবে। গৃর্ভচেটবুত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার 


অবিচ্ছেদ্য মনোবৃতি চাকর, খানসামা, থিদমদ্গারের অর্থাৎ 


সর্বসময়ে এক জন অর্থদাতা ‘মনিব? আবশ্যক; বা অর্থাঙ্গ- . 
সন্ধানবৃত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার মনোবৃত্তি এই যে 
এ কাজ করিলে বর্তমান সংসারে আমার যে স্থান আছে বা 
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অর্থ আছে তাঁহার হানি হইতে পারে-_-তাহাদের দ্বারা 
" কাজ ত কিছুই হইবে না, বরং সমূহ অনিষ্ট হইবে। এই 
রূপ “অর্থকরী রাজনীতিচর্চা”র ন্যায় সর্বনেশে জিনিন আছে 
বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। এইজন্য বলি-_-সব 
কিছু পণ, রাখিয়া কাজে লাগিতে 'হইবে। “হতো বা 
প্রাপ্ন্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্‌” । 

এই ভাবের পরিচয় পাইলাম সে দিন যখন পড়িলাম 
এক জন কু সর্দার বনিয়াছেন_In the end we shall 
appeal to the Brother of Allah. এই, Brother 


of Allah আর কেহই নহেন__তলওয়ার। শ্রেষ্ঠ শান্তিদাতা. 


আল্লা; শান্তিদাতা হিসাবে তাহার ঠিক নিয়ে গণ্য তাহার 
Brother, “বুদ্ধ! বিক্রমণেন ৮৮ | প্রথমে কিছু চেষ্টা করিবে 
যদি বুদ্ধিদ্ধার| কাজ হাসিল হয়। যি না হয়, অগত্যা 
বিক্রম করিবে। অন্যথায় শাস্তি নাই। এইজন্যই 
আরবর্দের মধ্যে একটি প্রবচন আছে-- 
“Peace dwelleth in the shadow of the sword ১ 

সত্যই, নিজ তলওয়ারের ছায়া ভিন্ন অন্য কোথাও 
শাস্তির আশা করা ভুল । যাহারা এই পরম ও চরম সত্য 
তুলিয়া (বা বুঝিয়াও অপলাপ করিয়া ) শান্তিকামী সাজিয়া 
স্থানে অস্থানে “মেরেছ কলসীর কানা তা” বলে কি প্রেম 
দিব না” গাহিয়া নিজ জাতিকে আত্মঘাতের :পথে 
আগাইয়া যাইতে উপদেশ দেন, তাহারা ( আবার বলি) 
হয় মূর্খ নয় ধূর্ত । 

শান্তি না হইলে অগ্রগতি হয় না। অগ্রগতি না হইলে 
পশ্চাদ্গতি অবশ্থস্তাবী, কি ব্যক্তির, কি সমাজের । পশ্চাদ্‌- 
গতি অর্থে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়া । কিন্তু বনী না হইলে 


শান্তি ও অগ্রগতি অসম্ভব। এই ভাবিয়াই এক জন মনীষী - 


বলিয়াছিলেন--+70109 is the midwife of progress, 
delivering the old pregnant with the new.” 
অগ্রগতি, শান্তি, স্বাধীনতা, পরস্পর সংস্থষ্ট । বল সকলেরই 
মূলে। | 


যাহার চক্ষু, কর্ণ ও কিঞ্চিম্নাত্ত বিচারশক্তি আছে, তিনি. 


একুটু আশেপাশে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, যে, বল 
কত আবশ্যক (অবশ্য ষে লোক আত্মঘাতী হইবে, তাহার 
পক্ষে- ছাড়া )। যে বলী, সেই জীবিত থাকিতে সক্ষম 
হয়। যে দুর্বল, বলী তাহাকে পরাভূত করিয়| তাহার 
অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ করে। এইজন্যই জীব মাত্রেই, সম্ভব 
অসম্ভব সর্বস্থলেই, বল আশ্রয় করিয়া থাকে। নিতান্ত 
অসহায় কীট সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবচন.মনে পড়ে “Even & 
worm will turn.» এ অবস্থায় যদি কেহ উপদেশ দেয় 
"শান্তিকামী হও, 'তোমার-আততায়ীকে প্রেম কর”. কি 
বলিব? এক জন আমার অস্তিত্ব লোপের জন্য ঘাত 
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করিতে উদ্ভত | পরামর্শ পাইলাম “তুমি প্রতিঘাত করিও 

না!” এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা দরকার--বলের আধান 

এবং স্থানে বিশিষ্ট ভাবে প্রয়োগ যদি না করিতে পার) 
তোমার মৃত্যু অবশ্যত্তাবী। আমিই যদি মরিলীম, না | 
থাকিল বা গেল, আমার কি আসে যায়? 


চারার 
টি & প্রবাসী | | 


ইহাতে মনে হইতে পারে, বল বুঝি শুধু জীবন রক্ষার . 


জন্য। তাহা নহে। বলষাবতীয় কল্যাণের ভিত্তিম্বরূপ । 
এ কথা বৈদিক খধিগণ পূর্ণভাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন ।. 


পা 


ছান্দোগ্য উপনিষদ পাই--যুখন সর্ববিদ্যাবিশার্দ নারদ 
সন২কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যে, তিনি এত ২ 


পড়িয়া শুনিয়াও শোক পাইতেছেন, "তখন সনৎকুমার 
বলিলেন যে, নারদ যাহা কিছু ।পড়িয়াছেন তাহা প্ররুত 
সার পদার্থ নহে। তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার 
জ্ঞ।ত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না। সনখকুমার. 


" বস্তু-বিশেষের উল্লেখ করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় নারদ 


আবার জিজ্ঞাসা করিলেন--তাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু 


‘আছে কি না? এই ভাবে, একের পর এক, অর্থাৎ, পূর্ববর্তী 


অপেক্ষা পরবর্তী শ্রেষ্ট, বলিতে বলিতে সনতকুমাঁর যখন 
চরমে আসিয়া পৌছিলেন, তখন দেখা গেল যে, সে. বস্তু 
হইতেছে “বল” । তিনি বলিলেন__ 

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্‌ ভুূয়োহংপি হ শতং বিজ্ঞানবতাম্‌ একো 
বলবান্‌ আকম্পয়তে, স যদ! বলী তবতি অথোথাতা ভবতি, 
উত্তি্ঠন্‌ পরিচরিতা্‌ তবতি, পরিচরন্ন,পসত্তাতবতি, উপসীদন্‌ 


" দ্রঃ] ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা তবতি, বোদ্ধা তবতি, কর্তা 


ভবতি, বিজ্ঞাত1 তবতি। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্তি, বলেনা- 
ইস্তরিক্ষং বলেন ভৌর্বলেন পর্বতা, বলেন দেবমহুয্যা, বলেন 
পশবন্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গ-- 
পিপীলকম্‌ । বলেন লোকন্তিষ্ঠতি বঙগমুপাসৃত্বেতি । ( হান্দোগ্য- 
উপনিষং ৭, ৮, ১) 

ঠিক ইহার পূর্বেই তৎকাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সনৎ- 
কুমার নাম করিয়াছেন “বিজ্ঞান*-এর অর্থাৎ যাহার দ্বারা 
বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সর্ববিধ জ্ঞান এবং অপর সর্ব 
প্রকার জ্ঞাতব্য বস্তুর এবং এই লোক ও এ লোক, এই 
সমন্তের অন্তরতম তথ্য নিপুণভাবে জানা যায়। | 

এখন বলিতেছেন-_“বল* এই “বিজ্ঞান”-এর অপেক্ষাও : 
শ্রেষ্ট। কারণ খুবই স্পষ্ট । বলিতেছেন--এক জন বলবান্‌ 
ব্যক্তি এক শত জন বিজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিকে কাপাইয়া দেয়। 
লোক খন বলী হয় তখন সে উত্থাতা হয়, অর্থাৎ উঠিয়া 
দাড়ায়, বা তীব্রভাবে সক্রিয় হয়। উত্থাতা হইলেই সে 
তাহার গুরুর বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করিত্তে সক্ষম হয়। 
তাহা হইলেই সে গুরুর নিকটে বসিতে পায়। নিকটে 
বসিলেই সে সম্যক্‌ ভাবে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায়। - 


রর 


সু 


খিদমৎগার-পরিবৃত | 
" _{ইংরেজের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিদন্দিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। 


| মাঘ 


ys ০০০০০০২৭০৮০ 


সম্যক্ভাবে হিতে ও নিতে পহিয়াছে বলিয়াই শ্রুত 


ও দৃষ্ট বস্ত সম্বন্ধে সে ঠিক ভাবে মনন করিতে পারে । ঠিক 


‘ভাবে মননক্রিয়াঘারা .সে বস্তুটি বেশ বুঝিতে, পারে । ঠিক 


বুঝিতে পারার দরুন বস্তটিকে সে কাজে আনিতে সক্ষম্‌ 
হয়। এইরূপে কাজে আনিতে পারায় সে “বিজ্ঞাতা” হয়, 
অর্থাৎ সে সেই বস্তুর স্বন্মতম তথ্য জানিতে পারে। -বল 
আশ্রয় করিয়াই পৃথিবী বর্তমান রহিয়াছে। বল আশ্রয় 
করিয়াই অস্তরীক্ষ, দ্যৌঃ, পর্বত, দেব্গণ, মন্ত্য্যগণ, পণ্ড, 
পক্ষী, তৃণবনম্পতি সকল, কীট-পতর্দ পিপীলিকা হইতে 
শ্বাপদগণ পর্যন্ত বর্তমান বুহিয়াছে। বল আশ্রয় করিয়া 
লোক (অর্থাৎ সারা স্থা্ট) বর্তমান রহিয়াছে । বলেরই 
উপাঁদন1 কর। 

এই কথাগুলি কত সত্য, বলা বোধ হয় হের | 
বলা বাহুল্য, এই “বল” অর্থে সামর্থ্য নহে, সাহস। সাহসেই 
সামর্থ্য আনে । সাহসের অভাবে প্রচণ্ড সামথ্যও লোপ 
পায়।, 
স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল__যখন ১৯০৫ সালে গোটাকয়েক 
বাঙালীর ছেলে সন্-সামন্ত-লোক-লস্কর-চাকর-খানসামা- 
প্রবল-পরাক্রান্ত সাত্রাজ্যাভিমানী 


দুই পক্ষের মধ্যে “অন্তরং মৃহদস্তরম্” । ছেলেগুলারু সম্বল 
শুধু সাহস। এই দাহ মাত্রে ভর করিয়াই Gi! 73198-তে 
বর্ণিত Licentiate Pedro Garcias-এর soul আমরণ 
করিয়া বাঙালী স্থির করিল--“ইংরেজ Pedro Garcias- 
এর জাত, তার ৪০৮] তার পকেটে । সেখানে সর্বপ্রাণেন, 
সমন্ত.সাহদ ও তজ্জনিত সামর্থ্যের সহিত আঘাত কর, 
শত্রু কাবু হইবে ।. তাহাই হইয়াছিল। 

এ স্থানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় একটি কথা-_বাংলার 
এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তৎকালীন সমস্ত ভারতীয় 


নেতার! করিয়াছিলেন, এক জন ছাঁড়া_-বাল গন্দাধর * 


টিগক.। সাধে গোঁথলে বলেন নাই “What Bengal 
thinks today, India will think tomorrow,” 


: এখন বোধ হয় “বল” আধান করিবার একান্ত আবশ্যকতা 


এএলধ্ন্কে কোনও সন্দেহ নাই | আধানের পর বিচাৰ্য্য বিষয় 


“প্রয়োগ”, অর্থাৎ দেশকালপাত্র ও মাত্রা বিবেচনায় বলের 
বাবহার । 

‘ বলা বাছল্য, এঅস্থানে বা অকালে বল প্রয়োগ করিলে 
অকল্যাণই হয়। 
ব্যক্ত ত বুঝিতে পারি; সে আমার নমস্ত কেন, প্রণম্যও 
বলিতে পারি, .কারণ সে নীচ ভাবে ছলের আশ্রয় গ্রহণ 
করে নাই। কিন্ত যে প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ হয় ত. আমার 


~~ 


_বলন্‌ উপাসূ 





আঘাত করিবে, তুমি ফেরত দিবে সহ গুণ। 


মনে পড়ে “হুজ্জুতে বাংলা” বহুকাল পরে একবার 


পাত্র ত আততায়ী, ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ।- 


- ৩৮৫ 
নি পনি নত 
পাশের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া এক জনকে আড়াল করিয়া 
আমাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সাহস নাই থে 
প্রত্যক্ষভারে শক্রতা করে, তাহাকে কি বলিব? .. 

ব্যক্তই হউক, গ্রচ্ছন্নই হউক, আততায়ী- আমাকে 
মারিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাতেই দেশকালপাত্রের 
নির্ধারণ হইয়া গেল। 
তার পর “মাত্রা” অর্থাৎ শত্রু তোমাকে যে পরিমাণ 
যখন 
ভবভূতির “মহাবীরচরিতম্” পড়িলাম, তখন দেখিলাম 


যে রামের এই সম্বন্ধে খেদ কত গভীর-_ 


“অনিন্দ্যঃ পৌলত্ত্যো ব্রত্ততু পরিবাদো ময়ি পুন- 
যতে রঢ়ে বৈরে বহুগ্চণমনেন প্রতিক্ৃতম্‌ ।” ' 
অর্থাৎ রাবণ চলিল সর্বপ্রকার নিন্দার অতীত হুইয়া, 
আর যত নিন্দা আমার কপালে! কারণ, শত্রুতা আস্স্ত 
হইতে আমি তার যা অনিষ্ট করিয়াছি, সে তার বহু গুণ 
আমার অনিষ্ট করিয়াছে । 
রাম বহু সহশ্র রাক্ষস মারিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ এক 
মীতাহরণ দ্বারা যে ঘা দিলে! | 
এই “মাত্রার কথাই পাই বিবেকানন্দের “ভাববার 
কথা” পৃঃ ৪২এ, আমার একটা এই ঘটনার বর্ণনাত্তর শোনা 
আছে। মোদ্দা কথা একই, তবে বোধ হয় আমার শোন! 
বর্ণনাস্তরটা একটু ফালাও; কথাটা হইতেছে এই--দুই জন 


.পাড়াগেঁয়ে রাজপুত: (ঠাকুর সাহেব ), মাথায় পাগড়ী, 


হাতে লাঠি, জীবনে প্রথম অপিয়াছে রাজধানী লক্ষৌ-এ।. 
লড়াই-ই জানে, লেখাপড়া নয়। তখন মহরম চলিতেছে 
বিখ্যাত ইমামবাড়ায়, সেট! শিয়াদের । শিয়াদের. মহরম 
হইতেছে শোকের পর্ব । হাসেন হোসেনের জন্য “মবশিয়া” 
পড়ে। মড়া কান্নার এমন নকল করে যে আসল বলিয়া ভুল 
হয়। ঠাকুর সাহেবর! ইমাঁমবাড়ার ভিতর ষেতে চাইলেন। 
পাহারা বললে “এই কাঠের মৃত্তিকে যদি পাঁচ জুতা মারো, 
তাহা হইলে ভিতরে যাইতে দিব ।»ঠাঁকুর সাহেবর! আশ্চর্য্য 
হইয়া বলিলেন “একে পাঁচ জুতা মারতে হবে কেন? আর, 
এ কে?” পাহারা বলিল “এটা হ’ল এজিদের মৃত্তি,' সে 
হাসেন হোসেনকে মেরেছিল 1“. ঠাকুর সাহেবরা জিজ্ঞানা 
করিলেন “কবে?” পাহারা বলিল “প্রায় হাজার বৎসর 
আগে ।” এমন সময় ভিতর থেকে প্রাণকাপানো মড়া কান্না 


শোনা গেল। ঠাকুর সাহেবরা চম্কিগা - উঠিয়া জিজ্ঞাস! 


করলেন “মরিলো কে ?” পাহারা বলিল “এখন কেউ মবে 
নি।৮ ঠাকুর সাহেবরা বলিল “তবে কাদে কেন ?” পাহারা 
বলিল “ওরা কাঁদছে হাসেন হোসেনের জন্য ।” ঠাকুর 


- সাছ্বেরো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন “ভাঁ'রা ত মরেছে হাজার 


৩৮৬ 


বৎসর আগে।” পাহারা বলিল “হ্যা, তাদের জন্যই 
কাদ্ছে।” তখন ঠাকুর সাহেবরা কোথায় এজিদের মুদ্তিকে 
জুতা মারিবেন, না পাগড়ি খুলিয়! সেই মূর্তির পায়ের কাছে 
রাখিয়! লাঠি ভ্তদ্ধ মূর্তির পায়ের কাছে দণ্ডব্ৎ, আর বলেন 
“বেঁচে থাক্‌, ভাই, এমন মার মেরেছিস্‌ যে, তোর শত্রুর 
কান্না আজ হাজার বৎসরেও থামে নি।” | 

এর নাম “মাত্রা ।” 

এইখানে বলি একটা কখা-আমর1 নাকি “স্বাধীন” 
হইয়াছি। অত শত “স্বাধীন” কথাটার বিচার না করিয়া 
বলিতে পারা ষায় যে, ইংরেজ আমাদের দেশ আংশিক 


ং 


| 





7 সে 
সপ্ন 


পে 
স্বাংল| ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন তাষার শবসম্পদে সম্বদ্ধি লাত 


করিয়াছে । এই সম্পদকে সে গ্রহণ করিয়াছে প্রয়োত্রনমত 
নিজের উপযোগ করিয়া । পরের জিনিষকে সে আপন করিয়া 
ঘরে আনিয়াছে_-তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিকে সে এমন ভাবে 
বদলাইয়! দিয়াছে যে আজ বাঙালীর মধ্যে চলাফেগ্নায় তাহার 
কোন অন্ুবিধ! নাই-_তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়া মনে 
হয়না। বস্তুতঃ ছু-চার জন সন্ধানী পণ্ডিত ছাড়া তাহার 
বংশের পরিচয় আর কেহ জানে না__জানিবার দরকারও 
বোধ করে না। অব্য এ বিষয়ে বাঙালীর যে কোনও নৃতনত্ব. 
বা বৈশিষ্ক্য আছে তাহ বলা চলে না । এই ডাবেই এক 
দেশের ভাষা ঘনিষ্ঠ লম্পর্কযুদ্ত অন্ত দেশের ভাষার সাহায্যে 
উন্নতির পথে অগ্রপর হৃইয়া থাকে। ইহার অন্যথা! হইলে 
ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়-_ইছার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। 


দুঃখের বিষয়, ইংরেজ জাতি ও-ইংরেন্রী ভাষার সম্পর্কে 
আজিয়া বাঙালী সকল ক্ষেত্রে এই চিরাচরিত নীতির সম্যক 
. অদৃবাবহার করিতে পারে নাই বাঁ করে নাই। ফলে ইংরেজী 
জান! শিক্ষিত বাঙালী পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তায় অত্র 
ইংরেজী শব মিশাইয়! যে ভাষ! ব্যবহার করে ইংরেজী না 
জানা লোক তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অস্থবিধ! বোধ 
করে। লিখিবার সময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাবভাব, 


ইংরেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাশ করিয়া দে ভাষাকে কিভুত-' 


কিষাকার করিয়া তোলে। সাহেৰী বাংলার মত এই বাংলাও 
বাঙালীর তৃপ্তিবিধান করিতে পারে না। এই বিদেদীয়ান! 
ভাষার পরিপুষ্দাবন ন! করিয়! তাহার বিকৃতি সম্পাদন করিয়া 
থাকে । প্রত্যেক ভাষারই একট! নিজ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি 
'আছে--বিদেশী উপকরণ গ্রহ করিবার ও আত্মসাৎ করিবার 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


ভাবে ছাড়তে বধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কতকগুল! 
বাঙালীর ছেলের বলের আধান এবং উপযুক্ত স্থানে ও 
উপযুক্ত মাত্রায়ণপ্রচোগ করাই এই বাধ্য হওয়ার ভিত্তিতে 
এটা অস্বীকার করলে বোধ হয় বিষম অবিচার হইবে। 

আর, সেই হুজ্জুতে বাংলা এখন কোথায়? এমন 
কি, অমন বাংলা ভাষা! পর্যন্ত ঠাই পাচ্ছে না । মনে হয় 
“অর্থকরী রাজনীতিপ্র প্রসার বাংলার জাতীয় জীবনে . 
ঘুণ ধরিয়া দিয়াছে! সে “হজ্জুতে বাংল!” আবার পাকে 
পড়িবে নাকি? 

হাওয়ায় যেন শুনিতে পাইতেছি--“ব্লমুপাস্প্বেতিশ ৷ 





ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ 
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


একটা বিশিষ্ঠ শক্তি সকল ভাষারই আছে। কিন্ত নিজের 
বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে সৌন্দর্য্য বা সম্পদ কোন দিক দিয়াই 


তাহার লাভ হয় না । তাহ! ছাড়া কোন ভাষাঁভাষীই এ বিষয়ে 


কোনরূপ ওঁদাসীন্ত অবপ্রশ্থন করিতে রাজী হয় না । ইংরেজ ২ 
জাতি ও তাহার ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে--বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবহারে ও ভাবের আদান- 
প্রদানে সেই সব দেশের ভাব ও শব্ব তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । ফিন্ত কোনরূপ বিদেশী ভাব ও শব্ষের দ্বার! ইংরেজ 
তাহার রাঞ্জকীয় ভাষাকে (10155 E৷৪1i5॥) অভিভূত 
বা আচ্ছন্ন হইতে-দেয় নাই। . জীবনের অগান্চ ক্ষেত্রের মত 
ভাষার রাজ্যেও ইংরেজ তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক । 
তাঁহার এই শ্বাতন্থ্য সম্পূর্ণ অক্ষু রাখিয়া কিছু কিছু বিদেণী শব 
ইংরেজী ভাষ! গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত ভাষার কোনন্ধপ 
বিক্কৃতি ইংরেজ জাতি মানিয়া লয় নাই। বিদেনীর ব্যবহারের 
ফলে এই বিকৃতি কচিৎ কখনও ঘষ্টয়! থাকিলে ইংরেজ উহাকে 
চীনা ভারতীয় বা মার্কিন প্রয়োগ বলয়া ব্যঙ্গ বা উপেক্ষা 
করিতে দ্বিধাবোধ করে ন! ৷ সকল দেশের ব্যবহারের সুবিধার 
জর ইংরেজীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ( Basiও E9151) প্রবর্তন 
করিতে ইংরেজের আপত্তি নাই, কিন্ত ইহাকে কখনই সে ' 
তাহার জাতীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে দিবে না। 
বস্তুতঃ দেশাস্ববোধের মতই ভাষার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ 
ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত । ৪ 
দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্বেও আমর! 
ভাহার চরিত্রের এই- বৈশিষ্ট্য অধিগত করিক্ডে পারি নাই-_ ' 
তাহার বাহিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ 
প্রয়াস করিয়াছি, কিন্ত তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মূল উৎসের সন্ধান 


মাঘ 


করার প্রয়োজন বোধ করি নাই। আমর! স্বদেশগ্রীতির গুণ- 
গান করি বটে, কিন্ত দেশের প্রতিটি জিনিষের প্রতি আমাদের 
লীতীর মমত্ববোধ নাই_ পরস্পরের ক্ষতিবৃদ্ধিতে পরস্পরের 
প্রাণে বেদন! বা আনন্দের সঞ্চার ছয় না । অন্ভান্ত বিষয়ের 
কথা যাহাই হোক না! কেন ভাষ! সম্পর্কে এ কথা আদে। 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। | 
সত্য বটে, আন্ত আর আঁমরা বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যকে 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না--মত্য বটে, আত্ম আর বাংলা ভাষা 
পুর্ব্বের মত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়-_উচ্চশিক্ষিত অল্প- 
শিক্ষিত ছোট বড় সকলেই আন্ত মাইকেল, বঙ্ধিম, রবীন্দ্রনাথ, 
শরংচন্দ্রের সাধনাসুস্বন্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গীরবে 
 গৌরবান্বিত। কিন্তু তথাপি বাংলা ভাষাকে আমর! কার্ধ্যতঃ 
যথোচিত সম্মান দান করি না। বাংল! ভাষ| এতদিন মুখ্যতঃ 
-অন্তঃপুরচারিমীই ছিল-_গৃহুকার্ধ্যের ক্ষুদ্ধ পরিধির বাহিরে 
এখনও তাহার স্বচ্ছদ্দ চলাচলের দাবি আশানুরূপ স্বীকৃত হয় 
নাই_-সকল কার্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিতে আমাদের দ্বিধা 
ও সংকোচের সীমা নাই। কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের 
অঞুহাত আমাদের আচরণের সঙ্গত কৈফিয়ত বলিয়া মানিয়া 
লওয়া যায় ন|। ভাষার প্রতি আত্তরিক অন্থরাগের অভাব, 
ইহার শক্তি সন্বব্ধে আমাদের অবিশ্বাস, সর্ব্বোপরি, যথোচিত 


€ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার অতাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার করিবার 


অক্ষমত|--আমাদের এই বিদদ্বশ আচরণের অন্ত দায়ী । তাই. 


- আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অদ্ধ.অনুকরণ করিয়া বাংলার 
স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক রূপকে বিকৃত করিতেছি-_বিশুদ্ধ বাঙালী 
ধরণেও যে আধুনিক ভাবধারা প্রকাশে কোন অঙ্গুবিধ! হইতে 
পারে না এ ধারণ! অনেকেরই নাই । 

ইংরেজ জ্রাতির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সময় হইতেই 
আমরা বছ ইংরেজী শবকে বাংলায় রূপাস্তরিত করিয়া 

" আসিতেছি। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ, করে নাই--তাই কোন শব্দ স্বন্দর কি 

" অঙ্গন্দর, মানানসই কি বেমানান সে দিকে কেহ তেমন নজর 
দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । আছন্ব বাংলা ভাষার 
প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাইলেও ইংরেজীর অনুবাদে আমর! 
গড্লিক! প্রবাহের মত গতানুগতিক পথে চলিয়্াছি--কেহু 
একটি শব্দ চালাইলেই নিধিচারে তাহাকে আবাকড়াইয়া 


ন বরিতেছি। শবটির পঙ্গে বাহার পূর্ব্পরিচয় ঘটে নাই তিনি 


. "' তিব্বতীয় অনুবাদ যেরূপ ছুর্বোধ্য --সেইরূপই ছুর্বোধ্য হুইয়া ' 


ইংরেজী যুল শব্দটির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লন-__ইংরেজী-না- 
জানা লোকের পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ কর! কঠিন। কাল- 
ক্রমে আমাদের দেশে ইংরেজীর প্রচলন যখন বিলুপ্ত বা হবাস- 


. প্রাপ্ত হইবে তখন এই জাতীয় শঙ্খ হয়ত সাধারণ বাঙালীর ' 


নিকট, সংস্কৃতানভিজ্ঞ তিব্বতীয়ের পক্ষে সংস্কৃত এহের প্রাচীন 


পড়িবে 14 বস্তুতঃ এখনই ত আমরা বাংলা শংবাদপন্র, 


. ইংরেজী বাংল! অনুবাদ 


৩৮৭ 





পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান বা. অষ্ত বিষয়ের বাংল! গ্রন্থ, এমন কি 
বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্য রীতি-সম্মত সমালোচন!-এস্থ 
স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না_-একথা অস্বীকার করবার টপায় 
নাই। শুধু পারিভাষিক শব্দ নহে ইংরেজী.বচনভঙ্গীও ইহার 
অষ্ভতম মুখ্য কারণ। চলতি বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী- 


. পন্ধী ভাষা উহাকে অঁহীন না করিলেও সাধারণ বাঙালীর 


নিকট ছুর্ধোধ্য করিয়া তুলিডেছে। “নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছা করা” 


"আইন স্বহৃত্তে লওয়া,, ‘ঘোড়ার সামনে গাড়ী’, ‘চায়ের 


বাটতে তুফান,’ ‘কোন পাথরই ওলটাতে বাকি না রাখা? 


'চটবার কারণ দেওয়া’, 'পাছকায়*পদ প্রবিঃ কর!’---প্রভূতি 


প্রয়োগ সাহ্বী বাংলার চরম নিদর্ণন হইলেও বাঙালীর 
ব্যবহারযোগ্য নহে। আমরা এখন কেবল 'পারলৌকিক 
তৃপ্তিতে সন্ত না হইয়| বিদেদী মতে 'পরলোকগত আত্মার 
তৃপ্তি’ কামনা করি-_-অথচ আমর! জানি আত্মার জমময়ত্যু 
নাই, স্ুখদুঃধ নাই । “অরণ্যে রোদন করা” আমাদের সহিয়া 
গিয়াছে, ‘সুবর্ণ সুযোগের’ সঘ্যবহারেও তেমন আপত্তি নাই-_ 
কিন্ত ‘উলঙ্গ সত্যকে’ স্বীকার কর! বা 'কুভতীরাশ্ মোচন করা” 
আমাদের পক্ষে. বিশেষ কষণ্ঠকর। '‘সুপ্রতাতের’ সহিত 
আমাদের নিত্য পরিচয়, কিন্ত তাই বলিয়! শুভরাজিকে?ও 
নিত্য ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা শোভন বা সমীচীন নহে। 
'ফুলশয্যা'তেই আমাদের স্বষ্ট থাকা উচিত-_“মধুচজিমা”র 
অগ্ভ লালায়িত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হুইবে 
ন!। অবশ্থ ‘হমিমুনে’র অন্ভ কাহারও আগ্রহীতিশয্য থাকিলে ' 
বাধ! দেওয়া সঙ্গত হইবে ন]। 

বস্তুতঃ বাংলার প্রক্কৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অর্থের 


. অনুসন্ধান ন! করিয়া আক্ষরিক অনুবাদের. রীতিতে অজ্রঅ 


বিকৃত শব্দের সুষ্টি ও প্রয়োগ করা হইতেছে। অএইরূপেই 
নলকূপ (৪৮৪৯০), নামভুমিক! (৪6-৮৩16), আখধ্যাপজ্জ 
(title-page), অর্থবাংসরিক (balf-yearly), পাদপ্রদীপ 
(foot-light), পুননিলন (re-union), পুনলিখন (re-write), 
আন্তর্জাতিক (11667-0900091), প্রাপৈতিহাসিক (pre-॥i৪- 
toric), গোল টেবিল বৈঠক (round table conference) 
প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইতেছে । স্থানবিশেষে আক্ষরিক 
অনুবাদের প্রয়োজ্বন থাকিলেও-অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাবানুবাদই 
সাধারণের পক্ষে গ্রহ্ণযোগ্য--তাহা ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক 
অনুবার্ধ অনেক স্থলেই বিসদৃশ ও হাম্ভকর হইয়| উঠে। উহার 
সাহায্যে সাবারণ লোকের কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে 
বিশেষ কোন স্থবিধাই হয় না। অনুবাদের মূলীভূত ভাষার 
কোন শব্ধ বা. তাহার অংশ অর্থহীন বাক্যালঙ্কার মাত্র হইতে 
পারে কোন শব্দের _গঠনে ত্রুটি থাকিতে পারে। সেসব . 
ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা, বাতুলতামান্র । এক দেশের 
তাবধারা, রীতিনীতি, বচনবিভাস-প্রণালীর সহিত অন্ত দেশের 
প্রচুর পার্থক্য. দেখিতে পাওয়া যায়। . সেইজন্ত এক দেশের 
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ভাষার . শব্দকে অন্য দেশের ভাষায় রূপান্তরিত ক্রিবার সময় 
এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর বা অনুবাদ 
নিরর্থক ভারব্বরূপ হইয়! পড়ে । . ভাই ইংরেন্ী paying 
£09৪6এর. আক্ষরিক অনুবাদ হিদাবে ‘অর্থরায়ী অতিথি” 
বলিলে লোকে হাপিবে। ইংরেন্রের ৪0656 আর বাঙালীর 
অতিথি এক নম্ন-_অতিথির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ ভারতীয় 
সংস্কারের বিরোধী অথচ আত্মীয়স্বত্বনের' গৃহে খাইখরচ দিয়! 
থাক! একেবারে অপ্রচলিত নয় । অনাত্ীন্ন অপরিচিতের গৃছে 
এইরূপ, ব্যবস্থা এখনও মাজে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং 
আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধু খাইখরচ দিয়া 
থাঁকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে অর্থদায়ী অতিথি বলা চলিবে 
না। চ্দ্রগুপ্ত নাটকের চন্দরগুপ্তের ভূমিকাকে ইংরেজীর 
অনুকরণে নামভূমিকা (0৪-7018) রূপে নির্দেশ করার বিশেষ 
প্রয়োত্রন দেখা যায় না, (6০১৪,61])-এর সঙ্গে নলকৃপের 
বিধ-প্রতিবিত্ব স্থীন্ধ থাকিলেও হাল-আমলের ব্যবহৃত 
'পাতাস-কপ' শব বেণী অর্থগ্োতক বলিয়া যনে হ্য়। অর্ধ 
বাংসরিক- শব্দ 1911-9থাণ্যু-র অন্ধ অনুকরণ মাত্র 
ষাগ্রাসিক শব্দ বাংলভার্ষীর নিকট অধিকতর পরিচিত ও স্পষ্ট । 
এাগৈতিহাসিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দ pre-historic 
1063085003]-এর শহ্ক্কতিপ্রস্থত, কিন্ত, ভারতীয় ভাষার 
রাতিবিরোধা। ইতিহাস-পূর্ব্ব ॥৮০-৮i5০৮)৫-এর স্থান 
অনায়াদে' অধিকার করিতে পারে--এই জভ্রাতীয় অন্যান্য 
শব্দের স্থলে অহন্ূপ প্রয়োগ চলিতে পারে। নিখিল জ্াতিনিষ্ঠ 
ব। নিল জ্বাতিপত ব| চলন্তিকায় নিৰ্দিষ্ট অধিরাহীয় শব 
আন্তর্জাতিক শব্দের কান্ত চালাইতে পারে কিন স্থধীগণ 
বিচার করিয়া! দ্েখিবেন। আন্তর্জাতিকের দৃষ্টান্তে আস্তঃ- 


প্রাদেশিক, আন্তর্িশ্ববিভালয়, আন্তঃভোমিনিয়ন প্রভৃতি যে. 


সমন্ত বিকটাকার শব্দের আবির্ভাব বাংলাভাষাভাষীকে 
শঙ্কিত অস্ত করিয়া ভূলিতেছে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার 
পাইবার একটি ব্যবস্থা করার পথয় উপস্থিত হুইগ্রাছে। অবশ্য 
ভাষার দ্বরবারে যেরূপ . ইছারা! জাকিয়া বসিয়াছে তাহাতে 
-ইঞ্ছাদের ঘটান যোটেই সহজ নছে। সম্মেলনকে বাতিল 


"কৱি! দিয়া পুনমিলন শব্দের প্রবর্তনের দ্বার] 7:9-00100-এর . 
. হাসানে! গ্যাদ্‌ 1808010£-689-এর প্রতিশক হইতে পারে। 


কথঙঞ্চিন মর্ধাদ] রক্ষার চেষ্ক! দেখা গেলেও বাংলার গৌরব 
রক্ষিত হইতেছে ম! 1 অনুবাদ হিদাবে বৃহৎ নেতৃত্ব 
~ High Co০mmandএর অন্থগত্ত হইতে পারে, কিন্ত 
মূল কর্তৃপক্ষ ব! মুখ্য, নেতৃবর্গ বাংল! ভাষায় মানায় ভাল। 
যুগ গম্পাদ্রক প্রভৃতি যে সকল পদ 10176 ৪6৫768৪77 প্রভৃতির 
অগ্থবার হিপাবে ব্যবদ্ধত হইতেছে তাহাতে যুগ্রশব্দের পূর্ব্বপদ 
হিদাবে প্রয়োগ বাংলার রীতিবিরোধী । 
সহযোগী সম্পাদক বা সম্পীদকমুগল শব্দ সুবিধামত ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । "Home Department, Home 
(Minister প্রভৃতি শব্দে [ৃ0709-এর প্রতিশব্দরূপে “স্বরাই” 


| চলিতে পারে। 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


পররাষ্ট্র বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে কিন! বিবেচ্য । অন্তরঙ্গ; 


" শব্দের প্রয়োগ এন্থলে চলিতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখা - 
দরকার। একই শব্দের অমুবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন, 
‘শব্দের দরকার হইতে পারে--একই প্রতিশব্দ সকল স্থলে 


চলিতে পারে না । 17766768602 শব্দের বিতিন্ প্রতিশব্দ 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । সম্প্রতি 
সরকারী খণের বিজ্ঞাপনে এই- বিষয়ে অনবধানতাঁর একটি 


চমংকার উদাহরণ পাওয়া গেল । বিজ্ঞাপনের ভাষায় খণ নগদ - 


টার পরিবর্তে পাওয়া যাইবে । সাধারণ পাঠক হয়ত দ্বাধীন- 
তার শুভ সুচনায় সরকারকে টা] দেওয়ার কথায় বিশ্মিত- 
হইবেন। চাদ! দিয়] খণ কিরূপে পাওয়া যার তাহা ভাবিয়া 


হয়ত বা আকুল হইবেন । কারণ বাঙালী জানে চাদা.সাহায্য - * 


হিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে ধণপত্র পাওয়! 
যাইবে ইহাই লেখকের বক্তব্য_ ইংরেনীর হুবহু অস্থ্বাঁদ . 
বিরুদ্ধ ধারণ! জন্মাইবার কারণ। কলিকাতার অধিবাসীদের 
রেশন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে তাহাদের কার্ড পুনপিখনের অন্য 
জম! দিতে বলেন-__জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়! নিজেদের 
কর্তবয নির্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ । পুরাতন 


কার্ডের পরিবর্তে নুতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন ' 
করাইয়া. লইতে. ব| উহাতে নুতন বিষয় সংযোদ্ধন করাইয়া . 
লইতে অন্ধরোধ করিলে কাহারও বুঝিতে অনুবিধ! হয় না1.-€ 
এহিমকক্ষা শব্দের দ্বারা ৮6০৪০৮৪০০৮ কোনরূপে বুঝান 


গেলেও 79102918600, 79101891890. প্রভৃতি শব্দের : 
বেলায় অঙ্থাবধায় পড়িতে হয়।  শ্ীতকযন্তর পতন, শর্তিত 
এই তিনটি শব্দের দ্বার! বোধ হয় মংক্ষেপে সকল কার্ধাই 
1911-এর স্থানে শহীদ শব্দের বহুল 
প্রয়োগ চলিতেছে । উহার স্থানে আত্মোৎসগাঁ শব্ধ ব্যবহার 
করিতে কেহ সম্মত হইবেন কিনা জানি নাঁ-তবে শকটির 
অর্থ বুঝিতে বাঙালী জনসাধারণের বিশেষ আয়াস স্বীকার 
করিতে হইবে না বোধ হয়। 
বলির] প্রচার করায় ' ভার্ষাতত্ববিদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দর -রায় 
মহাশয় ‘আপত্তি করিয়াছেন_-কারণ গ্যাস ত কাদে না। 
কাঁদানে! গ্যাস বলিলে এ আপত্তি এড়ান যাইতে পারে। 


09877888-কে কাহনে গ্যাস ' 


Air-tight-কে বায়ুরুদ্ধ না বলিয়া বায়ুরোধী বিলে সঙ্গত * 


ও শোভন হয় নাকি? Public health, public instruc- 


 &০] প্রভৃতি শবে 70110 কথাটির খুব বেশী তাৎপর্য আছে 


বলিয়া মনে হয় না--থাকিলেও তাহাকে ‘জন’ দিয়া অনুবাদ 
করার তেমন সার্থকতা দেখা যার না স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষা- 
বিভাগ বলিলে বুঝিবার কোনও অন্গুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ . 


প্রবর্তিত লোকশিক্ষা, লোকসাহিত্য শব আজ «আমরা বাতিল 


করিব কি? স্থিতাবস্থা, গণপরিষদ্‌ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের 
জালোচন! প্রবন্ধান্তরে করিয়াছি, কিন্ত দে আলোচনা 


নু 


মাঘ ও 


অন্ুকূলতা বা প্রতিকূলতা কিছুরই হি করে নাই। ভাষা-. 


_ বিষয়ে উদাসীন শিক্ষিতসমান্ে এ আলোচনাও সেই ভাবেই 
উপেক্ষিত হুইবে বলিয়াই মনে হয়] 


তবে দ্বেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা বিষয়ে 


"_ আমাদের ৃট্িভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক । এত দিন ভাষাকে 


উপেক্ষা করিলেও বিশেষ কিছু আনিয়া যাইত না । লেখক 
যাং! খুণী লিখিলেন-_পাঠক কতকটা বুঝি, কতকট! বা 
অন্যান করিয়া লইল---ভাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত 
হইবার কারণ ছিল না । গভীর তত্বালোচনা বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে করিবার প্রয়োন্ছন ছিল নাঁঁ_আইনের খুঁটিনাটি 
বিচার বাংলায় দরকার হইত না-_শবপ্রয়োগের গু. রহস্ত 
বা স্থক্ম তাৎপৰ্য্য বিশ্লেষণের উপযোগিতা বাঙালী পাঠক বা 
লেখককে তেমন অনুভব করিতে হয় নাই। কিন্ত এখন অবস্থার 
পরিবর্তন হুইয়ানছে। এখন বাংলার মধ্য দিয়! বিভিন্ন বিদ্যার 
অনুশীলন করিতে হইবে--দেশের আইন-কান্থন বাংলা ভাষায় 


" উপনিবদ্ধ হইবে-_বিচার-আচার-ব্যবসা-বাণিজ্য বাংল] ভাষার 


মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে--ফলে প্রতিটি শঙ্ক ওশ্রন করিয়া 
বিশেষ ভাবিয়া চিন্তয়া ব্যবহার করিতে হুইবে- শবের 
অন্প্তা, ভাষার ছুন্ধহুতা প্রতি পদে নানা অন্থবিধার স্টি 
করিবে। অনেক শব্দ আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি 


৫ আরও অনেক শব্দ অবিরত ভাবেই আমাদিগকে জইতে 
হইবে। কিন্ত আধুনিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ গঠনের 


দায়িত্বও কম নয়-_এরূপ অসংখ্য শব্ধ আমাদিগকে গঠন 
করিতে হইবে । অদীম শক্তি ও অচল সম্পদের আধার সংস্কৃত 
ভাষা ও সআহিত্য হইতে এবিষয়ে আমর! যথেঞ& সাহায্য 
পাইতে পারিব। সে. সাছায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ,কাজে 
লাগাইতে পারি সেজ্র্ড আমাদিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে কান্ধ 
করিতে হইবে, নূতন সুষ্ঠ শব্দ সম্বন্ধে আলোচন! .করিতে 


হইবে__তাহার বিশুদ্ধি ও অর্থ-প্রকাঁশ ক্ষমত1 সম্বন্ধে সাবধান: 


ভূমার আবির্ভাব 


৩৮৯ 





চলিবে না-_দীর্ঘকাল যাঁবং 'বিভিন্ন পতিত একক বাঁ সমবেত. 
ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন-__বর্তমানে সরকারের . 
দিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্ত যে অগণিভ সাধারণ শব্দ" 

রাশি আমর! অহরহ ব্যবহার করিতেছি কোন বিশিষ্ট শান্ত বা -.. 


বিকার সহিত যাহাদের বিশেষ . যোগাযোগ নাই তাহাদের 


সম্বন্ধেও উদদাপীনতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে” না, 


ভাষার প্রাণসফারে ভাছাদের উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে 


না। ভাহাদের গুরুচাঁপে ভাষা যাহাতে. বিকৃত ও পু না 
হইয়া যায় সেদিকে আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইতে : 
হুইবে। প্রসিদ্ধ ভাষাভত্ববিধ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিছ্চা- 
নিধি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংবর্দ্নার উদ্তরদান 
কালে এই প্রসঙ্গে যাহ] বলিয়াছেন ভাহার দিকে বাংলা 
ভাষার অনুরাগী পরিপুষ্টিকামী জনসাধারণের দৃ্ি আকর্ষণ : 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি__ . 

.. বাঙলা দাহিত্যফে ইংরেজীর আওতায় রাখব না__এ 
সংকল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে 1*ভাষাব যাহাতে বিশুদ্ধি 
রক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ 
ভাষা ঠিক থাঁকবে 1***বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদ্‌ যদি ২1৪1৫ জ্বন 
লোক নিয়ে ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্ভ সমিতি গঠন করেন 
ভাল হয়। তার] বানান ঠিক করে দিবেন-_-অর্থ ঠিক করে 
দিবেন ৷.-.সমিতি মাঝে মাঝে ভুল দেখিয়ে দিবেন । “এতে 
কিছু ক্ষ হওয়ার কারণ হবে ন! 


কোন ব্যক্তি বা সমিতির নির্দেশ 'ভাষার পক্ষে সর্বথা 
মানিয়া চল! সম্ভবপর ন! হইলেও উহা উপেক্ষার যোগ্য. নহে 
যেহেতু এইক্সপ নির্দেশই সর্বত্র ভাষাকে উচ্ছ খলতার হাত 
হইভে রক্ষ। করে। তাই স্বাধীনভার উদ্দাম আবেগস্রোতের 
যধ্যেও আলোকত্তস্তের যত এই ভ্রাতীয় নির্দেশদাতার 
প্রয়োজন আছে। প্রপ্নোগকারী ও নির্দেশদাতার ঘাত প্রতি- 
ধাতেই ভাষার কমনীয় রূপ বিকশিত হুইয়া উঠিবে। 


- হইতে হইবে । 


' ভুমায়'যাহার ম্পভীর প্রীতি 


মাচী ছুয়ে তার আনন্দ 
চিরদিন যে গে গম্ধ-বিহীন 
ভরা তানে এভ সুপত্ব। 
মাচীর খেয়েছি মাঁচীতে শুয়েছি 
₹- বেঁধেছি মার্টীর ঘর 
মাটী দিয়ে-গড়া এ দেহ আমার . 
$ লভিছে ভূমার বর | -- 
ভূম! আসি বদি মাদীর শিয়রে 
আলো করে কালো মা 


কেবল পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিলেই 


ভূমার ৰ আবিৰ্ভাৰ 8 ADEN 


শ্রহেমলত! দেবী 


- শর্ট, 
{ be 
বারে | এ) 
রাশি রাশি না টি lL 0 45 / 
রা রী নত st [টি Eo E22 
গন্ধরাভের আনন্দ মোল ৯৫ SON 


অঙ্গে জড়ায়ে রয় 
মাগিতে শয়ন বিছায়ে সে যে গো 
7 আলোকের কথা কয়। 
ক্ষণভঙগুরর দেহে রহি মোর 
চরম পরম লাভ 
শয়নে স্বপনে ঘটে ক্ষণে ক্ষণে 
ভূমার আবির্ভাব । 


ব্রতচাঁরিণী | 
শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায় *. * 


এক | 
সে এক মফস্বল হাসপাতালের নাস ৷ আজ পাচ বংসর 
- ঝর্দভার লইয়া এই হাসপাতালে আছে, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত 
কেহ তাহার জীবনকাহিনী.জানিতে পারে নাই। কোন 
দিন তাহার “ডিউট? পালনের ব্যতিক্রম হয় নাই। কেহ 
কখনে! কাজে তাহার আলদ্য দেখে নাই। রোগীদের প্রতি 
তাহার এত যত্ব যে দেখিলে মনে হয় যেন সে উহাদের 
নিতান্ত আপন জন। হাসপাতালের ভাক্তারগণ তাহার নাম 
দিয়াছেন নাইটিঙ্গেল। নামট! শুনিলে দে মাথা নীচু করিয়া 
হাসে, কোন উত্তর দেয় না। 
অহকর্মিম নাদের সহিত বাঁজে গল্প করিয়া কেহ কোন 
দিন তাহাকে সময় নষ্ট করিতে দেখে নাই। ভাক্তারদের 
সহিত কান্ডের কথ। ছাড়! সে কখনও ফালতো কথা কহে না । 
_ এই সকল কারণে আড়ালে তাহার সম্বন্ধে আলোচন! হুয়। 
হয়ত সে আলোচনার ছুই-এক টুকরা! কখন কখন তাহার 
কানেও আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালৌচন! তাহার 
অটল পাস্তীর্ষ্যের কাছে চূর্ণ হইয়া যায়। 


নার্সের শুভ্রবেশে রোগীর বিছানার পাশে দ্বাড়াইয়া- 


সহাস্থৃভুতিপূর্ণ সুরে যখন সে জিজ্ঞাস! করে, কেমন আছেন-_ 
এবং রোগী থামিয়] থামিয়া কষ্টে উত্তর দেয়, ভাল না, বড় কঃ 
'হুচ্ছে_:সে তথন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে 
ঘরদ-ভরা কঠে বলে, ‘ভয় কি? ছুইএক দিনের মধ্যেই আপনি 

সেরে উঠবেন ।” রোগী ছুই চোখের আকুল দৃষ্টি তাহার মুখে 

স্থাপিত করিয়া বলে, ‘সত্যি বলছেন ? আমি ভাল হব ?” সে 

কণে জ্বোর দিয়! বলে, নিম্চয় সেরে উঠবেন । কেন, আপনার 
কি এমন হয়েছে যে লারবেন: না? 


" ওপাশের বিছান| হইতে মাথা তুলিয়া একটি যুবক 


তাহাকে ডাকে, ‘গুনছেন্য এদিকে আনুন ত একবার ৷" সে 
ছটিয়। গিয়া বলে, “কি বন্গুছেন ? কিছু কষ্ট হচ্ছে কি?’ যুবক 
কাতর কণ্ঠে বলে, ‘বড় মাথার কষ্ট, একটু. যদি টিপে দেন ॥” 
ছেলেটির মাথায় হাঁত দিয়াই সে চমকাইয়া উঠে। ভরের 
উত্ভাপে যেন পুড়িয়। যাইতেছে ।- তখনই সে আইস্‌ ব্যাগের 
ব্যবস্থা করে ৷ ছেলেটি সুস্থবোধ করিয়া বলে, “আঃ { আপনার 
বড় দয়া। এর আগে যিনি এখান. দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে 
কত ডাকলুম, কিন্ত তিনি ধমক দিয়ে বলগেন, "চুপ করে 
শোও ।' আচ্ছা, আপনার নাম কি বদুন তে ৷” 
সে গম্ভীর ভাবে কহে, কনক । 


-_আপনি আমার বড়দির মত দেখতে, আপনাকে আমি 


দিদি বলে ডাকব । 


" নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে কনক । 


যুবকের সেহোচ্ছ সের উত্তরে কনক বলে, বেশী কথা 
বলবেন ন1। 

ডাক্তার আসিলেন। কনক সসম্তরমে উঠিয়া দীড়াইল। 
তিনি প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা! করিয়া টেবিলের নিকট গিয়া 
চেয়ারে বসিলেন। নাস'রা রিপোর্ট দাখিল করিল। কনকের , 
রিপোর্টগুলি পড়িয়া ডাক্জার কহিলেন, বার নম্বর রোগীর 
অবস্থা ভাল নয়, তার ঠিক কেয়ার নেওয়ঘুচ্ছে ত?. 

কি ভাবে কেয়ার লওয়া হইতেছে কনক ' তাহ! বলিয়া * 
গেল । প্রশংসমান কণ্ঠে ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, তেতাক্লিশ 
নম্বর ভাল আছে ? পনর নম্বরের পা-ট1 কি রকম? 

এমনিভাবে ব্যাধি আর মৃত্যুর লীলাক্ষেঞ্জের মধ্যেই 
মফস্বলের হাঁস- 
পাতাল বলিয়া তাহার শুঞ্রষার প্রশংসা সুদূরপ্রসারী হুইয়াছে। . 
ইহাতে হাসপাতালের বেশ সুনাম, বাড়িতেছে। , কত রোগী 
সুস্থ হইয়া কনককে কত তাল তাল উপহার দিতে চেষ্টা 
করিয়াছে, কিন্ত কনক কখনও গ্রহণ করে নাই। মাথ! 
নাড়িয়া -বলিয়াছে, সেকি? আমার কর্তব্য আমি পালন-$ 
করেছি, এতে উপহার দেওয়া অনাবন্কক | সব্বকার আমাকে 
মাইনে দেন, সেই আমার যথেষ্ঠ । আপনার মা-বোন যখন 
দেবা করেন, আপনি কি তখন তাদের ডেট দিয়ে থণমূক্ত 
হবার চেষ্টা করেন? আমাকে ও আপনার তগিনীর আঁপনে 
স্থান দেবেন | 

কনকের কথ! শুনিয়! রোগীর চোখ ছলছল করে। কনক 
তখন অ রোগীর কাছে গিয়া! দাড়ায় । সকলেই তাহাকে 
একান্ত আপনার জন বলিয়| মনে করে অথচ সে. যেন 
জকলকার ধরা-ছোঁয়ায় বাহিরে । 


হুই .. 

বৈকালে ক্লান্ত দেহে কনক নাস-কোয়ার্টারে ফিরিল। 
ভখন ঘরে নার্সদের বেশ আড্ডা জমিয়াছে। কনককে 
দেখিয়াই করুণ! বলিয়া উঠিল, কনক, তোর ফিরতে এত দেরি 
ছল ? ডিউটি ত অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। in 

পোশাক হাড়িতে ছাঁড়িতে কনক কহিল, একটি নতুন 
পেসেণ্ট এল, অবস্থা খুব সীরিয়াস । টেকে কিনা সন্দেহ । 
তার কাছে একটু দেরি হল। আহা, কি কাতর্রোক্তি 
তার স্ত্রীর, চোখের জল রাখা যায় না। ভাবছিলুম, মান্য 
যদি সব অসুখ হাত বুলিয়ে আরাম করে দিভেপারত | 

কথা শেষ করিতে না করিতেই কনক ক্লান্তিতে একট! ইজি 
চেয়ারে শুইয়া পড়িল। মীর! হাসিয়া কহিল, তুই দেখছি 


মাঘ - 


ব্রতচারিণী 


৩৯১ 





সৃত্যিই অবাক আনি? অত কিসের বাবা, চাকরি করতে 
এসেছ, জান বাঁচিয়ে সরকারকে খুশি কর। | 


+ কনক কহিল, বুঝি সব। কিন্তু চাকরির, উপরেও রি 


বঙ্গে একট! জিনিস আছে মীরা; 
না এবং যেট! সকলকারই সমান নয়। 
হেড নাদংএকধানা নেট বুনিতে বুনিতে ঘরে আমিলেন । 
কছিলেম, কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে? এই যে কনক এসেছ। 
আজ এত দেরি? | 
করুণা কহিল, ও কোন্‌ রোগীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল 
আর কাঁদছিল। - i 
কনক কহিল, তাতে কি অষ্ায় হ'ল? লকলের ছ্‌ঃখ কি 
আমারও ছুঃখ নয় ?. | 
আত! কছিল, তোর মত অত দরদী হলে আর চাকরি 
করতে হয় না, বসে বসে শুধু কাদতেই হয়। 
হেড নাস” কহিলেন, যাকৃগে .ওকথা। 
সার্জন আসছেন শুনেছ তোমরা? . 
করুণ! কহিল, হঁ| শুনছিলুম বটে। কি'জানি বাবা,ইনি 
আবার কি রকম মেজান্দের লোৌক। 
মীরা কহিল, ভার যেজান্ব নিয়ে-তোর কি হবে? 2 ত 
থাকবি রোগীর কাছে । 
কে আসিয়! হেড নার্সকে ডাকিতেই তিনি চলিয়া পেলেন। 
করুণ! মীরার কথার উত্তরে কহিল, তা থাকলেও, তিনি 
ত একজন উপরওয়াগ! মনিব । 
আভ| কহিল, চাকরিরই উপরওয়ালা, আর ত কিছুর নয়। 
অত ডয় কিসের? 
' করুণ! তাহাকে বাক! দিয়া কহিল, দুর হী, ষা তা 
খলিদ । 
' মেয়েদের মধ্যে একট! হাসির রোল পড়িয়! গেল। আভ! 


যা স্বার্থের ধার ধারে 


নতুন সিভিল 


কহিল, আচ্ছা, মেয়েগুলে! বিয়ে করে কেমন করে পরের 


অধীন হ্য় বল ত? 
সাধনা এতক্ষণ কথ! কহে নাই । এইবার সে মুখ তুলিয়া 


কহিল, তুই যেমন চাকরি করে মনিবের অধীন হয়েছিস 


তেমনি করেই । 
লাধনা বিধবা--স্বামী কি বন্ত তাহা সে জানে । 
কথাট। তাহার গায়ে লাসিয়াছিল। 


কাজেই 


করুণ! কহিল, আহা, সাধনা-দি স্বামী বেচারিকে নিয়ে ' 


অনেক নাড়াচাড়া করেছে কি না, তাই প্রশ্নট। বা ঘা 
দিয়েছে । 

মীরা কিল, আচ্ছা, কনক ত কখনো বলে ন] তার বিয়ে 
হয়েছে কি না, বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ করে থাকে। 
জ্রিজ্ঞেদ করণে ত কিছু বলে ন1। 

কনক কহিল, বলব আবার কি? আমায় দেখে কি মনে, 


ছয়? - 


_ঘনাইয়া উঠিয়াছে, কিন্ত সে ক্ষণেকের জন । 


করুণা | কহিল, মনে হয় বিয়ে করিস নি। 

তবে অত ছিজ্ঞে করিস কেন ? 

আভ| কহিল, কিন্তু বিয়ে না করলেও, কারও লতে . 
পড়েছিস্‌ এ আমি শপথ করে বলতে পারি।' 

কনক কহিল, বেশ তো, বল না তুই, কেউ তো মানা 
করছে ন1। 


আভ| কহিল, আচ্ছা, সত্যি কনক, তুই এতদিন এখানে 
কাজ করছিস, আমাদের ভালবাসিত ঠিক আপন বোনের 
মতই, কিন্ত কখনও তোর ব্যক্তিগত কাহিনী আমরা কিছু 
শুননুম না।- তুই যেন ভূইফৌড় যেয়ে, তোর সিসি 
বলতে যেন কিছু নেই। না! তাই? . 0 

কনক কহিল, ঠিকই ধরেছিস। আমি ছাইফৌডই, ' 
আগুপিছু বলতে কিছু নেই আমার । 

আভ। কহিল, সত্যি, বলবি ন! ? 

-_আরে বলবার যে কিছু নেই। বাবা-মাকে মনে নেই। : 
একট! আশ্রমে মানুষ হয়েছি । বিয়ে করি নি। হাসপাতালে 
চাকরি করি। তোদের সহকর্মিমী। বাস্‌, 'শুনলি ত ? 
ছোট আমি, তাই হচ্ছ আমার ভীবনকাহিনীও। 

্‌ তিন 

বর্তমান সিডিল-সার্জনের বিদায়-সংবর্ধন1-সভার পরদিনই 
নূতন সিতিল-দার্জনের অভিনন্দন উপলক্ষে হাসপাতালে একটা 
উৎসব হইল । নূতন সিভিল-দার্জন ডাক্তার বোসের স্ত্রী 
সুন্দরী এবং শিক্ষিত বলিয়া নার্স মলে ভোর আলোচনা 
চলিয়াছে। কনক কোন কথাতেই থাকে না, নিজের কাজ 
করিয়া যায় । 

সকালে নিজের ওয়ার্ডে সে ব্যস্ত ভাবে কান করিতেছে, 
এমন সময়ে ডাক্তার রায়ের সহিত. সিভিল, সাজনি ডাক্তার 
বোস রোঁপী দেখিতে আমিলেন। 

প্রত্যেক বেডের পাশে কিয়ংক্ষণ করিয়া দাড়াইয়া ডাক্তার, 
রায় রোগীর বিবরণ দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন? 
হলের শেষের. দিকে একটি রোগীকে কমক ফাঁডিং-কাপে 
করিয়া পথ্য খাওয়াইতেছিল। গাক্তার রায়ের সন্ধিত 
ডাক্তার বোস সেইখানে আনিয়া দাড়াইলেন। কনক তাহা- 
দের দেখিয়া! উঠিয়। ধাড়াইল। ডাক্তার বোসের পানে 
চাহিয়াই কি-জ্রানি-কেন সে কাপিতে কাপিতে ঘামিয়া উঠিল । 
তাহার কম্পমান হস্ত হইতে ফীভিৎ-কাঁপট! মাটিতে পড়িয়! 


গ্রেল। ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ হইতেই ভাক্তার-ঘয় কনকের পানে 


. মনে হইল যেন ডাক্তার বোসের চোখে বিস্ময় ' 

তাহার পরই 

তিনি সুপ্তোখিতের ভায় কহিলেন, ইয়েস্‌ ডক্টর রায়, তারপর ? 
কনক দ্রুতপদে হল হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার 


চাছিলেন । 


রায় কহিলেন, এই যে নার্পটিকে দেখলেন স্তার, এর বিপুল 


সুনাম ।. 


৩৯২ 


স্পা 


রোগীদের এত-যত্ব:নেয় যে. তাতে চাটত 





রেকর্ড ভাল হয়। ৮ 
' সিভিল-সাজ ন.  অন্মনক্কের মত উদ্দেন্তহীন - ভাবে' 
কহিলেন, ভাই না কি-? ' নাম কি.এর ? f 


প্রবাদী 





সাজার সায় ভায়া, পানে ডাকাইয়। কিলেন, কনক. . 


বস - 


- দেখিয়া -অরাকৃ- হইলেন. । 


| আদিতে দেখিয়া দে বিরভিরা 


পা 


“কিয়ংকালের মৃধ্যে কনক ফিরিয়! আসিয়া নুতন ফীঁডিং- ২ 


কাঁপে রোগীকে আবার, খাওয়াইতে লাগিল। সহস! রোগী 
কনুকের হাত ছুইখানা চাপিয়া - কাতরবরে কিল, মা, তুমি 
আর জন্মে আমার গর্ভবারিনী-ছিলে )- 

কনক তাহার গায়ে হাত, যাতে বইতে কৰিল, ব্যস্ত 
হবেন, ‘নাচ কিছু তয় নেই ৷. 

“রোগী কহিল,-মা, বাড়িতে রসি মত একটি ( মেয়ে 
রেখে এসেছি, তাকে দেখবার কেউ-নেই) - 

" এমব কাতরোক্তি শুনিলে কনকের রে জ্বল আদে। 

হায় রে অপহায় মান্য |! 


' ডাঁজার বোস ' অন্ত দিকে চলিতে- চলিতে ভিন্ন প্রসঙ্গ - 
তুলিলেন। ডাক্তার: রায়, তাহাকে সহদা, উদ্যত সে 7 


১৩৫৪ 

কনক অভিবাদন করিয়া কহিল, ঠিকই শুনছেন, 
আপনি 1 র্‌ 
ডাক্তার ব্রোগ দেখিতে দেখিতে কহিলেন; কিন্ত কারণ . 
কি? - 

--কারণ খেয়াল ছাড়! আর কিছু নয় । 

যে রোমীকে ডাক্তার, পরীক্ষা করিতেছিলেন লে আকুল 
কে কহিল, আপনি চলে যাবেন? 

কনক কহিল, না, সে এখন নয়, আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি 
ফিরে গেলে তার পর । | . 

রোগী আশ্বত্ত হইল । -ডষটর ব্যানার্জি আর এক ভুনকে 
দেখিতে দেখিতে কহিলেন; দেখুন ত, "আপনি চলে গেলে 
এর প্রাণে কত বড় আঘাত পাবে! i ৮ 

কনক নীরব হইয়া" রহিল । ডাক্তার কহিলেন, ছেড়ে 
দিন আপনার ও খেয়াল ৷ : সেবাত্রতই যখন নিয়েছেন, একটা 


 খেয়ালের বশে ব্রতভদ কর! ঠিক নয়। 


আর এক জন বিকারের ঘোরে ভয়ানক টেচাইতেছে। ' 


বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়] কনক ছুটিল তাহার কাছে। পাশের 
বেডের রোগীকে মীর] ওষব খাওয়াইতেছে | কনককে- ছটা 
কণ্ঠে কল, জ্বালিয়ে 
মারলে | "এমন বিকট চেঁচাচ্ছে-কার লাব্যি টেকে এখানে ] 

“কনক দেখিল যন্ত্রণায় রোগী দন্তে- অধর কাটিয়া চিবুক. 
আর গগুরেপ রক্তে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। ' দরদ-ভর- 
কণ্ঠে, বলিয়া- উঠিল, আহা-ছা'! ভাহার পর ভিঙা বোরিক 


চুলায় ভাহার যখ ই বছ মু | 
“সকালে কনক নিজের কাজে ব্যস্ত । .সিভিল্প-সার্জ্জনের : 
আরদালী আসিয়!: সেলাম দিয়া কহিল, ডাক্তার সাহেব 


আপনাকে তলব করেছেন ।' 
করছেন: ৭. 

“কনক কহিল, আচ্ছা, 
আমি এখন:ডিউটিতে আছি, কাজ শেষ হলেই যাব। 

:আরদালী চলিয়!. গেল. একটু.পরে প্রবেশ করিলেন 


তিনি আপিস-ঘরেই- অপেক্ষা . 


কনক কহিল, ত্রতভঙ্গ ত করছি'না, ডক্টর 'ব্যানার্জ্জি। 
এঘানে থাকতে আর মন ব্রছে না, রি অন্ত হাসপাতালে 
যাব ঠিক করেছি। | এ 

ডাক্তার ব্যানার্জি কহিলেন, আপনার Ca তো ওকথা 
মানায় না । আপনার অভাবে" এ হাসপাতালের কত ডি 
হবে ভেবে দেখছেন কি ?. J 

কনক দুখ ফিরাইয়! “কহিল, আপনি কাজ শেষ ক্রু . 
বাজে কথায় কাঞ্জের ব্যাঘাত হচ্ছে. , 
কাছের. 


ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, ও ইয়েস ,. হ্যা 
দেরি. হচ্ছে বটে, ঠিক-কথ!। 
: তিলি কাজ শ্রেষ করয়। চলিমা গেগেন,। ভিউটির 


শেষে কনক সিভিপ-লার্জেনের আপিপ-কক্ষে উপস্থিত হইল । 
আরদালীর হাতে একটা জিপে.নিজের নাম-লিখিয়া পাঠাইতেই 
ভিতরে প্রবেশ করিবার অন্গমতি আপিল । কনক “সিডিল- 
সার্জনের সন্মুখে উপস্থিত ছইলে, তিনি তাহার শুভ্রব্পনা . 
নিরাভরণ। গাত্তীর্ম্যপূর্ণ ক্লান্ত মুির, পানে ক্ষণকাল িরবাকভাবে 
চাহিয়া রহিলেন। হি 

কনক অগ্রদর হুইয়! অভিবাধনপূৰ্াক ক্রি: কঠ 


কহিল, সভার, আমায় ডেকেছেন ? 


তাকে আমার সেলাম দিয়ে বল, . 
র্‌ দেখাইয়া কহিলেন, বোস । 


. ডক্টর বোস্‌ গলা বাড়িয়া কহিলেন, হ্যা! ৷ : 
“তাহার বড় টেবিলের - বিপরীত. পাশের" টা চেয়ার 


কনক বদিল। কির়ংক্ষণ নীরব বা সিভিপ- সার্ন 


ডষ্টর-ব্যানার্জ্জি । বয়স-ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বংস্র, ' উজ্বল গৌরবর্ণ কহিলেন: পদত্যাপপঞ্জ দাখিল করেছ কেন জানতে পারি ক্রি? 


দেহে. স্াট-সাট' কোট-প্যান্টে স্িত-নাঁকের উপর সোনার 
ফ্েমওয়াপ| চশমা । কনকের উপর দ্বৃষ্টি পড়িতেই হাদিয়া 
কহিলেন, সুপ্রভাত | 


তার পর নাইটিজেল, শুনলুম নাকি 
আপনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন ?. | 


কনক, কহিল; এখানে আর চাকরি করব না; তাই । 
_ কেন চাকরি করবে'না, তার কারণটাই শ্ত জিজান্ত । 
_মাপ করবেন, কারণ জানতে আমি অক্ষম । | 
' ডাক্তার দাহেব আবার কিয়ংকাল কনকের পানে নীরবে 





রেঙ্ুনের স্বর্ণনিশ্িত বৌদ্ধমন্দির শায়ে ডাগেোপ্যাগোডা 
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কারা কাতার ছুব নন ৱা বয়ে ভকিলেন। 
কনক। 
_* কনক চমকাইয়া তাহার পানে চাহিল। মাথা নীচু 
কি মৃ কঠে কহিল, বলুন । 
__ ভাঙ্তার কহিলেন, ফিন্ত আমি জানি এর কারণ। তুমি 
আমাকে চিনিভত পেরেছ বলেই এই হাসপাতাল ছেড়ে যেতে 
চাইছ। তোমার জীবনের সকল ব্যর্থতা যেখানে চরম সার্থক- 
তায় রে উঠবে বলে মনে করেছিলে, সেইখানেই আমার 
জাগমনে আবার তোমার বুকে হাহাকার জাগল, নয় কি? 
নক স্বহ কণ্ডে কহিল, হ্য় তো তাই। কিন্ধ সারা 
ববীতে কোথা ও,কি হাহাকার ঘুচবে না? তা হয় তো 
চবে, অন্তত চেষ্টার ক্রুট করব না। 
ভাত কহিলেন, কিন্তু আনি তোমায় সারা পৃথিবী ঘুরে 
বেড়াতে দেব না। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে আমি 
চাই। 
কনকের মুখে বিজ্রপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, 

আর তা হয়না । কনক শুধু স্বামীর উপাধিটার মধ্যেই 
আয়তির চিহ্ন বজায় রেখেছে_আর সব-কিছুতেই সে 
কুমারী।। তার নেই কোন কামনা, নেই কোন অভিমান। 
সে এখন আর্তের বেদনা ঘুচিয়ে জ্যোতির্ময় আনন্দ-লোকে 
বিচরণ করে। 
ডাক্তার সহসা উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ছুইখান! 
পয়| ধরিয়া কহিলেন, কনক মার্জনা কর আমাকে । 

আমি সুখী নই। তোমার স্থান পূর্ণ হয় নি, হবেও 
ন! কোন দিন। যেদিন থেকে তোমায় হারাই সে দিন 
থেকে জামার জীবনের সকল আনন্দ বিদায় নিয়েছে । বাবা 
তোমার হুঃখের কারণ, আমি নম্ব। আমি তখন সুদূর রণ- 
ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। তোমার চিঠি যখন পাই 
তখন আমার উত্তর দেবার অবস্থা নয়। যখন উত্তর পাঠাই 
তার পর খেকে তোমার কোন সাড়া পাই নি। ফিরে এসে 
তোমাকে জনেক খুঁজেছি, কিন্তু কেউ তোমার সংবাদ দিতে 
পারে নি। পরে জানা গেল, তোমার বাবার স্বত্যুর পর 
তুমি নাঁকি কাউকে না জানিয়ে কোথায় চলে পেছ--হয় 
তে! ভুল পথেই । আমি কথাটা বিশ্বাস করি নি, কিন্ত 
বাবা করলেন। . তাই তার জেদে এবং পাঁচ জনের অনুরোধে 
ফের বিয়ে করেছি । তবে এই সর্ডে বিয়ে করি যে তোমায় 
ভবিস্ততে খু'জে পেলে আবার গ্রহণ করবে! আদর করেই। 
কনক কহিল, -কেন, তোমার বর্তমান স্বরী তে শুনেছি খুব 
হুন্দরী, এবং শিক্ষিতা। একে পেয়ে আমাকে তো মনে 
রাখবার কথা নয়। আমি ঘরের বউ, আমার বাবার একটা 
সামান্য ত্রুটি এত বড় হয়ে উঠল যে তোমার পিতা তোমার 
অনুপস্থিতিতে স্বচ্ছন্দে জামার পরিত্যাগ করলেন। একবার 
ভাবলেন না আমি কোথার ফাড়াব। 
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ছাতার বোনের চোখ হল জর করিতে লাখিল। ডিন 
কছিলেন, ফিরে এস কনক, ক্ষমা কর এ ডাগ্যছতকে। 

কনক কহিল, জার তা হয় না। 

সত হলে চাকরি ছেড়ো না। 

স্পমা। তাও হয় না। | 

শ-জাচ্ছা, তা হলে তুমি এখানেই থাক, আমি উপস্থিত 
ছুট নিয়ে অন্ত হালপাতালে বদলি হবার চেষ্টা করি 1: 

তাঁও হয়না । 

ডাক্তার ব্যখিত চক্ষু তুলিয়া কহিলেন; তবে বদি রি 
এফাস্তই আমাকে ক্ষমা! করবে না? 

কনক আর থাকিতে পারে না। খরীবিগিবা; নয়নে 
ডাক্তারের পদপ্রান্তে বসিয়া কছিল, এমন করে অপরাধ বাড়িও 
না, প্রিয়তম { কনক তার ছকে ন মনে মনে দিষায়ান ছা 
করে । 

ডাক্তার তাহাকে উঠাইয়া কহিলেন, রি, তা দামি । 
তোমার লে পুজার গন্ধ নিত্য আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আজ 
হাসপাতালে সকলেই কাঁদছে তোষার জনে । যেওনা, | 
লক্ষ্মীটি । : 

কনক হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, এখন: তো 
আসি । 

ডাক্তার কিছুই বলিলেন না, শুধু স্থির তাঙ্কে ইস 
রহিলেন। 


পাচ 


পশুক তারা তখন আকাশে হুল ভল করিতেছে । উযার 
শীতল বায় প্রাণে কেমন একট! গান্ডীর্য্যের সঞ্চার করে। 


নার্প কোয়ার্টার যাহারা আছে তাহারা সকলেই নিদ্ৰিত, 
ধু কনক বিনিত্র রজনী যাপন করিতেছে । :সে পিছনে হাত 


ছুইখানা রাখিয়া আনতশিরে তখন দালানে: পদচারণ 
করিতেছে । সহসা মাথা তুলিয়া মনে মনে কছিল, & যে 
হাসপাতাল আলোকের চক্ষু মেলিয়া ঘআর্ডের আকুল ক্রন্দনে 
বক্ষ ভরিয়া তুলিতেছে, হা! এ ত তাহার আনন্দধাম, ই 
তীর্ঘক্ষেঅ, হৃদয়ের খর্গলোক। : : 

সহসা আকাশের পানে চোখ পড়িল । পি ও প্রভাতের 
সন্ধিক্ষণে গগন যেন পাুর। মনে পড়ে পিতাকে, যিনি এ 
জীবনে কোন দিন তাহাকে অনাদর করেন নাই | অকালেই 
সে মাতৃছীন|। মা তাহাকে ভুলিয়াছেন, ভুলিয়াছে সংসার । 
কিছুদিন পরে ভুলিবে তাহাকে এই হাসপাতাল, ভুলিবে 
সহকন্মিদরা । হার, কাহারো হদয়ে তাহার স্থান: হইল 
না। a 

না, কনক আর তাৰিতে নাৰি না) লৰে ডি ! পাগল 
হইয়া যাইবে? বাহিরের প্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া 
সে চমকাইয়া উঠিল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভাত হুইয়া 


| পড়িবে। ঠা হইতে ভাঙার নট আর দেরি নয়, 
এখনই সকলে উঠিয়া পড়িবে | 
নিঃশব্দচরণে ঘরে পুনঃ প্রবেশপূর্ববক বলার পানে 
সন্তৰ্পণে তাকাইল । তাহার নুটকেস্ট! তুলিয়া লইয়া এদিক 
ওদিক চাহিতে চাহিতে একবারে রাজপথে আদিয়! দ্বাড়াইল। 
অঙ্গিনীরা জানিতে পারিলে গোলদালের সুষ্টি হইত । করুণ! 
কাল বলিয়াছে ডাক্তার রায় আজ সকালেই তাহাকে ‘কল’ 
দিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার রায়কেই তাহার সব চাইতে 
ভয়। তাহার যুক্তিপূৰ্ণ বিনয়মধুর বাক্যে যদি তাহার স্বল্প 
ভাসিয়! যায়। 
সে ত্বরিতপদ্ধে রাজপথ বধরিয়! চঙ্গিল। টাইম-টেবিলে 
দেখিয়াছে সাড়ে হাটি কলিকাতাগাষী ট্রেন আছে। কিন্তু 
ট) ১9০8৮ পাচ বংসরের সাধনাশ্রম ভ্রত- 


ও ১১. Key | 













২৩শে নবেম্বর শনিবার সকালে গরীয়ুত তকিল ও যুখুজ্ছে 
মহাশয়ের সঙ্গে ক্যাপিটল ও হোয়াইট হাউসে গেলাম। 
হোয়াইট হা্টস প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন । সেদিন 
প্রেসিডেন্ট ই,য্যান ওখানে ছিলেন না। দর্শনপ্রার্থীর বেশ 
জড়ি । নীচের তলায় একটি ঘরে রুক্ষতেণ্টের ছেলেমেয়েদের 
খেলন। দেখিলাম। দোতলায় পুবের হলধরে পূর্বববস্া 
প্রেলিডেন্টগণেরৱ বড় বড় ছবি দেয়ালে বুলিতেছে। মধ্যস্থলে 
বড় একটি আলোর ঝাড় । এট অত্যর্থন|-গৃহ । ইহার পশ্চিমে 
পর পর তিনটি সুসন্ধিত খাঁবার-ধর | আরও কয়েকটি সুসজ্জিত 
প্রকোঁঠ দেখিলাম। তিন তলায় দর্শকগণের প্রবেশাধিকার 
নাই । সেখানে প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষ ও বৈঠকথান! প্রভৃতি। 
কলিকাতা ব1 দিল্লীর গবর্ণমেন্ট হাউসের তুলনায় হোয়াইট 
হাউস অনেক ছোট । আর সারি দিয়া লোক গবর্ণমেণ্ট 
হাসে ঘুরিয়| আসিবে একথা ভারতবর্ষে অচিন্তনীয় । 
 ক্যাপিটলের সু-উচ্চ বৃহৎ গনুক্ঘটি বহু দূর হইতে দেখা যায়। 
এই গৰুঞ্ছের উপরে একটি বাতি ছলে । তিতরে অনেকগুলি 
ঘর। একটিতে হাউদ অব্‌ রিপ্রেজেণ্টেটতস্‌-এর এবং অন্ত 
একটিতে সেনেটের অধিবেশন হুয়। চুকিতেই গবুজের 
নীচের হলঘরে বহ ছবি টাঙান দেখা যায়। এই ছবিগ্চলি 
এ দেশের ইতিহাসের বিশিষ্ঠ ঘটনাবলী লইয়া অস্কিত। হঁহা- 
দের শ্বাধীনত।-যুদ্ধের শেষে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওর়ালিস 
যেদিন জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন সেদিন 
ইহাদের ইতিহাসে একটি স্বরণীয় দিন । এই “আত্মসমর্পণের 
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চারিদিকে হাতছানি দিয়া চাবি বলে এস, এস, তুমি যে 
আর্ের পীড়িতের দরদী সেবিকা তাই রোগীর জ্বগং তোমায় 
চায়। ওকি} একে একে মানসপটে কুটরা উঠিতেছে পাচ 
বছরের দেখ! সব রোগীদের ওলি 1 কেষেন মলে মা! এ 
কে বলে, দ্রিদি, দিদিমপি 1-+ 

না, না--কনক গুনিবে না । সে প্রায় ছুটিয়ঃ সি i কিছ 
পারে না আর চরণত্বয় তাহার বেদনা-কাতর ক্লান্ত দেহকে বহন , 
করিতে । কনক হাপাইতে হাপাইতে ফিরিয়া তাকায় হাল” 
পাতালের পানে । বুষ্টিধারার মত নয়নাসারে ভিজিয়] গেল 
তাহার গগুদেশ জার বক্ষংস্থল। তখন কে পথে গাহিতে 
পানিতে চলিয়াছে__ . 

ছাড়া পাওয়া নয়রে আমার, 
সে যে বাঁধন চাওয়া । 








বিমানে ভূ-প্রদ ক্ষিণ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 
একটি খুব বড় ছবি এই ধরে আছে। এই ঘরের পাশে এ রী, 


ছোট ঘর । সেখানে পূর্বে দ্ুগ্রীম কোর্ট বসিত। সেনেট্টের 
৯৬ জন সভ্য । ছোটবড় নির্ধিবশেষে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ছুই জন 
প্রতিনিধি লইয়া সেনেট গঠিত। ছাউপ অব্‌ রিশ্রেজেন্টেটিতস্‌ এ 
জনসংখ্যা অনুপাতে সভ্য নির্বাচিত হয়। সভ্যলংখ্যা অনেক 
বেদী, ঘরটিও বড়। এই ঘরে যুদ্ধের সময় চাচ্ছিল সেনেট ও 
হালের সঙ্যগণকে একজে তাহার বক্তব্য নিবেদন করিয়া- 
ছিলেন। দোতলার একটি বড় হলঘরে প্রত্যেক রাষ্ের 


সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্শরমূত্ি আছে। কোন্‌ রাষ্ট্রের কাহার 


সুতি থাকিবে তাহ! সেই রাই স্থির করিয়াছিলেন । এই ঘরের 
গঠনকোশল এইরূপ যে মধ্যস্থলে একটি নিধি স্থানে ধাঁড়াইলে 
ঘরের যে-কোন স্থান হইতে খুব ছোট শব্দও পরিষ্কার শোনা 
যায়। যেঝেতে একখানি নির্দিষ্ট পাথরে ধাড়াইলে, নাকি 
মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই ক্যাপিটল ভবন সমগ্র দেশের 
এঁক্যের প্রতীক এবং জাতীয় মর্য্যাদা-বোধের দে)াতক ।- 

পরদিন রবিবার: প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বাহির হইয়া 
পড়িলাম। পরিক্ষার আকাশ । বেশ রৌদ্র উঠি1ছে । সোজা 
ওয়াশিংটন মন্থুমেন্টে গেলাম । আধ বণ্টা পর পর লিফট 
ঘর্শকগণকে লইয়া মন্ুষেন্টের শীর্ষে উঠিতেছে, আবার আধ ঘণ্ট। 
পরে নামাইয়া আনিতেছে। এই স্তন্তটি জর্জ ওয়াশিংটনের 
জয়ধবজার মত আকাশে মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াৎ্জাছে। ভুন্তটির 
উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। পশ্চিমে লিঙ্কন- 
মেমোরিয়াল । দক্ষিণে জ্েকারসন মেমোরিয়াল । পূর্কে 





মাঘ 





ক্যাপিটল ভবন ৷ উত্তরে ছোয়াইট হাউদ। সমস্ত সহরটি সরল 
এবং সমান্তরাল রাজপধশ্রেনত্বার! সমভাবে বিভক্ত হইয়া 





আত্রাহাম লিঙ্কনের উপবিষ্ট অবস্থার ১৯ ফুট দীখ মর্শ্মরযূর্তি 


সুবিল্তপ্ত উদ্ধানের মত শোৌভঘান। পশ্চিমে পটোম্যাক নদী 
উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাছিত। পরপারে দূরে পর্বত- 
শ্রেনঈী। শহরটি সত্যই মনোরম। 

লিঙ্কস মেমোরিয়ালে মর্ম্ররগৃঙ্থে লিকনের মর্ম্মরমূর্তি রক্ষিত 
আছে। চতুক্ষোণ উচ্চ ভবন । সামনে স্থল স্তন্তের সারি। উচ্চ 
লপোপানশ্রেণী বাছিয়! গৃহে উঠিতে হুয়। গৃহুমধ্যে উচ্চ 
মঞ্চোপরি মর্দ্রনির্্মিত চেয়ারে পূর্ণাবয়ব লিগ্চন উপবিষ্ট । উপর 
দিক হইতে মুখের উপর বৈদ্যুতিক আলে! আসিয়া পড়িয়াছে। 
যুণ্ডিটি যেন জীবস্ত। পার্খ-লিখিত কথ! কয়েকটির অনুবাদ 
এইরূপ £ “যে জনগণের জন্ভ এব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরা্রকে 
বাচাইয়াছিলেন, তাহাদের মনোমন্দিরের মত এই মন্দিরেও 
তাহার স্মতি চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হুইল ৷” চারিদিকের দেয়ালে 
লিঙ্কনের গেটিস্বার্গ বস্তৃতার অংশ ট্টংকীর্ণ। জগতে জনগণের 
স্বার্থে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন যে 
সমস্ত বীর অমেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রাণ বিপঞ্জন দেন, এই বক্তৃতায় 
লিক্ষন“তাছ্াদের প্রতি তাহার সহজ ওজব্বিনী ভাষায় অকপটে 
শ্রদ্ধা নিবেদন ঝুুরয়াছিলেন। মেমোরিয়াল গৃহের পূর্ব দিকে 
রাস্তার পরপারে দীর্ঘ সরোবর ও সবুজ ব্ৃক্ষশ্রেমী ওয়াশিংটন 
মনুমেন্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 


বমানে ভূ-প্রদাক্ষণ 


৩৯৫ 


ওয়াশিংটন মহ্থমেণ্টের পূর্বে বৃক্ষত্রেম শোতিত ম্যাল 
নামক রাস্ভা ক্যাপিটল ভবন পর্য্যন্ত পিয়াছে। মন্থমেণ্টের 
উপরে হোয়াইট হাউস পর্য্যন্ত খোল! সবুজ মাঠ। মাঠের 
পরে বিস্তৃত শহর । 

ওয়াশিংটন শহর ক্যাপিটল ভবনকে কেন্দ্র করিয়া! চারি 
ভাগে বিভক্ত । উত্তর-পশ্চিম ভাগই জ্রনবহুল। & দিকেই 
পটোম্যাক নদ্দী পর্য্যন্ত শহর সম্প্রসারিত হ্ইয়াছে। দক্ষিণ- 
পশ্চিমে, উত্তর-পূর্ব ব! ছক্ষিণ-পুর্বেব শহর মোটেই বাড়ে 
নাই। ওপব দিকে বলতি কম। প্রত্যেক অংশে রাস্ডাগুলি 
সরল এবং সমান্তরাল । উত্তর-দক্ষিণে লঙ্গ! রাপ্ডাপ্তলির নাম 
এক, ছুই প্রভৃতি পর পর সংখ্যাদ্বারা যথাক্রমে নিদ্ধি্ হইয়াছে। 
পূর্বব-পশ্চিমে লম্ব। রাস্তান্চলির নাম এ, বি, পি, ডি প্রভৃতি 
বর্ণানক্রঘে রাখা হুইয়াছে। যে-কোন দুইটি রাস্তার মধ্যে দুরত্ব 
লমাম। কাজেই শহরটি কতকগুলি সমায়তন আয়তক্ষেজে 
বিভক্ত । বড় বড় রাষ্ট্রের নামে কয়েকটি এভিনিউ আছে। 
এগুলি পিধা কোণাকুণি চলিয়াছে। বাড়ীর নম্বরগুলিও বেশ 
কায়দা করিয়া লাঙ্জান। ভারতীয় দৃতাবাসের নঙ্গর ২১০৭ 





মর্দ্বর পাদণীঠের উপর দণ্ডায়মান টমাস জেফারসনের 
১৯ কুট টচ্চ প্রতিমূর্তি 


ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ । অর্থাৎ যেখানে ম্যাসাচুসেটস 
এভিনিউ ২১ নং ছ্ীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে সপ্তম 
বাড়ীতে এই দূতাবাস । এইক্রপ যেখানে এফ দ্রীট ১৩ নং 
ই্রাটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে জয়োদ্শ বাড়ীর নম্বর 
১৩১৩ এফ ট্রিট । এইখানে ওয়াশিংটনের বৃহত্তম বইয়ের 
দোকান অবস্থিত; নাম ব্রেন্টানো। আমেরিকার সমস্ত 








জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রা্রনীতির ছাত্রছাত্রীগণ 


শহ্রই এইরূপে সাক্জান। এখানে পথ ভুল করিবার সম্ভাবন] 
একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। বাড়ীর নম্বর শুনিলেই বুঝ! 
যাইবে সে বাড়ী আমি যেখানে আছি সেখান হইতে কত- 
দূরে ; কোন্‌ দিকে এবং কোন্‌ পথে সেখানে যাইতে হৃইবে। 
এখানকার আপিল ও হোটেলের ঘরগুলির নম্বরও অনুরূপ 
কায়দায় লাঞ্জান। সাত তলার পাঁচ নম্বরের ঘরের নম্বর 
হইবে ৭০৫, ৮ তালার ১১ নম্বরের ঘরের নম্বর ছইবে ৮১১, 
এইরূপ । | 

ওয়াশিংটন মন্গুমে্ট হইতে উত্তর দিকে তাকাইলে 
সুলজ্জিত শহরের সুন্দর রূপটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে । 

মন্থমেন্টের ঠিক দক্ষিণে জেফারসন মেমোরিয়াল, এদিকে 
লোকালয় নাই । মন্ুমেন্টের পরেই খানিকটা মাঠ। তারপর 
প্রশস্ত মন্থণ রাস্তা, তারপর স্রোতোবহা সরোবর । তারপর 
প্রশস্ত পন্থুজযুক্ত শুভ্র মর্্রগৃহ্থে দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব জেফার- 
সনের মর্দ্মরযূর্তি, তারপরে আবার ছোট একটি মাঠ, আবার 
একটি প্রশস্ততর রাস্তা, তার পাশ দিয়া৷ প্রবহমাণ পর্টোম্যাক 
নদী। একটি খাল নদীর সঙ্গে সরোবরকে সংযুক্ত করিয়াছে। 
সেই খালের টপর স্বৰগ্চ সেতৃ । দৃশ্ঠাট পরম রমনীয় জলরাশির 
স্ষচ্ছতা, মর্প্ঘরের 'এন্ধপুয পভ্রত' এবং দুর্ববাদলের গ্তামলিমা 
ভ্বেফারসনের মহিমময়ী স্বাতকে খি'রয়৷ উদার নীলাকাশতলে 
যে অপর্ধব অন্ত রূপ রচনা করিয়াছে তাহার শোতা, সম্্রম এবং 


১৩৫৪ 





পবিত্র গান্ডীখা অতুলনীয় । ওয়াশিংটন মহ্থুমেণ্টের উপর হইতে 
এই দ্বশ্য আমার দেহমনকে যুগপৎ আকর্ষণ করিল । মন্্মুঞ্জের 
মত উপর হুইতে নামিয়া পিষা মেমোরিয়ালে গেলাম, 
সরোবরের পাড় দিয়া দীর্ঘ মর্দ্মর সোপানশ্রেণী বাহিয়] প্রশস্ত 
মর্ম্মরগৃহ্ে প্রবেশ করিলাম । সম্মুখে ছেফারসনের মর্দ্বরমতি 
দ্াড়াইয়া । জেফারপন ছিলেন তাক্ষিনিয়ার অধিবাসী, তিনিই 
আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাপজের রচয়িত1। ভাঞ্িনিয়ায় 
ইহার সমাধির উপর প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, “আমেরিকার 
স্বাধীনতা ঘোষণা-পঞ্জের রচয়িতা, ভার্ভিনিয়ার ধর্মগত স্বাধীনতা! 
আইনের প্রণেতা এবং ভাঞ্জিনিক়া! 'বশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
টমাদ জেফারলনকে এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল ।” 
এই স্মারক লিপি তিনি নি্ছেই রচনা ক্রয়] রাখিয়া গিয়া 
ছিলেন। তাহার অসংখ্য কাধ্যের মধ্যে এই তিনটি কাজের 
জন্জই তিনি বিশেষনপে পরিচিত হইতে চাছ্য়াছিলেন। 
ভ্েফারদন আমেরিকার স্বাধীনতার পরিকল্পন| করিয়াছিলেন । 
আর জ্বর্জ ওয়াশংটন এবং পরে এত্রাহাম লিঙ্কন সে পরি- 
কল্পনার রূপ দ্রিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন নগরী আজ আমে- 
রিকার একোর ট্টংস, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট 
হাউস ইহার গৌরবের প্রতীক এবং জাএত প্রহরীস্বরূপ । 
ওয়াশিংটন মন্ুমেণ্টের উপর ফ্রাড়াইয়! এক দিকে ভ্বেফারসম- 
স্মৃতিগৃহ, অপর দিকে লিঙ্কন স্মৃতিভধন এবং অপর ছুই দিকে 
ক্যাপিটল ভবন, হোয়াইট হা্টস ও ওয়াশিংটন নগরী দর্শনে 
মন স্বতঃই ভাবে অভিভূত হুয়। উপরোক্ত তিন জন মহ্থাপুরুষই 
ওয়াশিংটন নগরী, ক্যাপিটল ভবন ও ছ্োয়াইট হাষ্টসের 
সত্যিকারের স্থপতি । 

যে স্বাধীনতা-ঘোষণাপজের রচিত হিসাবে জেফারসন 
নিজেও গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ 
এইরূপ = 

“স্বভাব এবং স্বভাবের নিয়স্তা পরমেশ্বরের পরম বিধানে 
প্রত্যেক জ্ঞাতি বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে পৃথক এবং সমান 
আসনের অধিকারী । অন্ধ জাতির সহিত রান্ধনৈতিক বন্ধনে 
আবদ্ধ কোন জাতির পক্ষে যখন সে বন্ধন ছিন্্র করিয়া তদীয় 
স্বতন্ত্র এবং সমান আসন গ্রহণ করা আবশ্তক হইয়! পড়ে তখন 
বিশ্বের বিচার বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকিলে যে সমস্ত 
কারণে জাতি স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে বাধ্য হইতেছে সেগুলি 
বিশ্বের দরবারে নিবেদন কর! উচিত । 

আমর এই সতাগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া! মনে করি :__ 

১। ভগবান সকল মনুস্থকে সমান করিয়া স্থপতি করিয়াছেন; 

২। শ্রষ্কা তাহাদিগকে কয়েকটি অবিচ্ছেতত অধিকার 
প্রদান করিয়াছেন ; = 

৩। জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণ এই, অধিকারগুলির 
অন্তৰ্গত ; 

৪ এই অধিকারগ্জলিকে নিরাপদ করিবার জঙ্ঞই মনুষ্য 


মাঘ 





সমান্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং গবর্ণ- 
মেণ্টের স্কায্যা শক্তি প্ছলি শাসিতের 
স্বীকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত । 

€৫। যখন কোন গবর্ণমেণ্ট এই 
সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী হইয়া 
উঠে তখনই তাহার পরিবর্তন বা! উচ্ছেদ 
করিয়া পূর্বোক্ত নীতির উপর প্রতিঠিত 
নুতন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবার 
অধিকার জাতির আছে। নূতন গবর্ণ- 
মেন্টের ক্ধপ ও গঠন এইরূপে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হইবে যাহাতে গবর্ণষেণ্টের উপর 
ভ্ন্ত ক্ষঘতাগুলি জনসাধারণের সুখ ও 
নিরাপত্তা! বিধানের সর্বাপেক্ষা উপযোশ্ী 
হুয়। 

সামান্ত এবং ক্ষণিক কারণে দীর্ঘ- 
কালের গবর্ণমেন্টের পরি বর্ন অকর্ভব্য 
ইহাই সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নির্দেশ। এই 
জঙ্ত সর্বত্রই দেখা যায় যে যত দিন দুঃখ 
অসহা না হুইয়া উঠে তত দিন মনুষাগণ 
দুঃখ সহ করিয়াই চলে; তথাপি 
চিরাভান্ত গবর্ণমেণ্টের ্টচ্ছেদসাধন পূর্বক 
ছুঃখ-প্রতি কারের চেষ্টা! করে ন|। কিন্ত 
যখন একই টদ্দেপ্ট প্রণোদিত ক্ষমতার 
অপব্যবন্ধার এবং অপহরণ পরম্পরার মধ্যে 
দেশকে সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত 
করিবার পরিকল্পনা পরিশ্ষুট হুইয়া উঠে 
তখন টক্ত গবর্ণমেণ্টকে অপসারণ করিয়া 
ভবিষাৎ নিরাপত্তার নৃতন]প্রহরীর ব্যবস্থা 
কর! জাতির অধিকার এবং কর্তব্য । এই 
উপনিবেশগ্চলি এইক্লপেই বৈযেযর লছ্ছিত 
ছঃখ ভোগ করিয়াছে এবং এইরূপ প্রয়োজনেই আজ তাহার! 
পূর্বতন গধর্ণষেন্টগুলির পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হুইয়াছে। 
ঞ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান রাজার ইতিহাস এই রাঠঞ্চলির 
উপর প্রজা-পীড়ন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দে্তে পুনঃ পুনঃ 
অত্যাচার ও অধিকার হরণেরই ইতিহাস । পক্ষপাতশুক্ত 
অকপট জগতের দরবারে আমর! প্রমাণঙ্বরূপ এই ঘটনাগ্ডলি 
উপস্থাপিত করিতেছি :_ 


জনহিতে অত্যাবস্তক আইনে লম্মতিদানে তিনি অস্বীকার 
করিয়াছেন। 


তিনি শাসকগণকে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলিও 
তাহার সম্মতিলাভ পর্যন্ত চালু না করিতে নির্দেশ দিয়াছেন; 
অথচ শাসকগঞ্চযখন আইনগুলিকে চালু করিবার জ্বন্ত তাহার 
সম্মতি প্রার্থন! করিয়াছে তখন সেগুলির প্রতি কোন মনোযোগ 
দেন নাই । 





মাকিন যুক্তরা্্রের জাতীয় কলাশাল!, ‘নেশঙ্তাল গ্যালারি অব আ্টে'র 
পনুজযুক্ত-ভবন (দক্ষিণে ), বামে উন্নত স্তম্ভের উপর “স্বাধীনতা’র প্রতি 


আইন-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ্রে অধিকার জাতির পক্ষে 
অমূল্য, প্রন্কাণীড়ক রাজার পক্ষে ভয়াবহ । 

এ অধিকার বর্জন ন! কর! পর্য্যন্ত তিনি বড় বড় জ্নপদকে 
রাষ্রমধ্ো গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। 

আইন সভার সদস্তগণকে হয়রান করিয়া তদীয় ব্যবস্থা 
মানিয়! লইতে বাধ্য করিবার ট্টদ্ধেষ্তযে তিনি আইন সভাঞ্চলির 
অধিবেশন প্রথাবিরুদ্ধ, কষ্টদায়ক এবং সরকারী নখিপজাি 
যে স্থলে রক্ষিত হয় সেখান হৃইতে দূরস্থিত স্থানে আহ্বান 
করিয়াছেন। 


জনগণের অধিকারের উপর তদীয় আক্রমণের দৃঢ়ভাবে 
বিরোধিতা করে বলিয়া! তিনি প্রতিনিধি-সভাগ্ুলিকে পুনঃ 
পুনঃ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন । 

এইরুপে প্রতিনিধি-সভাগুলি ভাঙ্গিয়া! দিয়! বহুদিন পর্য্যন্ত 
তিনি পুননির্ধবাচনে স্বীকৃত হন নাই। ফলে আঁবনশ্বর আইন 
ধ্াণয়নকারা শক্তি জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া! ক্জালিয়াছে। 





ইতিমধ্যে রা বহিাজমণ, বা অধৰে | সবি: অবস্থার 


ইন! বা 

তিনি এই রাধঞ্চলির সারি দিৰারণ কৰিছে মধাসস্তব 
li করিয়াছেন। এতছুদ্ধেশ্ে তিনি বিদ্বেণীদিগকে স্বীকরণ- 
বিষয়ক আইন প্রণয়ণে বাঁধা দিয়াছেন, আগপ্ধকপণকে উতলাহ- 
দান বিষয়ক আইন পাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং 
নৃতন জম চাষ করিবার বিধিমিষেধগুলি কঠোরতর করিয়া- 
ছেন। বিচারালয়গুলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাবিষদ্ধক আইনে সন্মতি 
ন দিয়া তিনি বিচাৱ-ব্যবস্থায় বাঁধা দিয়াছেন । 

কাৰ্য্যকাল এবং বেতনের পরিমাণ ও প্রাপ্তির জঙ্জ তিনি 
বিচারকগণকে সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল 
করিয়া তুপিয়াছেন। জনসাধারণকে অস্তঃসারশুন্ত করিবার 
জন্জ তিনি অসংখ্য নুতন পদ সুষ্টি করিয়া বাঁকে বাকে নুতন 
কর্মচারী এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। 


আমাদের আইন লতার সন্মতি না লইয়া আমাদের মধ্যে 
শান্তিকালে স্থায়ী সৈকুবল রাখিগ্জাছেন। 
তিনি লামরিক শক্তিকে স্বাধীন করিয়া অসামরিক শক্তির 
উর্ধে স্থাপন করিয়াছেন 
আমাদের স্কন্ধে সুবৃহৎ সশস্ত্র দৈঙ্দল চাপাইবার জজ; 
- এই রাধঞ্ডলির অধিবাসিগণকে হত্যা করিবার অপরাধ 
হইতে কপট-বিচারের দ্বারা ঘাতকগণকে বাচাইবার জত; 
বিশ্বের অন্তাঞ্জ সমস্ত অংশ হইতে আমাদের বাণিজ্যের 
বিলোপ সাধনের জঙ্ক ; 
আমাদের সম্মতি ব্যতীত আমাদের উপর করগার 
চাপাইবার জল; 
বহুস্থলে জুরীর বিচার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার 


জন). 
মিথ্যা অপরাধে বিচারা্খ আমাদিগকে সমুদ্রপারে প্রেরণ 
করিবার জন্ত ; 
পার্ববন্তা প্রদেশে ব্রিটিশ আইনের স্বাধীন ব্যবস্থা রহিত 
করিয়া, ধৈর শাঁলন প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং সীমান1 বাড়াইয়া 
এই উপনিবেপঞ্জলিতে অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযুক্ত 
আদর্শ এবং উপায় স্থাপনের জন্য ; 


আমাদের অধিকার অপহরণের জনা, আমাদের সর্বাপেক্ষা 
আমাদের 


মূল্যবান আইনগুলি প্রত্যাহারের জন্য, এবং 
গবর্ণমে্টগুলির ক্ষত] আমুল পরিবর্তনের জন্য ; 

_ আমাদের স্বকীয় আইন সত! বন্ধ করিয়া দিয়া. আমাদের 
উপর পর্ববিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা তাহাদের উপর ন্যস্ত 
হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য) 

আমাদের আইন বঞ্িভূতি এবং আমাদের কনটিট্যুশন 


(শাসনতন্ত ) বিরোধী শাপনব্যবন্থার - ভিটে আমাদিগকে 
আনিবার জন্য 5. 


নিন অন্য ্য লোকের ও যোগ: দির, তাহাদের প্ৰীত 
টি আইনে সম্মতি জাপন করিয়াছেন। 

আমর], তাহার রক্ষণীয় নয় ইহ! ঘোষণা: যাং এবং 
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া তিনি এদেশের শালনভার 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

তিনি আমাদের লমু্র লুষঠন করিয়াছেন, সমুস্রতীর 
বিধ্বস্ত করিয়াছেন, নগরী পোড়া ইয়া দিয়াছেন এবং জনগণের 
জীবন নাশ করিয়াছেন । 

অরাক্ষোচিত এবং বর্ধরযুগেও অনুপমেয় নিষ্ঠুরতা ও 
কপটতার সহিত তিনি যে হত্যা, ধ্বংসলীলা এবং অত্যাচার 
পূর্বেই আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বর্তমানে 
দলে দলে ব্যবসাদার বিদেশী সৈন্য আমদানী করিতেছেন। 

আমাদের সমনাগরিকগপকে সমুদ্রমধ্যে বন্দী করিয়! 
তাহাদিগকে স্বদেশের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে, বন্ধু ও ভ্রাতৃ- 
গণকে হত্যা করিতে অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইতে 
বাধ্য করিয়াছেন । 

তিনি আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়াছেন এবং Cl 
বর্ধর নিগ্রোগণ যুদ্ধকালে আবালবৃদ্ধবনিত| নির্বিশেষে 
সর্বাবস্থার লোক দগকে নির্বিচারে হত্যা করে ইহা জানিয়াও 
তাহাদিগকে আমাদের সীমাস্তবাপিগপের বিরুদ্ধে লেলাইয়] 
দিয়াছেন। : ns 


এই সমণ্ত অত্যাচারের পদে পদে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া! 
আমরা অতি বিনীত ভাবে তাহার নিকট আবেদন করিয়াছি। 
পুনঃ পুনঃ আবেদনের, উত্তরে আমর! শুধু বার বার শাস্তি 
পাইয়াছি। যে রাজার চরিত্র এতাদবশ প্রজাণীড়ক কর্স্পসমূহ্‌ 
দ্বারা কলঙ্কিত তিনি স্বাধীন জাতির শাসক হইবার অযোগ্য । 
আমাদের ব্রিটিশ ভ্রাতৃগণের প্রতিও আমরা কম মনোযোগ 
দিই নাই। তাহাদের আইন সভা আমাদের উপর অন্যায়: 
অধিকার বিস্তার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে সে বিষয়ে 
আমর! তাহাদিগকে মাঝে মাঝে সাবধান করিয়া দিয়াছি।. 
আমরা যে অবস্থায় এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়া- 
ছিলাম তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া! দিয়াছি। তাহাদের: 
সহজ ধর্মবুদ্ধি এবং উদারতার নিকট নালিশ জানাইয়াছি। 
এই সমস্ত অধিকার হরণ অস্বীকার: করিবার জন্য আমাদের: 
ও তাহাদের সমান পূর্বব-পুরুষগণের- নামে তাহাদের নিকট. 
আবেদন করিয়াছি। ইহাতে যে আমাদের সম্পর্ক ও আদান- 
প্রধান বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্বপ্তাবী তাহাও তাহাদিগকে 
জানাইয়াছি। কিন্ত তাহারাও এই ন্যায় এবং রক্রে' 
আহ্বানে বধিরত! অবলম্বন করিয়াছে।  এতদবস্থায় আমাদের 
বিচ্ছেদ ঘটি নিয়তিকে স্বীকার করিতে এবং তাহার্িসকে, 
মানবজাতির অন্যান্য অংশেরই মত যুদ্ধকালে শর্ত এবং শাস্তি- 
কালে মি বলিয়| মনে করিতে আমর! বাব্য হইতেছি। 
- অতএব আমর! আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিবি রূপে, 





মাথ 


সাধারণ কংগ্রেসে মিলিত হইয়া জগতের পরম বিচারককে 
আমাদের টদ্বেপ্তের সততার লাক্ষী রাখিয়া সমস্ত উপনিবেশ- 
বাসী জনগণের নামে ও তাহাদেরই প্রদত্ত, অধিকার-বলে 
দৃঢ় ভাবে প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি যে, 

(১) এই একতাবন্ধ উপনিবেশগুলি মুক্ত ও স্বাধীন 
. হুইল এবং স্বাধিকার বলে তাহাদের তারৃশ হওয়াই উচিত) 

(২) ব্রিটিশ-রাজের প্রতি সমস্ত আহ্থগত্য হইতে 
তাহার যুক্ত হইল; 

(৩) তাহাদের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত রাজ- 
নৈতিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিশ্ন হইল ; এবং 

(৪) যুক্ত এবং স্বাধীন রাষ্্রকপে যুদ্ধ ঘোষণা, শাস্তি 
স্থাপন, মৈত্রী সম্পাদন, বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রস্ৃতি স্বাধীন 
রাষ্ট্রোচিত লর্ধবিধ কার্ধ্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহার! গ্রহণ 
করিল। 

এই ঘোষণার সমর্থনের জন্ত ঈশ্বরের উপর দৃঢ় নির্ভর 
রাখিয়! আমরা পরস্পরের নিকট আমাদের জীবন, সম্পত্তি 
এবং পবিজ জাত্মসম্মান আবদ্ধ রাখিতেছি।” 

৮ই ডিসেম্বর রবিবার জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ী দেখিতে 
যাই। বাড়ীষ্টর নাম মাউণ্ট ভার্ণন। ইহা ওয়াশিংটনের 
নিজের বাড়ী; ভার্িনিয়া রা অবস্থিত । এখানে তিনি 
- সপরিবারে বাস করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্ট ভার্ণন 
মহিলা সমিতি ( লেডিঙ্গ এসোসিয়েশন ) এই বাড়ীটি রক্ষা 
করিবার ভার নেন। তদবধি তাহারাই বাড়ীটির রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন। ওয়াশিংটন শহর হইতে ইচ্ছার দুরত্ব ১৬ 
মাইল। বাসে যাতায়াতের ভাড়া ১ ডলার ১৫ সেপ্ট। 

সকালে প্রাতরাশের পর বাহির হুইয়! পড়িলাম। দ্বৃতা- 
বাসের কর্পচারী ্রীয়ূত শিবেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সঙ্গী করিলাম। ইনি আমার সমবয়স্ক এবং ওয়াশিংটনে 
নবাগত । অজ্পদিন হুইল দিল্লী হইতে বদলী হুইয়া এখানে 
আসিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ “বিজয়ী” ভারতবর্ষ বিঞ্জিত 
জাপানের নিকট কি কি সম্পত্তি পাইতে পারে ইনি লে বিষয়ে 
ভারতের পক্ষে তদ্বির করেন। বড় পোষ আপিসের নিকট 
হৃইতে মাউন্ট ভার্ণনের বাসে উঠিলাম। জেফারপন মেমোরি- 
য়ালের অনতিুরে পটোম্যাক নদীর গ্ষৃণ্ত লেতু অতিক্রম 
করিলাম। চমৎকার রাস্ত|--নদীর ধার দিয়া বরাবর 
মাউন্ট ভার্ণন পধান্ত গিদ্বাছে। বামে নদী, দক্ষিণে পাতল! 
জঙ্গল। জঙ্গলে এল্য গাছই বেশী। ছুইটি ছোট ছোট শহর 
অতিক্রম করিলাম। এগুলি নাকি এদেশের খুব প্রাচীন 
শহ্রত-অর্থাং দেড় শত বংলরেরও বেশী এদের বয়স। 
পটোম্যাক নদী বেশ বড়। কলিকাতার গঙ্গার মত, কোথাও 
তার চেয়েও কটু বড় হইতে পারে। নদীতীরে একটি 
টিলার উপর মাউণ্ট ভার্ণন অবস্থিত । নদী হইতে বাড়ীর 
এবং বাড়ী হইতে নদীর দৃপ্ত তুল্য চিত্তাকর্ষক। বাড়ীট 


বিমানে ভূ-প্রদাক্ষণ 
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টমাস থ্জেফারদনের স্মৃতিজ্ঞবন ওয়াসিংটন 
দোতলা, বাংলা ঘরের মত মটুকাযুক্ত ছাদ। ট্রপরে নীচে 


ছুট! করিয়! ঘর । ওয়াশিংটনের লময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই 
তাবেই রাখা হইয়াছে। চুকিতেই বৈঠকখানা ঘর। ফ্রান্দের 
ষোড়শ লুই ওয়াশিংটনকে একট] কার্পেট তৈরি করাইয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। কার্পেট বৈঠকখানায় পাতা রছিয়াছে। 
যে হার্পসি কর্ডে ওয়াশিংটনের পোষ্য নাতনী গান গাছিত তাহা 
পাশের ঘরে দেই ভাবেই সাজান আছে। এই ঘরগুলির 
সামনে বারাগ!। তাহাতে চেয়ার পাতা রছিয়াছে। যেন 
ওয়াশিংটন ও তদীয় গৃহিণী এখনই আসিয়া! বসিবেন। এখান 
হইতে নদীর দৃপ্ত মনোরম । উপরে যে ঘরে ওয়াশিংটন মারা 
যান সেট! ঠিক সেদিনকার মত সাজান রহিয়াছে । বিছানা 
একটি হাতের কাজ-করা সুন্দর কাথা দিয়া ঢাকা। অনতিদূরে 
রাম্্াধর। দেখানে হাড়ি, কড়া, মুষল, কাঞ্িলচিয়! প্রভৃতি 
তদানীস্তন বাপনগুলি পড়য়া আছে। ওয়াশিংটন-গৃছ্দীর 
হাতের স্পর্শ যেন তাহাতে লাগিয়া আাছে। বাড়ীর চারিদিকে 
অনেক জমি ও বাগান । নামিয়! নদীর ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার পথ 
জাছে। লে গ্রাম্য পথ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমন জাছে। 
আমেরিকার সুনিপুণ ইঞ্জিনীয়ারগণ পথটিকে আধুনিক পদ্ধতির 
করিবার জন্ত ইহার গায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই, লশ্রদ্ধচিত্তে 
পাশ কাটাইয়াই চলিয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে ষ্টীমার 
যোগে জালিয়] এই ঘাটে নামা যায়। ঘাটের অনতিদুরে 
ওয়াশিংটনের সমাধি। বাড়ীটির বাছিরে আসিয়া একটি 
হোটেলে মধ্যাহ-ভোক্ধন সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি 
করিতেছি । দেখি একটি ছোট এল ম গাছের তলার একখ্ 
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| ফলকে লেখা আছে যে, ্যাসাচসোটল রা যে এল্য গাছের 
ছিদীর পৈদাপত্য নি করিয়া- 





__ বৈকালে কিলার পথে আমরা | আদিংটনে তীর লমাবি- 
রর ক্ষেত্রের নিকট নামিয়া পড়িলাম। বহু পৈও ও লৈজাব্যক্ষের 
সমাধি এখানে আছে। পাহাড়ের গাঁ বাহিয়া সমাধিশ্রেই। 
পাহাড়টি খুব উচু নয়। পাহাড়ের উপরে সেনাপতি লি'র 
বাড়ী। পেনাপতি লি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের পক্ষে অস্ত 
ধারণ করিয়! পরাজিত হন । ইছারই আশেপাশে তখন অনেক 
"যুদ্ধ হইয়াছিল-_বাড়ীটি এখন মিষটজিয়মরূপে রক্ষিত। এই 
পাহাড়ের উপর হইতে পট্টোম্যাকের উপরে ওয়াশিংটন 
শহরের দৃষ্ঠ পরম রমমীয় দেখায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
: আমি ওখান হইতে হাটিয়াই ওয়াশিংটনে ফিরিলাম। পাহাড়ের 
অনতিদূরে পটোম্যাক সেতু । সেতু পার হইলেই ওয়াশিংটন 
শহর । আপিংটন লমাবিক্ষে্র শহরের পশ্চিমে, পদব্রজে 
_সাকো পার হইবার সমর আলিংটন পাহাড়ের পিছন দিয়! 
সবস্তগামী স্বর্য্যের শোভা আমাদের উভয়ের মনকেই পিছনে 
_ উানিতেছিল। 

ওয়াশিংটন নগরী মাকিন জাতির হৃংপিন্ত-স্বরূপ ; ইহা 
লমস্ত দেশের জাতীয় এক্যের প্রতীক । যে আটচক্লিশটি রা 
লইয়! বুক্তরা্ গঠিত ওয়াশিংটন তাহাদের বহিভূরত। ইহা 
লমন্ত রাধ্রের তুল্য: গৌরবন্থল । এই শহরের গ্রীব্বির জনত. 
ইহার] সর্বদা সচেষ্ট । সরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ এখানে শুধুই 
হিতকারীই নন ; রূপকারও বটেন। সরকারী সৌধাবলীর এত 
শোভা অন্ত কোন দেশে দেখি নাই। -সরকারী বাড়ীপ্জলির 
চমৎকার ভিজ্ঞাইন ; নিশ্াণকার্ধো নানাবিধ 'মর্শ্মরের ব্যবহার 
নয়নরঞ্জক। ক্যাপিটল আর্ট গ্যালারী, আর্কাইভ-ভবন -ও 
হোয়াইট হাউসের কথা পূর্বেই -বলিয়াছি।- ট্রেঙ্গারী, &ট 
ডিপার্টমেন্ট, স্গ্রীঘ কোট? কংগ্রেসের লাইব্রেরি, প্যান- 
ৃ আমেরিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি বাড়ীঞ্চলি সত্যই বূপগৌরবে, 
অপ্রতিদবন্বী । রাস্কাুলি সরল ও সমান্তরাল ; প্রশস্ততা ও. 
মৃস্থণুতায় এদের ভুলন1 নাই ।. সুদৃষ্ঠ_ সরকারী সৌবশ্রেমীর 
রিঙ্গাস এবং গঠন সুপরিকল্পিত । এই আকাশচুম্বী প্রাসাদের 
দেশে পাছে কোন কোন রাড়ী অতিরিক্ত. উর্দে উঠিয়া. নগরীর 
_দৃঞ্চ-সমতার হানি করে সেইজন দশ তলার বেশী-বাড়ী তৈরি 
করা এখানে নিষিদ্ধ । নগরীর লোঁব-সমতাই ইহার সুষম! বৃদ্ধি 
করিয়াছে: ক 

একদিন (৭ই ক শমিবার, ২১শে জি 
এখানকার চিড়িয়াখানা দেখিতে পিয়্াছিলাম। উ চু নীচু পাহাড়ে 
জায়গায় চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত.। : ঘুরিয় ফিরিয়া দেখিতে 
বেশ মনোরম-। হাতী, সিংহ, জলহন্তী, - গণ্ডার : প্রভৃতি 
জানোয়ার এদেশের সাধারণ লোকের নিকট বিস্ময়কর জীব । 
আমার কাছে পাখীর খরগুলি সর্বাপেক্ষা কাল লাগিল । 


রবী = 
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রংবেরঙের রকমারি, পার্খী। এক একটি ঘরে যেন রামধ্হ 
উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কাক কোকিল ও শকুন প্যত্তে 
রক্ষিত হইয়ান্ধে। অতি যক্কেই যেন এদের উৎসাহ ও জীবনী” 
শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে । নিঃসঙ্গ নিয়ানদন্দ কোকিলটি 
ধুকিতেছে।: অদম্য কাকও এখানে নীরব । এক রকমের 


কাক দেখিলাম ; তার ঘাড় এবং বুক সাদ1। ঈগল পাখী ও . 


উষপক্ষী অনেকগুলি দেখিলাম । উটপক্ষীর ডিম প্রকাও; 
কয়েকটি সান্জান রহিয়াছে। 
মাংসাশী পক্ষী দেখিলাম । একটি কক্ষে দক্ষিণ যেরু-নিবাদী 
পেছুইন পক্ষী রহিয়াছে । ছুই পায়ের উপর ভর দিয়া মাথা 
খাড়া করিয়া দাড়াইয়া জআাছে। সামনের দিকে আরও দুইটা 
চামড়া পায়ের মত বুলিতেছে । : জলে সীতার কাটিবার সময় 
এই ছুইট ব্যবহার করিতেছে । শীতের দেশের পাখী বলিয়! 
ঘরের মধ্যে বিস্তর বরফ রাখা হইয়াছে । . মাঝে মাঝে সাতার 
কাটিবার জলকুগ্ড। নূতন জানোয়ারের মধ্যে আলপাকা ও 
সাদা ব্ত মহিষ দেখিলাম । : আলপাক! মেষজ্গাতীয় ; তবে 
আকার একটু বড় এবং গলা লম্বা ।. রঞ্জ. মহিষ: অনেক 
রকমের আছে.) তন্মধ্যে একটার সর্ববাক্ত ছধের মত সাদ] ॥ 

আমার ওয়াশিংটনে পৌছিবার কয়েক দিন পরেই দেশন 
ব্যাপী কয়লা-খনির মদ্দুর ধর্মঘট আর্ত হুয়। জন লুইস 
মনুরদের নেতা । . মঞ্জুরদের মধ্যে তাঁহার অসীম প্রতিপত্ধি। 
পূর্ব্বের একটি ধর্মঘটের সময় মালিকদের হাত হইতে সরকার 
যুদ্ধকধালের জঙ্ খমিগুলি পরিচালনার ভার স্বহৃত্তে গ্রক্ণ 
করেন.। সে সময় সরকারের সঙ্গে মন্থুরদের মাহিনা এবং অঙ্ঠাত 
বিষয়ে এক চুক্তি হয়। লে চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৭ আীষ্টাব্দের 
৩১শে মার্চ পর্যন্ত । ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মানেই লুইস 
গবর্ণমেন্টকে ১৫দিনের নোটিশ দিয়া বলেন যে তাহার! পুরাতন 
চুক্তি পনর দিন পরে বাতিল -করিয়! দিবেন । ইতিমধ্যে 
সরকার যদি নূতন চুক্তি না করেন তবে তাহার পর মদুরগণ 
বিনা চুক্তিতে কানে যাইবে না। বিজি পরিচালনার 
ভার তখনও সরকারের ফাতে | = - 


=. এই বৰ্স্সবটে সমগ্র আমেরিকা ও ইরাদ: চঞ্চল nl 


উঠিল শীত আগত ৷ মধ্য ইউরোপে কয়ল! নাই:। বিলাতে 
কয়লার উৎপাদন অপ্রচুর | বিলাত, ফ্রান্স ও. ইউরোপের 
অন্তাভ দেশ: আমেরিকার কয়লার উপর অনেকখানি নির্ভর 


করিয়া থাকে। কয়লার অভাবে দেশের বহু কারখানার 
উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে 1. আগতপ্রায় শীতে কয়লার 
অভাব হইলে তমাহ্থযই জমির যাইবে । 


১৯৪৬ সালে আমেরিকায় যত বর্ম্মখট হইয়াছে এদেশে 
এত ধর্মঘট পূৰ্ব্বে কখনও হয় নাই ।  যুদ্ধোত্তর, পুনর্গঠনের সময় 
ইহা স্বাঙ্জাবিক হইলেও রি ও. aie আবঙকতা 
স্থচনা করে । :. : 

খবরের কাগজগুলি তখন এই রর আলোচনার টিন + 


Mh 


কন্তর নামক খুব বড় একট 









চন! চলিতেছে। তিনি কিন্বু তখনও নীরব। 
ব দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্রগুলি হইতে লিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত 
হাজার মাইল বড় তেলের পাইপ মাটির নীচে বসান 
[ছিল । সেগুলি তখন বেচিয়। দিবার কথা চলিতেছে। 
| এখন*সেগ্জলিকে কোন কোম্পানীর নিকট ভাড়া 
রাজী হইবেন কিন! এবং যদি হন তবে কোন কোম্পানী 
পেট্রোলের দ্বারা! গ্যাস উৎপাদন করিয়া 
সেই গ্যাস নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত আনিয়া দেশের 
নিবারণ করিতে পারিবেন কি না ইহা 






















হার! oa বেতন পান । বিশেষতঃ লুইসের সে 
রর ক বিদ্যমান । প্রশ্ন এই-_সেই চুক্তি একতরফা! 


















রিটন গণতন্ত্রের কি হুইল? সমগ্র 
ফেলিয়া ও তয় দেখাইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত 
দ্বির প্রচেষ্টা তফ্যাসি্ পা । ইহা! দস্থ্যতার নামান্তর 
আমেরিকার জীবন্ত গণতন্ত্র ইহা! সহিবে কি? যদি 
করে তবে ইহার বিরুদ্ধে গণতন্্র-সম্মত কি ব্যবস্থা 





দিন বৰ থাকিয়া প্রেসিডেন্ট ম্যান তাহার 
লেন । তিনি বলিলেন, জাতির সঙ্গে চুক্তি 
তরফ! ভা্গিয়া দেওয়! বে-আইনী। কার্ধ্যে 
ম না করিয়া মজুরগণ বে-আইনী কার্ধ্য করিতেছে। 
এব তিনি মধ্তুরদিগকে কার্যে যোগদান করিতে আহ্বান 
রিলেন। কল হইল নাঁ। তখন তিনি আদালতে অভিযোগ 
পস্থিত করিলেন। নালিশ হুইটি--(১) বৰ্্মবটটকে চুক্তি- 
রুদ্ধ অতএব বে-আইনী ঘোষণাকরা (২) লুইস মজুত- 
হাতে এই বে-আইনী কার্ধ্যে লিপ্ত হইতে নির্দেশ 
না ন তাহার, উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা। লুইস 
_ জবাবে বলিলেন-_-আমেরিকার একটি আইনে প্রত্যেক মধুরের 
ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হুইয়াছে। এই আইনের বলে 
জ বৈধ । সরকার পক্ষের মতে সমগ্র জাতির প্রতি- 
র সঙ্গে চুক্তিবন্ধাবস্থায় এ আইন অপ্রযোজ্য । 
বিচার চলিল, তিনি পূর্ব আইন সভার সভ্য 
ই আইন প্রণয়নের একজন প্রধান উদ্যোক্তা 
















প্রসিডে ন কিরূপ মনোভাব বদন করিবেন তাহা: 


ছিল। সে অবস্থায় একতরফা! চুক্তি তঙ্গ করিয়া 


করাই সরকারের কর্তব্য। সরকারের এই. কর্তব্য 


: রা ? এইরূপ নানাবিধ, আলোচনা তখন 


ইউনিফনের লে মজুত অধের পরিমাণ এৰ 
ইউনিয়নের নিকট যে বেতন পাইত তাহা ক 
কল্পনাতীত। আমার যত দুর মনে আছে লুইসের বেতন 
ছিল বাখিক ২৫০০০ ভলার বা ৮৩০০০ হাজার টাকার 
কিফিদধিক। এই রায়ের উপর পরী কোর্টের মতামত 
জানিবার অল্প সরকার নিজেই সুপ্রীম কোর্টে আপিল 
দাখিল করিয়া নিবেদন করিলেন যে ব্যাপারটি জাতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী, যাহাতে সরকার ক্রুত কার্যকরী পন্থা, নু 
অবলম্বন করিতে পারেন সেইজন তাহারা অবিলম্বে হতীম 
কোর্টের মতামত প্রার্থন! করিতেছেন। লুইপের বিরুচ 
জনমত বেজ গড়িয়া উঠিযাছে। মনুরদের বেতনের হার 
ছিল না। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কোন দেশের মন্ভুরদের হি 
সে হার কল্পনারও অতীত । উপরন্ত সরকারের সঙ্গে তাদের 
চুক্তি বিমান । সে চুক্তির মেয়াদ মাত্র আর কয়েক 




































গবর্ণমেন্টকে অমান্ত করিয়া জাতির উপর-জ্ধবরদত্তি করা 
বিরোধী, অতএব নিন্দিত । সকলেরই প্রায় 
লুইস তখন সহসা এক দিন সকলকে বিস্মিত কি 
প্রত্যাহার করিলেন। বলিলেন--সুপ্রীম কোর্ট যাহাতে ধীঃ 
সুস্থে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার 
করিতে পারেন সেইজন্জ তিনি বর্রঘট প্রত্যাহার করিলেন । 
আমার ওয়াশিংটন পরিত্যাগের কয়েকদিন পূর্বেই ধৰ্ম্মৰ 
প্রত্যাহত হইল । জাতি স্ব্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। গণতন্ত্রে 
বিজয় স্থচিত হইল । আমার এদেশে অবস্থান কয়লার অভা 
খণ্ডিত বাঁ অন্গবিধাএত্ত হইবে না--মনে করিয়া আমিও 
পাইলাম । কাগজগ্জলি তখন লিখিল যে ইহাতে সমন্তার 
সমাধান হইল না । আলোচনা দ্বারা মনুরদের দাবিও! 
মীমাংসা! করিতে হুইবে। নচেৎ বর্তমান চির মেয় 
ফুরাইলে অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চের পর পুনরায় সমস্তা দেখা দিবে রর 
লুইসের বিরুদ্ধে জনমত সুস্পষ্ট রূপে দেখা দিল। এ 
অন্যায় রূপে যাহাতে জাতিরস্টৃ'টি টিপিয়া না থরিতে 
তজ্জন্য আইন প্রণয়নের দাবি উঠিল। এ দেশের লোক 
আলোচনা দ্বারা বিরোধ-মীমাংসার পক্ষপাতী । ' 
কর্তারা দাবি করিলেন যে, মজুরদের যদি জঙ্ঘবদ্ধ হইঃ 
আলোচনা! চালাইবার অধিকার থাকে তবে তাহাদেরই 
বা আলোচনা চালাইবার জন্য সঙ্ঘবন্ধ হইবার অধিকার 
থাকিবেনা কেন। উভয় পক্ষের আলোচনার জন্য এব 
আলোচনা যাহাতে ফলপ্র্থ হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ক্ষেত 





করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা আছে না তাহার { 


বাদে ব্যুরোর উর্ধতন 


৪০২. 


প্রবাসী 


. ১৩৫৪ 





আমার কার্ধ্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক 
বিভাগের প্রধান কর্ণ্রচারী সযত্বে ও সাদরে আমার কার্খ্যে 
সাহায্য করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ আলোচন! দ্বার! জামার 
সমস্ত দ্বিধা ও প্রশ্নের নিরসন করিতেছেন। হারাই 
আমার আমেরিকার গোটা প্রোগ্রাম স্থির করিয়া সর্ববস্থানে 
কর্তৃপক্ষের নিকট আমাকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবার 
জন্য আশ্বাস দ্িলেন। * 

বাজেট ব্যুরোর কর্ম্ম লমাপনাস্তে ট্রেজারীতে যাই। 
 প্লেখানে কয়েকদিনের জন্য জামার মূল কর্মস্থল স্থাপিত 
হুইল। আমার বসিবার জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল 
তাহার পাশেই হোয়াইট হাউস, মধ্যে একটি রাস্তার ব্যুবধান। 
এখানেও উদ্ধিতন কর্ণচারিগণের মধুর ব্যবহারে জার্ষ্ 
হইলাম। হঁছাদের কার্ধ্য যেমন স্ুশৃঙ্খলাপূর্ণ তেমনি 
গভীর । ইহার! কোন বিষয়েরই একেবারে মর্দস্থলে প্রবেশ 
না করিয়া এবং জাদ্যোপাস্ত ন! জানিয়! ছাড়ে না। ইহাদের 
ট্যাক্স রিসার্চ বাধ বা কর বিষয়ক গবেষণা! শাখার 
সঙ্গেই জামার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হুইয়াছিল। এক একছন 
কর্মচারী এক একটি ট্যাক্স বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন। 
পৃথিবীর কোথায় কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে সে সম্বন্ধে হার! 





মহিলা-সংবাদ 
ই, আই রেপ্রে ডেপুট চীফ কমার্পিয্াল ম্যানেজার 
প্রীযতীজনাথ দাগের কন! শরমতী কল্যাণী গুছ এবংসর 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে ইংরেজীতে অনার্স পরীক্ষায় 
মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি 
ম্যাট কুলেশন এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়া! সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। 


LAI Ad 


সর্বদা সজাগ । এই কর্ণ্চারিবৃন্দের মধ্যে একজন মহিলাও $ 


ছিলেন। তিনি আয়করে বিশেষজ্ঞ । এদেশের পুস্তক 
প্রকাশকগণের প্লচেষ্টাও আমাদের কল্পনাতীত । শিকাগোর . 
কমাস+ক্লিয়ারিং ছাটটদ নামক প্রকাশকগণের একটি ট্যাক্স- 
দার্ভিদ আছে । তাহারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ট্যাক্স 
সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করিয়া! এরাহকগঞ্জকে নিয়মত 
রূপে সরবরাহ করেন। সরকারী অপিপঞ্চলিও হঁহাদের 
গবেষণালন্ধ বিষয় মাঝে মাঝে সাধারণের অবগতির 
জন্য প্রকাশ করে। যে আপিসেই গিয়াছি সেখানকার 
লোকেরাই তাহাদের প্রকাশিত বহু মূল্যবান এস্থ ও রিপোর্ট 
বিনাষুলো সাএছে আমাকে দিয়াছে। অনেক সময় আমি 
সবগুলি নিতে পারি নাই-_বাছিয়া লইতে হ্ইয়াছে। 
ইহাদের কার্ধ্যপদ্ধতি দেখিয়া যুদ্ধ হুইয়াছি; ইহাদের 
অমায়িক ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইহারা 
নিজের! ডাকখরচা দিয়! অনেক পুস্তক নিয়মিত রূপে এখনও 
আমাকে পাঠাইতেছে। 

১০ই ডিসেম্বর সকলের নিকট (২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার) 
বিদায় গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। পরদিন ওয়াশিংটন 
ত্যাগ করিব ; জার এখানে ফিরিব না। 





অকল্যাণ পুহ 


A 


পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সমস্ত 


প্রীশশিভৃষণ দাশগুপ্ত 


পুর্ববঙ্গের নি চঞ্চল হুইয়! উঠিরাঁছেন ) ধুম যেক্ূপ বহ্নির 
প্রমাণ, পশ্দিমবঙ্গ_বিশেষতঃ কলিকাত। এবং তাহার শহর- 
তলীর মধুচক্র সকল বিরিয়া পূর্কাবঙ্গবাপিগণের ক্রমবর্ধমান 


'কল-গু্রনই সেইরূপই এই চাঞ্চল্যের প্রমাণ | অন্তরে যাহার 


যাহাই থাক না কেন, মুখে আমর! অনেকেই এই চাঁঞ্চল্য- 
প্রস্ুত পলারনী মনোবৃত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান । 
এই পলায়নী যনোবৃত্তিকে কেহ কেহ অকারণ ভীরুতা বলিয়া 
অভিহিত করিতেছি, কেহ কেহ দকারণ অদুরদর্শিতা বলিতেছি, 


- কেহ কেহ গড্লিক! মনোবৃত্তি বলিয়া! বিকৃত করিতেছি? 


কাহারও কাহারও হৃদয়ে. আবার, এরূপ একটা  ভাবও 
রহিয়াছে, “অ-জাতীয়'পরিবেশ” হইতে যাহার! বীরের মতন 
‘জাতীয় পরিবেশে” চলিয়া আসিতে চায় তাহারা চলিয়া 
আঙ্ক, যাহারা অপারগ তাছার! আবার বীরের যতন সংগ্রাম 


করিয়াই পুর্ববঙ্গে সশরীরে অবস্থান করুক | এই গতি এবং - 


স্থিতি তয় ভুড়িয়াই যে একটা অখও বীরত্ব কি ভাবে অন্থন্থ্যত 
থাকিতে পারে অজ্ঞ ভ্রনসাধারণ সেই গভীর রহ্গ্তটির এখন 
পর্ধ্যস্তও মর্্বোদবাটন করিতে পারে নাই? ফলে তাহার! 


পূর্ব-পশ্চিম ভুড়িয়া একটি বৃহৎ দোলায় নিরস্তর ছলিয়া ছুলিয়া 


আরামের বদলে শ্রান্তিসাভ করিতেছে । 

গম্ভীর গঙ্গাতীরে বলিয়া পক্চিল পদ্মাতীরের ' অধিবাঁপিগণ 
অন্দদ্ধে অনেকেই অনেক গবেষণা: করিতেছেন; আমার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত|.যদি সত্য হয় তবে এই গবেষণ! হইতে যে 
নির্গলিভার্ঘট' উপদেশ এবং মন্তব্যাদি-রূপে প্রকাশিত হইতেছে 


_ তাহাতে. পূর্ববঙ্গের পিত্ত-প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়! ব্যতীত আর 
- বিশেষ তেমন কিছুই ঘটিতেছে না । গতীরমূল ক্ষতের উপরি- 


ভাগে অতিপয় উৎশাহপহ্কারে খানিকটা. ্রশাস্তিকর প্রলেপ 
জোরে জোরে বিয়া দিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়; এ 
ক্ষেত্রেও অনেকখানি সেই জাতীয় ফলই ফপিতেছে। 

' বাহির ছইতে আমর! অনেকেই মনে করি, পূর্ববঙ্গের 


হিন্দুগণের বর্তমান বিপর্যয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে একটা 
আকুশ্মিক বিপর্ধ্য় মাত্র ; একটা উগ্র সান্পরদাক্সিক া্টরব্যবস্থা, 


চাঙু হইবার দরুন সমান্ত-জ্বীবন,আর্থিক-জীবন এবং রাষট্রজীবনে 
নিম্পেষিত হুইন্া যাইবার ' আশঙ্কা । ঙ্ারতবর্ষের বর্তমান 
পারিপাধিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া এই আশঙ্কাকে একেবারে 


এ অমুলক ৰলিয়! উড়াইয়। দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। পূর্ব্ববঙ্গ 


যাবোনের ইন্জংহানি, বর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রেম- -বিলোপের 
আশঙ্কাজনিত উদ্বিপ্নততাঁকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় 
না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই, এই আশঙ্কার সম্মুখে 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ নিজেদের এতখানি অসহায় বোধ করি- 





Wo < 
তেছে. কেন? সম্ভাবিত ~~ থে আত্মরক্ষার জন্ভ 
ফাড়াইবার সহ্বল্প ন] লইয়া অধিকাংশ লোকই পলায়নের 
সুযোগ খুঁক্িতেছে কেন? ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে যাহারা 


এই অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছে 


তাহারা আছ সপ্তাবিত" ছুঃশাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবন্ধ হইবার 
সাহস পাইতেছে না কেন? এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর মনে 
আসে তাঁহাতেই প্রতীতি.জবম্মে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের জীবনে 
নিশ্চয়ই প্রকাও একট! ছুর্ববলতা দেখা দিয়াছে । y 
আরও ভাবিবার বিষয় এই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কলে 
পুর্ববঙ্গে আনাচে-কানাচে সর্বত্রই যে একটা সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা! বা সংখ্যাপ্তরু-মন্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্ক খুব 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছে তাহা মনে হয় ন|। আমাদের সাম্প্রতিক 
অভিজ্ঞত] হইতে বলিতে পারি, পূর্ববঙ্গের পল্লীর অনেক অঞ্চল 
ঘুরিয়াও আমাদের এ কথ! যনে হয় নাই যে পর্মীবাপী হিন্দু 
এবং মুললমান প্রতিবেশিগণের ভিতরে বহুদিনকার সঙ্বদ্ধের 


এমন পরিবর্তন ঘষ্টরাছে যাহাতে একে অপরের বৈরিতাতয়ে . 


বিনিজ্্ রনী যাপন করিতেছে ।' পূর্বে তাহার! প্রতিবেশী রূপে 
যেরূপ পরষ্পর পরম্পরের লিভ দৈনন্দিন জীবনে জড়িত ছিল, 
এখনও প্রায় সেইরূপই আছে । অনেক শীর্তি-সভা বা মিলন- 
সভার সঙ্কপ্প লইরা বাহির হইয়া মনে হইয়াছে, সতা! ডাকিব 
কাহাদের জন ? যাহার! দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে- অতি 
সংভ্রডাবেই একে অপরের সহিত মিলিত হইয়! রহিয়াছে 
হঠাৎ নূতন করিয়া মিলন-দভ1 ডাকিয়া] তাহাদের ভিতরে 
অমিপটাকে খোচাইয়া.. ভুলিয়া লাঁত কি? কিন্ত মজা 
এই, এই সাম্প্রদায়িক মিলন সত্বেও এই সকল সুদূর পল্লী 
অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসিপণ প্রকাণ্ডে বা অপ্রকান্ডে দেশত্যাপের 
সর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। .এসব স্থানের অধিবাসিপণের 


সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলে দেখা যাইবে, 


যাহারা বহ পূর্বেই নানা কার্য ব্যপদেশে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া 

আন্তান! গাড়িতে পারিয়াছে, লোকে তাহাদিগকে বিবাতার 
বিশেষ নির্ববাচিত ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বলিয়া মনে” করিতেছে; 
যাহার]! এখনও আসিয়া ঘাটে মাঠে বাটে তাবু খাটাইয়] 
কোনরূপে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের বুদ্ধিমত্ত| সন্বদ্ধে 
বাহিরে যেই যত সন্দেহ প্রকাশ করুক না কেন; ভিতরে 


ভিতরে অনেকেরই যেন ইছাতেও একট! সায় রহিয়াছে, এবং 


পারিসে ক্য়ত তাছারাও এই পথের পথিক, হইবে ; বাদবাকি 
যে দল এদিকে আসিতে একেবারেই অক্ষম তাহার! হয় 


- নীরবে নিজদ্বিগকে হততাগ্য বলিয়া বিকার দিতেছে, নতুবা! 


বড় গলায় গাল পাড়িবার চেষ্টায্ন আছে। আশ! করি বলিয়া 


সি 


৪০৪ HE: গং 


১৩৫৪ 


দিতে হুইবে না যে ইহার রিং একট প্রকাঙ হূর্ববলতার পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্বুগণেয় আর্থিক জীবনের কাঠারষেটি 


লক্ষণ ৷ 
আমাদের মনে হয়, এই নী মমোরতির কারণ সন্ধান 
করিতে গেলে দেখ! যাইবে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আধিক 
ভবনের একট! বিরাট বিপর্ধ্যয়। বঙ্গবিভাগ এবং পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠা আর্থিক জীবনের সেই বিপর্ধ্যয়কেই একটা শোচনীয় 
পরিণতি দান করিয়াছে ; আমরা এই প্রত্যক্ষ নিমিভটাকেই 
"একমাত্র হেতুর আসনে বসাইয়া সমস্ত সমস্তার বিচার 
করিতে বসি। 
. পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই আর্থিক বিপর্ধায়ের কথা উঠিলেই 
আমরা একবাক্যে একটি কথা বলিতে শিধিয়াছি__ইহা 
প।কিভান প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল । আমরা যাহারা আর একটু 
: ছুরদর্শিতার পরিচয় দিতে চাই তাহারা আর একটু পিছনে 
ফিরিয়। বলি, এই দশ বংসরের লীগ শাসনের ফলেই হিন্ু- 
গণের এই আর্থিক বিপর্যয় । কিন্ত আমাদের ব্যাধি এবং 
তাঁহার কারণ এত সহজ্জ'এবং এত অল্পকাপের মনে হয় না । 
এই আধিক বিপৰ্য্যয় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার তিন চারি মাসের 
. ভিতরেই ঘটে নাই-_লীগ শাদনের দশ বংসরের মধ্যেও ঘটে 
মাই--কোন আকস্মিক রাঁবনৈতিক কারণেও ঘটে নাই ; এই 
বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছে যুগষর্ঘোর বীরমন্থর আবর্ডনে, বিবিধ প্রতি- 
ক্রিয়াণীল সামাজিক শক্তির নিরস্তর ঘাত-প্রতিধাতে এবং সেই 
বিপৰ্যয় ঘটিতেছে প্রায় পঁচিশ বংদর কাল ধরিয়া । জাতীয় 
, জীবনের আবর্্নের তিতরে যে বিপর্যয়ের বীজ উপ্ত ছিল, 
গত দশ বংসরের - একট! বিশেষ র্াষ্রব্যবস্থা এবং সর্বশেষে 
পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার্ূপ একটি একাস্ত অপ্রত্যাশিত বিরাট পরি- 
বর্তন সেই বিপর্ধ্যয়কে নানাভাবে সাহায্য কিতা বা 
" পরিণতি দান করিয়াছে । 
এই কথাটিকে পরিফান করিয়া বুঝিতে. হইলে পূর্ববঙ্গের 
 ছিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখা দরকার । "পূর্ববঙ্গের হিন্দু বলিতে এথানে 
আমরা বিশেষ করিয়! মধ্যবিত্ত হিন্লুগণের কথাই বলিতেছি 3 
আর্থিক জীবনে বিপর্ধ্যত্ত হইয়াছে তাহারাই সর্বাপেক্ষা বেণী 
“এবং বাস্তত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গাঁড়িতেছে মুখ্যতঃ 
ইহারাই। - একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, 
এই মধ্যবিভ হিন্দুপণের আধিক বিপর্ধ্যয় ঘটিঙে' আর্ত 
করিয়াছে বছর পঁচিশেক আগে হইতে--আঁর তাঁহাদের 
বাস্তত্যাগের সমস্তাও আভ্িকার নয়, এ জিনিষটিও আরম্ভ 
হইয়াছে পঁচিশ বংসর পূর্বব হইতে । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। এবং 
তজ্জনিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আজ আমর একাস্ত অসহায় 
হ্ইয়! পড়িয়াছি বলিয়াই সমস্তাটি আত্ম এত বড় করিয়া চোখে 
পড়িয়াছে, স্বকীয় ধীরমস্থর রূপে এতদিন সে-আমাদের দৃষ্টি 
' এড়াইয়াই চলিয়াছে। বহুদিনের ধাক্কাটা আছঙ্জ কেন্দ্রীভূত হইয়া 
২হলীরপে - প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে পাকিস্তানের বাক্তায়.। 


বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই একট! জিনিস চোখে পড়ে, 
পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ ; এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্খ্যন্তও 


সেখানে উল্লের্খযোগ্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-সম্পদ গড়িয়া রী 


ওঠে নাই, এমন কি কোন খনিজ সম্পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে 
কিন! সন্দেহ ( এখানে পূৰ্ববঙ্গ বলিতে আমি বর্তমান পূর্ববঙ্গ 
অর্থাৎ পাকিস্থান রাইীভুক্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কথাই বলি- 


তেছি )। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানকার অধিবাসি-_' 


গণের আধিক জীবনের বনিয়াদ মুখ্যতঃ ক্কধি-সম্পদের উপরে 
স্থাপিত। কিন্ত যে উপায়-পদ্ধতিতে পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুগণ 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক দেই উপায়- 
পদ্ধতিতেই তাহারা আস্তে আস্তে ভূষি-সংম্রববিহীন হইয়া 
পড়িয়াছে। এইখানে গোড়ায়ই এই মধ্যবিত্ত সন্্রদায়ের আর্থিক 
বনিদ্নাদে একট! ক্ৃপ্মিমতা এবং তাঁহার কলে একটা! দুর্বলতা 
দেখ! দিল ; অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের জাতীয় জীবনের আর্থিক ভিত্তির 
সহিতি এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক ভিত্তির যোগ রহিল 
না। ভুমি-সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায়টি যদি পূর্বববঙ্গে 
শিল্প-সম্পদ গড়িয়া! তুলিতে পারিত তাহা হইলেও সে পূর্ববঙ্গ 
শিকড় গল্দাইতে পারিত, কিন্ত যে কারণেই হোক, পূর্ববঙ্গের 
ক্কতীগণও তাহাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র 


পাইয়াছিলেন বা নির্বাচন করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে । আর্ধিক এ 


বনিয়াদ স্ব-ভূমিতে প্রতিঠিত-না থাকিবার ফলে এই মধ্যবিত্ত 


জীবনে একটা ' ভাঁদিয়া যাইবার প্রবণতা আপন! হইতেই 
আসিয়] গিয়াছিল। 

' জমির মালিক হইলেও পূর্ববঙ্গের ছিম্মুগণ জমির সহিত 
সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে 'অনেকদিন। এখন আমাদের জমির 
উপরে যাহা মালিকানা-স্বত্ব তাহা শুধু কাগজে-পজে, সুতরাং 
প্রাপ্য যাহা তাহাও আর চর্ন্বচক্ষুর গোচরীভূত কোন পদার্থ 
নহে, তাহাও নধ্ি-পত্জে । আসলে আমর! জমিকে তোগ 
করিবার জন্ভ যতখানি উৎসাহী ছিলাম জমির সহিত যোগ 
রক্ষায় ছিলাম ততখানি উদাপীন। যৌগবিহীন ভোগের 


‘ বিরোধটাই আজ মুততিমত্ত হইয়া আমাদিগকে দেশের মাটি 
হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। 


আমরা অবষ্য আমাদের 
ছেলেবেলায় ছ'এক ঘর তালুকদার দেখিয়াছি যাহারা খালে 
জমি রাখিতেন এবং বাড়ীতে হাল-গরু রাঁখিতেন ; ক্ষষকগণকে 


মজুর খাটাইয়া নিজেদের তত্বাবধানে জমি চাষ করাইতেন এবং এ 


নিজেরাই সম্পূর্ণ ফসলের মালিক ছিলেন । বছর পনর পূর্বে 
এই শ্রেণীটিও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে । এর্ধম আমর! জমি-জমা 


হয় বিলিবন্দোবস্ত করিয়! পঙ্ভনি দিয়া “ভু'ইএগ হইয়া বসিয়াছি, ' 


নতুবা জমাজমি ধান-কড়ারীতে বা বর্গাভাগে চাষ করাই ফলে 


আন্তে আস্তে জমির স্বত্ব না হোক-_তাঁহার ভোগন্বত্ব আমাদের ' 


জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে হত্তাস্তরিত হইয়া গিয়াছে।* যেটা ছিল 
“ভূ'ইঞাসতন্্, কালের আবর্তনে তাহাই আজ দেখা দিয়াছে 
ভুয়া’তন্ত পে । ' 


~~ 


মাঘ 


পূর্বববঙ্গের হিন্দুর সমস্ত 
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55222 
এই ভূযি-লংশ্রবহীনতার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু ফিকির বাহির হইয়া পড়িত। ফলে প্রকান্ড বাধিক ছজিশ 


গণের জীবন-যাঁম! মুখ্যতঃ নির্ভর করিত কতকগুলি মধ্যপস্থায় 


,অর্িত অর্থের বিনিময়ে পরের শ্রম এবং জাত দ্রব্যের. 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই আয়ের পদ্ধতিকে মোটা- ন্‌ 


উপরে। 
মুটিতাবে নিশ্নলিধিতরূপে বিশ্লেষণ কর! যাইতে পারে, 
(ক) শন্তকারী এবং বে-সরকারী চাকুরী। ইংরেজ 


রাজত্ব কায়েম হইবার পরে বর্ণহিন্দুগণই অগ্রসর হইয়া ইংরেজী ' 


শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ গ্রহণ করিয়ীছিল, কলে চাকুরীর 
ক্ষেত্রে তাহাদের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার । হুসলমাঁন- 
গণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা সঞ্চারের ফলে 
আস্তে আস্তে অল্প স্বল্প মুসলমান উচ্চশিক্ষিত হুইয়া কিছু কিছু 
চাকুরী অধিকার করিলেও দশ বংসর পূর্ব পর্যন্ত এ-ক্েত্রে 


প্রাধাঁভ ছিল ছিন্দুসণেরই ৷ -লীগ-শাঁসনের আরম্ত হইতেই এ' 


ক্ষেত্রে ভাট লাগিয়াছে ; পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা এবং তাহার 
আনুষঙ্গিক কর্ণ্চারী-বিনিময় এই ভাটায় দুনিবার টান 
লাগাইয়া! মধ্যবিত্ত জাবনের বালুচর জাপাইয়া দিয়াছে।. 
(ধ) জমিদারী ও তালুকদারী। এই প্রথা বর্তমান যুগ 
 ধর্খেরই বিরোধী; তাই যুপধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রথার 
বনিয়াদ টলিয়] উঠিয়াছিল। . বর্তমানে অবন্ত ভারতবর্ষের 
প্রায় সকল প্রদেশের সরকারই এই জমিদারী ও তালুকদারী 
প্রথার বিরোধী; কিন্ত এই সরকারী বিরোধ-নীতির বহু পূর্ব 
হইতেই জমিদারী-তাদুকদারী অনেক ক্ষেতে একট! খণাত্মক 
ভার্বরূপ হুইয়া উঠিতেছিল। বর্তমানে একে জনমত তথা 
রাধ্রমত মিদারীর বিরুদ্ধে; তাহার পরে আবার মুসলমান 
জন-সমা্জ বিশেষ করিয়া হিন্দু জমিদার-তালুকদারগণের 
বিপক্ষে । সুতরাং এই লোকসানের ব্যবসা চলিতেছেও না, 
কেহ্‌ চালাইতে তেমন উৎসাহিতও হইতেছে না। 


(গে) এই জমিদারী প্রথাকে অবলম্বন করিয়! অল্প-শিক্ষিত: 
বর্ণহিনদুগণের ভিতরে একদল চাকুরাজীবীর সুষ্টি হইয়া আসিতে- ' 


ছিল, ইহার! নায়েব-মুহুরির দল । - পল্লী-অঞ্চলে এই শ্রেণীর 
চাঁকুরীয়াই ছিল খুব বেলী এবং পনর-বিশ বৎসর পূর্বের দেখিয়াছি, 
আমের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্বদ্ধি 


চাকুরীজীবীগণের উপরেই |: কারণ, বীহাদের দেহের ছুই 


পাশে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ চাকুরীর ডানা পঞ্জাইয়াছে তাহারা, 


যে একবার উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া! দিয়াছেন, আর ফিরিয়া 
"তাকান নাই ; কলে এই সকল ‘উপ-ভূ'ইঞা’ বাঁ ক্ষুদে “কর্থা- 
মশাই'র দলই ছিলেন মব্যবিগ সমাজের মধ্যমণি বেতন 
হঁহাদের খুব বেশী ছিল না, উর্দ্ধে মাসিক দশ বার টাকা 


-. হইতে, নিয়ে তিন টাকা পর্ধ্যস্ত ; কিন্তু তাহাদের নির্ভর 


ছিল “বাঞ্জে আদায়ের উপরে, যেটার একটা গাল-ভরা 
ত্র নাম ছিল্ক “উপুরি”। সরধা এবং অশিক্ষিত প্রন্থাগণ 
ভূমি এবং রাজস্ব-সংক্রাস্ত সকল জটিলতা বুঝিতে পাঁরিত 
না; এই অজ্ঞতার সুযোগে উপরি আদায়ের অনেক ফন্দি- 


'দিয়াই দিন একরূপ ভালই কাটিয়া যাইত । 


নির্ভর করিত এই শ্রেঞ্জর ' 


কিরিক়্াছিল সমাজের প্রায় পকল স্তরে । 


‘টাকার আয়কে অবলম্বন করিয়াই ছয় সাত জন লৌরের 


একটি পরিবারের গ্রাম্য ভদ্রতা বজায় রাখিয়া জীবনযাত্রা 
নির্ববাহিত হইত। ইহাদের আধিক জীবনের আরও একটু 
অন্দর মহলে প্রবেশ করিলে আরও তথ্য উদ্ঘাঁটিত হইবে । 
প্রতাপান্বিত জমিদারের পপ্রতাঁপ-রশ্মি এই সকল ব্যগ্ি-কোন্দের 
ভিতর দিয়াই প্রজ্ঞা-সাধারণের অন্মুখে প্রতিফলিত হইত বলিয়া 
বাঞ্জারে ইহাদের একট! মর্যাদা ছিল, যাহার ইংরেজী নাম 


হইতেছে “ক্রেডিট? ; উপান্জিত অর্থ ভাঙাইয়া বেশী দিন খাওয়া 


না চলিলেও উপাৰ্জ্জিত ‘ক্রেডিট’ ডাঙাইয়! অনেক দিন চলিত। 
এই ‘ক্রেডিটে’র বলেই ইহার] অতি সম্তা দরে ধান চাউল, 
ভাল, নারিকেল, লাউ-কুমড়া প্রভৃতি তরি-তরকারী “কালে” 
সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিত, তার পরে বৃল্য “যখন শ্রেয় 
তখন দেয়? । এই প্রকারের. দশ রকম টাল-বাহনার ভিতর 
কিন্ত “তে ছি নো 
দিবসা গতাঃ” ; অতএব মধ্যবিত্ত হিন্দুর একটি বৃহৎ অংশ 
বৃত্তিহীন । 

এই জমিদারী-তালুকদান্মীকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত ' 
হিন্দুগণের আরও নানান্থপ আয়ের পন্থা! ছিল ; তাহার সব- 
গুলির উল্লেখ সম্ভব এবং সঙ্গত মনে না হইলেও কতকগুলি 
উল্লেখ প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে করিণ। যেমন সুদূর গওগ্রাম- 
গুলির হাতুড়ে ডাক্তার-কবিরাজ সম্প্রদায় । বড় বড় জমিদারের .., 
কাছারীবাড়ীহ ছিল' ইহাদের আশ্রয় । কাছারীবাড়ীর সংলগ্ন 


থাকাতে স্থানমাহাত্ব্য বশতঃ তাহাদেরও একট! ক্রেডিট” 


ছিল; আয়ট। সর্ধ্বদ! ঠিক নগদ টাকায় ছিল ন1; এক সপ্তাহের 


-কুইনাইন মিকচার 'বা 'হ্বরাত্তক 'বটিকা”র মূল্য এক সের ধানে 


বা সাতটি হংসডিম্বেও .চলিতে পারিত। এইগপ মাধুকরী 
বৃত্তিতে যে আয় হইত তাহ সঞ্চিত হইলেই একট] উপজীবিকা 
পদবাচ্য হইয়া উঠিত। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিভ হিন্ুগণের অর্থ- 
নীতিক কাঠামোকে পূর্ণরপে বুঝিতে হইলে এই সব ভ্রমিদারী 
তালুকদারী-পৃষ্ঠপোধিত ভাক্তার-কবিরাত্গণের কথ! তুলিলেও, 
চলিবে ন!। সমূলে উৎপাটিত বনস্পতির সন্ধিত এই সব ছিন্ন- 
হুল ব্রততীর বর্তমান অবস্থা সহজেই অহথমেয়। - 

(ঘ) মধব্যবিভ ছিম্বুপণের ভিতরে আর একটি সম্প্রদায় 
ছিল কুসীদজীবী। এই শ্রেণীট আসে আত্তে শিকড় প্রসারিত 
সংসারে যেমন এক 
জাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে যাহারা অতি শিশু অবস্থায়ও যদি এক- 
বার কঠিন-প্রত্তর-নির্ষিত অট্রালিকাঁতেও শিকড় গাড়িতে 


- পারে তবে কালে সেই শক্ত লৌধেও ফাটল ধরাইবেই, ঠিক 


তেমনই ছিল এই কুদীদর্জীবি-মাঁছাত্ব্য। বাংলা দেশের ছোট 
ছোট তালুকদারগণের ইতিহাস তুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে 
পাইব, তাহাদের শুধু শ্রীবৃদধি নয়-_তাঁহাঁদের উদ্ববও ছিল এই 
লগ্বী-কারবারের সাহায্যে । বাংলা দেশের কৃষকগণই ছিল 


bs 
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প্রধান খাঁতকসপ্প্রদায় এবং তাঁহাদের সহিত মহাদনপণের 
- নগদ টাকার লেনদেন চলিত-_প্রধানততঃ জমাজমির বা ভিট।- 
. মাটির বদ্ধকীতে | এই বন্ধকী জমি বা ভিটামাটি কিছুদিনের 
ভিতরে সুদের জায়েই হস্তগত হুইত। ইহা? ব্যতীত জ্ায়সুদী 
বন্ধকীতেও বেশ একট! তানুকদারী পড়িয়া উঠিত। দেশগায়ে 
". সুদের হার ন্যুনকলে টাক! প্রতি মাসিক ছু’ পয়সা হইতে উদে 
ছু’ আন! পর্ধ্যপ্ত ছিল ; সুতরাং পল্লীব্বদ্দাবনের টাকার পোপালকে 


উত্তমর্ণ গৃহ হইতে আনিয়া অধমর্ণ গৃছে একবার প্রতিষ্ঠিত 


করিতে পাঁরিলেই দেখিতে দেখিতে তিনি সুদরূপে কাস্তিপুই 
হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিতেন। খণ-শাঁলিসী বোর্ড স্থাপিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেমীটির উৎখাত হইয়া গিয়াছে। 

(৬) হিন্দুগণের অর্থাগমের আর একটি পদ্থা ছিল ছোট- 
খাটো ব্যবনায় ।' পূর্বেই বলিয়াছি, পুর্বববঙ্গে প্রধানতঃ যান- 
বাহনের অন্থবিধাঁ এবং বাণিজ্যকেনজ্জের অভাবে বড় ব্যবসা 
গড়িয়া ওঠে নাই। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কীচামালগুলির 
.আমদানী-রপ্তানিও কলিকাতার মারফতে। কিন্তু স্থানীয় 
ছোটধাটো ব্যবসাগুলি হিন্মুদের হাতেই ছিল। কাপড়ের 
ব্যবসায়, চাউলের ব্যবসায় সুপারীর ব্যবপায়, অন্যান্য মুদি 
এবং মনোহারী দ্রব্যসসূহ্রে ব্যবসায় প্রভৃতিতে কিছু কিছু 
মুসলমান প্রতিদবন্থী থাকিলেও. এগুলি .প্রধানতঃ ছিল বিভিন্ন 
শ্রেণীর হিন্দুগণের হাতেই । যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে. 
প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কিছু গেল ছুপ্রাপ্য হইয়া, কিছু "গেল 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে জন-সাধারণের হাত হইতে চলিয়া ৷ 
সুতরাং এ ক্ষেত্রেও স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ রহিল না যেটুকু 
ব্যবসায় চলিতেছিল' তাহার পিছনেও আবার সপ্প্রতি 


লাপিয়াছে সংখ্যাখরুসন্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটি প্রকাগ্-. 
 অপ্রকান্ত অসহযোগের মনোবৃত্তি; ফলে ব্যবসায়ী তাহার 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে. 


ব্যবসায় ওটাইতে বাধ্য হইতেছে । 
১ ব্যবসা চলিতেছে সেখানে হিন্দুগণ দস্তক্ষুট করিতে” সক্ষম 
হইতেছে না । তা ছাড়া কতকগুলি পণ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য এবং 
নিয়প্রিত হইবার ফলে হিন্দুগণের কতগুলি শ্বজ্জাতি-ব্যবসায়ও 
বন্ধ হইতে বসিয়াছে ; হ্থতাঁ-অভাবে ভাতী বা যোগীর তাত" 
চলে না, তিল সরিষা, অভাবে তেলীর, ঘানি চলে না, মিষ্টির 
অভাবে ময়রার ব্যবসায় বন্ধ । 
. €চ) পূর্ববঙ্গের ছিন্দুগণের আর কতকগ্লি ছিলি তথা- 
- কথিত “স্বাধীন ব্যবসায়”। এই ব্যবসায়িগণের ভিতরে ছিলেন 
উকিল যোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিগ্ভালয়ের শিক্ষক 
ইত্যাদি । ইহার ভিতরে উকিল মোজার ভাক্তার প্রভৃতি সন্বদ্ধে 
দেখিতে পাই, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে এবং মুসলমান 
জ্রনসমান্ধের মধ্যে একটা পৃথক্‌ জাতীয়তাবোধের ক্রম-প্রসারের 
ফলে বিশেষ প্রচার-প্রচে্ঠা ব্যতীতই একটা আধিক বর্জ্জন- 
' নীতি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ইহার .ফকলে এই শ্রেণীর 
স্বাধীন ' ব্যবপায়িগণের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই বানচাল হইয়া 


/ 


প্রবালী 


- ১৩৫৪ 





উঠিয়ান্ধে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কতকটা স (তি- 
সম্পন্ন অধিকাংশ পূর্ববঙ্গবাসীর অপসারণের ফুলে, কতকটা 


'হিনদু-ংস্বততি্ত বিলোপের ভয়ে এবং কিয়ং পরিমাণে পূর্বাবক্লের 


শিক্ষা-ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ছাঁজগণ স্কুল-রুলেজ্ 
ছাড়িয়া পলাইতেছে ; অতএব স্কুল-কলেজ্রগুলির এবং সেই 
সঙ্গে অধ্যাপক-শিক্ষক-শ্রেধীর দুরবস্থা অনিরার্য্য । যাহারা 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষক তাহার] স্বভাবতঃই গরিব.) স্কুলের স্বপ্ন 
বেতনের উপরে নির্ভর কর! তাহাদের কোন দিনই পোষাইর্ত 
না। গ্রামাঞ্চলে চস্তিশ-পঞ্চাশ টাকার উর্ধে শিক্ষকের বেতন খুব 
কম। সুতরাং ইঁহাদেরও একটি ‘পার্শবৃত্তি' ছিল-_ইছা গৃহ- 
শিক্ষকত|। সঙ্গতিসম্পন্ন এ্রামবাসিগণ নিজেরা. এখন পর্য্যস্ত 
সম্পূর্ণভাবে গ্রাম ছাড়িয়া ন! আসিলেও তাহাদের. ছেলে-' 
মেয়েদের ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইতে আরস্ত করিয়াছেন, 
সুতরাং গরিব শিক্ষকগণও নিরুপায় হইয়া পড়িতেছেন। 
মধ্যবিত্ত ছিন্দু-পমাজের আর্থিক জীবনের আরও পরিপূর্ণ 


 চিম্জ পাইতে হইলে সমাঙ্জ-ব্যবস্থার আরও খু'টিনাটির ভিতরে 


প্রবেশ করিতে হয়। উপরে যে .সকল অর্থাগম-পন্থীরর 
আলোচনা কর! হুইল ইহা ব্যতীত নানা শ্রেমীর হিন্দুগণের 
ভিতরে কতকগুলি, স্বজাতিবৃত্তি এবং তদবলম্বনে অর্থাগমের 
উপায় ছিল। যেমন, কুমার, নট, ধোপা, নাপিত, ভূ'ইমালী,, 
মালাকর প্রভৃতি । ইহাদের আৰ্থিক জীবন আবার প্রায় 
সপ্পূর্ণই আবর্ঠিত ‘হইত মধ্যবিত্ত শ্রেমীকে- অবলম্বন করিয়া । 
হিদুগণের বার মাসের তের পার্বণ ধর্ণব্যবস্থা হইতে সমাজ- 
ব্যবস্থার সহিতিই বেশী ভাঁবে জড়িত। এই বার মাসের তের 
পার্বণ, এবং জশ্মোংসব, বিবিধ সংস্করণ-অনুষ্ঠান ( অন্নারস্ত, 
নামকরণ, বিগ্তারস্ত, উপনয়ন প্রভৃতি), বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি 
এবং ইহা! ব্যতীত গৃহঞ্রবেশ, বৃক্ষ-রোপণ, বৃক্ষ-বিবাহ, পুফরিম- 
অভিষেক প্রভৃতি বিতিন্ন ক্রিয্নাকর্মমকে অবলম্বন করিয়! মধ্যবিত্ত 
হিন্দুগণের অর্জিত অর্থ উপরি-উক্ত স্বব্যবসায়-নিষ্ঠ- জাতিগুলির 
ভিতরে বণ্টিত হইত । -আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবনে 
এই শরেণীসহৃহ একাত্ত অপরিহার্ধ্য নহে; কিন্ত কিছু দিন 


পুর্ব পর্যন্তও পল্লীর সমাত্-জীবনের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে 


ইহাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম অপরিহার্থই ছিল। একটা বর্ঘাহষ্ঠানে. 


- কুমার প্রতিমা এবং ঘট-সরা প্রভৃতি না দিলে যেমন চলিত না, 


তেমনি একক্বন নউ আসিয়া ঢোল ন! বাঙ্জাইলে উৎসব- 
অনুষ্ঠানের শুধু অলোঁষ্ঠব হইত না, একেবারে শাত্ববিরোধী" 
জঙ্গহানি ঘটিত। আমার একদিনের একটি ঘটনা মনে আছে 
সেদিন মালীকর শোলার টোপর.দিয়! যায় নাই বলিয়া এক বর 
বিবাহের জ্বল যাত্াই করিতে পারে নাই; গভীর রাজে সেই 
টোপরের ব্যবস্থা করিয়া তবে যাত্রার আয়োজন করিতে হইয়া- 


' ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা নগদ পয়সায় কাজ করিত কম, 


ইহাদের অনেকেরই জায়ঈীর বা চাকরাণ ছিল। এই জায়গীর 
ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ইহাদের কাজ-কর্ণ্ের বিনিময়ে ইনার! 


Dud 


= ছাঁড়িঘ়াই দিলাম) 
৯ষথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। দৈনক্থিন শীল.ঞাম পুদ্ধায় নিযুক্ত 


, যোগাড় করিতে পারিতেন ।- 
- কাচকলাও শুধু হুর্্ল্য নয় ছুস্রাণ্যও হুইয়! উঠিয়াছে, বছক্ষেজে 


মাঘ - 


পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জমস্তা 


8৪৭ 







যথেষ্ট ‘ভেট’ বা ‘দিবা’ নিরবে পাইত । এই ‘সিধ!’ 


--. জিনিষট খুব নগণ্য জিনিস ছিল ন! ; তাহাতে চাষ্টল-ডাল, 


ত্রে-হুন-লঙ্কা, তরিতর কারী, নারিকেল মিষ্ট প্রভৃতির প্রকার- 
তে বা পরিমাণ কিছু কয় ছিল না। এই ‘ভেট’ বা 'পিধা” যে 
কালেভগ্রেই প্রাপ্য ছিল তাহ! নহে, এই প্রাপ্তিযোগের সুযোগ 
ছিল প্রায় হামেদোই । } 
. অবলহ্থন করিয়া আর তাঁহারই সঙ্গে আর একটু এটাসেটা 


+” করিয়াই এই বিভিন্ন সন্প্রদাস্বের লোকেরা এতদিন স্বন্াতি 


হিন্দুগণের ' 


ব্যবঙগায় অবলম্বনে বাচিয়া ছিল। মধ্যবিত্ত 
আঁধিক বিপর্ধয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতি হয় 
স্বব্যবসায়চ্যুত হইয়া! পড়িয়াছে, নতুব! স্থানচ্যুত হইয়া 


*পড়িয়াছে। আমার পরিচিত পূর্ববঙ্গের বহু নাপিতকে ' 


কলিকাতায় ‘সেলুন’ স্থাপন করিতে বা রাস্তায় আভান্। করিয়া! 
ব্যবদায় চালাইতে দেখিয়াছি; 
আসিয়। ‘ডাইং এও ক্লিনিং-এর ব্যবসা বুলিতে দেখিয়াছি । 


এই জাতীয় ব্যবপায়ের কথা যখন আলোচনাই করিতেছি 


তখন আর এক উপ-বাবদায়ের কথাও এই প্রপঙ্গে আলোচিত 
হইতে পারে,_ইহ! গুরু-পুরোহিতগিরি |. কিছু দিন পূর্বব 
পর্যন্তও এই ব্যবপায় বেশ অর্থকরী ছিল) ব্যবসায়ীর 


সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না! পাঁচ-সাত ঘর শিশ্য-যন্যানকে. 


-৫হ্বলধ্ন করিয়াই একটি গুরু-পুরোহিত-*পরিবার বাচিয়া 
থাকিত। আমাদের ক্রিয়াকাও এবং অাকজমকযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান- 


" গুলির সহিত ধর্মের সম্পর্ক একান্ত গৌণ ; ওগুলি ‘ভূ'ইঞা’- 


তন্ত্রেরই বহির্বিকাশ। বহির্বাটির চণ্ডীমগুণ, নাটমন্দির বা 
আটচাল! ঘর ষজ্জমানের একট সামাজিক মর্ধ্যাদাকেই: 'শ্থচিত 
করিত। তাই দেখিতে পাই, নমাক্জ-জীবনের সেই মর্যাদা 
রক্ষা করিয়া সেই বিশেষ স্তরে অবস্থান করিবার জগ্ভই বাস্তব 
জীবনে অন্তঃসারশুন্ হইয়াও প্রাণপণে মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ সেই 
সক পালপার্কণ এবং ক্রিপ়্াকাওকে প্রাণপণে আকড়াইয়া 
ধরিয়া আছে। যে লোক ছ'বেল। অন্নদংস্থান করিতে পারে 
না, সেও কিছুতেই বংসরান্তের দোল-ছুর্গোতৎপবকে বাদ দিতে 
রাজী নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই 'ভু'ইঞা”-তন্তরের ফমাধি 
- ঘটঘ্রাছে_তাহারই সঙ্গে গহমরণে যাইতে হইতেছে গুরু- 
 পুরোহিতপিরিকেও। এই সব দোল-ছুর্পোংসবের কথ! 
মেয়েদের ব্রতবিধানেও প্রাপ্তিযোগের 


 পুরোছিত ত্রাঙ্মণও দশ বাড়ী হইতে দিন দশ পের চাল 
কিন্ত ইতিমধ্যে আতপ চাউল - 


শবলগ্রার্ম শিপাও তর হইয়া পিয়াছে। 
আঁশ! করি উপ্লারের আলোচন! হইতে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত 


- হিন্দুগণের আর্থিক. জীবনের একটি মোটামুটি চি পাওয়া 


যাইবে । এই চিত্রের পষ্টভূমিকার উপরে যোগ করুন 


মোটের -উপরে এই মধ্যবিভকে 


বছ ধোপাকে কলিকাতায় 


গত চারি-পাঁচ মাস বরিয়া মণ প্রতি চৱ়িণ চাল হইতে পঞ্চাশ ' 
টাকা চাউলের মূল্য | তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, পূর্ববঙ্গের 


ছিন্দুপণ কেন বাস্তত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বা আরও পশ্চিমে . " 


আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে । 
বান-চা্টলের র্ঘল্যত! এবং ছুত্রাপ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই 
মুসলমানদের কথাও উঠিবে। তাহাদের ভিতরে সকলেই 


চাষী নয়, সুতরাং সকলের ঘরেই খাদ্যদ্রব্য কিংবা ধাঁন-পা্টের . 


নগদ টাকা নাই। সকলেই কিছু চাকুরীও পায় নাই; কট্রোলের 
শুরুবাঁজার এবং ক্ষ্কবাজারে সকলেরই. কিছু . সমান ক্ষীতি- 
লাতও হয় নাই। মুসলমান এবং তথাকথিত নিম়শ্রেমর 
তভিতরেও ভূমিহীন এবং চাকুরিহীন লোক যথেষ্ঠ আছে। 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া বর্তমান আর্থিক বিপর্ধ্যয়ের এবং দুর্ভিক্ষের 
চাপ সবটাই গিয়া মধ্যবিত্ত হিদ্দুগণের ঘাড়ে পড়িতেছে কেন? 

ইহার জবাব এই, ভূমিহীন অশিক্ষিত মুসলমান ও নিয়- 
শ্রেনীর হিন্দুর! এখন পর্য্যন্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারে, 
আর গত যুদ্ধের পর হইতে খাছবপ্ত এবং অঙ্গা নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মৃল্যও যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছে, 


"কায়িক শ্রমের মূল্যও তেমনই বাড়িয়! গিয়াছে; ইহার ফলে 


এই জাতীয় বিভধীন শ্রমিকদের ভিতরে একটা আর্থিক লামগ্রন্ত 
আপনা আপনিই আপিয়! গিয়াছে তা ছাড়া এই শ্রেণীর 
লোকের ধান-পাট জন্মাইতে না পারিলেও ফল-মূল, তরি- 
তরকারী, শাক-সজী প্রভৃতি অল্প-বিগুর উৎপন্ন করিতে পারে, 
মাছ ধরিতে পারে, গোরু-পাঠা-ছাগণ পুষেতে পারে, হাঁস-. 
সুরপী পালিতে পারে; এই সকলের দ্বারা.দে নিজের 


প্রয়োজ্নও মিটাইতে পারে, অথবা আবশ্যক অনুযায়ী বিক্রী 


করিয়া, কিছু কিছু অর্থপাঁত করিতে পারে । নে 
- একট! জিনিস লক্ষ কর! গিয়াছে যে, গত পঞ্চাশের মন্বস্তরে 


- চরম হুর্ধশাপন্ন হইয়। পড়িয়াছিল.ভূমিহীন' শ্রন্ীবী সম্প্রদায় 


এবং স্বল্প উৎপাদ্নকারীর দল। তাহার কারণ ছিল এই 
‘প্রধান ধান্য চালের দাম হঠাৎ যখন বহুগণ -বাড়িয়া দিয়াছে, 
তখন ফল-মূল, তরিতরকারী, মাঁছ-ছুধ, মাংস-ডিম প্রভৃতির মূল্য 
ঠিক দঘান অহ্পাতে বাড়িয়| যাইতে পারে নাই ; এাম্য দিন- 
মজুরপণের শ্রমের মূল্যও অঙহুরূপ ভাবে বর্ধিত হয় নাই। এই. 
আথিক অদঙ্গতিই এই শ্রেণীর জনসাধারণের চরম, ছুর্গতির - 
প্রধান কারণ ছিল। কিন্ত গত পাঁচ-হয় বৎসরের ভিতরে 
একটু একটু করিয়া এই অসঙ্গতি অনেকখানি দূর হ্ইয়াছে। 
তথ্য সংগ্ৰহ করিলে দেখা যাইবে, বন্রকাল পন্থী অঞ্চলে : 
চাউলের দাম যখন যতগুণ বৃদ্ধি পায়, অষ্ঠাল্ত কৃষিজাত দ্রব্য 
এবং মাছ-মাংস, হুধ-ডিম প্রভৃতির মুল্যও প্রায় আহুপাতিক 
সমতা রক্ষা করিয়াই বৃদ্ধি পায়।: জন-মন্ধুরের পারিশ্রমিকও 
অনুরূপ ভাবেই বাড়িয়াছে। আমাদের এামে যখন চাউলের - 
ঘর চল্লিশ টাকা, অর্থাৎ স্বাভাবিক ৰুল্যের প্রায় আট 
পণ হইয়াছে, তখন দেখিয়াছি আমাদের বাজী হইতে পাঁচ 


৪১৮ , 






মাইল দুরবন্তা ধীযার রেশন পধ্যস্ত নৌকাপথে ভাড়া লাগিয়াছে 
পাঁচ আনার স্থলে আড়াই টীকা । সুতরাং মোটের উপরে এই 
সব ভূমিহীন জন-মঞ্ুরদের অবস্থার বর্তমানে কোন উন্নতি না 


হইলেও বিশেষ কোন অবনতিও ঘটে. নাই। 
স্ুল-শিক্ষকের কথ! ভাবিয়! দেখুন। সাত-আঁট বংসর পুর্বে 
. গ্রাম্য ফুলের জন্য বি-এ পাশ একজন শিক্ষক পঁচিশ টাকাতেই 
পাওয়া যাইত; এখন সেখানে না হয় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। 
আর এই. যে আর্থিক অদমঞ্জল বৃত্তি তাহাও তাহার কবল 
হইতে সবই খসিয়া-পড়িতেছে ৷ ৃ 

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে আর্থিক জীবনে 
ূর্ধববঙ্গে আমরা একটু একটু করিয়া কিরূপে শিধিলযুল হইয়া! 
পড়িয়াছি।. বাছ্রি হইতে সকলেই আমাদিগকে যতই সাহুদ 
অবলম্বন করিতে বলিতেছে, আমরা ততই যে কেন দূর্বল 
হইয়া পড়িতেছি এইখানে তাহার মূল কারণের হুদিস পাওয়া 
যাইবে । হিন্দুদের পল্মাতীরে বহু দিন পূর্বা হইতে তাঙন ধরি- 
য়াছে, সেই ভাঙনে চড়া পড়িয়াহে গঙ্গাতীরে ; এবং তাহারই 
ফলে “বালিপঞ্জে’ পুর্বববঙ্গবাপীদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
আমরা এই ভাঁঙনকে আগে কোন দিনই ঠেকাইতে চেষ্টা করি 
নাই; আজ যধন শেষ ভাঙনের বাকা! আসিয়াছে তখন 
আমর! নিক্দোখিতের সায় বিহ্বল হইয়! পড়িয়াছি। . 

অনেক দিন ধরিয়া আন্তে আন্তে যে গাছের হুলের মাটি 
ক্ষয় হুইয়! শিকড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং প্রবল 
বাত্যায় সে যেমন তাহার প্রকাও কাও এবং বহুবিস্ৃত 
শাখাবাহু সত্বেও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ 


এগুলির দরুন বাতাসের ঝাপটাটাই আসিয়া বেশী লাগে, 


বিপর্ধ্ত্ত আর্ধিক জীবন. এবং শিখিলসুল সমান্ব-জীবনের_ 
উপরে একটি] প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার বড় আলিয়া সেই ভাবেই 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে আঘাত করিতেছে ; কাণ্ডের প্রকাওত্ব 


এবং শাখাবাছর বহুবিভতার তাহাকে আরও অসহায় করিয়া . 


ডুলিয়াছে | 

‘কিন্ত এখন বিপদ যে শুধু মধ্যবিত্ত বর্হিন্দুরই তাহা নছে; 
আর্ধিক সমস্তার সৃতি একট! সান্প্রধার়িক সমস্ত] জড়িত 
হইয়! পড়িবার ফলে যে জটিল অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে তাহাতে 
বিপদ সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়েরই । মধ্যবিত্ত হিন্দুসকল দেশ- 


ত্যাগী ছইলে স্কষক এবং শ্রমিক হিন্দুগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ : 


. করিতে পারিলেও ছিন্ুসমান্দের অন্ততম অঙ্গ হিপাবে আকমরকষা 
করিতে পারিবে না। 
কিন্ত প্রতিকার কোন্‌ পথে? বানতত্যাগ এবং দারা রর 


একমাজ পন্থা মনে করিয়া দেই দিকেই উদ্যোগ আয়োজন . 


_ চলিতেছে । কিন্ত ব্যাপারটাকে আপাতদৃরিতে যত সহজ 
সমাধান বলিয়া! মনে হইতেছে আসলে সেটা তত সহজ নহে। 
প্রথমেই আসে নিজের দেশ-গ্রাম বাড়ীঘর পাড়া-প্রতিবেশী 
আত্মীয়-স্বজ্বনকে অবলম্বন করিয়! একট! ভাব-প্রবণতার কথা; 


কিন্ত একজন 


ৃ ১৩৫৪ 


কিন্ত এই রঢ় বাস্তব পারিপান্থিকের ভিতরে হয়ত এই ভার- 
প্রবণতা খই পাইবে না। তা ছাড়া এ কথাও সত্য ষে মাহুষের 
প্রাণরক্ষার প্রন্থতি তাহার সুকুমার হ্বদয়বৃত্তি অপেক্ষা অনেক 
বেশী প্রবল। 

কিন্ত সেই প্রাণরক্ষার দিক হইতে ভাবিয়া দেখিলেও 
উত্তর: এবং পূর্ববঙ্গের সোয়া কোটি .হিন্দুর্ষে পশ্চিমবঙ্গে 
স্থানাস্তরিত করিয়া রক্ষা করিবার দস্তাব্াতা কতদূর প্রথমে সে ... 
প্রশ্ন আসে । দ্বিতীয়তঃ মনে রাখ] উচিত, বহু বৎসর যাবৎ 
মাটি হইতে রন. দগ্রহ ও আলো-বাযু অবলম্বন করিয়া যে 
গাছ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে তাহার শিথিল মুলে নুতন মাটি ও 
উপজীব্য প্রদান করিয়া তাহাকে সজীব 'রাখা যেন্ূপ সহন্ধ,' 
তাহাকে ্টপড়াইয়া লইয়া নূতন মাটিতে স্থাপন করিয়! রক্ষা 
কর] তত সহজ্জ নহে। সর্ধবোপরি আর একট| কথ! মনে 
রাখা উচিত, আমরা যে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রার 
ধারাকে জীয়াইয়! রাখিবার জঙ পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
পল্লাইয়| আসিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গেও তাহ! বেশী দিনের অন্ত 
নিরাপদ নছে। আমি পুর্ববেই বলিয়াছি, মধ্যবিত্তের এই 
বিপূদ শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিতর দিয়া আসে নাই, 
আসিয়াছে ধীরে ধীরে যুগবর্শের আবর্তনে, বহু বাহিক এবং 
আভ্যন্তরীণ সামাডিক-শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে । পশ্চিমবঙ্গে. 
হিনদপ্রাধা্মূলক রা যদি প্রতিঠিতও হইয়া থাকে, তবে 
তাহারও এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্ি এবং জীবনযাত্রাকে আর 


, বেশী দিন জীয়াইয়া রাখিবার সাঁধ্য নাই। কৃষির মুল্য এবং" 
-অমের মূল্য সর্বাই বাড়িয়া যাইবে ; আয়ের মধ্যপদ্থা গুপিও 


ক্রমে লোপ পাইবে ? তখন আজ যে সমন্তা দেখা দিয়াছে 
পূর্কাবঙ্গে ঠিক সেই সমস্ভাই আবার হু’দিন্‌ পরে আসিয়া দেখ! 
দিবে পশ্চিমবঙ্গে ৷ পলাইয়! পঙ্গাইয়া এই মধ্যবিভ্ত মনোবৃত্তিকে 
রক্ষা করার স্থান হইবে ন! হয়ত কোন রাধ্রেই । 

তাই সমন্ার সমাধানের জরভ চাই আমাদের মনোবৃত্তির 
এবং তৎসঙ্গে আমাদের জীবনযাআ|] পদ্ধতির অনেকখানি 
পরিবর্তন । "নুতন যুগের নূতন বন্দ তাহার চারি দিকে যে 
সমস্ত লইয়া আসিতেছে পুত্রানো যুগের মনোভাব লইয়া আমর! 
কিছুতেই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিব না। নুতন যুগে 
ভূমির সহিত সমাজ-জীবনের অভিনব যোগ স্থাপন করিতে 
হইবে, শ্রমের সুল্যকে নূতন করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, 
এবং সর্বদা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরের শ্রমকে অবলম্বন করিয়া 
বাচিয়া থাকিবার আদর্শ এবং অত্যাঁসকে বদলাইতে হুইবে।- 
এই অব কথ! শুনিয়া হয়ত অনেকের মনেই আশঙ্কার সার 
হইতেছে যে এখন উপদেশ দেওয়া হইবে, সবাই*সকল 
শিক্ষা-দীক্ষা, সংক্কার-সংস্কতি ছাড়িয়া মাঠে নাম, অথবা 
হাতিয়ার লইয়! ্ন-মভুত্র বা কুলি-মজুর হইন্ডে আরস্ত কর। 
এই আশক্কাটাই মধ্যবিত্ত মনোবৃতিজাত । কৃষি শিল্প বা অভাভ - 
শ্রমন্বতি এহণ করিতে হইলেই যে শিক্ষা-দীক্ষা সংক্কার-সংস্কতিকে 


~ 


VL 


মাঘ 
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বর্জন করিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মনোত্বত্তি পরি- 


হার্য্য । ক্রযি-শিল্পের সন্ধিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোথাও " 


*কোন” বিরোধ নাই, বরঞ্চ একে অক্ধেত্ব পরিপৌষক 
এইটাই ত.নুতন যুগের বাণী। কিন্ত আশ্চর্য্য এই, যাহারা 
উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের পর ক্রষিবিভার-পারদশিতা লাভ 
করেন তাহাঞ্পও খাট মাটির সংশ্রবে আসিতে চাহেন না, 
সরকারী ক্ৃষি-বিভাগে চাকুরী বুজিয়া বেড়ান ; যে উচ্চ- 
শিক্ষিত ব্যক্তি মংস্তের চাঁষ শিখিয়| আনেন, তিনিও আসিয়া! 
চাকুরী বোজেন, যিমি উদ়িদৃতত্ব শেখেন তিনিও চাছেন বন- 
বিভাগে একটা চাকুরী । এইরূপ আমাদের সর্বক্ষেত্রে । আমর! 


, আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের সৌকার্ধ্যার্ধে মানব-সমাজের 


ভিতরে একটা অজ্ঞ-অশিক্ষিত শ্রেণী পৃথক করিয়া রাখিতে 
চাই__আমাদের মতলব, তাহাদেরই স্কন্ধে আরোহণ করিয়া 
আমর! বরাবর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিব এবং সত্যতা 
সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিব; 
মানিয়া লইতে যে একেবারেই নারাজ, এ কথাটাকে এখন 
স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে । একথা! 
বুঝিবার প্রয়োজন শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্ুুগণের নহে, সমানভাবে 


যুললমানগণেরও, কারণ মধ্যবিপ্ত মনোবৃত্তি শুধু হিন্দুর ব্যাধি 


জগতের নববিষান এই কুব্যবস্থাকে 


নয়, মুসপমান সমাজকেও তাহা হয়ত অনুর ভবিস্যতেই আক্রমণ 
করিয়া বসিবে। 


প্রসঙক্রমে মনে রাখা উচিত; নবযুগের জাতীয় জীবনে 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে হইলে শুধু আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেই 
চলিবে না সমাঅ-ব্যবন্থারও অনুরূপ পরিবর্তন এবং সংস্কারের 
প্রয়োজন । বর্তমানে বর্ণছিন্দু বলিতে যে একটা! সমজ-ব্যবস্থা- 
প্রচলিত আছে তাহার অনেক বিধান যে আধুনিক জীবনের 
বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিঠিত'নহে এবং তাহার ভিতরকার 
এমন অর্নেক বিধান আমর! নির্ধিবরোধে মানিয়া চলিতেছি যাহ! 
সাধারণ মাঁনবতারই পরিপন্থী, একধা এখন আমর! বুঝ কিন্ত 
প্রকাঞ্জে স্বীকার করিতেছি না । সমাজ্-ব্যবস্থার এই ক্ৃত্রিমত 
আমাদিগকে জীবন-সংএ্রামে নিরস্তর দুর্বল করিয়া দিতেছে । 
তাই বাচিয়া থাকিতে হইলে প্রথমে চাই আত্মশুদ্ধি। - তাহাতে 
সমস্তার জম্যক্‌ সমাধান হইবে কি ন! বলিতে না পাঁরিলেও 
ইহা বলা যায় যে সর্বপ্রকার বিপদের সন্মুখে জীবন-নংগ্রাঁমে 
আমর! সবল ছুইয়! উঠিব,_এবং সকলেরই পৃথিবীতে বাচিয়! 
থাকিবার অধিকারকে অবুঠভাবে শ্বীকার করিয়া লইয়! 
মিঙ্গেরাই বাঁচাপ্র.মত-বীচিব। 
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বর্তমান সময়ে মানুষের কর্ম্বছদ জীবনে অবকাশের 
নিতান্তই অভাব। কর্ম্মক্লান্ত ও পরিশ্রাপ্ত অবস্থায় তার 
যখন একটু অবসর মেলে, তখন সে তার আবাসস্থল ও নিত্য- 


- পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে অন্ত ফোথাও 


একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সময় কাটাতে-__যেখানে শ্রীবনধারণের 
সমস্তালযূহ থেকে কিছু কালের জন্কেও বে রেহাই পাবে, 
তার দেহ্মনের শ্রান্তি বিচিত্র নয়নাতিরাম ৃহাবলী দেখে 
অপনোদ্ধিত হবে। 

দৈনন্দিন জীবনের এমনিধারা একঘেয়েমি থেকে মন যখন 


২৮ মুক্িলাতের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখন ছঠাৎ দিন- 


কতকের জন্যে সুঙ্গেরে যাবার সুযোগ আমার ঘটে গেল। 
গত বরা মে ট্রেনে জামালপুর ষ্টেশনে নেমে ঘোটরযোগে 
সাত মাইল পথ অতিক্রম করে - যুদ্গেরে . গিয়ে পৌহুলাম,। 
জামালপুর মুদেরের অন্তর্গত একটা মহকুমার হেড-. 
কোয়ার্টার । «বেশ বড় জায়গা বলে বোধ হ’ল। এখানে 
এংলো-ইণ্ডিয়ান কলোনিও আছে। 
জংসন আর কারবারের জায়গাও বটে । 
১২ 


এটি রেলের একটি বড় 


বাল্যকালে কবি দেবেঞ্জনাথ সেনের কবিতায় পড়ে- 
হিলাম_-“এুদ্লেরের সীতাকুণে গিয়া কীদিলাম আনকীর 
ছুঃখে ।” তন থেকেই জায়গার ওপর কেমন একটা আকর্ষণ 
ছিল, এবার এতকাল পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে তা দেখবার 
সুযোগ হয়ে গেল। 

মুদ্েয় জেলা ভাগলপুর ডিভিসনের আড়ি বিহার 
প্রদেশে সংর হিসাবে পাটন| ও গয়ার পরেই ভাগলপুরের 
স্থান। দর্জগা সহরটও ভূমিকম্পের পর বেশ সুন্দর ভাবে 
গড়ে উঠেছে। 

বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভূমি বান্তবিকই: স্বর্ণপ্রস্থ । প্রচুর 
শস্ভ ও খনিজ দ্রব্যের সমাবেশে এই অফচলটি বিশেষ স্বদ্ব। 
কয়লা, লোহা, তামা, অত্র, ম্যাঙ্গানিজ-_-কত খনিজ দ্রব্য যে 
এখানে ভূগর্ভে নিছিত রয়েছে তার আর অন্ত নেই । 

এই প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যাও এখন তিন কোটির 
অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। এখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যাধিক্য, : কলকারখানার প্রসার, মোটর ট্রাকৃটারের 
প্রচলন ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে প্রর্দেশটি সময়ের সঙ্গে 








সীঙ্ভাকুও ( মুঙ্লের ) 
ফংট! £ দেবেন্দ্র বাজপেয়ী চৌধুরা 


তাল রেখে দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনে 
যেতে যেতে নজরে পড়ল. প্রায় প্রত্যেক ক্ষেতে গ্রিরাপ 
পাম্প দিয়ে জল তুলে সেচের.ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম- 
গুলিকেও দেখে বেশ ষম্বদ্ব বলেই মনে হ্*ল। ট্রেনে এক 
সজরাতী মুপলমাঁন পরিবারের সঙ্গে আলাপ হ'ল । এই 
পরিবারের মহিলাদের দেখে মনে হয় না যে তারা 
পর্দাপ্রথার যুগে আছেন--বেশ সহজ-স্বচন্দ ব্যবহার, পর্দার 
বালাই নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আধুনিক বেশভ্ষা, হাতে 
গুদ্বরাতী ভাষার দেওয়ালী সংখ্যা এক অতিকায় মাসিকপত্র। 
তাদের নিকটে শুনলাম প্রদ্ররাতেও বাংলাদেশের ন্যায় 
হিন্দু-মুসলমান এক ভাষাতেই অর্থাৎ গুজরাতী ভাষাতেই কথা 
বলে এবং আই তাদের উভয়েরই মাতৃভাষা । এঁর! যাচ্ছেন 
যানবাদে--বরিয়াতে এঁদের কয়লার খনি আছে। 


মুঙ্ষের সছরটি ছোট হ'লেও ভারি সুন্দর । নদীর ভীরেই 
রেলওয়ে ধেশন ৷ রাস্তাঘাট বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন । জিনিস- 
পত্রের মূল্যও বাংলাদেশের চাইতে ঢের সমতা । 

গত বিহার ভূমিকম্পে মুঙ্গেরের প্রায় সব বাঁড়ীই ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্ত এখন সেই সব ভম্ু,পের উপর পুননিন্মিত 
সুন্দর সুন্দর হর্্ম্যরাজি সহরের শৌভাঁ বহুল পরিমাণে স্বদ্ধি 
করেছে। ' - 

মীর কাশিমের বিয়াট দুর্গটি এই সহরের অন্যতম প্রঞ্ছন 
ষ্টব্য। এই ছূর্গেই কালেইরী, ভব্ব-আদালত ম্যাজিষ্রেট ও 


১৩৫৪ 


পুলিশ-স্ুপারের বাসভবন, উকীল-লাইত্রেরী ও অনা 


'. সরকারী আপিস অবস্থিত । ভিতরে সুন্দর পার্ক, ক্রীড়াস্থল 


এবং বেড়াবার ক্দায়গাঁও আছে। কয়েকজন স্থানীয়. ভমি-৪ 
দারের বাটি এখানে বিদ্যমান) এদের মধ্যে ছু-এক জন 
ইংরেজ জমিদারও আছেন । মি 

মুক্ষেরে অনেক প্রবাসী বাঙালী আছেন। ৪এদের বর্ত- 
মান নেতা হচ্ছেন শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ ও 
শ্রঅঘোরনাথ বন্য্োপাধ্যায়। একদিন সৌন্জস্চসহৃকারে 
এঁরা আমাকে' বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় ও 
ক্লাবে নিয়ে গেলেন। সেখানে তখন মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের 
প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত রবিশক্কর গুর্ল ও স্থানীয় শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারজীবী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও গিয়েছিতলন। 

বাংলাদেশের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অনেক কথাই 
এর! জিজ্ঞেস করলেন । সংক্ষেপে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির 
কথা তাদের নিকটে নিবেদন ঝরে শেষে বললাম যে, বাংলা- 
দেশে এবং বাংলার বাইরে যত বাঙালী আছেন সকলে 











সীতাকুণ্ডের পার্থের ঢৃশ 
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সমবেত ভাবে বাঙালী জাতির এঁতিহ ও সংস্কৃতিগত অথওত্ব 
বজায় রাখবার জন্ভ মনোযোগী না হলে পূর্ব্ববঙ্গকে আসন্ন 
মহতী বিনগ্রির হাত থেকে রক্ষা কর! যাবে না । 

সভা ও ক্লাবগৃহটি বেশ সুন্দর | পুজাবাড়ীও রয়েছে। ক্লাবে 
সাহ্ত্যালোচনার্দি বেশ হয়ে থাকে । প্রবাসে থেকেও যে 
এখানকার বাঁঙালীরা নিজেদের দেশ. ও সাহিত্যকে ভুলে 


যান্‌ নি, ভার পরিচয় পাওয়া গেল। ' 


একদিন আমর! কয়েকজন মিলে সীতাকুণ্ড দেখতে 
গেলাম । পথে একটি টিলার . (ছোট পাহাড়ের ) উপরে এক 
বাঙালী জমিদারের দ্ুদৃষ্থ বাসতবনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 
মোটর চলাচলের রাস্তাটি একে বেঁকে উপরের দিকে গচলে 
গিয়েছে । পাহাড়ের গাত্রস্থিত. গাছপালা বেয়ে উঠেছে নানা 
প্রকারের লতাগুচ্ছ, রাস্তার ছ'পানে দূরপ্রসারী সিবিড় অরণ্যের 
স্তাম শোড1। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য টিলাটির উপরে 
যেন এক মায়াপুরীর স্থ্ি করেছে। 


মাঘ, 


আলোচন! 
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) কিছুদূর গিয়েই মোটর থেকে নামতে হল। বড় রাস্তার 
পাশেই রয়েছে সীতাবুও ও তৎসংলগ্ন অষ্তান্ত কুগগুলি। 
সব কয়টি কুওই প্রায় চতুক্ষোণ ও প্রাচীর দিয়ে ধের! । ভিতরে 
খাবার- জঞ্জে বড় দরজা বা ফটক আছে-: -একুও পরিক্রমার 
জন্ভে বাধলে রাস্তা রয়েছে। 

সবন্ুদ্ধ এই পাঁচটি কুও আছে-_রামকুও, লক্ষ্মণকুও, ভরত- 
কু, পক্রত্বকু& ও সীতাঁকুও। সব কুণের জবলই শীতল, কিন্তু 


2. সীতাকুণ্ডের জল বেশ উষ্ণ-_ফুটস্ত জলের ন্যায় কুণ্ডের বুকে 


বুদ্বুদ উঠছে, কুণ্ডের জল যেন টগবগ করে ফুটছে। কুণের 
পার্খদেশ লোহার রেলিড দিয়ে ঘেকা। হাতে পাত্র নিয়ে 
জল তুলতে হয়। বহ লোক অলনিয়ে যাচ্ছে। অনেকের 
ধারণ! এই জল পান করলে পেটের যাবতীয় ব্যারাম আরোগ্য 
হয়ে যায়। আমিও এক পানর জল তুলে নিলাম । 
সীতাঁকুওটি সব চাইতে বড়। তার জল একটি নালী 
দিয়ে বাইরে বয়ে যাচ্ছে, এ নাঁলীর জলে বহু স্রী-পুরুষ স্নান 
করছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও পাঙাঁদের 
অত্যাচার ষোল আনা, তাঁদের হাত এড়াবার যে! নেই। 


আমাদের এসে যখন ছেঁকে ধরলে তখন তাদের কিছু ন! দিয়ে . 


অব্যাহতি পাওয়া গেল না। 


এই কুগকে কেঞ্জ করে সাঁতাদেবীর পাতালপ্রবেশ, 
অষ্থিপরীক্ষা এই সব নিয়ে লোকমুখে অনেক কাহিনী 
গড়ে উঠেছে। এখানকার জলে নাকি প্রচুর সালফার আছে। 
আরো কিছুদূর এগিয়ে আর একটি কু দেখলাম। সেটির বাহ 
আক্কতি কুণের মত বটে, কিন্ত ভিতরট! শুফ-_এক ফোট! জল 
নেই। এই কুও কাটানোর কাহিনীটি বেশ চিত্তাকর্ষক । 
কোন এক শ্বেতাঙ্গ--বোধ হয় তার নাম ফিলিপ-_-এই 
কুটি কাটিয়েছিলেন। তাঁর ধারণ! ছিল যে সীতাকুণ্ডের 
নিকটব্তাঁ স্থানে নুতন কুও খনন করলে তাতেও এ রকম 
উষ্ণ জ্বল পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু ভূগর্ভ থেকে উষ্ণ জল 
নির্গত হওয়া দুরে থাকুক, ঠাঁওা জলও যথেষ্ট পরিমাণে 
বেরুল না । অদ্পস্বম্র য! বেরুল তাও বেশী দিন কুণ্ডে স্থায়ী হতে 
পারল না। | | 

সীতাকুণ্ডের জঙ্গ কেন সব সময় ফুট জলের ন্যায় গরম 
থাকে, আর তার সম্বিকটহু আরে কয়েকটি কুণ্ডের জলই বা 
শীতল কেন, তার কারণ সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণ 
সর্বসাধারণের গোচরীভূত করতে ' সক্ষম হবেন। আমরা 
কিন্ত আপাততঃ এই. রহস্ত ভেদ করতে না পেরে ফিরে 
এলাম । 





আলোচনা 


কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্্র সরকার, এম-এ. পিএচ-ভি 


গত অগ্রহায়ণ মাপের “প্রবাসীগ্তে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের সমালোচনার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়- 
ছিলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তরসহ তাহা প্রকাশিত 
হুইস়্াছে। 

ককষবন্দনা স্বারা তন্বসারের সুচন! কর! হইয়াছে বলিয়া 
আমি এন্বকার কৃষ্ণানন্দকে বিষ্ণুমন্তরদীক্ষিত অর্থাৎ বৈষ্ণব 
তান্ত্রিক বলিয়াছিলাঁঘ। ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় প্রতিবাদে বলিলেন 
যে, শাক্তও ক্রফবন্দন! দ্বার গ্রন্থারস্ত করিতে পারে। তাহার 
মন্তব্যে সম্তোষজ্দনক কোন প্রয়াণ না পাইয়া আমি উত্তরে 
লিখিলাম, “ক্কফাঁনন্দ যদি গৌড়া শাজ্ত ছিলেন, তবে তিনি 
কেন ক্রফবন্দন! দ্বার! গ্রস্থস্ুচন। করিলেন, ইহার ব্যাখ্যায় তিনি 
( ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়) যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার আলো চন! 
বাহুল্যমাআ |” প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিতেছেন, “গড়াই 
হউক আর কোমলই হউক, “শান্ত? অর্থ শক্তিমন্ত্রদীক্ষিত 
তান্ত্রিক, বৈষবমন্দীক্ষিত তান্রিক নহে।”- অর্থাৎ আমি স্পষ্ট 
করিয়া কৃষ্ণানন্দকে বৈষ্ণব বল! সত্বেও ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় 
রিয়া লইতেছেন যে, আমি তন্্রপার রচয়িতাফে শাক্ত 
বলিয়াছি ! 


২৫1২৬ বৎসৱ্রের বেশী হইয়! পড়ে.। 


আমি মূজ প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাঁহার অর্থ এই যে, 
১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রামতোষণ সম্ভবতঃ ব্বদ্ধবয়সে প্রাণতোষণী 
রচনা করিয়াছিলেন ; সুতরাং তদীয় উর্ধতন সপ্তম পুরুষ 
কৃষ্ণানদ্দ বৃদ্ধবয়সে তাহার প্রায় দেড় শত বসব পূর্ব্বে ১৬৭০ 
গীষ্টাবের নিকটবর্তা কোন সময়ে তন্রসার রচনা করিয়া! 
থাকিবেন ; তবে. যদি ১৫৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাবে 
অনুলিখিত তন্রপার পুঁধির বিবরণ সত্য হয়, তাহ! হইলে 
কৃষ্ণানন্দ যৌবনে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এস্থখানি লিখিয়] 
থাকিতে পারেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিবাদে তন্তরসারের 
প্রাচীনতর 'পু'ধির উল্লেখ থাকায়, আমি উত্তরে লিখিয়াছি যে, 
ক্রফানন্দের জীবনকাল যদ্ধি ১৫৯৫-১৬৮০ গ্রষ্ঠাব্দ অন্থ্মান করা 
যায় এবং যদ্ধি ধর! যায় যে, তিনি জীবনের প্রথমার্দে তন্রসাঁর 
রচন। করিয়াছিলেন, তবে আপভি করিবার কিছু নাই । 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার মূল, প্রবন্ধের “যৌবন” এবং ‘উত্তরে'র 
“জীবনের প্রথমার্দ্ধ” কথা ছুটিতে তালগোল পাকাইয় স্থির 
করিয়াছেন যে, আমার এ সিদ্ধান্তে এক পুরুষের গড়পড়তা 
কিন্ত তাহার লক্ষ্য নাই 
যে, এই গড়ের হিসাবে রামতোষণের অজ্ঞাত জন্মতারিখটি 
একটি অভ্যাবশ্তক অঙ্গ । রামতোষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে অন্বিয়াছিলেন বলিয়। যদি ধর1 যায় তবে এক পুরুষের 
গড়ে ২৫1২৬ বংসরের বেশী হইবে কোন হিপাবে ? 


৪১২ 


প্রবাণী 


১৩৫৪ 





 ভঙ্টাচার্ধ্য মহাশয় বলিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
একখানি তন্ত্রপার পু'ধির রচনাকাল ১৫৫৪ শকাব্ষ। আমি 
পুঁধিখানি পরীক্ষা! করিয়া বলিয়াছি যে- উহার অস্পষ্ট তৃতীয় 
এবং চতুর্থ অদ্বের পাঠ অনিশ্চিত। তাহার পাঠকে জনিচ্চিত 
এবং কাল্পনিক বল! সত্বেও আমি অপর কোন পাঠ দেই নাই, 
এই বিষয়ের প্রতি তিনি এবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
-ছেম। যাহার পাঠ অনিশ্চিত, তাহার যা হোক একট! পাঠ 
দিলেই কাল্পনিক পাঠের সুষ্টি হয়। ভাহাতে বর্তমান জমস্তা 
সমাধানে কোনই সহায়তা! হইবে না। 
" বঘুনাথ শিরোমণির জন্মতারিখ অজ্ঞাত । আমি অগ্তান্তের 
মতামুদাৱে ১৪৭৭ গীষ্টাব্ লিখিয়াছিলাম। ভটাচাধ্য মহাশয়ের 
. মতে উদ্ধী ১৪৬০-৬৫ খষ্ঠাব্দে হইবে । কিন্তু এই তারিখও 
কাল্পনিক, . অকাট্য প্রমাণসিদ্ধ নহে। এবার তিনি ডাহার 
' তারিখটিকে “বিনা যুক্তি বিচারে অগ্রাহ” করার উল্লেখ 
করিয়াছেন। যাহার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি আছে বলিয়া 
আমি মনে করি না, তাহার বিচার করিব কি? বিশেষতঃ 


আমার প্রবন্ধ ছিল ক্বফানন্দ সম্বন্ধে) রদুনাথ শিরোমণির ' 


তারিখ উহাতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
ভন্ত্রসারে খণ্ডিত পু'ধির সংখ্যাই বেশী । বঙ্গবাসী সংস্করণ 
- ভন্ত্রপারে ব্যবহৃত সর্ববপ্রাচীন পু'থিতে পুর্ণানন্দ এবং তদীয় 
শ্রীতত্ব চিন্তামণির টল্লেখকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াও 


কেন আমি এ পু ধির তারিখের ১৫৮০ শকাঁক পাঠে সর্ট 
প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৌতুক বোধ 
করিয়াছেন । অথচ লেধবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের! সকলেই অবগত, 
আছেন যে, সাধারণ লেখার পাঠোদ্ধার যত সহক্ত, অন্ধের 
পাঠোদ্ধার তদপেক্ষা বছগুণে কঠিন । 4 

১ - পরিশেষে তট্টাচার্ধ্য মহাশয় ১৬০১ শকাঁবে ৪অর্থাং ১৬৭৯ 
তাবে অন্থলিখিভ তন্রসারের একখানি পু'থির তারিখ 
পরীক্ষার অন্ত তীয় বাসগৃহে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন । 
দেন্রন্ড তাহাকে . ধবাদ জানীইতেছি। কিন্তু এই তারিখ 
পরীক্ষায়. লাভ কি? আমার মুল প্রবন্ধে তন্রলার রচনার যে - 
কাল নিরূপণ করিয়াছিলাম, এ তারিখ ত উহার পরবস্তাঁ। 
তিনি অপর বে ছুটি পু'থির উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহার তারিখ 
প্রাচীনতর এবং পঙ্িতপণের পরীক্ষণীয়। তন্মধ্যে বদীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের পুধিখানি পরীক্ষা করিয়া, উহার তারিখ 
বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি পূর্বেই 'বলিয়াছি ৷ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের পূর্বপুরুষ নরসিংহ বাঁচম্পতির নামাঞ্ষিত যে তত্ত্রসার 
পু'থির তারিখ তিনি ১৫৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৬ রীষ্টান্দকূপে . 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে পু'ধির তারিখ অবস্ত পর্ীক্ষমীয় |* 


* এই সম্বন্ধে আর কোন বাদান্থবাদ প্রকাশিত . 
হইবে না_প্রবাসী-সম্পা্ক | 





.-.-.:. এঁতিহাসিক খননের কতিপয় সুত্র Ce 
| শ্রীগোগীনাথ সেন 


' অনেকেই 'মনে করেন যেখানে সেখানে খনন করিলেই 
এঁতিহাদিক কোন নিদর্শন আবিফার কর! সহজদাধ্য হইতে 
পারে। কিন্ত এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ভাবে অঙ্গসদ্ধান করিতে 
গিয়া যে বিফলমনোরথ হইবার সম্ভাবনা! আছে সে কথা 
তুলিলে চলিবে না । বিশেষ ভাবে অধ্যয়নপূর্র্বক বৈজ্ঞানিক 
. উপায় অবলম্বন করিলেই তবে আবিফারকের প্রয়াস সাফল্য- 
মঙিত হইতে পারে। কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া 
খননকার্ষ্যে প্রববত্ত হওয়া] উচিত নয় । ' আমি নিয়ে কয়েকটি 
প্রণালীর উল্লেখ করিলাম যাহা _খননকারীদের সাহায্যে 
"আসিতে পারে। ৮ 

(১) গ্রস্থবিবরষ্ীী (911102805), মানচিত্রাঙ্ছন বিত! 
( Cartography ), মুদ্ৰাবিজ্ঞান ( Numismatics ) এবং 
যাদুঘরের সংগৃহীত বস্ত হুইতে প্রথমতঃ খমনবিভা আরম্ত 
করিতে হইবে । i 


_ (২) প্রাথমিক ছান্রপণকে নিকটতর কোন স্থানে খনন- 
কার্ধ্য করিবার অন্ত যাইতে হুইবে। 


(৩) এই খননশ্ত্রগুলিকে কাৰ্য্যে পরিণত করিতে 
হইলে যে স্থানটি শিক্ষাবিদের মনে ধরিবে সেই স্থানটি অঙ্কন 
করিয়া এ গ্থানটির উপর এমন একটি চিহ্ন- রাখিতে হইবে 
যাহাতে উড়োজাহাজের উপর হইতেও পরিষ্কার ভাবে স্থানটি 
সম্পূর্ণ দেখ] যাইতে পারে । যে স্থানটি হয়ত সত্যই খুঁড়িবার 
প্রয়োজন ছিল, ভুলবশতঃ দৃষ্টির বহিভূতি হইয়! গিয়াছে তাহার 
উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে । 

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষপমূহের মধ্যে যদি কোন পুরনো! 
‘দলিল পাওয়া যায় তাহ! হইলে ইহার বিশুদ্ধতা, ভাঁবার্থ এবং .. 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব ও বৈর্ধ্য সহকারে অনুসন্ধান 
করিলে প্রাচীন. আমলের অনেক ্রতিহাঁসিক তথ্য জানিতে 
পারা যাইবে । : প্রাচীন তথ্য জানিতে হইলে প্রাচীন পুঁথি 
ইত্যাদিও জভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা আবশ্ুক। * 

প্রাচীন এতিহাদিক এহথাবলী হইতে খনরকার্রীর! প্রয়োন্বনীয় 
সংবাদ -সংগ্রহ করিতে পারেন। র্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় 
হইতেছে একটি নির্দিষ্ট কোন স্থানের এবং সেখানকার গৃহাদি 


- 


মাঘ রর 
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নির্ধাণের কাল নির্ণয় করা । কোন এঁতিহাঁসিক, ভৌগোলিক 


কিংবা পরিশ্রার্ঘকের বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ - 


করা যাইতে পারে। ধরা যাক, প্রাচীন মহাকাব্যের যুগের 
.কথা। হ্থায়াযণে বর্ণিত আছে রামচন্জ অযৌধ্যায় রাজত্ব 
করিতেন । সেই কাব্যে রামায়ণ যুগে স্থানটির পারিপার্থিকের 
যে বর্ণনা, আছে তার সঙ্গে হয়ত বর্তমান অযোধ্যার কিছু কিছু 
মিল আছে। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যে যে সকল স্থানের অতিরঞ্জিত 
- বর্ণনা আছে তার মৃলঙ্থ্র পাই আমরা! সাধারণ বটভলার অল্প- 
মূল্যের কাব্যগ্রস্থুলির মধ্যে । সিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক 
 পালিগ্রন্থের আধ্যান হইতে বছ এঁতিহাসিক তথ্য পাওয়া! 
যায়। মহাভারতে অঙ্গ, কলিঙ্ক, অুন্ম, পুও প্রভৃতি বহু 
দেশের নাম আছে ।* পৌরাণিক কাব্যের বছ গল্পের মধ্যে ইত্ভি 
ছাদের মালমশলা ভরপুর । ভারতবর্ষের এম্বয্যের বর্ণনা পড়িয়া" 
বৈদেশিক রাল্রগণ এই দেশ জয় করিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পারেন নাই। গ্রীসদ্েদীয় একজন এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন-_ 
"ভারতবর্ধে বহুজাতির বাম, তন্মধ্যে গঙ্গারিড জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
(অথবা লর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী )। ইহাদের চারি সহস্র 
বৃহংকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্ভই অপর কোন রাজা! 
এই দেশ জ্রয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকভ্বাগারও 
এই সমুদয় হৃত্তীর বিবরণ শুমিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার 
4 হুরাঁশ] ত্যাগ করেন ।” 


শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বাদদীণ পুষ্টি বিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি, বি২র 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্ঞ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্ 


. টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া! দত্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিয়লিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, 
কোষ্ঠকাঠিস্, রক্তশুষ্তা, রূগ্রতা, ব্রহ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি। 


পেট ফাঁপা, 


ভি, এ, খ্রীয়াসন 'মাণিকচন্দর রাজার গাঁন’ সংগ্রহ করিয়া 
উক্ত রাজার দেশ কোথায় ছিল, কাব্যের বর্ণনা অহথসরণ পূর্বক 
তাহা আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান। তিনি. বুঝানন-বর্ণিত 
প্রণালীতে প্রথমে কান্ড আরস্ত করিয়া দেন। সেই কাব্যে 


- লিখিভ আছে “কোট-অর্থাৎ বন্ধ স্থান ব্যাপিয়! স্বত্তিকার বৃহৎ ' 


একটি গঁড়’ বিদ্যমান এই কথাটির উপর নির্ভর করিয়া! তিনি 
রংপুরে উপরোক্ত স্থানটি আবিষ্কার করিতে যাঁন। তিনি যাহা! 
পড়িয়াছিলেন সে জঙ্থ্যায়ী কোন চিহ্ন সেখানে দেখিতে 
পাইলেন ন! ! তিনি ময়নীমতীর পুর্বে কোন প্রকার খাত 
কিংবা দরজা দেখিতে পাইলেন না, কিন্ত ইহার চল্লিশ ফুট 
দূরে এগুলি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল-। নদীর ' মোহনা 
যেদিকে অবস্থিত বলিয়া কাব্যে বর্ণিত আছে তিনি ঠিক তাহার 
বিপরীত দিকে সেটি প্রবহুমাণ দেখিলেন। শহরের ছুই 
মাইল দক্ষিণে ময়নামতীর কোট তাহার নন্বরে পড়িল। 
তাহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম । 

“Jt is in the form of 2 parallelogram rather less 
than a mile from north to south, and half a mile from 
east to west. The following sketch taken in riding 
round it, will enable the reader more easily to under- 
stand it than my account. ‘The defences consist of & 
high rampart of earth, which, at the south-east corner 


is irregular, and retires back to leave a space that is 
much elevated, and is said to have been the house of 
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the Raja’s minister (Divan-Khana). On the east side 
I observed no traces of a 9160) nor gate, but a ditch 
about 40 feet wide surrounds the other three faces. In 
the centre of each of these is a gate ‘defended by outr 
Works, and in these are a good many bricks. At each 
angle of the fort has been a small square projection, 
like & sort of bastion, extending however only across 
the counter scrap to the ditch; and: between each gate 
and the bastion at the corner are some others of 
similar construction. The earth from the ditch has been 
thrown outwards, and fornis a slope without a covered 
Way. At the distance of about 150 yards from the ditch 
of the north-east and south sides, are parallel ramparts 
and ditches which enclose an, outer city,. where it is 
said the lower populace resided. Beyond these on the 


south is another enclosure, in which it is said the horses 


- Tere kept. Parallel to the west side of the city at 
about the distance of 150 yards runs a fine road very 
much raised but its ends have been swept away by 
changes that have taken place 17 the rivers.” 
(T. R. A. §. B., 1778, pp. 186). | | 


এই বিস্তৃত বৰ্ণন! হইতে সাধারণ খননকারিগণ আবিষ্কার 
করিবার পদ্ধতির হদিস.পাইতে পারেন। | 

শিলা, মুদ্রা, মুর্তি অথবা ধাতুফলকাদিতে উৎকীর্ণ লিপি 
পুস্তকগুলি ( Epir৮aচhic [০X5 ) খুব মনোযোগ সহকারে 
পরীক্ষা :করা প্রয়োজ্জন। শিলালিপি ব্যতীত তাত্রফলক, 












রং 


বা পাহাড়ের পাত্রে লিখিত লিপি কিংবা! স্মৃতিত্তত্তে উৎকীর্ণ 


লিপি-পুস্তকে কিছু তথ্য. যদি পাওয়া! যাঁয্ন তাহা! হইলে 
" পাঠোদ্ধারের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। যুদ্রাপ্তলিতৈ 
খুব প্রাচীন আমলের রাজাদের সঙ্বন্ধে বহু তথ্য উৎকীর্ণ থাকে । 
যেমন অশোকের শিলালিপি হইতে অত্র অশোকের প্রজা 
রঞ্চন-প্রবৃভির কথ! জানা যায়। এই সকল পি হইভে 
তৎকালীন দেশের অবস্থা অহ্মান করিতে পান সমুদ্রগুপ্ডের. 


মুদ্রায় তাহার বীণাবাদনরত মূর্তি দেখিয়! স্বতঃই মনে হয় - 
তিনি একজন সঙ্গীতপ্রিয় নৃপতি ছিলেন । গপ্তরাজগণের শিল1-- 


পিপিসমূহে বাংলার বহু পরাক্তাস্ত নূপতির নাম পাওয়া যায । 


পাহাড়পুরের খোদিত প্রস্তর কিংবা পোড়ামাটির ফলক হইতে . 


তদানীত্তন সমাজের বহু তথ্যের সন্ধান পাঁওয়া যায়। 

প্রাচীন যুন্রাগুলি হইতে দেশের সঙ্যতার স্বরূপ অবগত 
হওয়া যায়। গ্রপ্তমুগের পরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। তৎপুর্বেে 
রৌপ্য এবং তাঅয়ুদ্রার প্রচলন ছিল । আধুনিক যুগে প্রাচীন 
ইতিহাস আবিষ্কার করিবার যে সকল প্রণালী সমুড়ূত 
হইয়াছে তন্মধ্যে শিলালিপিসমুহের পাঠোঁদ্ধারের বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। এই সকপ লিপি যে স্থানে আছে সেই 
স্থানে কিংবা তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ যত সহকারে পরিদর্শন 
ও পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে৷ সকলপ্রকার 
শিলালিপি, স্থল নক্সা, মহাদৃগ্ভাবলী (08007820189) এবং নানা 
প্রকার প্রাচীন চিত্রাবলী ইত্যাদি হইতে খননের স্থত্র আবিষ্কার 
করিবার হদিস মিলিতে পারে । 






তন্গদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমগ্ডিত সৌন্দর্য্য 


: ক্ষমা প্ররূতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য- 


বস্তু রূপের এই এরশ্বধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ গম্প্ ছুলভ ছিল বটে, কিন্ত একালে 'ক্যাল্‌- 
কেমিকো’র সযস্ে প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌনবধ্যকে 


* * প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । 


7S 77 কির 


এ পম চট ++ 


সো্টেই - 






মাখ এঁতিহাদিক খননের কম্তিপয় সূত্র 8১৫ 


bl প্রাচীন নাবিক এবং বণিকের! বাঁণিজ্যব্যপদেশে দেখ- 
দেশীত্বর হইতে এখানে আসিত। তাহাদের কাহিনীগুলি 
এক দিন ছিল ইতিহাসের বিষয়বস্ত, কিন্ত আজ তাহ! 


লা ও তথ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া রূপকথা, 
চি হি 





লৈকসাহিজ এবং সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে । এই 

সমস্ত কাহিনি অনুধাবন করিলে অনেক ক্ষেত্রে খনন- .. 

, কার্যে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারি। চাদসদাগর, শ্রীমস্ত 

প্রভৃতি সওদাগরদের সমুদ্রঘাত্রার কাহিনী হইতে একদা যে: 

,. ভারতের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জের সহিতি তাহাদের বাণিজ্যিক 

আদানপ্রদান ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। ইন্দোনেটিয়া, 
্ক্ষদেশ, সিংহলদেশের প্রাচীন কাহিনী পড়িয়া সে যুগে 

* সেই স্থানের সহিত পরিচিত হইবার অন্ত কত ভারত- 
সম্ভান ঘর ছাড়িয়া অজানার. উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছিল। 
সেই সকল দেশে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির 

.  দেখিয়! অতীত ভারতবর্ষের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়াছিল 
ভাহ। অনুমান করা যাঁয়। এঁরপ দেশের নামের তালিকা 
{০০০॥০॥৷y ) হইতেও আবিরের অনেক সাহায্য 
পাওয়া যাইতে পারে। এম, রেখে, ডুসাটড বলিয়াছেন 
‘foponomy and topology remain useful auxiliary 
training but are inadequate. It is necessary 

Ad to call in archeology.’. প্রাচীন দ্েশগুলির নাম 
আবিষ্ষার করা খুবই কঠিল, তাহা হইলেও এই বিষয়ে 








নে্াজীর রণ: Es 


বাংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী ভ্রীঅশোকচন্দ রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “গর” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল: 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 

- হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল সতের যেরূপ প্রয়াস দেখ যায়, তাহার 
₹ মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন yl তাহা 

স্বৃত ত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 
. ্বাঃ ভাব বনু 


স্পা 
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প্রানী 


১৩৫৪, 





সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে প্রত্বতত্ব পড়া আবন্তক | 
লোকসাহিত্য কিংবা প্রাচীন কাব্যগুলি খুব যত্ব সহ-. 
কারে পুষ্থান্থপুত্ভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেুলিতে লিপিবদ্ধ ' 
বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলসমূছ্রে নাম এবং বর্ণনা হইতে 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি একটি মানচিত্র আকিয়া 
বর্তমান মানচিত্রের সহিত তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে অনেকটা 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার জন্তাবনা আছে। প্রত্রতত্বাদি 
আবিষ্কারকাধ্যে স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্স্রচারী হইতে আরম্ত 


করিয়া গ্রাম্য মোড়ল, কৃষক, সাধুজন্যাসী, পিয়ন, পেয়াদ এবং ' 


অভিজ্ঞ বৃষ্ধব্যক্তি' প্রভৃতি সকলের নিকট হইতেই নান! খবর 
সংগ্রহ করা যাইতে পারা যায় । যদি কোন স্থানে লোকমুখে 
তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্তাবনা না থাকে তাহা হইলে জুপ, 
ভগ্নপ্রালাদ কিংবা অন্ত কোন সুত্র অবলম্বন করিয়! চেষ্টা করা 
প্রয়োক্ষন। গ্রাম্য লোকদের মুখ হইতে নানা প্রকার ভথ্য 
সংগ্রহ করিয়া! তাহাকে এঁতিহাসিক সত্যের আলোকে 
যাচাই করিয়! লইবার চেষ্টাও করিতে হয়। অবন্ঠ তাহা- 
দের অনেক অবান্তর কথা শুনিতেও হইবে, কিন্ত তাহাতে 
বিরক্তি বোধ করিলে চলিবে না। গঞ্ শুনিতে শুনিতে 
স্থানগুলি কোথায় আছে তাহা দেখাইয়া দিবার অন্ত 
তাঁহাদের অনুরোধ কর! প্রয়োজন। সেইস্থানে ঠিক তাহাদের 
এক জন হইয়! কান্ করিতে হুইবে। তাহাদের সঙ্থান্গভূতি 
আকর্ষণ করিবার জঞ্ত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক ও বিভিন্ন 
পৃজাপার্ব্ণ ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া প্রমাণ করিতে 
হইবে আবিফারপ্রস়্াপী-তাঁছাদেরই এক ভন। তাহাকে 


কিছু কিছু চিকিৎসা-বিছ্াা শিক্ষা করিতে হইবে । বিনামূল্যে 
গ্রাম্য লোকদের চিকিৎসা এবং সেধা-শুশ্রীষাদির ব্যবস্থা করিলে 
তাহার! কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রাচীন এঁতিহাপিক তথ্য আবিক্ষারে 
" সাহাষ্য করিবে.। 

প্রাচীনকালে সমগ্র এশিয়ার বহু অঞ্চল এবং মিশর দেশের 
বড় বড় শহর ও গ্রামঞ্চলি ধ্বমত্তংপে পরিণত হ্ইয়াছিল। 
এই সমস্ত প্রত্ুকথ| খুবই চিত্তাকর্ষক । 


আনন সাহেব 


এঁতিছাপিক- খননের নিম্নলিখিত আটটি ধারার উন 
করিয়াছেন £-_ 

(১) সানারণ নগর বা জেলার বিস্তৃত বর্ণনা ৯ 

(২) : কোন নিৰ্দিষ্ট স্থানের সঙঞ্চেত 

(৩) ভূতত্বের সঙ্কেত - 

(৪) মান্থষের কার্ধ্য প্রণালী 

(৫) বৃক্ষের বর্ধনের সঙ্কেত fl রী 

(৬) জমির রং j ই 

(৭) চৌম্বক অঙ্কেত 

- (৮) জীবিতদের সঙ্কেত : 

এঁতিহালিকেরা ভগ্ন পাষাগ-সুপের মধ্যে অতীত যুগের 
প্রাণল্পন্দন গুনিতে পান, ভর্রন্তপ সরাইয়া তাহারা অতীত ' 
যুগের আত্মাকে উদ্ঘাটিত করেন। 

চে থাকিলে দুৰ্গম স্থানেও খননকার্য্য কর! যায় । কে, ডি, 
মরগান যরুভূমিতেও কিরূপ প্রাগৈতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার 
করা যায় তৎসন্বদ্ধে বলিয়াছেন ৃ 

“Prehistoric and primitive cémeteries can be reCcog- 
nized:.in the desert where the ground shows ৪, quantity 
of spots, of clear sand very near one another. The 
spots corresponding to the tombs of which the earth 
is heaped up are caused by a depression which the 
wind fills afterwards with fire sand. The tombs show 
the same external appearance 88 the vaults of an early 
historic period, it is necessary to make some investi- 
gations, then, once the cemetery is discovered, it is 


enough to attack all bn points in which an iron bar 
will easily pierce again.” ) 


আবিষ্কারের কতকগুলি মা প্রণালীর উদ্লেখ করা হইল । 
ভূগূর্ভে প্রাচীন কচি ও সভ্যতার অনেক সম্পদ নিত -আছে। 
ঘননকারীদের স্মরণ রাখিতে হুইবে তাহা আবিষ্কার করিতে 
হইলে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং শিক্ষা এই তিনটির - বিশেষ 
প্রয্নোঘ্ন | 








বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 


টেন বাসন্তী ঘি | . ফৌন-বিৎবিং ৫ ৫৭৩৮ 


গোঁ বয় ৬৮৩৬ কলি 


বি, ভযাৱিসাকন এক নাল হলা ও - 
০. জেনাবেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ | 

- শভৰ্মশবল্মালা লাহন ও্রঞুঞ সন্মত 

| ২সি,র রামকুমার দলিত যেন, চি © 





প গরীয়সী-_( (দু থওঁ ) বিভূতিভূষণ 
তা । জেনারেল প্রিটার্স_ এ্যাণ্ড .পাবলিশীস4. লিঃ। 
১১৯, ধৰ্্মতল। ষ্রীট, কলিকাতা । মৃল্য--৪৯ টাকা। | 

তৃতীয় খণ্ডে এই সুবৃহৎ উপগ্ভাস শেষ হইয়াছে। বাংলা ও 


বিহারের পটভূমিতে সেকালের সমাজ ও .রীতিনীতি- পরিপুষ্ট এক. 


শুচিগুভ্র জননী-ুত্িকে লেখক. পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষিত 
করিয়াছেন । এই মহিমময় জীবন বাহিরের সংঘাতে চঞ্চল নহে 
কিন্তু চঞ্চল নহে বলিয়াই যে বৈচিন্ত্যহীন ' তাহাও নহে। বিস্তীর্ণ 
ভারতের ক্ষুদ্র এক কোণে শাত্তিময় নীড় বাধার মহোৎসব এর 
লাগিয়াই আছে। পুষ্পকোরক বুশ্তলগ্ন হইয়াও বাহিরের 
আলোককে আত্মদাৎ করিয়। মর্ন্যের উত্তাপে ষ্ঘেন বহু বর্ণরঞ্জিত 
হইয়, একদিন আত্মপ্রকাশ করে--তেমনি স্বেহ-গ্রীতি-প্রেম-দখ্য- 
সঞ্জাত'বৃত্তিগুলির বৈচিত্র্য অস্তর-লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়। প্রকাশ 
পাইয়াছেন এই মা । পলাতক কাল পৃষ্ঠে কোন চিহ্ন বহন করে 
না_স্মৃতিভারে নে লুব্ধ নয়, কিন্তু স্বতি-সৌৱভে তার প্রত্যেকটি 
মুহূৰ্তত অভিষিক্ত । নিরবধি কালের পৃষ্ঠপটে মাতৃ-কেন্দ্রিক বহু 
ছবি বহু বীতি-আচার--বহু কাহিনী-সংলাপ ফুটিয়াছে। যে দাগ 


2 জীবনের অস্থিমজ্জায় আকা থাকে--সে দাগ এই কাহিনীর 


৩ পাস 


“গরীয়সী রচন। করিয়াছেন । 


মধ্যে নাই-_থাকিলেও এ কাহিনীর উপজীব্য তা নয়। এর 
মধ্যে আছে মৃদু কমল-সৌরভ--যে কমলের চারিদিকে .ঘিরিয়! 
আছে উদ্মিকম্পিত.জলরাশি--কমলবৃস্তের প্রতি দণ্ডের-_কীটার 
আঘাত অদ্য, জলের দাগও পাপড়িকে শ্ত্রান করে না। ভবু 
সম্পদে-বৈচিত্র্য-ভর| এই কাহিনীও হৃদয়ে কৌতৃহল জাগায় 
অন্তরকে আচ্ছন্ন করে--এবং মধুর রসে আপ্লুত করিয়া উদ্ধলোকে 
লইয়া যায়। 

গভীর নিষ্ঠা ও বাস্তববোধের দায়িত্ব লইয়া! লেখক স্বর্গাদপি 
'এই- রচনা তার সার্থক ও সুন্দর 
হইয়াছে । 


 ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বিশ্বসাহিত্যে 
অমর দান 
চু 


টা 


চারু" ও হাক, ৯০... 





মান্দ বাদের অযৌক্তিকত] দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 





'নিখিল- রি বাংলার উপ: 8 

৫ ংলার শাশ্বত "সাহিত্য *: মা: 
- ভিল্পকিলন্নেন্ন নস তত এ 
বাংলার ব্রতকথা” 
দীদামহাশঢয়র থলে 737 

- সমগ্র দেশ-বিদ্দচ্শে = 


৬ ued গু, পারি. 3, 


তাৰ জীবনবাদ অনিল রায়। প্রেসিডেঙ্সী 
লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ ষ্্রীট, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১০৬,মৃল্য ১০। 

পাচটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার, 'ভাবে সুভাঁষ- 
চন্দ্রের আদর্শ' ও কর্মজীবনৈর 'আলোচনা কর] হ্ইয়াছে। 
নেতাজী একদিকে যেমন মহাত্মা্ীর -অস্থরক্ত হুইয়াও ভিন্ন 
আদর্শের অন্গুপাঁমী, অন্যদিকে তেমনি ' তাঁহার আদর্শ 
মান্স্বাদ ও .নাৎসীবাদ হুইতেও পৃথক । “তিনি, সমাজতন্রবাদ 
মানেন অথচ তিনি. জাতীয়তাবাদী__নাংসী- সম্প্রদায়ের 


মত বিকৃত সমান্বতন্রবাদী 'নহেন। ভারতীয় সংস্কৃতি 


ও- এতিহোর প্রতি এঁকাস্তিক নিষ্ঠাই নেতাঁজীর ' জীবনের 
অপূৰ্ব্ব বৈশিষ্ট্য । সুভাষচন্দ্রের জীবনবাকে এজন্য ভারতীয় 
সাম্যবাদ বলা চলে - সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতা ও নান! 
মতবাদের উর্ধে ও বাহিরে থাকিয়! বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র যে 


আদর্শ দেশের সন্মুখে বরিয়াছেন তাহ! জাতীয় জীবনের" অমূল্য 


সম্পদ ।. গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে নেতাঁজীর জীবনবাদ 
বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন ।; দেশের 
যুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে:উপক্কত হইবেন. : - -:৮ 

সমীজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মাক্স'বাদ-- আনিল রায় 
পৃষ্ঠা ২১৬, মুল্য. ২1০ । 

" দ্বম্ঘম জেলে লেখক যে, বক্তৃতা. প্রদান. ন করিয়াছিলেন 
তাহাকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান, গ্ৰন্থ প্রকাশিত, হুইয়াছে। 
অনেকে মাব্দ “বাদ ও সমাকবতত্ত্রবাদকে একই জিনিষ বলিয়া ভুল 
করেন।: মান্দ্রের দর্শন পূর্বববন্তাঁ সকল দর্শন হইতে পৃথক, 
ইহা, জড়বাদের এবং ইতিহাসের আর্থিক, ব্যাখ্যার উপর 
প্রতিষ্ঠিত । "শ্ৰেণীযংখ্ৰাম ইহার মূল কথা|. এবং-এই দার্শনিক 
মতবাদ অঙুসারে . শেষ পর্য্যন্ত বিহীন ও রাষট্রহীন সমাজ্ই 
মানবজাতির পরিণতি । লেখক বছ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা 
এই 





৩২ 








এ জীগ্রত-জাতি-গঠন বই২।০ 


--জগনেতর বাঙ্গালীর _- 


| ১৩৫৪ 





এন্থ পাঠে এদেশে বর্তমানে, বহল প্রচারিত মান বাঁধের 
প্রকৃত স্বরূপ ও' ভারতীয় সভ্যতার উপর উদ্ধার প্রতিক্রিয়া কি 


-, তাহা দি ট হয়। এরূপ পুস্তকের বছুল প্রচাঁর বাঞ্ছনীয় |, 
b এজ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ’ এবং তাহার শি 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত । 


সমাজ, সংস্কার ও সংগঠন--নবঙাব লাইব্রেরী, 
১নং কাকুড়পাছী ফা লেন হইতে এঁজ্ঞানেঞ্জনাথ বিশ্বাস: 
কর্তৃক প্রকাশিত | ২৪ পৃষ্ঠা। মুল্য 1/০ আন! মাত্র! 

হিন্দুস্যাজ্রকে সংস্কৃত ও শক্তিশালী করিবার ব্রত লইয়া 
এই পুস্তিকা প্রকাশিত ৷ বর্তমান যুগে যে প্রতিযোগিতার্‌ 
সম্মুখে এই সমাজ পড়িয়াছে তাহাতে বিজ্রয়ী হইতে হইলে 
সুসম্বদ্ধ হইতে হইবে, অনেক সময় হইতে হইবে আক্রমণণশীল । 


হিন্দু-সমাঁজ অনেক দিন হইতেই ছত্র-তঙ্গ। এই সমাজকে ' 


নূতন ভাবে সংগঠিত করিয়া তুলিবার চে আরম্ভ হয় এক 
শত বংসর পূর্বে, রামমোহন রায়ের সময় হইতে । আজ 
স্বাধীন ভারতে সেই চেষ্টায় নুতন করিয়া! হাত দিতে হইবে, 
এই পুস্তক তার সহায়ক হইবে। নোয়াখালিতে সন্প্রদায়- 
বিশেষের বর্বরোচিত আক্রমণের পর সে সময়ে রক্ষণশীল 
হিন্ু-সমাজে যে প্রতিক্রিয়৷ দেখ! দিয়াছিল ও এরূপ আপদ 
নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থাদি প্রস্তাবিত হইয়াছিল, ইছাতে 
তাহার বিবরণ দেওয়] ০৪ । এরূপ সংগ্রহের একট! ষুল্য 
আছে। - 


tt 


রর দেব 


জনগ্-অধিনায়ক: (নাটক )-_প্রসমর সরকার। 
এইচ, সরকার এও সন্স্‌্। ৩এ, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা । 
সুল্য--ছুই টাক]। 

দেশের জ্ঞানী, মী, কবি, মনীষী এবং মহান্‌ ডি 
কেন্দ্র করিয়া জীবনী-নাট্য রচনার পথ. প্রদর্শক সম্ভবতঃ 
‘বনফুল’ 'ভ্রমধুক্থবন” এবং 'বিভ্াসাগর” বাংলা নাটকের 
“বহু দিনের এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ইতিপূর্বে বাংলার 
প্রধ্যাতনামা নাট্যকারেরা জীবনী-নাটককে প্রায় উপেক্ষা 
করিয়াই গিয়াছেন। আনন্দের বিষয় লেখক আমাদের এই 


» ধরণের আর একখানি নাটক উপহার দিয়াছেন এবং বলে 


দ্বিধা নাই তিনি সাফল্যলাঙও করিয়াছেন আশাতীত রূপে 


বুটিশ-শাসনেনিগরীডিত জাতির পরবস্ততার অবসান ঘটাইবার , 


দ্ধপে 
নেতান্দী সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক বীরত্ব এবং সংখা 
কাহিনী আজ জনসাধারণের চিত্তে বিপুল ঈর্ধ্যাদা লাত 
করিয়াছে । ভারতের বাহিরে দেশের যুক্তি-সংগ্রামের এই 
অধ্যাক্সটি গ্রন্থকার অত্যন্ত হদয়গ্রাহী করিয়া নাটকের 
মাধ্যমে পরিবেশন করিয়াছেন । 
প্রজ্ঞা, ভবিয়দ্বষ্টি, ধৈর্য, সাহু, লংগ্রাম-পরিচালনায় তাহার 
অপূর্ব দক্ষতা__সৈনিকদের উপর তাহার মধান্‌ বাক্তিত্বের 
অতুলনীয় প্রভাব__জাপানের সাহায্যগ্রহ্ণ* সত্তেও “আজাঁদ- 
হিন্দ-গবর্ণমেন্টগকে জাপানের তাবেদার হিপাবে বিনিয়োগ 
করিতে ন! দিবার জন্ত তাহার দৃঢ়তা-_আপন জীবননাশে 
উদ্ভত গুগতঘাতকের প্রতি করুণাপ্রদর্শন প্রভৃতি নেতাজীর 
বিরাট্‌ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ্বের 
ং্রাম-প্রচেষ্টার উজ্বল রূপটি ছোটখাটো ঘটন1-বিষ্তাসের 
সাহায্যে কুশলী নাট্যকার পাঠকের মানসলোকে তুলিয়! 
ধরিয়াছেন। ম্বাধীনতা-ফুদ্ধের শ্রেষ্ঠ হোতা নুভাষচন্দ্রের 
“নেতাজী” রূপটি তিনি সার্থক তাবে চিত্রিত করিয়াছেন । 
সংলাপ মাঝে মাঝে একটু দীর্ঘ হওয়া! সত্বেও ভাষার মাধুর্য্যের 
গুণে পড়িতে কোথাও বিরক্তিকর মনে হুয় না। 


তাহা নিশ্চিত। 
' গ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


তন্দ্রাতুরা-_শ্রীশচীন্ত্রনীথ মিত্র প্রবর্তক পাবলিশার্স 

৬১ বহুবাজার দ্রীট, কলিকাতা । দাম-_-৪%*1- 
রাজনৈতিক পৃটভূমিকায় লিখিত, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি 
সুবৃহৎ উপগ্ভান। নান। প্রকৃতির. বহু চরিত্র' উপন্থাসে স্থানলাভ 
করিয়াছে, কিন্ত কোন একটি চরিত্রও বিশেষভাবে মনকে নাড়া 
দিতে সক্ষম হয় নাই । উপগ্ামের' একটি প্রধান চরিত্র বিশু--কিন্ত 
যে, রূপে উপন্তাসের সুচনায় তার দেখা পাওয়। ” গিয়াছিল 
একটি গুপ্তসমিতির সভ্যদের সংস্পর্শে আনিয়া, বিশেষ করিয়া 





শ্পশিন্ম ল্লা ম 
শিবরামের প্রন্লের সধো জ্ঞানের কথা, 
গাভীর তত্ব, জীবনদর্শন, সমাঁজ-সচেতনতা 
মানুষের দুঃখরুষ্ট এবং তাঁর জন্ত কাঁতরাঁনি, 


দেবতার জন্ম 
মেয়েধরা ফাদ! 


চ ভ্রে ম্ব ত্ী 


আত্মীয়তা বজায় রাখা সোজা নয় ২০. 


শ্রল্ছ - ভা লি ক্ষ! 
৩২ এতই রস আর রসাঁন যে কেবল পড়ে গেলেই 
২০ কেমন স্কতি লাগে--যদি তার গ্রভীরে 


প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং প্রকাশ্য দরদ, . রহন্ত, বা উপরের এগুণগুলিও আপনার নজরে 

পরনে চত্রগতি ৩ ১২১১১ 
বিস্ময়, কৌতুহল, রোমান্স এবং এ বা ge ঠেকতে পাঁরে--কিছু বিচিত্র নয় } ' (যদিও 
সবই হয়ত আছে, ওতপ্রোতভাবেই রয়েছে সে'এক রমাতন কাঁও 1--কিন্ত তাহলেও ) 
হয়তোযদিও সেটা সন্দেহস্থল। কিন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে ২১ এছাড়াও মুখ্য কথা, আপনার. অবকাশের 
একটি বিষয় একেবারেই সন্দেহাতীত যে বিনির- কাম্ডকারখান? -5lo 


তাঁর লেখা বেশ মঙ্গাঁদার-_এমনি পড়তেই 
এত আঁমোঁদের--পত্রে পত্রে এবং ছত্রে হত্রে 
অজস্র কা ট্রন-লাগ্থ্ি ত 


শিত্রাম চকর্বর্তির মতে৷! কথা 


সবগুলি ই 


মুহুত গুলি অফুরস্ত-. আনন্দে -. কাটাতে 
হ’লে শিবরাঁম়ের এক 'সেট বইয়ের মতো 
বলার বিপদ ১1০ ”' এমন' বন্ধু আর কিছুইগ্হতে পারে না । 
সমান হা-স্য.ক র 


_ দি বুক এস্পৌোরিয়ম লিঃ-২২৷১, কন ওআলিস স্বীট, কলিকাতা-_৬ 





শৃলত) 


সুভাষচন্রের রাজনীতিক 


'জনগণ- 
টি 
অধিনায়ক’ আপন রসমাধুর্য্যে জবনচিত্তে আসন লাভ করিবে | 


আপনি নাও তলান। তলিয়ে দেখলে হয়তো! _ 








মানবিক ও 


অবরোধ 


বিজন ভট্টাচার্য - 


ক্ষয়িফু ধনিক শক্তি আর আগামী সভ্যতার. 
ধারক নবজাগ্রত শ্রমিক শক্তি-_-এই দুয়ের 
অন্তর্নিহিত ছন্দের ওপর ভিত্তি করে 
লেখ! পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই লেখকেরই 
লেখা কৃষক জীবনের অপরূপ আলেখ্য 
নবান্ন" নাটকের পর শ্রমিক সমন্তামূলক 
এই নাটক নাট্যদাহিত্যে নতুন পথের 


নির্দেশ দেবে। দাম দু টাকা আট আনা। 


ধুনিক চান! গল্প 


লু সুন, লাও চাঅ, তিঙলিঙ প্রভৃতি , 


নিষ্ট,র বিদেশী শাসকের শোষণ ও অত্যাচারে 
রিক্ত ও বঞ্চিত চীনের সাধারণ মানুষ কি 
অমানুষিক ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নতুন 
মানব-সমাজ গড়ে তুলেছে তা আঁজ জগতের 
বিশ্ময়। নতুন.চীনের জনজীগরণের কাহিনী 
“আধুনিক চীনা গল্প”। বৰ্তমান চীনের 
শ্রেষ্ঠ লেখকদের , আটটি সমাঁজ-সচেতন 
গল্পের সংকলন । অনুরাদ করেছেন £ঃ অমল 
দাশগুপ্ত । দাম তিন টাকা আট আনা। 





পরমাণবিক . 


বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় . 


মানবন্জযাণে নিয়োজিত পরমাণু শক্তি, সমগ্র" পৃথিবীতে কী শ্বপ্নাতীত আলর্কদই না 
বহন আনতে পারে। কিন্তু ইঙ্গ-মাকিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে সেই আশীর্বাদ থেকে 
আর এক সর্বনাশা যুদ্ধের জন্য ৬ শক্তির এরর মালিকানা অধিকারের 


গৰীৱ গন 


ইলিয়া এরেনবৃর্গ 
স্টালিনপ্রাইজপ্রাপ্ত যুগান্তকারী উপন্তাসের 
বঙ্গানুবাদ। গত মহাঁযুদ্ধ এবং তার আগের 
ফরাসী সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের 
নিখু'ত ছবি। একটি মহান জাতি ও 
দেশের মমন্থদ পতনের কথাঁচিত্র । অনুবাদ 
করেছেন : অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, 
অনিলকুমার সিংহ। দাম প্রতি খওঃ 


| ৪১৯ ৩২৮ ৪২। একক তিন খও_দ ৩২, ৪২। একত্রে তিন খণ্ড --দশ টাঁক!। 





 এবজাতিক 


ম্যাকৃসিম গোকাঁ 


বহু যুগের পুঞ্জীভূত অবহেলায় যাঁর 
শান, যারা অবজ্ঞাত,। তাদের আশা- 


" আকাজ্জ, সুখ-দুঃখের ওপরে লেখা ম্যাক্সিম 


গোকাঁর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। 
শক্তিমান ও বিভ্তশালীর' .বঞ্চন| যাঁদের 
দাবিয়ে. রাখতে পাঁরল না,-.নতুন কাঁলের 
গ্রণশক্তির বাইক সেই ' সব মানুষের 
রসোত্তীর্ণ কাহিনী । 
অনুবাদ । দাম তিন টাকা চার আনা।_ চার আন!1। 


পুতুলনাচের ইতিকথা 


মানিক বন্দোপাধ্যায় 


আজকের ' .মানিকবাবুর 
নাচের ইতিকথা” 


সমাজ- -সচেতন 


সাহিতোর মুলনুত্র 
জটিল আধুনিক: সমাজব্যবস্থার' চাপে মানুষের আশা- 


রয়েছে গু তুল- 


আকাঙ্জাকে পদে পদে বাধা পেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ যেন অদৃষ্ঠের হাতে 
খেলার পুতুল । সেই যান্ত্রিক মানুষের ভাঙ্গা-গড়ার অপরূপ কথাচিত্র। দাম পাঁচ টাকা। 


ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের ভালিকার জন্য চিঠি লিখুন 


[S 


নীহার দাশগুপ্তের 


ইণ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবইইন্টারন্যাশনালেরবইইন্টারন্যাশনালেরবইইট্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবই 





1৩ ছোটদের জন্য ৪ 


[কল দেশের মেরা! 


ব্রজেজ্জনাথ ভট্টাচাৰ্য 


সকল দেশের সেরা কোন্‌ দেশ? সে 
তো! আমাদেরই ভারতবর্ষ । এ দেশের 
বহু মণীষী আর আত্মত্যার্থী বীর যে 
ভাঁরতবর্ষকে ধ্যান করে আত্মদান করেছেন, 
তাদের সেই ধ্যানের ভারতবর্ষকে মুর্তিয়ী 
করে তোলার কাজে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের 
পক্ষে এ বই অপরিহার্য । ছবি আঁর সরস 
লেখায় গল্পের মত মনোরম হয়ে উঠেছে ভারত- 
বর্ষের পরিচয়। দীম ইরা চার আনা । 


ুাঢানী ছড়| | 


সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, বিষুঃ দে, 
জ্যোতিরিজ্ মৈত্র 


. ছোটদের অপরূপ ছড়ার, বই। ভারত- 


বর্ষের ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি ঘটনার 
ওপরে ছড়া কেটেছেন চারজন কৰি চাঁর 
রকম ভাঁবে। পাতায় পাতায় সুর্য রায়ের 
অজস্র রঙীন ছবি। দাঁম তিন টাক1। 


কৃষণ চন্দ্র ' 
তেরশ পঞ্চাশের ছুর্ভিক্ষলাঞ্থিত বাংলায় 
মানবতার অপমৃত্যু ঘটাবার : জঘস্ত যড়যন্ত্রের 
কাহিনী । কুষণ চন্দরের বলিষ্ঠ লেখনীতে 
পদদলিত জীবনবৌধ ও নীতিবাঁদের বীভৎস 
বিকৃতির প্রতিফলন ৷ অবস্তা. সান্তালের 
অনুবাদ। দাম এক টাকা আট আন!) | 





ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 


০. নি ৩০, চৌরঙ্গী রোড, . কলিকাতা-_-১৬ 3. 


5 | ' মাখ! ই 


নতুন বই’ লালদীঘির পাড়, উট্টগ্রাম।' 


0.7. ভি, পি, চ্যাটার্জি, ৭৬০ পাগি কলোনি, দাঁদার, বোস্বাই। 





ডু 8২০ 





পুস্পের সান্নিধ্য লাভ করিবার পর. তার সে চরিত্রবল, ভদ্রতা, 
সভ্য আচরণ সবই টুটিয়া গেল এবং তার স্থানে আত্মপ্রকাশ করিল 
নারী-প্রসাদলোভী এক দুর্বলচরিত্র পুরুষ । লেখকের সুষ্ট নারী- 
চরিত্রগুলিও উদ্ভট । সংঘের কল্যাণের জন্য পুষ্প নিজের দেহকে 
পর্য্যন্ত বিশুৱ কাছে বিকাইয়। দিতে প্ৰস্তত হইয়াছিল! আর 
বন্দন'-_সে তো নর্দমার দু্গন্ধপূর্ণ আবর্জ্জন! ৷ এই ধরণের নারী- 
চরিত্র উপন্তাসে কেন যে স্থানলাভ করিল তাহ! আমাদের ধারণার 
অতীত। অথচ উপগ্ঠাসের মধ্যে লেখকের ক্ষমতার" পরিচয় 
যে পাওয়া যায় না, তাহ। নহে । বঙ্জতকে মোটের উপর ভাল 
লাগিল। লেখকের ভাষা সহজ, বলার ভঙ্গী ভাল । 


জাগ্রত-জীবন--রুবেন রায়। 
৯৯এ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাঁতা। 
ছুই টাকা। b 
. শ্বা্া দীবনের কয়েকটি সমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া উপশ্ঠাসখানি 
লিখিত হ্ইয়াছে। যে সমস্ত গ্রামা সামাজিক জীবনে একটা 
মারাত্মক ব্যাধিহ্বরাপ--গরন্থকার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! তাহার বিচার 
করিয়াছেন। স্থানে স্থানে উপন্যাসযানি বেশ জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
আগাগেড়া এই গতি অব্যাহত থাকিলে আমর! একখানি ভাল উপন্যাস 
_ পাইতে .পারিতাম। কিন্তু কতকগুলি অবাঞ্ছিত, অশোভন পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করাতে রদ কিছু ক্ষুণ্ন হইয়াছে। 


পৃষ্ঠা ১২৭। দীম 


শ্রীবিভৃতিভূষণ গুপ্ত 


জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান ( সচিত্র )-_-. 
শ্রীজিতেন্্চন্ত্র মুখোপাধায়। পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চ্যাটার্জি 
রুট, কলিকাঁতা। ১৫৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২। 


কঃ পন্থা-্রহধাংশুবিমল মুখোঁপাধায়। বীণা! লাইব্রেরী, 
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২ 
সৌভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, কাঁরণ পুস্তক 
ছুই খানি--রাশিয়! সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছেন ও উচ্ছাস বা দলগত 
সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয় তথাপ্রমাণাদি সহযোগে বুঝ।ইতে চাহিয়াছেন 
এমন দুই জন অধ্যাপক কর্তৃক গিখিত। আমরা ইউরোপের মধো পূর্বে 
জার্মানীকে বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ বলিয়!। জাঁনিতাম, 
কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বিভাগে 
দোভিয়েট রাশিয়। যে বিপুল ধিক্সয়কর উন্নতি ও. জনকল্যাণ সাধন 
করিতেছে তাহা প্রথম খ্রস্থখানি পড়িলে জানিতে পারা যায়। “এ নহে 
কাহিনী, এ নহে স্বপন’, সত্যই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার সার্থক প্রয্নোগ বিশ্ময়জ্জনক ও পড়িতে কৌতূহলের 
উদ্রেক করে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও সৌভিয়েট, দ্বিতীয় ও 
" তৃতীয় অধ্যায়ে রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিচয় ও বৃহত্তর রাশিয়ার সংস্থান 
আলোচিত হইয়াছে । পরবর্তী অধ্যারগুলিতে রাশিয়ায় শিল্পের প্রসার, 
কৃরি-উন্নয়ন, রাশিয়ার সমুদ্র ও মরূপথ, পশুদম্পদ্‌ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
উন্নতি ও শেষ. অধ্যায়ে ষন্ত্ররাক্ষসীর কল্যাণী মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
সংখ্যাতত্ব ও তথাপ্রমাণাদি সহকারে রাশিয়ার বিজ্ঞানের সাহায্যে এই 
সর্ববাঙ্গীন উশ্নতিসাধনের কাহিনী পড়িলে মানুষের বিরাট কাব্যক্ষমতা ও 
উদ্ভমের অনন্ত সম্ভবন! সম্বন্ধে একট। হু্পষ্ট ধারণ! জন্মে । 
দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘কঃ পন্থাও সৌভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন বিভাগের 
উন্নতি সম্বন্ধে লিখিত। কিন্তু বইখানির নামকরণ সমীচীন 
হয় নাই, কারণ ইহ] কি কতকগুলি দার্শনিক, সামাজিক অথবা 
রাজনৈতিক , বা অর্থনৈতিক প্রবন্ধের সমষ্টি, তাহা কিছুই 
বুঝায় না, লোভিয়েট রাখিয়া বা সোভিয়েট' সংস্কৃতি বিকল্প, 


প্রবালী 


. কঃ পন্থা" নাম দিলে গ্রন্থকার ভাল করিতেন। এই গ্রন্থে রাশিয়া 
. সভ্যতার প্রগতি, 
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১৩৫৪ 


শিক্ষার বিস্তার ও সংস্কতি-বিপ্নবের কথাই” 
মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বিপ্রবোত্তর রাশিয়ার 
রূপ-পরিবর্তন, দ্বিতীস অধ্যায়ে রাশিয়ার বর্তৃমান্ঞ রাষ্ট্রবূপ ও প্রকৃতি, ৮ 
তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতি-অধ্যুষিত রাশিয়ায় জাঁতি-সমস্তার, টর্নিধানের 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রাশিয়ার শ্রম-শিল, কৃষি, বৈজ্ঞ}নিক উন্নঠি 
ও পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পন! সম্বন্ধে সংক্ষেঞ্জে আলোচিত 
হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে কঃ পস্থী অর্থাৎ ব্রিটিশ ও আমেরিকার 
পুঁজিবাদ, বনাম রাশিয়ার বলশেতিজম বা সাম্যবাদ, কোন্‌ পথ 
“মহাজনের পন্থা’ তাহাই প্রশ্ন কর! হইয়।ছে। এই প্রশ্নের উত্তর মহা কাল 
দিবে । তবে বর্তমানে রাশিয়ার বিশ্বয়কর সর্বাজীণ উন্নতি ও রাশির! 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উত্তি--“রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থ- 
দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাঁকত"--এ.সম্বন্বে খানিকটা! ইঙ্গিত-করে। 


কবিতীর্থের পাঁচাঁলী--্রীশণীত্র অধিকারী ।__আঁশু- 
তোঁষ লাইব্রেরী, € বষ্ছিম চাটুজ্জো দ্রীট, কলিকাঁতা। ১২৪ পৃষ্ঠা, 


মুলা ২০০ । 


পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য- 
সাধনার পীঠস্থান বা কবিতীর্থ বলিয়া আগামীকালের সাহিত্যিকগণের 
নিকট পরিচিত হইবে, কারণ এখান হইতেই তিনি জমিদারি পরিদর্শন- 
বাপদেশে পদ্মার বক্ষে বোটে করিয়! জমিদারির অন্তর্গত নানাস্থানে 
পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়! বেড়াইতেন এবং দিগন্তবিস্তত পদ্মার 
ক্রোড়ে ভাসমান বোটের উপর বিয়! তাহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা, 
ছোট গল্প, উপন্তাদ ও সঙ্গীতাদি রচনার প্রেরণ! লাভ করিতেন । 
গ্রন্থকার মহাশয় ঘটনাস্থলে ঘুরিয়] ও লোকমুখে শুনিয়] ‘বাবু মশায়’ ও 





চাদা বাষিক সডাক £ ৮২ ষাণ্মাদিক সডাক £ ৪২ 


নাসিক্ক ন্বিশ্ন্বজ্জু 


মুক্তির রঙীন প্রভাতে বিশ্ববন্ধু বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে জীবনের 
নব জয়গানে উপস্থিত হচ্ছে। 
লিখছেন £ ফান্তুনী মুখোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত/কুমার 


£ সেনগুপ্ত, নিশিকান্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমনাপ্রনাদ মুখো- 


পাধ্যায় এবং আরো বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক । ৃঁ 
প্রথম সংখ্য! হ'তেই প্রকাশিত হবে ফাঁন্তনী মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস 


“জয় হো? ! 


এ 
- স্বর্ণ সুযোগ -- 
যাঁর! মাঘ মাসের শেষ অবধি পাঁচ টাক] পাঁঠাবেন তাঁদের বার্ষিক 
গ্রাহক করে নেওয়! হবে এবং এ সময়ের মধ্যে ধীর! একসঙ্গে বার 
টাকা পাঠাবেন তাঁদের তিন বৎসরের গ্রীহক করে নেওয়া হবে। 


কাগজের অভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক তত হবে। প্রথম সংখা! হ'তে 
পেতে হ'লে আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হৌন। এজেন্সীর জন্য সত্বর 
আবেদন করুন। বিজ্ঞাপনদাতাগণ নবতর আবেদনে বিজ্ঞাপন 
প্রচারের জন্য পত্রালাঁপ করুন। 


সম্পাদনায় ১ 
শ্ীত্ষপনকুমার দেব ও ভ্রীতপনকুমার দেব 
ঠিকান। £--কাৰ্য্যাধ্যক্ষ, “বিশ্ব বন্ধু” ৬ 
জাগ্রত-এশিয়া-প্রকাশিক! 

৬৮এ, জয়চণ্ডীপুর ট্রাংক.ঞোড, 
পৌঁঃ বজবজ, ২৪ পরগণ! ৷ 


০০০০০ 
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A 


সি 









কথা যাঁরা চিন্তা করেন 
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আমি এই ঈই্খানি পড়ে দেখতে বলি।'--মহাত্মা গান্ধী 
“বর্তমান গ্রন্থে অধাক্ষ আগরওয়াল গাঁছ্ধীলী-প্রদর্শিত অর্থনীতির বিভিন্ন 
দিক আলোচন! কয়িয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলির অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার সহিত গান্ধী-পরিকল্পনার তুলন1 করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন যে, উভয়ের মধো প্রভূত পার্থকা থাকিলেও শেষোক্তটিকে অবৈজ্ঞানিক 
বল চলে না পরস্ত, অহিংস ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহাতে 
সমাজের সর্ববালীণ কল্যাণের সম্ভাবনাই অধিক ।.-'গাঁন্ধী-পরিকল্পনার 
মৰ্ম্ম অনুধাবন করিতে যাহার! ইচ্ছুক তাঁহার! অধ্যক্ষ আগরওয়ালের 


এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন ৮- আনন্দবাজার 


গান্ধীজীর 


পুস্তকথানি রাজনৈতিক গঠন" 

রিং মূলক কর্থে অনুরাগী, চিন্তাশীল 
রা -প কপ্পনা পাঠকমাব্রের অবগ্ঠপাঠ্য | অনু- 
হুই টাক? বাদের ছত্রে ছত্রে ভাষার উপর 
লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে । এরূপ ছুরহ বিষয়ের 
এমন শ্বচ্ছন্দ অনুবাদ কম কৃতিত্বের কথা নহে।--প্র বালী 
‘In every chapter there are profuse references both 
pertinent and illustrative to the political and philo- 
Sophical literature of famous western scholars. Allin 
all, the book may be regarded as an administrative 
blue}rint of the free, India of tomorrow.— 
The Benpali translation is idiomatic, unpedantic, 


very timely ; it speaks well for the transla- 
tor's sincerity and fidelity —Hindusthan Standard 


গ্রান্মীজীর দর্শন সম্বন্ধে অধ্যক্ষ অগ্রবাল একজন বিশেষজ্ঞ | 
বর্তমান পুস্তক তাঁহার . বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ । 
অনুবাদ সরল ও বুলানুগ 1৮ আনন্দবাজার 


নয় আন৷ শিক্ষাদানের সম্ভাবনা আছে কি 
না বা তা বাঞ্ছনীয় কি না| সে সম্বন্ধে কোন ভয় বা অবিশ্বাস যদি থাকে 
তবে তাঁকে দূর করে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে ৷'-- মহাত্মা গান্ধী 
‘Mr. Agarwal believes in education imported 
the learners. The erudite author’s arguments 
Aare commencing. Those who are pondering over the 


post-war educational scheme .should do well to go 
through this excellent volume.’—Amrita Bazar 


জহাভ্জতেেশ্ল 





“বইখানি ছাঁত্রকন্মীদের কাছে অমুল্য 


ত্র 
পুর্বার্শী লিমিটে ড-গি)৬ 


‘দেশের বর্তমান ছুরবস্থার 


'অধাক্ষ শ্রীমননীনারায়ণ অগ্র- 
শক্সাব বা ন্‌ বালের পুস্তকটি সময়োচিত এবং 
সী “মাতৃভাষার সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ ' 


through the medium of the native language of . 


। গণেশ 


যারা! অগ্রবালণীত গাঁীশাহিতয | রাজনৈতিক ও অর্থদীতিযুলক গাহি 
TR 852 SESE EE ©. 





E হুমায়ুন কবিরের 


০ মোসলেম রাজনীতি 


মুছে বিংশ পরিব্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বারে আনা 
শতকের আত্তর্জীতিক পরিপ্রেক্ষিতে ও এ্রতিহাসিক জড়বাদের পট- 
ভূমিকায় ভীরতবর্ষের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠছে। 
বৈষম্যময় অর্থনীতিক কাঠীমোকে উৎখাৎ করে ধর্মনিরপেক্ষ বৈষমা- 
হীন এক রাষ্ট্রনীতিক ছকে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার পাপ থেকে 
মুক্ত করাই নূতন .সমাঁজমানসের ভাঁক। ধর্ম্মের কিংবা সম্প্রদায়ের 
নামে এতিহোর শ্লোগান দিয়ে সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা 
সমাজের মৃত্যুর আবাহন করার নামান্তর" মাত্র। সেদিক থেকে 
বলতে বাধে না যে, ভারতবর্ষের কালাস্তরের এই সন্ধিক্ষণে হুমায়ূন 
কবিরের «“মোনলেম রাজনীতি’ সত্যিই আঁশাপ্রদ। একটা বৃহত্তর 
উদ্দারনীতিক দৃষ্টি নিয়ে কবির সাহেব সাম্প্রদায়িক আবর্জনা ছড়ানোর 
বিরুদ্ধে তার প্রগ্রতিশীল মনের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। 


মিনু মাসানির 


Socialism Reconstdered পুস্তকের নুতন দৃষ্টিতে 
প্রাপ্জল বঙ্গানুবাদ । ভারতবর্ষের রাষ্ট্র 


নৈতিক মহলে এই বইটির বক্তব্য নিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ 


বাদানুবাদের আর অন্ত নেই। মাসাঁনি বারে! আনা 


ভার রচনায় গাঁন্ধীজির মত ও পথকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। 
Ese nea dat oto mo as Ge ea Emm 


যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত 


হতে পারে তাই এ গ্রন্থে 
বিশদভাবে আলোচিত বারে আন! 


হয়েছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা! বিষয়বন্তকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। 
টাটা-বিড়ল। প্রভৃতির 
ইংরাজী গ্রন্থথানি পড়িবার বোন্বে-পরিকষ্পন। 


সুযোগ পান নাই, অথচ ১ম খও--১১ হয় থণ্ড--১২ 
বোম্বাই পরিকল্পনার বিষয়বন্ত জানিতে আগ্রহশীল তাহার! এই 


'প্রনিদ্ধ Bombay 22227 
এর বঙ্গানুবাদ ।'-'যাঁহারা 


পুস্তকখাঁনি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন | আনন্দবাজার 


ৃ মিনু মাসানির 
গ্রস্থকার আমাদের থাছসমস্তা তথা, খাছ্যবস্তবর 


প্রকৃতি ও রকমতেদ, প্রকৃত খান্যের শোচনীয় খাদ] 
অভায ও তজ্জনিত শ্বাস্থাভঙ্গ এবং ভয়াবহ 

মৃত্যুর হার প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা! বাঁরে। আনা 
করিয়াছেন এবং কি প্রকারে দেশকে এই শোচনীয় ধ্বংসের 


[2০্বস্মুলল্ক সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। অনুবাদ | হাত হইতে রক্ষা কর! যাইতে পাঁরে ততসন্বন্ধে সবিশেষ 
হ্াহ্যভ্ুুঙ্ম যাঁতে স্বচ্ছ হয় সেদিকে অনু | আলোচনা রুরিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহলপ্রচার বাঞ্জনীয়। 
বারে আনা খাদকের দৃষ্টি ছিলো শ্রী হর্থ | ভাষ! প্রাপ্ল ও ছাপা উৎকৃষ্ট '-_আ নন্দ বাজার 
পূর্ববাশা-প্রকাশিভ অন্যান্য বইএর তালিকা সংগ্রহ. করুন 

শ্চাম্ণক্ক ৪ 





চন্ত্র এভেন্যু, কলিকাতা ) 


‘৪২২ ঃ 


পল্লীমাতার বিভিন্ন চরিত্রের যে সকল নক্সা ও চিত্র সহজিয়া ছন্দের 
কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অনবদ্য হইয়াছে, গুলিকে তিনি'সার্থক 
ভাবে ‘কৰি তীৰ্ষের পাঁচালি’ নামে অভিহিত করিয়াছেন শিল্পাচার্য 
নন্দলাল বহু পদ্মাংক্ষ, পদ্মার চর, ও পদ্মাতীরস্থ পলীর যে কয়েকখানি 
. ছবি আঁকিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রমাহিতো নূতন উপাদান যোগাইবে। 
" পল্লীজীবনের বিভিন্ন দৃগ্ভ ও চরিত্রের আরও ' বহু চিত্র কবিতাগুলিকে 
শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। কবিতাগুলি পড়িয়া দরিদ্র অবজ্ঞাত পল্লীর বুকে 


. রত্বখনির মত কবি-উপন্রীব্য নানা উপাদানের সাক্ষাৎ পাইয়া পাঠক 


IS 


আনন্দিত হইবেন । 


‘জীবন ও যুদ্ধ৷--এরঅশ্বিনীকুমার পাল । প্রবর্তক গাবলি- 
শীদ? ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাত|। ১৯১ পৃষ্ঠা, মুল্য ৩১। 


দিল ভাক- শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় । বুক ষ্টযা্, ১1১১এ 
ব্ধিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৯। 
প্রথম গ্রন্থের লেখক ইতিপূর্বে মরুপ্রদীপ' নামক গল্প-গ্রস্থে রেদদুনে 
" জাপানী 'বোমাবর্ষণের সময় বর্ম্মাপ্রত্যাগত ভারতবা সীর দুর্গম অভিযানের 
কাহিনী লিখিয়। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে 
তাহারই বিস্তারিত বিবরণ নহ একটি করুণ কাহিনী বাঙ্গালার ১৩৫* 
সালের পটভূমিকাঁয় রচিত হইয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় জীপানীদের 
রেঙ্গুন আক্রমণের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবানী সর্বস্বান্ত হইয়। যে ভয়াবহ 
ছুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ভারতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং 
ফিনিয়াও যুদ্ধের অবশ্যন্তাবী ফলখ্বরূপ মুনাফাখোর, চোরাবাজার ও লীগ 
গবর্ণমেন্ট সৃষ্ট ১৩৫*-এর ছুঠিক্ষের কবলে পড়িয়া যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও 


দুর্দশার সন্মুখীন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় লেখকের লেখনী স্থানে ' 


স্থানে ভাবাতিশয্যে উচ্ছ দের মাত্রা অতিক্রম করিলেও মোটের উপর 


উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। পাখা ও সিন্ধুবৌদির স্নিগ্ধ মধুর ' 


-- চরিত্র মনে রেখাপাত করে। বিগত সর্ব্বগ্রানী যুদ্ধ ও গবর্ণমেন্টের 





বিরুদ্ধে! বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়ন। সর্ববহীরা অধমানিত! ছুর্ভাগিনী মুক্তার 
জীবনাবদানের বিয়োগাস্ত করুণ কাহিনী অন্তর স্পর্শ করে। 


দ্বিতীম গ্রন্থ বৰ্মা ও ভারতবর্ষের সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে গঠিত এক ' 


বিরাট সৈম্যশিবিরের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে । । Women’s 
Auxiliary 00৪ ব্যতীত অন্ত এক প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে বহ ভারতীয় 
ও অন্ঠান্ত জাতীয় নারীর সমাবেশ হয়__যথ। কর্মের অবকাঁশে উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর অবসর-বিনোঁদিনী সঙ্গিশী হিসাবে । এইরূপ একটি কর্ম 
লইয়। একটি বাঙালীর মেয়ে স্বামীর সহিত বনিবনাও ন! হওয়ায় এই 
পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল এবং রূপের জৌলুসে, ফ্যাসানে ও 





রাজিজ্রোহিতানূলক বলিয়া গভর্ণমেন্ট, /কৃতৃক “বাজেয়াপ্ত 
| শ্ব ক্ল নী 


সঙ্কলক £ শ্রীসাব্ত্রীপ্ৰসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
“স্বদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবধুগ পর্য্যন্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের 
পরিবদ্ধিত অপূর্বব মঞ্চয়ন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার 
তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথ্যসম্থলিত ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী 
ভূমিকা । খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিগ্বৃত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ 1 
প্রকাশিত হইল মূল্য পাঁচ টাকা 


. প্রকাশক--উষ! পাবলিশিং হাউস 
৩৪নং মহিম হালদার স্াট, কালিঘাট কলিকাতা 








প্রবালী 


১৩৫৯ 

চা 
চেট্লতায় রঙ্গিনীদমাঁজের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। কিন্তু প্রজীপণির 
মত তীব্র আলোক, প্রাচুর্য ও ভৌগবাসনার বিপুল সমীরোহের ষধো 
থাকিয়াও অবশেষে স্বামী ও পুত্রের অন্ত গঢ় স্মৃতি ও ঘরের মায়া 
তাঁহাকে “দিল ডক্ষি* এবং সব ছাড়িয়া গৃহে ফিরিস্ মে স্বামীর সহিত নূতন 
করিয়া ঘর বাঁধিতে মনস্থ করিল কিন্তু আঁরস্তেই গোঁরার গর্ত আঘাতে 
শিশুপুত্র হারাইয়াও বাধনহারা জীবনের স্রোতে পুনরায় চসিয়া যা” 
অন্বীকৃতা হইল। 'মিতাঁর চরিত্রে গ্রন্থকার মনস্তত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন, সৈন্াবাসে ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় বহু পুরুষ ওনারী.. 
চরিত্রের সহিত মিতার:আলাপ ও সংলাপ উপভৌগা। কিন্তু যে জন্য _ 
এই পুস্তক প্রশংসার দাবী করে তাহা এই--যে হতভাগিনী নারীগণ বহুর 
মন যোগাইতে পুরুষের কাঁমলার বহ্নিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিল তাহাদের . 
অন্তরের কোণে গৃহকোণের প্রতি, শান্তিপূর্ণ শাখত জীবনের প্রতি নিরুদ্ধ 
কামনা এবং বাহিরের উচ্ছ জ্বল পঞ্চিল ভোগবহুল জীবনের প্রতি বিতৃষণ 
সময়ে সময়ে রঙ্গিনীগণের জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং গ্রন্থকার 
দরদী মনের অন্তর্দৃষ্টি লইয়! তাহ! লক্ষ্য করিয়াছেন । | 


শ্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল 
কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহাঁর -_গরবিভূতিভূষণ মুখো- 


পাঁধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স '। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, 
কলিকাত1। মুল্য দুই টাকা । 

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহাঁর এই তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানসপটে ভাঁসিয়া উঠে হিংসা-ঘেষে উন্মত্ত বাংলা ও 
বিহারের হিন্দুমূদলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধ্বংসের তাওব- 
লীলা আর নরহত্যার নারকীয় দৃষ্যের ভয়াবহ চিত্রমাল!। সভ্য মানুষের 
এই টলঃ বর্বরতা বহু কবি শিল্পী ও কথাসাহিত্যিকের হৃদয়কে বিচলিত ) 
করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যরচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিস্ুতিবাধু-* 
খাঁটি শিল্পীর নিরাসক্ত মন লইয়! ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করিয়াছেন : 
এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে বিশ্বাস, “প্রায়শ্চিত্ত এবং 
'সত্যাগ্রহী” এই তিনটি গল্পে রূপারিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
গল্পগুলিতে লেখকের মনের ঝাজ মিশে নাই বলিয়া সেগুলি রসৌত্তীর্ণ 
হইয়াছে । বইখানি শেষ করিলে একটি ছবি যেন জীবন্ত হইয়া চোখের 
সামনে ভানিতে. খাকে--বিশ্বাস গল্পের কাঁফের্-হত্যার প্রধান নায়ক 
রহমান অপ্নিবেষ্টিত বাড়ীতে বসিয়া দেখিতেছে, তাহার হুকুমে পরিচালিত 
গুণ্ডাদের দ্বারা সর্বস্বান্ত সদ্য সকল ম্বজনবিয়োগ-কাতর বাল্যবন্ধু 
পরেশ তাহারই কন্যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া 
নিরাপদ স্থানে ব্যাকুল বাহুবন্ধনে আশ্রয় দিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে 
সামেদের মৃত্যুকালীন মর্শ্বাপ্তিক উক্তি.; “আমি মুসলমান--কিরণ নয়' 
_-দামেদ-কি হবে--কে প্রায়শ্চিতত করবে__” পাঠকের মনে এক. 
অপূর্ব্ব ভাবাবেথের সঞ্চার করে। সত্যাগ্রহী গলে লেখক একটি প্রশ্নের 
উত্তর উহ রাখিয়াছেন। নারীর উপর -অত্যাচারকারীকে হত্যা করিয়া 


" মৃহাত্মার মন্ত্রশিদ্ত, ত্রিশ বৎসর যাবৎ অহিংসাব্রতী রঘুবর সিংহ কি ব্রাত্য 


হইয়াছিলেন ?***এর জবাব নোয়াখাঁলিতে মহাত্মা স্বয়ংই - দিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্ত আততায়ী নিধন 
প্রায়--অহিংসার কাছাকাছি earest approach to nonvio-~~ 
Jence,”? 


এই গরপুপ্তকখানি শুধু যে রসষ্টি হিদাবেই সার্থক হইয়াছে তাহা 


, নয়, ইহাতে ভাবনার খোরাকও আছে প্রচুর। হিন্দু মুসলমান উভয় 
-. সম্প্রদায়ের মধ্যে যীহারই দৃষ্টি সামপ্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বার! আব্বু হইয়া 
_ আছে, তিনিই এই পুস্তকে আত্মদর্শন করিবার স্ুযোগ লাভ করিবেন। ' 


এই আত্মধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতার অবসান এক দিন ঞ&ুইবেই_এবং এই 
ধরণের সাহিত্যই আপাত বিচ্ছিন্ন পরস্পর বিবদমান হিন্দু মুদলমান 
উভয় সম্প্রদায়কে বাণীমালোর বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। 












নিক চিত্রকলর রসের সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয়সাধন 
ইয়াছে, কিন্ত চীনা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-সাধারণের 
জ্ঞত। ৷ অপরিসীম । অথচ চীনদেশে এমন বয়েকজন কথ!- 

ত্যিকের জারা হইয়াছে ধাহাদের রচন! বিশ্বসাহিত্যে স্থান 
সাভিজিক বাংলা-দাহিত্যের স্তায় বর্তমান চীন! 


* শৰ একটি তা ভাবকে টাই তোলে, চীনা ছোট 
'অনাড়থ্বর মিতবাক ও ভাবগর্ভ। শ্রীযুক্ত 
মার বহু কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চীনা গল অনুবাদ করিয়া বাঙালী 
. পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকে ইয়াও-গুয়ে-ইয়েন। 
. সাই-চিয়েৎ-হন,  সেন-হুং-ওয়েন, চাং-সিয়েন-ঈ এই চার জন 

লেখকের চারিটি গর স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে সাই-চিয়েৎ-হনের 
"ক্ষয় চন্ত্ৰম|' গল্পটি শুধু চীন! সাহিত্যের নহে, বিশ্বপাহিত্যের 
: অন্যতম সেরা কাহিনী বলিয়া সমাদৃত হইবে। গল্পট আগাগোড়া 
(জীবনের বেদনারসে উচ্ছন, অথচ ইহাতে লেশমান্র আতিশয্য 
করুণ বসের এমন সংযত প্রকাশ. যে-কোনো 
হিত্যে দুল্প'ভ ৷ ‘হাফ বেকড' আর “ঘনান্ধকাবে' এই দুইটি 
গঙ্গে চীন-জাপান যুদ্ধের নিপুণ আলেখ্য ফুটিরা উঠিয়াছে। এগুলির 
চাহাব জাতীয় জীবনের স্পঙ্গন আমর! শুনিতে পাইতেছি। 
'ঈর গল্পটিতে চীনাদের সামাজিক পরিবেশের কথক্চিৎ 
ওয়া যায়। এই গল্প চারিটির ভিতর দিয়! চীনের জাতীয় 
মবরূপ যেন আংশিক ভাবে আমাদের নিকট উদবাটিত 















ইতি ৫ সেরা গল্পে’ অনুবাদক রূপে রবীন্দবাবু যে ক্ষমতার 
nf রিচয় দিয়াছিল্লেন বর্তমান পুস্তকে তাহার ক্রমবিকাশ, বিশেষতঃ 
সংলাপের ভাষাস্তরকরণে তার কুশলতা আমাদিগকে আশান্বিত 
করিয়াছে । যে সকল দিকপাল চীন! সাহিত্যিকের গঙ্গের অনুবাদ 
বর্তমান পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, ভূমিকায় লেখক সামান্য দু'চারটি 
কথায় তাহাদের সাহিত্য-রচনার মূল শুত্রটা ধরাইয়! দিবার প্রয়াস 
 পাইয়াছেন। বইয়ের নামটি সম্বন্ধে কিন্ত আমাদের আপত্তি আছে। 
চীনের সেরা কাহিনী হইলেই শোভন হইত--চায়ন।' শুনিলে 
হোমিওপ্যাথিক উধধ বিশেষের কথাই আগে মনে পড়ে। 


| ভি আবৃতি প্রতিযোগিতা. 


| বিগত হই পৌঁধ উত্তরপাড়া হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের : 
রর রাগ ওয় বার্যক নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 
 সুমম্পন্ন হইয়াছে। জাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শরীমন্মথমোহন _ 
বঙ্গ এই অনুষ্ঠানে পালোহি করেন এবং প্রবাসীর অগ্ততম, 

















বং গঙ্গোপাধ্যায় পরখ । EE ভি | 


দেশের, 






মল! তি ও ১ কথা_ আনে রি |. ্ 


প্রান্তিস্থা_১২০৷২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


্রস্থকারের নিকট । হুল্য দশ পয়লা। Ca 

ইহাতে সংস্কৃতে এীগরমদলচঙী তো, ধ্যান, প্রার্থনামন্ত 
এবং সরল বাংলায় পয়ার ছন্দে লিখিত মঙ্গলচণ্ডী দেবীর 
পাচালীকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু. 
পরিবারে গৃহ্পঞ্চিকার ন্যায় এই ডা আদর হওয়া 
উচিত। 


লে মিজেরাবল __ভিজ্ঞর হিউগে। ক অপ 








" গঙ্গোপাধ্যায় । লাহিত্যিকা, ১২৩ আনহার ই কনিকা রা 


মুল্য ২২ টাকা । 


বাংলাদেশের সাহিত্যরপিকদের নিকট ফরাসী কথা" 

সাহিত্যিক তিজ্ঞর হিউগো আর তাঁর অমর উপজ্ঞাস লে 
মিদ্রেরাবলের নৃতন করিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ... 
পুত্তকখানি বিশ্বপাহিত্যের অঞ্জতম শ্রেষ্ঠ রড হিসাবে কালজয়ী 
হইয়া আছে। বহুপূর্বে মনোমোহন রায় কৃত, ইং 

খানি বাংল! অহুবাদ 'ল! মিজ্দারেবল’ এই ভুল নামে প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। লেখানি অক্ষম অনুবাদ । আমাদের দেশের 
কোন কোন শিক্ষিত মহলেও যে, এ তুল নামই চলিতেছে... 
সম্ভবতঃ উক্ত পুস্তকখানিই সেন্ড দায়ী। যাহা হোক, 
বর্তমান অহ্বাদ যিনি করিয়াছেন বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে 
তাহার প্রতিষ্ঠা আছে। পবিজবাবুর কৃতিত্ব এই যে, তাহার 
অনুবাদে মূলের রস ও বৈশিষ্ঠ্য অঙ্গন আছে, উপরন্ত তাহ! 
সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে । হিউগোর. বিরাট 
হুষ্টি তাহার হাতে পড়িয়া বিকৃত হয় নাই। এই উপজ্ঞাসের. 
নায়ক জন্মহ্ঃখী জা ভালজার বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করিয়া 
অপরিসীম দরদ দিয় হিউগো যে বিয়োগান্ত কাহিনী রচনা 
করিয়াছেন তাহা যুগ যুগ ধরিয়! বিশ্বের সকল দেশের সকল 
















পবিতরবাবু-বাংলার কিশোর-ফিচপসীরের | 
অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।- ১ 
হিউগোর শ্রেষ্ঠ সাঁহিত্য-সঠির সহিত পরোক্ষভাবে বি 
হইবার স্থগোগ লাভ করিবে । 


্ীনলিনীকুমার ভদ্র 


েশধিদেশের Ar 






সহকারী সম্পাদক শনলিনীকুমার ভদ্র প্রধান অতিথিরূপে ইহাতে 
যোগদান করেন। পাঠাগার-সম্পাদক শ্রীপাচ মুখোপা! যায়ের 
কণ্মতৎপরতায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভা 
মহাশয় এবং নলশী বাবুর বিচারে সাধারণ বিভাগে পাচু 
_ছাত্তবিভাগে অরুণ মুখোপাধ্যায়, এবং মহিলাবিভাগে মায়া : 
"মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার কর্ড রা 
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ঝাড়গ্রাম সেবায়তন কর্্মকেন্দ্রের আংশিক দৃপ্ত 


ঝাড়গ্রাম সেবায়তন 
গত পৌষের উত্তরায়ণ সংক্রামণকালে ঝাড়গ্রাম সেবায়তনে 
ভারতের নান! স্থান হইতে আগত দর্শকমগুলী এবং স্থানীয় সহর 





সেবায়ত.ন ৷ উত্তবায়ণ উৎনৰ উপলক্ষে ব'খিক নভা 





সেবায়তন চিকিৎসালয় 
মুক্রাকর ও প্রকাশক-__এীনিবারণচজ্ঞ দ্বাস প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাদী জনগণের সমাবেশ দুই দিবসব্যাপী বিভিন্ন 
চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ অমুষ্ঠানসহ বার্ধিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। 
সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মেদিনীপুর জিল। বোর্ডের 
চেয়ারম্যান প্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত। তিন বৎসর 
পূর্বে স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে আচার্ধ্য স্বামী 
সতানন্দ গিরি কয়েকটি উৎসাহী কর্্মার সাহাষ্ো ভারতীয় সংস্কৃতি- 
মূলক আদর্শ ও পদ্ধতি লয়! বাংলার এই অত্যন্ত অবহেলিত অথচ 
্বাস্থাকর স্থানে কু, গোপালন, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা ও 
আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যবস্থাদহ এই আশ্রম পরিচালনা করিয়৷ 
আসিতেছেন। জনগণের দেহ মন আত্মার উনতিবিধায়ক 
কশ্মানুষ্ঠানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য । এই সময়োপযোগী কঙ্যাণ- 
প্রদ প্রতিষ্ঠানটিকে যথাসাধ্য সাহায্য কর! দেশবাসীর কর্তব্য। 


আয়ুর্বেদ সংস্কৃতি পরিষদ 


সম্প্রতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় চিকিৎসা- 
রূপে আযূর্বেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনীয়ত| সম্বন্ধে 
সচেতন হইয়া! উঠিয়াছেন। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট 
আযুর্বেদ চিকিৎসকও উক্ত চিকিৎসাশান্ত্রের পুনরুজ্জীবনকজে 
বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ সুরু কয়িয়| দিয়াছেন । অষ্টাঙ্গ 
আয়ূর্কেদের প্রত্যেকটি বিষয় যাহাতে বর্তমান কালোপযোগী হয় 
ও যথোচিত উৎকর্ধলাভ করে সে উদ্দেশ্যে তাহারা *আযুর্কেদ 
ংস্কৃতি পরিষদ" (কাধ্যালয় ২২৩ ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা) 
নামে একটি সমিতি গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। আযুর্ক্বেদের প্রচার 
ও প্রসার ছাড়া একটি আ'ুর্কেদীয় গবেষণাগার প্রত্ঠ। করার 
সঙ্কজ্জও তাহাদের আছে। সম্প্রতি উক্ত পরিষদ বহু* তথ্য 
সম্বলিত একটি "স্মারক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন । 

পশ্চিম বাংল! সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ *করিতে পারিলে 
উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি দ্বার। আমুর্ব্েদ শাস্ত্রের লুপ্ত গৌরব 
পুনরুদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইবে। 
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হায়। গান্ধী 


মর 





. “স্ত্যম্‌ শিবম্‌ সন্দরম্‌ 





3৬ উহ ও নারমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” 
A ডি ' ক্ষাল্ভন- ১৩৫৪ } মে হ্যা 
বিবিধ ৬ নি 


ll বু মাঘ, শুক্রবার, ভারতের দুর্দিন | 
করিয়া নাথুরাম বিনায়ক গড়সে প্রমাণ করিয়া দিল যে হিংসায় 
পৃথিবী আজ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তার প্রভাব ভারতবর্ধেও 


ব্যাপ্ত হইয়াছে । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট যে রক্তারক্তির 
.. হ্থচনা হয় কলিকাতার বুকে, তাহা আল প্রসারিত হইয়াছে 
চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ারে | ইহার 'দাপটে কত লোকের 
প্রাণ গিয়াছে, কত শিশু পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছে, কত সহজ 
সহস্র জ্রীলোকের. সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং কত কোটি 
টাকার সম্পত্তি লুঠিত ও দগ্ধ হইয়াছে, তাঁর হিসাব হয় নাই, 
কখনও হইবে বলিয়াও মনে হর না। যে ক্ষতি আমাদের 
হইল,. তাহা অর্থের উপর “দিয়া গেলে আমাদের মনে কোন 
ক্ষোভ থাকিত না হ্য়ত। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রবর্তিত এই 
অমানুষ রাঞ্জনীতি যে আমাদেরও পশুর অধম করিয়া দিল, 
সেই অপমানে ও ধিকারের জ্বালায় সতর মাস পুড়িয়া পুড়িয়া 
গান্ধীজী আমাদের মধ্য হইতে. সরিয়া, গেলেন ;. তার গ্লানি 
আমাদের সামীজিক জীবনকে বহু দিনংক্রিষ্ট করিয়া রাখিবে | 
গাঁন্ধীজীর. আদ্ধের উপলক্ষে, যে কর্ম্মব্যন্ততা ছিল, তাহা 
আজ অবসান হুইয়াছে। - সমাজের মনে দেখিতেছি একটা 
অরপাঁদ.। মা 

-..আঁমাদের কবি এক ঢ় দিন আমাদের শুনা ইয়াছিলেন, “মোর 
তরে না করিও শোক 1” গাখীজীও তার জীবনে এই শিক্ষাই, 
আমাদের দিয়া গিয়াছেন যে ভগবানের কাজ তিনি করিয়া 
যাইতেছেন, সেই কাজের প্রয়োজনেই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে 
হুইরে এবং সেই কাজের প্রয়োজনে যত দিন তাঁহার উপস্থিতি 
প্রয়োদ্ভুন, তত দিনই তিনি বাচিয়। থাঁকিবেন। তিনি অবশ্য 
আমাদিগকে সুনাইয়াছিলেন যে এক শত পঁচিশ বৎসর তিনি 
বাচিয়া থাকিত্তে চান তীর কল্পনার ও আকাজ্ষার ভারতবর্ধকে 
গড়িয়া তুলিবার জন্ত |, সেই কাজ পূৰ্ণ রাখিয়া গেলেন। 

ইহার, কারণ, আমর! বু'জিয়া পাই না।, একটা কথা, আমাদের 


গাী্ীকে হত্যা 


. করিতে - প্রাণপাত করিয়াছেন। 





যন্ত্রণা দিতেছে । যে ডে চি পনর মাস ভারতবর্ষের 
বুকে তাহাকে দেখিতে হইয়াছে, তাঁহার ফলে বাচিয়া থাকিবার 
স্পৃহাঁও তাহার মন হইতে শিথিল হইয়া যাইতেছিল। অনেক 
সময় তাই মনে হয়, নাখুরামকে নিমিত্তমাত্ররূপে ব্যবহার করিয়! 
তাহার প্রাণের ভগবান ভক্তের যন্ত্রণার লাঘব করিলেন কি ?. 
আজ. গান্ধীজীর পঞ্চভূতসমষ্টি দেহের অন্ুুকণাঁর ভন্ম 
ভারতের নদ-নদীর জলস্রোতের বুকে ভাইয়া দিয়া আমা- 
দের দেশের লোক ফিরিয়াছে পুজামন্দিরে । সাধারণ 
মানুষ এই দৃস্তে অভিভূত হুইয়া পড়ে । সাধক যাহারা তাহার! 
শৃন্ত মন্দিরে ভাঁব-যুর্ির প্রতিষ্ঠা করেন ; সাধনায় নিমগ্ন হইয়! 
যান মৃন্তিকে প্রাণময় করিতে । আঁজ ভারতের দিকে দিকে, 
সেই অস্ফুট আকাঁঙ্ষাই ধ্বনিত হইয়| উঠিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছে । ভারতের “মহাত্মা” যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য 
আঁজীবন তপন্তা- করিয়া গিয়াছেন, যে প্রেমধর্থ্ের প্রতিষ্ঠার 
জন্ত জীবনের শেষ কয়েক মাঁস সীম্মহীন আকৃতি এবং অদম্য 
উৎসাহ লইয়া দিল্লীর প্রাপাদে-প্রাস্তরে প্রাণীস্ত চেষ্ট! করিয়াছেন, 
সেই ব্রত আজও অপূর্ণ! বোধন তিনি আরস্ত করিয়া গিয়া ছেন, 
হিংসক তাহার, মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অসমাপ্ত পূজা 
আমাদের সমাপ্ত করিতেই হইবে । এই ব্রত ও এই পূজা আমা” 
দের জাতীয় জীবনের মরণন্বাচন সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । 
এই সমস্তা সমাধান ন! করিলে' আমাদের নব অঞ্জিত স্বাধীনতা 
ব্যর্থ হইবে, অসার্থক হইবে । ভারতের সমাজের বুকে দ্বেষ 
ও. অনৈক্য জ্রিয়াইয়| রাখিয়া এই স্বাধীনতা আমরা রক্ষা 
করিতে পারিব না, এই আশঙ্কায় গান্ধীজী, আমাদের আত্মস্থ 
গুপ্ত হত্যাকারীর গুলিতে 
তাহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্তু তাহার অশরীরী আস্ম। 
ভারতবর্ষের এই কর্তবা, নির্দেশ করিতেছে । ৪ 
আজ. এই নির্দেশের কথাই আমাদের-নূতন করিয়া-ধ্যান 
করিতে হইবে৷ গান্ধীজীর উপস্থিতির সময় এই নির্দেশ সঙ্্ধ 


৪২৬ 





আমরা নান! সংশয় প্রকাশ করিয়াছি, এই নির্দেশ লইয়া নানা 


তর্ক করিয়াছি। এই-নির্দেশের ও-তাঁর সার্থকতার আলোচনা . 


লইয়া সমাজতন্ত্রের মহাভারত স্থষ্টি হইয়াছে । আজ ভারতবর্ষের 
হিন্দুকুশ পর্বত হইতে চন্দ্রনাথ পাহাড় বেষ্টিত ভূ-খণ্ডের মধ্যে 
যে উন্মভ্তার স্ুষ্টি হইয়াছে, যে সমাজবিধ্বংসী কাঁধ্যকলাপ 
“ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের নূতন 
করিয়া গান্ধীজীর. নির্দেশের প্রকৃত মর্ম-কথা বুবিয়া লইতে 
হুইবে। ১৯১৯ সালের মধ্যভাগে যখন তিনি আসিয়! 
আমাদের রাজনীতিক জীবনের পুরোভাঁগে দীড়াইলেন, তখন 
আমাদের রাজনীতিক জীবন নান] কারণে ছত্রভঙ্গ । বিপ্লবী 
ও সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা ব্যর্য হইয়! পড়িয়াছে ; বৈধ রাজনীতিক 
আন্দোলন বন্ধ্যা বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। দেশের জনগণের 
মন এই সব ভাব্ন! চিন্ত সম্বন্ধ নিরুৎসুক ; তাহ! আপনার 
ভাবনায় মগন । সেই মন ছিল মূঢ়, শ্লান, মুক ; ‘সে ভাবনা সন্বৰ্দে 


. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন সম্যক্‌ জ্ঞান ছিল ন|। শিক্ষিত সমাজ 


নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, সমাজজীবনের ক্রমবর্ধমান 
দারিদ্র্যের তাড়নায়, জনগণ মনের ভাঁবনা-চিন্তার একটা অর্থ 
করিয়া তাহ! প্রচার করিতেছিলেন। পরদেশী শাঁসন ও 
শোষণের ফলেই যে এই দারিদ্র্যের সৃষ্টি হুইয়াছে,. তাহা 
প্রমাণ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকের মনে 
অপমানের ভ্বালা, দেশের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের 
তাঁড়না--এই ভাবের ও বাস্তবের চাপে একটা! বিক্ষোভ ঘনীভূত 
হুইয়! প্রকাশের নূতন পথ খু'জিতেছিল। গান্ধীজী সেই পথ 
কাটিয়া দিলেন । গোঁপনতার, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী গোঁপনতার, 
বদ্ধ ঘরে মানব মন পীড়িত হইতেছিল ; গান্ধীজী ভাঁঙিয়া দিলেন 
সে গোঁপনতার প্রয়োজন ; রাজপথের মাঝে “প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র” 

(090. 092901:80য) ঘোষণা করিয়া সকলের মন-বুদ্ধিকে. 
করিলেন মুক্ত ; রাত কর্মপ্রচেষ্টাকে করিলেন সহজ 
গতিশীল । 

' সেইজন্ত দেখিতে রর অসহযোগ আন্দোলনে আবাঁলবৃদ্ধ- 
বনিতা মুক্তিন্নানের মতন একটা! সহজ আনন্দ লাভ করিয়াছে । 
“স্বদেশী” যুগে, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী যুগে আমাদের দেশের 
মেয়ের! নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন নিজেদ্রে স্বভাবসিদ্ধ 
আবরুর পশ্চাৎ হইতে অভিভাবকদের অমতে ও অগোচরে । 
এই গোপনতাঁর মধ্যে ছিল একটা ভয়, একটা উদ্বেগ, একট! 
অনিশ্চয়তার আশঙ্কা । গান্বীন্দী-প্রব্ঠিত পথে এই ভয়, উদ্বেগ; 
আশঙ্কা দূরীভূত হইল । যুক্ত আকাশের নীচে, মুক্ত প্রান্তরে 
দেশের মেয়ের! নির্ভীক কর্তব্যের একটা! সন্ধান পাইলেন । 


তাঁহীও ত্যাগের পথ, জীবনব্যাঁপী সাধনার পথ, নীরব, শান্ত: 


পল্লী-পথের'মত । 

এই সাধনা আত্মস্তুদ্ধির ; এই- সাধন! সংস্কার বর্জনের, 
যে সংস্কার হিন্দু মুসলমানকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছে, হিন্দু সমাজের বুকের উপর দিয়া ফালি কাটিয়া সবর্ণ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ * 





অবর্ণ ভেদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভেদকে বিস্তার করিয়! সহস্র 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে পরিণত করিয়াছে ভারতের হিন্দু এ 
সমাজব্যবস্থীকে । এই সহস্র গণ্ভী ভার্ডিবার যা 
আবেদন করিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্বের নামে । 
প্রীতির ধ্বনি এই আকৃতির বহিঃপ্রকাশ । ইংরেজির ব্যবসায় 
নীতির কল্যাণে ভারতবর্ষের নানা শিল্প বিনষ্ট হইয়াছে ; গৃহে 
গৃহে সেই শিল্প চলিত । এই ধ্বংসের ফলে কোটি কোটি” 
লোক 'ববত্তিহীন হইয়া একমাত্র কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িল, এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি মাস কর্মহীন, 
বেকার জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইল ৷ ভারতের প্রাচীন 
অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র, অপুত্রক বিধবার পর্য্যন্ত একটা , 
বৃত্তি ছিল; “চরকা জামার নাতিপুতি” বলিয়! পে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারিত। ইংরেজ সে বৃত্তি, সে ভরসা তাহার 
কাড়িয়া লইল। এই বৃত্তিহীনতাঁর যন্ত্রণার কথা আমাদের 
কবি গাহিয়াছেন__“ 'তাতি কর্মকার করে হাহাকার” -এইশ, 
ভাবে ছুরবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন । এই দেশব্যাপী বৃতিহীনতার. 
প্রতিকার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া । কিন্তু যেখানে চারি-পাঁচ কোটি লোক "বৃতিহীন, 
বেকার, সেখানে এক. কোটি লোকের নুতন বৃত্তির ব্যবস্থা. 
করিয়া সমস্তার সমাধান হয় না। সেইজন্ত গীন্বীজী চরকা1-4 
ভাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়! গ্রাম্য শিল্পের প্রতি দেশের 
শিক্ষিত লোকের কর্তব্যের কথা মনে করাইয়! দিলেন । এই 
প্রস্তাবে উপার্জন হয়ত প্রচুর নয়, কিন্তু কর্্মহীনতার যে গ্লানি 
দেশের শরীর-মনকে. আচ্ছন্ন করিয়া 'অপটু করিয়া ভুলিতেছিল 
তাহা ত দুর হইতে পারে। সেইজন্য আপদ্ন্ম রূপেও এই 
নুতন সংগঠনের জন্য আহ্বান করিতে গান্ধীজী দ্বিধা করিলেন 
না। বর্তমান যুগের যন্ত্রদানবের নানা ব্যবস্থার তুলনায় চরকা. 
তাঁত তুচ্ছ হইতে পারে । কিন্তু এই মন্ত্রদীনবের কল্যাণে মানুষ 
এত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আত্মবিশ্বাস 
ফিরাইয়া আনিতে হইলে তাহাকে হইতে হইবে স্বয়ং-সিদ্ধ, 
নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আত্মনির্ভরশীল । এই ব্যবস্থার 
প্রস্তাব করিয়া গান্ধীজ্গী যুগধর্নকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া . 
অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শিক্ষিত অশিক্ষিত, 
প্রায় কেহই এই নূতন সত্য মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। | | us 
- ইংৱেন্জের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অসছযোগ আন্দোলনের 
আঘাতে দুর্বল হইল, কিন্ত তাঁহার পুরাতন কাঠামোটা প্রায় 
অটুট থাকিয়া গেল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই সময় যে 
হানাহানি উগ্র হইয়া উঠিল, তাহার পূর্ণ সুযোগ ইংরেজঞ্ গ্রহণ 
করিতে পশ্চাৎপদ্র হইল না। প্রায় আট বৎসর ইংরেন্জের 
নানা কৌশল আঁমাঁদের সংগঠন শক্তিকে আঘাঁত করিয়াছে। 
লৰ্ড বার্কেনহেড ভারতবাসীর প্রতিনিধিকে বাদ দিয়া আমাদের 
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবনের জন্য পাঠাইলেন সাইমন 


& 


“ফান্তুন 
কমিশনকে ৷ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক. দল একত্র হইয়া 
অুছাঁতে রাগ দিল ; ফুলে সাইমন কমিশনের রিপ্বোর্ট বস্তাপচ] 


| রহিল। লাহোর কংগ্রেসে আহ্ুষ্ঠানিকভাবে . 


য্থন*ূ্ণ বরাতের আদর্শ গৃহীত হইল, তখন গান্ধীন্জী আর 
একবার রাজনীতিক ক্ষেত্রে, নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লবণ 


১4 আইন ভঙ্গ করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্র শক্তিকে তিনি যে সংগ্রামে 


আহ্বান করিলেন তাহার মধ্যে দেশের লোকের যে সহযোগিতা 


পাওয়া গেল তাহা অভূতপূর্ব । অসহযোগের গণজাগরণকে . 


তাহা ত্রান করিয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে 
না । মুসলমান জনসাধুরণ ইহাতে তেমন সাড়া দেয় নাই। কিন্ত 
* মুসলমান যাহারা এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন তাহারা 
খেলাফৎ আন্দোলনের ধর্ম্মোন্মাদনায় করিলেন না; একমাত্র 
, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, রাজনীতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাহার] 


কারাগার ও অন্যান্ত অত্যাচার বরণ করিয়! লইলেন। এই ' 


সময়েই মুসলমানগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান 
আবছুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে এক অপুর্ব গণজাগরণ স্ফু্ত হুইয়] 
উঠে। স্বভাবতঃ সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাঠানকে তিনি অহিংসা- 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এক নূতন কর্দর্ধারার সৃষ্টি করিলেন ; দেশ 
তাহাকে “সীমান্ত গান্ধী” নামে অভিহিত করিয়া এই নূতন 
- এ&্র্দধারাকে অভিনন্দিত করিল | 

গান্ধীজী ও ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া হইয়া এই আন্দোলনের শেষ হুয়। রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা হস্তগত করার পক্ষে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোন 
সার্থকতা নাই। কিন্তু দেশের লোক গান্বী-আঁরউন চুক্তির 


. বলে এই ভরসা! পাইল যে তাহাদের সংগঠন শক্তি বাঁড়িয়াছে 


এবং অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শ্স্ত 
হইবার পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে । লর্ড আরউইনের পরবর্তী বড়- 
লাট লর্ড উইলিংডন কংগ্রেসের এই শক্তিবৃদ্ধির নিশ্চয়তা 


* সহজ মনে গ্রহণ করিতে পাঁরিলেন না । সুতরাং ঘন্দ আবার 


্জীটটায় কংগ্রেসের জয়লাভ হইল । 
এইভাবে প্রমাণিত হইলেও বিরোধের অবসান হইল না। 


ফুটিয়া উঠিল ; দ্বিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন আর্ত হইল। 
দূম্ননীতির দাপটে . দেশের মনে যে বিদ্রোহের আগুন ধিকি 
ধিকি করিয়া জ্বলিতৈছিল তাহ! নুতন পথে আত্মপ্রকাশ করিল 
১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে নির্বাচনের উপলক্ষে । এই 
নির্ববাচনে সর্বদল নিরপেক্ষ হইয়া এগারটা প্রদেশের মধ্যে 
কংগ্রেসের প্রভাব 


ছুই বৎসর যাইতে ন! যাইতে আবার বিরোধ দেখা দিল । 
প্রচারবিদ্‌ ইংরেজ মুখে প্রচার করিয়! দিল যে ভারতবর্ষের 

রাষ্টর ব্যবস্থায় ভারতবাসীর ক্ষমতা লণ্ডন হইতে নিয়ন্ত্রিত হ্য় 

না যেমন হয় ন! কানাডা, অষ্টেলিয়ার রাষ্ট্র ব্যাপারে । এই 


, ছুই রা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; লণ্ডন-প্রবাসী রাজার নামে 


শসিনকার্য্য চলিলেও, কানাডা ও অধ্টেলিয়ার . মন্ত্রিসভার 
কর্তৃত্বে ও পরামর্শে রাজাকে চলিতে হয়। ' ব্রিটিশ :দ্বীপের 


| বিবিধ প্রসঙ্গ- গান্ধী মহা প্রয়াণ 
প্পাইপাপাশাপশিপিশাশিসিস্পপাপাপাপাপিসপাসাস্পাপাশশাশাশাপাপাপিপিাাপাপাপাপাপপাশপপাপাশিপশসিশাশাশশশশিশীপিশিশশশশাশাপাপসাশাশি 
,মন্ত্রী-সভার এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার অধিকার -নাঁই। 
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এই ব্যবস্থার নাম Dominion 96909 । ইংরেজ বলিল, 
১৯৩৫ সালের আইনে এইরূপ অধিকারের কোন ইঙ্গিত .ন৷ 
থাঁকিলেও -ভারতবর্ষে Tlominion.. Status in . agtion,: . 
ভারতবর্ষে এই স্বাধিকার কাৰ্য্যত: প্রচলিত আছে । এই কথাটা 
যে কত মিথ্যা. তাহা প্রমাণিত-.হইল যখন বিংশ. শতাব্দীর 
দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ বাধিয়া উঠিল । কানাডা, অধ্েলিয়ার রাষ্ী-সভ 
আলোচনা করিয়া, তর্ক করিয়া স্থির করিল জার্মানীর বিরুদ্ধে 
ও ব্রিটেনের পক্ষে তাঁহাদের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত.) দক্ষিণ 
আফ্রিকার রাষ্র-সভায় এই বিষয়ে ভোট লইয়া টায়ে টাঁয়ে 
ব্রিটেনের পক্ষেই যোগদান বাঞ্ছনীয় মনে কর! হুইল ; আয়ার 
(দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড ) ত ব্রিটেনের এই জীবন-মরণ সমস্তাঁয় 
নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করিল এবং ব্রিটেন Dominion 
9/0$-এর এই স্বাধিকার মানিয়া লইল। কিন্তু ভারতবর্ষের 
বেলায় ইংরেজ এই সংযম দেখাইতে পারিল না। কোনও 
ভারতীয় নেতাকে বা কেন্দ্রীয় পরিষদকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
ব্রিটেন ভারতবর্ষের পক্ষে, ভারতবর্ষের অছিরূপে, জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ] করিয়া বসিল.; ভাঁরতবর্ধকে .ইউরোপের 
যুদ্ধে ঠেলিয়!.দিল্‌ ৷ 

কার্য্যের দ্বারা ইংরেজ প্রমাণ করিয়া দিল যে ভারতবর্ষ : 
তাঁহার খাঁস জমিদারী । এই অপমান কংগ্রেস মানিয়া 
লইতে পাঁরিল না; কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ুলী আটটি প্রদেশের শাসন . 
কার্যের দায়িত্ব ত্যাগ করিল। আঁবাঁর প্রমাণিত হুইল য়ে 
বিরুদ্ধে ই'রেজ শাসন ও শোষণ কার্য চালাইতেছে:। 
গান্ধীজী এই অপমানজনক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রী 
মণ্ডলীর পদত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করিলেও, ব্রিটেনের বিপদের 
সময় তাঁহার যুদ্র-প্রচেষ্টাকে কোনরূপ বাঁধা দিতে অনিচ্ছুক 
ছিলেন । তাহার ধর্মবুদ্ধি এইরূপ কাজের পক্ষে রীতিমত বিদ্ 


. ঘটাইয়| বসিল । বিপন্ন শক্রর গাঁয়ে হাত তোল! প্রাচীন রণ- 


নীতির মতে অধৰ্ম্ম । এই ভাবাবেশে গাঁন্ধীজী এই সমন্তার 
সময় তাঁহার কর্তব্য স্থির করেন নাই; তাছার চক্ষে ব্রিটেন শত্রু 
ছিল না, জার্ম্মানীও মিত্র ছিল না, সমদর্শী তিনি ; কর্তব্য স্থির 
করিয়াছিলেন ধর্মবুদ্ধির ও প্রেমধর্ট্মের প্রেরণাঁয়। পাপী' 
অপাঁপী সমজ্ঞান, এই শিক্ষা যুগযুগীত্ত ধরিয়া ভারতবর্ষের ' 
জনগণকে চালিত করিতেছে এরং সে শিক্ষা! জীবনে প্রতিফলিত, 
করিবার জন্ত' গান্ধীজী সাধন! করিয়া যাইতোছিলেন | . এই 
সনাতন এঁতিহ্থ রাষ্ট্রায় ব্যাপারে প্রবর্তন করিয়া এক দ্বিধা .ও 
অনিশ্চয়তার স্থষ্টি করিল যাহা কংগ্রেসের চিন্তা ও কর্মমধারাঁকে 
স্বচ্ছ ও জটিলতাসন্কুল করিয়! তুলিল। গান্ধীজীর এই মনো- . 
ভাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিলেন ১ 
ইংরেজের বিপদ ভারতবর্ষের স্ুযোগ--এই বাস্তব বুদ্ধির 


আলোকে চলিবার অন্য তিনি ব্যর্থমনোরথ হুইয়া দেশ ত্যাগ . 
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পাপা 


করিতে পারে ও সৈম্তবাঁহিনী পরিচালনা করিতে পাঁরে | 
“নেতাজীর” চেষ্টা ব্যর্থ হইতে. পাঁরে | কিন্তু যখন “আজাদ হিন্দ 
সরকার” 


অঙ্থকুল ছিল না, এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে | 
গাঁন্ধীলীর মহান্থভবতার সম্মান ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় 


দেখাইতে পাঁরিল না । যুদ্র-বিগ্রহের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মনে!-- 


ভাব সব্ধবজনবিদিত। কংগ্রেসের নেতৃমগ্লী সকলেই এই 


মনোভাবের সমর্থক ছিলেন না। ভারতবর্ষের রাষ্্রপরিচাঁলনাঁয় * 


ভারতীয় জনগণের অধিকার স্বীকৃত হুইলে তাহারা ব্রিটিশের 
বিপদে সাহায্য করিতে পারেন, এই ভাবের প্রস্তাব নিখিল: 
ভাঁরত কংগ্রের কমিটির ১৯৪০ সাঁলের জুলাই মাঁসের এক 
অধিবেশনে পাঁস হইয়াছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে 
গাঁন্ধীজী প্রায় দুই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে সরিয়! 
দাড়ান । কারণ ভারতবর্ষের নামে নৈতিক সাহায্য ছাড়া 
অন্ত কোন প্রকার সাহায্য ব্রিটেনকে 'দিতে 'তিনি প্রস্তুত 
ছিলেন ন! ৷ এই মতভেদের মীমাংসা! কখনও হয় নাই; 
তাহার দেহত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত রা্রক্ষায় সংগঠিত সামরিক 
শক্তি প্রয়োগের সীমা কোথায় তাঁহার কোন মীমাংসা! হয় নাই । 


এই যুদ্ধের সময় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ ঘোঁষণ] করেন যে তাহারা 


ইংরেজের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা! উদ্ধার করিবার জন্ত হিংসা 


ও বল প্রয়োগের পক্ষপাতী নন, "কিন্তু তাহারা এই কথা - 


দিতে পারেন না যে স্থাধীন ভারতে রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য বল 
প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। 


ভারতবর্ষের রাষ্্রজীবনের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান 
হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আঁগষ্ঠ। তারপর সাঁড়ে পাঁচ মাঁস 
গান্ধীজী বাঁচিয়াছিলেন ; নূতন রাগ্রপরিচালনাঁয় . তাহার 
পরামর্শ ও উৎসাহ পণ্ডিত জবাঁহরলাল নেহেরু প্রমুখ কেন্দ্রীয় 
গবন্মেন্টের মন্ত্রিন্দ লাভ করিয়াছেন । রাষ্ট্র শাসন ও রক্ষার 
ব্যাপারে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনে যে সমস্তা গান্ধীজীর 
মতকে কেন্দ্র করিয়া স্থষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার সুমীমাংসা হুয় 
নাই। ইহা স্বীকাৰ্য্য যে-হিংস! ও বলপ্ৰয়োগ দ্বারা কোন 
বিষয়ের বাঁ বিবাদের চূড়ান্ত সমাধান হয় না । কিন্ত মানুষের 
বুদ্ধি, রাজনীতিক বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত এমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার 
করিতে পারিল ন! যাঁর প্রয়োগে অবিচারের, শেষ হুয়। 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বলপ্রয়ৌগের স্থান নাই ; ব্যষ্টির 
শারীরিক বল সংযত করিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। 


কিন্ত সমষ্টির জীবনে এই সংযমের প্রয়োগ হয় না, এই ত' 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতা । গত ত্রিশ বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে ' 
যে সমষ্টির ব্যবহারে একটা অধৈর্য ক্রমশঃ বদ্ধিত আকারে 
প্রকাশ পাইতেছে ; ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ছুইট] বিশ্বযুদ্ধ হইয়া ' 


গেল। ব্যষ্টির শুভবুদ্ধি বা সমষ্টির অনিচ্ছা তাহা আটকাঁইতে 


প্রবাসী ' 


করিলেন এবং ইউরোপ ও পূর্ব-এশিয়ায় ইৎরেজের বিরুদ্ধে 
আয়োজন করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভাঁরতবাসী রাষ্ট্র গঠন- 


' পারিল ন! । 


ও “আজাদ হিন্দ সৈন্তবাহিনীর” কথা দেশের'লোক” 
জানিতে পাঁরিল, তখন জন-গণ-মনের উচ্ছ্বাস গান্ধীজীর আদর্শের' 


১৩৫৪, 





এক অশরীরী উন্মাদনা. দেশে দেশে বিস্তারলাভ 
করিয়া মানুষের" সহজ্রবুদ্ধিক আচ্ছন্ন কল্পিয়া ফেলে, পি 
বিচাঁরবুদ্ধি ও স্বার্বুদ্ধিকে হরণ করিয়া লয়। রণদেবতাঁর পা 
লক্ষ লক্ষ, কোঁটি কোটি লোক নিজেকে বলি,দেয় ; জর্মতি-" 
বৈরের আগুনে কোটি কোটি, লোকের শ্রমলন্ধ 'ধন পুড়িয়! যায়” 
বন্দুক কামানের বারুদও গোলাবর্ধণে। এই ধ্বংসের, সার্থকতা “« 
কিছুই নাই, এ কথা মূর্বেও বোঝে ।' কিন্তু রাষ্ট্রপতি, ধর্মমবেতা, 
চিন্তানায়ক, বৈজ্ঞানিক-__কেহুই এই ধ্বংসলীলা'র অবসানের 
কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। 

" পরাধীন ভারতবর্ষের একজন লোক এই 'যুগসন্বিক্ষণে 
মান্ষের এই ছবুদ্ধি, . এই লোভ, এই অপরাধের বিরুদ্ধে 
জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া! গেলেন। যে দেশের :শাঁসক 
সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ. করিয়াছিল, তাহারা 
অহিংসায় বিশ্বাসী নয়! তাঁহাদের সাস্রাজ্য, রক্ষার প্রয়োজনে 
ছুই দুইটা মছায়ুদ্ধে ছুই শত বৎসরের “ সঞ্চিত তাঁহাদের 
ধনভাঁগার পুড়িয়া গেল । ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখি- 
বার জন্য তাঁহারা নান! ভাবে অত্যাচারের 'বিভীষিকা -বিস্তার 
করিয়াছে | শেষে তাঁহার! পরাজয় স্বীকার করিয়াছে অবস্থার 
নিকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষতির নিকট । মনুষ্তা', 
সমাজের যে আকৃতি মহাত্মা গান্ধীকে অবলম্বন করিয়! . প্রকাঁশ- é 
পাইয়াছিল এই নতি স্বীকার তাহার নিকট হইলে পৃথিবী "আজ 
স্ব্গরাঁজ্যে পরিণত হইত. স্বপ্পবিশ্বাসী আমর! আঁজও ভাবিতে 
পাঁরিতেছি না যে আমাদের একজন-তাঁহাঁর সাধনার বলে এই 
অসাধ্য সাধন করিয়াছেন ; ইংরেজ অহিংসাঁর নিকট পরাজয় 
মানিয়া লইয়াছে। একজন বিদেশী সাংবাদিক কিন্তু যুদ্ধোভ্তর 
যুগের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া এই তত্বই প্রতিষ্ঠা 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গান্ধীজী জয়লাভ করিয়াছেন 
অর্থবলের সাহায্যে নয়, বলপ্রয়োগ দ্বারা নয়, খুব সুসংগঠিত 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাঁহাঁয্যে নয় । একটি বিশ্বাসের প্রয়োগ 


দ্বারা তিনি বিজয়ী হইয়াছেন ; মন মুখ এক হইলে যে শক্তি 


লাভ করা যায় তাঁহার সাহায্যেই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন; 
উপায় ও আদর্শের সততা রক্ষা করিলে যে আধ্যাত্মিক শক্তির 
উদ্ভব হয়, তাঁহার সাঁহাষ্যেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যায়কে 
স্তব্ধ করিয়াছেন, বিধ্বস্ত করিয়াছেন | লুই ফিসারের “গান্ধী 
ও ষাঁলিন” এই বইয়ের কথাগুলি, অনুধাবন করিলে "এই 
তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ be 
“Gandhi stood against the might of the British 
Empire—and won. He did it without money, without 
violence, without much Organization. He did it with 
an idea, and though the power that comes from 
honest means and honest words.” 9 


ংগ্রেস সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর *শেষ রচন! ' 
‘হরিজন’ পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী “Congress position” ' 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ .লেখেন। এইটিই তাহার শেষ রচনা । 
প্রবন্ধটির মর্শানুবাদ এখানে'দেওয়া হইল £ 


ভারতীয় জাতীয় কংসে দেশের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক 


প্রান । কংগ্রেস অহিংস নীতি অনুসরণ করিয়া বহুবাঁর 
হু বীনতা-সংগ্রাম চালাইবার পর বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ 


wh 


je 


হ়্তে'দেওয়| চলে না ৷ একমাত্র জাতি নিশ্চিহ্ন হইলেই কংগ্রেস 
ধ্বংস হইতে পাঁরে। প্রাণবন্ত বস্ত ভ্রমবর্ধনশীল-_অন্যথাঁয় 
ধ্বংস অবধারিত। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাঁভ 
করিয়াছে-আধিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাকে 
স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে | রাজনৈতিক বন্ধন যুক্তি 
অপেক্ষা শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনতা] প্রতিষ্ঠা অধিকতর 
কঠোর। কারণ, উহা জংগঠনমূলক- উন্াদন| স্বষ্টিকারী 
বাহাড়ম্বর ইহার মধ্যে কিছুই নাই। প্রকৃত গঠনমূলক পরি- 
কল্পনাকে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে দেশের ০] নির্বিশেষে 
সহযোগিতা! প্রয়োজন ৷ 

লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার ক্ষেত্রে অপরিহার্যা প্রাথমিক 
অধিকার মাত্র কংগ্রেস লাভ করিয়াছে । অগ্নিপরীক্ষা এখনও 
বাঁকী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুকঠোর পথে যাত্রা! করিয়া কংগ্রেস 


কতক দুর্নাঁতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। এগুলি নামে, 


মাত্র জনপ্রিয় ও গণতন্ত্রসম্মত। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি হইতে 
অব্যাহতি লাভের উপায় কি? ' 

কংগ্্েসের প্রাথমিক সবস্ত-সংখ্যা 
কে1টির অধিক হয় নাই | এক কোটি নরনা'রী সদস্ভ হইয়াছেন 
ইহাঁও অবশ্য সঠিক ভাবে নির্ণয় কর] চলে ন! । এক্ষণে কংগ্রেস 
সদন্ত-তাঁলিকায় সেই বিশেষ রেজিষ্টারটি অবশ্যই বাতিল 
করিতে হইবে ৷ বাঁছাদের কোনরূপ পরিচয় জানা যায় না, 
এইরূপ'লক্ষ লক্ষ সদস্তের নামের তালিকাসন্বলিত অজ্ঞাত 
রেজিষ্টার আঁছে। ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর তালিকার 
অন্ুরূপভ'বে এক্ষণে কংগেসের রেজিষ্টার তৈরি হওয়া কর্তব্য | 
উহার মধ্যে কোন ভূয়া নাম না থাকে এবং কোন ব্যক্তির 
নাম বাদ না যায়, ততপ্রতিই কংগ্রেসকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 
এই রেজিষ্টারে জাতির সেবকদের তালিকা! থাকিবে এবং উক্ত 
কন্মীদের উপর যখন যে কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইবে তাহা 
তাহারা! সুসম্পন্ন করিবেন ৷ ছুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুখ্যতঃ 
শহ্রবাঁসীদের লইয়া উক্ত তাঁলিক! প্রস্তুত হইবে ৷ তাঁহাঁদের 
অনেককেই হয়ত ভারতের পল্লীগুলিতে কাঁজ করিতে 
হইবে | পল্লী-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ক্র সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । 

উল্লিখিত দেশসেবকদের আইনসন্মতভাঁবে স্ব-স্ব অঞ্চলের 
নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । বহু নরনারী 
ও বহু দল তাঁহাদের খোঁসামোদে প্রবৃত্ত হইবেন । খাঁটি 
কর্মীরাই সঙ্ষল্যলাভ করিতে সমর্থ হইবেন । যেরূপ ভ্রুত- 
গতিতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা হ্রাস পাইতেছে, একমাত্র উল্লিখিত 
নীতি অন্থুসরণদবারা ইহ) পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব । 
কিছুদিন পুর্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেস জাতির সেবক ঈশ্বরের ভৃত্য 


বিবিধ প্রসঙ্গ_গান্ধীজীর প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি 


কেনিকাঁলেই এক ' 


৪২৯ | 





ছিল। আজ কংগ্রেসকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের 
ভৃত্যদের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ইহা" অপর কিছুই নহে। কংগ্রেস 
যদি" ক্ষমতালাঁভের ' অবাঞ্ছিত দলাঁদলিতে লিপ্ত'হুয় তাহা' 
হইলে অচিরাং দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাঁই-' 
য়াছে। -ভাঁরতের ৰতি কংগ্রেস আজি বিহোনা 
নহে ।- 

এই সম্পর্কিত আলোচনার ইহা EE OE ভাল 
থাকিলে এবং সময় পাইলে দেশসেবকগণ কিভাবে দেশের- 
পূর্ণবয়স্ক নরনারী নির্ক্বিশেষের শ্রদ্ধাভাজন হইতে সমর্থ হইবেন, 
সেই সম্পর্কে ‘হরিজনে’ বিস্তারিত অ'লোচন] করিব । 


গান্ধীজীর প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাঁল নেহরুর 
শ্রদ্ধাঞ্জলি 


বিগত ৩০শে জানুয়ারি ( ১৬ই মাঘ ) শুক্রবার বৈকালে 
আততায়ীর গুলির আঘাতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন-প্রদীপ 
নির্ধাপিত হয়। এঁ দিন সন্ধ্যায় দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পরলোকগত মহাঁমানবের প্রদ্তি 
নিযোক্ত রূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন,__ 

আমার দেশের ভাঁই-বোনের!, এক নিদারুণ ছুঃখশোকের- 
অন্ধকার দেশের চাঁরিদ্রিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। : এই অবস্থায় 
আমি আপনাদেব কি. কথা শুনাইব? কেমন করিয়া 
আমি আপনাদের বলি যে, আমাদের বাপুজী সমগ্র জাঁতির 
জনক আর ইহলোকে নাই ! আর ত তাহাকে চক্ষে দেখিব 
না। দেশের নানা ছুঃখ-ছুর্য্যোগে আর ত তাহার কাছে 
মন্ত্রণার জন্য ছুটিয়] যাইতে পাঁরিব না। দেশের এই পরম 
দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেও আমার মন সরিতেছে ন]। 
যে অনিব্বাণ দীপশিখা সুদীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া ছিল তাছ! বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের 
মাঝে ব্যাপ্ত হইল। সেই আলোকই সত্যের পথে, এই 
সনাতন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে জাগহিয়া দিয়াছে । 
ভারতের বর্তমান দুঃখসন্কুল দিনে মহাত্বাজীর বাঁচিয়া থাকিবাঁর 
কতই না প্রয়োজন ছিল, অথচ- তিনি নাই! এক উন্মাদ 
গান্ধীজীর জীবননাশের কারণ হইল । যাহা হইবার তাহা 
হুইল কিন্তু যে বাণী গান্ধীজী জীবনভোর আমাদের শুনাইয়াছেন 
তাঁহাকে সমগ্র জাতীয় জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে আমাদের 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে ৷ একনিষ্ঠ সৈনিকের গ্ভায় তাঁহার 
দীপবন্তিক। লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে | আমাদের 
ঠনন্দিন জীবনের মাঁঝে এমন কোন শ্বলন যেন না থাকে 
যাহাতে তাহার আত্মা ক্ষুদ্ধ বা ব্যথিত হয়। জাতির এই 
ভীষণ ছদ্দিনে হিংস।, ভীরুতা ও সকল ক্ষুদ্র কলছের চিরতরে 
অবসান হোঁক। 

অনেকে গান্ধীজীর দেহ কয়েক দিন রক্ষা করিবার 
কথা বলিয়াছেন। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে 
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ধেষ দর্শনেচ্ছু অগণিত দেশবাসী আসিয়া. তাহাদের শ্রদ্ধা. 


নিবেদন করিবার. সুযোগ লাভ করিবেন। জীবিতাবস্থায় 
গান্ধীজী বারবার ইহার.বিরোধিত। করিয়া মত প্রকাশ করিয়া- 


ছেন! সেইজন্য, বহু লোকের এই প্রকার অভিলাষ থাকা-, . 


সত্বেও গান্ধীজীর অস্তিম্‌ ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে হইবে । শনিবার 
সকাল সাড়ে এগাঁরটাঁয় শবযাত্রা যয়ুনার ধারে নীত হইবে । 
বিকাল চাঁরট! নাগাদ তাহার অভ্যোষ্টিক্রিয় সমাপ্ত হইবে | 


কোন্‌ পথ ধরিয়া এই . শবযাত্রা, যমুনায় পৌঁছিবে তাহার . 


বিস্তৃত বিবরণ পরে জানান হুইবে ।, দিল্লীর লোকেরা, ধাহাঁরা 
গাঁন্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চান, তাঁহারা যেন পথের 
ছুই ধারে নীরবে শাস্তভাবে দীড়াইয়া থাকেন। বিড়লা ভবনে 
তাহারা যেন অযথা ভিড় না করেন। কোন বিক্ষোভ যেন 


না দেখান হয়। দিল্লীতে ও বাহিরে সর্ধত্র প্রার্থনা ও. 


উপবাসব্রত পালিত হৌক। বিকাল চারটা নাগাদ যখন 
যমুনার তীরে গান্ধীজীর অস্তোষ্টিক্রিয়া হইবে সেই সময় দিল্লীর 
বাহিরে লোক যেন নদী অথবা সমুদ্রের তীরে গান্ধীনীর 
উদ্দেষ্ঠে প্রার্থনা জানান.। যে মহান্‌ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য 
গান্ধীজী জীবন' 'হাঁরাইলেন - তাহাকে অন্তরে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করিয়া জীবনপণ করিতে পারিলেই তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
অর্থ্য নিবেদন করা হইবে । আজ আমর! তাঁহার জীবনের 
সাধনাকে স্মরণ, মনন ও পালন করিব। . 


সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি : 


উক্ত বেতারকেন্ত্র হইতে বলেন, | 

আপনার! আমার প্রিয় ভাই জবাহ্রলালের বক্তৃতা এইমাত্র 
শুনিলেন.। আমার বুক ব্যথায় ভর1_-কি বলি, কি করি, কি 
না করি ঠিক বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছি না । আমার মুখে কথা 
আসিতেছে ন! । ভারতের আজ ছুঃখ শোক ও লক্জার.দিন। 


আজ বিকাল প্রায় চারিটাঁর সময় আমি গান্ধীজীর কাছে ' 


যাই। সেখানে তাহার সহিত আমার এক ঘণ্টা কাল কথাবার্ত! 
হয়। তিনি ঘড়ি বাঁছির করিয়া! বলেন. যে, এখন প্রার্থনার 
সময় হুইয়াছে--আমাকে যাইতে দাও। তিনি যখন রওয়ান! 
হইলেন তখন|7আমিও বাড়ীর দিকে. চলিলাম ।. বাড়ী 


পৌঁছিবার্‌, আগেই এক ডাই আমার নিকট আসিয়া বলিল, 


যে, এক হিন্দু যুবক.গান্বীজীকে প্রার্থনায় যাইবার সময় পিস্তল 


দিয়| .তিন বার গুলী করিয়াছে । তিনি পড়িয়া গেলে তাহাকে 


উঠাইয়! বিড়ল] ভবনে লইয়া যাঁওয়! হুইয়াঁছে। 


খবর পাইয়া সেখানে গেলাম । দেখিলাম শাস্তি, সৌম্য. ও ও 


ক্ষমার মধ্যে তিনি শায়িত আছেন । সেই শাত্ত চেহারা. হৃদয়ে 
দয়ার প্রকাশে যে চেহারা তাহার, দেখা যায়; সেই চেহারাই 
দেখিলাম । "আশেপাশে বছলোক জমায়েত হইয়াছেন । কিন্তু 
গান্ধীজী চলিষা গিয়াছেন। 


সম্প্রতি অনশনের ঝুঁকি লওয়ার পরও গাধীজীকে, বাঁচিয়া . 


প্রবাসী 
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উঠিতে. দেখ! গিয়াছে । বোধ হয়, ভারতের জন্য. তাহার কাজ” 
তখনও . অসমাপ্ত-ব্লিয়া তাহার জীবনাস্ত হয় নাই। কিছুদিন « 


হইতে গান্ধীজীর মনে বেদনার ভাব লক্ষ্য করা তছিল। 
গত সপ্তাহে -এক উন্মাদ হিন্দু যুবক তাহার উপর রোদ 
নিক্ষেপের চেষ্টা .করে। তখনও তিনি বাঁচিয়া যান ।;রকিত্ত- 
এবারে এক উন্মাদ যুবকের গুলীতে.তিনি চিরবিদায় লইলেন.। 
ইহা লজ্জার কথা যে পৃথিবীর সের! মানুষটি তাহার জীবন 
দিয়| জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 

কিন্ত ক্ুদ্ধ হইলে ত চলিবে না । এখন জুদ্ধ হইলে তিনি 
সারাজীবন ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহ] আমর! ভুলিয়া 
যাইব ৷ গান্ধীজীর জীবিতকালে তাহার যে আদেশ আমর! 
মানি নাই, সে আদেশ তাহার মরণের পরে আমাদের অবশ্যই 
মানা কর্তব্য । আমার প্রার্থনা এই যে যত দুঃখ ব্যথাই ছোক, 
আর যত ক্রোধই হোক, আজ ক্রোধকে সামলাইয়! লইতে 
হইবে । তিনি তাহার সারা জীবনে যাহা শিখাইয়াছেন, 
তাহার মরণের পরে সেই শিক্ষারই পরীক্ষ! দিতে হইবে । 

শান্তি, ভাল ব্যবহার ও বিনয় সহকারে পরম্পরের সহিত 


. মিলিয়া মাটিতে শক্ত হুইয়া ফরাড়াইতে হইবে । আমাদের 


উপর মহান্‌ দায়িত্ব বর্তাইয়াছে । আমাদের এখন কোমর 


. ভাঙিয়া গিয়াছে । .হিন্ুস্থানের মহান্‌ পুরুষ, আমাদের বিরাট্‌' 
_ ভরসা চলিয়া গিয়াঁছেন। কিন্ত তিনি চলিয়া গেলেও আমাঁদের . 
. সঙ্গে সব সময়েই আছেন ও থাঁকিবেন | তিনি যাহা দিয়াছেন 

পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরুর পরে সর্দার ব্রভভাই প্যাটেল 


তাহা যাইবার নহে, তাহা চিরকালই থাকিবে । আগামী কাল 
চারটার সময় তাঁহার দেহ মাঁটি হইতে পারে, কিন্ত তাহার . 
আত্মা আমরা কি করিতেছি তাহা দেখিবার জন্ত জাগিয়া 
থাকিবে। তিনি ত অমর । 

যে যুবক পাঁগল'হুইয় গাঁদ্ধীজীকে হত্যা কাছি সেই যুবকের 
পাগলামি হইতেই হিন্দৃস্থানের যুবক জাগিয়া উঠিবে বলিক্! 
আশা করি। গান্ধীজীর জীবন বিনিময়ে গান্ধীজীর সাধনাকে 
সার্থক করিবার অন্ত কে জানে ঈশ্বরই হুয়ত "এই চি 
চাহ্য়াছেন |: 

কিন্তু আমাদের কাজ বাকী রহিয়াছে । আমাদের-পিছাইয়] 
গেলে চলিবে না । একসঙ্গে দাঁড়াইয়া! মিলিত ভাবে সকলকে. 
বিপর্য্যয়কে রোধ করিতে হইবে । যে কাজ হয় নাই, তাহাই 
করিতে হুইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আমরা যেন, 
গাঁন্ধীজীর আরব্ধ সাধনাকে সফল করিতে পারি । 


ভারতীয় পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ 
মহাত্মা গান্ধীর স্বত্যুর পর গত ২রা ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে 
ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হুয়। এই *মধিবেশনে 
ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরু 
এই শোকাবহ দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়! নিম্নরূপ বক্তৃতা করেন 
এই দুৰ্ঘটনা! (গান্ধীজীকে হত্যা) কোন উন্মাদ ব্যক্তির অনন্য 


< 
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| ফাস্তুন 
“নিরপেক্ষ কার্য নহে ৷ দীৰ্ঘকাল ধরিয়া, বিশেষভাবে গত কয়েক 
(মাস দেশে যে হিংসা ও বিদ্বেষের . বিষাক্ত পরিবেশ বিরাজ 
এই ঘটনা তাঁহারই ফল৷ এই পরিবেশ-আমাঁদিগকে 

ত্্‌্চ্ছনন করিয়া আঁছে, ইহা আমাদের বেষ্টন করিয়া আঁছে। 


মহতী আমাদের জন্ত যে কার্ধ্য: রাখিয়া গিয়াঁছেন, তাহা] 
করিতে হুইলে আমাদিগকে এই পরিবেশের সম্মুখীন হইতে 





" হুইবে। ইহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হুইবে | হিংসা ও বিদ্বেষরূপ 


অমস্রলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে ৷ গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে 
আমি বলিতে পারি, তাঁহারা এজন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিবে 
না। কারণ আমাদের দুর্বলতা বা অন্ত কোন কারণে আমরা 
যদি ইহা না করি, এই হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার যদি বন্ধ না! 
করি তাহা হইলে আমরা এই গবন্মেণ্টে থাকিবার যোগ্য নই, 
তাহার অন্থগামী হওয়ার যোগ্য নই, স্বৃত মহাঁআ্বার প্রতি শ্রদ্ধার 
বাণী উচ্চারণের যোগ্যতাঁও আমাদের নাই। রি 
৮৮ শত শত এবং লক্ষ লক্ষ বর্ষ পরে লোক এই সময়ের কথা 
মনে করিবে যে জগতে এই ইশ্বর-প্রেরিত মহামানব বিচরণ 
করিতেন । তাহারা! হয়ত আমাদের কথাও' ভাবিবে যে, 
যেলপবিব্রভূমিতে তাঁহার পাঞ্চ পড়িয়াছে, মা 
হইন কেন সেই ভূমিতে আমরাও বিচরণ করিয়াছি । 
যেন এই যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি । | 

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বত্যুতে শ্রদ্ধাপ্লি জ্ঞাপন করা, তাহাদের 
জন্ত.প্রংশসাবাঁণী- উচ্চারণ করা গাহাঁদের জন্য শোক প্রকাশ 
কর] এই পরিষদের রীতি । আজ এই দিনে আমার -অথবা 
এই পরিষদের অন্য কাহারও বিশেষ কিছু বলার যোগ্যতা! 


আছে কিনা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হইতে.পাঁরিতেছি ন! 
ব্যক্তিগতভাবে এবং গবর্মেন্টের কর্মকর্তী হিসাবে 'আমি 


বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি । জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকে 
আমরা রক্ষী করিতে পারিলাঁম না ( ইহা আমাদের ব্যর্থতা । 
গত কয়েক মীসে বহু অসহায় নরনারী ও শিশুকে :আমরা 
রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের পক্ষে অথবা যেকোন 
গবন্মেন্টের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য কর্তব্য হইতে পারে কিন্ত তবুও 


ইহ! ব্যর্থতা | যে মহামীনধকে আমর! অপরিসীম সন্মান 


করিতাঁম, ভাঁলবাসিতাঁম, তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, আমরাই 


তাহার কারণ । একজন ভারতীয় তাঁহার বিরুদ্ধে হস্ত উিত 
করিয়াছে সেজন্য ভারতীয় হিসাবে আমি লঙ্জিত। একজন 


হিন্দু এই কাৰ্য্য করিয়াছে, সেজন্য আমি হিন্দু হিসাবে লজ্জা 
অন্তুভব করিতেছি । বর্তমীন যুগের তিনি সব্বশ্রেষ্ঠ রি 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন । ঃ 

প্রসিদ্ধ ও মহৎ ব্যক্তিগণের স্মৃতিস্তস্ত ব্রত ও মার্ব্বেলে নির্দ্মিত 
হুইয়া থাকে | কিন্তু এশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট এই মহাপুরুষ লক্ষ 
লক্ষ হৃদয়কে উাহাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এমন ভাবে একাত্ম 
ক্রিয়া 'লইয়াছিলেন যে বহুলাংশে ক্ষুদ্র হইলেও .আমরা , 
সকলেই যেন সেই একই উপকরণে গঠিত হুইয়া গিয়াছি |. তিনি 


বিবিধ প্রসন্ন _প্রশয়াগে পণ্ডিত নেহরুর বক্তা 





৪৩৬. 





স্পা 


আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন- রাঁজপ্রাসাদে- নয়, 


শুধু নিদি স্থানে নয় ; জনসমাবেশে-নয় ; দরিদ্রদের কুগিরে 


লাঞ্ছিত ও বিডির ভবনে তিনি - আপনার স্থান. 8 
লইয়াছেন 1:+ এ 

গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই দেশকে তিনিই, প্রধানতঃ গড়িয়! 
তুলিয়াছেন। আত্মত্যাগের এত উন্নত স্তরে তিনি-উঠিয়াছিলেন 
যে 'অন্ত্র তাঁহার তুলন।.বিরল। তিনি. সফল হুইয়াঁছিলেন,। 
কিন্তু পরিশেষে অবস্থা .এমন দীড়াইয়াছে যে তিনি ইহার জন্ত 
পীড়া অনুভব করিয়াছেন । তাহার মুখে যদিও সর্বদা! হাসি 
লাগিয়াই -থাঁকিত, যদিও কখনও তিনি কাহারও প্রতি রঠোর 
বাক্য প্রয়োগ করেন. নাই, তবুও . যাহাদিগকে. তিনি শিক্ষা 
দিয়াছেন, তাঁহাদের ভূলক্রটির .জন্ত পীড়া অনুভব করিয়াছেন 
কারণ, আমরা, তাহার প্রদশিত ,পর হইতে.বিচলিত- হইয়াছি./ 
পরিশেষে তীহাঁরই .এক সন্তান তাহাকে! হত্যা করিল, কারণ 
যে-কোন ভারতীয়ই .তাহাঁর সন্তানপ্বরূপ |: 

প্রয়াগে পণ্ডিত নেহরুর বক্ততা - 

‘বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর দেহাবশেষ গঙ্গা, 
যয়ুনা ও সরস্বতীর ' সঙ্গমন্থলে বিসর্জনের পর বিপুল জনতার 
সম্মুখে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার সম্পর্কে এক মৰ্ম বতুতা 
করেন। ইহাতে তিনি বলেন, | 

মহাত্মা”গান্ধীর-চিতাভন্ম বিসর্জনের সঙ্গে তাহার সহিত 
তাহাদের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায় নাই, পক্ষান্তরে ঘোর 
আরও দৃঢ় হইল । +.; 

আমাদের সৌভাগ্য যে, মহা রিও ডি যুগে; 
আমর]. এই পৃথিবীতে জন্নিয়াছি এবং তাহাকে . প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি-। পরবর্ত্তা বংশধরগণ : তীহাঁকে দেখিতে : পাইবেন 
না, কিন্তু তাঁহারাও আমাদের স্তায় তাঁহার নিকট হইতে 
প্রেরণা লাভ করিবেন, তাহার মহান্‌ ব্যক্তিত্ব অনস্তকালস্থায়ী-৷ 

-ভাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমরা সর্বদা তাঁহার নিকট যাইতে 
পারিতাম এবং তাহার পরামর্শ গ্রহ্ণ'করিয়! উপকৃত"হইতাম । 
এক্ষণে, আমরা! আঁর তাহা করিতে পারিব 'না। আমরা এক্ষণে 
আর তাঁহাকে আমাদের, বোঝার অংশ গ্রহণের অন্য অনুরোধ 
করিতে পারির না।: আমাদিগকে এক্ষণে- তাহার সাহায্য 
ব্যতীত 'সব কিছুরই সন্মুখীন হইতে হইবে । কিন্তু তিনি 
আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়া: গিয়াঁছেন, তাহা! সৰ্বদাই 

আমদিগকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিবে । . 

ভারতের স্বাধীনতাসংখাঁম পরিচাঁলনাকালে “গান্ধীজী 
হিংসা ও সাপ্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও প্রচারকাঁধ্য “চালান । 
কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জিত - “হইবার ' অব্যবহিত 
পরে তাহারা পরম্পর 'বিচ্ছিন্্ হইয়া পড়িল এবং দেশ- 


‘ব্যাপী হিংসার'তাঁগব চলিল ৷, তিনি যেভাবে ' একটি নিবীর্ষ্য 


জাতির স্বাধীনতা 'অঞ্জনে সহায়ক হন তাহ! ইতিহাসে অভুত: 
পূর্ব. ক্ৰিন্ত সম্প্রতি স্বাধীন ভারতই জগতের সমক্ষে' অপদস্থ 


৪:৩২ 





হইয়াছে এবং ভাঁরতবাঁসীর অন্তরাত্মা ক্ষতবিক্ষত. হইয়াছে । 
দেশের বিষাক্ত আবহাওয়ায় ' সান্প্রদায়িকত] প্রাধান্তি লাভ 
করিয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় হিংস 
কর্ম্মতৎপরত| অবলম্বনের প্রতি ঝোঁক দেয় এবং পরিণামে 
সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন বাঁপুজীই নিহত হইয়াছেন । 

-. এইরূপ হিংসাঁতৎপরত। বদ্ধ না হইলে অর্জিত স্বাধীনতার 
বিনাশ ঘটিবে । কাজেই হিংসার অরসাঁন ঘটাইবার, উদ্দেশ্য 
লইয়া সকলকে গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হুইবে.। ভারতের বহু যুবক হিংসার. পথ আশ্রয়. করিয়াঁছে-; 
তাঁহাদের এখন নিজেদের অনুস্থত- উপায়ের, অযৌক্তিকতা! 
উপলদ্ধি করিয়] ভ্রান্ত বুদ্ধি পরিহার করিতে হুইবে। --:. 

* রাজনীতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিবার 
যে মনোভাব রহিয়াছে. তাহা: আমাদের .নিকট অপ্রীতিকর 
এবং” আমাদের - ভবিষ্যতের, পক্ষে বিপজ্জনক.। আমাদের 
দেশে গণতান্ত্রিক গবন্মেণ্ট' প্রতিষ্ঠিত, হইবে: বলিয়া..আমর] 
‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ.করিয়াছি।: শাস্তির বিদ্ব না ঘটাইয়াও এখানে 


. প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয়, অভিমত প্রচারের... অধ্বিকার-আছে। 
তরে.য়ে গ্রেট, জনদাধারগের অধিকাংশের বিশ্বাস. অৰ্জ্জন, 


রুরিরে, তাঁহাঁরাই শীসনকারধ্য, নিরীহ করিবে 1, . এ. ধরণের, 
গবর্ণমেন্ট যাহারা পছন্দ করেন না এবং যাহারা বলপ্রয়োগে 
সরকারী শাসরযন্ত্র অধিকার :করিতে. ইচ্ছুক, তাহাদের স্বাধীন 
ভারতে, কোন, স্থান নাই ৷. 
এদেশে সাম্মরদায়িক স্বণা ও ভিসা কার্যতংপরতার 
১ প্রসার ঘটিল. কি করিয়া? জনসাধারণের. বিশ্বাসভাঁজন 
' কতিপয় ব্যক্তি .যুব-সম্প্রদায়কে চালিত: করিয়া নিজেদের 
স্বার্থোদ্ধার করিয়াছে 1. অতীতে হয়ত আমরা, ইহার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না৷ 
. জনকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইবার পরও কি.কেহ ' হিংসা ও 
সাম্রদাঁয়িকতাঁর-অবসাঁন ঘট*ইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ. হইবে-না ? 


-' ইহার. পর আমরা -বিষাদক্লিষ্ট - অস্তরে- গৃহে প্রত্যাবর্তন ' 
কিন্ত মৃহাত্মগান্ধীর স্যায় বিরাট নেতাকে পাইয়া. 


করিব 


আমরা য়ে. .গর্বরোধ "করিতে -পারি,' এই মনৌভাবও 


আমাদের. মর্্ীস্তিক, বেদনার মধ্যে আনন্দ. সঞ্চার করি-. 


তেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে. তিনি আমাদের নূতন অস্ত্রের 
সন্ধান. দেন এবং উহার ফলে আমাদের সংগ্রাম অহিংস ও 
শান্তিপূর্ণ হয় । তিনি-আ'ঁমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন; তজ্বন্ত 
ভাহার, প্রতি.আমাদের, কর্তব্য রহিয়াছে ।'তাহীর আরদ্ধ কাঁ্ধ্য 


আমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তাহার আদর্শ. অনুযায়ী, 


ভারতবর্ষ, গড়িতে হইবে |. ভারতে ধর্মমনিধ্বিশেষে প্রত্যেককে 
যম-অধিকা'র দানের ব্যবস্থা হইরে এবং বিশ্ববাসীদের প্রতিও 
 আমূরা)অন্থুরূপ মন্রোভাঁবে উদ্ুদ্ব-হুইর | সর্বমাঁনবের প্রতি. 

সমনআঁচরণই .হইল. গান্ধীজীর, প্রদত্ত শিক্ষা, -আঁমরা. -যদ্দি 
ইহাতে বিফল, হুই. তাঁহা হইলে বুরী.যাইরে যে, তাঁহার মত. 


তা 


চন প্রবাসী . 


কিন্তু আমাদের -জাত্ির . 


“১৩৫৪ 
বিরাট নেতা লাভের . ষোগ্য.আমর! ছিলাম-না | .বিগত:89" 
বংসরকাল ধরিয়া গাঁন্ধীজীর জয়ধ্বনি করা হইতেছে ।- গান্ধীজী 
কখনও ব্যক্তিগত জয়. কান! করেন. নাই. este 
ভারতের জয়ই ছিল ভাঁছার কাম্য । তিনি সত্য ও অহিংসার 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ.নির্ম্মাণ করের; 
এরূপ অবস্থায় তাঁহার. বিজয় সম্পর্কে দিঃসংশয়, হইতে হইলে 
উহাকেই স্থায়ী করিয়] তুলিতে হইবে । 


মহাত্মাজ্জীর প্রতি বড়লাটের শ্রদ্ধাঞ্জলি 
‘দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে গত ১২ই, ফেব্রুয়ারী ভারতের 
বড়লাট লড “মাউন্টব্যাটেন মহাত্জা গান্ধীর তি শ্রদ্ধা নিবেদন | 
করেন। তিনি বলেন,_ . ০৮ 
: মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদে. সমগ্র সভ্য জগতের লক্ষ লক্ষ 
লোক ব্যক্তিগত শোকের বেদনায়. মুহমান হইয়াছে ।. এ্ধীহারা 
সারাজীবন তাহার কর্্মসঙ্গী ছিলেন, অথবা আঁমার-মৃত যীহারা- 
তাহার. সহিত. অল্পদিনের. পরিচিত ছিলেন, কেবল 'যে 

ভাহারাই বন্ধুবিয়োগের বেদনা বোধ করিয়াছেন তাজা-নয় ; 
যাহারা. জীবনে গান্ধীনীর 'সহিত কখনও-সাক্ষাৎ করেন নাই, 
তাহাকে একবারও দেখেন.নাই কিংবা তাহার রচনাবলীর 
একটি বর্ণও পাঠ করেন নাই তাহারাও তাহার, হহাসংবাদে _ 





‘ বন্ধুবিয়োগের বেদনাই: অন্তরে অনুভব, করিয়াছেন, |. 


: প্রিয় বন্ধু” বলিয়া সব্ববদী চিঠিতে আমাকে তিনি টি 
করিতেন, আমিও তাহাই করিতাম।- তাহাকে সম্তাষণের 
ইহা অপেক্ষা. যোগ্যতর, কিছু যে ছিল না, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই কথাটাই আমার পরিবারের. সকলে এবং আমি 
সৰ্ব্ব! মনে: রাখিব ।' - 

- গত বংসর. মার্চ মাসে গান্বীঘীর- সহিত আমার, প্রথম 
সাক্ষাৎ হুয়। ভারতে.পৌছিয়া আয়ার-প্রথম কাঁজই.হুইয়াছিল 
গান্ধীলীর:-কাঁছে “চিঠি. লেখা, আমাদের, উভয়ের- মধ্যে. যত: 
শীঘ্র সম্ভব, সাক্ষাতের প্রয়োজনের /বিষয়- উল্লেখ কর! । যে 
দুরূহ সরমস্তা-আমাদের সম্মুখে-উপস্থিত হইয়াছে-তাঁহারসমাধান 
করিতে হইলে আমাদের ব্যক্তিগত, সংযোগ অবিচ্ছিন্ন-রাখার 
বিশেষ. প্রয়োজন:--ইহ্বা. আমরা আঁমাদের প্রথম -সাক্ষাঁতেই: 
স্থির করিয়াছিলাম ৷: শেষ বার তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আটেন- ঠিক এক মাস- আঁগে 9: যে.প্রার্থনা-সভায় 
গান্ধীজী দোণা. করেন সাম্প্রদায়িক মিলন. পুনঃপ্রতিষ্ঠিত'ন] 
সইলে-তিনি.আম্বত্যু অনশন করিবেন; .তাঁছার কয়েক মিলি 
পরেই তিনি আমার কাছে আসেন. তাঁহার. অন্শনের চতুর্থ 
দিবসে আমার স্ত্রীকে লইয়া তাহাকে. দেখিতে য়াই.;. জুয্বিত 
অবস্থায় গান্বীজীরে উহাই আমার শেষবার - দেখিতে, যাওয়া 
এই. দশ মাঁস- ধরিয়া আমরা পরস্পরকে -জানিতৈ.. পাঁরিয়াঃ 
. নিতান্ত মায়ুলি ধরণ্রে -দেখা-সাক্ষাতের মধ্যেই 
আমাদের পারস্পরিক -আলাপ-আলোঁচনাগুলি. শেষ হইত, 


বিবিধ প্রস্গ_ শরীন্ধীজীর নির্দেশিত পন্থা ও ভারতবাসীর কর্তব্য 


৪৩৩৬ 





না। সে সব যেন ছিল সই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা | আমরা 
উভয়েই উভয়ের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়াঞ্ছিলাম.। ছুই 
| ছুই জনকে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম.। ইহার স্মৃতিই 
এখন আমার কাঁছে চিরদিনের মত এক মূল্যবান সম্পদ হইয়া 
এরহিল। ভারতের নবলদ্ধ স্বাধীনতার দেহে যে মারাত্মক 
॥ রোগের বীর্জাণু তাহার সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছে, সেই 
"" ধন্টোন্বন্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া! শাস্তির অবতার, 
অহিংসাঁর মূৰ্ত প্রতীক গান্ধীণী এক 2 হাতে প্রাণ 
দিলেন, শহীদ হুইলেন। 
জাতিকে গড়িয়া গুলিবার যে গুরুদায়িত্ব দা সেই 
* ভার লইবার আগে জ্বাতির-দেহ হইতে এই বিষাক্ত বীঞ্াণুকে 
সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে- ইহা [তিনি উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন । 
আমাদের মহাপ্রাণ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডত নেহেরু চিরস্থায়ী 
গণতান্তিক রাষ্ট্রের আদর্শ আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
এই রাষ্ট্রের সকলেই সার্থক ও নব উন্মেষময় জীবন যাপন 
করিতে পারিবে । এই রাষ্ট্রে যথার্থ প্রগতিশীল সমাজ গড়িয়! 
উঠিতে পারিবে, যাহার ভিত্তি হইবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সাম্য | . 


জে স্বাধীনতার ভিত্তি গাহীতী ভাহার জীবদ্ধণায় প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার যোগা সন্মান রাখিতে হইলে 
সেই ‘ভিত্তির উপরে এইরূপ একটি সমাক্গ আমাদের স্থাপন 
করিতে, হইবে । আমাদের হৃদয় মন ও কর্শের পরিবর্“ন 
করিতে হইবে । যে শোকাবহ ও মর্মঘাতী ম্ৃতাতে গান্বীণীকে 
আমরা হারাইলাম, সেই শোকের আঘাতে যদি আমাদের 
সকল বিভেদ দূর হইয়া যায় ; যদি এখনই, এই মুহূর্তেই 
আমরা স্থায়ীভাবে সম্মিলিত চেষ্টায় এক হইতে পারি তবেই 
গান্ধীণী যাহাদের এত ভালবাঁসিতেন সেই জনগণের প্রতি 
তাহার চরম সেবার সুযোগ আমরা করিয়] দিতে পারিব । 


" কেবল এই উপায়েই তাহার আদর্শ রূপায়িত হইতে. - 


পারিবে, ভারতবর্ষ তাহার পুর্ণ এতিহ্ের অধিকারী হইবে ৷ 


গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থা ও ভারতবাঁসীর কর্তব্য 
..... ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্ডিত নেহরু দিল্লীর বেতার কেন্ত 
হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্দেশে একটি বক্তৃতা 


করেন। ইহাতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথ ও 
ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন! করেন | এই 
বস্তৃতার মর্ম এই, 


যে”শোঁচনীয় ঘটনার জন্য ভারতবর্ষের নাম কলঙ্কিত 

হইয়াছে তাঁহার ঠার হইতে ছুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে ! 

এই দুইটি সপ্তাহ জাতির জীবনের ছুঃখময় অমানিশা, এই ছুই 

সপ্তাহ ধরিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী.বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে 

, অশ্রচ বিসঙ্জন করিয়াছে । আমরা মহান্‌ নেতার জন্ত যে 
স্‌ 


অক্ষ বিসঞন করিয়াছি, তাহ! দ্বারা কি' আঁমাদের অন্তরের 
দৌর্ধল্য ও মালিন্ব ধৌত হৃইয়া যাইবে? উহার ফলে কি 
আমরা তাঁহার এতই উপঘুদ্ত হইতে পাঁরিব ? এই দুই সপ্তাহ 
ধরিয়] পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সাধারণ লোক হইতে রাষ্ট্রের 
অধিপতি পর্যন্ত মহাসত্বার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন | 
এই ভাঁবাবেগ ধীরে ধীরে হাঁস পাইবে, কিন্তু তাহ] হইলেও 
আমরা! পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইব না, কারন তিনি আমাদের 
জীবন ও মনের প্রত্যেক স্তরে তাহার ছাপ রাখিয়া! গিয়াছেন। 

তাহার জন্ত ব্রোঞ্চ ধাতু অথবা মর্ম্মরের প্রতিমূর্তি অথবা 
স্মৃতিস্তত্ত নির্মাণের জন্য অনেকে প্রস্তান করিয়াছেন । ইহার. 


দ্বারা তাহাকে উপহাস কর] হয় এবং বাণীর মুলাকে হীন কর! 


হয়। তাহার সম্মানফোগা কি স্থতিত্তন্ত আমর] শিরা করিতে 
পারি। তিনি আমাদের জীবন ধারণের ও জীবন উৎসর্গের 
পথ দেখাইয়া গিয়াছেন । আমর! যদি সেই শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি 
করিতে না পারি তবে তাহার জন্য কোন স্মৃতিত্তস্ত নির্মাণ না 
করাই ভাল ; মহীয়াজী আমাদের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, 
শগাবনতচিতে সেই পথ অনুসরণ করা! এবং জীবনে ও মরণে 
আমাদের কর্তব্যপালন করাই তাহার স্বৃতিরক্ষার একমাত্র 
উপযুক্ত উপায়। 


তিনি ছিলেন হিন্দু ও ভারতীয়; বহুকাল টার সায় 
মহৎ লোকের জন্ম হয় নাই। ভারতীয় ও হিন্দু হওয়ার জন্য 
তিনি গর্ববোধ করিতেন । ভারতবর্ষ তাহার নিকট অতান্ত 
প্রিয় ছিল, কারণ বহু শতাব্দী ধরিয়া! ভারতবর্ষ শাশ্বত সতোর 
প্রচার করিয়া আসিয়াছে । তিনি বর্মপ্রবণ ছিলেন এবং 
জাতির জনক বলিয়] অভিহিত হইলেও সঙ্ধীর্ণ ধর্মভাব . অথব] 
সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ তাহার. মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে 
নাই । এইজন্তই তিনি আত্তর্জাতিক-মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিতে 
পরিণত হন: তিনি মানুষের এক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, প্রতোক 
ধর্মের অস্তনিহিত এঁকো তিনি. আস্থারাঁন ছিলেন এবং দরিদ্র 
মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন | 

তাহার স্মৃতির প্রতি অগণিত লোক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছে। 
ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। পাকিস্থানের অধিবাসীর! 
যেরূপ স্বতঃস্র্তভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়'ছে-__ইহাতে তিনি 
বোধ হয় সর্বাপেক্ষা! আনন্নিত.হইতেন। সেই শোচনীয় ঘটনার- 
পরদিন আমর] মুহুর্তের জন্য সকল তিক্ততা তুলিয়! সিয়া- 
ছিলাম, গত কয়েক মাসের বিবাদ ও মতানৈক্য ক্ষণেকের অন্ত . 
আঁমর! বিস্বৃত হইয়াছিলাঁম-_গাঁ্ধীজী আমাদের মানসনেত্রের 
সম্মুখে ভারত বিভাগের পূর্বে অখণ্ড ভারতের অবিসংবাদী ও 
প্রিয় নেতারপে প্রতিভাত, হইতেছিলেন | 

মহাত্সাজী ছিলেন ভারতের মিলনকাঁরী ; তিনি কেবল 
আঁমাঁদের অপরকে সহ করিবার শিক্ষাই দেন নাই-_পরস্ত . 
তিনি.আয়াদের সেই সকল ব্যক্তিকে বন্ধু ও সহকল্মা হিসাবে 
গ্রহণ করিবার শিক্ষাও দিয়াছেন । 'তিনি আমাদের তর স্বার্থ 


পাম্পি 





ও-সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে এবং অন্ঠের“মধ্যে শুভের লক্ষণ 
দেখিবার শিক্ষাও দিয়াছেন | 
. তাহার জীবনের শেষ কয়টি মাস এবং তাঁহার স্বত্যু 
হইতেছে এক্য, উদীরতা এবং পরমত সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক । 
তাহার ম্বৃত্যুর কিছু পূর্বে আমরা এ সকল আদর্শ অনুসরণ 
করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমরা সেই প্রতিশ্রুতি 
পালন করিব । আমাদের ইহা স্বরণ রাঁখিতে হুইবে যে, ভারতে 
যাহারা বাঁস করে তাহারা! যে ধর্মাবলম্বী হউক না| কেন ভারত- 
বর্ষ তাহাদের মাতৃভূমি । তাঁহার! আমাদের মহান্‌ এঁতিহের 
সমান অংশীদার |" তাছাঁদের বাধ্যবাধকতা. ও অধিকারও 
সকলের সমাঁন। সকল বিরাট জাতির স্তায়'আমাদের জাতিও 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়। গঠিত ।" 
দেখিলে অথবা এই বিরাট জাতিকে ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 


করিবার চেষ্টা কর! হইলে তাহার শিক্ষার অবমাননা করা, 


হইবে, উহার ফলে বিপদের স্থষ্টি ছইবে এবং তিনি যে 
স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন ও যে 
স্বাধীনতা তিনি আমাদের জন্য অঞ্জন করিয়। গিয়াছেন সেই 
স্বাধীনতাও নষ্ট হুইবে । | 

অতীতে ভারতের সাধারণ ব্যক্তিরাঁও ছুঃখকষ্ঠ সহ a 
ছেন ' তাহাদের: ত্যাগও গুরুত্বপূর্ণ। তাহাদের দাবিও 
বিবেচনা করিতে হইবে । কেবল নৈতিক ও মানবতার দিক 
হইতে নহে, পূরস্ত সাধারণ রাজনীতিক জ্ঞানের দিক হইতেও 
সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা এবং 
তাহাকে উন্নত করিবার সব্ব প্রকার সুযোগ দেওয়া! অত্যান্ত: 
প্রয়োজন! যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এই যোগ লাভ করিতে 
পারে না তাহার পঁরিবর্তন করিতেই হুইবে । 

মহাত্মাজী চলিয়| গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রভাব আমাদের 
অনুপ্রাণিত করিতেছে । কর্তব্যভার এখন আমাদের উপর 
বর্ভাইয়াছে। সাধ্যমত সেই কর্তব্য, পালনে সচেষ্ট হওয়াই 
আমাদের সর্বপ্রথম করণীয় । যে সাশ্রদায়িকতার জন্ত বর্তমান 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মাঁনবকে জীবন বিসৰ্জ্জন দিতে হুইয়াছে সেই 
সান্প্রদায়িকতারূপ বিষকে দুরীভূত করিবার জন্ত সঙ্ঘবদ্ধভাঁবে 
আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে । কোন বিপথগামী ব্যক্তির 
প্রতি বিদ্বেভাঁব লইয়! আমর! এই বিষকে দূর করিব না, পরস্ত 
আমর! ও ক্ষতিকর মনৌবৃত্তির. বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিব ।' 
গান্ধীজীকে হত্যা করিয়াই এ মনোবভির- নিবৃত্তি ঘটে নাই। 
গাঁ্ধীজীকে হত্যার পর আনন্দাহুষ্ঠান আরও কলঙ্কের বিষয় ৷ 
যাহার! উহা করিয়াছিল অথবা যাহারা -এঁরূপ চিন্তা করে 
তাহাদের নিজেদের ভাঁরতবাসী বলিয়া দাবি করার অধিকারও 
" নষ্ট হুইয়াছে।' 

'আঁমি বলিয়াছি যে, এই সঙ্কট-সময়ে জাতির স্বার্থের জন্য 
আমাদের সঙ্ববদ্ধ হইতে. হইবে এবং যতদূর স্তর প্রকাণ্ঠে বাগ₹ 
বিতও1:ঞ় ইয়া প্রয়োজনীয় ব্যাপারে .সরুলে- যাহাতে একমত 


প্রবাসী 





, আমি ব্যথিত হইয়াছি-। 
সঙ্কীৰ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া . 


I 5৩৫8." 
হইতে পারি তাহাতেই গুরুত্ব আরোপ করিতে. হইবে । এই :_ 
প্রয়োজনীয় কার্যে সাহায্যের অন্য আমি সংবাদপত্রসুমুহ্র। ১ 
নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। দেশে যাহাতে বিভেদ 
মূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে তাহারা যেন এইক্ন্প - 
কোন সমালোচন| করিতে বিরত থাঁকেন। কংগ্রেসে আমার ' 
যে সকল সহ্কন্দ অনেক সময় ইতত্ততঃ করিয়া! মহাত্মাজীর' রে 
নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও আমি বিশেষ 
ভাবে আবেদন জানাইতেছি। 

সংবাদপত্রে ও অন্ান্ত মহলে সর্দার পাটের সহৃত 
আমার মতানৈক্য সম্বন্ধে যে আলোচনা ,হইয়াছে তাহাতে 
বহু সমস্ত] সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে 
প্রকৃতিগত ও মানসিক পার্থক্য আছে। কিন্তু ভারতবাসীর ' 
জান] উচিত-_আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে 
আমাদের মতের এঁক্য সেই মতানৈকাকে স্নান করিয়া দিয়াছে 
এবং পঁচিশ বংসর অথবা তাঁহারও অধিক কাল আমর] অনেক 
বড় বড় কাজ পরম্পর একযোগে করিয়াছি । আমর! পরস্পরের 
সুখদুঃখের অংশভাগ্ী। জাতির এই সঙ্কটকালে আমাদের 





ললো লাল লোপিপালোতো- 


পক্ষে কি সধীণচিন্ত হওয়া অথব! জাতির মঙ্গল ব্যতীত অন্ত 


কিছু চিন্তা কর! সপ্তব ? সর্দার প্যাটেল জাতির জীবনব্যাপী- 
যে সেবা করিয়াছেন কেবল তন্জন্য নহে পরন্ত তিনি ও আমি -&: 
ভাঁরত গবন্মেন্টের কাধ্য পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের পর . 
হইতে তিনি যে কাজ করিয়াছেন তক্ষন্ত আমি তাঁহাকে অভি- 
নন্দিত করিতেছি । শান্তি ও সংগ্রামের সময় সর্দার প্যাটেল 
জাতির একজন সাহসী অধিনায়ক । অন্তে যখন কোন -কাঁজ . 
করিতে ইতস্তত: করে তখন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই কাঁজ- 
সমাধা করেন। তিনি একজন শক্তিশালী সংগঠক | বহু দিন 
হইতে আমি তাঁহার সংস্রবে আছি, যতই দিন যাইতেছে ততই 
আমি তাঁহার গুণমুধ্ধ হইয়া 'পড়িতেছি এবং তাহার . এ 
আমার শ্রদ্ধা! বৃদ্ধি পাইতেছে | 

সম্প্রতি একটি ঘরোয়া সভায় আমি-যে বক্তৃতা রি টার 
পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অননুমোদিত, উহার ফলে. 
লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমি পুরাতন 
বন্ধু ও সহকৰ্মী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের ' সমাঁলোঁচনা করিয়া 
'কঠোর ও তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম। 
ঠিক নহে । আমি বলিতে চাই যে, সমাঁজতন্ত্রী দল কর্তৃক -২$ 
অন্ুস্থত কয়েকটি নীতি আমি সমর্থন করি .ন এবং আঁমাঁর*- 
বিশ্বাস এই যে; ঘটনার চাপে পড়িয়া অথব। ভাঁবাবেগের দ্বারা - 


পরিচালিত হইয়া তাহার! ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন। শ্রীজয়প্রকার্শ '' 


নারায়ণের কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে আমার মনে 'কোঁন সন্দেহ নাই | 
তাহাকে আমি বন্ধু'বলিয়া মনে, করি | আঁমন্ধর- দৃঢ় বিশ্বাস” 
এই যে, এমন সময় আসিবে যখন ভারতের ভাগ্য নির্ধারশের- 
কাৰ্য্যে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবেন । ছুর্ভাগ্য- ' 


এঁ- সংবাদ , - 


* ..ফান্তন 


~~ 
i) 


অনুসরণ করিতেছে এবং যেসব (বিষয়ে সর্বাগ্রে বিবেচন! করা 
প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। 
ED জীবনে পরমতসহিষ়্ুতা ও সহযোগিতা করার 
জন্য এবং ধীহার] ভারতীয়দের একটি বিরাট জাতিতে পরিণত 
করিতে চাঁহেন তাহাদের সম্ঘবদ্ধ হইয়া' কাজ করিবার 
আবেদন জানাইতেছি। সাল্প্রায়িকতাঁ এবং সক্কীর্ণ 
প্রাদেশিকতা দুর করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে আমি সকলকে 





পাটি 


অনুরোধ জাঁনাইতেছি ৷ ভাঁরতবর্ষকে নুতনরূপে গড়িয়া ' 


তুলিবার জন্ত শরধিক-মালিক বিরোধ বন্ধ করিতে সকলকে 
আবেদন জানাইতেছি। আমি এই সকল কাজ করিবার 
স্বল্প গ্রহণ করিয়াছি । আমি বিশ্বাস করি যে, এই জীবনেই 
আমরা মহাত্বাজীর স্বপ্ন কিয়ং পরিমাণে সার্থক করিতে 
পারিব। ইহা করিলেই তাহার স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন 
করা হইবে এবং ইহাই তাহার স্থতিরক্ষার সর্ব্বোভতম পন্থা! । 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রা'ট্রবিধি 

. ভারতের রাষ্রবিধি রচনা কমিটি গণপরিষদের সভাপতি 
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট স্বাধীন ভারতের রাপ্্রবিধির খসড়া 

দাখিল করিয়াছেন। খসড়াটির মোটামুটি বিষয় হইতেছে__ 
ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্রী হইবে; আপৎকালীন অবস্থায় 


০৯ প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির (প্রেসিডেন্ট ) হাতে কতকগুলি 


বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে ; প্রাপ্তরয়ক্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত 
হইবে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহ্রে প্রতি এক লক্ষে 
এক জন করিয়া, প্রতিনিধি থাকিবেন ; মন্ত্রীমগ্ুল ব্যবস্থা- 
পরিষদের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন হইবেন । যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের 
, এবং প্রদেশসমূহ্র হাতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় থাকিবে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে উভয়েরই ক্ষমতা থাকিবে তাহা পৃথক 
পৃথক ভাবে বিবৃত করা হুইয়াছে। সংখ্যালঘুদের দশ 
বৎসরের জন্য পরিষদে আসন সংরক্ষণের সুযৌগ দেওয়। 
: হইয়াছে, তার পর উহা! উঠিয়া যাইবে । বণিক প্রতিষ্ঠান, 
জশিদাঁর প্রভৃতির . স্বতন্ত্র নির্বাচন তুলিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
রাষ্্রবিধি রচনার জন্য গণপরিষদের যে কমিটি গঠিত 
হইয়াছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সদন্ত ছিলেন £ ডাঃ 
আন্বেদকর (চেয়ারম্যান), প্রীগোঁপালস্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাডী 
ক্বফশ্বামী আয়ার, কে এম মুন্সী, এন মাধব রাও, ভি পি খৈতান 
ও.সৈয়দ মহম্মদ সাহল্লা । 
খসড়ার প্রথম অংশে ভারতীয় ৬ এলাকা সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! হইয়াছে । উহাতে বলা হইয়াছে যে আন্দামান 
-. নিক্লোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্ত কোন অঞ্চল অধিকৃত হুইলে 
' তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভু ক্ত হইবে । নুতন রাষ্ট্র গঠন 
ও নুতন রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভু ক্ত করিবার বিধানও 
খসড়ায় আছে । 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আলোঁচন] করিয়া উহার 
, শেষে নুতন প্রদেশসমুহের একটি তালিক! যোজন! - করা 


বিবিধ প্রসঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিধি 





দেওয়া হইয়াছে যে, 
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হইয়াছে। উহাতে অন্তরের নাম 'নাই। কারণ-্বরূপ বলা 
হইয়াছে যে অন্ধকে নূতন প্রদেশরূপে গঠন করিবার পুর্বে 
কতকগুলি প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! আবশ্তক ॥ কেবল 
তালিকায় নামোলেখ করিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে এই যুক্তি 
১৯৩৫ সালের ভারতশাসন . আইন 
অন্থ্যায়ী উড়িয়! ও সিন্ধুর বেলায়ও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই কর! 
হুইয়াছিল। তবে কমিটি একটি সীমানা-কমিশন গঠনের 
সুপারিশ করিয়! বলিয়াছেন যে এই কমিশনে কেবল অন্ত্রের 


. ব্যাপারেই নহে, ভাষাগত ভিত্তিতে অন্ান্ত প্রদেশ সম্পর্কেও 


প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে । প্রদেশ গঠনের 
এইরূপ ব্যবস্থায় আমর সন্ত হইতে পারিলাম ন! । বর্তমান 
প্রদেশগুলি ইংরেজের দ্বারা তাহাঁদেরই সুবিধাজ্ঞানে গঠিত 
হইয়াছিল এবং তাহার! নিজের প্রয়োজনানুসারে প্রাদেশিক 
সীমা অনেক বার রদবদল করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের 
বাধীবিধি রচনার. সময় ভারতের মানচিত্র হইতে ইংরেজের 
দেওয়া লাল ও হলদে রং যুছিয়া ফেলিয়া ভাষার ভিত্তিতে 
সম্পূর্ণ নূতন করিয়! প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা! হওয়া উচিত ছিল । 
কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কর! 
হইয়াছে; কাজেই কাজও এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর 
হইয়া আছে। বহু দেশীয় রাজ্য ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী প্রদে- 
শের অন্তভূ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের স্বাভন্্/বোধক 
হলদে রং. এখন আঁর মানিয়! চলিবার প্রয়োজন নাই। 
খসড়ায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং নাগরিকের মৌলিক 


অধিকার যেখানে স্বীকৃত হইয়াছে সে সকল স্থানে. রাজাদের 


দিক টানিবার প্রয়োজন শেষ হইয়'ছে। ইংরেজ আমলে 
প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তত্তত্বরূপ দেশীয় রাজ্যের রাজাদের এখন 
পেন্সন দিয়] রাঁজাগুলিকে সমভাবে এবং প্রদেশের সহিত 
সম্পূর্ণ সমান স্তরে যুক্চরাপ্রের অন্তভুক্ত . কর! হইলে প্রজার 
অধিকারে পূর্ণ শ্বীক্কতি হইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই, 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে খসড়ায় সাধারণ প্রদেশ হুইতে ভিন্ন 
করিয়! ধর! হইয়াছে । চীফ কমিশনারের কতকগুলি ছোট 
প্রদেশ বজায় রাখিবারও কোন আবগ্তকত। আর আছে বলিয়! 
আমরা মনে করিতে পারিতেছি ন1। প্রদেশগুলিকে ষ্টেট 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, “ভারত? উহার বাংল! করিয়াছেন 
'অঙ্গরাষ্র । 

রাষ্রবিধির প্রথম়াংশে বলা হইয়াছে যে ভাঁরত একটি যুক্ত- 
রাষ্ট্র হইবে। কমিটি “ফেভারেশন*-এর পরিবর্তে “ইউনিয়ন” 
শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী । শব্দের প্রকারভেদে কিছু আসে 
যায় না বটে, তবু কমিটি মনে করেন যে ভারত ইউনিয়ন 
প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি অঙ্গরাষ্রের সমষ্টি হইলেও “ইউনিয়ন? 
শব্দ ব্যবহারে একতাঁর ভাঁব বঞ্চিত হইতে. পারে । 

মৌলিক অধিকারের বিশদ বিবরণ খসড়ার দেওয়া 
হইয়াছে। শিক্ষা, সংস্তৃতি, ধর্ম ও সম্পতির মৌলিক অধিকার 
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* স্বাধীনতা 


টা 


স্বীকৃত হুইয়াছে। মাহ্থুষে 'মাঁহুষে ধর্ণ্ম বা বর্ণগত কোন ভেদ, 
" ভারতে’ থাকিবে না।' অস্পৃষ্যতা দওনীয় অপরাধরূপে গণ্য 
' হুইবে। রাজ্যের স্বাধীনতা, সঙ্ঘগঠন ও সভা করার স্বাধীনতা, 

‘দেশের সর্বত্র অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি অঞ্জন রক্ষা . 


ও দান বিক্রয়ের স্বাধীনত! এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হইবার 
মৌলিক অধিকাররূপে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা 


হইয়াছে। এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই কথা যে, 


" মৌলিক অধিকার. ক্ষু্ন হইলে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে গণতান্ত্রিক সমাজে ইহা ৪৪ 


- বড় অধিকার - 


"' হইতে পারিবেন । 
হইবে এবং তাঁহার নিয় পরিষদের সদন্ত হিসাবেও নির্ববাচন- 


_ পদও রাখা হুইয়াছে।: 
 চেয়'রম্যান হইবেন । 
নিব্াাচিত' ঘইবেন। 


" ভাঁরত রাষ্ট্রের প্রধান বই প্রেসিডেন্ট । পরবতী 
শাসনক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের থাকিবে এবং তিনি দায়িত্বশীল 
মন্ত্রীদের পরামর্শীন্যায়ী এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। 
পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সন্ত এবং আইন সভার সদস্তগণ 
লইয়া গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা প্রেসিডেন্ট 
নিব্ধাচিত হইবেন | প্রেসিডেন্টের কাধ্যকাল হইবে পাঁচ 
বংসর এবং তিনি কেবলমাত্র একবারের জন্ত পুননির্ববাচিত 
প্রেসিডেণ্টের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বৎসর 


প্রার্থী হইবার যোগ্যতা! থাকিতে হইবে । রাষ্ট্রবিধি-বিরোধী 
কাৰ্য্য করিলে প্রেসিডেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিচার 
করা চলিবে । খসড়া! রা্রবিধিতে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের 
তিনি পদ্ধাধিকার বলে রাষ্্রপরিষদের 
উভয় পরিষদের সদশ্ডদের দ্বার] তিনি 
'সংখ্যান্থুপাতিক একক ভোটের দ্বারাই 
তাহার শির্ববাচন হইবে । তাহার কার্ধ্যকাল হইবে পাচ বংসর । 
প্রেঃসডেন্টের পদ শুষ্ঠ হইলে তংস্থলে ভাইস-প্রেসিডেন্টই 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও 


" প্রেসিডেন্ট শির্বাচনের ব্যাপারে যাবতীয় গোলবোগের নিষ্পত্তি 


করিবে সুপ্রীম কোর্ট। 'এ& আদালতের রায়কেই চুচান্ত বলিয়া 


আনিয়া লইতে হইবে | 


পার্লামেন্ট গঠিত 'হইবে | 


খসগার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে , মন্ত্রিমগুলীর' কথাও 
উল্লেখ করা হইয়াছে!" ইহাদের কা হইবে প্রেসিডেন্টকে 


তাহার যাবতীয় কার্ষো সাহায্য কর! ৷ মগ্্রিম গুলী যুক্তভাবে . 


জনগণের শিকউ দায়ী থাকিবেন। ভার₹-সরকারের যাবতীয় 


 শাসনতাপ্রিক" কাধ্য প্রেসিডেন্টের মারফং হইতেছে বলিয়া 


ধরিয়। লইতে ' হইবে । প্রেসিডেণ্টের প্রয়ে জনাহুযারী 
প্রধান মন্ত্রী- ইউনিয়নের যাবতীয় কার্য্যকলাশ ও নুতন বিধান 
রচনা সপর্কে প্রেসিডেন্টকে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ 
করিবেন 1 ' 
প্রেসিছেণ্ট, রাঠসভা ও লোকসভা- লইয়া ইউনিয়ন 
'রাধসভার' সদন্ভসংখা1- হইবে 


২৫০। 'তন্মধ্যে ১৫-জনকে প্রেসিডেন্ট দেশের কল], সাহিত্য, 


' নিকট ‘দায়ী .থারিবেন -কেবল প্রধান মন্ত্রী ৷ 


বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ক্ভী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনয়ন 


করিতে পারিবেন । অপর সকলে অন্ত দ্বারা 
নির্বাচিত হুইবেন। লোকসভায় ৫০০ জন পর্য্যন্ত 
থাকিবেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে পাঁচ লক্ষ আইতে 
সাড়ে সাঁত লক্ষ লোকের জন্য একজ্জন করিয়! প্রতিনিধি লোক- 


সভায় নির্বাচিত হইবেন। লোকসভ! প্রতি পাঁচ বংসর 


পর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং নূতন নির্বাচনের দ্বার নৃতন 


গঠিত হইবে । রাষ্ট্রদভ! & ভাবে ভাঙ্গিবে না; তবে ছুই 


বৎসর পর এক-তৃতীয়াংশ করিয়া সদস্ভপদ ত্যাগ করিবেন-। ' 


কাজেই আর্থিক বিল সম্বন্ধে বর্তমান পদ্ধতি উঠিয়। যাইবে এবং 

তংস্থলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুস্থত পদ্ধতি প্রবন্তিত হুইবে । 
একজন প্রধান বিচারপতি এবং সাত. জন বিচারপতি 

লইয়া ভারতের সুগ্রীমকোর্ট গঠিত হুইবে। প্রয়োজনবোঁধে 


প্রধান বিচারপতি যে কোন হাইকোর্টের যে কৌন বিচার- 


পতিকে স্ুগ্রীমকোর্টের কোন মামলার বিচারের জন্য ডাকিতে 
পারিবেন। কানাডায় এই প্রথা আছে ব্রিটেন ও 
আমেরিকার স্তায় স্ুপ্রীমকোর্টে মামলার বিচারে হাইকোর্টের 


অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের আহ্বান করিবার: ব্যবস্থাও 
' করা হুইয়াছে। স্ষগ্রীমকোর্ট ব| হাইকোর্টে রিচারপতিরূপে' 


‘কাজ করিবার, পর.কেহ আর আদালতে ‘ওকালতি - করিতে 


পারিবেন না। স্ুপ্রীমকোর্ট মূল মামলা ও আগীল -শুনিতে 
এবং ভারত-সরকাঁরকে পরামর্শও দিতে: পারিবেন কমিটি 


- সুঞ্জীমকোর্ট সম্পর্কে একটি: বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । 


আমেরিকার সু শ্রীমকোর্টের.বিচারপতিগণ 'যে কোন মামলার 
বিচারে উপস্থিত থাকিতে পারেন অর্থাৎ বিচারপতিগণ ইচ্ছা 
করিলে প্রত্যেক মামলা সকল বিচারপতি লইয়াগ্রঠিত রেঞে 
হইতে পারে |. সেখানে ডিভিসন বেঞ্-এর. প্রথা নাই। 
কষ্টি প্রস্তাব করিয়াছেন যে.আমাদের দেশে অওতঃ ছুই 
প্রকার মামলায় এই পদ্ধতি অন্থুসরণ.কর উচিত । যে সরুল 
মামলায় রাঙ্রীবিধির ব্যাখ্য।-সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠিবে সেইখুলির 
বিচারকালে এবং প্রেসিডেন্ট কোন বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের 
পরামশ চাহিলে- তাহার বিবেচনা কালে সকল বিচারপতি 
উপস্থিত থাকিবার বিধান : আমাদের গ্রহণ কর! উচিত । 
কমিটির. সুপারিশ সব্বথা সমখ্নযোগ্য-। 


প্রদেশ বা অর্নরান্ের শাসনকার্য্য পরিচালনার . দায়িত্ব, 


একজন 'গবর্ণরের উপর ন্যস্ত -থাঁকবে। গবর্ণর. শিব্বীচনের 
জন্য ছুইটি- প্রস্তাব খপছায়-করা হইয়াছে! গণপরষদে এই 
মর্মে একট, প্রগাব গৃহীত হইয়াছিল যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা- 
পরিষদ নির্বাচনে যাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে তাহাদের 
‘ভোটে সাধারণ নিববাচনের-দঘবাঁরা..গবণর নির্বাচিত হইবেন | 
এ বিষয়ে কমিটির মত এই যে, গবর্ণর এবং প্রধান মন্ত্রী উভয়েই 
জনসাধারণ কতৃক -নিব্বাচিত ' হইবেন কিন্তু ব্যবহথাঁ-পারষদের 


N 


এই ব্যবস্থায় ," 


" ক্ষান্ত 


বিবিধ প্রসঙ্গ--হা'য়দরাবাদী ব্যবস্থা 


১৪৩৭ 





উভয়ের মধ্যে ঠোকাঠুকি হইতে পারে । ' সুতরাং গবর্ণর 
৬ নিবুধৃচিনের ব্যবস্থাওপ্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা! অপেক্ষ1-ভিন্ 
চি ঘাহাদের প্রস্তাব এই যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা 
. পরিষদ 'কর্ডুক গবর্ণরপদ-প্রার্থীদের . মধ্য -হুইতে চারি জনকে 
নির্বাচন কর] হউক এবং প্রেসিডেণ্টকে ও চারি জনের মধ্য 
হইতে একজনকে গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া 
হউক । গবর্ণবেরা প্রদেশের অধিবাসী না হইলেও চলিবে । 
প্রদেশে বা -অঙ্গরাধ্রে একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 


<. 


করিয়া মন্ত্রীমগ্ুলী থাকিবে । গবর্ণর তাহাদের পরামর্শানুযায়ী . 


কাজ করিবেন কিন্ত কয়েকটি বিষয়ে তাহার নিজ বিবেচনান্ু- 

*  যায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, যথা ব্যবস্থা-পরি- 
ষদের অধিবেশন আহ্বান কর! ও ভাঙ্গিয়া দেওয়| এবং প্রাদেশিক 
পাবলিক সাস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চীফ অডিটার 

Ee নিয়োগ । .প্রদেশের শান্তির কোন মারাত্মক বিদ্র উপস্থিত 
হুইলে প্রয়োজনবোধে গবর্ণর মন্ত্রীঘগ্ুলী ভাঙ্গিয়া দিয়! স্বহত্তে 
শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্ত দুই সপ্তাহের অধিক 

কালের জন্ত তিনি এই .ক্ষমতা খাটাইতে পারিবেন না এবং 


প্রাদেশিক মন্ত্রীমগ্লী এইভাবে ভাঙ্গিয়া গেলে কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রদেশের শাসনভার এহণ.করিতে পারিবেন |. . 
গবর্ণর এবং কয়েকটি প্রদেশে ছুইটি ও অধিকাংশ প্রদেশে ' 
একট আইনসভা লইয়া. প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ. গঠিত: 
হইবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রতি এক লক্ষে একজন প্রতিনিধি 
হিসাবে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তসংখ্য| স্থির হইবে, 
তবে কোন সময়েই এ সংখ্যা তিন শতের বেশী বা ষাটের. কম 
হইতে পারিবে না। আসামের কয়েকটি স্বায়ন্তশাসিত জেলায় 
প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা, হইবে । প্রাদেশিক. 
ব্যবস্থাপক সভ] সন্বন্ধে. এই বিধান, হইয়াছে যে উহার সদন্ত- 
সংখ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের সদন্তসংয়্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী 
হইবে না) তন্মধ্যে অর্ধেক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তেরা 
নির্বাচন করিবেন এবং অর্ধেক গবণর কর্তৃক মনোনীত 
হুইবেন। ব্যবন্থা-পরিষদের আয়ুদ্কাল হইবে পাঁচ বৎসর কিন্ত 
ব্যবস্থাপক সভ1 কখনও ভাঙ্গিবে না, প্রতি তিন বংসর অন্তর 
__ উহার এক-হৃতীয়াংশ.সদম্ভ অবসর .গ্রহণ করিবেন। . 
প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের. অ'ঝবেশন বন্ধ থাকাকালে 
গবর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শক্রমে অভিনান্গ জারী করিতে 
পারিবেন । পরিষদের অধিবেশন আরম্ত হওয়ার ছয় সপ্তাহ 
পরর্অভিনান্সের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে । .. 

১৯৩৫. সালের ভারতশাসন আইনে অনেকগুলি ভারতে 
শাসনসংক্কার নিচ অঞ্লরূপে আলাদা করিয়া! দেওয়া 
ss হইয়াছিল । . প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পররিষদে প্রতিনিধি..প্রেরণের 

অধিকার. SRE ছিল না এবং পরিষদেরও তাহাদের উপর 
কোন ক্ষমতা ছিল ন! ; গবর্ণর স্বয়ং মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ : 


এরূপ করিবামাত্র প্রেসিডেন্টকে সকল ব্যাপার জানাইবেন। 


না করিয়া এ সব এলাকার শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন! 
ইহার ফল হইয়াছে এই যে, গত দশ বৎসরের এই ব্যবস্থায় 
সরকারের চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাসীদের কোন দিক দিয়া উন্নতি 
হয় নাই কিন্ত -উহাদের মধ্যে কংহেসের প্রভাব ঠেকাইয়| 
রাখা হুইয়াছে। মুসলমানদের গ্ভায় আদিম অধিবাসী ও 


" পাব্বত্য জাতিদের লইয়া আর একটা আলাদা শ্রেনস্বার্ঘ গড়িয়া 


তোলার জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং উহার ফল 
সবেমাত্র ফলিতে আরস্ত করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, খসড়ায় 
এই ব্যবস্থা বহাল রাখ! হইয়াছে ।: K 

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আইন প্রণয়নের 
অধিকারের ক্ষেত্র গণপরিষদ যে ভাবে নির্দিষ্ট' করিয়! 
দিয়াছেন খসড়ায় তাহাই রাখা হুইয়াছে। তবে কমিটি 
এই কথা বলিতেছেন যে প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত কোন 
বিষয় যদ্দি এমন গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যাহাতে ভারতীয় 
স্বার্থ উহার উপর নির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
তবে তাহা 'আর প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত না থাকিয়া 
কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তভুক্ত হইবে । তবে এইক্সপ হস্তক্ষেপের 


পুব্বে কেশ্জীয় সরকারকে রাষ্রসভার দুই-তৃতীয়াংশ জদন্তের 


মত লইতে হুইবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক 
ব্যবস্থা-পরিষদ নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় 
তাঁহার জন্য. ইলেকশন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের জন্য প্রেসিডেন্ট ' এবং প্রাদেশিক 'ব্যবস্থা- 
পরিষদের জন্য গবর্ণর এই কমিশনের সদ্য মনোনীত 
করিবেন। নির্বাচন.কেন্ডের সীম] নির্ধারণের ভা'র.পার্লা- 
মেন্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে. 

সংখ্যালঘুদের জন্থ কয়েকটি বিশেষ স্্রবিধ! দেওয়া হই- 
য়াছে। কেন্দ্রীয় লোকসভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে 
দশ বৎসরের জন্য. মুসলমান, তপশীলী হিন্দু .এবং মাদ্রাজ ও 
বোহ্বাই-এ এ&&ানদের অন্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে । শিক্ষা 
ও চাকুরিক্ষেত্রে এংলো-ইওিয়ানরা যেসব সুবিধা পাইয়া 
আসিয়াছে দশ বৎসরের জন্য সেগুলিও বজায় রাখ] হইয়াছে। 
অনএসর জাতিদের অবস্থা, অনুসন্ধানের জন্ত ইউনিয়ন এবং 
প্রদেশ উভয়েই একজন করিয়! স্পেশাল অফিসার থাকিবেন। 
তপশীলী এলাকা ও জাতিসমূহের উন্নতি কতটা হুইতেছে 
তাহা রিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হইবে । 

বাষ্রবিধির খসড়ার যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা! অবলম্বন করিয়া! এই পর্য্যন্ত লিখিত হুইল । 


" পুর্ণ রিপোর্ট হস্তগত হইলে বিশদ আলোচনা সম্ভব হুইবে | .. 


হায়দরাবাঁদী. ব্যবস্থা 
নিজাম বাহাঁছুর নাকি ইতিমধোই এক বৎসর বাপী 
চুক্তির দায়ে অসুবিধা বোধ কর্রতেছেন। গত ২৯শে 
নবেম্বর এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী ভারত- 
: রাষ্ের-পক্ষে.ল্ড” “মাউণ্টব্যাটেন, হায়দরাবাদের. পক্ষে নিজাম 
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সি সি পিসি সে 


মীর ওসমান আলী খা ৷ হুই মাস যাইতে ন] যাইতেই যে 
অস্ত্বিয়ার হুট হইয়াছে এই-সংবাদে আমবা আশ্চ্য্যাম্িত হই 
নাই । কারণ-নিজাম বাহাছুর য়ে খেলা খেলিতেছেন পাকিস্তানি 
পরামর্শদাতাগণের প্ররোচনায়, সেই ইতিহাঁদ যীহারা জানেন, 
তাহারা এরূপ একটা পরিণতির কথাই ভাঁবিতেছিলেন। 
নিজাম বাঁহাহুরের পুর্বপুরুষ--এই রাজ্যের প্ৰতিষ্ঠাত! বিশ্বাস- 
.ঘাঁতক মীর কমরুদ্দিন খা যে সময় মুঘল রাষ্ট্রের ধ্বংসে সাহায্য 
“করেন, তখন হইতে হায়দরাবাদ রাজ্য দাক্ষিণাঁত্যের জীবনে 
একটা কাঁটার মতন যন্ত্রণাদায়ক হইয়| আঁছে। ইংরেজ শাসন 
প্রঁতিষ্ঠার.পর হইতে উত্তর-ভারতের সমস্ত মুসলমান ভাগ্যান্বেষী 
‘এই রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছে এবং এই রাজ্যকে আঁত্মস্ববস্ব 
মুসলিম স্বার্থের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজ্যের জন- 
সংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১৩ জনের রেশী হইবে 
না। কিন্তু এমনি হায়দরাঁবাদী বিধান যে রাষ্ট্রীয় কাৰ্য্যে এই 
. নগণ্য জন-সংখ্যার প্রাধান্ত অটুট হইয়| আঁছে। একটা হিসাবে 
দেখিতে. পাইলাম যে রাজ্যের নানা দফ তরে মন্ত্রিবর্গের সংখ্যা 
.১৯ জন, ইহাদের শতকরা ৮১ জন মুসলমান ) নানা দফ তরে 
(সেক্রেটরীর সংখ্যা ১৭, ইহাদের শতকরা ৮৩ জন মুসলমান ; 
ম্যাজিছ্রেট, মুন্সেফি পদে মুসলমানের হার ৮০ জন ; পুলিসে 
শতকরা ৯৫ জন মুসলমান ; ফৈন্য বিভাগাঁদ্িতে মুসলমানের 


হার শতকরা ৯৫ জন। এই হিসাবেই হায়দরাবাদ রাজ্যের . 


প্রক্ত্ি ও পাকিস্তানি মতিগতির হদিশ পাওয়া যায়। 
- নারী-উদ্ধারে বিপত্তি : 


-" অপহাতা নারীদের উদ্ধারের জন্য ভারতে এবং 'পাকিস্থানে 
চেষ্টা হইতেছে । . ভারতবর্ষ হইতে যত নারী উদ্ধার করিয়া 
পাকিস্থানকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে পাকিস্থান হইতে তাহার 
তুলনায় খুব কম নারী উদ্ধার হইয়াছে । অথচ ভারত হইতে 
“কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নারী অপহরণ করিয়া পাকেস্থানে 
' লইয়া যাওয়া হইয়াছে ইহা এখন সর্ধজ্রনব্বীকৃত। নারী- 
উদ্ধারের জন্য একটি উদ্ধার সপ্তাহ ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং 
পাকিস্থানের বড় বড় নাঁয়কের|-বন্তৃতাও- অনেক করিয়াছেন । 
কিন্ত'ফল এযাবৎ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আশাপ্রদর 
নহে। যত দূর বুঝা যাইতেছে তাছাতে ইহাই মনে হয় 
যে- পাকিস্থানের মুসলিম - সমাঁজপতিগণ তাহাদের" কর্তব্য 
পালন করিতে অগ্রসর হন নাই। এবিষয়ে পূর্ববঙ্গের 
-একটি ঘটনা: বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | উহা হইতে হিন্দু 
নারী উদ্ধার সম্বন্ধে পাকিস্থান-ক্ুপক্ষের মনোভাব অতি 
স্পষ্টভাবে জানা যাইবে ! ঘটনাটি দৈনিক ‘ভারত’-এর 
সম্পাদকীয় রূপে ১১ই ফান্তুন তারিখে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 

. উহা এইরূপ £ 


নারী উদ্ধারের একটি মহান্‌ প্রয়াসে নিযুক্ত খাঁকিরা . 


. ফরিদপুরের জননায়ক- ( রাজনৈতিক. নায়ক নহে, সমাজ- 
'ষেবক ). শীযুক্ত চন্্রকান্ত বস্তু .মহাশয়কে, যে, নিগ্রন্থ ভোগ 
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করিতে হইতেছে, তাহা হইতে ২ মনে হয় নারী উদ্ধারে সহ: 


যোঁগিতা ও সুনড্রীয়তা করিবার যে প্রতিক্ৰুতি পাক্রিস্থানের 
নায়কেরা এবং বাট্পরিচালকরা দিয়াছেন, তাহা, শী 
কথা, উহার পিছনে কিছুমাত্র আন্তরিকতা! নাই.।. শীযুক্ত 


:চন্দ্রকান্ত বন্ধু মহাশয় যে জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেনু- তাঁহার 


বিবরণ এই £ 
গত বৎসর মে মাসে দুইটি নমংশুত্ রী এক নি 
শালী মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় . একটি 'অল্প- 


:বয়স্কা মহিল] তাহাদিগকে বলে যে সে. হিন্দু।.; মুসলমানর] 
-তাহাকে মেদিনীপুর হইতে চুরি করিয়া "আনিয়াছে। ঘরামী 


-ছুইটি এই সংবাদ চন্দ্রকান্ত বাবুর গৌঁচর করে ।, চন্দ্রকান্ত বাবু * 


মুসলমানটিকে ডাকিয়া! পাঠাইয়া'সংবাদটি সত্য কিনা জানিতে 
চাহেন। বল]. বাহুল্য, . মুসলমীনটি বলে,. সংবাদটি -সর্ববৈব 
মিথ্যা, এবং সে সেই রাত্রেই অপহৃত নাঁরীটিকে. পার্বতী 
গ্রামে আর একটি মুসলমানের আশ্রয়ে রাখিয়া .আঁসে । কিন্ত 
কথাটা জানাজানি হইয়া পড়ায় পরদিন রহ হিন্দু এবং রহ 
মুসলমান আশ্রয়দাতা! এ মুসলমানের বাড়ীতে উপস্থিত হ্য়। 
একটা দাঙ্গার উপক্রম. ঘটে |. তখন উভয় পক্ষই চন্দ্রকাস্ত 


“বাবুকে ডাকিয়া. পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে ফিরাইয়া দিতে 


বলেন। মেয়েটিকে জেনান.হুইতে বাহির করিয়া আনিয়া ৮ 
চন্দ্ৰকান্ত বাবুর হাতে সমর্পণ.কর! হয়। je, 

. এই পর্য্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কাজ চলে ৷ .উহ!| চলিবার 
কারণ এ যে, চন্দ্রকান্ত বাবু হিন্দুযুসলমান-নিধ্বিশেষে 
সকলেরই কল্যাণকর কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই.এঁ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান তাহার সন্মুখে কোনরূপ 
অন্ঠায় কাজ করিতে চাহে না। অপহ্ৃতা .নারীটকে উদ্ধার 
করিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু নিকটবর্তী গ্রাঘসমূহ হইতে ৯ জন হিন্দু ও 


--৯.জন মুসলমান মনোনয়ন করিয়া] একট কমিটি গঠন করেন এবং 
. এই ঘটনা লইয়। যাহাতে কোন প্রকার সাপ্রদায়িক -হাঙ্গীমার 


সুষ্টি না হয় তাহাই দেখিবার ভার কমিটির উপর অর্পণ করিবার 
জন্য একটি জনসভার আয়োজন করেন। "উভয় সম্প্রদায়ের 


জনগণের চেষ্টায় ঘটনাটিকে সন্তোষজনক পরিণতিতে টানিয়] 


. লওয়া,সম্তব হইত, কিন্ত পাকিস্থানী পুলিস ঘটনাটিকে ঘোলা ইয় 


তুলিল মেয়েটির নামে তল্লাসী পরোয়ানা! বাহির করিয়া । শুধু - 


“তাহাই নহে, যে মুসলমানটির বাড়ীতে মেয়েটিকে প্রথমে ১* 


পাওয়া যায় পুলিস তাহাকে দিয়! এস্াহার লিখাইয়। 'লইল 


“যে, চন্ত্রকাত্ত বাবু ছুই ‘সহস্র নমংশুদ্র. লইয়! তাহার বাড়ী 


ঘেরাও করিয়া! সাত-আট জন সশস্ত্র লোকসহ তাঁহার বাড়ীতে 
বলপূৰ্বক প্রবেশ করিয়া তাহার বৈধ-বিবাহিত.পত্বীকে জোর 


করিয়া হরণ করিয়।-লইয়। গিয়াছেন । ৬ 


তল্পাসী পরোয়ানা বাহির করিয়াও পুলিস মেয়েটির সন্ধান 
পাঁয়.না.। ওদিকে শাত্তিরক্ষার ব্যৱস্থা করিবার জন্ত যে: সভা = 
আহত হইয়াছিল দারোগা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধে উৎসাহী 


র্ল 


al 
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মুসলমানরা সেই সভার. অধিবেশনে উপস্থিত হৃইয়| বলে, 
মেয়েটিকে সভায় হাঁজির-করা হোক । তাহাকে নিজ মুখে 
জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে । মেয়েটিকে 
সভয় হাজির করা হয় 'ন|। দারোগা তখন বলে £ 
আজ যদি হিন্দুরা চৌখ রাঁঙাইয়া মুসলমানের বাঁড়ী হইতে 
উপভোগ্য! হিন্দু নারীকে উদ্ধার করিতে সাহস পায়, তাহা 
হুইলে দুদিন বাদে তাহার! যে মুসলমান মেয়েদের ধরিয়া 
টান দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস "কি? অতএব পাকিস্থানে 
হিন্দুদের এই আম্পর্ধা সহ করা হইবে না। 
পাকিস্থানী পুলিস তাই চন্দ্রকান্ত বাবুর নামে অপরের 


বিবাহিতা স্তী বলপুর্কুক হরণ করিবার অভিযোগে এগ্রপ্তারী 


পরোয়ানা বাহির করিল । চন্দ্রকান্ত বাবু দেশত্যাগী হইলেন । 
অপহৃতা মেয়েটির আত্মীয়র] ইহার মাঝে এক সময়ে মেয়েটিকে 
লইয়া যাঁয়। পাকিস্থানী পুলিস মেয়েটিকেও পাইল না, 
জ্্রকান্ত বাবুকেও পাইল নাঁ। তাহারা ক্ষিপ্ত হুইয়া উঠিয়া 
নমঃশুদ্রদের উপর উপদ্রব সুরু করিল। এই উপজ্রবের বিবরণ 
শুনিয়া চন্দ্ৰকান্ত বাঁবু গ্রামে ফিরিয়া গেলেন | পুলিস তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়! হাজতে পুরিল। পনর দিন তিনি হাজতে 
রহিয়াছেন। জামিনে খালাস করিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ 


কা হইয়াছে। 


পাকিস্থানী পুলিস, পাকিস্থানী রর যাহা করিয়াছেন, 
তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম । এই ঘটনাটি হইতেই বুঝা 
যায়, অপহৃত! নারীর উদ্ধার সাধনের জন্য পাকিস্থানের পক্ষ 
হইতে যে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়! হইয়াছে তাহা 
একান্তই অন্তঃসারশুন্ত উক্তি | 
- এরূপ একটি "গুরুতর ঘটনা কেবল মাত্র 'ভারত'-এ 
প্রকাশিত হইল । আর কেহ ইহা! লইয়া 'আন্দোলনে ' প্রবৃত্ত 


হইলেন ‘না কেন আমরা তাঁহা বুঝিতে পারিলাম না। : 


“ভারত'-এর স্যাঁয় আমরাও প্রশ্ন “করি ;=_বাঁংল! -গবর্ণমেণ্ট ও 
ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের এ স্বন্ধৈ কোন কর্তব্য আছে: কিনা? 
বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট উভয়েরই চন্দ্রকান্ত 
বাবুর ঘটন! লইয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার 
দায়িত্ব রহিয়াছে | যদি তাঁহারা উহা না করেন এবং মিথ্যা 
অভিযোগের দাঁয় হইতে চন্দ্রকাস্ত বাবুকে মুক্ত করিতে না! 
পারেন তাহা! হইলে. অপহৃতা নারী-উদ্ধারের প্রয়াস পদে পদে 
ব্যাহত হইবে। ভারতবর্ষে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা খুব ঘটী 
করিয়া শোনানে! হয় এবং রামধুন জাতীয় সঙ্গীত করিবার 
কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন । কিন্তু তাঁহার! ভুলিয়া গিয়া- 
ছেন* বন্দিনী সীতার উদ্ধার না হুইলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
হয় ন] এবং সীতা উদ্ধারের জন্য রাম বলপ্রয়োগে বিন্দুমাত্র 
দ্বিধা করেন লীই। 


পড়িলে তাঁহাকে রক্ষী করিঘাঁর 'শক্তি যে. 5 নাই, 


_ ন্বাঁমরাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহার কীর্ধ্য,নহে'। -.. .. -' 


বিবিধ নিন বলার বাজেট 


পাকিস্থান বন্দিনী পঞ্চাশ হাজার সীতাঁর- 
উদ্ধারের এবং সেই মহৎ কার্যে অগ্রসর হুইয়! কেহ বিপদে 
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বাংলার বাজেট 1". 

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট শ্রীনলিনীরঞ্জন' সরকাঁর ব্যবস্থা 
পরিষদে পেশ' করিয়াছেন। বাঁজেটে ১৯৪৭' সালের ১৫ই , 
আগষ্ট হইতে" ১৯৪৮ সালের ৩১শে মাঁচ্চ এই সাড়ে সাঁত 
মাসের এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব আঁলাদা ভাবে দেওয়া” 
হইয়াছে। বাঞ্জেট বক্তৃতার প্রথমে. অর্থসচিব' বঙ্গবিভাগের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এবং উহার'আঁধিক অবস্থা সন্বদ্ধে 
আলোচনা! করিয়াছেন। বাংল! দেশের শিল্পাঞ্চলগুল সবই 
পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং বড় বড় শিল্পে নিযুক্ত শুমিকের 
সংখ্যা ৬ লক্ষের অধিক । ভারতে যত কারখানায় শ্রমিক 
কাজ করে তার শ্বরতকরা প্রায় ৩০ ভাগ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে 
পড়িয়াছে। কলিকাতায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক 
আছে এবং জ্বনসংখ্যা এখন প্রায় - পঞ্চাশ লাখ'। সুতরাং .. 
পশ্চিমবঙ্গে শহ্রবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে 
ভারতবর্ষের সকল প্রর্দেশ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। 
দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে উহা আরও 
বাড়িবে।' ' 

চলতি বংসরের সাড়ে সাত মায়ে রাজস্ব আদায় হইবে 
প্রায় ১৭ কোটি টাকা এবং সাধারণ রাজ্রস্বখাতে ব্যয় হইবে 
প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি টাকা । প্রাদেশিক উন্নতির জন্ত কেন্দ্রীয় 
তহবিল হইতে ছুই কোটি টাকা পাওয়] যাইবে! বৎসরাস্তে 
উদ্ধ ত্ত থাকিবে প্রায় আড়াই কোটি টাক! । আয়ের দিকে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় পাট ক্ষ ও আয়কর বাবদ কেপ্রীয়, 
সরকারের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়ার কথা তাহার 
পরিমাণ হ্রাস। নিমায়ার এওয়ার্ড অনুসারে বাংলাদেশ পাট 
রপ্তানী শুক্কের শতকরা সাড়ে বাষটি ভাগ এবং আয়করের যে 
অংশ প্রদেশসমূহকে বন্টন 'করিয়া দেওয়া হয় তার শতকরা 
২০ ভাগ পাইত:। বঙ্গ' বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাগে 
কত পড়িবে তাহা এখনও : পাকাপাকি স্থির হয়, নাই, 
তবে যতটা দেওয়! হইয়াছে তাঁছ] অন্তায় রকমে -কম'। 
আগে' অবিভক্ত বাংলা এই ছুইটি জিনিষই রপ্তানী করিত, 
সুতরাং তখন উহ্বাদিগকে এক পধ্যায়ভুক্ত করিলে ক্ষতি ছিল 
না। কিন্ত এখন পূর্ববঙ্গ রপ্তানী করে কাচা পাট এবং 
পশ্চিমবঙ্গ চট ও 'থলিয়!। অতএব" এবার কাঁচ! পাঁট ও 
পাটের তৈরি জিনিষে তারতম্য: করা উচিত এবং তাহা 
করিলে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে অস্ততঃ'এক কোটি টাক! পাওনা" 
হয়" অথচ পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াঁছে উহার অর্েক । আঁয়করের 
ভাগও পশ্চিমবাংলাকে অন্তায় ভাবে কমাইয়া দিয়া শতকর! 
২০ স্থলে শতুচরা ১২. করা! হইয়াছে । অবিভক্ত বাংলায় 
যে আয়কর আদায় হইত তার অধিকাংশ উঠিত কলিকাতা 
হইতে ; পূর্বববঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে খুব কমই আদায় 
হইত । সুতরাং পূর্ববঙ্গ বাহিরে * গিয়াছে বলিয়া আঁয়করের 
ভাগ শতকরা ৮কম করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই । পূর্ববঙ্গ 


88০. 





হইতে যে পরিমাণ আয়কর আঁদায় হইত সেই টাকাটা বাদ 
দিয়া. দিলেই যথেষ্ট হইত । ভূতপূর্বব : অথসচিব শ্রীঅন্নদা 
চৌধুরী এবিষয়ে কিছুই করেন নাই বলিয়া ব্যাপারটা . 
বিসদুশ আঁকার ধারণ করিয়া রইয়াছে। শ্রীনলিনীরগ্তন 
সরকার বলিয়াছেন যে তাহার! এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য 
চেষ্টা করিতেছেন এবং ভারত-সরকাঁরের সিদ্ধান্ত বদলাইতে 
পারিবেন বলিয়া আশা করেন। 
আলোচনার জন্য দিল্লী গিয়াছেন। 
এক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে । 
ক্ষেত্র কতখানি: রহিয়াছে তাহা ভাল ভাবে দেখা হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় নান. ভাতা এবং কণ্ট ষ্টর দিয়া কাজ 
করাইবার বরাদ্দগুলিতে মিতব্যয়িতা অবলম্বন ও পরিদর্শনের 
কড়াকড়ি করিলে অনেক টাকা বাঁচিয়! যাইবে ইহা আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি শিল্প এবং পথঘাট ইত্যাদির নামে 
প্রতি বংসর কোট .কোটি টাকা বরাদ্ধ হয় এবং খরচও 
হয়! বংসরাস্তে খরচের অন্থপাঁতে কাজ কতখানি *হুয় 


১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় 


পরবর্তী বাজেট বক্তৃতায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার 


- রীতি প্রবর্তন করা উচিত এবং তাহা! হুঈলে অপচয়ও অনেক 
কমিয়া আসে । যাঁহাদের হাতে খরচের ভার আছে তাহার! 
যদ্দি বুঝিতে পারে যে বৎসরাস্তে কাঁজের হিসাবও দিতে 
হইবে তাহা হইলে কাজ অন্ততঃ এখনকার চেয়ে বেশী 
অগ্রসর হইবে । স্বাভাবিক অবস্থায় সমগ্র বাংলার তুলনায় 
এখন পশ্চিমবঙ্গের আয়ই প্রায় তিন গুণ হইবে, তথাপি খরচ 
কেন কুলায় ন! তাহা! বুঝ! কঠিন। গরীব দেশের গরীবের 
বাজেটে যদি কর হ্রাসের ব্যবস্থা না হয় তবে বাজেট 
একেবারেই মায়ুলী বলিয়া মনে হইবে । বর্তমান ক্রয় শুক্ষটি 
মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে অত্যন্ত পীড়নমূলক। বিলাস দ্রব্যের 
উপর ক্রয় শুল্ক বহাল রাখিয়া বই, কাগজ, কাপড়, জামা, জুতা 
প্রভৃতির উপর হইতে উহা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত । 
শিক্ষা বিস্তার যেখানে একান্ত আবশ্যক, সেখানে বইয়ের উপর 
ছুই বাঁর করিয়া ক্রয় শুল্ক আঁদায় হইতেছে, একবার প্রেসে 
ছাপানো ফর্ন্ম ডেলিভারী দেওয়ার সময়, আর একবার 
বাধানে! বই বিক্রয়ের বেলায়। বলা বাহুল্য দুইটা করই 
ক্রেতার খাঁড়ে গিয়া চাপিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে পাট রপ্তানী শুল্ক ও আয়করের ভাগ আদাঁয় হইলে 
এবার হইতেই ক্রয় শুক্ষের অন্তর্গত বই এবং নিত্যব্যবহার্য্য 
অবশ প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বাঁদ দিয়া অর্থসচিব দেশের 
. নিয়মধ্যবিস্ত - সমাজকে একটু” স্বত্তি দিতে পাঁরেন। দ্রব্য 
মূল্য বুদ্ধির তুলনায় /ইহাঁদের আঁয় বাড়ে নাই, এই সাঁমান্ত 


সাহায্যটুকুও তাহাদের নিকট অমূল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে । | 


_ মিত্ৰ সেবাসঙ্ঘ 
মিত্র সেবাসজ্ৰ - ( ফ্রেস সাভিস- ইউনিট. ) একটি 


ডাঁঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় স্বয়ং এই" 


বাজেটে মিতব্যয়িতার 


{| ১৩৫৪ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান । 
প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের দুর্গত. জনের | 
সেবাকার্যা করিয়া যাইতেছেন। ইঁহারা "একটি রী 
সেবক, যাহার সংখ্যা ২০,০০০-এর বেশী নয়। 
বিশ্ববাণী ছর্গতের সেবা করিয়' যাইতেছেন। প্রায় তিন শত 
বংসর পূর্বে এই ধর্ম্ম-গোষ্ীর প্রতিষ্ঠাতা জর্ঞ্জ ফন্সের অন্থপ্রাণন'য় 
ইহার সেবাব্রত আরন্ত হয়। এই গোষ্ঠীর একটি কার্য- 
বিবরণীতে এই ইতিহাস দেখিতে পাই। “ফক্সের মতে 
প্রত্যেক লোকের মধে-ই ভগবানের অংশ আছে, তা ভাঁল- 
মন্দ-গরীব-বড়লোক যাই হু না কেন।” , তাহার সদায় 
বলেন, 
অন্তরের আলে'ক যীশুরই নির্দেশ, এবং তা স্ব 
কাঁজেই মেনে নেওয়া উচিত ।.. অন্তরের অ'লো মানুষের 
মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার নির্দেশ দেয়। এই 
আলোর বলে সঙ্গের সভার! যুন্গ-বিগ্রহের বিরোধী ... 
মিত্র (নেব!) সমিতির সভ্যর! পুরোহিতের সাহাব্যে 
পুজাঁয় বিশ্বাস করেন না1.**মানুষের তৈরী রং, জাতি ও 
ধর্মের বৈষম্য তারা মানেন না। এই কারণে মিত্র 


সমিতির সভ্যরা বরাবরই সাশ্রাজাবাদের বিপক্ষে । প্রায়, 


আজ ছয় বৎসর হইতে এই 


অথচ ইহারা | 


A 


. এক শ’ বৎসর আগে, সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই - + 


সমিতির প্রচার-পত্রে নিঞ়লিখিত কথাটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল £ “সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র 
* ভাঁরতবর্ষেই এক শ’ বছর ধরে সামরিক শাসন. ও 
বাঁণিজা একসঙ্গে চলতে দেখা যায়। সামরিক শাসন 
ও বাণিজা এক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করে। সৈন্তরা 
_ দেশ জয় করে বানিজোর সুবিধা করে দেয় এবং বাণিজ্য- 
লব্ধ টাকায় সামরিক অভিযান চলতে থাঁকে। এই 
ধরণের অত্যাচার কেবলমাত্র ভারতেই সম্ভব হয়েছে |” 
ইংরেজ শাসনের গৃধুতা, এই প্রতিবাদে শিথিল হয় নাই। 
আজ স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ও ভারতবাঁসীর সম্বন্ধ সহজ 
ও সরল হইবার সম্ভাবনা দেখ] দিয়াছে । মিত্র সেবা 
সমিতির সেবাকার্্য এই আদর্শ পথে চলিবার, ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিতেছে বলিয়া আমাদের ' বিশ্বাস । গত বিশ্বযুদ্ধের 
সময় নুতন ভাবে এই সঙজ্ঘের সভ্যগণ ভারতবর্ষে কার্ধ্য 
আরম্ভ করেন। জাপানী বোমার আক্রমণে ভারতবর্ষের 
নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত হইতে পাঁরে-_সেই আঁপৎকালে 
মিত্র সেবা সমিতির অভিজ্ঞ সেবার প্রয়োজনে তদানীস্তন 
গবন্মেণ্ট তাঁহাদের নিকট আমন্ত্রণ পাঠাঁন। তাঁর পর আসিল 
মেদিনীপুরে ঝড় ও বস্তার ধ্রংসলীল! ; সঙ্গে সঙ্গে বাংল! 
দেশের উপরে ছু্ডিক্ষ-রাক্ষপীর অত্যাচারে পদ্ধিশ-ত্রিশ লক্ষ 
লোকের প্রাণহানি হয়। এই ছুই বিপদে মিত্র সেবা সঙ্ঘের 
সভ্য-বন্দ ও সহায়কগণ যে সেবা করিয়াছিলেন তাহ! 
বাঙালী কখনও ভুলিতে পা্সিবে-না । 


১ 


পত্রাবিলী: ্ 1 


খাসিয়া বালক দুটিকে ভে আমার আপত্তি নাই । 


" ব্যবস্থাপক সভার হাতে আপনার পত্রথানি দিয়াছি.তীহাদের 


অধিবেশনে কর্তব্য স্থির হইবে, কোনো বাঁধা হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। বর্তমানে" স্থানাভাব ঘটিয়াছে। “ছুটির পরে 
জায়গা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ! করিতেছি ।* 
১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে 
আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন ত? 
তীহাদিগকে আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং 
আপনি সন্বীক আমার সাদর সম্ভাষণ. গ্রহণ করিবেন। 
ইতি ৩ বৈশাখ-১৩১৫% 7৮ | 
| আপনাদের 
- শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর 
0 শ্রীনগর 
শরীর্গগৰীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাট 
শ্রন্ধান্পদেষু 
কাশ্মীরে আদিয়া পড়িয়াছি--বাৰ করি ভালই 
লাগিবে। এ পর্য্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ 
পাই নাই-_সম্মান সৌজ্ন্তের বৃহ যদি ভেদ করিতে পারি 


তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় .করিতে পারিব বলিয়াই আঁশ! 


করিতেছি । 


ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অন্থবাদক আমি ; কিন্তু ঢাক- 


- বাঁদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর 
কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শাণ লাগিয়া 


1 


ঈর্ধীর্‌ মুখ তীক্ষ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রেরঃ পক্ষেও 
ভাল হইবে না, আমার পথও কণ্টকিত হইবে । তা ছাড়া 
কর্ণ্মবন্ধনের আর একট! পাক বাড়িবে। অনেক বন্ধু এবং 


_ অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী 


করিবেন--:ন দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি 
হইস্কা অবন্ধুর তটে পরস্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া 
জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত 
এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসর-শয্যার সন্ধানে আছি 


জুটিবে কিনা জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে 


ইচ্ছা হয় না। 
৬ ইহ] ১৩২১ হইবে । 





১। সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত 


' আনুমানিক ২:শে আশ্বিন ১৩২২ 


5) 
ae হু [ রামানন্দ চট্রোপায্যায় মহাশয়কে লিখিত ত] ৮০ টি lj 
ae রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | টা 
DL বিশ্বভারতীর অহথমতিক্রমে প্রকাশিত . . | 
4. ও রর আপনার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ আছে শুনিয়া 
ৃ . শান্তিনিকেতন . মন উদ্বিগ্ন আছে। অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, 
: অদ্ধাম্পদেযু কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে ছুর্ণভ। তবু একথাটা 


মনে রাখ! উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা! যেমন অনুচিত 
প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের - 
তহবিলে খণের দিকে .ঝুণকিয়া কাজ চালাইতেছেন_-এ 
সম্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই? | 
শান্তা সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি 


আপনার 
. ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


তত ্ 

নাল, Ex 

. ছাত্রশাসনের ইংরেজীটা যে ন সে কথা বাদ দিলে 
ক্ষতি ছিল নাঁ_কেনন! ইংরেজীতে কিছু কিছু বদল আছে 
এবং রচনাটা প্রারশই আমার। 

চারুঃকে ইতিপূর্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern 
Review-তে জীবনস্থৃতির অনুবাদ বাহির হইবে ৪৭৮২-কেৎ 
একখণ্ড ও 7১)৬১-কে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও 
তাহাকে ন্মরণ করাইয়া দিবেন । ইতি ১৫ই চেত্র ১৩২২ । 

আপনার 
. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


26 


585 

SRE 
বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে. “প্রবন্ধটি আর একবার 
শোধন করে লিখচি। . কাল পরশু দু'দিন সময় লাগবে বলে 
বোধ হচ্ছে। প্রবাসীর দেড় ফর্শ্মার বেশি হবে বলে বোধ 
হয় না। ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভত্তি 
হয়েচে__79০৪6 করবার সময় আমার যতটা ছাট পড়ে 
ততটা বাড়তি হয় না । - এইজন্তে বলতে পাঁরচিনে কতটা 
হবে। কাল এখানকার" অধ্যাপক, সভার পড়েছিলুম_ 





. ২। শ্ত্রীশাস্তা দেবী ৩। সীতা দেবী 
+ “Indian Students and Western Teachers”, The Modern 
Review, April, 1916. 


.৪। চাঁরু বন্দ্যোপাধায় ৫'। আইরিশ কমি ভৰণি 
বি ইয়েটস ৬।- জা; 


88২ 


১৩৫৪ 





* সকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। 
যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবাসী বাহির হবার 


- পূৰ্বেই | পৌষ মাস পৰ্য্যন্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। 


অদ্রানেই বাহির হওয়া চাই । Manchester Guardian 
আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্তা সম্বন্ধে লেখা চাচ্চে। 
এইটেকেই ইংরেজী করে তাদের দিলে তাদের এবং 
আমাদের উদ্দেগ্ঠ সিদ্ধ হবে। - বোধ হয় এ প্রবন্ধটা কিছু 
_ উপকারে লাগতে পারবে সেজন্যে আমি .অপিনার কাছে 
কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি আপনারা মঞ্জুর করেন না, সেটাতে 
, পরিণামে আত্মপ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে। কিন্তু তাই 

বলেই Theistic Confereece-এর সভাপতিত্ব আমার 
কর্তব্যের একটা অঙ্গ-এ আমি কোনো মতেই মানতে 
পারিনে। 9০৫81 0001916০৪-র চৌকিদারী "করবার 
জন্যে পশু“ দিন ভৃপেনবাবুর পত্র পেয়েছিলুম। - তাকে 
জানিয়েচি কোনো! .কন্ফারেন্ের চৌকির মাপে বিধাতা 
আমাকে তৈরি করেন নি সুতরাং তাঁতে আমারও কষ্ট, 
, চৌকিটাবও জখমের সম্ভাবনা। স্থতরাং সভাপতিত্ব সম্বন্ধে 

আমি চিরকৌমাধ্যে সত্যবদ্ধ হয়ে পড়লুম__-মামাদের দেশে 
' আজকাল কন্তাঁদাঁয়ের মতই .সভাদায়ট! খুব প্রবল হয়ে 
উঠেচে-অল্প দিনের"্মধ্যেই অনেকগুলি ঘটকাঁলি আমার 
কাছে এসেচে--তীর মধ্যে প্রথমটি ত লগ্ন পর্য্যন্ত পৌছলই 


না অথচ তার ঘটক বিদায় করতে আমার প্রাণ গিয়েছিল ' 


আর কি! আমার বয়সে. এই সকল বিষয়ে খুবই সাবধান 
ছুওয়া উচিত। 'বোধ হচ্চে দু'চার দিনের মধ্যে অন্তত দু’ 
চার দিনের-জন্তে আমাকে কলকাতা! থেতে হবে। “ইতি 
২২ কাহি ১৩২৪। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ্‌ ঠাকুর 
| i ঙঁ 

্াল্পদে_ j ” 

আপনি গল্প চান কিন্তু মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখ- 


বার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্লান্তিতে আজকাল : 
- মনটা যেন ঝুকে পড়েচে । ইচ্ছা করচে কলমের গোলামী 


সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভি 
হই।। দুটো ক্লাশ পড়াতে সুরু করেচি--বেশ, ভাল লাগচে। 


সন্ধ্যার সময় মানুষের ঘরে ফেরবার সময় আমে__তখন বড় ৯. 
ছোট ছেলেদের মধ্যে ' 
আমি সেই ঘরটুকু পাই । আর ত পার্বিকের হাঁটে কারবার - 


সংসীরের কাছ আর চলে নাঁ। 


করতে একেবারেই ভাল লাগে না। আমার একদিন ছিল 
যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমার গভীর একটা১মিল'ছিল। মাঝে 
এল লোকালয় । { 
করেচি। আজ আবার দ্েখচি'বিশ্বপ্রকুতি আমার জানলায় 


সেখানে প্রায় পচিশ.বৎসর ধরে হটোপাঁটি '. & “গান্ধারীর আবেদন”__কাছিনী। : 


এসে উকি মারচে। বড় আকাশ থেকে আমার ডাক 
আদচে'। পৃথিবী থেকে আমার বিদশয়ের রাস্তা 
দিয়েই -কোথার চলেচে। ই খাতাপত্র বন্ধ ক 
আবার আমাকে বেরতে হবে।: জীবনের আরন্তে «বিশ্ব 
আমার কাছে এসেছিল, বা পরিণামে আমাকেই সেই 
বিশ্বের দিকে চলতে হবে, সেই দিকেই আমার কিছু পাবার A 
আছে, কিছু দেবার আছে_হয় ত এখান থেকেই সমস্ত 
ভাঙা জুড়ে নিয়ে, বেক্সর মেরে নিয়ে তবে আবার রাজার 
আরেক দরবারে তালিম দিতে পার্ব। . f 
* এদিকে আবার ' ফেব্রুয়ারি মাসে "বন্বাই এবং দক্ষিণ * 
ভারতে আমার যাত্র! স্থির হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। 
হয় ত মার্চের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ঘুবুতে হবে। এই ভ্রমণের 
পরে' যদি আবার হঠাৎ কলমের মুখে জোরার আসে বলা 
যার না। তা হলে আবার লিখতে বসব । বর 
বিজ্ঞাপন. দেবেন না। এবার টাকাও না। দরকার হ 
না। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসে, বিলাত থেকে ই 


টাকা আসবে। ওদিকে বস্বেতে কিছু .অর্থোপাজ্জন্র '' 


আয়োজন চল্চে। “কর্তার ইচ্ছায় কর্ন’ প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি 


ছাঁপতে যদি ইণ্ডিয়ান প্রেস নারাজ হন তা হলে আপনি £ 


ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন |, সীতা আশা করি ভাল আঁছে। . 
ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪ | 
আপনার 


প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গু i = 


ধৃতরাষ্্ দুর্য্যোধন সংবাদ* ১৩০৪ শালে, সুতরাং বছর 
বাইশ পূর্বে, লিখিত। 

যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল--সেদিন আমার নামের 
প্রথম অংশ বলবান ছিল-_-তাঁর পর দিন থেকে দ্বিতীয়. 

ংশ আপন পালা সুরু করেচে। বেশ পেট ভবে ভি 
ইহয়েচে। 

সংযুক্তাকে-আমার সংযুক্ত কত আশীর্বাদ জানাবেন। ইতি 
২৮ বৈশাখ ১৩২৬ 

i আপনাদের - 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৮৯ | J 
ইংরেজি" “ঘরে বাইরে”র সমালোচনার. cuttings 
আমার কাছে অনেকগুলি আপিয়াছে.। . গকলগুলিতেই 


-সাধারশতঃ সাহিত্য ও উপদেশ ও বিচারের তরফ হইতে 


৭ শ্রীশানা দেবী ও প্রীদীতা দেবী । : '€ 


ধফাস্তন 


-- বইথাঁনির বিশেষ ও প্রশং সা প্রকাশ হাছন । কেবল এক-: 


পাখি 


খানি মাত্র কাগজে boycott সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং 
এইউপলক্ষ্যে গীবির চেষ্টার বিরুদ্ধে আমীর মত খাড়া করা 
“হইয়াছে । অনেক কাগজেই একথা বলিয়াছে যে .এ বই- 
খানিতে প্রকাশিত তৰগুনি -মুরোপের বর্তমান অবস্থা 


... সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য । বস্তুত “ঘরে বাইরে” বইখানিকে 
4% বাঙালী পাঠক যেরূপ অত্যন্ত সন্বীর্ণ করিয়া দেখিয়াছিল 


বিলাতের পাঠকেরা তেষন করিয়া দেখে নাই-_ইহাঁতে 
আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমি আমাদের 
দেশের পোলিটিক্যাল অবস্থাকে মুখ্য করিয়া সাহিত্য রচনা 
করিতে অক্ষম-অথচ সেই কুনো দৃষ্টিতে আমার 
লেখা পড়িলে পদে পদে উন্টা বুঝিতে হয়। এইজন্যই 
“অচলায়তন”কে কেবর্ল হিন্দুঘমাজের উপর আরোপ করিয়া 
ও বইটাকে অধিকাংশ পাঠক অত্যন্ত বাঁকা করিয়া! ধরে। 


অচলায়তন যদি সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই না ধাঁকিত. 


তবে এ বই আমি কখনই লিখিতাঁম না। “ঘরে বাইরে”র 
মূল কথাটি রাষ্ট্রতত্ব সমাঁজতৰ আকারে বর্তমান কালের 


সকল: জাতির মধ্যেই চিন্তায় ও কর্মে ব্যাপকরূপে - 


সংক্রামিত। সেই কারণেই এ বইটি আমার পক্ষে লেখা 


"২ সহজ হইয়াছে। অবশ্য গল্পের মূল ভাবটি যতই, সর্বজনীন 
জজ | হউক না.তাহার মৃন্তিট বিশেষ. দেশকালকে অবলম্বন ন! 


করিয়া থাকিতে পারে নাঁ_সেই কারণে. “ঘরে বাইরে” 


হলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আপন 


আখ্যায়িকার কাঠামো বানাইয়াছে। ' ইহা! উপলক্ষ্য মাত্র, 
লক্ষ্য নহে। J 

স্থরেন*কে “গোরা” তৰ্জমা করিতে অনুরোধ করিয়াছি । 
কিন্তু ইহার তচ্জমা শেষ হইয়া প্রকাশ হইতে অস্তত আরো 


. দেড় বংসর লাগিবে। অতএব “ঘরে বাইরে”র প্রতি- 


ষেধকরূপে এখনি ফল দিতে পারিবে না। যাহা হউক 
স্বরেনকে আর একবার তাড়া দিব । | 
আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ' ইতি ৭ই ভাত্র 


১৩২৬ 


শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ওঁ 
**কে আপনাদের এখানকার কুটারে বাদ করিবার 


প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হয় পাছে সে. 


মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘর- 
খানি বিদ্ধার্লটয়র তবফ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার 
প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না। 
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* মনে কষ্ট 
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পায় বা অস্থবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না। 


আপনাকে প্রতিবেশীরূপে পাইবার. লোভ মনে প্রবল ছিল: 


'রলিয়াই এই কুটারটিকে কোনমতে,' আপনার হাতে 


গছাইয়া দিয়াছিলাম_-ভাবিয়াছিলাম: আপনাকে intern 
করা গেল কিন্তু'বন্দী-করিয়া রাখিতে পারিলাম নাঁ। দীর্ঘ-. 
কাল আপনার অন্তধর্ণন বশত যখন, সন্দেহ করিতেছিলাম 
যে আপনি হয়ত এখানকার মায়া কাঁটাইলেন তখন আপনার ' 
এই ঘরটাকে, নিকটবর্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুরশ্চ 
আশ্রমে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলাম, কিন্ত পাছে আপনার পুনরাবির্ভাবের কোনো 


- সম্ভাবনা থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম। আমরা 


আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকেও এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত. 
দেখিতে চাই নাহয়: আপনারা, নয়, আশ্রম, এই ছিল 


, আমার কামনা । ঠিক এখনি যদি এই কামনা পূর্ণ না 
- হয়-তবে অন্তত. অনূরবর্তী কোনো এককালে পূর্ণ হইবে এই . 


আশা করি। ইহার মূল্য কি হইতে পারিবে ' আমাকে 
জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না। 

চিঠি .লিখিরা! স্থরেনের কাছ হইতে জবাব পাওয়া . 
কঠিন। যদি কোনে! মধ্যাহ্নে তাহার আপিসে চারুকে 
পাঠাইয়! দেন--তবে স্থরেনের কাছ হইতে .গোরার ভর্জমা 
সম্বন্ধে পাকা কথা সে আদায় করিয়া আনিতে পারিবে ।. এ 


সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহার মোকাবিলায় :আলোচনা . 


হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না. 
Autumn Festival তল্জমীর সন্মতি চাহিয়া আমার 
কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে। ' সম্ভবত. আপনার কাছেও 
আসিয়াছে বা আদিবে--মাপনি সম্মতি দিতে কষ্টিত 
৪ না।; ১ ইতি, নই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ . 
| : আপনাদের 
* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গত 


শ্রদ্ধাস্পদেবু 


এবার কংগ্রেসে যে পাক মন্ত ॥ তিনটি পাঠাইয়াছি 
মডারুন রিভিনুর জন্তু পাঁঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় : 


ও স্থান আছে কিনা জানি না। কাল :৭ই পৌষ সমাধা 
-হইয়] গেলছ_আপন]ন্নিগকে স্মরণ করিয়াছি। আজও 


অতিথি অমেঁকে আছেন-__উৎসবের পরিশিষ্ট চলিতেছে । 
শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি 
৮ই পৌষ ১৩২৬ | 
- আপনাদের 
 শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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ও 
পদে 


সাংলি হইতে মেখানকার রাণীর ভগিনী: ও তাহার ' 


স্বামী শ্রীযুক্ত পটবরদ্ধন জানুয়ারির আস্তে. আশ্রমে আসি- 


' বেন। পটবর্ধন কেস্ছিজের গ্র্যাজুয়েট, তিনি_ আশ্রমের 


কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ইহাদিগকে বাসের স্থান 


দিতে হইবে। এখানে নৃতন ঘর নির্মাণ করিতে সাত আট 


মাস লাগে, বাঁরম্বার ইহা! পরীক্ষ! করিয়া দেখিয়ীছি। সেই 
"জন্য, আপনার . পরিত্যক্ত কুটারটিকে শীপ্রই তাহাদের 
বাসোপযোগী করিয়া মেরামত করিতে হইবে। 

. আপনার কুটারের মূল্য সম্বন্ধে এখানকার অধ্যক্ষদের 


মত যাচাই করিলাঁম। তাহারা তিন শো টাকা. দাম: 


' ধরিতেছেন। . আপনার কি এই মূল্যে সম্মতি আছে? 
" আপনি যাহ! সঙ্গত বোধ করেন বলিয়া পাঠাইবেন। 
যদি বিক্রয় স্থিরই করেন তবে আপনার আসবাবপত্র 
মরাইয়া৷ লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্বেই 
মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর 


কাজে লাগাঁইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত: 


অভাব যে আমর! আশু প্রয়োজনের জন্য তাবু কিনিবার 
চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুকাল হইল কানপুর 
এল্গিন মিলে পত্র লিখিয়াও ক্যাটালগ পাই নাই । শীঘ্র যে 
কোথাও তীবু পাওয়া যাইতে পাবে তাহার খবরই পাইলাম 


না।. এইজন্য উদ্িপ্ন আছি। ইতি ১৩ই' অগ্রহায়ণ ১৩২৬. 


আপনাদের 

্‌ টনি ভি 
ও... 

| পিন নিবেদন . + 
| মহেশবাবুঃ র কথা আপনি স্মরণ করাইয়। দিয়াছেন = 
" ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়১** বৃথী১১'এবং অন্তান্ত সকলেই 

" ৯1 মহেশচন্দ্ৰ ঘোষ। ১০। পরবিধুশেখর শাস্ত্রী । 
১১। শীরধীন্রনাথ ঠাকুর । - 


ন 


প্রবাসী 
উৎসাহিত । তিনি এখানে আসিতে সম্মত হইলে 3 


এব্‌ং. 


১৩৫৪ 


আমবা বিশেষ আনন্দিত হইব । -. 
আমার বস্তি কান্ত হইয়া পড়িয়মছে: এইজন্য. বা: 
মৌহন্‌ রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে কলম সরিতেছে. না৷» 
ইতি রা আশ্বিন ১৩২৮. ২... ও 
i 3 & আপনার 
'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ' 


গু 


প্রীতিনম্ষাপূ্ক নিবেদন - 


মহেশবাবু সম্বন্ধে আপনি যে কথা টি আমার 


মনে লেগেচে। তিনি ঠিক বিশ্বভারতীর যোগ্য অধ্যাপক । 


শাস্ত্রী মশীয়কে আমি তার কথা বলব এবং তাকে আমাদের 
এখানে পাবার জন্তে চেষ্টা করুব। 
রামমোহন রায় স্থৃতি. সভার সভাপতিত্বে যাব কনা 
মনে সংশয় আসছে । কলকাতা আমার পক্ষে অত্যন্ত 
সঙ্কটের স্থান-_আমি শ্রান্তি ও বিশ্রামের জন্যে অত্যন্ত _ 
উৎস্থক আছি। আর আমি নানা মিথ্যা তর্কের জালের : 
মধ্যে জড়িয়ে. পড়তে ইচ্ছা করিনে |: এতে আমার শরীরও 


“ক্লান্ত হয়ে পড়চে, নিজের কাজের ক্ষতি হচ্চে, মন উদ্ভ্রান্ত 


. থাকাতে, ভাল করে - লিখতেও পারছিনে। হয়ত শেষ 
পৰ্য্যন্ত লেখা হয়েই উঠবে না । মোটের উপর, কলকাতার 
আঁবর্ত আমার পক্ষে আয়ুক্ষয়কর। কিছু না কিছু মিথ্যার 
আধি সেখানে স্থষ্টি হরেই। তাই আমি সেখানে কিছুকাল 
যাব না স্থির করেছি। ইতিমধ্যে, লেখা শেষ হলে প্রবাসীতে 
গাঠাব। ইতি, বিন ১৩২৮ 2. 


০৯৯৮০: 


খত 


৯৫ বিষয়ের যুক্তিতর্কগুলি আপনি মুখে বলিয়া কাটজুড়ি নদীর - 


ইং ১৯১৯ সালে যে কটকে ছিলাম । সে সময়ে রংপুর- 
নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব 
মহাশয় কটকে ছিলেন। তখন তাহার একমাত্র পুত্র ১৪1১৫ 
বৎসরের বালক শ্রৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য রুগ্ন । : তাহার 


্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তর্করত্ব মহাশয় কটকে তিন-চারি. 


মান অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কটকের দক্ষিণাংশে আমার 
বাদা ছিল। তাহার বাসাও নিকটে । প্রায়ই আমি তাহার 
দর্শন পাইতাম।' গ্রীষ্ম খতু আপিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকালে 
আমরা দশ-বার বন্ধু কাটি নদীর পাধাণ-বাঁধা ঘাটে 
বসিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের পবন উপভোগ.কবিতাম, নানা বিষয়ে 


কথাবাত হইত। তর্করত্ব মহাশয়ও সেখানে .আপিয়া 
বসিতেন। একদিন আমি একখান! ইংরেজী বইতে পড়ি, 


আমাদের দেশের এক বিদ্বানের রচিত, তিনি লিখিয়াছেন, 
তন্্শান্্র হাজার। বার শত বংসরের অধিক পুরাতন নহে । 
আমার বিশ্বাস হইল নী । কারণ বেদে যে শাস্ত্রের মূল 


নাই, সে শাস্ত্র এদেশে আদ্ৃত হইতে পারিত না। আমি 


আমাদের কাটজুড়ি নদীঘাটের সান্ধা সমিতিতে তর্করত্ব 
মহাশয়ের যত জিজ্ঞাসা করি। “সেকি? কে এ ফ্থা 
বলে? না জেনে শুনে মন্তব্য করা উচিত হয় নাই। 


ইহার পর তিনি তন্ত্রের প্রাচীনতা ও ব্যাপ্তি বলিতে 


লাগিলেন, আধ ঘন্টা বলিয়া চলিলেন। আমি অনধিকানী, 
যথোচিত মন দিয়াও তাহীর যুক্তি ধরিয়া রাখিতে পারিলীম - 
না। তিনি আমাকে স্েহ করিতেন । আমার অনুরোধে 


“তন্ত্রের প্রাচীনতা” এই নাম দিয়া তিনি কলিকাতার 
“সাহিত্য-সভা”র মাসিক পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন 
ংখ্যায় অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 
“সাহিত্য সংহিতা্য প্রবন্ধ লেখেন । তিনি তাহার প্রবন্ধের 
উপসংহারে আমাদের সান্ধ্য-সমিতির উল্লেখ করিয়া আমার 
অন্থরৌধ এই ভাবে -লিখিয়াছেন-_-“এই অবশ্য জ্ঞাতব্য 


প্রবল বামুরাঁশির হিল্লোলে ভাসাঁইয়! দিবেন না) এই বিষয়ের 
একটি প্রবন্ধ 'লিখিয়! সর্বত্র যাহার প্রচার আছে, এইরূপ 
একখানি পত্রিকায় প্রচারিত করুন, এই আমার অন্থরোধ ৷” 
প্রবন্ধটিতে “সাহিত্য সংহিতা”র প্রায় বার পৃষ্ঠা পূর্ণ 
হইয়াছে । * 

শুনিয়াছি, Arthur Avalon লাহেব (হাইকোর্টের 
বিচারপতি উডরফ সাহেব ) ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহীর বৃহৎ 


.ইংবেজী গ্রন্থের ভূমিকায় তর্করত্ব মহাশয়ের 'এই প্রবন্ধের 


অন্তরের প্রাচীনতা . 7. 1 
প্রীযোগেশচন্্ রায়, বিদ্ধানিধি be ৰ 
ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাহেব তান্ত্রিক 


মতে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিছ্যার্ণব 
তাহার গুরু ছিলেন। বিদ্যার্ণৰ বিখ্যাত রৈদাপ্তিক ও 
তাত্ত্িক ছিলেন। ইনি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে কাশীতে 


দেহরক্ষ! করিয়াছেন । . তর্করত্ব মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য 
সর্বজনবিদিত । সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতের! এক এক 


গ্রন্থশালা ছিলেন । তাহার! যাহা জানিতেন, সব তাহাদের 
কঠস্থ থাকিত, আমাদের মতন তাহাদিগকে পুথী 


'হাভড়াইতে -হইত না। তাহার বাঙ্গালা 'রচনাও যেমন 
যুক্তিপূৰ্ণ কেম মার্জিত ও সুখপাঠ্য ছিল। “ভারতবর্ষে” 


তাহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি হাদয়- 
গ্রাহী বক্তৃতাও করিতে পারিতেন। তাহার স্বৃতিপূজার 
নিমিত্ত অন্তসছন্দে যকিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি ।' 

_ তন্ত্র এক বিপুল শ্বাস্ত্র। ইহার অপর নাম. আগম 
ও 'তীত্রিক মত। ইহার সপ্ত লক্ষণ কীর্তিত হুইয়| থাকে। 
যথা-_হ্ষ্টি, প্রলয়, দেবার্চনা, দর্ববিধ সাধন, পুরশ্চরণ ( মন্ত্র 
সিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্ট দেবতার পূজা, মন্তরজপ, হোম ইত্যাদি), ' 
যট্‌কমপীধন (রৌগশান্তি, বশীকরণ,স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন,. 
মরণ ), ও চতুর্বিব ধ্যানযোগ | এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে সৃষ্টি. 
ও প্রলয় পুরীণেও আছে । এক প্রকার ধ্যানযোগ পাতঞ্জল 


দর্শনে আন্ছে। কিন্তু দেবার্চনা বিধি ইত্যাদি পুরাণের . 


বিষয়ীভূত নহে। আমরা দেবার্চনা, প্রত্যহ দেখিতেছি, 
আমরা রোগ ও গ্রহাদিব শাস্তি-ুস্তযয়ন বুঝি, আর শুনি, 
তান্ত্রিক সাধকদিগের অলৌকিক শক্তি হয়, তাঁহার! স্তম্ভন, 
বশীকরণাঁদি ব্যাপার করিতে পারেন। শুনি, তাহারা 
অমাবস্তাঁর রাত্রে শ্মশানে বসিয়া সাধনা করেন। কেহ কেহ 
শবাসন হইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন। ইদানীং তান্ত্রিক 
সাধনা হ্রাস পাইয়াছে। কেহ কদাচিৎ গৃহে থাকিয়া তান্ত্রিক 
সাধনা! করেন । অধিক দিনের কথা নয়, কাঁশীতে পূর্ণানন্ৰ 
সরস্বতী এক বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। শতবর্ষ পূর্বে 
অনেকে তন্ত্রসাধনা করিতেন। ভারতের সকল প্রদেশেই 
তশ্থের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, আসাম ও 


বন্দে যত প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তত আবর' কোনও প্রদেশে 


হয় নাই। উপনয়নকাঁলে দ্বি বালকের বৈদিকী দীক্ষা 
হয়। ইহা ত্রান্ষী দীক্ষা। কিন্তু নারী,- শূত্র ও “সামান্য” 
জাতি বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী ছিল না, এখনও নাই । 
পরম কাঁরুসিক মহেশ্বর জাঁতি-বর্-নিরবিশেষে সকলের 
নিমিত্ত অন্ত্রশাস্ত বলিয়াছেন, সকলেই তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত 
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" হইতে পারে, হইয়াও থাকে | এমন কি, কিছু বয়স হইলে . 


বৈদিক দীক্ষিত দ্বি্গ তান্বিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
এই দীক্ষা তিন প্রকার__বৈষ্ঞব, শৈব ও শাক্ত।. কাহারও 
ইষ্ট দেবতা! বিষ্ণু, কাহারও মহেশ্বর এবং কাহারও মহেশ্বরী। 


এই তিন দেবতার -ভিন্ন জিন্র নাম অন্তুনারে এই--তিন' 


সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হইয়া থাকেন। যে তন্ত্রের বক্তা 
শিব, তাহা শৈব, হাব বক্তা শিবানী, তাহা শ্বাক্ত। কে 


_. বৈষ্ণব তন্ত্রের বক্তা, তাহা আমি অবগত নহি। 


তন্তের-মন্্র বীজনংঘুক্ত। অকারাদি বর্ণে: অনুস্বারযুক্ত 
করিয়া বীজ হয়। মন্ত্র যন্ত্র (রেখা-চিত্র) ও ক্রিয়া_-এই 
তিনের যোগ.করিয়া দেবার্চনাদি হইয়া থাকে । .সাধন-ক্রিয়া 

_ অতিশয় দু্ধর।. এ বিষয়ের শান্তর. সন্ধ্যা ভাষার লিখিত। 
সন্ধ্য! ভাষাত দুই অর্গ থাকে-_লৌকিক ও শিগুঢ় | -সাধারণ 
লোকে লৌকিক অর্থ বোঝে, সারক নিগৃঢ় অর্থ ধরেন, সে 
অর্থ গুরুমুখ ব্যতীত জানিবাৰ উপায় নাই। গুরুও যে সে 
নহেন, বিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই গুরু. গুরুও যাহাকে 
_ তাহাকে শিষ্য করেন না! তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া 
তত্ত্র-সাঁধনের উপযুক্ত-মনে করিলে শিষ্য করেন। পশ্বাচার, 
বীরাচার, দিব্যাঁচার, -কিস্বা মন্ত, মস্ত, মাংস ইত্যাদি 
পঞ্চ মকার ইত্যাদির অর্থ উপরে যাহা; ভিতরে তাহা নহে। 


কেবল ওয় সে নিগুঢ় অর্থ জানেন। তন্্রশাস্্র অতিশয় গুহ, . 


“মাতৃজারবৎ গোপনীয় |” ' ' 

.. ১ ভগবদগীতায় ভক্তিযোগ, কর্মষোগ ও জ্ঞানযোগ, এই 
- ত্ৰিবিধ যোগের ব্যাখ্যা আছে। হঠযোগ তন্ত্রের বিশিষ্ট 
যোগ। মন নিশ্চল হয় না, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। 
হঠযোগ দ্বার! চঞ্চল মনকে বলপূৰ্বক নিশ্চল" করিতে পারা 
যায়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ইড়া ও শিঙ্গলা, মধ্যস্থূলে 
সয়া নাড়ী আছে। তন্তবশাঙ্স বলেন-_এই তিন, বাত- 
নাড়ীর ক্রিয়া ইচ্ছাবীন করিতে পার! যায়। অুযুয্না নাড়ী 
মেরুদণ্ডের নিয়ন স্থান হইতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত বিস্তৃত। . ইহার 
ছয়টি বিশিষ্ট স্থান আছে । নাম চক্র। ‘যিনি সেই ষট্চক্র 
‘নিরূপণ বা ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারেন, তিনি ব্রনের সহিত 


‘লীন 'হইয়া যান। তখন কেবল আনন্দ। প্রাণীয়াম- 


'অভ্যাঁপ, অন্তধৌতি প্রস্তুতি হঠযোগের অদ্ব । হঠযোগ 
অতিশয় ছুফর। তন্তশাস্্ মতে পবন-রোধ দ্বারা মুক্তি ঘটিয়া 
থাকে । 


অনেক বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্য্য ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় হর-. 


প্রসাদ শাস্বী নেপাল হইতে “বৌদ্ধচধ্যাপদ* নামে একখানি 
পুধী আনিয়াছিলেন) তাহা তান্তিক সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত । 
মীননাথ গোরক্ষনীথ তান্ত্রিক ছিলেন। 


কারণে সেই সম্প্রদায় যোগী নামে খ্যাত। “সহজ মত” 


আমাদের দেশে যে. .সংয়োগই; শীত ব্রহ্গ-প্রত্যক্ষের উপায়। 


নাথ-সম্প্রদায় আছেন, তাহাদের গুরু শৈবতান্তিক। এই 


সহজিয়া মত” তান্ত্রিক মত। শতবর্ষ পূর্বেও বঙ্গে ও 
মিনারে গোপনে, কালিকা! দেবীর: সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত 
হইত।. ইহার পূর্বে প্রকাশ্ঠভাবে দেবার্চনার অন্গরূপে* 
নরবূলি হইত। তংকালে বলির নিমিত্ত যুবা কিনিতে 
পাওয়া যাইত । রাজারা! বিপক্ষের রাজ্য হইতে বলি 'বল 
পূর্বক সংগ্রহ করিতেন। বোধ হয়, 
বলির মাংসভক্ষণেরও বিবি ছিল।' কারণ দেবীর প্রসাদ 
সাধকের গ্রহ্ণীয়' ছিল। অধঘোর পদ্বীদ্ের শুচি অশুচি 
ভেদ নাই। অল্প কয়েক বংসর পূর্বে. এই বাঁকুড়া জেলায় 
ইন্দাস থানায় শোনা গিয়াছিল, এক.'নর-শিশাচ মৃত 


প্রথম প্রথম মে. 
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শিশুর মাংস ভোজন করিত। অধিকাংশ তন্্রসাধক অলৌ- 


কিক শক্তি লাভের. নিমিত্ত সাধনা করিতেন, অণিমা, লঘিম! 
ইত্যাদি. অষ্টনিদ্ধি লাভের মোহে জীবন ক্ষয় করিতেন। 
বিশেষত বশীকরণ মন্ত্র সিদ্ধ 'হটলে ধন লাভের ও স্থখ 
ভোগের পথ উন্মুক্ত হয়। তাপ্তিকের এক প্রকার দৃষ্টি 


আছে৷ 'দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তি “সে চক্ষুর দিকে চাঁহিলে তাঁহার . 


চক্ষু নত হুইয়া পড়ে। চৈতত্তদেব আসিয়া কদীচার 
তান্তিকের হাত হইতে দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেমভক্তি 
বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর 


শতবর্ষ গত হইতে না হইতে তাহার শিষ্যের৷ সহ্জিয়া-£ 


এ 


তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়. 


প্রথমে তান্ত্রিক দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীরামরু- 
দেব তাহার, ত্রার্ষণী ভৈরবীর নিকটে অন্ত্রসাধনা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । পরে তিনি তৌতাপুরী নামক বৈদাস্তিক 
সন্্ানীর নিকট ব্রহ্মবিদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। যে গিদ্ধি 


লাউকরিতে তোতাপুরী ৪০ বৎসর কঠোর তপস্তা করিয়া, 


ছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা তিন দিনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন? 
জাটার তত্ত্রসাধনা ব্রদ্মজ্ঞান লাভের সহায় হইয়াছিল) . 
১৩২৫. বঙ্গাব্দের কার্ডিক মাসের “সাহিত্য” নীমক বার- 
মাসিক পুস্তকে পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদীস্ততীর্থ “তন্ত্রের 
ইতিহাস” নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে পূৰ্ণানন্দ গিরি প্রণীত-তস্ত্রের (১৪৯৯ শক" ১৫৭৭ 


খ্রীষ্টাব্দ ) পরিচয়" প্রদত্ত হইয়াছে । সে তত্ত্রে আছে) ' 


“নংসার-সাগরমগ্র-জীবপমূহের উদ্ধারবাঁননায় 'ভগবাঁন্‌ পরম । 


শিব পরম দেবতার রহন্তপূর্ণ আরাধনার প্রতিপাদক তন্ত্রের 
রচনা করিয়াছিলেন । একমাত্র তৰভ্ঞানই মুক্তির 'কারণ। . 


যে পর্যন্ত ততজ্ঞান না হয়, সেই পর্যন্ত জপ, হোম, পুজা, 
তীৰ্থস্নান আবশ্যক । এক সনাতন পরম ব্ৰহ্মই রঈিরূপী। 
তিনি 'প্রক্কুৃতি দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। অতএব প্ররুতি- 
প্র্কৃতি-ব্যাপার 
ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্র্মকে বুঝিবার কোনও উপায় 


53 


নাই। গুরুর উপদেশ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাহা কিছু, 


_আছে। 


ফ্লান্তন 


তন্ত্রের প্রাচীনত। 


88৭ 





অবগতির উপায়, সমনস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার,” ইত্যাদি। 
*তন্ত্রশান্্ কত বিপুল হইয়াছিল, তাহা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত 
নিবন্ধের নামসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। 

* মৃহানির্ব্বাণ-তন্ত্র নামে একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্র আছে ।* 
এই তন্তে পরমত্রঙ্গের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ আছে'। ইহা 
দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তন্তরখানি আধুনিক, 
মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে কোন ব্রহ্মজ্জানীর রচিত। 
এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ইহাতে তন্ত্রমতেই 
ব্রঙ্গোপাসনা কথিত হ্ইয়াছে। অবশিষ্ট একাদশ উল্লাসে 
প্রকৃতি-দাধনের উপদেশ আছে । আরও দেখা যায়, যে- 
কালে, বঙ্ধদেশে হিন্দু রাঁ্ত্ব ছিল, নেই কালের উপযোগী 
রাজধর্ম ও ব্যবহার-বিধি বশিত হইয়াছে । বোধ হয়, সে 
রাজা শৈব ছিলেন । এক স্থানে হণ জাতির উল্লেখ আছে। 
বোধ হয়, হুণ শবে তুকী জাতিকে বুঝাইরাছে। কিন্তু এই 
তন্ত্র রচনাকালে হশেরা প্রবল হয় নাই। আরও কতিপয় 
কারণে মনে হয়, এই তন্ত্র দ্বাদশ শ্বীশতাব্দে প্রণীত হইয়া- 
ছিল। ইহাতে উল্লেখিত শাল মংস্ত ও পাঁধানমন্দির হইতে 
মনে হয়, রাট়ের পশ্চিমাঞ্চলে প্রণীত হইয়াহিল। ইহার 


"চতুর্থ উল্লাসে প্রকৃতি ও ত্রদ্মের তত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং 


ব্রদ্ষ-সাধক ও শক্তি-সাধক বে একই বস্ত, তাহারও মীমাংসা 


এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় হাদবেশ্বর তর্বরত্ন মহাশয়ের 
প্রবন্ধ হইতে তন্ত্রের প্রাচীনতার প্রমাণ যংকিঞ্চিৎ সঙ্কলন 
করিতেছি । তিনি তন্ত্রের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
‘আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। আপত্তিগুলি এই--(১) তন্ত্রের 
প্রতিপত্তি ভারতের সর্বত্র নাই, একমাত্র বন্ধদেশে আছে। 
তখন বুঝিতে হইবে, তথ্ব আর্ধজাতির প্রাচীন ধর্মশান্ত্র নয়। 
উহা! বান্দালীর.আদ্বৃত, বাপ্গালীর রচিত | (২) বৌদ্ধ মহা- 
ঘানদিগের মরে তারা, বজ্যোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির 


, পুজা প্রচলিত ছিল। সেই সেই দেবতার পূজায় 'শু জপে 


বীজ-সংযুক্ত মন্্ আছে। তন্ত্র যখন সেই সেই দেবতার 


. পূজা আছে, বীজমন্ত্রের বাহুল্য আছে, তখন তন্ত্র মহাযান- 


দিগের ধর্ম-পুস্তকের আদর্শে রচিত। (৩) আদিম নিবাদীরা 


শক্তির উপাপক এবং ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের 
পৃজক ছিল। তন্ত্রেও যখন শক্তির উপাননা আছে, ভূত, 
‘প্রেত, সর্প ও বুক্ষ-বিশেবের পৃঙ্গা আছে, তখন বলা বাহুল্য, 
সেইঞ্অসভ্যদিগের নিকট হইতেই তম্বের সেই সমস্ত পুজা 
গৃহীত হইয়াছে ৷ (8) যোগিনী তন্ত্ৰ কোচবিহার রাজবংশের 








* মহাঁনিব্বাণতন্তরম” _কুলাবধুত শ্রীমৎ রি জারি 
বিরচিত টীকা এবং শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ ও 
টিপ্পনী সমেত ৷ কলিকাতা ৩১ নং শিবঠাকুরের লেন। ১৩২০ 


-তত্ত্রৌক্ত। 


আদি পুরুষের নামোল্লেখ আছে। এইরূপ তিন শ'ত বংসরের 
ঘটনা তাহাতে থাকিলে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন 
বলিব? 

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে তর্করত্র মহাশ্য বলিয়াছেন, 
কেবল বন্রদেশেই তন্ত্রের প্রভাব নয়, ভারতের সর্বত্রই 
তন্ত্রের প্রতিপত্তি আছে। শক্তিমন্ত্র, শিবমন্ত্। বিষ্ণুমন্ত 
শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র একমাত্র তন্বেই উল্লেখিত 
আছে। কাঁমরূপে, মিথিলার, উৎ্কলে, কলিঙ্গে, দক্ষিণা- 
পথে, কাশীতে, বৃন্দাবনে, উত্তর্-পশ্চিমে ত্রাঙ্ষণ ও অন্য উচ্চ 
জাতির! শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব, এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত । 

" দ্বিতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে বণিতে পারা যাঁর, মতদ্বয়ের 
সাদৃণ্ঠ থাকিলে এক মতের অশ্ুদরণে বা অনুকরণে অপর 
মৃত যে স্ব, তাহার প্রমাণ কই? প্রথমের অনুকরণে 
দ্বিতীয়ের স্থষ্ট ও দ্বিতীয়ের অনুকরণে প্রথমের সৃষ্ট বলিলে 


‘কিছুই বলা হয় না। বৌদ্ধ-সম্প্রদার-বিশেষের মধ্যে তারা, 


হয়গ্রীব, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পৃজা, ধ্যান ও 
বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্ত্েও তৎসমস্ত আছে। এস্থলে 
আমরা বলিতে পারি, তন্ত্রের বিষয়' লইয়া সেই সম্প্রদায়- 
বিশেষের সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত। বৌদ্ধ ধর্মের হৃদয়স্পর্শী 
ভাবে যদি হিন্দুর মনে উন্মাদনা আসিয়া থাকে, আত্মার 
নির্বাণের জন্য লালায়িত না হইয়া বৌদ্ধ প্রতিমার আদর্শে 
গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে “রূপং দেহি, জয়ং 
দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি” বলিয়া “রূপ দেও, জয় 
দেও, যশ দেও, শক্র সংহার কর,” এইরূপ প্রার্থনা 
করিবে? কোথায় বৌদ্ধ ধর্মে বাসনা-বিলোপের ভজন্ত 
তাদ্বশযোগ-সাধনা, আর কোথায় বৈদিক ধর্মের মত শত্র- 
বিজয় ও এশবর্য বৃদ্ধির জন্য আরাধ্য দেবতার নিকটে 
প্রার্থনা ও কামনা! বৌদ্ধ ধর্মে কামনার উপদেশ, কি 
নিষ্ষাঁম ধর্মের উপদেশ আছে? যদি বৌদ্ধ ধর্মে আকর্ষণের 
কিছু থাকে, তবে তাহা পশু-হিংসা-নিবারণ। সেটি বাদ দিয়া 
বৌদ্ধ মহাঁধান-সম্প্রদায়ের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা হিন্দুর 
তন্্শান্ত্রে গৃহীত হইল, ইহা! অপেক্ষা অপসিদ্ধীন্ত কি হইতে 


"পারে? শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে দশাক্ষত শৌনকাঁদি খষি সতের 


মুখে শ্রীমন্ভীগবত শুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পণ্ড-হিংসা করি- 
তেন। মহাভারতে যুখিষ্টিরের অশ্বয়েধ যজ্ঞে অশ্ব আলঙম্তিত, 
হুত ও ভুক্ত হইয়ীছিল | যঙেও পশু-হিংসা হিংস! নয় । পিতৃ- 


পুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে মৃগয়ীয় পশুবধ হিংসা নয়। “ললিত 
বিস্তার” শাক্যসিংহের প্রামাণিক জীবন-বিবরণ। তাহাতে 


আছে (১২ অঃ), নিগম, পুরাণ, ইতিহাঁন, -বেদে সর্বাপেক্ষা 
তাহার বিশেষত্ব ছিল । নিগম শব্দের অর্থ তন্ব। “ললিত 
বিস্তারে” (১৭.অঃ ).আরও আছে, ভিক্ষুদিগকে শাকানিংহ্‌ 
বলিতেছেন, “মূঢ়েরা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, কাণ্ডিকেয় 


-. দ্িয়াছেন। 
যট্চক্র উল্লেখ করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, এই তিন মহাঁঁ-- 


৪৪৮ 


প্রবাসী 


tL 


১৩৫৪ - - 





কাত্যায়নী ও গণপতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ও 
_. তাহাদিগকে 'নমস্কার করে। ,কেহ কেহ শ্শান, চত্বর 
-আশ্রয়ে তপস্া করে। পাঁষগুদিগের আচার উল্লেখ করিতে 
যাইয়| শাক্যসিংহের মুখ হইতে মন্ত, মাংস -ও. রাও 

উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত তন্ত্রোক্ত উপাসনা পূর্বে. 
না থাকিলে শাক্যপিংহ কি করিয়া জানিলেন?. . . 

তৃতীয় আপত্তিটি ' অকিঞ্চিংকর। ভারতের সর্বত্র 
শক্তিপৃজা ও স্থাপিত শক্তিদেবত| দেখিতে পাই | শক্তি- 
পুজার বিধান আছে বলিয়া তন্ত্র্ষে আধুনিক বলিলে পুরাণ, 
মহাভারত, -উপনিষৎ্, বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। 
মহাভারতে দেবীর স্তোত্র আছে, শ্রীমপ্তাগবতে উমা' পূজার 


ব্যবস্থা আছে, মাৰ্কণ্ডেয় ' পুরাণ, স্বন্দ পুরাণ, ব্রদ্মপুরাণ,, 


' . ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণ, ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, পন্ন পুরাণ, 
দেবী পুরাণ, ও কালিকা পুরাণে -শক্তিপূজার প্রমাণ আছে: 
শারদীয়! ছুর্গাপুজার উল্লেখ অনেক পুরাণে আছে: যদিও 
বঙ্ধদেশের মৃত ভারতের অন্যত্র মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রস্তুত 
করিয়া আড়ম্বরের সহিত ছুর্গাপূজা .হয়.না, তথাপি ঘটে 
দেবীর পুজা বা প্রসিদ্ধ স্থাপিত দেবী মূর্তির দর্শন, তাহাতে 
দেবীর পুজা, নবরাত্রিব্যাপী ত্রতধারণ, মহাষ্টমীর দিবন 
উপবাস ও চণ্ডী পাঠ সর্বত্র হইয়া থাকে। কেন, তলবকার 
প্রভৃতি. উপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবতা তেজঃপু্জের ভিতরে 
- হৈমবতী উমাঁকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। খগবেদে 
সরস্বতী-সুক্ত আছে, যজুর্কেদে লক্ষ্মী-সুক্ত আছে, খগবেদের 
দশম মণ্ডলে দ্রেবী-সুক্ত আছে। অগ্যান্ত দেশেও শক্তিপূজা 
প্রচলিত ছিল। শক্তিপূজার সমর্থক বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক 
বলিতে পারা যায় না। মনসা দেবীর পূজা তন্তরোক্ত নয়, - 
পৌরানিক। তুলসী, বিন্ব ও অশ্বথ বৃক্ষের পূজাও তন্ত্র. 
উল্লিখিত নুহে, পুরাণে কখিত। 

‘চৈতন্যদেবের সমসাময়িক. স্মার্ত শিরোমণি রঘুন্দন ' 
ভট্টাচার্যকৃত স্বতি-তত্তে ও আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ তর্করত্ব্কত 
.তন্ত্রপারে যোগিনীতন্ত্রশারদা-তিলক স্বচ্ছন্দ- সংগ্রহ প্রভৃতি 
গ্রন্থের নাম আছে। মুল গ্রন্ধরচনার 'অনেক পরে সংগ্রহ-. 
গ্রন্থ হুষ্টি হয়। অন্ততঃ, সহজ বংসরের ব্যবধান স্বীকার 


করিতে হয়। বেদের সাঁয়ণ-মাধবীয় ভাষ্যকার" মীধবাচার্য 
. সর্ব-্র্শন .*সংগ্রহের * পাত্ঞ্ল “দর্শনে তন্ত্রোক্ত ' দশবিধ . 


সংস্কারের উল্লেখ ও তশ্রশীন্ত্রের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া 
ছেন। -ষড়-দর্শনের টাকাকার বাঁচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জল 
দর্শনের টাকায় তন্ত্রোক্ত দেবতার. ধ্যান করিবার উপদেশ 
ভগবান শঙ্রাঁচার্যও শাঁরীরক ভাষ্যে তদ্তরোক্ত 


পুরুষের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী. নহেন।. -শ্রীমভীগবতে 
(১১৪৭) আছে, তন্ত্রোক্ত বিধান মতে .কেশবের অর্চনা . 


১২১ 


. “তিহ্ি দ্বিবিধা বৈদ্িকী তাপ্তিকী চ1” [ মেদিনীকোষে . 


করিবে। ব্রহ্ধু পুরাণে আছে, কাস কাননে (ভূবনেশ্বরে) 
বেদোক্ত তন্রোকত বিধানে মহাদেবের পূর্জী করিবে।  কৃর্ম* 
পুরাণে আছে, অনেক শাস্ব করাল ভৈরব ও যামল, প্রভৃতি 


বাম মার্গ অবলম্বনে রচিত। রায়ায়ণে (.১২২)১২১১৩,১৫) 


বলা, অতিবলা বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই ছুই বিদ্যা 


-' তন্তরোক্ত তন্তরমারে উদ্ধার্‌ প্রণীলী লিখিত হইয়াছে । বরাহ 
পুরাণে আছে, বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধিদ্বারা জনার্দন - 


AS 


অর্চনীয়। পন্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আছে; বৈষ্ণবী দীক্ষা - 


ব্যতীত মনুষ্য কি করিয়া ভাগবত হইবে । নারদ পঞ্চরাত্রের 


তৃতীয় অধ্যায়ে ষট্চক্রে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে, . 


তন্ত্রো্ত . 


চতুর্থাব্যায়ে “লম্দ্ীরশয়া কামবীজম্” ইত্যাদি তন্বোক্ত 
পারিভাষিক শব্দ আছে। পাতগ্চল দর্শনে, ভগবদগীতায়, 
মহাভারতের শাস্তিপর্বে (২০১১৭ ১৯) তন্ত্রোক্ত প্রাবা- 


য়ামের কথা আছে । মহাভারতের শাস্তিপর্বে (২৫৯1৭১৮,৯) 


আছে, বেদসমূহ হইতে পুনরায় সর্বতোমুখ (সর্বতোব্যাপ্ত ) 
বেদসমূহ প্রস্থত হইয়াছে। সেই বেদসমূহ কি? তন্ত্ৰ সর্ব- 


বর্ণ সাধারণকে সমান অধিকার দিয়াছে । এইজন্য একমাত্র ' 


তন্ত্রই- সর্বতোমুখ | শাস্তিপর্বে (২৮৪।১২১-১২৪ )- দক্ষের 


“প্রতি মহাদেব বলিতেছেন, “আমি সাঙ্গ বেদও সাংখ্য 
যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ট, মঙ্বলময়, : 


এ 


ঞ 


সর্ববর্ণ ,ও সর্বাশ্রমের অনুকুল পাশুপত ব্রত উৎপাদন . 


করিয়াছি ।” ' 
হইতে পারে না। শান্তিপর্বে (২৮৪৷৭৪ ) তন্ত্রের পারি- 
ভাষিক শব্দ, “ঘণ্টি, চকু, চেলী, মিলী-মিলী” গ্রহণ করিয়া 
' মৃন্তরোদ্ধার প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুশাসন পর্বের মোক্ষধর্মে 
(৩৫০/৬৪-৬৮) “পাশুপত "ও পঞ্চরাত্রে্র উল্লেখ আছে। 
'পঞ্চরাত্র তান্ত্রিক গ্রন্থ । কেবল 
- পুরাণেই অল্পবিস্তর' দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অর্থ্ব 
বেদের অন্তর্গত অনেক উপনিষদে তন্ত্রের ন্যায় উপাসনা- 


কেবল মহাভারত নয়, সকল, 


এই পাঁশুপত শাস্ত্র তত্গ্রস্থ ভিন্ন-আর কিছুই ' 


প্রণালী লিখিত আছে ।  মন্ুসংহিতার- টাকাঁকার কুলুকভট্ - 


শ্লোকের টীকায়..হারীত-বচন বলিয়া -লিখিয়াছেন, 


তন্ত্রশব্দের এক অর্থ শ্রুতির .শাখাবিশেষ। ] বৃদ্ধ হারীত- 
সংহিতায় তান্ত্রিক দীক্ষা পদ্ধতি, উশনঃ সংহিতীয় পঞ্চরাত্র ও 


পাশুপত ধর্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে । রূত্যায়ন-সৃংহিতায়, - 


ব্যাস-সংহিতায়, শৃঙ্খ-সংহিতায় ইত্যাদি সংহিতায় তন্োক্ত 
বিধির উল্লেখ আছে। সমুদয় স্ৃতি-সংহিতাতেই পুরাণের 
মত স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃও তন্ত্রের উল্লেখ আছে ; কিন্ত তবে 
স্থৃতি ও পুরাণের নামোল্লেখ নাই! 
এইখানে তর্করত্র মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রমাণ সমাপ্ত করি 1. 
তন্ত্রের প্রাচীনতার বহুতর প্রমাণ আছে। একটা! 
দিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ রুদ্ধদেবের জন্মের ' পূর্বে : 


Fr 


টে 


০ তন্ত্রের প্রাঁচীনতা * 


লা 
88৯ 





প্রণীত হইয়াছিল। কত পূর্বে তাহা আমাদের জানিবার 
প্রয়োজন নাই । তাহাতে তন্তোক্ত যট্‌চক্রের অঙ্কুর দেখিতে 


' * পীওয়া যায়। অনেধধ উপনিযদে গ্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। 


*ইহাও সত্য, অনেক বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক. ছিলেন । ‘ বৌদ্ধেরা 
এদেশৈরই লোক। তাহারা হিন্দুর নিকট হইতে এবং 
. হিন্দুরাও তাহাদের নিকট হইতে “রহস্ত” পাইয়াছিলেন। 
৫4 এ তন্বশাস্তের বহুল প্রচারের অনেক কারণ ছিল। পূর্বে 
কয়েকটির উল্লেখ কর! গিয়াছে। মানুষের “স্বষ্টির পর যখন 
সে ভয় ও ভাবনায় পড়িয়াছিল, তখন সে অসাধারণ দ্রব্য ও 
কর্ম দ্বারা নিরুদ্বেগ হইতে যত্রবাঁন্‌ হইয়াছিল । এমন জাতি 
-* ছিল না, এখনও নাই, যে মণি, মন্ত্র ও ওষধির গুণে বিশ্বাস 
' না করিত বা না করে। যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ ও পূজা করিলে 
দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাস . সকল জাতির 
আছে। মানব-চিত্তের স্বাভাবিক কামনা হইতে যাহার 
উৎপত্তি, তাহার আরম্তকাঁল নির্ণয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। 
এই কথা স্মরণ রাখিয়া সিন 
দেখা যায়, খগ বেদের কয়েকটি সুক্তে তন্ত্রযোগ্য মন্ত্র আছে। 
যথা__বিষঝাঁড়ার মন্ত্র ১/১৯১), শক্রবিনাশের মন্ত্র (১1১৬৬), 
স্পত্বীবশীকরণের মন্ত্র ০1১৪৪), গর্ভীধান সন্তানলাভের মন্ত্র 


:-৯(১৭১৮০১ মৃত-মন্তীবন মন্ত্র ১০1৫৮) ইত্যাদি । অথৰ্ববেদ” 


বিঘ্ন্ধ (বাতা) রোগ উপশমের নিমিত্ত বাহুতে ওষধি 
ধারণের বিবি আছে। এই বেদে রহুবিধ আভিচারিক 
মনের ও ক্রিয়ার. উল্লেখ আছে। তঅন্্রশাস্ত্রে যেরূপ যন্ত্র 
(চিত্র ) নির্মাণের বিধি আছে, সেইরূপ অথর্ববেদেও আছে। 
স্ত্রীশীকরণ মন্ত্রে (৩২৫),/পুরুষ-বশীকরণ ' মন্ত্রে (৬১৩০) 
প্রতিকৃতি লিখিয়! মন্ত্র আবৃত্তি করিবার বিধি আঁছে। দ্যুত 
ক্রীড়ায় জয়ী হইবার মন্ত্রের (৭৫০1৫) ভাষ্যে সায়ণাচাধ্য 
চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । .. | 


এ বিষয়ে মহীস্থর রাজ্যের পণ্ডিত রুদ্রপট্টন শামশাস্তী 


মহাশয় ,ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন.। 
কলিকাতায় “একলিপি বিস্তার পরিষদ” স্থাপিত হইয়াছিল। 
তাহার মুখপত্রের নাম “দেবনাগর ছিল। প্রথম বর্ষের 
দেবনাগরে (কল্যব্দ ৫০০৯_-১৯৮ সালের) শামশাস্ত্ী 
মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের হিন্দী অনুবাদ তিনটি প্রবন্ধে 


প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই তিন প্রবন্ধ হইতে কিছু 


কিছু সঞ্চলন করিতেছি,। , 

ভারতীয় 'অক্ষর্মালার নাম ব্রাঙ্মী। অষ্টমীতৃকাঁর এক 
মাতৃব্জ ব্রাঙ্মী। এই নাম কেন হইল? দেবনাগরী নামই 
বা কেন হইল, 

ইহার উত্তর এই,__বর্তমানকালে যেমন প্রতীকৌপাসনা 
হইতেছে প্রাচীন ভাঙতে দেবীর চিত্রিত চিহ্ন পূজিত হইত । 


তৎকালে দেবীকে (প্রকৃতিকে) মাতা বলা হইত, সে. 


৪ 


ছিল. 


দেবীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন (প্রতিক্কতি ) মাতৃকা নাম পাইয়া- 
পাণিনি স্থত্রে কন্‌ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন রামক, 
লক্ষ্মণক ‘শব্দের অর্থ রামের চিত্র, লক্ষণের চিত্র । তেমনই 
মাতৃকা শব্দের অর্থ মাতৃচিত্র, মাতৃপ্রতিক্ৃতি, অন্য.কোন 
অর্থ হইতে পারে না। পরে একই নামে দেবী ও দেবীর 
প্রতিকৃতি বুঝাইয়াছে "যেমন অক্ষর শব্দ । দেব দ্বারা দেবী, 
এবং দেবী দ্বার] দেব জ্ঞান হয়। কারণ দেব ও দেবী - 
অভিন্ন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাঁই। পরমাত্মা নপুংসক, 
স্ত্রী পুরুষ উভয় চিহৃবিশিষ্ট 

তাত্রপত্রে কিন্ব বৃক্ষপত্রে . প্রতীকোপাসনার পূর্বে মণ্ডল 


বৰা চক্র এবং ভ্রিকোণ লিখিতে হয়। ইহার নাম যন্ত্র । 


এই যন্ত্রের মধ্যে দেব কিস্বা দেবীর প্রতিকৃতি লিখিতে হয়। 
এই ছুই মিলিয়া নাম “দেবনাগর অর্থাৎ দেবের বাসস্থান 
চক্র। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১২৭) 
ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১/৩১) আছে; ষথা--“দেবানাং 
নগরম্‌ 1” কতিপয় দেবনগর চিত্র দেবনাগরী অক্ষরমাঁলায় 
পাওয়া যায়। তাহা! হইতে সমুদয় মালার নাম দেবনাগরী 
হইয়াছে। যে বর্ণমালা দেবনগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহার নাম দেবনাগরী । 

খগ বেদের অস্তিমকালে,/অথর্ববেদে ও উপনিষদে এক . 
ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই । অথ্ববেদে 
(5১৪/৩২) দেহ্ধাঁরী পুরুষকে (মানুষকে) ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, 
কারণ মন্ুন্তদেহে দেবতার বাস আছে। তন্ত্রের পঞ্চতত্ব 
মানবদেহে বিদ্যমান শায়শাস্ত্রী অনুমান করেন দেবীর 
প্রতিমা-পৃজা প্রচলিত হইবার বহুপূর্বে যন্ত্র প্রতিকৃতি 
পূজা হইত।- মনুত্তরূপের অনুরূপ চিত্র করিয়া দেবতার 
পূজা হইত। পাণিনির পূর্ব হইতে প্রতিমা নির্মাণ ও 
বিক্ৰয় হইয়া আসিতেছে । খগংবেদের দেবতার রূপ ছিল, 
রুদ্র ও মরুৎ দেবতার বর্ণনা পড়িলেই প্রতীতি হইবে। 
ব্রুণের বর্ণনা দেখুন । "বহুস্থানে তন্ন, বপু রূপ, সদৃশ শব্দ 
আছে। খগবেদে (৩৪৫) “নৃপেশস্” মনুষ্য রূপধারী। 
দেবতার সাধারণ নাম “দিবোনরস্ন্বর্গের নর |: - 

অথর্ববেদের দার্শনিক মন্ত্রে (৩৩৫, ৯২) “কাম” এক 


. আদিবীজ কামম্দন |. পরবর্তী মন্ত্রে স্ত্রীবীকর্ণ মন্ত্র প্রয়োগে 


অথর্ববেদীয় কাম আর তত্ত্রশান্ত্রের চিত্রিত যন্ত্র এক! 


‘কামের বাণ দ্বার! হৃদয় বিদ্ধ করিবার কথা আছে। এই 


মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে চিত্র লিখিত হইত, ধন্থঃ বাণ ইত্যাদির 
প্রতিকৃতি করা হইত. দ্যৃতক্রীড়ায়. জয়লাভের নিমিত্ত 
৭৫০ মৃস্ব আবৃত্তি ও চিত্র করা হইত.(৭1৫০1৫).| যাহাঁকে 
বশ করিতে হইবে, তাহার .চিত্র ও নাম লিখিয়া বশীকরণ 
মন্ত ধ্যান ও আবৃত্তি করা হইত। গোরোচনা ও রক্ত, 
পরবর্তীকালে সিন্দুর ও আলতা দ্বারা চিত্র লিখিত হইত। 


. 8৫০9 





তন্ত্র বিষয়ে গন্ধ. পদ্য কুত্রময় অগণিত গ্রন্থ আছে। 


শিবশক্তির যুগল মূর্তির পূজাই তন্্রশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। 


আদিতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত. ছিল। কারণ . তন্ত্রের 
প্রামাণিক গ্রন্থে লৈ্গিক চিহ্নদ্বার! শিব্শক্তি সুচিত হইত । 
প্রমাণ যথা _কাদিমত, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাষোঁড়শিকার্ণব, 
ইত্যাদি। ' . 

অভিচার__মার্ণ ' উচ্চাটনাদি হিংসাক্রিয়া, বেদের কাল 


প্রবাসী ; 


ছি 








হইতে চলিয়া আসিতেছে। (খগবেদ ৭1১০৪, ১০1৮৪) 
১০1১২৮১৪১৫৫) 1 এমন কি উপনিষদেও যেমন, 
বুহদার্ণ্যক উপনিষদে (৬৪1১২ উল্লেখ আছে। 


১৩৫৪ | 


[আমার অনুমানে খগ বেদের দশম মণ্ডল খ্রীঃ পুঃ * 


৩৫০০---২৫০০,অআবে এবং অথৰ্ববেদ খ্ৰীঃ পৃঃ ২৫০০-২০০০. 
অন্দে প্রণীত হইয়াছিল। সিটি মন্ত্রে বিশ্বাস 
ERT রর , 


শুরুই 





টির রামের টাকা 


ভ্রীজগদীশ গুপ্ত 


মনে হয়, চারিদিকেই পরিপূর্ণতা 
. আকাশ পরিপূর্ণ নীল, তার আঁর চাই না; গৃহে গৃহে 
পরিপূর্ণতাঁ__সেখাঁনে আরও পীইবাঁর ক্ষুধিত ক্রন্দন নাই; 
পথের ছু'ধারে অগণিত পণ্যণাঁলা, দ্রবাসস্তারে পরিপূর্ণ _ 
আরও লইয়| রাখিবার স্থান সেখানে নাই ; গাছে গাঁছে ফুল 
ফুটিয়াছে, আরও ফুটাইবার আকাঁঙ্ষা তাদের নাই'ঃ গৃহচুড়ায় 
. কপোঁতের কজন. শুনিয়া মনে হয়, ক্ষুধাহীন পরিপূর্ণতাঁয় তাহা 
বিহ্বল । শিশুর মুখে পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততা,, বালকের মুখে 
ক্রীড়াসক্ভির পরিপূর্ণ আনন্দ, যুবকের মুখে পরিপূর্ণ সুখ, বৃদ্ধের 
- মুখে পরিপূর্ণ শাস্তি । সহন্র সহস্র লোক চলাচল করিতেছে 
. পরিপূর্ণতার গর্ব্বে তাহারা দৃপ্ত ; পরিপূর্ণতার বার্তা পরস্পরকে 
ঃ জানাইবার ব্যগ্রতীয় তাঁহাদের দীড়াইবার ধৈর্ধ্য নাই... 

কেবল যত ক্ষুধা রামের উদরে | . - 

রামের হাঁতের ভিক্ষাঁপাত্র টানি দো বাত 
তাদের মনে হয়, ইহার ভিক্ষাপাত্র এ জীবনে ভরিবার নয়__ 
এই ত সেদিনও দিয়াছি | 

কিন্তু সেদিন দিয়াও আজ আবার দিতে চায় এমন গৃহ্স্থও 
আছে। তাঁহাকে দেখিয়া! কি কারণে এই গৃহলক্্ীটির মমতা 
জন্মে তাহা রাম জানে নামা” বলিয়া, ডাক দিয়! দুয়ারে 
গিয়া দাড়াইলেই তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলেনঃ £ “ৰাখু, * 
রামকে দে তো, মা, দু'মুঠো চাল।” 

মাঁধুই এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া রামের নামটি জানিয়া 
লইয়াছিল। 

. মাধু একখান! সরাঁয় করিয়া চাল আনে ; রামের ঝুলির . 
ভিতর অতি সাবধানে টালিয়া দেয়-_-একটি চাল মাটিতে পড়ে 
না।. রাম ভাবে, যেমন মা তেমনি মেয়ে-_দেহ যেমন কুত্রী, 
মন তেমনি কোমল-_ইহারাই স্নেহশীল -অন্পূর্ণার সম্তাঁন। 

ওদিকে রামভজন আগরওয়ালার আড়তে গিয়া দীড়াইলেই 


চারি তি রামভজন বলে £ “সরকীর - 


ইস্‌্কো পয়সা দেও একঠো |” আঁরও ওদিকে গাুলীর 
হোটেল ; সেখানে গেলে ভাত থাকিলেই গাঙ্ছুলী খাইতে 
দেয়! কিন্তু যে দেয় তাহারই কাছে নিত্য যাইতে লজ্জা 


চিত 


করে; যে দেয় না, লক্ষ্মীর, ভাঁগারগৃহ্ে যে বন্দী, সে যদি. 


. দৈবাৎ দেয় এই আঁশাঁতেই দাঁনকুষ্ঠের সন্মুখেই নিত্য ছাঁত 


পাঁতিতে হুয়__তাঁহাঁতে রামের ভিক্ষার্পীত্র ভরে না। কিন্ত 
আজ রামের প্রাতরুখাঁন সার্থক, ভিক্ষা ভালই মিলিয়াছে; 
মনে হইতেছে, আর চাই না--যে 055 
তরঙ্গে ত্রঙ্গে ছুটিতেছে তাহা যেন রামের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া " 
ছল ছল করিতে লাগিল । 

রাম হৃষ্টচিত্তে সকাল-সকাল ঘরে ফিরিতেছিল_-এমন 
সময় সদর রাস্তার উপর -একটা সুবৃহৎ বাড়ীতে উৎসবের 
কলরব শুনিয়া সে দাড়াল. | 


২ 


to যার ভাগ্য ভাল তার এমনিই হয় । নীলকণ্ঠ মজুমদারের 


বরাত ভাল_ সোনার সঙ্গে মাটি মিশিয়াছে, অর্থাৎ জঙ্গীপুরের' 
মাতুল-সম্পন্তি তীহাতেই বর্তিয়ীছে। সে সম্পত্তির পরিমাণ. , 
ঢের--একটা জমিদারীই | নীলকণ্ঠ নিজে অবসরপ্রাপ্ত রাজ-- 
কর্মচারী ; স্বাস্থ্যের আনন্দের উপর মাসিক তিন শত টাকা 
পেনসন তিনি ভোগ করেন; শহরের বুকের উপর পাঁচটি 
ভাড়াটিয়া ইষ্টকাঁলয় ভাহারই ভাগ্যগর্ধে শির উঁচু করিয়া: 
আছে; এক শত টাকার ডাক শা দিলে সকলের . ছোটটিও: 
মাহুষেৱ;-অখাঁৎ নীচের, দিকে দৃষ্টিপাত করে নাঁ। নীলকণ্ঠের: 
একটি কন্তার বিবাহ হইয়া গেছে; সুতরাং যে শুরা. 
বাঙালীর ভিটা য় ঘুঘু ডাকিয়া আনে তাঁরা নীলকণ্ঠের নাই ।, 


জামাই পশ্চিমের একটি কলেজের . অধ্যাপক; বড় আর 


মেজ ছেলে যথেষ্ট লেখাপড়া-শিখিয়া লাট-দপ্তরের বড় দুখানি: 
আসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া আছে- শুন্ত হইলেই: 


ARS, 
~~ 


সপ 


যাইয়া বসিয়া পড়িবে । নীলকণ্ঠ বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছেন 
নীর কন্তার সঙ্গে সেই. বৈবাহিক মহাশয় এত বঁড় ডাক্তার যে, 
* ভিজিট ছ’ বৎসরে যৌলগুণ 'বাড়াইয়াও তাঁর বিশ্রামের সময় 
নাই; মেজ ছেলের শ্বশুর কোন্‌ এক স্বাধীন নৃপতির রাঁজন্ব- 
সঁচিব_সেই নৃপতি কলিকাতায় আসিলে কেল্লায় তোপ 


4 পড়ে। আরও সুখের বিষয় ইহাই যে, নীলকণ্ঠ শোক পান 
নাই; শ্রাতুড় হইতে আজ পৰ্য্যন্ত তার সন্তানেরা ভালই. 


' আঁছে। তাঁর উপর. তার স্ত্রী এবং বড় ঘট কূপে গুণে 
উত্তম । 
ভাগ্যলক্্মী মানুষকে আরকি দিতে পারে | সুখের উপর . 
সর্বব্যাপী দ্বিগুণ সুখের কাঁরণ সম্প্রতি বটিয়াছে-_নীলকণ্ঠের 
বাড়ীতে আজ প্রাতঃকাঁল হইতে রসুনচৌকি বাজিতেছে-_তীর 
বড় ছেলে শৈলেন্দ্রর প্রথম পুত্রের আজ শুভ অন্নপ্রাশন | কুটুম্ব 
আর অভ্যাগতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া ভারি সমারোহ লাগিয়া 
"গেছে । নীলকণ্ঠের রান্ন-বাঁড়ী হইতে বাহ্র-বাঁড়ী অনেকটা 
পৃথ-_এতটা জায়গাঁয় লোক একেবারে ঠাঁসা ; দেখিয়া মনে 
হয় না, এ বাড়ীর বাহিরে আর মানুষ আছে । এক কথায়, 
পৃথিবীর মর্দগত মহানন্দধ্বনি যেন শত মুখে উৎসারিত হুইয়। 
২ শলীলকণ্ঠের গৃহের চতুঃসীম! পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
উৎসব জমিয়াছে বেশ,/এবং খোকা কানে প্রায়.আবৃত 
হইয়া গেছে? | 


- বেলা প্রায় দুটো । আীলকঠের বাঁড়ীতে ভাজা! 


হুইয়া গেছে; কোলাহ্ল-ব্যস্ততা আর ডাকহাঁক দৌড়াদৌডির 
অন্ত নাই। প্রকাঁও আঁঙ্গিনা. আর বারান্দা জুড়িয়া লোক বসিয়া 
গেছে-_সব বড় বড় লোক-; ধনে মানে নীলকণ্ঠের সমকক্ষ 
কারা ; তাঁর! সবাই সগোঁষ্ঠ আর সবান্ধবে আসিয়াছেন |" 


বসিয়া সম্মুখেই দ্বীড়াইয়া আছেন ;. শৈলেন্্র তার পাশেই 
হাঁজির আঁছে।- 

পিতা পুত্র উচ্চকণে কেবলি হাঁকিতেছেন ঃ এ পাঁতে, 
"এ পাতে:-- 
/ "তাঁরা আরও বলিতেছেন £ দাঁও, ঠাঁকুর-**. 
আপত্তি দেখিয়া আপ্যায়নের তেজ আরও বাড়িয়া 
যাইতেছে. বলিতেছেন/_নষ্ট হবে বল্ছেন? তা হয় 
হোকৃ। দাঁও ঠাকুর । 


গরম পোলাও ঠাণ্ডা হুইয়া অরুচি ধরিয়া গেলে, গরম- 


গরম আরও চার হাতা! লইয়! তাঁর তিন হাঁতাই হা কমি 
ফেলিয়া রাখিল--পেটে স্থান কম |. 
নীলকণ্ঠ যর্টি বলেনঃ আর. দুটো .. হাতা 
বাঁড়াইয়া বলে খেয়ে ফেলুন ।' ঠাকুর আঁর ছুটো দাও. 
কিন্ত ঠীকুর দেয় আরও চারটে । লোকে শেষে রস- 
“গোলা প্রভৃতি মিষ্টান্ন চিবাইয়া ঢালিতে লাগিল-*" 


রামের টাক! 


"'. ঢালিয়া আসিয়াছে-**সে কথাও কহিতেছে ঢের; ক 
বাবুজীর কি 


৪৫১ 


দেখিয়া নীলকণ্ঠ আঁর শৈলেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল : 
না--ইহারই নাম লোঁক-খীওয়ানো | প্রাচু্যের উল্লাসে 
ওঁদের নাসারন্ধ বিস্কারিত হুইল। 


এইবার বিদায়ের পাল!--নিমস্ত্রিত ব্যক্তিগণ কম্তরীগন্যক্ত 
পান লইয়া আর শিশুটিকে আশীর্বাদ করিয়| একে একে দলে 
দলে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। 
- যাইবার আগে সর্বাগ্রগণ্য রায় বাহাছর নিরপ্তনপ্রসন্ন 
. সর্বাধিকারী নীলকণ্ঠকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,_ভায়া 
একবার ভেতরে চল । | 

বুঝা গেল, খোঁকাঁকে তিনি আশীৰ্ব্বাদ করিবেন। মি 
তাঁই ; রায় বাঁছাছুর একটি “ফুল” গিনি দিয়া খোকাঁকে 
আশীর্বাদ করিলেন এবং অধিকত্ত খোকাকে শ্যালক সম্বোধন 
করিয়া গৃহিণীকে তাহার অঙ্কে সমর্পণ করিবার নির্ধাৎ প্রস্তাব ' 
করিয়া বসিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া খোকা বিচলিত : 
হইল না; কিন্তু তাঁহার স্বার্থত্যাগের প্রস্তাবে . নীলকণ্ঠ প্রমুখ 
সকলেই প্রচুর হাস্ত করিলেন । চা 

পশ্চিম দেশীয় ধাই লক্ষ্মীর মা রহ্থাতকে “খালাস” 
করিয়াছিল ; সেই গৌরবে সে 'একখাঁনি হরিদ্রারঞ্জিত বস্তু 
পরিয়া, আঁর কৃ্ণবর্ণ ত্বকের উপর. খানিক অনাঁবশ্ঠক তেল 
রায় 
বাহাদুরের কথার পর সে বলিল-..ই মাগো; 
কথা |-**বলিয়া ইকজের হাযির উহ জাতি লে রা 
হাসিল । 


রায় বাহাছরের গৃহ্নিও সেখানে ছিলেন । হা নি 


সন্থুখস্থ রৌপ্যপাত্র মামুলি রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ হুইয়া গেছে; কে 


- একজন একটি স্বৰ্ণাঙ্কুরীয়ক দিয়াছে, তাঁহার আনুমানিক মূল্য 
নীলকঠ একখান! চেয়ার পাঁতিয়া রাখিয়া তাহাঁতে না 


পাঁচ টাকার বেশী নয়; কিন্ত গিনি 'পড়িল মাত্র এ একটি । 
অন্বিকা দেবী সেই কারণে হাঁফ-ঘোঁমটার আড়ালে গর্ব 
অনুভব করিতেছিলেন ! খোকার অন্কশায়িনী হইতে তিমি 
- মাথা নাড়িয়া রাজী হুইলেন। | 

" ইহাঁতেও সকলে লক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে প্রচুর হস্ত 
. করিলেন । ৃ 

নীলকঠের- স্ত্রী হৈমবতী একটি ছেলেকে দিয়! বলিয়! 
পাঠাইলেন, রায় বাহাছুর খোকার একটি পছন্দসই নাম রাখুন, 

লক্ষ্মীর মা সব কথাতেই আছে; বলিল £ হাঁ বাবুজী, 
একটা পয়মন্ত নাম | .. 

রায় বাহাঁছুরের মুখে চোখে হর্ষ বিকশিত হইল ; কিন্তু 
. গিনি দেওয়া যত সহজ, নাম রাখা তত সহজ- নহে, অনেক . 
হাঁতড়াইতে হুয়__বলিলেন £ দেখে শুনে রাখব একটা 
চলো হে।.. বলিয়া তিনি নত হ্ইয়া ছুটি আঙুলের দ্বারা 
খোকার চিবুক.স্পর্শ করিলেন এবং'নীলকঠকে হাতের নি 
ঠেলা দিয়া ঘুরিয়া,দড়াইলেন। 


৯ 


/ 
৪৫২ 
লক্ষ্মীর মা বলিল £ পরে রাখবেন, এখন না। বলিয়া 


এমন আহ্নাদিত হইয়া উঠিল যেন অবলম্বনের জন্ত ঢলিয়া 
কাহারো গাঁয়ে পড়িতে চাঁয়। . 


নীলকণ্ঠের বহির্বাটি হইতে রাস্তায় পৌঁছিতে একটা কক্ষ 
অতিক্রম করিতে হয়। "সেটার উপ্রে নীলকণ্ঠের বৈঠকখানা, - 


নীচেট। ভৃত্যবর্গের বিশ্রামকক্ । এই কক্ষ দিয়াই যাতায়াতের 


পথ। পাঁচট! সিড়ি ভাঙ্গিয়া উঠান হইতে সেই ঘরে উঠিতে 
হয়। রায় বাহাছুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সব্বাধিকাঁরী সেই সিড়ি 
ছু'ধাপ উঠিতেই অপর যে ব্যক্তি সেই সিঁড়ি দিয়াই উঠানে 
নামিতে উগ্চত হইয়া একেবারে দরজার মুখে আসিয়া দ্ীড়াইল 
তার চেহারা বীভৎস ঃ হাড়ের উপর চামড়া খালি; মুখে 


একমুখ দাড়ি গোঁফ; চুলগুলি আন্দাজে আর অপটু হস্তে 
নিজেই কাটিয়াছে বলিয়া মাথাটা বড় অপরিপাঁটি হইয়া 


উঠিয়াছে ; পরিধাঁনে মলিন বস্খ্ড ; কাধে ভিক্ষার ঝুলি.-- 


_ অশেষ জীর্ণসংস্কারের দরুন তাহ! বিবিধ বর্ণের আর বিবিধ 


করিয়া বজ্রকণ্ঠে হাকিলেন ঃ 


ত্াঁকারের কাঁপড়ে কাঁপড়-হাটার নয়ুনার মত দেখাইতেছে 3 ' ' 


হাতে একটি বাশের লাঠি আঁছে। 

. এই মূৰ্তি সম্মুখে পড়ায় রায় বাহাছুর বাঁধ! পাইলেন... 
সিঁড়ির উপরেই তিনি থমকিয়া দীড়াইলেন। 

অস্ত্রে যেমন ধার থাঁকে তেমনি রায় বাঁহাছুরের পাশেই 
ছিলেন নীলকণ্ঠ ; তিনি চাকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন-**কে 
রে তুই? 

রাম বলিল ঃ আছে, আমি রাম, ভিখিরী 1... 
রাম নিজের পরিচয় সসক্ষৌচে নিবেদন করিল, বি 
বশতঃ রায় বাহাঁছুরকে পথ দিয়! সে শশব্যস্তে সরিয়া গেল না। 

নাঁম-সম্পর্কে পিছন হইতে একটি ইস্কুলের ছেলে বলিল £ 
তুমি.আরে রাঁম। * 

'এই কথায় একটি হাস্তধ্বনি উঠিল... 
: রামের ধৃষ্টতায় আগুন হইয়া- নীলক হাস্তধ্বনিকে আবৃত 
তেওয়ারী ? 

তেওয়ারী নীলকণ্ঠের দারোয়ান ; সে পোলাও পরিবেষণের 
শ্রমের পর গাঁয়ের ঘাম যুছিয়া পৈতাঁর. ঘাম নিংড়াইতেছিল ; 
আহ্বান ধ্বনিত হইতেই ‘হুজুর’ বলিয়া সাঁড়া দিয়া সে ভোঁজ- 
পুরী বিক্রমে ল্লফাইয়া৷ আসিয়া দ্বাডাইল । নীলকণ্ঠ তর্জনী 
নাড়িয়া তাহার কাছে জানিতে চাহিলেন, বেতনভুক্‌ এত ভৃত্য 
'বিদ্ধমান থাঁকিতে রায় বাহাদুরের সন্মুখে এই লোঁক পড়ে 


'কেন? 
কিন্তু তেওয়ারী কৈফিয়ং গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই ততক্ষণে" 


কাজ সুরু হইয়! গেছে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠের কোচম্যান শিউসেবক 
আসিয়া প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত রামের গলদেশ চাঁপিয়া 


_ “আঁর টিপিয়া ধরিয়াছে এবং রাম আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াঁছে। 
রায় বাহাহুর এতক্ষণে কথা বলিলেন- কোঁচ ম্যানকে 


প্রবাসী 


. ১৩৫৪ 


রামের গলদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইতে আঁদেশ করিলেন। 


! 


আদেশ প্রতিপীলিত হইল দেখিয়া তিনি সুধু ফিরাইয়া নীলক 


কণ্ঠকে বলিলেন -আঁহা শুভ দিনে কেন হাঙ্গাম! করছ ! 

ফরিয়াদি মামলা তুলিয়া লইতেছেন দেখিয়া তংক্ষ্ণাঁত 
বিৰাদের নিশি হা শা স্থাপিত হুইল, নীলকণ্ঠ রুদ্রমু্তি 
সংবরণ করিলেন । 


উনার রর পরেছে ভিউ 


. দিলেন ; ব্যাগ বাহির করিলেন ; ব্যাগের ভিতর হুইতে একটি 
‘টাকা বাহির করিয়া! তাহার হাতে দিতে গেলেন 


রাম তখন থর্থর্‌ করিয়া কীপিতেছিল* কম্পিত করতল 


পাতিয়! সে দান গ্রহণ করিল । ৫ 

রায় বাহাঁছুর শীলকণ্কে পুনরায় বলিলেন, কি 
টাবাঁর দিয়ে একে বিদায় কর । আহা, আজ শুভ. দিনে কি 
মারধোর করতে আছে 1-_বলিয়! তিনি এবার নিধ্বিদ্বে কক্ষ 
অতিক্রম করিয়া রাস্তায় আর মোটরের কাঁছে পৌঁছিলেন। 


রায় বাহাছুরের ইচ্ছাহুরূপ ব্যবস্থাই নীলকণ্ঠ করিলেন ॥ 
টাকার উপর নীলকণ্ঠের ছ"খাঁন! লুচি রাম পাইল । 


ঝুলির ভিতর টাকা আর লুচি লইয়া! রাম যখন নীলক্ঠের £7. 


-গ্হ হইতে নিচ্ধান্ত হইল তখন তীর-টিন্ত আনন্দে আকুল ; 


অশক্ত দেহে অপূর্ব একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। জন- 


স্রোতের দিকে পুলকিডু নেত্রে চাঁছিতে চাহিতে রাম পথ 
চলিতে লাগিল:-- J 
পৃথিবী কেন আনন্দধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি এবং সানন্দে 


N 


পথ চলিবার যে গুঢ কারণটি লুকাইয়া রাখিয়া মানুষ এত দিন 


. তাঁহাকে: ঠকাঁইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হুয়া! পড়িয়াছে ; 


পৃথিবীর অর্দেক মানুষ আঁহরণ_ করিতে  ছটিতেছে--অপর 
অর্ধেক আহরণ করিয়া ফিরিতেছে। 

কিন্ত যে যতই আহরণ করুক তাঁহার মতও অমূল্য সঞ্চয়ন 
কাহারও নহে ।-.রামের পা ছুখানা ভ্রুততর চলিতে লাগিল, 
_ অমূল্য আহরণ, অর্থাৎ টাকাটা, লইয়া ঘরে পৌঁছিতে 


. পারিলেই 'তাঁহা যেন তার সত্যকাঁর আপনার হইবে ।..-তার্‌ 


মনে পড়িতে লাগিল দেই দাতাকে-__চমৎকাঁর গৌরবর্ণ ; বয়স 
সাতচল্লিশ-আঁটচল্লিশ হইবে ; চুল পাঁকে নাই, কিংবা প্রচুর 
চুলের ভিতর সাদা দু-এক খেই তার চোখে পড়ে নাই; গৌঁফ 
দু-একটি পাকিয়াছে ; গাঁয়ে মূল্যবান কোট ঝকৃঝক্‌ করিতেছে) 


পলা 


bt 


গগুদয় স্থূল, যেন" গালের ভিতর গোল আঁর বড়পান্তা কিছু - 


রহিয়াছে ; সুপুষ্ট আঙ্ুলগুলি দেখিতে মোলায়েম ; একটি 
অঙ্কুলীতে -.অঙ্কুরীয়ক আঁছে--তাঁহার উপর উচ্ছল একখানি 
পাঁথর লা পরিধাঁনে জমাট-বোনা মিহি একখানি 

কৌচানো খুতি-_থাঁকে থাকে ভাজ পড়িয়া প্রস্থে ক্রমশঃ 


বাড়িয়া একটি পরিমাণ-পরিপাট্যে কৌঁচাটি সুন্দর দেখাইতেছে- 


0 


ফাম্তন 
_ ছুর্গাপ্রতিমার ' কার্তিকের কাঁপড় 0 ওঁ রকমই কৌচান . 
*থাঁকে ; বুকে কোটের উপর সোনার মোটা চেন ঝুলিতেছে_ 
he মত বাঁকা, খাঁনিকটা তীরের মত সোজা! 
হইয়া ঝুলিতেছে--সোঁজা অংশের সঙ্গে' আঁধুলির আকারের 
একটি চাকৃতি রহিয়াছে; মানুষটির ঠোঁট দুখানি পাতলা, 
লাল; চোঁখ বড়_কিন্ত হাঁষ্ভময় নয়, গম্ভীর, সরু, গাঁড় 
ক্কফবর্ণ ; পাঁয়ের জুতা দর্পণের মতো স্বচ্ছ। ডা ১ 
এই সুপুরুষটি জামার পকেটে হাত দিলেন ; ব্যাগ বাঁহির 
করিয়া টাকা বাহির করিলেন ; তাহাঁর মুখের দ্বিকে চাহিয়া 


. টাকাটা তাহার হাতে দিতে চাঁহিলেন। তার হাত কীপিতে- 


ছিল; পাঁচটি আঙ্গুল জড়ো করিয়া তিনি টাকাটা ধরিয়া- 
ছিলেন...টাকাটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন টাকা তাহার হাতের 
উপর পড়িল-স্পর্শ ঘটিল ; স্পর্শের অপরিমেয় অনুভূতি মস্তি 
হইতে পদতল পৰ্য্যন্ত সৰ্ব্বাঙ্গে এক নিমেষে ছড়াইয়! গেল-** 
ভাবিতে ভাঁবিতে রামের প্রাণে আনন্দ-রস উদ্দেল হইয়া 
উঠিল; কিন্ত বেশীক্ষণ ভোগ করিতে পারিল না--সকল 


আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ 


একটা, বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িয়া গেল-_যে দাতা 


তাহাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া 


লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত? এত বড়. বস্তু 
দান করিয়া অকাতর নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরে এমন ত্যাগী 
মহান্ুভব ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই বোঁধহুয়। শঙ্কায় রামের 
বুক টিপটিপ করিতে লাগিল; এমন সাহস হুইল নাঁ যে 
পিছন দিকে একবার তাকায় 1-*+এমনও ত অনায়াসে ঘটিতে 
পাঁরে যে, হিড়হিড় করিয়া টানিয়! লইয়া চোর বলিয়! পুলিসে 
দিবে । বিশ্বাস নাই--এমন হয় । ত্রাসে অন্ধ হইয়া পলাঁয়নের 


উদ্দেশ্যে ছুটিতে যাইয়াই রাম বাঁধা পাইল ; কে যেন কোন্‌ 


দিকে গৰ্জ্জন করিয়া উঠিল £ “এইও?... 

* সে পৌছিয়া গেছে_ দয়ালু লোকটি দানের জন্য অনুতপ্ত 
হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে কি ধরাইয় দিতে যে বলবান্‌ 
আর অত্যাচারী ভোজপুরী দ্বারবান্‌ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে 


" দৌড়াইয়া আসিয়! তাহার নাগাল পাঁইয়াছে__ 


কিন্ত তা নয়; “চাঁপা, পড়লে যে” | বলিয়া সদয় কণ্ঠে 
ভতপনা করিয়া একটি বাবু তাহাকে পাঁশের.দিকে টানিয়া 
লইলেন। রাম দেখিল, সন্মুখেই গরুর গাঁড়ী--থামিয়! আছে। 
গরুর গাঁডীর গাঁড়োয়ান এবং ছু-চাঁর জন দর্শক দ্বাড়াইয়া 
তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হাঁসিতেছে*”* ৃ 
* গরুর গাঁড়ী চালিয়া গেল ; যাহারা দ্বাড়াইয়া পড়িয়াছিল 
তাহাঁরাঁও চলিয়া গেল; কিন্তু তীব্র ত্রাসের বিদ্যুতে আঁহত 


হইয়া ক্ষফিক মূরচ্ছার যে আঘাঁত সহা করিয়া রাম এইমাত্র 


জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহ'র অবসাদ ঠেলিয়া সে তখনই নড়িতে 
পারিল না। . কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য্য, রামের বুকের এই স্তন্ধতা 
দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল-_ভয়ের কোঁন কারণই 


“রামের টাকা 


8৫৩ 


স্পা 





বিদ্যমান নাই জানিতে পারিয়াই তাহার কষ্ট ঘুচিয়া ক্লান্তি দূর 


হইয়া প্রাণে পুনরায় স্ফু্ত দেখা দিল। আবার রাম রওনা, 


হইল! 

ভৃত্যশ্রেণীর একটি যুবক বাঁটিতে করিয়া সেরখানেক' ঘি, 
আর পাতার ঠোঁঙায় করিয়া সেরদেড়েক ময়দা লইয়া যাইতেছে ' 
দেখিয়া রাম তাহাকে ডাকিয়া দাড় করাইল-_জাঁনিতে চাহিল : 
“ঘিয়ের কি দর আজকাল” ? 

রামের দিকে চাহিয়া হাঁসিয়া সেই লোকটি দর জানাইবার 
পূৰ্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল-_মণের দর না সেরের দর ? 

রাম বলিল, টিম, | 

_সাতসিকে। 

রাম বলিল, “দাম বেড়েছে” । ভেরি 

রামের আজ ' কিছুই অপ্রাপ্তব্য নাই_.কোঁন ভোগ্যবস্ত 
ছি da ULL | | 


ঘরখানাকে রাম এখনো বাঁসোপযোগী মনে করে কি না 
বলা যায় না, কিন্ত তাহাকে সে ভালবাসে । টি 
_ মাইলদেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া! শহর হইতে ঘরে 
পৌছিতে আগে তার হাঁটু ভাঙিয়া শরীর ছুম্ড়াইয়া পড়িত, 
কিন্তু ঝুলির ভিতর ছ’খানা লুচি আঁর টাকাটা লইয়া সে আজ - 
আপন গৃহে চলিয়াছে__দৈবদগুল্পর্শে রোৌগমুক্তির মত কি 
একটা শক্তিমন্ত্র জাদুর খেলায় আঁজ তাঁহার পা কপিল না। 
. রাম গৃহে পৌছিল। দুয়ারে ফাড়হিয়া একটা নিঃশ্বাস 
সে-ত্যাগ করিল; তারপর দরজার শিকল নাঁমাইয়! 
ঘরে ঢুকিল ; ঝুলিট! মেঝের মাঁটতে নামাইতে যাইয়া তাঁহার . 
জ্ঞান জন্মিল, মাটির সঙ্গে লুচি আর টাকার স্পর্শ ঘটান সঙ্গত 
নয়_আর একটু আগাইয়া গিয়া রাম মাটির দেয়ালের 
পেরেকের সঙ্গে তাহাঁকে ঝুলাইয়! রাখিল। 
. “তারপর বসিয়া বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাঁহিতে চাহিতে 
আপন মনেই অনেক হাসিল এ টাকাটা যেন মন্ত্র জানে 
সে আসিতেই মাটির হাঁড়িটী, সরাটা, এনামেলের কুটা বাটা 
পর্য্যন্ত যেন হাঁসির রজতচ্ছটা ছড়াইতেছে। . 

কিছুক্ষণ এই হাসিটা উপভোগ করিয়া রাম উঠিল; ঝুলিটা 


পাড়িয়া আনিল ; ঝুলিটা কোলের উপর রাখিয়া তাঁর মুখ 


খুলিল ; অতি সন্তৰ্পণে তাহার ভিতর হইতে লুচি ক’খানা 
বাহির করিল; এক হাতেইৎগামছাখান! মেঝেয় পাতিয়া 
তাহার উপর ধীরে ধীরে লুচিগুলি নামাইয়া রাখিল--যেন 
রৌপ্যনির্সিত একটি পরম উপাদেয় দৃশ্য তাঁর পরিতৃপ্ত আর 
অপুর্ব একটা আলোকে উজ্জ্বল দৃষ্টির সন্মুখে উবু! 


রেছিল। - 


" রাম তখন ক্ষুধিত ; কিন্ত লুচির EET | 
আর টাকার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁর দিনব্যাপী ক্ষুধাবোধ 


অন্তত হইয়া গেল। ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া টাকাট} 


8৫8 
সে বাহির করিয়া আঁনিল-_-করতলে লইয়া নিনিমেষ চক্ষে 
'সেটর দিকে "চাহিয়া রহিল £ টাকার গাঁয়ে একটা মুখাঁবয়ব 
অঙ্কিত রহিয়াছে-__মী্থষের মুখ বটে, কিন্ত কোন্‌ মান্থষের 
মুখ তাহা সে স্বপ্নেও জানে ন|। উল্টাইয়। দেখিল; এদিকেও 


‘ছবি রহিয়াছে; অক্ষরগুলিকে অক্ষর বলিয়া সে 'চিনিতে 
পাঁরিল না। 


একটা লোক, ধর 'সে-ই, যদি. এই রকম একটি টাকা | 
তৈরি করিতে বসে তবে তাঁহাঁকে পরিশ্রম করিতে হইবে" 


বিস্তর-_যন্ত্রপাঁতিও অনেক লাগে বোধ" হয়__ভাবিয়! রাম 
বিস্মিত হুইল। টাকাটা অঙ্ুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝে 
খরিয়া . রাম তাঁহাকে পরম স্েহ আঁর সম্রমের সহিত একবার 
- কপালে ছোঁয়াইল ; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ 
করিয়া ক্রমশঃ মুষ্টি ঢুঢতর করিয়া তাঁহাকে অন্ভব করিতে 
লাগিল ; হাত গরম হইয়া উঠিল । মুষ্টি খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, 
টাকাটা রহিয়াছে ; দেখিয়! নূতন করিয়া আঁর একবার সে 
অবাঁক'হইল । পুনরায় মুঠা বাঁধিয়া তার মনে হইতে লাগিল £ 


যদি এইবার হাত খুলিয়া দেখা যাঁয়, একটি টাকা ছুটি হই- " 


য়াছে | রামের গা সিরসির করিয়া উঠিল। তাঁহা কি একে 
বারেই অসম্ভব ! ভগবান দয়ালুর হাত দিয়া একটা টাকা! দিয়া- 
' ছেন--তিনিই পুনরায় দয়াপরবশ হইয়া. কি একটিকে ছুটি 
করিতে পাঁরেন না! এমন কি ঘটে না? ঘটতে পারে না, 
ভগবানের রাজ্যে. এমন কিছু নাই। অমনি করিয়া টাকা 
* যদি বাঁড়িতে থাকে] রামের চক্ষু নিমীলিত হুইয়া আসিল । 


চোখ খুলিয়া ঘরের চাঁরিদিকে চাহিয়া রাম হতাশ হইয়া 


_ ভাবিতে লাগিল, ঘরে এমন স্থান নাই যে.অনেক টাকা রাখা 
যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ উচ্ছল হুইয়া উঠিল £ টাকা 
হইলে সেই টাকাঁতেই ত ঘর'হুইতে পারিবে, সিদ্ধুকও 
হইতে পারিবে | ‘রামের মনে অতঃপর টাকার শ্রোত বহিতে 
লাগিল। 

| এক সময় সে মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটাই আছে, 
দ্বিগুণ হয় নাই, দেখিয়| তার মনে'.হুইল, একটাই যথেষ্ট । 
তাঁরপর কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্বা বাহির 
করিয়া টাকাঁটার এপিঠ ওপিঠ দুবার চাটিল ; তারপর 
তাহাকে চির জগায় ধস তিন যত্বের সহিত দারা 
ব্বাখিল। 

"একটি একটি করিয়া তুলিয়া লুচি ক’খানা বির দেখিল-_ 
ছ’খান] ৷ -একখাঁনার এক টুকরা ভাঁডিয়া মুখে দিতে 
যাইয়াই রাম হাত নাঁমাইল ; একবাঁর তঙ্গহীন লুচির দিকে, 
একবার টুকৃরাটির দিকে চাঁহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া 'রহিল-_ 


যেন নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে” গিয়াছিল, 


. প্রলৌভনের বস্তুকে পরিহার করিতে এমনি শশব্যন্তে সে উঠিয়া, 
, ফীড়াইল, এবং প্ররুতিস্থ হইতে তাঁর কিছু সময় লাগিল ।, 
তারপর সে লুচি ক’খানার কাঁনা -ধরিয়া বহন করিয়া চক্র 


প্রবাসী, 


ন { 
মূ 


১৩৫৪ 





অন্তরালে হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিল- হাঁড়ির মুখে সরা চাপা; 


দিয়া, আর টাঁক্রাটা খুব মজবুত করিয়! টাকে গু*জিয়া পুনরায় ৪ 
সে ভিক্ষায় বাঁহির হুইল । নূতন হাড়ি আঁর সরা কিনিবার * 
পয়সা তাঁহার টা |. 


৪ 
আজি রামের অদৃষ্ট সভার দিন আজ সার্থক ই 
কিছু বাকি রহিল নাঁ। 
বাঘডাঙ্গার শ্রীবাঁস সরকার পুত্রের বিবাহ বিরান 
এবং বহু অন্থচর আর প্রচুর প্রাপ্তিসহ.দেগে ফিরিতেছেন । 
শ্্ীবাঁস পয়সাওয়াল! লোক ; স্থতরাং সেই বিশ্বাসটা যাহাতে 


ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈবাহিকের টাকায় তিনি 


. যাহা হোক, তিনি ফিরিতেছেন এবং বৈবাছির্কের 


ব্যবহারে খুশী হুইয়াই ফিরিতেছেন | খানিকটা পথ গো-যানে 


আসিয়াছেন, খানিকটা পথ রেলগাঁড়ীতে যাইতে হুইবে। 


তিনি হাঁতে “কিছু সময়” রাখিয়া গাঁড়ীর সময়ের বহু পূর্বেই ' 
ষ্টেশনে পৌঁছিয়! সন্ত ষীল ট্রাঙ্কের উপর আসন গ্রহণ করিয়া 


বিশ্রাম করিতেছেন। 


+ 


বাসের মন সন্তুষ্ট হইয়া. আঁছে'। বড়ট, ন্দরী এবং 


বৈবাহিক সংলোঁক, ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন । 


আবার ইহাও সত্য যে, লোকে কম্মিন্কালেও বলিতে পারিবে রন 


না, জীবাঁস সরকার গরীবের ঘরের “হাঁভেতে” মেয়ে আনিয়াছে, 
কিংবা ধনীর ঘর হইতে কুৎসিত বউ আনিয়াঁছে। 
শ্রীবাের এ কথায় পুরোহিত দশরথ তর্কবাগীশ, পরা মাঁণিক 


যুধিচির এবং প্রতিবেশী সুষ্টিধর সমস্বরে এবং প্রবল কণ্ঠে সায় . 


দিয়াছে__কদাঁচ না বলিতে পারে নাই। না 
সুতরাং শ্রীবাস আরও খুশী হুইয়া গেছেন এবং 
আল্পাঁকাঁর কোঁটের, উপর ফরাসডাঙ্গার চাদর ফেলিয়া 
সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন, আর অতি 
সামান্ত কথাতেই হাঁন্তবেগে তার বোতাম-আঁটা! ভুড়ি 
নাচিতেছে। < 
রাম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহারই শবে দাড়াইয় 
ছিল। ভু'ড়ি-নাচানো হাসির .শেষে একবার হঠাৎ মুখ 
ফিরাতেই রাম শ্রীবাঁসের চোখে পড়িল । | 


শ্রীবাসের মন প্রফুল্ল . ছিল-_বলিলেন, হু, বুঝেছি। 


বলিয়া তিনি পকেটের ভিতর হইতে একটি চতুক্ষোণ দু*আঁনি 
বাহির করিয়া, রামের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। কিন্ত শৃ্ের 


জিনিস লুফিয়া! 'লওয়ার তৎপরতা রামের নাই, ছু,ক্ষানিটা তাঁর 


হাতি এডাইয়া মাটিতে পড়িল) রাম শ্রীবাসের পদতলে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হুইল ; তারপর ছু'আনিটা কুড়াইয়া লইয়া . 


. যে ধীরে প্রস্থান করিল। 


~ 


» 


| ফাল্তন 


পাপা 


** টাকাটা টণ্যাকে আছে, আর তার অস্তিত্বের অন্ভূতি 
রামের রক্তে জীবন্ত হইয়া আছে'।. তাঁর উপর এই ছু'আনি। 
আাদুষের প্রতি ককৃতজ্ঞতায় রামের চোখ সজল হইর্া উঠিল। 


শ্রীবাসের দেওয়া ছু'আনি ভাঙীইয়া রাম হাঁড়ি আর সরা 


কিনিল। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক তোঁলাঁপাঁড়া আঁর 


লোভ সংবরণের বৃথা চেষ্টার পর আঁধলার তামাক, এ মূল্যের ' 


_ টিকে এবং এ মূল্যের দিয়াশলাই এবং এ মূল্যেরই একটি 
কলিক! কিনিয়! রাম যখন বাঁড়ীর'দিকে পা চাঁলাইল তার 
বহু পূর্বেই তার মন যাইয়া পড়িয়াছে হাঁড়ির লুচিতে ঃ 
যাইয়| দেখিতে পাইব কিনা ঠিক কি | 

যথাসাধ্য জ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া রাম সর্বাণ্ধে লক্ষ্য করিল 
দরজার মাথাটা_-শিকল চড়ানোই আছে ; শিকল খুলিয়া 
ঘরে টুকিয়া দেখিল, হাঁড়ির আবরণ ঠিক আছে এবং ঢাকনা 
তুলিয়া দেখিল, লুচিও আঁছে। 

শান্তির, তৃপ্তির এবং স্বস্তির একটি গভীর' শা আগ 
করিয়া রাম বিশ্রাম করিতে বসিল। 


চর 


যন 


পরিষ্কার সুখাণ্ত লুচিগুলি পরস্পরের বুকে পিঠে সংলগ্ন হইয়া 
একট! নিরেট পিণ্ডে পরিণত হুইল ; আগে পচিয়া দুর্গন্ধময়, 


. পরে শুকাইয়া নির্গৰ হইল এবং তারপর আঁরও শুকাইয়া 
" বারিয়! ঝরিয়া গুঁড়া হইয়া গেল ; কিন্তু রাম সরা! তুলিয়া আর 


তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না--আঁছে; তাঁর নিজস্ব স্বেচ্ছা- 
তো হর! তারা মুত সাহে ইহাই বটা করিয়া অমি 
ক্ষুধার সময়ও সুখ পাঁয়। | 

কিন্তু ধাতুনিগ্মিত যুদ্রাটির দেহ" 2 দেহ 
পচিয়া উঠিল না । 


বাম প্রত্যহুই নিয়মিতভাবে ভিক্ষাঁয় বাহির হয়; বাহির : 
“হুইবা'র পূর্বে টাকাটা হাতে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়! একাগ্রচিত্তে 


'শিরীক্ষণ করে--জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তাঁর ছুই পিঠ 


বারংবার চাঁটে ; তারপর তাহাকে -আঁবার ঝুলিতে ফেলে 


৮৫ আনন্দে তার'পাঁ অনায়াসে চলে। 


পিঠের ছবি জার লেখ । বীর ধীরে জঃ হইয়া উঠিতে 
লাগিল । 


এমনি মন্থর ক্ষয়ের রাহুগ্াসে পড়িয়া একেবারে নিঃশেষ 
হুইয়া যাওয়া ঈাকার অদ্বৃষ্টের কথা নয়, কাজেই এক্‌ দিন বড় 


- ছুর্দেব ঘটিয়া গেল | যে পেরেকটার সঙ্গে ঝুলি টাঙ্গানো 


থাকিত সেই পেরেকটা ঝুলি বুলাইবাঁর আর পাঁড়িবার. টাঁনা- 


রামের টাকা 
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টানিতে নোনা-লাগা মাটির ডিতর করে ডিল হইয়া গিয়াছিল | 
রাম তাহা দুণাক্ষরেও টের পায়, নাই। | 
ঝুলি সেদিন ভারী ছিল । 
_পেরেকে ঝুলি ঝুলাইয়া রাখিয়া রাত্রে রাম ঘুমাইয়াছিল ৯ 
ঝুলির, ভারে পেরেক খুলিয়া পেরেক সমেত ঝুলি কখন . 
ভূপতিত- হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকালে ঘুম 





" ভাঙিয়া চোখ মেলিতেই যে দৃষ্ঠ রামের নজরে পড়িল ঝুলির..__ 


ভূতলে পতন তার সবটা নয় ; ঝুলির কেবল ধরা পৃষ্ঠে পতনের 


ফলও তেমন সাংঘাতিক. নয়; কিন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার 
- এই যে, দেখা গেল, ঝুলির গাঁ ধেঁষিয়া ইছরের মাটি রাতারাতি 


পর্বতাকার হইয়া উঠিয়াছে। 

রামের শরীর সেদিন -ভাল ছিল না । ঝুলির ভিতর টাকা 
আছে; সেই "ঝুলি ইছরের গর্তের মুখে পড়িয়া আছে 
দেখিয়া আতঙ্কে উদ্বেগে রামের প্রাণ যত ভ্রুতধেগে ধড়ফড় 
করিতে লাগিল তত দ্রুতগতিতে সে গা তুলিতে পাঁরিল 
না 1 ধীরে ধীরে গাত্রোথান করিয়া সে ঝুলির কাছে 
আগাইয়া গেল, ঝুলিটাকে টানিয়া তুলিল_-ঝরঝর: কৰিরা। 
অনেকগুলি চাল ইছুরের মাটির উপরেই স্ত পীক্ৃত হইয়া পড়িল 


পি চু 


বাম তাই! অলি ভব তুলিয়া ভুলিয়া পাশের দিকে 
চাল সিদ্ধ করিবার নূতন হাঁড়ি আনা হইয়াছে ; কাজেই 
লুচিগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হয় নাই | তিন রাত্রি না যাইতেই. 


রাখিয়া দিল। 


টাকাটা ছিল চালের নীচে । রাম তাড়াতাড়ি ঝুলির ভিতর 
হাত ভরিয়া দেখিল, টাকা নাই; হঁহুরের দ্বাতের করা ছিদ্র 
রহ্য়াছে- ঝুলি .হাতড়াইতে যাইয়া ছিদ্রের ভিতর আঙ্কুল 
ঢুঁকিয়া আঁট্‌কাইয়! গেল । ঝুলির ভিতরটা বাহিরে উল্টাইয়া 
আনিয়া রাম ছু'হাতে করিয়া সেটাকে বাতাসের উপর 
আঁছড়াইতে লাগিল ; চালের গুড়া তাঁর চতুদ্দিকে উড়িতে 
লাগিল-* “তাঁর চোখে সুখে প্রবেশ করিল, কিন্তু টাকা পড়িল 
না। 

রাম ঝুলি ফেলিয়া পাগলের মত ছুটি বাহির হুইল ; 


তার ভেণতা দ্বা-খানা কোথায় পড়িয়া ছিল, সেই দ! আনিয়া 


ছুই হাতে ইঁহুরের মাটি সরাইয়! মেঝের মাটি খুঁড়িতে বসিয়া 
গেল । 


অল্পক্ষণেই সুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেল-; কিন্তু স্ডক্ক কোন্‌ 


- অতলে প্রবেশ করিয়াছে, ছুই হাঁত গর্ত খুড়িয়াও তাহা 


আবিষ্কৃত হুইল না। 
ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; দা রাখিয়া 


‘রাম অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গহ্বরের দিকে চাহিয়া বসিয়া, 


রহিল...বিসর্পিত রেখায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য স্থানে 

নিজেকে ভেদ করিয়া সেই সুডঙ্গের যেখানে শেষ হইয়াছে 

সেই অতি দুম দুরে আয়ভাতীত একটা অন্ধকার স্থানে মৃষিক-- 

বাহিত টাকাটা পড়িয়া  ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, রাম, পুনঃপুনঃ 

চক্ষু মুদ্রিত করিয়! অবাধ খজু দৃষ্টিতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে | 
লাগিল । 


সুখ ও স্বস্তি. - 
প্ত্রীবিজয়কেতু বস্তু, এম্‌ বি, বি-এস্‌সি 


ভিড একবার থাকি। বোধ 
হয় সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর এই স্বস্তির চেয়ে বেশী আর কিছু 
' আশা করিবার নাই। এখন বাংলাদেশের অবস্থা এমন যে 
জীবনে সুখ তো নাই-ই, স্বত্ভিও মরীচিকার মত ক্রমশঃ মিলাইিয়া 
যাইতেছে । এ দশা কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা 
দরকার । সুখ কি? স্বত্তিই বাকি? কেন স্বত্তি'আঁমাদের 
কাম্য? শিক্ষা, দীক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গ দেহ সত্বেও কেন আমর! 


লক্ষ্যতঃ ? এই প্রশ্নগুলি বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। 


শান্রোক্তি আছে_-ভূমৈব সুখং, কি অর্থে ইহ] বলা হইয়াছে 
* €স তর্ক ন! তুলিয়া আমর! যদি ধরিয়! লই. “প্রাচুর্য্যেই সুখ” 
- খুব বেশী ভুল করা! হুইবে ন! । কিসের প্রাচুর্য্য ?__কাম্য বস্তুর 
প্রাচ্য । প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচূর্য্যের বিচার প্রয়োজনের'মানদ্রণেই 
- হুইয়া থাকে । কিন্ত কেবল পৰ্য্যাপ্ততায় মানুষ সুখী নয় কেন $ 
কেন প্রাচূর্য্য না হইলে. মানুষের মন তৃপ্ত হয় না? তাহার 
কারণ বাস্তবিক সুখটা! প্রাচুর্য্যের মধ্যে নাই, আছে প্রয়োজনীয় 
বস্তটাকে ব্যবহার করার মধ্যে । কাজেই প্রয়োজনীয় বস্ত 
যত সুলভ এবং প্রচুর, তাঁহাকে ইচ্ছামত অরাধে খরচ করিবাঁর 
: সুযোগও তত অধিক | প্রয়োজনীয় বস্তু যখন দুল“ তখন 
তাহাকে ব্যবহার করিবাঁর সুখ হইতে বঞ্চিত থাঁকিতে হয়। 
প্রয়োজন বস্তট। আবার এমন যে মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে 
এবেয় না, তাড়না! করে। 
কিছু পাওয়া যাহাতে তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে, 
তবেই মানুষ স্বত্তি পায়। যে অবস্থায় মানুষের প্রয়োজনের 
তাঁড়না নাই অথচ প্রয়োজনীয় বস্তকে অবাধে ব্যবহার ' করার 
সুখও নাই তাহারই নাম স্বস্তি’ | 


'. এবার, প্রয়োজন কি দেখা যাউক । প্রয়োজন কি তাহা 


আমরা অন্থভব করিয়া থাঁকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে একটু 
আলোচন1 করিলে দোষ হইবে না। প্রয়োজনের সঙ্গে 
প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাঁণিমাত্রই ক্রিয়াশীল, প্রাণীর জাতি 
হিসাবে ক্রিয়ার ধরণটা নির্ভর করে বটে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে 
নিক্ষিয় হইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকের! দেখিয়াছেন এই 
ক্রিয়াশীলতার মূলে. প্রেরণ1- দিতেছে প্রয়োজনের তাড়না । 
প্রাণীর-ক্রিয়াশীলতাঁ বজায় রাখিতে প্রতিবেশ শক্তি সরবরাহ 
করে। যে সমস্ত বস্ত শক্তির উৎস সেগুলির প্রতি 'প্রাণী 
প্রয়োজনের তাঁগিদেই আকৃষ্ট হয়। প্রয়োজন আমাদের 
স্বাভাবিক .ক্রিয়াশীলতাঁর প্রপন্থী অর্থাৎ ইহার পরিবর্ধন এবং 
_ পরিষ্ফুটনের, সহায়ক ৷. মাহ্ষের এই ক্রিয়াশীলত! -একান্ত 
যাপ্তিক ব্যাপার নহে-বরং প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা 
সখান্ুভূতি আছে_এ. কথা প্রত্যক্ষদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা 


এই অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় বস্তু 


বলিয়াছেন । এই সুখের লোভও কিয়াশীলতাঁয় প্ররোচনা 


দেয় অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদ যেমন মানুষকে সক্রিয় করে, 


ক্রিয়াজিনিত সুখও তেমনি মানুষকে সক্রিয় করে | 
্রিয়াশীলতার. প্ররোচক ছুই রকমের উদ্দীপকের কথা 

বলিলাম । যখন কোন কারণ বশতঃ সুখের লোভে মানুষ 

সাড়া দেয় না তখন স্বস্তিই একমাত্র লক্ষ্য-হুয় অর্থাৎ প্রয়োজনের 


তাড়ন! হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমরা নিক্ষরিয় হুইয়। পড়ি ৷. 


ইহ! স্বাভাবিকতাঁর লক্ষণ. নয়, ব্যাধির পরিচায়ক । এই ব্যাধি 
ছুরাঁরোগ্য কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে চিকিৎসা করিলেও 


"আরোগ্য অসম্ভব এমন নয়। সুখ যখন ক্রিয়াশীলতার উদ্দীপক 


হয় সে অবস্থাই মানুষের পক্ষে আদর্শরূপে কাম্য । প্রত্যেক 


ক্রিয়াতেই সুখ আছে বলিয়াছি, এমন কি যে ক্রিয়া মান্থষের ' 


বিনাশকর তাহাতেও সুখানুভব সম্ভব ৷ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ 
বল] যাইতে পারে মানুষ যদি নিজের দেহে নিজে অন্ত্রাধাত 
করে তাহা হইলেও অবস্থা বিশেষে সুখাঁকুভ্ব তাহার পক্ষে 


সম্ভব । বাস্তবিক অনেকেই লক্ষ্য করিয়া! থাকিতে পারেন. 


এমন অনেক পৰ্য্যটক সন্ন্যাসী আছেন যাহার! নিজ দেহে ক্ষত 
উৎপাদন করিয়া আনন্দ পান । এখানে অবশ্য ক্ষতটা আনন্দ- 


দায়ক নয়, ক্ষত উৎপাদনের ক্রিয়াটাই আনন্দের কারণ। 


ক্ষতট। আসলে কষ্টগ্রদ, কিন্তু তাঁহাদের কাছে ক্ষত উৎপাদনের 
ক্রিয়াতে যে সুখ তাঁর আঁকর্ধণ ক্ষতজনিত কষ্টকেও অতিক্রম 
করে। উদ্বাহ্রণটা চূড়ান্ত .ধরণের, সাধারণ ক্ষেত্রে এতটা! 
দেখ] যায় না, তাহা ছাড়া এই সব মর্ষকামীরা মোটেই 
স্বাভাবিক নহেন কেননা সকল প্রকার ক্রিয়াতে ইহারা সুখ 
পান না কেবল এক জাতীয় ক্রিয়াতেই সুখ পাঁন। আদর্শ 
অবস্থায় সকল প্রকার ক্রিয়াতেই সুখ পাওয়া সম্ভব-২ দাঁনেও 


সুখ, গ্রহণেও সুখ, খাইতেও সুখ খাওয়াইতেও সুখ, আঘাত 


করিতেও সুখ, আহত হুইতেও, সুখ । 


সুখই যদি মানুষের পূর্ণতর লক্ষ্য হয় আঁমরা নি 


তর স্বস্তিকে আমাদের লক্ষ্য করিলাম ?. . তাঁহার কারণ 
আমাদের কষ্ঠভীতি ও ক্লেব্য। প্রতিবেশের বৈচিত্র্য বশতঃ 
সুখের আশায় আমর! যে সমস্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হই তাঁহাদের 
কোন কোনটায় অন্তমিহিত কষ্টের সন্তাবনাঁও কিছু আছে। 
এখন আমরা যদি এই কষ্টের ভয়ে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা ছাড়িয়া! 
দিই তবে তাহা আমাদের ছুঃখভীতি । এই ছুঃখভীতি অন্ম- 
বিস্তর মানুষ মাত্রেই আছে। যতক্ষণ তাহ! সাধারণ গভীর 
মধ্যে থাকে- ততক্ষণ তাঁহা স্বাভাবিক । যখন পাঁধারণ গণ্ভী 
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অতিক্রম করে তখন মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বাধ! , 


পায় এবং.তাহ! চিন্তার কারণ । আবার যখন এই ছুঃখভজীতি 
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ফান্তুন 


প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী 
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মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহার বুদ্ধি পর্যন্ত বিকল করিয়া দেয় 
তখন তাহার নাম্‌ ক্লৈব্যা। এই অবস্থা অতি আশঙ্কাজনক 


, এবং ইহার পরিণাম সম্পূর্ণ বিনাশ ৷ 
যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার চাই তবে স্বস্তির পরিবর্তে 
সুখকেই লক্ষ্য করিতে হুইবে। ক্লৈবা না গেলে এ লক্ষ্য 


% লাভ কর! সপ্তব নয়। ছুঃখভীতি না গেলে ব্লৈব্য যাওয়া 


সম্ভব নয়। ছুঃখভীতি মানুষের জন্মগত বৃত্তি নয় ইহ] সংক্কার- 
লন্ধ। এই বিষময় সংস্কার অভ্যাস দ্বারা অতিক্রম করা 
সম্ভব। এই অভ্যাস ছুই ধাপে আয়ত্ত কর! যায়। যে 
সকল প্রয়োজনীয় কাঞ্জে কষ্টের সম্ভাবনা আছে তাহ। করিতে 
অনিচ্ছ! হইলেও অনিচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া কাজ করিতে 
হুইবে__ ইহা প্রথম সোপান । 
করিতে সেই কাজের মধ্যে সুখোপলন্ধি চেষ্টা করা_ ইহ! 


অশিচ্ছ। সত্তেও ক!জ করিতে 


দ্বিতীয় সোপান। এক মনে যে কোন কাজই করা যায় 
তাহার মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যায়। এই আনন্দ চর্চার 
দ্বারা বাড়ান সম্ভব । 

পরিশেষে বক্তব্য আমর] যদি নিঞ্জিয়তা বর্জন করিয়া! 
যে কান্দ আমাদের মঙ্গলকারক মনে করি তাহার যতটুকু 
সম্ভব, তাহা যত অল্পই হউক ন! কেন, করিয়া যাই তবে নিশ্চয় 
এই ক্ষয়কর অবস্থ| হইতে উদ্ধার পাইব। যদি অনিচ্ছ। সত্বেও 
কাজে নামিয়। কাজের মধ্যে দুঃখের উপাদান যতটা আছে 
তাহাকে উপেক্ষ। করি এবং সুখের উপাদান যতটা আছে তাহ! 
শাস্ত চিত্তে গ্রহণ করি, তবে নিশ্চয় অচিরেই আমর! প্রতিকূল 
ভাগাকে বশে আনিতে সমর্থ হইব। হিন্দুর গীতাও এই কথাই 
বলে যে, দুঃখে কষ্টে লক্ষ্যভ্র? ন। হইয়া, ফলাফলে সমবুদ্ধি 
রাখিয়| কব্য সম্পাদনের চেষ্টাতেই শ্রেয়েল।ভ হৃইয়| থাকে । 


শার্ট 


প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী 7২ 


শ্রীত্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য 


এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিধিবিশিষ্ট প্রশান্ত মহা- 


সাগরের অগণিত দ্বীপসমূহ লইয়া সাআজ্াবাদীদের কলহের 
অন্ত নাই। মনোরম নরিকেলকুগ্জ পরিবেষ্টিত এই সকল 
দ্বীপের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ সকলেরই ঈর্ধার বস্ত। 


অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া এত দিন প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্র 
ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং জাপানের আধিপত্য 


ছেল | জাপান ১৯৪৫ সালে এই অঞ্চল হইতে অপস্থত হইয়াছে 
এবং মাকিন যুক্তরা্র ছাড়া 
অসম্ভব নহে। মাঁফিন যুক্তরাপর অবশ্য 
ক্রমশঃই জাকিয়া বসিতেছে। 


প্রশান্ত মহাসাগরের আবিঞ্ষারের 
কাহিনী অন্থধাবন করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, সর্বপ্রথম পর্দ্ধ,গীজরাহ 
ইচ্ছার বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । ১৫১১ 
খু ষ্টাব্দে পরত, গীজ নাবিক এণ্টনিয়ে৷ ডি'এক্র 
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইয়া পূর্ববভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হুন এবং তথায় 
পরত গীজ পতাকা উত্তোলন করেন। এই 
কাহিনী ইউরোপে রাষ্ট্র হইলে অন্তান্ত 
ইউরেঞ্পীয় নাবিকগণও এঁ অঞ্চলে গমন 
করিতে আরম্ভ করেন | আমেরিকার কথ! 
তখনও ভালভাখ্ধে সভ্যজগতের গোচরী- 
ভূত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দী হইতে 
সুরু করিয়! উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তের 
, মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের যাবতীয় দ্বীপ 


অনভ!গদের ভাগাবিপর্যায়ও 


মার্কিন যুক্তরাষ্র ও ইউরোপীয় রাষ্রসমূহের মধ্যে ভাগাভাগি 
হইয়া গেল । সেই সাআজাবাদী কলহ ও স্বার্থপরতার কাহিনী 
আমাদের বন্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তভুক্ত নহে। 

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়েরা প্রথম বিস্তৃতভাবে 
ওঁ সকল দ্বীপে তথা ্থসন্ধান করিতে থাকে | তৎপুর্ববে শত শত 
বংসর আগেও সভ্য তাগর্ববত ভারতের সঙ্গে প্রশান্ত মহা- 
সাগরীর অনেক দ্বীপের যোগাবোগ ছিল । 

কিন্তু তাহারও পুর্বে যাহারা প্রথম এঁ সকল দ্বীপে বাস 





রণসাঞ্জে সন্ধিত গুয়াম দ্বীপের এক দল আদিম অধিবাসী 
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৪৫৮ ন প্রবাসী: ৩ ১৩৫৪ 
ভেনামাত্র সম্বল করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে হাজার হাজার 
মাইল কি করিষ্তা- যে ঘুরিয়া ধেড়াইত তাহ] ভাবিলে বিস্মিত ৪ 
হইতে হয়। - 

যত দূর জানা যায় প্রাগৈতিহাসিক কালে ক্বষ্ণবর্ণ, খর্বাকার, * 
মাথায় মেষের লোমের মত কুঞ্চিত কেশ, চেপটা নাক এঁবং- 
পুরু ওষ্বিশিষ্ঠ নিগ্রোজাতির একটি শাখা আফ্রিকা হইতে 
আরব, ইরাণ ও বেলুচিস্থানের উপকূল ধরিয়া ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল। ইহারা প্রথম প্রথম ভারতের কোনো কোনো! 
অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয় এবং ক্রমে দ্বীপময় ভারতে ছড়াইয়! পড়ে । 
ইহাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম, উদ্ভম ছিল অটুট । ক্রমে ক্রমে 
ইহার! নিউ গিনিতে গিয়! হাজির হয় এবং তথ! হইতে মেলা * 
নেশিয়া,পলিনেশিয়' এবং মাইক্রোনেশিয়! দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বসতি 
স্থাপন করে। নৃতত্ববিদের! ইহাদিগকেই প্রশান্ত মহাসাগরের 








A 





সাণ্ট| ভুজ দীগের একজন অধিবাসী । পাশ্চাত্তা সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসিয়া পাইপ টানিতে শিখিয়াছে 


করিত সেই আদিবাসীদের সন্বদ্ধে এখন আমরা আলোচনা 
করিব। 

ওঁ সকল আদিম অধিব!সীর বীরত্বের কাহিনী পাঠ 
করিয়া আমরা বিন্মিত না হইয়া পারি না। বর্তমানে উন্নত 
বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাবিকেরাও প্রশান্ত মহাসাগর 
পাড়ি দিতে ইতন্ততঃ করিয়া থাকে । কিন্তু বহু সহ্শ্র 
বৎসর পূর্বে এ সকল অনুন্নত লোক কাঠের একখানি 





বংশদ্থারা নিণ্মিত এক প্রকার নৌক।। পালের সঙ্গে 
সংঘোঞ্জিত রজ্ছুগ্চলি বিছ্যাং-বাহী তারের মত 
দেখাইতেছে 


আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাআজাবাদী 
শ্বেত জাতিদের কৃপায় এই আদিম অধিবাসীরা আজ লোপ 
পাইতে বসিয়াছে। অষ্েলিয়ার মত একট মহাদেশে 
শ্বেতাঙ্ছেরা সংখ্যায় মাত্র ৭০ লক্ষ । কিন্ত পাছে কৃষ্ণাঙ্গদের 
স্পর্শে শ্বেতসভাতা। ধ্বংস হইয়া যায় এই ভয়ে অষ্ট্রেলিয়া! হইতে 
আদিম অধিবাসীদের প্রায় উচ্ছেদ সাধন কর! হইয়!ছে। প্রশান্ত 
মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এখনও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী - 
আছে । তাহাদের কথাই আমর! বলিব । ৯ 
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপঞ্চলিকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত 
করা হৃইয়াছে। আদিম অধিবাসীর| প্রধানতঃ (১) মেলা- 
নেশিয়! অর্থাৎ ক্লফ্চকায় দীপবাসী ; (২) পলিনেশিয়া অর্থাৎ 
বহুদ্বীপের অধিবাসী এবং (৩) মাইক্রোনেশিয়া অর্থাৎ“ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দীপের অধিবাসী । উপরোক্ত এক একটি, অঞ্চলে বহু- 
সংখ্যক দ্বীপ রহিয়াছে । তন্মধ্যে মেলানেশিয়ার উল্লেখযোগা 
দ্বীপ হইতেছে নিউগিনি, নিউ আয়র্লগ, ফিঞ্জি, সলোমন 
আদিম অধিবাসীদের একজন সর্দার এবং সাণ্টাক্ুজ ; পলিনেশিয়ার__নিউজিল্যা্ড, হাওয়াই, 





৮ 


ক 


ফাস্ভন 


nN nn nn AA পাপা” 


তাহিটী এবং মাকু ‘ইস দ্বীপপুঞ্জ ; আর মাইক্রোনেশিয়ার_ 
(েরিয়ানা, গুয়াম, মার্শাল, গিলবার্ট এবং কেরেঞ্জীন দ্বীপপুঞ্জ । 
ইহা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের মালয়েশিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ 


ফিলিপাইন, যবদ্দীপ, বো“িয়ো-এক কথায় পূর্ক-ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জেও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী আাছে। সমগ্র প্রশান্ত 
মহাসাগরে এখনও দশ লক্ষ আদিম অধিবাসী বাস করে । 
প্রথমতঃ এই সকল আদিম অধিবাসী স্বাতন্ত্রা বজায় রাখিয়া 
তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে বসবাস করিত। কিন্ত ত্রমে 
ক্রমে তাহার! বিভিন্ন দলের: মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি সামাঞ্জিক 
সম্পর্ক স্থাপন করিল । ফলে আদিম অধিবাসীদের সহজাত 
কুসংস্কারুলি অনেকটা দুর হইয়া গেল। ইউরোপীয় 
শক্তিসমূহ গোড়ায় এই সকল আদিম অধিবাপীকে “আপদ্‌- 
বালাই” বলিয়| ভাবিয়াছিল । কিন্তু পরে তাহারা লক্ষ্য 


করিল যে, আধুশিন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়! তুলিলে এই 





মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের আদিম জাতীয়! ছুইটি বালিক। 
সকল আদিম অধিবাসীর দ্বারা নিজেদের স্বাথসিদ্ধির 
সহায়তা হইতে পারে । আমেরিকাবাসীদের কার্যা এই দিক 
দিয়া খুবই প্রশংসনীয় । তাহাদেরই চেষ্টায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 


- আদিম অধিবাসীরা আধুনিক মানদণ্ডে অনেকটি] উন্নতিলাভ 


করিয়াছে । 

যে সকল আদিম অধিবাসী এখনও আধুনিক কেতাঠ্রস্ত 
হয় নুই তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকট। আমাদের দেশের 
পাহাড়িয়া জাতিদের মত। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য গোষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়াঞ্যায়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকদের এক একজন 
করিয়া সর্দার থাকে । এই সর্দারই হইতেছে তাহাদের রাজা, 
শাসক, পুরোহিত-_সব কিছু । এই সর্দারের নির্দেশই তাহা 
দের নিকট বেদব!কা। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের মধ্যে 


প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী 


PE We We পাস 





টাহিটীর কয়েকজন আদিম অধিবাসী কাঠের ভেলার 
সাহাষো ছুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে 


সংঘৰ্ষ বাধিয়া উঠে । তখন ইহা খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হ্য়। তীর 
ধনুক ৷বল্লম ও বর্শ৷ এই যুক্ধের প্রধান অন্তর । 
জারি অধিবাসীরা সাধারণতঃ দ্বীপের অরণ্য অঞ্চলে 

বাস-করিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দবনজাত নারিকেল, কলা এবং 
নানাবিধ ফল ইহাদের প্রধান খাগ্ত। পশুপক্ষী শিকার করিয়া 
কাচা মাংসও ইহারা খাইয়া থাকে । 

আদিম অধিবাসীরা খুবই সঙ্গীত এবং নৃতাপ্রিয়। ইহাদের 
দ্বার! প্রস্তুত বিভিন্ন ধরণের বাগ্ঠবন্ত্র আছে। 

ইহাদের বিবাহপ্রথা. বিচিত্র । স্ত্রী সাধারণতঃ ইহাদের 
নিকট অস্থাবর সম্পত্তির কোন কোন শ্রেণীর 
আদিম অধিবাসান্ন মধো সহোদরা ভন্রীকে বিবাহ করিবার 
রীতি প্রচলিত আছে । 

আদিম অধিবাসীদের দ্বারা অন্ুস্থত ধর্লপ্ের কোনরূপ, " 
সংজঞ| দেওয়া খুবই শক্ত । অব্লণা অঞ্চলে এবং সমুদ্রতীরে বাস 
করে বলিয়া ইহারা অহরহই নাশা(বুধ প্রাকৃতিক বৈচিত্রা লক্ষ্য 
করিয়া থাকে । ইহাদের প্রতোকটার মধ্যেই অপদেবতার 
অশ্ডিত্র কল্পনা করিয়া তাহারা ইহাদের উপাসনা! করিয়া 
থাকে । 


মত গণ্য হয় । 





প্রস্তরখণ্ডেন ॥ধে' হিদ্র করিয়। গুপ্তধন রাখ। হইয়াছে 


৪৬০ 





মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেষ্টিত কেরোলীন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের একটি গ্রাম 
প্রশান্ত মহাসাগরের তথা পৃথিবীর এই আদিম অধিবাসী- 


দের ভাষা, আচার-বাবহ্ার, জীবনযাপনপ্রণালী প্রভৃতি 
বিষয়ক তথা সংগ্রহের জন্য মাকিণ-যুক্তরাষ্র বর্তমানে সবিশেষ 
যত্ববান। এইজন্ ইহা দিগকে টিকাইয়! রাখিবার জন্য তাহাদের 
 চেষ্টারও অস্ত নাই। কিন্তু এই চেষ্টা অনেকটা মৃত্যুকালে 
হরিনাম শ্রবণ করাইবার মত। প্রথমে সাত্রাজা প্রতিষ্ঠা 


করিবার জন্য যাহাদের ধ্বংস কর! হইয়াছিল এখন সাআজ্য 
রক্ষা করিবার প্রয়োজনে তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। 
যাহারা একদা! ছিল প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, বন্পশুর মত 
তাড়িত হুওয়ার ফলেই আজ তাহারা নিজ্জাঁব। কাজেই 
সাআআজাবাদীদের আহ্বানে যথোচিত সাড়া পাওয়া 
যাইতেছে না। 





পন্মানদীর চরে ! 
শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার 


পদ্মা নদী ঘাটের পারে । 
উঠছে চাদ অন্ধকারে ॥ 

তারই মাঝে জীগলো মনে । 
ছোট্ট স্মৃতি ফুলের বনে ॥ 
চাদের হাসি গাছপালাতে । 
ঝকৃঝকিলো জ্যোত্ক্লারাতে ॥ 
জাগছে জোয়ার ঝড়ের টানে । 
অট্রহাসির ঘুণি গানে ॥ 


আব্ছা সুদূর তেপাত্তরে । 

বাউড়ী হাওয়া নৃত্য করে ॥ 

চলন! রে ওঁ দিগম্তরে | 

গাইছে পাখী বালুর চরে ॥ E 
স্বপ্রলোকের ঝর্ণ। ধারা । 

অন্তরে দেয় পুলক সাড়া ॥ 


LE 


 ্বরাজের সাধনা 


আয়া ই হা কতটা হইলেও এখনও পুর্ণ 
স্বরাজ পাই নাই. - দেশের..বড় বড়-'নেতাঁরাঁ বলেন. আঁমরা 


পূৰ্ণ স্বরাজের দ্বারদেশে:উপস্থিত .হইয়াছি। : বামপন্থী নেতাগণ- 
. বলিয়া “থাকেন যে, স্বরাজ এখনও বহু দূরে--এখনও্ড জন-' 


গণের হাতে, রাষ্, আসে' নাই, প্রকৃত” গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত . হয় 


নাই । তবে ইংরেজের পরিবর্তে দেশবাঁসীদের হাঁতে যে: 


ক্ষমতা আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ -নাই।. অবশ্ঠ যে 


ভাঁবে. ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে-তাঁহাতে বড় রকমের একটা 
ওলট্‌পালট্‌ হয় .নাই | “অর্থাৎ কোন বৃহৎ বিপ্লবের ভিতর 


দিয়া আমর! স্বরাজ লাঁভ করি নাই।. ফরাসী বিপ্লবে 
(১৭৮৯ ) বা রুশ বিপ্লবে (১৯১৭:) যাহা. হইয়াছিল এদেশে 
তেমন কিছুই. হয়. নাই ।,' এজন্য ছুঃখ. করিয়া! লাভ নাই! 


যদি কোন ধ্বংসমূলক বিপ্লব ব্যতীতই আমর! আমাদের রাষ্্িক, 


সামাজিক ও আর্থিক কাঠায়ো ঢালিয়! সাজিতে পারি তাহাতে 
ইষ্ট ছাড় কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই. 
'ইংরেজ. কেবল আমাদের তাড়না 


গিয়াছে এরূপ আত্মপ্রসাঁদ ' অনেকের মনে জাঁগিলেও ইহা 


সম্পূর্ণ সত্য নহে । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন বহু কারণে 
হুইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্য ইহার একটি 


হ্তু।. আপাত দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, 


মনে হইলেও ইহা! ধরিয়া লইলে ভুল হুইবে যে ইংরেজের 
শাসনভার পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বেকার সমস্ত অমঙ্গল 
দূর হুইয়! গিয়াছে । ' সোঁজ! কথায়, ইংরেজ ভারত ছাঁড়িলেও 
এদেশে যে সকল সমস্তার সুষ্টি করিয়াছে অখব| ইংরেজের 
আমলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলির কিছুমাত্র 
সমাধান হয় নাই । অর্থাৎ আমাদের উপরেই সকল সমস্তার 
সমাধানের ভার পড়িয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যাহারা 
রাষ্ট্রের পরিচালক হইয়াছেন তাহাদের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর 
ইহ! হুইতেই বুঝা যাইবে । আজ কাহারও পক্ষে বিরুদ্ধ 
সমালোঁচন! কর! খুবই সহজ সন্দেহ নাই,.কিন্তু সমালোচন! 
অপেক্ষা আজ কাঁজের দরকাঁরই বেশী। যেখানে বহুবিধ 
সমস্তা বিদ্যমান সেখানে 752 কর্তর্য শেষ করা 
সমীচীন নহে । ,. 

»অন্নাভাবের কথাই ধর], যাঁক। ইংরেজের ভারত- 
শাসনের ইতিহাস ভারতে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুঃখের 
ইতিহাস ৷ ল্লামদানী ও রপ্তানী বাঁণিজ্যের' অঙ্ক দেখাইয়া 
ইংরেজ এতকাল পৃথিবীর লোককে ভারতের এশ্ব্্য ও উন্নতির 
ভুল “সংবাদ দিয়া আসিয়াছে এই বিরাট দেশে কোটি 
কোটি অনাহারী ও -অর্ধাহারী নরনারীর চিরদারিন্র্যের কথা 


ই বিবরণীতে ভি নগণ্য রং অধিকাঁর কমি 1 
বাহিরের চাকৃচিক্য দ্বারা অন্তরের গভীর ছঃখ. ও দারিদ্র্য এই' 
ভাবে ঢাকিয়া, রাখা হইয়াছে । ফলে যখন পঁচিশ বৎসরের: মধ্যে 
পৃথিবীব্যাপী দুইটি মহাযুদ্ধে ভারতের বাদ্রিক, সামাজিক ও 
আর্ধিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন ইংরেজের আর এদেশে 
থাকিবার উপায় রহিল ন! । নিতাত্ত অবস্থার চাপেই তাহাকে 
নিজ হাঁতে গড়া সাআজ্যের কর্তৃত্বভার পরিত্যাগ করিতে 


রাজী হইতে হুইল ।' অবশ্য ইহাঁও ইংরেজের পক্ষে বাহাঁছুরী . 


বটে। কারণ ইহাঁকেই ইংরেজ -সাত্রাজ্যবাঁদের আত্মবিলোঁপ 
বলা-যাইতে পারে । ওলন্দাজ ও ফরাসী সাত্রাজ্যবাদীর' পক্ষে 
এরূপ আত্মবিলোপ হইলে. তাহাদের পক্ষেও ইহা গৌরবের 
হইত সন্দেহ নাই। যে দেশে একরূপ অন্নাভাব . ছিল নী 
বলা চলে, ব্রিটিশ শাসনের গুণে সে দেশে অন্নাভাঁব “কায়েম 
হইয়াছে'। যে টুকু বাকী ছিল গত মহাঁযুদ্ধে তাহা! পূর্ণ হইয়াছে 


. তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে ভিক্ষাপাত্র 


হাতে লই! পৃথিবীময় ঘুরিয়! বেঁড়াইতে হইতেছে । “আরও খাপ 
উৎপাদন" কর’ রব সর্বত্র উঠিলেও খাঁ কোথায়? ক্ষুধা 
বাড়িতেছে, কিন্তু খাঁষ্ধের বরাদ্ধ কমিতেছে । বৎসরে আমাদের' 
৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাঁকার খাছ আমদানী করিতে হইবে 
ইহা শুনিলে আমাদের খাগ্ঘ-পরিস্থিতি বুঝিতে কাহারও আর 
কষ্ট হইবে নাঁ। এই ভবের হাটে কি চড়া দামে আমরা 
ক্ষুধার অন্ন ক্রয় করিতেছি সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে কোথাও আমর] প্রচলিত দামের তিন-চার গুণ বেশী নী 
দিয়! খাগ্য-সংগ্রহ করিতে পাঁরিতেছি না । আমাদের দেশের 


. খান্ধসঙ্কট বিশ্বঁ-খাঁগসঙ্কটের অংশমাত্র বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ 


অভিমত প্রকাশ করেন | সে যাহাই হোক, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া! 
আমাঁদিগকেই এই” খাগ্ঘ-সমন্তার সমাধান করিতে হুইবে ৷ 
আন্দোলন করিয়! ক্ষুধা বাঁড়ান যায়, কিন্ত উৎপাঁদন বাঁড়া ইয়ান 
প্রকৃত প্রস্তাবে খাঁছসন্কটের সমাধান হুয়। অথচ আমাদের দেশে 
যাহার! চিন্তাশীল তাঁহার] একমাত্র 'আঁন্দোলনকফেই সমাধানের 
শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়! মনে করেন । ফলে কথা বাগ্রিয্রা চলে অথচ 
অভাব থাঁকিয়াই যায়_-বরং বাঁড়ে । এইজন্যই “গ্রো মোর 
ফুড” আন্দোলনে যতটা অর্থ খরচ হইল তাহার বেশীর ভাগই 
হুইল অপব্যয় এবং খাগ্-সমস্তার সমাধান হুইল খুবই কম। 
আমাদের কথ! ও কাঁজে সামস্তীন্ত অবশ্য আমর] খুবই কমিন! 
করি। কিন্ত তাহা অপেক্ষাও বেশী দরকার কথা কমাইয়া 
কাজ বাড়ান। সাধারণতঃ যাহার! কথ! বেশী বলে তাঁহার 
কাজ কম করে । একথা সকল দেশের ও সকল লোকের 
পক্ষেই প্রযোজ্য । আমর! এতকাল ইংরেজের কাজের 


৪৬২ 





সমালোচন! করিয়াছি। 
করিয়াছে বা 
করাইয়াছে। আষ!দের এই পুরাতন অভ্যাস বেশ কিছু পাকা! 


হইয়াছে বলিয়া আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে বসিয়াও বতটা ' 


সমালোচক হইয়াছি কৰ্ম্ম ততটা. হই নাই ; এবং কৰ্ম হই 
নাঁই রলিয়াই. কর্মের ফলও পাইতে দেরী হইতেছে - আজ 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হুওয়! উচিত-_কাঁজ । কথ? বলিবেন,' 
মাথ! খাটাইবেন মাত্র নেতৃস্থানীয় লোকেরা--যাঁহাদের সংখ্যা 
খুবই:কম হওয়। প্রয়োজন । গুরু অপেক্ষা: চেলার সংখ্যা 
বাঁড়িয়!-গিয়া যে সমস্তার উদ্ভব হুইয়াছে তাহার সমাধান কা 
সব্বাগ্রে প্রয়োজন । - 
তাঁর পর বঙ্্-সমস্ত। রি কাপড় ব্যবহার করিতে, 
হুইবে কারণ এখানেও অপ্রাচুর্য্য । য়ে দেশে বস্তরের "উৎপাদন. 
প্রচুর নহে সে দেশে সমস্তার সমাধান এরূপ ভাঁবেই করিতে 
"হয় নতুবা বিত্তশালী ব্যতীত অপরকে নগ্ন রাথিবার ব্যবস্থা 
কায়েম হইয়া.বসে |. আমাদের দেশে যে পরিমাণ স্বতার ও 
কাপড়ের :কল আছে তাহার, সংখ্যা এবং হাতে, চালিত 


ভাতেরও একটু! হিসাব অনেকেরই জানা .আছে.- সুব- 
গুলিতে, কাজ. করিলেও আমাদের অভাব: মিটে. 
না।. .এ. ক্ষেত্রেও উৎপাদন বাড়াইতে হইবে | দেশের. 


লোকের, ক্ষুধা দুর করিলেই চলিবে না, তাহাদের বস্ত্রাভাব 
দুর. করিতে হইবে । আমরা যদি সভ্যতাভিমানী- হই তবে. 
আমাদের সকল “অভাঁবকে* জয় করিতে হইবে! সভ্যতার 
অভিযান হওয়া উচিত অভাব জয়ে, কেবলমাত্র অভাব স্থজনে, 
নহে । কিন্ত বন্ত্-নমন্তার সমাধান সহজ নহে ৷ বিদেশ হইতে. 
কলকজা :আনাইতে হইলে প্রচুর বপ্তানী-বাঁণিজ্যের, প্রয়োজন, 


কিন্তু বংসরে ৭৫ হইতে ১০০ কোটি. টাকার. খান্ত আমদানী, 
যদি: 


করিতে হইলে আমাদের, সেরূপ সচ্ছলতা, কোথায় । 
এতগুলি টাক! খাগ্চের জন্ত বিদেশে ন! খরচ. হইত তবে এ, 
তর্থ দ্বারা আমরা কলকজা আমদানী করিয়া বিরাট বস্ত্রশিক্গ, 
ও অন্তান্ত শিল্পের পত্তন ও উন্নতি. করিয়া দেশের ছুঃখ দূর 
ও.গ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতাম । কাজে কাজেই খাগ্োত 
পাদন-প্রচেষ্টা জোর চালাইয়। যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
যত দুর সম্ভব এই অস্গৃবিধার মধ্যে কিছু কিছু কলকজ1 আমদানী 
করিয়া শিল্পোন্নতি করিতে হইবে । অবশ্য এই সঙ্গে দেশের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ্শিল্প--যাহা এখন পৰ্য্যন্ত বাঁচিয়| আছে, তাহারও 
উন্নতি করিতে হইবে এব সেগুলি যাহাতে দেশে পুনরুজ্জীবিত 
হয় এরূপ. কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে । সমস্তাট!. খুব: সহজ্র 
-নৃহে। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় ধনতান্ত্িক শিল্পের চাপে ছোট 
ছোটি-কুটীরশিল্প ধ্বংস. হুইয়] গিয়াছে | আমরা কিরূপে আবার 
উভয়কে রক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনে উভয়কে খাপ .খাওয়াইয়া 
পরস্পরের সহাঁয়করূপে. ড়. করাইয়। রাখিব ইহা খুবই "একটি 
জটিল প্রশ্ন । -গধদ্ধীজীর অর্থনীতির সহিত বর্তমান: জগতের 


প্রবাসী সঃ 


কাজ, অকাজ ব! কুকাঁজ' ইংরেজ , 
আমাদের মধ্যেকার ভাড়াটিয়া: লোকদ্বার'- 


. দপ্তরে দেশীয় ভাষার কদর বাঁড়িয়াছে ! 


> 


১৩৫৪ 





অর্থনীতির সামগ্রন্ত বিধান সহজ তে| নহেই, বরং বেশ 


£কিছু জটিল ।* আমাদের দেশের চিন্তাশীল জননায়কের| মনে, 


করেন বড় বড় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের কর্তৃ ত্বাধীনে ও জিরা 


‘রাখিয়া শোষণের হাত হইতে জনগণকে যেমন রক্ষা করিতে 


হুইবে.সেইরূপ কুচীর-শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বার! জনগণের পাঁরি- 
বারিক ও আর্থিক জীবনের.পুনর্গঠন:করিতে পারিলেই- সমস্তার 
সমাঁধান-সম্ভব.1. কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন. আজ নূতন সমাঁজ- 
জীবনের প্রধান . সমস্তাঁ। ইংরেজের সাত্রীঞ্যিক শোষণের 
অন্তরালে -বে দ্বৈরাচারমূলক'ব্যবস্থা বা. ব্যবস্থা এত দিন 
ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবল শোতে প্রবাহ্ত'হুইতেছিল 
আজ -তাহার পরিসমাপ্তি করিয়| .নৃতন জীবন-গঞ্গী বহাইতে 
হইবে. এই মুক্ত মন্দাকিনীর পুণ্য সলিলে স্বাঁন করিয়া 
ভারতের. জনগণকে. স্বাধীন. ভারতের মানুষ হিসাঁবে নূতন 
ভাঁবে জীবনযাত্র! সুরু করিতে হইবে 1: - . 

আমাদের শিক্ষা-সমস্তাও খুবই জটিল 1" সুরা. চলও 
প্রভৃতি স্বাধীন, দেশে. পুরাতন : ধরণের: শিক্ষ/ অচল হইয়া 
পডিয়াছে: এবং . দিন দ্বিন “এবিষয়ে "নুতন নূতন গবেষণ! দ্বার! 
নব. নব আঁলোঁকপাঁত করা. হইতেছে। আমাদের. দেশের' 
শিক্ষা এতকাল ইংরেঞ্জের, পুরাতন :ও পরিত্যক্ত' পদ্ধতির অন্ধ 
অনুকরণ মাত্র ছিল । ইহার উপর আবার ইংরেজী. ভীষাঁ এ 
শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুন::এত দিন মুষ্টিমেয় দেশবাসীর ' 
কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হইলেও দেশের. কোটি কোটি নরনারী 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে ৷. এই বিজাতীয় 
শিক্ষা.সমাঁজে নূতন জাতিভেদের সুষ্টি করিয়া জাতীয় জীবনকে. 
খণ্ডিত করিয়াছে:।. : আজ পুরাতন. শিক্ষার -রডীন চশম। খুলিয়া, 
ফেলিতে হইবে তবেই.আমরা দেশের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে 
পাঁইব।' এখন সকলেই: স্বীকার করিতেছেন---দেশীয় ভাষার. 
মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা! ..হওয়া প্রয়োজন. : আজ. সরকারী. 
আজ ' বক্তৃতার -ভাষা;' 
পুস্তকের ভাবা-_দেশীয় ভাষ! ৷. আজ ইহার প্রয়োজন- দেশ- 
বাদীর এবং দেশের, ইংরেজের নহে । ভাবিয়া আঁশ্চর্য্যাম্বিত 
হইতে.-হুয় যে এই দেশের লোক হইয়াও-এতদিন আমরা 
ইংরেজের -চোঁখেই : দেশের চেহারা. দেখিয়াছি । ইংরেজের' 
স্বার্থের - মাপকাঠিতে নিঞ্জেদের প্রয়োজনের . -পরিয়াঁপ' 
করিয়াছি এবং. যেখানেই খটকা বাধিয়াছে অমনি ইংরেজ 
গুরুর .ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া নিজেদের মঙ্গলকে ব্যাহত 
করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার দ্বারে, উপনীত: হইয়াও, 
আমাদের মধ্যে যিনি যতটা বেশী “ইংরেজী ঘেঁষা. তিনি 
নিজেকে ততটা" অসহায় হনে করিতেছেন এখনও 
তাই মাঝে মাঝে শোন! যায় ইংরেজী ছাড়া, ইংরেজ ছাড়! 
এটা ওটা কিরূপে' হুইবে ।- ইহার! ভুলিয়া যান যে ইংরেজ 


- চিরকাল এদেশে থাকিবে ইহা বিধাতার বিধান নহে 


কাঁজেই এখন অতীতের মত পরের মস্তিষ্কের “সাহায্যে চিত্ত 


করিয়া লাভ নাই.। 


‘ 
* ফ্ৰীন্তুন 

: আমেরিকার 'স্বাধীনতাপ্রান্ত নিগ্রো 
বাসদের মত নিঞ্জেদের অক্ষম মনে করিবারও ক্লোন যুক্তিযুক্ত 
কারণ নাই. কারণ নিগ্রোর] শ্বেতাক্ষের, আনুকূল্য স্বাধীন ' 
“হুইতে পারিয়াছিল আঁর -ভারতবাঁসী- নিজের চেষ্টায় এরং 
জগতের আর্থিক বিপর্য্যয়ের সুযোগেই নিজের জন্মগত অধিকার, 





2 লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


 স্বাস্থ্য-সমন্তাও আয়াদের জাতীয় জীবনের অন্ততম যী 
সমন্তা। ইহার সমাধানের উপরে জাতীয় কর্শক্ষগ্রতা- ও 
ক্রমোন্নতি অন্কেটা নির্ভর করে। শরীরকে গড়িয়া তোলা 
যেমন দরকার, মনকে গঠন করাও তেমনই আঁরস্ঠক ৷ শিক্ষার 
অভাবেই আমাদের দেশবাসী দেশের বৃহ্ৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন. 
নহে। দৈনন্দিন জীবনকে আঁরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত 
করিতেও- শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে । শিক্ষাদ্বারা, 


" মানুষ যখন.নিজেকে প্ররুত মাহ্থষ বলিয়া বুঝিতে পারিবে, 


মনুষ্যত্বের মৰ্য্যাদা ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন. মান্য স্বীয় 
অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত স্বাবলম্বী হইবে ৷ ইংরেজ 
কেবল সম্পত্তি হরণ করিয়া আমাদিগকে নিঃস্ব করে নাই, 
অশিক্ষা ও কুশিক্ষার- দ্বারা আসাদের: মানসিক. ও নৈতিক- 
শক্তিও অনেকটা বিনষ্ট করিয়| দিয়! গিয়াছে । অবশ্য ভারতের 


রি প্রতিভা নান! অস্থরিধা. ও .কুটচন্রের মধ্যেও নিজের শাশ্বত: 


3... 
Ns 


সাধনা অগ্রান রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজ সে আবার . 
পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছে। 
এইখানেই ভারত তাঁহার অমর আত্মার এবং মরণজয়ী সাধনার. 
প্রমাণ দিয়াছে। এই সাধনার পূর্ণতা আসিবে বিরাটভাঁবে- 
শিক্ষাবিস্তার - দ্বারা জনগণকে. জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচ্চ্চায় প্রবুগ্ 
করিয়া। শিক্ষাই ভাল চাষী, ভাল কারিগর, ভাল শিক্ষক, 
ভাল বৈজ্ঞানিক, ভাল শ্রমিক, ভাল নাবিক, ভাল বৈমানিক”: 
ভাল চিকিৎসক এক কথায় সব কিছু উৎকৃষ্ট গড়িয়া তুলিবে ৷. 
এইজন্য স্বাস্থ্য-সমস্তা ও শিক্ষা-সমন্তা অঙ্গাঙ্গিভীঁবে যুক্ত | এবং. 


ছুইয়ের সহিত আঁবার জাতির কর্মক্ষমতা অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত ৷ 


. সরল কথাঁয়-স্বাধীন ভারতে আমর! সব্ধাঙ্গীণ উন্নতি চাই । 
এই -উন্নতি হইবে. সার্বজনীন । কোন শ্রেণী. বা! "সম্প্রদায়. 
বিশেষের উন্নতি আমাদের কাম্য নহে । . আঁমাদের বিশ্বাস 
ব্যক্তিও সমষ্টির উন্নতি একমাত্র স্বাধীন দেশের পক্ষেই সম্ভব |. 
এইজন্তই আমর! স্বাধীনত। চাখিয়াছিলাম। আজ এই. 
স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে এই নবলন্ধ শক্তিকে আর্থিক ' 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাঁগাইতে হইবে | ইহাকে ব্যাহত. 
করিলে চলিবে ন]! কেহ কেহ বলিবেন স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় 
লোকৈর হাতে পড়িয়াছে, ইহাকে জনগণের হাতে, দিতে - 
হুইবে। এই মুষ্টিমেয় লোক জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিনা 
ইহাই বিবেচ্য |. কোন দেশেই বিরাট জনগণ রা পরিচালন 
করে না, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা করিয়া থাকেন। যত দিন 
প্রতিনিধিগণ দেশের স্বার্থে রাষ্ী পরিচালন করেন ও জনগণের 


ছবরাজের. সাধন 





৪৬৩ 





আস্থাভাজন থাকেন তত “দিনই তাহারা না বহার 
অধিকারী অন্তথা' নহে । 

- আয়াদের দেশে কংগ্রেস 'বর্তঘাঁনে কেন্দ্রে ও নি 
রাই চালন! করিতেছেন! -.দেশে অন্তান্ত- দলও রহিয়াছেন 
কিন্তু রাত্রের উপর তাহাদের কর্তৃত্বাধিকার নাই অথচ সকলেই: 
জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের -দাবি..করিয়া থাকেন | 
গত নির্বাচনে কংগ্রেসই বিপুলসংখ্যক দেশবাসীর সমর্থন লাভ 
করিয়াছিলেন এবং এইজন্তই ইংরেজ শিঞ্জেদের প্রতিশ্রুতি 
আন্ুযায়ী তাঁহাদের উপরেই ভারতের শাসনের দায়িত্ব হত্তান্তরিত 
করিয়াছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজ হাঁত বদল করিয়াছে 
কিন্তু কোন সমস্তাঁরই সমাধান করিয়া যায় নাই । সমাধানের 
ভার পড়িয়াছে বর্তমান রাঁই-পরিচালকগণের উপরে । . অবশ্য 
এই সকল .সমস্তার সমাধান ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না : 
স্বাধীন ভারত তাহার নিজের সস্তার সমাধান করিবে ইহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । তবে সযন্তার বিরাটত্বের কথা ভাবিলে ' 
ইহা সময়সাপেক্ষ স্বীকার করিতেই হইবে৷ 

প্রথমেই বলিয়াছি সর্বাপেক্ষা উৎকট .আকারে . দেখা 
দিয়াছে অন্ন ও বন্ত্র-সমন্তা | অবশ্য অন্নসমস্তা বন্্রসঘস্তা হইতেও 
গুরুতর । কারণ বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য হইলেও বরং ভারতের 
মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিছুকাল বাচিয়া থাকা সম্ভব কিন্তু 
খাঁগ্চাভাবে মন্থগ্তমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং জমস্তার 
সমাধান একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতেই । এখন প্রশ্ন হইতেছে 
না খাইয়া, ন! পরিয়া, রোগে ভুগিয়া কিন্ধপে আমরা খাছ- 
শস্তের ও বস্ত্রের -উৎপাঁনবৃদ্ধি করিব। এই প্রশ্ন লইয়াই' 
বর্তমানে দেশের খাগ্ঠ ও বন্ত্রোৎপাঁদন ক্ষেত্রে নান! শ্রেণীর মধ্যে 
মন কষাঁকষি ও সময় সময় সংঘাত চলিতেছে । এক দল: 
বলিতেছেন খাঁদ্ধ ও বস্ত্াভাবের অন্ততম কারণ দেশে এখনও 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রচলন । ইহার. ফলেই এক দল লোক. 
বিভ্তশালী আর অধিকাংশ গরীব | অব্য পুঁজিবাদী প্রায়, 
ছোট-বড়র তফাৎ থাঁকিবেই- এজন সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বার. 
পুজিপতিদের নিকট হইতে অর্থ-সম্পদ্ আহরণ করিয়া সমাজে 

সুষ্ঠুভাবে.বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় । এক ব্যবস্থা হইতে অন্ত- 
ব্যবস্থায় যাইতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন । হিংসা এবং 
বিপ্লব দ্বারাও-পরিবর্তন আন! চলে, কিন্তু তাহাতে সমাজশৃঙ্খলা- 


বিপৰ্য্য্ত হুইয়া এরূপ সমস্তাসমূহের উদ্ভব হয় যে তাহাতে 


অনেক সময়ই জাতির কর্মক্ষমতার ও গঠনমূলক কাঁ্য্যের বছ: 
অপচয় হুয়। ইহাতে ধ্বংসের কার্য ব্যাপকভাবে হয়, কারণ 
কায়েমী স্বার্থকে হঠাৎ ধ্বংস করিতে গেলে সেও বেপরোয়! 
হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইহাতে এরূপ এক অবস্থার 
সৃষ্টি হয় যে সাময়িক ভাবে গঠনমূলক কার্য্যের পনিবর্তে ধ্বংস- 
মূলক কাৰ্য্যই চলিতে থাকে । রুশদেশে ঘখন ১৯১৭ সনের 
বিদ্রোহের পর রাষধ্নায়কগণ ভূম্যধিকারী ‘কুলাক’-দের উচ্ছেদ 
করিতে চাঁছিয়াছিলেন তখন এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল 
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এবং ইছার' ফলখ্বরূপ বহু গৃহপালিত পশুর বিনাশ সাধিত 
হইয়াছিল, শন্তোৎপাদনেও তখন প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল.। এজন্ত 
লেনিন সাময়িকভাবে এই নূতন ব্যবস্থা রহিত করিয়] দিয়া 
ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুলাকগণের সম্পত্তি ও ভূমি জাতীয় 
সম্পভিতে পরিণত করিয়াছিলেন |. আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার- 
গণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে জমিদারীপ্রথা লোপ 
করিয়! ক্ষককে জমির মালিক করিতে হইবে 1 বড় বড় শিল্প 
জাতির কর্তৃত্বাধীন হইবে ৷ বৃহৎ বৃহৎ 'পু'জীদারী কারবারকে 
রাষ্ট্রের কল্যাণে বেশী করিয়া কর দিতে হইবে । এই সকল'ও 
অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক ও জনহিতকর পরিকল্পনা যাহাতে' 
সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যে পরিণত হয় সেজন্য দেশের 
নেতাগণ মালিক, শ্রমিক: ও জনগণের নিকট' সাহায্য ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন । কারণ বর্তমান সঙ্কটময় মুহূর্তে জাতির শক্তিকে 
অপচয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অন্ন ও 
" বন্ত সমন্তার অচিরে সমাধান হুয়। . 
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বর্তমানে যে দুর্দিন চলিতেছে এবং দ্রব্যাদির মুল্য দিন দিন 
যেন্পপ বাড়িতেছে তাহাতে লোকের পক্ষে-ধৈর্য্য হারান খুব 
অস্বাভাবিক নহে । কিন্তু কেবল ধর্ম্মঘটই আমাদের অর্থনৈতিক 
সুমস্তার সমাধানের একমাত্র পন্থা নহে ।. আমাদের সকল 
রোগের এ একই দাওয়াই যাহার! ব্যবস্থা করেন তাহার! ঠিক 


রোগ ধরিতে পারেন নাই, সুতরাং স্ুচিকিৎসকের গৌরবের. 


অধিকারী নহেন। ধরুন কৃষকের! রীতিমত অন্বন্ত্র পাইতেছে 


না বলিয়া যদি চাষের সময় ধর্ম্মঘট করে তাহা হইলে কি অন্ন 


বস্তু, বাঁড়িবে না তাহাদের ভাগে বেশী পড়িবে । এইরূপ 
ধর্মঘটের ফল হুইবে খাগ্চোৎপাঁদনে বাধা অর্থাৎ খাদ্য-হ্াঁস। 
ফল আরও অন্নাভাব ৷ বস্ত্রোংপাদনকারী ও অন্যান্য উৎপাদন- 
কারীর পক্ষেও এ একই কথা । এ উৎপাদনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া 


নিজেদের ভাগ বাড়াইব-_ইঞ্ার মধ্যে. যেটুকু যুক্তি আছে তাহা, 
এই যে, পু'জীদাঁরের ভাগ" কমাইব--অন্য যুক্তি নাই। কিন্ত, 
শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত -হুইলে সকলেরই ভাগে কম” 


পড়িবে. ইহা নিশ্চিত। উৎপাদন কমাইয়া সকলের . ভাগ 
বাঁড়াইব ইহা? কোন যুক্তির কথা নয়, রাগের কথা ৷. তবে 
এ.কথা ঠিক যেখানে, শ্রমিক হুর্দশাগ্রস্ত এবং. অন্নবন্তহীন 


সেখানে. উৎপাঁদন ষ্ুভাবে হইতে পারে 'না। উৎপাঁদনবৃদ্ধি . 
সমাজের মঙ্গলের জন্য, বিশেষভাবে. কোন শ্রেণীবিশেষের - 
স্মাজরিরোধী অতিরিক্ত স্বার্থের জন্য নহে । -পুঁজিপতিদের 


দেখা উচিত--যত দূর সন্তব শ্রমিককেও সুস্থ সবল সখী ' রাখা: 
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আর এই কষ্ঠর্য্যে অবহেলা করিলে রাষরের কর্তব্য তাহার, 
বিহিত করণ |-এজন্য বর্তমানে অরমিক-মালিকে দ্বন্দ উপস্থিত, 
হইলে আইনের সাহায্যে সরকার নিরপেক্ষ বিচারক দারা" 
উহার মীমাংসা করিয়া দ্রেন এবং ধর্মঘট এড়াইবাঁর 'ব্যবস্থা- 
করেন । নিরপেক্ষ বিচারকের নির্দেশমত যাহাতে বিরোধের 
মীমাংপা হয় এবং উভয় পক্ষ ভাইরা কাধ্য করে.সরকারের 
তাহাও দেখ! প্রয়োজন । ৪ 
বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় শ্রমিকগণকে দেশের রত 
দিকে চাহিয়া! কোঁনরূপে: উৎপাদন ব্যাহত কর! উচিত নছেন; 
ধনিকগণেরও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া যত দুর সম্ভব 
শ্রমিকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা৷ উচিত। কারণ. 
পরস্পরের সহযোগিতার উপরেই দেশের আর্থিক মঙ্গল নির্ভর 
করিবে । ভবিষ্যতে আমাদের সমাজে ধনিকশ্রেণী যদি আদে। 
থাকে তবে দেশ ও দেশবাসীর সেবকরূপেই থাকিবে, দেশের 
স্বার্থকে ব্যাহত করিয়া বা দেশবাসীকে -পীড়ন করিয়া কোন" 
ধনিকশ্রেণীই সমাজে থাকিতে পারিবে না । সমাজতন্ত্রের গতি. 
অব্যাহত ভাবে সমাজ ও' রাষ্ট্রে চলিয়াছে ; ইহাকে, ধীরে ধীরে 
পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা প্রবল. বিপ্লবের. ভিতর দিয়] 
ইহা পথ করিয়া লইবে, কেহ ইহাকে রোর করিতে রায়িনে 


না। 


এইজন্যই এখন aa, এবং টা 
দ্বায়িত্ব খুবই বেশী. ক্ষুধা দুর করিতে যাইয়া! আহাধ্য নষ্ট কর]. 
চলিবে নী, বন্ত্রাভাব দূর করিতে গিয়! কারখানার 'কাজ বন্ধ 
করিলে চলিবে ন! এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহে কাজ প্রাণপণ. 
চেষ্টায় চালু রাখিতে হুইবে আর এই - ব্যাপারে দেশের .জন-. 


"গণকে সহ্ৃদয়তার ও দৃঢ়তার সহিত সাহায্য করিতে হইবে | 


কেবল হুজুগে মাঁতিয়] সম্ত1 বাহবা লইলে চলিবে ন1।- রুশদেশ - 
একনাঁয়কত্বের অধীনে কঠোরতাঁর' চরম পরীক্ষা দিয়া. 
মহাছুঃখের মধ্যেই তাহার লক্ষ্যে. পৌছিয়াছিল-_ আমাদের : 
দেশের পন্থা বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য. এক |: এই মহৎ কার্যে. 
দেশের ও. দেশবাসীর -সর্বশক্তি . নিয়োগের -. প্রয়োজন |. 
বাহিরের শৃত্ত ও ভিতরের জড়তা কাঁটাইয়া উঠিবার একমাত্র 

উপায় অবিচলিত ভাবে নিজ নিজ-কাজ করিয়া! যাওয়া] 

দেশের সম্বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই.আমর] যে যাহার কড়াগণ্ডা বুঝিয়] - 
পাইতে থাঁকিব, কারণ আমরা এরূপ স্বাধীন রাষ্ট্রের, অংশীদার 

যেখানে, শোষণ-বর্জিত শাসন কায়েম করাই. আর্শ 4. 


না । 
অবসানে--ডিমক্রেসির কাধে কীধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত 
সুপারিশ না হলে যেমন চাকরি মেলে না. 
তেমনি সুখ ফেরাঁলে মিলবে না স্বাধীনতা ৷ পিছনে তাঁকিও 


১৫ 


এগিয়ে গৈলে ফেরা যায় ন... । নদীর আত সামনে চলে-- 


% "দিন চলে যায়. সামনে_আঁর সব ঘটনার গতিও সোঁজা। 


মানুষের বয়স-__শৈশব থেকে কৈশোর-_কৈশোর, পেরিয়ে 
যৌবন-_তাঁর পর বার্ধক্য--সেও সময়ের স্রোতে সামনে 
চলছে ভেসে ।..-পরিবর্ভন আসে দেহে-_পরিবন্তিত হয় মন | 
উনিশ-শো বিয়ালিশশ আর উনিশ-শো ছ’চল্লিশ এক নয়। 
* সেদিনকার ক্রীপস দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন--ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে” গিয়েছিলেন । অ-চার্চিল টোরিগোষ্ঠী আজ ক্ষমতার 
শিখর থেকে নেমে পড়েছেন- শ্রমিক গবর্ণয়েন্ট সেখানে 
সমাসীন। ' আজও ক্রীপস এসেছেন দৌত্য নিয়ে-_তবু উনিশ- 
শো! বিয়াল্লিশের পটভূমিকার.*-কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 
প্রদানের সর্ত নিয়ে যিনি এসেছিলেন--সে ব্যক্তির সঙ্গে 'এ 

ব্যক্তির অনেকখানি তফাৎ । 
অন্তনিহিত শক্তি উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-অভ্যুখানে আগষ্ট 
বিপ্লবের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজেছিল। নেতাহীন সে 
-৯বিপ্রব বন্দুকের গুলিতে বায্যান-বাহিত মেসিনগাঁনের স্বত্যু- 
বীজ বর্ষণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়__পাইকারী জরিমানার আবর্তে 
কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল । ঝড় উঠলে সমুদ্রের রুদ্র ঢেউ-_ 


কুলে এসে সগঞ্জনে আছড়ে পড়ে_-আঁবার ফিরে যায় সমুদ্রের . 


গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সে লুপ্ত হয়ে যায়? তবুং--এই 


"পরিবেশে যুদ্ধোভর শোঁণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বস্তি- - 


বাচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে৷ যাদের মুঠি আল্গা হয়ে 


পড়েছে-_তাদের থেকে যা কিছু পার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও * 


যুদ্ধক্ষত হৃতসর্বত্ব রাধগুলির দিকে-। যাঁর! পরাধীন তাদের 
'শোনাও শাস্তির ললিতবাণী। যুদ্ধ ভাল নয়- যুদ্ধ রাষ্ট্রকে 
: করে ধ্বংস, মানুষকে করে নীতিহীন_-শক্তিহীন,। বিশ্ব- 
মৈত্রীর বাণী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রী-মিশন-_ এশিয়ার পুণ্য-ক্ষেত্রে 
মানব-মহিমার জয়গান ঘোষিত হচ্ছে। আজিকার পট- 
ভূমিকায় যুদ্ধোভর পরিকল্পনার মধ্যে নিজ নিজ নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা না করে নিলে পরমাগুশক্তি তোমাকে ক্ষমা করবে 
কালের আত সামনে বয়ে চলেছে। ফ্যাঁসিবাদের 


সন্দেহ কেন | 
না--হাঁত বাড়িও না-_সাঁমনে যা পাচ্ছ তাই নাও দু'হাত 


ভরে । অঞ্জলি ক্ষিংবা মুঠিতে ভরে---বিন| রক্তপাঁতে---বিনা 
বিপ্লবে আরাম-কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে 


যাঁও এ জিনিষ পৃথিবীর ইতিহাসে-_সে কি অভিনব বলে এ 


,সোনার অক্ষরে ক্ষোদা থাকবে ন1? 
নি ৬ 


‘ভারত ছাঁড়' এই শ্লোগানের 


EE 


ss HED 


. আজ--আগামী কাল ১-৯ 
প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় পি 


এই পর্য্যন্ত লিখে প্রশাস্ত থামলে । ও লেখা মিটিঙে পড়া 
চলবে না! রঙ্ষমঞ্চে পটপরিবর্ভন সুরু হয়েছে ।- তাঁই কলে 
হ্বদয়-গলার সতত! নিয়ে গদৃগদূ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না । 
এত দর কষাঁকষির পেছনে বণিক-মনোবৃতির খেলা-_কি স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে নি? নতুন পরিস্থিতিতে সাত্রাজ্যবাদ ভিত্তি দৃঢ় 
করতে চাইছে-_চতুঃ তাকে আপাতত ভাষায় কীর্তন 
করতে ক্ষতি কি। 

বাইরে গোলমাল হচ্ছে-_কাঁরা যেন আন্দোলন করছে। 
কলকাতা শহরটাই কোলাহলে ভরা । 

ছপদাঁপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল । চারু, 
অতীন আরও অনেকে আসছে বুঝি। লেখাটা সে তাড়াতাড়ি 
জামার পকেটে পুরলো। 

ওরা. বারান্দায় এল --ঘরে ঢুকল না । 

বিস্মিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলে, কে”? 

বাইরে আস্সুন [বাইরে আস্গন | 
একসঙ্গে ধ্বনিত্‌ হ’ল । 

এদের কাউকে প্রশান্ত চেনে না। 


চার-পাঁচটি কণ্ঠস্বর | | 


তবে এরা যে শুভার 


সুহ্ৃদ-গোত্রীয় নয়--এট! বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাবভাবে। : " 


এরা চায় কি? . 

আপনার নাম.কি ? আপনি মেয়েচির কে হন? এক 
সঙ্গে চার-পাঁচটি স্বর ৷ fl 

প্রশান্ত বললে, একে ,একে মাহী, করুন-.*কিন্ত 
আপনারা কে আগে তাই বলুন। 

আমাদের পরিচয় পেলে খুব খুসি 'হকে না-যাছ। আর . 
পরিচয় দিলেও চিনতে পারবে না! ॥ | 

ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে খুব মজা মারছ তো | ভাবছ 
বসি গতি রহ সি নি 


"আছে! 


প্রশান্ত অনুমানে বুঝলে-_ওরা শুভাদের প্রতি প্রসন্ন নয় । 

কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীম! ছাড়িয়েছে । মনে দ্বণা ' 
জাঁগল-_ক্রোধ হু'ল-_কিস্তু এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এ নয় ভেবে 
সে দৃঢস্বরে বলল, পঁরের বাড়ি চড়াও হবার বহনে 
আপনাদের ? 

যেন ভীমরুলের চাঁকে খোঁচা পড়ল। সবাই একসঙ্গে ' 
কোলাহল করে উঠলে, ইস্‌-_আবাঁর রোয়াব দেখ-- খ্যাইসা' 
রদ্ধা লাগাঁব গাঁলপাট্রা! খসিয়ে দেব । "পাঁড়ার মধ্যে বেলেল্লা- 
গিরি-_এটা-কি সোঁনাগাছি পেয়েছ যাদু ! 

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশান্ত-_কোন উত্তর দিলে 
না। 

ওরই মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে 


৪৬৬ 


প্রবাসী . 
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এগিয়ে এসে বললে, মিড, মশাই আপনাকে ডাকছেন, 
- আসুন । 

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এ ভাবে অহ গালাগালি করছেন 
কেন এরা! - 


সবাই  হুম্‌কি দিকে উঠতেই পরধীর লোক, হাত উঠিয়ে ' 


একটা ধমক দিলে, এই-_ চুপ চুপ । একটি কথা কয়েছ কি 
যাঁও নেমে যাঁও সিঁড়ি দিয়ে-_যাঁও বলছি। . 

জলের স্রোতের মত হুড় হুড় করে সবাঁই নেমে 'গেল। 
নেমে তাঁরা সঙ্বীর্ণ উঠোনে দ্বাড়িয়ে কোলাহল করতে লাগল । 

প্রবীণ লোকটি বললে, আসুন আমার সঙ্গে । . 

প্রশান্ত বললে, আপনার মিত্তির মশাইকে আমি জানি 
মা | | 

জানেন ন! { অত্যন্ত বিস্ময়ে সে মিনিটখাঁনেক চোখ 
কপালে তুলে রইল-_-তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার 
বলতে গেলে উনিই মাঁথা। পুলিসে কাঁজ করতেন__এক 
একটা জেলা চড়িয়ে এসেছেন । গুঁর প্রতাঁপে বাঁঘে. গরুতে 
 একঘাটে জল খেয়েছে। 
[7৯18 কিন্ত আমি UL 
উনিও আমায় চেনেন ন!--- 

বিলক্ষণ | তোমরা ওঁকে না চিনতে পার কিন্ত ও ওঁর চোখ 


' এড়িয়ে কাকে পক্ষীতে কিছু করতে - পারে না--তা মান্য তো 


মানুষ { আসন্ন আনুন । 


প্রশান্তর ত্বরা দেখা গেল না । ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে 


সে।. বললে, আমায় বোধ হয় আপনি স্কুল করছেন-__এ . 


বাড়ি আমি ভাড়া নিই -নি-_ওুঁর প্রতিবেশীও নই আমি। 
 আমাঁকে উনি ডাকতেই পারেন না । 

এই কথায় লোকাটর (বর্যাচ্যুতি ঘটল | দাত মুখ খিচিয়ে 
চীৎকার করে উঠল' সে, বটে ইয়ারকি পেয়েছ | বাঁড়ি 
যদ্ধি তোঁমাঁর নয় তো কি স্বাদে এখানে আস. বলতে পার 


বাপু? মজা লুটতে বুঝি ? 


ওঁর চীৎকারে নীচের, লোকগুলি কলরব করে উঠল, কি 


, হ’ল মেজদাঁ_-আমরা যাঁব কি? । 
মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল, নাঁ। 


" করা আছে। বলি যাঁবে কি যাবে না? * 
প্রশান্ত কোন উত্তর দিলে নী ।- 


মেজদা! গলা বাড়িয়ে বললেন--ওহে কাঁলীপদ-_রায় 


সাঁহেবকে বল যে বাবু যাবেন না । তিনি যেন এর ব্যবস্থা 
করেন। আঁর শোঁন-_পুলিস না আসা পর্য্যন্ত তোমরা পাহারা 
দাও__কিছু যেন সরাতে "না পাঁরে। 

প্রশান্ত বিদ্যুদ্বেগে-সোঁজা! হয়ে দীড়াঁল।. 


বললে- বাড়ি 
সাচ্চ করাবেন মানে? ৰ 


এখনই না হয় টায়ার করেছেন 


নেই। 


প্রশান্তর পানেফিরে . 
বললে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না জাঁনি,। তার ব্যবস্থাও: 


মানে--রায়.সাহেবের পেছন দিকেও ছুটো চোখ আছে?" 
ভার নাঁকেরুওপর_রসে তোমরা ব্রিটিশ সাত্রাজ্যকে ধ্বংস 
করবার মতলব আঁটবে__সেটি বড় সোজা কথা নয়।. রর 
নিজের একটা দায়িত্ব নেই ? 

প্রশান্ত বললে, আমি যদি বররন ভিন হিরা, 
সার্চ হবে ? ৪ 

, লোকটি আড়চোখে এর্শীস্তর পানে চেয়ে চি 
হাসলে । "হাঁ ঠিক জায়গাঁতেই পড়েছে আঘাঁতটা ৷ সে অত্যন্ত 
উদ্বাসীন ভাবে বলল--বাঁড়ী সার্চ করা-না-করা রায় সাহেবের 
ইচ্ছা ।, তোমার ইচ্ছা না হয় যেও না। 

এ বাড়ীর মালিক না আসা পর্য্যন্ত আমি কোথাও যেতে ; 
পাঁরি না__আপনি সার্ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসবেন। 

‘লোকটি এই কথায় দমে গেল- কিন্ত মুখে বলল-- 
আচ্ছা যাছু-_কু'দের মুখে বাঁক কতক্ষণ সোঁজা নী হ্য় দেখো 
যাক । 

টি হতেই লোকটি 
বললে- গ্্যাট হয়ে বসে থেক না যাছু-_মেয়েরা ডাকছে ' 
তোমাকে । 

- প্রশান্ত উঠে গেল৷" রেপ হয়ে. 


. উঠেছেন__ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, ‘তাঁই ত বাবা-_কি _ 


| 
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না বাবা__ত্ুমি এঁদের ' জান না। আমাদের অবস্থা 
খারাপ হওয়া ইস্তক ওঁরা কম গওগোল করছেন না । এখন 
তো বাড়ীভত ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে তবু | নি 
বলেন কি--এরা আপনাদের প্রতিবেশী ! | . 
শুভার মা বললেন__প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই__শক্রুও 


| উদার নাকি? মেজদাঁর কর্কশ 
কণ্ঠ শোনা গেল 

্ ততো বাবা--আমাদের পু অভিভাবক রর 
এ শা Bi করে। শহরের লোক- 
গুলো__ : 

প্রশান্ত বললে--দোঁষ শহরের লোঁক বলে নয়, এক 
শ্রেণীর লোক আছে যাঁরা এই ধরণের । 

শুভাঁর গল! শোন! গেল-_কি চাঁন আপনারা? কাকে 


এ 


. চাঁন? বিনা অন্থমতিতে বাড়ী ছুকেছেন, আইন জানেন না? 


_ ভীড় মনে হ’ল--উঠোন থেকে পথের দিকে সরে গেল । 


. সেই সঙ্গে শাসানিও কানে এল'। আচ্ছা-_আঁইন আঁমরাও 

জানি। দেখাচ্ছি_--দরীড়াও। . ৰ | 
স্তভা গলির প্রান্ত থেকে তীক্ষু গলায় বললে- চলুন তো 

আপনাদের রায় সায়েবের কাঁছে-_ | 


প্রশান্ত বারান্দায় এসে .দেখলে--মেজদা উঠলেও 


॥ ১. টি 


শপ 


ফাস্তুন - 


কেউ নেই সত্যই কি ভা রায় দায়ের সক বোঝাপড়া 
করতে গেল। এতৃগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও এবপ যুঝবে কি 


করে? যাদের ভদ্রতার বালাই নেই-_তাঁদের কাছ থেকে 


“ও কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে । একটা বিশ্রী রকমের 
ব্যাপার না ঘটে । ' 
তারার 


বাইরের জনত! অভদ্র ভাঁবে টেচিয়ে উঠল- -মাণিকজোঁড় 
দেখেছিস-_মাইরি | 


শুভা ঘাড় ফিরিয়ে বললে--তুমি আবার কেন এলে: 


প্রশান্ত ? ; 

রায় সায়েবকে দেখতে । মৃত হেসে সে উত্তর দিলে। 

_ ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুতা হন্‌ হন্‌ 
করে এগিয়ে গেল ।' চে < 


১৬ 


বৈঠকখানা দেখে মনে হয়_রায় সাহে ছু’'হাতে উপাৰ্জ্জন 
করেছেন। যে লাইনে. চাকরি করতেন,---সে লাইনের 


* সততাকে সাধারণে ভুলেও সত্য বলে মনে করে না অথচ 


সাধারণের চাটুবাদে তার বৈঠকখানা দিন রাত যে 


৯ মুখরিত থাকে-_ক্ষমতাঁর শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে 


প্রমাণের অভাব হবে না । খেতাব-আর চাকরী-__ছুইই পার্খিব 
নিরাপত্তার মস্ত বড় সহায়, এ কথাটা, সাঁধারণে বোঝে । 
তাঁরা "আরও বোঝে মরা হাঁতি লাখ টাঁকা-_এ প্রবাদ বাক্যের 


সার্থকতা রায় সাহেবের পদমর্ধ্যাদীয় নিহিত। ওঁর একটি ' 


কথা-গুরুত্বে বহুদূরপ্রসারী । 


খাটো চৌকির ওপর ঢালা ফরাস পাতা আসর 7 


কয়েকটা তাকিয়া এদিকে. ওদিকে: গড়াচ্ছে__নক্সা-কাটা! - 
হু'কোঁদানে একটা হ'কো-_আঁর একটা হুকো| ফিরছে__ 
লোকের হাঁতে হাতে ৷ গড়গড়াঁর নলটা কখনও রায় সাঁয়েবের 


. হাতে, কখনও ব| তাকিয়ার ওপ্র-_পাঁনের ডাঁবরে এক ডাবর, 


সাজা পান আর বড় আযাশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে, চুরোটের 
ছাইয়ে প্রায় ভণ্ড হয়ে গেছে। কাপ ডিস জমতে পায় না ' 
ফরাসের ওপর । সময়্‌ মত বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে 
নিয়ে আঁসে-_আর চা খাওয়া হয়ে গেলে, কাঁপ ডিস গুছিয়ে 


= নিয়ে যায় । 


সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে. ঘরের দেওয়াল। নক্সা- 


, কাটা, সবুজ রঙ দেওয়া ' দেওয়াল । কিন্তু নানান সাইজের 


ছবির বাঁছল্যে, দেওয়ালটা যেন অলঙ্কারভারগ্রস্তা সেকেলে 
গৃহ্ণির মত। রায়' সায়েবের কর্ব্মবজীবনের গৌরব আঁর 
ইতিহাস বহন ক্রছে ছবিগুলি | এগুলি দেখলে মনে হবে__- 
মহাবোধি হলের জাঁতক-কাঁহিনী। আজ মেদতারবহুল 
ভিটামিন -ক্যালসিয়ম-পুষ্ট যে দেহখানি তাঁকিয়া আশ্রয় করে 


, মজলিসের মধ্যমণ্-স্বর্ূপ ঘরের শোভাবর্ধন.করছে- ছবিগুলি 


রে 


আজ--আগামা কাল 





তাঁরই পূর্ব জন্মের কাহিনীর মতই লাঁগে । বাঁজা-রাণীর ছবির . 
নীচেয় লেখা ‘গড সেভ দি কিং। আর সম্প্রতি পশ্চিমের 
' দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে_ ব্রিটিশ সাত্রাজ্য ত্রাণ 
কারী চার্চিলের। শ্রমিক গবর্ম্মেণ্টের চাঁপে,টোরীগোষ্রীসহ 
তিনি নেপথ্যে অবস্থিত হুলেও-_রাঁয় সায়েক আঁশ! করেন, 
সঙ্কট মুহুর্তে আবার তাঁকে মঞ্চাবতরণ, করতেই, হবে । সব 
দেশেই এমন একজন দবরদত্ত লোক সঙ্কট মুহুর্তের প্রিত্রাতা 
হয়ে দেখা .দেয়_বিনাশায় চ ছুদ্কতাম্‌ আর. কি। ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে ক্ষমতা হাঁরিয়েও ইনি এখনও. বেঁচে আঁছেন। 


বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল। শুভ! 


_ আসতেই--পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল | . 


শুভ! স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মিত্র? 
নমস্কার * 

নমস্কার নয়- মনে হ’ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে 
রায় সাহেবের ছুটি গালে" পড়ল । ঘরের. মধ্যে অখণ্ড 
নিস্তব্ধতা । ° 

শুভার কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্ৰতিধ্বনিত 
হ’ল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অন্তায়কে শাসন 
করেন, পাপীকে শাস্তি দেন'।- জানতে পারি কি--কোন্‌ 
সাহসে পাড়ার লোকে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করা 
সত্বেও আমাদের ওপর অত্যাচার করেন? একলা মেয়েছেলের 
48155587585, 

দেওয়াল-ঘড়িট। টিক্‌ টিক্‌ করে শব্দ করতে লাগল শুধু 

রায় সায়েব পর্য্যন্ত বাক্যহীন রে শুভার পানে চেয়ে 
রইলেন । 
২  শুভা একজন “যুবকের দিকে" আঙুল উচিয়ে বললে, এ 
লোকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা করেছে__আঁমাঁর বাড়ীর 
সামনে যখন তখন শিস্‌ দেওয়া টুক সিনেমার গান গাওয়া 
এটাও বোধ হুয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ ] ' 

রায় সাহেব. এতক্ষণে লে উঠলেন। তাঁর মনে হ’ল 
মের়েট ধৃষ্ট_অসহ রকমের প্রগল্ভাঁ। কথাগুলি তাঁকেই 
"উদ্দেশ করে বলছে-_আর তাঁরই ভদ্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি '. 
করছে। গস্ভীর কণ্ঠে বললেন, যাঁরা নিৰ্দ্দোষী কেউ তাদের 
কোন কথা বলতে সাহস .করে না। পাড়ার এত লোক 
রয়েছে-_ভাঁড়াটে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ ত.তোঁমার মত. তেড়ে 
এসে নালিশ করে নি আমার কাঁছে। * 

তাদের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক আছেন তাই তাদের _ 
আসবার দরকার হয় নি। 

না__-তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম লই 
কিন্ত স্্র-মর্ধ্যাদা বোধ তাদের আছে। 

কি বললেন ? তীক্ষ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে । 

যা বলেছি__সবাঁই শনেছেন। গভীর স্বরে বললেন রায় 
সায়েব। কথা হচ্ছে কি জান__ তোমরা কম্যুনিষ্ঠ নয়? 


৪৬৭ 


রর 


৪৬৮ 





-শুভা শ্রীব! উন্নত করে. বললে,'তাঁতে কি ! 

রায় সায়েব বললেন, ক্যুনিষ্টরা সমাজ মানে ' না ধৰ্ম 
মানে না, ঈশ্বর মানে না 

-শুভা বললে," যে ঈশ্বর মানুষের অর্থ সঞ্চয়ের নেশাকে 
বাড়ান__যে ধর্শ একজন, মাহুষকে দশজন মানুষের মাথায় 
তোঁলে- সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। 

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আছে। এই সমাজের মধ্যে 


-- বসে তুমি যা খুশী তাই করতে পার না। রায় সায়েব বিচার 


কিন্তু আমাদের সাধারণ নাগরিকত্বে বাধ! : দেবার কোন 
রা | 
.. তাই নাকি { ব্যঙ্গ ভরে রায় সাঁয়েব একটু হাঁসলেন। 
সৎ নাগরিক হও-_নিজের মর্যাদা নিজে রাখতে জান--সে 
-তো ভালই ৷ কিন্তু যেখানে পাঁচ জন সৎ নাগিরিক বাস করেন 


. সেখানে ত্রথেল রাখবার আইন নেই... 


শুভ! চীৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে 
প্রশান্ত এল এগিয়ে ৷ 
পথ নয় । এখানে আঁর দ্রাড়িও না । 

রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে ওর আম? 

. মেজদা বললে ভিড়ের ভেতর থেকে; হা__পরমাত্বীয়। 
যাকে বলে--হরিহর আত্মা । 

একটা হাসির ঢেউ ঘরের মধ্য থেকে বাইরে গড়িয়ে এল । 

স্বীয় সায়েব বললেন, সামাজিক অনাচার বাদ দিলেও 


রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের গুরুতর | বাড়ী সার্চ লে, 
- বোঝা যাঁবে।- 


. আমাঁদের অপমান করা-. 


তের তায় জা জেজ হব কুকুরর্কে ' 


লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ--জাঁন ত | 
আবার একটা হাঁসির ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ল । 


সত্যিই বাড়ীটা সার্চ হ’ল । আপত্তিকর পুস্তিকা ছুই এক- 
খানা পাওয়া গেল_প্রশান্তর পকেট থেকে বেরুল একটু আগে 
লেখা কাগজখানা ৷, 


---মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ছুর্নামের 
ভাগী হতে হবেই । 


রায় সায়েবের পাশের বাড়ীতে থাকেন সুনীতি কর-_. 0 


- কংগ্রেসের মাথা ধর! লোক । 'যদ্বিও তার সঙ্গে রায় সাঁয়েবের 
. আঁদা-কীচকলাজাতীয় সন্বন্ধ_তবু সাক্ষ্য হিরা, জন্য 
 ভাকেও আহ্বান করা হুল ৷ - 

আহত হয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও Hise 
দিন সন্বন্ধচ্ছেদ হয়েছে। উনিশ-শো বিয়ালিশে গণ-যুদ্ধের 
নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা । আগষ্ট বিপ্লবকে 


স্বললে, কথা কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার 


" চিত্তের দৃঢ়তার সন্ধান .পেলে। 


সেট! মারাত্মক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ ' 
ত .বটে। তা ছাড়া সম্পূৰ্ণ অনাত্মীয় যুবক অভিভাঁবকহীন 
ৰ ‘যৌবনের ধর্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সপ্জীবিত হয়ে ১৯ 
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পর্য্যন্ত ওরা ফ্যাঁসি- ষড়যন্ত্র বলতে, দ্বিধা বোধ করেনি। 
কংগ্রেসকে প্তংস করবার জন্ত সরকাঁরের হাঁতে হাত মিলিয়ে 
ছিল যারা--তাঁরা কি কারণে স্থয়োরাণীর পদ থেকে সরে এল 
তিনি বলতে পারেন না ।'' কংগ্রেসের কোন গুপ্তনীতি নেই” 
বলেই রাজনীতির চাতুরী বুঝতে তিনি অক্ষম । 

স্তভা উত্তর দিলে, তা হলে রাজনীতি না করাই ওঁর পক্ষে 
মঙ্গলজনক |. - a 44০০ 

রায় সায়েব বললেন, দেশে এত বে টের পরার এর | 


"মুলে এরা। 


স্তভা বললে, SE যেমন লক্ষ লক্ষ লোক ন] 


“খেতে পেয়ে কুকুর শেয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল *: 


অথচ আঁঙ্‌লটি তোলে নি আজও তাই হলে ভাল হয় যুদ্ধের 


- আগেকার বাজার ফিরিয়ে আনুন না রায় সায়েব ৷ টু 


ফিরিয়ে আঁনবাঁর মালিক যেন আমরাই। 
: তবে কম খেধে.একটু কম চহৰ জমান দেহে_-তাতেও 
গুটি কয়েক লোক বাঁচবে । একটি ছোঁকরা ভিড়ের মধ্য 
থেকে মন্তব্য করলে । হাসির উচ্চরব উঠল ৷ | 
কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল রায় সাঁয়েবের । পুলিস অফি-. 
সারের পাঁনে চেয়ে বললে, আপনার কাজ করুন এদের-_ 
পুলিস. অফিসার. রায় সাঁয়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুরি ৮ 


' বললেন, এত অল্প. প্রমাণে ওদের ত্যারেষ্ট করা যাবেনা । 


তাঁছডা__আরও ফিসফিস করে তিনি কি সব বললেন ৷' 
রায় সায়েব বিষণ্ণ সুরে বললেন, যা খুসি করুন | তবে-_- 


তোর গড় জনা মান সন্মান নিয়ে ৰাস 


করতে পারে--- | 

অবশ্ঠ-_অবশ্ঠ, নি 

ওদের সতর্ক করে--শাসিয়ে ছেড়ে দ্বিলেন তিনি । 

এই ঘটনায় আর কিছু না হোক--এদের চারদিকে - 
বাইরের পৃথিবীটার স্বরূপ বুঝতে পারা গেল। প্রশান্ত নিজ 
কোথা! থেকে ও শক্তি পেলে - 
অপরিমিত-_লাঞ্ছন! অপমান অগ্রাহ করে শুভার পাশটিতে 


. গিয়ে দাড়াতে পারলে ? দ্বিধা সন্দেহে ছুলছিল মন-_অকন্মাৎ 


উৎপীড়নের আগুনে খাঁদ নিফাশিত হয়ে খাঁটি সোনার জ্যোতি 
প্রকাশিত হ’ল | ছুর্ববলের পক্ষ-নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা 


উঠেছিল বুঝি? | 
ভিড় পাঁতল! হয়ে গেলে প্ৰদানত দেখলে শুভাঁর থেকে : 
সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। শুভাঁর, কয়েকজন বন্ধু 
এসেছিল, তাঁদের বৃত্তলীন হয়ে ও তর্ক করতে করতে এগিয়ে 
চলেছে। বাঁড়ির দিকে না গিয়ে ওরা ভিন্ন পথ ধরলে । 
প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করবে কি? ৃঁ 

_ একটি ছোঁকরা তাঁর কাঁছে এসে বললে, নীতি বাকু_ 
আপনাকে ডাকছেন_এঁ যে 


আজ- আগ্াণী কাল : 


৪৬৯ 





অদূরে দাড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর।' ওদিকে চাইতেই 
১ তিনি হাত উঠিয়ে ডাকলেন তাঁকে । প্রশান্ত সেই..দিকে 
১ গেল। 

প্রশান্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু 
আঁসবেন_-যানে আমার বাড়িতে | 


শান্তর ইতন্তত ভাঁব দেখে তিনি হেসে বললেন, ভয় . 


নেই আপনাঁর- আমরা রায় সায়েব-জাতীয় জীব নই__- 
পুলিসের অঙ্গ বিশেষ সম্পর্কও রাখি না | 


প্রশান্ত বললে, পুল্সের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় 


করব--এ আপনি ভাবছেন কেন? 

না_ তাও ভাবি না। আপনাকে ওদের মাঁঝখাঁনে 
কেমন মিস্ফিটেভ মনে হুতেই ডাকলাম । ৪ 

প্রশান্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন_ কোথায় যাঁবেন। 
সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সকলে বাইরে গেন্তল 
বললেন, চা খাবেন ? - ও 

প্রশান্ত বললে, না__থাঁক এখন । ঘরের চারদিকে সে 
“কৌতুহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তিন-রঙা পতাকা মহাত্মা 


গান্ধী, জবাহরলালের ছবি-___বন্দেমাতরম্‌ গানের চার লাইন . 


তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে আটকাঁনো-_-একটা চরকা__ 
একরাশ তৃলো-__ খানিকটা, কাঁটা স্বতো জড়ানো রয়েছে 
. লাটাইয়ে__তাঁর তকলি গোটা.কতক' পড়ে রয়েছে এলো- 


” মেলো ভাবে । মোট কথা ঘরটাই এলোমেলো বিশৃঙ্খল । : 


সুনীতি কর বললেন, আপনি কত দিন হ’ল যোগ দিয়েছেন 
ওদের পার্টিতে ? মাঁপ.করবেন':-- 


চিনা বললে, এ অত্যন্ত সোজা কথা---জবাবঙ এর " 


. খুব অল্পদ্দিন হ’ল--- 

৪ শেষ না হতেই সুনীতি.কর সোংসাহে মাথা 
নেড়ে বললেন, আমি তা অন্থ্মাঁন করেছি । 

প্রশান্ত বললে, 15 বললে ‘ভুল বলা 
হবে__গঁদের কাজ আমার ভাল লাগে" 
| সুনীতি কর বললেন, দরগা টি 
দেশের কাজ ভাল ত লাগবেই । কিন্তু .কতগ্রেসে যোগ ' না 

প্রশান্ত ছেসে বললে, তাঁতে আঁর ক্ষতি কি-_ওঁরাও ত 
টে শত্রু । 


টা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে. বসলেন । - বললেন, 

জ্গিতধর্ম-নির্বিশেষে কৃংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার 

শক্তিকে শাসুকর স্বীকার করেন। 

4 প্রশান্ত বললে, তাঁই বা কেমন করে বলি।' দি 
লীগকে বাদ দিয়ে তা হলে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গঠিত হত। 

_?. স্থুনীতি কর বললেন, কিন্তু একথাও ত এ্যাটিলি ঘোষণা 


করেছেন__মেজরিটির অতি মাঁইনরিটি বন্ধ করতে পাঁরবে 
না। 

প্রশান্ত বললে, তা হুলে-_কংগ্রেস যখন ১৫ই মের ভাস্ত 
মেনে নিলে--তখন লীগকে 'এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা 
করছেন কেন? . 
* সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টার মধ্যে আমর! দেখছি 
ব্রিটিশ ডিপ্রম্যাসি। গান্ধীজী বলেন_-ওদের আঁন্তরিক ইচ্ছাকে 
বিকৃত করে ধর! সত্যাগ্রহথীর নীতিতে বাঁধে ৷ 

. আঁপনি কি মনে করেন? 

সুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত রে 
মূল্য নেই_-আমাদের, চেষ্টা যাতে সফল হুয়__সমবেত ভাবে 


_ সেই চেষ্টা করাই হ’ল ঠিক পথ । একটু থেমে বললেন, তুমি. 
বুদ্ধিমান্_একথা নিশ্চয় বুঝেছ গান্ধীজী আশাবাদী । রাঁজ- 


নীতির ক্ষেত্রে আশাবাদ হ’ল সবচেয়ে দামী কথা । 

সুবিধাবাঁদ বলতে পাঁরেন। প্রশান্ত-হাঁসল। 

যাই হোঁক-_এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি 
তা আদায় করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত 
নয় কি। আর তা করতে হুলে__-একটি শক্তিশালী দল গড়া 
উচিত-_সব শক্তিকে এক জায়গায় এনে__অর্থাৎ সহযোগিতার 
দ্বারা ক্ষমতা লাভ... : 

প্রশান্ত বললে, তা হলে .কোন দলকে বাদ দিলে চলবে 


-না। মাইনরিটি বলে কাউকে অগ্রাহ্‌ করে সর্বভারতীয় 


শাসন-পরিষদ গড়া যাবে না। 

কংগ্রেস ত আপোষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে। | 

বাজারদর কষাকষিকে এগুনেো| বলা ঠিক নয়... .. : 

সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, ভা হুলে_ পাকিস্থান: 
কায়েম হোঁক তাঁরতবর্ষে এটিই চাইব আমরা । দ্বিতীয় . 
অল্ষ্ঠার কি প্যালেষ্টাইন গড়ে ওযুদর”স্ুযোঁগ দেব অছিগিরির ? 

প্রশান্ত বললে, মিশরও দিন আগে এই শাঁসন- 
সংস্কার মেনে নিয়েছিল__কিন্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কথা 
উঠলে জাতির নাবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হুয়। . 
মাপ্‌ করবেন কর-মশীয়_ ধারা আমাদের সং ছেলে দেখে 
ভাল চরিত্রের সার্টকিকেট দেবেন__কিৎরা' সাবালক বলে 
ঘোষণা করবেন-__তীরা যে জীবন-মরণের স্বার্থে জড়িয়ে 
আছেন এর. মধ্যে । আমরা সুবোধ হুলেও__তাদের 
নির্বদ্ধিতা কোন দিন প্রকাশ পাবে না ৷. 

. সুনীতি কর বললেন, তা হলে বলছ নানান দলে নাঁনাঁন 


মতে ভাগ 'হয়ে থাকব আমরা | আমরা যুদ্ধ করব কিন্ত একতার ' 


নীতি মানব নাঁ। বলব স্বাধীনতা চাই--অথচ রকম রকম - 
শাসনতন্ত্র রচনা করব। হঠাৎ তিনি বললেন, কংগ্রেসকে 
শিক্তিমান্‌ বলে স্বীকার কর কিনা ? 

করি। 

. তা.যদি কর_ হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রশীনস্তর সামনে, 


j -'. প্ৰবাসী j | | ১৩৫৪ « 
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এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলেন ; তা হলে কংগ্রেসে 
, যোগ দিতে তোমার আপভি কি | ৯. : 
2 2 খানিক নীরবে ওঁর মুখের ' 
পানে ' চেয়ে হাঁতখাঁনি' তার মুক্ত করে নিলে? খললে, 
আমাকে: মেম্বার করে নেবার আপনার এই চেষ্টাকে দেহ 
বলেই মানছি-কিন্তু..- . 

এর মধ্যে কিন্তু নেই__ুমি মাত্র অল্পদিন হ’ল এ পাড়ায় 
যাতায়াত করছ-_ছুর্ণামকে ভয় করতে বলছি না কিন্ত 
" অসত্যকে ঘ্বণা-করবে না কেন" “সব বাঁধন কাটা মানেই 
স্বৈরাচার নয় এ যেমন স্বীকার কর .তেমনি' বাঁধন না কেটেও 
". কলুষিত আবহাওয়ার স্থ্টি করা যায় এটাও মান তো? 
. প্রশান্ত কিছুই না. বুঝে ওঁর পানে চেয়ে রইল ৷ এ কথা 
বলার তাৎপর্য্য কি? 
সুনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা 


" শ্তনেছি। রায় সাঁয়েবের মত নীতিবাগিশ জাতি অই 


ওদের সমর্থন করতে পারি নি। , 

মানুষের রটনা সব সময়ে সত্য হয় না। 

সুনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা আমার পক্ষে শক্ত 
নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা দেব নাঁ। ..ওদের বাড়ির 


ছুখাঁনা৷ বাঁড়ি পরে- শৈলেশ্বর বোস থাকেন-_-তাঁর ছেলে 
মণ্ট,__নিজের কথায় "অসঙ্গতি বুঝতে পেরে তিনি সহসা চুপ 


ফরলেন। : 
প্রশান্ত উৎসুক হ’ল যথেষ্ট । শুভা সন্বঘ্ধে_নিজেই সে 


নিঃসংশয় পীড়া 'অন্থভব করে কেন ? একান্ত করে পাঁওয়ার- 
মধ্যেই কি এই ঈর্ষাবাদ লুকানো থাঁকে। পুরুষের সম্পত্তি 


নারী--এই পৌরুষ. বৌধের উগ্রতায় তার যুক্তি হয়েছে 
আবিল।. নারীচিত্ত জয়ের সাধনা আর কিছুই, নয়-_ধন 
সঞ্চয়ের নেশার মতই এক প্রবৃত্তি । 

' চেয়ার ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, টি 
না তো ভাই। 

' প্রশান্ত মুগ্ধ চোখে তাঁর পানে চেয়ে মাথা নাঁড়লে। এই 
মিষ্ট সমোবনের পর মনে ক্রাচ লে ফিছ। ইচ্ছে হ’ল পা 
ছয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে । লজ্জায় সঙ্কোচে তাঁও 
পাঁৱলেনা। | 

॥ ১৭ | 

. অন্তমনক্ষ-হয়ে পথ চলছিল প্রশান্ত । মনের মধ্যে বিচার 
চলছে__কোন্টা শ্রেয়। উনিশ-শো বিয়াল্লিশের আগষ্টে 
বোন্বাইয়ে “কুইট ইণ্ডিয়া’ প্রস্তাব. পাশ হবার পরমুহুর্তে জেলের্‌ 
ফটক খুলে গিয়েছিল-_আন্দৌলন চাঁলাবার মত বাইরে 
ছিলেন না কেউ। গেল বার ' এমনি সময়ে জার্শেনী ভেঙ্গে 
পড়েছিল--জীপানের বুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তি- 
শেল। তাঁর পর আঁণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ’ল হিরো- 
- সীমার অর্ধেক ধ্বংস করে__আঁর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহুতি 


পচ 


নিয়ে। রি BEET CETTG জাপান 
নতজাক্ণু হ’লঞ্জ জগৎ থেকে ফ্যাসিবাঁদ [নিঃশেষিত হ’ল। , 
জার্সনী হ’ল চার টুকরো- জাপান গেল আমেরিকার উদরে ।' | 
বিশ্বশক্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ’ল মার্কিন { কংগ্রেস 
তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে |. দেশের মধ্যে তার. শক্তিও 


প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন । নির্ব্বাচন-যুদ্ধে কংগ্রেস 


হ’ল জয়ী । তাঁর পর ইণ্ডিয়ান ষ্ঠাশনাল আ্দ্মি (আই, এন, 
এর) দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হ’ল যার নায়কদের । 
লোকচক্ষুর সাঁমনে থেকে উঠে গেল রহন্তের যবনিকা--দীন্ত 
তেজে প্রকাশিত হলেন দেশবন্দিত নেতা সুভাষ বসু। 
ছু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-সুর ফিরে এল কণ্ঠে --অররুদ্ধ কণ্ঠ 


' ফিরে পেল ভীষা_ ধ্যানের দেবতা সুত্তিতে উঠলেন জেগে । 


কংগ্রেস. ঘোষণা করলেন £ আমরা স্বাধীনতার দ্বার- 
দেশে । সাম্রাজ্যবাদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাঁত দেবার ' 
জগ্ঠ। শেষ -আঘাতই সেটা, কারণ এর নাভিশ্বাস হয়েছে) 
সকলে এক হয়ে, ঠেকাঁও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দানবটা। 
- দানবের মায়া, সে বড় ভয়ঙ্কর ।. রাজনীতিতে সততার 
স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহ্বাীস করেছে বার বার'। নৈরাস্থী- 
বাদ রাজনীতির অঙ্গ নয় । আজকের ত্যাগ, আগামী কালের 
পাওয়ার সঙ্গে, লাভ-ক্ষতির জের টানছে । 
নিকাঁশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক যুগ 
খেকে আর এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য- , 
প্রমাণও আছে ইতিহাসে ৷ ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্বিক্ষণে ' 
দাড়িয়ে, পথ বেছে নিতে ভুল করলে সে অতলে যাবে 


. তলিয়ে । বিশ্ব-বিপ্রবের ভুমিকায় আজ খারা প্রধান ভূমিকা 


গ্রহ্ণ-ক'রে, নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের সামান্চ; 
তম ভুলও ক্ষমা করবে না মহাঁকাল। এক হাতে ধর 
আর এক হাতে বরাভয় শান্তির আশ্বাস জানাচ্ছে। কিন্ত 
এ বরাভয় বিশ্ব-পালিনীর মাতৃপাণি-প্রস্থত নয়, এ বঙ্জ 


“নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে "শাস্তি রক্ষার প্রয়াস-মাত্র।' চতুর ' 


রাজনীতিবিদ এই শুভ মুহুর্তেই যথাসম্ভব ক্ষমতা! বাড়িয়ে 
নিচ্ছেন ; নিরাপত্তার নামে». সাত্রাজ্যের শৃঙ্খলে গেঁথে 


ফেলছেন, স্বামীহীন ভূমি-ও সমুদ্র-স্বত্ব । 


_ ভাঁবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত । মাথার উপর কখন 
ঘনিয়ে এসেছে মেঘ, ও টের পায় নি। বর্ধাকাঁলের আকাশ, 
বিনা সতর্কতাঁয় বর্ষণ ওর রীতি । হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল । 
পথের ধারে বড় মত একটা গাঁড়ী-বারান্দার নীচেয় ছুটতে 


| ছুটতে আশ্রয় নিলে, মান্ষ আর পশ্ত। বায়ুবেগে বৃষ্টির ছুট 


যতই অগ্রসর হচ্ছে, মান্য আর পশ্ততে ততই জমাট বাঁধছে। 
কি দাদা, রেলোয়ে গ্রাইকট! আর হ’ল না?* 
না--সাড়ে চার টাকা ইণ্টারিম রিলিফ দেবে, এড 
জুভিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়লা নি থেকে 
CITE! 


সে হিসাব-- 
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ন্‌, অরিন সাড়ে, চার টাকায়, সব হি হুরিপাঁল 


"যাবে তো? 
আনি নৌ ইন: ঠেলাটী' বুৰৈ ৷ এ আর 


* রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে ঠাইক 


স্কটিশ দেয়া হয়েছে। 

ট্রাম কোম্পানী কি বলে? 

সে দিন যুনিভার্সিটি - ইন্স্টিটুট হলে. আমাদের মীটিং 
হবে--কলেজ. ক্কোয়ারে দু'দলে দ্রেখী। খুব ইন্কিলাব 
জিন্দাবাদ করা গেল। ওরা বললে, দাবী ছেড় না ভাই, 
হুমকি চালাও । লাখ লাখ টাকা কামিয়ে গ্যাট হয়ে বসে 
থাকবে কোম্পানী, ইয়ারকি আর কি! 

হবে কি, রক্তারক্তি কাও। . | 

এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরচি, না হয়+_. 


শুনেছ দাদা, টুটা দম মিশনের খসড়া বাতিল : 
'জাভ হ’ল আদল বত ৷ ভাল কথারও হায় থাঁকে মা-দীবনের। 
সঙ্গে যদি তাঁর তাল না মেলে ।' 


করে দিলে । . 
. কাগজে বেরিয়েছে ? 

দেখো আমার কথা যদি সত্যি না হয়_ . 

দুদ _তোঁর! সব ক্ষুদে সত্যপীর কিনা! বাতিল করাই 
উচিত। এবি, সি গ্রুপ করে ভারতবর্ষকে টুকরো করে 
ফেলতে পারলেই তো-_আরও দুশো বছর রে দাদা। 

, একটা পাওয়ারফুল সেপ্টার-_ 

দূস্‌_ পাঁওয়ারফুল 1 পলিটিক্‌স্‌ এ আমরা তো নাবালক 
রে দাদা । ওদের বুঝতে পারবি ! বলে এক একটা আইনের, 
ভাষ্য বুঝতেই বড় বড় মাথা সব দুলিয়ে যাচ্ছে। দশ-বারো 
দিন ধরে মীটিংকরে তবে রেজনুহ্ঠন পাশ করছে । আমাদের 


- মত গোল! লোকরা কি করবে শুনি? . 


_আপিসের মাইনে, 


তা আবি উকি নে নি EEE 


নীচেয়--সাধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল । বেশিক্ষণ 


চলল না রাঁজনীতি। মাছ, আনাঁজপাঁতি, সরষের তেল, 


. পেয়েছে । স্বাধীনতার অর্থ সাঁধারণে বোঝে এই মাঁপকাঠির 


সাহায্যে! যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ, ধারণের 


সমস্তা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে কি? হাজার হাজার লোককে 


_/ বেকার বানাবার আয়োজ্রশ চলেছে । তাঁরা বলছে এ কি 


সর্বনাশ ! এ জগতে আমাদের টিকে থাকবার অধিকার 


দাও। তোমাদের অন্ত আমরা সৰ্বস্ব _ খিয়েছি-র 
তোমরা - 
* বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে। 
. জীবন বাঁচাবার কোন্‌ পথ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আনা 
সম্ভব কি? মানি-_বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, 
লাঠি চার্জকে উপেক্ষা, করলাম । উত্তেজিত মুহূর্তে শ্লোগান 
বাটে গর হেজ বলেছ হত্যাকে নক এক- 


আজ--আগ্ামী কাল 


এইসব স্তরে নেমে এল বাদাঁহ্ববাদ। . 
প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই স্তরেই আলোচনা বাস্তব রূপ 


৪৭৯ 





বারও কীপল্‌ না। কিন্তু এই যু অন্নবঞ্নার অভিনয় 
বন্ত্রবঞ্ার নীতি অন্তরালে চলছে সম্ব্ধ জীবন-প্রবাহ্‌ 


কোটিকে মেরে গুটির অতিকায় হবার সাঁধনা_ এর প্রতিকার . 


কোথায়? শুধু মীটিং করে হর্ধ্যাত্বক শ্লোগান আউড়ে তাল 


ঠুকে অত্যন্ত অসহায়ের মৃত প্রথ' দিয়ে শোভা যাত্রা করে 


গেলেই কি ধনিকতাঁবাদ বিপন্ন হবে? 

একদিন শুভার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল । 
ও-বলেছিল, ছুলে বলে অথবা কৌশলে-__এই নীতি নিতে 
হবে.। উপার্জন প্রাণ বাঁচাবার জন্য করতে হবে! ব্রিটিশ 


. সাম্রাজ্যবাদের কাঁছ থেকে সাঁহাষ্য/নিয়েছিলে তোমরা । 


নিয়েছি তো। পু'জিবাদ ধ্বংস করবার, সঙ্কল্প আমাদের-_ 
582 . 
রি RAE SR । ক্ষমতা 


যথা? - 

পরদ্্রব্য অপহরণ করিও না+__সর্বোভম নীতিকথা । কিন্ত 
অনাহারগ্রস্ভের কাছে এ নীতির কোন দার্ম নেই। 

১. তা বটে__আমাদের কোন নেতা! সেদিন বলেছেন ক্ষুধার্ড 
মানুষকে ভগবানের নাম দিয়ে ভোলান মিছে। কিন্ত এই. 
ভাবে চেঁচিয়ে ওদের শাসন করতে পাঁরবে ? 

শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝো না” প্রশাস্ত- শ্লোগান আর 
কিছুই নয়; সকলকে এক করার মন্ত্র । শোঁভায়ীত্রার অর্থও 
হ’ল ওই | ধনী তাঁর সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাতে 
পারবে না। l 

. আমাদের দেশৈ--বনীরা- এতে চিত বোধ করে না, 
কি? 

হা, কারি যারা শক্তি । গুলি- 
শালা দাইফ্ফেল মেশিনগান দোমাক নিয়ে ওদের দত্ত । সংশয় 
এই নিয়ে তো? 

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু'** 

শক্তি_ শক্তি প্রশান্ত ৷ 
:  ওর-হাসিতে প্রশান্ত কৌতুক 'বোঁধ করেছিল । ভিজে 
দিন আর এই দিনে তফাৎ অনেকখানি ৷ ময়লা ছেঁড়া ধুতি 


"কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথা রুক্ষ চুল উড়িয়ে-_শিরা 


আকীর্ণসীর্ণ হাতে নিশান” দোলাতে "দোলাতে, প্রাণ ধারণের 
দাবি জানিয়ে চীংকাঁর করতে করতে রাঁজপথ দিয়ে যায় যে 


"সব ছন্নছাড়া ছুর্গতের দল তারা আঁজ আোতের মুখে শ্যাওলা 


কিংবা ঝড়ের মুখে তুলো নয়। তাঁরা জন্বান্তরের পাঁপকে 
অস্বীকার করে. আর অদৃষ্ট যানে ন|। নিজের কর্ণের ফল 
পুরোপুরি ভোগ করতে চায় । হ্থাংলা কুকুরের মত দু-টুকরো 


সি 


মাংস বাঁ হাড়ের লোভে ল্যাজ নেড়ে ছুটে আসে না আমাদের 





‘ 
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বিডকীর ছয়োরে। হা, শক্তি ওর! লাভ করবে ক্রমশঃ ।- 
ওদের চীৎকারে কেঁপে "উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি-মর্ম্মর হুর্ম্ম্যের 
সুখশয্যাত্রিত লক্ষ্মীর ছুলালর! ' ইতিহাসের পাতার সোনার 
অক্ষবগুলো অন্পষ্ট হয়ে এল । দিন আগত এঁ। | 
সামনে দিয়ে একটা ছোট .মত' শোভাযাত্রা গেল" 
কোন্‌. ময়দাকলের : না পটারির শ্রমিকরা অভিযোগ 
; জানাচ্ছে । কুড়ি টাকা মীইনেতে এরা ছুদিন আগেও মালিকের 


সেবা করেছে, মাগ গি ভাতা স্বরূপ. চেয়েছিল. আর পাঁচটি . 


টাকা ।' মালিক সাঁফ জবাব দিয়েছে । যুদ্ধের বাজারে তার 


. এক লাখ দশ লাখে দীড়িয়েছে__-সুতরাঁৎ মাসখানেক কার- . 


খান! বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আশা সে করবে 
না কেন! শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জন্য 
দেওয়ার রীতি. নেই। ওরা বেশী চীৎকার করলে--কার- 


. খানার একাংশে একটা ঘরে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা হুয়_-একটা : 
ইস্কুল বস্তির মাঝখানে খুলে দেওয়া “হুয়__আর সামান্ঠ মাত্র 


কন্সেশনে রেশন দেওয়ার' প্রথা চালু করা হ্য় । 
হছিটেফেটি| দাক্ষিণ্যে-আকাশ-জোড়া দারিক্র্য নিবারিত 


হয় না ৷, শ্রমিক দেখায় ধর্মঘটের হুমকি_-ধনিক কাগজে 


বার কৰে তার দাক্ষিণ্যের স্থবিস্তৃত বিবরণ। জনসাধারণ 
নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহাহুভূতি আকর্ষণ করবার জন্ত 
এই ' প্রচেষ্টা । জনসাধারণকে ভয় করবার হেতু--ওদের 
কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এর! তালে পরিণত হয় পাছে। 
মুনাফার নেশা যার লেগেছে--তার মৌতাতটুকু সে ছাঁড়বে 


কেন। শক্ত মুঠো খুলবার জন হাঁড়ির ঘা পড়বে দমাদ্ধম_। 


" এ যুদ্ধে কেহ নহে উন | - . : 
._ছনিয়ার মজনুর এক হও ইনকিলাব ভিনদারাদ 


পথে দেখা হয়ে গেল- পুরোনো! এক, বন্ধুর সক্ষে। জলে 


ছপ ছপ করতে করতে ভা চলেছ হে ?. বন্ধু জিজ্ঞাসা. 


করলে! ২ 

কোথায় জানেনা সৈ। কলকাতার নতুন কূপ ছু'চোখ 
ভরে দেখতে দেখতে দে চলেছে । সিনেমার গেটে তেমন 
ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈতিত্র্য-_ক্রেতার চোখে. 


' নেই ক্রয়ের কৌতুহল । যুদ্ধোতর পৃথিবীর শান্তি-_্বত্তিবচন. 


উচ্চারণ করলেই আসে না । 
বন্ধু ওর পথ রোধ .করলে। 
চলতে চলতে বললে, কোৌন,আঁপিসে কাজ করিস? রিট্রেকচ- 
মেণ্টের কীচির পাশ থেসে আছিদ তে? ' 
.. না--ওসব বালাই নেই । রি 
সাবাঁস_ | বৰ্ববেটের পঃকে-পড়বিনে তা হলে। 
ধর্মঘট খাঁরাপ কিসে? ও জিজ্ঞেস করলে। 
..” খাঁরাপ বলছি 1-.বন্ধু শব্দ করে হাসলে । 
' কারও কাছে শাপে বর । 


* আগে পাঁচ্ছিলাম আশী--পরে ছু’ঃশো যোগ হয়েছে। অথচ 


| লী 


সুযোগ ৷ 


" করেছে--তা নদীপারের. আয়োজন মাত্র । 


' তোলে যাঁত্রা-বিরতির স্বপ্ন । 
চল-_চা ARE 


হাঁসি থামিয়ে. বললে, ধর্ম্মঘটের - 
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'ধশর্ঘচীদের সঙ্গে পথে .পথে হল্লা করে বেড়াই নি-_ওদের 
ইউনিয়নে এক পয়সা ঠেকাই নি * 

প্রশান্ত বললে, ব্যাক শিপ । 

নাঁতাও নয়. শুধু প্রমাণ করে, দিয়েছি-_আঁী 
টাকাতেও আমার দিব্যি বলে--, ফলে. দু’শো টাকা মাইউন 


বেড়ে. গেল । পা বত কথা ব্রার নার “আরে ওদিকে ' 


কোথায় ? - . 
এই দিকেই যার ৷ ' 4. 
চা খাবিনে? ~ 
j প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। 
হা, এরাও আঁছে। বেশী মাত্রায় হয়ত আছে। - 


সৰ্ব্বদাই সুযোগ খুঁজছে-নিজেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক | 
ক্ষমত|-মদের কিংবা . 


এদেরও নেশা অমেছে। 
ধন-মদের নেশা । . | 

আর একজন বন্ধুকে মনে পড়ল গেল বার রকি যেন এক 
প্রতিবাদ-সভায় যেতে লাল ঝা্ড ধরে অপরিমিত চীৎকার 


_ করতে-করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তাঁর পর সে হ’ল 


এক ইউনিয়নের নেতা । তাঁর পরে নিলে রেল. আপিসে 
চাকরি । সেখানকার ইউনিয়নে দাড়াল পাওঁ হয়ে। এক 
সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। পায়ে চকচকে জুতো, 
পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্টেণলে কেনা নয়, রীতিমত সুট-পরা 
নেকটাই আটা, হ্যাট বগলে, মুখে.প্রকাঁও বর্ম্মা, হাতে 
ইংরেজি কাগজ - একখাঁনা। নড করে বলেছিল, . একট! 


" শুভ সংবাদ দিচ্ছি:--ডিপার্টষেন্টে আাঁসিট্যাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেণ্ট 


অবস্য অফিসিয়েট .করছি চ’__চা খাঁবি। | 

চা খাবার প্রতি. হয় নি প্রশাস্তর, বন্ধু এতকাল যা 
শ্রমিকরা যা চায়, 
ও চেয়েছিল তাই। 


ভাল থাঁকা,. ভাল খাওয়া, পোঁযাক- 


টা 


Fy 


পরিচ্ছদে সাচ্ছল্য জীবনের চারিপ্াশে, প্রাচ্ধ্য। কিন্ত . 
প্রবৃত্তির সীম! টানছে কে? সে অন্তত -টানতে পারে নি।" 


সাধারণকেডিডিয়ে ও তাই অসাধারণ হুতে পেরেছে । 
হাঁ এরাও আছে। 


দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তার, স্ুখাসনের গর্ভে ফুটিয়ে. 
এরা ভিন্ন আ্োতে . ভিন্ন, দিকে 
ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না -তবে সাধারণ শ্রমিককেন্ত্ে 


প্রচ আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহকে খাড়া করে যাত্রা- 
পথ বিদ্বিত করে--এই তো ভয়ের কথা ! 


অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। বন্ধুরা অবাক 


“হয়ে বললে, এ ক’দিন.ছিলে কোথায় হে? . .. 


ূ যাত্রাপথের অনেক বাধা--লক্ষ্যে . 
পৌঁছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি 


1 


প্রশান্ত বললে, রান্না না হয়ে থাকে. তো ঠাকুরকে বল: 


খাব এ বেলা । শোবার জায়গা পাৰ তো ? 


সুশীল বললে, সেজন্যে ভাবতে.হবে না__আঁমাঁর সীটেই . 


কুলিয়ে যাবে'খন ৷ 


একখান! চিঠি এসেছে---ক’দ্বিন আগে । 


১৯ 


১৫. 


এটিতে গেলে কেরা খাঁ সী. । “নদীর শ্রোত সানে চলে 


. দিন চলে যায় সামনে_ আর সব ঘটনার গতিও সোজা । 


মানুষের বয়স- শৈশব- থেকে কৈশোর-_টৈশোর- পেরিয়ে 


যৌবন-_তার পর বার্ধক্য_ সেও সময়ের স্রোতে সামনে : 
চলছে ভেসে ।*..পরিবর্তন আসে . দেহে পরিবর্তিত হয় মন ৷." 


উনিশ-শো বিয়াল্লিশ আর টন্শি-শো ছ’চল্লিশ এক নয় । 
সেদিনকাঁর, ক্রীপস দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন- ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে গিয়েছিলেন! স-চা্চিল টৌরিগোষ্তী আজ "ক্ষমতার 
শিখর থেকে নেমে পড়েছেন শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সেখানে 


. সমাসীন। আও ক্রীপস এসেছেন দৌত্য নিয়ে-_তবু উনিশ-: 


শো বিয়াল্লিশের 'পটভূমিকায়”--কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 


. প্রদানের সর্ত নিয়ে যিনি এসেছিলেন-_সে ব্যক্তির সঙ্গে এ 


= 


ব্যক্তির অনেকখানি তফাৎ ৷ 


সঈ-বিশ্লৰ বন্দুকের গুলিতে বায়ুযান-বাঁহিত মেসিনগানের মৃত্যু 
me. রঃ 


* বাঁচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাদের মুঠি আল্গ!  হুয়ে - 


' বীজ বর্ধণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়-__পাইকাঁরী জরিমানার.আবর্তে 
কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল । ঝড় উঠলে সমুদ্রের রুদ্র ঢেউ-_ 
কুলে এসে সগজ্জনে আছড়ে পড়ে__আবার ফিরে যায় সমুদ্রের 
গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সে লুপ্ত হয়ে যায়? তবু.-*এই 
পরিবেশে যুদ্ধোতর শৌণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বত্তি- 


. পড়েছে_-তাঁদের থেকে য! কিছু পাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে. দাও_ 


| করে ধ্বংস, মাহুয়কে করে নীতিহীন-_শক্তিহীন। বিশ্ব-+. 
মৈত্রীর বাণী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রীমিশন-_-এশিয়ার পুণ্য-ক্ষেত্রে 


যুদ্ধক্ষত, হ্বতসর্বন্ব রারগুলির দিকে ৷ যারা পরাধীন তাদের 
শোনাও শাস্তির ললিতবাদী ।. যুদ্ধ ভাল নয়- যুদ্ধ রাধকে 


. মানুব-মহ্মাঁর. জয়গান ঘোষিত. হচ্ছে। ' 'আজিকার পট- 


' ভূমিকায় যুদ্ধোভর - পরিকল্পনার মধ্যে নিজ 'নিজ- নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা না করে নিলে পরযাণু-শক্তি তোমাকে . ক্ষমা করবে - 
'আপনাঁদের ? 


না। 
অবসানে-_ডিমক্রেসির কাধে 'কীধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত 


সন্দেহ কেন! সুপারিশ না হলে যেমন 'চাঁকরি মেলে না: 


তেমনি মুখ ফেরালে মিলবে না স্বাধীনতা । পিছনে তাকিও 


এ না-_হাত বাড়িও না--সামনে যা পাঁচ্ছতাই নাও দু'হাত 


% 


ভরে। অন্জচ্চি কিংবা যু্ঠিতে ভরে--রিন! রজ্তপাতে--বিনা 


“বিপ্লবে আরাম-কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে 


_ যাও "এ জিনিষ_ পৃথিবীর ইতিহাসে__সে কি অভিনব বলে 
yr সোনার অক্ষরে ক্ষোদা 05, 


৬ 


“ভারত ছাড়’ এই শ্লোগানের: 
অর্তনিহিত শক্তি উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-অভ্যুখীনে আগষ্ট- - 
বিপ্লবের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজেছিল।, নেতাহীন সে 


রা অমুজ_-আগামী কাল 


শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় * 


| এই পর্যন্ত লিখে প্রশান্ত থামলে। ভি 
চলবে না । রক্গমঞ্চে পটপরিবর্তন সুরু হয়েছে । তাই ব'লে 


-হ্বদুয়-গলার 'সততা নিয়ে গদ্‌গদ্‌ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না । 


এত দ্বর'কষাঁকষির পেছনে বণিক-মনোবৃত্তির খেলা-_কি স্পষ্ট . 
হয়ে ওঠে নি?. নতুন পরিস্থিতিতে সাত্রাজ্যবাদ ভিত্তি দৃঢ় 
করতে চাইছে চতুঃ্োৰীনতাকে আপাতত ভাষায় কীর্তন 
করতে ক্ষতি কি। * 

"বাইরে গোলমাল হচ্ছে-কারা যেন আন্দোলন করছে। 


কলকাতা শহ্রটাই কোঁলাঁহলে ভরা । 


ছপ দ্রাপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চারু, ২ 
অতীন আরও অনেকে. আসছে বুঝি । লেখাটা সে তাড়াতাড়ি 


জামার পকেটে পুরলো। 


. ০ওরা বারান্দায় এল--ঘরে ঢুকল না. . 
52 টু 
বাইরে আস্ছন [__বাঁইরে আসুন! চাঁর-পাঁচটি জিন 
একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল ।.. টি ক 
" এদের কাউকে প্রশান্ত চেনে না। (শবে এ যে শুভার 
সুহাদ্-গোত্রীয় নয়-_এটা বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাবভাবে।. 


"এরা. চায় কি? - 


আপনার নাম কি ?. আপনি. মেয়েটির কে হন? এক 
সঙ্গে চার-পীঁচটি স্বর । : Le 

প্রশান্ত বললে, একে একে * জিজ্ঞাসা - করুন-, কিন্ত 
আপনারা কে আগে তাই বলুন । . - 

- আমাদের পরিচয়” পেলে খুব খুসি হবে না যাছু। আর. 
পরিচয় দিলেও চিনতে পারবে না : 


ভদ্রলোকের পাড়ায়" বসে খুব মজা রহ তো | ভাবছ - 


পাইন বাঁচিয়ে চালাকি কে সুরত করছি যখন কার ফি বলবার 
আছে - 
প্রশান্ত অনুমানে বুঝলে__ওরা শুভাদের প্রতি প্রসন্ন নয়। 
কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীমা ছাঁড়িয়েছে। মনে দ্বণা 
জাগল- ক্রোধ হ’ল---কিন্তু এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এ নয় ভেবে 
সে-দৃঢস্বরে বলল, পরের বাড়ি তি ০9 


যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ল-। ' EE 
১ ইস্‌-_আবার রোয়াব দেখ খ্যাইসা 
রদ্ধা লাগার গালপাট খসিয়ে দেব.। পাড়ার মধ্যে বেলেল্লা- 
গিরি-_এটা কি'সোনাগ্াছি পেয়েছ যাছ | | 

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশা্ত_কোন উত্তর দিলে | 
না। | 
_. ওরই "মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে 


oui 


প্রবাসী 





এগিয়ে এসে “বললে; মিভির মশাই আপনাকে ভাঁকছেন, 
আসুন | | 

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এভাবে অভ্র গালাগালি করছেন 
কেন এরা! - 

সবাই হুমকি দিয়ে উঠতেই রবীন লোকটি হাত উঠিয়ে 


একটা ধমক দিলে, এই-_ চুপ চুপ | একটি কথা কয়েছ কি--. 


যাঁও নেমে যাও সিঁড়ি দ্বিয়েঁযাঁও বলছি।. 
| জলের ক্রোতের মত হুড় হুড় করে সবাই নেমে গেল৷ 


নেমে তাঁরা সঙ্ধীর্ণ উঠোনে দাড়িয়ে কোলাহল করতে লাঁগল |. 


প্রবীণ লোকটি বললে, আজুন আমার সঙ্গে ৷ - 
প্রশান্ত বললে, আপনার মিত্তির মশাইকে আমি জানি 
নাঁ_ * 
জানেন না] অত্যন্ত বিস্ময়ে সে মিনিটখানেক চোখ 
কপালে তুলে রইল-_তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার 


বলতে গেলে উনিই মাথা । পুলিসে কাঁজ করতেন-_এক' - 


একটা! জ্লো! চড়িয়ে এসেছেন । ওঁর প্রতাঁপে বাঁঘে গরুতে 
একঘাটে জল খেয়েছে। এখনই না হয় রিটায়ার করেছেন 
তবু পুলিস কমিশনার... ' 
- প্রশান্ত অধৈর্ধ্যকণ্ঠে বললে, কিন্তু আমি ওকে চিনি না 
উনিও আমায় চেনেন না--- 


- বিলক্ষণ { তোমরা ওঁকে না চিনতে পার-_কিন্ত ওঁ ওঁর চোখ. 
এড়িয়ে কাঁকে পক্ষীতে কিছু করতে ০০০০৪ 


মানুষ | আসুন আসুন । 

" . প্রশীত্তর ত্বরাঁ দেখা গেল ন! | ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে 
সে! বললে, আমায় বোধ হয় আপনি .ভুল করছেন-_-এ 
‘বাড়ি আমি ভাড়া নিই নি--ওঁর প্রতিবেশীও. নই আমি 
আমাকে উনি ভাঁকতেই পারেন না.) . 


এই কথায় লোকটির পুর্িচ্ুতি ঘটল। দাত সু: বিচিয়ে 
চীৎকার করে উঠল সে, বটে- ইয়ারকি পেয়েছ 1 বাড়ি 


যদি তোমাঁর নয় তো কি সুবাদে এখানে আস বলতে পাঁর 
বাপু? মজা লুটতে বুঝি ? 


"ওঁর চীতৎকারে নীচের লৌকগুলি না করে উঠল, কি 


| হ’ল মেজদী_আঁমরা যাঁব কি ? 


f মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল, না। eas HAR 
বললে, সোজা আঙুলেখি ওঠে না জানি । তার ব্যবস্থাও, 
করা আছে। বলি যাবে কি যাবে না? এ 

প্রশান্ত কৌন উত্তর. দিলে না! 


মেজদা! গল! বাড়িয়ে বললেন_-ওছে কিডনি 
সাহেবকে বল যে বাবু যাবেন ন! । তিনি যেন এর ব্যবস্থা 
করেন। আঁর শৌন- পুলিস না আসা পর্য্যন্ত তোমরা পাছার! 
দাঁও__কিছু যেন সরাতে না পাঁরে। 

প্রশান্ত বিছ্যাদ্েগে সোঁজা হয়ে দীড়াল। 
সাঁচ্ট করাবেন মানে ? 


বল্লে- বাঁড়ি 


বে 


. মানে--রায় সাহেবের পেছন দিকেও ছুটো চোখ আছে 
ভার নাঁকেরঞ্গর বসে তোমরা: ব্রিটিশ *সাত্রাজ্যকে ধ্বংস 
করবার মতলব আ'টবে- সেটি বড় সোর্জ কথা নয়। ওঁর“ 
নিজের একটা দায়িত্ব নেই? .. 

প্রশান্ত বললে, 8 রী 
মাজহার 


হাসলে । হা ঠিক জায়গাঁতেই গে আনত তে তাও 


উদ্বাসীন ভাবে বলল--বাড়ী সার্চ্চ করাঁ-না-করা রায় সাহেবের * 


£ 


ইচ্ছা! তোমার ইচ্ছা না হয় যেও না। . 
এ বাঁড়ীর মালিক না আসা পর্য্যন্ত আর্মি কোথাও যেতে 


- পারি না-_আঁপনি সাঁচ্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসবেন 


লোকটি এই কথায় দমে গেল-_কিন্তু মুখে -বলল-_ 
টির রত সোজা না হুয়' দেখা. 
যাক । 

জন নাও উই শব হতেই লোকটি 
বললে--গ্যাট হয়ে বসে থেক না যা্ু-__মেয়েরা ডাকছে 


- তোমাকে । 


প্রশান্ত উঠে গেল! শুভার মা .উদ্বেগে আঁকুল হয়ে 


ও উঠেছেদে-_ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, তাই ত বাঁবা_ন্ি- রর 
হবে 1 


" ভয় নেই, কিছুই হবে না। BEE ET দিল 
না বাবা তুমি এদের জাঁননা। আমাদের অবস্থা 
খারাপ হওয়া ইস্তক ওঁর! কম গওগোঁল করছেন না । এখন 


:তো| বাড়ীতে ঢিল পড়া! বন্ধ হয়ে গেছে তবু । 


বলেন কি-_-এরা আপনাদের প্রতিবেশী ! | 

শুভার ম! বললেন-_প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই__শৃক্রও 

নেই ৷ 
ও মশাই--বলি জমে গেলেন নাকি? _ মেজদাঁর কর্কশ 


- কণ্ঠ শোন! গেল । | - 


. শুনছ তো বাবা-_আমাঁদের পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই 
বলে-_ওরা যা খুসি তাই অপমান, করে|. শহরের লোক- 


রঃ গুলো__ ১৯ 


প্রশান্ত বললে_ দোষ শহরের লোক বলে নয়, এক 
শ্রেণীর লোক আছে যারা এই ধরণের ৷ ES 

শুভার গলা শোনা গেল-_কি চান আপনার? কাকে 
চাঁন? বিনা অনুমতিতে বাড়ী ঢুকেছেন, আইন জানেন না? 
_ ভীড় মনে হ’ল--উঠোন থেকে পথের দিকে সরে গেল। 
সেই সঙ্গে, শাঁসানিও কানে এল । আচ্ছালআঁইন আঞ্গরাঁও 
জানি। দেখ্যচ্ছি_দীড়াও | 

শুভ! গলির প্রাস্ত-থেকে তীক্ষ গলায় বললে __চলুন, তো 
আপনাদের রায় সায়েবের কাঁছে__ ট 

প্রশান্ত বারান্দায় এসে দেখলে-_মেজদ! নেই-_উঠোনেও 


১৩৫৪ * ' 


&. 


কেট নেই । 
করতে গেল। এুতগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও এক! যুঝবে কি 
১ করে? যাদের ভদ্রতার বালাই .নেই-্তাদের কাছ থেকে 
একটা! বিশ্রী রকমের - 


| ফান্তুন 


ৃ আজ-_আগামা কাল 


৪৬৭ 





সত্যিই কি শুভা রায় সায়েবের সঙ্গে বোঝাপড়া 


ও কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে । 
ব্যাপার না ঘটে । .. 
EEE TT 1 | 
বাইরের জনতা অভ্র ভাবে চেঁচিয়ে উঠল--মাণিকজোড় 


' দবেখেছিস- মাইরি] . 
শুভা ঘাড় ফিরিয়ে 75 আবার কেন এলে 


প্রশান্ত ? 
রায় সায়েবকে দেখতে । বৃহ হেসে সে উত্তর বিলে, 
ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুভা হন্‌ হুন্‌ 
করে এগিয়ে গেল। ' 


t - ১৬ * 
বৈঠকখাঁনা দেখে মনে 'হয়__রাঁয় সাহেব ছু'হাঁতে উপার্জন 
করেছেন। যে লাইনে চাকরি করতেন,***সে লাইনের 
সততাকে সাধারণে ভুলেও সত্য রলে মনে করে না অথচ 
সাধারণের চাঁটুবাদে, তাঁর বৈঠকখানা দিন রাত যে 
মুখরিত থাঁকে_ ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে 


“প্রমাণের অভাব হবে না। খেতাব আর চাঁকরী-_ছুইই পাঁধিব 


- নিরাপত্তার মন্ত বড় সহায়, এ কথাটা সাধারণে বোঝে। 


তাঁরা আরও বোঝে মর! হাতি লাখ টাকা-__এ প্রবাদ বাক্যের ' 


সার্থকতা রায় সাহেবের পদমর্য্যাদায় নিহিত'। গুর একুটি 
কথা__গুরুত্বে বহুদ্রপ্রসারী । ২ 

খাটো! চৌকির ওপর ঢালা ফরাস পাতা আসর । 
কয়েকটা তাঁকিয়া এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে নক্সা-কাঁটা! 
হু'কোদানে একটা হু'কো-_আঁর একটা হুকো ফিরছে 
লোকের হাঁতে হাঁতে ৷ গড়গড়ার নলটা কখনও রায় সায়েবের্‌ 


হাতে, কখনও বাঁ তাঁকিয়ার ওপর-_পানের ডাবরে এক ডাঁবর' . 
সাজ! পান. আর বড় আ্যাশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে, টুরোটের . 


ছ'ইয়ে প্রায় ভন্তি হয়ে গেছে। কাঁপ ডিস জমতে পায় না 


_ ফরাসের ওপর । সময় মত বেয়ার! ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে 
নিয়ে আসে- আর চা খাঁওয়া হয়ে গেলে, কাপ ভি গুছিয়ে - 


নিয়ে যায় । . 
সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে ঘরের দেওয়াল । নক্সা- 
কাঁটা, সবুজ রঙ দেওয়া দেওয়াল। কিন্তু নানান সাইজের 
ছবির বাহুল্যে, দেওয়ালটা যেন অলঙ্কারভারগ্রস্তা সেকেলে 
গৃহিদীর মত। রায় সায়েবের কর্মজীবনের -গৌরব আর 
ইতিহাস বহ্নুকরছে ছবিগুলি! এগুলি দেখলে মনে হবে-_ 
মহাবোঁধি হলের জাতক-কাহিনী” ' আজ .মেদভাঁরবহুল 


ভিটামিন ক্যাঁলসিয়ম পুষ্ট যে দেহ্খাঁনি তাঁকিয়া আশ্রয় করে . 


মজলিসের মধ্যমণি-শ্বরূপ ঘরের শোঁভাবর্ধন করছে-_ছবিগুলি 


_রইলেন। 


“ তারই পুর্ব জনের কাহিনীর মতই লাগে । রাজা-রাণীর ছবির, 


নীচেয় লেখা “গড 'সেভ দি কিং’ । আঁর সম্প্রতি পশ্চিমের . 
দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত. হয়েছে_ ব্রিটিশ সাম্য ত্রাণ- 
কারী চার্চ্চিলের | -অরমিক - গবর্ব্বেণ্টের চাপে টোরীগোষ্ঠীসহ 
তিনি নেপথ্যে অবস্থিত হলেওন_রাঁয় সায়েব আশা করেন, 
সঙ্কট মুহুর্তে আবাঁর তাকে মঞ্চাবতরণ করতেই হবে। সব 
দেশেই এমন একজন দবরদস্ত লোক সঙ্কট মুহূর্তের পরিত্রাতা 


:হয়ে দেখা দেয়__বিনাশায় চ'ছুদ্ধতাম্‌ আর কি। ঈশ্বরকে 


ধন্তবাদ যে ক্ষমতা! হাঁরিয়েও ইনি এখনও বেঁচে আছেন । 


বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল'। শুভা 


আসতেই-_পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল । 


শুভা স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মি? 


" নমস্কার । - - 


নমস্কার নয়--মনে হ’ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে 
রায় সাহেবের ছুটি গালে পড়ল । ঘরের মধ্যে . অখণ্ড 
নিস্ত্বতা। i - 

সুভার কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতির্ধনিত 
হ’ল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অন্ঠায়কে শাঁসন 
করেন, পাঁপীকে শাস্তি দেন। জানতে পারি কি- কোন্‌ 


সাহসে পাড়ার লোকে কোন. ক্ষতি বা অপরাধ না করা 


সত্বেও আমাদের ওপর অত্যাচার করেন? একলা মেয়েছেলের 
ওপর জুলুম করতে তাদের বাধে নাকি লজ্জা হুয় না? 

দেওয়াল-ঘড়িট1 টিক টিক করে শব্দ করতে লাগল শুধু _ 
রায় সায়েব পর্য্যন্ত বাক্যহীন বিস্ময়ে শুভাঁর পানে চেয়ে 

SE 

শুভা একজন যুবকের দিকে আশুল উঁচিয়ে বললে, এ 
লৌকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা করেছে__আমার বাড়ীর 
সামনে যখন তখন শিস্‌ ' দেওয়া, কি সিনেমার গান গাওয়া 
এটাও বোঁধ হয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ | 

রায় সাহেব এতক্ষণে ভ্বলে উঠলেন। তার মনে হ’ল 
মেয়েটি ধুষ্ট--অসহ রকমের প্রগল্ভা। কথাগুলি তাকেই 
উদ্দেশ করে বলছে--আর তাঁরই ভদ্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি 
করছে।.. গভীর কণ্ঠে বললেন, যাঁরা নির্দোষী কেউ তাঁদের 
কোন কথা বলতে সাহস করে না। পাড়ার এত লোক 
মে দি নী যদিবা কে তা তোমরা তেড়ে . 


- এসে নীলিশ করে নি আমার কাছে। 


ডলে ৰাতে গু অভিভাবক আছেন তাই ভর 
আসবার দরকার হয় নি। | 

". না--তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম নেই_- 
কিন্তু সম্ত্রমধ্যাদী বোধ তাঁদের আছে। 

কি“বললেন ? তীক্ষ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে । 

যা বলেছি--সবাঁই শুনেছেন ৷ গম্ভীর স্বরে বললেন রায় . 
সাঁয়েব । কথা হচ্ছেণকি জীন__তোমরা কম্ুনিষ্ট নয়? 


৪৬৮ 





" শুভা গ্রীবা উন্নত করে বললে, তাঁতে কি | 

রায় সাঁয়েব বললেন, যান সমাজ মানে না ধরব 
: মানে না, ঈশ্বর মানেনা. 
শুভ! বললে, গিয়া UN 
বাড়ান_ বে ধর্ম, একজন ' মানুষকে দশজন মানুষের মাথায় 
তোলে__সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। 

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আঁছে। 


নিষ্পত্তির ভঙ্গিতে গড়গড়ার নলটি হাতে তুলে নিলেন।- 
| কিন্তু আমাদের সাঁধারণ নাগরিকত্বে বাঁধা দেবার কৌন 
অধিকার আপনার নেই । 


তাই নাকি! ব্যঙ্গ ভরে রায় সাঁয়েব একটু হাসলেন ।. 


সং নাগরিক হও-_নিজের মর্যাদা নিজে রাখতে জান--সে 
তো ভালই । কিন্ত যেখানে পাচ জন সং নাগরিক বাস করেন 
সেখানে ব্রথেল রাখবার আইন নেই... - 

+ শুভা চীৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে 
প্রশান্ত এল এগিয়ে । বললে, কথ! কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার 
পথ নয়। এখানে আর ধাড়িও না । " 

. রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে? ওর আত্মীয় $ 


যাকে বলে-_হরিহর আত্মা । 


"একটা হাঁসির ঢেউ ঘরের মধ্য থেকে বাইরে গড়িয়ে এল। 
বায় সায়েক বললেন, সামাজিক. অনাচার বাদ দিলেও' - 


রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের গুরুতর | 
বোবা যাবে ৷ 

আমাদের অপমান করা ** 

তোমাদের আঁবাঁর সি পথের ঘেয়ো কুকুরকে 
লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ-__জাঁন ত ! 

আবার একটা হাসির ঠেউ সজোরে আছড়ে পড়ল । 


বাড়ী সাচ্চ হলেই 


. a \ 
সত্যিই বাড়ীট? সাৰ্চ্চ হ’ল‘ আপত্তিকর পুস্তিকা ছুই এক- 
- খানা পাওয়া গেল-_প্রশান্তর পকেট থেকে বেরুল একটু আগে 
লেখা কাঁগজখানা ৷ "সেটা মারাত্মক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ 
ত বটে). তা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যুবক অভিভাঁবকহীন 
মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ছুর্নামের 
ভাগী হতে হবেই । . 


কংগ্রেসের মাথ! ধরা লোক । যদিও তাঁর সঙ্গে রায় সাঁয়েবের 
আঁদা-কীচকলাজাতীয় সন্বন্ধ--তবু সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য 
তাঁকেও আহ্বাশ করা হুল। 

আঁত হয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও: পার্টির বহু 


দিন সম্বন্ধচ্ছেদ হয়েছে । উনিশ-শো বিয়াল্লিশে .গণ-যুদ্ধের - 


নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা,। আগষ্ট বিপ্লবকে 


. ছিল যাঁরা-তাঁর! কি-কারণে স্থয়োরাণীর পঁদ থেকে সরে এল 


এই সমাজের মধ্যে ' 
বসে তুমি যা খুমী তাই করতে পার ন! ।- রায় সায়েব বিচার. 


এরি বের বলতে দ্বিধা বোধ করে নি: 


কংগ্রেসকে ধ্জস করবার জন্য সরকারের হাতে হাত মিলিয়ে- 
রা 
তিনি বলতে পারেন না। কংগ্রেসের কোন গুপ্তনীতি নেই 
বলেই রাজনীতির চাঁতুরী বুঝতে তিনি. অক্ষম । bs 

গুভা উত্তর দিলে, ইতিজিরেবাজিরারর ফুয পক্ষে 
মঙ্গলজনক ৷ 


মূলে এরা |. 
শুভা বললে, হা গকষে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক না 


খেতে পেয়ে কুকুর শেয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল 
অথচ. আভুলটি তোলে নি আজও তাই হলে ভাল হয় ।- যুদ্ধের 
আগেকার বাজার ফিরিয়ে আন্থুন না রায় সাঁয়েব । 

ফিরিয়ে আনবার মালিক যেন আমরাই ।. 

তবে কম খেয়ে একটু কম চধিব জমান দেহে---তাঁতেও 
গুটি কয়েক লোক বাঁচবে । একটি ছোকরা ভিড়ের মধ্য 
থেকে মন্তব্য করুলে। হাঁসির উচ্চরব উঠল । ' 

কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল রায় সাঁয়েবের | . পুলিস .অফি- 


- সারের পানে চেয়ে বললে, আপনার কাঁজ করুন-_-এদ্ের-_ 
মেজদা বললে ভিড়ের ভেতর থেকে, হাঁ পরমাতীয়। 


৬ 
১৩৫৪ :* 


রায় সাঁয়েব বললেন, 78 ৮ 


পুলিস অফিসার রায় সায়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি_' 


বললেন, এত অল্প প্রমাণে ওদের জ্যারেষ্ট করা যাবে না। 
তা ছাড়া__আরও ফিস ফিস করে তিনি কি সব বললেন । 
. রায়'সায়েব বিষণ্ন সুরে বললেন, যী খুসি করুন | তবে-- 
ছিলো বেরা বরা যাতে নিত বাস 
করতে পাঁরে*** 

 অবস্তয__অবস্ঠ, রে 

ওদের সতর্ক করে-_শাসিরে ছেড়ে দ্দিলেন তিনি । 

এই ঘটনায় আর কিছু ন! হোঁক-_এদের, চারদিকে, 
বাইরের পৃথিবীটার স্বরূপ বুঝতে পাঁরা গেল। প্রশস্ত নিজ 
চিত্তের দৃঢ়তার সন্ধান পেলে । কোথা থেকে ও শক্তি পেলে 


উৎপীড়নের আগুনে খাদ নিষ্কাশিত হয়ে খাঁটি সোনার জ্যোতি ' 
প্রকাশিত হ'ল 1 ভূর্ববলের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা 
যৌবনের ধৰ্ম্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সম্তীবিত হয়ে 


| __. উঠেছিল বুঝি ? 
‘ রায় সায়েবের পাশের বাঁড়ীতে থাকেন নী 


. অপরিমিত-_লাছুনা অপমান অগ্রাহ করে শুভাঁর পাঁশটিতে .. 
“গিয়ে দীড়াতে পারলে ? দ্বিধা সন্দেহে ছুলছিল মন--অকস্মাৎ 


ভিড পাতলা হয়ে গেলে প্রশাস্ত' দেখলে শুভার থেকে - 


সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে । : শুভাঁর কয়েকজন বন্ধু 


বা করতে এটিয়ে 


” বাঁড়ির দিকে না. গিয়ে ওরা ভিন্ন, পথ ধরলে | 
515৬ . 
- একটি ছোকরা তাঁর, কাছে এসে বললে, নীতি বাধ 
আপনাকে ডাকছেন_ এ যে 


£ - ং 


আজ--আগাী কাল এ Eo 


৪৬৯ 





শপ 


অদূরে দীড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর? ওদিকে চাইতেই 
"তিনি হাঁত উঠিয়ে ডাঁকুলেন তাঁকে । প্রশান্ধঞ সেই দিকে" 
গৈল। র 

প্রশাস্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু 
আশবেন--মানে আমার. বাড়িতে । | i 

প্রশাস্তর ইতস্তত ভাব দেখে -তিনি হেসে বললেন, ভয় 


- নেই আঁপনার-_-আমরা * রায় সাঁয়েব-জাতীয় জীব নই" 


is 2177 
- প্রশান্ত বললে, পুলিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় .. . 
করব__এ আপনি ভাবছেন কেন? . J 
*  না--তাঁও ভাঁবি না। আপনাকে ওদের মাঝখানে 
কেমন মিস্ফিটেড মনে হতেই ডাকলাম । S 


= প্রশান্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন-_কোথাঁয় যাঁবেন। 
"বাইরের ঘরে প্রশান্তকে রসিয়ে সুনীতি কর আঁর 


সকলকে ‘বাইরে. যেতে বললেন। সকলে বাইরে গেলে 


বললেন, চাঁ খাঁবেন ? 
. _ প্ৰশীস্ত বললে, নাঁ_থাক এখন । ঘরের.চারদিকে সে 
কৌতুহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। 'তিন-রঙা. পতাকা-ম্হাস্মা 
. গাৰী, জবাহ্রলালের ছবি--বন্দেমাতরম্‌.গানের চার লাইন 
৬ তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে. আটকাঁনো-_একটী চরকা! 


ee নানি হলো কনিকা চি হতো রানা রে; 


লাটাইয়ে--তার তকলি গোটা কতক পড়ে রয়েছে এলো- 
". মেলো ভাবে । মোট: কথা ঘরটাই এলোমেলো-_বিশৃঙ্খল ৷ 


সুনীতি কর বললেন, আপনি কত দিন হ'ল যোগ দিয়েছেন' 


ওদের পার্টিতে ?'মাঁপ করবেন-* 

" প্রশান্ত. বললে, এ অত্যন্ত সোজা কথা_অবাঁবও এর 
সোজা । খুব অল্পদিন হ'ল---= -  - 

তার কথা শেষ না হতেই স্নীতি কর: সোৎসাঁহে মাথা 
€নড়ে বললেন, আমি তা অনুমান করেছি। | 


প্রশান্ত বললে, পার্টিতে যোগ দ্রিয়েছি বললে ভুল বলা 


হবে--ওঁদের কাজ আঁমার ভাল লাগে.-- . 
সুনীতি কর বললেন, আপনাদের মত দেশভক্ত যুবকদের 
‘দেশের কাজ ভাঁল ত লাগবেই । কিন্ত কংগ্রেসে যোগ না 
নু... প্রশান্ত হা লে তির সিটি হত 
ক্যাপিটালিজমের শক্র। £ 
" সুনীতি, কর হাসলেন। জানালার ধারে উঠে. দিকে? 
গলাটা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে . বসলেন! বললেন, 
_” জান্তিবর্ঘ-নির্রিশেষে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র, 0955 
শক্তিকে শাসকর! স্বীকার করেন। 
প্রশান্ত বললে, তাই বা কেমন করে বলি। মুসলিম 
. লীগকে বাদ দিয়ে তা হলে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গঠিত হ’ত। 


সুনীতি কর বললেন, কিন্ত একথাঁও ত এ্যাটিলি ঘোষণা . 


|! 


করেছেন: মেজরিটির অপি লব কলত’ পাঁরবে 
না। i | 
প্রশান্ত বললে, তা হলে--কংগ্রেসঁ যখন হর, ভাষ্য . 
মেনে নিলে_-তখন লীগকে এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা , 
করছেন কেন? - 


সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টা হি ভার RR 


ব্রিটিশ ডি্লম্যাসি। গান্ধীজী.বলেন-_ওদের আত্তরিক ইচ্ছাকে 
বিকৃত করে ধর! সত্যাগ্রহীর নীতিতে বাঁধে । | 


'আঁপনি কি মনে করেন? 
সুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত মনে করা-করির কোন 


" মুল্য নেই__আমাদের চেষ্টা যাতে সফল হয়_-সমবেত ভাবে 


সেই চেষ্ঠা করাই হ’ল ঠিক পথ। একটু থেমে বললেন, তুমি 
বুদ্ধিমান্__একথা নিশ্চয়-বুঝেছ গান্ধীজী আশাবাদী । . রাঁজ- 


নীতির ক্ষেত্রে আশাবাদ হ’ল সবচেয়ে দামী কথা । 


সুবিধাবাদ বলতে পারেন।. প্রশান্ত হাসল । 

যাই ছৌঁক-_এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি 
তা আদায় করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত . 
"নয় কি! আর তা করতে' হুলে-_একটি শক্তিশালী দল গড়া, 
উচিত-_সব্‌ শক্তিকে এক জায়গায় এনে-_অর্থাৎ সহযোগিতার 
দ্বার! ক্ষমতা লাভ.** 
প্রশান্ত বললে, তা হলে কোন দলকে Ee চলবে 
না। মাইনরিটি বলে- কাউকে অগ্রাহ্হ করে সর্বভারতীয় . 
শাসন-পর্িষদ গড়া যাবে না] . 

কংগ্রেস ত আপোঁষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে । 

বাজারদর কষাকষিকে এগুনো! বলা ঠিক নয়***. 
, সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তা হলে-_পাঁকিস্থান . 
কায়েম হোক ভারতবর্ষে এটিই - চাইব আমরা। দ্বিতীয় 
অপ্ঠার কি প্যালেষ্টাইন গড়ে ওদের সুযোগ দৈব অছিগিরির ? 

প্রশান্ত বললে, মিশরও কভ দিন আগে এই শাঁসন- 


সংস্কার মেনে. নিয়েছিল--কিন্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কথা: 


উঠলে জাঁতির নাঁবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হয়। 
মাপ করবেন কর-যশায়-__ধারা" আমাদের সৎ ছেলে দেখে 
ভাল চরিত্রের, সার্টকিকেট দেবেন-_কিংবা সাঁবালক,বলে 
ঘোষণা করব্ন__তারা যে জীবন-মরণের্‌ স্বার্থে জড়িয়ে 
আছেন এর মধ্যে। আমরা সুবোধ হুলেও--তাদের 
০7851555598 

সুনীতি কর বললেন, তা হলে "বলছ নানান দলে নানান- 
মতে ভাগ হয়ে থাক আমরা আমরা বদ করব কি একতার 
নীতি মানব না৷ বলব স্বাধীনতা চাই_-অথচ রকম রকম 
শাসনতন্ত্র রচনা করব। ভিত রা? 
শৃজিমান্‌ বলে স্বীকার কর কিনা-? রি 
. করি) টি a 

তা যদি কর- হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে পরশ সামনে 


৪৭০ 


প্রবাসী - 


্্‌ 


১৩৫৪ ' 





এসে. ওর একখান! 'হাত চেপে ধরলেন ; তা হলে. কংগ্রেসে 
যোগ দিতে তোমার আপত্তি কি | 

প্রশান্ত কোন কথা বললে ন! ৷ খানিক নীরবে গুঁর মুখের 
পাঁনে চেয়ে হাতখানি তাঁর 'মুক্ত করে নিলে। বললে, 
আমাকে মেম্বার করে নেবার জন্ত আপনার এই চেষ্টাকে সেহ 


বলেই মাঁরছি_কিস্ত.-- 


এর মধ্যে কিন্ত নেই_ তুমি মাত্র অল্পদিন হ’ল 'এ পাড়ায় 
যাতায়াত করছ- ছুন্ণমকে ভয় করতে বলছি না কিন্ত 
অসত্যকে ঘ্বণা করবে না কেন। সব বাঁধন কাঁটা মানেই 
স্বৈরাচার নয় এ যেমন স্বীকার কর তেমনি বাঁধন না কেটেও 
কলুষিত আবহাওয়ার স্থষ্টি করা যায় এটাও মান তো? 

প্রশান্ত কিছুই না বুঝে উর পানে চেয়ে রইল। এ কথা! 
বলার আঁৎপর্ধ্য কি? 

সুনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা 
শুনেছি। রায় সায়েবের মত নীতিবাগীশ আমি নই--তবু 
ওদের সমর্থন করতে পারি নি। 

মানুষের রটনা সব সময়ে সত্য হয় না| . 

সুনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা-আঁমার পক্ষে শক্ত 
নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা! দেব না । ওদের বাঁড়ির 
. ছুখানা বাড়ি পরে-_শৈলেশ্বর বোস থাঁকেন__-ভীর ছেলে 
মণ্ট,_নিজের কথায় অসঙ্গতি কি বলা চা 
করলেন। 

প্রশান্ত উৎসুক হ’ল যথেষ্ঠ । শুভা সমন্ধে নিজেই সে 
নিঃসংশয়- পীড়া অন্ুভব করে কেন? একান্ত করে পাঁওয়ার 
মধ্যেই কি এই ঈর্ধাবাঁদ লুকানো থাঁকে। পুরুষের সম্পত্তি 
নারী__এই পৌরুষ বোধের উগ্রতায় তাঁর যুক্তি .হয়েছে 
আবিল। নারীচিভ জয়ের সাধন! আর কিছুই নয়__ধন 
সঞ্চয়ের নেশার মতই এক আদিম গ্রনৃতি। 

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই" তিনি বলজোন, কিছু মনে করলে 
না তে! ভাই। 

প্রশান্ত মুগ্ধ চোঁখে তাঁর পানে চেয়ে মাথা নাড়লে। এই 
মিষ্ট সম্বোধনের পর মনে করাচ লে না কিছু ।. ইচ্ছে হল পা 
ছুঁয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে । লজ্জায় সঙ্কোচে তাঁও 
fi পারলে না। ৯ 
| ১৭ 


অন্তমনস্ক হয়ে পথ চলছিল প্রশান্ত । . মনের মধ্যে বিচার 


চলছে কোন্টা..শরেয়। উনিশ-শো বিয়ালিশের আগস্টে 


" বোস্বাইয়ে কুইট ইণ্ডিয়া” প্রস্তাব পাশ হবার পরযুতর্তে জেলের 
ফটক খুলে গিয়েছিল__ আন্দোলন চাঁলাবার মত বাইরে 

ছিলেন না কৈউ। গেল বার এমনি সময়ে জার্দেনী ভেঙ্গে 
_ পড়েছিল--জাপানের বুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তি- 
শেল। তাঁর পর আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ'ল হিরো- 
সীমার অর্ধেক ধ্বংস. করে_ আর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহুতি ' 


ক 


নিয়ে। তাঁর পর নাগাসাকিতে হানা দিল ম্ৃত্যুদূত ; জ$পাঁন 
'নতজাহু- হ’ঙ্গ। জগৎ থেকে ফ্যাসিবাঁদ,নিঃশেষিত হ’ল। 
জার্দেনী হ’ল চার টুকরো--জাঁপান গেল আমেরিকার উরে | 
বিশ্বশক্তি-পরীক্ষাঁয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ’ল মার্কিন কংগ্রেস * 
তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে | দেশের মধ্যে তার শক্তি ও - 
প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। নির্বাঁচন-যুদ্ধে কংগ্রেস 
হ’ল জয়ী । তাঁর পর ইণ্ডিয়ান স্াঁশনাল, আর্দ্মি (আই, এন,' 
এর) দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হল যাঁর নায়কদের । 
লোকচক্ষুর সামনে থেকে উঠে গেল. রহস্তের যবনিকা---দীপ্ত 


তেজে প্রকাশিত হলেন দেশবন্দিত নেতা সুভাষ .বস্ু । . 


ছু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-সুর ফিরে এল কঠে_-অবরুদ্ধ কণ্ঠ 
ফিরে পেল ভাষা ধ্যানের দেবতা মুন্তিতে উঠলেন জেগ্নে । 

কংগ্রেস ঘোষণা করলেন £ আমরা স্বাধীনতার দ্বার- 
দেশে । সাত্রাজ্যব্মদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাত দেবার 
জন্ত। শেষ আঘাতই সেটা, কারণ এর নাভিশ্বাস হয়েছে। 


সকলে এক হয়ে, ঠেকাঁও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দাঁনবটী ৷ . 


দানবের মায়া, সে বড় ভয়ঙ্কর ৷ 
স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহাস করেছে: বাঁর বার । নৈরাশ্ঠ- 
বাদ রাজনীতির অঙ্গ নয়। 


পা 


(আপ 


আজকের ত্যাগ, আগামী কালের -.. 


পাওয়ার সঙ্গে, লাঁভ-ক্ষতির জের. টানছে । সে হিসাব- 


নিকাঁশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক. যুগ 
থেকে, আর এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য- 
প্রমাণও আঁছে ইতিহাসে । 
দাঁড়িয়ে, পথ বেছে নিতে ভুল করলে সে অতলে যাঁবে 
তলিয়ে । বিশ্ব-বিপ্রবের ভূমিকায় আজ খারা প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ ক'রে, নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের সামাস্ত- 
তম ভুলও ক্ষম! করবে না মহাকাল। এক হাতে খর্পর 
আর এক হাতে বরাভয় শাস্তির আশ্বাস 'জানাচ্ছে। কিন্ত 
এ বরাভয় বিশ্ব-পীলিনীর মাতৃপাণি-প্রস্থুত নয়,. এ বজ 
নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে শাস্তি রক্ষার প্রয়াস-মাত্র। চতুর, 
রাজনীতিবিদ এই শুভ মুহূর্তেই যথাসম্ভব ক্ষমতা বাড়িয়ে 
নিচ্ছেন; নিরাপত্তার নামে, সাআাঁজ্যের শৃঙ্খলে গেঁথে' 
ফেলছেন, স্বামীহীন ভূমি-ও সমুদ্র-্বত্ব। 


*২  ভাঁবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত । মাথার উপর কখন 
বর্ধাকাঁলের আকাশ, 


ঘনিয়ে এসেছে মেঘ, ও টের পায় নি। 
“বিনা! সতর্কতায় বর্ষণ ওর রীতি । হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল। 


ৰ 


ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে . 


পথের ধাঁরে বড় মত একটা গাড়ী-বারান্দার নীচেয় ছুটতে . 


ছুটতে আশ্রয় নিলে, মান্ুষ আর পশু । বায়ুবেগে বির ছাট 
যতই অগ্রসর হচ্ছে, মানুষ আর পশুতে ততই জমাট বাধছে। 
কি দাদা, রেলোয়ে গ্রাইকটা আর হ’ল না & 
নাঁ_সাড়ে চার টাকা ইন্টারিম রিলিফ দেবে, এ্যাড- 
জুঁভিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়লা জানুয়ারী থেকে 
মাইনে বাঁড়বে। 


ক 


4. 


/ 


উন 


**ফান্তুন 
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| তবে আর কি, সাড়ে চার টাকায়, সব হঃখ হরিপাল 
যাবে তো? 
* আমাদের পোষ্ট্যাল গ্রীইকের ঠেলাটা বুঝবে । এ আর 


* রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমুত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে গ্রাইক . 


“নে৯টিশ দেয়া হয়েছে । .. 

ট্রীম,কোম্পানী কি বলে? ? 

' সে দিন যুনিভাঁপিটি ইনৃস্টিটুট হলে আমাদের মীটিত 
হবে-_-কলেজ স্কোয়ারে ছু'বলে . দেখা । ধুব ইনকিলাব 
জিন্দাবাদ কর! গেল। ওর! বললে, দাবী ছেড় না ভাই, 
হুমকি চালাও! লাখ লাখ টাঁকা কামিয়ে গ্যাট হয়ে বসে 
থাকবে কোম্পানী; ইয়ারকি আর কি? 

হবে কি, রক্তারক্তি কাও । মি 

এমনিতেই না খেতে-পেয়ে মরচি, না হয়. 

শুনেছ দাদ!, মুসলীম লীগ মন্ত্রী মিশনের খসড়া 8 
করে দ্িলে। . 

কাঁগজে বেরিয়েছে ? 

দেখো| আমার কথা যদি সত্যি না হয়ব. . . 

দুস্__তোরা সব ক্ষুদে সত্যগীর কিনা! বাতিল করাই 
উচিত। এ, বি, সি গ্রপ করে ভারতবর্ষকে টুকরো করে 


১০. ফেলতে পারলেই তো-_-আরও ছুশো বছর রে দাদা । 


একটা পাঁওয়ারফুল সেপ্টার__ 

'দুস্‌-_পাঁওয়ারফুল | পলিটিক্স এ আমরা তো নাবালক 
রে দাঁদা। ওদের বুঝতে পারবি ! বলে এক একটা আইনের 
ভাষ্য বুঝতেই বড় বড় মাথ! সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে । দশ-বাঁরো 
দিন ধরে মীটিং করে তবে রেজলুস্ঠন পাশ.করছে। আমাদের 


' মত গোলা লোকরা কি করবে শুনি? 


১. 


. আঁপিসের মাইনে, 


বাইরে যাঁবাঁর উপায় নেই__খোল1 গাড়ী বারান্দার 
নীচেয়-_সাঁধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল ।. বেশিক্ষণ 
চলল না রাজনীতি |. মাছ, আনাজপাতি, সরষের তেল, ' 
এইসব স্তরে নেমে এল বাঁদাহুবাদ। 
প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই স্তরেই' আলোচনা, বাস্তব রূপ 
পেয়েছে । স্বাধীনতার অর্থ সাঁধারণে বোঝে এই. মাঁপকাঁঠির 
সাহাষ্যে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ ধারণের 


" সমস্ত! এমন তীব্র হয়ে উঠেছে.কি ? হাজার হাজার লোককে 


বেকার বানাবার আঁয়োজন চলেছে। তাঁরা বলছে এ কি 
অর্ধবনাঁশ ! এ জগতে আঁমাঁদের টিকে থাকবার অধিকার 
দাঁও। তোমাদের জন্য আমরা সর্বস্ব ' দিয়েছি_আর 


* তোমরা 


বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে। 

জীবন বাঁচাবার কোন্‌ পথ ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আন! 
সম্ভব কি? প্রীনি- বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, 
লাঠি 'চাক্ষকে উপেক্ষ] করলাম। উত্তেজিত মুহূর্তে শ্লোগান 
আউড়ে গলা ভেঙ্গে ফেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াতে বুক এক- 


) 


বারও কাপল না । কিন্তু এই মৃত্যু! অন্ন-বঞ্চনার অভিনয় 
বন্ত্রবঞ্চনার নীতি অন্তরালে চলছে সম্বদ্ধ জীবন-প্রবাহ 
কোটিকে মেরে গুটির অতিকায় হবার সাধনা--এর প্রতিকার 
কোথায় $.শুধু মীটিং করে নঈর্ধ্যাত্বক শ্লোগান আঁউড়ে তাল 
রি 
- গেলেই কি ধনিকতাবাদ বিপন্ন হবে? 

ভাসি UC EERE CI 
ও-বলেছিল, ছলে বলে অথবা কৌশলে__এই নীতি নিতে 
হবে । উপার্জন প্রাণ বাঁচাবাঁর জন্ত করতে হুবে। ব্রিটিশ 
 সাত্রাজ্যবাঁদের কাঁছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলে তোমরা । | 

নিয়েছি তো ৷ পুঁজিবাদ ধ্বংস করবার সঙ্কল্প আমাদের__ 
শক্তি সঞ্চয়ের দরকার নেই ? - 

কিন্ত নীতিবিরুদ্ধ । ” 

আমাদের নীতি হ'ল বেঁচে থাকা ও বাচিয়ে রাখা । ক্ষমতা 
" লাভ হ’ল আসল বস্ত। ভাল কথারও দাম থাকে না--জীবনের 
সঙ্গে যদি তার তাল না মেলে। 
, যথা? .. 

“পরদ্রব্য অপহরণ করিও না” স্ব্বোত্তম নীতিকথা । কিন্ত: 
অনাহারপ্রস্তের কাছে এ নীতির কোন দাম নেই। 

তা বটে__-আমাদের কোন নেত! সেদিন বলেছেন ক্ষুধার্ত 


“মানুষকে ভগবানের নাম দ্বিয়ে ভোলাঁন মিছে। কিন্তু এই 


ভাঁবে চেঁচিয়ে ওদের শাসন করতে পাঁরবে ? 

. শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝে না প্রশান্ত--শ্লোগাঁন আর 
কিছুই নয়,. সকলকে এক' করার মন্ত্র। শোভাযাত্রার অর্থও 
হ'ল ওই ৷ ধনী তার সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাঁতে 


পারবে না। 


আমাদের দেশে_ধনীরা .এতে নো বোঁধ করে না 
কি? পু 

হা, জলির EE TE গুলি- 
“গালা! রাইফেল মেসিনগান বোমারু নিয়ে ওদের দত্ত । সংশয় 
এই নিয়ে তো ? 

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু*** 

শক্তি_ শক্তি প্রশস্ত । 

ওর হাসিতে প্রশাস্ত কৌতুক বোধ করেছিল । কিন্তু সে 


দিন আর এই দিনে তফাৎ অনেকখানি । ময়লা ছেঁড়া ধুতি 


কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথ! রুক্ষ চুল উড়িয়ে__শিরা 
আকীর্শীর্ণ হাতে নিশান দোলাতে দোলাতে প্রাণ ধারণের 
দাঁবি জানিয়ে চীৎকার করতে করতে রাজপথ দিয়ে যায় যে . 
সব ছন্নছাড়া ছুর্গতের-দল তার! আজ স্রোতের মুখে শ্যাওলা 
কিংবা ঝড়ের সুখে তুলো নয়। তারা জন্মান্তরের পাঁপকে 
অস্বীকার করে আর অষ্ট মানে ন! । নিজের কর্ণের ফল 
পুরোপুরি ভোগ করতে চাঁয়। হ্থাংলা কুকুরের মত ছু-টুকরে! 
মাংস বাঁ হাড়ের লোভে ল্যাজ নেড়ে ছুটে আসে না আমাদের 





৪৭২ 


খিড়কীর দুয়োরে । হা, শক্তি ওরা লাভ করবে . ক্রমশঃ | 
ওদেরচীৎকাঁরে কেঁপে উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি- শর্মর হন্যে 


সুখশয্যাত্রিত লক্ষ্মীর হুলালর! ' ইতিহাসের পাঁতাঁর সোনার 


অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল । দিন আগত এ । 

সামনে .দিয়ে একটা ছোট মত শোভাযাত্রা! ‘গেল৷ 
কোন্‌ ময়দাকলের না -পটারির শ্রমিকর! স্তুভিষোগ 
জানাচ্ছে । কুড়ি টাকা মাইনেতে এর! দুদিন আগেও মালিকের 
সেবা করেছে, মাগ গি ভাতা স্বরূপু চেয়েছিল আর পাঁচটি 
টাঁকা। “মালিক সাফ. জবাঁব দিয়েছে 
. এক লাঁখ দশ লাখে দঁড়িয়েছে__স্ুতরাং "মাসখানেক কার- 
“ খানা বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আঁশী সে করবে 
না কেন! শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জন্ত 
দেওয়ার রীতি নেই। ওরা বেশী চীৎকার করলে-__কাঁর- 
খানার একাঁংশে' একটা ঘরে ডাঁক্তারখানার ব্যবস্থা হুয়--একটা৷ 
ইন্ুল বস্তির 'মাবখাঁনে খুলে ' দেওয়া! হয়__-আর সামান্ত মাত্র 
কন্সেশনে রেশন-দেওয়ার প্রথা চালু করা হয় 


যুদ্ধের বাজারে তার . 


ছিটেফেশটী দাক্ষিণ্যে__-আকাঁশ-জোড়া দারিজ্র্য নিবারিত : 


- হয় না।- শ্রমিক দেখায় ধর্মঘটের ছুমকি--পলনিক কাগজে 
বার করে তাঁর দাক্ষিণ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ। জনসাধারণ 
নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্ত 
.. এই প্রচেষ্টা । জনসাধারণকে ভয় করবার, হেতু--ওদের 
'' কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এরা তালে পরিণত হয় পাঁছে। 
যুনাফার নেশা যার লেগেছে__তার মৌতাতটুকু সে ছাঁড়বে 
কেন। শক্ত হতো ইনার বাড টা পরে দান 
এ যুদ্ধে কেহ্‌ নহে উন" 

| _ হুশিয়ার মজছুর/ এক হও_ ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ । . 


পথে দেখা" হয়ে গেল পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে । জলে 
ছপ ছপ করতে করতে al চলেছ হে.?. বন্ধু জিজ্ঞাসা . 


করলে । 
কোথায় জানে না সে। কলকাতার নতুন রূপ দু'চোখ 


ভরে দেখতে দেখতে সে চলেছে। সিনেমার গেটে তেমন 


ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈচিত্য--ক্রেতার চোখে 
নেই ক্রয়ের কৌতুহল । যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শাভ্তি--সবপ্তিবচন 
- উচ্চারণ করলেই আসে ন1।.. 
বন্ধু ওর পথ রোধ করলে । চল_ চা খেয়ে আসি । 
-- চলতে চলতে বললে, কোন আপিসে কাঁজ করিস ? রিট 
মেন্টের কীঁচির পাশ ধেসে-আছিস তো ?. - 
না_ওসব বালাই নেই। : - " 
-"সাবাস--1 ধর্মঘটের পাকে পড়বিনে তা হলে । ' 
ধর্মঘট খারাপ কিসে'? ও জিজ্ঞেসা করলে । 
খারাপ বলছি ['.-বন্ধু শব্দ করে ছাঁসলে । ধর্মঘট কারও 
কারও কাছে শাপে বর । 
আগে পাচ্ছিলাম আশী_ পরে ছ,শো যোগ হয়েছে । অথচ 


চে 


হাসি থামিয়ে বললে, ধর্মঘটের 


"ও চেয়েছিল তাঁই। 


\ 
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" বন্দীদের সঙ্গে পথে পথে হল্লা করে বেড়াই নি--ুদের টা 


ইউনিয়নে এন্ত পয়সা ঠেকাই নি" 1 
প্রশান্ত বললে, ব্ল্যাক শিপ। 
না__তাও নয়! শুধু প্রমাণ: করে দিয়েছি_আশী 
টাকাঁতেও আমার দিব্যি বলে-_, ফলে দুঃশো টাকা! মাইনে. 


বেড়ে গেল। এটা সত্যি কথা বলার চা “আরে ওদিকে 


কোথায় ? 

এই দিকেই যাব। , . টি 

চাঁ খাঁবিনে ? . 
- প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি গ্রেগিয়ে গেছে।. 

হা, এরাও আছে। বেশী মাত্রায় হয়ত আঁছে। : এরা 
সৰ্ব্বদাই সুযোগ খুঁজছে--নিজেকে সংয়ারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার 
সুযোগ ৷ এদেরও নেশা জমেছে। ক্ষমত-মদের কিংবা 
ধন-মদের নেশা। | td ক 

আর একজন বন্ধুকে-মনে পড়ল । গেল বার কি যেন-এক 
প্রতিবাদ-সভাঁয় যেতে লাল ঝাণ্ডা ধরে অঁপরিমিত চীৎকার. 


এক ইউনিয়নের নেতা। তাঁর পরে নিলে রেল. আপিসে 
চাকরি । সেখানকার ইউনিয়নে দাড়াল পাঁগা হয়ে। এক 
সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে । 


নেকটাই আটা, . হ্যাট বগলে, মুখে প্রকাও বর্ম্মা, হাতে 
ইংরেজি কাগজ একখান! ৷. নড করে বলেছিল, 


পায়ে চকচকে জুতো, 
পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্টোলে কেন! নয়, রীতিমত সুট-পরী - 


< 


করতে করতে শহ্র.প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তাঁর পর সে হ’ল 


একটা - 


সুভ সংবাদ দিচ্ছি.--ডিপার্টমেণ্টে আ্যাসিট্যান্ট টিভি - 


অবস্থা, অফিসিয়েট করছি চ’_চা খাবি। . 


চা খরার প্রবৃত্তি হয় নি প্রান্তর, বন্ধু এতকাল যা 
করেছে-_তা নদীপাঁরের আয়োজন-মাত্র । শ্রমিকরা যা চায়, 
ভাল থাকা, ভাল খাওয়া; পোষাক- 
পরিচ্ছদ্রে সাচ্ছল্য জীবনের চারিপাঁশে প্রাচুর্য্য। কিন্ত 


প্রবৃত্তির সীমা টানছে কে ?- সে অন্তত. টানতে পারে নি। | 


সাধারণকে-ডিডিয়ে ও তাই অসাধারণ হতে পেরেছে। 

হাঁ এরাও আছে। 
পৌছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি 
দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তাঁর সুখাঁসনের গর্ভে ফুটিয়ে 
তোলে যাত্রা-বিরত্তির স্বপ্ন ৷ 
ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না__তবে সাধারণ শ্রমিককেন্ডে 
প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর মরি হারিবীতা? 
পথ বিদ্রিত করে__এই তো ভয়ের কথা। | 

অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। 
হয়ে বললে, এ ক’দিন ছিলে কোথায় হে? 

প্রশান্ত বললে, রান্না ন! হয়ে থাকে তো টান 
খাঁব এ বেলা? শোঁবার জায়গা পাব তো! ? 

সুশীল বললে? গ্রেজন্ে, ভাঁবতে হবে না--আমার সীটেই- 
কুলিয়ে যাবে'খন ৷ 


যাত্রাপথের অনেক বাঁধা_ লক্ষ্যে 


এরা ভিন্ন স্রোতে. ভিন্ন দিকে - 


একখানা চিঠি এসেছে__ক'দিন আগে । .. 


এক শতাব্দীর উদ্ধকালের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া 
গত ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা! লাভ করিয়াছে । 
একারণ এই দিনট ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। 
যে স্বাধীনতা-সথ্যা ত্রন্মদেশের পশ্চিমাকাশে দীর্ঘ ১২৩ বৎসর 
পূর্বে অন্ত গিয়াছিল গত ৪ঠা জানুয়ারী তাহা! সেদেশের 
পুর্বাকাশকে নানা বর্ণে ও আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া 
পুনরায় উদিত হুইয়াছে। এশিয়ার দেড় কৌঁটি নরনারীর 
অঙ্গ হইণ্ডে পরাধীনতার কঠিন ও কঠোর শ্রর্থল খসিয়া 





রাজ! থিবোর কা্-নিদ্মিত সিংহাসন 


পড়িয়াছে। আজ তাঁর! আনন্দে আয্মহা'র! | কারা-প্রাচীরের 
অন্তরালে, ব্রন্মের যে শুধু আত্মারই অপস্থত্যু হইয়াছিল তাহ! 
ময়, বৃটেন ব্রহ্মবাসীর দেহকে-পিষ্ট ও নিপীড়িত করিয়া সর্ব 
প্রকারে তাহার রস শুষিয়া লইয়াছিল | এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে 
্রন্মবাসীর আত্মার যুক্তিলাভ হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহার দেহের 
বিযুক্তি কবে হইবে তাহা! এখনও অজ্ঞাত ব্রহ্মবাসিগণের 
তৈত্লা ও খনিজ সম্পদ, বৃহৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্য আজ স্বাধীনতা 
লাভের পরও বিদেশীর করতলগত | তার যানবাহন চলাচলের 
উপরও তারঞ্কান অধিকার নাই । 
সে আজ প্রায় দেড় শত বৎসর পুর্ধ্বের কথা । ভারতের ভাগ্যা- 
.কাশে তখন ব্রিটিশ-রাহু উদিত হইয়া স্বাধীনতা-সুর্য্যকে গ্রাস 
করিতেছে । লর্ড”আমহাষ্টভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিভুরূপে 


- ্ৰহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ ; 


্রীন্থবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ক, 


ভারত ও পূর্ব-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর | ব্রদ্ষদেশের 
ভিতর দিয়াই তখন ভারতবাসী এক দিকে চীন ও অপর দিকে 
স্টাম ও মালয়দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতে- 





ত্রন্মের শেষ গবর্ণর সার হিউবা্ট র্যান্স এবং ব্রন্মের 
প্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক 


ছিল। সেই সময় ব্রহ্মদেশে এক শক্তিশালী রাজোর প্রতিষ্ঠা 
করিতেছিলেন আলোন্প্রা নামে এক রাজা । তাহার উত্তরাধি- 
কারিগণ ত্রহ্মের বাহিরেও রাজা বিস্তারে অগ্রসর হন। তাহার! 
একে একে আরাকান, মনিপুর এবং আসাম প্রদেশটিকে ও 
ভাহাদের রাজোর অস্তভুক্ত করিয়া লন | আসাম ও আরাকানের 
বহু আশ্রয়প্রার্থী ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে 
ব্ৰহ্মদেশের উপর চড়াও হইবার উদ্ভোগ করে । ব্রন্ষ-সেনাপতি 
মহাবন্দুলও সেই সংবাদ পাইয়া বাংলাদেশ আক্রমণের আয়োজন 
করেন (১৮২৪) । বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশের অধীন । সুতরাং 
ব্রিটিশ ও ব্রন্মবাসীর মধো যুদ্ধ বাধিল | ব্রিটিশ সৈম্ আসাম 
অধিকার করিল, কিন্ত আরাকানে রয়ু নামক স্থানে তাহাদের 
পরাজয় ঘটে | কিছুকাল পরে ব্রিটিশ সৈন্ত রেঙ্গুন অধিকার 
করিল এবং ব্রহ্ম-সেনাপতি মহাবন্দুল গুলির আঘাতে নিহত 


৪৮২ 





কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত র'জেন্প্রসান ত্রান্দের স্বাধীনতা উৎসবে 
যোগদান করিয়াছেন 


হইলেন। তারপর ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সঙ্গে এক সদ্ধিস্থত্রে 
আবদ্ধ হুইয়| (১৮২৬) আসাম, আরাকান, টেনেসেরিম উপকূল 
এবং মান্তীবানের কিয়দংশের অধিকার ব্রিটিশকে দান 
করিলেন ।  উপরস্ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এক কোটি টাকা! 
দিলেন । তা ছাড়াও তখনকার ত্রন্মের রাজধানী আভা 
নগরীতে. একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখা! স্থির হইল । এই 
ঘটনাই ইতিহাসে প্রথম বত্ৰহ্মযুদ্ধ নামে খ্যাত । 
ত্রন্মদেশের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ যখন বাঁধে তখন ল” ডাল- 
হোৌসী' ভারতের বড়লাট |* ব্রন্মে ব্রিটিশ বণিকসন্প্রনায়ের 
উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে এই অজুহাতে 
লডড” ডালহৌসী নৌ-সেনাপতি ল্যান্বার্টকে ব্রহ্ম আক্রমণ 
করিতে পাঠাইলেন | লান্বার্ট ব্রন্মদেশের একখানি জাহাজ 
"দখল করিয়! রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ করিয়া বসিলেন |  তত্রাপি 
ত্রক্মরাজ কিছুতেই ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন না। তখন 
কৌশলী ইংরেজ উর্বর পেগু প্রদেশটি অধিকার করিয়া (১৮৫২) 
. চতুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল । 
এতদূর করিয়া ইংরেজের লোভ আরও বাড়িয়া গেল। 
১৮৮৪ খুষ্টাবে ত্রন্মের রাজ! ছিলেন থিবে!। এবার ইংরেজ 
সমগ্র ব্রন্মদেশটি ব্রিটিশ করায়ত্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। 
এবারও অজুহাত ব্রিটিশ বঠিকের উপর ত্রহ্মবাসীর উৎপীড়ন। 
তদুপরি সন্দেহ হইল-_ব্রক্মরাজ ফরাসীদের সহিত মিশিয়া 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরামর্শ করিতেছে | এই অছিলায় 
লড“ড়াফ রিন ত্রন্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন | সঙ্গে সঙ্গে 


প্রবাসী 
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১৩৪৫ 








- : ক্লাজধানী মান্দালয় অধিকৃত হইল ও ব্ন্ম- 
রাজ থিবে| ভারতে নির্বাসিত হইলেন। 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উতর ব্রহ্ম ত্রিটিশের* 


লোলুপ ইংরেজের ব্রহ্ম অধিকাৱের 
ইতিহাস । 

্রদ্ষদেশের ব্যবসা-বাণিজা, তৈল 
ও খনিজ সম্পদ, যানবাহন প্রভৃতি 
যাবতীয় সম্পদ ব্রিটিশ করায়ত্ত করিয়া- 
ছিল। সম্প্রতি তাহার] প্রন্মের শাসন- 
ভার পরিত্যাগ করায় জনগণের উপর 
কঠোর নিপ্পেষণের নিবৃত্তি* হইয়াছে 
বটে, কিন্ত ব্রিটিশ শোষণ হাসপ্রাপ্ত হয় 
নাই । 


এখানকার প্রচুর, ও উৎক্বষ্ট কাষ্ঠ 
সম্পদ; চাউল ও তৈল-দম্পদ, এখানকার 
টিন রবার প্রভৃতি প্রথমেই ইংরেজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল, তদুপরি এখানকার 
প্রভূত শিল্পবিষয়ক ও বাণিজাক সম্তাবন] 
সম্বন্ধে গোড়ায়ই তাহারা সচেতন হইয়া 


উঠিয়াছিল | ইংরেজের এই দেশ অধিকার - 


করার {মূলে ছিল. এদেশের অতুলনীয় খনিজসম্পদ অধিকার 
করিবার জন্ত তাহার লোভ ৷ 

ব্রক্মদেশের স্তায় এত অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী 
পৃথিবীর আর কোন. দেশ করিতে পারে না। নদীবহুল 
ব্রদ্মদেশে ধান্তই প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
বষ্টিহীন স্থানে গম, বাঙ্গরা, ডাল ও তামাক প্রচুর পরিমাণে 
জন্মে। বনবিভাগ হইতে প্রচুর সেগুন কাঠ বিদেশে রপ্তানী 
হয়। ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল, টিন, রৌপ্য, সীসা, উলঙফ্রাস 
প্রভৃতি পাওয়া যায় । উলক্তাস যোগে লৌহ হইতে ইস্পাত 
প্রস্তুত হয়। ব্ৰহ্মদেশ মূল্যবান প্রস্তর ও মণির জন্যও 
বিখাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রন্মের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
শতকর] ৮০ ভাগ আজও বিদেশীয়ের করায়ত্ত । ব্রহ্মদেশ যদি 
সেই আধিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তবেই তাহার 
প্ররুত স্বাধীনতা! 'লাভ হইবে । রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াও ভারতবাপীর ন্যায় ব্রহ্মদেশ যদি অন্নবস্ত্রহীন হইয়া 
থাকে তবে তাহার স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না। 

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ত্রন্মদ্দেশ অধিকার করিয়া ব্রিটিশ 
সরকার ইহাকে ভারতের অঙ্গীভূত করেন এবং ১৮৯৭ খ্ুষ্টাবে 
ব্রন্মশাসনের ভার একজন লেফটেন্তান্ট গবর্ণরের উপর স্তর্পণ 
করেন । ১৯২৩ সালে ব্রহ্মদেশের শাসনভার পুনরায় ভারুত- 
গবর্ণমেন্টের অধীন একজন গবর্ণরের হস্তে অর্পিত হয় | তার পর 
হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারত ও ব্রন্ষের স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম এক যোগেই পরিচালন! করিয়া আসিতেছিলেন |. 
আ্রম্ম-ভারত একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত 


করায়ত্ত হইল | সংক্ষেপে ইহাই পররাজা- * 


এ পা 


গণপরিষদে ইউনিয়ন জ্যাকের অপসারণ ও স্বাধীন ব্রন্মপতাঁক] উত্তোলন উত্সব 


ছিল | পরে ব্রদ্মের একটি রাজনৈতিক দল ভারত হুইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবার জন আন্দোলন সুরু করেন। সাআজ্যবাদী ইংরেজ 
ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে হীনবল করিবার জন্ত এবং তাহাদের 
সাত্রাজাবাদের আয়ুন্ধাল বাড়াইবার জন্ত ১৯৩৫ সালের শাসন- 
সংস্কার দ্বার! ব্রহ্মকে ভারত বিচ্ছিন্ন করিলেন । 

অতঃপর ব্ৰহ্মদেশ পরাক্রাস্ত জাপানের “এশিয়। এশিয়া 
বাদীদের জগ” এই আন্দোলনে দ্ধ, দ্ধ হইয়| উঠিল । দোবাম] 
আন্দোলনে ব্ৰহ্মদেশের যুবশক্তি যোগদান করিল ; তখন 
দেখা দিল এক বিরাট গণ-আন্দোলন । জাপান যখন মিত্র- 
শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে তখন ব্রন্ষের প্রতিনিধি-পরিষদ 
যুছ্ছ-বিরোধী হুইয়া উঠে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্তে ব্রন্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন 
মিওচিত দলের নেত! উ স।. উস যখন নিউইয়র্ক হইতে 
প্রত্যাবন্তন করিতেছিলেন তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়! উত্তর- 
আফ্রিকার উগাণ্ড! প্রদেশে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। এই 
অস্তরীণের কারশ_ জাপানের সহিত তাহার যোগাযোগ আছে 
এই সন্দেহ & তখন আউক্র সান ছিলেন দেশের সর্বত্র 
সুপরিচিত ছাত্র-নেত| ৷ তাহার সংগঠনশক্তি ও অপূর্ব 
দেশপ্রেম তাহাকে নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল। 
জাপানের সহায়তায় ব্ৰহ্মদেশ হইতে ইংরেজকে বিদুরিত 


হইতে 
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করিবার আশায় তিনি টোকিওতে গমন করেন । সেখানে 
সামরিক শিক্ষালাভ করিয়। তিনি দেশে ফিরিলেন এবং এক 
সশস্ত্র সেনা-বাহিনী গঠন করিলেন। তিনি আশা করিয়া- 
ছিলেন যে, জাপান ত্রক্মকে ইংরেজ্ের অধীনতাপাশ হইতে 
মুক্ত করিতে সহায়তা করিবে । কিন্তু তাহার সে ভুল 
ভাঙ্গিয়া গেল । তখন বা-ম ব্রন্মের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন ৷ 
১৯৪৩ সালে জাপানীর। ত্রন্ষে জাপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চেষ্টা করেন। তাহাতে জেনারেল আঙ্গ সান তাহার মুক্তি- 
ফৌজকে অতি গোপনে ও সুকৌশলে গণফৌজে' পরিণত 
করেন । ইংরেন্ তখন আতঙ্কে ব্ৰহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে । 

আউঙ্গ সান খুপ্তভাবে দেশের মুক্তিকামীদের সংগঠিত 
করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সৈন্দের অত্যাচার 
নিবারণের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। জাপানী সৈন্ত তখন 
প্রকাশ্যে দোকানপাট লুঠ এবং নারীদের উপর অত্যাচার 
ইত্যাদি বর্বরোচিত আচরণের অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়!ছিল | 
এদিকে বৃটিশ সৈশ্তবাহিনীর পুনরায় রেঙ্গুন প্রবেশের ছুই দিন 
পূৰ্ব্বে আউঙ্গ সানের গরিলা সৈন্তবাহিনী উক্ত-শহর -দখল 
করিয়াছিল । ব্রহ্মদেশ পুনরায় অধিকারের পর ব্রিটিশব!হিনীর 
সহিত আউঙ্গ সানের সৈন্নদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় |. আটঙ্ 
সান তখন ব্রহ্মদেশের- অপ্রতিদ্বন্থী নেত।। ব্রহ্মের গবর্ণর 





স্বাধীন ব্রন্মের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন 


ডরমান স্মিথ ইহা পুনরাধিকারের পর এখানে ফিরিয়া আসেন | 
তিনি আঙ্গ সান ও তাহার আট হাজার সহকর্মীকে কারারদ্ধ 
করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময় পূর্বব-এশিয়ার সৈন্ত- 
বাহিনীর সর্ববাধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন গবর্ণর ডরমান 
স্মিথকে পরামর্শ দেন যে সপ্ধজাগ্রত ব্রন্মদেশে ব্রিটিশের মামুলি 
দমননীতি কার্য্যকরী হইবে না । ডাহারই পরামর্শে ১৯৪৫ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে আউঙ্গ সানের সহিত চুক্তি অনুসারে 
তাহার ফ্যাসীবিরোধী সেনাবাহিনীর এক অংশকে ব্রিটিশ 
সেনানায়কের অধীন সশস্ত্র ব্রন্মবাছিনীর অস্তভু ক্র করা হয় 
এবং অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর 
বিলাতে চার্চিল মন্ত্রীসভার পতন হইলে রক্ষণশীল দলের 
হাত হইতে ক্ষমতা খসিয়| পড়িল । বৃটেনে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইল । অতএব শান্তিপূর্ণ ভাবে ত্রহ্মের স্বাধীনতা 
লাভ সম্ভব হইবে এই আশায় আউঙ্গ সান ল্” মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । তিনি আরও মনে করি- 
লেন-_ তীহার সেনাবাহিনীর এক অংশ ত ব্রহ্মবাহ্নীর 
অন্তভু ক্তু হইবে | 

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ডরমান স্মিথ শাসন-পরিষদ 
পুনর্গঠিত করিতে অগ্রসর হুইলেন। তিনি শাসন-পরিধদের 


১৪টি আসনের মধ্যে আটঙ্গ সনের দলকে ছয়টি আসন দিতে 
চাছিলেন। আউঙ্ত সান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
কৌশলী ইংরেজ গবর্ণর তখন অন্তরীণাবন্ধ উ স-কে লইয়া 
নুতন শাসন-পরিষদ গঠনে উদ্যোগী হইলেন । তখন আউঙ্ষ 
সানের দল ব্রিটিশ কৃটনীতির বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন 
সৃষ্টি করেন | ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তখন ডরমান স্মিথের পরিবর্তে 
ছিউবর্ট রান্সকে প্রবন্ধের গবর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। নুতন 
গবর্থর আউঙ্গ সানের দলকে শাসনস্পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা . 
প্রদান করেন । আটউঙ্গ সান গণসপরিষদের সহকারী সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়া ঘোষণা করেন যে, ত্রন্মের শাসনতন্ত্র রচনার . 
জন্য একটি সার্বভৌম = গণপরিষদ গঠন করিতে হুইবে এবং “ 
১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রচ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
( ডোমিনিয়ন ্টেষ্টাস নয় ) দিতে হইবে । 

এই বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচন! চালাইবার 
জন্য আউঙ্গ সান বিভিন্ন দলের সদস্তগণের সহিত ১৯৪৭ সালের 
জানুয়ারী মাসে লণ্ডন গমন করেন | সেখানে ৭শে জানুয়ারী 
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত তাহার এক চুক্তি 
সম্পাদিত হুয়। এই চুক্তিতে ধাৰ্য্য হয় যে ব্ৰহ্ধের শাসন 
পরিষদ অস্তর্বর্ভা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হিসাবে কার্ধ্য করিবেন ৷ 
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শেষ বৃটিশ গবর্ণর সার হিউবা্ট র্যান্স ও ব্রন্দের প্রথম স্ভাঁপতি সাও স্থুই থাইক সৈন্তগণের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন 


এপ্রিল মাসে গণপরিষদের নির্বাচনে ২০২টি আসনের 
মধ্যে আইউঙ্ক সানের দল ১৯৬টি আসন লাভ করেন । বাকী 
৬ট আসন কমিউনি্র! লাভ করে । ১৯৪৭ লালের ১৬ই 
জুন গণপরিষদে ত্রন্মকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্্রপে ঘোষণা কর] 
হুইল। ইহার এক মাস পরে ১৯শে জুলাই যখন আউঙ্গ 
সান ও তাহার সহকল্মা মন্ত্রিগণ সরকারী ভবনে মন্ত্রণায় 
নিযুক্ত, সেই সময় তাহাদের সহিত ত্রন্মের এই জনপ্রিয় নেতা 
আততায়ীর হন্তে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হুইলেন। এই 
অপরাধের জন্ত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উস প্রমুখ কয়েকজনকে 
্ত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই শোচনীয় ঘটনা যে দিন 
ঘটে সেই তারিখেই রাত্রিকালে আউঙ্গ সানের সহকারী নেত! 
থাকিন হু প্রধান মন্ত্রীরূপে ঘোষিত হইলেন । 

আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবাসীরা৷ তাহাদের মহান্‌ 
নেত! আটঙ্গ সানকে স্মরগ করিতেছে । তাহার নশ্বর দেহ 
তাহার দেশবাসী সসম্থানে সংরক্ষিত করিয়াছে | তিনি আজ 
ইহলোকে নাই, কিন্তু তাহার সাধনা সফল হুইয়াছে। 

থাকিন হু প্রধান মন্ত্রী হইয়৷ ইঙ্গ-ত্ন্ধ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে 
লণ্ডনে গেলেন । ১৭ই অক্টোবর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। 
এই চুক্তি জানুয়ারী মাস হুইতে কার্ধ্যকরী হইয়াছে এবং 
্রস্তদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে স্বাধীন সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের মর্য্যাদ| লাভ করিয়াছে । 

ব্রিটিশ* প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ও ব্রন্মের প্রধানমন্ত্রী 
থাকিন নু-র মধ্যে বে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার একটি 


* সপ্ত এই যে, ব্রন্মদেশে অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা। পুনঃপ্রবন্তনের 


জন্য ব্রিটেন যে ব্যয়ভার বহন করিয়াছে তাহার জন্ত সে কোন 


দাবি করিবে না । তা ছাড়া ব্রিটেন ত্রহ্মদেশকে যে দেড় কোটি 
পাউণ্ড খণ দিয়াছে, তাহার উপরে ব্রিটেনের কোন দাবিদাওয়া 
নাই। ইহা! ব্যতীত বত্ৰহ্মদেশের নিকট ত্রিটেনের আর যাহ! 
পাওন] আছে তাহ! ব্ৰহ্মদেশ ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
২০টি বাখিক কিন্তিতে পরিশোধ করিবে এবং এই ঞ্ধণের জনা 
কোন সুদ দিতে হইবে না। 

্রন্মদেশ ব্রিটেনের নিয়লিখিত প্রাপ্যগুলি পরিশোধ 
করিবে £_-(১) চুক্তি বলবৎ হইবার পর ব্রন্মের অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্ট ব্ৰহ্মপ্রবাসী ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাপ্য পেনসন ও বেতন 
মিটাইয়া দিবেন, (২) ব্রিটিশ সেনা-বিভাগীয় দ্রব্যাদির বিক্রয় 
লব্ধ সমুদয় অথ ব্রন্ম-সরকা'র পরিশোধ করিবেন, (৩) বাণিজ্য 
ও জাহান চলাচল সম্পর্কে যথাসম্ভব শীদ্র উভয় পক্ষ 
একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন, (৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর 
যথাসম্ভব শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্ৰহ্মদেশ হইতে ইংরেজ সৈন্য 
সরাইয়া লইবেন, এবং ব্রহ্ম-গবর্ণমেণ্ট ব্রিটেন হইতে নো, 
বিমান ও স্থল-বাহিনী সংক্রান্ত একটি মিশন আমন্ত্রণ 
করিবেন | কিন্তু ত্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে 
কোন দেশ হইতে এরূপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন 
না। পূর্বে সংবাদ দিয়া উভয় দেশের জাহাজই উভয় দেশের 
বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উভয় দেশের বিমান 
উভয় দেশের আকাশ-পথে চলাচল করিতে পারিবে | ব্রিটেন 
সম্প্রতি ব্ৰহ্মদেশকে ৩৭খানি জাহাজ ধারে প্রদান করিবে । 
দেশরক্ষা। সংক্রান্ত চুক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিন বংসর 
বলবৎ থাকিবে, তারপর এক বতসরের নোটিশে উভয় পক্ষই 


এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন। চুক্তির ব্যাখ্যা ও 








f যেদিন প্রথম, নয়ন কুহু: 
উদয় লভিলে তুমি, . 


। কচি তৃণভারে মুকুলি’ উঠিল . 


মোর মনোমরুভূমি | 

হেরিন্থ তোমারে ওগে| অনামিকা 
কিছু রূপে লিখা, কিছু প্রহ্লিকা, 
নদী বহে নিতি জলধির পানে 

2 রা চরণ চুমি?। | 


তাসের কলি কাণে, 


রি ভাষণ-দঙ্গীতে তারি 


বারতা লভি যে প্রাণে; 


তুমি কিছু ভাব, কিছু বা ভাবনা, 


_ কিছু আল্পনা, কিছু কল্পনা, 
কখনো সুরের আড়ালে লুকাও, 
কত ধরা দাও গানে । 


Ll তোমার আঁখির চপলতা লয়ে 
| তাঁর! কাপে নীলাকাশে, 
সাহারা সহসা শিহরিয়া ওঠে 

| কচ স্যাম খাসে ঘাসে ; 
তুমি কিছু ছায়া, কিছু তুমি ছবি, 
কিছু ভৈরবী, কিছু বা পূরবী, 
তোমার মুখের হাসি চুরি করে 


গাছে গাছে. ফুল হাসে । .... 


সিংহাসন দর ত্ৰহ্মকে তান a 


চকিত ড-চাহুমি: 
শিবদাস চক্রবর্তী 
তোমার ললাট-লালিমা-লীলায় 








ভোরে ওঠে রাঁডী-রবি, 


বিধুর বুকের বাণী হরি’ নিয়া 


গান গাহে রাজকবি। রা 
কিছু ব! আভাসে, কিছু বা প্রকাশে, ৷ 
কিছু বা বর্ণে, কিছু বা বিলাসে, 


কখনো বা জ্ঞানে কখনে! বা হাজি 


তোমার বিজ মকি: 


তোমারি বাসনা-উচ্ছাসে, বা রা 


বসন্তে উতরোল, : 


তটিলীর তট-নীরে ধীরে বীরে 


ক . 7 
তুমি কিছু বাণী, ক বাবাছার১১: 


কিছু সুর আর কিছু বঙ্কার, 


কখনো গতিতে কখনো বাধায় EE 
ছন্দের হিল্লোল 1 এ 


আমার প্রাণের প্রতিমাসে যেন : 
তব অপরূপ ছায়া, 
আমার কামনা-সায়র মিয়া] ৬. 


তুমি ধরিয়াছ কায়া, 


তুমি কিছু রূপ, কিছু আরেপণ, 
কহ ৰা সতা, কিছু বা স্বপন, 
কিছু বা. মানুষী, 


বি নায়লা 






খান্ত-সমন্ার ডূত, ভৰিব্যৎ ও বর্তমান 


প্রীকত্তরটাদ লালুয়ানী, : 


ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান' দেশ') কিন্তু আশ্চর্যের: বিষয় হ’ল এই 


_ যে কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্বেও খাপ্ধাভাব আমাদেরই” সব 


b) 


চেয়ে 'বেশী। বিয়াল্লিশের মন্বস্তর থেকে সুরু করে থে খাছ 
সমস্তা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে আজ যুদ্ধোত্তর কাঁলেও 
তাঁর আশানুরূপ সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৪২ সালের 
মার্চ মাস পর্যন্ত আমাদের খাঁহ্-সমন্তা ছিল মূল্য-সমস্ত! মাত্র ৷ 
অর্থাৎ ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের ফলে কৃষিসামত্রীর - 
মূল্য যে ভাবে কমে গিয়েছিল তাঁর দরুন ১৯৪২ সাল “পর্য্যন্ত 
কৃষি-ব্যবসায়ে তেজির স্থত্রপাত হয়নি। এইজ্ন্তই ১৯৪২. 
সাল পৰ্য্যন্ত কি ভাবে ক্ৃষিসামগ্রীর মূল্য বাড়ান যায় তাই" 
ছিল আমাদের সমস্ঠা । এখানে একথা বলা আবশ্তক যে,.. 
১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি * 
দেশে দেখা দিলেও আমাদের দেশেই তা সর্বাপেক্ষা, গুরুতর 
আকার ধারণ করে। কারণ. আমাদের দেশে এক দিকে 
যেমন-স্সমঞ্জুস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা. কায়েম করবার উপযোগী 


৯-শিল্পের অভাব অন্ত দিকে ঠিক তেমনি বিদেশী'সরকার নিক্ষিয় 


+ 


* জটিল হয়ে উঠল ; 


১. 


থাকায় কোন উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও এদেশে 
গৃহীত হতে পাঁরে নি। জব দিক থেকেই. আমাদের সমস্ত! 


পাকাপাকি হয়ে বসল। তাই ‘বলছিলাম, . ১৯৪২ সাল 
পর্য্যন্ত আমাদের কৃষির প্রধান সমস্তাই ছিল মৃল্য- 
কি ভাবে কৃষিকে মন্দার হাত থেকে” রক্ষ। করা যেতে পারে, 


" কিভাবে আবার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ব্বদ্ধি করে কৃষি- 
ব্যবসাঁয়কে সম্বদ্ধ করা যেতে পারে, “তাই নিয়েই - তখন. 


কৃষিবিদ্গণ মাঁথা ঘামাতেন | কিন্তু এর পর যে সমস্ত 


“আরম্ভ হল -সে আরও জটিল, "আরও ' ভয়াবহ অদৃষ্ট- 
"পুর্ব এবং অভূতপূৰ্ব্ব ৷ 
'  শাঁসনের অভ্যুদয়ের পর" থেকে ছোট বড় অনেক ছুর্ভিক্ষের” 


একথা অবশ্য ঠিক-যে, ভারতে ব্রিটিশ 


কথাই আমরা! ইতিহাসে পাই, অনেক" লোকক্ষয় তাতে 
হয়েছে । প্রথম মহাঁসমরের 'সম্য়ও খাছ-সমস্তা জটিল আকার 


“ধারণ করেছিল ।: কিন্তু এসব সত্তেও বিতরণ-ব্যবস্থা! মোটাযুটি 
নি,_অন্ততঃ আধুনিকতয় অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই: 


করজ্লে এ কথাই আমাদের মনে হয় । অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
কথা-না হয় ছেড়েই“দিলাঁম। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েও 
আমাদের দেশখীগিশস্ত সম্বন্ধে" ষোল আনা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় | 
বিশেষ করে আমাদের চাঁলের--সরবরাঁহ চাঁহিদার অনুপাতে 


"কম বলেই যুদ্বপূর্র্ব সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায়ও আমাদের -ব্রন্ম- 


দেশ থেকে চাল আমদানী করতে হ'ত-। ব্ৰহ্মদেশ ব্রিটিশের 


ব্যবসায়ে মন্দা আমাদের আঁথিক ব্যবস্থায় 


হক্চ্যুত হবার পির আঁমাঁদের' 'বাইরের সরবরাঁছেও ঘাটতি 


“পড়ল | সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিতরণ ও যানবাহন ব্যবস্থায় 


বিশৃঙ্থল1 দেখা দেওয়ায় আমাদের ' খাঘসমন্ত! আরও গুরুতর 
হয়ে দাড়াল । | 

 যুদ্ধপূৰ্বকালে' আমাদের খাঁ চান প্রয়োজনের 
চেয়ে কম হলেও. একথা স্বীকার, করতেই হবে যে;' সারা 
- পৃথিবীর হিসাব ধরলে খাগ্ঠসরবন্বাঁহের তখন ঘাটতি ছিল না 


'ৰরং কোন কোন" দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্ধশৃস্ত উৎপন্ন 


. হওয়ায় বাড়তি মাল জমে উঠছিল ।. তাই ধারা একথা বলেন 
যে, পৃথিবীতে কোন: দিনই চাহিদার অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ 
"খা সরবরাহ ছিল ন! তাঁদের যুক্তি যাচাই করে দ্রেখবার ' 
প্রয়োজন আঁছে। সুদ্ধপূর্বকাঁলে অনেক দেশের পক্ষেই সমস্ত] 
ছিল কি ভাবে বাড়তি. সরবরাহ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা 
যেতে পারে'। মার্কিন দেশের- কথাই ধর! যাক । মাঁক্চিন 
দেশ শিল্পপ্রধান “হলেও সেখানকার কৃষিসম্পদও- উপেক্ষণীয় 


নহে]. প্রথম মহাসমরের পূর্বে মার্কিন দেশে গমের আবাদ' 


মোটামুটি স্থিতাবস্থায়-ছিল, ফলে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ কমে 
আসছিল । তারপরই এল মহাঁসবর7- ইউরোপের “দেশসমূহ 
রণতাগুবে এত মেতে উঠল: যে' তাঁদের পক্ষে উৎপাঁদন- 
ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখী প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়াল | তাই. এই 


সব দেশের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিদেশ থেকে. 


আমদানী -খাগ্শন্তের উপর: নির্ভর, কর! ছাড়া আর গত্যস্তর 
রইল না৷ 
হয়।- .১৯১৪+ সালে. যে গমের দাম ছিল, প্রতি 'বুসেলে 
৯৮৮ সেন্ট, ১৯১৯ :সালে' তার 'দাম হ’ল ২:৩২: ডলার। 
সাধারণ মূল্য-হারও এই সময়ে ৬৮:১ থেকে ১৩৮৬-এ দাড়াল ।, 


এই: যে যুদ্ধকালীন তেজি এর-স্ুযোগে আবাদের প্রসার আরম. ্ 


হ'ল | .:১৯০৯-১৩ সালে যেখানে গমের আবাদী জমির গড় 
আয়তন ছিল ৪৮০ লক্ষ একর)-১৯১৯ সাঁলে সেই জমির আয়তন 
হ’ল ৭৩০ লক্ষ: একর | ১৯২০-:সাঁলের: পর থেকে আটার 
মন্দা আরম্ভ হয়. এবং ১৯৩২ সালে এই মন্দা চরম-সীমায় 
পৌঁছে কিন্ত মন্দার অন্থপাতে আবাঁদ..নিয়ন্ত্রণের : কোন 
ব্যবস্থা না থাকায় আবাদী: জমির পরিমাণ মোটের. উপর 
অপরিবর্তিতঁই থেকে যায় ৷. এর ফলে ১৯১৪ সালের আগে 
মাকিন-দেশে ষে পরিমাণ-গম উৎপন্ন হ'ত, . প্রথম. মহাসমরের 
পর'এর পরিমাণ” ট্রি 4 ৩৫. ৫-ভাগের চেয়ে, বেশী 
ছিল। এ এ 

-. উপরে মার্ষিন দেশ সম্বদ্ধে' যে কথা বলা হ’ল পৃথিবীর 
প্রা পরত্যেকটি ফযিপধান দেশের পক্ষেই সে- কথা সমভাবে 


এই 'অবস্থায় : গমের দাম ' বাঁড়তে আর্ত, 


৪৮৮ 


প্রবাসী 





প্রযোজ্য । পৃথিবীর খাঁ্চসমন্ত বিষয়ক যে বিবরণী ব্যবস্থাপক 
পরিষদ পেশ করেছেন তাঁতে “পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মজুত, 


কর! গম সম্বন্ধে যে তুলনামুলক সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে 
তা নীচে দেওয়া হ’ল । এ থেকে পৃথিবীর মোট বাড়তি গমের 


যাঁকে আমরা খাঁদ্যশন্তের বাঁড়তি বলে উল্লেখ করেছি 
স্বাভাবিক ছ্ুধিক 'পিরিবেশ্রে''তাঁ বাঁড়তির বদলে বরং ঘাটতি 
বলেই প্রমাণিত হবে। যে হারে আমাঁদের লোকসংখ্যা 
বাড়ছে তাঁর জন্তে যদি উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে * 


পরিমাণ সম্বন্ধে বেশ পরিফার ধারণা কর! চলে। - হয় তা হুলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে । দৃষ্ঠাতস্বরপ 
| (হাঁজার টনের হিসাবে ) - : 
কানাডা! আৰ্জেটিন| মাঁকিন যুক্তরা্ইী অষ্ট্রেলিয়া মোট সারা পৃথিবীর মোট 
. মজুত গম 
.১৯২২-২৬. গড় . -১০০৭ ১৭১৫ - - ৩২৬৬ ৭৮৯ ৬৭৭৭ ১৬৯২৮ 
১৯২৭-৩১ গড় ২৩৯৫ ২৩৯৫ ৫৮৭৯ ১১৯৮ ১২৪১১, ২৩৬৫১ 
১৯৩২ ১৩৭০১ ১৭৬৯ ১০৬৪২ ১৩৬১ ১৭৪৭৩ * ২৭৮১৫ 
ধন ৫৯৩৩ . ২০৪১ , ১০৩৯৭ ১৪৯৭. ১৯৮৬৮ ৩০৬১৮ . 
১৯৩৪ ৫৫২৫ ৩২১২ ৭8৫৭ ২৩১৩ ১৮৫০৭ ৩২২৭৮ 
১৯৩৫ ৫৮২৪ ' ২৩১৩ ৪০০১ ১৫৫১ ১৩৬৯০ ২৫৬৩৮ 
১৯৩৬. ৩৪৫৬ ১৭৬৯ ৩৮৬৫ ১১৭০ ১০২৬০ ২১৩৩৭ 
১৯৩৭ . ১০০৭ ১৩৮৮ ২২৫৯ ১১১৬ ৫৭৭০. ১৫৪৩২ 
১৯৩৮ ৬৫৩ ১৭৬৯ ৪২১৯ 7 ১৩৬১ ৮০০২ * ১৭১৪৬ 
-১৯৩৯- + ২৮৫৮ ৪৮৮৯ ৭৪৮৪ . ১৯০৫ ১৭১৪৬ " ৩২৪৯৬ 
১৯৪০. ৫৫৭৯ : ৬৩৯৬ ৭৪৮৪. ২৮৫৮, ২২৩১৭ ৩৫৭৩৫ 


উপরের নার থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ- 


ূর্বকালে সারা পৃথিবীর মোট মজুত গমের পরিমাণ . নিতান্ত, 


নগণ্য ছিল ন] ।. ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত আবাদ 
নষ্ট হওয়ায় সঞ্চিত গমের পরিমাণ পূর্ববপূর্ক্ব বংসরের অন্ুপাঁতে 
কমে গেলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত গম কিছু.ছিল। ১৯৪২ সাল 
পর্য্যন্ত প্রায় এই অবস্থাই চলল । ফলে, এই সময় মাঁফিন 
যুক্তরা্ এবং ইউরোপের কোন কোন দেশে গমের দর বজায় 
' রাখার জন্য আবাঁদের নিয়ন্ত্রণও করতে হয়েছে । আমাদের 


দেশেও অন্থরূপ ব্যবস্থা অবলঘ্িত হয়েছে । আমাদের দেশে: 


খাঁদ্যশস্ডের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে কম হুওয়] সত্তেও 
১৯৩১ সালের পর থেকে গমের মূল্য আশাতিরিক্তরূপে হ্রাস 
পায় এবং - বিদেশ থেকে আগত খাগ্ঠশস্তের উপর শুল্ক ধার্ধ্য 
করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হ’ল . এই যে, যুদধপূর্ববকাঁলে 


একদিকে পৃথিবীতে যখন এই অবস্থা চলেছে তথুন -পৃথিবীর- 


অনেক অনঞসর দেশের লোকই উপযুক্ত খাঁদ্যের অভাবে 
অনশন বা অর্দাশনক্লিষ্ট হয়ে. 'রয়েছে। এক দিকে হ’ল 
বিশ্বব্যাপী মন্দার সমস্য! ; অন্যদিকে লোকের আয় ন! থাকায় 
টাকার অভাবে বাজারের চাহিদা কমে গেছে। .এই ভাবে 
যুদ্ধপূর্বৰ কালের খাদ্বসমস্তা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ।. 
“উপরের আলোচনা থেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে. যে, 
ুদ্পূর্রবকালে বাড়তি খাঁদ্যশস্তের মজুত হওয়ার মূলে ছিল 
ক্রয়শক্তির অভাব__্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খাদ্যের দিক দিয়ে 
বিচার.করলে, কিন্ত এই বাড়তি শশ্তকে মোটেই বাড়তি বলা 
চলে না । -লোঁকের যদি যথোচিত ক্রয়শক্তি থাকত, তার] যদি 
উপযুক্ত খাঁদ্য আপন প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় করতে পারত 
তাহলে আর এ পমস্তা থাকত না! ..কিন্তু বর্তমান অর্থ- 


নৈতিক পরিবেশে তা হতে পারছে না।. অর্থাৎ উপরে 


বলা যায় খুদ্ধপূর্ববকালের খাঁদ্যসরবরাঁহের চেয়ে ১৯৬০ সালে 
যে পরিমাণ খা্মসরবরাহ, বাড়াতে হবে তাঁর শতকরা পরিমাণ 
হ’ল নিম্নলিখিত প্রকার.£ .খাগ্ঠশস্ত শতকরা ৩৯, চিনি ২৫) 


১৩৫৪, 


4 


তৈলজাতীয় উপাদাঁন:১১৩, ডাল ৮৪, ফল ও শাকসজী ৩৩০১ 


আমিষ. জাতীয় উপাদান ৩০৫ এবং ছুগ্ধজাঁতীয় পদার্থ ৬০ | 
এদিক থেকে যাঁচাই করলে "আমাদের খাঁদ্যসরবরাছে যে 


ুদ্ধপূর্বকাঁলেও ঘাটতি ছিল একথা! মানতে হবে। ফলকথা . 


হ'ল এই যে, ১৯০০. সাল থেকে আরম্ভ করে আঁমাঁদের. 
লোঁকসংখ্য| বেড়েই চলেছে, কিন্ত ফসলের উৎপাদনে পরিমাণ 
বৃদ্ধি হতে . পারে নি. এই যে' মৌলিক সমস্তা, মহাঁসঙ্কটের 
চাপে এটা মাথা তুলবাঁর : অবসরও পেল ন|। বাঁড়তি 
মজুত অবিক্রীত থেকে সমস্তাটির জটিল্ত1 আরও. বাঁড়িয়ে 
তুলল । ৃ 
- এই চাঁপা পড়া মৌলিক ' সমস্ত যুদ্ধের সুযোগে: নূতন করে 
দেখা দিলে। এই নূতন সমস্তার ছুটো দিক আঁছে। এক দিকে. 
যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্কীতির ফলে এক দল লোকের আয় বাড়ল 
এবং পণ্যযূল্য. একাঁদিক্রমে অবাধে বেড়ে, চলল, অন্য 
দিকে উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল] উপস্থিত হওয়ায় 


খাগ্ধসরবরাহ ব্যরস্থাও ভেঙে পড়ল! অন্যান্য দেশে এই ৯ 


সমস্ত! গুরুতর আঁকার ধারণ করার আগেই কিছু না কিছু 
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে |. ইউরোপে খাপ্তশস্ত 
উৎপাঁদন' ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং 'নিযুস্ত্রিত 
খাগ্ধ বিতরণব্যবস্থা কায়েম করা হয়, সেই সঙ্গে, দেশের 
উৎপাদন ব্বদ্ধিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অন্তলম্বিত হ্য়। 
আমাদের দেশে কিন্তু . অন্যান্য ব্যাপাঁরের ন্যায় এ 
ব্যাপারেও অব্যবস্থা চলতে থাকে । ১৯৪২ -সাল পর্য্যন্ত 
মুদ্রাক্ষীতি এবং সামরিক খরিদের জন্য প্রকৃত মূল্য রাড়তে 


পণ 


জল 


“-আততৰ্জাতিক জরুরী থাগপরিষদ প্রতিঠিত হয়েছে। 


& ফান্তন 





খান্ভ-সমন্তারি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ' 


০৪৮৯ 
খাকে ; কিন্তু এই. অবস্থা যুদ্ধপূর্বব মন্দার প্রতিকার হিসাবে পরিষদের অধীনে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়েছে। খা 


গৃহীত হওয়ায় কোন ব্যবস্থা অবলদ্ন করাই সজুরপর. হয় নি। 
কোন কোন খাঁগশস্তের -মৃল্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অবশ্ত করা 
হয়েছিল ; কিন্তু সে চেষ্টা কার্ধ্যকরী ন1.হওয়ায় সরকার. কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪২ সালে জাঁপানীগণ কর্তৃক ব্রন্ম বিজয়ের 
পর খাগ্পরিস্থিতি আরও .সঙ্কটজনক - ছয়ে ওঠে । কারণ 
ব্ৰহ্মদেশ 'থেকে প্রতি বৎসর যে.১০ লক্ষ টনেরও অধিক চাল 
আমদানী কর! হ'ত সেই চাল পাবার আর কোনও উপায় 


রইল না। সারাটা দেশ অব্যবস্থার যে কুফল ভোগ করেছে - 


সে সম্বন্ধে বেশী কিছু, বলা নিশ্্য়োজ্ন । এই সভ্যতাগব্বী 
বিংশ শতাব্দীতে" এত বড় একটা মন্বন্তর দেশের বুকের উপর 


দিয়ে যে অবাধে সংঘটিত হয়ে গেল এর আর তুলনা হয় না।.. 


বহু তর্কবিতর্ক যুক্তিবিচার ও আলোচনার পর ভারত- 
সরকার ১৯৪৩ সালে খাগ্শন্ত বিষয়ক পরিষদের . পরামর্শ 
"অনুযায়ী একটা! স্থল খাগ্চনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন । 
এই নীতির মূল উদ্েষ্য ছিল নিয়লিখিত প্রকার £_ - 
"" (ক) বিদেশ থেকে খাদ্ধ-শস্ভের আমদানী যথাসস্তব 
বাড়ানো এবং কোন আকস্মিক পরিস্থিতিতে খাদ্য সংস্থান 
করার জন্ভ ৫০০,০০০ টন"খাগ্যশস্ত মজুতু রাখ! । ~ | 

(খ) দেশের আবাদ বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন-_যেমন, খাঁগশস্তের ফসল বাড়াবার অনুকূলে উৎসাহ 
প্রদান, অন্ঠান্ত কার্যের জন্য জমির ব্যবহার স্থগিত-রেখে তাতে 
খান্ভশস্তের আবাদের বিস্তার, জলসেচন ব্যবস্থা, উৎক্কষ্ঠতর 
_বীজধানের সরবরাহ, প্রস্তি। 


(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের মিংেসামবায উপযুক্ত মৌলিক 


পরিকল্পনা গ্রহণ । 


করা । 
(ড) আইনদ্বার! খাগ্শস্তের মূল্য নিয়ন্ত্র।।। 
সং # মি, 

[তীয় মহাসযরের টির দুর 
সমস্তার সমাধান হ’ল কোথায় ? সত্য বটে, পৃথিবীময় আজ যে 
'খািসন্কট" দেখ! দিয়াছে আমাদের খাছসমন্ত তারই অঙ্গীভূত; 
‘কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হুবে যে সারা ছুনিয়ায় আমাদের 
সমস্তাই সবচেয়ে জটিল | 
“অনা বৃষ্টি জলপ্রাবন, ও ঝড়! ইত্যাদির দরুন" আমাদের 
'খাগ্সমস্ত! গুরুতর. হয়ে. উঠেছিল 4 ' 
চালের আমদানী একেবারে বন্ধ ছিল ; .গম ও অন্তান্ত খাঁগ্ু- 


. স্শষ্তের সরবরাহও ছিল- খুব দরাহ্জনক | মোটের উপর, 


জীবনযাত্রার বর্তমান মান অনুসারে আমাদের খাগ্শস্তের 


রি. খাতির পরিমাণ ১৯৪৫-৬ সালে প্রায় ৮০ লক্ষ টন ছিল । 


পৃথিবীর খাগসমন্তা সম্বন্ধে বিচাঁর-বিবেচনা করার জন্ত একটি 


দু রা 


(ঘ) বড় বড় রে নিয় খাত বিতরণ ব্যবস্থা কায়েম 


যুদ্ধোত্তর আমলের . প্রথম. বৎসরে ' 


এ সময় বিদেশ-. থেকে . 


“কায়েম হয়ে বসেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। 


সরবরাহ: ও -সুল্যনিয়নত্র ব্যাপারে এই পরিষদের কোন ., 


হাত. নাই ; তবে, এই পরিষদের অহ্ুমোদ্ূন অনুসারে 
মোটামুটিভাবে ধাগশস্তের বিলিব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং রুশিয়] 


ও আর্জেটিন. ছাড়া পৃথিবীর প্রায়, প্রত্যেকটি, রপ্তানীকারী 


দেশই এই পরিষদের অনুমোদন অহা কাজ করতে রাজী 


- হয়েছে। 
এই সব আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সত্বেও আমাদের দেশের _ 
১৯৪৬ "' 


খাগ্রপরিস্থিতিতে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। 


বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার জোগাড় হয়েছিল । এই. বৎসর 
আমাদের 8০ লক্ষ টন ঘাটতির মধ্যে আমরা! মাত্র ১৭ লক্ষ টন 
বিদেশ থেকে পাই এবং এর অন্তে ভারত .সরকাঁরকে বিশেষ 
ব্যবস্থা করতে হয় । বর্তমান বৎসরেও খা্চপরিস্থিতি মোটেই 
সম্ভোষজনক নয়। . এই বিষয় নিয়ে খাঁ্ ও কৃষি সংসদ ১৯৪৬ 
সালের মে মাসে ওয়াশিংটনে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 


বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী এই ঘাটতির সামান্ত, অংশ মাত্র পুরণ 


- হওয়| সম্ভব. - | 
ভারত বিভাগের ফলে আমাদের খাসমভা আরও জটিল, 


হয়ে উঠেছে । ' ফসলের দিক থেকে বর্তমানে ভারতে প্রায় 
১৭২ লক্ষ টন চাউল এবং .৪১ লক্ষ টন গৃম উৎপন্ন হয় এবং 
পাকিস্থানে এই ছুই ফসলের. পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩ লক্ষ টন 
এবং ২৭ লক্ষ টন। ' 


মতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার, খাঁশস্ত আমাদের বিদেশ 
থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। যুদ্ধের "কয়েক বৎসরব্যাপী 


, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন খান্শন্তের চাহিদা বেড়েছে 


অনেকখানি ; কিন্ত আবাদী জমির আয়তন সে অন্থপাঁতে 
কিছুই ঝাঁড়ে নি বরং ফসলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। 


বিদেশী “সরবরাহের উপর বরাবর নির্ভর করা অযৌক্তিক । ' 


এতে নিজেদের. অর্থনৈতিক ছুব্বলতাই সুচিত" হয় 'এবং 


“ 


" এই সংসদ যে বিবরণী পেশ-করেন তদনুসারে সার! পৃথিবীর 
'খাগ্শস্তের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১০০ লক্ষ টন রয়েছে এবং 


আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে .. 
, এই ফসলের পরিমাণ অনেক কম। যুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের 


মুদ্রসিমস্তার জটিলতা! বৃদ্ধি পাঁয়। কারণ বিদেশ থেকে ' 


আমরা 'যখন খাগ্শস্ত আনব তখন আর্মীদের তার পরিবর্তে | 


কিছু দিতেই হবে |" ‘নইলে, বরারর বিদেশী ক যোগ!ন 


“দেওয়া যাবে কোথা থেকে ? 


হুদ ele ASN রি 
জটিল । আমাদের বর্তমান খাগ্চসহকট শুধু বর্তমানেরই সমস্ত! 
নয়। আমাদের, লোকসংখ্যা যেভাবে বাঁড়ছে-এবং আবাদের 
যা অবস্থা তাতে এ সমস্ত৷ যে আমাদের-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে 
বিদেশ 
থেকে খাছাশস্ত আমদানী করে এ সমন্তার স্থায়ী সমীধান হতে 


0 


_ ঘাঁদ্ধশৃন্ত দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হতে পারবে। 


৪৯৩ 


৫ ্‌ গ | প্রবাসী 





পারে না; এর জন্ত চাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ 
সাধন যার ফলে ফসল বাড়বে এবং প্রয়োজনের অনুপাতে 
J ক্ষিতে 
উৎপাদনের প্রসার একট! নিদ্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে 


, পাঁরে না.১ কারণ কর্ষণযোগ্য জমি প্রকৃতির দান, তাঁতে 


১ 
| 


. একমাত্র উপায়: 
সুরু করতে হবে এবং একে সফল করতে হলে উনি 
_ আমূল পরিবর্ভন করতে হুবে। 


মানুষের হাত নেই। তাই বিধাঁপ্রতি ফসল উৎপাদনের. * 
পরিমাণ বাড়ানুই কারি তি রা যারা 
এর জন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাঁষ-আবাঁদ 





| চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি 


রীশান্তিরঞ্জন 


EERE EY বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ' “কিন্ত যে 
সব দেশ যুদ্ধে নেমেছিল তাঁদের সবাইকে প্রায় একই স্তরের 
অর্থনীতিক ছুরবস্থায় এসে পৌঁছুতে হয়েছে। যুদ্ধে অপরিমেয় ' 


- অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল, তাঁর যোগান দিতে গিয়ে বছ 


দেশকেই নিজেদের মুন্রানীতির স্বাভাবিক এবং সাম্যাবস্থা 


* হারাতে হয়েছে এবং তাঁরই ফলে সে সব দেশের অর্থনীতিক 


ব্যবস্থায় একট] বিরাট ওলটপালট হুয়ে গেছে। চীনের 
পক্ষে এ অবস্থাটা যেন, অনিবাঁধ্য হয়ে উঠেছিল ' ১৯৩৬ 

সন থেকে জাপানের মত একটা বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে চীনকে 
লড়ে আদতে হচ্ছিল ॥/দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে তারও 
ইতি হয়েছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ.আট নয় বছর লড়াই. চালিয়ে 


" যাওয়ায় চরম ছুর্ঘশ1! ভোগ কর! সত্বেও আধ] সামস্ততন্ত্রী- চীনের 


ভাগ্যে শাস্তি আসে নি।- ঘরোয়া বিবাদ এখনও চলেছেই ৷ 


 সুদ্দেরপ্রয়ৌজনেই অর্থের প্রয়োজন । এই অর্থ সংগ্রহ কর হয় 


সাধারণতঃ সরকারের তরফ থেকে ধার করে, কর বসিয়ে ও 
নোট ছাঁপিয়ে?ব টাকার পরিমাণ, বাড়িয়ে দিয়ে । তৃতীয় 


উপীয়টিকে, যথাসম্ভব এড়িয়ে এবং স্বগুলে! নীতিই মিলিয়ে. 


শিশিয়ে এই টাকা যোগানোর কাজটা সারতে হুয়। কিন্ত 
সরকারের গাঁফিলতি, উদাসীনতা ও অকন্মণ্যতার ফলে নানা 
কারণে সবচেয়ে “অপর এঁ তৃতীয় উপাঁয়টিকে চীন গ্রহণ 
করেছে ; অর্থাৎ সেদেশে অবাধ মুদ্রাস্কীতি চলেছে এবং 
প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্ম্মানীরই মত এবার চীন ধীরে ধীরে 
সর্বনাশের অতলে;তলিয়ে যাচ্ছে। 

কিছুকাল আগে এক খবরের কাগজে চুংকিঙে, প্রচলিত 
্রব্যমূল্যের একটা হিসাব দেওয়া, হুর়।. তার থেকে এই 


_ অৰ্থনীতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ বিনে হিরিনি নীচে - 


' তালিকাটি দেওয়া গেল । 


- একটি ফেণ্টের টুপি . . 
-এক জোড়া জুতা 

এক প্রস্থ স্যুট 

. এক বোতল হুইক্ষী . 
এক পাঁউও মাখন 


" একটা! লিপষ্টিক ' 


চি 
২৬০ শর 
২৬০০ 
২৪০০ 
২৩০ 
এ 
(রয়টার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪ ) 


7 ভাল, চালের দামি ছিল 


চক্রবর্তী 
_-সে সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটা খবরও 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এক চীনা অধ্যাপক বিজ্ঞানে, 
নোবেল পুরস্কার পাঁন। তাঁতে হিসাব করে দেখা যায় যে, 
তিনি বিপুল পরিমাণ ডলারই পেয়েছিলেন বটে তবে তাঁর . 
ক্রয়মূল্য আমাদের দেশের মাত্র পঁচিশ টাকার'সমান | অথচ: 
এই নোবেল ইনার ববীন্নাথ পান একলক্ষ কুড়ি 
হাজার টাকা । 

বিশেষজ্ঞের! ' বলেন গত ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে চীনে: 
জিনিষপত্রের.দর বেড়েছে.১৯৩৭ সনের মূল্যের চেয়ে ৪১৫ গুণ, 
বেশী। অথচ বিশাল চীনের অধিকাংশ অধিবাঁসীই দরিদ্র 7 


১৩৫৪ *৪ 


সপ 


আমাদের দেশের মত সে দেশের বেশীর ভাগ লোক পল্লীবাসী |, - 


শতকর! প্রায় আশী জনই গ্রামে থাকে, আঁর তাদের পেশা, 
গ্রামের হর্ভাকর্ত বিধাতা হচ্ছেন * দোর্দগুপ্রতাপ, ' 
এদের অনেকেরই আঁবাঁর বড় বড় ব্যবসাও 
আছে সেই স্বত্রে সরকারের সঙ্গে এদের গলাগলি ভাব 1. 


চাষবাঁস। 
সব. জমিদার | 


সরকার কর্তৃক তাই সাধারণতঃ গরীব চাষীদের কল্যাণকর: , 
কাজ বিশেষ হয় ন! । সত্যি কথা| বলতে গেলে, চীন! সরকারের, 
শিক্পনীতি, বাঁণিজ্যনীতি যুন্রানীতি--এক কথায় অর্থনীতির: 
অস্তভূক্ত যত নিয়মাদি, আছে তাঁর সবগুলোর সাহায্যে, 
গ্রামগুলোকে শোষণ করে দুর্দশার নিয়তম সোঁপাঁনে ঠেলে. 
বেওয়। হচ্ছে. সেখানে চাষীদের মধ্যে সঙ্ঘ, সমিতি ইত্যাদি” 
তেমন কিছুই নেই । থাকা সম্ভবও নয় যত দিন সামস্ততন্ত্রের' 
প্রতাপ না কমছে। তাই দরদস্তরের সুবিধামত একটা বন্দোবস্ত' 
করারও পন্থা নেই। এরা একদিকে যেমন কম দরে উৎপাদিত: . 


'শন্তাদি বেচতে বাধ্য হয় অন্থদিকে তেমনি আবার বেশী দক 


সব দরকারী জিনিষপত্র তাদের কিনতে হয় ৷ 

১৯৪৫ সনের জানুয়ারীতে চুংকিঙে এক সিতাঁন (প্ৰায় 
১৬৫০ চীনা ডলার |. 
ফেব্রুয়ারীতে তা দ্বীড়াঁয় ২৪০০ ডলারে আর মাঁচ্চে চোর 
বাজারে ৫৪০০. ডলার পর্য্যন্ত দর ওঠে । অথচ সরকারী নিয়ন্ত্রণ 


' অন্থুসারে এক' সিতানের দর তখন ৪০০০. ডলঠুর । _ জানা 


যায় 'যে, মে মাসে চোরাবাঁজারে এই দর ৮০০০ ডলার 
অবধি'- উঠেছে। 


কি হয়েছে? মণপ্রতি দেড়শো হয়েছিল; না হয়, ছু’শই ধরা" 


এর. তুলনায় আমাদের দেশে আর 


hk 


> 
Ll 


ফান্তন 
ক। তার ধাক্কা সামলানোই দায়” কথা হচ্ছে, আমাদের 
.কতটুকুই বা আয়। সে অন্থপাঁতেই তো্হবে কেনার 
* ক্ষমতা ? আর সেদিক থেকে সাধারণ চীনা আর সাধারণ 
* ্ভারতীয়ের অবস্থা একই। চীনের প্রথা মত জমিদার প্রভৃতি 
স্বারা জমি বর্গ দেন, তারা খাঁজনাটী আদাঁয় করেন ধাঁনে- 
চাঁলে। খাজনার হারও খুব'-বেশী। আজকাল এগুল! 











৯৮ প্রায় সবই বিক্রি হয়ে মোটা অঙ্ক হয়ে জমিদারের পকেটে 


“ফিরে আসে । দামও এখন খুব চড়া | ওদিকে সব দিয়ে 
শুয়ে গরীব চাষী নেজেদের পেট চালানোর জন্তে বড় কিছু 
'থাকে না। এর উপরেও যদি বাজার থেকে কিনে খেতে 
হয় তবে তার. খরচ যোগাতে গিয়ে পরনের কাপড় সংক্ষিপ্ত 
করতে হ্য়। পেটের দায় বড় দায়। 

বিশেষজ্ঞের! এ সব নিয়ে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন 


"ও করছেন এমনি অন্থসন্ধানের ফলে ফাঁপা টাকার মহিম! 


প্রকাশ হয়ে পডেছে। নীচে তারই একট নয়ুনা দেওয়া 
হ'ল ঃ * 


০ 


উত্তর কোয়াংটুঙ জেলা 
( শতকরা হিসেবে ) 
১৯৩৯ ১৯৪২ বাঁডতি বাতি 
ব্জমিদার ১২ ১৮ +৬ 
সক. নী চাষী ৭ ১০ +৩ 
- ‘মাঝারি চাষী 80 ২০ -২০ 
"গরীব চাষী ৩৫ ৪২ . ব৭-১ 
“দিনমজুর ৬ ১০ +8 


4 সনের মধ্যে জমির দর পাঁচ থেকে দশগুণ .বেড়েছে। 


স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে গরীব এবং বড়লোক ছুয়েরই সংখ্যা 


বেড়েছে । এমন কি, খানিকটা স্বাধীন মধ্যবিত্ত চাঁধীদেরও প্রায় , 


'অর্দেকসংখ্যককে সামাজিক ও অর্থনীতিক "অবনতির নিয়তম 
.'সোপানে নেমে আসতে হয়েছে । বিশেষজ্ঞের মতে এই 
“একটি জেলার হিসাঁবকে মোটামুটি অন্তান্ত জেলার নয়ুনা 
স্বব্ধপ বলা চলে! 

এরও উপর আছে আর এক মুশকিল। জমি বারবার 
স্থাতবদল হচ্ছে। অসাধুতালব্ধ অর্থ ব্যাঙ্কে থাকিলে ধর! পড়ার 
সম্ভাবনা আছে । আসবাবপত্র, সোনা-গয়ন]! বাঁ জমিজেরাঁতে 
"ওসব হাঙ্গামাহুজ্ষত 'কম। তাই সামরিক কর্মচারী ও 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। কাজেই 
বমির দরও হু হু করে বেড়ে যাঁচ্ছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ 
নূতন 
জমিদার বেশী লাভের আশায় অধিক খাজনায় নূতন .লোঁকের 
হাতে জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। তার কাছে প্রধান কথা হ’ল 
মুনাফা! । সাধারণ চাষীদের তাই দুর্দশার অন্ত নেই। একজন 
বিশেষজ্ঞের মতে £ 


“What formerly was assessed at one dollar for land 


tax, is now essessed at thirty-three cattis (app. a seer) of 
Uunhusked rice. Together with land tax an equal amount 
of grain must be sold to the Government, for which only 
80 per cent payment at the official price is given and 70 
per cert in exchange for Government Treasury notes to be 


চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি 





8৯১ 


পা পাসিপাস্পাসিপা, 





paid at some রর date. Thus a major part of the 0010 


00150 sale of grain merges into tax proper, and for one 
dollar of land tax before the war ৮ like fifty 
dollars must now be paid.”. 


আগে যেখানে জমির খাজনা ছিল এক ডলার এখন 
সেখানে নেওয়া হয় প্রায় ৩৩ সের ধান । এর সঙ্গে সরকারকে 
আবার এই সমান. ওজনের ধান বেচতে হয়! তার শতকর! 
ত্রিশ ভাগের দাম দেওয়া হয় সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে 
আর বাঁকী সত্তর ভাগের জন্যে দেওয়া হয় সরকারী বিল । 
এই ভাঁবে জোর করে যে পরিমাণ শস্ত বিক্রি করাঁনে। হয়, 
তাঁর বেশীর ভাগই আসল খাঁজনার 'মধ্যে পড়ে, আর তার 
ফলে, আগে যেখানে ১ ডলারে সার! যেত এখন সেখানে 
লাগে ৫২ ডলার । 

গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেও দেখা যায় একই অবস্থাঁ_শুধু 
স্থানপরিবর্ভন ব] পটপরিবর্ভন হয় মাত্র । শহ্রগুলির অবস্থা 
পৰ্য্যবেক্ষণ করে মনে হয়, চীনের শিল্পের ভবিস্তৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বড় একটা শিল্প-কারখান! চালাতে হ’লে 
কয়ল! অপরিহাধ্য | চীনে ১৮৬টা কয়লার খনি আঁছে। 
১৯৪৪ সনের প্রথম দ্বিকটাতে জানা গেল যে এই একশো! 
ছিয়াশিটা খনির মধ্যে চুয়াল্লিশটা খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে; 
একশোটী কাজ কমিয়ে দিয়েছে ; বাকীগুলি জাতীয় সম্পদ 


‘কমিশনের সাহায্য নিয়ে চলছে । এই দুর্দশার একটা কাঁরণ . 


বোঁধ হয় এই যে, ষে সব শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে কয়লার 
সাহায্যের প্রযোজন হয় সেগুলির মধ্যে প্রায় পনর আনা 
জিনিষের দ্র যখন (১৯৩৭-১৯৪৩ ) বেড়েছে তিনশো! পঁচিশ 
গুণ, তখন কয়লার দর বেড়েছে মোট একশো আঠারো গুণ। 
এই বাঁড়তির অনুপাতে কয়লার দর যদি অন্ততঃ টনপ্রতি 
৩২১৪ ডলার অবধি বাঁড়তে পারত তো কিছু কাজ ঠিক মত 
চলতে পাঁরত। কিন্তু সরকার ওদিকে কয়লার দর নিয়ন্ত্রিত 
করেছেন টন প্রতি ১১১৫ ডলারে । এতে শুধু চুংকিঙের 
কাছাকাছি চয়ালিঙ নদীর পাশের খনিগুলিতেই মাসিক. ক্ষতি 
হচ্ছে ১,৮০,০০,০০০ ডলার | কয়লা ছাড়া বৃহৎ শিল্পের মধ্যে 
রইল লোহা! আর ইস্পাত নির্মিত দ্রব্যাদি । এই শিল্পে খরচ 
এত বেড়েছে যে, মাঝারি ধরণের কারখানাগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ' 
করে দিতে হয়েছে । চীনে এখন লোহার কারখানা আছে 
আঁঠারোঁটা । গত ১৯৪৩ সনের এক নবেম্বর মাসেই তাঁর . 
মধ্যে চৌদ্দটার চুলী নেবাঁতে হয়েছে । ইস্পাতের কাঁরখানা- 
গুলির হিসাব নিলে দেখা যায়, এ সময়ের মধ্যে চারটে একে- 
বাঁরে বন্ধ হয়ে গেছে ; গোঁটা তিনেক কোন গতিকে কাজ 
চালাচ্ছে আর বাকী চারটির মধ্যে ছুটি ব্যক্তিগত ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠান এবং বাকী ছুটি জাতীয় কমিশনের অধীনে থেকে 
ভাল কাজ করে যাঁচ্ছে। 

তাঁর পর ব্যবসা-বাণিজ্য । উনিশশো তেতাঁলিশ সনে 
এক চুংফিঙেই এক হাজার দোকান গণেশ উন্টিয়েছে। সেই 
সময়ে হুনাঁনের হেংগিয়াঙ শহরের ( ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা 
বড় কেন্দ্র) প্রায় এক তৃতীয়াংশ দোঁকানেরও একই অবস্থা 
হুয়। এক তৃতীয়াংশ কোন রকমে চলে আর বাঁকী এক 


৪৯২ 


প্রবাসী 


ৰ কু 


১৩৫৪ 


তৃতীয়াংশ ভাল ভাবেই কাঁজ চালিয়ে যায় ।' চোখের ওপর 
এই সব দেখে শুনে উনিশশো চুয়ালিশে কি হবে ভেবে না পেয়ে, 
চীনারা সে বছরটাঁর নাম দিয়েছিল “শোকে নিয়েন” অর্থাৎ 
“দিন আনি দিন থাই বছর”। চুংকিঙের সবচেয়ে বড়.তিনটে 
দোকানের একত্রে গড়ে যে লাভ-ক্ষতি হয়, তা থেকে এসব 
ব্যবসায়ের অবস্থা বোঝা যাবে । ১৯৪৫ সনের প্রথম ছ’মাসে' 
এসব প্রতিষ্ঠানের . দৈনিক বিক্রি হয় গড়ে ১১২০০০ ডলার, 
আ'র তার অর্ধেক যাঁয় দৈনিক খরচ | 
জিনিষপত্রের দর এমনি ভাঁবে বেডে যাওয়াতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাতেও পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে! সুদের মাঁসিক হার এখন 
চলছে শতকরা দশ ডলার ; অর্থাৎ বছরে একশো কুড়ি ডলার ৷ 
ফাটক! কাঁরবার.চলছে পুরোদমে ৷ তাঁকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা, 
সরকারের বড় একটা দেখা যাঁয় না। নামকা-ওয়ান্তে একটা 
আইন আছে--তাতে নুতন ব্যাঙ্ক খোলা, বা মহাজনী কারবার- 
" গুলোর ভোল বদলান নিষিদ্ধ । কিন্তু এই সামান্য হুকুমদ্রারীতে 


কি মাহুষের মুনাফার লোভকে ঠেকানো যায়? আর এইখানেই : 
মানুষের পাঁটোয়ারি বুদ্ধির চরম প্রকাশ দেখ! গেছে] আইনে ' 
ব্যাঙ্ক করা নিষিদ্ব_বেশ | দেশময় অমনি গজিয়ে উঠল হাজার * 


বীমা কোম্পানী । গত ১৯৪৪ সনের এক এপ্রিল' মাসেই 
এমনিভাবে এগারোটা মৃতন কোম্পানী খোলা হয় শুধু চুংকিও 
, শহুরে | কিসের এবং কাদের বীমা এরা করে, সে প্রশ্ন উঠতে, 
পাঁরে। কিন্তু তেমন প্রশ্ন করার মত উৎসাহী ব্যক্তি সরকারে 


নেই । লোকে পুরোঁনে! আইন বাঁচিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তাঁতেই : 


সরকার খুশী ৷ নতুন.আইনের ঝান্ধি পোহাঁয় কে? নতুন আইন 

বা-ষ্কায়’ চীনে তবু আছে এবং বিশেষভাঁবেই চলছে, আর তাঁর 
নাম দেওয়া যায় মাঁৎস্ত ন্যায় । ছোট উবে-গড়ে উঠল মাঝারি ; 
আবার কতকগুলো মাঝারি লোপ পেয়ে মোটে কয়েকটা বড় 
বড় কোম্পানী এখন চলছে। অন্ত কথায়, সমস্ত সম্পর্দ এবং শক্তি 
_যাঁ দেশের লোকের মধ্যে এবং জাতীয় জীবনের নানা স্তরে 


ছড়িয়ে ছিল তা মুষ্টিমেয় লোকের হাঁতে গিয়ে কেন্জীভূত হচ্ছে! . 
শুধু মোটা পুঁজি যার আছে, সে-ই এখন ব্যবসায়ে বেশী . - 


লাভ করতে" পারে । এদের সম্পর্কে চীনার1. একটা" কথা 
ব্যবহার করছে । বহুল ব্যবহারে-তা একটা প্রবাঁদে দীড়িয়ে 
গেছে । কথাটা. বাংলাতে তর্জমা! করলে দ্রাড়ায়--“যার 
আত্তিন যত লঙ্বা, সেই তত ভাল নাঁচে ৷” , 

এই তো! দেশের অবস্থা" . সত্যি বলতে গেলে সরকারের 
" ছুরবস্থা আরও বেশী । তাঁর ঘরে বাইরে সব জায়গাঁতেই 
হাঁক্াীম। | যুদ্ধ তো চলছেই ; তাঁর-উপর এসব- হাঙ্গীমী এবং 
রাঁজনীতিক বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের হুমকির বিরাম নেই । 
গত ১৯৪৪ সাঁলের মে মাসে পাঁচটা প্রধান শিল্পসঙ্ঘ সরকাঁরের 


কাঁছে এক আঁরজি পেশ করেছে । তাতে দেশের ধন, জন ও ' 


জীবনযাত্রার . মাঁনরক্ষার জন্য আকুল ' আবেদন জানানো 
হয়েছে । চীনের অন্ততম প্রধান রাজনীতিক দল -“ডেমোক্র্যাটিক 


পার্টি” (সরকারী ও সাম্যবাদী দলের মধ্যপন্থী) এক ফতোয়া . 


জারী করে সরকারকে' কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার" প্রয়াস 


পেয়েছে । ফতোয়াঁতে দাঁবি করা হয়েছে যে চীনের পক্ষে - 


এখন প্রচ্াজন হ’ল সব কুচক্রীদের সরিয়ে নতুন করে এং 
সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা । জাতি হিসেবে মাচীনের, 
চরম অধোগতি হওয়ার আগেই যেন এই. সতর্কবাণী সরকারের * 
কানে পৌছায় সে ইচ্ছাও জানানে! হয়েছে। | 
সরকারের সত্যিই চেতনা হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন মনে 
*উদ্বিত হয় । চীনের সব্বৌচ্চ ' অর্থনীতিক পরিষদের উদ্বোধন 
করতে গিয়ে সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক বলেছেন, ' 

We must not allow internal disturbances to make us, 
Jose sight of the basic need of the Chinese people for a 
higher standard of living than they have now . . . It is. 
my intention to assume personally the direction of,China’s 


economic reconstruction and developmem. -—Reuter, Nov. 
26, 1946 , 


-_চীনের- জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে রো 
দরকার, আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবশাটিতে সে কথাটি 
যেন ভুলে বসে না থাঁকি। আমি ভাঁবছি কেমন করে চীনকে 


নতুন করে, উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে, dL SUL 


বাতলে দেব । 

নূতন 
নির্দেশ দিয়েছেন £ ' - 

(১) ERLE ENE নি কৰ্ন- 
পন্থা] গ্রহণ করিতে হবে । - 

(২) চাষ-বাসের উন্নতির জন্য আরও মনোযোগী হতে” 
হবে। - 


এখনই করা হোক । বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে জাঁল!নি, 
কয়লা, কাপড় ও বাঁড়ীঘর তৈরীর শিল্পগুলোর ওপর | :. 
(৪) চীনের্‌ বহির্বাণিজ্য বাড়ানোর জন্যে নূতন পথের 
সন্ধান করা হোক । - 
(৫) মন্ত্রিপরিষদকে জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর 
রাখতে হবে । ই 


এখনই গ্রহণ করা হোক । ২.২ 

কোন বিশেষ কর্মুপতি 'অবলমিত হযেছে কিনা তাঁর খবর 
এখনও পাওয়া যায় নি। তবুও বলা! যায় যে, কর্মপন্থা গ্রহণ 
করা-সহ্জ-_কাঁগজেকলমে অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় কিন্ত 
আসল কাঁজটুকুই বাদ পড়ে যায়। জাপানী "আক্রমণ ব্যাহত 
করতে গিয়ে চীনের আঁফিমের নেশ] কেটেছে। কিন্ত 


চীন গড়ে তোলার অত চিরাং কাইশেক ছটি পু 


(৩) চীন শিল্পগুলোর রি যাঁতে বাড়ে তার ব্যবস্থা | 


(৬) মন্ত্রী; স্থানীয় কর্মচারী ও উপযুক্ত শিকিতস ঘাত টু 
থেকে লোক নিয়ে পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনার একট! কর 


০ 


আত্মঘাতী" অন্তদ্ন্দের যে সর্বনাশ! নেশা চীনকে পেয়ে বসেছে 


তার অবসান. কৰে হবে কে জানে? চিয়াং কাইশেক 
যতই চেষ্টা করুন, একথা অতি সত্যি যে রাজনীতিক, ক্ষ্য না 
এলে অর্থনীতিক কোন স্ুনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা “যায় 
না। তাই তীর নির্দেশে যে খুব কার্ষ্যকরী হচ্ছে, এ কথা বলা! 
যায়'না। এই সে দিনের কাঁগজেও দেখা যায়, 


China is in the grip of a fast developing trade-slump. 


~ 


Government sources admit that in Tsingtao, an important 


port of the Shantung peninsula and a former German: con> 


ক 


* ফাল্গুন 


A 





two ধুতি and many “more are expected to ঞ so. 
'* (চীন ব্যবসা “মন্দার কবলে পড়েছে। সরকার পর্য্যন্ত 
* স্বীকার করেছেন যে সিংতাঁও-য়ে ( সিংতাও -হচ্ছে শান-তুং 
উপদ্থীপের একটা বড় বন্দর ; আগে জার্মানদের দখলে ছিল, 
. গত ছু'মাঁসের মধ্যে 'আশীটা- ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ 
৮৮ করেছে । তা ছাড়াও আরো বেশ কতকগুলোর নাভিষ্বাস 
উঠেছে। 
বিলাঁতের রা নি পত্রিকার, এক.সংবাঁদদাতা 
হিসাব করে দেখেছেন যে এক সাঁংছাইয়েই রকমারি কাঁজের 
* প্রায় পাঁচশ’টা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চুংকিঙের অবস্থাও 
সুবিধারণয়। এঁর কাঁরণ নাকি এই যে, বিদেশী. জিনিষ 
*” সস্তায় বিক্ৰি হয়ে বাজার মাত করে দিচ্ছে। :তার উপর 
“জ্বালানির অভাব, কাঁচা মালের অভাব, যাঁনবাঁহ্‌নের অসুবিধা, 
জিনিষপত্রের চড়া, দাম ইত্যাদি ত আছেই.। কিন্ত এত 


সব হাক্ষামা কিসের জন্যে? তা কি মেটানো যাঁর না? 


A 
ইংরেজ সাংবাদিক 'অল্প কথায় সাঁর 'সত্যটি সুন্দর ভাবে 
বলেছেন, এ 
“THe majority of these causes could be obvious : Stop 


‘cession, 80 concerns have closed their doors in the last স্কীতি__বাড়তি টাকা | আর এর আসল ওযুধও জান আছে: 


পরিশ্রমী, তেমনি কৌশলী । 


8৯৩ 
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_সেটা-হচ্ছে, এই ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান করা।) 

১: « তাহলে দেখা. যাচ্ছে ছু'বছর আগে যে অবস্থা ছিল 
আজও তাঁর কোন পরিবর্তন হুয়নি বরং অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের 
দিকে এগিয়ে চলেছে । বাঁইরে থেকে সবাই এ সব দেখছে: । 
চীনারা নিজেরাও দেখছে ক্লিস্ত প্রতিকারের চেষ্টা নেই কেন ? 
এ কথার. উত্তর দিতে গেলে অর্থনীতির দেউড়ি পেরিয়ে 
বিশ্বরাঁজনীতির . প্রাঙ্গণে পা বাঁড়াতে হয়। “আর এ ক্ষেত্রে 
প্রথমেই .মোলাঁকাত হয় আমেরিকার. সঙ্কে। রুশ শক্তির 
বিরুদ্ধাচরণের .ও চীনের চল্লিশ কোটি লোকের মাঁথায় 


. কাঠাল ভাঙ্গবার ছর্দমনীয় স্পৃহাতেই আমেরিক1 অনবরত চিয়াং 


কাঁইশেককে অর্থ সরবরাহ করে যাচ্ছে। এমন কি, নানা 
অছিলাঁয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চীনের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পর্যন্ত দ্বিধা করছে না। চীন আজ 
আমেরিকার হাতের পুতুল মাত্র। অথচ চীনের খনিজ সম্পদ 
অতুলনীয় ! তার জনসম্পদও প্রচুর | চীনার! যেমনি হর্য্যশীল ও 
এসব সত্বেও চীন সান-ইয়াৎ- ' 
সেনের “সান-মিন-চু-আঁই”-এর আদর্শ ভুলে যাচ্ছে। সেই 
আদর্শে প্রণোদিত হয়ে মহাঁচীন.এশিয়াতে তথা পৃথিবীতে 


the Civil Wat.” . তাঁর যথাযোগ্য গৌরবের স্থান অধিকার করুক । ভারত- 
রর এক ন কথায় 9 কারণের মূল কথা হচ্ছেঃ মজা বাসীর! নিশ্চয়ই এই কাঁমনাই.করে |. - | 
| | i b / / 5 = । 
{lp ডে 1০2 
| বঙ্কিমচন্দ্ৰ তে 
* | | ঃ ১ Ee 
bi দা . প্রা গঙ্গোপাধ্যায় ও - KE 
তিমিরাৰত বন্ধুর পথ ঝঞ্ীমুখর রাঁতি, . সাহিত্য-রথী, স্বদেশ- প্রেমিক; , ব্রান্মণ-সনাতন, 
নাহি ধ্রুবতারা, কাঁগারী-হাঁর! যরণোনুখ জাতি । » ক্ষাত্রধন্মী তুমি বঙ্কিম, বীৰ্য্যতে নিমগন । fl 


‘সহসা রাঁতির তিমির বিদ্ারি শোন! গেল কার বাণী, . 
“সাধনা আমার সফল হবে কি? জীবনের পণ মানি 1” 


শৃঙ্খল বাঁজে জননীর পাঁয়ে, সম্তান-বুক ফাটে । 
"4 বন্দিতে মায়ে হাজারে হাজারে বীর সপ্তান জোটে । 
মহা মানবের মিলন-ঘজ্ে জীবন আহুতি ঘানি, 
ঘুচাঁবে তাঁহারা সুজলা সুফল! অমির cl | 


i দষনে'শিষ্ট পালনে-খর্পরধারী নারী । 
কামনা শুন্য শুভ্রসস্থদয় অনভ্ত-পথ-চারী। -. 
শ্রীন্ষ্চ পায়ে শিবেদি সকল দূর করে সংশয় ; 
এক চোখে তাঁর ধ্বংসের জ্বালা, আর চোখে বরাতয় । 


রা 


ভানদীপ খালি দিযেহ উজলি নিয়ত আপন পর ।' 
যুগের স্রখী; সুখী সন্ধানী, তুমি সে যুগন্ধর | 


রূঢ় কষাঘাতে মিথ্য৷ শীসিয়| সত্য করেছ খাঁড়া । 
নিঞ্জিত এই বাংলার বুকে জাগালে তীব্র সাড়া'। 
কমলাকান্ত অতি প্রশান্ত মিঠে.রসিকতা দিয়া, 
অমরতা লভি যুগ-সাহিত্যে, জিনেছে সবার হিয়া ॥ 


১৮ 28 মাতৃভক্ত, শক্তিসাধক, সত্য খ্ষি ! 
i মাতৃ-মন্ত্র মোদের রক্তে গিয়াছে মিশি | 
কিন্তু দেবতা, পারি নি- ঘুচাঁতে মায়ের পাঁয়ের বেড়ি 1 
ছাড়ি নিচেষ্ট, শিকল ছি'ডিতে জানি না কত যে দেরী: £. 


স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ্বমালা 


শ্রীদীনেশচন্দ্ ভট্টাচাৰ্য্য 


ভা ূর্ীমায় অবস্থিত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য আজ 
ভারতের নবযুগারস্তে অভিনব অরুণালোকে রঞ্জিত হইয়! 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্মরণাতীত কাঁল হইতে. 
আরম্ভ করিয়া যে রাজবংশ প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নানা 
'বিপধ্যয় অতিক্রম 'করিয়া নাতিক্ষুত্র রাজ্যের স্বাধীনতা 
আজ পর্যন্ত অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে “তাহার 
,গৌরবোজ্জল কথা প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে এখন 
আনন্দলহরী উৎপাদন করিবে. সন্দেহ. নাই। ইংরেজ 
রাজত্বকালে সভ্যতার গতি পশ্চিমাভিমুখী হইয়া! পড়িয়াছিল 
এবং ফলে শিক্ষিত বাঙালী প্রায় সর্বদাই পূর্ব প্রান্তস্থিত . 
ত্রিপুরা রাজ্যকে অবজ্ঞার.চক্ষে দেখিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে - 
, নবগঠিত জমীদীর সভার ( (15001701097 Society ) 
প্রথম অধিবেশনে সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বলিয়া 
ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজবংশই বাংলার প্রাচীনতম জমীদাঁর 
{ “the most ancient landtolder in 90981 )। 
এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদে Fiend of 7728 পত্রের 
সম্পাদক স্মরণ করাইয় দিয়াছিলেন যে ত্রিপুরার মাণিক্য 
বাঁজগণই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম রাজা সন্দেহ 
নাই :_““The noblest and . most ancient chief in 
Bengal. is, without doubt, the Raja of Tipperab, 
of the illustrious family of Manick” ( Priend 
of India, 29 March 1888) ত্রিপুরা রাজ্যের 
এতিহ বিষয়ে বাংলার জনসাধারণের অজ্ঞতা! বিগত এক 
শতাবীমধ্যে অনেকাংশে দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও 
কয়জন বাঙালী অবগত'আছেন যে ত্রিপুরার রাজবংশ কেবল 
বাংলার নহে, পরস্ত সমগ্র ভারতবর্ষের বর্তমান রাজমণ্ডলীর 
মধ্যেই প্রাচীনতম? এই রাজ্যের প্রত্ুসম্পূদ এযাবৎ 
আবিষ্কৃত মুদ্রা, শিলালিপি, তায্রশাসন, 'প্রাচীন পুথি ও 
খ্বলীলপত্রদ্বারা এত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে 
তাহার তুলনা অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, 
মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া বিগত অর্থশতাঁবীর মধ্যে রাজকোষের সহস্র সহজ 
"টাকা ব্যয় হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরার ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে এখনও রচিত, হয় নাই। ত্রিপুরার ইতিহাসের 
প্রধান উপাদান “রাজমালা” গ্রন্থ নাতিদীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণ . 
_ মুদ্রিত হয় নাই--যে তিন.“লহর” বৃহ্দাকার চিত্রাদি- 
শোভিত রাজমালা এবাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
ভরমপ্রমাদ্ে পরিপূর্ণ এবং বহুলাংশে অপ্রামাণিক। তথাপি 


গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইলে ত্রিপুরার ইতিহাসের একটিমাত্র উপাদান 


এত্হাসিকের হস্তগত হইতে পারে। রাজব্যয়ে মুদ্রিত « 


উক্ত গ্রন্থের প্রচারপদ্ধতিও অতি বিচিত্র-ইহা বিনামূল্যে 
জনৈক রাজপুরুষের অভিরুচিমতে- বিতরিত হয়, বিক্রয় 
হয় না। ফলে, যাক্রা করিয়া ব্হুকষ্টে ইহা আমাদের 


সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, যদিও আমরা দেখিয়াছি রাজ্যের - 


অযোগ্য ব্যক্তির হস্ত হইতে ইহা মুদী দোকানের, গোঙায় 
পরিণত হইয়াছে! ইংরেজশাসনের বিচিত্রবিধানে দেশীয় 
রাজ্যের রাজারা বহুস্থলেই বিদেশী অর্থগৃর, মোসাহেব দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হইয়। থাকিত, ত্রিপুরায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে 


নাই। এইরপ কতিপয় চক্রান্তকারী মুহীরাঁজা বীরচন্দ্র 
-মাণিক্যকে প্রতারিত করিয়া সংস্কতরচনায় সিদ্ধহস্ত এক 


পণ্ডিত দ্বারা “রাজরত্বাকর” নামক এক কৃত্রিম গ্রন্থ রচনা 
করাইয়াছিল। দ্বাদশসর্গে সম্পূর্ণ ইহার 
১৩০৫ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ) রাজব্যয়ে মুদ্রিত হয় « 
(নাগরাক্ষরে ১২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) । গরন্থমধ্যে ইহার কৃত্রিমতার 
বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে। রাজমালার সম্পাদক 
স্বৰ্গত কাঁলীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় অসত্যনিষ্ঠ রাজতন্ত্রের 
ভয়ে রাঁজরত্বীকরের কৃত্রিমতা অগ্রাহ্য করিয়া স্থানে স্থানে 
তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া নিভগ্রন্থের প্রামাণ্য ব্যাহত 
করিয়াছেন। আমরা আশা করি বর্তমান নৃতন পরি- 
স্থিতিতে ত্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত তথ্যমূলক ইতিহাস রচনায় 
সকল বাঁধাবিদ্ন দূর করিয়া শরীনরীযুক্তা মহারাণী ও তদীয় 
মন্ত্ির্গ বাংলার: ইতিহাসের একটি" অভাব পুরণ করিতে 
সমর্থ হইবেন । 

প্রায় .৪০ বৎসর যাবৎ আমরা ত্রিপুরার ইতিহাসের 
যে সকল উপকরণরাঁজি সংগ্রহ “করিয়াছি তাহা হইতে 
সারসন্ধলন করিয়া ত্রিপুররাজবংশের বিব্রণের মূলস্থত্র 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

পৌরাণিক যুগ :_-ত্ৰিপুররাজবংশের আদিপুরুষের নাম 


“দৈত্য” | প্রাচীন‘রাজমালার মতে তিনি চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত ' 


রাজা যযাতির বংশধর ছিলেন ৮. 
চন্দ্রবংশে মহারাজা যজাতি নূপতি। . 
নিজবাহুবলে সাঁশে সপ্তদিপ ক্ষিতি ॥ ৬ 
তান বংশে জন্মিলেক দত্য নাম বলি। 
_ বিধিমতে মেদনি সাসিল কুতুহলি ॥ * 


বিধাতা নির্ধন্দ হেতু.সেই মহাজন ! 
অগ্নিকোণে দেসপতি হইল রাজন ॥ রঃ 


(রাজমালা ২১ পত্র) 


“পূৰ্বববিভাগ” 


এ 





রি 'রাজযালার প্রথমাংশ যে গদি রচনা করাইয়াছিলেন 
তাহার প্রকৃত নাম “ “দৈত্যখণ্ড।” ১২৩৮৪ত্রিপুরানৈ 
. ছুর্গামণি উজীর প্রাচীন 'রাজমালা সংশোধন করিয়া অনেক 
*্মপ্রমাদপূর্ণ বিষয় সংযৌগ করিয়াঁছিলেন। বর্তমানে এই 
সংশোধিত গ্রন্থই মুদ্রিত হইতে. ইহাতেই সর্বপ্রথম 

৫ শ্ব নাম পরিগৃহীত হয় £- - | 

ক্রহ'বংশে দৈত্য রাজা কিরাতনগর। 

ৃ চি 78188 ॥” (পৃ ৫) 
পরে বাজরত্রাকর প্রভৃতি কৃত্রিম. রচনাদ্বারা দ্রত্ব, হইতে 
দৈত্য পৰ্য্যন্ত ৩৮ পুরুষের কাল্পনিক নাম স্থষ্ট করিয়া 


* রাজবংশের গৌরব €) বদ্ধিত হইয়াছে । প্রাচীন বাজ- - 


_ মালার বহিভূ্ত বিষয়মাত্রই প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যান 
করিতে হইবে। দৈত্য হইতে “যুঝার ফা” পর্য্যন্ত (৭২ 


= পুরুষে) ৭৪ জন রাজার কাল অলৌকিক কথায়. পরিপূর্ণ 


"পৌরাণিক যুগ বলিয়া খ্যাপন করা যাঁয়। ত্রিপুরারাজ্য . 


ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারলাভ করে। দৈত্যের . রাজধানী 


ছিল কপিলানদীর তীরবর্তী ত্রিবেগনগরে। তাহার পৌত্র ' 


ত্ৰিলোচন শিবের- ওরসে “তিন চক্ষু” হইয়া জন্মেন এবং 
যুধিষ্ঠির কর্তৃক. সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দাক্ষিণ 
"৮ বড়বক্ৰনদীর তীরে “থলংমা” নামক স্থানে রাজধানী করেন। 
তাহার ভ্রাতা হেরম্বাধিপতির রাজ্য ও বংশ বহুকাল লুপ্ত 
হইয়াছে। বহুপুরুষ পরে প্রতীত রাঁজা হ্রদের সহিত 
বিরোধ. হেতু খলংমা ত্যাগ করিয়া “ধর্মনগরে” নৃতন 


রাজধানী  করেন। প্রতীতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, 


হামতার ফা। 


হামথার ফার পুত্র পুনি জুঝার ফা হইল । 

বহু জুদ্ধ করিয়া সে বান্বামাটি লইল ॥' 

্ঃ (রাজমালা ১২।১ পত্র ) 
a রাঙামাটি অর্থাৎ 'বক্তমৃত্তিকাময় অধুনাতন উদ্যপুর 
অঞ্চল জয় হইতেই বীজমালার দৈত্যখণ্ডে আধুনিক 

ৃষ্টি-ভ্গীতে এঁতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইল বলিয়া ধরা 

যায়। * - 

বাঙ্গামাটিদেশের লিকা নামক সামন্ত রাজা ও ভাহার 

= দশ হাজার দৈন্য পরাজিত. করিয়া “জুঝার নৃপতি তথা হইল 
: নবরেস” (১২১ পত্র ) এবং পরে সেখান হইতে “বন্ধদেশে”র 
অন্তর্গত বিশীলগড় আদি স্থান অধিকার করেন। অর্থাৎ 
" যুঝার ফার সময়. হইতেই ভ্রিপুরারাজ্যের, মূলাংশ প্রায় 
'অবিষ্ঠীত অবস্থায় বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ধুঝার ফার কালনির্য়ের একমাত্র প্রমাণ পুরুষ্গণনা। 
রত্বমাণিক্য যুঁঝার হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ। রত্ুমাণিক্য 
হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত রাজাদের রাঁজত্বকাল সুনির্দিষ্ট 


আছে এবং তাহা হইতে রাজত্বকাল, ও জন্মকাল ধরিয়া - 


+ *ফ্কান্তুন -__. স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা 77 ৪৯৫ 


গণনাদ্বারা এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া. যায় ২৭ হইতে 
৩১ বত্সর। তদন্গসারে যুঝার ফার রাজ্য আরম্ভ শ্রীঃ 
সপ্তম শতাব্দীর শোর্দে কিন্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম্‌ পাদ 
পতিত হয়। বাঁজমালায় পাওয়া যায় যুঝার ফার সময়, 
হইতেই উদয়পুরে . রাজাদের শ্মশান “বৈকু্পুরী” নামে . 
পরিচিত হয় এবং যুঝার ফার শ্মশানোপরি মঠ নিশ্মিত হয়। 

এই মঠই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুররাজগণের প্রাচীনতম কীন্তি 


' যদিও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে চিহ্নিত করা অসম্ভব । 


বুঝা! যায় রাজযালার দৈত্যখণ্ড রচনাকালে ধর্ম্মমাণিক্যের 
সময়েও প্রাচীরবেষ্টিত এই মঠের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খ্রীঃ 


"৭০০ হইতে- অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রায় ১২৫০ বৎসর ধরিয়া, 


একই রাজবংশ এক স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, ইহার দ্বিতীয়, 
উদাহরণ ভারতের কিম্বা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে 
কিনা সন্দেহ। অথচ আমরা পৌরাণিক যুগের পূর্বতন 
৭২ পুরুষের নাম বাদ দিতেছি । 


রত্বমাণিব্যের ' বৃদ্ধপ্রপিতামহ “ছেংগু. ফার” সহিত, 


গৌড়াধিপতির যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে রাঁজমহিষী: 
স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপূৰ্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। 


ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহেরকুল পরগণীর চৌধুরী হিরাবস্ত 


খাঁর সহিত সংঘর্ষে এই যুদ্ধের স্ত্রপাঁত হয়।- যদিও খা. 
উপাধি হইতে গৌড়ের স্থলতানদের আন্গুগত্য সুচিত হয়. 
তথাপি “গীড়রাজা” বলিতে রাঁজমালায় : সম্ভবতঃ 
সমতটাধিপতি দামোদরদেব (১২৩১-৪৪ খ্রীঃ) কিম্বা দেব- 
বংশীয় অপর কোন নরপতিকে 'বুঝাইতেছে। কারণ খ্রীঃ 
১৪শ শতাব্দীর পূর্বে কোন গৌড় জুলতানের পক্ষে ব্রিপুরা- 
রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। মহারাজা বীবচন্্র 
মাণিক্যের রাজত্বকালে দ্বিজবঙ্চন্্র রচিত “ত্রিপুরবংশীবলী” 


_ নামক গ্স্থান্ুসারে উক্ত রাজমহিয়ীর নাম “ত্রিপুরান্থন্দরী” 


এবং ৬৫০ 'ত্রিপুরাব্দে সেনরাজাদের সহিত এ যুদ্ধ হইয়া " 
ছিল। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উক্ত গ্রন্থ ভ্রম- 
প্রমাদে পরিপূর্ণ একটি তুচ্ছ বস্তু, ইহার কোন উক্তিই বিনা ' 
প্রমাণে গ্রহণীয় নহে। উক্ত যুদ্ধের ফলে রাঙ্গীমাটি “ন্ুস্থির” 
হইল বটে, কিন্তু মেহেরকুল পরগণা! ত্রিপুররাজের অধিকারে 
আসে নাই (ছুর্গামণি সংশোধিত রাজমালার উক্তি এস্থলে 
ভ্রমাত্মক )।. ‘কারণ, ধন্তমাণিক্যই সর্বপ্রথম মেহেরকুল ' 
প্রভৃতি ব্দেশ জয় করিয়াছিলন, এইরূপ ম্পষ্টনির্দেশ পরে, : 
পাওয়া যায়. 
. ভাদ্র ফার কনিপুর রত্বফা সর্বপ্রথম “মাণিক্য” .. 
উপাধি ধারণ করিয়া -ত্রিপুরারাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন % 
১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৪ শ্রী) উদয়পুরে মৃত্তিকা গর্ভ হইতে. 
৫০টি রৌপ্যমুত্রা আবিষ্কৃত হয়, তন্মধ্যে ২০টি এই বত্ব- 
মাণিক্যের .রাজত্বকালীন বটে। রাঁজদরবারের ক্রটিতে 


৪৯৬ ০ 
তিপুরাধিপতিগণের এই সকল প্রাচীনতম গৌরবচিহ্ নানা 
স্থানে নান! লোকের হস্তগত হইয়া! বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
হইরাছে। আমরা _ সৌভাগ্যবশতঃ ৪টি. মুদ্রা পরীক্ষা 
করিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার তারিখ 





১২৮৬ শক ( ১৩৬৪-৫ খ্ৰীঃ ), ইহাই সম্ভবতঃ তাহার. 


অভিষেকমুদ্রা। এই মুদ্রায় তাঁহার রাজধানীর . নাম 
“রত্বপুর” অঞ্চিত আছে। _বুঝা যায় রাজা নিজ নামানুসারে 
রাঙ্গামাটির নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন ১২৮৯ শকের 


' অপর একটি মুদ্রায় রাঁজমহিষীর নাম উৎকীর্ণ আছে 


হইয়াছিলেন 


পশ্রীলক্্ী মহাদেবী”। মুদ্রান্ছসারে দেব্কুপায় তিনি বিজয়ী 
(পী্রীহর্গাার্ধ্নাপ্তবিজয়ঃ”)। 
অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সাহায্যে পিতা. এবং ১৭ জন 
ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য উদ্ধার করেন এবং 
গৌড়েশ্বরই তাহাকে “মাণিক্য” উপাধিতে ভূষিত করেন । 


বত্বমাণিক্যের শাসনে আকৃষ্ট হইয়া! বঙ্গদেশের নালা স্থান, 


হইতে ব্রাক্মণাদি বহু জাতি এবং কতিপয় সম্তান্ত মূললমান 
তীহার বাজ্যে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার বহু 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


" রত্মাণিব্যের ছুই পুত্র প্রতাপ ও মুকুট এবং মুকুট 
মাণিক্যের পুত্র মহামাণিক্যের নামোল্লেখমাত্র কুরিয়াই 


_, ঝাজমালার প্রথমাংশ দৈত্যথণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের 


রাজত্বকালীন কোন ঘটন। লিখিত নাই।.. ইহাদের এক- 
জনের সময়েই রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন ত্রিপুরা 


অয়. করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে 


' আমর! ' বাহুল্যবোধে বিবরণ দ্বিলাম না। ম্হামাণিক্যের 


পুত্র ধর্মমাঁণিক্যের প্রধান কীর্তি সভাসদ বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর - 


দ্বারা রাজমাল! রচনা । এই গ্রন্থ ১৩৮০ শকের (১৪৫৮ খ্রীঃ) 


* পরে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহাই বা্গালাভাষায় 


প্রাচীনতম ইতিহাসপ্রন্থ। 
'বাজমালার দ্বিতীয়াংশ কি রাজত্বকালে 


(১৫৭৭৮৬ রঃ) রচিত হইয়াছিল এবং ইহার নাম রাখা 


হইয়াছিল “ছুর্জয়খণ্ড” 2 
" দুষ্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে । 
শ্রীধর্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে | . 
" (রাজমাল! ৩৩২ পত্র) 


বস্তুতঃ এই নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, ধর্শমাণিক্য 
হইতে উদয়মাঁণিক্য পর্যত্ত রাজগণের বৃত্তান্তই ত্রিপুরার - 
"তন্মধ্যে ধর্শমমাণিক্যের, 


ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বটে। 
পুত্র ধন্যমাণিক্য ( ১৪১২-৪৮ শক ) সর্বাপেক্ষা. প্ৰতাপশালী 
ছিলেন। তীহার .প্রধনি কীত্তি সুলতান হুসেন শাহের 
সৈন্তগণকে পরাজিত করিয়া ০5 


প্রবাসী 


- রাজমালা 


. করিয়া মঘরাজা 
- পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন।. তংপুত্র রাজধরমাণিক্য : 


১... 
১৩৫৪ "+ 


পক 


করা--প্রথম যুদ্ধ '১৪৩৫ শকে হইয়াছিল 15 ১৪৪২ শুকে 
তিনি স্বপ্নাৰ্দষ্ট হইয়া চাটিগ্রাম হইতে আনিয়! তরিপুরা- 
সুন্দরী’ মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূল" 'শিল্পীলিপিতে মন্দির 
প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪৪২ শক লিখিত ছিল।. রামমাণিক্য * 
১৬০৩ শকে মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়! শিলালিপি যোজনা 
করেন, তাহাতে উল্লিখিত মুল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল _' 
(“শাকে 8 অর্থাৎ ১৪২৩ শক) - 
ভ্রমাক । 


ন্তমানিক্যের পুত্ৰ .ধ্বজমাণিক্যের নাম অলীক, রাজ- 
মালার কোন্‌ প্রতিলিপিতেই ইহ! নাই৷, দেবমাণিক্যই 
তাহার পুত্র ছিলেন। তাহার অভিযেকমুন্ * আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তারিখ ১৪৪৮ শক ও মহিষীর নাম “পদ্মাবতী” | 
তৎপুত্র বিজয়মাণিক্যের বিক্রমকথা এখন অনেকটা পরিচয় 
লাভ করিয়াছে । তীহার অভিষেকমুদ্রার তারিখ ১৪৫৪ 


-শক এবং ছুই মহিধীর নাম “লক্ষমীবালা” (লক্্মীরাণী নহে) 
»ও “স্রম্বতী”। তাহার বাঁজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন 


সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। . তাহার বিবরণ পরবন্ধা্তরে 


" লিখিত হুইবে । 
বিজয়মাণিক্যের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত ৭ 


হইয়াছে। তৎপুত্র“অনস্তমীণিক্য ( অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৭ শক,, ' 
মহিধীর নাম “বত্বীবতী” ) সেনাপতির হস্তে নিহত হইলে 


- ত্রিপুরার সিংহাসন ১০ বৎসরকাল রাজবংশের অধিকারচ্যুত ' 


হইয়া উক্ত সেনাপতি উদয়মীণিক্য ( অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৯ - 


শক, মৃহ্ষী “হিরা” ) ও তৎপুত্র জয়মাণিক্য (অভিষেক-- 


মুদ্রা ১৪৯৫ শক.) করতলগত হইয়াছিল। তৎপর বিজয়- 


" মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমরমাঁণিক্যের ( অভিযেকমুদ্রা - 


১৪৯৯ 


শক, মহিষী অমরাবতী ). প্রবলপরাক্রমে রাজত্ব 
_সেকান্দর সাহার হস্তে শোঁচনীয়ভীবে 


€অভিষেকমুদ্রা ১৫০৮ শক, মহিষী সত্যবতী )। ' রাজধরের 
পুত্র যশোমাণিক্য (মুদ্রা ১৫২২ শক; মহিষী লক্ষ্মী, গৌরী ও .- 


. জয়া) মোগলসৈন্যের হস্তে.পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন , 





৪ রাহা ৪ 
আবিষ্কার করেন। তাঁহার সৌজন্যে তাহার নিকট রক্ষিত. . 
ত্রিপুররাজগণের নবাবিষ্কৃত যুদ্রাগুলি আমরা পরীক্ষ] করিয়া 
দেখিয়াছি, ধন্তমাণিক্যের মুদ্রার তারিখ প্রকৃতপক্ষে ৯৪৩৫ 
শক, ১৪৩৬ শক নহে (আনন্দবাজার, ১৯ পৌষ ১৩৫৪ . 
সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং রাজযালাঁয় এস্থলে ' কোন্ধি ৯ 
প্রাচীন রাঁজমালার পুথি দেখার সুযোগ পাইলে শ্শ্রীয়ুত বর্মণ 


মহাশয় দেখিতে পারতেন যে তাহার প্রদর্শিত অমপ্রমাদগুলির 
: অধিকাংশ মূল গ্রন্থে ছিল না।' 


একং ধর্মমাণিক্টের ধারা তাহাতেই সমাপ্ত হয়। রত্বমাণিক্য.. 
*হইতে যশোমাওক্য পধ্যত্ত মোট ৯ পুরুষে বাজত্বকাল- 
* পাওয়া যায় ২৬০ বৎসর অর্থাৎ একপুরুষের গড়পড়তা - 
হয় ২৯ বংসর। রত্বমাণিক্যের বয়স অভিষেককালে 
ন্যুনপক্ষে ২৫ ধরিয়া যশোমাণিক্য (জন্মাব ১৫০১ শক) 
পর্য্যন্ত গণনা রুরিয়া একপুরুষের গড়পড়তা হয় 
ব্সর। 

১৫৯১ শুকে ( ১৬৬৯ খ্রীঃ) গোবিন্দমাণিক্য বাজমালার 
তৃতীয়াংশ অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাঁণিক্য পর্য্যন্ত রচনা 
করেন--ইহার নাম “উত্তরদুজ্জয়খণ্ড” । কল্যাণমাণিক্য 
(জন্বাব্দ ১১৫০২ শক) ধশ্বমাণিক্যের ভ্রাতা গগন খাঁর 
অধস্তন যষ্ঠপুরুষ অর্থাৎ যশোমাণিক্যের 
ছিলেন--তাহার পিতার নাম বসন্ত ও পিতামহের নাম 
ইন্দ্র । উর্ধতন দুই পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। কল্যাণ- 
মাণিক্যই রাজবংশের বর্তমান ধারার আদিপুরুষ এবং * 
মোগল বিজয়ের পরে রাজ্যকে পুনরায় স্বাধীন ক্রিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। বাঁজমালার রচয়িতা তঁ তাহাকে 'ত্ৰিলোচনের 
সহিত তুলনা করিয়া অপূর্ব সম্মান দেখাইয়াছেন। তাহার 


৩৩ 





নিছে হইতে বর্তমীনকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজার বিস্তৃত 


বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্ত ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে 
তাহা প্রকাশের কৌন ব্যবস্থা এযাবৎ হয় নাই। কল্যাণ- 
মাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার তারিখ ১৫৪৮ শরু এবং ১৫৮২ 
শকে পূর্ণ ৮০ রংসর -বয়সে তিনি স্বর্গী হন। ত্রিপুরা 
রাঁজবংশে এতিহাপিক যুগে তিনিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী 
হইয়াছিলেন। আমরা ইংরেজ অধিকারকাল বাদ দিয়া 
অধস্তন রাজগণের নামমাঁলা ও প্রকৃত রাজত্বকাল উল্লেখ: 
করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । 

গোৌবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৮২ হইতে ১৫৯৫ শক। 
তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য ১৫৮৬ শকে কয়েক 
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স্বাধীন ত্রিপুরার রাঁজনালী . 


৪৯৭ 


মাস মাত্র,রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বাজত্বকাল সম্বন্ধে 
এধাবৎ মুদ্রিত সমস্ত বিবরণই ভ্রমাত্মক। গোবিন্দের পুত্র 
< রীমমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৯৫-১৬০৭ শক, মধ্যে কয়েক 
"মাস নরেন্্রমাণিক্য বিদ্রোহী হইয়া রাজত্ব কাড়িয়া লন। 
রামমাণিক্যের পুত্র রত্বমাণিক্য ( ১৬১৭-১৬৩২ শক ), মধ্যে 
১৬১৫ শকে নরেন্দ্রমাণিক্য পুনঃ রাজত্ব অধিকার করিয়া 
ছিলেন। এস্থলেও প্রচলিত গ্রন্থাদির বিবরণ ভ্রমাত্মক। 
ভ্রাতৃব্রোহী মহেন্ত্রমাণিক্য. মাত্র দুই-বৎসর রাজত্ব করেন 
(১৬৩৩-৪ শক )। অপর ভ্রাতা ধর্শমাণিক্যের (অভিষেক 
মুদ্রা ১৬৩৬ শক ) সময়ে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজ! খা 
ত্রিপুরারাজ্য অধিকার করিয়ীছিলেন। ধর্শমাণিক্য রাজস্ব 
দিতে স্বীকৃত হইয়া রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসর 
জীবিত ছিলেন। তাহার ভ্রাতা মুকুন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল 
১৬৫১-৬০ শক। তৎপর স্থদীর্ঘ ২০ বংসর ত্রিপুরারাজ্যের 
ঘোরতর অন্ধকার যুগ, তন্মধ্যে ইন্দ্রমাণিক্য, .জয়মাণিক্য, 
উদয়মাণিক্য ও সৰ্বশেষে বিজয়মাণিক্য সময়ে সময়ে রাজত্ব 
করিয়াছেন। মধ্যে লক্মণমাণিক্যকে রাজা করিয়া ডাকাত 
সমসের গাঁজিও বাজ্যশাসন করিয়াছিলেন:। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
সমসের গাঁজি- নিহত হইলে মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র রুফ- 
মাণিক্য রাজত্ব অধিকার “করেন--তীহার অভিষেক মুদ্রার 
তারিখ ১৬৮২ শক অর্থাৎ ইংরেজ অধিকারের ক্ত্রপাত 
বৎসর ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ব। ন্বর্গত মহারাজ! বীরবিক্রমকিশৌর- 
মাণিক্য কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতা যুবরাজ হুরিমণির অধস্তন 
অষ্টম পুরুষ এবং কল্যাঁণমাণিক্যের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। 
এস্থলেও বত্বমাণিক্য ও কল্যাণমানিক্যের জন্মাব হইতে 
গণনা করিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ৩০ 
ব্ংসর। যাহার! এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া গণনা করেন 
তাহাদের মত ত্রিপুরার রাজবংশের ৬* বৎসরের ইতিহাস 
দ্বারা সমর্থিত হয় না। ৃ ME 





| | আশ্রয়প্রার্থী ২... 
নি ৪ শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


যা সঞ্জাত ভ্রাঁতৃবিদ্বেষের. বিষবাষ্প দেখতে দেখতে 
পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা! জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ল ৷ এক শ্রেণীর 
স্বার্থান্বেষী লোকের অপপ্রচারের ফলে নিভৃত পলীগ্রামগুলোতে 


হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেঁদের মনে পরস্পরের . 


বিরুদ্ধে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জম1-হতে লাগল ।। 
নৃর্পপুরের অঘোর রায় ছিলেন বীৰ্য্যবান তেজস্বী পুরুষ । 
তীর পরাক্রমের জন্তে লোকে তার আধ্যা দিয়েছিল- “বাঁধা 


রায়’! তিনি বিপত্ধীক,সংসাঁরে তাঁর একমাত্র বন্ধন যৌল-. 


বছরের ছেলে টিপু--তাঁকে নিয়ে প্রকাও বাঁড়ীতে তিনি একলা 
থাকেন- বাড়ীতে অন্ত আঁখ্বীয়-স্বজন অর কেউ নেই । অঘোর 


রায় বিভ্তশালী নন, কিন্ত ব্যক্তিত্বের গুণে আর চরিত্র-মাধুর্য্যে 


গায়ের ছিন্দু-যুসলমান সকলেরই শ্রন্ধাভাঁজন | 
. নিজের বাঁড়ীতে ছুই পক্ষেরই মাঁতব্বর গোছের লোকদের 
ডেকে এনে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, 
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করা চলবে না, নুরপুরের শ্াস্তিকে যের্মন 
করেই হোক অক্ষুণ্ন রাখতে হবে । 
সকলেই তাঁর কথা অনুমোদন করলে, কিন্ত ছুই দলেই 
এমন কয়েকজন ছিল বিবাদ বাধিয়ে তোলাই যাঁদের মনোগত 
অভিপ্রায় । তারা.তীকে বিষনজরে দেখতে লাগল | . 
‘_ শা্তি স্থাপন করতে গিয়ে অধোর রায়কে নান! প্রতি- 
বন্ধকের সন্মুখীন হতে হ’ল এবং অচিরেই তাঁকে এমন এক 
স্থানে যেতে হ’ল যেখানে সা্রদায়িক কলহ নেই এবং যেখানে 
চিরশাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
একদিন সারারাত তিনি আর বাড়ী ফিরলেন না, ছু'তিন 
দিন পরে দেখা গেল যাঁহুকাট] খালের হযে 
দ্বিখণ্ডিত-দেহ পড়ে আছে। 
সকলের সঙ্গে খালের পাড়ে গিয়ে' টিপুও পিতার বিকৃত 
, বীভৎস শবদেহ দেখে এল । ূ 
অঘোর রায়ের অপমৃত্যুর পর গ্রামের স্বাভাবিক জীবন- 
ধারায় কেমন একটা বিপর্ধ্যয় দেখা দিলে । সকলেরই মনে 
হতে লাগল যে, এট! যেন একটা আসন্ন ব্যাপক দুর্ঘটনার 
ুর্ব্ছচন1 | ঝড়ের, পূর্বেকার প্রন্কৃতির মত পল্লীর বুকে 
কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল | 


নূরপুরে সুরু হ'ল নীড় ভাঙার আয়োজন । ভাবী বিপদের 


যা রানার মিছিল দু'চোখ 
'ঘায় পালাতে সুরু করলে ।*. 

টিপুর মাথায় আকাশ যেন. ভেঙে পড়ল। মাত্র ষোল 
খংনর বয়সে তার জীবনে যে ছুর্য্যোগ ঘনিয়ে এল বুঝি তার 


তুলনা নেই। এ বয়সেই সে হয়ে পড়ল সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয়__ . 


যে নীড় আশ্রয় করে সে এতদিন কাটিয়েছে আজ তা প্রবল 


ঝটিকায় ঘিনডিন্ হবার মুখে । এখন সে যায় কোথায় 
এত বড় সংসারে কোথায় গিয়েই ব! দীড়ায়। শেষ পর্যন্ত, 


জ্ঞাতি খুড়ো চ্রশেখর রায়ের কাছে গিয়ে সে পরামর্শ চাইলে । 


তিনি তাঁকে সাস্তবনা দিয়ে বললেন__“টিপু, তুই এক কাঁজ 
কর, চৌধুরীপাড়ার বিনয় আজ যাচ্ছে কলকাতায়, তার সঙ্গে 
তুই সেখানে তোর মামার বাঁসাঁয় চলে যাঁ। তাঁর অঙ্গে 
বিনয়ের আলাঁপ-পরিচয় আছে। ওখানে গেলে তোর 
মাম! তো তোকে আঁর ফেলতে পারবেন না 1” * 


মামাকে টিপু দেখেছিল মাত্র. একবার মা বেচে থাকতে 


তার ছয় সাত বৎসর বয়সে***তাঁরপর আর, তিনি দেশেও 
আসেন নি, বা তাদের সঙ্গে কোনো যোগও- রাখেন নি। 
ত! হোক, তবু তে! একট জায়গায় গিয়ে মাথ। গু'জবার উপায় 


-ছুবে__একথা.ভেবে টিপু যেন অকুলে কুল পেলে |. 


নদীর ঘাটে নৌকা! বাধা । নদীপথে চৌদ্ব মাইল উজিয়ে 


নোয়াপাড়া ষ্টেশনে পৌঁছে টিপুদের কলিকাতাগামী ট্রেন Re 


ধরতে হবে। 

" পৈতৃক ভিটা থেকে চিরবিদায় হার 
বেদনায় টিপুর সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন টনটন করে উঠল। 
আশৈশব সে মাঁতৃহীন-_এই বাড়ীতে পিতার স্সেহচ্ছায়ায় ' 
ষোলটি বছর তার কেটেছে । এ বাড়ীর গাছপালা, বঁশিঝাড় 
পচা পুকুর সব কিছুরই সঙ্কে তাঁর নাড়ীর যোগ-_এখানকার 
প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে রয়েছে তার পিতৃপিতামহের 
পদরেণুকণা । টিপু ভাবতে লাগল, তাঁর'জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ. 
তীর্ঘভুমি.থেকে কার অভিশাঁপে আজ সে চিরতরে নির্বাসিত 
হতে চলেছে। অভিমানে বুকখানি তাঁর ভরে উঠল, তারপর- 
ভু'য়ে লুটিয়ে পড়ে সে একেবারে ছোট্ট শিশুটির মত ফু"পিয়ে 
কাঁদতে লাগল । অজ্রস্বধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে তার জন্ম- 
মাটির বুক ভিজিয়ে দিলে । 

ওদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে__বিনয় এসে তাজা দিলে 
“টিপু, উঠ ভাই, আর সময় নেই__-এখনি নৌকো ছেড়ে দেবে ।” 

মন্ত্রচালিতের' মত গড়িয়ে উঠে সে বিনয়ের অনুসরণ 
করলে! সে চলে 'গেল-__কিস্তু ভার জন্মনিকেতনের মাঁটির বুকে" 
মিশে রইল তার অক্রধার!--বাঁতাঁসে ভেসে বেড়াতে লাগল 
বাস্তত্যাগী ছেলেটির সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ।--- 

বাঁধারায়ের বাঁড়ীর সীমানা ছাঁড়িয়ে আমবা্ঠান পেরিয়ে 
রামীদীখির পাড় দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা নদীর ঘাটে এসে 
নৌকায় উঠল- মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলে । 

ছইয়ের উপর বসে টিপু তিতাস নদীর তটভুমির ভূমির ক্রমবিলীয়-” 
মান ছখিটুকু নিজের নিজের মনের পটে একে নিতে লাগল | 
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:ম্ড্রীর ঘাটে মালীপাড়ার বৌঝির!| জল নিতে এসেছে__আঁবক্ষ- 
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লম্বিত ঘোমটা ফুঁক করে তারা কৌতুহলভর! *চোখে তাঁদের 
* নৌকার পাঁনে তাকিয়ে আছে, গ্রামের ভেতরে বীঁশঝাঁড়ের 
ফাঁকে ফাকে মঠমন্দিরের চুড়ো নজরে পড়েছে । নদীর ওপারে 


'সবুজ্ব ঘাসে ঢাকা স্ুবিস্তীর্ণ প্রাস্তরের স্থানে স্থানে সরষে ক্ষেতে 
'হুলুদবরণ অভ্র ফুল ফুটে রয়েছে__্বর্ণথচিত সবুজ মখমলের ' 
সাড়ী পরিহিত! প্লীলক্মী যেন রূপের ছটায় ঝলমল করছেন । . 


এপারে একক "দাড়িয়ে আছে একটি: সুপ্রাচীন. -বটগাঁছ। 
শার্াপ্রশাখা তাঁর জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে-। গাঁয়ের 
ছেলের] এর কোলেপিঠে চড়ে মান্ধষ। এর কাণ্ডে দোলনা 
টাঙিয়ে তারা, দোল খাঁয়_-এর ভাঁলপালায় : পল্লীর ছুরস্ত 
ছুলালদের দাঁপাঁদাপির আর অন্ত থাকে না। নৌকা যখন 


'তটভূমি ছেড়ে বেশ-খাঁনিকট! দূরে ভেসে এল তখন টিপুর মনে 


হতে লাগল এই বুড়ো! বটগাছ যেন শত শাখাঁবাছ প্রসারিত 
করে তাঁকে পল্লীর স্সেহ্ক্রোড়ে ফিরে আঁসবাঁর জন্তে আঁকুল 
আহ্বান জানাচ্ছে ।-..টিপু আর ওদিক পানে তাকাতে পারে, 
না, চোখ ছুটি জলে ভরে ওঠে_অবাধ অশ্রজলে মঠ-মন্দির 


বীশবঝাড় নদীতট বটগাছ সব কিছু ঝাঁপসা হয়ে যায় । 


নৌকা চলে উজান ঠেলে__নদীর এপারে গ্রামতরশ্রেণীর 


৯৯০ শ্যাম সমারোহ--ওপীরে শম্পাৰৃত প্রান্তরের অনন্ত প্রসার 


নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অপূর্ব শোভা ৷.- 
সন্ধ্যা নাগাদ ষ্টেশনে পৌঁছে তারা কলিকাতাগামী ট্রেন 
ধরলে 1 


কলকাতায় টে -টিপুকে ড্র বিনয় -তাঁদের 
বৌবাজাঁরের মেসে এসে উঠল । লেট 
যেন দিশেহার! হয়ে. গেল ।. 

. ছু? তিন দিন বাদে এক দিন সন্ধ্যার পরে বিনয় টিপুকে 
নিয়ে হরিমোহ্ন সাহা লেনে তার মামার বাসায় এসে হাজির 
হ’ল। কড়া নাড়তেই মাম! নীচে এসে . হাজির হলেন। 
ভদ্রলোককে দেখলে: প্রথমেই মনে এই অনুভূতি জাগে যে, 
“এ বড় কঠিন ঠাই” চোখে তার তীব্র জছটি-মনে হয় 
ভদ্রলোক সমস্ত বিশ্বের উপর চটে আঁছেন।. 

বিনয়ের দেখাদেখি টিপু তাঁকে প্রণাম করলে । মামা 
বললেন--“তাঁর পর বিনয়ন্কুষ্ণ, দেশ থেকে. ফিরলে কবে? 
দেশের খবর কি বল । আরে, সঙ্গে এটি কে হে? চেনা 
বলে মনে হচ্ছে না তো।” | 

বিন্য় বললে--“দেশ থেকে এসেছি-ছ; তিন দিন সা 
দেক্কশর বড় ছুদ্দিন মামাবাবু] আপনি কোন খবর পান নি 


বুঝি? অধোঁর কাঁকাঁকে দিনকতক আগে কারা খুন : 


করেছে। টিপুকে চিনতে পারলেন না-_এ হচ্ছে অঘোর 
কাকার ছেলে । গায়ের সবাই যে দিকে ছু'চোখ যায় পালিয়ে 


*যাচ্ছে, কিন্ত এর তো আর যাবার ঠাই নেই, তাই আপনার 
- এখানে নিয়ে এলাম ৷” 
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তরঙ্গিণী এক দিন স্বামীকে বললেন-- 


মামার ভাঁবান্তর দেখা গেল। দাতমুখ খিচিয়ে বলে 


উঠলেন--“খুব সৎকর্ম করেছ। এদিকে রেশনের ঠেলা আর ' 
দাঙ্গার ঝামেলা সামলাতে সামলাঁত্ই প্রাণ অতিষ্ঠ __ 


নিজেদেরই না খেয়ে. মরবাঁর জোঁগাঁড়...তাঁর উপর আবার - 
পুষ্িবৃদ্ধি'-(একটু থেমে টিপুর দিকে তাকিয়ে) কি নাম বললে, 
টিপু--তা একেবারে স্বয়ং টিপু সুলতানের আগমন, নামের 


বাহার আছে বটে__ত! তোর মাথায় এত লঙ্ন চুল কেন রে, 


তুই কবি হয়েছিস না সাধু হয়েছিস ?” 
টিপু চুপ করে রইল-__এ কথার কি উত্তর দেবে সে। 


, মাকে টিপুর মনে পড়ে'না-.-কিন্তুতার মাঁয়েরই তো আপন 


ভাই ইনি, কিন্ত এ কি ধরণের সম্তাণ 1... র্ 

যাই হোক্‌, চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাঁতুল মহাশয় অবাঞ্ছিত 
আত্মীয়কে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন...বাঁইরের খর থেকে 
টিপুকে অন্তঃপুরে চালান দেওয়া হ’ল । সেখানে হ’ল আর এক 
পালা অভ্যর্থনা ।' মামীর বচনবিষ্তাস আরও পরিপাটি-_তাঁর 


“বাজ অনেক উগ্র--ক্যাটকেটে কথাগুলো যেন টিপুর 


একেবারে মর্মস্থলে কেটে কেটে বসতে লাগল ৷-.- 
ফণীন্দ্রনাথের সংসার-তরণীর কর্ণধারণ করে রেখেছিলেন 
তন্ত গৃহিণী তরঙ্গিণী। ফণীন্্রনাথ শুধু টাকারোজগার করেই 
খালাস । সেই টাকা কি ভাবে খরচ হবে, কি.উপায়ে সংসার 
খরচ চালিয়ে ছুটো পয়সা বাঁচবে এই সমস্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতির 
বিধাঁনকত্রী ছিলেন তরক্কিণী। ফীীন্দ্রনাথও সকল ভার গৃহিণীর 


‘হাতে ছেড়ে দিয়ে “যথা, নিয়ুক্তোহস্মি তথা করোমি” এই নীতি 
, অনুসরণ করে চলতেন- সাংসারিক কোন ব্যাপারে .স্বমত 


প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি কখনো. করেছিলেন এমন অপবাদ তাঁর 
শত্রতেও দিতে পারবে না । টিপুর আগমনের দ্রিনকতক পরে 
“বাজার করা, রেশন 
আনা এ সমস্ত টেপাঁকে ( তরঙ্গিণীক্কত টিপুর অপ্রভংশ ) দিয়েই 
হবে-ছোকরা চাক্রটাকে ছাড়িয়ে দিই কি বল?” 

ফলীন্্নাথ একেবারে সবিনয় নিবেদন হয়ে ব্ললেন_- 
“এর আর বলা. বলি.কি তুমি যখন--.” 

কাজেই তিনি যখন এটা চান তখন, তড়িঘড়ি ছোঁকর! 
চাঁকরটিকে বিদায় করা { হ’ল এবং এমন সব কাঁজের ভার 
বিহ্ধকে €দওয়া হ’ল যা সম্পন্ন করতে . গিয়ে ভূত্যটি পর্য;স্ত 
হিমসিম খেয়ে যেত। 

তরক্কিণী ভেবে দেখলেন, বিশ্থৃকে দিয়ে যদি এক বেলা 
রান্নার পাঁট সারিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে প্রচুর 
সময় পাওয়া যাঁবে !. নভেল পড়েই ছোঁক ব! পরচচ্চা করেই 


হোক্‌ সেই সময়টার বেশ সদ্যবহার- করা যাবে। কাজেই 


বিন্থকে ভিনি" মহা! উৎসাহে রান্নার পাটি সম্বন্ধে পাঠ দিতে 
সুরু করলেন! কি ভাবে ঘু'টে -সাজীতে হয়, উন্ধন ধরাতে 
হয়, কত চালে কত জল লাঁগে-_-এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা আর 
হাতে কলমে শিক্ষা চলল সমান তাঁলে। এত সব শিক্ষণীয় 
বিষয় যে সংসারে ছিল বিন কি আর তা জানত | 
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প্রথম দিন উন্ছনে আঁচ দিতে গিয়ে. টিপুর চোখের“ 


জলে নাকের জলে এক হ’ল | বহু কষ্টে উন্নন ধরাঁনোর পর 


ভাত যদি বা সিদ্ধ হ’ল তো ফেন গালতে গিয়ে হাড়ি ভর্তি . 


- ভাঁত মেঝের ওপর, পড়ে গিয়ে সব একশা হয়ে. গেল। 
গৃহস্থালিতে এটা অবশ্য রীতিমত বিপৰ্য্যয় কা, কিন্ত তরঙ্গিণী 
হাল ছাড়লেন নাঁ-কেনন! এখন . ধৈর্য্য ধারণ করলে 
আঁখেরে লাভ আছে; ঠাকুর-চাঁকর না রেখে আর নিজের 
গতর যথাসাধ্য কম খাটিয়ে সংসার-চক্রটিকে সচল রাখা 
'যাবে।  ভাঁগিনেয়কে পীক-প্রণীলীতে পাকাপোক্ত করে 
তুলবার জন্যে তিনি প্রাণপণে তালিম দিতে লাঁগলেন। এদিকে 
টিপুর অপটু হস্তে স্বাদ্রে-বর্ণেগন্ধে অতুলনীয় যে-সকল 
'ব্যপ্তনাি রন্ধিত হতে লাগল, নিতান্ত পরমহংস অবস্থা না হলে 
সেগুলো গলধঃকরণ করা সম্ভবপর নয়। এক দিকের ক্ষতি 
.আর এক দিকে পুষিয়ে নেওয়! যাবে এই ভেবে, মামী সান! 
পেলেন, কিন্তু বেচারা! ফণীন্দ্রনাথের অবস্থা কাঁছিল হয়ে উঠল, 
অবশ্য তরক্গিণীর বিধানের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কিছু বলবাঁর মত 
বুকের পাঁটা তার ছিল না. 

এমনি ভাবে কাটল মাস ছুই। টপুরামন এখান থেকে 
দিনরাত শুধু পালাই পালাই করতে লাগল |. আশৈশব সে 
ছিল ভাঁবপ্রবণ--কাজকর্ম্মে একদম আঁনাড়ী। দেশে থাকতে 
খড়-কুটোটি পর্যন্ত কখনও তাঁকে নড়াতে ছয় নি, আর 
এখানে এসে মে করছে কিনা বাসাশচাকরের কাজ! সে 
ভাঁধলে, নিজের জীবনের সকল' আঁশা-আকাজচা বিসর্জন 
দিয়ে শুধু আহার আর আশ্রয়ের বিনিময়ে - এমন ভাবে দেহের 
রক্ত তিল তিল করে ক্ষয় বারে কি লাভ? 

মনে পড়ল বাঁধার কথা। তিনি তাঁকে মহাপুরুষদের 
জীবনী পড়ে শোনাতেন, মহত্তর জীবনের আদর্শে তাকে 
অহুপ্রাণিত করে তুলবার জন্তে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। 
তার মুখে দেশের মুজি-সাধকদের কাহিনী শুনে শুনে নিজের 
জীবনকে ভাদের আদর্শে গড়ে ভুলবার জরে কি ব্যাকুলতাই 
না তার মনে জাগত্ব | কিস্ত মহানগরীতে এলে তাঁর জীবনের 
ও জীবনীশক্তির বি শোচনীয় অপচয়ই না হচ্ছে | এই কি 
জীবন? এমনি ভাবে বেঁচে থাকার জার্থকতা কি। 

অনেক ভেবে চিত্তে সে স্থির করলে মামামামীর আশ্রয় 
থেকে চলে সে যাঁবেই--তারপর যা হয়। বিরাট মহানগরীতে 
মানুষের মত বাঁচবার ঠাই কি তার একান্তই হবে না! 

নিজের মনের সঙ্ষে অনেক বুঝাঁপড়া করে নিয়ে ইতিকর্তব্য 
স্থির করে সে কাজ কর্মে ঢিলে দিলে । তরঙ্গিখ্ী ফাইফরমাঁস 
খাটাবার জন্যে আর তাকে সময়মত ডেকে . পান" না । 
সন্ধ্যার সময় সে হেছুয়ায় গিয়ে একলা চুপ করে বসে থাকে. 
রাত আটটা নয়টার সময় ফিরে এসে কোনদিন রান! 
চাপায়, কোন দিন বাঁ সটান নিজের ঘরে গিয়ে ভয়ে পড়ে । 


অগত্যা তরক্ষিণীকে 'সুখ-শয্যা ছেড়ে ওঠে এসে রান্নার 


- প্রবাসী 





আমায় আশ্রয় দাও ৷” 


আয়োজন করতে হয়; দুপুর রাত্রে শেষ হয় রাতের 
ভোজনপর্ব্ব ৭-- 

তাই সাত চড়ে যে কথা কইতগ্না, এখন সে মুখে" 
মুখে জবাব দেয়। তরঙ্গিণীর মেজাজ গরম হয়ে উঠল । ফণীন্ত্র- 
নাথকে একদিন তিনি বললেন---“আঁপদ বিদেয় কর” । পত্নীর 
হুকুম ভাঁর নিকট বেদবাকা, তিনি অতি সংক্ষেপে তাঁর 
কথার জবাব দ্রিলেন, বললেন-_“তাঁই-হুবে |” 

বিদায়ের পাঁলাঁও হ’ল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত - স্রোতের মুখে 
তৃণের মত ভাঁসতে ভাসতে টিপু এক দিন মাতুল-পরিবাঁরে 
এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ছু'দিন ঘেতে-না যেতেই সে আশ্রয়ও 


" তার টুটল। নিজের ক্ষুদ্র বিছানা আর কাপড়-চোঁপড়ের 


পৌটলাখান! বগলে করে সে পথে বেরিয়ে পড়ল |: 
মাতুল-পরিবারে স্বন্মকাল থেকে সে দেখে গেল মানুষের 


্বার্থপরতাঁর অত্যুগ্র রূপ, সঞ্চয় করে গেল জীবন্গের প্রথম তিক্ত 


অভিজ্ঞতা | হা 


a 
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সটান সে বৌবাজারে বিনয়দের মেসে গিয়ে হাতির হ₹’ল। 


বিনয় তখন আপিসে যাঁবার জন্তে তৈরি হচ্ছিল, অস্থাবর 
সম্পত্তি সহ টিপুর অপ্রত্যাশিত আগমনে সে একেবারে হতভম্ব 
হয়ে গেল। খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে জিজ্ঞেস করলে-_- 


“ব্যাপার কি টিপু ?” টিপু জোর করে মুখে ঈষৎ হাঁসি (অবশ্ঠ 


তা কান্নার চেয়ে করুণ ) ফুটিয়ে জবাব দিলে--“মাঁমার 
বাড়ীতে ঠাই হ’ল না বিহৃদা, সেখান থেকে চিদ্নতরে চলে 
“এসেছি: ; আপাততঃ তোমার এখানেই দিনক'তবোর জন্বো 
শুনে বিনয়ের মাথা বন বন করতে 
লাগল | সর্বনাশ; ও যদি এখন তার কাঁধে এসে চেপে বসে 
তা হলেই হয়েছে আর কি] কাঁজেই গোড়ায় সাবধান হওয়া 
ভাঁল.। বিরক্তিপূর্ণ ঘরে সে বললে-_-“না হে] ও সব আশ্রয় 
টাশ্রয় দেওয়া আমা দ্বারা হবে না । বলে, আপনি শুতে পায় 
না ঠাই শঙ্বরাকে ডাকো । তোমার ব্যবস্থা তুমি করো বাপু 
ওদিকে আমার আবার আপিসের ঘেল| হ'ল ।” বলেই দে 
ন্‌ হুন করে চলে গেল। টিপু নি্বালাম় নলে বসে মিডজের 
ঘাদৃষ্টকে দিককার দিতে লাগল-| 

নির্মলবাবু বলে এক গদ্রলোক মেসে থেকে প্রা 
ফোনের কারবার করতেন। একল! মানুষ, একট! চাকর 
নিয়ে তিনি থাকেন। তিনি মেসের তিনটে রুম ভাড়া নিয়ে 
ছিলেন । একটাতে তিনি থাকতেন আর একটাতে তার 


ব্রা্নীবান্ন! হ'ত, আর একটা ছিল তার আপিস-ঘর.। 


টিপুর অবস্থা দেখে তীর দয়া- হ’ল । আপিস-ঘরে তিনি 
তাঁকে শোবার অনুমতি দিলেন । ' কিন্তু রেশনের দিনকাল-- 


**. চাল আটা যা জোটে তাতে নিজেরই ছু” বেলাঁ পেট ভরে 


খাওয়া হয় না । টিপুকে আশ্রয় দেওয়া যদ্ধি বাঁ তীর পক্ষে 


সম্ভব হ’ল, ভার আহার্য্যের সংস্থান কর! যে তার সাধ্যাতীত* 


সে কথা তিনি খোলাখুলি ভাবে তাঁকে জানিয়ে দিলেন 


) 


bh 


*৯ ফাপ্তন 


আশ্রয়প্রার্থা 


৫:৪৯. 





A কলকাতায় এসে অবধি টিপু কেবল. মহস্-পরকৃতির নিক 
দিকটারই, অভিব্যক্তি দেখেছে। এর বিপরীন্ধ দিকও যে 
* এখানে আছে ওঁটা তার নুতন অভিজ্ঞতা এই 'সাঁমানত 


* সমবেদনার স্পর্শেই তার-চোখে জল এল । নির্মল বাবুর কথার 


কোনি জবাব সে দিলে না, উদ্গত অক্রু রোধ করবার জন্তে 


_ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ।** 


বিচিত্র মেসের জীবন | চি প্রাণী এখানে বাস 
করে, সবাইকার জীবন যেন এক ছাঁচে ঢালা । .সকাঁলে'সবাই 
নাকে যুখে চারটি ভাত গুঁজে আপিসে চলে যায়, ফেরে সন্ধ্যার 
পর-_তারপর সুরু হয় সশবে' তাস পেটা অথবা বাজে আড্ডা 
ইয়ার্কি মারার পালা । আপিস আর মেসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই 
আবদ্ধ এদের জীবন--বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাঁদের 
কারুর কোন সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্যের নিশ্পেষণে, কাজের চাপে 
আর সংসারের বোঝার ভাঁরে এদের আত্মার হয়েছে অপমৃত্যু, 
পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে থেকে এদের হৃদয়ের 
সুকুমার বৃত্বিগুলে! মরে গেছে । ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর 
কোন কথা৷ এরা ভাবতে চায় না, পারে না__তাঁই অপরের 
ছুঃখ এদের মনে সমবেদনাঁর সঞ্চার করে না, এমন কি 


নিজেদের আঁশেপাশেই কে বাঁচল আর কে মরল সে ৬ 


তাদের কোন মাথাব্যথা নেই'। 


শা 


. 
পা 


রি 


+ 


কাজেই পুরা তিন দিন অভূদ্ত অবস্থায় থেকে ক ঘখন 
ক্ষুধার চোঁটে একেদারে নেতিয়ে পড়ল তখনে! ফারুরই দুটি 
তাঁর প্রতি আক হ'ম না--তাদের নিবি উদাসীন 
সমানই রইল. | 
' মেসে আঁসবাঁর পর চার দিন কেটে গেদ--স্যাত্ধ পঞ্চ 
দিন, এর মধ্যে পেটে. এক কণা খাও পড়ে দি। সন্ধ্যার 
অন্ধকারে ছাদের উপর একান্তে ঘসে টিপু আব্বাশ-পাতাঁজ 
ভাবতে লাগল । ক্ষুধাপ্ন জালা যে এত মারাত্বক, এর চেয়ে 
যন্ত্রণাদায়ক যে সংসারে “আর কিছু নেই তাকে জানত | 
ঘণ্টার পরব ঘণ্টা সে রেলিং ধরে ঠায় বসে আছে, মাথা ঝিম 
ঝিম করছে; সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছে। পেটের ভেতরে 
একটা অসহ মন্ত্রী । তার আর সবল আন্থভূত্তি ঘেন লোপ 
পেয়ে গেছে, কেবল একটা কথাই তান মনে জাগছে যে, যেমন 
করেই হোক থানত তাঁকে যোগাড় ঘারতেই হবে । কিন্তু কোঁথ। 
থেকে কি ভাবে তা সম্ভব হবে. *ছুর্ধদে মণ্তিফ আর চিন্তা 
করতে পারে না| ভাঁবতে ভাবতে সব কেমন যেন গুলিয়ে 
যাঁয়। আচমকা বিছ্যুৎচমকের মত একটা উপায়ের কথা তার 
মনে মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল । সকল ক্লান্তি, সকল দুর্বলতা 
আর অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সোজা! হয়ে দাড়াল । 
কিন্তু দাড়াবারীসঙ্ষে মনে হ’ল তার.পায়ের তলা থেকে মাটি 
যেন সরে যাচ্ছে, পৃথিবীটা ছুলছে আর সব কেমন যেন 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে । খানিকক্ষণ বারান্দার রেলিং 
ধরে সে দাড়িয়ে রইল, তারপর শরীরের কাঁপুনি থামলে পর 


রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কলেজ গ্রীট ধরে চলতে চলতে সে 
একেবারে হরিমোহন সাহা, লেনে তার মামার বাসার সামনে 
এসে থামল । সদর দরজা খোলাই ছিল, চট করে সে ভেতরে 
হইকে গড়ল । নীচের তলায় রাশ্নার জায়গা, সেখানটাঁয় ঘুটঘুটে 
অন্ধকার । ভাল করে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে--কেউ 
কোথাও নেই, ফণীশ্রনাথ বাঁড়ী ফেরেন রাত আটটার পরে, 


“ওদিকে পাঁশের ঘরে, তরঙ্িণী নিবি মনে সঙ্গীতচচ্চায় রৃত ৷ 


সম্ভর্পণে পা ফেলে যেখানে চাল ডাল ইত্যাদি থাকত সেখানে 
গিয়ে অন্ধকারে হাটকাঁতে .ইাটকাঁতে সে যুঠো মুঠো চাল 
ভাল পকেটে পুরতে লাগল, তাঁর বুক টিপ টিপ করতে লাগল, 
সারা গা ঘামে ভিজে গেল ; বুকের কাছ থেকে কি যেন একটা 
গলা পৰ্য্যন্ত ঠেলে উঠতে লাগল ।...ছেই পকেট চাল ডালে 
ভরতি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টিপিটিপি সে ঘর থেকে বেরিয়ে 
রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 


বড় রাস্তায় পা দেবার পর তার হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক 
হু'ল। একটু ধাতস্থ হবার পর সে ভাঁবতে লাগল, এ ধরণের ' 
হেয় এবং নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ তার দ্বারা কিরূপে 
সম্ভবপর হ’ল, মনে হ’ল যেন ' অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এমন 
একটা কাজ সে করে ফেলেছে যাঁর জন্তে সারা জীবন তাকে 


নিজের বিবেকের কাছে জবানদিছি করতে হবে। উ%'1 
ক্ষুধার তাড়নায় সে অধঃপতনেন কোন্‌ নিয় স্তরেই না নেমে 


গেছে |" . 
হেছুয়ায় অনেকক্ষণ ফাটিয়ে যখন সে মেসে ফিরে এল 


" তখন দাঁত বেশ হয়েছে। নির্ঘলবাবুর চাঁকর উমেশ তাদের 


রাঘ্ার পার্ট প্রায় শেষ করে এনেছে । উমেশকে বলে য়ে 
সে তাদের উহ্থনে চাঁদ ডাল এক সঙ্গে ফুটিয়ে নিলে, তাঁর গল্প 
গণাগপ তা মুখে পূরতে লাগল । লেই অখাদ্য তিন দিন 
উপবাসী তার রসনার নিকট অগ্ত্বাদনবৎ লাগল । 

খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমে তাঁর চোখ ছুটি জড়িয়ে আদতে 
লাগল । নির্ঘালেবাবুদেয় আপিস-্ঘরে মাটিতে 'নিন্বের ছিন্ন 
বিছানাখানি দ্রিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল.''ঘোমন ঘেন একটা! সি 
প্রশান্তি ভার দ্বানুমগ্লীকে ত্সাচ্ছর করে ফেললে"""আ। দি 
আরাম | গভীর তত্ঞানেশে তার চোখের পাড়া ছটি ঘুদ্রিত হয়ে 
এন। 

এমনিভাবে চাল চুরির-ব্যাপারটা চলল কয়েক দিন মন্দ 
নয় |..-কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে টিপু একদিন মামার বাসার 
সামনে গিয়ে দেখে সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; পরদিনও 
গিস্নে দেখে একই . অবস্থা"+*বুঝলে টের পেয়ে মাতুলানী 
সাবধানী হয়েছেন। 

কয়েকদিন পেটে কিছু পড়বার পর আবার সুরু হ’ল 
উপবাসের পাল! । একদিন ছু'দ্রিন নয় পুরো একটি সপ্তাহ 
টিপুর শুধু জল খেয়ে কাটল । নির্বান্ধব নিঃসহায় 'নিঃসম্বল 
অবস্থায় টিপু মেসে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করতে লাগল ' 
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এমন সময় মড়ার ওপর পড়ল খীঁড়ার ঘা । সেদিন ছুপুর- 
বেল! ছাদের একান্তে বসে ক্ষুধার জ্বালায় খুঁকতে ধু'কতে টিপু 
তার জীবনটাকে নিয়ে বিধাঁতাঁর যে নিষ্ঠুর খেলা! সুরু হয়েছে 
তাঁর শেষ পরিণতি কি তাই ভাবছিল এমন সময় নির্শ্মলবাবুর 
চাঁকর উমেশ এসে বললে; বাবু তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন । 

- অস্ত ঘটনার আঁশঙ্কাইি টিপুর মত জন্ম-অভিশপ্ত ছুর্ভাগারদের 
মনে আগে জাগে-*'তার. বুক দুরু দুরু করে-কেঁপে'উঠল। 
কেন তাঁর ডাক পড়ল কে জানে"! তাঁর অবশ পাছটো 
যেন তার ক্লান্ত দেহটাকে বহন করতে ‘পারছিল না । অতি 
কষ্টে সে আপিস-ঘরে নির্ম্লবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হুল. 
তিনি তার আপাদমস্তক ভাল করে একবার নিরীক্ষণ করলেন 
--দারুণ বুভুক্ষার ছাপ তাঁর ' মুখের প্রতিটি রেখায় পরিস্ফুট । 


দেখলে 'মায়া জাগে, কিন্তু যা দ্বিনকাঁল ' পড়েছে মায়ামমত]|- 


দেখাবার সময় এখন নয়--“আত্মানং সততং রক্ষেখ, এইটেই 
হচ্ছে আজকের দিনের নীতি । একটু ইতস্ততঃ করে তিনি 
বললেন_-ওহে ছোক্রা, আজ দ্বেশ থেকে চিঠি পেলাম, 
আমার এক আত্মীয় ছু'একদিনের মধ্যেই দেশ ছেড়ে সপরিবারে 
কলকাতায় চলে আসছেন, আমার এই আপিস-ঘরেই তাদের 
আশ্রয় দিতে হবে । কাজেই এখন তুমি অন্থাত্র তোমার: ব্যবস্থা 
কর” বলেই তিনি সাঁজ-পোষাক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন । 
টিপুর চোখের .সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে. লাগল | 
টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে রান্নাঘরের পাশে 
থপ করে বসে পড়ল। তার পর হাঁটুতে মুখ গুঁজে গুম হয়ে 
বসে রইল। 
রে এমনি ভাবে কাটিল বহুক্ষণ 4 টু ভাবনার aie a 
একেবারে তলিয়ে গেছে.। ওদিকে রান্নাঘরে উমেশ পাক 
করছৈ। রান্নার সুগন্ধ তার নাকে "এসে পৌঁছে তাঁকে পাগল 
করে তুলছে । মনে হচ্ছে এই আছার্ধা থেকে অন্ততঃ কয়েকটি 
গ্রাস, যদি সে মুখে তুলতে পীরত |. 


. রাস্লার পাঁট চুকিয়ে ঘরে - শিকল দিয়ে উমেশ বেরিয়ে 


গেল। .. বেশ কিছুক্ষণ কাটল- তাঁর পাতা নেই !. ঘরের 
ভেতরকার সগ্ভর্ধিত খাছদ্রর্যের কথা ভাবতে ভাবতে টিপুর 
রসনা লালায়িত হয়ে উঠল, একটি চিন্তাই শুধু তাঁর. সমস্ত 
সন্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল যে তার কিছু খাঁওয়া চাই__নইলে 
সে ক্লীচবে না--ঘরের ভিতর রকমারি খাগ্বস্ত রক্ষিত অথচ 
আজ সাত দিন সে অভুক্ত ! সে আর ভাবতে পারে না 


টিন এম্‌ন ভাবে না খেয়ে মরা কিছুতেই চলবে . 


-**ক্ষুধার জ্বালা তাঁকে* কাওজ্ঞানশূনত পাগলের মত করে 
১ এদিক ওদিক একবার তাকাল, তাঁর পর গুটিগুটি 
রান্নাঘরের দিকে এগুতে লাগল । তাঁর 'হ্বংপিও এত 
জৌরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল যে মনে হ'ল কে যেন তার 
বুকের ভেতর সজোরে হাতুড়ি পিটছে। কম্পিত করে শিকল 
খুলে সে ঘরের ভিতর গিয়ে চুকল। হাঁড়িকুঁড়ির ঢাকনা 


'খুলে+হরেক রকম ব্যঞ্রনের দিকে নজর পড়বামাত্রই আনুন্দে 
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পাশাপাশি 


তার চীৎকান্ধ করে উঠতে ইচ্ছা হ'ল । ভাবলে, মেস থেকে 
বিদায়ের সময়. -আসন্ন-_তাঁর আগে সুযোগ যদি ঘটল তো 
যতটুকু সম্ভব রসনার তৃপ্তি সাধন ই রসদ AE is 
করে নেওয়া যাঁক।' - 

ছেড চি অনি কতি নেক বর্িলা খালা ভাত টার: 
সে গৌগ্রাসে গিলতে: লাগল । আঁঃ:কি. তৃপ্তি | - এক সরব ১৭ 


:গ্রাঁসী বুভুক্ষা! যেন তাকে খাওয়ার নেশাঁয় মাতিয়ে তুলল 


ইচ্ছে হ'ল ঘরে-ঘত খাবার আঁছে সব নিঃশেষে সাবাড়, করে 
দেয়।-খাওয়ার নেশায় সে জগৎসংসার ভুলে গেল। উমেশ 
যে; যে-কোনো মুহুর্তে ফিরে আসতে পারে সে খেয়াল তাঁর 


'রইল না। 


ইতিমধ্যে নিন কাঁজ সেরে TR এলেন! 
উমেশের খোঁজে রান্নাঘরে এসে তিনি দেখেন অপ্রত্যাশিত 
কাণ্ড। বহুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে “এসেছেন, ক্ষিধেও 
পেয়েছিল বেজায় । রাগে আগুন হয়ে তিনি দিলেন টিপুর 


‘পিঠে বিরাশী সিন্ধা ওজনের এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে, তাঁরপর 


“চোর চোর” বলে তার স্বরে চেঁচামেচি সুরু করলেন । 
হট্টগোল শুনে মেসের আরো! অনেকে নির্ম্মলবাবুর বান্না 


ঘরের নিকটে এসে জড়ো হুলেন। নির্মলবাবু টিপুকে কাণ 
ধরে হিড়- হিড় করে টেনে. বাইরে নিয়ে এলেন । টিপুর 
অবস্থা অবর্ণনীয় মুখে একদলা ভাত_গাঁলে হাঁড়ির কালি__ 


জামার ঝুলে ঝোলের দাগ | দৃষ্টি মাটিতে-নিবদ্ধ |. পৃথিবীকে 


. দ্বিধা হতে বলবার এর চাইতে গুরুতর প্রয়োজন বোধ, করি 


আর কারো কখনো হয় নি।, | 

নিশ্লবাবু টিপুর কাণ ছুটে! আচ্ছা করে মলতে মলতে 
গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলতে লাগলেন-__“হতচ্ছাঁড়! ছড়ার 
কাওটা দেখলেন মশাই-র্যাটা ছি'চকে চোর । দয়া করে 
আশ্রয় দিয়েছিলাম, তাঁর ফলটা 
খাওয়াটাই মাটি করে 1” 


তাঁর পর চলল কিছুক্ষণ ধরে নানা জনের নানা মন্তব্য, ‘ 


গালিবর্ষণ, আর পাইকারী হারে প্রহার । টিপু টু” শব্দটিও 
করলে না,.নীরবে নতমুখে সব সহ করতে লাগল । তাঁর মুখের 
চেহারা এমনি বেদনাকরুণ হয়ে উঠল যে তা দেখলে অতি- 


বড় পাষাণেরও বোধ করি চোখ ফেটে জল বেরুত । কিন্তু? 


মেসের ভদ্রলোকের! সবাই তার অনাচাঁরে এত উত্তেজিত. 


হয়েছিলেন যে, . তাঁর মুখখানির পানে কৃপা La তাকাবার 


মত মনোভাব কারুর হ'ল না। 

ক্রমে উত্তেজন! কমল, মারপিটের পাঁলাঁও নি 
তখন একজন বললেন--“ভদ্রলোৌকের মেসে এ সমন্ত চোর 
বাটপাড়দের আবার জায়গা! দেওয়া কেন মশাই! পাজী 
ছড়ার একগাঁলে কালি তো লেগেছেই--দিন না আরেক 
গালে চুণ লেপে রাস্তায় বের করে !” নির্মল বাবু তার গালে 


এইন্-দিলে এবেলার . 


bd 


. 


+ 


৯,গেল। 


"হান্তৰ রা - আশ্রযপ্রার্থী 





চুণ লেপন করলেন না বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে, মেস:থেকে 
“বেরিয়ে যাবার নেুটিশ দিলেন] ৪ হি 
* পোটিলাটি বগলে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে টিপু 


* সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে মহানগরীর শব্দময় জনাকীর্ণ 


রাজপথে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পর চলতে লাগল উদ্‌ভ্রাত্তের 


_ গ্থায় লক্ষ্যহীন ভারে । অপমানের ত্বালা তার সমস্ত শরীরে - 
* যেন জ্বলুনি ধরিয়ে দিয়েছে-_সর্ধবাঙ্গ কীপছে থর থর করে। 


সংসারে সে যে কত একা আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি 
.করলে। লু 
সে চলতে লাগুল কলেজ ষ্ট্রাট, ধরে । সবে: সে মেডুয়! 


* বাজারের মোড় ছাড়িয়েছে এমন সময় অনতিদূরে একটা 
সোঁরগোল উঠল । একজন পথচারী ছুটতে ছুটতে. এসে বললে, 


পালাও ভাই, আঁবারস্দাঙ্গ সুরু হুয়েছে-_গলির ভেতর থেকে 

গুণ্ডার! ছুটে আসছে ।” সঙ্গে সঙ্গে সবাই দিথ্িদিকজ্ঞানশুন্য 
হয়ে যে যেদিকে পরে ছুট দ্বিলে-_ঝটপট দোকানপাট বন্ধ 
হয়ে গেল । 


ভাগ্যিস সাঁমনে একট! প্রকাণ্ড বাড়ীর গেট খোলা! ছিল. 


ফটকে সঙ্গীনধারী গুর্খ! প্রহরীর! দীড়িয়ে । টিপু এবং আরে! 
কয়েক জন ভেতরে ঢুকে পড়ল | সঙ্গে সঙ্গেই ফটক বন্ধ হয়ে 
ভেতরে আরো! বহুলোক আশ্রয় নিয়েছে । 

কিছুক্ষণ পরেই অকুস্থলে এল "মিলিটারী লরী--পর পর 
শোনা গেল কতকগুলে! বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ । 

ঘণ্টাখানেক পরে গেট খুলে দিলে । গুণ্ডার! পালিয়ে 
গেছে । সবাই যে যার বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্তে 
দ্রুত পা চালিয়ে দিলে । টিপুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল-_যদিও 
কোথায় গিয়ে সে উঠবে তার কিছু স্থিরতা নেই। আশ্রয়ের 
প্রয়োজন যখন সব- চেয়ে বেশী সেই চরম সঙ্কট-সময়ে সে 
হয়েছে আশ্রয়হীন । 

চলতে চলতে.চলতে শেষে হেছুয়াতে গিয়ে একটা বেঞ্চির 
সে শুয়ে পড়ল। এদিকটায়- দাঙ্গাহাঙ্গামার বালাই নেই-_ 
ধীয়ে ধীরে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল-__ঘুম যখন 
ভাঙল তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় ।-* 


*শহরের বিভিন্ন এলাকায় | 


~ 


€০৬ 





সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে'**সবাই এরি মধ্যে যে যার ঘরে 


" - চলে গিয়েছে, কয়র প্রায় জনগুত। ং 


ক 
; কোয়া ছেড়ে টিপু বিবেকানন্দ রোড ধরে মাণিকতলা 
বাজারের দিকে চলতে লাগল । বাজারের ফটক তালাবদ্ধ, 
কলকোলাহল এরই মধ্যে নির্বাপিত ৷ বিবেকানন্দ রোড 


* আর সাঁরকুলার ' রোডের সংযোগস্থলে * এসে টিপু থমকে 
_ দীড়াল। কাঁরফিউর দরুন সাঁরকুলার রোডের ওপর যানবাহন 


আর লোকজনের চলাচল" বন্ধ। রাস্তার এপারে রোয়াকে . 


' কেউ কেউ বসে গল্পগুজব করছে, পথ দিয়ে চলছে ছু'একত্রন 


পথিকের আনাঁগোন1__কিস্ত ওপারে . অন্ধকাঁরাবৃত নিশীথ 
নগরীর বুকে নেমেছে মৃত্যুপুরীর সুগভীর নিস্তব্ধতা যতদূর 
দৃষ্টি চলে জনমানবের চিহ্ন 'নেই,! তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নগরী 
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেন এক চরম দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছে । এই 
অন্ধকারের বুকে এখন হয়ত চলছে কত গোপন .হত্যালীলা, 
মিলিটশরীর . গুলিতে কত নিরপরাধ প্রাণ দিচ্ছে, দুরে 
কোথাও হয় তো! মরণাহত অসহায়ের আর্তনাদে মুখরিত হয়ে 
উঠছে রাত্রির আঁকাশ। হঠাৎ টিপুর মনে হ’ল যেন সুমুখের 
অন্ধকারের পটে ভেসে উঠেছে যাছকাট! খালের পাড়ে পিতার 
রক্তরপ্কিত গলিত শবদেহের বীভৎস দশ্ত'**সঙ্গে সঙ্গেই 
বিদ্ুৎচমকেরএমত বাবার কাছেই শেখা একটি শ্লোকাংশ তার 
মনে পড়ল--“যেনান্ত পিতরে| যাতা*-***-” ; বাস্তবিকই কি 
পিতা যে পথে গিয়েছেন সেই পথেই তারও জীবনের শেষ 
পরিণতি, অপম্বত্যুই কি তারও অদৃষ্টলিপি? সে ভাবতে ' 
লাগল এই নীরন্ধ অন্ধকারের বুকেই আছে তাঁর সকল 
£খ অপমান বুভুক্ষার হাল1_-সব কিছুর শেষ-_গৃহ্হাঁর] 
গতিহীনের সকল হুর্গতির অবসাঁন। . . 
এই অন্ধকার যেন দুর্ব্বারভাবে তাকে মবত্যু-উৎসবে আহ্বান 
করতে লাগল, একদিকে বীচবার আঁশা অপর দিকে মরণের 
নেশা এ দুয়ের দন্দ চলল কিছুক্ষণ- খানিকক্ষণ, সে. ন যযৌ ন 
তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল...শেষে তার স্বায়ুমমগ্লীতে জাগল 
এক উৎকট উত্তেজনা__তার '্লথকীত্ত চরণে সঞ্চারিত হ'ল, 
গতিবেগ ।-**এক পা এক পা করে সেই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের 
অভিয়ুখেই সে অগ্রসর হতে লাগল | 





চিরন্তনী গীতি ' 


গ্রীধীরেন্দরকৃষ্ণ চন্দ 


সে দিনের চল। পথ পড়িয়া পিছনে 
আজিকার পথ-প্রান্তে বাঁহ প্রসারিয়! 
আমারে বাঁধিতে চাহে ; চরণে ঘিরিয়া . 
গথরোঁধ করিবারে চাহে ক্ষণে ক্ষণে । 
সে দিন বসন্ত-প্রাতে মুকুলে ভরিয়! 
বৃক্ষশাখা-বাহু মেলি’ পিক-কলম্বনে 
মধুপগুঞ্জন-ভরা দক্ষিণ পবনে 

ঝর! পত্রে বিদায়ের গীতি মর্নিয়_ 


RY 


চলে গেল, বলে গেল--তবৰু ভালবাসি 

পড়ে-থাকা পিছনের বিস্বৃত সে স্মৃতি, 
-ফুটে-ওঠ পুণ্পে পুষ্পে সুমধুর হাঁসি; 

ধরা-বক্ষে বিকশিত সে দিনের গ্রীতি 
আবার এ পথ-প্রান্তে উঠুক উদ্ভাসি? _ 
মর্শারিয়| মর্শ পুনঃ চিরসুনী গীতি । 


ভরত, কথ ও বিশ্বামিত্র . ২. 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুললাহ, চা 


মহাভারতের আদিপর্বের শকুস্তলোপাখ্যানে শকুস্তলাঁকে বিশ্বা- 
মিত্রের রসে মেনকাঁর গর্ভজাত কন্ঠা বল! হইয়াছে । ইহ! 
স্পষ্ঠতঃ এঁকটি উপকথা মাত্র । পুরাণ-ইতিহাস আলোঁচন। 
করিলে দেখা যাইবে যে শকুত্তলার পক্ষে কের ওরসজাত কন্তা 
হওয়াই সম্ভব ; তিনি কখনই বিশ্বীমিত্রের সহিত সম্পফিত ও 
সমকালীন হইতে পারেন না। পার্জিটার সাহেব কাঁন্তক্জ 
বংশের সহিত পুরুবংশের সমকাঁলীনত্ব নিয়লিখিতরূপে নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য Ancient Indian Historical 1700%- 
Hon পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৬ ) £ ড LY 
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২৬ - ভরত 


লা সাহেবের গণনা, উনি বিশ্বামিত্ৰ হইতে 
ছুষ্যস্ত ১১ পুরুষ অধস্তন | এইজন্ত তিনি মনে করেন দুষ্যস্ত 
বিশ্বামিত্রবংশীয়া শকুস্তলাকে বিবাহ করেন। তিনি 


_সমকালীনত্ব স্থির করা যাউক । 


সমসাময়িক শকুস্ভলা-পাঁলক এক বরের -কথা স্বীকার 


শকুত্তলাকে আদি বিশ্বামিত্রের কন] স্বীকার করেন ন]! অন্ত: 
পক্ষে তিনি* তংস্থ হইতে ২৩ পুরুষ নিয়ে দুষ্যত্তকে স্থাপন ৫ 
করিতেছেন । ইহা! মহাভারত ও সমস্ত পুরাণের বিরুদ্ধ মত । 
ছুষ্যস্ত কিংবা ভরতের জীবনে বিশ্বামিত্রের আর কোনও 
প্রসঙ্গ দেখা যায় না। কিন্তু কর্থকে আমর! দেখি শকুত্লার 
পাঁলক- পিতার অতিরিপ্ত ভরতের যজ্জের পুরোৌহিতরূপে)' 
যাহীকে ভরত প্রচুর ধন দান করেন (মহাভারত আাঁদি-৭৪, * 
ভ্রোণ ৬৮, শাস্তি ২৯ অধ্যায় )। এক্ষণে পুরাণ অন্থযাঁয়ী কথের 


‘বায়ু (৯৯১৩০-১), বিষ্ণু (৪1১৯২), হরিবংশ 
(৩২৷১৭৷১৮ ), ভাগবত (৯৷২০৷৬-৭ ), অগ্নি { ২৭৮1৫.) প্ৰভৃতি 
পুরাণে মতিনারের তিন পুল্র তংস্থ, অপ্রতিরথ ( প্রতিরথ') 
এবং ' সুবাহু (ধ্রুব )। অপ্রতিরথের পুত্র কথ; কণের' পুত্র 
মেধাতিথি | মহাভারত (আদি ৯৪১৪-১৯ ; ৯৫|২৬-২৯) 
অনুসারে মতিনারের চার পুত্র, তংস্থ, মহান্‌, অতিরথ, দ্য । 
তংসুর পুত্র লিন, ঈলিনের পুত্র দুষ্যস্ত, তন্ত পুত্র ভরত 
মহাভারত ও পুরাণ মিলাইয়া আমর! এইরূপ বংশ-তালিকা, 
755 
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ূ পা ২ ৮২ 
শকুন্তলা খতিব 


~ 


ভরত 
_ তংস্গুর পুত্র যে ঈলিন, তাহা মহাভারতে (আদি ৯২৭). 
উদ্ধৃত প্রাচীন অন্থবংশ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে 
তংসুং সরস্বতী পুক্রং মতিনারাদকীবাণং | 
4 ঈলিনং জনয়ামাস- কালিঙ্্যাৎ তসুরাম্ুজম্‌। 
” সুক্তরাঁৎ পাঙ্জিটার সাহেবের পক্ষে পুরুবংশ হইতে : 


এ সঙ্গত হয় নাই। পাঞ্জিটার কর্থকে . 


ভরতের অধস্তন ‘পুরুষ অজমীটের পুত্ররূপে নির্দেশ করেন। 
তিনি তাহার প্রমাণে বাঁঘু (৯৯।১৬৯-৭০), মত্ত (৪৯/৪৬৭৯৭ ), 
বিষ্ণু (৪1১৯/১০) ও গরুড় (১৪০1৯ ) পুরাণের পরা 
করিয়াছেন। কিন্ত'আমরা দেখিয়াছি. যে বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ 
আমাদের মতেরও সমর্থন করিতেছে। আমরা মহাভারতের 
অনুকুল পুরাণের উক্তিই গ্রহণ করিয়াছি পাঞ্জিটারও ছুষ্যন্ের 


চিঠি উট 
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দিলীস্থ বিড়লা-ভবনে অভিম শয্যায় মহাত্মা গান্ধীর শবদেহ__শিয়রে একজন শিখ পুরোহিত 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন 








বিড়লা-ভবন হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর শব লইয়া দীর্ঘ পাচ মাইলব্যাপী শোকযাত্রা 





যমুনাতীরে গান্ধীক্জীর জ্বলন্ত চিত! অবলোকনরত (ব। দিক হইতে) রাজকুমারী অমৃত কাউর, লেডি মাউণ্টব্যাটেন, 
লর্ড লুই মাউণ্টবাটেন, পাঁমেল! মাউণ্টবাটেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডাঃ লে। চিয়। লুয়েন 





গত ২রা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রামলীলা-প্রাঙ্গণে মহায্মা গান্ধীর শোকসভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌ রু 
বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন 


A ফান্তন 


4 


bd 


করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে কাত্তপ ক বলিয়াছেন 
শে ২২৭ 91 | 


১  পাঞ্জিটার ক্ফান্িকুজজ বংশকে ' চন্দ্রবংশীয় ও পুত্র 
অমাবস্থুর বংশজাত নির্দেশ করেন। তাহার প্রমাণ-্বরূপ তিনি) 
সাতটি পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন- ব্রন্মাও,-বারু, বন্ধ, হরি-) 
বংশ, বিষ্ণু, গরুড- এবং ভাগবত (পৃঃ ৯৯, পাদগিকা ১)।, 
অগ্নিপুরাণ' মতে (২৭৭1১৬-১৮) কান্তকুজ বংশ পুরুবংশীয় 
"অজমীঢ়ের পুত্র জহুর বংশজাত ৷ ভ্রন্মপুরাণ ও হরিবংশের এক 
মত অগ্রিপুরাশের অনুরূপ মহাভারতের আঁদ্বিপর্ব্বের ৯৪ 
. অধ্যায় এবং অনুশাসন পর্বের ৪র্থ অধ্যায়ে কুশিক ( কান্ভকুজ ) 
বংশকে অজশীন্রুর পুত্র জহর বংশজাত বলা ' হইয়াছে । 
এঁতরেয় ্রান্মণ (৭1৩৩1) এবং শাংখায়ন শ্রৌতস্থত্র (১৫২৫) 
বিশ্বামিত্রকে ভরতর্ষত বলিয়াছে 1* ইহাতে তিনি যে ভরতৃ- 


বংশীয় জহুর অধস্তন পুরুষ, তাহাই বুঝাইতেছে। আমরা, 


পুরাণে তিন জন জহুর উল্লেখ দেখি। প্রথম জহু্‌ পুরূরবার 


- পুত্র অমাবন্ুর রংশজাত। ব্রহ্মপুরাণ ও হয়িবংশের মতে 


এই জন, যুবনাশ্বের কন্ঠ! কাঁবেরীকে বিবাহ. করেন। ব্রহ্মাণ্ড- 
পুরাণের মতে কাঁবেরী যৌবনাশ্বের (মান্ধাতার ) পৌত্রী। 


বাস়ুপুরাণের মতে তিনি যুবনাশ্ের পৌঁজী। ইনি সৌহোত্রি .. 
( ন্ুহোত্রের পুত্র ) জহ,। হরিবংশ, মংস্তপুরাণ এরং বায়ুপুরাণ .. 


}-" মতে মতিনারের কন্তা গৌরী, যুবনাখের স্ত্রী, মাদ্ধাতার 
জননী ছিলেন। এই মতে বংশ-তালিকা নিয়লিখিত রূপ 3. 
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- দ্বিতীয় জহ্ব , অজমীঢ়ের পুত্র ৷ এই দ্বিতীয় জহর সহিত, 
_ প্রথম জহুর গোলযোগে বিশ্বামিত্রকে পুররবাবংশীয় স্থির 
রর করা হইয়াছে। ৮9 
টি মতে)। 


বিশবামিত্রকে গ্রামরা এঁতিহাঁসিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য 
করিব। তিনি ভরতবংণীয় বিখ্যাত রাজা! সুদাসের . তি 
_ছিলেন। . খগবেদ (৩য়-মগুল) তাহার. সাক্ষী ৷" 
ই হরি হবার কে হে রা 





* এতরের ব্রান্মাণের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশ্বমিত্রকে জ্বী বলী "= 


কইছে ১১৭ 


১১ > 


ভরত, কথ্ধ ও বিশ্বামিত্ৰ 


'* বিবাহ করেন (১৫২ পৃ) পারার জাবির ভ্রান্ত 


৫০৫. 





ছেন “কুশিকন্ত সবনুঃ” | এ মারের তকে বত বল! 


" হইয়াছে " 


“বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিজ্ঞরঃ 1৮ 
অর্থাৎ বিশ্বামিত্ৰ যখন সুদাঁসের যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র কুশিক- 
" বংশীয়দিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। - "7, 

এ ৫৩ স্ুক্তের ১৫ ও ১৬ খকে বিশ্বামিত্র জমদগ্রির নাম 


.উল্লেখ করিয়াছেন । দশম মগুলের ১৬৭ সুক্তটি বিশ্বামিত্র ও 


জমদগ্নি উভয়ের মিলিত রচন| | সেখানে- ৪র্থ থকে" Na 
উক্তিতে আছে-_ 

“সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশবামিরদমদী দমে” 

অর্থাৎ হে বিশ্বামিত্ৰ ও জমদগ্রি | তোমরা সোম প্রস্তুত 
করিলে আমি যখন ধন লইয়| তোমাঁদিগের গৃহে আঁগমন করি, 
তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কুর। '( রমেশ দত্তের অনুবাদ ) 

সুতরাং এই বিশ্বামিত্ৰ সুদাস ও জমদগ্রির সমকালীন । 
কিন্তু পান্জিটার বিশ্বামিত্র হইতে সুদ্বাসকে ৩৬ পুরুষ অধস্তন 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । মহাভারত ও পুরাণের সর্ধবাদী 
মতে বিশ্বামিত্ৰ ও জমদগ্রির সম্পর্ক এইরূপ ' 


জমদগ্ি-. 7 
| ২ 
৫৫ রাম (পরশুরাম) ডে 
* বায়ু, ব্রহ্মা ব্রহ্ম ও হ্রিবংশ মতে কুশিক পৌরুকুৎসীকে 
পৌরাণিক 
‘বংশাবলী’র উপর নির্ভর করিয়! এই পৌরুকুংসীকে পুরকুৎসের 
কণ্ঠ! ন! বলিয়! পুরুকুৎসের অধস্তন ষষ্ঠ কন্ঠ! মনে করিয়াছেন । 
কিন্ত খগ বেদের প্রমাণে পৌরুকুৎসি শ্রসদস্থ্য সুধাসের সম- 
কালীন ছিলেন। সপ্তম মণ্ডলের - ১৯ সুক্তটি বসিষ্ঠ 'ঘুনির 
রচিত। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র জুদাসের পুরোহিত ছিলেন । . 
সুতরাং এই স্ুক্তটি একটি সমসাময়িক প্রমাণপত্র। ইহার . 
ওয় খঁকে উক্ত হুইয়াছে ।-- 
স্ব দে! ধৃষতা! বীতহব্যং প্রাবে] বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসং |. 
প্র পৌরুকুৎসিং ভ্রসদস্্যমাবঃ কষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেপুরুং ॥ 
অর্থাৎ হে ধর্ষক | ' হুব্যদাত] সুদাসকে ধর্ষক ( বন্ধের ) 
দ্বার] সমস্ত রক্ষার সহিত রক্ষা কর, যুদ্ধে. তুমি লাভের জন্ত 
পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্থ্যকে ও পুরুকে রক্ষা কর । রা এ 
(রমেশ দত্তের অনুবাদ ) 
বেদ, মহাভারত ও পুরাণ আলোচন! করিয়া: আমরা নিয়- 


লিখিতরূপ বংশতালিক! প্রস্তুত করিতে পারি 1-- 





৫০৬ রঙ 
পাসপাসিতািপপাস্পাাস্পস্িপা লিপ তিপাঘিলা ২ পাত. 


১। ভিন ভিন অন্তিনার) ' 
| 
২। তং্গু (বৈদিক তৃৎসু ) 
| 


৩। ঈলিন (৮ উলান ) 
| | 
৪1 ছুঃষন্ত 
| 
৫1 ভরত 


iy oh ০২: 
৬। ভুমন্থ্য (নামান্তর বিতথ, বৈদিক বিদখী ) 


৭। জুহোত্র 

| 

৮। অজমীঢ় . 

রা RE | 
৯। ছুঃযত্ত (সুশান্তি ) জু, 


] টু 

১১। তৃক্ষ ( খক্ষ, পৃথু, চক্ষুঃ) অজ ( অজক ) 
18 2১ 

১২। তৃম্যশ্ব ( ভদ্ৰাশ্ব, বাহাশ্ব ) বলাকাশ্ব 
| | 


১৩ । মুদ্গল . কুশ (কুশাশ্ব, বল্লভ, বৈদিক 
] রত ইষীরথ) 

১৪। বধ্যশ্ব কুশিক 
এ [ . 

১৫। দিবোঁদাস গাঁধি ( বৈদ্বিক গাঁথী ) 
| [৬2 

১৬। পিজবন ১. বিশ্বামিত্ৰ (বিশ্বরথ ) 

| | | 
১৭। সুদাস রৈভ্য 


ভরত হইতে ১১ পুরুষ অধস্তন বিশ্বামিত্র কখনও ভরতের 
মাতামহ্‌ বা পূর্বপুরুষ হইতে পারেন না । স্থতরাং ইহা] অলীক 


ট্টপকথা মাত্র। ভরতের মাতামহ কথ ইহাই এঁতিহাসিক: 


সত্য । 

উপরি-উক্ত বংশতাঁলিকা। হইতে পট: বোধ হইতেছে যে 
অজমীঢ় হইতে বিশ্বামিত্ৰ নবম পুরুষ অধস্তন । আমরা ইহার 
পরিপোষক প্রমাণ পাইতে পারি । মহাভারতের শান্তিপব্বের 
৪৯ অধ্যায় অনুসারে .বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবস্ুর সমকালীন 
হইভেছেন জাঁমদগ্ন্য রাম, পুরুবংশীয় বিছুরথ-পুত্র খক্ষ এবং 


প্রবাসী 


পাতালতো লোতলোলোছিলাত তালাত ৯ পাটি পাত লা ত পছা 


[| | | 
"১০ । পুরুজাহু (পুরুজাতি) সিন্নুদীপ ভন, সুনগ্ সুহোত্র) 
| 


১৩৫৪ ‘ 


৮ পাস ২ পিপিপি ত সলতিলামলাছলালা ১ লং 


বৃহ্দ্রথ (নার), ৰক্ষ এবং বৃহ্রথ উভয়েই অজমীঢ়- ' 
বংশীয়। মহাক্তারত এবং পুরাণ অন্থসাঁরে el বংশ- 


পরিচয় এইরূপ-_ - 
১1, অজমীঢ অজ্তমী় অজমীঢ় . 
২ না নর | রা 
৩। ২ চি | to | 
৪। রা রে 
টু EY রন | বন 
- ৬ রন বর 
৭ | নি নি - ন 
৮। রা রি কত 
৯! টা ২৯ 
১১। রা | 


কথকে শকুত্তলার পিত! বলিয়] উল্লেখ না করার কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে পৌরাণিকের নিকট এইরূপ সগোত্র বিবাহ 


: ধর্মমবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বৈদিক যুগে এইরূপ 


সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল-না। শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে-_ 
“তম্মাদ্‌ বা সমানাদেব পুরুষদত্ত! চাঁগ্শ্চ জাঁয়তে। উত তৃতীয় 
সংগচ্ছাবহৈ চতূর্থে সংগচ্ছাবহৈ।” সেই একই পুরুষ হইতে 
ভক্ষক, (স্বামী) এবং ভক্ষ্য (স্ত্রী) জাত হয়। পৌরাণিক 
উপাখ্যানে এইরূপ বিবাহের কোন নিদর্শন ন! থাকিলেও 
বৌদ্ধজাতকে (৫৩৯ নং) আমরা এইরূপ বিবাহ দেখিতে, 
পাঁই-- 


টা 
জা 2: এ 
ডর. 


bd 


“বিধি কৰি শাহ্‌ আবদুল লতিফ 


এ এন.এম বজলুর রশীদ 


উর ভীঁট শরীফের বিখ্যাত শাহ আবদুল - 


লতিফের* জীবনকাল ইংরেজী ১৬৮৯ থেকে ১৭৫২ সাল 
পর্য্যন্ত । তাঁর জীবন ও লেখার আলোচনার পূর্বের সে সময়- 
কার সিন্ধুর ইতিহাঁস কিছু জানা দরকার । 

প্রায় চার. হাঁজার বৎসর পুর্বে সিন্ধু উপত্যকা. ও ইরাকের 


“প্রসিদ্ধ বাগদাদ শহরের নিকটবর্তী অতি-প্রাচীন উর শহর ও 


তাঁর প্রত্যন্তভূমিকে কেন্দ্র করে যে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে 
তাঁরই ভঁগ্নাবশেষ সিঙ্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্তোদড়োতে আবিষ্কৃত 


হয়েছে । তার বছ পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ সালে দিখিজয়ী' 
আঁলেকজাণার সিদ্ধুর নিম্নভূমি দিয়ে সিক্ধুনদ অতিক্রম করে 
৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ আরবী ' 
যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিম সিদ্ধু উপত্যকার নিয়ভাগে অবতরণ. 


ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন । - 


করে সর্বপ্রথম ভারতভূমিতে ইসলামের বিজয় পতাকা 
উত্তোলন করেন । 
মধ্যেও সিদ্ধুপ্রদেশ আপন স্বাতন্ত্র্য: ও স্বাধীনতা] অক্ষুণ্ন রেখে- 
ছিল। 

সিন্ধুদেশ তখন ডান বিভক্ত ছিল ।--উত্তর সিন্ধু 
উপত্যকা ও নিয় সিন্ধু উপত্যকা । এই ছুই ভূমিতে বিভক্ত 
হয়েও সিদ্ধু প্রদেশের এঁক্যের হাঁনি হ্য়নি।- পূর্ব দিকের 
বিশাল মরুভূমি ও পশ্চিমের উতুঙ্গ পর্বতমালা দেশটিকে 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র ও: ্বপ্রতিষ্ঠ করে একটি 
বিশেষ একক সভা দান করেছে । ১৫৪২ সাঁলে শের শাঁহ 
কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন সিন্ধুর অমরকোঁটে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন এবং এই স্থানেই তাঁর পুত্র আকবরের জন্ম হুয়। 
আকবর দিল্লীর বাদশাহ হয়েই ১৫৯২ সালে সিদ্ধু অধিকার 
করেন। সে সমর তাঁত ও বাখাঁর এই ছুই শহ্রই সমধিক 
প্রসিদ্বছিল। বর্তমান সিদ্ধুর বিখ্যাত করাচী, হায়দরাবাদ, 


শিকারপুর-ও জুস্ধুর শহর অষ্টাদশ ও বিংশ শতকের মধ্যে . 
" গড়ে ওঠে। 


মোগল শাসনীবীনে এলেও সিদ্ধুপ্রদেশ তার স্বকীয়তা 
বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। স্থানীয়: শক্তিশালী 
অধিবাসীদের মধ্য থেকেই সিদ্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। 
দিল্লীর সঙ্গে সিদ্ধুর সন্বন্ধ ছিল রাজস্ব আদাঁয়ের |, নিয়মিত 
হিট পেয়েই দিলীশ্বর সন্ষ্ট থাকতেন। কিন্ত 





* সিন্ধি কবি শাহ আবিছুল লতিফ বাঙালী পাঠকের 
কাছে প্রায় অজ্ঞাত শ্রবেয় শ্রীক্ষিতিমোহিন সেন মহাশয় বিশ্ব- 
ভারতী পত্রিকার এক সংখ্যায় তাঁর জীবনী সম্বন্ধে কিফিৎ 
আলোচনা করেন 


তারপর নানা বিপর্যয় ও ছুঃখ-বিপদের 


সিন্ধুর অধিবাসীদের শিক্ষা বাঁ ভন্ঠান্ত সুখস্থুবিধা বিধানের জন্য 
তিনি এক পয়সাও খরচ করতেন নী । 

সিঙ্ধুর বিখ্যাত কাঁলহোরা বংশ প্রথমে জাঁয়গীরদার রূপে 
আঁবিভূতি হয়ে ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ 
প্রাধান্ত লাভ করে এবং এই বংশের লোকেরাই মোগল 
বাদশাহ কর্তৃক সরকারের শাঁসনকর্তী মনোনীত হতেন । ইয়ার 
মুহাম্মদ কাঁলহোঁরা এই কালহোরা! বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
নিজে হজরত মুহাম্মদের খুল্লতাত হজরত আব্বাসের বংশধর 
বলে দাবি করতেন । দেশের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া 


-ধর্শের ক্ষেত্রেও এই বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 


.. . ১৭০৭ রীষ্টান্বে আগুরঙ্গজেবের মৃত্যুর. সঙ্গে সঙ্গে মোগল 
সাত্রাজ্যের চারিদিকে নান! বিশৃঙ্খলা দেখা দিল । অতিমাত্রায় 
কেন্দ্রীভূত শাঁসনতন্ত্ৰ ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীর সামরিক 
শক্তি শিথিল হয়ে এল। ইউরোগীয় বণিকদের আগমনে 
তখন ভারতভূমিতে নূতন ভাবধারা ও নানা অভাবনীয় সমস্তার 
সৃষ্টি হুল |. এই নবজাঁগরণ ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে 
চলতে না পারায় মোগল সাত্রাজ্যের পতন অবশ্যন্তীবী হয়ে 
উঠল | - এই স্যোগে ১৭০৭ সাল থেকেই কালহোরা বংশ 
সিন্ধু সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশের পূর্ব 
গৌরব ও স্বাতত্র্য ফিরিয়ে আনলেন | কিন্তু স্বাধীনতা লাভের 
সঙ্গে সিন্ধুর বুকে শান্তি পুনঃপ্রতিঠিত হ’ল নাঁ। তখন এক যুগ 
সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে__পুরাঁতনের সঙ্গে নৃতনের বিরোধ সুর 

হুয়েছে। অশান্তি, অরাঙ্জকতা ও আত্মকলহে দেশ উত্তপ্ত হয়ে 
উঠল । ১৭৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত কালহোরা বংশ স্বাধীন ভাবে সিন্ধু 
শাসন করলেন । ১৭৩৯ সালে ন'দির সাঁহের ভারত আক্রমণের 
ফলে সিন্ধু আবার স্বাধীনতা হারিয়ে পারস্তের সামস্তরাজ্যে - 
পরিণত, হ’ল । ১৭৪৭ সালে সিঙ্কুকে আহমদ শাহ ইরাণী 
কাবুলের অধীনে নিয়ে আসেন ১৭৭৩ সালে আঁহমদ শাহের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু আবার 'বছিঃশক্তির হাত থেকে বিচ্যুত 


. হুয়ে আপন স্বাধীন সত্তা ফিরে পেল । বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্ 


যথাসাধ্য অস্বীকার করে, বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ করে-এবং 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের.নানা প্রভাব থেকে আপনাকে 
রক্ষা করে চারদিকের দুর্গম অচলায়তনের মধ্যে সিন্ধু আপনার 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখেছিল । এমনকি ঈ ইণ্ডিয়া 


কোম্পানী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাঁণিজ্যকুঠি নিৰ্ম্মাণ করা, 
সত্বেও শাসকদের আ্থকুল্যের অভাবে সিন্ধু ত্যাগ করে চলে 


যেতে বাধ্য হয়। 
পাঠানদের হাত থেকে মুক্তি পাবার. পর-_-কাঁলহোরা 
বংশকে আঁর একটি হ্রমবর্ধীমান শক্তির সন্মুখীন হতে হ’ল। 


৫০৮, 





+ একদা শক্তির চরম শিখরে উঠে কালহোরা-রাজ মিয়া মীর 
- মুহাম্মদ উত্তরে অবস্থিত রুক্ষ ও অনুর্কার পর্বতমাঁলার অধিবাসী 
বেলুচদের আপন রাজ্যে অতি সমাঁদরে আব্বাঁন করেন । শুধু 
তাই নয়, এই মেষপাঁলক বেলুচদের তিনি নানা উপহার দিয়ে 
বিশেষ ভাবে অন্থগৃহীত ও আপ্যায়িত করলেন । তখন তিনি 


স্বপ্নেও ভাঁবেন নি যে এই নিরীহ বেলুচরা এক দিন সিদ্ধুর সাম-: - 


_রিক ক্ষমত| লাভ-করে তারই বংশের বিলোপ সাধন করবে। 
বিদেশী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কাঁলহোরা, বংশের 
শ্রেষ্ঠ শাসক গুলাম শাহ দেশে আবার শাস্তি ও শৃঙ্খলা কতক 
পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন | ১৭৭১ সালে তাঁর, 
মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র-সরফুরাঁজ খাঁ সিন্ধুর সিংহাসনে আঁরোহ্ণ : 
করলেন। তিনি ছিলেন অদুরদর্শী ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁর 
প্ররোচনায় বেলুচ তাঁলপুরীদের এক জন নেতা মীর বাহ্রাম " 
খান তাঁলপুর নিহত হলেন। বেলুচ জাতির অন্ততয় বিশেষ 
একটি শাখা এই ভালপুররা সিক্ধুর রাজ-দরবাঁরে অশেষ শক্তির 
অধিকারী হুয়ে পড়ে । -এই হত্যা সংঘটিত হবার পর থেকেই 
কালহোরা ও তালপুরদের . মধ্যে এক বিপুল রক্তক্ষয়ী ঘরোয়] 
যুদ্ধের সুরু হ’ল এবং তাঁর ফলে অষ্টাদশ শতকের প্রারস্তে 
তাঁলপুর-বংশ সিন্ধুর সিংহাসন অধিকার কুরে বসল। . 
রহ হ’ল সিদ্ধ প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । এখন মূল প্রসঙ্গে 
আসা যাক্‌। শাঁহ অবছুল লতিফ ১৬৮৯ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর জীবনকালের আরম্ভ থেকেই সিন্ধুর ৭ শাঁসনভার 
মোগলদের হাত হতে কালহোরাঁদের হাতে এসে পড়ে । 
. আঁওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় আবদুল লতিফ ছিলেন আঠার 
বৎসরের যুবক | তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ তখন নাদির শাহ 
দিল্লীর ধ্বংস সাধন করে সিন্ধুকে পারস্তের সামস্তরাজ্যে পরিণত 
করেন। আঁটান্ন বৎসর বয়সে তিনি আর একটি বিপুল পরিবর্তন 
ঘটতে দেখলেন ৷. মরণোন্থুখ দিল্লীর সাম্রাজ্যকে চুরমার করে 
দিয়ে আহমদ শাহ্‌ আধুনিক আফগানিস্তান রাজ্য সৃষ্টি ক’রে 
সিদ্ধুকে তার অস্তুভূ ক্ত করলেন । এর পাঁচ বৎসর পরে এবং 
_ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের ছয় বৎসর প্র. 
শাহ লতিফ তেষটি বৎসর বয়সৈ পরলোকগমন করেন | . 


উপরের এই-বিবরণ থেকে দেখতে পাই, শাহ্‌ লতিফের . 


জীবিতকাঁলে সিন্ধু তথা মোগল সাত্রাজোর বুকে নাঁনা 
বিপৰ্য্যয় ঘটে এবং তার দ্ররুন যে বিক্ষোভ ও অরাঁজকতার 
স্বষ্টি হয় তাঁর ঢেউ এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সকলের মনকেইম্পর্শ করে। এতে শাহ্‌ লতিফের কবি- 
মূন ' যে বিচলিত হবে তাঁতে আর বিচিত্র কি! - কিন্তু 
* বিশ্ময়ের্‌ বিষয় 'এই যে, ' চারদিকের এই তিক্ততা ও 
অনিশ্চয়তার মধ্যেও শাঁহ লতিফ অচঞ্চল ও অপ্রমত্ত চিত্তে * 
- অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা ক'রে সেই পরমসুন্দর এক 
আল্লাহ র প্রতি তাঁর ভক্তি ও প্রেমাঁধ্য নিবেদন করেছিলেন । 
বাইরের ঘটনাবহুল ও পরিবর্তনশীল- জীবনযাত্র৫কে. তিনি 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 








বড় করে দেখেন নি। অন্তরের যে ভাবধারা চিরন্তন, থে 
সত্য চিরকালের তাঁরই' সাধনায় তিনি অন্ত্খী মন নিয়ে 
এক পরম- নিভূতি রচনা করেছিলেন। কাঁলহোরা বংশের, 
আত্মকলহ্‌, রাঁজনীতিক্ষেত্রের নানা ভেদ্র-বিদ্বেষ ও অভিজীত- 
বিলাসী জীবনের বিকৃত অভিব্যক্তি তাঁর কবিতার বিষয়বস্ত 
না হয়ে আল্লাহ র ধ্যান ও সহজ বোধময় আনন্দই ছিল তার 
জীবন-প্রকাঁশের.একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য । | 
' শাহ্‌ লতিফের জীবন ছিল অনড়স্বর ও বৈচিত্র্যহীন ৷ 


কিন্ত তার অন্তরের অপার বিটি ভারি রুতি রাত: | 


হয়ে চিরসুন্দর ও অমর হয়ে আছে। al 
"ভাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল ‘হায়দরাবাদ (সিদ্ধুর) 


জেলার উত্তরে অবস্থিত হাল! হাঁবেলি; কোঁদ্রী এবং ভিটশাহ .. 


এই তিনটি গ্রামের গভীর নির্জনতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। 
রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন আন্দোলনেই তিনি যোগদান _ 


.করেন নি। 


AEST TEE HE OEE EY RE পলায়নী 
মনোভাবের পরিচয় নেই। ' যার! গভীর জীবনের সন্ধান 
পেয়েছেন--জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন তাঁদের চিত্ত 


: বস্তজগতের চাঞ্চল্য ও পরিবর্তন্শীল্তার অনেক উদ্দ্বে বিরাজ 
করে। স্থায়ী জীবন তাঁদের কাম্য, 'সধীৰী জীবনের আনন্দ- সপ 


বেদনা তাদের মনকে চঞ্চল করতে. পারে না। 

বাঁল্যে ও যৌবনে তিনি -লৌকোভর প্রতিভার পরিচয় . 
দেন। 
লাগত । নির্জনে চিন্তা করা-_সকল কলকোলাঁহল ও জীব- 
নের সর্ব্গ্নানি থেকে বহুদূরে গভীর গোপনে বসে আল্লাহর 
ধ্যান করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র আনন্দ | এক দিন 
অন্তান্ত মুসলমান সাধকদের মত তিনি দেশভ্রমণে বার হলেন ৷ :. 
পথ তাকে ডাক দ্বিয়েছিল। সুদীর্ঘ দিনের আকুল প্রতীক্ষা 


এও অন্তরের একান্ত বেদনাবোঁধ তাঁকে একদিন পথের বুকে 


ডেকে নিয়ে এল। তার অন্তরাত্ম! আল্লাহর উদ্দস্তে যেন. 
উর CE - E 
পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে. . - 
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাঁওয়া_ 
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাছে | 
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া 1 
দয টি এনে পথে বার হয়েছিলেন । 
'আইন-ই-গ্রাকবরীর বিখ্যাত রচয়িতা আবুল ফজলের পূর্ব 
পুরুষ শেখ মুসাও এক'দিন অজানার সন্ধানে পথকে. বরণ ক্র 
নিয়েছিলেন । 
বালাকাঁলের একটি ঘটনায় তার ভগবৎ প্রেমেরণ্এক অপূর্ব 
নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। ' আরবী বর্ণমালা শিখবার সময় বালক 
লতিফ ‘আলিফ’ বর্ণ ছাড়া অন্ত কোন বর্ণ শিখতে অস্বীকার * 


করেন। এই আলিফ দিয়েই আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের জুরু ।* . ' 


পীর-দ্বরবেশ ও সাঁধক-ফকীরদের সাহচৰ্য তীর ভাল 


সি 


* ফাল্গুন চি 





পাস 


*শীহু, লিক ছিল হিরাঁটের অধিবাসী এক বিখ্যাত 
ধর্মপ্রাণ সৈয়দ ভ্বাৰকের বংশধর । জিন্ধুতে এই বংশের 
, মহাজনগণ ধর্মগুরু বা! পীরের সম্মানজনক আসন লাভ করে- 





-. * ছিলেন শাঁহ লতিফের পিতার নাম সৈয়দ হাঁবীব শাহ । 


প্রাচূর্য্যের মধ্যে-বাঁস করলেও শাহ্‌ লতিফ কোন দিন জীবনের 
২৬. সহজলভ্য আরাম আঁয়েস বা জাঁকজমক ভালবাসতেন না| : 
₹ ভার জীবন ছিল অপূর্ববভাবে সংযত। শাস্তধীর, মিতভাষী 
ও সৌজন্যের আঁধার শাহ লতিফের প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল । 


সিদ্ধি কৰি শা, আঁবছুল নিভিরঃ 





" ৫০৯ 





_ প্রসন্নতা অঞ্জন করেন। ভান বিভা ছিল বি কোরান 
গ্রন্থ, একখও ‘মসনভী’ ও সিদ্ধি কবি শাহ করীমের একখানি 
কবিতা-পুস্তক | আল্লাহ্‌র ধ্যান ও স্মরণে আঁপনা র-ব্যক্তিসা 
_ ভুলে তিনি দীর্ঘদিন এক বৃক্ষকোটিরে বাস করেন । এই সময় 
তিনি বহির্জগৎ' থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ।-. বাহ্‌ 
লতিফের এই বহছুকষ্টলন্ধ সাধনার অপূর্ব ভাব ও আনন্দরসে 
তীর সমস্ত রচনা রূপায়িত হুয়েছে। * সাধক -মনের বেদনা 
ও. সন্ধানপরতা চিরকালের ব'লে 'তার কবিতা ও গান 


মাহষ এমন কি ইতর প্রাণীর ছুঃখকষ্ঠ পর্যন্ত তিনি সহ করতে * চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে.। 


পারতেন না। সেই সময়কার অভিজাত .বংশের উচ্ছ বল ও 


আত্মসং্যমের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশ্ময়কর । 
. তীর এই সহজ সুন্দর ও নির্লিপ্ত সাধক' জীবনের প্রতি অনেকেই, 
অদ্ধাশীল হয়ে পড়ে । এক জন যুবকের. এই জনপ্রিয়তা দেখে 
ব্যবসায়ী ধর্মগুরু ধাঁরা-ভারা নানাভাবে তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা 


* করতে লাগলেন। কালহোরা বংশের উপর. সৈয়দৃদের প্রভাব. 


ছিল অতুলনীয় । তাঁদেরই প্ররোচনায় নূর মুহাম্মদ কালহোঁরা 
উদ্নারহৃদয় শাঁহ লতিফের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন ।. কিন্ত 
আল্লাহু র প্রেম খাঁর কাম্য মানুষের অসন্তষটি বা অহেতুক ' 


পোষ তাকে কখনও বিচলিত করতে পারে না। নূর মুহাম্মদ 


EE 


fle 


: অবশেষে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তরুণ সাধক কবি শাহ্‌ 


লতিফকে বন্ধুর্ূপে গ্রহণ করেন। নুর. মুহাম্মদের কোন 
পুত্রসন্তান ছিল নাঁ। জনপ্ৰবাদ যে শাহ লতিফের আঁশীর্বাঁদেই 


. তার. পুত্র গুলাম শাহ কালছোরাঁর জন্ম হয়। 
ধীরে- ধীরে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন 1 


আধ্যাত্মিক ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা ও গান রচনা করে তিনি 


" জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কিস্ত-জনপ্রিয়তা 


"ও প্রশংসা তার মনকে পীড়া দিতে থাকে ।- শেষে লোকালয় 
ত্যাগ করে ভিট (সিদ্ধি শব, অর্থ বালুর পাঁহাঁড়) নামক 
একটি নিৰ্জ্জন স্থানে তিনি তাঁর কুচীর নির্মাণ করেন। তার 


' পার্খদেশ দিয়ে কিয়ার হ্রদের স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হয়ে 


চলেছে, আঁর তাঁর চারদিকের. শ্তামল প্রান্তর ও তরুশ্রেণী 
সিন্ধুর রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিক্রমের স্থষ্টি করেছে। ভিট 


= শরীফ শাঁহ-লতিফের সাধনার উপযুক্ত স্থানই বটে | ধীরে ধীরে )' 


+ চিক দেৱ ক এক গ্রাম, গড়ে :উঠল। শাহ লতিফ 


. নিজের হাতে ঘরবাড়ী নির্মাণ করতে সাহায্য করলেন । 
কিন্তু নিৰ্জ্জনত! চাঁইলে কি হবে, তিনি যে অধ্যাত্ব-সম্পদের" 


. . "অধিকারী হয়েছেন তার প্রতি আক্ষষ্ট হয়ে ভক্ত জনগণ “দলে 


৬ 
a 


| দুলে ভিট শরীফে জড় হতে লাগল ।, 


শাহ লতিষ্ক ছিলেন সুফী সাধক । পাঁরস্তের Cat 
সুফী কঁবি' মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী ছিলেন তার অত্যন্ত 
পিিয়কবি। শাহ লতিফের গুণমুগ্ধ নূর মুহান্মদ কালহোরা 


* তাঁকে রুমীর একখৃওড ‘“মসনভী’ কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে তাঁর * 


১৭৫২ সালে তিনি অনস্তলোকে যাত্রা করেন। ভিট শরীফে 


is ভোগসৰ্ক্যস্ব জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি, যে ভার কবরের উপর গুলাম শাহ কালহোর! বন অর্থব্যয়ে একটি 


সুন্দর সমাধিসৌধ তৈরী করে দিয়েছেন। আজও' প্রতি - 
শুক্রবার - শাহ লতিফের সমাধিস্থানে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করা 
হয় আর তাঁর চারদিকের গভীর নির্জ্জনতা ভেদ করে ধ্বনি-. 
ওঠে ‘আল্লাহু--আঁল্লাহু’ । 

সুফী কবি. শাহ লতিফের কবিতা উন নারি 
মুন্তাখাব ) সিদ্ধি ভাষার. এক অমুল্য সম্পদ । আজ পর্য্যন্ত 
তাঁর সমকক্ষ কবি সিদ্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন-নি। সিদ্ধি ভাঁষ! 
সংস্কৃত ভাষা . থেকে উদ্ভূত । আরবী, ফারসী ও উর্দ, ভাষার 
"প্রভাব থেকে মুক্ত. করে শাহ লতিফ সর্বপ্রথম সিন্ধি ভাষার 
প্রাণশক্তিকে পূর্ণনুত্তি দান করেন। সিদ্ধুর 'নদী,-পাহাড়-* 


পর্বত, রাখাল বালক, কুমোর প্রভৃতি অতি পরিচিত ও 


সাধারণ,বিষয়বস্ত ব্যবহার করে তিনি সিদ্ধি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি 
করেন ও তাঁকে জনপ্রিয় করে তোঁলেন। সিদ্ধি জনগণের 
মুখে ভাষা দিয়ে, নতুন ভাবের ব্যঞ্জন! দিয়ে তিনিই সিন্ধি 
ভাষার, মর্য্যাদ! বৃদ্ধি করেছেন এবং সর্বত্র . তার সৌরভ 
ছড়িয়ে দিয়েছেন_এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। 
বাংলার মরমী, সাহিত্যের ভারী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় . 
ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সুদুর ভিট. শরীফে গমন. করে- 
ছিলেন" ০৮৮88 
দেওয়া গেল। রং 

দুর্গম পথ. 
আমার নূৰ্যালতা আমারে দেয় আনন্দ--আল্লাহ র কাঁনে কানে 
ধ্বনিত হয় আমার প্রেমার্ত বেদনার আর্তনাদ | 
ফাঁসীর মঞ্চ-বৃক্ষে করেছি আস্বাদ্ (প্রেমের ) 
ছুঃখ আমার জন্য নিয়ে এসেছে কি অপুর মহত্ব | 
ফাঁসী-মঞ্চ আমারে ডাকে--ওগে আমার বন্ধুর 
তোমরা কেউ কি যাবে আমার সাথে? 
01 
প্রেমের দায়ে । 
ফাঁসীর কাঠ__তাঁর প্রলোভন দে বিছিয়ে, 
ভাঁকে প্রেমিকদের । পেয়েছ কিসদ্ধা_ ৯ 
প্রেম বলে কারে ? 'যাত্রা.করো.না ( সেই দুর্গম রহৃস্তের পথে ) 


- ৫১০ | প্রবাসী - | ও ১৩৫৪ 4৯ -, 





(তোমার গধ্বিত ) শিরের মূল্য দিও না কিছু কি ক্ষতে তোমার বুক জ্বলে যায় অপর জনে-- রা 

তখন করু জিজাসা প্রেমের অর্থ কি__-তারপর বল কথ]। বলো না তাখা__মনের বেদনা মনেই রেখো | 

ফীসীর ফাঁস ( বন্ত-আবর্তন জালে তাঁর অস্তিত্ব) - জানি lj 

অলঙ্কৃত করে প্রেমিকদের | সৈয়দ করে গান_-. " মন্তক প্রস্তুত করি-_খির অচঞ্চল 

তাঁরা দেখেছিল প্রেমের বর্শ।--কম্পিত হয়নি তাতে ছিন্ন কর শির তাহে না হয় অন্যথা 

স্থির পদে দাড়িয়ে ছিল তারা। . "_ হয়ত লভিতে পার তার প্রসন্গতা-_ রি 
’ ভূমিতে লুটায়ে পড়া রক্তমাখা, শির 

প্রেম তাঁদের দিয়েছিল ডাক-_তার! আপনাদের করে নি আত্বত'২ ব্যর্থতায় করিবে না অন্তর অধীর । 

প্রেমই তাদের সেখানে গেছে:নিয়ে_ প্রেমের আদেশ । -. প্রেমের শরাঁবখানে হত্যা অগণন , 

নিৰ্ম্মম ছাঁতে প্রেম যখন নেয় ছুরি-__ - বন্ধহীন বন্ধাত্রোতে চলে অন্থক্ষণ। he 

তা ধারাল নয় মৌটে--বরং ধারে নেই তার তীক্ষতা।  . প্রেমের মদিরা যদি শুধু এতটুক সিম এত 8 

তাই প্রেমাম্পদের হাত অনেকক্ষণ ধরে ৃ্‌ . পান করিবাঁরে চাহ একান্ত উৎসুক রি 

চল্বে তোমার উপর দিয়ে পানশাল! হবে তব একমাত্র নীড় ; রি ৫ ক 

প্রেম কেন আসে-__কি করে যে আসে জান কি তাহা? :'  পানপাত্র_পার্খে তব পড়ে আছে শির * 

ছুরি পড়ে যায়_মুখে বলো নাক’ উহু ও আহ । মূল্য দিয়া কর পান উন্মাদ অধীর । 


শিপ্প শিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট ৪ 
১ শ্ৰীমণীন্দ্ৰভূষণ গুপ্ত 
বাংলার স্বদেশী যুগের গোঁড়া. হইতেই জাতীয় শিক্ষা বলিয়া দেশের সংস্কৃতি আর্টের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইতে পারে ॥ 
একটা কথ! উঠিয়াছিল ; এবং বাংলার স্থানে স্থানে জাতীয় এখন আর্ট হওয়! উচিত যুগোপযোগী । . 
বিগ্ভালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর : ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নান! জনের নানা অবদান 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে সরকার পরি- আছে ।! শিল্পীর কোনো অবদান আছে কি? স্বাধীন ভারতে . 
চালিত বিদ্বালয়গুলি হইতে ছাত্রদের চলিয়া আঁদিতে বল! হুয়। প্রকৃত মৰ্য্যাদ লাভ করিতে পারে, এমন চিত্র সে আকিয়াছে 
শ্বদেশী যুগের আন্দোলন বিশেষভাবে বাংলায় আবদ্ধ ছিল, কিন্ত কি? এমন চিত্র সে আঁকিয়াছে কি যাহ! হইতে মান্্ষ প্রেরণা. 
অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ব্যাপ্ত. হইয়া পড়ে এবং পাইতে পারে? বহুক্ষেত্রে আমরা শিল্প সুষ্টি করিয়াছি ধনীর, 
ভারতের স্থানে স্থানে জাতীয় বিগ্ভালয়-স্থাপিত হয় । জাঁতীয়তা- ব্যসনের জন্য । শিল্প হইয়াছে তার ড্রয়িং-রুমের আসবাবপত্রের 
বাদী চিত্তানীয়কগণ বলেন যে শিক্ষা আমাদের মনে দাসন্গলভ  মত। যাহা! হওয়া উচিত অন্তরের জিনিষ, তাহা হইয়াছে: 
মনোবৃত্তির স্থষ্টি করে, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের বাহিরের ভোগের বন্ত। এক সময়ে আমাদের দেশে সমাজের '_ 
বিকাশের পরিপন্থী । ভাঁরত আজ স্বাধীন, আজ বিকাশের সঙ্গে ছিল আর্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । আমাদের দেশে সাহিত্য” .: 
এঁরূপ চিস্তাধারাঁর তাঁৎপধ্য আমাদিগকে অনুধাবন 8 সঙ্গীত, নৃত্য, ভাক্ষর্য্য, স্থাপত্য সকলেরই যোগ ছিল সমাজ- 0 
" হুইবে। : দেহের সঙ্গে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আর্ট সে স্থান হইতে ' 
EET EE EE বিচ্যুত হইয়াছে। , 
কল! ভাস্কর্য প্রভৃতি । আর্ট প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক আজকাল সাঁহিত্য-শিক্স-সমালোচকগণ ইউরোপ হইতে 
জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ; অতএব সে সম্বন্ধে বিশেষ. একটি নৃতন কথার আমদানী করিয়াছেন, তাহা হইতেছে 
আলোচনার প্রয়োজন. আঁছে। সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে বহু সমাজ্রচেতনা, এ জিনিষ কি আমাদের দেশে ছিলু না? « 
* আলোচন! হয়, কিন্তু শিল্পশিক্ষ সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয় আমি আঁমাঁদের দেশের বহু শিল্পী বিশেষ করিয়া, আর্টের 
. না। এখন স্বাধীন ভারতের উপযোগী আর্ট গড়িয় তোলার ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়াছি, অনেক স্থানে তাহাদের ভারতীয় 
দরকার যাহাতে দেশের আঁশা-আকাজ্ী, দেশের শিক্ষা, শিল্প সন্বদ্ধে অজ্ঞত! এবং অশ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়াছি । আজ বাংলার 


নখ 


bd 


*উফান্তন 


শিল্পশিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র, 


৫১৯ 





সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে যে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, 
চিত্রে তাহা সম্ভব হইবে কি করিয়!? শিল্পী৷ আজও 
খ্তাঁকাইয়া. আঁছে* পশ্চিমের দিকে, তাহাদের মোহ আজও 


* কাটে নাই; নবীন ভারতকে সে আঁজ কি বাণী দিবে? আজও 


সে যে আশ! করিতেছে-_রাজ। মহারাজা, রায় সাহেব এবং 
খান বাহাছুরবা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে । আটকে শুধু 


০ অর্থ উপার্জনের উপায়-স্বরূপ মনে করিলে চলিবে না, আর্টিষ্টের 


এক 


আরও বড় দায়িত্ব আছে; এ কথা আজ তাহাদের স্মরণ. 
করাইয়! দেওয়ার দরকার ! কমলা! লেকচাঁরে ডাঃ এনি বেসান্ট 
বহু পূৰ্ব্বে, এ কথ! বলিয়াছেন ; আঁজ স্বাধীন ভারতে এই 
মহীয়সী মহিলার "বাণী শিল্পীদের আবার নুতন করিয়া 
শোনানো প্রয়োজন তিনি বলিয়াছেন 


“Art as I have oftentimes said, .must be no longer a 
luxury for the rich, but the daily bread of the poor. This 


‘is part of India’s Dharma. For Beauty diversified into Arts 


is the true refiner and uplifter of Humanity. It is the 
instrument of culture, the  broadener of the heart, the 
purifying Fire which burns up all prejudices, all pettiness, 


, all coarseness. Without it true Democracy is impossible, 


2 of social intercourse an empty dream, 


ৎ, “আমি প্রায়ই বলিয়াছি, আর্ট আর ধনীর বিলাস . 


Ct ইহ! হইবে গরীবের রোজকার খোরাক । ইহা 
ঈ: হইল ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীভূত । ' কারণ সৌন্দর্য্য যখন আর্টের 
মধ্য দিয়! বিকীর্ণ হয়, তখন তাহা! মানবতাকে বিশোধন ও 
উন্নয়ন করে । ইহা সংস্কৃতির বাহন এবং ইহা অন্তঃকরণকে 
উদার করে। ইহার পূত অগ্নিশিখা সকল কুসংস্কারকে, 
দুদ্রতাকে, স্থূলতাকে দগ্ধ করে। ইহ! ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র 
অসম্তব এবং সামাজিক সাম্য একটা মিথ্যা স্বপ্ন 1” ডাঃ 
বেসাঁণ্টের এই উক্তির মূল্য আজ সমুধিক ৷ 


EOE 528 হাতা 


তাঁহাদের অধিকাঁংশেরই ভারতীয় এঁতিহের সঙ্গে কোনো 
যোগাযোগ নাই। বিলাঁত যাইতে পারিলেই তবে তাহাদের 
শিক্ষার সার্কতাঁ__-অনেকে মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকে। 
কিন্ত কয়জনের; এমন বাসনা মনে জাগে যে, ভারত- 
বর্ষটা ভ্রমণ করিয়া দেখি_-অজস্তা, এলোরা, কোনারক প্রভৃতি 


. দেখি। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া শিল্পশিক্ষার কিছু সুবিধা! 
” হইবে একথা তাহারা কল্পনা করিতে প!রে না! 


তাহার! 
ইউরোপীয় চিত্রের পুস্তকই পড়ে, ছবি দেখে; ভারতীয় শিল্প 
সম্বন্ধে তাহাদের এমনি ধারণ! যে, তাহা সর্ব রকমে পরিত্যজা। 
আমাদের ছাত্রেরা ইউরোপে গিয়া ইউরোপের চিত্র-কলার 


সঙ্গেঞ্পরিচিত হোক, ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ কৃরা. অবশ্য 
এসমীচীন নয় ; কিন্ত যে নিজের দেশকে জানে না, তাঁর পরের . 


দেশকে জান্তা লাভ কি? 
বির্দেশে শিল্পশিক্ষার জন্য বৃত্তি আছে, বৰ্তমানে ইহার কোনো 
মার্কত। উপলব্ধি করি ন! ! অস্ততঃ ৫ বৎসরের জন্ত এ বৃত্তি 


+ 


বন্ধ থাকা উচিত। এখন ছাত্রবৃভি দেওয়া উচিত ভারত ভ্রমণের 
জন্ত ; শিল্পীরা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনসমূৃহ পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবে । পরে যখন অবস্থার 
পরিবর্তন হুইবে, বিদেশের বৃত্তি পুনঃপ্রবর্ভন করিলে চলিবে 1 
বিদেশে যাহারা শিল্পশিক্ষার জন্য যাইবে, তাহাদের ভারতীয় এবং 
ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসের একট! মোটামুটি জ্ঞান থাকার 
দরকার, তাহা হইলে, তাঁহার! লাভবান হইতে পারিবে । ' 
আ্যারি মাটিস এখন ফ্রান্সের জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; 
তাহার কাছে একজন এদেশীয় শিল্পী শিক্ষালাভ করিতে গেলে 
তিনি বলিয়াছিলেন “এখানে আসিয়াছ কেন, তোমাদের 
দেশে বড় আর্ট আছে, সেখানে ফিরিয়া যাঁও ৷” 

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে রাজনীতিতে ভাঁরত এমন বহু 
মনীষীর সি করিয়াছে, যাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 
সঙ্গে সান আসন লাভ করিবার যোগ্য । কিন্তু সেই স্তরের 
শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাঁলকে বাদ দিলে 
এমন কয়জন শিল্পী আছেন খারা ভারতের গৌরবকে 
পৃথিবীর সপ্থুখে উজ্বল করিয়া! ধরিতে পাঁরেন ? . 

জবাহরলাল বলিয়াছেন, ভারত বহুকালের পরাধীনতা 
এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যেও চিকিয়া আছে ; কি প্রকারে আছে? 
আছে তার নিজের এতিহোর জোরৈ। 

- সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, 


“There is a continuity, historical and cultural conti- 
nuity, extending {from the ancient till the present day— 
which is in some ways a remarkable thing in history. 
Now in order to understand India this fundamental fact 
should first he understood,-namely, that the India of the 
past is not dead. India of the past lives in the Presents 
and will live on in the future.”* 


ৎ “প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত 
EE ইতহাসের এবং সংস্কৃতির একটি নিরবচ্ছিন্নতা 
আছে, যাহা! ইতিহাসের এক ত্বভিনৰ জিনিষ । ভারতকে 
বুঝিতে হইলে গোড়ার এই কথা বুঝিতে হুইবে, অতীতের 
ভারত আজ ম্বত নহে, এবং ইহা ভবিয়তেও বাঁচিয়া 


* থাকিবে 1” 


শিশুকাল হইতেই বালকবালিকাদের মনে ভারতীয় শিল্পের 
প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে । চার বৎসর হইতে বার 
বৎসর বয়স পর্ধানত্ত__-বাল্যকালে_যনে সহজেই সব কিছুর 
ছাপ পড়ে, তখন মনে যাহা ঢুকাইয়! দেওয়া যাইবে, 
তাহা স্থায়ীভাবে থাকিয়া যাইবে । এখন স্থুলের দেওয়ালে 
টাঙানো থাকা উচিত, প্রাচীন ভারতীয় চিত্র, ভাক্কর্য্য 
স্থাপত্যের প্রতিলিপি । সরকার হইতে এসকল প্রতিলিপি 
ছাপানোর ব্যবস্থা করা উচিত। অধুনা ভারতীয় ইতিহাসে 
অজন্তা, এলোরা, যবদ্ধীপ এবং বৃহত্তর ‘ভারতের উল্লেখ 








* নবেম্বর, ১৯৪৪ সনে, টোকিওর বক্তৃতা! । 


- ৫১২ | রি | Uo: j - 


লা সিল ছিলা ভিলা ছিলা লি 


দেখা যায়; ইহা খুবই সমীচীন ।- পুর্বে বালকে বিভা 
পাঠ্য ইতিহাসে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় 
থাকিত না বলিলেই চলে, থাকিত শুধু রাজা-বাঁদশাদের 
যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা । কিন্ত এখন ইতিহাসকে. ঢাঁলিয়া সাজা 
উচিত-। ছেলের! . যাহ! ইতিহাসে পড়িবে, চোখের সামনে 
হুইয়! উঠিবে, ল্যাণ্টার্ণ-্লাইড সাহায্যে বিশেষজ্ঞদের দ্বার! 
মাঝে মাঝে সেই সব প্রাচীন কীর্তিসযূহ সম্বন্ধে বত] দেওয়া 


উচিত । প্রত্যেক বালকবালিকা আর্টষ্ট হইবে এরূপ আশা 
করা যায় না, কিড অকলেরই মনে সৌন্ৰ্য্যব্ধ জাগ্রত হওয়া: 
 উচিত। 
কুলে ডুইং ক্লাস নামে যে ক্লাস .থাকে তাহা মোটেই 


চিত্তাকর্ষক নহে | বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ যে, ডুইৎ মাষ্টার 


ইহাকে চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন না ; চিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের 


কোন ওৎস্ুক্য জাঁগে না, তাহার! এই ক্লাসকে ফাঁকি দিতে 
পাঁরিলে বাঁচে। যদিও বা কাঁহারও চিত্ৰ সন্বদ্ধে ওৎসুক্য 
থাকে ডুইং ক্লাসের ভি পড়িয়া ' তাহা নষ্ট হইয়া 
যায় । 

. ফলে এই হয়, আট স্কুলে যখন ছান্েরা ঢোকে, তখন 
“শিল্পকল' শিখিবার জন্য প্রকৃত আগ্রহ “তাহাদের বড় একটা! 
থাকে ন|। তাঁহার! শুধু পাস করিয়া উপার্জনক্ষম হইতে চাঁয়। 
অব্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই, তাহা নহে । কিন্তু অবনীন্ত- 
নাথ যে বহু পূৰ্বে লিখিয়াছিলেন, “আগে আর্ট হও, -পরে 
. আর্ট স্কুলে ঢোক’, কাৰ্য্যক্ষেত্রে তাহা অনুস্থত হইতেছে কি ?. 

অভিভাবকদের এবং শিক্ষাব্রতীদের এ বিষয়ে অবহিত 

হওয়ার প্রয়োজন আছে.। অনর্থক এক দল আগ্রহ ও 
৬৫কক্যহীন ছাত্রকে আর্ট জুলে পাঁঠাইলে শিল্পশিক্ষা ব্যাহত 
“হয়, তাহাদের আর্ট শিক্ষার জন্য সময় ও অর্থের অপব্যয় না 
করিয়া অন্ত লাইন বাছিয়! লওয়া উচিত | 





OO 


HOON: 


Wt 





- বিপুল জনসজ্ঘের সঙ্গেই যে তাহাকে চলিতে হইবে | 


১৩৫৪৫, 


মত্তি্ক হৃদয় এবং হস্ত এই তিনের সংযোগে শ্রেষ্ঠ 
শিল্পের উৎপত্তি__অর্থাৎ ইহার, ভিতর থাকিবে বুদধিকূত্তি, 


ভাঁবাঁবেগ এঁধং টেকনিক বা কলাকৌশল এট তিনের সমন্বয় । 


শিল্পীদের এই তিনটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, শুধু টেকনিক 
বা ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না। 


শিল্পীগোষ্ঠী এবং রাষ্ট্পরিচালকদের পারস্পরিক সহযোগিতা ol 
দরকার । গত যুদ্ধের সময় জাপানী আ্টষ্টদের যুদ্ধের প্রাচীয- 


চিত্র আকিতে হইয়াছিল । আজ আমাদের শিল্পীরা স্বেচ্ছায় - 


রাজনীতি, শিক্ষা এবং সংস্কতি বিষয়ক পোষ্টার আঁকুক না? ' 


কংগ্রেস শিল্পীদের সহযোগিতা এতদিন তেমনভাবে প্রার্থনা 


সংস্কড়ির বাণী চিত্রের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিক; 
যাহাতে নিরক্ষরেরাঁও স্বাধীনতার মর্শ বুঝিতে পারে সেই 
ব্যবস্থা করুক । শিল্পীর] এতদিন নিজেদের সম্বীর্ণ-গঙ্ডির ভিতরে 


আবদ্ধ ছিল, আঁজ তাহাদের শক্তি দেশসেবায় নিযুক্ত ছোক ! 


জনগণের মধ্যে দেশের মর্ম্বাণী চিত্রের সাহায্যে পৌঁছাইয়। | 
দিক। . 

, * A man does uot live by bial 81009. স্বাধীন 
ভারতকে শুধু রুটির ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, জনগণের জন্য 
চাই সৌন্দধ্যস্থটি, চাই আনন্দ । ভারতের ইউ ভারা নিজের 


ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করুক। . 
ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখ] গিয়াছে, জরিনা? 


= করে নাই, আজ রাষ্ট্র অথবা কংগ্রেস স্বাধীনতার 'ও জাতীয় : 


পা 


সপ 


— 


বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয়নাই, চিত্রেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠি- - 
য়াছে ! নেপোলিয়নের দামামা ধ্বনি, তাহার যুদ্ধবিরতির ধ্বনি. . 


শিল্পীর কানে পেঁছিয়াছে। -সেননের বিখ্যাত শিল্পী গইয়! 
দেশের নিগীড়িত জনগনের বেদনাকে চিত্রে মূর্ত করিয়াছেন। 


দিন আগত এ, ভারতীয় শিল্পী এখন কোথায়? সেকি. 


লুপ্ত থাকিবে? সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিবে ? দেশের 


পা) 


রি বাপুজী 


ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়” 


হিংসার সমুদ্র পরে শান্তিময় প্রভাত-তপন 
‘তোমার পবিত্র আত্মা উজলিল. মৃত্যুর আকাশ, . 


: ধজ্যোভির্মাল] ছলে জলে, উদ্ভাসিত নিখিল ভুবন, " 


'তোমরি অম্বতবিভ]-মন্তে আনে স্বরগ-আঁভাঁস । 


কত দ্বেষ, কত নিন্দা, কত হীন সন্দেহ সংশয়, 


তোমার নিম হাণ্ত প্রতিদিন গেছে তুচ্ছ করি, .- 3 


. "আপন হদ্য়-বলে. সৰ্ববাধ! করিয়াছ জয়, 


| - স্থিরিলক্ষ্য চলিয়াছ আঁপন আদর্শ অনুসরি+ । 


" "ক্ষণস্থায়ী বত মান, ফেনসম. ্রবৃভি-সংক্ষোভ, 


"আমর! তাহারি দ্রাস, মিথ্যা মায়ামুগ্ধ অনুক্ষণ,  . 
' শক্তিহীন নিষ্ঠাধীন, আমাদের যূঢ় শক্তি লোভ 


.স্ভীরুতার পদতলে পুজা-অর্ধ্য করিছে অর্পণ ৷ 


- 'অন্তীন মহাবীর, অস্ত্ররাজি তব পদতলে: - 


সন্ত্রমে লুটায়ে পড়ে, মহায়ুদ্ধে চির রণজয়ী। - 
“দেখাঁয়েছ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্ৰতিজন পায়. মনোবলে, . 
উদ্ভত অসির মাঝে চলিয়াছ প্রেম-বার্ত' রবি’ । 


“বিদেশীর ষড়যন্ত্র, উন্মত্ত সে হুত্যাঁআয়োজন- 
উপেক্ষিয়া চলিয়াছ স্মিত মুখে দক্ষিণা ফ্রিকাঁয়, 


_ সহিয়াছ কারাবাস, গুরু দুঃখ করেছ, বরণ, 


সুঢপদে চলিয়াছ আপন কঠোর সাধনায় । 


'মাইষ মান্য হোক্‌, জীবনের একটি কামনা, 
'অগ্রিদগ্ধ নোয়খাঁলি তাই তব হ’ল ত তীর্ঘভূমি, | 
ভয়াকুল্‌ দেশবাসী রুদ্ধগৃহে করেছে জল্পনা 


* আত্মজন ক’টি নিয়ে শু শূ্তহত্তে ছুটে গেছ তুমি ৷ 


| রা মনোবল হ’ল জয়ী ৷ তবু শুনি কত নিন্দাবাদ্,. 


আরাম কেদারাশায়ী তরুণের বীরত্বাঁভিনয়, 


ন্যাহাঁদের নেত! তুমি; তাঁর! ধরে শত অপরাধ, - 


বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহারা দেশের শক্তির অপচয় । 
‘তুমি নাকি ধনিবন্ধু ! দূর দেশে কৃষিত্রত লয়ে 


- 'দবীনজনসঙ্গে তুমি রচিলে আদর্শ পরিবার, 


. সত্ঘ-জীবনের বাণী--বাঁণী.নয়, মৃত সত্য হয়ে 
উঠেছে সে দিন হতে সুদীর্ঘ এ জীবনে তোমার । 


_ "আজিকার অপস্বত্যু--আকস্মিক কুজ্মটিকাঁজাল 


অকাচুল ঘনায়ে এলো, অশ্রুবাম্পে আঁধার নয়ন । 


“- প্ছন্ন হবে এ কুহেলি, ব্যাপ্ত করি” সর্বদেশকাঁল 


এতোঁমার মহিমাদীপ্তি উ্ভাসিবে জীবন-মরণ | 


১২ 





ডী িনোমোহন- ঘোষ... ie 


CE এসি ৫ 


সি £ সাপের রন ষড়রিপু মন্রমোহিত সম '. 
স্নতষর্ণা খাত চরণে ঠেকায়ে স্ককারিল, “নমোনম$ 


বিদর্ধ-জনা বার এক-কণা পদরেধুপ্রত্যাগী 


বুদ্ধ যীশুর গোঁত্রীয় সেই কোঁপীনী সন্ন্যাসী, 
₹ নিয়ে হরিজনে মেলা বসাইল' ভাঁঙী-বর্তীর মাঝে. - 
_ পন্ষ-মলিন সরসীতে যেন স্বর্ণ-কমল রাজে | ৃ 
lh আধো-শতান্দী খোলা ছিল যীর জীবনের বাতাখানি 
নাহার জেনেছে ীবনই তাহার বাম 1 


সে যে মিখিলের মর্ন্ের কোষে হুলযিহীন নিবি 
খরিত্রী ধার চরণ-পরহুশ পবিক্রমানে হৃদি I fo 


ধরণীর ধূলি ধন্য করিল অমরা'র জ্যোতি নাি? . 


বুকের শোণিতে ধুয়ে মুছে দিতে এ ধরার পাপ, ধ্লীনি। : 
ছুশো কোটি লোক খাঁহার ছায়ায় অর্ধশতক ধরি? - 


ধন্ত হয়েছে ; বংশধরের! যুগে যুগে তারে ন্মরি” 
জীবনের পথে লভিবে পাথেয় নিশ্চিত বিশ্বাসে "* 


একথা ভাবিতে নয়নে মর বাষ্প নিয়া আসে মর 


এমন রত্ব সহিতে নারিল যে অভাজনেরা আজি -* 


বিধাতা { তোমার কঠোর. করুণা বজদ্ডে বাজি 
তাদের অন্ধ নয়নে ফোটাক্‌ মোহ যুক্তির আলো 


শাপ প-মোচনের-অস্তে তাহারা চিন্থক মন্দ-ভাঁলো। 


| যে হৃদয়ে ছিল তাহাদের তরে নিশ্চিত আশ্রয় 


অগ্নি-গলিত ধাঁতু-গুটিকায় তাঁহারই খায়ে ক্ষয় -. " 
আশ্রয়হারা ভ্রান্ত পথিক--সে" 'মুঢ়জনেরা শেষে. 


প্রায়শ্চিত্ত করুক এবার, মানুষেরে ভালোবেসে । 


__ হাত-যোড়-করা ক্ষমা-সন্দর সৃত্যু-বরণ-ক্ষণে-_ 
এর চেয়ে বড়ো কোনো অভিশাপ আসেনা আমার মনে। 


অন্ত-রবির তয়োঘন ক্ষণে এ আমার সান্তনা . 


তাহারে, দেখিয়া ধন্ত যাহারা আমি তারি এক- জনা { 
তাঁর ভাবে যবে ভাসিল ভুবন--প্রেমগঙ্গার বানে - 


: . আমিও তখন ছিন বরণীতে--তাঁকায়ে'সে যুধপানৈ 1 


 ম্বত্যু অম্বৃত করে দান 4. 


ক 


শ্রীশৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহ! oS 


সেদিন সহ্সাঁ-স্তস্তিত মানুষের অন্তরের যে আকুল আর্তনাদ 
ঘত্তিনার প্রীস্তরে ধ্বনিত হ’ল তা রাজধানীর সীম! ছাড়িয়ে, 
দেশের সীম! ছাড়িয়ে, মহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে সার! জগতে 
ছড়িয়ে পড়ল । ভারতের বেদন! বিশ্ব-বেদনায় রূপান্তরিত হ'ল । 

গাঁন্ধীন্দীর বিচ্ছেদে বিশুঢ় হয়ে পড়েছিলাম, ক্রমে সেই আচ্ছন্ন 
ভাব সেই বিমূঢ়তা ধীরে ধীরে অপস্থত হচ্ছে! আজ আমরা 
বুঝতে পারছি আত্মার মৃতু) নাই, মহাত্মা অমর | দেশের গণ্ভী, 
কালের গণ্ডী পার হয়ে ভার প্রেরণা বিশ্বমানবকে উদ্ধ দ্ধ 
করবে। | 

গান্ধীজী কি শুধু ব্যক্তি-বিশেষ ? ত! হলে সারা পৃথিবীর 
লোক এমন করে সাঁড়া দিত না . - 

মহাত্রার সাধন! যুক্তির সাধনা । কিন্ত মোক্ষের সাধনা 
নয় । ” 

তিনি জনসাধারণের মধ্যে এক জন নন, তিনিই জন- 
সাধারণ। চল্লিশ কোটি, লোকের সঙ্গে তিনি নিজেকে একীভূত 
করেছিলেন! জনগণ হতে তিনি অনন্ত । এই তাঁর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । চা 

জনগণের নানা ধর্ম, নানা ভাষা, বিভিন্ন আচার । তবু 
. তারা ভারতীয়, এত বিভেদের মধ্যেও তাঁরা এক । সেই এক, 


সেই ভারতের জনগণ মহাত্মার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। তাই. 


মহাত্বা মূর্ত ভারতবর্ষ, ভারতের জনসাধারণের প্রতীক । 
ভাষা জাতি ধৰ্ম্ম নির্িবশেষে সর্ববসাধীরণকে নিজের মধ্যে 
- অনুভব করতেন বলেই হিন্দু-মুসলমান শিখ-ক্রীশ্চাঁনের কোন 
প্রভেদ তার কাছে ছিল না ।-সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালখিষ্ তার 
কাছে এক হয়ে গিয়েছিল | নান] দ্বিধ!, বিভিন্ন ভাব অন্তরে 
উখিত হলেও মানুষের মন যেমন এক, গান্ধীজীর নিকটেও বর্ণ- 
ধর্ম নিধ্বিশেষে জনসাধারণ তেমনি এক । সেই জনসাধারণ 
যা মূঢ় ভাবে আত্ম-অগোচরে অন্ভব করত মহাত্মা তা সচেতন 
ভাবে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটভাবে অনুভব করতেন। তাই তাঁর 
লবণ-আন্দোলন | তাই তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ । তাই তিনি 
রাউও টেবল কন্ফারেন্দে ভারতবর্ষের একক প্রতিনিধি 
হয়েছিলেন । - | 
যিনি জনগণের আঁশা-আকাঁজ্কা আনন্দ-বেদনা আপনার 
মধ্যে অন্নভব ক'রে ছন্দে ব্যক্ত করেন তিনি মহাঁকবি। যিনি 
তা কর্মে প্রকাশ করেন তিনি মহামানব । গান্ধীজী মহামানব ৷ 
কবি বলে গেছেন, “এই 'সব মূঢ় মৃক স্লান মুখে দিতে হবে 
ভাষা । কবি ভাষা দিয়েছিলেন, সে অন্তর্লোকের ভাষা, 
. সুক্ষ অনুভুতির ভাষা । মহাত্মা ভাষা দিলেন, তা কর্ম্মবজগতের 
ভাষা; মহাত্ার ভাষা জনসাধারণের প্রতিদিনের ভাষা । 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শ্রা্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে বিপুল আশা ধ্বনিত 
হয়ে উঠল । + 
" আমরা স্বাধীনতা-অন্দোলন করেছি-__শ্রেণীবিশেষে, বিচ্ছিন্ন 


ভাবে। মণ্ুত্থার আন্দোলন সর্দসাধারণকে নিয়ে। সকলের 
সহযোগে বলে অ-সহযোগ আন্দোলন এত বিপুল হয়ে উঠেছিল 


এবং ভারতবর্ষ -সাধারণভাঁবে হেংসাহীন বলেই সত্যাশ্রহ্‌ * 


আন্দোলন অহিংস। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষ 
চিরদিন ছিংসা-বিরত থাকতে চেয়েছে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ'রাজা_- 


সম্রাট অশোক তাই, স্থানের উপর নয়, মানুষের মনের উপর: ১ 


সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন । তাই মহাঁস্বা-প্রবন্তিত মুক্তির 
সংগ্রামও অহিংস । ৪ 
শক্তি ছু-প্রকার | দুঃখ দেবার শক্তিকে আমরা সহজেই 
চিনতে পাঁরি। 
আছে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় । জগতের হুই জাতির 
লোক এই-ছুই ধরণের শক্তির অধিকারী ৷ 
আক্ৰমণাত্মক প্রভুত্ব-শক্তির সাধন] করেছে । ভারতবর্ষ সহ্ন-- 
শক্তির ভাওার ৷ অপূর্বপরিচিত আণবিক শক্তির মত এই 
বিপুল সঞ্চিত-শক্তিকে জাগাতে পারলে অসাধ্য-সাঁধন করতে: 
পারা যায়৷ গান্ধীক্গী ভারতবর্ষের সেই বিশাল সুপ্ত-শক্তিকে 
জাগ্রত প্রেরিত করতে পেরেছিলেন । সেই শক্তির আলোড়নে 
শিখিল-ভিত্তি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল । 
ভারতবর্ষের জ্ঞানের মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে আছে: 


সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত: 


পাশ্চাত্য জাতি, 


তা এই-_ব্যরহাঁরিক জগতে কর্ম করতে হবে, কারণ কর্ম ভিন্ন 


আমাদের গতি নাই, তৎসত়েও প্রকৃত উপলব্ধিতে জগৎ মায়া. 
মাত্র । সত্যাগ্রহ, অসহযোগ এবং আত্মিক প্রতিরোধের মধ্য 
‘দিয়ে মহা আব] এই সত্যই আমাদের মনে প্রতিভাঁসিত করেছেন: 
যে বিদেশীর শাসন একান্ত মায়া, সেই মিথ্য। আঁমাঁদের ভরাস্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সহযোগিতার. অপসারণে সেই অসত্য-সাঁআজ্য- 
প্রভাত-কুহেলিকার মত অস্ত্হিত হবে | 

প্রথম মহায়ুদ্ধে যার.আরস্ত এবং দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ধে যার শেষ 
সেই নিবিড় অন্ধকার-যুগের নিকষন্ক্ণ পটভূমিকায় নৈরান্ত- 
পীড়িত মানবের. আর্ত হৃদয়ে মহাত্মার অহিংসাঁর বার্তা অস্বৃত-- 
বন্তিকার উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়ে তুলেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র মাতাকে বন্দনা করতে শিখিয়েছেন, গান্ধীজী 
শিখিয়েছেন, বন্দন! করতে হলে অন্তরকে শুভ্র শুচি নির্মল, 


হিংসাহীন অস্থুয়াশুন্ত করতে হবে। একদা বাংলার এক: . 


সন্যাসী শিখিয়েছিলেন ছুত্মার্গ পরিহার ক’ৱে ঘরিব্রনারায়ণের 
সেবার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা, গান্ধীজী সেই সেবাঁধর্শ্ের - 


বিরাট যে বাধা অস্পৃষ্ঠতা তা-ই দূর করতে আপনার সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন । | 
সকল বিবাদের অবসান হোক । সকল দ্বন্দ দুর হেকক 1: 


মহাত্মার মধ্যে মুক্ত ভারতবর্ষের মহান্‌ আত্মাকে প্রণাম করি। 


সমস্ত স্লানিমা এবং প্রানি বিধৌত করে অক্র জাজ অন্তরকে 
উজ্জ্বল বিশুদ্ধ করুক । মহাঁত্বার আঁদর্শ জয়যুক্ত থাক & 
জয়তু গান্ধীজী | মৃত্যু অস্বৃত করে দান। ' . | 


৯ 


১ 


+ 

|  টেনেসি উপত্যকা 
৩ ১১ই ভিনেখর ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার প্রত্যুষে ওয়াশিংটন 
বিমান ধাঁটিতে পৌঁছিলাম। পৌনে ন্টায়, বিমান উড়িল। 
বিমানটির দুইটি ইঞ্জিন, ২৪টি আসন । পথে তিনটি ষ্টেশন $ 
লিফ্বার্গ, রোঁয়ানোকে ও জনসন্‌ সিটি । কুয়াশার অন্ত বিমান 
শেষেরটিতে নামিল ন] । নীচে শুধু জনবসতি-বিরল সীমাহীন 
প্রান্তর । ক্লসল বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রমশঃ লাল 
মাটির দেশ ও ছোঁটি ছোট ছু-একটা পাঁহাড় দেখা ' গেল৷ 
“বেলা ১২টা ৪৯ মিনিটে নক্সভিল ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম । 
=' চারিদিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে । সেখান হইতে নক্সভিল 
শহর ১২ মাইল!" ট্যাক্সিযোগে নগরে পৌছিলাম | এখানে 
টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের প্রধান আপিস। হোটেলে 
গিয়া মধ্যান্হভোজিন সমাপনাস্তে টেলিফোঁনযোগে আমার 
আগমনবার্তী জ্ঞাপন করিয়া আপিসে 'উপনীত হ্ইলাম। 

সেখানে সাদরে গৃহীত হুইলাম। . 
ীর্ট. টেনেসি উপত্যকার ভূমি অনুবর্বর ৷ বন্ধুর পর্ববত-সঙ্কুল 
*.. (দেশ ।. মাটি লাল। দো-ফসলী জমি নাই বলিলেই হয় । 
ভুট্টা প্রধান ফসল। চাষ পশুদ্বারাই হয়। গরুগুলি ক্ষীণ. 
জনবসতি বিরল । ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত বর্ষাকাল! 
বাঁধিক বারিপাত প্রায় ৬০-ইঞ্চি। ফসলের পক্ষে বারিপীত 

প্রচুর | মেঘ কাঁলবর্ষী । জলসেচের দরকারনাই । 

ছুই শতাধিক বর্ষ পুর্বে যখন ইউরোপীয় জাতি এদেশে 


প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন এ দেশের জমি উর্বর ছিল। 


জমির পর জমি লাঙ্গলের. নীচে আদিল । জঙ্গল কাটিয়া 
= জাঁফ করা হইল। ভবিষ্যৎ ন! ভাবিয়া জমির বেহিসাবী 
ব্যবহার চলিতে লাঁগিল। ক্রমশঃ টেনেসি নদীতে বন্ধা 


- দেখা দিল। বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইত। জমির উপরের 


মাটি বন্যায় ধুইয়া গেল। বগ্ার জলে মাটি কাটিয়া খাল হইয়। 

গেল । অনেক জমি চাষের অনুপযুক্ত হইল । দেশ ব্যাপিয়া 

. অনুর্বরতার সমস্ত! দেখা দিল । যে সব জমিতে সোন! ফলিত 

4 তাঁহাদের এখন নিজ দেহের “নগ্নতা ঢাঁকিবার মত ঘাস 

জন্বাইবারও ক্ষমতা রহিল না । নদী বর্ষাকালে বন্তাপ্লীবিত 

হুইত-_ শ্রীষ্মকাঁলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। 

যানবঞ্কহনের চলাচল বন্ধ হুইয়া গেল। দেশ সব্বতোভাঁবে 
দরিদ্রের সন্মুখীন হইল . 

তখন প্রঞ্চম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে । : সরকার আলাবাম! 

' রা্রর্্র্মূল শোলস্‌ নায়ক স্থানে একটি বারুদের কারখানা 


no 


স্থাপন করেন। নিকটবর্তী টেনেসি নদীতে একটি বাঁধ নির্শাণ- 


* পূৰ্ব্বক বিছ্যুৎশক্তি উৎপাঁদন করিয়া এই কারখানা চালাইবার 


নদীপথে 


ৰমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
: শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত | 


সিদ্ধান্ত করা. হয়। বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য ১৯১৮ সনে আস্ত 
হুইয়া ১৯২৪ সনে শেষ হুয়। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে । 
কাজেই কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন গৃহ অকেজো 
পড়িয়া রহিল | এগুলিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইল । কিন্তু 
উচিত মূল্যের খরিদ্ার জুটিল না। তখন সেনেটের নরিস 
প্রমুখ কতিপয় দুরদর্শী ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের তত্বা- 
বধানে ইহ] পরিচালিত করিবার প্রস্তাব করিলেন । প্রস্তাবিত 
কর্তৃপক্ষ এই কারখানা ও বাঁধের ভার লইবেন, নদীতে 
প্রয়োজনমত আরও বাধ তৈরী করাইবেন এবং তদ্বারা 
বন্তাশাসন, নদীর নাব্যতা সম্পাদনও বিদ্ধ্যৎ উৎপাদন করিয়া 
টেনেসি উপত্যকার জর্ধতোমুখী উন্নতি সাধন করিবেন । 
এই কর্তৃপক্ষ সরকারের তত্বাবধানে স্বতন্ত্র ভুঁবে - জনস্বার্থে 
কাজ করিবেন ; লাভের উদ্দেষ্যে কোন কাঁজ করিবেন না। 
১৯৩৩ সনে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের চেষ্টায় টেনেসি উপত্যকা 
কাধ্যপরিচালন! আইন” পাঁস হয়। আইনে উক্ত সংসদ প্রতি- 
ষ্ঠার নিশ্নলিখিত উদ্দেস্ঠগুলি লিপিবদ্ধ আছে ; যথা (১) টেনেসি 
নদীর নাব্যতাপাধন ও . বন্তাশাসন ; (২) বন উৎপাদন 
এবং যে সমস্ত জমি কৃষির অন্থুপয়ুক্ত হইতে চলিয়াছে 
সেগুলির সদ্যবহার; (৩) টেনেসি উপত্যকার কৃষি ও 
শিল্পের উন্নতি সাধন; এবং (৪) আলাবামায় মাসল ' 
শোলসের বারুদের কারখানার ভার লইয়! দেশরক্ষা বিষয়ে 
যথোচিত সাহায্য দান । 

১৯৩৩ শ্রষ্টাবের পর. ১৩ বৎসর অতীত হ্ইয়াছে। চেনেসি 
উপত্যকা কর্তৃপক্ষ বাঁধের পর বুধ তৈরী করাইয়াছেন। 
বর্তমানে নদীতে ২৭টি বড় বাধ আছে । ৯টি টেনেসি নদীতে ; 
১৮টি টেনেসির উপনদীসমূহে । প্রত্যেক বীধের পশ্চাতে বৃহৎ 
সরোবর এবং সন্মুখে নীচে বিদ্যুৎ .উৎপদিন কেন্দ্র নিপ্লিত 


' হুইয়াছে। এই কেন্দ্রসযূহে টারবাইনের বিপুল চক্রের অবিরত 


আবর্তন প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে.। বর্ষার -জল 
যখন প্রবল বেগে পাহাঁড় হইতে নামে তখন বাঁধে বাধা পাইয়!] 
পিছনের সরোবরে গিয়া পড়ে | বিপুল জলরাশি তখন উদ্ধাম 
মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সরোঁবরের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ 
করে। সারা বছর ধরিয়া জলপ্রবাঁহ ধীরে ধীরে বাঁধের নীচে 
দিয়! অপ্রতিহুত গতিতে নাঁমিয়া আসে এবং তত্রত্য পাঁওগ্রার ' 
হাউসের বিরাটকায় লৌহচক্রকে সজোরে ঘুরাইয়! দিয়] 
ফেনায়িত অবস্থায় ফুসিয়! ফুলিয়| সগর্জনে নদী-খাঁদে চলিয়া] 


"যায় । শক্তি-গৃহের বাহিরেও জল নাঁমিবার একটি পথ থাঁকে। 


বেশী জল নীচে পাঁঠাইবার প্রয়োজন হইলে এই পথটি ব্যবহৃত 
হয়। এইরপ পাহাড়ের উপর হইতে দীঘে রত নদীর-বাটিতে 


৫১৬ °C. 





টিতে বীৰ। স্মন্ত বাঁধ একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাধীনে . 


ব্যবহৃত হইতেছে। যত জলই পাহাড় হইতে নামুক না কেন; 
তাহাদিগকে বিভিন্ন সরোবরে আটকাইয়াঁ রাখিয়া প্রয়োজন 
যথাস্থানে-ও-যগ্রাকালে মাল পাঠান যায় এই বাঁধগুলির - 
সাহায্যে তেমনি জলরাশিকে ইচ্ছানুরূপ গতিতে যথাস্থানে 
- পাঠাইয়! দেওয়! হইতেছে ৷. টেনেসির বৃহত্তম বাঁধ অপেক্ষাও . 


বড় বাঁধ এই দেশেই আছে। কিন্তু ৪০,০০০ বর্গ মাইল 


পরিমিত. একটি. সমগ্র উপত্যকার সমস্ত. জলরাশিকে একটি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার-. অধীনে নানাবিধ. জনকল্যাথে যুগপৎ 


নিয়োজিত করিবার উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই। 


উপত্য কা-কর্তৃপক্ষের কাঁধ্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন - 


শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায়। যথা. 
.. (১) শক্তি উৎপাঁদন,, নদীর নাব্যতা সাধন ' এবং বন্তাশাসন, 
(২) রাসায়নিক ভ্রব্য উৎপাদন, 
- (৩) আ্ুলিক, উন্নতি বিধান । 
প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সত্যই বিশ্ময়কর । ইহার কনা 
মহিমা; -সম্পাদনচাতু্্য, কল্যাণপ্রস্থত্ব এবং ব্যাপকত্ব যুগপৎ 
চিন্তকে-অভিভূত করে । যে জলরাশি জমির সার ভাসাইয়! 
লইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছিল এবং বন্যার সৃষ্টি" করিয়া দেশকে 


ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছিল আঁজ তাহা সম্পূর্ণরূপে . 


জনকল্যাঁণে নিয়োজিত । 


১৯৪৫. সনে উপত্যকা -কর্ডৃপক্ষ বার শত কোটি কিলোওয়াটি | 


ঘণ্টা পরিমিত বৈদ্যুতিক: শক্তি উৎপাঁদন করেন। অর্থাৎ 
- তাঁহাদের মাসিক উৎপাঁদনের পরিমাণ ছিল এক.'শত কোটি 

- কিলৌ ওয়াট ঘণ্টা। পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানই একক" এত 
বৈদ্যুত্কি শক্তি উৎপাদন করে না . 

টেন্সি নদী কেপ্টাকি রাধ্রের পাঁছুকা নামক স্থানে মিসি- 


সিপি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে ।" পাছক! হুইতে নক্সভিল : 


নদীপথে ৬৫০ মাঁইল। টেনেসি নদীর এই ৬৫০. মাইল খাদে 
বারমাস-নয় ফুট গভীর জল রক্ষা! করা উপত্যকী-কর্তুপক্ষের 


একটি বিশেষ দায়িত্ব । এই দীর্ঘ. পথে বাঁরমাস রমার . - 


" চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতেছে। 


; উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ ঘে. সরোবরমালা নির্মাণ করিয়াছেন - 
তাঁহার জলধারণশক্তি জানুয়ারী মাসে. এক কোটি কুড়ি লক্ষ ' 
একর-ফুট এবং এপ্রিল মাসে এক কোটি পাচ লক্ষ একর-ফুট | - 
- * এই সরোবিরশ্রেণীর দ্বারা -টেনেসি রাষ্ট্রের ছাঁতানুগা অঞ্চলের . 
১৬.  নামাইয়া । দেওয়া - 
4 তৈরী হুইয়াছিল। ম্যালেরিয়া" নিয়ন্ত্রণের অন্ত ডি-ডি-টি ও. 

. পুর্ব্বেই- বল! হইয়াছে - মাস্ল শোঁল্‌সের কেমিক্যাল . 
কারখানা লইয়াই উপত্যকা -কর্ডৃপক্ষ- কাঁজ. আরম্ভ করেন |: 


বৃহুভম-বন্ভাজলের- উচ্চতা অন্ততঃ 
সম্তব | এখন এই অঞ্চলে বস্তা অসম্ভব | .. 


- বৰ্তমানে এখানে: যে-সমন্ত রাসায়নিক দ্রব্য ' প্রস্তুত হইতেছে 
তন্মধ্যে - ফস্ফরাঁস, 


প্রমোদের ব্যবস্থা, 


এমোনিয়াম্‌ নাইট্ট - ও- ক্যালসিয়াম - 
I উল 


১৩৫৪ 





ফারাহ প্রধান । উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সামরিক - 


প্রয়োজন মিটাঁইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহারেঞ্স - জন্ত . যথেষ্ট ৷. 


ক্যালসিয়াম কায়বাইড ক্রিম রবার-উৎপাঁদনেই ব্যবহৃত হয় ॥ “ ্ 


-আঞ্লিক উন্নতি বিষয়েও. উপত্যকা-কৃর্ভুপক্ষের প্রচেষ্ঠী: * 


বহুমুখী ; যথাঃ (১) কৃষির উন্নয়ন,” (২) বনের প্রসার ও. 


উন্নতি ; (৩) খনিজ সম্পদের শ্রীরৃদ্ধি, (৪) বিশ্রাম ও-আঁমোদ ৯ 


(৫) জনস্বাস্থ্য, (৬) মাছধর! ও শিকারের. 
ব্যবস্থা, (৭) ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য নির্দেশক মানচিত্র 
নির্মাণ ; (৮) বিশেষ গবেষণাঁ। 


শাঁসন এবং -বন প্রতিষ্ঠা পূর্বক ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া” 


“", ফসলের পৌর্বাঁপর্ধ্য নির্ণয় করিয়া, ভূমির ক্ষয়িত উপাদান ' 


যথাসম্ভব বাঁতাঁস হইতে আঁহরণ করিয়া, এবং হিসাব করিয়া 


_ ॥ জমির ব্যবহার করতঃ কর্তৃপক্ষ কৃষির যথেষ্ট উন্নতি বিধান .' 
- করিয়াছেন। 'শুনিলাম জমির প্রয়োজনীয়. যাবতীয় . নাই- 
' ট্রোজেন শুধু ফসলের পৌ্ধাপর্ধ্য দ্বারাই পাওয়া যায় । সারের 


মধ্যে শুধু ফস্ফরাসই ইহারা ব্যবহার করেন। জনৈক কৃষি 
বিশেষজ্ঞ আমাঁকে বলিলেন যে, ফসলের পৌঁ্ববাপর্যয নির্ণয়ই 


হৃতশক্তি ভূমির উর্বরতা কিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা মায় j 
'সে বিষয়ে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের- কার্ধ্য বিশেষ প্রশংসার ॥ 


~ 


যে ব্যয়িত নাইট্রোজেন পুন্ঃপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট এ ধারণা 


তাহারা প্রাচ্য দেশ হইতেই পাইয়াছিলেন। 


উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের যুদ্ধকালীন সাহায্য বিশেষ উল্লেখ. 


যোগ্য । যখন শক্রপক্ষ এবং খিত্রপক্ষের এরোপ্লেন নির্মাণের 


আপেক্ষিক দ্রুততার উপর যুদ্ধজয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল ' 


তখন উপত্যকা কর্তৃপক্ষের, চেষ্টায় উৎপন্ন-'অফুরস্ত বৈদ্যুতিক 


শক্তির সাঁহায্যেই অসংখ্য এরোপ্লেন ক্ষিপ্রতাঁর সহিত নিৰ্ম্মাণ 


করিয়া! যুদ্ধের. গতি ফিরাইয়া দেওয়া সত্তব হইয়াছিল । 


এখানে অফুরন্ত বিদ্্যংশক্তি ছিল বলিয়াই.টেনেসি রাষ্ট্রের - 
ওক্‌রিজ নামক স্থানে আণবিক গবেষণা সম্ভব হইয়াছিল - 


যে আণবিক বোম! জাপানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাছা এই 
গ্বেষণারই ফল । 


উপৃত্যকা-কর্তৃপক্ষের ক বিমানগৃহীত হাচি: ক 
"হইতে ইউরোপ ও অন্তান্ত দেশের ভূমির উচ্চতা নির্দেশক". 
মানচিত্র নিৰ্ম্মাণ, করিয়া দেন. । এই মানচিত্রগুলি আক্রমণ” 


পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক" হ্ইয়াছিল। 


ছে চালা আডী দি সাবের উতর দের be 


অভিজ্ঞত| যুদ্ধের সময় বিশেষ কাজে লগিয়াছিল।- ) 
মাস্ল শোল্সৃূ-এ যুদ্ধের জন্য প্রচুর রাসায়নিক ব্য. 


আন্তান্তি সরঞ্জাম উপত্যকা কর্তৃপক্ষের নিকট ফুটতে গৃহীত" 
হইয়াছিল। . সখি 


_ উপত্যকা-কর্তৃপক্ষকে ত অনেক ছুৰ্গম পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে 


বীৰ নির্াণ,করিতে হইয়াছে সেত সেইসব স্থানে প্রথমেই 


শীত চু 


ES 


কি 


. 


দের বসতি ছাগলের ব্যবহ করিতে হইয়াছে-। এই উপ-. 





লক্ষ্যেই তাহাতে ছাচে ঢালা! বাড়ী নিৰ্ম্মাণ এবং* ম্যালেরিয়া - 
টো বিশে নো EET TE . 


. . উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের উন্নতিমূলক. কার্য্যব্যবস্থাও বিশেষ 


" . উল্লেখযোগ্য । কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয়. সরকার. 


' সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা, করিয়াই কাজ. চালাইয়াছেন। 
লোকে এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সরকারী’ '- 


তথ ‘রাষ্ট্রীয় সরকারের নাঁনা বিভাগ বর্তমান । আঞ্চলিক 
কর্তৃপক্ষ কদাপি তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা! করেন নাই ; 


প্রচেষ্টা হইতে. স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস অধিক. 


" ফুলপ্ৰস্থ | 


সমন” তের উৎসুক দৃষ্টি রর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির 


' উপর. নিবন্ধ । বিভিন্ন দেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার, ক্রষিকর্ম্মা, 


একাউট্যাণ্ট, অর্থনীতিবিদ, শাসনপরিচালক প্রভৃতি. নানী. 
শ্রেণীর . বিশেষজ্ঞগণ ইহার কার্য্প্রণালী দেখিবার অন্য 
নক্মভিলে সমাগত হইতেছেন। আমাদের দামোদর উপত্যকা 


১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার-_প্রাতরাশের পর বাহির হুইয়া. 


পড়িলাম। উপত্যকাঁ-কর্তৃপক্ষের -আপিসে ছুইটি. গ্রীক ভন্ত্র- 


"$৮ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম ৷ তাহারা আমারই মত কর্তৃ- 


পক্ষের কার্য্যাবলী দর্শন-মানসে আসিয়াছেন। তীহাঁদের নাম 
মাইকেলিডিস্‌ ও পেটি্‌,য়াস্‌। মাইকেলিডিস্‌ ইঞ্জিনীয়ার ৷ 
পেটিয়াস্‌ আঞ্কিক, জলুবিষয়ক 'অক্ষে বিশেষজ্ঞ । আমরা 
ফণ্টানা বাঁধ দেখিতে . যাইব! . কর্তৃপক্ষ জনৈক তরুণ 


ইঞ্জিনীয়ারকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। লাই চালাই 


আমর্টিগকে লইয়া চলিল। 
, সুন্দর মস্থণ রাঁস্ত]।বিশাল প্রাস্তরের মধ্য TSE 


মাটি লাল-। লোকালয় বিরল । ছুই একটি গ্রাম্য নরনারী " 
-. ক্ষচিৎ দৃষ্টিপধে পতিত: হইতেছে । ছু'পাশের ক্ষেত হইতে. 


ভুট্টা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে । শুকৃনী ভুট্টার ডাটা! খাড়া হইয়া . 


* রহিয়াছে । কোন কোন - ক্ষেত পুনরায় চাঁষ করা! হইয়াছে ।' 


-- বা ঘোড়া চরিয়] বেড়াইতেছে। 


চাঁষে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার দেখিলাম না| .মাঁঝে মাঁঝে গরু- 


তাপ ৪০ ডিগ্রীর কাড়াকাছি হইবে । চমৎকার রোদ উঠিয়াছে'। 


- মাঝে. এক পশলা ' বৃষ্টি হইয়া গেল। মনে হইতেছে যেন 


সীওতাল -পরগণা. বা ভুবনেশ্বরের প্রাস্তরের - মধ্য দিয়া 
চলিয়াছি.। . মেরিভিল -ও এল্কোঁয়া নামক ছুইটি ছোট শহর 
অতিক্রম করিলাম-। শহর ছুইটিতে “এল্যুমিনিয়াম- কোম্পানী 
অব আমেরিকার কর্মচারিগণের বসতি বিদ্যমান৷ কৌম্পানীর- 
* নামের শবুুষ্টয়ের প্রথমাঁংশ সম্নিবেশে দ্বিতীয় শহরটির নামকরণ 
. হই ক্রমশঃ জমি উচু হইতে জুরু করিল। পাহাড়ে উঠতে 
' লাগিলাম'। ছোট টেনেসি নদীর পাঁশ দিয়া চলিয়াছি-- 
কে পাহাড়, রাস্তার .পাঁশ দিয়া নী. নৃত্যচ্ছন্দে. . 


ন দি 


অথচ 


'শীতের প্রকোপ ' বেশী নয় ।.. 


১৫৯. 


এপাশ 





চলিয়াছে। পথে: কল্ডার উড কষ, চিওয়া "হুদ এবং 
সেন্টিনেলের একটি- পাওয়ার হাউস দৃষ্টিপথে পতিত হইল. 
টেনেসি রাষ্ট্রের সীম! অতিক্রম করিয়া নর্থ ক্যারোলাইন; 
রাষ্ট্রের মধ্যে. পড়িলাম। -চারিদিকে পাহাড় | . এ অঞ্চলের: 
সর্কেচ্চি পাহাড়ের উচ্চতা নাকি প্রায় ৬০০০ ফুট। . তরঙ্ষারিত 
পাঁছাঁড় ভেদ করিয়া চলিয়াছি? প্রায় ছু" হাজার ফুট উচ্চে 
ফান্টানা বাঁধ। ফান্টানা বাঁধ নক্মরভিল হইতে ৭০ মাইল । 


'প্রায় দ্বিপ্রহরে তথায় উপনীত হুইলাম। ছোট নদীটির উপর; 


একটি ছোট সেতু! সেতুটি সম্পূর্ণ খোলা, ঈষৎ বক্ত। প্রায় 
১০০০, মাইল ব্যাসার্দ্ধের বৃত্তপরিধির মৃত ইহার বক্রতাঁ। এই " 
বক্রতাটুকু 'সেতুটিকে বেশ অুদৃষ্য করিয়াছে। এপারে উচ্চ 
পাহাড়। ওপারে পাঁছাড়ের.গাঁয়ে ইঞ্জিনিয়ারগণের আপি + 
স্খোনকার ছুইজন - ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মিলিত হইলাম । 
বাঁধের কার্ধ্য শেষ হুইয়! গিয়াছে । এখন সামান্ত টুকিটাকি 
কাজ চলিতেছে । বাঁধটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের 1. ৪৮০ ফুট উচু + 
অর্থাৎ মিশরের পিরামিডের সমান ইহার উচ্চত] | ইহার পিছনে, . 
সুবিশাল হ্রদ কাটানো হইয়াছে; . সন্মুখে বিরাট . পাওয়ার. 
হাউসে সগর্জনে টারবাইন ঘুরিতেছে।: স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ, . 

প্রথমে চিত্র ও নক্সার সাহায্যে বাধের পরিকল্পনাটি আমাদিগকে. 
বুঝাইয়| দ্রিলেন.। কিরূপ" এই পর্বতসঙ্কুল নির্জন অরণ্যময়, 
প্রর্দেশকে ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত কর! হইল ; কিরূপে ছীচে, 
ঢালা সুন্দর সুন্দর বাড়ী আনিয়া বসান হইল ; কিরূপে নানাবিধ 
সুবিধা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া এখানে শ্রম প্রতিষ্ঠা 
করা হইল ; কিরূপে 'সেই গ্রামে মজুর ও ইঞ্জিনিয়ারগনণ্রে. 
বসতি স্থাপন করা হুইল ; কিরূপে বাঁধের যাবতীয় উপকরণ, 
এখানে, আনিবার ব্যবস্থা! কর! হইল ; স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই . 
সমস্ত বিষয় আমাদিগকে: বলিলেন । তারপর আমাদিগকে 
পার্শ্ববর্তী সেই গ্রামে লইয়! গেলেন। ছাঁচে ঢাল! বাড়ীগুলি:, 
দেখিতে .বেশ মনোরম । বাঁড়ীগুলির মধ্যে বাঁসোপযোগী, - 
সমস্ত ব্যরস্থাই আছে । বাঁড়ীগুলি এখন খালি পড়িয়া আছে. 


" ভ্রমণকারিগণ যাঁহাঁতে এ জায়গার -প্রতি আক্বষ্ হয়. সেজন্য. 


কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু এখনও সফল হন নাই! 
লোকালয় হইতে বহুদুরে এই নির্জন পর্ববতময়-স্থানে বাস করা - 
আপাততঃ কাঁহারও মনঃপূত হইতেছে ন] । গত গ্রীষ্মকালে 
এক নব্দম্পতি নাকি শিকাগে| ছইতে আসিয়া মাসাধিককা টু 
এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। রঃ 
. গ্রামের কেফিটোরিয়াটিতএখনও আছে । খাবার সাজাইয়া 
বি্রয়ারিনগণ বপিয়া আছেন । ক্রেতা নাই। -এখাঁনে আমরা: 
মধ্যান্ভোজন সমাপন করিলাম । অন্ত কোন ভোজনার্থঁ 


দেখিলাম ন! ৷ আহার. ভালই -হইল। 'আইহারাস্তে.বাধে, -: 


উঠিলাম.। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ সোৎসাঁছে আমাদিগকে সব" 
তন্ন তনু করিয়]- দেখা ইনত, লাঁগিলেন.। এই জনবিরল-- প্রদেশে 
52855558058 


রা 
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মাইকেলি ডিসের প্রশ্নে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল এবং আমারও বিষয়টি বুঝিবার অনেক সুবিধা 
হুইল । মাইকেলি ডিস বেশ ইংরেজী বলেন ৷ পেটি,য়াস ভাল 
ইংরেজী বলিতে পারেন না, কাজেই তাহাকে প্রায়ই নীরব 
খাঁকিতে হুইতেছে। 
একটি সুন্দর ঘর আছে। সেটি গোঁন্ডেন বাফ বা স্বর্ণা 
অন্মরে' নিম্মিত |" এ প্রদেশে বহুবিধ মর্দর পাওয়া যাঁয়। 


তন্মধ্যে ্বর্ণাভ মর্ম্মরই সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্ঠ । এই কার্যে ম্্রের 


“ব্যবহার শুধু ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়ই সম্ভব | বাঁধের 
রক্ষী সদোৎসাহে তীঁহার বইয়ে আমাদের সই লইয়া গেল । 
কলিকাতা হইতে দর্শক আসিয়াছে শুনিয়! তাঁহার উৎসাহ 
দ্বিগুণ হুইয়াছে। দিনাস্তে ক্লান্ত দেহে হোটেলে ফিরিলীম । 
পরদিন শুক্রবার সকালে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের আপিসে 
পুনরায় হাঁজির হইলাম । এই দিনের মধ্যে আমার এখাঁনকার 
কাঁজ শেষ করিতে হুইবে । কাজেই সমস্ত বিভাগ দেখা সম্ভব 
-অয়। বাছিয়। বাছিয়া! কয়েকটি বিভাগের 'কার্ষ্য দেখিলাম । 
প্রথমে বাজেট বিভাগের 'সি, ডক্লয, ফোস “মহাশয়ের সঙ্গে 
ইহাদের বাজেট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলাম. 
পরে চলচ্চিত্রে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কাৰ্য্যকলাপ ইহার! 
"আমাকে দ্বেখাইলেন | মধ্যাহ্ছভোজনের পর" হিসাব বিভাগ, 
বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এবং ফুড ক্রিজিং 
বা খাছ জমান বিভাগের কার্যাবলী দেখিলাম । হিসাব বিভাগে 


জনৈক্‌ মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, হুইল। ইনি: 


মাদ্রাজের একটি হাইড্রোইলেক্টি ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
কিরূপে বিদ্যুৎসরবরাহের দাঁম নির্ণয় কর] হয়.তাছা দেখিবার 
 জন্ত ইনি এখানে আসিয়া মাসাধিককা'ল আছেন । ভদ্রলোকটি 
আধাবয়সী, এ'দের নিয়মাবলী সন্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ! জন্বিয়াছে 
দেখিলাম । বৈদ্যুতিক শক্তিকে সুলভ করিয়া কৃষকের সব্বাঞ্জীণ 
, উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবার জন্য ইহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা 
‘দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের 
সঙ্গে আলাপ হুইল সকলেই অমায়িক, সকলেই তাহাদের 
কাধ্যাবলী আঁমাঁকে বুঝাইবাঁর জন্ত উৎস্থক। ইহাদের মধ্যে 
ক্রযি-ইঞ্জিনিয়ার এল, এন্‌, বেকার হিন্মুধর্ম্ সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং 
জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । তাহাকে স্বামী 
বিবেকানন্দের শিকাঁগো বক্তৃতা ও সর্ধপজী রাঁধাক্ঞ্ণনের 
“হিন্দু ভিউ অব লাইফ” পড়িতে পরামর্শ দিলাম । 

" পরদিন শনিবার । আপিস আদালত ছুটি। হোটেলে 
বসিয়া কিছু কাজ করিলাম। পরে শহর দর্শনে, বাহির 
হইলাম । 

_ শহরের মধ্য দিয়! টেনেসি নদী প্রবাহিত। তাঁছারই 
অনতিদুরে আমার হোটেল । হোটেলটির নাম এণ্ড, জনসন্‌ । 
এণ্ড জনসন এত্রাহাম লিঙ্কনের পরবতী প্রেসিডেন্ট. তিনি 
€টেনেসি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। হোঁটেলটি ১৭1১৮ তলা 


, প্রবাসী 


বাঁধের উপর দর্শকগণের বসিবার জন্য 





হইবে। আমি ১৬ তলার ছিলাম। শহরটি ছোট। প্রাচ্র 


৭৫ হাঁজার লৌকের বাস। ১৭1১৮ তল! ঝ্ড়ী আর নাই |. 
১৬ তলার উপরে বসিয়া আমি নদীর তীর দিয়া বহুদূর বিস্তৃত ' 
শহরের. সুবিন্তত্ত সৌধশ্রেণী দেখিতাম। সমস্ত আমেরিকান 
শহরের মত এটিও সরল ও সমাত্তরাল রাঁজপথশ্রেণী দ্বারা 
পরিশোভিত। ছোঁটেলের সন্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে 


| ) 
১৩৫৪ 


তাহাই শহরের বড় রাস্তা । ছু'ধাঁরে শ্রেণীবদ্ধ দোকান । ' 
বড়দিন আঁগতপ্রায়। তছুপলক্ষে দোকান ও রাস্তা সুসজ্জিত । 


আলো ও রঙীন কাগজ. প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর সজ্জা রচনা 


করা হইয়াছে । করুণাঁবতাঁর সাঁস্তা ক্লজের শ্ব্রল ছবি সর্বত্র | . ' 


সাস্তা ব্লজ সাজিয়া কেহ বড়দিনে ছেলেপেলেদের উপহার 
দিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছে । ছেলেবুড়ো সকলেই 


বড়দিনে কিছু কিছু উপহার পাইবে? সর্বত্র আশা ও' 


আনন্দের আভাঁস। 
. এখানে ভার্জিনিয়া তামাকের একটি "বাঁজার আছে। 
কৃষকগণ স্ব স্ব তামাক আনিয়া এখানে নিলামে বিক্রয় করে। 


সিগারেট প্রস্ততকারকগণ আসিয়! এই তামাক কিনিয়া লইয়া , 


যাঁয়। এখানে প্রচুর ও রকমারি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। 

১৩ সংখ্যাটির প্রতি ইহাদের কুসংস্কার . নান! ব্যাপারে 
পরিস্ফুট। হোটেলে ১৩ নম্বরের কোন তল] নাই। বাঁরোর 
পরেই চোদ্দ! ১৩ তলায় থাকিলে নাকি ভাগ্যহানি হয়! 

এদিন রাস্তায় অপর একজন ভাঁরতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হুইল। ইনি যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী । দিলীর কৃষিগবেষণা- 
গাঁরে কাজ করেন। ক্কষি-গবেষণ! সন্বন্ধে ওয়াঁকিব্হাল 
হইবার ন্ন্ত এদেশে কয়েকমাস যাবৎ সফর করিতেছেন । 


ইহার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে । ' by 
পর দিবস রবিবার নক্সভিল ত্যাগ করিয়া! শিকাগো 
রওনা হইব। দুপুরে প্লেন ছাড়ে। কোম্পানীর গাড়ী 


হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়! লইয়া! যাইবে। প্রস্তুত হুইয়া 


ক 


লাউঞ্জে বসিয়া আঁছি। সেখানে মাইকেলি ডিস ও পেষ্টিয়াসের 


অঙ্কে অনেক কথা হুইল । প্রাচীন কলে সভ্যতার উচ্চ শিখরে 
অধিচিত গ্রীস ও- ভারতবর্ষ এই হুই দেশের যোগাযোগের 


কাহিনী জানিবার জন্য ইহাদের" আগ্রহ লক্ষ্য করিলাম। 


আমাদের তাঁরিখযুক্ত ইতিহাস যে আলেকজাগারের ভারত 


আক্রমণের কাল হইতে আঁরস্ত হইয়াছে এবং শ্রীকদূত ' 


মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃভাত্তই য়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ 
সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা শুনিয়া তাহাদের 
আগ্রহ বন্ধিত হইল | কথোপকথনের মধ্যে অলক্ষিতে হঁহ্ঁছের 
সঙ্গে আমার চিত্তের ।যৌগ স্থাপিত হুইয়া গেল। 

গাঁড়ী আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইল | ক্ষে- গাড়ীতে 
আর একটি আমেরিকান ভদ্রলোক অন্ত একটি ছোঁটেল, 


উঠিলেন। উভয়ে সীমাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়! বিমান খাঁটির , 


- ভদ্রলোকটি মধ্যাহ্ুভোৌজনাদির পর, * 


kd 


১৪ ফান 


পপ 





পাস পাপাসিপাস্পািপাস্পিসাসা্পাস্পিসাপাশি 


* একটু আলাগেক্ছু হৃইয়! উঠিয়াছেন | নান! বিষয়ে কথা বলিয়! ' 


চলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বলিতেছেন__-“আঁমি বেশী কথা! 
, বলিয়া আপনর বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি ন! তে?” 


* সুন্দর রৌদ্র । আঁকাঁশ পরিষ্কার । তাঁপ ৪০ ডিগ্রির কাছা. 


কাঁছি। ভদ্রলোঁকটি বলিলেন“ শীতকালে বসস্তের আবির্ভাব 
হইয়াছে ।” উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কথ! উঠিল। ভদ্রলোকটি 
বলিলেন__«পর্রে লোকে বলিত যে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ 
পাগলের মত বিদুৎ উৎপাদন কি চলিয়াছেন। এত 


ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘট 





৫১৯ 
বিদ্যুৎ কোন্‌ কাজে লাগিবে ? “যুদ্ধ আদিল ।. সব বিদ্ধ্যৎ 
কাজে লাগিয়া! গেল । কিন্তু উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ এখন এক 
আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন । এই বৈদ্যুতিক শক্তির 
সাহায্যে ওক্রিজে আণবিক গবেষণাঁর ব্যবস্থা করিয়াঁছেন। 
যে দিন, আণবিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে সেদিন তো. 
বৈদ্যুতিক শক্তির দিন ফুরাইবে | আণবিক গবেষণার 
ব্যবস্থা করিয়া 94 চারি মৃত্যুই ডাঁকিয়চ 
আঁনিতেছেন।” 4৯ ঃ : 





~~ 


১৯৪৬ সাঁলে ভারতবর্ষে মজুর ধর্দবটের বেজায় হিড়িক: পড়িয়া- 
ছিল। যুদ্ধকালে মূল্যবৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক 
বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু মজুরের মজুরি অথবা ভাঁতা সেই 
পরিমাণে বাড়ে নাই। যত দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল তত দিন 
মানুষের মনে কেমন যেন একটা ধারণা ছিল যে, যতই হোক 
মূল্যবৃদ্ধিটা সাময়িক, যুদ্ধ থাঁমিয়া গৈলে পরে মূল্যও পুনরায় 
কমিয়| যাইবে । এই ধারণার কোন সত্য, ভিত্তি ছিল না! 
১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল-_অতঃপর 
দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পুরাতন বংসর শেষ হইয়া 
নূতন বৎসর আরস্ত হইল, কিন্তু মূল্য কমিবাঁর কোন লক্ষণই 
দেখা গেল ন! ;. বরং মূল্য আরও বাড়িয়া চলিল। 

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসকে ১০০ ধরিলে বোন্বাই শহরে 
মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৪৫ সালে ছিল ২২৪-_ 


" সেই স্থলে ১৯৪৬ সাঁলের মার্চ মাসে ব্যয়ন্থচী বাড়িয়া ২৩৫ 


+ 


ছয়। জুন মাসে হয় ২৪৭, অতঃপর সেপ্টেম্বরে ২৫৭ এবং 
ডিসেম্বরে ২৬৬ হুইল | | 
যাহারা এতদিন স্ুদিনের আশায় যুদ্ধশাত্তির অপেক্ষা 


* করিতেছিল তাহার! নিরাশ হইল । মজুরের! আরও বেতন 


. পাইল না। 


বৃদ্ধির দাবি করিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকের 
নিকট হইতে যংসামাগ্ঠ পাইল ;' ক্ষেত্রবিশেষে .তাহাও 
পেটে ক্ষুধা রহিয়া গেল। তা ছাঁড়া, যুদ্ধের 
মধ্যে ছুনিয়ার বিভিন্ন রাজ্য-সাআজ্যের ভাঙা-গড়ার 
বিচিত্র লীল! হিট করিয়া মজুরের! ইতিমধ্যে অনেক- 


_রাসূত্তা সত খত 


বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 
i রি _বাসন্তীঘি ফোন বিবি. ৫৭৩৮ . 





পোঁঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ 


ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘট "' 
শ্রীদীনবন্ধু দাস 





ই জর 


খানি চেতনা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার] নিজেদের. সঙ্ঘশক্তি 
সম্বন্ধে অনেক . বেশী ' প্রত্যয়শীল হইল, নিজেদের মানুষ 
বলিয়া ভাঁবিতে শিখিল এবং মালিকের নিকট হইতে তদন্ুরাপ 
ব্যবহার পাইবার আশা পোষণ করিতে লাগিল | যেখানেই: 
তাহাদের সেই . নবলন্ধ আত্মমর্ষ্যাদাজ্ঞানে আঘাত পড়িয়াছে, 
সেইখানেই তাঁহারা পাঁণ্টা, আঘাত দিয়া নিজেদের দাবি ও. 
মৰ্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দিক দবিয়। - 
দেখিতে গেলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম শান্তির বৎসর 
১৯৪৬ সাল মজুর আন্দোলনের .ইতিহাঁসে বিশেষ স্মরণীয় ॥ 
[ ১৯৪৬ সালে তারতে মজুর ধর্মঘট সম্পকিত বিস্তৃত তথ্যাবলী 
ভারত-সরকারের মন্ভুরদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত “ইণ্ডিয়ান লেবার 
গেজেট” (ভারতীয় মজুর বিবরণী) নামক মাসিক পত্রিকার 
১৯৪৭ সালের জুলাই সংখ্যায় দেওয়] হইয়াছে | ] 

ধর্মঘট ও ধর্শঘগিদের সংখ্যা এবং বর্মঘটজনিত ক্ষতি . 

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে ১৬২৯টি ধর্মঘট হয়। ৭৩৯, 
সালে ৪০৬টি এবং :৪৫ সালে ৮২০টি ধর্মঘট হুয়। অর্থাৎ 
৪৬ সালে পুর্বববৎসরের দ্বিগুণ এবং ’৩৯ সালের ৪ গুণ ধর্মঘট 
হয়৷ | 

?৪৬ সালে ১ ৬২৯টি ধর্মঘটে মোট ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার 
মজুর যোগ দিয়াছিল। পুর্বববৎসর ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার মজুর: 
ধর্মঘটে যোগ দেয়! পুর্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসর ২৪. 
গুণ বেশী মজুর ধর্মঘট করে । 

এক জন যজুরের এক দিনের কাজকে (১৮ ১০) ১ “জন 





- bd 
হরে বরকত TSE RENEE 


ঘি, সগারমাচ্চেণ্ডস, একস্পোটারস্‌, ইম্পে।টারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 
এ্ম্সঞ্ম্নাঞ্থ পালন জঃ সনম. 
হসি, র'মকুমার রক্ষিত লেন, কালকাতা-_৭ 
হিলি 


৫২০ 
. রোজি” বলিয়া ধরিলে, ’৪৬ সালে মজুর ধর্মঘটের ফলে ১ কোটি 
৭ লক্ষ “জন-রোজ” নষ্ট হুইয়াছিল-। পূর্ব বৎসর নষ্ট হইয়াছিল 


-৪০ লক্ষ ৫৪ হাঁজাঁর জন-বৌজ | +৪৬ সালে পূর্ববৎসর অপেক্ষা 
ওহ গুণ বেশী জন-রোঁজ নষ্ট হইয়াছিল । 





- যুদ্পূর্ব "৩৯ সালের তুলনায় ৪৬ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা. 


৪ গুণ, ধৰ্ম্মঘচীর সংখ্যা ৪$..গুণ এবং জন-রোজ হিসাবে 

ক্ষতির পরিমাণ ২ই গুণের: কিছু বেশী হইয়াছিল। - - 
৪৬ সালের মার্চ মাস. হইতে ধর্মঘটের সংখ্যা ও 
ব্যাপকতা! বাড়িতে থাঁকে। জুলাই মাসে - ধর্মঘটের হিড়িক 


চরমে' উঠে। আগষ্ট মাসেও আবহাঁওয়! খুব গরম ছিল, .. 


অতঃপর ক্রমে ক্রমে. হিড়িক কমিয়! যাঁয়। :৪৬ সালের. 

8৮894 

ধর্মঘট বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । টি | 
কোন্‌ শিল্পে কত ধর্মঘট হইয়াছিল 


এবারে কোন্‌ শিল্পে কত ধর্মঘট হইয়াছিল, আহার -. 


_ ফিরিস্তি দিতেছি । | 
- সবচেয়ে বেশী ধর্মঘট হয় বয়ন-শিল্পে।' 
রেশম শিল্পের কারখানায় সর্বসমেত ৬৩১টি ধর্মঘট হুয় । 


কাঁ্পাস, পশম ও 


_ লক্ষ জন-রোঁজ নষ্ট হ্ইয়াঁছিল। বয়ন-শিল্পে 7৪৬ সালের 
ধর্মঘটের ৩৮:৭. শতাংশ, -ধর্মঘটি সংখ্যা, ৫৩'৬ শতাংশ এবং নষ্ট 
. কজন-রোজের ৪১৭ শতাংশ হইয়াছিল । 


. প্রদেশে ১০৮টি । 


এই : 
সর ধর্মঘটে সাড়ে দশ লক্ষ মজুর যোগ দিয়াছিল/এবং প্রায় ৫৩ ' 








বয়ন-শিল্পের পরেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান । এ বৎসব্‌ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১৩৩টি ধর্মঘট হয়, ১ লক্ষ. ধর্মঘটী, শুই 


সকল ধর্মঘর্টে যোগ দিয়াছিল এবং ক্ষতির পন্দিমাণ " “হইয়াছিল, 
1২৫ লক্ষ ৩৪ হাজারু জন-রোঁজ। এ বৎসরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে , 


ধর্মঘটের ৮২ শতাংশ, ধর্মঘটি সংখ্যার ৫'২ শতাংশ এবং 


নষ্ট জন-রোঁজের ১৯'৯ শতাংশ হইয়াছিল । 


* এবংৎসর পুর্ব যংসর অপেক্ষা ৩ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট 


3 ১৩৫৪ « 


চিলা 


হইয়াছিল, কিন্তু খনির কাজে, পূর্বববৎসরের তুলনীয় ৩১ গুণ 


বেশী জন-রোঁজ নষ্ট হয়। 


| কোন্‌ প্রদেশে কত ধর্মঘট হইয়াছিল 
*৪৬ সালে সবচেয়ে বেশী ধর্মঘট: হয়. বোস্বাই প্রদেশে, 
অতঃপর বাংলায় । 
হয়-৩৬৯টি, মান্রাজে ২৭১টি, মধ্য প্রদেশে ১৩৭টি এবং যুক্ত- 


হাজার এবং ১ লক্ষ ৫২ হাজার ম্জুর ধর্মঘট করে। . 
বোশ্বাই প্রদেশে ধর্ম্মঘট সবচেয়ে.বেশী হুইলেও ধর্মঘটের 


'ফলে - জন-রোঁজ নষ্ট হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী বাংলাদেশে । 
বাংলায় এ বৎসর ধর্মঘটের ফলে -৪৬ লক্ষ ৮২ হাঁজার জ্ন- 


রোজ নষ্ট হইয়াছিল । কোম্বাইয়ে ৩৩ লক্ষ, মাদ্রাজে ১৩ লক্ষ, 
যুক্ত প্রদেশে ১১ লক্ষ, মধ্য প্রদেশে ৮3 লক্ষ জন-রোজ নষ্ট হ্য়। 


বোন্বাইয়ে ৫৪২টি ধৰ্মঘট হয়, বাংলায়, 


লা 


এই সকল প্রদেশে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৭৮ . 
হাজার, ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার, ২ লক্ষ ২৩ হাজার, ১ লক্ষ ৬৮ 


প্র 
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নানীর জনম ঃ ০ 


| ঘর বিখ্যাত নত ব্যবসায়ী উগপোকচজ রত মহাশয় ও , 
ভাহার “জী মার্ক সতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


""  হুইয়৷ পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে : শ্রীযুক্ত, অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি. অর্জন করিয়াছে; ' 0১ 


রি ব্যবসায়ী খাই অনুকরণ 


LTT TTT NTT TTT REE 


] ঘর? স্বৃতের ব্যবহার- অত্যাবশ্যক 


স্বাঃ উনি রি 
~~ 


1 


০ 


১* ফীন্তুন 


'এবংসর ধর্মঘটের ফলে সকল প্রদেশে একত্রে যত জন-রোঁজ 
নষ্ট হইয়াছিল, ুধুমাত্ৰ বাংলায় ও বোন্বাইয়ে নষ্ট হয় তাঁহার 
2 | 
. ধর্মঘটের কাঁরণ 
ঃ Lai ধর্মঘটের মধ্যে ৬০৪টি প্রধানতঃ মাঁহিনা-বিষয়ক, 
তা ছাড়া আরও ৭৯টি বোনাস বা লভ্যাংশ সংক্রান্ত । ২৮৩টি 
ঘৰ্ম্মঘট ব্যক্তিবিশেষের আচরণ বা আঁন্ুষঙ্গিক অভিযোগ হইতে 


উদ্ভূত, ১৩০টি ছুটি এবুং কার্যকাল বিরয়ক। বাকী ৫৩৪টি 


ধর্মঘটের উদ্ভব অন্ঠান্ত নান! কাঁরণে হইয়াছিল । 
৪৬ সালে, মাছিনাসংক্রাত্ত ধর্মঘটের অনুপাত ছিল 


৩৭১ শতাংশ, পূর্ববংসরে ছিল ৪৩৭ শতাংশু । ব্যক্তি 


বিশেষের 'আচরণসংক্রাত্ত ধর্মঘটের অনুপাত এই বৎসর ১৭'২ 
শতাঁংশ ছিল, পুর্বববৎসরে ছিল ১৭৭৮ -শতাঁংশ। বিরিধ 
কাঁরণ”-ঘটিত ধর্মঘটের অন্থপাঁত বাড়িয়া পুর্বব বদরের ১৮১ 
শতাংশ স্থলে এ বৎসর ৩২*৮ শতাংশ "হইয়াছিল । | 


?৪৬ সালের ১৫৬৫টি ঘর্দঘটের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া 


দেখা যাঁয় যে, ২৭৮টি ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, ২৭৪টি . 


অংশতঃ সফল, আর ৬৯৬টি বিফল হইয়াছিল । বাঁকী ৩১৭টি 
৮৮ ধর্মঘটের ফলাফল সম্পর্কে ঠিক করিয়! কিছু বল! চলে না। 


সফল, অংশতঃ সফল এবং নিক্ষল ধর্মঘটের অনুপাত যথাক্রমে 
















ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘট 


১১৭০৮ শৃতাঁংশ, ১৭০৫ শতাংশ, এবং ৪৪০৫. শতাংশ ছিল। 
ধর্মঘটের ফলাফলের দিক দিয়া পুর্ব বৎসরের সঙ্গে এ বৎসরের . 


৫২১ 


অন্থপাতের বিশেষ তফাৎ হয় নাই। | 
ধর্মঘটের স্থায়িত্ব 





নষ্ট জন-রোজ সংখ্যাকে ধর্মঘট মজুর সংখ্যা দিয়া ভাগ. 


করিলে ধর্মঘটের গড়পড়তা স্থায়িত্বকাল পাওয়া যায় । এই 
হিসাবে ৪৬ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল ৬২ দিন। 


পূৰ্ব্ব বৎসরের স্থায়িত্বকাঁল ছিল ৫৪ দিন। পূর্ব বৎসরের 


"তুলনায় "৪৬ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্ত 


৩৯ সালের তুলনায় ধর্মঘটের স্থায়িত্ব কমিয়া গিয়াছিল L 
"৩৯ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল গড়ে ১২০২ দিন । 
বাংলাদেশেই ধর্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু সবচেয়ে বেশী 
ছিল.। ১৪৬ সালে বাঁংলাঁদেশে এক একটি ধর্মঘটের স্থায়িত্ব 
কাল ছিল গড়ে ৯*৯ দিন, -বৌন্বাইয়ে ৪৩ দ্বিন. আঁর মাঁদ্রাজে 
৫৯ দ্বিন। বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পে ধর্মঘট সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘস্থায়ী হ্ইয়াছিল। সমস্ত ভারতে সকল শিক্গে- ধর্মঘটের 


গড়পড়তা -পরমায়ু ছিল ৬২ দিন; কিন্তু ইপ্রিণীয়ারিং শিল্পে 


প্রত্যেকটি ঘন্মঘটের পরমায়ু ২৫ দিন করিয়! ছিল। খনিশিল্পে 
ধর্মঘটের স্থায়িত্ব ছিল গড়ে ১০ দিন। ধর্মঘটের পরমায়ু 
সর্বাপেক্ষা কম ছিল রেল-শিল্পে । ১৪৬ সালে. রেল-শ্রমিকদের' 


ধর্মটের গড়পড়তা পরমায়ু ছিল_মাত্র'৩৪ দ্রিন |. -. ..- 


তনুদেহের পেলব কোমলতা ও. লাবণ্যমণ্ডিত. সৌন্দর্য্য 
স্থষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কামা- 
বস্ত রূপের এই এ্বধ্য ৷ ' প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ-দম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্ত.একালে ক্যাল- 


. কেমিকো*র সমস্থ প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 
প্রত্যেক (রমণীর, হাতের: হি, এনে ছে lL 


Et ভুত =r ক 
রং এগ হজ পটার - 
এ na? CATA BA 











I টি ২২১১১২১২২২২ 


০ শিট 


পতি“ পাট . 2 
2 LS ৫ i টি - 
“যুগে যুগে অকারণ বঞ্চনার ব্যথায় কাতর a 
‘মানবের অশ্রুজল রাঁচতেছে লবণ-সাঁগর 1৮ 2 
“শেষ বসন্তে” কাব্যগ্রন্থ । বইখানি কয়েকটি গ্রীতি-কবিতার. _. ৮55 ৪5৮7 জা চির OE 
সমষ্টি । প্রথম কবিতা “শেষ বসন্তে’ যে সুর উচ্ছুসিত হইয়া ET ধুলা ধুসর | 
" চুঠিয়াছে তাহাই কাব্যের হুল সুর! লু্ঠিত"--‘কে বহে সৰ্ববস্বহারা জীবনের সেই বিড়ম্বনা ? . 
| EE লা সকল জীবনেই এই সমস্য! উদ্বিত হয়, কেহ্‌ সমাধান 
.আপন অজ্ঞাতে তোর জীবনের এঁখর্য্য হাঁরায়।” 15 টা USL ay Hd 
এইটিতে অথবা! বসন্ত-প্রয়া, অতীত ও বৰ্তমান, পুবস্ৃতি কেন ফিরি চাঁয পশ্চাতের পানে? কি গাই বলিয়া কি 
বিড়ম্বন! প্রভৃতি কবিতায় পশ্চাতে-ফেলিয়া-শাঁপা জীবনের জন্ত _ $ মাহি 11 বি টা Nd lle 
নৈরাশপীড়িত হৃদয়ের যে আর্তধ্বনি শুনিতে পাই তাহাই .ব9।. ধদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়, বলিতে হয়, “যে দ্বীপ নিভিয়া _ 


কিন্ত কবির শেষ কথা নহে। তিনি বার বার প্রশ্ন করিয়াছেন, গেল নামুক তাঁহারে ঘেরি বিশ্বাতি-আধার ! কিন্তু সেত . 
JE জার নিঙাতিৰা হৈ নী ডে ” ব্যথার. বাণী। "অন্ধকার গভীর হুইয়া আসিলে আলোকের 


পলক কেলিতে কেন গর তার ভুমি পরে লোটে 4 আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হয়। অভয়ের বাণী শোনা যায়, 


শেষ বসন্তে এচপলাকাস্ত ভট্টাচার্যা। পুত্তকালয়, 
২৯ বাছুড়বাগান রো, কলিকাঁতা । মূল্য ছুই টাঁকা। 


প্রশ্ন করিয়াছেন, "আশী আছে জীবনের শেষে ; 
- “পাতাল-পুরীর মাঝে যে রূপসী ঘুমাইয়া রহে আবার ভিডিবে তরী কোঁনে| নব প্রভাতের দেখে |” . 
মাঝে মাঝে ধরা দেয় যৌবনের মধুর বিরহে, - . “অনাগত” কবিতায় কবি বলিয়াছেন, .. ছি - 
সে কি লুকাঁইয়া যাবে একেবারে জনমের মত ?” “নবীন পথিক নূতন তরী আসবে বেয়ে এই দেশে ্ 
প্রশ্নের উত্তর কবি ক্রমে নিজের শান্ত অন্তরের মধ্যে পাইয়াছেন। আমার চলা সাঙ্গ যখন হবে৷” ৰা 





বেদনা জীবনতন্তী স্পন্দিত করে, "_ সুতরাং “প্রাণভরা দারুণ পিপাসা’ লইয়া “বিপুল উৎসব মাবে- 


> ০০০2 ) পানি ৯ 
57284 PIG 
শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-্বত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিবটন : 
শিশুদের দৈহিক সর্ববা্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয় । ভিটামিন ডি, বি১, বির 


সহিত মুন্নযবান উত্তিজ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশপে প্রস্তুত এই: পূর্ণা্ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকে ই,বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়ঃ সেবন করান উচিত।, 
বিবটন নিম্লিখিত রো বিশেষ উপকারী £- শিশুদের যকৃতের গড়া, অজীর্ণতা, ছুধ তোলা 
পেট ফাপা, কোষ্ঠকাঠিনত, রক্তশু্গভা,; রুগ্নতা, ব্রঙ্কাইটস, রিকেটস ইত্যাদি । 









ce 4 
টনিক 








* অবরোধ 

. বিজন ভট্টাচার্য 
শ্রমিকের ছুখ-ছুরশা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা পূর্ণ 
নাটক। ধনতস্ত্রের লোভ ও নিরঙ্কুশ অবিচার শ্রমিকের 
জীবনের সমস্ত অগ্রগতির পথ রোধ করে যে অবরোধ গড়ে 
তুলেছে সার্থক নাটকীয় আঙ্দিকে সেই প্রাচীরকে চূর্ণ 
করার দুর্বার সংগ্রামের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর ৷ দাম ২॥০ 


মানবিক ও পরমাণবিক 


বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ' 













-কী স্বপ্রাতীত .আশীৰ্বাদই না বহন করে আনতে পারে। 
কিন্তু সাম্রাচ্যবাদীরা পৃথিবীকে সেই আশীর্বাদ থেকে 
বঞ্চিত করে আর, এক কর্বনাশ! যুদ্ধের ভন্য পরমাণু 
শক্তির ' একচেটিয়া মালিকানা অধিকারের যে হীন. 
যডযন্ত্রে- লিপ্ত, তারই চমকপ্রদ কাহিনী-। দাম. ২॥০ 


টু পারীর পতন 





---ইন্টারন্যাশনালের বই 


 মানব-কল্যাণে নিয়োজিত পরমাণু শক্তি সমগ্র পৃথিবীতে | 


© ছোটদের বই. 
সকল দেশের মেরা 


| ব্রজেজ্জনাথ ভট্টাচার্থ 
ভারতের ভবিষাৎ নাগরিকদের সঙ্গে জন্মভূমির আন্তবিক 
পরিচয়ের উদ্দেশে 
মাতৃভূমিকে একান্তভাবে জানতে হলে এই বই অপরিহার্য । 
প্রতি ' পাতায় স্থর্য রাঠের অজন্ন ছবি। দাম ২৭ 


ঘুমতাড়ানী ছড়। 
সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 
বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিজ্র মৈত্র 


ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। আধুনিক, ' ভারত- 
ইতিহাসের ' প্রধান কয়েকটি ঘটনার ' ওপরে. ছড়া. 
কেটেছেন চারজন . .কবি 'চার রকম ভাঁবে। প্রতি 


পাতায় সূর্য রায়ের অজন্র- রঙীন ছরি। দাম. ৩২ 





| পুতুলনাচের | সন্দীপের চর 


বিষুও, দে. 


লেখা ভারতের. অপরূপ কাহিনী |: 


.. ইলিয়া এরেনবুগ - 
একটি মহান জাতি ও দেশের 
সাময়িক অবনতির .করুণ কাহিনী । 
' গত মহাযুদ্ধ" তার আগের 
ফরাঁপী সামাজিক .ও রাজনৈতিক 
জীবনের নিখুঁত ছবি । অন্বাঁদ 
করেছেন. £ অমল. দ্বাশগুধ্া, রবীন্দ্র 


মজুমদার, অনিলকুষার সিংহ। 
' দাম প্রতি খণ্ড ঃ 










এবং 


৪৬ ৩৯৬ ৪২২1 


প্রকাশিত 


যেন 


- তিন খণ্ড একত্রে £ দশ টাকা ৷. 


ইতিকথা! 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যার 
আজকের মানিকবাবুর সমাজ সচেতন 
সাহিতোর. মূলস্থত্র রয়েছে--“পুতুল 
নাচের ইতিকথা”্য়। জটিল আধুনিক 
সমাজু-বাবস্থার চাপে মানুষের আশা- 
আকাঁজ্ষাকে পদে পদে বাধা, পেতে 
দেখে তার মনে হয়েছিল মানুষ 
অদৃশ্টের. হাতে পেলার 
পুতুল । সেই মানুষ পুতুল্দের জীবন- 
যাত্রার অপরূপ কাহিনী । 


ও 


একটি পদক্ষেপ । 


দাম ৫৯. 


বাংলা " 


বিষ্ণু দে তার কাব্য রচনার প্রতি 


পদক্ষেপে বিচিত্র ও বিশ্বীর্ণ প্রান্তর পার 
হয়ে চলেছেন, প্রতিটি নতুন কাব্য- 
জিজ্ঞাসার উত্তর.. খুঁজতে গিয়ে 


তিনি 'নিজেকেও প্রকাশ ও বিকাশ ' 











করেছেন। তাই তার প্রত্যেকটি কাব্য- . 


গ্ৰন্থই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক- 
সন্দ্বীপের চর’ তার 
সেই সার্থক কবিকর্মের স্বাক্ষর--তাঁর 
অতিসাম্প্রতিক বূচনা-সংগ্রহ ৷ দাম ২৯ 





বিঃ .দ্রঃ_ ইডেন গার্ডেন্‌স-এ নিখিল. ভারত প্রদর্শনীর নং বুকষ্টলে আমাদের 
সমস্ত: ইংরেজী 


বই পাওয়। যাৰে 


" ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস : লিমিটেড 


৩০, চৌরঙ্গী. রোড, কলিকাতা-_-১৬ | 


ইন্টারন্যাশনালের বই 











ই» উএনঞঞগুছ 





৫২৪ * 


- উপবাঁসী” থাঁকিবাঁর প্রয়োজন নাই ; ক্ষণিকের এই উপহার’ 
‘একবার বহি গেলে এ জীবনে, আসিবে. না আর 1, অতএব 
‘বসন্তেরে করো পান যৌবনের সুধাপাত্র ভরি 1 কেন-নাঁ, 

“একটি. মুহূর্ত মাঝে মূর্ত হর কাল অন্তহীন, 
জন্ম-জন্মান্তের স্থৃতি-_ধরা দেয় সব এক দিন |” 
অপেক্ষায় রহিও না, পির পাঁনপাত্র এখনি অধরে’ তুলিয়া 

লও । 

কবিতাগুলি রোজার! | সেই আবেগ পাঠকের-হাদয়- 
তন্ত্রীতে আঘাত করে | যে বেদনা কবি অন্থভব করিয়াছেন, 
তাহা সকল-মাঁনুষের | “শেষ বসন্ত’ সার্থক হইয়াছে । 


জীশৈলেন্দকৃষ্ণ লাঁহ! 


স্বাধীনতার অভিযান যুগে যুগে_ শ্রীবামাপ্রসন্ন 
৷ সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল, এণাক্ষী গ্রস্থমন্দির, ১৫৯, ল্যান্সডাঁউন . 
রোড, ,কলিকাঁতা। পৃষ্ঠ ১১৪, মূল্য ছুই টাকা । 

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে অতি সংক্ষেপে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হুইয়াছে। 
পরে অপেক্ষারুত বিস্তৃত £ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের ইতিহাস দেওয়া হুইয়াঁছে। ভাঁরত-ইতিহাঁসের 
প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ইহাতে. আলোচিত হুইয়াছে। 
লেখক ১৯৪৭ সনের জুন পর্য্যন্ত সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনার 
একটি” পরিশিষ্টদ্বারা পুস্তকখানিকে স্থপাঠ্য. করিয়াছেন । 





প্রবাসী 


| ১৮৪৬) জীবনকাঁছিনী ৷ 





এইরূপ স্ব্পপরিসর গ্রন্থে বহুল ঘটনার- .সুবিহাঁসে লেখক” 
তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে, সমর্থ হুইয়াছেন।' দেশের 
যুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে৷ 


মার্কসীয় অর্থ-শান্ত 


পৃষ্ঠা ১০৭। মূল্য ২২ টাঁকা। 

. গ্রন্থের প্রথমে মার্কস লিখিত ক্যাপিটাল গ্রন্থের ভূমিকার. 
কিয়দংশের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং পরে আট 
অধ্যায়ে . মার্কসের .. অর্থনীতির আলোচন1 করা হুইয়াছে। 


আলোচনায় মার্কসের নিজের মতবাদের সহিত লেখক নিজের ' 


মতামতও স্থানে স্থানে দিয়াছেন। অর্থশীস্ত্ের বাংলা পরি- 
ভাষা. এখনও সর্বজনগ্রাহ্থ হয় নাই এজন্য একই ইংরেজী 
শব্দের পরিবর্তে নানা লেখক নানা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন । 
' ফলে পাঠকের অঙ্গুব্ধি হয় ও আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা 


১৩৫৪ £ 


_অব্যাপক গ্রীকত্তরটাদ লালুয়ানী : 
এম, এ | জেনারেল প্রিন্টার্স এগ পাব্রিসার্স লিঃ, কলিকাতা । 


বাঁড়ে। সমালেচ্ি গ্রন্থে বাংলা পরিভাষাগুলি কোন্‌ কোন্‌ ' 


ইংরেজী শব্দের বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার কোন ইঞ্জিত না 
থাকায় পাঠকের অন্ুবিধা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হুয়। ভবিস্যং 
সংস্করণে এই ত্রুটি বর্জন করিলে পুস্তকখানি আরও সুখপাঠ্য 
হইবে ৷ পুস্তকের গাণিতিক উপমাগুলি অনেক ক্ষেত্রে  দব্ৌধ্য 
হইয়াছে। - 


স্বাধীন ভারত-_ গরীবিরজাচয়ণ-নন্দ। পৃষ্ঠা ৬৪4 ৬২, 


মূল্য ৪০ আনা। গণ্ভে ও প্ভে উচ্ছবাসপূর্ণ লেখার সমষ্টি । . 
আর্জেটিনার স্বদেশসেবক পেরে।--এীদিলীপ- 


কুমার মালাকাঁর | ডি, এম লাইব্রেরী, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ২৪, 
মূল্য 1%০ আনা 


বিখ্যাত ফাঁসিষ্ট নেতার জীবনী।' ইনি সমস্ত দক্ষিণ-আমে- 


রিকার্‌ দেশসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ইংরেজ ও মার্কিনের আর্থিক 


দাসত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
ফ্রীডরীশ লিষ্ট ও জার্ম্েনী_শ্রীবিনোদবিহারী 

চক্রবর্তী: 

-১০ আনা 


পুরু লাইব্রেরী, কলিকাত!। পৃষ্ঠা ৪৮, দুল্য , 


বিখ্যাত জার্মান, অর্থনীতিবিদের (জন্ম ১৭৮৯৫ স্বত্যু 


যখন ইংরেজ ধন-বিজ্ঞানীর1 ‘অবাধ 
বাঁণিজ্য-নীতি প্রচার করিতেছিলেন তখন এই মনীষী রক্ষণশীল- 
তাঁর যৌক্তিকতা: ( বিশেষতঃ শিল্পে অনগ্রসর দেশের পক্ষে ) 
"ঘোষণা করিয়| চিস্তাজগতে আলোঁড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
তিনি এক বিরাট্‌ জার্মানীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং জাতিকে 


উদ্ধদ্ধ কৃরিয়াও গ্িয়াছেন। বিজমার্ক, কাইজাঁর এবং হিটলার 


‘সকলেই লিষ্টের বাণী হইতে. অনুপ্রেরণা লাভ, করিয়াছেন ।* 


লিষ্ট জার্মানীর জাতীয় জীবনের এক বি 


দেশের has এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকা" পাঠ করিয়া উপকৃত 
= _ জ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত" 


bh 


ডি 


ঠা! 





", জঞ্জয় ভট্টাচার্যের 5 


জীবনী ও সতবাদ : 


7 লৌরশিকষরি অজ্ঞানতাঁর আবরণ, 


মধ্য দিয়েই ₹ জাঁতি-সগাঠন = " অন্তবপর | 
কাৰ্ল মাক রি সরিজ্ছ - দিতে পারলেই, মানুষের মন আত্মজিজ্ঞাসায় : বাকুল -হয়ে ওঠে, 
সুবোধ ঘোষের .. জীবন 'সম্বদ্ধে দায়িত্ব ঈখরের ঘাড়ে দিয়ে বনে থাকে না| রাজনৈতিক: 
ও পরাধীনতার চেয়েও কলঙ্ককর- চেতনাবিহীনতা জবুথবু জীবনকীর্ভন | মানুষকে 
- সিগ্যুণ্ড ক্রয়েড ১. মানুষ বলে জান্তে হবে।--চিন্তাধীল মনীধিদের ' সঙ্গে: বাংলদেশের শিক্ষিত 


“অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসাধারণকে পরিচিত করিয়ে দেবার 'গুরু "দায়িত্ব পালন করার দিন )এসেছে। ' 


| ই "পৃথিবীর সংস্কৃতিও সভ্যতার যাঁর! পথপ্রদর্শক,. যাঁদের মতবাদ স্থাণু জীবন-ধাঁরাকে 

চ ডারু: ন্‌ বিপ্লবের পথ দিয়ে দ্রুততর উন্নত স্তরে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের বন্ধ জলার 
| নণেন্দ্রনাথ সেনপ্তপ্তের "তারাই শ্বাস্থাসং যোগ করতে পারেন। এদের সম্বন্ধে জীন্বার, এঁদের সম্বন্ধে ভাববার, 
রুশো এবং এদের সম্বষষে আন্দৌলন-স্থষ্ির প্রয়োজন আছে। প্রতি খণ্ড এক টাক! দু’ আঁনা ৷ 





শোচনীয়, অভাষ ও তজ্জনিত স্থাস্থাভঙ্গ. এবং ভয়াবহ মৃত্যুর হার ' 


ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত যুদ্ধের অবমানে ভারতবর্ষ 

+ ৫ র এক অনিশ্চিত অধিক 
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি সম্ভাবনার সন্মুখীন হয়েছে। 
ভাঁরতবর্ধ এক! নয়, অন্যান্য দেশেরও এ-ধরণের সমস্ত! সমাধান করবার 
দায়িত্ব এসে গেছে। তাই যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে যুদ্ধোত্তর 
'অর্থনীতিতে পরিণতি লাভ করতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলো 
চন! হওয়া একান্ত প্রয়ে'জন-।: এই সমস্যার সমাধানকল্লে আজ পর্য্যন্ত 
যা-কিছু চেষ্টা হয়েছে ‘যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি'র প্রকাশ তাঁদের অন্যতম । 
ভাষার প্রাপ্পগত! বিষয়বন্তকে চিত্তাকর্ষী করে তুলেছে। .বারে| আঁনা ॥ 


মিনু মাসানির 
খাঘ্য 


গ্রন্থকার আমাদের খাদ্যনমস্তা তথা খান্ত- 
বস্তুর প্রকৃতি ও রকমতেদ, প্রকৃত খাঁঘ্যের 


প্রভৃতি: বিষয়ে মুলাবান গবেষণ! করিয়াছেন এবং কি প্রকারে 
দেশকে এই শোঁচনীয় ধ্বংসের হাত "হইতে রক্ষা কর! যাইতে 
পারে তৎসম্বন্ধে' সবিশেষ আলোচনা. করিয়।ছেন:। এই 
গ্রন্থের বহুলপ্রচার বাঞ্চনীয়। ভাষা প্রাঞ্জল ও ছাপ! 
উৎকৃষ্ট "আনন্দবাজার । দাম বারো আন! ৷". 





. প্রথম খন্ড ॥ এই স্মারকলিপিতে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের আঁধিক উন্নতি পরিকল্পিত 








টাটা-বিড়লা প্রভৃতির 


হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পন? কমিটি যে সম্পূর্ণ এবং সূর্ববাঙ্গীণ উন্নতির কথা চিন্তা করেছিলেন 

এ স্মারকলিপির ক্ষেত্র ততটা! ব্যাপক না হলেও ওই -কমিটির-অক্রীন্ত পরিশ্রমের ফলেই জাতীয় - বে! (স্ব ববন্নম। 

আঁর্ধিক উন্নতির পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচন! করা, সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির 

পরিকল্পনা! আলোচনা করবার সময় যে সকল আদর্শের কথা! মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য তা একটি প্রথম ও দ্বিতী য়. খণ্ড; 

বিবৃতির আকারে দেশের সন্মুখে উপস্থাপিত করাই এ-গরস্থের উদ্দেশ্ব। তাই, কোন্‌ কোন্‌ দিকে উন্নতির কথা ভাবতে .হবে বা: মেরূপ উন্নতির 
পরিকল্পনা দেপের শত্তি-সামর্থোর ওপর কি পরিমাণে চাপ দেবে তাই এ বিবৃতিতে প্রকাঁ করা হয়েছে। দাম এক টাক! ॥ 


দ্বিতীয় খন্ড ৷ ভারতবর্ষের শ্থায় যে-দেশে - উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে, বিশেষভাবে উৎপ!দন বৃদ্ধি না 
করলে অতি-সবত্ব বণ্টন ব্যবস্থাও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে না। কিন্তু এ-কথা সত্য, হলেও বৃদ্ধির নীতি, যদি উপযুক্ত 
বণ্টন-নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে ত! দারিদ্র্য প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না। এই খণ্ডে বণ্টন-নীতির- 








ওপর দৃষ্টি দেওয়! হয়েছে এরং পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কি স্থান, তাঁও আলোচিত ডে! দাম এক টাকা ॥ 
. হুমায়ুন কবিরের লুই ফিশারের - নুই ফিশারের নাম আজ আর. কোনে! 
র কিংবা সপ্র- মহলের কাঁছেই অপরিচিত নয়, তেমনি 
মী মা যে মোসলেম রাজনীতি | মহাজিভ্ঞাসা বলিস সপ জে 
শ্লোগান "দিয়ে | দ্বিতীয় সংস্করণ, Challenge বইটির নামও। ‘মহাজিজ্ঞাস? তারই অনুদিত 


সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা সমাজের মৃত্যুর আবাহন করার, 
নামান্তর মীত্র। সেদিক থেকে বলতে বাঁধে -ন! যে, ভারতবর্ষের 


কালীস্তরের এই সঙ্ধিক্ষণে হুমায়ুন: কবিরের “মোসলেম রাজনীতি? 
সত্যিই আশাপ্রদ । একটা বৃহত্তর উদারনীতিক দৃষ্টি নিয়ে 
কবির. সাহেব সাম্প্রদায়িক আবর্জ্জন। ছড়ানোর বিরুদ্ধে তাঁর 


প্রগতিশীল মনের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দাম বারো আনা ॥- 


92888 শা-প্রকাশিত অন্তান্ত 


বই-এর 
ও্রক্ষাম্পক্ ৪ 


র্বাশা লিমিটেডৰ) গনেশ এ, কনিকা: ১৯. 


সংস্করণ । আন্তর্জাতিক ॥ক্ষত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথ! সামাজিক বিবর্তন 
যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যান্ত নানী প্রকার অআ'কাবীকা 
পথে এগিয়ে চচ্ছে তাঁর ইতিহাস জানা প্রয়োজন. আজ সকলেরই । 


‘কিন্তু বাংল] ভাষায় এই ধরণের গ্রস্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত 


হয়নি। এই গ্রন্থে লুই ফিশার' অত্যন্ত 'পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা - 


' করেছেন বলে বর্তমান কাঁলে এ-বইএর শুয়ৌজন অপরিহার্য । যন্স্থ | 


তালি কা সংগ্রহ “করুন. 








এ 


নিন্মোক্ত রই চারখানি বাংলা ভাষায় রি হম 
বাংল! মাহিত্যকে অন্যই অযুদ্ধ করিয়াছে 


নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপস্তা'ন 


গুড আর্থ 


. রচনা £ পাল বাক "৩ 
"_ "অনুবাদঃ পুষ্পময়ী. বন 


" প্ৰাঞ্জল অনুবাদ, অপূর্ব গঠনসজ্জা, চমৎকার বাধাই | মুলা পাচ টাকা 
"আমাদের প্রভিদ্রিনের পানীয় চা-কে কেন্দ্র করে, 


হা ene ale পটভুমিকায় লেখ! 
উপন্যাস সবে: প্রকাশিত হুলো। 


টি গাভ| একটি বড় 


রচনা £ মুল কৃ রাজ আনন্দ, 
অনুবাদ ঃ শ্ীনৃপেন্দরক্ষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


এই উপন্যাসথানিতে বর্তমান ভারতের দগ্ধ অন্তরের হাহাকার আপন! 
থেকে উঠছে, এর প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে 
আহত. ভাতের রক্ত-ঝর| অন্তরের কাহিনী, যে-কাহিনীর আড়ালে 
পাঠক দেখতে পাবেন, আজকের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নানামুখী 
স্রোতধারার সঙ্গে ভাঁরত-আস্মার সংঘর্ধ। মূল্য চার টাক] বারো আন! 


বৃটিশ সরকার, যে বই সহা-করতে পারে নি বলে. 


ভার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিল 


লুহভিন 
ৃ £ মুলক্‌ রাজ আনন্দ: 
EEL শনৃপেন্দ্ৰকষয চট্টোপাধ্যায় 


বৃটিশ শীনের ফলে ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে, 
অনুহ্থীন, বস্ত্রহীন কোটী কোটী ভারতবাসীর কি পরিণতি ঘটেছে তাঁরই এর 
ভয়াবহ চিত্র মূলক্‌ রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপস্যাসে। সাড়ে চার টাক! 


গত যুগের ঘুরোপের শ্রেষ্ঠ মিস্টিক্‌. লেখক 
মরিস্‌ মেতারলিঙ্ক-এর 
বা জ্ঞানৰ] - 
অনুবাদ £ পুষ্পময়ী বস্তু * 
প্রেম হ’ল এ কাহিনীর মূল কেন্দ্র । .'যে প্রেম চলিতে চালাতে নাহি 
জানে! সে-প্রেম নয় 1৮ ষে-প্রেম সগর্বে বলে, ‘আমি আমার অপমান 
. সহিতে পারি, প্রেমের সহে ন! অপমান’'--এ হ'ল সেই চির, র5স্যময় 
সুন্দরের অগ্রদূত.--মান্বতার ধানবন্ত। তাই কালিদাসের লিছুতের 
মতন মেতারলিঙ্ষের 'মন্নাঁ ভান জগতের প্রেম-সাহিতো মেঘ-চুম্বি 
. হিম-থিবিশুঙ্গের মতন বিরাজ করছে। মূল্য তিন, টাকা 


-_ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন -- . 


করিলেই বুঝা যাইবে। 


~~ 








মহাকাশ --একালীপদ্ধ চট্টোপাধ্যায় । আশ্ততোষ- 
লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা । পৃঃ ৮৪; মূল্য দশ আনা।” 

ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার অন্ত গ্রন্থকার * 
পুস্তকখানিতে কথোঁপকথনচ্ছলে মহাকাশের গ্রহ্-নক্ষত্র, 
চন্দ্ৰসর্য্য ও অন্যান্ত জ্যোতিক্ষমগলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 
ছেন। ছেলেমেয়েদের পক্ষে বইখাঁনি ভালই হইয়াছে; 


কিন্তু ছুই-একটি ক্ষেত্রে গরস্থকারের বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা - 


স্বাভাবিক'। যেমন-_২৮ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর গোঁলত্বের প্রমাণ 
দিবার, জন্ত নদীর উপর পাঁলতোল! ঘৌকাঁর কথা বলা 


ক er ১৩৫৪ ৪.৬ 


হইয়াছে । দিগম্ভবিস্তত সমুদ্রবক্ষে জীহাঁজের দৃষ্টাত্তের স্থলে ' 
নদ্বীবক্ষে পালতোলা নৌকার উদাহরণের একটা মিল : 


থাকিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাঁতে ফলে মিলিবে কিনা পরীক্ষা 


গ্রীগোপালচন্দ্র টি 
দীপশিখ __শ্রীসত্যেন্্রনাথ চৌধুরী |: ‘আশ্রমিকা’ 
বাঁগোয়ান। খাসমিথুরাপুর, নদীয়া | দাম এক টাকা মাত্র। 
.ভূমিকাঁয় লেখক বলিয়াছেন, “কবি আমি নই, তবে 
কাব্যের ম্যানা খুজে পেয়েছে সাত্তনা, আমি তাঁদেরই 
একজন!” কাঁরুকৌশলের প্রতি তাঁহার আগ্রহ কম, কিন্তু 
আত্তরিকতা! গুণে কবিতাগুলি হৃদয় স্পর্শ করে । 
জাওয়াহির -ছৈয়দ জহুরুল হুছেন.। ন্যাশনাল বুক 
এমপোরিয়াম, করিমগঞ্জ, শ্রীহ্ট | মূল্য ১০ |" 
" "আধ্যাত্মিক ভাবরসে যাহারা মতিয়াছেন, সা্রদায়িকতার 
গণ্ডি তাহাদের কাছে বিলুপ্ত। বাংলাদেশের জনসাধারণ 
দীর্ঘকাল এই ভাঁবরস আস্বাদন করিয়া, আসিয়াছে বাঁউল- 
ফকিরদের গানে । 
বইখানি | হিন্দু-মুসলমান উভয় ভাঁবধারার এই সুঙ্গঘক্ষেত্রে 
ভাবের তীর্ঘযাত্রী শাস্তিলাঁভ করিবেন । 
কম্কর-_ শ্রীললিত মুখোপাধ্যায় । বুক এস্পোরিয়ম | 
২৪ বি, নূরমহন্মৰ লেন, কলিকাতা । দাম বার আনা 
কম্করের মধ্যেও ফুল ফুটি-কুটি করিতেছে, ভাল করিয়া 
ফুটতে পারে নাই. ভাব সরল; কিন্ত প্রকাশ সারলীল 
নয়! কবি সে বিষয়ে সচেতন ; ভূমিকায় বলিয়াছেন, 
“অন্ুভূতিটুক এক অপরিমিত রুক্ষতাঁয় জড়িয়ে রয়েছে ।” 
ভাল কবিত! লিখিবার ক্ষমতাও যে তাঁহার: আছে, সে 
পরিচয়ও এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। . 
শ্রীধীরেন্দনাথ মুখোপাধ্যয় 
দি হার্টলেস উওম্যান £ বলজ্যাক- “অনুবাদক £ 


্রীমধীন্্নাথ ঘোষাল ৷ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির । 
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! ৷ - মূল্য ৪২ । 


তেমনি. কতকগুলি গানের সমষ্টি এই . 


৯ 


২০৬ নং. 


বর্তমানে বাংলাদেশে অন্থবাদ-সাহিত্যের কদর বাঁড়িতেছে। | 


ইহা আশার কথা । 
সৃষ্টির সমাদর আঁছে;- 


স্বদেশে সব্ধকালেই সার্থক সাঁহিত্য-. 


এবং বিভিন্ন দেশের, ত | 
_ ২ ী্লীঁীশী- লাল বিনিময়ের প্রয়োঞজনীয়তাঁও অনস্বীকার্য্য। আজিকার ? 
র্যাভিক্যাল বুক ক্লাব £ ৬, বঙ্ষিম চাটুজ্যে সী £ কলিকাতা দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ৯ 


** ফাস্তুন 


নু থাকা একাম্ত আবশ্যক এবং মাতৃভাষায় মাধ্যমে তা পরি- 
বেঁশিত হুওয়া উচিত। 

* পবলক্যাকেই” দি হার্টলেস উওম্যাঁন; একখানি বিখ্যাত 

, পুস্তক। ঘোষাল মহাশয় পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করিয়া 

রসরোধের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের ভাষা! এবং রচনাঁ- 

ভঙ্গী ভাল, কিন্ত. মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ইংরেজী-গন্ধী হইয়া 

চা পড়িয়াছে। ঘোষাল অহাঁশয় এই দিকে একটু দৃষ্টি দিলে : 

আরও ঢের বেশী আনন্দ পাইতাম । 

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল । 





প্রচ্ছদপট মনোরম | 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
ছুঃশ্বপ্ন _ত্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় । 'জেনারেল প্রিণ্টাস= 
এও পাঁবন্িশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলাঁ গ্রীট, কলিকাতা । 

'_ মূল্য আড়াই টাকা । _... 
কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গলি গরু.ও গৌরী’ নামক গল্পটি লিখিয়া 
*- বরামপদ্বাবৰু- বাংলাদেশের পাঠক সম্প্রদায়ের মন জিতিয়া ' 
লইয়াছিলেন, তাত্বপর বহু গল্প রচনা দ্বারা তিনি পাঠকচিত্তে 
স্বীয় প্রতিষ্ঠাভূমিকে দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছেন। দুঃস্বপ্ন’ 
তাহার কয়েকটি, ছোট গল্পের সঞ্চলন। ইহাতে রাজমাতা, 
2 বেমানান, বন্ধা, নীতিকথাঁ, ছুঃস্বপ্ন, সন্ধ্যার পূর্বে, দীপশিখা ও 
তৈল, নারী ও পরশু এবং বিনোদ অপেরা পার্টি এই নয়টি গল্প. 
আছে। পুস্তকের নাঁম-গল্পটি এবং বস্তা”, নীতিকথা” ও 
1. দিদ্ধ্যার পুর্বে” এই গল্প তিনটি বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক . 
পরিস্থিতিকে - পটভূমিকাঁ করিয়া রচিত। যুদ্ধ থাশিয়াছে, 
ছুঃ্বপ্নের ঘোর কাটিয়া! গেছে, কিন্তু তাহার জের আঁজও মিটে 
নাই। কণ্টোলের লাইনে দ্াড়াইয়! এখনো আমর! ধৈর্য্যের 
চরম পরীক্ষা দিতেছি। উপরোক্ত গল্প করটিতে আমরা 
মহানগরীর বিপর্য্যস্ত সমাজ-জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি এবং 
নিজেদের রেশন-কণ্টেশল-কণ্টকিত বিড়দ্বিত জীবনের প্রতিরূপ 
দেখিয়! বিস্মিত হুই । রামপদ্ব বাবুর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ 
দরদ । . এই দরদের জন্ত তাঁহার সষ্ট চরিত্রগুলির সহিত 
».. পাঠকের এক গভীর মানসিক আত্বীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ।- 
এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই স্নিধ্ধ করুণরসে আব্র। এমন 
কি কৌতুকের পিছনেও যে মানব-হৃদয়ের কত বড় বেদনা 
লুকানো থাকিতে, পারে তাহার সার্থক রূপায়ন ‘বেমানান’ 
-- আব “বিনোদ অপের] পার্টি এই ছুইটি গৃল্পে। “নারী ও পরশু, 
-- এই গল্পসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প । ইহাতে বীভৎস ও করুণ রসের 
/ এক অপূর্ব সমন্বয় হুইয়াছে। তিন তিনটি স্রীর উপর 
লিং অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্দেহ্প্রবণ ঘনশ্যামের অমানুষিক 
নির্য্যাতনের কথা, পরশুদ্বার! তার স্্ী-হত্যার বর্ণন] পড়িতে 
পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হুইয়া উঠে, অথচ ঘটনাবিষ্ঠাস ও 
মন্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এমনি মুলীয়ান! যে তার:'আঁচরণকে মোটেই 
অস্বাভাবিক বলিয়! মনে হয় না। ভাষার তীক্কতাঁয় ও বর্ণন]- : 
চাতু্য্যে উপসংহারটি যেন ঘনষ্ঠামের, শাণিত পরশুর 
৫ করিতেছে । . . : 

কল্লোল _শ্রীসপ্রয় ভ্টাচার্ধ্য। পুর্বাশী, লিমিটেড । 

. পি. ১৩, গণেশচন্ত্র এভিন্থ্ কলিকাতা । মুল্য ৫২ টাকা।, 1. 


৫২৭ 


বহু দিন আগে সর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছিলেন__ 
“A subject nation has 00 DOLtiCS” | সেদিন রাঁজ- 
নীতির সঙ্গে আমাদের দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল 
না। কিন্ত জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করায় রাজনীতি এখন 


_ ভারতীয় জনগণের অন্তরের বস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সহিত 


আপামর সাধারণের গভীর যোগ স্থাপিত হইতে, চলিয়াছে। 
এই রাজনীতি-সচেতনতা হইতেছে বর্তমাঁন যুগবর্ । যুগধর্শ্বের 
প্রভাবে বর্তমান বাংলা-পাঁহিত্যের সহিত রাজনীতির মিতালি 


. ঘটিয়াছে এবং বিগত-কয়েক বৎসরের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, এমন 


কি রাজনৈতিক আলাঁপ-আলোচনাঁকে পর্য্যন্ত কেন্দ্র করিয়া 
বাংলা-সাহ্ছিত্যে বহু গল্প উপন্তাস এবং সাহিত্য-গ্রস্থ (যেমন 
দৃষ্টিপাত’ ) রচিত হইয়াছে । বর্তমান ভারতের রাঁজনৈতিক 
জীবনকে বাঁংলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবার সাঁধনায় যাহারা 
ব্রতী হইয়াছেন স্রীসগ্তয় ভট্টাচার্য্য তাহাদের অন্যতম । - কতক- : 
গুলি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার উপর কল্পনার রং চড়াইয়া 


. তিনি বর্তমান উপন্াঁসখানি রচনা করিয়াঁছেন। কাহিনীর: ' 


যবনিক1 উত্তোলিত হইয়াছে ২২শে নবেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণ হইতে । তারপর সোঁদপুরে 
গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার- অনুষ্ঠান, নেতাঙ্জীর জন্মতিথিতে, 
কলিকাতায় শাহ নওয়াজের আগমন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার 
ভিতর দিয়া কাহিনীটি সুষ্ঠু পরিণতির পথে অগ্রসর হ্ইয়াছে। 
এই সকল ঘটনা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্ত 
সঞ্জয় বাবুর চোখ দিয়া এগুলিকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম । 
তিনি এই সকল পরম্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দেখিয়াছেন এক 
অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টিতঙ্গীদ্বারা | এই বিপ্লব বিদ্রোহ বিক্ষোভ 
ধর্মঘট রক্তপাত ইত্যাদির ভিতর দিয়া জাতি মুক্তিস্থান করিয়! 
পবিত্র হইতেছে, পুরাঁতিনের ধ্বংসস্তুপ হইতে জন্মলাভ করিতেছে 
নূতন পৃথিবী--এই মূল সুরটি উপন্তাপখানির মধ্যে আগাগোড়া 
"অন্বস্থ্যত। আদৰ্শবাদ এই উপন্তাসের কাহিনী এবং প্রায় সব- 
গুলি চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজ্রড়িত। নায়ক প্রতীপ 
সেই আদর্শেরই মূর্ত বিগ্রহ, নায়িকা সুজাতার নিকট সে 
.পপাথরের মূর্তি’ | সকলে মিলিয়া যে অভ্রভেদী মহিমার অত্যুন্নত 
আসনে তাঁহাকে বসাইয়াছিল সেখান হইতে সাধারণ মানুষের 
স্তরে নামিয়া আসিয়া জীবনের স্বাভাবিক সহজ দাঁনগুলিকে 
উপভোগ করিবার অধিকার হইতে সে চিরতরে বঞ্চিত। সে 
মহাঁজীবনের সাধক, তাহার নিঃসঙ্গ একক জীবনের ট্রাজেডিও . 
বিরাট । প্রতীপ-চরিত্রটি সঞ্জয় বাবুর সার্থক সৃষ্টি এবং তাঁহার 
অস্তদ্ব ন্থের বিশেবতঃ নিঃসঙ্ক নির্জন মুহূর্তে নিজের প্রকৃত সত্তার 
সহিত তাঁহার মুখোঁয়ুখি পরিচয়ের বর্ণনায় তিনি মু্সীরানার 
পরিচয় দ্রিয়াছেন। কাঁহিনীটিতে মাঝে মাঝে রোমান্সে রং 
ফলিয়াছে এবং লেখকের মনের উত্তাপ বর্ণনাকে আবেগমুখর 
করিয়! তুলিয়াছে বলিয়াই কম্যুনিজম, মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ 
* ইত্যাদি গুরু বিষয়ের আলোঁচনা-সমন্িত এই সুদীর্ঘ উপন্তাঁস- 
খানি রসোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে'। অুজাতা-চরিত্রটির ক্রম- 
বিকাশ লেখক দেখাঁইতে পারেন নাই। চরিত্রটিকে খুব 
জীবস্ত বলিয়া! মনে হয় না। সে যেন কতকগুলি মতবাদের 
বাঁহ্নযাত্র--আগীগোঁড়া কেবল বড় বড় বুলিই কপচাইতেছে। 


" ৫২৮ 
. বইখানি শেষ করিবার পর একটি প্রশ্নই সবচেয়ে বেশী 
' কৃরিয়া মূনে জাগে । ভারতের গণ-জীবনে এই যে মহা! কল্লোল- 
“ধ্বনি ক্রুত হইতেছে তাঁহ! ভবিষ্যতের কোন্‌ বিরাট সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত,বহন করিতেছে। সে কি জাঁতির -সর্বাঙ্গীণ মুক্তির 


- অগ্রস্থচন] নয়? কে সেই নবভগীরথ যিনি এই অভিনব মুক্তি- ' 


গঙ্গাকে. দেশের বুকের উপর দিয়! প্রবাহিত করাইবেন ? 
উপসংহারে সুজাতা আর প্রতীপের আ[লোচনা-প্রসঙ্গে লেখক, 


বলিয়াছেন যে, জাতির দেই. মহাযুক্তি-সাধক মহাত্বা গান্ধী । 
দেশ-বিদেশের কথা 


0 “কৃতী এঁতিহাঁসিকের সম্মান: 


“সম্প্রতি “রয়েল. এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ গোয়ার 


ত: এঁতিহাসিক শেভাঁলিয়ে পাঁঙুরঙ্গ এস:পিহ্গরলেস্কারকে . 


মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাঁস-সম্বন্ধে গবেষণার জন্- ‘সর যছুনাথ 
সরকার ব্বর্ণপদ্ক’-পুরন্ধার প্রদান করিয়! সম্মানিত করিয়াছেন 


0 





SE সুরে এল, পিলরলোর 


এই, নব পুরষ্কার ইনিই.এখয লাভ করিলেন । 'উপরেকি: 


প্রতিষ্ঠান ইতিপুর্ব্বে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন আমল প্রত্বতত্ব: 
জাঁতিতত্ব এবং বৈজ্ঞানিক বিষ্য়সমূহের জন্ত পদক ইত্যাদি দিয়া, 
আসিয়াছেন:। -.কিন্ত গত বৎসর ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত 


 * বিমলাচরণ লাহ! মহাশয়ের প্রযত্কে মুসলমান "আমল ও 


মারাঠা ইতিহাসের ( ১৩০০. 5১৮০২ শ্রীঃ ) ‘গবেষণার জন্ত 
এই নূতন পদ্রক-প্রদানের, ব্যবস্থা হইয়াছে।, ইহার মূল্য ' 
৪৮০২ টাকা:1. ইহার একদিকে আছে সর যন্ুনাথের আবক্ষ- 
. মুদি, এবং “অন্টিকে- পদকলাভকারীর : নাম খোঁদিত। মূল 
পৰ্তৃগীজ : ভাষায় হৃস্তলিখিত বিবরণী . হইতে শেভালিয়ের 
. পিস্গুরলে্কীরের গবেষণার উপকরণ..সংগৃহীত এবং ভারত- 
বর্ষের অঙ্গে পর্ভুগীজদের সম্পর্ক এবং মারাঠা ও দাক্ষিণাত্যের . 
রাজাদের (এমনকি হায়দর আলি ও. টিপু জলতান পৰ্য্যন্ত ) * 
সম্বন্ধে নে পরত ভাষায় হস্তলিখিত উপকরণ অবলস্বনে' যাহারা 





১ কর ও প্রকাশক--জনিবারণচ্দ দাস, পরবাসী প্রেস, ১২০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


"5১৩৫৪ এ, 
ভাতি যদি তাহার নির্দেশ না মানিয়া চলে তাহা হইলে চরফ 
ভুল করিবে |. প্রতীপ বলিতেছে_-“গাৰ্বীজীর আশা কি. আঁজ 
ছেড়ে দেওয়া যায়, সুজাতা_তিনি আর্জ একাই ' একট* 
প্রতিষ্ঠান ।” - লেখক যখন এই কথাগুলি লেখেন তখন গান্ধীজী . 
জীবিত থাকিয়া হিন্দু-মুসলমানে সৌন্রাত্র, মি ও 'অহিংসার 
আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। ' 1 


রি ্ীনলিনীকুমার ভর্ত ৯ 


গবেষণা করিয়াছেন তন্মধ্যে অবিসংবাঁদিতনুপে তিনিই a |] 
তিনি খননকাঁ্য্যদ্বারা গোয়াতে' কতকগুলি বিস্ময়কর প্রত্নসম্পদও 
আবিষ্কার করিয়াছেন। 


-“যতীন্দ্ৰমোহন বাগচী 
': গত ১৬ই মাঘ কৰি যতীন্দ্ৰমোহূন বাগচী ৬৯ বংসর বয়সে 
তাহার কলিকণতাস্থ বাসভবনে পরলোকর্গমন করিয়াছেন 1 
১২৮৫ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া-গ্রামে 
২ যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। - বহরমপুর : এস গুম -এফ “স্কুলে 
প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভার্থ 
. কলিকাতায় চলিয়]! আসেন এবং যথাক্রমে কলিকাতি| হেয়ার 
স্কুল হইতে প্রবেশিকা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং 
ডফ. কলেজ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টীব্দে বি-এ পাঁস করেন 1: ৮ 
_. যতীন্মোহনের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নাম: "লেখা?" 
রবীন্দ্র-যুগের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন. একটি “বিশিষ্ট স্থান. 
অধিকার করিতে সমর্থ -হুইয়াছিলেন.। গদ্যরচন্নায়ও তাহার 
হাত. ছিল। তাঁহার সর্বশেষ পুস্তক a ও bt 
.সাঁহিত্যে” তাঁর প্রমাণ. পাওয়া-যায় 1: | 
- প্রথম জীবনে কয়েক বৎসর তিনি-মানসী ও যয়ুন! দি 
সম্পাদক ছিলেন । - ইদানীং 'বংসরাধিককাঁল' যাবৎ. তিনি - 
পূর্বাচল” নাঁমক-মাসিক পত্রিকাখানি-বিশেষ কৃতিত্বের. সহিত : 


" - সম্পাদন! করিয়া আসিতেছিলেন ।. মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি এ 


পত্রের সম্পাদক 'ছিলেন। তাহার মত -একজন' সুকবি; 
সুসাহিত্যিক ও সুযোগ্য সম্পাদকের অভাবে ফর 
অপুরণীয় ক্ষতি হইল। '.' . 3 
| 'পুষ্পকুস্তলা রায় 

-. কলিকাতা “কর্পোরেশনের কিউরেটার 'যোগেশচন্দর রায়ি 
মহাশয়ের পত্নী পুষ্পকুদ্তল! রাঁয় গত “২৩শে পৌষ সন্গীস'রোগে_ / 
পরলোকগমন করিয়াছেন, 'স্বত্যুকালে তাহার বয়স ৪৫ বংসর 
হইয়াছিল! |" স্থচীশিল্প ও' বন্ধন-বিদ্যায় তাহার" বিশেষ দক্ষতা 
ছিল । এ স্থদ্ধে তাহার লেখা বছ প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে * চিত্ৰকলাঁয়ও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল 1*-১৭: 
বৎসর পূর্বতাহার অনুরক্ত বনধুবা্ববেরা “পুষ্পকুস্রলা মিলনী”* 


নামে একটি আলোচনা-সভার প্রতিষ্ঠা রা Rec 
অধিকাংশ সময়ই পূজা-অর্চ্চনায় কাঁটাইতেন | দরিদ্রন রদ্রনারা ৬. 
সেবায় তিনি বিশেষ-আনন্দলাভ'করিতেনণ ' ' . 
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পূর্ববঙ্গ হন বি 


পৃধবকঙ্গের হিন্দু আঁতঙ্কগ্রপ্ত.হওয়ার 'ফলে যে. পরিস্থিতির: $ 
এই, প্রতি- প্‌ 
প্রথমতঃ পৃব্ব/বঙ্ের- অমুসল-.. 
মানের পুনর্বসতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়তঃ ভাঁরতরাপ্র ও . 
"> - পুর্ব পাকিস্থানের মধ্যে লোক-বিনিময়. তৃতীয় পন্থ -_-যাহাকে 
বিপথ বল! উচিত এবং যাহা! বর্তমানে অবলস্বিত হইতেছে 


উদ্ভব হইয়াছে তাহার-আতু প্রতিকার: প্রয়োজন । 
কারের ছুইটি' মাত্র পথ আছে.।. 


, সম্বন্ধে ইহা! মাত্ৰ বলা প্রয়োজন যে ইহ! বাঙালী হিন্দুর পতন 


"ও ধ্বংনের চরম পথ ।. আছি চতুর্দিকে, কেবল .এই পৃথেরই 
২ কথা চলিতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা । 


ইহার. ফলে 

ই পূব্ববগ্রে অমুসলমান সব্ব“স্বাস্ত হইয়া, আত্মসন্মান - হারাইয়া 
পথে দীড়াইবে, পশ্চিমবঙ্গবাসী বিব্রত ও অতিষ্ঠ হইবে এবং 
শেষ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক আগুনে, সকলেই. পুঁডিরে । অথচ 
পথে ঘাটে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কেবল এই পথেরই. আলোচনা 
‘চলিতেছে, পরিণামের কথ! কেহই ভাঁবিরার সময় প্লাইতেছেন 
. না বা বলিবাঁর সাহস রাখিতেছেন, না|. . 


সত্য কথা এই যে,. এক .কোঁট ত্রিশ লক্ষ, লোকের । একু + 
তৃতীয়াংশেরও পশ্চিমবঙ্গে__শুধু .পশ্চিমবঙ্ছে .কেন সারা; 
ভারত-যুক্রা্ে--পুনর্বসতি . হওয়ার, কোনও সম্ভারন! :নাই, 
'যদি-না সেই. পরিমাঁণ .লোঁক :এই .অঞ্চল- হইতে পাকিস্তানে: “- 


চলিয়া যাঁ়। হারা. এখানকার লোক না সরাইয়! ওদিক 
হুইতে লোক. আনিবার কথ! বলিতেছেন বা.-ভাঁরত-ষরকারকে; 
সেইরূপ বাবস্থা” করিবার, কথা: লিখিতেছেন, তাহারা অগ্ক 


পশ্চাৎ বিরেচন|, হারাইয়! ভবিষ্যতে বিষম :রিপদ- ডাকিয়া bs 


"_/ আনিতেছেন।. ভারত-সরকারকে .এখন- প্রথমে বিচীর করিতে: - 
" দিকে: পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট চোখ বুঝিয়া, থাকিবে ?. ইহাদের 


ছুঃখ দেখিয়া, কোনও: “প্রতিকার ' করিবে, না:?, ইহা ত হয় 
- আন বাংলা ভাগ, হইলেও, বাংলার হিন্দু, মুদল্মার ভাই 
ভাই 1 
পীরের” না 
. প্রতিকাঁর-কি”? : -কতককে: পশ্চিমবঙ্গে” বসতি করাইয়া দিলে 


সি নাই। - . 
নি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে. 


হইবে যে. মিঃ করিনা" ও. খাঙ্গা-নাজিযুদ্দিম পরোক্ষভাবে: ৬১ 
বঙ্গের অমুসলমানকে ভিটামাটি 'ছাঁড়িতে বাধ্য করিতে চাঁছেন-- 


কিনাঁ। 


যে” পথে এ কাছ এখন চলিতেছে 


অন্তঃকলহ্‌ ও বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবে মাত্র । ৯০ 


বিবিধ € প্রসঙ্গ LSE 


-. যি খাজা মারিুিনের গবরমেট নাভির: পথ চাঁছেন তবে 


সকল প্রকারে, সাহায্য- করা 
তাহার. লিখিত পুনর্বসতি: কোন্‌ পথে”, প্রবন্ধ. পশ্চিয়ব-: 


যদি পশ্চিমবঙ্গ-সরকাঁর.. এবং» ,ভারত-ঈরক্টার' এ: 
বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাঁগ দেখেন তবে. ,ভীহারের,দুঢ়তরি, সহিত... 
. ম্বাত্তি ও শৃঙ্খলার পথে লৌর্ধিনিয়য়ের বারস্থা করিতে ইইরে, 






পশ্চিমরঙ্গ-সরকারের- উচিত রক্ত সতীশ ॥ দাশ মহাশয়কে 
বিগত. ১৪ই- চৈত্রের, ভারতে | 


সরকারের এবং 'ভারত-সরকারের, প্রত্যেক “মন্ত্রীর ‘বিশেষ 
প্শিধানযোগ্য | আমরা, তাহার কিছ অংশ উদ্ধত, করিতেছি £ রর 

“পুৰ্্ববঙ্গ:, হুইতে লোক আতষেই চলিয়া: আসিতেছেন। 
ইহাদের বেশীর ভাগই মধাবিত্ত ভদ্রশ্ৰেণীর: লোক: |: জমি রা 


লইয়া ও চাকুরী বা! ব্যবসা, দ্বারা উপার্জন করিতেন কিন্তু 


বর্তমানে পাকিস্থানে সেইভাবে উপার্জন করা সম্ভব নয় বলিয় 
তাহারা মনে করেন। এজন্য বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে 
উপার্জনের জন্য আসিতেছেন 1 গবর্ণমেন্টের, কোনও কোনও 


র্শাচারীর, 'অসপ্বযবহারেও : “দীড়িত: হইয়া, 'কেহ' নিরাশ. হইয়া : 


দেশত্যাগ করিতে বাধা. বোধ, করিতেছেন। [pe “কিন্ত বাধ্যতাঁর 


‘মূলে জাগ্রৎ বা প্রস্থ এ বোধ, আছে যে এদেশে আর ডাক্তারী, 
| মোক্তারী ও ওকাল্তী, বাণিষ্্য-বারস। বা মহাজনী করিয়া 
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কাজেই, হার. মানিয়া ‘দেশ, 
এই প্রক্রিয়া. মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, 
হিন্দুর পক্ষে: ক হইয়া- ছাডাইয়াছে। ফেরি উপর 






“ইহা (রোধের |: সমাধি ও. দেশের, বিতাফিত: সম্পর্কে বিচার . 
হীনতা দ্বার. মানুষ, নামিয়া খায় 1: পূৰ্ব বঙ্গের : .হিন্দুনামিয 


যাইতেছেনু। প্রবল স্বাৰ্থবুদ্ধির উপর নির্ভর, করিয়া. চলিলে" 
সমূহ, অমঙ্গলকেই: ডাকিয়] আনা| হয় হুইতেছেও তাহাই, 1. 


এতে গৃবৰ্ণমেন্ট কি করিবে. 1. পূবৰ বঙ্গের, হিন্দুর দুর্ঘশার, 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট: এই: পরিস্থিতিকে. অশ্রাহ: করিতে 
ইহার" "প্রতিকারই , করিতে” হ্য় " ক্রিত্ত - 


সমস্তা আরও জটলই যদি হয় তবে কর! কি? 
“করার রহিয়া গিয়াছে ইহার্দিগকে যত অর্থবায়ই টন 
বসতি করাইয়] দেওয়া, তবে-পশ্চিমবক্কে নয়__-পুবব বঙ্গে 1” 


- চাই” 


প্র বা $ সী 


১৩৫৪ < 





" ঢাকায় মিঃ জিন্না 

মিঃ জিনা চাকায় আসিয়! প্রায়. এক সপ্তাহ কাটাইয়া 
গিয়াঁছেন-। চট্টগ্রামেও তিনি গিয়াছিলেন। বাংলা ভাষাকে 
পাকিস্থানের অন্ততম রাষ্ট্র ভাষ] করিবার জন্ত পুর্কবঙ্গে যে তীব্র 
আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল খাজ! নাজিযুদ্দীনের গবর্্মেণ্ট 
তাহা! দমন করিতে পাঁরিতেছিলেন ন! বরং এই আন্দোলনে 
ভাহার মন্ত্রীমগুল বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। 
সম্ভবতঃ এই কারণেই মিঃ জিন্নার পূর্বববঙ্গে আগমন । 


* ঢাঁকায়.আসিবার অব্যবহিত পরে মিঃ জিন্না এক জনসভায় 


বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি দৃঢ়কণ্ডে ইহাই জানাইয়াছেন 
যে, “উর্দ, পাঁকিস্থানের একমাত্র রাষ্ ভাষা হুইবে ইহাই আমি 
ইহা তাহার প্রধান বক্তব্য হইলেও হিন্দুদের লক্ষ্য 
- করিয়া তিনি যাহা! বলিয়াছেন. তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে । 
পাকিস্থানে হিন্দুরা ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমান অপেক্ষা 
অনেক সুখে আছে, তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত কোনই অভিযোগ 
নাই, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে সব বিবরণ ভারতীয় 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইতেছে তাহা নিছক মনগড়! কল্পনা 
মাত্র, পুর্বববঙ্গ হইতে বাত্তত্যাগী হিন্দুদের যে- সংখ্যা প্রকাশিত 


হইয়াছে প্রন্কত সংখ্যা তাহার' তুলনায় নগণ্য, পূর্বববঙ্গে পূজার. 


সময় ৪০ হাঁজার শোভাযাত্রা বিনা বাঁধায় বাহির হইতে দেওয়] 


হইয়াছে ইত্যাদি অনেক কথা মিঃ জিন্না বলিয়াছেন এবং পূর্ব্ব-.. 


. বঙ্গের কংগ্রেস নেতার! স্থানীয় গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার 
. নিকট কতকগুলি 'অভিযোগ জানাইলে তিনি তাঁচ্ছিল্যভরে 
উহা! অগ্রাহ্থ করিয়া! বাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই খাজা নাঁছি- 
মুদ্বীনের নিকটেই প্রতিকারার্থ যাইবার জন্ত বলির! দিয়াছেন । 
, ঢাকায় ও চট্টগ্রামে মিঃ জিন্ন| যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন 
তাহাতে এই কথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে পূর্বববক্গে 


হিন্দুদের অরস্থিতি তাহার কাঁম্য নহে, নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের. 


pressure tactics-এর "বার বিতাড়িত করিয়া অনুন্নত 
সন্প্রধায়কে মেরুদওবিহীন করিয়া ফেলিয়া. তাহাদিগকে 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়! লওয়াই পাকিস্থানী নেতাঁদের 
আসল অভিপ্রায়। মিঃ ভিন্ন স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়! দিয়াছেন 
যে পাকিস্থান এক্সামিক রাজ্য হইবে, যে গণতন্ত্র সেখানে 


প্রবর্তিত হইবে তাহা হইবে এঁল্লামিক গণতন্ত্র, আধুনিক যুগের . 


- ধৰ্ম্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র সেখানে চলিবে না এবং পাকিস্থানের 

প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজেকে পাকিস্থানী বলিয়া ভাবিতে 
হইবে । মিঃ. জিন্নার টাকার বন্তৃতাটি নিয়ে প্রদত্ত হইল ৪ 

“আমাকে যে বিরাট অভ্যর্থনা জানান হইয়াছে তজ্ঞন্ত আমি 

এই প্রদেশের জনগণ, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যাঁন-ও ঢাকা- 

বাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা না বলিলেও চলে 


যে, পুর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হুইয়াছি। - 


পৃথিবীর অন্ঠান্ স্থানের তুলনায় একই স্থানে সর্বাপেক্ষা বেশী 
মুসলমানের বাঁ হিসাবে পূর্ববঙ্গের গুরুত্ব সমধিক ইহা 


দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়াছে পৃথিবীর ইতিহ্ঠসে" এরূপ 


পাকিস্থানের একটি শক্তিশালী অংশ । আয়ি বহুদিন পূর্বেই" 
পূর্ববঙ্গ সফরে আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 
অন্থান্ত গুরুতর প্রয়োজনের খাঁতিরে আমার আসা হইয়া উঠে 


'নাই। আপনারা এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছু কিছু 


অবগত আঁছেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবে 
যে-ভয়ারহ ঘটন! সংঘটিত হয় ও বাহার ফলে পূর্ব-পঞ্জাবের 
লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ন্জি বাসভূমি হইতে উৎখাত হইতে 
হয়। তাহার কথা আপনারা জানেন। .পুর্ব-পঞ্জাবের . 
সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী অঞ্চসমুছের নিরাশ্রয় মুসলমানদের 
রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে 
কোনও নবজাত রা দক্ষতা ও সাহসের সহিত এইরূপ 


দেখা যায় না। আমাদের শত্রুরা ভাবিয়াছিল, পাকিস্থান 
শিশুকে গলা টিপিয়! হত্যা করিবে কিন্ত পাকিস্থান বিজয়ী ও 
শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবল্‌ বাঁচিয়াই নাই 
ইহার যে মহৎ উদ্দেস্ঠ তাহাও ইহ! সাধন করিবে । 
- “আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণে এই প্রদেশকে কৃষি ও শিল্পে 
সম্বন্ধ করার উপর আপনারা জোর দিয়াছেন। এ সঙ্গে এই , 
প্রদেশের -যুবক-যুবতীদের পাকিস্থানের সেনাবাহিনীতে 
নিয়োগ, চট্টথাম বন্দরের উন্নতিসাধন, পাকিস্থানের. অনা - 
অংশের সহিত এই প্রদেশের সংযোগ সাধন, শিক্ষার সুব্যবদ্থা ৭ 
এবং পাকিস্থান সরকারের সমস্ত কাঁ্য্যে পূর্ববঙ্গের যোগ্য ' 
অংশ গ্রহণের কথাও আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন : আমি 
আপনাদ্বিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, পাকিস্থান সরকাঁর এই ' 
সকল বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবেন এবং 
পূর্ব-পাকিস্থান যাহাতে যথাসম্ভব দ্ৰুত তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ, 
পূর্ণতা লাভ করে তংপ্রতি সরকার দৃষ্টি দিবেন। এই প্রদেশের 
লোকেরা যে সামরিক শক্তিসম্পন্ন ইতিহাসে তাহার নজির 
আছে এবং সরকার ইতিমধ্যেই এই দেশের যুবকদিগকে 
সামরিক বাহিনীতে গ্রহণৌপযোগী শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ও 
পাকিস্থান স্তাশনাঁল গাঁড দলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করিয়া 
দিয়াছেন. আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, বারক্ষা' 


কার্যে এই প্রদেশের যুবকদিগকে. পুর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে | 


“এখন আমি এই প্রদেশের কতকগুলি সাধারণ জম্তা 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই। গত সাত মাস যাবৎ 
আপনারা যেরূপ ভাবে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয় কাল” 
কাটাইয়াছেন তজ্জন্ত আমি আপনাঁদিগকে ও আপনাদের 
সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছি। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
পরে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা! দেয় তাহা! দমন ধরিয়া 
যেভাবে আপনাদের সরকার একটি কাৰ্য্যক্ষম শীসনব্যবস্থ্ ' 
চালু করিয়াছেন তল্জন্ত আমি সরকারী কর্শচার ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। ,'১৫ই আগষ্ট 'তাঁরিখে ঢাকায় 
প্রাদেশিক সরকারের অবস্থা নিজ বাসভুমে পরাশ্রয়ীর মত 


La 


“ 


ডে 


* চৈত্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ ঢাকায় মিঃ জিন্ন। 


৫৩১ 


রি SAME PATE POE SERED CE VEE PSUS SAO হাতির রব SEAS SOLE SE EOE TE 


“ছিল। সরকারকে সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার সরকারী 
কর্মচারীদের জন্য. বাঁসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হ্য় অথচ দেশ 
“বিভাগের পুর্বে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহর ছিল মাত্র । 


* সরকার শাসনতান্ত্রিক সমস্তায় যখন সবেমাত্র হাত দিয়াছে 


ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশ বিভাগের ফলে ভারত হইতে ৭০ 
হাজার রেলকর্ম্চারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ অকস্মাৎ এই 
প্রদেশে আসিয়া 
চলিয়!' যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বিকল 
হইয়া পড়ে । এই কারণে শাঁসন-সঙ্কট এড়াইবার জন্য 
সরকারকে অবিলম্বে শাসন সংক্রান্ত পুনর্গঠন, কার্ধ্যে আত্ম- 
নিয়োগ করিতে হ্য় এবং" এই কাজ প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট 
ভ্রুততা ও* দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করে। অব্যাহত গতিতে 
সরকারের কাজ চলিতে থাকে এবং সামাজিক জীবনধারায়ও 
কোঁনপ্রকাঁর বিদ্ধ জন্মায় নাই । কেবলমাত্র শাঁসনতা স্ত্রিক 
পুনর্গঠন কাৰ্য্যই যে দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয় তাহ! নহে, 
এমনভাবে সকল ব্যবস্থ। করা হয় যাহা দ্বারা আসন্ন দুর্ভিক্ষের 
হাত হইতে প্রদেশটি রক্ষা! পাইয়াছে। অবশ্য এই কাঁর্য্যের 


সাফল্যের জন্য পূর্বব-বঙ্বাঁসিগণ প্রশংসার পাত্র, বিশেষ করিয়া 
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোককে প্রশংসা করিতে হয় কারণ. 


দেশবিভাগের 'ঠিক পরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে, মুসলমানদের 
উপর অত্যাচার ও উহাদের নির্বিচারে হত্যা সত্বেও ইহারা 
দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শীস্ত থাঁকেন। এই ঘটনা সত্বেও 
গত পুজার সময় হিন্দু সম্প্রদায় ৪০ হাজার শোভাযাত্রা বাহির, 
করে কিন্ত একটি ক্ষেত্রেও কোনরূপ গোলযোগ দেখা যায়: 


-. নাই, এবং সংখ্যালঘুদের উপর মুসলমান সম্প্রদায় একবিন্দু 


অত্যাঁচারও করে নাই. নিরপেক্ষ সমালোচকগণ আমার 
সহিত এ বিষয়ে একমত হুইবেন -যে, ভারতীয় যুক্তরাধ্রের 
তুলনায় পাঁকিস্থানের সংখ্যালঘুদের অনেক বেশী আত্তরিকতাঁর 
সহিত রক্ষা করা হইয়াছিল । পাকিস্থানে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 


রক্ষিত হুইয়াছে। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলিতে চাই ' 


যে, কেবল ঢাঁকাতেই নহে-_পাঁকিস্থানের সর্বত্রই" সংখ্যালঘু- 
“দের রক্ষা করা হইয়াছে ।.আমরা একথা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছি 
যে, পাকিস্থানে শীস্তিভঙ্গ হইতে. দেওয়া হইবে, না - এবং 
কোন প্রকার গুগুমি সহ করা হইবে না। এই যে শুঙ্খলা পূর্ণ 
শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন, আসন্ন ছুতিক্ষ এড়াইয়া লক্ষ লক্ষ 
-লোঁকের-খাগ্ভ সংস্থান ও শাস্তি রক্ষা করা--ইহাঁর প্রতি আমি 
সকলের দৃষ্টি আক্বষ্ট করিতে চাঁই, কারণ অনেকেই বিষয়গুলিকে 


তত "গুরুত্ব দিতে চাঁছেন না এবং জার স্বতঃসিদ্ব' বলিয়া 


মনে প্ষরেন। 


প্রাদেশিকুার্দিকারকে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে 
উপলদ্ধি করা প্রয়োজন । আঁমি বলিতেছি ' মী যে, 
আপনাদের শীসন-ব্যবস্থা। ক্রটিহীন অথবা! ইহার উন্নতি 


উপস্থিত হ্য়। ইহা ছাড়া হিন্দুকর্মচারিগণ, 


_আঁপনার্দের সহযোগিতা করিতে হইবে, 


সাধনের প্রয়োজন নাই। যুক্তিপুর্ণ সমালোচনা সর্বদাই 
বাঞ্ছনীয় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাইয়াছি 
যে, কেবল অভিযোগ জানান ও দোষ বাহির কর! কতিপয় 
ব্যক্তির কাঁজ হুইয়! দীড়াইয়াছে। কিন্তু আপনাদের সরকার 


: দিবারার্র পরিশ্রম করিয়া যাহা করিয়াছে তাহার জন্য 
প্রশংসাস্থচক কিছু বলাও ত প্রয়োজন । 


উহার! যে সকল 
ভাল কাঁজ করিয়াছেন তাহার ' প্রশংস! জাঁনাইয়] উহাদের 
সমালোচনা করুন। বিরাট শাসন-ব্যবস্থায় - ভুলক্রটি 
স্বাভাবিক । আপনার! বলিতে পাঁরেন না সবকিছু ক্রুটহীন' 
হইবে- ইহা কখনও হইতে পারে না“ আঁমাঁদের ইচ্ছ! 
যে, ইহা, যথাসম্ভব ক্রুটিহীন হউক । সরকারের একমাত্র 


.উদ্দে্ হইতেছে জনগণের সেবা করা-_উহাঁদের মঙ্গলসাধনের 


অন্ই নানারূপ পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । মনে 
রাখিবেন, সরকার এখন -আঁপনাঁদেরই হাতে-_স্ুতরাঁং 
বিশৃঙ্খলা, কি করিয়া কিছু করিতে যাইবেন.না। ক্ষমতা . 
যখন আঁপনাদেরই হাতে তখন উহাকে কিরূপ ভাবে প্রয়োগ 
করিতে হয় তাহা শিখুন । শীসনযন্ত্র সম্পর্কে আপনাদের ' 
জ্ঞান থাকা চাই। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আপনারা এই 
সরকার বদলায় অন্য সরকার স্থাপন করিতে পাঁরেন, 
অবশ্য যদি আপনাদের অসস্তোষ ততটা উই হুইয়া থাকে । 
সমস্ত ক্ষমত! যখন আঁপনাদের হাতে তখন যীঁহার! রা 
পরিচালনা করিতেছেন তীছাঁদিগের সহিত ধৈর্য্য ধরিয়া 
তাহাদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল হইতে -হুইবে। তাঁহাদের আপদে বিপদে 
সাহায্য করিতে হইবে, কারণ তাঁহাঁরাই আপনাদের অভাঁব- 
অভিযোগ দূর করিবেন। তাঁহা_না করিয়! আপনারা কি 
লন্ধ পাঁকিস্থানকে নির্বদ্বিতার, দ্বারা ধ্বংস করিতে চাঁহেন ? 
(না-না ধ্বনি 1) আপনারা কি ইহাকে গড়িয়া ভুলিতে চাঁহেন ? 
(হ্যা হ্যা ধ্বনি ।) তাহা যদ্ধি চাঁহেন তবে নিজেদের মধ্যে, 


এঁক্য ও সংহতি সুষ্টির চেষ্টা করুন । 


“আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমাদের মধ্যে ' | 
ভাঁড়াটিয়! শক্রচর রহিয়াছে । উহার পাকিস্থানের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি কিয়) উহাকে নাশ করিতে চাহে। আঁপনা- 


-দ্বিগকে সতর্ক থাকিতে হুইবে । 


“আমি শুনিয়াছি হিন্দুদের কেহ কেহ এই প্রদেশ হইতে ' 
চলিয়া গিয়াছে । অল্প লোকের এই স্থান ত্যাগকে বাঁড়াইয়! 
দ্রশ লক্ষের একট অবিশ্বীস্ত সংখ্যাঁরূপে খাঁড়া করিয়া ভারতীয় 
সংবাঁদপত্রসমূহ্থে প্রচার করা হইতেছে ইহাঁও আমি দেখিয়াছি }' 


, এই সংখ্যা খুব বেশী হইলে ২ লক্ষ হইবে, সরকারীভাবে ইহাই 
* “সমালোচনা করা ও দোষ বাহির করা খুবই সহজ কিন্তু ' 


বল! যাঁয়। তবে আমি ইহা জানিয়] সম্তষ্ঠ হইয়াছি যে 
যাঁইনরিটিদের উপর কোঁনরূপ অন্যায় ব্যবহার এই স্থানত্যাগের 
কাঁরণ নহে । তাঁহাদের উপর কোন উৎপীড়ন তো হয়ই নাই, ' 
বরং ভারতীয় ভোমিনিয়নে মাইনরিটিদের সহিত যে দুর্ব্যবহার 


৫৩২ 


৯. 


প্রবাসী 


১৩৫৪ : 





হইতেছে এখানে সেরূপ কিছুই হয়, নাই ; এখানকার 
মাঁইনরিটির! ভারতীয় ডোমিনিয়নের মাইনরিটিদের চেয়ে অনেক 
বেশী স্বাধীনত!, ভোগ করিতেছে এবং তাঁহাদের প্রতি অনেক 
ভাল ব্যবহার কর! হইতেছে। ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ সম্বন্ধে 
ভারতীয় ডোমিনিয়নের কোন কোঁন সমরলিপ্দ, নেতার 
অবিবেচনা প্রস্থৃত উক্তি, ভারতীয় ইউনিয়নে মাইনরিটিদের উপর 
- যে সব দুর্ব্যবহার হইতেছে পাঁকিস্থানে তাহার স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা এবং ভারতের কোঁন কোন নেতা কর্তৃক 
পাকিস্থানের মাইন্রিটির. ছুরবস্থার কাল্পনিক বিবরণ প্রচার 
এই স্থানতাগের প্রক্কত কাঁরণ। এখানে ১ কোটি ২০ লক্ষ 
হিন্দু শান্তিতে ও সুখে বাঁস করিতেছে এবং স্থান ত্যাগ করিতে 
অস্বীকার করিয়াছে, ইহার দ্বারাই বুঝ! যায় পূর্বববঙ্গে মাইনরিটির 
উপর অত্যাচারের কাহিনী কত বড় মিথ্যা । আমি আগে 
যাহা বলিয়াছি, এখন্ও তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি 2 
, মাইনরিটিদের সহিত আমর! তায়সঙ্গত ও ভাল ব্যবহার করিব । 
ভারতবর্ষের মাইনরিটিদের জীবন ও সম্পত্তি যতখানি নিরাপদ 
এখানকার মাইনরিটির জীবন ও সম্পত্তির নিরাঁপত্তা তার চেয়ে 
অনেক বেশী। আমরা শান্তি আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষা করিব 
এবং WL LSD সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষুন্ন 
রাঁখির 
- পূর্ববঙ্গের . a মুপলমাঁনদের প্রতি কোন কোনও 
লোকের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব রহিয়াছে । বাংলা 
অথবা উর্দ পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহ! লইয়াও কিছু 
উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে । আমি আয়ার ছাত্রবদ্ধুদিগকে বলিতে 
চাই যে, আপনার! বদি রাজনৈতিক দল-বিশেষের দ্বার! 
_ পরিচালিত হুন তাহা হইলে মারাত্বক ভুল করিবেন । মনে 
রাখিতে হইবে যে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইয়াছে । আপনারাই 
ত পাকিস্থানের ভরসাস্থল। রাষ্রের হিতার্থে আপনাদের 
কর্তব্য পড়াশুনায় মনোনিবেশ করা । আপনার! যদি 
ছাত্রাবস্থাতেই শক্তিকে অযথা ব্যয় করিয়া ফেলেন তাহ! 
হইলে রাষ্ট্রের সেব! করিবেন কিন্দপে ? শত্রুর! প্রাদেশিকতার 
নামে বিভের সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে | সমাঁজদেহ হইতে এই 
প্রাদেশিকতাঁর বা দুর করিতে ন! পারিলে আমর! এক জাতি 
গঠন করিব কিরূপে? বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী 
প্রভৃতি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিলে চলিবে না । ১ হাজার 
৩ শত বৎসর পূর্বে আমর] যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাহা 
ভুলিতে বসিয়াছি। আমি বলিতে চাই যে আমরা সকলেই 
এখানে বিদেশী । বাংলার আদি অধিবাসী কাঁহার] ? আজ 


যাহার] বাস করিতেছে তাহার] নহে । সুতরাং “আমি বাঙালী’, . 


“আমি পাঞ্জাবী” না বলিয়া বলুন ‘আমি মুসলমান |” ইসলাম 
আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে ।, যেখানে যে অবস্থাতেই 
থাকুন না কেন আপনি মুসলমান । আমর! এখন এক বিরাট 
জাতি, এক বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী । ইহা কোনও সম্প্রদায় 


শাপ বিশেষ । 


প্রতিনিধিদের বিবেচ্য বিষয় । 


“পরিণত হুইবে । 


বিশেষের বাসভূমি নহে । 
প্রাদেশিকতার মত সিয়া, সুন্নিজাতীয় বন্য বিভাগও অভি-, 
আজ আর আমাদের এই সরকার ইংরেজের 
হাতে নাই। 
গিয়াছে । বর্তমানে সবকিছু আমাদেরই হাতে | আমেরিকার 
কথা ধরুন। আমেরিকা! যখন স্বাধীন হয় তখন তাহাঁদের 
মধ্যে ফরাসী, জার্ম্মাণী, ইতালীয় প্রভৃতি কত জাঁতিই না ছিল। 
তাহারা, অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া এক জাতি হইয়াছে। 
উহার] কেবল একটি কথাই বলে আমি আমেরিকাঁন। অনুদ্ধপ 
ভাবে আমাদেরও বলিতে হুইবে আমি পাকিস্থানী ৷ 


ইহ] আমাদের সকলের না 


তাঁহার! ভারতকে যথাসম্ভব শোষণ করিয়া! . 


“আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ . 


সৃষ্টির উদ্বেশ্যে ভাষা সমস্ত! সুধি করা হইয়াছে আমি: 
আনন্দিত--আপনাদের প্রধান মন্ত্রী এই সম্পর্কে কোনও 
গোলযোগ ঘটিতে দিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । বাংলা এই 
প্রদেশের: বাষ্রভাষা হইবে কি না তাহা নির্বাচিত জন- 
আমার কে!নও সন্দেহ-নাঁই 
যে, প্রদেশবাসীর ইচ্ছান্ুসারে যথাসময়ে এই প্রশ্নের মীমাংসা 
হইবে । আমি স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, বাঁংলা ভাষার 
ব্যাপার লইয়া আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপৰ্য্যয় 


ঘটান হুইবে -=এই অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই... 


দি. 


প্রদেশের ভাষা কোন্টি হইবে তাঁহা আপন1দেরই বিবেচ্য ; 
তবে স্পষ্ট জানিয়! রাখুন যে, পাকিস্থানের রাভাষা উদ্দ, ছাড়া! 


আর কিছুই হইবে না। যাহার! অন্ত কিছু করিতে চাঁহেন 


তাহার! পা|কস্থানের শত্রু । পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির ইতিহাস 
দেখুন! একটিমাত্র রা ভাষা, ছাড়া কোন রাষ্রের সংহৃতি 
বজ্জায় থাকিতে পারে নলা। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিতে চাই, “আপনারা. কি পাকিস্থানে বিশ্বাস করেন?’ 
(হ্যা, হ্যা ধ্বনি |) আপনার! কি পাকিস্থান পাইয়! সুখী 
হইয়াছেন? (হ্যা, হ্যা ধ্বনি |) আপনার] কি চাহেন যে, 
পাকিস্থানের কোনও অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত 
হয়? (না; না ধ্বনি ।) যদি ইহাই আপনাদের অভিলাষ 


হয় তাহা হইলে শপথ করুন যে,' আপনি মুসলিম লীগ দলে ' 


যোগ দিয়! যথাসাধ্য পাকিস্থানের সেবা করিবেন । 7. 
“অনেকেই বলিয়! থাকেন যে পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানের অন্যান্ঠ 


অংশ হইতে বিচ্ছি্ন। ইহ! সত্য যে, পুর্ব ও পশ্চিম পাকি- 


স্থানের মধ্যে যথেষ্ট দুরত্ব বর্তমান। কিন্ত ভাঁবিবেন যে, 


আমর! ঢাকার ও পূর্ববঙ্গের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি । এবার ' 


আমি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য এখানে আসিয়াছি কিন্ত রা 
প্রধান হিসাবে আমি এখানে প্রায়ই আসিব এবং বন্তুদিন 
থাকিব পাকিস্থানের মন্ত্রিগণও এখানে সচরাচর আঁসিবেন ও 


যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। আপনাদের মন্ত্রীরা ও,পাকিস্থানের” 


রাজধানীতে গির়া.নানারূপ পরামর্শ করিবেন । বৈ 


আপনাদের সহায়তায় পাঁকিস্থান এক খিরটি 


টু 


পি 


তন 


০পাস্পিত 


পরিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্ত আঁমি আপনাদিগকে 


| যাধতীয় অভাব অন্ুবিধা সহ করার জন্ক আবেদন জাঁনাইতেছি। 


*এইভাঁবে আপনারা পাকিস্থানকে কেবল জনবলের দিক দিয়াই 


, যে পৃথিবীর র্কবৃহৎ রাধে পরিণত করিতে পারিবেন তাহা! 


নহে, পরন্ত ইহ! এইরূপ শক্তির আকর হুইবে যাহা! সকলেরই 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে । আপনাদের মঙ্গল হউক ৷” 
সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে একজন রাষ্ট্রনায়ক কত দুর নির্লা 
বাজে কথ! বলিতে পারেন, পূর্ববঙ্গের মাইনরিটিদের সম্বন্ধে 
মিঃ জিন্নার মন্তব্য তাঁহারই পরিচয় । 
পূর্ববঙ্গের প্রকৃত ত অবস্থা 
পূর্কবঙ্গে হিন্দুদের ৪০ হাজার শোভাযাত্রা নির্ববিবাদে যাইতে 
দেওয়া হইয়াছে এবং সেখানকার হিন্দুদের, ধর্মকর্ম্মে কোন 
বাঁধা দেওয়া যে হয় না. ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ_মিঃ 
' জিম্তার এই উক্তির অসারতা রাঁজসাহীর জননাঁয়ক শ্রীপ্রভাসচন্ত্ 
লাহিড়ী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে দেখাইয়া 
দিয়াছেন । . পূর্ববঙ্গের বর্তমান নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে 
তেজখিতাঁর পরিচয় দিয়া আঁসিয়াছেন বরিশালের সতীন সেন 
এবং রাজসাহীর প্রভা লাহিড়ী। একটি ছাটাই প্রস্তাব 
উখবাপন করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে পূর্ববঙ্গের শাঁসন- 
+ ভার তিনটি শক্তির হাঁতে রহিয়াছে বলিয়া মনে হুইতেছে, 
প্রথম গবন্মেন্ট, দ্বিতীয় মুসলিম স্থাশনাল গার্ড এবং তৃতীয় 
গুপ্তা । তাহার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে প্যাশনাল গার্ড 
এবং গুগাঁর] গবন্মেণ্টের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান্‌ ৷ শ্রীযুক্ত 
লাহিড়ী কর্তৃক গুণ্ডা’ শব্দ ব্যবহারে পরিষদের জনৈক মুসলিম 
লীগ সদস্ত আপত্তি করিলে তিনি ভীব্রকণ্ঠে তাঁহার জবাব দিয়া 
বলেন যে গুণ্ডা সব সমাজেই আছে । তারপর লাহিড়ী মহাশয় 
বলেন, “ছাক।র আঁবহমানকাল প্রচলিত জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা] 
গবর্ণর, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে 
খাঁর! জোঁর করিয়। বন্ধ করিয়! দিয়াছে । তাঁহারা শোভা- 
যাত্রীদিগকে অগ্রসর হইতে দিতে পারেন নাই । . রাঁজসাহীর 
সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাঁযাঁত্রাও কয়েকটি গুগাঁর আপত্তির জন্য 
বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। 
বরিশালে পটুয়াখালি শহরেও সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা 
বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে ইছাও আমি জানি। প্রধান 
, মন্ত্রী খাজা নাভিমুদ্দীনকে সমস্ত ঘটনা জানানো হইয়াছে, কিন্ত 
তিনি, শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে 
পারেন নাই 1৮ ' 
পাকিস্থানে. যাহারা বাস করিতে চাঁছিতেছে তাহাদের 


সহিত কিরূপ ব্যবহার কর! হইতেছে তার একটি উৎকৃষ্ট 
- বিবরণ দিয়াছেন শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা । পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা- 


* পরিষদে “চট্টগ্রামের হিন্দুরের উপর উৎপীড়নের নিদর্শন তিনি 


দিয়ার্লের্স এবং অন্ত সমস্ত জিলাতেও উহ্াই ঘটিতেছে। 


. আগ শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


* ব্যবসায়ীদের উপর. অসম্ভব, চড়া হারে আয়কর ধার্য কর! 


, তাহা সহজেই বোঝা যাঁয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ পুর্ব্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা . ৫৩৩ 


হইয়াছে । যে ব্যবসায়ী গত বৎসর আয়কর দিয়াছেন ৯০ 
হাঁজার টাকা, এ বৎসর তাহার উপর চাঁপানে! হইয়াছে 
"৪ লক্ষ টাকা । আর একজন গত বৎসর দিয়াছেন ৯ হাজার, 
এবার তাঁহার উপর কর ধার্য হইয়াছে ৫০ হাজার টাকা। 
এই অবস্থায় বহু ব্যবসায়ী পলাইতেছেন এবং তাহাদের সম্পত্তি 
নিলাম করা, হইতেছে । সংখ্যালঘুদের যাহাঁদের নিজের 
বাড়ী আছে তাঁহাদের প্রত্যেককে বাড়ী ছাঁড়িতে বাধ্য করা ' 
হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন গৃহহারা হইয়া আশ্রয় 
খুঁজিতে খুজিতে হদ্যস্ত্রের ক্রিয়া! বন্ধ হুইয়া মার] গিয়াছে ইহা 
তিনি নিজে জানেন। একজন কনট্রান্টর বহু জনকল্যাণ 
প্রতিষ্ঠানে টাক] দিয়াছেন, তাহাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে 
বাড়ী ছাঁড়িতে বাধ্য করা হুইয়াছে। ইহাদের মত লোকেরাই 
যদি এই ব্যবহার পান, তবে সাধারণ লোকের অবস্থাটা কি 
মুসলমান নেতাদের অনেকেই 
মুখে বলিতেছেন যে সংখ্যালঘুর] দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় 
ইহা তাঁহারা চা হেন না, -তাহাদের আচরণ কিন্তু মুখের ১ 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। 
পূর্ববঙ্গের দূরস্থিত গ্রামের হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ নিয় 
লিখিত পত্রখানি হইতে তাহা বুঝ! যাইবে । পত্রপ্রেরক 
উৎপীড়ি ত হইবার আশঙ্কায় নামধাম গোপন রাখা হইল, 
“সন্দীপের পরিস্থিতি বড়ই খারাপ হুইয়| পড়িয়াছে। 
কাল রাত্রে --**** চক্রবর্তী মহাশয়ের বাঁড়ীর ঘরের কপাট 
ভাঙ্গিয়া একদল লোক টাকার জগ্ত তাহাকে বেদম মারপিট 
করিয়াছে ও তাহাকে দা দিয়া কোঁপাইয়াছে। তাহার অবস্থা 
সংকটাপন্ন । ভীহাঁকে টাউনে আনা হইয়াছে । মাথায় হাতে ও 
গায়ে বহু জখম হুইয়াঁছে। ***-** গোলমাল শুনিয়! ঘটনাস্থলে 
দৌড়াইয়! আসিয়াছিল। কিন্তু সেও প্রত হইয়া পুরে ঝাপ 


"দিয়! প্রাণ বাঁচাইয়াছে। 


এই ঘটনার তিন দিন আগে ****** বাঁবুর ব্যক্তির) 
ঘরে সিঁদ দিয়াছিল কিন্তু কিছু ন্বিতে পারে নাই ! গত ৫ই মাচ্চ 
মুছাপুর এাঁমেও এক দাঙ্গাহু্গতের বাড়ীতে একদল লোক রাত্রে 
ডুকিয়! ঘরের বেড়া কাটিয়া লোকজনকে মারপিট করিয়া সমস্ত 
জিনিষপত্র লইয়] গিয়াছে । এই ঘটনায় দাঙ্গা-ছুর্গতৈর1 ভীষণ 
ভয় পাইয়। গিয়াছে । লোকের মনের বল নষ্ট হইয়! গিয়াছে । 

লেকের মনের বল নষ্ট হওয়াই পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সর্বব- 
নাশের প্রধান কারণ দাড়াইয়াছে। পুলিসে এজাহার দেওয়া! 
শুধু নিক্ষল নহে, অধিকতর বিপদের কারণ হইতে পারে ইহাই 
সাধারণ লোকের ধারণ1। পুলিস ও উচ্চতর অধিকারীবর্গের 
নিকট প্রতিকারের ক্রমাগত চেষ্টা করা এবং লোকের মনে 
দলগত সাহসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর! ধাহাঁদের কর্তব্য, তাহারা তো 
সর্বাগ্রেই পলাইয়াছেন'। এখন সেই সব পেশাদার “কংগ্রেসী” 
নেতাঁর বদলে প্রকৃত সত্যাএহী কন্মরি প্রয়োজন, নহিলে ভয়ার্ত 
লোক বিকৃত ও বর্ধিত সংবাদে আরও ০ হইতে 
কিযে ॥ * . 


"৫৩8 ৃ ১. প্রবানী 


১৩৫৪ * 





যশোঁহরের প্রকৃত ঘটনা এইরূপ £ 


গত" ১৮ই মার্চ একদল বিহারী মুসলমান লাঠি ও ছোঁরা . 


লইয়া! দিবা দ্বিপ্রহরে বাঁদারের কতকগুলি দোকান আক্রমণ 
করে। স্থানটি কালেক্টরীর নিকটে । কিছু বাঙ্গালী হিন্দু ও 
মুসলমানের দোকান লুঠ হুয় এবং কয়েকজন জখম হয় | 
পুলিশ আসিলে ইহারা প্রস্থান করে । 

ইহার কিছুক্ষণ পরে আর একটি রড় . দল কালেক্টর 
সম্মুখে জমা হুইয়| লাঠি ও ছোঁরা লইয়া আস্ফালন করিতে 


থাকে। কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বুঝাইয়! শুঝাইয়া ঘরে ফিরাইয়া 


দেন: ইহাদের শায়েস্তা করিবার কোন ব্যবস্থা হয় না। 
সন্ধ্যার দিকে ষ্টেশনে বরিশাল এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিবা 

যাত্র ইহার! আবার আবিভূতি হয় এবং বেপরোয়াঁভাবে লাঠি 

ও ছোঁরা চাঁলাইতে আরস্ত করে। শ্রীলোক ও শিশুসহ ১১ 


জন জখম হয়, তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে । বিহারী মুসল- . 
মানদের আড্ডা হইতে বেআইনি আগ্রেয়ান্র পাওয়] গিয়াছে ' 
কিন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার কর! হয় নাই.। ষ্টেশনে পুলিশ ছিল, ' 


তাঁহারাও গুণাঁদের বাঁধা, দেয় নাই।, ম্যাজিগ্টেট বিহারী 
মুসলমান, তিনি ঘটনাটা চাপা! দিবার চেষ্ঠা করিতেছেন এবং 
প্রধান মন্ত্র নাজিমুদ্বীন সাঁছেবও সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত । 

পূৰ্ববঙ্গ যাহারা রহিয়াছেন তাহাদের অবস্থা উপরোক্ত- 
রূপ । গ্রীসতীন সেন, খীপ্রভাঁস লাহিড়ী প্রযুখ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ 


চেষ্টা করিয়াও কোঁন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। - 


প্রধান মন্ত্রী নাজিযুদ্ধীন সাঁহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে.টুরি, 


ডাকাতি প্রভৃতি বড় বেশী চলিতেছে কিন্তু উহ! বন্ধ করিবার 


জন্য কঠোঁর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তিনি অপারগ । ট্যাক্স, 
বাড়ী দখল প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা এবং আরও 


". অনেকে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহাঁরও প্রতিবিধান : ' 
হইতেছে না। উদ্ধত পত্রখানি হইতে দেখা যাইবে যে হিন্দু ' 


‘ নারী নির্যাতন এবং হিন্দুর বাড়ী ডাকাতি হইলে, লোকে 


থানায় এক্জাহার দিতেও সাহস পাঁইতেছে না। অথচ পূর্ববরঙ্ছে. 


একজন উপযুক্ত দৃঢচিত্ত ডেপুটি হাই কয়িশনার বসাইয়! এই 


অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টাটুকু অন্ততঃ. অবিলম্বে আরস্ত হইতে 


পারে। 


উত্ত্যক্ত হইয়া যীঁছাৱ! চলিয়া আঁসিতেছেন বাঁ কার্য্য- 
ব্যপদেশে -যাঁহাদিগকে অল্পদিনের জন্য কলিকাতা আসিতে 


হুইতেছে তাঁহাদের উপর রেলের ষ্টেশনে চরমে অবর্ণনীয় 
অত্যাচার ও জুলুম আরম্ভ হুইয়াছে। 
ময়মনসিংহের একজন লোকের অভিজ্ঞতার নিম্নলিখিত 
বিবরণ “ভারত”-এ প্রকাশিত হইয়াছে £ 
ভুক্তভোগী ভদ্রলোক কয়েকজন মহিলাকে লইয়া সিরাজ- 
"' গঞ্জের. পথে কলিকাঁত! য়াইতেছিলেন। প্রথম জগন্নাগ- 


গঞ্জে পুলিস তাহাদিগকে অন্রশস্তের খোঁজে -তল্লীস করে ।. 
_ দৌকাযোগে সিরাজগঞ্জে দিয়াই ভদ্রলোক মিটে পড়েন; - 


ধাড়াইবাঁর যায়গা নাই। তিনি, একজন . এ-এস-এম'কে* 
বলিয়া মহিলাদবিগকে একট! ঘরের বারান্দায় বসাইয়। 


" অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় অপর এঁকজন. আসিয়া * 


গালাগালি করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির * 
করিয়া! দেয়। টিকেট করিতে গিয়া ভদ্রলোক ইন্টার 
ক্লাসের টিকেট পাইলেন না । টিকেট করিতে হইল. 
থাঁড” ক্লাসের__তাও কলিকাতাঁর টিকেট মিলিল না। টি 
দর্শনার টিকেট পাওয়া গেল। ইহার জন্য অতিরিক্ত - 
দক্ষিণ! দিতে হইল ৫২ টাকা ৷ মাল বুক করার জন্যও . 


অতিরিক্ত ৫২ দিতে হুইল. একজন গ্যাঁশনাল গার্ড 


আসিয়া দীড়াইলেন। তিনি নিলেন ৫২ টাক1। তারপর 
একটু আগে ট্রেনের দরজা! খুলিয়া মেয়েদের * বপিবার 


- ব্যবস্থা করিয়া দিবার অজুহাতে ট্রেন একজামিনার নিলেন 7 


টিকিট পিছু একটাক! করিয়!। ভদ্রলোক অনুমান 
রুরেন, নান! প্রকারে হাজাঁর টাকার উপরে টাকা আদায় 
কর! হ্ইয়াছে। 4 

ঈশ্বরদীতে অবস্থা আরও খারাপ । আগেই খবর পাওয়া. 


" গিয়াছিল যে, সেখানকার অত্যাচার অসহ । কয়েকজন 


যাত্রী গার্ড সাহেবকে কিছু. টাকা. গছাইয়া তাড়াতাড়ি” 
গাড়ী ছাঁড়িবার ব্যবস্থা করেন, যাহাতে অত্যাচারিগণ- 
বেশী সময় না পায়! কিন্তু গাঁড়ী ছাড়িবাঁমাত্র কয়েকজন. ২: 
গু শ্রেণীর মুসলমান গাড়ীতে উঠে এবং কথা নাই বার্তা! 
নাই চারটি টরা}্ছ তাঁহাদের গাড়ী হইতে জানাল! দিয়া 


. বাহিরে ফেলিয়া দেয়। -সেগুলি নাকি" খানাতল্লাস . 


কর] হইবে । অথচ এ লোকগুলি কোন সরকারী লোক 
নয়। বাক্সগুলির মালিকগণও নামিয়া পড়েন ৷ মহিলা- 
গণকে একজন পরিচিত ব্যক্তির জিম্মা করিয়া দিয়! যিনি 
এই বর্ণনা! দিতেছেন তিনিও নামিয়া পড়েন । তাঁহার 


.. ব্ৰাক্সও নামাইয়! নেওয়া হইয়াছিল । 


_বেস্সরকারী লোকগুলি জিনিষপত্র রেল পুলিসের 


নিকট লইয়া যাঁয়। সেখানে একজন দারোগা ছিলেন। 


ভাঙাকে সকলেই ছোটবাঁধু' ডাঁকিতেছিল | ছোঁটবাবু- 


" জানাইয়] দিলেন, যাহারা জিনিষ দাবি করিবে তাঁহাঁ-. 


দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নাটোর পাঠান হইবে । আর - 
যাহারা দাঁবীদাঁওয়া না করিবে তাহাদের মাল “দাবীদার ) 
নাই’ বলিয়া সরকারে জমা দেওয়া হইবে । আমাদের 
ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন পুলিস নিজেরা জিনিষপত্র না 


. ধরিয়া, বাঁজে লোক কেন জিনিষ ধরিয়া প্রধান মন্ত্রীর 
আদেশের অন্তথা করিতেছে ? ফলে ছোটবাবুটি একটি রুধ 


দিয়া তাহাকে আঁঘাঁত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী *. 
ও ভদ্রলোকের উদ্দেন্টে কুংসিত অশ্লীল গালাগালিক্ঞ্ুরন । 
তন্রলোক তাহার জিনিষপত্রের মায়া ছাড়িতে পারি লে 


- লা । অনেক 'অহুনয় বিনয় করিলেও .ছোঁটবাবুর - *. 


- , চৈত্র 


ঘ ৬ 


করুণার উদয় হইল নাঁ। তিনি বলেন-একটি দিয়াশলাই’র 
কাঁঠিও ভারতীয় ইউনিয়নে নিতে দেওয়া হইবে না। 


০ একজন.*অভিযোগ করিলেন, তিনি তিন দিন যাবৎ 


র্‌ 


আটক আছেন। তাঁহার এমন পয়সা আর হাতে নাই 
যে, তিনি কিছু কিনিয়া মুখে দেন । আমাদের সংবাঁদ- 
দাঁতাটি পনরটি টাকা ছোটবাঁবুকে দিয়া আবার ময়মন- 
সিংহে ফিরিয়া আপিবেন, এই আর্তে মুক্তি পাঁন। 
তাঁহাকে ময়মনসিংহের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠাইয়া 
দিয়া ছোটবাঁবু আশ্বস্ত হন। 


এক ভদ্রলোক তাহার জিলার ম্যাজিস্ট্রেটের আফিসের 


শীল. দেওয়া ছাঁড়পত্র দেখাইয়াঁও যুক্তি পান নাঁই। 
ুর্বববক্ষের হিন্দুদের ভবিন্তৎ সম্বন্ধে ভাঁরত-সরকাঁর বা 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কেহই পরিষ্কার করিয়া কোন কথা 
বলিতেছেন না। 
পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ দিশাহারা হইতে বাধ্য এবং 
ইহারই ফলে এক দল চলিয়া আঁসিতেছেন, অন্তের] মেরুদণ্ড 
বিহীন হইয়া অত্যাচারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন । 
বলা বাহুল্য এই ছুইটাই সমান ক্ষতিকর । এক কোটি কুড়ি 
লক্ষ হিন্দুর এক পঞ্চমাংশও চলিয়া আসিতে পারিবেন না 
ইহা নিশ্চিত। আবার তাহাদের নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত ও 
সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরা চলিয়া আসিলে . নিয় শ্রেণীর হিন্দুরা শেষ 
পর্য্যন্ত যুসলমানধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে ইহাও নিশ্চিত । 
মোল্লারা এখনই খ্রামে এই উদ্দেশ্যে ঘোঁরাফের) আরস্ত করিয়া 
দিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা নেতার] মানিয়! লইয়'ছেন কিন্ত 
জনসাধারণ মানিয়া লয় নাই। নেতারা মাঁনিয়াছিলেন এই 
আশায় .যে উহ্াতেই হয়ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং. 
হানাহানির অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহা! হইল না। 
পশ্চিম পাকিস্থান জন্মলাভ করিয়াই তাহার অন্ততুক্ত সমস্ত 
ভিন্ন ধন্মীকে বিতাড়িত .করিল. এবং কাশ্মীর আক্রমণ, করিয়া 
পাকিস্থানের সীমানা বিস্তারে অগ্রসর হইল । পাকিস্থানের 
উচ্চতম নেতাদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব ইহা কাশ্মীরের 
ব্যাপারে প্রমাণিত হুইয়াছে। 
এখন সমস্ত] পুর্ধববঙ্গ । পুর্র্ব বাংলার মুসলমানের! নিজেদের 


_*পাকিস্থানীরূপে জাহির করিয়া পঞ্জাবের দাদ হ্ইয়া থাকিতে 


১৫ 


স্বীকার করিতেছে না, উর্দ,কে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া 
মানিতেও তাহারা রাজী নয়_ তাঁহার] বাংলা ভাষাকে রা 
ভাঁষা করিতে চাঁয়। এদিক দিয়া পাকিস্থানের চেয়ে বাংলার 
সহিত তাঁহাদের যোগ ঘনিষ্ঠতর ৷ মিঃ জিন্রী ঢাকায় আসিয়! 
বাঙালী মুসলমানদের বাঁঙালীত্ব ভুলাইবার জন্য অন্ুনয়-বিনয় 
এবং তর্জনগঞ্জন সবই করিয়া গিয়াছেন | -কিন্তু ঢাকা বিশ্ব- 


বিগ্ঠালুর”্সমাবর্ভবনে জিন্না সাহেবের বক্তৃতার বিরুদ্ধে বাঙালী ' 


= আঞদলমান ছাত্রের! কায়েদে আজমের, মুখের উপর প্রতিবাদ 


করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষিত মুসলমান তরুণ দল 


বিবিধ প্রসঙ্গ- পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা 


অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল অবস্থায় উপরোক্ত: 


৫৩৫ 





ঝিশ্নী সাঁহেবের অন্যায় হুকুম এবং জবরদস্তি নতশ্িরে মানিয়া: 


লইবে না । ঢাকা সমাবর্তনের এই ছোঁট অথচ অর্থপূর্ণ ঘটনাটিকে . 


এন” পত্ৰিকা হিন্দুদের ঘাঁড়ে চাপাইয়া লিখিয়াছেন যে হিন্দু 
ছাত্রেরাই কায়েদে.আজমের মুখের উপর তাঁহার. কথার প্রতি- 
বাদ করিয়া, না,. না” বলিয়াছিল। ব্গভাঁষা আন্দোলনের 
দায়িত্ব হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাদিগকে পাকিস্থানের 
শত্রু বলিয়! খাড়া করিবার চেষ্টা খাজা. নাজিযুদ্দীন নিজেও 
করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই মনোভাব চাঁপা দিতে 
বাধ্য হ্ইয়াছেন। যশোহ্র ষ্টেশনের ঘটনাও ইহাই বুঝাইতেছে 
যে. হিন্দুদের উপর দোষারোপ করিয়া তাহাদের উপর 
আক্রমণ চাঁলাইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের নিজেদের 
অন্তর্ববিরোধ চাঁপা দ্বিবার প্রয়াস |". পূর্বববঙ্গে হিন্দুদের উপর 
আক্রমণের অর্থ এত স্পষ্ট যে ভণ্রতীয় ইউনিয়নের তরফ 
হইতে. উহার প্রতিকারের জন্ত এত দিন খুব জোরালো ভাবে. 


রাধনৈতিক- চাপ দেওয়া উচিত ছিল। নচেৎ মুসলমানদের ' 


প্রত্যেকটি অন্তর্বর্িরোধ এবং দলাঁদলি চাঁপা দেওয়ার 
অন্ত হিন্দুরা লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিলে সেখানে তাহাদের 
বাস -করা অসম্ভব হইবে । পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জান! এবং 
বোঝা দরকার যে তাঁহারা অপহায় নহে, তাহাদের পিছনে 
ভারতীয় ইউনিয়নের প্রবল শক্তি রহিয়াছে ; মুসলমানের! 
ইহা উপলদ্ধি করিলে হিন্দুর উপর অত্যাচারে সাহসী হইবে 
না। দক্ষিণ-আফ্রিকার বা সিংহলের, ভারতবাসীদের অন্ত 
ভারত-সরকাঁর যতটা. মনোযোগ দেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
জন্ত সেটুকুও দেওয়] হইতেছে না ইহা! বস্ততঃই দুঃখের বিষয় 
এবং ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে চরম দৌর্র্ল্যের পরিচয়।, 
পূৰ্ববঙ্গ হইতে যাহারা বাস্তভিটা ছাড়িয়া আসিতেছেন এবং 
বাহারা আসিতে ইচ্ছুক তাহাদের উভয়েরই জানা দরকার যে 
স্বাবলম্বন ভিন্ন বর্তমান অবস্থার উপায় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় 
সরকার যে অর্থনাঁহায্য করিবেন তাহা অকিঞ্িৎকর । 
কয়েক লক্ষ লোক আপিয়ছেন ভীহাঁদের মধ্যে ৫ কোটি টাকা 
ভাগ করিয়া দিলে জনপ্রতি ২৫1৩০ টাঁকা পড়ে ১.কোটি ২০ 


লক্ষ লোক এ টাকার উপর ভরস! করিয়া! চলিয়া আসিতে 
চাহিলে জনপ্রতি পাঁচটা টাকাও পড়িবে না। তাঁর পর আছে 


স্থানাভাব। ইংরেজ যাওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 
এমন করিয়া দিয়া গিয়াছে যাহাতে পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু 
কিছুতেই এখানে ন! আসিতে পাঁরে | বিহার বাঙালী এলাকা 
ছাঁড়িবে না বাবু রাঁজেন্দরপ্রসাদ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং 
তাহার অন্থগত সেরক ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া- 
ছেন যে উহা হইবার নহে কাঁরণ ইহাঁতে ওয়ার্কিং কমিটির 
মত নাই। বিহারে গিয়! বাঙালীর পক্ষে বাঙালী হিসাবে 
বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। আঁদাষ দরজা বন্ধ 
করিতেছে । এই অবস্থায় ভারত-সরকারের সাঁহাধ্য পাইলেও 
পুর্ব বাংলার. হিন্দু ভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন.করিতে পারিবে. 


যে. 
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না, প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের জীবন নান! ভাবে 
ছুর্বহ . করিয়া এবং জীবনযাত্রার পথ . সঙ্কুচিত .করিয়া 
তাঁহাদের বাঁদ অসম্ভব করিয়া তুলিবে। ' 

- পূর্ববঙ্গ হইতে যাহার! আসিয়াছেন তাঁহাদের আশ্রয়দাঁনের 
যথাযথ. ব্যবস্থা করিয়! দেওয়া উচিত এবং ভার্ত-সরকার 
ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এত দিনে এ বিষয়ে কতকট] অগ্রণী 
হইয়াছেন । তবে এই সাহায্য অসহায় ও অসমর্থরাই যাহাতে 
পায় তাহা দেখা প্রয়োজন । পঞ্জাবের ৪০ লক্ষ লোক ভারতে 
আসায় ভাঁরত-সরকাঁর হিম্নিম্‌ খাইয়া গিয়াছেন এবং পৃথিবী- 

ব্যাপী একট] বিরাট হৈ চৈ পড়িয়াছে । এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে 


লক্ষ লক্ষ বাঙালী পশ্চিমবঙ্ষে আসিয়াঁছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় বাঁ 


প্রাদেশিক পরকার কাহাঁকেও ইহাতে বিব্রত হুইতে হয় নাই, 
একটি পয়সাও তাহাদের খরচ হয় নাই। বাঙালীর 29 
ইহ] কম পরিচয় নছে। . 
কলিকাতা কর্পোরেশন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁর কলিকাতা কর্পোরেশন ভাঙ্গিয়া দিয়] 


উহার পরিচালনভার একজন এডয়িনিষ্েটরের হাতে অর্পণ 


করিয়াছেন। এডমিনিস্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ এস, এন, 
রায়। বল! বাহল্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের এই কার্ষ্যে 
শহ্রবাঁসী মাত্রেই সন্ত হইয়াছে। মাত্র এক বৎসরের জন্য 
কর্পোরেশন এডমিনিষ্টেটরের হাতে গিয়াছে, ই্ছার মধ্যে 
উহার অনেক গলদ "দুর করিতে হুইবে। কর্পোরেশনের 
দুর্নীতি দূর করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। 
ছুন্নীতিপরায়ণ অফিসারদের কর্পোরেশন হইতে বিতাড়ন, 
ভবিষ্যতে ছুর্নীতি বন্ধ করিবার পথ নির্দেশ এই কমিশনের কাজ 
হইলে লোকে আরও সন্তষ্ঠ হইবে ।- ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনের 
সিটি আফিটেক্ট, পলত! পাম্পিং ষ্টেশনের ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ার 
প্রভৃতি কয়েকজন ছুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী বরখাস্ত হইয়াছেন? 
দীর্ঘকাল যাবৎ কর্পোরেশুন নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য 
সম্বন্ধে উ্দাপীন। জলসরবরাহ নিতান্ত অসস্তোষজনক, 
পরিস্রত এবং অপরিক্রত উভয়বিধ জলই প্রয়োজনের তুলনায় 
কম। অথচ এদিকে শহরে লোক বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। 
কলের জল সরবরাহ বাঁড়াইতে হইলে পাম্পি ষ্টেশনে একটি 
* অতিরিক্ত ফিলটাঁর এবং পলত! হইতে টাল] পর্য্যন্ত একটি 
অতিরিক্ত. মেইন পাইপ বসানো. একাঁস্ত দরকার, অথচ এবিষয়ে 
আজ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। ফিলটার বসাইতে-অস্ততঃ 
ছুই বৎসর দরকার অর্থাৎ এখনই উহার কাজ আরম্ভ হইলে 
আগামী শ্রীষ্মের পরের গ্রীষ্মে লোকে কিছু বেশী জল পাইবে ৷ 
বংসরাধিক কাল যাঁবৎ এই প্রস্তাব লইয়| কেবল আলোচনাই 
চলিতেছে, গত বৎসর কাঁজ আরস্ত হইলে আগামী শ্রীষ্মেই বেশী 
জল পাওয়া যাইত, এখন ছুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে | 
নুতন মেইন পাঁইপ না বসাইলে পৰ্য্যাপ্ত জল সরবরাহ হইতে 
পারে না,এখন যে-তিনটি মেইন পাইপ আছে সেগুলি দিয়া 


আর এক গ্যালন জলও বেশী দেওয়া সম্ভব'নয়। নূতন মেইন 


পাইপ বসাইয়া শেষ করিতে প্রায় পাঁচ বংসর লাগিবে, সুতরাঁৎ - 


যত আগে কঞ্জি আঁরম্ত কর! যায় ততই মঙ্গল । ভাষ্টবিনের *. 


জমাট ময়লা! পরিক্ষার কিছুতেই নিয়মিত হইতেছে না, পথঘাট 


পরিষ্কার রাখা তো দুরের কথা । আগে ভোর না হইতে রাস্তা 
জল দিয়া খুইয় দেওয়া হইত, লোক্‌ পথে বাঁহির হওয়ার আগে 


জল শুকাইয়া বাইত । এখন বেলা আটটা-নয়টার জল দেওয়া 


হয়, ফলে সারাটা! রাস্তা ধুইয়া সাফ হওয়ার পরিবর্তে কা 


হইয়া আরও নোংর! হয়, আরও বেশী ধুলা হয়। অধিকাংশ 


রান্তারই আলে! খারাপ, কতকাল যে মেরামত হয় নাই 
তার ইয়ত্তা নাই। কোথাঁও একটা বাল্ব নষ্ট হুইয়া 
গেলে উহা বদলাইতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া নায়। 
রাস্তাগুলির অবস্থা অতিশয় শোঁচনীয়। প্রত্যেক রাস্তায় 
অসংখ্য গর্ত । . গাঁড়ী 
যাত্রীদেরও তেমনি নির্মম ঝাকুনি সহ করিতে হয়। বৃষ্টির 
দিনে অলময় রাস্তা পার হইবার সময় গর্তে পা পড়িয়া পা 
ভাঙ্চিবার এবং মচকাইবাঁরও বিলক্ষণ. সম্ভাবন! থাঁকে। 
রাস্তার পাশের শৌচাগারগুলি নরককুণ্ডে পরিণত হ্ইয়! 


রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে, বোধ হয় এক যুগ গুলিতে হাত . '. 


দেওয়! হয় নাই | কোন কোন স্থানে মিলিটারী লরীর ধান্ধায় 
এগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে, তংস্থানে নূতন করিয়! নির্মাণ 
করা হ্য়'নীই। ভূগর্ভস্থ ড্রেনগুলি ভাল ভাবে পরিক্ষার, হয় ন], 
ময়ল। জমিয়া. এগুলির পরিসর ছোট হইয়া আসিতেছে । 
এইগুলির প্রতিবিধান অনতিবিলম্বে আর্ত হওয়া উচিত। 
,. আয়ের অবস্থাও তদ্রপ। প্রতি বৎসরই অর্থাভাবের 
কথা বলা হয় এবং বাঁজেটেও ঘাটতি হয়। কিন্ত যে সব 
টাকা কাউন্সিলর বা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগৃহ্ীতদের 
নিকট বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায় হয় না। 
রিশ্বীস বাঁকী টাকার পরিমাণ লাখ পঞ্চাশের কম হইবে না। 
তাঁর উপর কমাইয়! ট্যাক্স ধরা তো! আছেই। প্রথমে যে 
আ্যাসেসমেন্ট করা হয় একটু তদ্বিরাদ্ি করিতে পাঁরিলেই 
আপত্তি দরিয়া তাহা! অনেক কমাইয়া লওয়! যাঁয়। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে আসেসমেন্ট প্রথমেই অত্যন্ত. কম ধরা হয়, 
পরে আপত্তি দিলে আরও কমাইয়| দেওয়! হয় । 
টাকা এখন কঠোরহ্ত্তে-আঁদায় আরস্ত হওয়া দরকার । 
কর্পোরেশনের অল্পসংখ্যক কর্মচারী ভিন্ন আর কেহই 
বড় একটা কাজ করেন নাই, কাউন্সিলারদের তুষ্ট রাখিয়া 


গতাহ্থগতিকভাঁবে চাকুরি বজায় রাখিয়াছেন, অনেকে কাজ: 


ন! করিয়া বা অন্ায় কাজ করিয়াঁও উন্নতি করিতে পারিয় 
ছেন। সৎ ও দক্ষ কর্মচারীরা পদে" পদে কাউন্সিলরদের 
'অন্তায় হস্তক্ষেপের জন্য কর্তব্য পালনে বাধা পাঞ্ঘছেন, 


আমাদের 


এই সমস্ত 


চালানো যেমন ' বিপজ্জনক, বাঁস 


ক 


অনেক ক্ষেত্রে ভীহাদিগকে বাধ্য হুইয়! হাত গুটাইয়া থাকিজে৪ - 


হুইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার. একান্ত. আবশ্যক এবং 


+ 


‘চৈত্র 


সহজেই ইহা! করা যায়। আমাঁদের মনে হয় কর্পোরেশনের 
চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার, 
চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সেক্রেটারী, আযাসেসর, কালেকক্টর, সিটি 
*আকিটেক্ট, ওয়াটার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি গুরু দায়িত্বপূর্ণ 
উচ্চতম পদগুলি পাবলিক সাডিস কমিশনের সুপারিশক্রমে 
পূর্ণ করা উচিত । পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই সব পদের 


শর এক একটির জন্ত ছই তিন বা চার জন প্রার্থী বাছিয়! দিবেন, 


পা 


$ 


পকা 







রি 


দিস. 


কর্পোরেশন তাহার মধ্য হইতে একজনকে নিযুক্ত করিবে । 
চাঁকুরি বা পদোন্নতির জন্য ইহাঁদিগকে কাউন্দিলারদের উপর 
নির্ভর করিতে না হইলে দুনীতির ' পথ অনেকটা বন্ধ হইয়া 
আসিবে । কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মনোবল ফিরাইয়! 
আনিবার ইহাই সর্ধশ্রেক্ঠ উপায় এবং তাহাদের” মনোবল দৃঢ় 


করিতে না পারিলে কর্পোরেশন কখনও ভাল ভাবে চলিবে না । ' 


কম্যুনিষ্ট পাটি বেআইনি 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কম্যুনিষ্ঠ পার্টকে বেআইনি ঘোষণা 
করিয়াছেন এবং পার্টর ১৯৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার 
করিয়াছেন। নামকর! কমুযনিষ্ঠ কর্তারা সকলে ধর] 
পড়েন নাই, অনেকে আত্মগোপন করিয়াছেন । কিছুদিন 
যাবং কম্যুনিষ্টদের কাধ্যকলাঁপের দ্বারা স্প্ই বুঝা যাইতে- 
ঈছিল যে দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বিশেষ; একটি বহিঃশক্তির 
স্বার্সাধন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস .গবন্মেন্ট 
দেশে যাহাতে শক্তিশালী হইয়া! উঠিতে ন! পারে তাহার জন্য 
ইহার] সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন । কয়ুনিধদের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল ভ্রব্যযল্যের বর্তমান হার বজায় রাখা, 
কারণ ইহাতে লোকে কংগ্রেস গবর্মেন্টেরে উপর অসন্তষ্ঠ 
হুইয়া থাকে । এই উদ্দেষ্টসাধনের জন্য কম্যুনিষ্ঠরা কল- 
কারখানায় সামান্তমাত্র অছিলায় ধর্মঘট বাঁধাইয়া উৎপাদনে 
বাঁধা দিত এরং এ সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধিতে মালিককে বাধ্য 
করিয়া উৎপাদনের ব্যয় বাড়াইয়া তুলিত। তেভাগা 
আন্দোলনের নামে ক্রযাণদের জমি চাষে নিষেধ করিয়া 
-এরং উৎপন্ন ফসল- না কাটিয়া উহা মাঠে পচাইয়া জমির 
মালিককে জব্দ করিবার নামে উৎসাহ দিয়া তাহার! প্রচুর খাদ্য 
"ন করিয়াছে এবং এই উপায়ে খাদ্যসমস্তা সমাধানে -বাঁধা 
দিয়াছে । শশ্ত সংগ্রহেও ইহার! গবন্মে্টকে প্রবল ভাবে 
| বাধা দিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে, চলিয়ছে অন্ত্রশগ্ন সংগ্রহের চে! 
লাল ফৌজকে অন্ত চালনা শিক্ষাদানের আয়োজন । 

টিটি | তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিয়া কাঁজ করিয়াছে £ 
(৯) দেশের অথনৈতিক অসস্তোঁষ. বজায় রাখিয়া জন- 
শিকে কংহেস গবন্মেন্টের উপর ক্রমশঃ বিরূপ ' করিয়া 
তোলা) ২) কংগ্রেন - গবর্টেন্টের কোথাও কোন ক্রটি- 
_ বিচাতি পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বড়” করিয়া তুলিয়া 
_ বন্জপর্সিবেরোধী আন্দোলন. স্থটি.এবং নিজেদের জনগণের 
_বহ্ধুবলিয়া প্রচার এবং (৩) সুযোগ প্রান্তি মাত্র কংগ্রেসকে 

“ত ২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_হুরিণঘাটা পরিকল্পন! 


" রাখিতে হইবে । 


৫৩৭ 





বিতাড়িত করিয়া গবন্মেন্ট দখল করিবার- জগ্ত. অস্ত্রশস্ত্র, 
সুশিক্ষিত ফৌজ ও. সুগঠিত দল লইয়া প্ৰস্তত 'থাক।। 
ইহাদের কার্যক্রমের এই তিনটি ধারা ক্রমেই পরিষ্কার 
হইয়া আপিতেছিল কিন্তু গবন্মেণ্ট এ বিষয়ে, একেবারেই 
নিধিবকাঁর ছিলেন। ডাঃ বিধান রায় কয্যুনিষ্ট : মুখপত্র 
শ্বাধীনতা'র উপর সামান্য একটি সতর্কতামূলক আদেশ দিয়া 
ছুই দিনের মধ্যে উহ! প্রত্যাহার করিলে কম্যুনিধর] উহাকে 
সরকারের দুর্বলতা বলিয়া প্রকাণ্চে প্রচার করে এবং ইহাঁতে' 
ভাঁঃ রায়ের গবন্মেণ্টের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস অনেকট! 
আঘাত প্রাপ্ত হয়। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় কঠোর হস্তে কয়ানিষ্- 
দের দেশদ্রোহ্তাঁযূলক কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ করিতে অগ্রণী 
হওয়ায় লোকে সন্তষ্ট হইয়াছে । এই কাঁধ্য আরও আঁগে 
হওয়া উচিত ছিল, এখন তে! আর দেরি করিবার কোন 
উপায়ই ছিল না। বোম্বাই হইতে সোস্যালি দল কয়নিষ্ট- 
দের বিতাড়িত করিয়াছেন ; কানপুরে শ্রীহরিহরনাঁথ শান্রীর 
নিকট ইহারা পদে পদে হুটিতে বাঁধা হইতেছে । এমতাবস্থায় 
কম্ানি্ দলের কেণ্দীয় কার্য্যালয় 57 ইনি 
করিবার আয়োজন হুইতেছিল । 

এখন একটি বিষয়ে বাংলা সরকারকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
খাছ বস্ত্র এবং অন্তান্ত নিত্যব্যবহার্ধা দ্রব্য 
জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া দিয়া তাহাদিগকে 
সপ্রমাণ করিতে হইবে-যে কয়ানিষ্টদের স্বালাতেই ইহা এত 
দিন পার! যায় নাই। সমাজের শত্রু চোরাঁকারবাঁরীরা যদি 
এখনও অভাব জাীয়াইয়া রাখিতে পারে তবে সমস্ত দোষ 
আসিয়! পড়িবে গবস্মেণ্টের উপর এবং লোকে কয়ানিষ্ঠদের 
প্রতি সহান্থভুতিসম্পন্ন হইয়া পড়িবে । কম়ান্ঠিদের একটি 
অতিশয় শক্তিশালী ও বৃহৎ অংশ ধরা পড়ে নাই। তাহারা গুপ্ত 
সমিতি গঠন করিয়! কাঁঙ্গ চালাইবে। . সরকারের প্রতি 
আপামর সাধারণের বিশ্ব'স যদি টিয়া যায় তবে . কয়ুনিষ্ঠ 
গুপ্ত সমিতি দুর্বার হুইয়া উঠিবে, দেশের সর্বনাশ হইবে ।' 
দেশে অসন্তোষের শ্ীয়সঙ্গত কাঁরণ বজায় থাকিলে গর্ত 
সমিতির মোঁহ হইতে তরুণদলকে রক্ষা করাও অসম্ভব হইবে । 
গবন্মেণ্ট যদি এখন ভীহাদের কার্ষ্যের দ্বার! প্রমাণ করিতে 
পারেন যে ক্যাপিটালিষ্টদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রহিয়াছে বলিয়া কষুানিষ্ঠরা যে বদনাম দিয়া থাকে তাহা 
মিথ্য! কথা, বস্তুতঃ এমন কোন সম্পর্ক তাহাদের নাই, কমু” 
নিষদের ন্যায় ক্যাপিটালিঃদের মধ্যে যাহারা দেশের স্বার্থ 
বিরোধী আচরণ করিতেছে, তাহাদিগকেও তাঁহার! সমান 
ভাবে কঠোর হস্তে দমন করিতেছেন তাহা হইলে কম্াউনিষট 
পার্টির ভবিষ্যতে মাথ! তুলিবার সমস্ত পথ নির্মূল হইবে ।. 


হরিণঘাটা পরিকল্পনা, . ... 
- দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই বিষয় লইয়1;.এই পরিকল্পনার 
অপব্যয় লইয়া কিছু আলোচনা হইয়াছে ।- সমস্ত ব্যাপারট। 


৫৩৮ 


বুঝিতে হইলে এই পরিকল্পনার জন্ম-বিবরণ জানা থাকা চাই । 
১৯৪৪ সালে মিঃ রবার্ট কেসি বাংলার. গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া 
আসেন। তিনি বাংলার নানা অভাব দুর করিবার জন্ত চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের কষির উৎপাঁদনশক্তি বর্তমান যুগের 
অনেক দেশ হইতে কম ; বাংলাদেশের গো-জাঁতি ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় অপুষ্ট ও অসুস্থ ; বাংলাদেশে 
ছুঞ্ধের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অগ্রচুর | 
কলিকাতা নগরীর দুগ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত যে ব্যবস্থা 
আছে, গরু ও মহিষের খাঁটাঁল যেরূপ বিক্ষিপ্তভাঁবে কলিকাতার 
স্বাস্থোর হাঁনি করিতেছে, তাহা দেখিয়! কেসি সাঁছেবের 
মাথায় একট! খেয়াল খেলে। বাংলাদেশের গোঁ-জাঁতির 
উন্নতির জন্ত নদীয়া জেলার হুবিণঘাঁটা অঞ্চলে ৭,০০০ হাঁজাঁর 
বিঘা জমি-লইয়] একটা “গোকুল” তৈয়ার করিবার জন্য নিউ- 
জিল্যাও দেশ হইতে তিন জন কৃষিবিদ ও গোঁঁবৈদ্ধ আনয়ন 
করেন। একটা পরিকল্পনার কাঠামে| প্রস্তুত হুয়। শ্রী- 
নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এলম্হাষ্ট৭ সাহেবের নামও এই 
উপলক্ষে শোন! যায় ; ছুই-এক জন বাঙালী আই-সি-এসের 
কল্পনা-শক্তিও এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
করিবার কারণ কাছে-। লাট বাহীছুরের খেয়াল চরিতার্থ 
করিবার অন্ত অঢেল টাকার ব্যবস্থা হইল । আুতরাঁং হুরিণ- 
ঘটায় “গোঁকুলের” জন্য এই ছুই-তিন বৎসরে ব্যয় হইয়াছে 
৫৫ লক্ষ টাকা_কিন্ত আজ পর্যন্ত একটি গোঁরুও এ স্থানে 
দেখা দেয়. নাই। ৫৫ লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছে কর্মচারী 
শ্রেণীর ঘরবাঁড়ী-তৈয়ার, করিতে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা হ্যায়ী 
- ত্র ৫০০ শত-গোঁরু থাকিবার ব্যবস্থা করিতে । 


এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে__এই ঘরবাঁড়ী, খাটাল লইয়া কি 
ক্ষরা যায়। ইহ পশ্চিম বাংলার গলায় কাটার মতন ফুটিয়া 
আঁছে। ইচ্ছা থাকিলেও ফেলিয়া দিবার উপায় নাই ; ৫৫ 
লক্ষ টাকা জলে ফেল! খায় না। সুতরাং প্রস্তাব হইয়াছে 
যে এই পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দ্রিবার' জন্য আরও বিশ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন, এবং বাঁৎপরিক নয় লক্ষ টাকা 


ব্যয় করিয়! এই স্থানকে “গোকুলে” পরিণত করিতে হুইবে |, 


রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীনলিনীরপ্রন সরকার ইহার জন্য এই পরিমাণ 
অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং আমর! আশ্চর্য্য হইব ন! যদি 
আগামী ছুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই কাজে এক কোটিও ব্যয় 
হুয়। এই ব্যয়ের সার্থকতা কোথায় এই সংশয় অনেকের 
মনে দেখা দিয়াছে । কারণ ইংরেজ আমলের বহু বায়সাধ্য 
পরিষল্পনা আমাদের অদৃষটগুণে ব্যর্থ হ্ইয়াছে। এই কথা 
বুঝিয়াই প্রায় আশি বৎসর পুর্বে বড়লাট ল্মেয়ো তার 
অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দকে সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন। তার 
সময়েই"কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অঙ্স্বরূপ একটি ব্যবসার ও কৃষি- 
বিভাগ স্থাপিত হয় । কৃষি বিভাগের কার্যা সম্বন্ধে লর্ড মেয়ে] 
এই কথা বলেন-_ | 


প্রবাসী 


' নাই । ইংরেজ আমলের বহু ব্যবস্থা ও আয়োজনকে আমাদের 


মধ্যে লইয়! যাইতে হইবে । 
_দ্বিতে হুইবে ; নূতন “গোয়াল!” শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে হইবে । " 


হইতে পারে। 


১৩৫৪, 








“Tn connection with agriculture we must ‘be 
careful of two things. First, we must not ostentatiously 
tell natives husbandmen to do things which they have 
been doing for centuries. Second, মী must not tell 
them to do things which they can’t do, and have Yo 
means of doing.” 


অৰ্থাৎ, ভারতবর্ষের ক্কষি সম্বন্ধে উপদেশ বিবার. অমর 
ছুইটি বিষয়ে সবধান হইতে হুইবে। প্রথম, খুব ঘটা করিয়া 
এমন কিছু বল! যা ভারতবর্ষের ক্কষক যুগযুগাস্ত হুইতে )স 
করিতেছে ; দ্বিতীয়, এমন কিছু বলা যাহা ভারতবর্ষের 
কৃষকের করিবার সঙ্গতি নাই । 

হুব্িণঘাটার পরিকল্পন] প্রস্ততিতে ল্” মেয়োর রঃ 
কথাগুলি মনে রাঁখিলে বাংলাদেশের গলায় এই কাঁটা 
আটকাইত না এখন এই কথা লইয়া ছুঃখ *কধিয়া লাভ 


দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইতেছে । সেই 
জন্ত হরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাঁছার পিছনে আরও 
কিছু অর্থ ফেলিতে হইবে । গো-জাঁতির উন্নতি না হইলে 
কৃষির উন্নতি হইতে পারে নাঁ। সেই জন্য হুরিণঘাটায় পশ্চিম 
বাংলার কৃষির উন্নতি-কল্পে সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টাকে কেক্ীভূত 
করিলে হয়ত নুতন যুগোপযোগী একটা আদর্শ ক্কষি-ব্যবস্থ! 


“গড়িয়া তুলিতে পারা.বাইবে। এই পরীক্ষাগারের ফল দিকে 
. দিকে ছড়াইয়! দিতে হইবে ; 


নূতন জ্ঞান চাষীর &য়ারে ' 
লইয়া যাইতে হইবে ; তাঁহার সঙ্গতি ও সামর্থ্যের পক্ষে সহজসাধ্য 
করিতে হইবে । এই আশা! বাংলাদেশের সরকারী ক্কধিবিদ- 
দিগকে নূতন কর্মস্থলে আহ্বান করিতেছে । হরিণঘাঁটায় ৫০০টি 
গোঁরু রাখিলে চলিবে ন! । কলিকাতায় যে ৩০,০০০ হাজার 
গোরু-মহিষ আঁছে, তাহাদিগকে হরিণঘাটার পল্লী পরিবেশের 
জাত গোয়ালাকে নূতন শিক্ষা 


পশ্চিম বাংলায় কোন কৃষি বিদ্যালয় নাই । হরিণঘাটায় 
তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। তার জন্য চাই এই অঞ্চলের 
নদী-নালা'র উন্নতি ; সার! বৎসর যেন এই অঞ্চলে জলের, 
ব্যবস্থা থাকিতে পারে ; যষুনা নামে যে নদী মরিয়] গিয়াছে, 
তাহাকে ভাঁগীরথীর সঙ্গে আবাঁর সংযোগ করিয়| দিতে হইবে । 
হয়ত এমনও প্রয়োজন হইতে পারে যে মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার, 
নদী-সমূহের ভ্ল-স্রত সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া মধ্য 
বঙ্গের পূর্বের কৃষি-সম্পদ ফিরাইয়া আনিবাঁর চেষ্টা করিও 
হুইবে। তখন হ্রিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা সাব 
কোন্‌ “ভগীরথ” এই পুণ্য কাৰ্য্যে অগ্ষী 3 






হইবেন ? 

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্ব ক্ষেত্রে আজ a রিতা 
ও রুক্ষতা পরিলক্ষিত হুইতেছে। নান! জনে নানী ভাঁবে তাঁহার . 
প্রতিকার চেষ্টার, কথ! চিন্তা করিতেছেন নানা জী 
নানা পরিকল্পনার হাঁটে আমাদের হাপ্াইয়া যাইবার সস্তাধনা' 


== নায়কদের অগ্রসর হইতে হইবে । 


¥ 





দেখা দিয়াছে। খাঁদ্যশস্তের ফসল বাঁড়াইতে হইবে, শিল্প- 
দ্রব্যের উৎপাঁদন বাড়াইতে হুইবে ; নূতন নূতন শিক্ষা দিয়] 
মাহষ তৈয়ার করিতে হইবে ; তাহারা হইবে আমাঁদের নব- 
* লব্ধ স্বাধীনভাঁর ধারক ও রক্ষক । এই তিনটি.কর্তব্যের মধ্যে 
কোন্টি প্রথমে হাতে লইতে হুইবে, তৎসন্বদ্ধে নানা তর্কের 
উৎপত্তি হইয়াছে । এই তর্কের ধুত্রজাল ভেদ করিয়া বার 
ধাহার নেতৃত্বে আমাদের 
দেশ ইংরেজের শাসন ও শোষণের পাপ মুক্ত হইয়াছে, 
তাহার মনে এই সম্বন্ধে কোন দ্বিধ! ছিল ন] । তিনি, খাওয়া 
পরার ব্যবস্থার কথা, এই সম্বন্ধে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার কথা 
আমাদের প্রথম হইতেই শুনাইয়ীছিলেন। নান! সংস্কারের 
বাধায় আমবা তীর নির্দেশান্্যায়ী চলিতে পারি নাই। তাঁর 
তিরোধানের পরেও সেই কর্তব্য অপূর্ণ হইয়া আছে। হুরিণ- 
ঘাটায় যে কর্মম-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সেই 
অপূর্ণ কার্য্যের ইঙ্গিত দিয়া আমাদের সাম্‌নে দীড়াইয়। আছে । 
পশ্চিম বাঁংলাঁর মন্ত্রি-মগ্ডলী, পশ্চিম বাংলার জন-মগলী মন 
স্থির করিতে পারিলে পশ্চিম বাংলা খাদ্য-শস্তের জন্য বিশ্বের 
দরবারে হাত পাঁতিতে যাইবে ন] । হরিণঘাটায় পশ্চিম 
বাঁংলার শক্তি পরীক্ষা হইবে । 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান . 
একিরণশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের শাস্তি রক্ষার ভার 
পাইয়াছেন ; সরকারী ভাষায় তিনি স্বরাধ্র-সচিব ; লোকের 
প্রাণ, মান, ধনরক্ষার দায়িত্ব তাছার । ' পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ 
সালের আয়-ব্যয়ের বরাদ্ধ লইয়া আইন-সভাঁয় বিতর্ক চলি- 
যাছে। এই আয়-্বায়ের মধ্যে পুলিসের 'খাঁতে বিতর্কের 
ময় তিনি নাকি, “আর একদফা আশ্বীসবাঁণী শুনাইয়াছেন” 
সংখ্যালখিষ্ঠ সম্প্রদায়কে । “ইত্তেহাঁদ” পত্রিক এই ভাষাই 
ব্যবহাঁর করিয়াছেন ;' পড়িয়া মনে হয় পাকিস্থানী দৈনিক 
খাঁনি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্রসচিবের কথায় “আশ্বাস” পাইতেছেন 
|| আমাদের প্রতিবেশী সমাজের মনোভাব ' বুঝিবার জন্ত 
‘নিশ্বলিখিত কথাগুলি উদ্ধত করিতেছি । গত ২রা তাঁরিখের 


_ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াহিল। 


ভারত বিভাঁগের পর উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘু 

- - অন্প্রদায়ের জীবন অত্যন্ত -বিড়ন্বিত হইয়া পড়িয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু স্প্রদায় যেমন নিজেদেরকে 
অসহায় “বলীর ছাগ’ 'বলিয়! ভাঁবিতেছে, পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ঠিক তেমনি নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ 
এবং বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছে । দেশের বৃহত্তর 
রাজনৈতিক জীবনের রাজপথে ভ্রমণ করা ত দূরের কথা, 
দৈনন্দিন জীবনের অলিগলিতেই আজ তাঁহার! ঠাঁই' 
পাইতেছে না । তবে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘু 
গুজ্জন্্রদায়ের এই হতাঁশীব্যগ্তক মনোভাব হইতে যদি' কেহ 
॥* মনে করে যে, -উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক. অশান্তির দূরুণই 


বিবিধ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের ঘুঘলমান | 


৫৩৯ 
এরূপ ঘটতেছে,তাহা হইলে খুবই ভুল কর] হইবে । অত্যন্ত 
আনন্দের কথা উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশীত্তি আজ নাই, 
তবু কেন এরূপ ঘটিতেছে? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মান- 
সিক ভাবধারা - আজ যে. পর্য্যায়ে -নামিয়াছে, ভাঁহাতে 

- সামান্ খুটিনাটি ব্যাপারই তাদের জীবনে শেলসম. 
বাঁজিতেছে। ছোটখাটো মানসিক নির্যাতন আজ সংখ্যা 
লঘু সম্প্রদায়ের জীবনকে ছুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। 
আমাদের দেশের পীকিস্থানীর] কি মনে করিয়াছিলেন যে 

তথাকথিত সংখ্যাঁলখিষ্ট সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভাগবাটোয়ারাঁর 
ফলেই খুব শান্তিতে থাকিবে? রাতদিন চীৎকার করিয়া 


. “ইভেহাঁদ”-গোষ্টী ত মুসলমানের চক্ষে হিন্দুকে ছুষমন 


বানাইয়াছিল, এই প্রচারণার ফলে মুসলমানের মনোভাব কোন্‌ 
ধারায় বহিয়াছিল এবং কোন্‌ কর্ম্ম-পদ্থ!. তাঁহার! অবলম্বন 


করিয়াছিল তাহা আজ সর্ধজনবিদ্দিত। হিন্দু-ও শিখ 


কলসীর কাণায় রক্তাক্ত হুইয়া প্রেম দিতে পারে নাই, ইহ! 
সত্য । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে দেশে যে তাঁওবের 
স্ট্টি হইল তার শ্রেষ্ঠ বলি গান্ধীজী । তাঁহার আত্মত্যাগে 


"মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের আত্মঘাতী নীতির 


ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াছেন ‘বলিয়া মনে হ্য়। কিন্ত হাত 
হইতে পাশ! চলিয়া! গেলে যেমন তাহ! ফিরাইয়। আনা যায় 
না, সেইরূপ পাকিস্থানী ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোন আঁশ! 
নাই। অনেক পাকিস্থানী সংবাদপত্র গান্ধীজীর প্রশস্তি 
পাইয়াছেন তাঁহার দেহত্যাঁগের পর।. তাহাদের কায়েছে 
আজম যে ভাষায় গান্ধীজীর প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহ] 
পাকিস্থানী . মনোভাবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এইরূপ 
প্রশংসার মধ্যেও হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যই ফুটায়] তুলিবার 
চেষ্টার অন্ত নাই।' “পাকিস্থান টাইমস্‌” নামে একখাঁনি 
পত্রিকা লাঁহোর হইতে প্রকাশিত. হ্য়। গান্ধীজীর প্রতি 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে গিয়া যে ভাষায় এই পত্রিকাখানি তাঁহার - 
মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রণিধানযে|গ্য | 


“There have been great heroes in history who 
lived and fought and died to preserve their own 
people from dangers that threatened and from enemies 
lying in wait. It would be bard to name any one who 
has fallen fighting his own people to preserve the 
honour of 8, people not his own. No greater sacrifice 
could be rendered by a2 member of. one people to 
another . . j 


এই প্রশত্তিলেখকের - মতে ভারতীয় : মুসলমাঁন--যাঁহাঁদের 
জন্য গাঁদ্ধীজী জীবন বিসর্জন দ্রিলেন--তাহারা তাঁহার আপনার 
জন নয় ; তাঁহার! প্রতিবেশী হুইয়াও পরদেশী । এই কথার 
মধ্যে. বদি কোন সত্য থাকে, তবে ভারতবর্ষের মুসলমান, 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান, কখনও ভারতবর্ষের বা পশ্চিমবঙ্গের 
আপনার হইতে পারে না। এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু তাঁর 
প্রতিবেশী মুসলমানের আপনার হইতে পারে না, কখনও 
আপনার হইতে পারিবে 'না | “ইভেছাদ”-সম্পাদক পূর্ববঙ্গের 


৫৪০. 


প্রবাসী . 


১৩৫৪ ৬ 





ময়মনসিংহ জেলার অধিবাদী। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী, 
পরদেশী । পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পক্ষে ওকাঁলতি.করার 
প্রলোভন ছাঁড়িতে পারেন না।- “পশ্চিমবঙ্গের শাসনযন্তের 
প্রত্যেক বিভাগে, বিশেষ করিয়! পুলিস ও সামরিক বিভাগে 


সংখ্যালঘুবলের গ্ায়সঙ্গত দাবি যদি স্বীকৃত 'হয় তবেই. 


তাহারা উপলন্ধি করিতে সক্ষম হইবে যে তাহারাও 
রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সক্রিয় পরিচালক...” যে আপনার জন নয় 
(41080919096 his owu”) তার. হাতে. পুলিস ও 
সামরিক বিভাগের ক্ষমত| কি ভাবে দ্বেওয়। যাইতে পারে? 
পাকিস্থানী মনোভাব যে অবস্থার সুষ্টি করিয়াছে, তাহারই 
ফলভোঁগ পশ্চিমবঙ্গের ষাট লক্ষ মুসলমান ও পূর্ববঙ্গের এক 
কোটি বিশ লক্ষ হিন্মুকে আজ করিতে হইতেছে । 
আজমীর দরগাহ 


প্রায় আট শত বংসর পূর্বে সাধক খানা মৈনউদ্ধিন চিস্তি, 
আজমীর শহরে এক দরগাহ, স্থাপন করেন, এবং এ স্থানে 
তার দেহ রক্ষা করেন। - আজ পুধিবীধ্যাণপী মৃসলিম 
'সপ্পরদায়ের .নিকট এই দরগাহ পুণ্যস্থান বলিয়া সম্মানিত 
"যেমন শ্রীহটের শাহ্‌. জালালের দরগাহ_। কালে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট, উত্তর-ভারতের অনেক হিন্দুর 
নিকট,: এই দরগাহ, পীরস্থান বলিয়া সম্মঃনলাভ. করিয়াছে । 
গত অক্টোবর মাসে এই দরগাহ -র শাস্তি নষ্ট হয়, যখন 
পশ্চিম পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অমাহবধষিক অত্যাচারের খবর দিকে 
দিকে বিস্তৃত হয়। কেরল মুসলমান বলিয়া অনেকে 
অত্যাঁচরিত হন, যেমন পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখের] 
ছইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কেন্তীয় গবন্মে্ট এই উন্মাদনা 
অতি শীঘ্র কঠোরহন্তে দমন করেন। গত ২৯শে ফাস্ভন 
তারিখের সংবাদপত্রে এই দরগাহ র. এমাম সৈয়দ গিয়াঁস- 
উদ্দিন খাজ! সাহেব এক বিবৃতি দিয়া ভারতবর্ষের গবন্সে্টি 
কর্তৃক “দরগ।হ.সরিফ ও আমাদের খাদেম সন্প্রদায়ের বিশেষ 
"ভাবে য়ত্ব নিতেছেন” এই কথা স্বীকার করেন। ভবিয়তেও 
এই শাস্তি অব্যাহত থাকিবে এই বিশ্বাসে তিনি ঘোষণা. 
করিয়াছেন যে খাঁজ! সাঁহেবের "ওরষ”. আগামী ২৭শে 
"বৈশাখ €১০ই মে) হইতে আরস্ত হইবে। এই সম্পর্কে 
পাকিস্থান গবন্মেণ্টের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষ্য়। “নান- 
কানা সাহেব” গুরু নানকের জন্মস্থান, শিখ সম্প্রদায়ের 
পবিভ্রতম তীর্ধস্থান। গুরু নানকের জন্-দ্রিবস উপলক্ষে 
বাহিরের কোন শিখকে “নানাকানা সাহেব” শহরে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হয় নাই । বর্তমানে এই তীর্থ-স্থানের অবস্থা 
কি তাহা, আমর! জাঁনি না; শিখ সম্প্রদায় বিন! বাধায় 
“নানকাঁন! সাছেবে" যাইতে পারেন কিনা জানি না। 
“আজমীর সরিফ ও নানকান] সাহেব” সম্বন্ধে একটা বোঁঝা- 
পড়া করা! ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবস্মেণ্টের কর্তব্য । 


.রাষ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে । 


্ পাঁকিস্থানীর প্রত্যাবর্তন 


গত জুলাই মাসে তদানীস্তন ভারত গবন্মেন্ট ভারতবর্ষের 
সকল প্রদেশের: কর্্মচারিরন্কে তাদের রাষ্র বাছিয়া লইবার 
অধিকার দেন। তখন স্থির হইয়] গিয়াছে যে ভারতবর্ষে ছুইটি * 
বাষ্ী বাছিয়! লইবার অধিকার পাইয়া 
কর্্চারীবন্দ নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রের সেব] 


করিয়া নিল নিজ্গ সার্থকতা লাভ করিবার এই যে অধিকার /"_ 


পাইল, তাহ! গণতন্তের নীতি সম্মত। সেই বাবস্থা অঙ্গসারে 
কেন্দ্রীয় গবুন্েন্টের অধীনস্থ প্রায় ৫০,০০০ ভাজার কর্ণচারী 
রেল বিভাগ, ডাক বিভাগ ও তার বিভাগের কর্ন্মচারীই তাহা- 
দের মধ্যে অধিকাংশ -পাকিপ্থান রাষর বাছিয়া লয়। এই 
ব্যবঞ্থা অন্থনারে ৪০,০০০ হাজার কর্ম্মগারী চিরফালের জন্য 
পাকিস্থান বাছিয়া লয়, এবং ১০,০০০ হাজার 'সাময়িক- 
ভাবে পাকিহ্বানে চলিয়া যাঁয়। তাহাদের মত পরিবর্তন 
করিবার অধিকার থাকে । অর্থাৎ তাহারা ভারত রাষ্ট্রের 
চাকুরীতেও ফিরিয়া আসিতে পারে | গত ৭ই মার্চ তারিখের 
একটি সংবাদে জানা যায় যে প্রায় ১২,০০০ কর্মচারী এই 
ভাবে ভারতবর্ষে ফিরিয়া! আসিবার অন্য প্রস্তত হইয়। আছে। 
এই সংবাদে দিলগীর রাজনীতিক মহলে নানা সমস্তার 
আলোচন! হইতেছে । এই ১২,০০০ হাজার কর্মচারীর মনো - 
ভাব কিরূপ হইবে , দে সম্বণ্ধে কোন সন্দেহেপ অবকাশ নাই ; 
ইহাদের ভবিষ্যৎ বিশ্বস্ততা স্ধন্ধে কেহ কোন.নিশ্চয় তা. দিতে 
পারে না| এইরূপ- প্রস্তাব কর! হইতেছে যে বিশেষ কোন 
প্রতি দ্বারা ইহাদের সততার পরীক্ষা করিতে পাপ] যাঁয়। 
এরূপ প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ 
পাকিস্থান রাষ্রের প্রয়োজনে অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করির] 
প্রত্যবায় ভাগী হইবার জ্রন্ত প্রস্তুত হইবে । ভারতবর্ষের হিন্দু 
মুসলমান ছুই “নেশ্ঠন” এই তত্বের উপরেই ভারতবর্ধকে ভাগ 


করা হইয়াছে ; কারণ মুসলিম লীগের মতে ছুই “নেশ্যন” এক 


রাষ্রের ছায়াতলে বাস করিতে পারে ন]! এই তত্ব স্বীকার 
করিয়া এখন “পাকিস্থানী” ভাবাপন্ন লেকে কেন অপর রাষ্ট্রের 
সেব! করতে আসিবে, তুংসদ্দ্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইতে 
পারে। 

- অপর.পক্ষে ইহা বলা হইতেছে যে ভারত রাষ্ট্রের কর্ণবার- 
গণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছেন যে ছয় মার্সের মধ্যে, ১৯৪৮ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখের মধো, যদি কোন” 
“পাকিস্থানী” কর্মচারী ফিরিয়া আসিতে চায় তবে .তাঁহাকে 
তাঁহার পূর্ধব-পদে বহাল করিতে হইবে ৷ পাকিস্থান রা এরূপ 
কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল কিনা জানি না । মনে হয় গী যে, 
একতরফা] ব্যবস্থায় ভারত রাগ্রের শাসক সম্প্রদায় রাঁজী হইয়া- 
ছিলেন। এই উপলক্ষে সেই পরীক্ষা হইয়া] গেলে মন্দ হয় 


না। পাকিস্থানের অধিবাসী যাহারা ভারত রাধ্রে সন 


করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদেরও ইচ্ছ। পরিবর্তন 


কক 


~~ 


ছু 


/- 


* করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল । 
সংখ্যা কত তাহ! আমরা জানি না। ইহা জানি যে একমাত্র 
. শ্ৰীহট্ট জেলার অধিবাসী কর্মচারী, যাহারা ভারত রাষ্ট্রে চাকুরি 


চৈত্র বিবিধ প্রসঙ্গ_ মাতৃভাব। ও প্রদেশ বিভাগ ৫৪১ 





করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় 
৬০০ শত জন। ইহাঁও আমরা জানি. পূর্ববঙ্গের গবশ্মে ন্ট 
তাঁহাদের আমল দেন নাই এবং ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই 


+ অবিচারের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই । ১২,০০০ 


পাকিস্থানীর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এই অবিচার সূঘ্বন্ধে 
একটা হেস্ত-নেত্ত কর] উচিত । পূর্ববঙ্গ গবন্মেপ্টকে চাপ 
দিতে হইবে । ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই করবো অবহেল! 
করিলে, লোৌকমত তাহ! সহ করিবে না। এই পরিণতির 
কথা দমনে রাখিয়া নেহরু গবন্মে্টকে কর্তব্য স্থির করিতে 
হইবে । এই সুখ-সন্ধানী পায়রাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান 
হইতে হইবে । 


ম্লাতৃভাষ। ও প্রদেশ বিভাগ 

মাতৃভাষার ভিছিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে বিভক্ত 
করার নীতি জাতীয় মহাসমিতি বহুদিন পুর্বে, প্রায় পচিশ 
বৎসর পূর্ব্বে, গ্রহণ করিয়াছিল । এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন 
ভাষার ঠিগ্রিতে প্রাদেশিক কংগেস কমিটি গঠিত হইয়াছিল । 
এই সংগঠন ইংরেজ কৰ্ণক প্রদেশ বিভাগের বাবস্থা, অন্ুদরণ 
করে নাই। দৃষ্টান্ত-দ্বর্ূপ বলা যায় যে মান্দাজ . প্রদেশে 
চারিট ভাষাভাষী লোকসমষ্টির .আঁকাজ্ফা অনুসারে চারিটি 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সংগঠিত হ্য়__যথ', তেলুগুভাষী 
অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটি, তামিল নাদ ( দেশ ) কংগ্রেস কমিটি, 
কর্ণাটক কংহেস কমিটি ও কেরালা কংগ্রেস কমিটি । এই 
ভাবে মান্তাঁজ প্রদেশে ইংরেজ নিধি সীমানার মধ্যে চাঁরিটি 
্বয়ংসিদ্ধ প্রদেশের গোড়াপত্তন হুয়। সেইরূপ সুরমা! উপত্যকার 
অস্তভূক্ত শ্রীহট্র ও কাছাড় জেলা ইংরেজী বিধানে আসাম 
প্রদেশের অন্তর্ভ,্ত ছিল, কিন্তু কংগ্রেপী গঠন-তন্বে এই ছুই 
জেল। নাঁংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির. অধীন ছিল। আজ 
কংগ্রেসের হাঁতে শাসনক্ষমতা আসিয়াছে, এবং দেশের 
লোকে মনে করে যে কংগ্রেসের এই প্রাচীন নীতির ক্নপ 
দিবার দায়িত্ব কেগ্ীয় গবন্মেণ্টের উপর পড়িয়াছে। এই 
দায়িত্ব ও কন্ঠব্য পালন করিতে হইলে দেশের চতুদ্দিকে নান] 
প্রদেশের সীমান] পরিবর্তন করিয়া কয়েকটি নূতন প্রদেশের 
স্থট্ি করিতে হইবে, এবং কোন কোন পুরাতন প্রদেশের 
সীমানা পরিবর্ঠনের প্রয়োজন হইবে । এই পরিবর্তন গণতন্ত্রের 
মূলনীতি অন্থসরণ করিবে-_সংস্ষ্ট জনগণের আশা-আকাজ্কা 
ও স্বার্থবুদ্ধর পরিপোষধক হইবে । এই শীতিকে রূপদ্বান 
করিতে হইলে একভাষাঁভাষী জনগণের ভাঁবকে প্রীধান্ত 
দিতে হইবে । আমরা আঁশ] করিয়াছিলাম যে আমাদের 


কেন্দ্রীয়, গবন্মে্ট এই কর্তব্যে করিৎকর্ম্ম। হইবেন, নিজেরা. 


সেইরূপ লোকের 





কিন্তু কাধ্যতঃ দেখিতেছি যে পণ্ডিত জবাঁহরলাল নেহরু 
প্রভৃতি কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের কর্ণধারবৃন্দ এই বিষয়ে টালবাহানা 
করিতেছেন, এবং নানা স্থানে নানা! বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া 
সকলকে বিভ্রান্ত. করিতেছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার 
অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা হয় ; ভিজাগাপট্টমে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা 
করেন যে. অন্ধ প্রদেশের জন্ম অদুরবন্তাঁ। কিন্তু তেলুগু 
ভাষাভাষী লোকসমষ্টিই কেবলমাত্র এই বিষয়ে আগ্রহ্শীল 
নহে । তামিল, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাঁ&, এই কয়টি প্রদেশ 
সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি আছে, এবং নব গঠিত, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের 
পশ্চিম সীমান্তে বিহার ও উৎকলে অস্তভুক্ত বঙ্গভাষাভাখী 
লোকের দাবি আজ পয়ঠিশ বৎসর হইতে অপূর্ণ হইয়া আছে। 
অপূর্ণ আশা-আকাজ্ষা যে বিক্ষোভের স্থপ্টি করে এবং 
রাষ্ট্রের গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টু'কে ব্যাহত করে, তাহ! ভারত- 
বাষ্টের নেতৃবর্গের অজ্ঞাত নয়। পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরু 
এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি, করিলে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন ; নান! উপলক্ষে নান! পরম্পর- 
বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ও কাজ করিয়া জনগণের মনে বিক্ষোভ 
স্গ্রির সম্ভাবনাকে এরূপ ভাবে অবহেলা করিতেন না। 
তিনি বলিতে আরম্ত করিয়াছেন যে তেলুগু, তামিল, বাঙালী 
মারাঠিরূপে এখন আর ভাবিলে চলিবে না ; ভারতবাসীরূপে 
ভাবিতে হইবে, সক্ভারতীয় সমস্তা সমাধ/নের কথ! অগ্রে 


ভাবিতে হইবে তাহা হইলে এই প্রাদেশিক তা অবান্তর 


হইয়া পড়িবে । 

এরূপ কথার না আঁছে মাথা, দা আছে মুণ্ড । তেলুগু, 
তামিল, মারাঠি, কর্ণাটি, বাঙালী ভাবে ভাবুক হইলে 
ভারতীয় হইবার পথে প্রতিবন্ধক জন্মায় এরূপ অশ্রদ্বেয় 
কথার উচ্চারণ আমর! ভাহার নিকট হইতে প্রত্যাশ] করি 
নাই। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস এইরূপ কথার 
প্রতিবাদ করিতেছে । ব'ংল| দেশের ইতিহাস বরং তাঁর 
বিরুদ্ধ কথার সাক্ষ্য দ্রিতেছে। যে পরিমাণে আমাদের 
বাঙালীত্ব, বাঙালী সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও মমত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, সে অনুপাতে আমাদের ভারতীয় অসথভূতি সচেতন 
হুইয়াছে। . এই সত্য স্বীকার না করিলে আমাদের এক শত 
বৎসরের ইতিহাস অর্থহীন হইয়| পড়ে £. তার মধ্যে কোন 
সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না) প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন 
কঠিন কাৰ্য্য হইতে পারে; বর্তমানে এই কার্ষ্যে হাত 
দিবার অবসর নাই বা এই কাধ্য সময়োপযোগী নয়, এইরূপ 
যুক্তিতে কোন লোক কান দিবে ন! ৷ স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন 
কাৰ্য্য কঠিন, তাহা! জানিয়! শুনিয়াই আমর] স্বাধীন রা 
চাহিয়াছি ও তাহা আদায় করিয়াছি। ভারত রাঁগ্রের 


চতুর্দিকে যে সব দেশীয় রাজ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়! আছে, 


৬৬পগ্উদ্যোগ হইয়া কোটি কোটি লোকের বহুযুগসঞ্িত আবেগের 
টি 24 তাদের হৃপতিবর্গকে-. ভারত-রাষ্রের, সঙ্গে থাপ খাওয়াইয়া 


* প্রতি সম্মান দেখাইনেদ I 


৫৪২ 





লওয়া সহজ কাজ ছিল ন|। এই প্রায় ছয় শত নৃপতির 
ভয়-ভাঁবনা, আঁশা-আকাঁজ্ফা, শ্রেণী ও বংশের স্বার্থের 
সমন্বয় সাধন সহজ কাজ,ছিল না। আজ শুনিতে পাই তাহ] 
সম্ভব হইয়াছে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কৌশলে, 

-এবং বর্তমান কেন্দ্রিয় গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে এই কৃতকার্য্যতার 
জন্য প্রশংসার দাবী কর! হইতেছে । 
.. প্রদেশ গঠন বা পুনগঠন এই কাজ হইতে কঠিন নয়। তবুও 
এই কাজে হাত দিতে কেন্দ্রীয় গবন্েন্ট অনিচ্ছুক বাঁ অপারগ 
কেন, তাঁর পক্ষে কোন যুক্তি আজ পর্য্যন্ত আমরা শুনি নাই। 
নব-বঙ্গ সমিতির ম্মারকলিপির উত্তরে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী 


রলিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের মধ্যে সীমানা . 


পরিবর্তন করিবার সময় এখনও আসে নাই |. কেন আসে 
নাই, এবং কখন তাহা অসিবে তংসন্বদ্ধে পণ্ডিত নেহেরু 
নীরব ৷; এদিকে ভারত রাধ্রের গঠন-ন্্ প্রস্তত হইতেছে; 
তার খসড়া প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এবং এরূপ ঘোষণা কর! 
হইয়াছে যে আগামী জৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের মধ্যে এই খসড়ার 
আলোচনা শেষ হুইবে, এবং ভাঁরত-রাষ্ট্রের গঠন-তন্তু চড়াস্ত 
'ভাঁবে গৃহীর্ত হইবে । এই খসড়ার ১৫৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই 
কেবলমাত্র অন্ধপ্রদেশের নাম ; খসড়া! প্রণয়ন কমিটি প্রস্তাব 
কৰিয়াছেন যে একটি অস্থ্সন্ধান কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে, 
তার কর্তব্য হইবে ভাষাগত সাদৃশ্থের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন 
প্রদেশ গঠন বাঁ পুরাতন প্রদেশের সীমান| পরিবর্তন বা পরি- 
বর্ধন সংক্রান্ত সমস্ত র্যাপা'রের অনুসন্ধান করিয়া নিজের প্রত্তার 
করা। এই প্রস্তাব অন্থসাঁরে নুতন প্রদেশ গঠন-বা পুরাতন 
প্রদেশের সীমাঁন! পরিবর্তনের উল্লেখ ভারত রাষ্ের.গঠনতন্তে 
স্থান পাইবে । এত সব.ব্যবস্থা বাঁকী তিন মাসের মধ্যে কি 
করিয়া! সপ্পর্ণ করা.হইবে তাহ জানি না । প্রদেশ গঠন বা 
পুনর্গঠন সম্বন্ধে এত দাবী দাওয়া আছে যে তাহার সমাধান 
সহজ নয়৷ ME. 
১ একটি মাত্র দ্রাবীর প্রতি মনোযোগ দিলে তাহা স্পষ্ট হইবে ৷ 
যে বাঙালী. অধ্যুষিত 'স্থানকে ১৯১২ সালে বিহারের মধ্যে 
ঢুকাইয়! দেওয়া . হইয়াছিল, আঁজ ৩৫ বৎসরে তাঁর সংশোধন 
হইল নী। . ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাঁসে নব স্ব বিহার 
প্রদেশের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ লিখিতে পাঁরিয়াছিলেন যে, 
“বাঁংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ 
করিয়া বাংলাদেশের শাঁসন-ব্যবস্থার অধীনে আনিতে 
হইবে ; হিন্দীভাষাঁভাষী অঞ্চল বিহার প্রদেশের 
শাঁসনাধীনে থাকিবে । এই ব্যবস্থাম্নসারে মহানন্দ নদীর 
পুর্ব তীরের পুণিয়া ও মাঁলদহের অংশবিশেষ--*বাঁংল! 
দেশে যাঁইবে-.ন সেইরূপ সীওতাল পরগণার যে সব 
" অঞ্চল বাংলীভাঁষাঁভাষী লোকের বাঁসন্থান তাহা বাংলায় 
. যাইবে" ছোট নাগপুর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা যায় ; 
সমগ্র মানভুয় জেলা, সিংহভুম জেলার .ধলভুম প্ররগণা 


রা 
~ 


প্রবাসী 


১৩৫৪. 


বাঙালী ই এবং চি দুই অঞ্চল বাংলাদেশে - 
যাইবে--- 


উন পারে জিন মাসে বিহরের নেতা বাবু 5 


"'রাজেন্দ্রপ্রসাদ্ কি উপদেশ দ্বিতেছেন ? কোন কৌশলে বাংলা- 


ভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে রূপান্তরিত 
করিতে পারা যাঁয় তাহাই ভৎ“সনাঁর ছলে তিনি বলিতেছেন £ 
“বিহা'র হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অক্ষমতার জন্যই 

আজ বাঁঙালীরা সিংহভুম ও ধলভূমের উপর দাঁবী 
করিতেছে...সিংহ্ভূম ও ধলভূম অঞ্চলে হিন্দী ভাষার 

" প্রচার করিতে হইবে ; তখনই আমরা, এই: সব অঞ্চল 

হিন্দীভাষাভাষী বলিয়া দাবী করিতে পারিব |” 

. বাৰু রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি । তিনি ‘গান্ধীজী 
প্রবর্তিত সত্য ও.স্ঠায়ের নিষ্ঠাবান সাধক এবং জননাঁয়ক । 
বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার যে অংশ উপরে 
উদ্ধত হইয়াছে, তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক সত্য ও গ্ভাঁয়ের অনুমোদিত 


নয়। বাবু রাঁজেন্প্রসাদের মত নেতা যখন এমন কৌশলের ' 


উপদেশ দিতে পারেন, তখন প্রদেশ গঠন বা পুনর্গ ঠনের পথে 
বাঁধা কি, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবুও এই কর্তব্য পালন 
করিয়া. যাঁইতে হইবে । 
পাকাপোক্ত করিয়! লইতে হুইবে ।- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব 
উপলক্ষে গুজরাটের চিভ্তানায়ক ও হায়দরাবাদ রাঁজো ভারত 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধি শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীকে সমাবর্তন ভাষণ 
প্রদান করিবার আমন্ত্রণ করা হয়। তাহার মুখে. আমরা 
কোন নুতন ফণা শুনিতে পাইলাম না। “হুষ্টি-যুলক শিক্ষার” 


| (“Creative ৪808107) সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিতে মাত্র কিছু 
বলিয়াছেন এবং ইংরেজ আমলের শিক্ষাকে নস্তাঁৎ করিয়া. 


নূতন কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই । ইংরেজ “তাঁর শক্তি 
জিয়াইয়| রাখিবার জন্ত উকীল, মোক্তার, . অফিসার সৃষ্টি 
করিত”, এই কথা সত্য । কিন্ত ইংরেজী শিক্ষা জবাহরলাল 
নেহরু, প্যাটেল ' ও “নেতাঁজীর” মতন লোঁকেরও 
সৃষ্টি করিয়াছে । এই ba এঁতিহাসিকের মনে রাখিতে 
হুইবে। . 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁইস্‌-চান্সেলর উতর বন্যো- 


পাধ্যায় নূতন স্কুল কলেজ স্থাপনের সংবাদ দিয়া ও অর্থ- 


ভাঁবের কথ! নানা ভাবে, নানা জুরে জানাঁইয়া তাঁর বক্তৃতা 
শেষ করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে 'বাঁংসরিক 
৫০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে “কৃষি বিষয়ক গবেষণা” ত 
ক্কষির উন্নতিকল্পে একট! আয়োজন চলিতেছে ; একজন বদান্ত 
ব্যক্তির ৫০,০০০ হাঁজার টাক] দানে একটি “সঙ্গীত বিদ্যালয়” 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে; 
নিকট হইতে “পৰ্য্যাপ্ত দানের প্রতিশ্রুতি” পাইয়া বিশ্বরিদ্যালয় 


ভারত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে এই ব্যবস্থা! 


গং 


টা 


চর . 


-একজ্সন “বিশিষ্ঠ সাংবাদিকের ৩ - 


৯. প অবহিত হইয়া আছেন বলিয়! মনে হয়। 





চৈ 


* একটি “সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের” কার্য্য আরম্ভ করিবেন 


“আগামী আষাঢ় মাসে ।.- এই সব সংবাদের, মধ্যে আমরা. 


কোথাও স্বাধীন ভারতের নাগরিক সৃষ্টি করিবার জন্ত কোন 
সার্ক আয়োজনের ইঞ্লিত পাইলাম না! গতান্থগতিক পরীক্ষা 
স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা সুক্ষ পাঁচ টাকা ব্বদ্ধি--ব্যবসাঁয় 
বুদ্ধির এই সব কথার মধ্যে উৎসাহ পাইবার কিছু নাই। 

. ভারতবর্ষের “এঁতিহ” 

আজ বিজ্ঞানের যুগ । বিজ্ঞানের কল্যাণে নানা শিল্পের 
কল্পনাতীত উন্নতি হইয়াছে। সেইজন্য বিজ্ঞান ও শিল্পের 
কথা বলিতে লোকে আত্মহারা হুইয়া পড়ে, এবং স্বাধীন 
ভারতের জীবন-যাত্রা পুনর্গঠনের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন, 
শিল্পের "প্রসারের প্রয়োজন__এই কথা বেদ-বাক্যের গ্তায় 
আমর! সকলে স্বীকার করিয়া লইতেছি ৷ এরূপ একতরফা 
আলোচনা কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রায়ই শোন! যায়। গত 
২৭শে ফাস্তুন এই বিষয়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বিতর্কের উত্তরে অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা! 
প্রনিধাঁনযো গ্য,-“বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার উপর জোর দিলেই 


চলিবে নাঁ। যুগাস্তব্যাগী ভারতীয়: ওঁতিহকে কোনক্রমে 


উপেক্ষ। কর! যায় না ।” সঙ্গীত, কলাবিগ্ঠা, স্থপতিবিদ্যা, নাটক, 
নৃত্য, চিত্রবিদ্ভা এই এঁতিহের বাহিক রূপ । এই ন্ধপকে 
বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া কুটাইয়! তুলিবার জন্ত গুণী ও 
জ্ঞানীর প্রয়োজন । এই উদ্দেস্টে লক্ষৌ শহরের হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীত বিগ্ভালয়টিকে সন্প্রপারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; 
দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাটের সঙ্গীত চচ্চার জন্য আর একটি সঙ্গীত 
বিগ্ভালয়' প্রতিষ্ঠিত. হইবে । একটি “জাতীয় সংস্কৃতি ট্রাষ্ট” 
গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে ; তাহার অধীনে তিনটি বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্ঠিত হইবে | বিশ্ব-ভারতীর প্রসার কল্পে ব্যয়ের 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ; এই প্রতিষ্ঠানে কলাবিগ্ঠা, হত্তশিন্মিত 
শিল্প, নৃত্য, গীত ও “বুনিয়াদি” শিক্ষার বিরাট পরিকল্পনাকে 
রূপদান করিবার আয়োজন চলিতেছে । ভারতবর্ষের ওঁতিহের 
প্রামাণ্য ইতিহাস প্রণয়ন অবশ্য কর্তব্য । আচার্য্য সর্ধপল্লী 
রাধাকৃষ্ণনুকে সভাপতি করিয়া] ভারতীয় দর্শন শাঁঙের ইতিহাস 


প্রণয়ন করিবার জন্য একটি নূতন কমিটি গঠিত: হইয়াছে। 


ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের জন্তও আঁর একটি কমিটি গঠিত 
হুইবে--এই সব সংবাদ মৌলানা আবুল কালামের বক্তৃতায় 
আমরা পাই । : - 
সর্ব্বোদয় সমাজ 

গান্ধীজী জীবনে আচরণ করিয়া দেশের জনগণের সপ্মুখে 
মতন সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ. স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; 
তাহার তিরোধানের পর. তাহার ভক্তগণের উপর তৎসম্বন্ধে 
নুতন দায়িত্ব আসিয়!  পড়িয়াছে। এই বিষয়ে তাহার] 
গত ১৬ই চেত্র 
ওয়ার্ধাগঞ্জে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁহার পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়।' 


বিবিধ প্রসঙ্গ সর্বেবাদয় সমাজ 


৫৪৩ 


তিন দিন এই সভার কার্য চলিয়াছিল ! তাঁহাতে গান্ধীজী 
প্রচারিত “সব্বোদয় সমাজের” আদর্শের প্রতি আহগত্য প্রকাশ 
করা হ্য়। এই আবর্শান্থযায়ী সমাজে ভেদাঁভেদের স্থান 
নাই ; নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কৰ্ম্ম করিয়া সমাজের সেবা 
ধর্মের অনুশীলন করিলে জন্মগত শক্তির যে পার্থক্য.লইয়! মানুষ 
জন্মগ্রহণ করে, তাহা! এক নুতন একপ্রাণতায় মুছিয়! যাঁয়। 





"এই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব 


ব্যক্তির নিজের ; সেইজন্য ওয়ার্ধাগঞ্জের সভায় স্থির কর! 
হইয়াছে যে গান্ী-ভক্তবৃন্দের কোন. কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে 
না যাহার চাপে পড়িয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাঁধীনত| ক্র 
হইতে পাঁরে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমর! তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছি যে গান্ধীন্গীকে নুতন দেবতায় রূপান্তরিত করিবার. 
সর্বপ্রকার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে ; অথচ কত 
সহজে এই দেশে এক নুতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নুতন 
মোহাস্তশ্রেণীর স্প্টি কর! যাইত |] আর একটা বিষয় 
লক্ষ্য করিবার যোগ্য । পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কেন্তীয় 
গবন্মেণ্টের নেতৃবৃন্দ গান্ধীভক্তির সুযোগ গ্রহণ করেন নাই; 
প্ডিতজী এই সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তাহার! এই 
নুতন কাজে--সর্বোদয় সমাজ’ প্রতিষ্ঠার কাক্ষে পার্শ্বচর 
(camp followers ) হইয়া থাকিবেন । এই ঘোষণা দ্বার! 
এই ভরসা আমাদের মনে উদয় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের 
গঠনাত্বক কর্ম্মপদ্ধতির সেবকবন্দ রাজনীতির শ্রীড়নকরূপে 
ব্যবহৃত হইতে স্বীকার করিবেন না; কংগ্রেসের নেতৃরন্দ এরূপ. 
চেষ্টার প্রশ্রয় দিবেন ন]। ৰ ০ 

এই সঙ্কল্প যদি সত্য হয় তবে আচার্য্য ভিনোব1 ভাবের. 
নেতৃত্বের মধ্যে একটা সার্থকতা লাভ করিবার আঁশা দেখা: 
যায়। ওয়া্দ্ধাগঞ্জের সভায় তিনিই. গঠনাত্মক কণ্মিববন্দের 
নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাক 
পাস করিয়া এই মনোনয়ন অশ্বীক্কৃত হয় নাই; আচার্য্য 
ভিনোবা মনোনীত হইয়'ছেন 'আঁদর্শনিষ্ঠার আকর্ষণে । তিনি 
এই সম্মেলন উপলক্ষে অহিংসার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন । 
ব্যক্তিগত হিংসা-প্রন্বতি সংযত হ্ইয়! সমাজ__সমট্টিগত জীবন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমষ্টিগত জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহা 
কেন প্রয়োগ করা হইবে না, এই সতবমের প্রবৃত্তি কেন 
কাধ্যকরী হইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেওয়। 
যাইতে পারে নাঁ। এই প্রশ্ন ও.তাহার উত্তর বর্তমান জগতের 
বৃহত্তম সমন্তা। বিজ্ঞানের অনুগ্রহে মানুষ প্রকৃতির উপর 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; প্রকৃতির শক্তিকেন্দ্র হইতে 
নানা মারণান্ত্রের রহস্য সংগ্রহ করিয়াছে । মাধ এখন ইচ্ছ| 
করিলে সুষ্টি ধ্বংস করিতে পাঁরে। এই অবস্থায় অহিংসা 
ছাড়া গত্যন্তর নাই, এই. হইল আচার্য্য ভিনোবার প্রতিপাদ্য 
বিষয়। ক্ষমতার লোভে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হাঁরাইয়া 
আপনার বু্ধি ও শক্তির অপ্রব্যবহাঁর করিতেছে! এই. বিপদ 


৫৪88 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সকল শক্তি বিকেন্ত্র করিতে 
হইবে । তখনই সম্ভব হইবে সব্ধোদয় সমাজের জন্ম । 


বি, এস, মুঞ্জে 


মহারাষ্ট্রীয় নেত! ডাঃ বি. এস: মুগ্জে ছিয়ান্তর বংসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিলেন। টিলক যুগের একজন দিকপাল গান্ধী 
যুগে বাঁচিয়া থাকিয়া, গাঁন্ধী যুগের ভাব ও কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়া, অনবনত মস্তকে কর্ন্ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়! 
গেলেন । বিয়ার্লিশ বংসর পূর্ব্বে যখন তাহার সঙ্গে পরিচয় 
হয় তখন এই ক্ষাত্রধ্্মা- ত্রাহ্মণকে যে ভাবের ভাবুক রূপে 
দেখিয়াছিলাম, নাসিকের শিবাজী ভোঁসলে সামরিক বিগ্ঠা- 
লয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে তাঁর পূর্ণ পরিণতি লক্ষা করিয়াছি। 
আজীবন তিনি বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির 
সন্মোহন নীতির বিরুদ্ধে সংখাম করিয়া যাইতে হইবে-_যে 
নীতি দেশের জনসাধারণকে “ভেড়ার পালে” পরিণত করিতে 
চেষ্ঠী করিয়াছে, দেশের মন হইতে সমস্ত সামরিক এঁতিহা 
মুছিয়| ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্য আমরা তাহাকে 
দেখিতে পাঁই বুয়র যুন্ধে-_ডাঁক্তার রূপে সামরিক জীবন সম্বন্ধে 
জ্ঞান অৰ্জ্জন করিবার প্রয়াসী। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে সামরিক 
বিভাগের বাহিরে রাখিবার নীতি এই ভাবে কলে কৌশলে 
অতিক্রম করিয়! যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন 
দেশের মনে নৃতন জীবনের স্পন্দন শিহরিয়া উঠিয়াছে। ইহার 
দুই-তিন বৎসর পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া 
দেশের মন দুই-তিন বৎসরে পঞ্চাশ বংসর আঁগাইয়। গেল । 
মহারাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীরা এই যুগ- 
পরিব্ঠনের ধারক ও বাঁহক হিলেন। গান্ধী যুগে এই ভাব 
ও কর্মধারার গণি পরিবন্তিত হয়। মহারাষ্ট্রীয় 'নেতৃবর্গ এই 
পরিবর্ঠনে হৃদয় দিয়! যোগদান করিতে পারেন নাই ; যদিও 
তাহারা গান্ধী-প্রবর্তিত সব গান্দোলনে যোগদান করিয়!ছেন"। 
ডাঃ যুঞ্জে ১৯৪২এর আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, কারণ 


দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধে ইংরেজ দাঁয়ে পড়িয়া ভারতবর্ষের জন-. 


সাঁধারণ্‌কে .অজবিস্তর সামরিক ভাঁবাপন্ন করিয়াছিল ; জ্ঞান 
অৰ্জ্জন করিবার এই.সুযোগ নষ্ট-হইতে দিতে তিনি অনিচ্ছুক 
ছিলেন ; গান্ধীদীর অসহযোগ নীতি এই আপদবর্শ্মের পরিপন্থী 
ছিল। | h 

ইহার বছ পূর্ব হইতে কংগেসের রাজনীতি মুসলমান 
সমাজের সংকীর্ণ মনোভাবের চাঁপে দিশেহারা হইয়! পড়িতে- 
ছিল। সাত-আট কোটি লোককে বাদ দিয়া রাজনীতি কর! 
যায় না; আবার এই সাঁত-আট কোটি লোকের মনোভাব 
অনুযায়ী: চলিতে গেলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মন 
হারাইতে হয়। এই দোটানায় পড়িয়া কংগ্রেসের সংগ্রাম 
নানাভাবে ব্যাহত হইতেছিল। ব্রিটিশ রাঁজশক্তি আমাদের 
অস্তধিরোধের সুযোগে নিজের খেলা খেলিভে লাগিল ; মুসল-. 


মান সমাজকে .এই খেলায়, সহাঁয়করূপে প্রায় কংঙেসের . 
দাবি-দাওয়া! অস্বীকার করিতে পারিল। ফলে, কংখ্রেস-. 


নিরপেক্ষ একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের. অভ্যুদয় হইল . এই 


প্রতিষ্ঠানের (হিন্দু মহাসভার) পুরোভাগে দেখিতে পাই পণ্ডিত . 


মদনমোহন মালবীয়কে, লাল! লাজপৎ রায়কে, ডাক্তার মুগ্ধেকে 
ও ভাই পরর্াঁনন্দকে | এই প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেঞ্দের তাব ও 
আদর্শকে সরান করিতে পাঁরিল না; হিন্দু সমাজের একাংশের 
মনে যে বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল ইহা তাহ! প্রকাশ 
করিয়া দিতে পারিল মাত্র। আল তাঁহার তিরোধান 
উপলক্ষে সে, সকল কথার বিচারের অবসর নাই। আমরা 
একজন মহারাহ্বীয় দেশপ্রেমিকের দেহত্যাঁগে আতীয়জ্জন 
বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। 


ডাঃ বেণীমাধব বড় য। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পালি সাহিত্য.বিভাগের অধ্যক্ষ 
ডাঃ বেণীমাঁধব বড়য়া অকালে পরলোকগমন কথ্সিলেন ; 
বাংলাদেশ একজন পণ্ডিত হারাইল । আমাদের দেশের জীবনে 
ইতিহাসের নানা পরিহাস অনুঠিত হইঞ্জাছে। যে ধর্ম্ম ও 


সংস্কৃতি প্রায় হাঁজার বৎসর দেশের ইতিহাস সুট্টি করিল ও ' 


তার গৌরব ধারণ করিল তার চিহ্ন আমাদের দেশের জীবনে 
খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। হ্রপ্রসাঁদ শাস্তী মহাশয় নান। লেখায় 
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির নানা ধার! 
আমাদের রীতিনীতির মধ্যে লুকাইয়া আছে এমন কৌশলে 


যে আমরা তংসহ্বন্ধে অবহিত নহি। কেন এন্সপ ঘটিল, কি ' 


করিয়া হিন্দুধর্ম এমন করিয়া বৌদ্ধধর্শের নানা বৈশিইকে 
গ্রাস করিয়া বসিল, ত'হ। ইতিহাসের এক রহম্ত। সিংহল 
হইতে অনাগরিক বর্দপাল আসিয়া এই স্মৃতি পুনরুদ্ধার 
করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন |. ডাঃ বেণীমাধব বড়,য়া সেই 
ধারার স্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 'ইছাই তাহার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। বৈদিক ধৰ্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম মিলিত 
হইয়া বা. পরস্পরের ঘাঁত-প্রতিঘাতে কিরুপে বঙঁমান হিন্দু 
ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে, তার সম্যক পরিচয় এখনও 
আমরা পাই নাই। সেই যুগের ইতিহাস ন! বুঝলে আমরা 
ভারতবর্ষের জীবনধারাঁর গতি-পরিণতির সন্ধান, পাইব ন!। 
আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়ার কেন্ত্রস্লে অবস্থিত | 
একদিকে পশ্চিমে আমাদের ইসলামের আকর্ষণ ; অহ্ুদিকে 
পুর্ধবে আমাদের বৌদ্ধ ভাবের আকর্ষণ । একদিকে 
২৫ কোটি. লোকের নব-জাগরণের আহ্বান ; অন্ত দিকে 
৬০ কোটি লোকের আহ্বান ; প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির স্মৃতি 
৩০ 'কোটি হিন্দুকে আজ এক নূতন জগতের রক্ষভূমিতে 
আহ্বান করিতেছে । চীন, জাপান, স্টা মদেশ, ত্রহ্মদেশ, নৃতন 
করিয়া আমাদের নিকটে আসিতেছে প্রাচীন পরিচয় 
ঝালাইয়া নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ! এই ছুই ভাব-জগতের 


'মধ্ো দরড়াইয়! ভারতবর্হকে কর্তবা স্থির -করিতে হইবে 1" 


মুসলীম. জগতের ও বৌদ্ধ জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ করিবে" 
ছুতিয়ালী-। সেই কাৰ্য্য কুষ্টু ভাবে .সম্পন্ন-করিতে হইলে 
চাই জান । . ডাঁঃ বেঈমাধব বড়য়1.আমাদের বৌদ্ধ জগতের 
বাহী কিছু কিছু শুন:ইয়৷ .গিয়াহেন,। তাহার অসম্পূর্ণ, কাজ 
সম্পূর্ণ করিবে, ভাহার জন্ত প্রতীক্ষা কৃরিয়া রহিলাম। ... 
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[ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত ] 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





বিশ্বভারতী অনুমতিক্ৰমে প্রকাশিত | হি 


অরদ্ধাম্পদেষু 

অল্পকালের মধ্যে যে গল্পের বই পড়িয়াছি তাহার মধ্যে 
The Charwomen’s Daughter নামক বইখানি বড় 
ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন আধুনিক কবি এবং 
তাহার গন্যরচনা ইংলণ্ডের পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছে। জানি না বাংলায় তঞ্জমা করিতে হইলে 
কাহারে! অনুমতির প্রয়োজন হইবে কিনা । গ্রন্থকারের 
নামটি James 966])90. | রখী১র কাছে এই বই আছে। 
রথী রশচি গিয়াছে-_ফিরিলে পাওয়া যাইতে পারে। 
সত্যেন্দ্রে'র চোখ খারাপ নহিলে তাহারই হাতে তরজমা 


হইত ভাল। চারুণকে চেষ্টা করিতে বলিবে! আবশ্যক' 
মৃত কিছু কিছু বাদসাদ দেওয়া দরকার হইতে পারে। 


গল্পটি ভাল সন্দেহ নাই-_কিন্তু যাহারা গল্প পড়ে তাহাদের 
ভাল লাগিবে কিনা সে কথা বলা কঠিন । Joseph Conrad 
এখনকার কাগজের গল্পলেখকদের মধ্যে শীষস্থানীয়-_তাহার 


ছোট গল্প কিছু কিছু পড়িয়াছি-__পড়ির। ভাল লাগিয়াছে। 


ইতি রবিবার 
: আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অদ্ধাম্পদেষু 

তত্ববোধিনীতে আমার ও বড়দাঁদাগর যে লেখ! বাহির 
হইতেছে চারু তাহা প্রবানীর জন্য চাহিয়াছিলেন। সেই 
প্রবন্ধ দুইটি কতক ছাপানো ফন্া ও প্রুফ এবং কতক 


.. কাঁপি আকারে পাঠাইতেছি। বৈশাখের তন্ববোধিনীর 
=, সন্ধে সঙ্গেই যদি প্রবাদীতে দিতে ইচ্ছা করেন ত দিবেন। 


আমার বড় মেয়ে একটি ইংরাজি গল্পের তজ্জমা 
করিয়াছেন পাঁগাইতেছি যদি পছন্দ করেন ত প্রবাদীতে 


১," দ্বিবেঞ্চ নচেং ভারতী প্রেসে পাঠাইয়! দিবেন। 


আগামী ১লা বৈশাখে আমাদের আশ্রমে নববর্ষের 
উৎসব হইবে সে জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ রহিল । তখন 


১ । গ্ররধীন্রনাথ ঠাকুর ২। সত্যেন্্রনাথ দত 
* ৩। চারুচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রে & 


‘থাকে তবে চেষ্টা কবিয়া দেখিবেন। 


চ0586০7-এর ছুটি আছে । মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল. 
তাঁহার! এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে-_ 
আপনি তাহাদের সহায় না হইলে তাহাদের গতি নাই 
এই কারণে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ, করিব 
এইরূপ ভরসা তাহাদিগকে দিয়াছি। 

ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে 
হইবে এই জন্য. এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না _-জ্যেষ্ে 
যাইবে। 

বোলপুরে কলেজ স্থাপন সন্বদ্ধে আপনাদের সঙ্গে আর 
একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতি মঙ্গলবার 

| ভবদীয় . 
শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ওঁ 

" “ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম।' 
বোধ করি সবশুদ্ধ এক ফন্ম্ণর অধিক হইবে না। আমার 
ইচ্ছা প্রবাপীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে নেই সঙ্গে চটি 
আকারে ইহাকে বাহির করিয়া চার পয়সা দামে. বিক্রয় 
করা হয়। ছাঁপিবার খরচ বোধ করি বেশি হইবে না_- 
মে খরচটা বিক্রয়ের মূল্য হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন । 
এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের 
আলোচনা স্থলভ চটি আকারে প্রচার করিলে উপকার 
হইতে পারে। যদি আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি 
লাভের টাকা এইরূপ ' 
সুলভ পুস্তিকা প্রচারকাধ্যেই নিযুক্ত কর৷ যাইবে। 

"এখনো নদীর উপকূল পথ গুণ টানিয়া চলিবার পক্ষে 
সর্বত্র স্বগম হয় নাই. অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার ' 
চরে বোট. বাধিয়া থাকিব। প্রুক ও টি প্রভৃতি 
“শিলাইদা, নদিয়া” ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। 

শান্তা* ও সীতাঙ্কে আমার অন্তরের আশীর্বাদ | 


জানাইবেন.ইতি মঙ্গলবার 
আপনাদের 
| শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
- ৪ | দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
- ৫। গ্রশাস্ত। দেবী ৩। শ্রীসীতা দেবী 


৫৪৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ , 
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ঙঁ 

শ্রদ্ধাস্পদেষু রা 
* সেই পাঠ্যবহিটির কাপি পাঠাই! ইহার সঙ্গে গোটা 
দুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে 
প্রাসমণির ছেলে” একটি এবং “গুপ্তধন” একটি। গুপ্তধন 
গল্পটি “আটটি গল্পে? পাইবেন, আরও গল্প যদি দেওয়া! 
দরকার বোস করেন তবে সেই আটটি গল্প হইতে বাছিয়া 
লইবেন । বলা বাহুল্য যদি এই কাঁপির মধ্যে কোনে! 
কারণে কোথাও কিছু পরিবর্তন: বা পরিবজ্জন আবশ্যক 
বোধ করেন তবে কুষ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কি 
_ হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাঁচি। নামকরণ 
আমার আসে না। 

আপনাদের, 

প্রীরবীন্দ্রাথ ঠাকুর . 


বুধগয়া 
্রদ্ধাস্পদেষু 
চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্ত এখনো তাহাকে আমি 
ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব 
মঙ্গলবারে পৌছিব সেখানে চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান 
প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে। এই ছুই তিন 
দিনের জন্য প্রবাসীর কাজের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সে 
অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিবেন এবং ক্ষমাও করিবেন 
আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি । ইতি রবিবার 
আপনার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৭8 *গ 
শদ্ধাম্পদেযু ... | 
. আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় 
আসিতে হইয়াছে। 
“রূপ ও অরূপ”- বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্য, 
পাঠাইয়াছিলাম পাইয়াছেন কি? 
হেমলতা« বৌমার কবিতাটি আপনার নিকট পাঠাইবাঁর 
জন্য জ্ঞানের” নিকট দিয়াছিলাষ--পান নাই কি? 
আপনার প্রেরিত কাঁগজগুলি ষ্টেশনেই পাইলাম 
স্থতরাং সঙ্গেই আসিয়াছে তাহার একটা সদগতি করিবার 
চেষ্টা করিব । 
গল্প সম্বন্ধে আপনার. প্রস্তাব ত আমার কাছে ভালই 





৭। হেমলতা দেবী ৮। গীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চটোপাঁধ্যায় 


পড়িয়াছে। 


শদ্বাম্পদেষু 


‘হইবে না। 


ঠেকিতেছে। ১১ই মাঘের পূর্বের গল্প লেখায় হাঁত দেওয়! 

ঘটিবে ন!। ইতি শুক্রবার ভবদীয় * 
হর শ্রীরবীন্নার্ধঘঠাকুর 

ওঁ 

শ্রদ্ধাম্পদেষু . 

দীর্ঘকাল কন্তার পীড়ার উদ্বেগে Theistic Conference- 


এর জন্য “ধর্ম্মশিক্ষা” প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই |” এখানে 


আসিয়া! সেটি লিথিয়াছি। কিন্ত এখানে নিরুদ্েগ অবকাশ 
এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিন। বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া 
এত বড় বাংলা! প্রবন্ধ কনফারেন্স সভায় পাঠ 
করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে নাঁ। যদি সময় 
থাকিতে লেখা শেষ করিতে পাঁরিতাম তবে. ইংরেজি 
অনুবাদের চেষ্টা করিয়া ওটাকে বিদেশীদের কাছে ব্যব্হার- 
যোগ্য করিয়া তুলিতে 'পারা যাইত। কিন্ত আর তাঁহার 


- সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে 


লেখাটা আর কোনো, সময়ে বাঙালী »শ্রাতাদের কাছে 
পড়িয়া চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিয়াছিলাম 
লেখাটা. পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা যা খুসি 
করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়! পাপক্ষালন 


সি 


করাই ভাল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌছিতে-২₹" 


চেষ্টা করিব। মর্গলবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়! 
বথাকর্তব্য স্থির করা যাঁইবে। কি বলেন? মঙ্গলবার 
সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে কি? যদি 
জোড়ানাকোয় ইহার উত্তর পাঠাইয়া দেন তবে কাল 
সন্ধ্যার সময়েই পাইব। ইতি রবিবার : 
’ : আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ওঁ 


কবিতা প্রবাসীর জন্য পাঠাইলাম। যে খুসি নাম 


দিবেন । এক - একটা লাইন বড় আছে,..বোধ হয় দুই * 


কলামকে এক করিয়| যদি এট! ছাপান তবে স্থানাভাব 
আমার. বোধ হয় কবিতা সেইর্পভাবে 
ছাপানো হইলে গদ্য প্রবন্ধের সহিত তাহার একটু বিশেষত্ব 
রক্ষা হয় 


-/ 


সত 


মার্কাস অবরেলিয়াসের আত্মচিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে 


দুচার লাইনের বেশি লিখিতে পারিব না । মন এখন অন্ত 
কাজে ব্যস্ত আছে এবং বিশ্রামও অত্যাবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে। 
আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১৯ ফাঁন্তুন 
আপনার 


বটি 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর A 


* চৈত্র 








পলাল” 


৫ 


শান্তিনিকেতন । 
* অনধাম্পটীবু * 
এই সঙ্গে একটি ইংরেজি কবিতা পাঠাইতেছি। 


" কবিতাটি আমার বন্ধু Mrs, Seymour-এর রচনা । এটি 
, আমাদের সকলেরই বিশেষ ভাল লাগিয়াছে বোধ হয় 


হু ্‌ 


আপনারও পছন্দ হইবে সেই আশায় পাঠাইলাম--যদি 
Modern Reviewতে ছাপান তবে এক কপি নিষ্নলিখিত 
ঠিকানায় পাঠাইবেন_. 
Mrs. Seymour 
909 Nevada Street 
Urbana. Illinois 
U.S.A. 
প্রবাসীর জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া 
উঠিয়াছে-_কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া! উঠে না। 
hh, চারু লি দহ ভা তা 


- ঝ্লামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


MN 


৫৪৭. 





সেটা না দেওয়াই ভাল। কারণ এই নৃতন গল্পটি আর 
একটি বইয়ে ছাঁপান হইতেছে এবং এ বইটি বিদ্যালয়ের 








 সম্পত্তি-ইহা পাব্লিশারের হাতে দিই নাইসে বই হইতে 
গল্প চুরি করিয়া আমাদের বিদ্যালয় কেন নিজেকে নিজে 
ঠকাইবে? 


আপনি আটটি গল্প বই হইতে অনিকার 
প্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, সাক্ষ্যদান প্রভৃতি তিন চারিটি গল্প 
বাছিয়া লইয়া এই বইয়ের মধ্যে পুরিয়া দিলে" কোন ক্ষতি 
হইবে না এবং সেই ছোট ছোট গল্প ছেলেদের পড়িবাঁর 


পক্ষেও সুবিধা হইবে। কি বলেন? জীবনস্থৃতির প্রুফটা ' 
পাঁঠাইবেন। 
| আপনাদের 
শ্লীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
ওঁ 
অদ্ধাম্পদেযু 


আপনার অন্গরোধ মত স্বরেন* চোখের বালির প্রথম 


কিস্তি ওখানে পাঠাইয়াছেন। অত্যন্ত গোলযালের, মধ্যে 





আোগনার ছুটো একটা কথা পতিত লেখায় পরিবর্তন করিয়াছি - 
বানান ঠা মাত্র। মোটের উপর আমারও বোধ হয় ভালই হইয়াছে, 
| আপনি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ' আগামী 
ও বুধবারে.সায়াহ্নে কলিকাতায় পৌছিব। ইতি. সোমবার 
অ্ধাম্পদেষু . আপনাদের 
. কাল বেজিস্বি ডাকে আপনাকে ৰ সং করি স্কুল ' শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বইয়ের কাপি - পাঠাইয়াছি। তাহার মধ্যে “রাসমণির re Ws 
ছেলে”্র গল্পটা দিতে বলিয়াছি! কিন্তু আমার বোধ হয় ৯। স্থরেজনাঁথ ঠাকুর 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
Rd মল্লিক . রর 
প্রতিভা তোখার নহে সাধারণ__জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মন ফিরালে জাতির দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়া নি 
সাধকের মত'ছিল তব আচরণ, বিনয়-বধিরে চোখে দিয়া অঙ্গুলি । 
অক্রোধী, শুধু অসত্যে ক্রোধ, স্যাঁয়ের পক্ষপাতী, ' যাহ! কুৎসিত, দ্বণ্য, দ্য, সমাজের জঞ্জাল, . 
হু্ব্বাস| নয়_কপিলের তুমি জাতি । ও সরাইতে তব চেষ্ট যে চিরকাল-। 
*সহিতে নারিতে অতি প্রবলেরে! অসাধুতা! অবিচার, তুমি জানযোগী, কৰ্ম্মযোগী যে, সদা] দেছেমনে গুচি 
কঠিন-কঠোর সমালোচক যে তাঁর । . বদৃলিয়ে দিলে তুমিই দেশের রুচি । 
রাজছুয়ারেতে কখনো! যাঁও নি চাওয়ার কিছুই নাহি সংস্কারক যে ছিলে তুমি বড়, সমনিন্দাস্ততি 
তুমি নৈষ্টিক অশুদ্র প্রতিগ্রাহী |; জাতিকে দিয়াছ সুক্ম রসান্ুভুতি । 
. করিতে চেয়েছ দেশ জাতি ভাষ! শুচি ও সমুন্নত সত 
"পুত নিৰ্ম্মল করা ছিল তব ব্রত |. ত.. তুমি ছিলে: সেই দরিত্র ব্রাহ্মণ - 77.৭ 





0৯ ₹ সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া . 
ONY ,  শ্ীননীমাধৰ চৌধূরী 





. নিদর্শন উদ্ধার কবিরাহিলেন। 


১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মোহেঞ্জোদারো. স্ত'পের খননকাধ্য আরম্ভ 
হইবার বহুপূর্বে মেশোপটেমিয়ার প্রাগৈতিহাসিক আমলের 
নগরসমূহের ধ্বংসস্তূপ গুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রত্র- 
তাত্বিক পণ্তিতগণ খনন করিয়া গ্রভৃত পরিমাণে মূল্যবান 
এই পুলি এবং মিশ্র 
প্রভৃতি দেশের প্রত্থতািক নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে আলোচনার 
ফলে মেশোপটেমিয়ার বিভিন্ন যুগের প্রাচীন কৃষ্টি গুলির 
মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। 
মোহেঞ্জোদারোর স্তুপ খনন করিয়া যে সকল্‌ নিদর্শন 


. পাওয়া যায় তাহার চিত্র ও বিবরণ দিয়া সর জন মার্শাল 
_ বিলাতী কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পর মেশোপটে মিয়া, 


পশ্চিম ও মধ্য-এখিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রত্রতত্বের কাজ 
যাহারা করিয়াছিলেন তাহাদের দৃষ্টি সিন্ধু উপত্যকার লুপ্ত 
সভ্যতার প্রতি আক্ব্ট হইল । মোহেপ্সোদারো 5৪ হরাগ্ার 
'নিদর্শনগুলির মধ্যে মেশোপটেমিঘ়ার নিদর্শনের অনুরূপ 


বস্তু কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে । মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত 


কয়েকটি নিদর্শনও দিন্ধু উপত্যকার জিনিস বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে । এই প্রমাণের বলে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার 
সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল পণ্ডিত- 
গণ এইরূপ মৃত প্রকাশ করিয়াছেন । 

এ সম্বন্ধে তাহাদের মতগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় 
যে প্রাচীন মেশোপটেমিয়া ও তাশ্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার 


' অধিবানীদিগের মধ্যে জাতিগত, বানিজ্যিক ও কৃষ্টিগত 


যোগ ছিল তাঁহার! এইরূপ মনে করেন; বর্তমান প্রবন্ধে 
এই তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কি মত 
প্রকীশ করিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে কি প্রকারের 
যুক্তিগ্রমীণ উপস্থিত করিয়াছেন অতি সংক্ষেপে 'তাহার 

আলোচনা করা হইবে। 
এই তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর 


. হইবার পূর্বে আলোচনার পটভূমি রচনা! করিবার জন্ত 


মেশোপটেমিয়াবু ইতিহাস ও তাহার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে 
সাধারণ ভাবে কিছু বলা আবশ্তক। .. 

মেশোপটেমিয়া ই্রাইগ্নি ও ইউফ্রেটিশ নদীর মধ্যবর্তী 
সমতলভূমি । ইহার উত্তরে আন্েনীয়া, কুদ্দীস্থান ও তুকী, 
পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব, দক্ষিণে পার্শ্য উপপাঁগর এবং 
পূর্বে ইরাণ। তুৰ্ক জাতি এই অঞ্চলের আদিবানী নহে। 
তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় পশ্চিমে সেমিটিক 


‘আরব জাতি ও উত্তর এবং পূর্বের ইরাণী গোষ্ঠীর জাতি 


মেশোপটেমিয়াকে বেষ্টন করিয়া 'রহিয়াছে। 
মেশোপটেমিয়া ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত । 


প্রাচীন ইতিহাসে ইউফ্রেটিম উপত্যকার-দক্ষিণাংশ স্থুমের ' ১ 


নামে -পরিচিত। বাইবেলে দেখা যার বাবেল, এরেক, 
আক্কাদ ও কালনে দিনার বা স্থমেরের অন্তভুক্তি। বলা 
হইয়াছে যে পিনার হইতে প্রস্থান করিয়া অস্থ্র নিনেভে, 
বেহোবোথ ও কালা নিৰ্ম্মাণ করেন (Gen. 10) | বাইবেলের 
মতে দেখা যাইতেছে যে উত্তর-মেশোপ টমিয়াঘ সভ্যতা 
দক্ষিণ অঞ্চলের সভ্যতার নিকট খণী। বাবিলোন নগর 
বাগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেটিন তীরে অবস্থিত 
ছিল। কিন্তু বাবিলোশীরা বলিতে উত্তরে আসিরীয়া, দক্ষিণে 
চ্যালডিয়া .( কান্ড) ও পারশ্য উপনাগর, পূর্বে এলামের 
পর্বতমালা (দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাণ ), পশ্চিমে পিরিয়া ও - 
আরব,__এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত টাইগ্রিন ও 
ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চল বুঝাইত। প্রাচীন ম্যাপে 


সিনারের দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের সঙ্গমের উত্তরে, -এ 


চ্যালডিয়া অবস্থিত। স্থমেরীয় ইতিহাসে বিখ্যাত উর, 
এরেক প্রভৃতি নগর এই অঞ্চলে। চ্যালডিয়ার অধিবাসীরা 
চ্যালডু বা ক্যালডু নামে পরিচিত। নাবোপোলাসারের 
(51901001889 খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) আমলে সমগ্র উত্তর 
ও দক্ষিণ বাবিলোনীয়া, চ্যালডিয়া নামে পরিচিত হয়। 
স্থমেরের উত্তরে বাঁবিলোন, বাবিলোনের উত্তরে টাইগ্রিসের 
পশ্চিমতীরে ২০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল প্রথম 
সারগণের রাজধানী আকাদ বা আগেদ। আকাদের উত্তরে 
ট্রাইগ্রিসের পূর্ব্বতীরে প্রাচীন অন্থর নগর । অস্থর হইতে 
টিগ্লেখপিলেসরের সামাজ্যের নাম হইয়াছে আসিরীয়া। 


নিনেভে ছিল এই রাজ্যের রাজধানী । আজারবাইজান * 


ও মিডিয়ার পশ্চিমে মেশোপটে মিয়ার. উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
নাম আপিরীয়া। কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাচীন 
আকাদজাতি পরবর্তীকালে আসিবীয় ভিউ নামে 
পরিচিত হয়। 

মেশোপটেমিরীর ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলা 
হইয়াছে । বর্তমানে মেশোপটেমিয়া আরবজাতির অধ্যুষিত 
দেশ । পশ্চিমে আরব ও পিরিয়া হইতে আরব জাতির 
চাপ মেশোপটে মিয়া বা ইরাকের সীমানা অতিক্রম করিয়া 
ইরাঁণের খুঞ্জিস্থান, লারীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত 
হইয়াছে। 


দক্ষিণে - 


সেখিটিক গোষ্ঠীর প্রবাহ প্রথমে পশ্চিমের মরু * 
অঞ্চল হইতে আনিয়া সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন প্লাবিত করিয়া * 


সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া! 


৫৪৯ 





* মেশোপটেমিয়ার উত্তর অংশে পৌছায়। অনুমান করা 
ইয় ইহ্‌! খী্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের ব্যাপার। উত্তর-মেশো- 
* পটেমিযীয় “সেমিটিক প্লাবন আদিবার পূর্বে দক্ষিণে 
স্থমেরীয়গণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুমান করা হয় ইহা! 
খী্পূৰ্্ব পঞ্চম সহত্রকে ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ-মেশোপটে মিয়ার 
স্থমেরীয় সভ্যতা এবং স্থমেরের পূর্বে এলামের সভ্যতা 
প্রায় সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহই মনে করেন এবং 
এলামাইট ও সুমেরীয়গণ কোন কোন পণ্তিতের মতে এক 
গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোঠীয় জাতি ছিল । 
প্রাচীন মেশোসটেমিয়া বু গৌরবমর সভ্যতা ও 
সাঘাগ্যের জন্মভূণি। 
ক্রমে ঢাু হইয়া দক্ষিণে পারস্ত উপনাগর পর্য্যন্ত ও পূর্বে 
জাগ্রোন পর্বতমালার সাছছদেশ হইতে ঢালু হইয়া আরবের 
বালুকারাশি পর্য্যন্ত যে ভূখণ্ড বিস্তৃত নে দেশের মৃধ্যে এমন. 
. কি বিশেষত্ব হিল যে এতগুলি সান্রাজ্যের উৎপত্তি সেখানে 
সম্ভব হইয়াছিল? ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের জলে এমন 
কোন গুণ ছিল যে.বিভিন্ন যুগে এতগুলি সভ্যতার উৎপত্তি 
মেশোপটেগিয়ায় সম্ভব. হইয়াছিল? পৃথিবীর সভ্যতার 
_.. ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে মেশোপটে মিয়া, 
" মিশর ও সিন্ধু উপত্যকা! লইয়া। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, 
নীল ও সিন্ধু নদ প্রায় একই যুগে সভ্যতার জনসদাত্রী 
হইয়াছিল। তার পরের অধ্যায় ঈজিয়ান বাঁ প্রাক-হেলেনিক 
সভ্যতা । তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল ইরাখকে লইয়া । 
আক্কাদ, বাবিলোন ও আনিরীয়ার সভ্যতাকে সেমিটিক 
সভ্যতা বলা হইয়াছে । বাবিলোন ও আসপিরীয়ার সামাজ্য 
সেমিটিক গোষ্ঠীর উত্তর শাখাতৃক্ত জাতির কীন্তি। এই 
উত্তর শাখাভ্ক্ত আরমীয়ান জাতি উত্তর মেশোপটে মিয়া 
ও পিরিয়ার্‌ মধ্যবস্তী আরম নগরে আঁপনাঁদিগকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। প্রাচীন ম্যাপে ও বাঁইবেলে আরম পদন 
( Padan Aram ) আরম বলিয়া? উল্লিখিত । আরমাইক 
* লিপি ও ভাষা বাবিলোন ও আনিরীয়ায় গৃহীত হয়। হিক্র 
জাতির এই শাখার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আরবগণ 
দক্ষিণ দেমিটিক শাখা হুক্ত। সাপানীপ্বান আমলের পূর্বের 
আর্বজীতির কোনরূপ বৈশিষ্টোর প্রমাশীভাব । 
মেশোপটেমিঘ়ায় প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের ব্যাপারে 
উহার ভৌগোলিক অবস্থানের কিছু পরিমাণে হাত ছিল। 
মেশোপটেবিয়া ছিল মধ্য-এশিরা হইতে স্থলপথে ও পূর্বব- 
এশিয়া হইতে জলপথে ভূমধ্যসাগরীর অঞ্চলের সহিত 
বানিজ্যিক যোগাযোগের পথের মধ্যে । মেশোপটে মিয়ায় 
প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অন্তযুদয়ে এই বাণিজ্যিক সংযোগ 


* যে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল ভাহাতে সন্দেহ নাই। 


* মেশোপটেমিয়া ও পারস্যে আরব অধিকার বিস্তৃত হইলে. 


স্তরে আন্মেনীয়ার উচ্চভূমি হইতে 


এই বানিজ্যিক সংযোগ সুদৃঢ় করিবার জন্য খলিফ ওমর 
পারস্য উপসাগরের মুখে বস্র। বন্দর প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ইরাঁণের স্থফাইদ সম্রাট শাহ আব্বাস এ উদ্দেশ্যে বন্দর 
আব্বান প্রতিষ্ঠিত করেন। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে মেশৌপটেযিয়ার বানিজ্যিক সংযোগের কথা, পরে 
বলা হইবে। | 
প্রাচীন'মেশোপটে মিয়ার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস 
পূর্বের এক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। (প্রবাসী পৌষ, 


- ১৩৫২) | 


উত্তর মেশোপটেমিয়ায় আক্কাদীয় সাম্বাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় প্রথম সারগণের দ্বারা । ইহা কোন কোন মতে খ্ৰীষ্ট 


পূৰ্ব্ব ৩৮০০ সনের ব্যাপার । অন্যমতে খ্রীঃ পৃঃ ২৮৭২ সনে 


আক্কাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সারগণের সামাজ্যকে 
প্রথম সেমিটিক সাম্নাজ্য বলা হইয়াছে । মেশোপটে মিয়ার 
দক্ষিণে স্থমেরের অভ্যুদয়ের. দুইটি যুগ লক্ষিত হয়। প্রথম 
যুগ আকাদের অদ্যাদয়ের পূর্ববর্তী এই রূপ বলা হয়। 
পূর্বের এক প্রবন্ধে ( সিন্ধুযুগ হইতে বৈদিক যুগ, প্রবাসী 
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪) মীর্শালের এই মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে 
যে সিন্ধু উপত্যকার সহিত মেশোপটেমিয়ার সংযোগের, 
যে মকল*নিদর্শন*পাওয়া গিয়াছে তাহা সারগণের পূর্বেকার 
বা তাহার সমসাময়িক । স্থমেরের অস্ভাদয়ের প্রথম যুগ 
অন্তে উহা আক্াদীয় সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। ইহার 
পর স্থমেরের অস্থ্যদয়ের দ্বিতীয় যুগ আসে দ্বিতীয় যুগের 
সুমেরীয় সামাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পূর্বের 
এলাম ও উত্তরে এশিয়! মাইনর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল । 
ইহার পরে বাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। হাম্মুবাবি 
যখন বাঁবিলোনের সিংহাসন অধিকার করেন (শ্রীঃ পুঃ 
২১২৩) এশির! মাইনরেরু . হিটাইটগণ হাম্মুরাবির 
বংশকে বিতাড়িত করিলে বাঁবিলোন কাসাইটগণের 
অধিকারে আসে । কাসাইটগণ পুষ্ট-ই-কোহর পার্বত্য 


. অঞ্চলবানী ছিল কেহ কেহ এইরূপ বলেন। পুষ্ট-ই-কোঁহ 


লুরীস্থানের .লুরীকুচাঁক বিভাগের মধ্যে । লুরীস্থানের 
অপর বিভাগ লুরীবুুর্গের অধিবাসী বকতিয়ারী দিগকে 
কাসাইটগবের প্রতিনিবি-বলিয়া কেহ কেহ মনৈ করেন। 
লুরীকুচীকের পশ্চিমে আপিরীয়ার সমতল ভূমি। বহুকাল 
বাবিলোনের অধীন থাকিবাঁর পরে খ্রীঃ পৃঃ ১১২০ অন্দে 
আনিরীয়ার টিগ্লেথপিলেসর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাবি- 
লোন বিজয় করেন । তাহার পরব্তিগণের আমল আনিরীয় 
সামাজ্যের এবং মেশোপটেখিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের 
গৌরবময় যুগ। মীভ ও বাবিলোনীয়দিগের আক্রমণে 
আপিবীয়ার রাজধানী ধ্বংস হইল খ্রীঃ পৃঃ ৬০৭ সনে। 
আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংল হইবার সঙ্গে মেখোপটেমিয়ার 


'_ নির্দেশক। 
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মৌভাগ্যক্য্য অস্তমিত হইল। পশ্চিম এসিয়ায় সেমিটিক 
প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া ইরাণীর গোষ্ঠীর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। 
নিনেভে ধ্বংসের সময়, হইতে (খ্রীঃ পূঃ ৬০৭) কাদিলীয়া 
১৪ নেহাভেন্দের যুদ্ধে ( খ্রষ্টাব্স ৬৩৭ ও ৬৪২)- সেমিটিক 

আরব. জাতির হস্তে সাসানীয় রাজশক্তি বিধবস্ত হইবার 
সময় পৰ্যন্ত ইরাণীয় সামাজ্যের রাজধানী পাসি পোলিন,. 


একবাটানা ও টেলিফোন ( 00০৪৪১০০.) হিন্দুকুশ হইতে. 


হেলেস্পণ্ট ও পরে ইউফ্রেটিশ এবং উত্তরে আর্মেনীয়া, 
ককেশাস ও কাঁম্পিয়ান, দক্ষিণে পারশ্য উপসাগর পর্য্যন্ত 
সমগ্র অঞ্চলের প্রধান বাজনৈতিক কর্্মকেন্দ্র ছিল । আরসি- 
কিভান ও সাঁসানীয় আমলে রাজধানী ছিল*টেসিফোন। 
পাধি'পোলিস ধ্বংস হইয়াছিল বিজয়ী গ্রীক সৈন্তের হাতে । 

' টেসিফোন ধ্বংস হয় বিজয়ী আরব সৈন্যের হাতে। 
হাঁকামণি সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বাল্খ হইতে পশ্চিম 
গ্রীন পর্য্যন্ত অঞ্চল গ্রীকদিগের দখলে যায়। সেলুসিভ 
রাজাদের-বাজধাঁনী ছিল আসিরীয়া ও বাবিলোনের মধ্যে 
 ট্রাইগ্রিসের তীরে নিশ্মিত দেলুদিয়া নগরী | রোমান আমলে 
ইউক্রেটিস ছিল ইরাণীয় ও রোমরু সাম্রাজ্যের সীমানা 
আর্বদখলে প্রায় হাজার বৎসর থাকিবার 
পর খ্ৰীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মেশেপিটেমিয়। তুর্কদিগের 

দ্বারা বিজিত হয় 

উপরে বলা হইয়াছে মেশোপটেমিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের 
- পথের মধ্যে অবস্থিত। মেশোপটেমিয়া ভারতবর্ষের এত 


নিকটে অবস্থিত যে অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষ 


ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে মে রাঁনিজিক ও অন্তাব্ধি 
ংযোগ ছিল ইছা অনুমান করা কঠিন লো, এই নংযোগ 
সম্বদ্ধে অনেক কথা বলা .হইরাছে, এখানে তাহার ছুই 
একটির উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে। 
কোন কোন পত্তিত মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে সিন্ধু 


সভ্যতার বাহকগণ মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু 


উপত্যকায় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মেশো- 
পটেমিয়ার প্রাচীন সুমের জাতি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ 
মেশোপটেখিয়ায় গিয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে যদু, 

তুর্বশ, ভরত, পুরু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খথ্েদীয় গোষ্ঠী সিরিয়া ও 
উল মেশোপটেমিয়া হইতে- সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত 
হুইয়াছিল। একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন 


" যে, পশ্চিষ-ভারতের সহিত মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক, 


সংযোগ খীঃ পৃঃ ৪০০০ বদরের প্রাচীন, ইহা শ্বীঃ পৃঃ ৬০০০ 
বদর অপেক্ষাও প্রাচীন .হইতে পারে। খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ 
. বাঁ ৪০০০বৎসর পূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুন কাঠ 
- ম্সুলিনের ব্যবসায় চলিত (9. 2., 4. 9. XX. 886, 


প্রবাসী 








মালভূমি | 
. কুদ্দীস্থান, আজীরবাইজান হইয়া আন্দেনীয্ার পর্ধতগ্রন্থিতে i 
'মিলিয়াছে, তাহার পূর্বপ্রান্ত ইরাণ, বাল্খ ও বাদাকসান 





১৩৫৪. 


337; XX/. 204)। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে" : 


মিশরের শীট পূঃ ১৭০০ বদরের প্রাচীন কবরে ভারতীয় 
মসলিন ও'নীল (5৭72০) পাওয়া গিয়াছে 00. 
2 206)। হিন্দুদিগের'মধ্যে চান্দ্র মাস গণনার রীতি . * 
মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছে এইরপ একটি মত 


প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয় যে চন্দ্রের উপাসনা, 


ও চান্দ্র মাস গণার' রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়া 
থাকিলে শ্রীঃ পৃঃ ৪০০০ বৎসরের পূর্বে উহা আসিয়াছিল, 
কারণ সাঁরগণের সময়ে উহা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত 


'হইত। একটি মত অনুসারে “The trade records of 
* the black-headed, perhaps Dravidian-speaking 


Sumris of the Euphrates mouth prove $0 elose 
relation with the peninsula of Sinai and Egypt 


‘as to make a similar conection ‘with 10019, ' 


Irobable as far back as 6000 B.C» (J. 48, 48, 
44, 325, .326) সেইস কতকটা এইক্লপ মৃত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
স্থ বা সৌ (৪৪ ০৮ 5৪২৪) জাতীয় বণিকগণ বেলুচীস্থানের 
পথেণভারতবর্ষে প্রবেশ ক্রিয়া পাতালে (দক্ষিণ সিন্ধু দেশ ) 


বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে ইহার! উত্তর গুজরাতে .' 
চলিয়া যায়। ' তাহাদের নাম হইতে সৌরাষ্টর, নাম আসি- * 


য়াছে। সুদিগের পূর্বের চন্দ্র উপাসক স্থমরীগণ পশ্চিম- 
ভারতে আসিয়াছিল এইরূপ বল! হইয়াছে । 
সে যাহ! হউক, মেশোপটেমিয়ার ইতিহামের যে 
ংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা 
যায় যে, প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা বিকাশের যুগকে 
প্রাক্-গেমিটিক ও সেমিটিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা! 
ঘায়। প্রাক'মেমিটিক সভ্যতার বিকাশ ইুইয়াছিল দক্ষিণে 
স্থমেরে, সেমিটিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল উত্তরে। সিন্ধু 


HAS. 


( Hibbert Lectures 38) | স্ুসীয়ানার | 


সভ্যতার বাহকদিগের সদ্দে মেশৌপটেমিয়ার সংযোগের : 
কথা বলিতে প্রধানতঃ দক্ষিণের হুমেরদিগের সঙ্গে সংযোগ 


বুঝায় | 
- স্থমেরীয়গণ কোন্‌ গোষ্ঠীর জাতি ছিল সে সম্বন্ধে বহু 
আলোচন! হইয়াছে । সংক্ষেপে বলা যার যে নৃতত্ব- 


বিজ্ঞানীদিগের মত এই যে স্থমেরীয়গণের মধ্যে লন্বা মুণ্ড . 


ও গোল মুণ্ড এই ছুই টাইপের লোক ছিল। প্রথম গোঠীর 


" নাম ভূমধ্যসাগরীয় (Vediterranean) এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর 
বৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের - 


নাম্‌. আর্মেনয়েভ (Armenod) 1. 
মৃতে লম্বা মুণ্ড গোষ্ঠীর উৎপত্তিস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূল 
অঞ্চল ও গোল মুণ্ড টাইপের উৎপত্তিস্থান আর্শেনীয়ার 
কিন্তু দেখা যায়, যে উচ্চভূমির পশ্চিম প্রান্ত 


* চেন্ত্র 


হুইয়া পামীরের পর্ববতগ্রন্থিতে মিলিয়াছে। এই পূর্ব 
ঞ্রান্ডের অধিবাঁপীরাও গোলসুটি গোষীয়। এই গোষ্ঠীকে 
* আলপাইন্, প্পামীরীয় বা ইরাণো-পামীরীয়* বলা হয়। 
, গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর এবং মোটামুণ্ড এক ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন 
শাখা-ভাষাভাষী ছুই প্রান্তের অধিবাসীদিগকে দুইটি গোষ্ঠীর 
নাম নৃতত্ববিজ্ঞানীরা দিয়াছেন। ইহা উদ্দেশ্তমূলক অথবা 


4 ইহার কোন প্রকৃত কারণ আছে কিনা পরে দেখা যাইবে । 
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দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাগৈতিহাসিক আমলের 
স্তপসমূহ হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোকের অস্তিত্বের 
প্রমাণ যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই এ গোষ্ঠীকে 
আর্মেনয়েড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সুমেরের লম্বা- 
- মুণ্ড গোষ্ঠীকে কেহ কেহ দ্রাবিড় বলিয়! মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন! কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহারা সেমিটিক। 
স্থমেরীয়গণের মধ্যে ভূমধ্যসীগরীয় ও আমেনিয়েড ব্যতীত 

অন্ত গোষ্ঠীর লৌকও ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে । কোন 
কোন নৃতত্ববিজ্ঞীনীর মতে লম্বামুণ্ড Northern steppe 
{০1৮ অর্থাৎ প্রোটো। নভিকি এবং পামীরীয় গোলমুণ্ড 
গোষ্ঠীর লোক স্থমেরে বর্তমান ছিল। 


স্থমেরের পূর্বে এলীম। ক্থমেরীয় ও এলামাইট কৃষ্ট 

-৮- প্রায় সমসাময়িক এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। - 
.ল্যাংডন এবং আরও কেহ কেহ বলেন স্থমেরীয় ও 
এলামাইটগণ একই গোঠীয় এবং এই ছুই কৃষ্টি মূলে এক ৷" 


ভিকপন ও হেমীর (70) মতে প্রকৃত স্থমেরীয়গণ 
(এবং এলামাইটগণ ) গোলমুণ্ড গোষষ্ঠীয় জাতি । 


মোটামুণ্ড দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ার 


প্রাচীন অধিবানী স্থম্রৌয়গণের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতি 
থাকিলেও অনেক বৃতত্ববিজ্ঞানীর মতে গোল মুণ্ড গোঠীয় 
জাতি প্রকৃত কুমেরীয়ান ও তাহারাই প্রাক্-সেমিটিক 
মেশোপটে মিয়ার সভ্যতার বাহক । 

সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ীর প্রাচীন সভ্যতার 
* বাহকদিগের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সকল মত 
প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা ছুই ভাগে ভাগ করা যাঁয়। 
এক দলের মৃত এই যে লম্বা ও ৪ গোলমুণড গোষ্ঠীয় জাতি 
মেশোঁপটে মিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকার আনিয়া- 
_ছিল। ডাঃ হাটন প্রমুখ নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মত এইরূপ । 
অপর দলের মত এই যে স্থমেরীয়গণ সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকা! 
হইতে দক্ষিণ মেশোঁপটেথিয়ায় গিয়াছিল। ডাঃ হল প্রমুখ 
পত্তিতগণের মৃত এইরূপ এই ছুই মতের মধ্যে প্রথম মতটি 

প্রচলিত এবং সাধারণের মধ্যে এই ধারণ! প্রচলিত 
যে গ্রাক্আর্ধ যুগে বিদেশ হইতে আগত ভূমধ্যসাগরীয় 
আমে নয়েড গোষ্ঠীর জাতি সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল 


৯ সিন্ধু সভ্যতার বাহকদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে 


“আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হুইবে ৷. 


দিন্ধু পভ্যভ1 ও মেশোপটেনিয়া 
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" সিন্ধু জাতি এবং সুমেরীয় ও এলামাইট জাতির মধ্যে 
বাণিজ্যিক সংযোগের সম্বন্ধে অনেক কথা বল! হইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে মতবাদের ভিত্তি: কৃতকগুলি নিদর্শন। সিন্ধু 
উপত্যকার বৈশিষ্ট্যস্থচক সীলের , অনুরূপ কয়েকটি সীল 
স্ুমেরের (উর ও.কিস) কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
স্তুপ হইতে পাওয়া গিয়ছে। এই সকল স্তুপ শ্রীঃ পুঃ 
৩০০০ বংসর পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের । ' সিন্ধু উপত্যকার. 
সীলগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্য. সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত বলিয়া 
একটি মৃত প্রচলিত আছে। l 

প্রাচীন মেশোপটেমিয়! ও সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যিক 
সম্পর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা 
হইয়াছে যে প্রাচীন যুগে মেশোপটেমিয়ার অভ্যুদয়ের 
অন্যতম কারণ এই যে, উহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্য- 
সাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে বানিজ্যিক সংযোগের পথে 
অবস্থিত। একজন এঁতিহাসিক বলিতেছেন, “Babylon 
and. Nineveh ০090. , 61161 greatness to their 
being entrepots of trade: passing from the Hast 
to the West.” 

অতি প্রাচীনকাল হইতে তিনটি পথে পশ্চিম জগতের 
সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য চলিত, লোহিত সাগরের. পথ, 
পারশ্ত উপদাগরের পথ এবং উত্তরে পিন্ধু-কাম্পিয়ানের 
পথ। পারস্য উপসাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত সেই 
পথ মেশোপটেমিয়া হইয়া: বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
মাইনরের সিলিসিয়ান উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। 
লোহিত, সাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত তাহার ঘটি 
ছিল মিশরের বন্দর। উত্তরের পথে সিন্ধু উপত্যকা হইতে 
অকৃসাঁস নদী পর্যন্ত. উটের পিঠে মান চালান হইত। 
অক্দাস বাহিয়া এই মাল আবল সমুদ্রে পৌছিত এবং 
কাম্পির়ান ও কৃষ্ণসাগরের তীরঘত্তাঁ অঞ্চলে বিলি হইত। 
গ্রীক আমলে আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে লোহিত 
সাগরের পথ প্রবল ও পারশ্ঠ উপসাগরের পথ ছুর্ধল হইয়া! 
পড়িল। ভূমধ্যসাগরীর, দেশসমূহে ভারতের মাল সরবরাহ 


. করিত-কার্থেজের বাণিজ্যবাহিনী । রোমের অভ্যুদয় হইলে 


এই বাণিজ্যের অধিকার লইয়া প্রতিদন্দিতা আরম্ভ হইল; 
ফলে পিউনিক যুদ্ধ ঘটিল। রোম মিশর ও আলেকজান্দরিয়! 
দখল করিয়া লোহিতপাগরের বাঁণিজ্যপথ দখলে আনিল। 
তারপর সিরিয়া দখল করিয়া ইউফ্রেটিস পধ্যন্ত সাম্রাজ্যের 
সীমানা প্রসারিত করিলে পারশ্ঠ উপসাগবের পথও 
তাঁহার আয়ত্তে আস্লি। রোমের সহিত দক্ষিণ-ভাঁরতের 
বাণিজ্যিক সংযোগ প্রমাণিত হৃইয়াছে। কুশান আমলে 
অকসাঁস-কাম্পিয়ান পথেও ভারতের সহিত পশ্চিম জগতের 
সংযোগ ছিল। ইহার পর. আরবগ্রণ মিশর জয় করিয়া 
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প্রবাসী 





লোহিতসাগরের পথের বাণিজ্যঘণটি আলেকজান্ত্রিয়া দখল 
করিল। 
'ইউফ্রেটিসের মোহনীয় বসরা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিলেন 
যাহাতে ভারতীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করা যায়। 
আলেকৃজান্দিয়| বন্দর যুবোপীয়গণের পক্ষে বন্ধ হইয়া গেল। 


দুইটি জলপথ এই ভাবে রুদ্ধ হওয়ায় আবার উত্তরের স্থল. 


পথের দিকে দৃষ্টি পড়িল। 
ইউরোপীয়গণ এই রুদ্ধ জলপথ মুক্ত করিবার চেষ্টায় 
সাফল্য লাভ করিল খ্ৰীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে (১৪৯৮ খ্রীঃ অঃ.) 
' যখন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভাঙ্কোডাগামীর 
পরিচালনায় তিনখানি পর্তুগীজ জাহাজ ভারতীয় সমুদ্রে 
আবিভূ্ত হইল। . 
দে যাহা হউক, সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে প্রাচীন মেশো- 
পটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
প্রশ্ন উঠে, এই বাণিজ্য চালাইত' কাহীর1? যে বাণিজ্যিক 
সংযোগের নিদর্শনের উল্লেখ কর! হইয়াছে উহা পাওয়া 
, গিয়াছে কিশ ও উরে। মোহেপ্ডোদারো, হরাগ্নী ও 
বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্তুপ হইতে স্থমেরীয় -ও এলামাইট 
বাণিজ্যের সংযোগের. নিদর্শন কি পাওয়া গিয়াছে তাহার 
উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য কৃষ্টিমূলক সংযোগের নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিতগণ এ কথা বলেন। এই . প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায় যে মিশরে শ্বীঃ পুঃ ১৭শ শতাব্দীর কবর 
হইতে ভারতের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের নিদর্শন যে 
মসলিন ও নীল পাওয়া গিয়াছে তাহা-ও ভারতের জিনিস । 
অবশ্য ইহা হইতে এরূপ অনুমান না করিলেও চলে যে এক 
. পক্ষই বাণিজ্য চালাইত। আর একটি কথা স্মরণ করা 
প্রয়োজন । মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্না, এই উভয় স্থানই 
নমুদ্রুতীর হইতে দূরে. অবস্থিত। ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক 
সংযোগ রক্ষা করিতে হইলে পিন্ধুর মোহানায় ঘাঁটি বক্ষ! 
করিবার প্রয়োজন হইত। এই ঘাঁটি এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। এই ঘাটি মাক্রাণ উপকুল, কাথিয়াবাড় বা 
কোদ্কণ উপকূলে হইতে পারিত। 
_. দিদ্ধু উপত্যকার সহিত প্রাচীন মেশোঁপটে মিয়ার কৃষ্টি- 
মূলক সংযোগ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে এইবার দেখা যাইতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, মেশোপটে মিয়ার 
সন্ধে সিন্ধু উপত্যকার কষ্টিমূলক সংযোগ সন্ধে পরিষ্কার 
ধারণা করিতে হইলে ন্থমের, আক্ধাদ, বাবিলোন ও 
আসিরীয়ার সভ্যতা বিকাশ ও রাজনৈতিক“অভ্যুদয়ের যে 
ক্রম নির্দেশ ও মোটামুটি কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন । আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 


কোন কোন পণ্ডিতের মতে- আক্াদ, বাবিলোন ও. 


আপিরীয়ার ক্ষ্টির কাঠাম হুমেবীয়। পণ্ডিতগণের অন্মিত 


পারশ্ট জয় করিয়া খলিক ওমর ট্রাইগ্রিস ও 


প্রাচীনত্বের হিসাব করিলে সিন্ধু উপত্যকার সহিত কি" 


মূলক, সংযোগ বলিতে প্রধানতঃ প্রাক দেমিটিক এমনে 
সহিত সংযোগ বুঝায় । 

এই সংযোগ সন্ধে তিনটি মতবাদের উল্লেখ করা যায়। 
একটি মত এই যে, স্ুমেরীয় কৃষ্টি সম্ভবতঃ সিন্ধু কৃষ্টি হইতে 
উদ্ভৃুত। ডাঃ হলের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি 
বলেন যে স্থমেরীয় কৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে প্রাকৃ-আর্ধ 
যুগের ভারতীয় কৃষ্টি হইতে। পূর্বের একটি প্রবন্ধে সর 
জন মার্শালের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । স্থমেরীয় 
প্রাচীন নিদর্শনের অনুরূপ নিদর্শন মোহেঞ্জোদীরো ও 


হ্রাপ্না স্তুপের উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে । তিনি 


বলেন,_কেহ্‌ কেহ বলেন স্থমেরীয়গণ অন্ত স্থান হইতে 
দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। এই মত গ্রাহ্‌ করিলে 
ভারতবর্ষ সুমেরীয় কৃষ্টির জন্মভূমি হওয়া আশ্চর্য্য নহে। 
সর জন মার্শাল সাবধানী পণ্ডিত, ইহার *বেশী অগ্রসর 
হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই। তাহার মত কতকটা 
এই যে সিন্ধু কুটির কতকগুলি অঙ্গ মেশোপটেমিয়া হইতে 
প্রাপ্ত কিন্তু উহার যথেষ্ট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যাহারা 
বলেন যে সিন্ধুকৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আমদানী 
হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ হাটনের নাম করিতে হয়। 


তাহার মত এই যে, সিদধুকষ্টি প্রধান বৈশণিষ্ট্যগুলি মেশো- 
পটেমিয়! হইতে আদিয়াছিল এবং উহ! আনিয়াহিল ভূমধ্য-- 


সাগরীয় ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক। 
কৃষ্টিমূলক সংযোগের প্রমাণ হিসাবে যে সকল নিদর্শনের 


: উল্লেখ করা৷ হইয়াছে তাহার ছুই-চারিটির কথা বলা 
হইতেছে। পিদ্ধু উপত্যকার স্থাপত্য সম্বন্ধে এখানে কিছু. 


বলা হইতেছে না। মার্শাল ইহাকে. সিন্ধু উপত্যকার 
নিজস্ব জিনিস বলিয়া মত প্রকাশ করিরাছেন । ডাঃ ম্যাকে 
কিশ ও মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজসের 
(ceramic Wares ) সাঢৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
হাস্মুবাবির সময়ের একটি মন্দিরের ধ্বংসস্ত,পের মধ্যে প্রাপ্ত 
একটি নীলের সহিত মোহেঞ্জোদারো ও হরাগ্ায় প্রাপ্ত 
সীলের সাদৃশ্যের কথা তিনি বলিয়াছেন।. নাগপুর 


সেন্টীল মুজিয়মে রক্ষিত বাবিলোনের প্রথম রাজবংশের - 


আমলের একটি সীলের উল্লেখ এই প্রসন্ধে করা যাইতে 
পারে। হ্রাপ্লায় প্রাপ্ত একটি প্রসাধন বা টয়লেট- 
সেটের গঠনপ্রনালী উর নগরের ধ্বংসস্তূপ হ ইতে প্রাপ্ত 


টয়লেট-সেটের গঠন প্রণালী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে 1, 
এইরূপ আরও কতকগুলি খুচরা জিনিসের নক্সা বা 


কারুকাধ্যে মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত অনুরূপ বস্তুর নক্মার 
সহিত পাদৃশ্ঠের কথা বলা হইয়াছে । তারপর উল্লেখ 


করিতে হয় কতকগুলি অদ্ভুত জস্তর মুণ্ডি খোদিত সীলের। 


১৩৫৪ « 


ডি 


* সহিত ইহার তুলনা কর! হইয়াছে । অদ্ধেক মানুষ ও 


চৈত্র 


সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেথিয়। 


৫৫৩ 





একটি সীলে মানুষের 'মুখ কিন্তু ছাগল বা ভেড়ার 


দেঁহবিশিষ্ট কাল্পনিক জন্তুর, মুর্তি দেখা যায়! আসিরীয় - 


*শিল্পের শীশ্টর্যের মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট কল্পিত অন্তর 


অৰ্দ্ধেক ষণ্ডের দেহবিশিষ্ট একটি সীলের সঙ্গে স্থমেরীয়ার 
এয়াবনি বা এলিডুর তুলনা করা হইয়াছে । এয়াবনি 


:-€ স্থমেরীয় পুরাণের একজন রাক্ষস, গিলগামেশকে বধ 


রঙ 
॥ 


* এবং উহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে । 


করিবার জন্য অরুর! দেবী তাহাকে স্ষ্টি করিয়াছিলেন ! 
মৌহেঞ্জোদীরোর সীলে দেখা যায় এই অদ্ভুত জীব একটি 
শৃর্ঘধারী সিংহকে আক্রমণ করিতেছে । কতকগুলি সীলে 
শৃঙ্দধারী মানুষ মূর্তি দেখা যায়। মার্শীলের মতে “there 
259 ‘strong presumption for 00201060810 them 
‘with the Sumerian hero-god Enboni.” একটি মৃত্তির 


_গাজাবরণের নক্সা: ( trefoil patterning ) কতকগুলি ' 


স্থমেরীয় মূত্তির , { “Bulls of Heaven”) গীত্রাবরণের 
নক্সা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। 


. উপরে . যে সাদ্ৃষ্যের কথা বলা হইয়াছে সেই ধরণের 
সাঁৃষ্য সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে কৃষ্টিমূলক . 


ংযোগের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য 


ই প্রকার প্রমাণের বলে ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া চলে 


না» কিন্তু পণ্ডিতগণ অগ্রসর হইয়াছেন। সিন্ধু উপত্যকার 
ধর্শের আলোচনার সময়ে ইহা বিশেষভাবে দেখা যাইবে । 
এখানে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলা হইতেছে। 
বেলুচীস্থান ও অন্তর কতকগুলি স্তুপ হইতে বহু ক্ষুদ্র 
পোড়ামাটির যণ্ডের মৃত্তি পাওয়া! গিয়াছে । মোহেঞ্জোদারো 
ও হরাপ্লার কতকগুলি সীলে ষণ্ডের মু দেখা বাঁয়। যণ্ড 
প্রাচীন মেশৌপটেমিয়া, মিশর, ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে 
পূজিত হইত। পৌরাণিক হিন্দুধর্শ্মে ষণ্ড শিবের বাহন 
ও .অব্তীর রূপে পুজিত। সুতরাং -অন্থমান করা 
হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকায় বণ্ড উপাসনা প্রচলিত ছিল 
বহুসংখ্যক 
"পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রীমু্ি মোহেঞ্জোদারো, হরাগ্না ও 
বেলুচীস্থানে পাওয়া গিয়াছে। উপরে উল্লিখিত দেশসমূহে 
স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, পৌরাণিক হিন্দুধর্শ্মেও 


- স্ত্রীদেবতার উপাসনা রহিয়াছে। অন্থমান করা হইয়াছে 


এই সকল অদ্ভূত স্ত্রীমুত্তি সকলেই দেবীপ্রাতিমা! এবং 
সত্রীদেবতার উপাসনা বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু 
ধ্ম্দেশ্ন বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যার মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, 
মিশর, আনাতোলিয়া, প্যাঁলেষ্টাইন, ক্রীট, সাইপ্রাস 
প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মের নিদর্শন প্রমাণ হিসাবে দাড় 


* * করান হইয়াছে। সিন্ধু ধর্শে স্্রীদেবতাঁর উপাসনা সম্বন্ধে 


“প্রচলিত .মৃত শেষ পৰ্য্যন্ত এই দীড়াইয়াছে যে, গোড়ায় 
* ৪ 


স্বীদেবতার উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল আনাতোলিয়ায় 
(ফ্রিজিয়ায়) এবং সেখান হইতে উহা সিরিয়া ও মেশো- 
পটেমিয়ায় এবং .মেশোপটেমিয়া হইতে সিন্ধু উপত্যকায় 
প্রচলিত হ্ইয়াছিল। পণ্ডিত ডাঁঃ হাটন এ সম্বন্ধে এতটা 
নিঃসন্দেহ সে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন , 
যে দেবদাঁপী প্রথা, হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে মৎস্ত উপাসনা, 
সর্প উপাসনা, 679 ৪1802 বা অগ্নি সঞ্চরণ (যেমন 
চড়কপৃজায়, দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ধর্ম্মপূঞ্জায় 


- এই প্রথা প্রচলিত আছে) ' প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী 


ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর দ্বারা এশিয়া! মাইনর প্রভৃতি দেশ 
হইতে আনীত ইইয়াছিল। ডাঃ হাটনের মতে এই গোষ্ঠীর 
লোকেই "সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। : আমাদের 
অস্থমান করিতে হইবে যে সিন্ধু ধর্শেও এই সকল বৈশিষ্ট্য 
ছিল এবং অন্য প্রমাণীভাবে নৃতত্ববিজ্ঞানীর কল্পনা-বিলাসকে 
এক্ষেত্রে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। En 
সিন্ধু কষ্টির সহিত মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন কৃষ্টির 


‘সংযোগ সম্বন্ধে পত্ডিতসমাজে যে বিতর্ক হইয়াছে উপরের 


বিবরণ হইতে তাহার যৎ্সামান্ত ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাইবে। 
তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে যে সকল মতের উল্লেখ 
কর। হইয়াছে তাহা হইতে বাস্তবিক এই সংযোগ কিরূপ 
ছিল সে সম্বন্ধে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা. করা সহজ নহে। 
পণ্ডিত সমাজের এই বিতর্কের মধ্যে কয়েকটি জিনিস দৃষ্টি 
আকর্ষণ. করে। প্রথমতঃ এই বিতর্কের গোড়ায় যে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটুকু আছে.অতি সহজে পণ্তিতগণ তাহা 


অগ্রাহ্থ করিতে প্রস্তত। যদি একথা সত্য হয় যে স্থমেরীয় 


কষ্টির সহিত যাহাতে সংযোগ প্রমাণ হয় সেই সকল নিদর্শন 
মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্লার উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া 
গিয়াছে এবং তাহার নীচে বহু স্তর আছে তাহা হইলে 
সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি বিচারের প্রসঙ্গে যে প্রকার প্রমাণের 
সাহাধ্য লওয়া হইয়াছে তাহার অনেকখানি অর্থহীন হইয়! 
যায় এবং বলিতে হয় যে এই সংযোগ পিন্ধু সভ্যতার শেষ, 
আমলের ব্যাপার । দি সিন্ধুসভ্যতার যে কাল নির্ণয় 
করা হইয়াছে (খ্রীঃ পৃঃ.৩২৫০) নানা প্রকার ক্রটা 
সত্বেও তাহাই আলোচনার ভিত্তি বলিয়| গ্রহণ করা 
হয় তাহা হইলেও দেখা যাইবে সংযোগ প্রমাণ করিবার 
জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার বারো 
আনা অগ্রাহ করিতে হয়।. দ্বিতীয়তঃ, যে কোন প্রকারে 
হউক সিন্ধু সভ্যতা মেশোপটেমিয়ার নিকট খণী প্রমাণ 
ক্রিবার প্রবল আগ্রহ । আগ্রহের প্রাবল্যে যে ধরণের যুক্তি 
ব্যবহার করা- হইতেছে তাহার অসারতা নজর এড়াইয়া 
গিয়াছে । সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় সভ্যত!- বলিয়া 
মত প্রকাশে কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের বিবেচনায় 


৫৫৪. 


প্রবাসী 


১৩৫৪* 





. দায়িত্ববোধ লুপ্ত হইয়াছে বলি! মনে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব নহে! তৃতীয়ত সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক আর্থ 
সভ্যতার পূর্ববর্তী ও প্রতিদবন্বী হিসাবে দ্রাবিড় সভ্যতা 
বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস। সিন্ধু লেখনসমূহের 
পাঠোদ্ধার করা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার 
বাহক গোষ্ঠীকে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলিয়া প্রচার করিতে 
. অনেক পণ্ডিতের বাধে নাই। এই গোষ্ঠী মেশোপটেমিয়া 
হইতে আপসিয়াছিল, এজন্য মেশোপটেমিয়াতে দ্রাবিড় 
ভাষা প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা হইয়াছে । সংক্ষেপে 
বলা যায় যে, বিতর্কের মূল কথ! বিভিন্ন পণ্ডিতের পূর্বগঠিত 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসাহ । এই উৎসাহ প্রায় 
নিরঙ্কুশ । 
| অপক্ষপাত পণ্ডিতের বাহন্য না থাকিলেও অভাব নাই। 
সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সহিত যীহাদ্িগের পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ এবং অপরের অপেক্ষা অর্ধিক এইরূপ ছুই জনের 
মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। 

সার জন মাশ{লকে সাবধানী পণ্ডিত বল! হইয়াছে। 
মেশোপটেমিয়ার কৃষ্টির সহিত সিন্ধু কৃষ্টির সংযোগের প্রমীণ- 
গুলির উল্লেখ করিয়া তিনি সিন্ধু কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি 


আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কৃষ্টির স্বকীয়তার, অন্যান্ঠ 

প্রাচীন ফুগের কির সহিত পীর্থক্যেবু প্রচু প্রমাণ 

রহিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার স্থাপত্য তাহার নিজন্ব*. 
জিনিন। উহার সাধারণ ন্নানাগারগুলির মত জিনিস * 
রোমান যুগের পূর্বে আর কোথাও দেখা বায় না। সিন্ধু 

উপত্যকার শিল্পের স্বাভাবিকতা তাহার নিজস্ব জিনিস, . 
এলাম, হ্থমের বা মিশরের সমসাময়িক শিল্পের সঙ্গে উহার? 
কোন মিল নাই। সিন্ধু উপত্যকার পটারির নক্সা, এখানে 
তুলার কাপড়ের ব্যবহার, সিন্ধু উপত্যকার লিপিমালার 
উৎকর্ষ সিন্ধু কৃষির বৈশিষ্ট্য । সিন্ধু ধর্মের সম্বন্ধে যতটুকু 
খবর পাওয়া যায় তাহাতে সিন্ধু কষ্টির স্বকীয়তার দাবি 
সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে 
হইবে। স্থমের বা বাঁবিলোনের দেবমন্দিরগুলির স্থাপত্যের 
মত কোন স্থাপত্যের নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যায় 
নাই ইহা! উল্লেখ করিয়া ডাঃ ম্যাকে বলিতেছেন এই এক 


. মাত্র তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় স্থমেরীয় ও সিন্ধু জাতির 


ধর্মের মধ্যে কোন মিল বাঁ সংযোগ ছিল না, (“This 
alone would, in my opinion, suffice to show 
that the religion of the Sumerians and of the 
Indus val'ey people were dissimilar” ) | 


বিরাট, 


bs 


ব্রিটিশ সিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র-পত্রিকা 
গ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


অন্নচিন্তায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আসিয়া পড়িয়াছি। 
অবসর মিলিলেই ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া তাঁহার সঘব্যহার 
করিবার চেষ্টা করি। মিউজিয়মে রক্ষিত একটি জিনিষের 
প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে; উহা 
বাংলাদেশের পুরাতন পত্র-পত্রিকা । শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্র- 
' নাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের উপদেশে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ-স্বরূপ, এই সকল বাংলা 
সংবাদপত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংবাঁদগুলি সঞ্চলন করিবার 
বাসনা বলবতী হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার সুচনা 
করিলাম । - 

গৌরমৌহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি 

( ‘সমাচার চন্দ্রিকা”, ২২ জুলাই ১৮৩০ | ৮ শ্রাবণ ১২৩৭) 

বিগ্ালয়। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম 
গরাণহাঁটার শ্রীযুত কোম্পানি বাঁহাছুরের ডাক্তারখানার 
দক্ষিণ ৩২৮ নং বাঁগিতে ওরিএনট্যাল শিমিনরি নামক বিদ্যালয় 
ছুই বৎসর সংস্থাপিত হুইয়াছে তাহা প্রায় অনেকেই জ্ঞাত 
হুইয়া থাঁকিবেন তথাচ ধনি গুণি বিশিষ্টশিষ্ট বর্দিষ্ণু গুণগ্রাহক 


মহাঁশয়েরদিগের নিকট এই নিবেদন যে এই বিপ্যামন্দিরে 
আপনারদিগের পুত্র পৌত্রাি প্রভৃতি অনেক ছাত্র ইংরেজী শান্তর 
অধ্যয়ন করিতেছেন এবং এক্ষণে এ বিদ্ভাধির লেটন ফ্রান্স 
ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রেফি এপ্রনমি ফিলাঁপাফি মেথেমেটিকৃস্‌ 
এও আলজেব্রী অর্থাৎ নব্য এবং প্রাচীন রাজ্যের বৃত্তান্ত ও 
ভুগোল বৃত্তান্ত এবং জ্যোতিষ বিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যা এবং অক্ষ 
বিদ্ধ! ইত্যাদি শান্ত পূর্ণরূপ শিক্ষার্থে জার্জ আঁলেগজেগুর টরন- 
বুল এবং জার্জ এডাঁড" মাঁলিস নিযুক্ত হইলেন এবং এ 
শিক্ষকেরদিগের নাম সকলেই প্রায় শ্রুত হুইয়! থাকিবেন 

কারণ এ প্রথম ব্যক্তি শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায়ের”, 
বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীয়ূত মেষ্টর হের 
সাহেবের বিগ্ভামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরস্ত এ 


- পঠিশালাস্থ বাঁলকেরদিগের তরজম! সদ্যবহার এবং সাধু 


ভাষাঁদি শিক্ষার নিমিত্তে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন এবং 
এ সকল বাঁলকেরদিগের মধ্যে যিনি পাঁরসী ভাষা অধ্যয়ন 
করেন এবং করিতে ইচ্ছুক হুয়েন তাহাদের শিক্ষার্থে একজন্ঞ - 
মুনসি নিযুক্ত হইবেক ইহাতে LE bl Ss 


+ * চৈত্ৰ 


ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র- জি 


৫৫৫ 





টি 


রি বিছা উপার্জনে ন্যুনত] হইবেক না এবং বদি কোন মহাশয়ের 
আঁপন আপন পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতিকে নিযুক্ত কক্লিতে ইচ্ছুক 
*হয়েন তষ্এই পাঁঠশালাতে পাঠাইলে নিযুক্ত করিতে করা 
»যাইবেক এবং এ পাঠশালার নিয়মিত হার 1৩।৪।৫ টাঁক! পর্য্যন্ত 
ইতি বিজ্ঞাপনং শীবণস্ত শ্রীগৌরমোঁহ্‌ন আঁঢ্য | সাং শিমলা । 
শ্ামবাজীর-নিবাসী জয়নারাঁয়ণ তর্কপঞ্চানন 
(‘সমাচার চন্দিকা?, ১৯ আশ্বিন ১২৩৭) 
পণ্ডিতের শ্বত্যু। আমর! মহা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে স্ামবাঁজার নিবাসী ৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ১৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার পরলোক গমন 
করিয়াছেন ভষ্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম অনুমান ৫৫ বৎসরের অধিক 
নহে ইনি নঃন! শীম্বে পণ্ডিত ছিলেন কিন্ত ন্যায় দর্শনে বিশেষ 
পাঁরগতা প্রযুক্ত তৎশাস্ত্াধ্যাপন| করিতেন ইহাতে মহাখ্যাত্যা- 
' পন্ন ও মান্য হইয়| অনেক স্থানে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও বিদাঁয় 
করণের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হুইতেন অতএব তাহার মৃত্যু 
৯ সংবাদ শ্রবণে ছুঃখিত হইয়াছি এবং অনেকেই খেদিত হইবেন 
* বিশেষতঃ অধ্যাপক মহাশয়ের] তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের গুণ 
স্মরণ করিয়! অবশ্যই চিন্তিত হুইবেন। 
ওরিয়েন্টাল একীডিমি 
৬ (“সমাচার চন্দ্রিকা”, ১১ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 


ওরিএন্টেল একাঁডিমি নামক বিগ্ভালয় মেং ই, বি, কেনজি ' 


পাঁহেব বিনয়পুর্ব্বক কলিকাতাস্থ ও তৎ ইতত্তত স্থানস্থিত 
লোকদিগকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে এতদ্দেশীয় বাঁলকদিগের 
ইংরাজী বিদ্যা অভ্যাসের নিমিত্ত এক্ষণে ওরিএন্টেল একাঁভিমি 
নামক এক. বিদ্যালয় খোল! গিয়াছে তজ্জন্ত ছুই জন পারগ- 
শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন একজনের নাম মেথিনস ইনি পূর্বে 
গরাণহাটায় ওরিএন্টেল শিমিনরি নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত 
ছিলেন অন্ত এক জন সমপ্রতি ইংলণ্ড হইতে আঁসিয়াছেন। হিন্দু 
কাঁলেজের রীত্যন্থসাঁরে এই পাঠশালা চলিবেক। প্রধান 
বাঁলকেরদিগের মাসিক বেতন ৩ টাকা অল্প পাঠাথিদিগের 
* ২ টাকা কিন্ত কেতাব ছাড়া। ঠিকানা ছেদোপুক্ষরিণীর 
থানার নিকট । 
শেরবোর্ণ সাহেবের ইংরেজী বিদ্যালয় 
(‘সমাচার চন্দ্রিক], ২ চৈত্র ১২৩৭) 

বিজ্ঞাপন । মেং সেরব্রোন সাহেব খাহাঁর যোড়াসীকোর 
ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল তিনি এই রাজধানীর তাবৎ বাঙ্জাঁলি- 
দিগকে বিনয় পূর্বক নিবেদন করিতেছেন যে ত্রিংশ বংসর গত 
হুইল তিনি উক্ত বিদ্যালয় বিলক্ষণ রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং 
*  অক্ষর্ণেও সেই মত চলিবেক সেই বিদ্যালয় এক্ষণে যোড়া- 


.. সীকো হইতে বহুবাজারে উঠিয়! গিয়াছে। 
BE কালীপ্রসন্ন সিংহ 
৮৬ ( ‘সংবাদ প্রভাঁকর, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২ ) 


* কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিস্রেট ্রান্সন সাহেব অশ্ব 


লি 


হইতে পতিত হুইয়া আঁপাঁতিতঃ বিচাঁরালয়ে আগমনে অশক্ত ' 


হওয়াতে উপযুক্ত অবৈতনিক মীজিষ্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন 
সিংহ তাহার কার্ধ্য করিতেছেন । থিয়োডোর ভিকেন্সের মৃত্যুর 
পর ত্রান্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্বে এই বাঁবু কিছুদিন 
পুলিসের প্রধান আসনোপিবিষ্ট হইয়া সদ্বিচাঁর ক টি 
বিলক্ষণ প্রশংসাভাঁজন হইয়াছিলেন I 





j রে 
নন এ রি Ee 
/ (‘সংবাদ প্রভাকর” মাঘ ১২৮২) ন 


| 

G.. A. J 
ইংরাজ শাসনে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি প্রধান-নট্ন| হইয়া € 
গিয়াছে, সমস্ত ঘটনাই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা, স্পার/দব্3 





মন্দ উভয়ই সেই ব্রাক্ষণবর্গের দ্বারা সাঁধিত। আমরা একৈতব্রকেল রা 
নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইতেছি। বঙ্গদেশের প্রথম বাঙ্গালী 
জজ ব্রাহ্মণ রায় রমাপ্রসাঁদ রাঁয়। প্রথম গরর্ণমেন্ট উকীল বাবু 
বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম ইংলগগমনকারী রাজা 
রামমোহন রায় । প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাঁকুর ৷ প্রথম বিখ্যাত বাঙ্গালী খৃষ্টান বাবু কৃষ্মোহুন বন্দ্যো- 
পাঁ্যায়। প্রথম বিধবাবিবাঁহকারী বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারতু ৷ 
প্রথম শবচ্ছেদক অর্ধ ব্রাহ্মণ (বৈদ্য) বাবু মধুস্থদন গুপ্ত । প্রথম 
ভারতেশ্বরীর সহিত আঁহারকাঁরী বাবু দ্বারকাঁনাঁথ ঠাকুর ৷ 
প্রথম সি, এস, আই অর্থাৎ ভারতনক্ষত্র উপাঁধিধাঁরীর নাম 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর | - প্রথম: রেলওয়ের অধ্যক্ষ বাঁবু রামগতি 
মুখোপাধ্যায় । প্রথম ইংরাঁজের সহিত মিলিত হইয়া “কারঠাঁকুর 
এবং কোম্পানি” নামক বাণিজ্যাগার স্থাপন কর্তা বাবু ঘ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর । প্রথম ইউনিয়াঁন ব্যাঙ্ক স্থাপনকর্ত্তী বাঁবু দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর ৷ প্রথম কৌনসিলের সভ্য বাবু প্রসন্নকুমীর ঠাকুর । 
প্রথম গবর্ণর জেনেরেলের সভার সভ্য রাজা রমাঁনাঁথ ঠাকুর 
বাঁহাঁছুর | প্রথম ভ্রেচ্ছের নিকট বেদপাঠকারী পণ্ডিত সত্যব্রত 
সামশ্রমী। প্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষিত ডাক্তার স্র্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী । 
প্রথম ইংলভীয় যুবরাজের পাঁদপুজাকারী পণ্ডিত ভরতচন্জ 
শিরোমণি । প্রথম ভারতের ইংরাজ মিত্ররাঁজ্যের বিচারপতি . 


“বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় । প্রথম বিজাতীয় ধারায় উপন্যাস 


লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । প্রথম ইংরাজী ধরণে 
“ল্যাও হোঁল্ডার্”প এসোসিয়েশন” নামক সভার সষ্টিকারী 
বাঁকু দ্বারকাঁনাথ ঠাঁকুর। প্রথম শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর 
বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় । প্রথম পদচ্যুত সিবিলিয়ান বাবু 
সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাঙ্গলা বিখ্যাত নাটক 
লেখক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব । প্রথম অন্তঃপুরের দ্বার 
উদ্ঘাটন করিয়া বিজ্বাতীয়কে প্রকান্টি্ষপে বঙ্ঈকুলবতীদিগের 
মধ্যে আনয়নকাঁরী বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় । এইরূপ 
যত ভাঁলমন্দ কর্ম, সকলই ব্রান্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত । 
[ “সংবাদ প্রভাকর” প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্্রমোহন 
ঠাকুরের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন ] 


আজ- আগামী কাল ত 


ow 


 শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


8, নর 
বাঁড়িটাকে দেখলে মনে হবে-_একটা বন্দী-নিবাস। টানা 
ধ্যারাকের মত লঙ্কা চলে গেছে__গলিটাকে পাকে পাকে 
জড়িয়ে । আগে ছিল দৌতলা- সম্প্রতি উপরে আর একটি 
তাঁল! উঠেছে-_আঁয়ও বেড়েছে ছু”গুণ | ঠিক ফ্ল্যাট সিষ্টেমে 
তৈরি হুলে-_কল, জল, আরও অনেক বিবয় নিয়ে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের অহোঁরাত্র বিবাদ বাধত না| তা ছাড়া 
উন্থনের ধৌয়া_কচি ছেলের কান্ন-_তার. চেয়ে বড় 
ছেলেদের ঝগড়] মারাঁমারি__দৌরাত্য-তা নিয়ে মায়েদের 
কলহ-_তার ওপর রেডিওর বিচিত্র অনুষ্ঠানে বু কণ্ঠের বহু 

-ঢঙের আবত্তি, গান, যন্ত্রসঙ্গীত, সংবাদ পরিবেশন_-কি ন! 
আছে এখানে । উঠোন নেই, ছাঁদ নেই, কাপড় শুকোতে 
দেবার বারান্দা আছে-_কিন্তু কাপড় মেলে দিয়ে ঠাঁয় তার 


দিকে চেয়ে বসে থাকা ছাড়! গত্যন্তর নেই । এমনি একখাঁনি 
খাঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মলয়! 

ভাল আশ্রয় অন্তত্র মিলত-_কিন্ত সুচিত্রা আত্মীয় বাড়িতে 
যেতে চাঁয় নি। 


বাঁড়ি থেকে বেরিয়েছি_-আরাম আশ! করে নয়। এই 
তো ভাল। 

এ হাঁটের মাঝে ঘর ‘পাততে পারবে ? আমার ধর 
বাইরের কাজ আছে-_পা। মেলে বেড়াবার অফুরত্ত পথ আর 
ফাক! জায়গা আঁছে-_ 

আমাকেও তোমার কাজে টেনে নেবে । 

তুমি যাবে? 

অবশ্য যদি তোমার "মর্যাদায় না বাঁধে । 
হাসি সুচিত্রার-ওষ্টপ্রাত্তে মিলিয়ে গেল । 

_ মলয় বললে- মধ্যাদা? কিসের মর্যাদা ? | 
ক্েন--বাঁঙালীর অন্তঃপুরের একটি শুচিতা আছে তো ? 
মলয় উচ্চরবে হেসে বললে- পরীক্ষা করছ? অন্তঃপুর 

কোথায় যে তার শুচিত| বজায় রাখরাঁর জন্-- 

বাঁঃ রে, যেখানে অত্তঃপুরিকাঁ_সেইখাঁনেই কি অন্তঃপুর 
নয়? জুচিত্রা কলকণ্ঠে হেসে উঠল । 

মলয় বললে- রহুম্ত রাঁখ--সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে 
কাজে নামতে চাঁও ? 

ন! হলে তোমার সঙ্গে হি কেন? 

কিন্ত এরও পরীক্ষা আছে । 

বেশ, কর পরীক্ষা ৷ 

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা । দুঃখ কষ্ট এসব সহ করার 
দৃষ্টান্ত দেব না_কাঁরণ তাতে তোমরা অপরাজেয় । তবে 


পারবে না? 


দুষ্টামিভর] 


সম্্রম শুচিতাঁ-এ সব ৰু'ত্ৰু'তুনি মন থেকে মুছে ফেলতে 
হবে। মোট কথা পর্দার মধ্যে গজায় যে-সব সংস্কার- হয়ত 
ভাল-_হ্য়ত মঙ্গলজনক-:-তাও ত্যাগ করতে হবে 

সুচিত্রা বললে--মঙ্গলজনক যে সংস্কার তা! ত্যাগ করবার 
প্রয়োজন হবে ন] | - মেয়েদের হাতে দিব্য অন্তর আঁছে__ : 
তাঁর সন্ধান তোমরা রাখ না বলেই এত সতর্কতা_উপদেশ 
বৰ্ষণ ৷ | 

সে দিব্য অন্ত্রট কি? - . ৪ 

দিব্য অস্ত্রের সন্ধান অপর পক্ষকে দেওয়া! নিষিদ্ধ । 

সেতো শক্রপক্ষকে। 

তা হলে যার! কাধে কাধ মিলিয়ে একসঙ্গে ফ্যাঁসি শক্ত 
ধ্বংস করলে--তাঁর! দিব্যাপ্রের সন্ধান অপর- মিত্র পক্ষকে 
জানাচ্ছে না কেন? মাঠ 

সন্দেহবশত | ভাঁবছে-_নীতিতে যারা ভিন্ন পথের পথিক_- 

তার! মিত্র হলেও মিত্র নয়__-এই তো? এ একটা কারণ 

বটে কিন্তু নিজেকে গুরুত্বে গুরুতর করে রাখা ০ টু 


' অন্যতম অভ্যাঁস-_ 


সে অভ্যাস রাখা চলবে না । বদ্ধ অভ্যাস । 
, দু'জনেই কৌতুকে হেসে উঠল। 

স্বল্পপরিসর ঘরে মানিয়ে নিলে সুচিত্রা । 

প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু বিলাসকে কোঁন দিক দিয়ে 
ও প্রশ্রয় দিলে না । আর ছোট্র ঘরে রান্না খাওয়ায় অল্প 
সময়ই তো! ব্যয় হয়। কোন কোন বাঁসিন্দার মত-_কর্তীরা 
কার্াক্ষেত্রে চলে গেলে-__একখাঁনা! নভেল হাঁতে করে__ 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া__কিৎবা ঘুম--তাঁস খেলা ব! গল্প 
এ সবে সময় কাটানো ছুক্ষরই ঠেকবে। একখানি ঘরে 
রোজকার রোজ--একঘেয়ে কাঁজ__বন্দী জীবনের অঙ্থবৃতি, 


' ছাঁড়াকি? যেখানে মাঠ নেই-__আঁকাঁশ নেই---নিত্তব্ধতা 


নেই-_গাছপালা নেই-_যেখানে দিনদিন খাঁওয়া-শোওয়া- 
গল্প-কলহ চলেছে তো চলেছেই--বাঁইরের জগৎ কচি দেখা 
দেয়__কাঁলীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে-দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় 
মঠে বেড়াতে গিয়ে কিংবা পর্বোপলক্ষে গঙ্গাক্সানে--পথে ও 
গঙ্গার'ধারে। আঁর আছে প্রমোদ বিলাসের অন্ত মাসে ছুটি 
কি তিনটি দিন__সিনেম! দর্শন | . | 

কোনটিই বন্দীর এক সেল থেকে আর এক সেল-এ যাবার 
পথ ছাড় কি? সেই ভীড়_সেই কোলাহুল--কলহ_ 


'ঠেলাঠেলি--মারামাঁরি । পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে বন্দী-নিবাসে 


অথবা জনসংখ্যা বেড়েছে_-যাঁতে সঙ্ধীর্ণ হয়েছে তার ভূমি ।* fe 
একটা কথা শোনা গিয়েছিল--যুদ্ধের পুরো! যৌবনকালে*। 


ক bg | চৈত্র 
বোমারুর উৎপাঁতে_অভিজ্ঞজনের! - ফতোয়] দিয়েছিলেন 

(কো কোন ক্ষেত্রে কাৰ্য্যত সে উপায় এহণও করেছিলেন ) 

* যে, শিল্পক গুলিকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের অভ্যন্তরে | 

* অতি স্ফীত দেহের অংশে নিশানা করা সোজা--তাঁর ফলও 
অল্প আঁয়াসে মেলে । এখন যুদ্ধের বিভীষিকা মিলিয়ে গেছে 
__তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছুঃষপ্র দেখলেও _আঁর তা নিয়ে সাবধান 

"৮. বাণী প্ৰয়োগ করলেও অতি সাঁবধানীর চিন্ত-উৎক্ষেপ বলে তা 
কানে তুলছে না কেউ । 

"_ মলয়ের পাশটিতে এসে দাড়াল অচিন | বাইরের জগৎ 
বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্রও বটে । এ জগতে ছুঃখ যেমন আসে 
'অভাঁবিত-_ছুঃখ তেমনি ভেসে যায় নান! কর্মের প্রবাহে । 
আজ*_কাঁল- পরশু প্রতিটি দিন--সময়ের দাগে দাগ মিলিয়ে 
আসে আঁর চলে যায় না । . একক জীবনের প্রবাহে-__কখনো 
৭)... স্ঠাওলা__কখনো শতদল__কখনো তরঙ্গ_কখনো তুফান 

"এই বৈচিত্র্য-বৈভবে ভেসে আসে ঘটন!। ভেসে চলে যায় 

ks দুরে কখনো শোভা কখনে| বা সৌরভের স্পর্শ দিয়ে । দাগে 

দাগ মেলে না--কিছুই থাকে না চিরস্থায়িত্বের প্রলোভন 
দেখিয়ে । আর তাতেই বুঝি মন ওঠে ভরে। সঞ্চয়কে একটি 

& জায়গায় স্ত.পীভূত করলেই না মমত! ।--.স্রোতের জলকে 

খালের মধ্যে এনে জমা করা। লক্ষী ক্বপাদৃষ্টিতে চান_- 
রি -অ্বাস্্যও ভালবেসে এগিয়ে আসে । সংসারে ঠাঁই বাঁধলে__ 
"জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর | ঘর ছাড়বার 
পর এই অনুভুতি প্রবল হয়েছে জুচিত্রার মনে-_সম্পূর্ণকে 
পাওয়ার সাধনা সর্ধস্বকে বিলিয়ে দিয়েই করতে হুয়।, 
মলয়কে সে এক দিন বললে- তোমরা কংগ্রেসের সব 
'নীতি মাননা তো ? 
মানি__কিন্ত সমর্থন করি নাঁ। মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে এই 
'আলাঁপ-আলোচনায় দেশের স্বাধীনতা আসবে না_এটা| 
i "আমরা বিশ্বাস করি। 
সুচিত্রা বললে_তবে আলাপ না চালিয়ে দেশকে 
‘ “বিদ্রোহের পথে টেনে আনলেই কি তোমাদের উদ্বেশ্য -সিদ্ধ 
"_ হবে। 
. মলয় বললে--টেনে আনার কথা নয়--কিন্তু এটা সর্বদা 
EE মনে রাখা দরকার-_আমরা| আগুন চাঁইছি--পাচ্ছি আঁলেয়া। 





নং কোথায় পিছিয়ে পড়ব ভাব কি? 
কংগ্রেসের নেতারা কি এ কথা বোঝেন ন1? 
নিশ্চয় বৌঝেন। কিন্তু তাঁরা আশাবাদী । ভারা হয়ত 
5 এঁ-ও বোঝেন যে যুদ্ধের ধাক্কায় আঁমাদের সঙ্কল্প স্বভাবতই 
শিথিল হয়েছে কিছুটা । তা ছাড়া বিপ্লব বাধাবার 2০ 
জময়ও এটা নয় । 
is সে কথা কি তোমারও মনে হয় না? 
* . হুয়। তবে_-এ কথা কি আরও সত্য নয় যে--যুদ্ধের 


আজ--আগ্াামী কাল 


গতি । 


"আর তাতেই ভুলে সব পেয়েছি বলে যদ্দি 'নিরুষ্ভম হই তো. 


৫৫৭ 





ইচ্ছাট!_যুদ্ধের কারণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হওয়! পর্য্যন্ত 
জাগিয়ে রাখা কর্তব্য? কারও সৎ প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করি 
না আমরা j 

একটু থেমে হেসে বললে--কি জীন-_কাঁলন্ত কুটিল * 
এখন কি পরিবেশ স্ষ্টি করে ;_ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ 
পটক্ষেপণ আর পটোভোলন_-এ তো সাধারণের মত 
অনুসারে ঘটে ন|। 

স্থচিত্রা বললে- লিখিত সর্ত অবস্থার চাপে এক খুহুর্তে 
বাঁতিল হয়ে যায়। 

মলয় বললে-__বিপ্লব খড়ের আগুন নয়-_-ওপরের একটু 
দাহ পদার্থের সংযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেই তাঁর 
টদ্দেষ্য সিদ্ধ হয় না। ০০45 
সংস্কার প্রথমে দরকার । 

মোট কথ] তোমরা বাঁম-পন্থী |. | 

রক্ত গাঢ় হলেই মান্থষ যে পন্থা নেয়-_ত| দক্ষিণ পন্থা নয়: 
_-ওটা! আপোষ-নিষ্পভি--বিচার- বিবেচনা মানিয়ে চলার, 
একটি দিক । 

মানিয়ে চলাঁটাই--অর্থাৎ সহুযোগিতাই সবচেয়ে বড় কথা 
নয় কি? 

তারও আগে কতকগুলি ধাপ রী উত্তীর্ণ হওয়া 
দরকার । তুমি তেতল! থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেই আমি 
একতলা! থেকে কিছু সে হাঁত ধরতে পারি না । ৃ 

তারই ব্যবস্থা তে] হচ্ছে। সিঁড়ি ইন্টারিম গভর্ণমেণ্ট 
হ’ল সেই সিঁড়ি যা দিয়ে এক তলার মান্য পৌঁছতে পারে 
ওপর তলায় কিংবা! তেতলার মানুষ নামতে পারে এক 
তলায়। 

মলয় বললে, সিড়িটা তাই মজবুত হওয়| দরকার । ও 


পি ডি ঘি পলক হয় কোন উদ্েস্ই সিদ্ধ হবেনা | 


তাই বুঝি এত কথা কাটাঁকাঁটি-_এক একটি ' ধারার ভার 
ভাঁষ্য নিয়ে মাথা ঘামোঁনে! চলছে | 

ওসব সি'ড়ি তৈরির প্ল্যান_ওটাও দরকার । তাঁর চেয়ে 
দরকার ভাল মশলার, ভাল কারিগরের | মশলা হ’ল ভাঁরতের 
সব জাতির একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা__কারিগর হলেন 
যাঁরা কাজ করবেন, দায়িত্ব নেবেন একসঙ্গে আর একমত 
হয়ে। 

তা কি করে হবে ! লীগ আপত্তি তুলছে। 

কংগ্রেসও তুলেছিল । তবু কিছু ছেড়ে মানিয়ে ন! নিলে 
আসল কাজটাই পণ্ড হয়ে যাবে । . 

তা হলে মানিয়ে চলায় তোমাদের আপভি কেন? 

আমাদের আপতি হ'ল ভারতের খণ্ড সভায় । আমাদের 
আপতি নকল পাথর হীরে বলে আদর করার । স্বাধীনতা 
পেকে গেলেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লম্বা একট] ঘুম দেওয়া! 
যাঁবে--ও ধারণ! জন্মানোর পক্ষপাতী নুই আমরা । 
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তবে কি করবে ? 
- কত যুগের জঞ্জাল আমাদের চারদিকে গজিয়ে উঠেছে, 
তার উচ্ছেদ চাই । স্বাধীনতার প্রথম যুগে আঁত্ব-উৎসর্গের 


-আয়োঁজন চাই । আমাদের যুগটী কাটবে-__উদ্ভৌগ_ শ্রম-- - 


বিপ্লব আর গঠনের দায়িত্বে । পরিবর্তনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হবার চেষ্টা করে যারা তাঁদের ঘুম মানায় না । 

কংগ্রেস যদি নরম পন্থায় আঁপোঁষ করে ? 

আমরা তা করতে দেব কেন | 

কংগ্রেস যদি তোমাদের কথা-না শোনে ? 

সত্যিই হাঁসালে "চিত্র! । 
মিলন-প্রতিষ্ঠান মীত্র । জাতি যা চাইবে কংখেস তা অস্বীকার 
করবে কেন? তাই ত আমর! কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে হি 
করব ন! নতুন দল-_- 

তবু তোমরা নতুন (দলই_ বামপন্থী ৷ বলে সুচিত্রা হেসে 
তর্কের পরিসমাপ্তি করলে । . 

এ এক দিন মণীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল- শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 

মিটিঙে যাবার মুখে ।' 

কুচিত্র! মণীশকে লক্ষ্য করেনি | মণীশই প্রণাম করে বললে, 
মাপ করবেন বউদ্দি_ প্রথমটা আপনাঁকে চিনতেই পারি মি | 

অপরাধ মণীশের নয়--এ ধরণের পটভূমিকাঁয় সুচিত্রাকে 
ও আশা করে নি। 

সুচিত্রা নত নেত্ৰে রা আমারই 

মণীশ বললে, ন! বউদ্বি-- | 

মলয় বললে, যাক অপরাধতত্ব-কিস্তু কোথায় তুমি গা 
ঢাক] দিলে এত দিন কোন পাত্তা লাগাতে পারি নি । 

গিনি হাউসে আমাদের আস্তানা--যদি খোঁজ করতে 
অন্তত 

মলয় বললে, অণিমা কোঁথাঁয় ? 

ওঁ যে ডাঁয়াসের একধারে যেখানে মেয়েরা বসে । 
তোমাদের পেলে ও ভারি খুশী হইবে । 

. মিটিং ভাঁঙলে--ওরা পার্কের একধাঁরে বৃভাঁকাঁরে বসলে । 
তারপর চলল আলোচন]। মন্ত্রীমিশন আঁর কংগ্রেস-_ 
ভারতের যুগবিপ্রবী পরিবর্তনের কথা! 

মণীশ বললে, আলোচনা আর ব্যাখ্যা এ সবে স্বাধীনতা! 
আসবে বিশ্বাস হয় ? 

আলোচনা যদি আন্তরিক হয় 

বাধ! দিয়ে মণীশ বললে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ 
শুনতে সোনার পাথর বাঁটির মত। তা হ্য় না আমাদের 
তৈরি হতেই হবে । fl 

বাড়ি এসে সুচিত্রা বললে, ওঁরা তোমাদের চেয়ে এক ধাপ 
এগিয়ে গেছেন । তোমরা বিশ্বাস কর না আলাঁপ-আলোচনাঁয় 
স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে--ওঁরাও মনে করেন স্বাধীনতা 
হাটের জিনিষ নয়। 


এস, 


~ 


প্রবাসী 





. দিয়ে _। 


কংঞ্জেদ কি? নান! জাতির ' 
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ত1 হলে আমরা তে! একই হলাম । 


নাগর! জানেন হাঁতে কলমে দেখিয়েও দিয়েছেন সে. 


বস্ত কোন উপায়ে হস্তগত করা যায়__তোমরা দেরপর্র্নিবের 
স্বপ্ন । সেদিন সুমিত্রাদির সঙ্গে কথ! হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমাঁনের 
মিলন নিয়ে। স্ুমিত্রাদি বললেন, নাই যদি আঁসে ওরা 
আমরাই গণ-পরিষদে আইন তৈরি করব স্বাধীন রাষ্ট্রের । 


বললাম, সে কি করে হবে? দেশের সিকি ভাগকে বাদ: 
উনি এটলির উদ্ধৃতি দিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 


বাধা জন্মাতে পারবে না সংখ্যাঘরিষ্ঠদের কাঁজে | 

সে ভাঁষ্যও তো বদলেছেন এটলি। সম্প্রদায় সন্বন্ধে 
যে নিয়ম খাটত জাতি-সন্বন্ধে তা খাঁটবে না । ও-_বুঝেছি 
তোমার কথা ! তুমি বলছ বাঁদ দেওয়া যখন চলবে না কোন, 
জাতিকেই তখন_-যে আসে আসুক’ এ নীতি চলবে না-। 
আই এন, এ জাঁতিধর্ম্মনিবিবশেষে একীকরণ্রে যে দৃষ্টান্ত 
তুলে ধরেছে দেশের সাঁমনে-_তাঁই বা স্বার্থান্ধ মানুষ নিতে, 
পারছে না কেন.। এট অগ্রগতি মানি কিন্ত ফল হচ্ছে কই 1 

আর একটি শক্তিশালী দল ফরওয়ার্-ব্রক । ওঁরাও আই, 
এন, এর নীতিতে আস্থাবাঁন_-এবং নেতাঁজীর আদর্শ মেনে; 
চলেন। ওুঁরাও বলছেন_ _দরাঁদরি করে জিনিষ কেনা যায়, 
স্বাধীনতা লাভ হয় না। 

মলয় বললে, তুমি চি বলতে চাঁও সুচিত্রা. স্পষ্ট করে 
বল ত। 


সুচিত্রা বললে» ও করে কি বলব মন্ত্রীমিশন যা 


বলছেন তারও মানে যেমন নান! রকম--তোঁমাঁদের নানা 


দলে যে মন্তব্য করছ তাঁও বিচিত্রধরণের। এই সব দলের 
মন্তব্য থেকে আমার মনে হ্য়--অবশ্ত সেটি আমারই মত-_যে; 
কংগ্রেস রফা-নিষ্পত্তির মনোভাব নিয়ে সদিচ্ছার সঙ্গে 


এগিয়েছেন-_-ওদের মনোভাব বদলে দেবেন এই আঁশাঁয়-__. 


তোমাদের বাঁমপন্থী দলগুলি তা বিশ্বাস করছে না। অথচ, 
তোমরা এক ধরণের বিশ্বাস নিয়েও দল আলাদা আলাদা 1 
এটা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। 

মলয় বললে, সোস্তালিষ্ আর কমুযুনিষ্ট পার্ট যেমন... 
থাঁনিকটা এক হয়েও সবটা এক নয়-__আঁমাঁদের এই বিভিন্ন 
দ্লগুলি-_- 
সুচিত্রা বললে, আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় তোমরা এক 
হয়ে একটি সাধারণ কর্মপন্থা বেছে নাও না কেন। দল যত 
বড় হয় তাঁর ক্ষমতাঁও তত বেশি হয়_এ তো! জাঁন। 

মলয় উত্তর না দিয়ে সব হাসলে । বললে, কিছু খাওয়াবে ? 
খিদে পেয়েছে। ২ 

আঁমাঁর কথা এড়িয়ে যেতে চাইছ কিন্তু । 

তা চাঁইছি। কারণ সব দলগুলিকে এক করার বিরাট 
ব্যক্তিত্ব আমাঁদের কারও নেই-_-আঁমরা তাঁ পারি না । 

. সুচিত্রা বললে, ত! হলে তোমরা স্বপ্ন দেখবেই চিরকাল + 


- আজ-_-আগ্ামী কাল 
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না চিত্রা । শহরে আন্দোলন করে ছাত্র আর শ্রমিক 
খেপানো ছাড়া বিশেষ কিছু ফল হয় না, অস্বীকার করি না 
__ওটীউস্পরজাগরণের একটি অংশ ! তবে প্ৰকৃত কাঁজ আরম্ভ 
করতে হুবে শ্রামে--ক্যক আর মধ্যবিভ শ্রেণীকে নিয়ে । 
এর জন্ত চাই সংগঠন- সমাজকে সুস্থ ও সক্ষম করে গড়ে 
তোলার কাঁজ। সে কাজও আরস্ত করেছি আমরা । | 
সুচিত্রা বললে, খাবার খেয়ে কিন্তু খুলে বলতে হবে কি 
ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা । 
ছু 
শহরে বিক্ষোভ 'লেগেই রয়েছে । ডাক ও তার ধর্মঘট 
চলছে-_প্রেস-ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়! হয়ে:গেছে। বাটা 
মজছুর *ইউনিয়ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে? বেলুড়ে লোছা- 
ঢালাইয়ের কারখানায় অর্থভুক্ত- শ্রমিকরা করছে ঘন ঘন 
পৃথিবীর চার দিক থেকে খবর আঁসছে ধর্মঘটের ৷ 
যুদ্ধের জোয়ার সরে গেছে__ দেশপ্রেমের মোহ__জীবন ধারণের 
সমস্ত! সংঘাতে রূপ বদল করছে। মুদ্ধোগ্ঘম মানুষের চিত্তক্ষেত্র 


অধিকার করে. আছে, প্রকৃত যুদ্ধ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ' 


আয়োজনেই আরম্ভ হ’ল বুঝি | 

. ইতিমধ্যে কলকাতা বেশি রকম বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল । 
কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের দীর্ঘমেয়াদী সর্ভ মেনে নেওয়াঁতে__- 
লীগ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ছুই সর্ভই বাতিল করে দিয়েছে । 
শুধু বাতিল করেই ক্ষান্ত হয় নি-_অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে । এ সংগ্রাম 
প্রথম সুরু হবে যোলই আগষ্ট ।***নেতারা কেউ কেউ 
বলেছেন_ অহিংস সংগ্রাম আমাদের নীতি নয়। সংগ্রামের 
আগের দ্বিন ঘোষণা করা হ'ল--এ দিন পূর্ণ হরতাল পালন 
করা হবে। যারা যোগ দিতে চায়--তাঁরা যোগ দেবে_ 
যারা যোগ দেবে নাঁ-~তাদের ওপর জুলুম কর! হবে ন। 
যথাঁসভ্তব নিরুপদ্রবে প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে। তবে 
যদিই কোন .অগ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে এইজন্য এ দিন 
- সরকারী ছুটি ঘোষণা কর! হুয়েছে। 

" ছুটি দেওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বাদ-প্রতিবাঁদ হ’ল । সিন্ধুর 
গবর্ণর ছুটির ঘোষণা! বাঁতিল করে দিলেন বাংলার লাট 
ভুফীস্তাব অবলম্বন করলেন । এমনি করে ষোলই আগষ্ট এল । 
যষোলই আগষ্ট এল অকল্পিত রূপে । সভ্যতার পাঁদপীঠ থেকে 
গড়িয়ে পড়ল মানুষ । গড়াতে গড়াতে চলে গেল তার! 
আঁদিম যুগের আশ্রয়ে । পত্ু-জগতেও হননরীতির একটি সীমা 


নির্দিষ্ট আঁছে--জন্মস্বত্বে পাওয়| পশু-বিবেক বলা যায় তাকে । ' 


ক্বোলই আগষ্ট আরণ্য রীতিকেও অতিক্রম করলে অনায়াসে । 
শছরের রাজপথ শবে আচ্ছন্ন হ'ল--আঁকাঁশে উড়ল চিল 
আর শকুনেরাঁ। আকাশে উঠল--নিরীহ যে-কোন-নীতি- 

- অনভিজ্ঞ দলনিরপেক্ষ হিন্দু-মুদলমানের মরণ আর্তনাদ, 
উঠল প্রাসাদ ও বস্তি লেহনকারী আগুনের লক্‌লকে শিখা । 


বাতাসে বারুদের গন্ধ_-রক্তের গন্ধ _শবের গন্ধ । গুগা- 
দলের উন্মত্ত চীৎকারে মথিত হ’ল বায়ুমণ্ল। মানুষ নয়-_ 
গোটা শহ্রটাকে হত্যা করা হ’ল। নাঁদির তৈমুরের কীর্তি 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আর একবার বাটন শহরের 
বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 

যোলই আগষ্ট এ তারিখটিতেই নিঃশেষিত হ’ল না__পর 
পর তারিখগুলি তাঁর জের টেনে চলল । জয় হিন্দ আর 


: আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে এক প্রান্তের 


অরাঁজকতাকে অন্ত প্রান্তে বিস্তীর্ণ করে দিলে । মন্ত্রীমিশন 
তখন বিলাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ছুশ্চিত্তামুক্ত চিত্তে স্ুনিদ্রার 
আয়োজন করছে । 

শহর ছুঃস্বপ্রগাড়িত, পথে ঘাঁটে লোক চলাচল নেই 
বললেই হয়। এক সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে অন্য সম্প্রদায় 
চলাফেরা তো করছেই নাঁ-_সঙ্গীন উত্চানে] প্রহরার সামনে 
পাশাপাশি ছুই সম্প্রদায় দোকান খুলতে ভরসী| পায় নি। হ্্ধ 
সজীর অভাবে গৃহস্থের নাকালের অন্ত নেই--প্রচণ্ড আঘাতে 
শহর মৃচ্ছণাহত। এমন সময়ে মণীশের সঙ্গে মলয়ের দেখা । 

রেড ক্রসের গাড়িতে ওরা আর্ত উদ্ধারে নিযুক্ত ছিল--এক 
পোঁড়াবস্তির গলিপথে দুখান! মোটর এসে দাডা698৮১২ 

খবর ফি মলয়- তোমাদের পাঁড়াটা_. 1. ৫ 





হা-স্বরাজ্যে সুস্থ শরীরেই আছি। ডর? 
বাসা বদল কর! দরকার । | 
আসবে আমার বাসায় ? EY 
আপত্তি নেই । চি 
সুচিত্রা কিস 


বাসায় ওরা কতটুকুই বা' থাকে । 


. ওরাও অহোরাত্র খাটছে। কাজের সীমা সংখ্যা নেই। 


এত রকমের ছুঃখ ও দুর্ভাগ্য আছে__যা কল্পনাতেও মাঙ্গষ 
আনতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-নিশ্বাসে শহর চুলে 
পড়েছে। কাগজে কাগজে যে, কাহিনী পরিবেশিত হচ্ছে__ 
তা সত্য কিংবা সত্য-মিথ্যা জড়িত, অথবা কাল্পনিক এ নিয়ে 
বিচার নেই মানুষের মনে। মন বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, 
অবিশ্বাসে ও বেদনায় অনুভূতি উগ্র, দৃষ্টিতে ধরেছে তারই রং, 
বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে উত্তেজনা । সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে 
কৃতজ্ঞতার বন্ধন--প্রতিবেশীক্গুলভ সৌন্রাত্রবোধ-_ছুঃখে মমত্ব- ' 
বোধ ও এইর্য্যে প্রীতি প্রকাশ মানব কর্তব্যের অঙ্গ ছিল ' 
তা বিলুপ্তপ্রায় । প্রতিবেশী দোষ না করেও পাড়া ছেড়ে 
পালাচ্ছে__-প্রতিবেশী দোষী না হয়েও তাঁকে ভরসা দেবার 
সংসাঁহস দেখাতে পারছে না। পরস্পরের দীর্ঘ দিনের 
আলাপ আত্মীয়তার মাটি থেকে এতকাল রস শোষণ করেছে__ 
এই ক’টি দিনের হাঙ্গামায় সে মাটি শুকিয়ে গেছে; তাঁরা 
হারিয়ে ফেলেছে সে ছৃষ্টি-_সে মন। সৈনিক প্রহরায় পাড়া 
ছেড়ে পালাচ্ছে সেই প্রতিবেশী- জানালা খুলে দেখবার 


সাহসটুকু নেই প্রতিবাঁসীর । ছু” পক্ষের মাঝখানে অমানবীয় 


৫৬০ 


পাপা AN 





আচরণ -উত্তরঙ্গ সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সভ্যতার 
অগ্রগামী আোত-_আদিম কালের গুহায় ফিরে চলেছে । এই 
লজ্জাকে জয় কর! সহজসাধ্য নয় | 
এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যেই আর এক পরম লজ্জাঁকর 
ব্যাপার ঘটল । ব্যাপারটি হ’ল হিসাব-নিকাশ । প্রথম 
উত্তেজনা কেটে গেলে সুরু হ’ল বাগবাঁজীর আঁর ট্রেটিবাঁজারের 
হিসাব-নিকাশ । মৌলালী-মাণিকতলা এর! বড়বাজার আর 
শ্তামবাজারকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছে কি?. ভবানী- 
পুরের সঙ্গে মেটিয়াবুরুজের পাল্লা দেওয়া চলল। লুঠিত 
সম্পত্তির মূল্য হিসাব আর নিশ্চিহ্ন প্রতিবেশীর সংখ্যার 
গণনা কাগজে আর লোকের মুখে__পথে, বস্তিতে, ক্লাবে, 
- বাঁড়িতে, আপিসে আঁর দোকানে প্রতিনিয়ত চলল । শহর 
গুজবের আবর্তে পাঁক খেয়ে ঘুরতে লাগল-.স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরতে হ’ল দেরি । 
ইতিমধ্যে দুর্গাপূজা এল--ইঈদ সমাধা হল। গুপ্ত ছোরা 
মারার সংবাঁদ-_সংবাঁদপত্র খুললেই চোখে পড়ে-_কিন্ত 
ব্যাপক হ্াঙ্গামা বাঁধল না। তবে বড় রকমের একটা 
বিক্ষোভ পাক খেতে লাগল-_হিসাব-নিকাঁশের অন্তরালে । 








তারপর এল দশই অক্টোবর | শহর থেকে বিক্ষুব্ধ ঢেউ: 


সবেগে আছড়ে পড়লে! নোয়াখালিতে । কলঙ্ক কাহিনীর 
আর এক পৃষ্ঠা ইতিহাসে সংযোজিত হ্"ল। আবার কাগজে 
কাগজে আর্তনাদ হিসাব-নিকাশ | বাংলা থেকে বিহারে 
আছড়ে পড়ল ঢেউ । বিহার থেকে-তার গতিবেগ প্রবল হয়ে 
হাজারায় আঁধাত করলে-_তারপর সৈয়দপুর | গৃহযুদ্ধের 
পটভূমিক বিস্তৃত হ'ল। | 
দোঁসরা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস যোগ দিয়েছে 
গবর্ণমেন্টে | ' 
হয়েছে! একটি চুরুট মধ্যবর্তী সরকারের--মহামান্ত 
স্দস্তের মোটরে মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, অগ্রিকাঁও ঘটে নি। 
কিন্ত সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে-_রাঁজধানীর বাইরে। 
তারপর লীগের সদস্তেরা যোগ দিয়েছেন সরকারে তবু আগুন 
নেভে নি। একটা গোল বাঁধল যোলই মে-র ভাষ্য নিয়ে। 


মধ্যবর্তী 


গণপরিষদে যোগ দেবার প্রতিশ্রগতিতে লীগ নাকি মধ্যবর্তী 


সরকারে প্রবেশ করেছিল--অথচ লীগ বজ্জন করলে গণ- 
পরিষদ | বড়লাঁটের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটল না__তিনি এ 
পক্ষের ছু'জন আর ও পক্ষের ছু'জনকে টেনে নিয়ে গেলেন 
বিলাতে মোকাবিলা করতে ।- গওগোলটী| এ,পিং সন্বন্ধে। 
অনিচ্ছুক আঁসাঁম বাঁংলাঁর সঙ্গে হাত মেলাঁবে নাঁ_পপ্তীবে 
আর সীমান্ত প্রদেশেও সেই সমস্তা। আর একটা বড় 
প্রশ্ন উঠল-_লীগ যদ্দি গণপরিষদ বর্জন করেই আর তাঁর 
অনুপস্থিতিতে সেখানকার অধিবেশন চলে ও আঁইনকাহ্ছন 
‘বিধিবদ্ধ হ্য়,-সে আইন লীগ মানতে বাধ্য কি না। 

৬ই ডিসেম্বরে এটলি রায় দিলেন £ অনিচ্ছুক যে কোঁন 


প্রবাসী 





দিলীর বড় দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত. 





অংশের ওপ্রর জোৌঁর করে লীসনবিধি চাপানো! চলবে না ॥ 
গণপরিষদের, অধিবেশন যথীসময়েই বসবে ও যথানিয়মেই 
চলবে_-তবে তার বিধিবিধান গ্রহণ বা” করার 
স্বাধীনতা যে কোন দলেরই থাকবে । ১৬ই মে-র দ্যর্থবাচক 


ঘোষণায় একটি গ্রন্থি পড়ল । 


২০ 

শহরতলীর এ জায়গাটায় আগে ঘন ছূর্ভেদ্য বাশবন রর |) 
প্রকাগ_পড়ো জমি-_-আগাছা-_লতাপগুজ্ম আর ছোট ছোট 
ভোবায় ছিল ভণ্তি। এখান থেকে এনোফিলিসরা ম্যালেরিয়া 
বীজ বহন করে আশেপাশের গ্রামে দিত হানা ম্ালেবিয়ার 
ডিপো বলে অর্স্থত গ্রামগুলি বসতিবিরল হয়ে আসছিল 
ক্রমশঃ । শুভক্ষণে একাধিক কোম্পানীর নজন্ব *পড়ল 
এদিকে । বাংলায় অনাবাঁদী জমি কৃষিকর্ম্মে যা এনে দিত 


১৩৫৪ * 


সিন্দুকে__ব্যবসাঁয়ে তা ভরিয়ে দিতে পারবে ব্যান্ষের .. 


খাঁতাকে | প্রথমে বড় একটা! কাপড়ের মিলেরু জন্ত কয়েক শ 
বিঘা জমি লীজ- নিয়ে জঙ্গল সাফ সুরু হ’ল তার দেখা 
দ্বেখিব_-আঁরও কয়েকজন ব্যবসায়ী ঝুঁকে পড়লেন এদিকে 1 
ফলে কয়েক বছরের মধ্যে_ছটো৷ কাপড়ের মিল-_-একটি 
এনাঘেল ও একটি গ্রাঁস ফ্যাক্টরী চালু হয়েছে-_আঁর একট! 


মিলের জন্য জমি দখল কর! আঁছে__কাগজে কাগজে শেয়ার - 


বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে। ফলে হাজার হাজার 
বিঘার জঙ্গল__বীশবন পচা ডোবা! মশককুল সমেত. নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে_ আশপাশের গ্রামে নবজীবনের শ্রোত বইছে। | 

মিল বা ফ্যান্টরীর অধিকৃত শ্রমিক ব্যারাক ও ম্যানেজার 
ইন্সৃপেক্টীর প্রভৃতির কোয়ার্টাসও তৈরি হয়েছে । কোয়ার্টারে 
বৈছ্যতিক আলো সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক থেকে পাইপবাহী পানীয় 
জলের ব্যবস্থা এ তো আছেই, যুদ্ধের শেষ ভাগে রেশন ব্যবস্থ' 
চালু হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানও 


খুলেছে কোঁম্পীনী। ছুটি বাজার প্রত্যহ বসে। আর যেসব . 


দোকান গ্রামের অভ্যন্তরে আছে_ সেগুলোরও শ্রী ফিরেছে । 
বিশেষ করে দেশী মদের দোকানের আঁয় বেড়ে গেছে 
অসম্ভবরূপে । শৃহর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে গ্রামের দিকে । 

কলকাতার প্রতিক্রিয়া এখানেও হয়ত সুরু হত-_মিল 
কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির চেষ্টায় তা হয় নি। 


‘অ চারের তা কা, নিহতের সংখ্য] নিয়ে তর্কবিতর্ক ও টু 


মনোমালিন্য যে ঘটে নি তা নয়-_-ভবে সেটা দেশী মদের 
“দোকানের এলাকাতেই নিবদ্ধ ছিল | 

দোতলার দক্ষিণখোঁলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে দেহ 
এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে প্রশীত্ত। সন্ধ্যার মুখে এঁক 
পেয়ালা চা ও টোষ্ট মাখম ডিম জলযোগ করে বিশ্রামের মূহুর্তে 
কাগজ পড়া তাঁর নেশা! ' বিশেষ করে আজকালকার 
'অন্তবিপ্রবোনুখ ভারতবর্ষ যথেষ্ট কৌতুহল সঞ্চার করে মনে । 


নেতারা বলেন_ ছুটি বছর অন্তত অশান্তি হানাহানি * 


bd 


+" 


* চৈত্র 


আজ-_-আগ্গ।মী কাল 
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কাটাকাটির মধ্য দিয়ে চললে তথ পরীক্ষার প্রধন ক্ষেত 


পাঁর হূওয়া যাবে। স্বাধীনতা নারি জাভা 
“দিতেই হট 

- প্রশান্ত পড়ছিল । পরেশ চারপাশে 
এ প্রভিন্দে ও প্রতিন্দে ধর্মঘট লেগেই আছে। যাঁরা কলম 
পিষে দশটা পাঁচটা বঙ্কায় করে-_তারাঁও ধর্মঘট করছে। 


১ সাপ্লাই আপিসের চল্লিশ হাজার কেরাণী ছাঁটাই প্রস্তাবের. 


বিরুদ্ধে এক দিন কলম চালনা বন্ধ করেছিল-_ইম্পিরিয়েল 
ব্যাঙ্ক এই তো সেদিন ধর্মঘট সেরে কাজে যোগ দিয়েছে_ 
পোষ্ট আর টেলিগ্রাফ ওরাও কর্ম দিন কাজ বন্ধ করে বুঝিয়ে 
দিলে না--যুদ্ধোভর. যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে সক্ষম । 
রেহ্ুনণ ডক ধর্ম্মঘট তারপর জিঙ্গাপুর-_জগৎট1 শ্রমিক 
আন্দোলনে পাক খেয়ে. খেয়ে ঘুরছে | নাঁঃ--একবেয়ে এই 
সব খবর ভাল লাগে না। 

_ টিপয়ের ওপূর কাগজখানা রেখে টিনের কৌটো থেকে 
একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরালে। শীতকালের আকাশে 
সাদা সাদ! মেঘ ভাঁসছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট বলে-__পূর্ব্ব 
ও পশ্চিম বঙ্গে সামান্ত বারিপাত হবে| উড়িম্যার উপকূল 
ভাগে মেঘগুলি অভিযান সুরু করছে। বাতাসের কাঁধে চড়ে 
ভারতবর্ষের কোনৃদিকে কতদুর ছড়িয়ে পড়বে তার সিটি 
ইঙ্গিত পাওয়া! যাচ্ছে। " 

চেয়ারে পা তুলে দিয়ে অলসভাঁবে একটার পর একট 
সিগারেট ধরিয়েই চলেছে সে । সোনালী মেঘে সন্ধ্যা নামবে 
এখনই- ত্রীজের আড্ডা বসবে নীচের হল ঘরে |: খেলার. 
সঙ্গে চাঁ-পান-_সিগাঁরেট আর গল্প-_সন্ধ্যাটা রঙীন আলে! 
ভরা ফাঁসের মত গভীর রাত্রির দিকে উড়ে যাবে । এই 
জীবনের তৃষ্ণাই কি তবে সাম্যবাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল?" 
হা--দার্থক হতে না পারায় ক্ষোভ সথষ্টি করেছিল একটি 
মতবাদ__অক্ষম ঈর্ধার আক্ষেপ কিছুটা--আসলে প্রাসাদের 
শোভাঁয় আর মোঁটরের পালিসে জড়িয়ে ছিল বাসনা । 
শৈশবে মা-ঠাকুরমার মুখে ব্ূপকথাপায়ী শিশু যেমন উত্তর 


" জীবনের সম্বন্ধ ছবি কল্পনায় একে বাসনাঁকে কথকঞ্চিৎ পুরণ 


_করে-_বহু কল্পন] সার্থক. হলে আনন্দে দিশেহারা হয়__তেমনি 
একট! ভাব-_সার্থক হওয়ার ভাব সিগারেটের প্রতিটি টানে__ 
শিরায় শোণিতে সঞ্চরণ করে ফেরে আজকাল । শুভাঁকে 
মাঝে মাঝে মনে পড়ে | ওর সেই চন্দ্র-স্য্য-বঞ্চিত বাড়ি 


অথর্ব দিদিমা আর রুনা মা ছোট. ভাইটি ওদের নিয়েই, 
কাটিয়ে দেবে সারাটি জীবন ! বেচারী শুভ] 1 পার্টির মিটিঙে . 


ওর*শাণিত যুক্তির সামনে প্রতিপক্ষ দাড়াতে পারে না--অথচ 
রায় সায়েবের সামনে ওর মত -অসহাঁয় ছুটি নেই। ওদের 
অত্যাচার উপেক্ষা করবার মনোবল ওর আঁছে-"*প্রচুর 


-৬ মনোবলই আঁছে। 


* প্রায়ই ইচ্ছা হয় শুভার কানে গিয়ে ওকে ভাল করে 
০ ৫ ডু 


বুঝিয়ে দাঁরিপ্র্যের অন্ধকূপ থেকে টেনে. নিয়ে আসে এই 
আলোর পৃথিবীতে | বুদ্ধিমানের] যদি জ্রগতের সম্পদ হৃ্টি না 
করলে তো পৃথিবীর গৌরব কতটুকু! বুদ্ধিমানের] যদি জ্ঞানে 
স্বাস্থ্যে চারুকলায় সংস্কৃতির শিখাকে উজ্বল করে ন! তুললে 
তো. সভ্যতার উন্মেষ হ’ল কেন?” সুখী হবার অধিকার 
সকলেরই আছে, শুভারও আছে । শুভাকে সে স্রেচ্ছা্বত 
দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে'। 


দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে পা তুলে আধ-বোজা চোখে ৃঁ 


চুরুটের দীর্ঘ শিথিল টানের সঙ্গে চিন্তাগুলি কল্পনার মধ্যে রঙ 
লাগায়--বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে সেই ধর আর সেই 
পরিজন আঁর শুভার সেই দারিদ্র্যবহনের অটল সঙ্কল্প এতটুকু 
প্রশ্রয় দেয় না অলস কল্পনায় । ওর বীক1 ঠোঁটের কোণে শাণিত 
এক টুকরা হাসি-বিদ্রপে ঝলমল- করে সর্বদা । যুক্তির 
চেয়ে বড়-_অন্থনয়কে টুকরে! টুকরো করে দেয় অনমনীয় সেই ' 


‘পাতল! হাঁসি তার মত মারাত্বক অস্ত্র শুভার ভারে বুঝি 


দ্বিতীয় নেই। প্রশান্ত মনে মনে হার স্বীকার করে |. 

তবু প্রত্যহ মনে হয়__শুভ1 একবাঁর আসবে না এখানে ? 
প্রশান্তও পৃথিবীকে সৌন্দধ্যশীলিনী করতে পারে-_ প্রশাস্তরও 
সহষ্টিক্ষমত| কম নয়। কণ্ট মাঁসই বা এই ফ্যাক্টরীর ভার 
নিয়েছে সে। চারদিকের আগুনের ছোঁয়চি থেকে সে যে 
এটিকে রক্ষা করতে পেরেছে-_এ কৃতিত্ব তাঁরই তো। ছু” 
ছুবার ঢেউ উঠেছিল। পুজোর বোনাস আর মাগ গি ভাতা 
বাড়ানোর দাবি । মালিক হাল ,ছেড়ে বললেন, যা ভাল 
বোঁঝ'কর-_কিছু টাকা মঞ্জুর করে দিচ্ছি। 

অর্ধেক মাইনে বৌনাস--আর ছু” টাকা মাঁগংগি ভাত! 
বৃদ্ধি__ধর্ণঘটের প্রগাঢ় ছায়া ক্যান্টিরীর পাশ কাটিয়ে গেল । ' 

রতন কটন মিলের ম্যানেজার সর্বেশ্বর বাবু বললেন 


কাজটা ভাল করলেন না প্রশান্ত বাবু। ঘি দিলেই আগুন 


জভ্বলবে--বারো মাঁস ঘি ঢালবার ব্যুবস্থা করতে পারবেন তে! ? 
"_ প্রশাস্ত বললে-_অসন্ধষ্ লোক নিয়ে কাঁজের পড়তা হবে 
কেন সর্কেশবর বাবু। গো A 'ব্যবস! চলে ন! 
কখনো । 

কিলার নান কমে এলে_ আমাদের অবস্থা কি 
দাড়াবে-_. - j 

ES BE টাকায় টাকা লাঁভ__. 
এ তো! যুদ্ধের বাঁজারেই সম্ভব হয়েছে, টাকায় সিকি লাভ এ 
নিয়েও তো না বাঁচবার কথা নয় । 

সর্েশ্বর বাঁবু রাগ করে কথ! বলেছিলেন .কিছু, প্রশ্াস্ত, 
রাগ করে নি। লাভের অংশ কমে গেলেই এদের মাথায় 
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে । এরা ছু চোখের সীমানায় যতটুকু 
পড়ে, তারই মাপজোপ নিয় ব্যতিব্যস্ত । কিন্তু দৃষ্টির দোষ, 


. অস্কারে আঁঘাঁত লাগলেই কেটে যায়, নতুন করে রফা- 
নিষ্পত্তি করে বেশি লোকসানই দিয়ে বসে এরা । সৰ্ব্বেশ্বর বাবু 


৯, 
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শ্রমিকদের দাবী পৃরিয়ে এক দিন ছুঃখ করেছিলেন, মিল 

তুলে দেব, এত কয় লাভে ভূতের খাঁটুনি খেটে পোষায় না । 
মিল তুলে দেন নি তিনি । ভূতের কাধে চেপে আছেন 

বলেই ভূতেদের নাঁচের ধকল তাঁকে সইতেই হয় । 

' নীচের হলঘরে আলে! বলে উঠল, কোলাহল দুরু হ’ল। 

চাকর এসে খবর দিলে বাবুর এপেছেন। | 


সিগারেটের টিন আঁর চা নীচের ঘরে পাঠানোঁর হুকুম. 


দিয়ে প্রশীস্ত নেমে গেল । : 
সৰ্ক্বেশ্বর বাবু বললেন, এই শুনুন এ'দের ক ব্যাটারা 
_কিবলে। 


লক্ষ্মী গ্লাস ভারি ম্যানেজার কমল মিত্র বললেন,, 


টোয়েনটি-ফাঁইভ পাঁরসেন্ট পে ইনক্রীজ প্লাস টোয়েনটি পাঁর- 
সেন্ট এ্যালাউন্স। নিন ঠেলা, কি দিয়ে সামলাবেন সামলান ৷ 

আচ্ছা, বন্ধন স্থির হয়ে । একটা পরামর্শ করা যাক । 

পরামর্শ আর ছাই। সব ক’ট মিল, ফ্যাকৃটরী-এক জোট _ 

হয়েছে, ইউনিয়নের থ, দিযে নোটিশ দেবে পনেরো দিনের। 
একেবারে মোক্ষম কাঁছিমের কামড়। হতাশ সর্বেশ্বর টিন 
থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে চেয়ারের হাতলে মাথাটা! 
হেলিয়ে দিলেন । 

বেঙ্গল কটন মিলের ম্যানেজার অনস্ত চিজ বললেন, 
পুরা মাহিনায় ছুটি, ক্যাজুয়াল লিভ পনের দিনের, আউর 
. মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ভি ভিমাও করছে । . | 

প্রশান্ত বললে, ছুটি তো এ্যাডজুডিকেশনে যাঁবে, সেদিন 
মিল ওনা্”এসোসিয়েশনে ঠিক হ’ল না? আর মেডিক্যাল 
টিউমেন্ট 1 কেন ডাক্তার নেই আপনার মিলে? 

আরে ভক্টার আছে, দাওয়াই ভি, আছে, লেকিন উ 
আদমী-আচ্ছা দাওয়াই মাতা হয় | 
. বেশ তাও কিছু রাখবেন। লাভের একটা সামান্ত 
অংশ দিলেই তে! ভাঁল ডাঁজারখান! ' ও ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা 
হতে পারে। 
| LECT বললেন, পারে তো সবই 
মশয়-“*কিত্ত লাভের মাঞ্জিন' কমে গেলে-**ভুতের ব্যাগার 
খেটে লাভ | | 

প্রশান্ত ছেসে বললে, ভুতদের. যখন ছাড়াই যাঁবে না, 


আঁর আদায় করতে হবে ভাল কাজ, তখন ওদের ভাল থাকা ' 


আর ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হরে বৈকি? 

সর্ধেশ্বর রাগ করে বললেন, আঁপনাঁর তো ফ্যাকৃটরী নয়, 
কাজেই ও কথা.বলবেন বৈকি । 

প্রশাস্ত বললে, মালিকের মনের ইচ্ছে না জানলে কি এ 
কথা বলবার সাহস আমার হুয়। ভাল খাওয়া পরা আর 
ভাঁল থাকার দাবি আমার আঁপনারু যেমন আছে, ওদেরও 
তেমনি আছে। 
"_ কমল মিত্র বললেন, আচ্ছা সে না হয়. যতদুর স্তব ব্যবস্থা 








করা গেল, কিন্তু পে আর এলাউদ্দের দাবি মেনে নিলে," 


বি সর্বেশ্বর বাবু যা বলেছেন, উন ব্যাগার বেওয়ুক্ছাড়ী, 


আর কিছুই হবে না। রঃ 
প্রশান্ত সিগারেটের ছাই ঝাঁড়তে ঝাড়তে বললে, কাল কি নর 


১৩৫৪ . . 


পরশু দুপুর বেলায়--একটা মিটিং কল করা যাঁক। তাঁর আগে রি 


মিলের আয়ব্যয়ের হিসেবট! ভাল করে পরীক্ষা কর! দরকার । 


অনস্ত দোবে রললেন, আঁমেরিক] মাল ছাড়লে তো. তেজ ৮ 


. থাকবে না__-বিলকুল ডাউন হয়ে যাবে। 


হাঁ_সে হিসেবও মোটামুটি কষতে হবে । তবে যাই ' - 


বলুন-_-এ বাঁজার নামতে এখনও ছু” বছর তো যাঁবেই। .. 

সর্বেশ্বর বললেন, তা হুলেও“তো বাঁচি। বাজার নামলে 
ব্যবসা তো! গুটোতেই হবে । ভাববেন না .এককার *দাঁধি 
বাড়িয়ে আবার তা কমানো যাবে । . 

প্রশান্ত বললে, ্ট্যাঙার্ডঅব লিভিং যেমন তেমনি আঁয়- 
ব্যয় চলবে । একটা কম-_আর একটা বেশি এ টপদি--. 
টারভি কন্ডিশনে পৃথিবী চলতে পারে না । 

ব্রিজের আসর বসল-_অন্ত দিনের মত জমল না । সকাল 
সকাল খেলা ভেঙে সবাই উঠলেন । 

কমল মিত্র বললেন, হিসেব-নিকেশ করতে ছু’চার দিন 
সময় নেবে_মিটিংটা আসচে সপ্তাহেই হোক । 


রি 
. সর্বেশ্বর বললেন, তাই হোক-_ওরা তো এখনও নোটিশ ++” 


দেয় নি। 

সবাই চলে গেলে প্রশান্ত আপন মনে টির জা 
মুঠো শক্ত করে রাখবার চেষ্টা. কোথায় নেই | চাঁচ্চিল, 
জেনেরাল ন্মাটদ্‌-থেকে চুনোপু*টি সর্বেশ্বরবাবু পর্য্যন্ত | 
সাত্রাজ্যবাদ আর পু'জিবাদে'আঁতাত চিরকালের | সাআজ্যবাঁদ 
না টিকলে পু'জিবাদ বাঁচে কি করে | একের অম্পদ-হৃষ্টির 
মূলে বহুর দুর্দশা ও দাসত্ব_এ কলঙ্ক অপসারিত না হলে 
পৃথিবী সুস্থ হবে নাঁ। লোকের ত সীমা নেই_সে চায় 
আরও । অস্ুষ্ঠ থেকে পর্বতপ্রমাণ । লষ্টয়ের সেই গল্পটা 


মনে পড়ল--একটা লোকের কতটা জমি আবশ্যক । লোভের , 


বশে স্বর্য্যোদয় থেকে সুধ্যাত্ত পর্য্যন্ত যে সব জমির উপর দিয়ে ' 
সে ছুটে ছুটে চলল-_-মনে করলে সবই" তাঁর অধিকারে -_ 
তার ছুরাশা তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। সর্য্যান্তের 
মুহুর্ত পূৰ্ব্বে যেখানে সে থাঁমল-_-চিরদিনের মত--সেই সাড়ে 
তিন হাঁত জমিটুকু তার দেহকে দিলে যথার্থ আশ্রয়। 
প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে হাত বাড়ানোই ত অনধিকার | 
অথচ পু*জিবাঁদ তা স্বীকার করবে নাঁ_লাম্াজ্যবাদ ত'যুরং 
দেহি বলে দীড়িয়েছে। 


সুখী হবার অধিকার সকলের আছে__এ কথা স্বীকার 


করে প্রশাস্ত--কিস্ত কারো সুখ কেড়ে নিয়ে সুখী হওয়] নয়। 


. কারও ঘাসত্বে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার বাঁসনাঁও তাঁর 


নেই। এগুলি হ’ল ছুর্বল-_-দাভিক---ক্ষমতাঁলোভীর বর্বর * 


ক টু 
itis eterna 


Stables ht ছড়িয়ে দেওয়া দরকার হাতের 
ES হুল সমান না হতে পারে--একটা রুগ্চআর একটা 
র্ ₹ রোজই জের নিতে বাগ ছার খালের হনে 
পরামর্শ করে । তিনি ওর কাঁজে অত্যন্ত সুখী । বলেন আমরা 
বাগপ্রস্থের যাত্রী-কিছু শুনিও না। কারখানা! আর শ্রমিক 
: অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এট সর্বদা মনে রাখবে 1 
র প্রফিট কমলে - 
ফি পেলেই যথেষ্ট । আরে যুদ্ধের কথা বাদ 
নৃক্কেশনে নর ব্যাপারটা চট করে নষ্ট হবে নাং 
হাতে জিনিস নষ্ট হবে নী 
কত্ত আমি ত নতুন । 
নতুন বটে--আনাড়ী নও । উনার আর চলতি বাজার 
. ষ্টাডি করে নিয়েছ--কোন দিন তোমায় ঠকতে হবে না। 
ঁ একে অগাঁধ বিশ্বাস বলা যায়। প্রশান্ত নিন্ধের মতামত 
i খাটাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে ন] । অর্থের সুপরিচালনায় 
 মান্ষের কল্যাণ | খেয়ে পড়ে সুস্থদেহে সে যদি কাজ করে 
ৃ রুট কোন দিক দিয়ে কোন মুহুর্তেই প্রকাশ 
| অভাব বোধ হতেই বিক্ষোভের জন্য যে সম্তারনা 
দেবেই বা কেন? . 
পিসটা ঘুরে প্রশীস্ত এল শুভাদের বাড়ির 
ক সামনে নয়--কেননা সে গলি পায়ে-হাটার 
টির সেখানে অচল । বীধানে! গলি চারবার পাক 
যেখানে শেষ হয়েছে__তাঁরই একপ্রাস্তে শুভাদের 
খানা. পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রশান্ত । 
ভেতরে অনেক কণ্ঠের মিশ্রস্বর-__যেমন উদ্দাম আলোচনা 
5 চত ধঙ্াৰ তেমনি চলছে। শহরের আবর্জনারূপী ওই 
__ বাড়ীখানিতে বসে--ভারতবর্ষের অসংখ্য শ্রমিক ও দরিদ্রদের 
যুক্তি চিন্তা করছে যাঁরা-_এ তাঁদের বিলাস ন! ক্ষেপামি 
কয়েকটি মিটিঙে বক্তৃতা করলেই সাম্যনীতি চালু হবে না 
_ কিংবা সিনেমার রূপালী পর্দায় লাখ দেড় লাখ টাকার চুক্তি- 
নামার স্বাক্ষরকারিী নায়িকার মুখনিঃস্ত মন-তাঁতানো 
. বন্তৃতাঁও কোন ফল, প্রসব করবে না। সে বক্তৃতা করতাঁলির 
সমর্থনে প্রেক্ষাগৃহ কাপিয়ে তুলবে শুধু। কৌতুকলোভী পু'জি- 
বন্ধের টিকিট কিনে মুচকি মুচকি হাসবেন সস্তা 
বগাসিতার : 'অভিব্যক্তিতে । স্বের শাসনের আওতায় 






































এই সোজা LAG 


; ar একথা কত দিন বলেছে শুভা অথচ 
ৰ্য্যক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ছে না কি । 

কড়া নাড়বে কিনা ভাঁবছে--ওপর থেকে হাসির হল্লা 
গলি বুকে আছড়ে পড়ল । দীঘ বিলমিত হাসি । হয় তর্কে 





_ আজ- আগামী কাল 


সপ মিলাইলা মিলা মিলা মল সপ লা মিলা দলা সিলসিলা সিপিএল সিল পালি ১২ 


৫৬৩. 


_ কেউ হেরে গেল নতুবা ু'জিবাধের ওপর কটাক্ষ করে কোন ই 
শাণিত মন্তব্য বর্ধিত হ'ল । 
কে-কাকে চান? টি 
ঠিক মুখোয়ুখি দাড়িয়ে প্রশ্ন করলে একটি ছেলে। হাতে টা 
তার বইয়ের গোছা-_জাঁম! কাপড়ে তার সত্যকার পরিচয়: রা 
লেখা । বইগুলি কলেজের পাঠ্য হতে পারে, “কমিটি a 
লিটারেচারও হতে পারে। বি 
প্রশস্ত উত্তর দেবার আগেই সে বললে, নি র 
হবে না--এটী বুর্জোয়াদের ক্লাব বর নয়। সরে পড়ন। 
প্রশান্তর বেশবাস দেখেই ছোকরা আঘাত দেবার লোভ 
সামলাতে পারলে না। ওর অপরাধ কি-_বুদ্ধির ত পরিপক্ক ol 
অবস্থায় সাম্য-দর্শন স্বভাবতই অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে থাকে। 
ছোকরা চলে গেলে প্রশাস্তও কিরে এল |: ৰ অহ 
ছর্ভেন্ঠ। আঘাত দেওয়াই হ’ল তাঁর প্রকাশ রর 1 মাৰবাদের 
সেতুবন্ধন কেউই স্বীকার করে না ভালবাসার প্রশ্ন তুললে 
পুঁজিবাদী ভাববে এট! সহজাত সেবার প্রবৃত্তি--নিঃস্ব ভাববে 
ওটা বুর্জ্দোয়া বনবার-একটি পরিচিত ভঙ্গি । কিছু দিন আঁচ 
তার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তারীতি ওই ধরণেরই তো ছিল। 
মোটরের কাছে ফিরে এল প্রশান্ত । } i 
একটি সুবেশ যুবক গ্যাসপোষ্টের কাছে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
সিগারেট টাঁনছিল-_হয়ত প্রতীক্ষা করছিল প্রশান্তর lL 
প্রশাস্তকে দেখে সে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, 
আপনাকে আমি চিনি-__বত্রিশ নধর বাঁড়ীটাতে দিন কয়েক. . 
আপনাকে দেখেছি। আর একদিন দেখেছিলাম মেয়েটির... 
ক্ষ সমর্থন করে যেদিন রায় সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া কাজা 
ঝগড়া । ১ 
যুবকটি হেসে বললে, রায় সায়েব তো আপনাদের ভদ্রতা 
রেখে কথা রলেন নি। যাই হোঁরু-_ওই মেয়েটির সন্বন্ধে_- 
প্রশান্ত বিরক্ত হ'ল। তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুভাকে নিয়ে 
আলোচন!। করতে সে রাজী নয়। মোটরের ছয়োরটা লে রি 
নিঃশব্দে সে তার ভেতরে আশ্রয় নিলে । 
যুবক এগিয়ে এসে বললে, আপনি রাগ করবেন জানি-- 
তবু ও যে সাংঘাতিক মেয়ে সেকি আপনি বুঝতে পারেন নি?  : 
না_বুঝতে চাইনে। তীব্র ভৎপনায় প্রশাস্ত প্রায় চেঁচিয়ে. 
- উঠল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দাও । 
যুবক সিগারেট ফেলে দিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। রঃ 
সে দিন তো পায়ে হেঁটে এসেছিলেন-_-আজ একখানা দিতে না 




















“শৈলেশ্বর বোস | কথাটি চাঁবুকের মত সপাং oo রিড 
শান্তর পিঠে পড়ল। স্মৃতিশক্তি তার দুর্বল নয় টি 

ড্রাইভারের পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, রাস্তার ওপিঠে oo 
শা্ী মিত তোঁ। এক বের সক বের জহে আগি জিলা 








পরমাণুর অভ্যন্তরে অপরিমেয় তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া রহি- 
য়াছে। অনুরূপ শক্তির অধিকারী না হইলে তার মধ্যে 
প্রবেশ করা সম্ভব নয়। পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন, 
প্রোটন ও নিউট্রন__নানা! উপায়ে ইহাদের পরমাণু হইতে 
বিচ্ছিন্ন কর যায়। কোনও প্ররক্রিয়াদ্বারা সংগ্রহ করিয়! 
ইহাদের কোনটিকে অপর কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রেরণ 
করিতে চাহিলে তাহাকে তেজযুক্ত করিয়! দিতে হইবে, নতুবা 
পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত হুইতেই সে বিদায় হুয়া আসিবে। 
পরমাণুকেন্দ্রের তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্ধেস্ঠে ও সেখানকার 
তেজোভাগারের চাবিকাঠির সন্ধানমানসে অনেককাঁল ধরিয়া! 
চেষ্ঠা চলিতেছে । এই জাতীয় প্রচেষ্টার সবগুলিরই মূল 
করণীয় ছিল পরমাণুলোকে হান] দিবার জন্ত কণিকাঁদের 
অমিত শক্তিধর করিয়া তোল! । 

চলস্ত পদার্থের শক্তির পরিমাপ হয় উহার বেগের 
পরিমাপদ্বারা। কোন বস্তর বেগ যত বেশী হয় উহাতে 


সংশ্লিষ্ট শক্তি তত বেশী হুইয়া থাকে । মৌলিক কণিকাদের . 


বেগপ্রদান করিয়া উহাদের শক্তিসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই 
নিৰ্প্মিত হইয়াছিল পরমাণু বিভাজন যন্ত্র সাইক্লোট্রন। সাই- 
ক্লোট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর মৌলিক কণিকা প্রোটন ও 
তৎগোষ্ঠীয় ডয়েটরণ কিংবা আলফা ক্রণিকাকে প্রচণ্ড বেগ 


বিটাট্রন যন্ত্র--বামপার্থ্ের গোলাকার গবাক্ষপথে এক্স-রশ্মি নির্গত হয় 


বিটাট্রন 


অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


প্রদান করিবার বাবস্থা হুইয়াছে। কিন্ত এই যন্ত্রও কার্ধ্য- 
কারিতায় সর্ববথা উপযোগী নহে । পজিটিভ তড়িং-গ্রস্ত ভারী 
কণিকা ভিন্ন হালক! ও নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত ইলেকট্টনকে এই 
যনদ্বার] বেগযুক্ত করা সম্ভব নহে । তাই সাইক্লোট্রন আবি- 
কারের পরেও মৌলিক কণিকাঁকে বেগমুক্ত করিবার প্রয়াসের 
সমাপ্তি হয় নাই। ইলেকট্রনকে অনুরূপ বেগপ্রদান করিবার 
জন্ত যে যন্ত্র নির্প্মিত হইয়াছে তাঁহারই নাম বিটাট্রন। 
আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার 


মাইল, সে গতির স্বরূপ উপলব্ধি কর! মাহ্থুষের সাধ্যাতীত। " 


অথচ মাস্ষের হাতেই আজ ইলেকট্রন যে গতি পাইতেছে 
তাহার পরিমাণ পুরাপুরি এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ন! 
হইলেও অন্ততঃ উহার ৯৯*৯৯৮*/, ভাগে পৌছিয়াছে। বিটাট্রন 
যন্ত্রের ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া ইলেকট্রন এক সেকেগ্ডের আড়াই 
শত ভাগ সময়ের অবসরেই ওঁ গতি পাইয়া! থাকে, যাহার 
ফলে উহার ভর প্রায় দুই শত গুণ বধিত হয় । 

তড়িং-গ্রস্ত পদার্থ ও চৌম্বকশক্তি এতদুভয়ের মধ্যে এক্ট 
নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে । উহার! একে অন্তকে প্রভাবান্বিত করে । 
তড়িৎ-গ্রপ্ত কণিকা ঘদি গতিশীল হইয়া কোন চুম্বকের প্রভাবে 
আসিয়া পড়ে এব চৌন্বকষক্ষেত্রের সমকোণে চলিতে থাকে 


তবে চুম্বকের আকর্ঘণে জড়িতগ্রস্ত কণিকা সরল রেখায় না * 


পা 


* চৈত্র 


গান পথে পরিক্রমণ 
ৎ, ইলেকট্রনকে গতিশীল 
চি শ্িকক্ষেত্রে ছাড়িয়া 
, দিলে উহারও অনুরূপ অবস্থা হয়। 
সকল পদার্থের ভিতর দিয়া 
তড়িংপ্রবাহের চলাচল সম্ভব হয় 
না। যে পদার্থের তড়িংসংবহুন 
করিবার উপযুক্ততা আছে তাহা- 
দের পরমাণুর একটি বৈশিষ্ট্য 
থাকে । উহাতে এমন কতকগুলি 
শিথিল ইলেকট্রন থাকে যাহারা 
সহজেই পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন 
হুইয়া*্যায়। কোন সংবাহক 
তারের ভিতরে এই জাতীয় 
ইলেকট্রনগ্চলি বাহির হইতে 
কোন প্রেরণা পাউলেই একটা 
বিশিষ্ট দিকে চলিতে আরম্ভ 
করে। কয়েকটি উপায়ে এই 
প্রেরণ! স্বপ্্রি করা সম্ভব, তন্মধ্যে 


বিটাট্রন ্ পর ৬৫ ২. 
রা 
পপ 
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সাইরোটরন যন ( ক্যাফোপিয়! বিশববিদ্ভালয়) 


তড়িংকোষের ক্রিয়! অন্যতম | তড়িংকোষের ছুই প্রান্ত সংবাহক ইলেকট্রনেরা গতিশীল হইয়া উঠে এবং তক্ছন্ তৎকালে চক্রে 


তার দিয়! জুড়িয়া দিলে প্রবাহ পাওয়া! যায়, এই প্রবাহ প্রকৃত 
পক্ষে তারের ভিতর দিয়া তড়িংকোষের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্তে শিথিল ইলেকট্রনদের গমনকার্ধ্য বা স্থানাস্তর ভিন্ন 
আর কিছু নহে। একথা এখানে উল্লেখ কর! সঙ্গত যে, 
কোন একটি বিশেষ ইলেকট্রন বেগপ্রাপ্ত হইয়া তড়িৎকোষের 


' একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরাসরি গমন করে না। 


একটি ইলেকট্রন কোন পরমাণু হইতে নির্গত হুইয়৷ পার্শববর্জ 
অন্ত পরমাণূতে সংলগ্ন হয় আবার এই শেষোক্ত পরমাণুর 
ইলেকট্রন তৎপরবর্ত্তা পরমাণুতে যুক্ত হয় ; এই প্রকার বিনিময়- 
কার্খ্যের ফলেই এক প্রান্তের ইলেকট্রন অপর প্রান্তে পৌছায়, 
তবে কার্ধ্যত আমর! মনে করিতে পারি যেন একটি ইলেকট্রনই 
তারের ভিতর দিয়া বরাবর চলিয়া আসিল । ইলেকট্রনের 


* এবল্প্রকার চলাচল যত দ্রুত হয় প্রবাহের তীব্রতা তত বৃদ্ধি 


পাঁয়। 

যদি কোন গতিশীল ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় শূন্তমার্গে একটি 
নিৰ্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষে পরিক্রমণ করে তবে এ গতিশীল 
একক ইলেকট্রন ও তাঁহার কক্ষ কার্ধাত তড়িংসংবহুনকারী 
তারের কুণ্ডলী ( তড়িৎচক্র ) বলিয়| পরিগণিত হইতে পারে । 

এই আলোচন! হইতে একথ! সিদ্ধান্ত কর] চলে যে কোন 
গপ্তিশীল ইলেকট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে উহা! 
চক্রপথে পরিক্রমণ করিবে এবং তৎকালে উহাকে তড়িৎ 
চক্রের সমতুল্য বলিয়া মনে কর! চলিবে । 

কোন তড়িংচক্রের ভিতরে যে কারণেই হোক চৌম্বক 


*গ্রাজাবের পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকিলে তারের জাতাত্বরীণ 


তড়িংপ্রবাহের উৎপত্তি হইতে দেখা! যায়। ইহার নাম 
আবেশ । এই কারণে একটি তারের কুণ্ডলী লইয়! উহার 
ভিতরে একট চৌন্বকদণ্ড প্রবেশ করাইতে থাকিলে কুগুলীতে 
তৎকালে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। চৌন্বকদণ্ড কুগুলী-অভি- 
মুখে অগ্রসর বা কুণ্ডলী হইতে নির্গত হইতে থাকিলে চৌস্বকদ্ড 


ও কুগুলীর পারস্পরিক দূরত্ব পরিবর্তনে চক্রাভাত্তরে চৌস্বক- 


প্রভাব বদ্ধিত বাঁ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার জন্যই উপরোক্ত 
আবেশের স্থষ্টি হয়। চৌন্বকদণ্ড কোন বিশেষ অবস্থায় (কুগুলীর 
অভ্যন্তরে বা বাহিরে ) স্থির হইয়া থাকিলে কোন প্রবাহ 
পাওয়া যায় না, কারণ" এই সময়ে চক্রাভ্যন্তরীণ চৌন্বক প্রভাব 
অপরিবর্তিত থাকে । চৌন্বকপ্রজ্তাবের পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতার 
উপর আবেশোতৃত প্রবাহের তীব্রতা নির্ভর করে। চৌস্বক- 
দণ্ড ব্যবহার না করিয়া অন্ত কোন উপায়ে চক্রে চৌস্বক- 
প্রভাবের পরিবর্তন করিলেও আবেশের উৎপত্তি সম্ভব । 


পর্যাবেক্ষণে ইহাও দেখা যায় যে, কোন তড়িৎকুগুলীতে 
তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকিলে তৎকালে উহছ। স্বয়ং একখণ্ড 


৫৬৬ 





হইবে পরিবর্তনশীল প্রবাহ চালন| করিলে প্রথমোক্ত চক্রে 
(গৌণ) আবেশজনিত প্রবাহ পাওয়| যাইবে । একথা 
এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে মুখাপ্রবাহ পরিবর্তিত না হুইয়া 
স্থির থাকিলে গৌণচক্রে প্রবাহ পাওয়া যাইবে না, কারণ মুখ্য 
চক্রে প্রবাহিত তড়িতের পরিবর্তনের ভিতরেই. বহিয়াছে 
গোৌণচক্রাভ্যন্তরে পরিবর্তনশীল চৌম্বকপ্রভাৰ তথা আবেশ 
উৎপত্তির হেতু । গৌপপ্রবাহের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে মুখ্য প্রবাহের 
স্বরূপ ও পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে, পরিবর্তনের 
বৰ্ধিত হার আবেশকে তীব্রতর করিয়! তুলে। মুখ্য প্রবাহ 
ক্রমবর্ধমান হইলে গৌণ প্রবাহ্‌ও তদমুসারী হইয়। থাকে । 
এক্ষণে আবেশের উদ্ভবের জন্ত প্রয়োজনীয় পূর্ব্বোক্ত 
সজ্জাকে একটু বদলাইয়া লইলে অন্ত প্রকার প্রতিক্রিয়া পাওয়। 
যাইতে পারে । মনে করা যাক, গৌণচক্রে ব্যবহৃত তারের 
কুগুলীর পরিবর্তে বৃত্ারুতি কাচের আঁধারে রক্ষিত ভ্রাম্যমাণ 
ইলেকট্রনকে গ্রহণ কর! হুইয়াছে। ইতিপুর্বে্ব বল! হইয়াছে 
যে তারের কুণ্ডলী ও ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রন রচিত চক্রের মধ্যে 
তড়িৎপ্রভাব বিষয়ক একা আছে। এইরূপ সন্জা করিয়া 
লইয়া যদি মুখ্য চক্রে ক্রমবর্ধমান প্রবাহ চালন! কর! যায় তবে 
আবেশবশত “ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রন চক্রে”ও অনুরূপ গৌণ 
প্রবাহের উদ্ভব হওয়| সম্ভব, এই স্থলে ইহার স্বরূপ কি হইবে 
দেখা যাঁক। 
- সাধারণ তারের ভিতরে যখন প্রবাহ চলে তখন প্রবাহের 
বৃদ্ধি হইলেই ইলেকট্রনগ্ডলি তারের অভ্যন্তরে বদ্ধিত বেগে 
চলিতে আরম্ত করে। উপরোক্ত ইলেকট্রনচক্রে তড়িং- 
প্রবাহের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে চলমান ইলেকট্রনের গতি 
বাড়িয়া যাইবে । কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই চক্রে 
একই ইলেকট্রন সমস্ত চক্র পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছে ; 
(তারের কুগুলী নির্মিত চক্রের সঙ্গে এখানে প্রভেদ রহিয়াছে) 
* _স্থতর!ং প্রবাহের বৃদ্ধি সেই একই ইলেকট্রনকে বারংবার 
বৰ্ধিত বেগ প্ৰদান করিবে । তাহা হইলে অবস্থাটা দাঁড়াইতেছে 
এইরূপ যে, বুস্তপথে ভ্রমণকালে মুখ্য প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনের 
জন্য ইলেকট্রন প্রতি মুহুর্তে বেগর্দ্ধির প্রেরণা পাইতেছে 


প্রবাসী 
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বিটাট্রনের রশ্মিপ্রভাবে পরমাণু চুণীক্কৃত হইবার পর আলফা কণিকা ও 
প্রোটন বিপরীত দিকে যাইতেছে ( উইলসন প্রকোষ্ঠে গৃহীত ফোটে! ) 











ইলেকট্রন যখন পুনরায় যাত্রারস্তন্থলে 
ফিরিয়া আসিতেছে বেগে 
বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে.। যখন যুখ্য- 
প্রবাহ ক্ষিপ্রগতিতে চরম মাত্রায় উঠিতে 
. থাকে সেই অবসরে যদি ইলেকট্রন 
বহুবার ব্ৃত্তপথে পরিক্রমণ করিবার 
উপযুক্ত হয় তবে প্রবাহের চরম বুদ্ধির 
মুহূর্তে এই ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগযুক্ত 





ব্যবস্থায় মুখাপ্রবাহের পরিবর্ধনরীতি 
যত ক্ষিপ্রতর হইবে ইলেকট্রনের বেগ 
তত প্রচণ্ড হইবে । বিটাট্রন যন্ত্রে এই প্রক্রিয়া দ্বারাই* ইলেক- 
টনকে পূর্বোক্তপ্রকার বেগ প্রদান কর! সস্তব হইয়াছে । 
এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্ বলয়াকৃতি ফাঁপ| একটি 
কাচের পাত্র বা নল লওয়! হুয়। একটি লাইফ বেপ্টের আকৃতি 
করিলে এই নলের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে । নলের ভিতরটা! বাস্কু 
বচ্ছিত; ইহার এক পার্শ্বে ইলেকট্রন উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা 
আছে__বন্দুকের গুলির মতই ইলেকট্রনকে এই যন্ত্র হইতে 
বেগে ছুড়িয়া বাহির করিয়| দেওয়া হয় বলিয়া ইহার 
নাম দেওয়] হয় “ইলেকট্রন গান্‌’”। সমস্ত নল খিরিয়া উপরে 
ও নীচে রহিয়াছে ১৮০ ৮৭৬১ ১০৮ ইঞ্চি আকুৃতিবিশিষ্ঠ 


বিটাটটন-সংশ্লি্ উইলসন প্রকোষ্ঠ ( পরমাণু চুণীকরণ স্থান ) 
ও আনুষঙ্গিক ফোটো তোলার ব্যবস্থা 


লৌহ্সন্থলিত তারের কুগুলী-_-১২৫ টন ওজনের ইম্পাত 
ও তদুপরি জড়ানো সংবাহুক তার-__যাহার. ভিতর দিয়া 
২৪ হাজার ভোণ্ট উদ্ভূত ১০০ এম্পিয়ার শক্তির পরিবর্তী 


প্রবাহ চালানো। হইতেছে । এই প্রবাহ সেকেণ্ডে ৬০ বার * 


১৩৫৪ * 


এবং এই কাঁরণে একবার ভ্রমণশেষে * 


হইবার সুযোগ পাইতে পারে। এই. 





Hr 





বিটাট্রন সঞ্জাত রশ্মির ছবি তুলিবার ব্যবস্থা কর। হইতেছে 


bh 4 

আন্দোলিত হয় অর্থাৎ কমে বাড়ে এবং এক সেকেণ্ডের 
২৪০ ভাগ সময়ের মধ্যে শুন্ত হইতে চরম মাত্রায় পৌছায় । 

বেগযুক্ত ইলেকট্রন উৎস হুইতে মুক্ত হইবার পুর্ব্ব হইতেই 
নলবেষ্টনকারী কুগুলীতে তড়িৎ চাঁলন! কর! হয় যাহাতে 
কুগুলীর অন্যান্তরপ্থিত লৌহ চুগ্ধকহ প্রাপ্ত হয়। নলে প্রবেশ 
করিয়াই ইলেকট্রন তড়িৎচুম্বকের প্রভাবে পড়ে ও চক্রাকারে 
নলের ভিতর ঘুরিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে কুগুলীতে 
প্রবহৃমাণ তড়িতের শক্তি বাড়িতে থাকে এবং আবেশক্রিয়'র 
ফলে নলমধ্যস্থ ইলেকট্রনের বেগও ক্রমে বাড়িয়া যার । তড়িৎ- 
প্রবাহের শক্তি যখন চরম মানে পৌছায় সেই অবসরে 
ইলেকট্রন আড়াই লক্ষ বার নল পরিক্রমণপূর্ধক এক 
“ সেকেণ্ডের ২৪০ ভাগ সময়ে ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
প্রচণ্ড বেগপ্রাপ্ত হইয়| থাকে । 

এই অবস্থায় ইলেকট্রনকে সহসা অপর কোন তড়িৎ- 
ক্ষেত্রের সাহায্যে চক্রপথ হইতে সামান্ত বিচলিত করিয়া 
_ আনিয়া নিক্ষেপ কর! হইবে নলের এক পার্শ্বে রক্ষিত এক ধাতু- 
পদার্থের উপর । পরমাণুকেন্দ্রের দিকে এই পদার্থের অগ্রসর 
হইবার কালে ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণুকপিক।র সংঘর্ষ বাঁধে, 
তাহ্টীরই ফলে সেখান হইতে এক্-রশ্িকপে অমিত 
তেজোরাশির উদ্ভব হুয়। 

এই রশ্মি প্রচণ্ড শক্তিম্থিত। সাধারণ এক্স-রশ্মি নলেও 
৯ বেগযুক্ত ইলেকট্রনের আঘাতেই এক্স-রশ্মির উৎপত্তি হুইয়! 
খ্ব|কে, কিন্ত এই সকল নলে ইলেকট্রনকে কয়েক হাজার 


তা: পনির রর প্রভাবে বেগপ্রদান করা হয়। 
সে তুলনায় ব্রিটাট্রন হইতে ইলেকট্রন যে বেগ প্রাপ্ত হয় তাহ! 
দশ কোটি ভোণ্ট হইতে উৎপন্ন তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবপ্রাপ্তির 
সমতুলা। মাত্র চব্বিশ হাঁজার ভোল্ট ব্যবহার করিয়া এই 
শক্তি পাওয়া যায়। বিটাট্রনের কার্য্যকারিতার ফলেই শক্তির 
এবন্প্রকার অসাধারণ পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছে । 

মানুষের শরীরে যে শক্তির এক্স-রশ্মির নিরাপদ প্রয়োগ 
সম্ভব, বিটাট্রনসপ্তাত রশ্মি তাহা! হইতে পনর হাজার গুণ 
বেশী শক্তিশালী । রেডিয়ম হুইতে যে তীব্রতম গামা রশ্মি 
উদ্ভৃত হয়, বিটাট্রনের রশ্মি তাহার চেয়ে অন্ততঃ বিশগুণ 
তীব্রতর । যে কক্ষে এই বিটাট্রন সঞ্জাত রশ্মির কৃষ্টি হয় 
সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলগ্ধন না করিয়| প্রবেশ 
করিলে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। অমিত তেজযুক্ত এই রশ্মির 
অনেক প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে-_ছুই-একটির উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে। এই রশ্মির সাহায্যে বার ইঞ্চি পুরু এক 
খণ্ড ইস্পাতের ভিতরকা'র সকল অবস্থা মাত্র পাঁচ মিনিটে 
জানিয়া লওয়! সম্ভব। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রয়োগ 
অনন্তসাধারণ ফলপ্রদ। ইহারই সাহায্যে মানুষের দেহাভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষা কার্য্যাদি সুষ্ঠু ও স্বস্মতরভাবে করা সম্ভব । 

কিন্ত বিটাট্রনসপ্তাত রশ্মির প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র রহিয়াছে 
পরমাণু বিষয়ক গবেষণ] ব্যাপারে । কস্মিক রশ্মির সঙ্গে যে 





বিটাট্রনযন্ত্র (পিছনের দিক হইতে ) 


তেজ সংশ্লিষ্ঠ থাকে বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মির তেজসম্পদ তাহার 
সহিত তুলনীয় । কম্মিক রশ্মি সম্পর্কিত ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ 
ঠুকরিবার বিবিধ সার্থকতা আছে, কারণ পরমাণুর গঠন বিষয়ে 
কস্মিক রশ্মি নবতম সমন্তা আনয়ন করিয়াছে । কম্মিক 
রশ্মির আঘাতে পরমানু হইতে মেসোন নামক কণিকা নির্গত 






উৎপত্তি সন্তব হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে । এই কাৰ্য্য 


করিবার জন্ত বিটাট্রনকে আরও শক্তিশালী রশ্মি টি করিবার 


উপযুক্ত কর] প্রয়োজন বলিয়া অনুভুত হইয়াছে । নবতম 
__ পরিকল্পনায় উন্নত ধরণের বিটাট্রন নির্মাণের নানা উদ্যোগ 
_ আরম্ভ হইয়াছে । তন্মধ্যে রাশিয়ার ভেক্সলার পরিকল্পিত 

_ সিনকোটন অন্যতম । 


রে করিতে কা স্তন রঙ্ষিারা মেসোনের বি 


পতিত ee পারার ট ও প্র হুইবে নাদিৰ 
সত্যতার সানি ও অকরুণ চরম পরিণতি । 


_ ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথা 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


ভাঁরতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথার পরিচয় দেবার 
আগে “সঙ্গীত শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা দরকার । 
‘সঙ্গীত’ শব্দটির ভেতর তিনটি কলার সমাবেশ পাওয়] যায় ও 
.সে তিনটির নাম নৃত্য, সীত ও বান্ধ ।. সঙ্গীতের র্ূপই এ 
তিনটি কলার একত্র সমাবেশে সার্থক হয়। কিন্তু ‘সঙ্গীত’ 
শব্দটির প্রাচীনত্ব ও ইতিকথ। যতটুকু আমাদের জানা! আছে-- 
5 ll রি নারদই বোধ হয় প্রথমে ‘সঙ্গীত’ এই শব্দটি সঙ্গীত- 





লি সং বাস্ধং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং 
| চ্যুতে” ।৯  মকরনাকার নারদের আগে নাট্যশীস্ত্রকার 
i লা ব্ৰহ্মা, কশ্যপ, 
মাক, দুৰ্গাশক্তি, কোহল, বিশ্বাখিল, অখ্বতর, বিশ্ববন, তুঝুরু, 
-..শিক্ষাকার নারদ, মতঙ্গ এবং এমন কি পার্ম্বদেব পর্যন্ত 
a এ ‘সঙ্গীত’ শকট তাদের সঙ্গীতএস্থের কোথাও উল্লেখ করে- 





ছেন ব'লে মনে পড়ে না। এ ছাড়া প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার 
5 যুগে, কৃ, 





যু, সাম ও অথর্ব এ চার বেদের কোনটির প্রাতি- 
শাখ্যে অথবা নারদী, যাজ্ঞবক্ষ্, মাওুকী, মনঃসার প্রভৃতি 
রর শিক্ষাুলিতেও ‘সঙ্গীত’ শব্দটি ব্যবহার করা! হয়নি। 
.. ত্রাঙ্ষণ, সংহিতা! ও বর্মহত্রের ভেতরেও “সঙ্গীত” শব্দটির 

কোন উল্লেখ নেই। যা আছে তা বত্মান সঙ্গীতকে 
র জহে গান’, গতা বা গতি! গাথা? অথবা ‘গান্ধৰ’ 
: লি দ্যৰহার করা হয়েছে; 'অথচ বৈদিক সাহিত্যের 
_ সবসুলিতেই বাগ্যন্ত্র যেমন বীণা, স্বদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি এবং 








নৃত্য ও গানের পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। সির 


১ সঙ্গীত মকরন্দ ১৷৩,৯ | 


প্রবাপী”, বৈশাখ ১৩৫৩ ( পৃ. 8-৫0 ) সংখ্যায় 
দহ নার রা ৰ 


চারদিকে. করতালি দিয়ে নৃত্য অথবা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে 
খক্ছন্দ গাথিক, সামিক ও স্বরাস্তর প্রভৃতি স্বরযোগে গান 
করার উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে 
নাট্যশান্রকার ভরত নাট্যকলার পরিচয় দিতে 
“এবং গানং চ নাট্য, চ বাগ্ধং চ বিবিধাশ্রয়ম্”ত শব্দ- 
গুলির উল্লেখ করেছেন যদিও ‘নৃত্যং’ বা “নৃত্তং শব্দের 
জায়গায় “নাট্যং* শকটিই সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন। 
নাট্যের সার্খকত! আঙ্গিক লীলায়িত গতি ও ছন্দকে নিয়ে, 
কাজেই “নাট্য” শব্দটির ভেতর “নৃত্য! শব্দটির যে অস্তনিবেশ 





গিয়ে যু 


আছে এ কথা ধরে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। আর এ 


জন্যেই বলা যায়, ভরত সঙ্গীতের ত্রৌরযত্রিক রূপটির আভাস 


পাকেপ্রকারে দিয়েছেন যদিও তার স্পষ্ট উল্লেখ কিছু করেন ০ 
নি। স্পষ্ট উল্লেখ একমাত্র ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর ভেতর 


মকরন্দকার নারদই করেছেন বলা! যায় ৪ 


মোট কথা ৭ম, ১১শ শতাৰী থেকেই নুম্পষ্ট ভাষায় + 
নৃত্য, গীত ও বাছ্ের সমবেত রূপ হিসাবে আমরা সঙ্গীতের... 


উল্লেখ পাচ্ছি। তার আগেও প্রাতিশাখ্যে 'গণক়িতিভ্য: 
‘উহগানে’, ‘স্তোভশ্চ সামাগ্ঃ, প্রভৃতি এবং | শক্ষাদিতে গান, 
গীতি, গাঁথ। ও গান্ধ্বগানের উল্লেখ নৃত্য ও বাতের লিহনিলদে 





পেয়ে থাঁকি। এ ছাড়া আর্ধেয় ও. সামবিধান ্রাহ্মণে এবং 


সামতন্তরে অরণ্যেগেয়গানি, গরামেগেয়গান, উহ্গান ও প্তোভ 
গানের মারফতে সামগানের পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পেয়েছ্ছি । 


তা ছাড়! নাট্যশাস্ত থেকে আরম্ভ ক’রে ব্বহদ্ধেশী, মকর, 





৩! _নাটিশাজ (কালী সং) ২৮৭ EE 


পের “গান্বর্বশান্তরে সঙ্গীত” প্রবন্ধ দ্রব্য । 


PD 





প্রবর্তক’, কার্তিক, ১৩৫৩ ( পৃ. ৩১৭-৩২০: সংখ্যায় ee 


ছি 


= 








+ *চৈত্ৰ- ভারতীয় সঙ্গীতের সাত স্বরের জন্মকথা ৫৬৯ 
টিং 'রড্নাকর, পারিজাত, রাগবিবোধ, সঙ্গীতদৰ্পণ-সঙ্গীত ও সময়- উন্নত আকারে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজেই ক্ৰমোন্নতির 


সাঁরের্সময় রমন গীত, বাঘ ও নৃত্যের প্রচলন অুব্যাহত ছিল 
* ব’লৈ মনে ৰ্ী। কিন্তু বৰ্তানে সঙ্গীতের কোঠায় এ তিনটির, 


» একত্র সমাবেশ একেবারে অপরিহার্য বলে পরিগণিত নয় 
- যদিও নাঁট্যকলার ভেতর তাঁর প্রচলন এখনে! রয়েছে । 


= সঙ্গীতের উৎপত্তি রা জন্মকথার পরিচয় দেওয়া আগে দরকার ।- 


bd 


প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের সন্বন্ধে কোন কথা -বলতে গেলে 


সঙ্গীতশীস্্কারেরা! বেশীর ভাগই সঙ্গীতের . উৎপত্তির কথা 
বলতে গিয়ে বলেছেন “গীতং নাদাত্মবকং”, অর্থাৎ নাঁদ বাঁ শব্দই 
গীত তথা সঙ্গীতের শরীর অথবা শব্দ থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি 
হুয়েছে। নৃত্য ও বানের বেলায়ও তাঁই_“বাছ্ং নাদব্যক্তয! 
প্রকান্মতে.। তদ্বয়ান্থগতং নৃত্তং নাদাধীনমতন্ত্রয়ম্‌ 1”* এই নাদ 
অথবা শব্দকে আদি অথবা স্থক্ম শব্দ বলা হয়েছে যে. শব্দের 


" ভেতর শীস্তকাঁর ও দর্শনকারের! বিশ্বত্রন্মাগকেও অন্ততুক্তি 


করেছেন । এই আদি বা স্থন্ম শবকে অনাহত ও আঁহত ভেদে 


দু'ভাগে ভাগ ক'রে আঁহত শব্দ থেকেই সঙ্গীতের টস | 


জন্ম এ কথা সঙ্গীতশান্ত্রকীরের! বলেছেন। 

কিন্ত এ গেল নিছক দর্শনের কথা । কারণ যে কোন শব্দ 
সুলরূপে প্রকাশ পাবার আগে স্ুন্ম আকারে নাভিতে প্রথমে, 
তার'পর হৃদয়ে ও কণ্ঠে ও শেষে মুখে স্থল আকারে প্রকাশ 


- খা পায়। বাঁতাসই শব্দের কারণ । শব্দ হবার আগে বাঁতাস 


অর্থে প্ৰাণবায়ু দেহের ভেতর পাঁচটি স্থানকে অতিক্রম ক'রে 


স্থূল শব্দরূপে বাইরে প্রকাশিত হুয়। এই প্রাণবায়ুকেই.. 


দর্শনশানস্তরে .শব্দবনন্থ, তন্ত্রে কুগলিনী, কালী ছি কা 
হয়েছে । 
কিন্ত দর্শনের কথ! বাঁদ দিলে ইতিহাঁস ও ক্রমবিকাঁশের 


- {দিক থেকে সঙ্গীতের জন্মকথাঁর একটি ইঙ্গিত আমাদের পেতে 


এল 


হবে। সঙ্গীত তথা সঙ্গীতের স্বর, সুর বা রাগরাগিণী একেবারে 


আকাশ থেকে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নি। সমাজের মান্ুষই প্রতিভা - 4 
ও প্রচেষ্টা দিয়ে সঙ্গীতকে প্রকৃতির অন্তর থেকে আবিষ্কার : 


, করেছে--তাঁও করেছে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের 


৯ 


সি 
কি 


খারাকে অনুসরণ করে। ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন প্রাগৈতি- 
হাঁসিক যুগের বিশাল ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে খখৈদিক' যুগে 
চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ; তারপর বৈদিক যুগেরও পরে 


ওপনিষদিক যুগে বাঁছিক ও আত্তর উভয় দিকেই সংস্কৃতি যেমন 


আধার বিকাশের পরীকাঞ্ঠায় উপস্থিত হয়েছিল, একেবারে 


নয়, যুগ-যুগান্তের ক্রমৌ ন্রতির ধারাকে অনুসরণ ক'রে, সঙ্গীত-. 


কলাঁও তেমনি অসভ্য আঁদিম বিকাঁশের. ভেতর দিয়ে 
বীরৈ ধীরে উন্নত হতে হতে দেশী ও মার্গ__অসংস্কত 
ও সৃংস্কৃত এ ছুটি রূপের ভেতর দিয়ে ক্রমে রাগ, অলঙ্কার, 
মুছ'না, তান ও সঙ্গীতের. বিচিত্র বূপভেদের সম্ভীরে বতান 





* ৫1 সঙ্গীতরত্বাকর.( Adyar ed.) ০৮1, পু; ২২. 


৬ 


ধারাকে অধ্ীকার, করার, উপায় নেই। সঙ্গীতের পরিপূর্ণ 


 ূপও- এই ক্রমোদ্নতে বা! ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে 
প্রা্থিদিক ও, বৈদিক যুগকে অতিক্ৰম ক'রে, এতিহাসিক 


তথ] হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের বিভিন্ন যুগে বিচিত্র 
কূপে প্রকাশ পেয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করতে 
হবে। নারদীশিক্ষা ও রদ্বাকরের আর্চিক, গাথিক, সামিক; 
্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরগুলির পরিচয় দিলেই 
সে ক্রমিক প্বরবিকাঁশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় । 

একেবারে গোঁড়াকাঁর দিকে সঙ্গীত একটি মাত্র স্বরকে 
নিয়েই পরিপূর্ণ ছিল আর সে যুগের নাম ছিল আর্ঠিক। 
সঙ্গীতের প্রাণই স্বর। সুর বা রাগ-রাগিণীর রূপও এই 


স্বরের বিশ্তাস-বৈচিত্রের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আঁিক.' 


যুগে স্বর মাত্র একটি ছিল, কিন্তু তা ষড় বা, খষভ, গান্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বরের ভেতর কোন্‌ 
স্বরটি ছিল একথা এখনে! ঠিকরকম ভাবে আবিষ্কার করা ' 
হয় নি। সঙ্গীতের বিকাশযুক্ত এতিহাসিক দিকটাও এখনো 
আমাদের কাছে অজ্ঞাতই বলা যায় । তাঁরপর সঙ্গীত কখন 
থেকে আমাদের সমাজে প্রবেশলাভ করেছে তারও ঠিক ঠিক 
ইতিহাস আমরা জানি নি। শুধু আমরাই বা কেন, পৃথিবীর, 
সমস্ত জাতির ইতিহাঁসেই সঙ্গীতের জন্মকথাঁর তারিখ এখনো 
পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারে নি। পাশ্চাত্য সা এরিক 
ব্লোমও একথা স্বীকার ক'রে বলেছেন £ 


“We do not know when music কির a 
Gonsciously cultivated art in England, * * not 
can we tell how it first shaped itself.” 
রাশিয়ান সঙ্গীতবিশারদ ক্যাল্ভোকোঁরেশীও স্বীকার 
“As to the music, all that could be said 
would: be merely ~ conjectural.” কেননা, “No 
actual example of primitive Russian music 75 
known, # গ ” 

ভারতীয় সঙ্গীতের কথাও তাই । সত্যিকার ইতিহাসও 
ভারতীয় সঙ্গীতের নাই, কাজেই ব্োমের মতই আমাদেরও 


"স্বীকার করতে হবে.ঃ 


“Unfortunately for history music was for 
centuries transmitted merely by ear and by 
tradition, and even when some system of 0069 
tion ‘was in use, it long’ remained so inexact 
as to serve merely as a rough remainder of what 
was already known to the Performers from 


‘aural teaching.’ টি 





৬. Vide 12520 tn England, 0.1 ct 


৫৭০ | - প্রবাসী " | | ১৩৫৪* , 


যাই হোক, সঙ্গীতের: এঁতিহাসিক গবেষণ! যাঁরা করেন উৎপত্তি নিয়ে যে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা! করেছেন তাতেও, 
তাঁদের ভেতর অনেকের অভিমত £ মধ্যমই (মা) আদি স্বর প্রথম স্বর হিসাবে মধ্যম স্বরকেই তিনি গ্রহণ কূরেছেন্ত 1৯৮ . 
যাকে আচিকের স্বর ও' সুর ছুইই বল! যেতে পারে । অনেকে এছাড়া The 12921 Culture of the 12762 
বলেন নিষাদই (নি) আদি স্বর ।- মিঃ শেষগিরি শাস্ত্রী 77/51080 17085 বইয়ের সুপঙ্ডিত লেখক স্বামী শংক রানন্দও* 
সামগাঁন নিয়ে আলোচনা করার -সময় উদাত্ত, অন্ুদাত্ত' “বৈকাশিক ধারাকে, অনুসরণ করে বৈদিক দেবতাদের 
ও স্বরিত স্বর নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন, এবং উদাত্ত, _-উৎপত্তির মতো! সাঁত সুরের উৎপত্তির, একট! দার্শনিক ও -. 
- অঙ্দাতত ও স্বরিত স্বর তিনটির জায়গায় নিষাদ, ষড় জ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ “Ti 
খষভ স্বরের পরিচয় দিয়ে বরং সাঁমিক দের কথাই টেনে evolutionary process of the musical notes is: 
এনেছেন বলতে হবে ।* . very much the same by that of the Vedic deities. ' 

হুলুগার 'ক্ফচারিয়ারও এই সামিক যুগের কথা তুলে 12 fhe Arya society.”>> তিনি বৈদিক দেবতাদের . 
উদাত্ত, অঙ্থদাত্ত ও স্বরিত স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । 0858 স্বরের বিকাঁশ.সন্বন্ধেবিলতে গিয়ে বলে- 
তৰে সেখানে তিনি গানে একটিমাত্র বরের তিন রকম ভাবে ছেন; বরুণ দা আকাশই ছুটির প্রথম দেবতা । খস্যহিতার 


সু প্রথম মণ্ডলের গোঁড়াঁকাঁর দিকে এই বরুণ দেবতার উল্লেখই 
খগ-৬পা | ৰ ৰু দিয়েছেন তনটি থক রর 
জা ভু রর বি SE কর! হয়েছে, যদিও তা দু’এক বাঁরই মাত্র । স্বামী শংকরানন্দ: 


বলেছেন £ : ৃ 
শ্রৌতনত্রের (১১১) একন্বরীগায়ন বা আঁচিকগাঁয়দ_ “ew We find that ‘the Tantric divi ision of 
“একক্রুত্যম = একক্ৰুতিসূততমনুক্ৰয়াৎ | পরঃসন্নিকর্ষঃ 1” কথা- the sound reuppears in the musical science.” 
গুলির উল্লেখ করেছেন ।৮ এখানে শান্্রীজী কিন্ত সাতস্বরের ' বরুণ বা আকাশের তান্ত্রিক বর্ণবীজ (9০89) মধ্যম (মা) 
ভেতর কোন্‌ স্বরটি এই “fixed 009 ॥০te” হবে তাঁর কোন -অথবা খষভ (রে) ৷ কাজেই এখানেও আদিম্বর হিসাবে 
নামোল্পেখ করেন নি। “সঙ্গীত” পত্রিকায় প্রকাশিত _ মধ্যমকেই (মা) পাওয়া যাঁয়। এই মধ্যম স্বরকে সোমনাথ 
(:54876965) An Hypothesis of the Origin and তার রাগবিরোধে বয় (‘unborn’ and ‘uncreated” DA 
Development of the 22 Srutis প্রবন্ধে বিদুষী ' শিল্পী স্বর বলেছেন।১২ শাঁঙ্গ'দ্বেব তার সঙ্গীতরত্বাকরেও (১.৪ ৬). | 
রাগিণী দেবীও এই আদি বা প্রথম স্বরকে নিষাদ (নি) বলেছেন £ “গ্রামে স্তাদবিলোপিত্বান্মধ্যমন্ত পুরঃসরঃ”এরং কলি- 
বলতে চেয়েছেন,-আঁর এর নজিরও তিনি দেখিয়েছেন সাম- নাথ.তার চীকায় “মধ্যমান্তবিনাশিত্বমিতি” ব'লে প্রকারান্তরে: 
পরিভাষাঁর নাম দিয়ে । তিনি বলেছেনঃ  - মধ্যম স্বরেরই অবিনাশিত্বের তথা স্বয়ভূত্বের কথা উল্লেখ করে-- 
“In the Samaparibhasa, the note ‘NT’ is ১ des- ছেন। ভরতের সমসাময়িক দত্তিলও একথা স্বীকার করেছেন ॥ 
70090 as the starting point of the Saman -চীকাকাঁর সিংহভূপালও দত্তিলের কথা উল্লেখ . করেছেন ॥ 
80216.৮৯ | | " যেমন--“মধ্যমস্তাবিলোপিত্বযুক্তং দভিলেন-_% * অলোপিনং 
| কিন্ত নারদী- শিক্ষাকাঁর . নারদ ণ্যঃ সামগানাং প্রথমঃ 'বিজানীয়াৎ সর্বত্রৈব তু মধ্যমম্‌ ৷* কাঁজেই সকল অবস্থায়, 
স বেণৌর্ধ্যমঃ স্বরঃ” বলে যে-মিলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ভাতে অর্থাৎ ষাড়ব, ওড়ব ও সম্পূর্ণ ঠাঁটের বেলায়ও মধ্যমের লোপ" 
বোঝা যায়, (বৈদিক স্বরের অবরোহ্ণ ধারাকে (descending নেই। সিংহ্ভূপাঁলও “ষাঁড়বিতত্ব 'উড়বিতত্বে চ মধ্যমস্ত লৌপো!, -. 
0:08:) অটুট রেখেও মধ্যমকেই (মা) প্রথম স্বর হিসাবে নাস্তি’ ব'লে একথা সমন করেছেন আর এজন্যে প্রশংসার . 
গণ্য, কর! “যায় । সামবেদের . ভাষোপক্রমণিকায় আচার্য ছলে ‘দেবকুল উৎপনত্বা_ দেবকুলে উৎপন্ন কথাগুলিও উল্লেখ: 
সাঁয়ণের মতে আবার প্রথম স্বর হয় ধৈবত (খা), কেননা করেছেন। আজকাল তাই সম্পূর্ণ ঠাঁটের মাঝামাঝি হিসাবে 
- সাঁতন্বরের বিকাশভঙ্গীকে তিনি আরোহণ গতিতে C ৪১৫৪০- . মধ্যম স্বরকেই আমরা এরহণ ক'রে থাঁকি,আঁর উভরাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ - 
8108. ০:97) স্বীকার করেছেন। রাগের নির্ণয়ও এ মধ্যম স্বরকে ধরে করা হয়। বিস্ৃত- ৫ 
মিঃ সুববা রাও তার 4 Plea for A Rational [1 আলোচনার ভেতর না| গিয়ে সংক্ষেপে সকল দিক থেকে" 
pretation of: Sangita :925%% প্রবন্ধে সাতস্বরের বিচার করলেও দেখা যায়, আর্চিকযুগের স্বর নিফাঁদ, অথবা. 
- ৪1 রামচন্দ্রন £ The Ragas of Karnatic f fs 














১০1 Vide ‘The Juurnati of the Music 805 


Music (1988 ), পৃ ১৩ demy, vol, IX, 1938, pts. I-1V, pp. 49-61 
* ৮1 Vide The Journal of the Musie Aca- ১১। Vide Rigvedie ture of the Pr 6/15- . 
demy. Vol. 1, 080. 1980, No. 1, 9, 158. . toric Indus, vol Il, p. এ 
৯1 Vide Sangeeta, Vol. June 1931, No, 3, ১২। শুধু মধ্যম স্বরকে টা এর ষড়জ স্বর ছুটিকেও. * 


বা 82 767 . রীগবিবোধকার স্বয়স্তু (‘৪০৮০7০ ) স্বর বলেছেন । . 


Nl 


“চৈতৰ 


ধৈবত ন] হয়ে মধ্যমই বরং হওয়া! উচিত--_বিকাঁশের ধারা ও 
বিজ্ঞানেৰ দিক থেকে অন্তত । 

* “সঙ্গীতে প্তীর্চিকযুগের পর আমরা পাই গাঁধিকযুগের 
বিকাশ | এই গাধিকয়ুগের স্বর বৈদিক দেবতা মিত্র ও 
বরুণের মতে! পঞ্চম ও মধ্যম (পা ও মা) স্বর ছুটি হবে, কেননা 
মিত্র ও বরুণের বর্ণবীজ হবে পঞ্চম ও মধ্যম স্বর । এই রকম 
সামিক যুগ বা তিন স্বরের যুগে তিনটি দেবতা দ্যৌ (আকাশ) 
পৃথিবী ও মিত্রের বর্ণবীজ অনুযায়ী মধ্যম, ষড়জ ও পঞ্চম 

(মা সা পা) স্বরের উৎপত্তি বুঝতে হুবে । এই মধ্যম, ষড়জ 








“কিং চ স্বভূবঃ সমপ” অথবা 
স্বম্মাদেব ভবস্তীতি স্বভুবঃ ্বপ্রকাশাঃ ; নো তু কল্পিতাঃ ৷” 
পণ্ডিত হুলুগ'র কৃষ্চারিয়ারও এটকে সঙ্গীতের তৃতীয় স্তর ও 


সাঁমিক যুগ বলে স্বীকার করেছেন | তা ছাঁড়া তিনি বলেছেন £ 


পক্ষ * it is clear that the 19280 scale was 
Tepeated in three ways—from স, ম, প, which 
are the bases for the higher and lower registers 
০1 0৫৪৮৪৪,”১৩ | মিঃ সুব্বা রাওয়ের স্বীকৃতিও তাই £ 
“Jt must be remembered that basic note or 


Sadja was in the centre of the scale,-ma the 
upper limit and p*” the lower limit”*s তবে 


রাগিণী দেবীর স্বর তিনটির সঙ্গে এই স্বর তিনটির - কোন 


মিল নেই। সামিকের পর স্বরাস্তর বা চার স্বরের যুগ আর 


সে চার স্বর গান্ধার, মধ্যম, ষড়জ ও পঞ্চম | এর পর ওড়ব, 
ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরের যুগ | এই শ্বরগুলির বিকাঁশ-পারম্পর্যকে 
ঠিক এরকমভাবে বোঝান যায়, 








(১) বরুণ বা আকাশ 
(মা) 
| | 
(২) মিত্র বা সুর্য বরুণ 
রঃ 1 =) 
=- (৩) ছাঁবা (দ্যো) পৃথিবী মিত্ৰ 
ও . মো) রা পো) 
| 
€৪) গা মা I -পা 
| | | [ 
এ €৫) বে গা না সা পা 
রা 
| [ [| | | | | 
(৭)নি ধা রে গা মা সা -পা 


~~, 





bl 


: ১৩! Vide The Journrtl of the Music Aca- 
demy, Vol. IT, April 1980, No. 2, p. 159. 
* ১৪। Ibid, Vol. IX, 1938, pts. I-IV, p. 49. 


“সমপাঃ ষড়জপকঞ্কমধ্যমা 


৫৭১ - 


পালিলা সলা” ৯ 


" অব্য হুলুগার ক্ৃষ্ণমাঁচারিয়ার ও সুব্ব! রাঁওয়ের বিকাশ- 
পারম্পর্য এই ধারার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এই রকম 
ভাগ ও পারম্পর্য বৈদিক বিকাঁশের পারম্পর্যকে অস্সরণ 
করেই করা হয়েছে । 

এ ছাড়া বৈদিক স্বর উদ্বাত্ত, অন্থদাত্তি ও স্বরিতের ( এবং 
প্রচয়ের ) প্রসঙ্গও আসতে পারে। উদাভ বলতে উচ্চ স্বর, 
অন্ুদা্ত নিয় বা খাদ স্বর আঁর স্বরিত উচ্চ ও নীচ স্বর ছুটির 
সমতারক্ষক (১8100126) স্বর । উদাতাদি-স্বর তিনটি ইতি- 
হাসের গোঁড়াঁকাঁর দিকে স্বর হিসাবে পরিচিত থাকলেও পরে 
“ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমঞচ”_-মন্দ্র ( খাঁদ ) মধ্য ও তার ( উচ্চ) 
হিসাবে (স্বরোচ্চারণের স্থান বলেই পরিচিত হয়েছিল )। 
যাক্তবন্ধ্য, নারদী, পাণিনীয়, মাগুকী প্রভৃতি শিক্ষা্ডলি আবার 
উদ্াত, অন্তুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি ( বৈদিক ) স্বর থেকে 
লৌকিক সাতটি: স্বরেরও উৎপত্তির কথা বলেছেন । যেমন, 


উচ্চে নিষাঁদগান্ধারো৷ নীচাবুষভধৈবতো। 
শেষাস্ত স্বরিত! জেয়াঁঃ ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥ 
অর্থাৎ (বৈদিক ). উদাত্ত প্রভৃতি তিন স্বর থেকে উৎপন্ন 
লৌকিক সাঁত স্বরকে বিভাগ করে দেখালে পাওয়া যায়, 
র্ধা সমপা নগা 
অনুদাত (মন্ত্ৰ), স্বরিত (মধ্য) উদাঁত (তার) 
কিন্তু সাত স্বরের ক্রমবিকাঁশের রীতিকে লক্ষ্য করলে 











"উদাত্ত ও অনুদাত্তের সমতারক্ষক স্বর স্বরিত তথ! ‘সমপ’ 


স্বরকেই আদিম ব1 সামিক যুগের স্বর বলা উচিত । ষড় জ- 
মধ্যম-পঞ্চম স্বর তিনটিকে সোমনাথ তীর রাগবিবোধে স্বয়স্তু 
ও অবিনাশী স্বর ব’লে উল্লেখ করেছেন তা আগেই আমর] 
উল্লেখ করেছি ৷ কাঁজেই এক স্বরিত স্বর থেকেই যদি অবিনাশী 
ও অপরিবতণীয় স্বয়ভু তিনটি স্বরের উৎপত্তি সম্ভব হয় 
তবে স্বরিতকেও স্বয়ত্ু ও অবিনাশী বলে গণ্য করতে হবে। 
কিন্ত শিক্ষাকাঁরদের ভেতর কারো! ইঞ্চিতেই তার আভাস 
পাওয়া যায় না; স্বরিত স্বরকে তারা উদাত্ত ও অন্দান্তের . 
পরে উৎপন্ন স্বর বলেই বরং পরিচয় দিয়েছেন । কাঁজেই 
শিক্ষাকারদের অভিপ্রায়কে আমরা এখানে রহস্তপূর্ণ বলেই 
মনে করি। সাত স্বরের ক্রমবিকাঁশের রীতি অস্থায়ী 
স্বয়ভু স্বর তিনটির ভেতর মধ্যম তথা প্রথম স্বরকেই আমরা 
প্রথমে উৎপন্ন স্বর ব'লে গণ্য করব । মধ্যমের পর অবরোঁহণ 
গতিক্রমে পঞ্চম ও পরে ষড় জ স্বরের জন্মকেই আমরা শাস্ত্র 
ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করব । কাঁজেই শিক্ষাকারদের 


- যদি সত্যই অভিপ্রায় হয় যে, উদাভাদি স্বর তিনটি থেকে 


লৌকিক সাতটি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে তা হলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী স্বরিত 'স্বরকেও সামিক যুগের স্বর ব'লে গণ্য ক’রে 
উদাত্ত ও অনুদাভ্ডকে আমরা স্বরিত তথা “সমপা” অথবা “পসমা” 


- স্বর তিনটির অস্তনিবিষ্ট স্বর বলে মনে করব । 


৫৭২ 


নারদীশিক্ষা, অধর্ববেদীয়া মাও্কীশিক্ষা প্রভৃতি, সঙ্গীত- 
রত্বাকর, রাগবিবোধ, পারিজাত ইত্যাদি গ্রন্থে পশু-পক্ষীদের 
তত্তিম স্বর থেকে সপ্ত স্বরের জ্ঞান লাভ কুরার কথা আছে। 
মাণুকীতে দেখা যায় বলা হয়েছে, 
“ষড় জে বদতি মন্ুরো গাঁবো| রত্তত্তি চর্যভে | 
অজ! বদতি গান্ধারে ক্রৌঞ্চন দত্ত মধ্যমে ॥ 
পুষ্পসাঁধারণে কালে কোৌকিলঃ পঞ্চমে স্বরে । 
-অশ্বস্ত ধৈবতে প্ৰাহ কুপ্তরস্ত নিষাদবান্‌ ॥১৫ 


রত্বাকরের চীকাকার কল্পীনাথ এসম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন £ 
“লোকতোহপি ষড় জািস্বররূপরিজ্ঞানায় ময়ুরাদিপ্রাণিবিশেষ- 
ধ্বনিং নিদর্শনাভিপ্রায়েণাহ-_মন়ুরেতি |” চিকাকার সিংহ- 
ভূপালও বলেছেন £ “ময়ুরঃ ষড় জযুচ্চরিয়তি, চাঁতক খষভম্‌, 
ছাগো গান্ধারম্‌, ক্রোধে! মধ্যমম্‌, কোঁকিলঃ পঞ্চমম্‌, দছুরো! 
ধৈবতম্‌, গজো| নিষাঁদমিতি চ” | আমর! কিন্ত এ উদ্বাহ্রণটিকে 
নিছক উপকথা! বা পৌরাণিক কাহিনী ( mythological ) 
ব’লেই মনে করি, কেননা আজ পর্য্যন্ত এসব প্রাণীর 
অস্ত বা শেষ শ্রুতি নিয়ে সাত স্বরের ধ্বনির সঙ্গে কোন 
রকম মিলিয়ে দেখার চেষ্টা কর] হয় নি। ডাঃ কুহন্‌ রাজাও 
সঙ্গীতরত্বাকরের ইংরেজী সংস্করণে স্বীকার করেছেন £ 

“The question of the correspondence in pitch 
among the sound of the seven birds and animals 
is an old one. It has to 09 tested.” আসলে একথী 
সত্য যে, পশুপক্ষীরা প্রভীকবিশেষ (5y!॥০০] ),--কোন- 
নাঁ-কোন বৈদিক দেবতাদের প্রতিনিধি রূপে এরা ব্যবহ্ৃত 
হয়েছে মাত্র । এর সত্যত! সন্বন্ধে পুঙ্থা হুপুজ্ঘরূপে গবেষণাও 
আজ পর্যন্ত হয় নি। জঙ্জীত-সাঁধকের! নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীতের 
অন্থশীলনই ক’রে থাকেন, কিন্তু স্বর, রাগ-রাগিণী অথবা শ্রুতি 
প্রভৃতির ভেতর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কোন রহস্ত আছে 
কি না অথবা এতিহাসিক উপাদানও তাঁদের ভেতর ক্রম- 
. বিকাশের দিক থেকে কিছু থাক্‌ৃতে পারে কি না সেসব নিয়ে 
' সময় ন্ট করতে তীরা মোটেই রাজী নন। অনুশীলনের 


অভাবে শুধু সঙ্গীতের কেন-_-অনেক বিষয়ের আসল তথ্যই- 


আঁমাঁদের কাছে এখনও রহস্তময় হয়ে লুকোনো! রয়েছে। 
নারদী ও মাুকী প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষা আবার শরীরের 





১৫। মাঁভুকীশিক্ষা! ৯-১০ 3 রত্বীকর ( Adyar ed. )১ p. 91 





প্রবাসী 





বিভিন্ন অঙ্গ থেকেও সাত স্বরের উৎপত্তির কথা উন্বেখ 
করেছে। &যমন মাঁওুঁকী বলেছে, বি. এ 

“কণ্ঠাহুততিষ্ঠতে ষড় জখষভঃ শিরসন্তথ] ৷ 

নাসিকায়াস্ত গান্ধার উরসে! মধ্যমন্তথা ॥ 

উরঃশিরোভ্যাং কণ্ঠাচ্চ পঞ্চমঃ স্বর উচ্যতে । 

ধৈবতশ্চ ললাটাদ্বৈ নিষাঁদঃ সর্বরূপবান্‌ ॥” 

অর্থাৎ কণ্ঠ থেকে ষড় জ (সা), শির থেকে খষভ (রি ), 

নাসিকা থেকে গান্ধার (গা), উর থেকে মধ্যম (মা), 
উর+শির+কঠ থেকে পঞ্চম (পা), ললাট থেকে ধৈবত 
(ধা) ও সর্বরূপবান বলতে সমস্ত অঙ্গের সন্ধি থেকে নিষাদ 
(নি) স্বর উৎপন্ন হয়েছে । এরকম হাতের পাঁচটি আঙুল 
থেকেও আবার সাত স্বরের উৎপত্তির কথা মাঁওুঁকীশিক্ষ। 
উল্লেখ করেছে। কিন্ত সেগুলিকে সাত স্বরের উৎপতিস্থান 
বলে গণ্য না ক'রে বরং সাঙ্কেতিক চিহজ্ঞাপক প্রতীক 
বলে মনে করাই উচিত। তবে সাতশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নারদীকার নারদ যে কথা বলেছেন সেটাই বরং যুক্তিসঙ্গত 
ও বৈজ্ঞানিক বলে আঁমরা ধরে নিতে পারি । নারদ তাঁর 


শিক্ষার পঞ্চমী ক্ডিকার ৭ম থেকে ১২শ পর্যস্ত শ্লোকগুলিতে - 
নাভি থেকে বায়ু উঠবাঁর সময় স্থানবিশেষকে স্পর্শ করার 


জন্যে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ শব বা ধ্বনি উৎপন্ন করে সে 
ধ্বনিগুলির তর তম ভেদেই স্বরগুলির নাম হয়েছে বলে মন্তব্য 


করেছেন । যেমন “নাসাং কণ্ঠন্ুরস্তালু জিহ্বাদস্তাংস্চ সংশ্রিতঃ, 


ষড় ভি? সঞ্জায়তে যস্মাৎ তম্মাৎ ষড় জ ইতি-স্মৃতঃ |” অর্থাৎ 
নাভি থেকে বাতাস ওপর দিকে ওঠার সময় নাসা, ক, 


. উর, তালু, জিহ্বা ও দস্ত এই ছটি স্থানকে স্পর্শ ক'রে শব 


উৎপন্ন করে বলে সে শব্দের নাম ষড় জ। এই ভাবে খষভাঁদি 
স্বরের এবং বৈদিক প্রথমাদি স্বরগুলিরও একটা যুক্তিযুক্ত 
পরিচয় দ্রিতে নারদীকার চেষ্টা করেছেন | শিক্ষাগুলিতে 
ষড় জাঁদি লৌকিক সাত স্বর ভিন্ন অভিনিহিতি, প্রানি, জাত্য, 
কষৈপ্র, পাঁদবৃত্ত, তৈরবপ্তন এবং তিরবিরাম ( বা তৈরবিরাঁম ) 


এই সাতটি বৈদিক স্বরেরও আবার পরিচয় আছে ।১৬ এ ছাড়া", 


ছান্দোগ্য উপনিষদে (১১২1১) সাঁমগানের বিনর্ধি, অনিরুক্ত, 
নিরুক্ত, ম্ৃছ শ্ক্ষ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বাস্ত এই সাত স্বরের উল্লেখও 
পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এসবের প্রচলন বত'মান সমাজ থেকে 


চনাঁয় আর আমর! প্রবৃত্ত হলাম নাঁ। - 
১৬1 শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পুঃ ৪৬৯ দ্রঃ । 





১৩৫৪০ ০ 


রর 


- একেবারে লোপ পাওয়ার জন্তে এগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলো- « 


-হাসপাতালের দরজার জাঁমনে | 


জি টু ৬ 


শুকতারা 


গ্রীরম। সরকার 


কাণ্ডিক মাঁস। শিশিরভেজা ভোরের বাতাসে শীতের অল্প 
আমেজ দিয়েছে।, রিজ্ত-বর্ষণ লঘু-ুভ্র মেঘের দল নীল 
আকাশের কোণে কোণে ক্ষণিক বিশ্রামে মগ্ন । দূরে কাঁঞ্চন- 
জঙ্ঘখার রূপালী চুড়া শরতের সোনালী কিরণে ঝলমল করছে। 
জেল রোডের ছোট্ট 8: বাগানে ফুটেছে 
অজন্র গোলাপ, চন্্রমল্পিকা ; রং-বেরঙের ডানা-মেলে-দেওয়া 
সিভি বের হাড ভান দার বি নয! 

বৈলা আটটা বাজে । ডাঁক্তারবাবুর পরিচিত, কালে! 
মোটর গাঁড়ীটা কংক্রিটের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে উঠে এল 
এংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স 
মিসেস্‌ সিমপন * দাঁড়িয়ে ছিলেন তারই প্রতীক্ষায়__ডাঁক্তার 
বাবুকে নিচু গলায় কিছু বললেন। দু'জনে একটু ভ্রুতপদে 
এগিয়ে চললেন সিড়ি বেয়ে তের নম্বর কামরার দিকে । 
লোহার রেলিং-দেওয়! খাটে শুয়ে ছিল মুদ্দিত শ্বেত কলিকার 
মত একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে। ভাক্তারবাঁবু ধীরে ধীরে তুলে 
নিলেন ভার হাতের মধ্যে . মেয়েটির তুহিনশীতল ছোট 
হাতখানি। ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা -করলেন-__- 
জীবনের কোন স্পন্দন মিলল না কোথাও । রর 
ছু'জনেই প্রতিদিনই 'দ্েখছেন জন্মম্তত্যুর খেলা-_-তবু আজ 
ভাঁক্তারবাঁবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন, প্রোঢা 


মিসেস সিমসন পরম স্নেহ্ভরে_ একটি চূর্ণ অলক সরিয়ে দিলেন 
মেয়েটির কপোঁলের উপর থেকে । 


মৃছ্ভাষিণী, স্বল্পবাক্‌ এই 
মেয়েটি যেন তাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। যে কয়দিন 
সে এখানে ছিল--বেশীর ভাগ সময় আয়ত চোঁখ ছুটি, মেলে 
বাইরের দিকে চেয়ে থাকত, প্রাণ ভরে উপভোগ ক্ররত বূপ- 
বস-গন্ধে ভরা ধরণীর বৈচিত্র্য । বাইশ বছর ধরে প্রকৃতির 
কোলে হেসে খেলে আজ যখন ঘুমিয়ে পড়ল-_সে রেখে 
গেল ন| কারও প্রতি কোন অভিযোগ, কোন ক্ষুন্ধ অভিমান ৷ 


"হাসপাতালের খাতায় লেখ! হ'ল-মালতী সাহার মৃত্যুর 


ক 


কথা। 

মালতীর শিথিল হাতের তলায় পড়ে ছিল একটি খাঁম-_ 
সাঁগরপাঁরের ঠিকানা বহন করে । তাতে ছাপ পড়ে নি কোন 
ডাঁকঘরের ৷ 
শ্রীতিভাজনেযু*** 

আমার এ চিঠি যখন টা হাতে পৌঁছবে, তখন 


- আঁমি জীবনের মেয়াদ শেষ করে অনেক দুরের পথে পাড়ি 


দিয়েছি। তেল-ফুরিয়ে-যাওয়! প্রদীপের মত জীবন আমার 
বেশী দিন জ্বলবে না জানি । এ চিঠি লেখার প্রয়োজন হয়ত 


* আঁজ শেষ হুয়েছে--তবুও বাইরের নীল আকাশের. দিকে 


' একটি বাড়ী করিয়েছিলেন“ 


ডাক্তার, নাম - 


সহজেই হ’ল । 


তাকিয়ে আজ তোমার কথাই বার বার করে মনে পড়ছে । 
ছ’ মাস হ’ল আমি এসেছি এই হাসপাতালে, ডাক্তার এবং 
নাসের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে আজ দাড়িয়েছি জীবনের 
প্রাস্তসীমায় । 

সাত বছর আগে এই দার্জিলিঙেই প্রথম দেখা হয় 
তোমার সঙ্গে । অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক" পিতা তার শেয় 
জীবনটা. এখানে কাটাবেন বলে জলাঁপাহাড়ের উপর ছোট্ট 
সান্ধ্যনীড়” তাঁর নাঁম।. চাঁর- 
দিকের ঘন পাঁইনবনের মাঝে আমাদের বাঁড়ীটা দেখাত 
হুরিৎ সাগরে মাথা-তুলে-থাকাঁ একটি ছোট দ্বীপের মত 
কাচের জানালার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দিনে দেখতে পেতাঁম _ 
বরফের পাহাড়ের চুড়াগুলো। পাশের ‘কটেজ’টা অনেক 
সময়ই খালি থাকত ; কদাচিৎ কোন বিদেশী লোককে দেখা 
যেত কয়েক মাসের ভাড়াটিয়া রূপে । সেবারও এক দিন 
দেখলাম, পায়ে চল! পথ দিয়ে পাহাড়ী মেয়ের! পিঠে বেঁধে 
মোটঘাট আনছে। প্রতিবেশী সম্বন্ধে আর কোন কৌতুহল 
জাগেনি। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলের কাঁছে দ্রাড়িয়ে 
বাবার জন্য কফি তৈরি করছিলাম। বাবা তার আরাঁম- 
কেদারায় বসে পড়ছিলেন খবরের কাগজ; মা ছিলেন 
রান্নাঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত । আমাদের জিমি কুকুরটাঁ 
বাইরে কাকে দেখে ছু-এক বাঁর ডেকে উঠে চুপ করে গেল। 
এমন সময় রান্নাঘরের দরজার কাঁছে অপরিচিত কণ্ঠে কে 
যেন বলে উঠল--“মাঁসীম], খুব যে ফোঁড়নের গন্ধ বেরুচ্ছে { 
পেটুক মাছুষ আমি, আসন পেতে বসে পড়ি এখানে |” 
মা সিদ্ধ সুরে তাঁকে বললেন-*₹“বেশ তো11” কাছে এসে 
দেখি শ্রামবর্ণের একটি ছেলে, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা হাসিতে 
উজ্বল । পরিচয় হতে বেশী দেরি হ’ল না.। তোমার মধ্যে 
সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশবাঁর ক্ষত ছিল বিধিদত্ত । 
তখন গরমের. ছুটিতে দাঁদাদের ছোট ছোট - ছেলেমেয়েরা 
দ্াঞ্জিলিডে এসেছে_শিশুমহলে “মণিকাকা”র সমাদর 
কখনও দেখতাম তোমাকে বাবার সঙ্গে 
রাজনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক করতে ; কখনও বা দেখতাম মায়ের 
কাছে রান্নাঘরে আসন পেতে বসে কিকি তোমার খেতে 
ভাল লাগে তাঁর লম্ব। ফর্দ দিতে । 

আমাদের পরিবারে তিন ভাইয়ের পর অনেক দিন বাঁছে 
জন্মেছিলাম আমি--একটি বোন । আদরের হয়ত অভাঁব ছিল 
না, কিন্ত আমাদের পরিবারে উচ্ছাসের আতিশয্য জিনিষটা 
কোন দিন ছিল না। আমি একটু বড় হবার আগে দাদার 
সকলেই ক্কতবিদ্য হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিদেশের 





৫৭৪. 
পিপিপি 


বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সুগম করেছে তাঁদের ভ্রমোন্নতির পথ । তাঁর] 
খাঁকত যে যার কাঁজের জায়গায়, কোন ছুটিতে হয়ত দেখা 
, হ'ত ওদের সঙ্গে ৷ স্কুলে পড়তাম, কিন্তু আমার কোন বিশেষ - 
বন্ধু ছিল না । কৈশোরের নিঃসঙ্গ দিনগুলো! আমার কাটত 
বাবার লাইব্রেরিতে। বাবা ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের 
খ্যাতনামা অধ্যাপক, দেশ-বিদেশের কাব্য-সাঁহিত্যের বইয়ের 
| অভাব ছিল না. বাড়ীতে । অপরিণত কিশোর-মন হয়ত 
অনেক কিছুই বুঝতে পারত না--তবুকি এক অন্ধ আকর্ষণ 
'অন্থভব করতাম ওই প্রায়ান্ধকাঁর ঘরে আলমারিতে সাঁজান 
বইগুলোর প্রর্তি। তুমিই প্রথম দেখা দিলে, প্রাণের . সতেজ 
চাঞল্য নিয়ে আমার সরম-কুঠিত জীবনে । . « 
তুমি ছিলে বিজ্ঞানের ছাত্র__পদার্থবিগ্ঞা তোমার পাঠ্য 
বিষয় সাঁহিত্যচ্চা ছিল তোমার অবসর সময়ের চিন্ত- 
বিলাঁস। কিন্ত বিদেশী কাঁব্যসাহিত্যে তোমার গভীর জ্ঞান, 
তীক্ষ বিশ্লেষণ-প্রভিতা যে-কোন উ'চুদরের সাহিত্যিরসিকের 
গৌরবের জিনিষ হতে পারত । আমাদের বেড়াতে যাবার 
“কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কতদিন মেঘমেছুর অলস মধ্যান্ডে 
বেরিয়ে পড়েছি অকল্যাণ্ড রোড দিয়ে “ঘুমে”র পথে ৷ কখনও 
বা গিয়ে বসেছি পাহাড়ী ঝরণাঁর ধারে- যেখানে ছ-পাশের 
তাঁপাতা নত হয়ে চঞ্চল জলে টুকরো টুকরো! হয়ে ভেঙে 
যাওয়া শ্তামচ্ছবি ফেলেছে । তুমি পড়ে শোনাতে কোন প্রিয় 
- কবির কবিতা । কখনও. বা “ভিক্টোরিয়া ফল্স্‌*-এর -রাস্তা 
'বেয়ে নেমে যেতাম পাহাঁড়ীদের কোন গ্রামের দিকে | কত 
সন্ধ্যা কেটে গেছে ওদের দেহাঁতি বাঁশীর স্থুর শুনে । 
স্কুলের পড়া শেষ হ'লে, কলকাতায় কলেজে পড়তে 
'এলাম। তুমি তখন পঞ্চম বাঁধিক শ্রেণীর ছাত্র। ছুটির দিনে 
নিয়ে যেতে ট্রামে করে ডালহাঁউসি, রেড রোড, কিংবা 
“লেকের ধারে । 
দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, শিবপুরেরু পথে । তোমার সঙ্গে থাকত 
“কেক আর ফ্রান্সে ভরা চাঁ। বোঁডিডে আমি কারও সঙ্গে 


বিশেষ কথা বলতাম না.। চিরদিন একলা! কাটিয়ে লোকের 
সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারতাম না । মেয়েরা সেটাকে ভুল - 
সহ্পাঠিনী মহলেও . 


করত ভাল মেয়ের অহঙ্কার বলে। 
নীরস গ্রন্থকীট বলেই পরিচিত ছিলমি। শুধু তোমার, কাছে 
আমি এত প্রগলভ হয়ে উঠতাম। পথে দেখা কত ছোটখাট: 
"জিনিষ নিয়ে, নিজেদের বোরিং এবং কলেজের -খুঁটিনাটি 

"ঘটনা 'নিয়ে অনর্গল বকে যেতাম । মন কোথাও বাধা 
পেত না।. 

-. ছু-বছর পর তুমি প্রথম তে প্রথম স্থান রিভার করে 
উত্তীৰ্ণ হয়ে গবেষণ| সুরু করলে । বিভিন্ন বস্তুর বর্ণচ্ছত্রের 
অনুশীলন ছিল তোমার বিষয়! সারা দিনই তোমার কাঁটত 
. বিজ্ঞান কলেজের, লেবরেটরিতে, গভীর রাত্রি পর্য্যস্ত ব্যস্ত 
' থাঁকতে নিজের, পড়াশুন1 নিয়ে । তবু ছুটির-দিনটা আমাকে 


প্রবাসী 


কখনও কখনও "বা ছু'জনে বেরিয়ে পড়তাম - 
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নিয়ে যেতে কখনও তোমার ভুল হ'ত ন|। কত সময় 
(শোনাতে (তোমু'র ভবিষ্যৎ কর্ম্মপস্থার কথ! । মেধাবী ছেল্লোর! 


অনেক সময় ভাল চাঁকরী পেলে .গবেষণাঁর পথ ছেট দেয়. 


এ নিয়ে তোমার মনে ছিল একটা গভীর ছুঃখ । তোমার 
চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল, তুমি ডি. এস-সি হয়ে বিলেত 


যাঁবার জন্য ষ্টেটস্‌ স্কলারশিপ পেলে। ০5545 
সারা হ'ল তোমার । - 


তখন আমি ছিলাম দার্ছিলিজে। এসে সবাইকে শোনালে - 


তোমার যাবার কথা--সকলেই খুব খুশী হলেন। তারপর 


এলে তুমি আমার পড়ার ঘরে । প্রথান্যায়ী শুভেচ্ছা জানাতে , 


: সেদিন পারলাম না, খবরট। শুনে চুপ করে বসে রইলাম। 


‘তুমি টেবিল. থেকে একটা মাসিক পত্রিকা! তুলে দেখছিলে | 


টিক্‌ টিক করে বেজে চলছিল স্তব্ধ ঘরে একট। ছোট ঘড়ি। 


আমার নিম্পন্দ ভাব তোমাকে বিস্মিত করেছিল্_হঠাৎ মুখ . 


তুলে চেয়ে দেখলে আমার নীরব চোখের জল কাঁছে এসে 
সেই প্রথম সবল ছুটি বাছর আকর্ষণে টেনে নিলে আমাকে 
তোমার বুকের মাঝে, আমার জলভরা চোখের দিকে তাঁকিয়ে 
কি.যেন দেখেছিলে | তোমার সদাচঞ্চল. চোখে ছিল না 


সেদিন তাঁর চিরাত্যন্ত হাসিটি, তোমার গভীর কালো নয়নে 


দেখেছিলাম শুধু বেদনার নিবিড় ছাঁয়া। খুব ধীরে আমার 
কপোলে একটি চুম্বন একে দিয়ে বলেছিলে-_“ছুঃখ করে! 


না_আমি ফিরে আসব 1” আমাদের হু’জনের মধ্যে এ ধরণের 
কোন কথা এর আগে কোন দিন হয় নি, বিচ্ছেদের দিন 
যখন এগিয়ে এল. ছঃসহ বেদনার. মধ্যে উপলব্ধি করেছিলাম. 


সেদিন__-কত ভাল লাগে তোমাকে | সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন 
করে তাঁর স্থৃতি আজও ভাসে, সেখানে আর কারও আসন 
হবে না কোন দিন । বেশী কথ! সেদিন হ'ল না আমার ক্ষীণ, 
ভীরু হাত ছুটি তোমার মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকৃক্ষণ বসে 


ছিলে । তোমার নীরব পরশ সকল মুখরতাঁকে অতিক্রম করে 


অতলম্পর্শ গভীরতার মাঝে নিয়ে গিয়েছিল | পাশের ' ঘরে 
রেডিওতে বাঁশী বাঁজছিল আঁশাবরীর সুরে । প্রিয় বিরহের 


কাম্নাঝরানে! সুরের মৃচ্ছনা সকালের সোনালী আলোয়. 


বেদনার জাল বুনে চলছিল । তোমার সঙ্গে আর দেখা 
হয় নি! 


তোমার বন্ধনে ধর! দিয়ে, নারীজীবনের চরম সার্থকতা 
1 কৈশোর-জীবনের ভাবনাবিহীন' 


লাভ করতাঁম এ কথা জানি 
দিনগুলো কাঁটে হাঙ্ধা হাওয়ায় ভেসে-চল| মেঘের মত ; 


আত্মীয়পরিজন ঘিরে থাকে চারদিকে 1. কিন্তু তারপর মন. চাঁয় ' 


একজনের নিবিড় সঙ্গ, মিলিত প্রেমে গড়ে তোলে শাম্তিনীড় 
জানি তিমি. আমাকে অপছন্দ করতে ন। কত দিন যখন 
অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি__আমি এত. সাধারণ . মেক্সে-_ 
কেন তোমার আমাকে ভাল লাগে? তুমি হেসে বলতে 


“সাধারণ ছেলের জন্ত তো সাধারণ মেয়েই ভাল!” তবু * 


a* 


La) 


" * দুর্লজ্য্য বাঁধ! . ছিল ছু'জনের মিলনের পথে। 


চৈত্র 


বার্ণ রাসেলের সমাজ-দর্শন . 
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প্রাচীনপন্থী 
এপিতাঁর একমাত্র সম্ভান তুমি । মা! হারা *ছেলেকে বুকে 
করে মানুষ করেছিলেন জননীর শ্েছে। এখনও আঁমার 


চোখে ভাসে তোমার বাবার আভিজাত্যমণ্ডিত ত্রাহ্মণ্য : 


মহ্মা-দীপ্ত মৃত্তিখানি। স্নেহের অভাব তার ছিল নাঁ_ 
কন্তাধিক বাৎসল্য পেয়েছি তার কাছে । আমার মুখে 


dl মীরার ভজন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন । কত দিন 


৬ 


bad 


আমাকে নিজে পড়ে শুনিয়েছেন উপনিষদের বাঁণী। তীর উদাভ 
কণ্ঠের ধ্বনি আজও আমার কানে বাজে । তবু তিনি কোন 
দিন আমাকে তোমাদের ঘরে বধুরূপে নিয়ে যাবার কথা 
কল্পনা করতে পারতেন না। এ শুধু ব্রাহ্মণ্যের অহমিকা নয় 
অশিক্ষিত মনের অন্ধ বিশ্বাসও নয়। তাঁর মত বিদ্বান, 
মননশীল লোক কমই দেখা যায় । কিন্ত তিনি এ কথা প্রাণ 
দিয়ে মানতেন-_-সমাজের কল্যাণ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনেক 
উপরে । তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল এই সংস্কারের 
উপর | তাঁর জীবনাদর্শের ভিত্তিযুলে নাঁড়া না দিয়ে আমাঁদের 
মিলন সম্ভবপর ছিল না। আর এত বড় আঘাত দিতে 
আমর] কিছুতেই পারতাম না । কাঁজেই মিলন আমাদের 
হ'ল না, তুমি বিলেত চলে গেলে । 

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারের উপরে দুঃখের কালো! মেঘ 
ঘনিয়ে এল ৷ মা হয় ত তীর স্বেহপ্রবণ মন দিয়ে আমার মনের 
কথা বুঝেছিলেন। একমাত্র মেয়ের ব্যথায় তীর মন ভেঙে 
গিয়েছিল কছুই করবার ছিল ন1। তার পর কয়েক- 
দিনের সামান্ত অসুখে আমাদের চিরদিনের মত: ছেড়ে চলে 
গেলেন । বাঁবা এ চরম আঘাঁতের অন্ত প্রস্তুত ছিলেন ন! ৷ তার 
মুখের সদীপ্রসন্ন হাঁসিটি আঁর কোন দিন দেখি নি। কয়েক 
মাসের মধ্যেই মনে হতে লীগল-_যেন কত বছর পার হয়ে 
বার্ধক্যের প্রাস্তসীমায় পেখছেছেন । আমাদের সংসারের সব 
দায়িত্ব চির দিন বহন করেছেন মা। শ'াখা-পর] দুটি শুভ্র 
কল্যাঁণহস্তের স্পর্শে আমাদের সংসারে যে অপূর্বব সৌন্দর্য্য 
ফুটেছিল__তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । বাঁবাঁও এক বছরের মধ্যে 


মায়ের পথ অনুসরণ করলেন ।. মেয়ের নিরাশ্রয়তার কথা! 
মনে করে শেষ সময়েও তার অক্রুর বিরাম ছিল নাঁ। আমার 
পায়ের তলা থেকে আশ্রয় সরে গেল। আমাদের আনন্দ- 
মুখরিত সা্ধানীড় একেবারে শুন্য হয়ে গেল, কেউ কোথাও 
নেই, এত বড় পৃথিবীতে নিজেকে একান্ত রিক্ত, ব্যর্থ মনে: 
হ্‌’ল। 

দাদারা আমাকে নিয়ে গেল তাঁদের বাড়ীতে__আমাকে- 
অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করল। কিন্ত একক জীবনে অভ্যস্ত 
আমি তাঁদের সংসারে "একান্ত বেমানান ছিলাম । আগে 
থেকেই ঘুসঘুসে জ্বর হুচ্ছিল। ডাক্তার এসে রোগ নির্ণয় 
করলেন__উপদেশ দিলেন বায়ু পরিবর্তনের ৷ ভাইয়েরা বললে 
আলমোঁড়া, নৈনীতাঁলের কথা-_আমি চাইলাম . দাঁঞ্জিলিং 
যেতে । যেখানে জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলে! কাটিয়েছি, 
যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখ! হ্য়--সহত্র জুখস্থৃতি- 
বিজড়িত সেই: দাঁজ্জিলিডেই যাত্র/, করলাম । “ভি, এইচ, 

র’-এর ছোট গাড়ীতে চড়ে, সেই চিরপরিচিত পথ দিয়ে 

উরি | 

তখন এপ্রিল মাস । শৈলশিখরে বর্ষা এসেছে মন্জীর-রণিভ: 
চরণে তাঁর নীলাঞ্চল উড়িয়ে । তিস্তা নদীর গৈরিক জলে 
জেগেছে উদ্দাম কলকল্লোল ৷ সেই পাহাড়ের বুকে আঁকাবাঁকা 
পথ ; কাঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘের! ছোট ছোট বাড়ী, 
রেল-লাইনের ছু’পাশে দাড়িয়ে পাহাড়ী ছেলের দল । মাঝে 
মাঝে এক একটা ছোট ষ্টেশন । জানতাম, এ পথ দিয়ে, 
আমি কোন দিন ফিরব ন]। 

আজ হাসপাতালে দিনগুলো কেটে চলেছে একঘেয়ে: 
ভাবে । বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশের রং বদলায় ৯ 
প্রকৃতি দেখা দেয় তার নিত্য নবসাঁজে। এঁ দেখতে. 
পাচ্ছি, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, ভোরের আঁক!শের শুকৃতারা 
প্রান হয়ে এল । তোমারও প্ররাসের দিন শেষ হয়ে আসছে । 
জানি এক দিন তুমি ফিরবে গৌরবমঙিত হৃয়ে-_আমি সেদিন, 
থাকব ন] মালতী 


বা্র1ণ রাসেলের সমাজ-দর্শন 
শ্রীউমা সেন: 


বারও রাসেল বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুরু । 
পীণ্ডিত্যের গভীরতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তির তীক্ষতা তাঁকে 
দর্শন-জগতে উন্নত আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে । বর্তমান 
শৃতাব্দীতে নবজাগ্রত তরুণদের উদার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন 
করতে বীদের চিজ্তাধারা সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার 


* 'করেছে,. রাসেল তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান চিন্তানায়ক। 


যুদ্ধোত্তর ।যুগে সামাজিক পুনর্গঠনের দিনে তাঁর চিন্তা ও বাণী 
বাস্তবিকই অনুধাঁবনযোগ্য । 

রানের কিন EEE এনে ও 
বক্তৃতায় আলোচিত হয়েছে.। তবে এ বিষয়ে স্বচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হ’ল তার The Principles of Social Recon 
38689 নামক গ্রস্থখানি । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় 


৫৭৬ 





(১৯১৪-১৮) এন্থখানি রচিত হুলেও, সময়ের এই দীর্ঘ 
ব্যবধানে তার মূল বক্তব্যের মূল্য বিন্দুমাত্রও হ্রীসপ্রাপ্ত 
হয়নি ; "বরং পরবর্তী ঘটনাঁশ্রোতের নানা বৈচিত্র্য তার 
. চিন্তাধারার উপর নতুন আলোক-সম্পাত করে তাঁকে আরও 
উজ্জল.করে তুলেছে। 
প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসেল তথাকথিত 
বস্তবাঁদী চিত্তাবীরদের থেকে বহুলাঁংশে স্বতন্ত্র । তিনি বস্ত, 
প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাঁবকে স্বীকার করেও তাঁদের সর্বময় 
কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছেন ।-আঁরবাঁর বার একথাই ঘোষণা 
করেছেন যে, প্রকৃতিতে ও সমাজে শতসহ্‌ বন্ধন থাঁক। সত্তেও 
মানব-মনের স্বাধীনতা ও স্বরাজ বিদ্যমান ।* প্রকৃতি তাকে 
বাঁধা দিচ্ছে। প্রতি নিমেষে তার স্বপ্ন চুর্ণিত হয়ে যাচ্ছে অন্ধ 
প্রন্কতির নির্দয় আঘাতে । তবুও মানুষ কল্পলোকে গড়ে তোঁলে 
আদর্শের স্বপ্ন আর তাঁকে বাস্তবে কূপ দিতে বিপুল ভাবে 
প্ৰয়াসী হয়। প্রকৃতির বন্ধনের কাছে মানুষ তার আত্মার 
স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয় নি, সে নিজেকে প্রকাশিত -করতে 
চেয়েছে স্মরণাঁভীত কাল থেকে । প্রক্কতির বন্ধন সত্তেও সে 
বার বার গড়ে তুলেছে তার আদর্শের অন্থকুল অনুষ্ঠান ও 
প্রতিষ্ঠান ! সে চেয়েছে বাঁর বার বন্ধন ভেঙে সম্মুখে এগিয়ে 
যেতে । কে দিয়েছে ধাক্কা আর কার প্রেরণায় সে ভাঙ্গতে 
চেয়েছে অগ্রগতি-পথের সহস্র বন্ধন আত্মবিকাঁশের বিপুল 
উন্মাদনায়? রাসেল এই মূলগত উন্মাদনার সংজ্ঞা দিয়েছেন 
“[mpulse of Growth” | একেই ফরাসী দার্শনিক ব্যর্গস" 
বলেছেন “লেল"] দ্ধ লা! ভী” অর্থাৎ “জীবনের ধাঁ” এই 
খাক্ক! বা উন্মাদনাই মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে বিবর্তন বা 
উন্নতির পৃথে। মানবের উন্নতির মূল চাবিকাঠি হ’ল এখানে । 
যাঁর! বস্তবাদী অর্থাৎ যাঁর! জড় থেকে চৈতন্তের বিকাশ হয় 
এই মতবাঁদী বা যারা চৈতন্তের চেয়ে জড়ের প্রাধান্ত ঘোষণায় 
তৎপর, রাসেল-দর্শন স্বভূঁবতই তাঁদের দার্শনিক মতের 
_সগোত্র নয়। 
রাঁসেল-দর্শনের গোড়াকার কথা হ’ল মানুষ; ও 
তার স্বাধীন সষ্টধন্মী মন। তাঁর বিচারে বস্তর চেয়ে 
ব্যক্তি বড়, অন্ধ প্ররুতির আধিপত্যের চেয়ে মাঁনব-মনের 
সজ্ঞান সাধনা! বড়। সমাজের গতি অন্ধ বাঁ যাঁপ্রিক নয়। 
মানুষের ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মের দ্বারাই সামাজিক বিবর্তন 
বা বিপ্লব নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । প্রকৃতপক্ষে মানুষই 
শেষ-বিশ্লেষণে ইন্িহাসের গতিনিয়ামক, নির্ধারক ও শ্রষ্টা 
সমাজের কেন্দস্থলে তাঁর আপন । তাকে কেন্ত্র করেই 
রচিত হয়েছে আইন ও কানন, ধর্ম ও শান্তর, সমাজ ও 
বাষ্র। এদের সকলের চেয়ে বড় হ’ল মাঁহুষের মহিমান্বিত 





* Bertrand Russell: A Free 1479 Worship (i.e. 
Mysticism and Logic, Chap. IIL) 


প্রবাসী 


জীবন। 
তাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ বিশবেন্ু যত 
কিছু আয়োজন | “he ‘whole theory ™of the 
Universe is directed: unerringly to one single 
individual—namely to You.” অর্থাৎ, “তোমার মত 
প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক’রে 
"তোলার জ্বন্তই এ পৃথিবীর যত কিছু আয়োজন ও তাঁর 
সার্থকতা ।” ওয়াঁণ্ট হুইটম্যানের এই বাণীর ভেতর রাসেল- 


প্রত্যেক জীবনের ভেতর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে ।* 


১৩৫৪ * রি 


দর্শনের মর্শবানীও ঝগ্কত হয়ে উঠেছে । মানুষকে বাদ দিয়ে - 


এ সংসারে কোন কিছুর মূল্য কাঁণাকড়িও নয়। তাঁর 
কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সবকিছুর মহিমা! অচ্ছেছ্চভাঁবে 


জড়িত। - যা তাকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, বন্ধন থেকে, মুক্তিতে, 


উপভোগ থেকে স্থগিতে নিয়ে যায় অর্থাৎ যা-কিছ তার 
অন্তনিহিত 170]001$9 ০£ 070;-এর সহায়ক, তাই 
কল্যাণপ্রদ্ব ও সার্থক । এর ব্যাঘাত ঘটলেই সবকিছু ব্যর্থ ও 
আপন দীনতায় পঙ্ক হয়ে যাঁয় ] 

বৰ্তমান সমাঁজ-ব্যবস্থা, তাঁর পু'থি ও শাস্ত্র, বিধি ও বিধান, 
সবকিছুই তার আপন গৌরব থেকে' ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে । 
মানুষকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে বস্তু, ব্যক্তির চেয়ে বড় 
হয়েছে সমাজ । মানুষের জন্তই সমাজ, কিন্তু সমাজের জন্য 
মানুষ নয়। মানুষ হ’ল লক্ষ্য, আর সমাজ হ’ল উপলক্ষ্য 
মাত্র । অথচ মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, লক্ষ্য প্রায়ই 
উপলক্ষ্যের চাপে গৌণ হয়ে পড়ে । এ দুর্ভাগ্য ঘটেছে 
মানুষের ইতিহাসে বারে বারে। বর্তমানে সেই দুর্ভাগ্যের 
এক অতি বিকট মূৰ্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজ্ঞানের 
‘ৰলে এখন দেশ ও কাঁলের ব্যবধান অনেকখানি অবলুপ্ত 
হয়েছে, প্রকৃতির উপর আমাদের কর্তৃত্ব বেড়েছে, সম্পদের 
দিক দিয়েও ঘটেছে আমাদের অভূতপূর্ব বিপুল প্রাচুর্য । 
তবুও মানুষের যুগ-যুগ সঞ্চিত দৈত্য ঘুচল না, তবুও 
‘মানুষ আজব অসহায় ও অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে । 
এ সাজ্বাতিক অন্তধিরোৌধ কেন? কোথায় রয়েছে জীবনের 


মধ্যে সেই অপূর্ণতা যার জন্য মানুষ এত.এশর্ধ্যের মধ্যেও এমন * 


অন্ুখী ও দরিদ্র ? এ হ’ল বর্তমান কালের আদর্শবাদীদের চরম 
জিজ্ঞাসা । যার! বলেন, ধনবৈষম্যই এর কারণ, রাসেল 
স্পষ্ঠতঃ তাদের দলভুক্ত নন | ধনবৈষম্য অন্ততম কারণ বটে, 
তবে একমাত্র কারণ নয় ব! মূলগত কারণও নয়। মূলগত 
কারণ, রাসেল সন্ধান করেছেন বাইরের ঘটনাশ্রোতের মধ্যে 
নয়, মানব-মনে | মানব-মনের মধ্যে সহজাত যে অধিকার- 
মূলক বৃত্তি (1005565519 10000199 ) তারই প্রাধান্য সফাজ- 
জীবনে ঘটিয়েছে এই নিদারুণ সর্বনাশ । বাইরের ঘটনা- 
স্রোতের পশ্চাতে রয়েছে মানব-মনের গতি । মনের 
পরিবর্তনই রূপায়িত হয়ে ওঠে বাইরের পরিবর্তনে । রাসেল 
দর্শনের প্রথম বক্তব্য হুল সমাজকে সুন্দর ভিত্তিতে সুগঠিত, 





পিপিপি 





* কয়বার জন্য ধারে প্রয়োজন  মাদিস-পুমির পরিবর্তন 


এ বিষয়ে . মণীষী হযরতের দে রাজেল- 
আছে যথেষ্ঠ ।% - 


বব লিপ্লব । 
দর্শনের 


=" মান্তষের অন্তরের গহন-গভীরে Ry আশী ও 


আকাঙ্ষা, আবেগ ও উন্মাদনা |, এগুলিই তার জীবনে 


" বৃহত্তর অংশ অধিকার করে. রয়েছে। যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ও. 
বুদ্ধির সীমানা অত্যন্ত অন্ন, তাদের শক্তিও অনেক কম। অন্ধ, 


আবেগ ও উন্মাদনাগুলিই কর্শের মূল উৎস বা প্রেরণা । বুদ্ধি- 


বিচার দিয়ে আমরা তাঁদের স্বরূপকে নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করি_. 


আমাদের কর্ম ও চিন্তাগুলিকে সমর্থন বা. সমালোচনা করি? 
জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধি-বিচারের”“অশেষ 


মূল্য" নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে সেটুকুই চরম নয়। সকলের ' 


আগে প্রয়োজন মানসলোকের পরিবর্তন বা psychological 


. evolution | মানসিক বিপ্লব সাধনের পুর্বে ছানি নি 
নি অঙথধে ভাই জুট ধারণা অত্যাবস্তক - রি 


৯ Sir S. Radhakrishnan 
* PReoligion (Chap II{ ; Chaos and Crention, pp. 99-92) 


মানব-মন স্বক্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর 
অন্তরিহিত প্রচ্ছন্ন আবেগ ও কামনাঁগুলি বিচিত্র ও অনেকাংশে 
পরস্পরবিরোধী ৷ 
ছ'ভাঁগে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর নাম তিনি দিয়েছেন 
“Dossessive impulse” বা অধিকারমূলক' প্রবৃত্তি আর 
এক শ্রেণীর নামকরণ তিনি করেছেন “creative 
impulse” বা! স্ষ্টিমূলক আবেগ । যা! মান্থষকে মানুষ থেকে 
দুরে সরিয়ে. দেয়, নিজ্জের স্বহুৎ “আমি’কে ক্ষুদ্র ‘আঁমি’র 


কারাগারে বন্দী করে রাখে, সেটা হ’ল possessive 


100001১6-এর অন্তর্গত । পক্ষান্তরে যা-কিছু, মাছুষকে 
মানুষের নিকট থেকে নিকটতর করে তোলে, যা ক্ষুদ্র থেকে 

মানুষকে মুক্তি দেয় বৃহৃতে, তাই হ’ল creative impulse-এর 
অন্তু ৷ ক্রোধ, অহংকার, পরগ্রীকাতরতা, ক্ষমতা প্রিয়া 
ইত্যাদি হ’ল অধিকারমূলক - বৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র ৷ 
পক্ষান্তরে ভালবাসা, ত্যাগ, ক্ষম! ইত্যাদি, হ’ল সষ্টিমূলক 


. স্বত্তির বিভিন্ন রূপমাত্র। অধিকারমূলক ব্বত্তির তাড়নায় 


মানুষের দেন, ক্ষুদ্রতা ও বন্ধন ; সষ্টিমূলক আবেগের ধাক্কায় 
মানুষের এঁখর্য্য, বিরাটত্ব ও মুক্তি । ' বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা 
কুৎসিত ও কদ্দর্ধ্য, কারণ এই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় 
মানুষের 0629 1010199-এর থেকে-বড়-স্বীকৃতি পেয়েছে 
তাঁর possessive. impulse | সমাজ-বিপ্বীদের ভেতরও 
যারা. cult ০৫ power বা! শক্তিযোগের পূজারী, তাঁরাও 
শেষ পরৰ্য্যপ্ত possessive আদর্শেরই উপাসক | রাসেল চান 


এমন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যেখানে মানুষের সুষ্টিযূলক 


দিকটাই বড় 'হয়ে উঠবার সুযোগ পাবে। প্রক্কৃতপক্ষে 
: East and Test in 


৭ 


বাটা রাসেলের পা দর্শন 








এই কামনা ও ' আবেগগুলিকে রাসেল 
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তর কাকে প্রাধাষ্ছের ফলেই আদর্শ সমাজ | 
গঠনের সম্ভাবনাও হবে জয়যুক্ত | | 

এই জ্যোঁতির্ঘ্যয় ভবিস্য-সমাঁজ স্বষ্টির মূল ভিত্তি হবে 
কিসের ওপর ? বিজ্ঞানের ওপর.ন! এঁশ্বর্য্যের ওপর ? এ প্রশ্নের 
উত্তর হচ্ছে এই যে, এ ছুটির কোনটির উপরেই নয়। কেনন, 
বিজ্ঞান বা! এখ্বধ্য মানুষের সষ্টির পথে উপকরণ মাত্র! তাঁদের 
সার্থকতাঁও বিপুল. তবে মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত - 


. না হলে তাঁরা অনেক সময় আঁশীর্ধ্বাদের পরিবর্তে অভিশাঁপই ' 


বহন ক'রে আনে । রাসেলের বিচারে ভবিস্ত-সমাজ্জের মূল ' 
ভিত্তি হবে অগাধ শ্রদ্ধা-নীতির ওপরে । শ্রদ্ধা মানুষকে সত্যৃষ্ট 

প্রদান করে আঁর সে দৃষ্টিতে মানুষ উপলব্ধি করে জীবনের অমর ' 
মহিমা । প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মবিকশের '. 
এক ন্সৃতীব্র আকাজ্কা, “something sacred. indefinable 

unlimited, something individual and strangely 
precious, the growing principle of life, an ° 
embodied fragment of the dumb striving of the 
0210” 1 জীবনের এই মহান "দাবিকে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি 
দেওয়া হবে . ভবিষ্-সমাঁজগঠনকারীদের প্রাথমিক কর্তব্য, 
শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যারা জীবনকে দেখতে, পেরেছে .. তাঁদের 
পক্ষে অপরের অধিকারের প্রতি, সামাজিক, আঁধিক 
ও রাষ্ট্রিক যে-কোন অধিকাঁরই হোক না কেন, তাঁর 
প্রতি- শ্রদ্ধাশীল হওয়া অতি স্বাভাবিক |. এই মুলগত শ্রদ্ধার . 
অভাব ঘটলে কি বিজ্ঞান, কি এঁধৰ্য্য কোন কিছুই জীবনে ' 
সুষ্টিমূলক আনন্দের সুর আনয়ন করে না। 

. বর্তমান সমাঁজ-ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের মন ও বুদ্ধিকে যে। . 
ছাঁচে ঢালাই কর! হয়, যে. শিক্ষার বাণী তাঁদের কাছে পেঁছিয়ে' 
দেওয়া ছয়, তাতে মানুষের সষ্িমূলক. ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে | 
না মাঁহুষ হয়ে পড়ে কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্ধ অন্তুকরণ্রে, . 


ন্রমাত্র ৷ নিজেকে উপলব্ধি করবার ও আপন এুশ্বর্য্যে নিজেকে 
পুর্ণ করে তোঁলবার জন্ত অন্তরের যে গভীর কাঁমন! তা হয়ে 


থাকে শ্রেণী, দল বা রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে নিদারুণ ভাবে নিঃশেষিত। 
এরা নিজেদের মন দিয়ে ভাবে না; বুদ্ধি দিয়ে - বিচার করে 
শা, হৃদয় দিয়ে অহুভব করে না। যন্ত্রের মত অন্ধ অন্থুকরণের ' 
মানসিক পটভূমিতে এদের জীবনের অভিব্যক্তি] এর! সারা 
জীবন অপরের কাছে নতি স্বীকার করে চলে, অপরের 
মতরাদকে নিজেদের মতবাদ বলে ঘোষণ! করে, অপরের 
সিদ্ধান্ত ও সত্যকে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও সত্য বলে গ্রহণ করে । 
এখানেই হ'ল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা । 
মানুষকে অন্তরের দিক থেকে ক্রীতদাস বানিয়ে তাঁর যথার্থ, 
কল্যাণসাধন অসম্ভব । রাসেল তার Let the 29019 


; 8৮৮ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচন! 





+ The Prinsiples of Szcial Reoonsirustion, p. 147 
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করেছেন। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে আঁপন 
স্বাতন্ত্রো ফুটিয়ে তোলার পথ প্রশস্ত কর! । রাষ্ট্র ও সমাজের 
অন্থতম প্রধান সাথকতাঁও এখানে ৷ 2 

. মানসিক দাসত্বের নাগপাশ থেকে মানুষের মনকে মুক্ত 
করা আজ একান্ত প্রয়োজন । মানুষের অস্তরে শিক্ষার মারফত 
সঞ্চারিত করতে হবে আত্ম-স্বাতক্ত্র্যের মহামন্ত্র, তাঁর চোখের 
সামনে তুলে ধরতে হুবে স্বষ্টিযূলক আনন্দের জ্যোতির্ময় স্বপ্ন । 
ত্যাগের মধ্যে, ভালবাসার মধ্যেই মানুষের আত্মার যথার্থ 
আনন্দ । ‘নিৰ্মল আনন্দের অভাবেই মানষের ক্ষুব্ধ অশান্ত মরন 
অধিকারমূলক বৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধনে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে 
পড়ে । এই বৃত্তির প্রাধান্তের দরুনই দিকে দিকে আজ বর্বরতা, 
ঈর্ষা ও পর্রীকাতরতা এত নগ্রমৃত্তিতে প্রকটিত ৷ এই অধিকার- 
মূলক বৃত্তির প্ররোচনায়ই মানুষ যুদ্ধ চায়, প্রতিযোগিতা কামনা 
করে। বিপুল উন্মাদন| ও আঁলোঁড়নের মধ্যে সে .ভূলে 
. থাকতে চায় তার জীবনের শতসহত্র ব্যর্থতা দুর্ভোগ ও দুর্দশা । 
এ পথ ভান্ত। 
হৃদয়ের গভীরে । আনন্দ বাইরের কোন বন্ত নয়। ইহ! 
একান্তভাবে আপন অন্তরের এঁশ্বর্য্য। বহু ত্যাগ, তপস্ত| 
ও দুঃখের দুর্গম পথে সংগ্রাম করেই সেই এশ্বধ্যকে আবিষ্কার 
করতে হয়। সাধনা ছাড়া নূতন স্থষ্টি অসম্ভব । জড়জগতের 
সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবনের যথার্থ তৃপ্তি নেই--নিজেকে 


আপন স্বাতন্ত্যে বিকশিত করে তোলার প্রয়াসেই মানুষের ' 


প্রক্কত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, 


| “The abiding cause of our misery is not so 
much in 009. lack ofJife’s furniture. as in the 
. Obscurity of life’s significance” ™\ 


অথাৎ আমাদের ছুঃখের চিরস্তন কারণ বস্তুর ব! 
উপকরণের অভাব ততটা নয়, যতটা হ’ল জীবনের প্রকৃত 
উদ্দেস্ঠ সম্বন্ধে উদাসীনতা । এ'স্থরেরই অন্থরূপ লুম্পষ্ট ধ্বনি 
রাসেলের 89/67/7070 0॥/০০% গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 
শুনতে পাওয়া শায়। শেষ অধায়টির নাম হ’ল “Science 
aNd values!” গাসেল সেখানে 'বলতে চেয়েছেন যে, 
_ প্রকৃতির সম্পদ বা বিজ্ঞানের এঁখর্য্যের মূল্য আছে নিশ্চয়ই ; 

তবে সব কিছুর মূল্যই হচ্ছে বৃহত্তর জীবনস্বষ্টির পথে উপকরণ 
হিসাবেই, অন্তথাঁ নয়। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ রাধাক্ষণন্ও বার 
বার এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিপ্ললিখিত উক্তিসমূহ 
প্রচিধানযোগ্য £ 


প্রবাসী 


আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার : করতে হবে ' 
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“Science and its inventions aré concerned , 
with the oyter organisation, not the inward 
living. They can remove,the 0100180098০ good" 
lite but cannot create it. 
illness ‘but cannot tell a man what he shall do 
with his health. They can remove poverty 
and cure unemployment but connot tell a man 
what he shall do with his wealth and leisure. 
While science gives us‘the capacity .to control 
the conditions of life, it does not help us to 
use these conditions for fine living. . We have 
to go'beyond science to get the ideal values.* 

এই 1069] ৮81095-এর স্বপ্ন দৃষ্টির সম্মুখে সদ] জাগ্িত না 
থাকলে বৃহত্তর জীবনস্থষ্টি অসম্ভব. । রাসেল তাঁর Scientifie 
0%199% গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ কথাই তার অনবন্ত 
ভাষায় ব্যক্ত করেছেন । তার বিচারে এই ideal value5-এর 
একমাত্র, লক্ষ্যই হবে বৃহত্তর জীবন-সুষ্টি --যে জীবনে 
অধিকারমূলক বৃত্তির পরিবর্তে স্প্টিমলক আবেগের বিপুল 
প্রাধান্ত কবে । এই নব-হষ্টির পথে বিজ্ঞানের অফুরস্ত 
দানকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞান দেয়, 
আমাদের বিশেষ জ্ঞান, আর জ্ঞানই শক্তি ।-তবে সেই জ্ঞানকে 
করতে হবে প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত,-শক্তিকে করতে হবে 
সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের আদর্শের দ্বারা সক্রিয় । শুধু বুদ্ধির বিপ্লব 
ঘটলেই যথেষ্ট হবে না । সেই বিপ্লবকে সার্থক ও জয়যুক্ত 
করে তুলতে হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির আমূল পরিবর্তন- 
সাধনও একান্ত প্রয়ৌজন। বুদ্ধিকে মাঞ্জিত করার সঙ্গে 


সঙ্গে অন্তরের প্রচ্ছন্ন আঁবেগগুলিকে পরিমার্জিত করতে না. 


পারলে বহির্জগতের স্থায়ী বিপ্লব কখনই সার্থক হয়ে উঠবে 
না। বাইরের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে চুরে অভিনব 
রূপ দেওয়াটাই একমাত্র বড় কথা নয়; “ সেই সঙ্গে মানসিক 
গঠনেরও আমুল পরিবর্তন একাত্তভাবে দরকার । সেজন্য যে 


অভিনব ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, ls সুম্পষ্ট সন্ধান, 
পাওয়া যায় রাসেল-দর্শনে।। 


- * Bir S. Radhakrishnan : Progress. and Spiri- 
tual Values (Philosophy, July, 1997) 


They can diminish. 


৪ 
চা 


[a 


ক 


নে সিংহলের স্বাধীনতা লাভ 


্রীস্ববোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


বাঙালী রাজপুত্র সাত শ’ অন্থচর সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর তাত্রলিপ্ত থেকে এক দিন সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে 
ছিলেন। মাসের পর মাস অকুল সমুদ্রে ভাম্‌্তে ভাসতে 
এক দিন ভারা লঙ্কান্ীপে এসে নামলেন। তার পর যক্ষিণী 
কুবেধীর সহায়তায় লঙ্কার রাজা কালসেনের বিবাহের রাত্রে 
বিজয় সিংহের সাত শ’ সঙ্গী কালসেনের অন্ুচরদের তাড়িয়ে 
দিয়ে রাজপুরী দখল করে বসল। পরদিন প্রভাতে সমগ্র 
দ্বীপে ধোষণা করা! হ’ল বাংলার নির্ববাসিত রাজপুত্র বিজয় 
সিংহ লঙ্কার রাজা, আর নতুন রাজার নাম অন্থপারে লঙ্কা- 
দ্বীপের নাম হ’ল সিংহল । সিংহাসনে বসে বিজয় সিংহ 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পাণ্যয দেশের রাজার কাছে 
রাজকন্তার পাণি প্রার্থন| করে দূত পাঠালেন । দূত সে রাজ্যে 
গিয়ে বিজয় সিংহের জন্ত রাজকন্ত) ও সাত শ’ অন্থচরের 
জন্য সাত শ’ সখী প্রার্থনা করলে । রাজা সম্মত হলেন। 
অতঃপর বিজয় সিংহ ও তার অন্থচরবর্গ বিবাহ ক'রে সিংহল 
দ্বীপে মনের খনন্দে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে লাগল । 
তা ছাড়া অনেক বাঙালী বাবসায়ীও উক্ত দ্বীপে বসতি 
স্থাপন করেছিলেন । তাঁদের বংশধরর]| সকলেই সিংহলবাসী 
হয়ে গিয়েছিলেন । সে-দেশে যে সকল প্রাচীন খোদিত লিপি 
পাওয়া] গিয়াছে তার সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গলিপির অনেক সাদৃষ্ত 
আছে। সুতরাং এই সিংহলের সঙ্গে বাংলার সন্বন্ধ শুধু রক্তের 
সম্বন্ধ নয়, বাংলা কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস তার সঙ্গে 
মিশে আছে । এইজন্কই সিংহলীদের সঙ্গে বাঙালীদের 
আরুতিগত ও ভাষাগত সাদৃশ্ঠ আছে। প্রাচীন সিংহলী ভাষার 
অর্দ্ধেক-শব্দ বাংলা শব্দ । তদুপরি ভারতের সঙ্গে সিংহলের 
ধর্মাগত সুদৃঢ় যোগস্থত্র বিদ্যমান । মহারাজ অশোক তার পুত্র 
মহেন্দ্র ও কন্য| সংঘমিত্রীকে সিংহলে বোদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রচার করবার 
জন্ত পাঠিয়েছিলেন। বোৌদ্ধধর্ম্মই এখনও লিংছলবাসীদের 
প্রধান ধৰ্ম্ম । 

কাণ্ডি ছিল সিংহলের প্রাচীন রাজ্দধধানী। একটি কৃত্রিম 
সুদের তীরে সমুদ্র থেকে ২০০০ ফুট উচ্চে এই শহরটি অবস্থিত। 
এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটির নাম দালাদা মালিগাওয়। বা 
দস্তবিহার। এই বৌদ্ধ তীধস্থানটির মাহাত্ম্য অপরিসীম । 
প্রাথিবীর সব জায়গ! থেকে বৌদ্ধগণ এখানে এসে থাকেন । এই 
মন্দিরে বুন্ধদেবের একটি দাত সঘত্ে রক্ষিত বলে সকলের 
বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্টের ইতিহাস-পাঠকেরা! জ্বানেন যে, 
বুদ্ধদেবের ম্ৃতার পর তাঁর চিতাভম্ম এবং অস্থি, দন্ত বা 
কেশখুচ্ছ ইত্যাদি রক্ষা করবার জবন্তে তার ভক্তের! বহু চৈত্য 
ও ও পাঁদি নির্াণ করেছিলেন । 


কাণ্ডির এই দালাদা মালিগাওয়া ব! দস্তবিহারে বহু 
হস্তলিখিত পু'থি আছে । সিংহলের প্রাচীন আমলের রাজাদের 





সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানায়েক 


সিংহাসন আরোহণের সময় এখানকার রাজপুরীতে যে 
সিংহাসন ব্যবহৃত হ'ত সেটি লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হুয়েছিল। 
১৯৩৪ সালে ডিউক অফ গ্রষ্ঠী'র যখন সিংহলভ্রমণে আসেন 
তখন তিনি এই সিংহাসনটি সিংহলবাসীদের প্রতার্পণ করেন। 
১৮১৪ খীষ্টাব্দে কাণ্ডি ইংরেজ অধিকারে এসেছিল । 

পতভৃগীজরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ব্যবসায় সুত্রে কলস্বোতে 
আসে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা কলম্বো শহর অধিকার করে। 
সেই সময় পর্তৃগন্ের! খি,ষ্টোফার কলদ্বাসের নামানুসারে এই 
বন্দরের নাম রেখেছিল কলম্বো! । ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজের! 
পর্ভূগীজদের কাছ থেকে এই বন্দরটি বলপুর্ববক অধিকার করে । 
পুনরায় সেই “জোর যার মুল্লুক তার” নীতিতেই ইংরেজের! 
১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের কাছ থেকে কলম্বো অধিকার 
করে। সম্প্রতি ১৯৪৮ সালের ৪ঠ! ফেব্রুয়ারী সমগ্র সিংহল 
বিন! রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে । সুতরাং দেখ!যায়, 
১৫২ বৎসর কলম্বে! শহর ইংরেজদের অধিকারে থাকার 
পর মুক্ত হয়েছে ! কিন্ত এ কথা ভূললে চলবে ন! যে, কলস্বো- 
বাসীর! প্রথম স্বাধীনতা হারিয়েছিল ১৫১৭ গ্রষ্টাব্দে পর্তুগিজ 


৫৮০ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ *. 


et প্লাস এপ্স পাপা লোলা ভিলা 





সিংহলের এদেমব্রি হলে ডিউক অব গ্রশ্টার কর্তৃক স্বাধীনতা! ঘোষণা। 
বামে উপবিষ্ট প্রথম-_ প্রধানমন্ত্রী মিঃ সেনানায়েক : 


দন্দাদের কাছে। এ বিষয়ে ভারতবাসীদের অপেক্ষা তাহাদের 
ছুর্ভাগ্য অধিক । কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার পর সিংহলের 
এই সদ্য শৃত্খলযুক্তি বটল । পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষ, ব্ৰহ্মদেশ ও কলস্বো| 
এক মহাজাতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের শক্তি উপলব্ধি ক'রে চতুর ও কৌশলী ইংরেজ একে 
একে সিংহল ও ত্ৰহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। 
এত করেও এদের কাউকেও সে পরাধীন রাখতে পারল না। 
গত ৪ঠা জানুয়ারী ্রন্মদেশ প্রধান মন্ত্রী থাকিন স্থুর নেতৃত্বে 
পূর্ণ স্বাধীনত| লাভ করেছে । সেই দিন সেখানে ব্রিটিশ পতাকা 
অবনমিত হয়ে স্বাধীন ব্রন্ষের পৃতাকা উত্তোলিত হুয়। আর 
সেই দিনই ব্রন্মের বিটিশ শাসনকর্তা সার ছিউবার্ট র্যান্দ ব্রিটিশ 
পতাক। সঙ্গে নিয়ে ব্ৰহ্মদেশ পরিত্যাগ করেন | কিন্তু ভারত 
ও সিংহলের সে সৌভাগ্য লাভ ঘটে নি। সিংহলের ইংরেজ 
শাসনকর্তা সার হেনরি মঙ্কমূর মেসনের গবর্ণর উপাধি পরিবর্তিত 
হ'ল । তিনি গবর্ণর-জেনারেল হলেন | তাঁর বেতন হ’ল বংসরে 
৮০০০ পাউগ। বর্তমান লাটগ্রাসাদ “কুইনস্‌ হাউস” তিনি 
অধিকার করবেন । আগামী ১৯৪৯ সালের ৪5] ফেব্রুয়ারী 
তিনি অবসর গ্রহণ করবেন এবং আশা করা যায় তার স্থলে 
সিংহলের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানাঁয়েক 
গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হবেন । 

সিংহলের এই স্বাধীনতা-উৎসব সারা দেশময় ছুই সপ্তাহ- 
ব্যাপী আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে । এই 
উৎসব উপলক্ষে ডিউক অফ শষ্টার ইংলণ্ড থেকে সিংহলে 
আগমন ক'রে ১০ই ফেব্রুয়ারী ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের 


উদ্বোধন করেন । বর্ধমান * 
পার্লামেন্ট ভবনটি এই স্বাধীনত৷-" 
উৎসব যথোচিত ভব সম্পন্ন 

হওয়ার উপযোগী নয় বলে 

টোরিংটন ক্কোয়ারে রিজওয়ে 

গল্ফলিঙ্কের উপর এক বিরাট 

সভাগৃহ নিৰ্ম্মাণ কর] হয়েছিল । 

পুরোপুরি প্রাচীন সিংহলী প্রথায় 

এর পরিকল্পনা করা হয়। 

অন্ুরাধাপুর, পোলন্নারুয়া 

এবং কাঁণ্ডি প্রভৃতি সিংহলের 

প্রাচীন রাঁজধানীসযূহ্র দরবার- 

গৃহগুলির অন্থকরণে এই * সভগগৃহ 

নিৰ্ম্মাণ কর। হয়েছিল । 


বিশিষ্ট অতিথি প্রভৃতি ৬০০০ 
ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা 
হয়েছিল। এই দরবারগৃছের. বাইরে ১২০০০ নিমন্ত্রিত 
অতিথির বসবার আসন ছিল। তাঁদের মধ্যে সমগ্র দ্বীপের 
বিদ্বালয়সমূহের ১৫০০ ছাত্রেরও স্থান ছিল। অনুষ্ঠানের পূর্বে 
দ্রবারগৃহের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সন্মুখে কাণ্ডির শেষ রাজা 
গ্রবিক্রম রাজা সিংহের সিংহচিহ্ছিত পতাকা উত্তোলন উৎসব 
সম্পন্ন হয়। পতাঁকাটির বর্ণ সম্পূর্ণ লাল-_-তার ওপর একটি 
হুরিদ্রা বর্ণের সিংহের থাবায় একটি পতাকা অক্কিত আছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কাণ্ডির যুদ্ধের পর ইংরেজগণ 
এই পতাঁকাটি ইংলগে নিয়ে যাঁয়। সাম্প্রতিক স্বাধীনতা 
উৎসব উপলক্ষে সেই পতাঁকাটি সিংহলে পুনরায় আনীত 
হয়েছে । যদি সিংহলের সমস্ত রাজনৈতিক দলের এঁক্যমত 
থাকে তবে এটিই সিংহলের জাতীয় পতাকারূপে গণ্য হবে। 
কিন্ত এ বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে । 
গত 5ঠ ফেব্রুয়ারী গবর্ণর-জেনারেলের বাসস্থান “কুইনস্‌ 
হাউস” থেকে ডিউক অফ গ্রষ্টার রাজোচিত সম্মানে 
দরবারগৃহে গমন করেন। সেখানে সভারস্তে তিনি ইংলণ্ডের 
রাজার বাণী পাঠ করেন । এখানকার কুতাশেষে তিনি কলম্বো 
থেকে ৭২ মাইল দূরবর্তী মাহাওয়েলি গঙ্গার তীরে অতি 
মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত পার্ব্বতা 
রাজধানী কাণ্ডি গমন করেন। এই দীর্ঘ পথের শোভাযাত্রা 
পাঁচ মাইল লঙ্ব! হয়েছিল। সেখানে তিনি সিংহল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন । 
এতছুপলক্ষে পিংহলে গত ছুই সপ্তাহব্যাপী বিচিত্র উৎসবাদির 
অনুষ্ঠান হয়| অনেক সিংহলী দৈতাদানবের মুখাবরণ পরিধান 


১, চৈ 
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সিংহলের স্বাধীনতা 
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৫৮১ 





৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহলের এসেমরি হলের দৃশ্য 


করিয়| সারা শহরের রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। তার পর 
আরম্ভ হয় বাজী পোড়ান উৎসব । এই আনন্দোতৎসবে সেদিন 
সিংহলের রাত্রের আঁকাঁশ বিচিত্র বর্ণের আলোকে আলোকিত 
হয়ে উঠেছিল। এই উৎসবের পরদিন আরম্ত হয় শোভাযাত্রা] 
অনুষ্ঠান । তারপর ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিংহলের প্রাচীন রাজধানী 
কাণ্ডিতে শতাধিক সুসজ্জিত হস্ডীর এরু শোভাযাত্রা বাহির 
হয়। হত্তীগুলি স্বৰ্ণময় কারুকাধ্যযুক্ত লোহিতবর্ণ অঙ্গাবরণে 
শোভিত | এই অঙ্গাবরণের সঙ্গে সংযুক্ত শত শত ছোট ছোট 
ঘণ্টা । এই হস্তী-শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল কাণ্ডির 
পবিত্র দস্ত-মন্দিরের এক বৃহুৎকায় সুশোভিত দ্বিরদ | তাঁর পর 
রাজপথ দিয়ে সার বেঁধে চলেছিল শতাধিক হস্তী । পথের ছুই 
পার্শ্বে সিংহলের অগণিত নরনারী। কত দুরদুরাস্তর থেকে, 
কত পল্লীগ্রাম থেকে তারা এসেছিল তাদের এই স্বাধীনতা 
উৎসবে যোগদান করতে । সিংহলের স্বাধীনত। দিবস ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী প্রভাতে প্রাচীন অঙ্থরাধাপুর নগরীর বহির্ভাগে একটি 
মধ্যর্মীকৃতি হস্তীশাবক ধরা পড়ে। সিংহলবাসিগণ এটাকে 
শুভলক্ষণ মনে ক'রে এই হৃতস্তীশাঁবকটিকেও সুসজ্জিত করে 
হুত্তী-শোভাযাত্রীর সহিত যোগদান করায় । এই শোভাযাত্রার 
* পশ্চাতে ছিল দৈত্য-দানবের মুখাবরণ পরিহিত চারিশত 
দসংহলবাসীর শোভাযাত্রা । শত শত ঢাক, বীশী ও অন্তান্ত 


বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে 
পরম উপভোগ্য হয়েছিল | 

এই শোভাযাত্রার পর আরম্ত হয় কাণ্ডি সরোবরের 
মধাস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপে নান! বর্ণ বৈচিত্র্যময় আলোকসজ্জা 
অনুষ্ঠান ও আতসবাজি পোঁড়ান। ১৩২ বংসর পরে 
দালাদা. মালিগাওয়1! অথব] দস্তমন্দিরসংলগ্র আট-কোণ-বিশিষ্ঠ 
স্থানে কাঙি-সিংহচিহ্িত পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন 
হয়। বাযুহিল্লোলে যখন সেই পতাকা পত.পত. শব্দে 
আকাশে উড়তে থাকে তখন সিংহলবাসিগণের হৃদয় এক 
অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে । 

১৩ই ফেব্রুয়ারীর প্রভাতে সিংহুলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন 
ষ্টিফেন সেনানায়েক এই পতাকা-উত্তোলন-উৎসব সম্পন্ন 
করেন। ডিউক অফ গ্রষ্টার ও গবর্ণর-জেনারেল সার হেনরি 
মঙ্কযূর মেসন প্রমুখ সকলে সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 

এইরূপে ছুই সপ্তাহব্যাপী স্বাধীনত1-উৎসব পরম আনন্দময় 
পরিবেশের মধ্যে মহাসমারোহে সমাপ্ত হয়েছে । তারপর 
হয়েছে দেশবিদেশে এই অনুষ্ঠানের অনুবুত্তি । লণ্ডন, নয়! দিল্লী 
ও কলিকাতায় এই স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে । ভারতে 
সিংহলের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ডি সিলভা! তাঁর নূতন দিল্লীস্থ 
গৃহে এই উৎসবের আয়োজন করেন। ভারতের গবর্ণর- 


এই মুখোস-পর1 নচ দর্শকদের 






ঃ না বি রা রস 


নিকট আত্মীয় এবং নে রি গো সেও সাদৃশ্ঠ লি আননপ্রকাশ করেন I । তিনি বলেন, 





কনক এক বা বলেন, সিল 


হা ন শিগ 
রাষ্থ্রে পরিণত হ'ল: সিংহলের ৬০ ০ লক্ষ নিনীড়িত নরনারী 


স্বাধীনতা লাভ করল । দ্বাধীন সিংহল সমন্ধ হোক । 





সাধ 


Ld 


ies প্রীধীরেন্্রকৃষ চন্দ 
দুর্গম পথে যাত্রী যাহার! লঙ্ঘিল গিরি-বস্ব? দিকে দিকে আজ দানব অনুর, জাগিয়াছে শত কংস, 
আধার-বক্ষ বিদারি ছুটিল রচিতে মোহন মর্তা, প্লয়ের ক্ষুধা সির সুধা করিতে চাহিছে ধ্বংস, 

লহ ষজ্-অনলে জীবনের হবি অনায়াসে দিল অর্ধ্য, জেগেছে শুস্ত, জাগে নিশুস্ত, জাগিয়াছে মধুকৈটত, 

বিনে বিপিনে ভূধরে গহনে বুজিয়া ফিরিল স্বর্গ, মাঁতিয়াছে তারা! হরিয়া লইতে দেবের বিভূৃতি- -বৈভব, 

বা সাগনে ব্যাকুল হার গয়জি লব মত, রাক্ষস হেথা হইয়াছে জয়ী, রচিছে স্বর্ণলা, ্‌ 

নাগেরে পাঁকড়ি” মধিযা জলধি উচ্চারে মহামন্ত, দেবতারা বহে রক্ষ-পতাকা, অন্তরে জাগে শঙ্কা, 
সেই সাধনার শবাসন হতে ভেসে আসে শোনো জর গো, চেয়ে থাকে তারা মঞ্ের পানে--ধ্বনিছে কি সেই সুর গো, 
রদ পথে যাত্রী চলেছে রচিতে অমর ০ i মানবের সাধ দানব-খিজয়ী রচিতে অমর ছূর্গ। রি 

_উষর মরুর ধূসর ধুলায় তাঁদের চরধ:চিহু জাগরণী হুর ধ্রনিতেছে আজ তোমার আমার বক্ষে, রা 





হস আজে) রক্তের রাগে নিঃসৃত হাদি ভিন্ন; . প্রত্যাশা-ভরা চাহনি কি তার দেখ নি চক্ষে 
সেই পথে তাই নিত্য রবির উদয় এবং অন্ত ; j 
রঃ সবহু বায় বুলাইয় যায় কুঙ্ুম পেলব হস্ত; ৃ 
_ ধু মেখের পথ বহি” আসে অস্র-সজল সৃষ্ট দেখিয়াছি সেই বাধি বহে চলে তরুণ যতেক যাত্রী, 
হানি? ধুলি-ভর! ধরণীর বুকে বজ-কঠোর দৃষ্টি ; : নির্ভয়ে চলে দুর্গম পথে ভেদিয়া তিমির রাত্ি। ৪ 
ডগ্বরু-নাদে দুর্ঘয় জাগে শোন শোন তার সুর গো, ভয় নাই আর, ভয় নাই-_শোন, ধ্বমিতেছে সেই স্থর গো, 


রক্ত চরণ দুর্গম পথে খুলিছে অমর হুর্গ। | মানবের সাধ ব্যর্থ হবে না, চিনে অমর | 





এ টি geal স্বাধীনতা- # 


bd 





দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


b ১৮৬৩-১৯১৩ 


শ্রীধজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম 2 শৈশব-শিক্ষ। 


১৮৬৩ সনের ১৯এ জুলাই ( ১২৭০, ৪ঠ| শ্রাবণ ) নদীয়া 


জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাহার 
পিতা-_কার্ধিকেয়চন্ত্র রায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ) 
মাতা__শাস্তিপুরের অদ্বৈত ঠাকুরের বংশধর কালাচাদ 
গোস্বামীর ভগিনী । 

শৈশবেই মেধাবী বলিয়া স্বজনগণ-মধ্যে দ্বিজ্জেন্দ্লালের 
খ্যাতি ছিল। তিনি ১৮৭৮ সনে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল 
হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স, ১৮৮০ সনে রুষ্ণনগর কলেজ 
হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে হুগলী কলেঞ্জ 


হইতে প্রথম বিভাগে বি-এ, এবং ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেন্সী 


কলেজ হইতে ইংব্রেজীতে ২য় শ্রেনীর প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া .এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

দ্বিজেন্দ্রলাল শৈশবাবধি প্রায়ই মালেরিয়ায় ভুগিতেন । 
এম-এ পরীক্ষ! দিবার বংসর তিনি ম্যালেরিয়ায় শয্যা গ্রহ্ণ 
করেন। তাহার পিত| বায়ুপরিবর্তনের জন্ত তাঁহাকে দেওঘর 
যাইতে পরামর্শ দেন। সর আশুতোষ চৌধুরীর জোষ্ঠা ভগিনী 
প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত দ্বিজেন্্রলাল দেওঘর যাত্রা করিয়া 
ছিলেন ; তাঁহাদের বাস! নিদ্ধিষ্ট হইয়াছিল রোহিনী গ্রামে । 
প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন £_ 

'_ শ্তা'র বাব! বলিলেন, “ছূর্গাদাস বাবুর মেয়ে_তোমার 
দিদির সঙ্গে তুমিও দেওঘরে যাও ।’ আমি, আমার মাসিমা 
এবং দ্বিজু, এই তিন জনে এক সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেইবার 
দ্বিজু এম-এ পরীক্ষা দিতেছে । এমন সরল ও শিশুর মত 
স্বভাব ছিল যে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্রও সঙ্কোচ করিতে 
জানিত না,_ঠিক যেন . ছোট ভাইটি !..আমর] প্রত্যহ 
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়। বেড়াইতাম ; আর সে কোন একটা 
পাহাড়ের উপর উঠিয়া, বসিয়| বসিয়া গাইত,_ ‘জানি না 
জননি, কেন এত ভালবাসি তোরে’ ! এ জননী__তাঁহার 
সেই স্বেহ্ময়ী মাতা ও জন্মভূমি । এই সময়ে পুজাপাদ রাজ- 
নারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ ৷ *'আমিই সেখানে 
দ্বিজুকে ঠাহার সঙ্গে প্রথম আলাপ করাইয়| দিই। তাহার 
পর তিনি সতত আমাদের কাছে আসিতেন, গান-গল্প-আলো- 
চনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়! যাইত,...দ্বিজু প্রিয়-দর্শন ও 
গৌরবর্ণ ছিল, গানে সুকঠ এবং সেই গান আবার নিজেই 
রচনা করিত। কাজেই রাজনারায়ণ বাবু তাহার নিজগুণে 
তাহাকে বড়ই স্সেহ করিতেন । আমর! তখন ছুই ভাই-বোনে 
১ মিলিয়া, এক সঙ্গে বসিয়৷ ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, আর 
শেলী, বায়রণ, কীটুস হইতে অনুবাদ করিতাঁম।” ( দেব- 
কুমার ; “দ্বিক্ষেজ্জল'ল,? পৃ, ৮৩-৮৪ ) 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


করিয়াছিলেন ; উহ! ১২৯০ সালের অএহায়ণ ( নবেপ্বর 
১৮৮৩ )-সংখ্য। ‘নব্যভারতে' মুদ্রিত হুয়। পরীক্ষার কয়েক 


মাস পুর্ধে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। 


বিল।ত যাত্রা 

দ্িজেক্জল'ল লিখিয়াছেন £__এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
“অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ এ বংসরে এপ্রেল মাসে আমি কৃষি- 
শিক্ষার্থে ষ্টেট স্কলারশিপ পাইর়| ইংলণ্ডে যাই এবং সেখানে 
এম-আর-এস-এ-ই, এবং এম-আ।র-এ-সি, এই দুইটি ডিপ্লোমা 
পাই ।”-.*“বিলাতে গিয়। ইংরাঙ্গিতে কবিতা লিখিতে আরম্ত 
করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্তার এডুইন 
আর্ণন্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তংসঙ্গে কবিতা- 
গুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে 
আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি 
তাহাকে উৎসর্গ করিবার অন্থমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন 
সেই কবিতাঞুলিকে 17%//০ ০1 Ind আখ্য। দিয়! প্রকাশ 
করি [ সেপ্টেত্বর ১৮৮৬ ]1” “তাহা হুই একখানি বিখ্যাত 
বিলাতী কাগজে (যেমন Westminster Review, 
5০005৭ প্রহ্থতি ) অল্লাধিক প্রশংসিত হয়।...বিলাত 
প্রবাসকালে আমার মাননীয় ভ্রাতা এরজ্ঞানেন্দলাল রায় কর্তৃক 










রি দার হইতে রি পরবে বলত সাৱ়াছিক 
এবিধ কে করিতে হইবে, একথা যাত্রার প্রাক্কালে 
_ কাৰ্চিকেয়চন্ পুত্রকে বুঝাইয়| দিয়াছিলেন ॥ তিনি নিজে কিন্ত 
পুত্রের উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা দেন নাই। দ্বিজেন্লাল 







বিলাতে অ কালেই পিতা-মাতাকে কে হারাইয়াছিলেন। 
"৬ সনে বর স্বদেশে ফিরি তি একঘরে 


a এ 





টং কা শাল কানি নক্শ। প্রচার করিয়াছিলেন (ইং - 


১৮৮৯) ৷ তিনি লিখিয়াছেন, “বিলাত প্রত্যাগত হইয়া-*- 
-আমি “একঘরে? নামক একখানি সামাজিক পত্র ছাপাই ও 
তাহার জন্ত শত্রু মিত্র প্রায় সকলের কাছেই গালি খাই ।” কিন্ত 
র্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত “ভারতী ও বালক” (ভান্র ১২৯৭) 
সমাঁলোচিন প্রসঙ্গে নক্শীখাঁনির প্রশংসাই করিয়াছিলেন । 
সমালোচনাটি এইরূপ £- 
২... পুর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দুদমাজকে 
অযথা] আক্রমণ করিয়াছেন,,বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল 
- ভাঙ্গিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর প্রয়োগ আছে 
সত্য কিন্তু তাহ! অসঙ্গত অমূলক শ্লেষ বাক্য নহে । বইখানি 
পড়িলে মনে হুয় হিন্দুরমীজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্ম 
পীড়িত হুইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা গালি 
দেওয়া নহে, তাঁহার ইচ্ছা সমাজের চক্ষুদাঁন । তবে বইখানিতে 
বেশ একটু খাঁটি হান্তরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ 
একটু দেখিতে পাওয়া বারণ ইহার, প্রধান কারণ তিনি সত্য 
কথ] বলিয়াছেন 1” | 
সরকারী চাকুরী : 

বিলাত হইতে ফিরিয়াই খিজেম্্লাল ছো'টলাটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে কথা বার্তা 
__ ্ষহিয়াছিলেন তাহাতে ছোটলাট অন্তরে খুশী হইতে পারেন 

নাই। ঘিজেজলাল ভাল চাকরি পাইলেন না-_ডেপুটিগিরিতে 


রঃ নিক হইলেন তিমি বিলাতে স্কষিবিস্তায় যে অভিজ্ঞতা = 


চা : > 
of Services of Ones ডা সিন 


পা সা 


টা ইতি সরকারী এ হইতে দহলন করিম দিতেছি" 


(শ্রিভিলেজ লীত £ £ ২৬-৫-৯৭ হইতে ২ মা) 
কলিকাতা » বঙ্গীয় ভূমি, রাজস্ব ও কৃষি 
















খেলে: ২৮. ১৯১ ক ১বংসর) 
বি ১৯৯৭ 


< পদ 
Appointments under. the Government of Bengal. 






বিভাগের সহ-ডিরেন্টর দেহী) ১৭ (রী ১৮৯৮3 


৯» 


জমির জরিপ ও রাজস্ব-নিরূপণ কার্য শিক্ষার, | . 
- জঙ্ মধ্যপ্রদেশে গমন ০২০৯ ua ১৮৮৬ 
কলিন্‌ সাহেবের অধীনে, দপ্তর-রক্ষা-প্রণালী 
আয়ত্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে গমন :--- ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ 
(ছুট £২২-৯-৮৭ হইতে বিনা-বেতনে ২৫ দিন ; 
ডাক্তারের সার্টিফিকেটে ১৭-১০-৮৭ হইতে ২২ মাস) 
মুঙ্গের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর ও বনেলি | 
রাজ-এষ্টেটের সেটেলমেন্ট অফিসার ০:৯ জানুয়ারি ১৮৮৮ 
s a a নত, 
ডেপুটেশনে "ডেপুটি ফ্যাট ও ERE 
ডেপুটি কলেক্টর * ২৭ পট ১৮৮৮ 
5 = (দম শ্রেণী) “জুলাই ১৮৯১ 
দিনাজপুর জি ১৮৯৩... 
৮ : ” (৬ শ্ৰেণী, সি 8 মাটি ১৮৯৩ 
বাকিপুর-পাটনা  » আবকারী বিভাগের 
১ম পরিদর্শক... *** চি ১৮৪ 
ঢাকা . ১৮ অক্টোবর ১৮৯৪ 
,৬্ঠ শ্ৰেণী) ১০০৬১২ মাৰ্চ ১৮৯৫, 





rs ১১০ এ €েম শ্রেনী, অস্থায়ী ) ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৯ 
s » (হম শ্ৰেণী": .৩* জীনুয়ারি ১৯০০ 
ভিলেজ লী ২১-৪-১৯০০ হইতে ২ নাস ২৯ দীন) EE 
* ২ জুলাই ১৯০০: 
কলিকাতা দে 2৪ রর আবরার: 
কমিশনরের পাঁসম্ভাল আদিষ্টাট জার) ১৩ অক্টোবর ১৯০০ 
দি ও উট সির ককের ভাবী বা 
পরিদর্শক ১৩ মি ৃ 
৮ , (রথ শ্ৰেণী, অস্থায়ী) :... : ১ জুলাই ১৯০৪... 
+» (ৈৰ্ঘ শ্ৰেণী) ১২... ৯৪ মার্চ ১৯:৫ 
" (প্রিভিলেজ লীভ ঃ ২*-৪-১৯০৫ হইতে ১ মাস), J 
খুলনা » ও পশ্চিম-কেন্দ্রের আবকারী 
পরিদর্শক ৭ নবেম্বর ১৯০৫, 
(এত্দ্বযতীত ম্যাজিট্রেটের কাধ্য ১১০১৯ জাগি ১৯০৬)... 
ys : » (৫ম শ্রেণী) -১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬. 
a ns রথ শ্রেণী, অস্থায়ী) ২১ > মার্চ ১৯০ রঃ 
» (্খ শ্রী 2 ২৯ এপ্রিল ১৯০৬ ক 
ঈদ স্যার ভাৰে দ-ভিিলদে | SAE OT 
১ ভারজাতি, ১ মে ১৯০৬ 
য়! ত ২ জুলাই : ১৯০৬ 
জেহানাবাদ .. রী ৩০ মেঙ১৯০৭, 
" ধায়া ১৭ জুন ১৯৭ 


৬ 
* চেত্র 


পাপা 


*» সরকারী কার্যে দ্বিজেন্্রলালের গ্ঠায় কৃতী পুরুষের 
অুুশাঙ্ক্রূপ উন্নতি হয় নাই। স্বরচিত জীবনীস্তে তিনি ইহার 
* কারণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন তাহ! উদ্ধত করিতেছি £__ 
“বিলাত হুইতে ফিরিয়াই সেটেলমেণ্ট কার্ধ্য শিখিবার 
জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (Central 
= Provinces ) পাঠান । সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত 
কাজ শিখিতে আবার মোজাফরপুরে প্রেরিত হুই। এই 
ছুই কাৰ্য্য ১৮৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ সালে 
আমি শ্রীনগর ও বনেলি এষ্টেটের আ্যাসিষ্টান্ট সেটলমেণ্ট 
অফিসার হুইয়! ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় 
যাই। সেখান হইতে মুঙ্গের ও তথা হইতে পুর্ণিয়ায় উক্ত 
কাজ শৈষণ্করিয়! ১৮৯০ সালে আমি বর্ধমান &্রেটে সুজাযুট! 
পরগণায় সেটলমেন্ট অফিসর নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন 
বৎসর কাল করি। উক্ত সেটল্মেন্ট সংক্রান্ত একটি ঘটনা 
ঘটে, যাহাতে বঙ্ধদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার 
পূর্ববস্তা সেটল্মেন্ট অফিসরেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই 
খাজন! বেশী ধাৰ্য্য করিয়| দিতেন । আমি স্ুজামুটা সেটেল্‌- 
মেন্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খাজন] বৃদ্ধি কর] 
অন্থায় ও আইন-বিরদ্ধ। প্রজার সহিতি যখন পূর্বের জমী 
£-বন্দোবস্ত করিয়া! দেওয়| হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, 
আন্দাজ করিয়া সেই জমীর পরিমাণ হত্তবুধে লেখ! হুয়। 
এমন কি এরূপ সম্ভব যে, সেই জমীই এখন জরীপে তাহা! 
অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার 
জন্য তাহার নিকট বেশী খাজনা চাওয়] অন্তায়। অতএব 
রাজা যদি বেশী জমীর জন্য বেশী খাজন| দাবী করেন, ত 
তাহার দেখাইতে হুইবে যে, প্রজা কোন্‌ বেশী জমীটুকু 
অধিকার করিয়াছে । আরও ডেনেজ থাল বন্ধ হওয়ায় জমীর 
বাৎসরিক ফসল কম হুইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের 
খাজন| কমাইয়া দিই | ওঁ রায় হইতে জজের নিকট আপীল 
হয় এবং তাহাতে জক্জ সাহেব উক্ত রায় উণ্টাইয়| প্রজাদিগের 
খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময়ে স্তর চার্লস এলিয়ট 
বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন । তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট 
দেখিয়| উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়! স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও 
কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎপন| করেন। 
আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটল্মেন্ট 
আইন বিষয়ে তাহার অনভিজ্ঞত! বুঝাইয়! দিই। ছোট লাট 
দ্ধ হইয়া আমার পুর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা 
অবুগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটল্মে্ট 
অফিসরদিগের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন 
এবং তাহাই আইনে চুকাইয়া দেন। ইত্যবসরে জজের 
রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয় ; হাইকোর্ট জজের রায় 
উল্টাইয়! দিয়া আমার মতের সহিত এঁকা প্রদর্শন করেন এবং 
* সেই হাইকোর্ট “রূলিং” অনুসারে এখন সমণ্ত বঙ্গদেশে 
৮ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


৫৮৫ 





চি ররর রর 


সেটলমেন্ট কাৰ্য্য চলিতেছে । এখন জরীপে জমী বেশী 
পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজন! বৃদ্ধি হয় না। 
ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আপীলে স্যার চার্লসের 
উক্ত মস্তব্যও নির্দয়ভাবে সমালোচিত হুয়। তাহাতে তিনি 
সেগুলি সেটল্মেন্ট ম্যানুয়াল হইতে উঠাইয়। লইতে বাধ্য 
হন। 





কবি-জায়! 


উপরে সম্ভবতঃ আমার একটু অহমিক! প্রকাশ হইল। 
কিন্ত তাহা সত্তেও এ কথাটি প্রকাশ করিবার প্রবল প্রলোভন 
অতিক্রম করিতে পারিলাম না । আমি সত্যই ইহা শ্লাঘার 
বিয়য় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত 
কাৰ্য্যে নিজের পায়ে কৃঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী 
একটি উপকার সাধিত করিয়াছি__নিরীহ প্রজাদিগকে অন্তায় 


করব্বদ্ধি হইতে বীচাইয়াছি। ভবিষ্যতে এরূপ কার্ধা আর 


যে করিতে পারিব, তাহার আশা নাই । 

ওঁ সেটল্মেন্টের পরে আমি সেটল্মেন্ট কার্ধ্য হইতে 
অব্যাহতি পাই ও ডেপুটি ম্যাজিপ্টরেট হইয়া দিনাজপুরে প্রেরিত 
হই। এবং ১৮৯৪ সালে তথা হইতে বঙ্গদেশে আবকারি 
বিভাগের প্রথম পরিদর্শক ([1)990$0) নিযুক্ত হইয়া! 
আসি। সেই কাৰ্য্য অদ্যাবধি করিতেছি” ( ‘জন্মভূমি,’ 
কাণ্তিক ১৩০৪ ) 

পরবর্তী কালে স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিয়! দ্বিজেন্দ্রলাল 






3 নন | ভিডি দেবকুমারকে কা টি 


্‌ বিশ্বাস-- স্বদেশী আন্দোলনে ০ যোগদান, আর ওঁ প্রতাপসিংহ 

নাটকই তার মূল। কিন্ত, কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান 
 কর্পেই বুঝি আমি অম্নি আঁমার সব মত ও বিশ্বাসকে 
Le বৰ্জ্জন কর্ব ?" 






ঘুরে বেড়ায় জানে না সে হতভাগা 
তাদের নিয়ে কোথায় য় দাড়ায় । 
ছেলে মের ছিল নামা: ঢা গেছে বহর, 
দেশাস্তরে--কাল-স্রোতের টানে ; 
যে দেশেতে মানুষ গেলে আর সে ফিরে আসে না-ক, 
যে দেশ কোধায়--কেহই নাহি জানে। 
জালবাদৃত ছেলে যেয়েয়--যেমন সব মা ভালবাসে 
প্রবল, গভীর, বিরাট, ঘন স্নেহে; 
এখন তাদের রেখে গেছে তাঁদের বৃদ্ধ বাপের কাছে, 
২5১ এখন তাঁদের দেখেও নাক চেয়ে | 

₹ তৰেকি না, যাঁবার সময় রেখে গেছে স্বেহটুকু 

ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জম] ; 

হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্ব্স্বধন পুত্রটিরে, 

... দিয়ে গেছে কল্প! প্রিয়তমা । 

- এখন, তাঁদের বাঁপই আছে, যে-ই বাবা, সে-ই মা, 
ডিন সে-ই তাঁদের 
৪ বাপের চিন্তায়, মায়ের যক্কে রাখে ;-- 

ক জাজ খে বার কে আনে কড়ি 
| বাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকে 1 । (আলেখ্য) 





পত্রে লিখিয়াছিলেন £-_“আমি আবার বিবাহ করিব কি? 


এ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, আমার মানস-মন্দিরে এখনও 


আমি সেই অনুপম বর্ণ প্রতিমার ধ্যান-ধারণা, পুজা ও আরতি 






করিয়া থাঁকি। স্থুল-দৃষ্টি এই সব লোক বাহির হইতে তাহার ৮. 


কি জানে__কিইব] বোঝে 1” ৃঁ 
স্রীবিয়োগের পাঁচ বংসর পরে দ্বিজেন্্রলাল ২ নং নন্দকুমার 





চৌধুরীর লেনে একখানি ুরম্য অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া- 


ছিলেন। তিনি পরীর নাঁমাহুযায়ী এই অটটালিকার নামকরণ 
করেন-__হুরধাম' | “তারই যত্-সঞ্চিত অর্থের পুণ্যমন্দিরে, 
তারই স্ৃতির আশ্রয় ছায়ায় শুন্ত জীবন কাটাইয়াঁ দিবার” 
অভিপ্রায়ে ঘিজেন্্রলাল ১৩১৬ সালের চল বৈশাখ (১৯০৯, 


১৪ এপ্রিল) গৃহপ্রবেশ করেন; তাঁহার বাকী দিনগুলি 


প্রধানতঃ সুরধামেই কাটিয়াছিল। ° 


পূর্ণিমা-মিলন 
দ্বিজ্রেন্্রলাল বদ্ধুমহলে সধালাপী ছিলেন ৷ কলিকাতায় 


অবস্থানকালে, বিশেষ করিয়া! পত্বীবিয়োগের পর হইতে, - 
তাহার গৃহে বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিকের সমাগম হুইত। 


তাহাদের আনন্দবর্ধনের জন্ত তিনি একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা 
করেন। 
প্রকাশ £__ 


“এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।.. “আমি (অর্থ, 


আমরা) ইচ্ছ। করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশ-শুদ্ধ দাহিত্যসেবী 
ও সাহিত্যান্থরা্ীদদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক- 
এক বার প্রতি ‘পুনিমা’ উপলক্ষে “মিলন করা যাইবে | নাম, 
হইবে, “পুণিমা-মিলন” | 


প্রীতি-বর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে 


দেবকুমারকে লিখিত তাহার একখানি পত্রে 


ইহাতে কলিকাতাঙ্থ সমুদায় 
সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলা-মেশা, ভাঁব-বিনিময়, : 


(যেখানে যখন হুইবে ) গৃহ-্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যাহুসারে, টা টা 
অল্প কিছু জলযোগ,--এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও 


চুরুট তামাকের  (সিগারেটেরও 11) ব্যবস্থা থাঁকিবে। 


-আগামী দোল-পুর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন । 


তারপর প্রতি পূর্ণিমায় (যদি কেহ চাঁন ত তাঁর বাড়িতে 
নইলে আমারই এখানে ). মাতৃভাষার সেবকগণ---আঁমাঁদের 
জাতভাইরা_-একত্র হইবেন ৷” 

১৩১১ সালে দোল-পূর্ণিমার দিন (ইং ১৯০৫) ৫ নং সুকিয়া 


বাটে দ্বিজেন্্রলালের আবাসে ‘পুন -মিলনো'র প্রথম অধি- 






বেশন হয়। এই দিন রবীন্দ্রনাথ উ 


কন গানটি গাহিয়া, সকলকে মোহিত 
য়াছিলে উস টলিয়াছিল : 


অমিল 





১৩ চত 
সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাসির গান, oan পাঠ ইহার একটি 
ও পঠীনআকর্ষণ ছিল। ৬ 


রঃ , শেব-জীবন; মৃত্যু. 
পত্বী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্্রলালের জীবনের উজ্বল 


ৃ অধ্যায়ে যবনিকাপাত হইয়াছিল ; ইহার পর তিনি যে কয় 
ং বীচি ছিলেন, ও সে “নামেই জীবনধারণ । বন্ধু দেব- 







বা বধের SA bagel দার 
শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র । 
 পুজকা যদি না জন্িত ত হয়ত এক দিন সন্ন্যাসী হয়ে 
বেরিয়ে যৈতাম। নিজের ভোগ-লালসা বড় বেশী নাই __যা 
 আঁছে তা বোধ হয় বিন] বেশী আয়াসে ত্যাগ কর্ে পাঁরি। 
তবে সাহিত্যিক যশ--এখনও আমার কাছে অতি প্রিয়, আর 
সর্বাপেক্ষা মন্ট,-মায়ার মায়াই ত্যাগ করা শক্ত। সেটান 
বিষম টান। তাদের জন্যই সে এই বা কাছি- সহ? 
2২ জুলাই ১৯০৬ । j 
“তাম যতই ভেবে দেখছি, বুঝতে পাচ্ছি যে, ‘এ জীবনটা 
কিছু ন! !':--এই অসার গন্তময় ‘চাকরি । কোন অর্থ নেই। 
ক ‘সোনার তরী'। জীবন-পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারি 
থকে শুধুই ওঁদাস্ত আর অবসাদ আমায় যেন ঘিরে 
ল্ছে। “অসার সংসার, আগে বিচারে ও অনুমানে 
এখন প্রতি পদে ‘হাড়ে হাড়েই’ বুঝছি । আপন 
মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র 
__ বিতৃষ্ণ৷ ছাড়া আর তে কিছুই খুঁজে পাই না] আসক্তি বা 
__ ভোগলিশ্না তিলাৰ্দ্ধ নাই । তবে, কেন--কিসের জন্ত এই 
. পুঞ্জীভুত বিড়ম্বনা পির ভোঁগ ক'রে মরি?” গয়া, ১৩ 
_জাহুয়ারি ১৯০৭ । 
এই ওুঁদাস্ত ও অবসাদ দুর করিবার জন তিনি পরিমিত 
 জুপ্নাপানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তিনি বলিতেন, 
. “তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্ান্ত নানারপ আশ্রয়- 




















অবলম্বন আছে ; কিন্ত আমার তাঁর কোনটাই নাই, কিছুই 


মাই । এইজন্য, ভয়ানক ওঁদান্ত ও অবসাদ আসিয়া যখন 
আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন 
1 order to shake off that lethargy, dullness and 
39102. আমার একটু একটু পান করা দরকার বোধ 
টা যে আমার পক্ষে শুধু একটা! support or 
108). (সহায় ও বল) তা নয় -Necessitye 
(প্ৰয়োজনও ) বটে ৷" 








দ্বিজ্জেন্দলাল প্রায় চারি বৎসর 


কলিকাতা অবস্থান করেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া বিহার- 


উড়িয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠিত হইবার প্রীকৃকালে তিনি 
১৯১২, ২৯ জান্য়ীরি বীকুড়াঁয় প্রেরিত হন তথায় তিন 


দ্বি জন্দলাং রায় 


চিলা দিলা মিলা ছিলা লা মিলা খলপা লগা মিল পতল ভিকগামিলপ ত পিল সিলসিলা সিলসিলা দিলা মিলা সিতো ছিলা দিলা ছিলামলা 
পপ সিলসিলা ঘিলা মিল ঘিলা লা খলা ভিলা মিলিলা ছিল মিলা মিললো লা মিল লাস পালিলা সপ লা মিলা সিল মিলা মিলামিলী 







মাস কার্ধ্য করিবার -পর যুঙ্গেরে বদলি হুন। 
যাত্রাকালে কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সন্ন্যাস রোগে 
শষ্যাথহণ করেন। লীড়ার উপশমের কৌন লক্ষণ না দেখিয়া 
তিনি এক বৎসরের ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু 
শরীর উত্তরোত্তর অপটু হওয়ায় এবং সরকারী চাকুরীতে. 
উন্নতির আশা না থাকায়, তিনি ১৯১৩ সনের ২২এ মার্চ 





পত্রের নামকরণ হয় “ভারতবর্ষ” ; 3 গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ এণ্ড 2 
সন্দ ইহার প্রকাশ-ভার গ্রহণ করেন। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় 5 


১৩২০) জন্য তিনি প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়া, “স্থচন!” অংশও ৃ 
লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উহ! প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত 
পূর্বেই তাহার ডাক পড়িয়াছিল। ১৯১৩, ১৭ই মে (৩ 
জ্যেষ্ঠ ১৩২০ ) অপরাহ্ছে সুর্ধামে’ যখন তিনি বামী-সেবাঁয় | 
নিরত, সেই সময় অকস্মাৎ সন্যাস রোগে তাহার সংজ্ঞা লোপ 
পায়; বিলুপ্ত সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই । : 
“রোগাক্রান্ত হইবার মাত্র 81 ঘণ্টা: 7 
চত্্রকরোচ্ছল রাত্রি ৯। ঘটিকার সময় “মহাসিস্কুর ওপার থেকে এ 
কি সঙ্গীত ভেসে এসে” সত্যই যেন দ্বিজেন্জকে “মধুর তাঁনে 
কাতরপ্রাণে ডাকিল, ‘আয় চ’লে আয়, ওরে_-আয় চলে... 
আয় আমার পাশে” তিনি সেই ঈশ্িত আহ্বানে 
'মহানন্দে'র স্নেহ-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন ; তিনি গাহিয়া- 
ছিলেন “এমন চীদের আলো মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ 














পূর্বে তাহার লোকাস্তরিত| গৃহলক্ষমীকে সকাতরে আহ্বান 
করিয়াছিলেন “যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা, তুমি আমার 
এসো,-_-কে বলিতে পারে--কবি যখন তাঁহার ‘হেখায় যাহা ৰা 
কিছু প্রেয় তাহা ছাড়িয়া! যাইন্েছিলেন তখন তাহার সেই 
মহাযাত্রার অজান! আঁধার পথ আলো করিতে বালা 
সুরধামে’ আসেন নাই ! বর্ষ পুর্ব হইতে কবি করুণ ২ 
সুরে, আঁবেগ-কম্পিতকষ্ঠে গাহিতেছিলেন-__. সঃ 

পরি তব হুখ কুইন বদ মা পাহিত নি: 

বরিষ শ্রবণে, তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে । 

বরিষ শাস্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অন্ত মম অঙ্গে... 

মা__ভাগীরধি, জাহুবি সুরধুনি, কপ কল্পোলিনি গঙ্গে ॥'* 


সাহিত্য-সাধন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃভাষার গতি শাখেসান জান! 

তিনি জামার প্রা মাগি লি রি 
“বিলাত পুরে আর্য্যদর্শন,' নবাভারত! 

ইত্যাদিতে লিজ. ‘বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার 





টা পার লে প্স্থাষে কর তিমি যখন en, 
_.. আশোয়ারি ইত্যাদির হুর ভাঁজিতেন, আমি অন্তরালে 
রে _ থাকিয়া শুনিতাম । শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা 
. করিতাম। “আধ্যগাথা"য় [ ১ম ভাগ, ইং ১৮৮২ ] প্রকাশিত 
 নক্ষত্রবিষয়ক গীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি ।.-.১২ বৎসর 
ৃ ক ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 
 “আর্ধ্যগাথা নামক: গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন 
কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা! প্রকাশিত 
হয় নাই। কেবল “দেবঘরে সন্ধ্যা” নামক প্রণীত একটি 
__ কৰিত৷ ‘নব্যভাৱতে’ [ ইং ১৮৮৩ ] প্রকাশিত হয়।” 
5 ১৮৮২ সনে ১ম ভাগ 'আধ্যগাথা? প্রকাশের ১১ বংসর 
বা রি পরে ১৮৯৩ সনে যখন, উহার ২য় ভাগ প্রচারিত হয়, তখন 
__ দ্বিজেন্্ৰলালের “জীবনে যুগান্তর হইয়াছে”-..তখন তিনি 
0 রর সেই. পাঠাধ্যায়ী, অনড়, র জগতের দূরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত 
আজ বেগ মে তাবের নত কামা বেতডি তল 
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নৃতন আলে| ৷” 
ইহার পরবর্তী নয় বংসর তাহার দাম্পত্য-জীবন পরম সুখে 
অতিবাহিত হইয়াছে জীবনের এই সুখকর অংশেই তাঁহার 
ধিকাংশ হাসির গান ও ব্যক্গকবিতা, চারিখানি প্রহসন 
ইিছিিনভার? “বিরহ”, ত্রযহন্পর্শ+, প্রায়শ্চিত্ত”), ব্যঙ্গকাব্য-_ 
চে, গীতিকাব্য--মিন্্ৰ; ও তিনখাঁনি নাট্যকাব্য-- 
টা পাষাধা, সীতা’ ও তারাবাই’ রচিত হয়। “তাঁরাবাই, 
প্রকাশের ছুই মাস পরে পত্বীবিয়োগে যেমন তাঁহার জীবনে 
a আুখ-সুৰ্য্য অন্তমিত হয়, অন্য দিকে তেমনি তাহার না্যগরন্থ 

“রচনার ধারাও ভিন্ন রূপ পরিএ্রহ করে। 

i নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্জলাল দেশবাসীর নিকট 
0. আুপরিচিত। কিন্ত কিকি ব্যাপার ঙাঁহার নাটক লিখিবার 
.. প্রন্বতির সহায়তা করিয়াছিল তাহা জানিতে মনে স্বতঃই 

কৌতুহল জন্মে। এ বিষয়ে তিনি “আমার নাট্য-জীবনের 

আরম্ভ” প্রবন্ধে যাহ! লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা উদ্ধীরযোগ্য £__ 
| “বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি 
. ছিল। এত অধিক ছিল যে বিগ্তাভ্যাসকালে বাইরণের 
















টি Manfred ও Childe Haroldর ছুই Canto এবং মেঘদূত 


ৃ ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম । বিলাত 
গিয়া ক্রমাগতঃ Shelley পড়িতাম এবং তথা হুইতে প্রত্যাগত 

হুইয়| ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার 
_-প্রড়িতাম ; ও শেষোক্ত কবির নাটকের যেযে অংশ কাব্যাংশে 
7 লিজ বেবি হইতে মুখস্থ করিতাঁম। 


গার al ‘হেমলতা!’ নাটক ও নন 


ক লীন শন শীত বার একদল” 


| Addisons. Cato এবং টির 411%9 
0867”এর আংশিক অভিনয় দেখি । সেই সময় হইতেই 


অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হুয়। বিলাতে যাইয়া 
বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি । এবং ক্রমেই অভিনয় 
ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে । 

বিলাত হইতে ফিরিয়া! আসিয়া! আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ- 
সমুহে অভিনয় দেখি । এবং সেই সময়েই রিকাঁধার লিখিত 
নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হ্য়। 

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালা, ভাষায় হাস্তরসাত্মক 


. কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby 


Leendsএর  অন্থকরণে কতকগুলি হাসারসাত্মক বাংলা 
কবিত] লিখিয়া, “আষাঁড়ে নামে প্রকাশ করি।: দেই সময়ে 
আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম । ইংরাজি গান প্রায় বাঙালী 
শ্রোতারই ভাল লাগিত না| তখন ইংরাজি গান গাওয়া 
ছাঁড়িয়! দিয়! বাঙ্কালায় গাঁন রচনা করিয়া গাহিতে আরস্ত 
করি। বিবাহাস্তে অনেকগুলি প্রেমের গাঁন রচনা! করিয়া 
'আর্যাগাথা? দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া, ছাপাই এবং কতকগুলি 
হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে 
অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্্যোপলক্ষে কোন নগরে 
যাইলেই এ সকল গান আমায় স্বয়ং গাঁহিয়া শুনাইতে হইত । 
সেগুলি একত্রে এন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হুয়।*** 
প্রথমতঃ প্রহ্সনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাঁবি- 
কতায় ও সৌন্দর্ষ্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির 
অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়] ব্যথিত হই। এ সময়ে “কক্ষি- 
অবতার” একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচন! করিয়া ছাঁপাঁই 1. 
পরে আমার পুর্বরচিত কতকগুলি হাঁসির গান একত্রে গাঁধিয়! 
বিরহ’ নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার 
থিয়েটারে অভিনীত হয়।. তৎপরে উক্তরূপ 'জ্যহম্পর্শ' রচনা 
করি এবং উহাও ষ্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত' 
রচন] করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়! | 
সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাঁও চলিতেছিল | মংপ্রমীত 
“সীতা” নাট্য-কাব্য_ ‘নব-প্রভা'য় প্রকাশিত হয়। পরে 
ভাটা সান করি। তংপরে দাৰি “তারাবাই? 
যে 7 কারণে আমি প্রহসন লিখিত ৫ পর্বত হইয়াছিলাম 
তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলাম। বাঙলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও 
আখ্যানবস্তগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাঁম, কিন্ত তাহাতে 
কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা 


চির) আমি কারার নক একটির করিতে এব 


"হইলাম |. j 
- প্রথমে এর অহুকরণে Blank Verses * 
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‘নাটক লিখিতে আরস্ত করি । তারাবাই’ প্রকাশিত হইবার 
পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অন্ুরোধে এক 
* কাপি পাঠাই । তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ 
* নূতন ধরণের অনিত্রাক্ষর_-মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাঁতে 
নাই--এ অমিত্রাক্ষর চলিবে ন] । সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল 
মধুস্থদনের দৈববাণী মনে হইল--যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন 
চলিতে পারে না| দীর্ঘ বস্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্ত 
দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হবে। 
Shakespeareaর অমিত্রাক্ষর সil£০৭এর অমিত্রাক্ষর হইতে 
পৃথক | Of man’s disobedience ইত্যাদির একটা বঙ্কার 
আছে। কিন্ধ 0 be ০7 not to be that is the ques- 
{i০০--ইহা ত গদ্য বলিলেই হ্য়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা 
চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্ত 
তৎপরেই Who would bear the whips and scorns of 
time কিম্ব] For in that sleep of death what dreams 
a7 00129 ইহ! দস্তর মত কবিতা ! দেখিলাম যে Shakes 
Dearea খালিক গদ্য খানিক পদ্য তথাপি ছুইটি খাপ 
খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থ! আসিয়া- 
ছিল। কিন্তু বাঙ্গলাতে “তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা. 
যাবে!” ইহার পরে “নবীন নীরদ স্যাম নিকুপ্ধবিহারী” এরূপ 
রচনা অসহা বিসদৃশ বোধ হুইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই 
চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে । . 
0%16এর মতে সামান্ত হইতে গভীরতম এমন কোন 
ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা! গদ্যে সুন্দরতররূপ প্রকাশ করা 
না যাঁয়। পদ্যের বঙ্কার গদ্যে দেওয়! যায় কিন্তু গদ্যের 
স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছগতি পদ্যে নাই । 
বঙ্কিমবাঁবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller, 
Lessing, Ibres, Moliere ইত্যাদি মহা! নাট্যকাঁরগণের 
বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আঁছে, তাহাতে ত তাহাদের 
মহিম! কমে নাই । 0111197এর গদ্যের ভাষা ও রূপক 





. অনুপ্রাসে পদ্যের চৌদ্বপুরুষ । 


তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়- 
ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল | সেইজন্য উক্তিগুলি 
যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়! অব্য ) 
ততই শ্রেয় । লোকে কথাবা্ভী পদ্যে করে না, গদ্যে করে৷ 
অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক 
ঠেঁকিবেই। No 
৬ এই সকল বিবেচন! করিয়া আমি তখন হইতে নাঁটকগুলি 
গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম । সেইজন্য আঁমি আমার 
তাঁরাবাইয়ের পরবর্তী নাটকগুলি ( রাখা প্রতাপ, হুর্গাদাস, 
নুরজাহান, মেবারপতন ও সাজাঁহান ) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা 
করি। কিন্তু কবিতায় আঁমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় 
-* আঁমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবাঁর প্রলোভন 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 





৫৮৯ 





পরিত্যাগ করিতে পাঁরি নাই! অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ 
অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোঁরের সহিত ভাব প্রকাঁশ করে 
বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার 
করিয়াছি । J | 
যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম তখন এক- 
খানি অপেরা ( সোঁরাব রুস্তাম ) পদ্যে গদ্যে রচন! করি। 
কারণ ‘অপেরাঁ’র কথাবার্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রতিমধুর 
করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাঁম । সে অপেরাঁখানি 
অনেকস্থলে 81)61]9যর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। 
বস্ততঃ তাহ! কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল ৷ মাঝে 
মাঝে কবিতায় ছুই একখানা নাটক লিখিবাঁর লোভ অংবরণ 
করিতে পারি নাই।” ( “নাট্য-মন্দির» শ্রাবণ ১৩১৭) 
গ্রস্থাবলী 2 জীবিতকাঁলে বাঁ স্বত্যুর পরে প্রকাশিত 
দ্বিজেন্দ্রলালের খ্রস্থগুলির একটি কালানুক্ৰমিক তালিকা 
দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল 
লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুত্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত । 
পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সুচিত 
হইয়াছে । | | 
১। আধ্যগাঁথা (কবিতা ও গান) ঃ 
১মভাঁগ। ইং ১৮৮২ (৫ মার্চ)। পৃ" ৯১। 
২য় ভাগ | ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) । পৃ. ৬০+ ৪৬ । 
২। The Lyrics of Ind. London, Sep. 1886. 
pp. 79. 
৩। একঘরে (নকৃশা) |? (.২ জানুয়ারি ১৮৮৯) । পৃ, ৩৫ 
৪। সমাঁজবিভ্রাট ও কক্ষি-অবতা'র ( সামাজিক প্রহসন )। 
১৩০২ সাল (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ )। পৃ. ১০৩। 
৫ | বিরহ (নাটিকা) ৷ ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১০৯ 
৬। আধাঁঢ়ে। বা গুটিকতক রহন্ত গল্প (ব্যক্ষকাব্য )। 
১৩০৫ সাল ( ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯৯) । পৃ, ১৪৮ 
৭। হাসির গান। ১৩০৭ সাল ( ১৮ জুলাই ১৯০০ )। 
পৃ, ৫১। - j 
৮। পাষাণী (গীতি-নাটিকা )। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ 
সেপ্টেম্বর ১৯০০ )। পৃ. ১২২। 
৯। ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার (প্রহসন )। 
সাল (২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ )। পৃ: ৯৬। 
১০। প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)। ৫ মাঘ ১৩০৮ (১৯ 
জানুয়ারি ১৯০২ )1 পৃ. ৯৪। | | 
ক্লাসিক থিয়েটাঁরে ‘বহুৎ আচ্ছা’ নামে প্রথমে অভিনীত । 
১১। মন্ত্র (কাব্য)। ১৩০৯ লাল (১৯ সেপ্টেম্বর 
১৯০২ )1 পু. ১০৪ 
১২। তারাঁবাঁই (এঁতিহাসিক নাটক )। ১৩১০ সাল 
(২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ )। পৃ. ১৫৬ | 
“এই নাটকের উপাদান টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত ৷” 


১৩০৭ 


৫৯০ 





১৩। পতাপসিংহ ( এতিবাসিক নাটক )। ? (দমে 
১৯০৫)। পৃ, ১৬২ । 

১৩১১ সালের ‘নবপ্রভা’য় প্রথম প্রকাঁশিত। 

১৪1. The ‘“¥ops of Bengal. Cal, 1906 (88 
March ), pp. 28 + 184. 

১৫। হুৰ্গাদাস ( এওঁতিহাসিক নাটক )। আঁশ্বিন ১৩১৩ 
(৫ নবেম্বর ১৯০৬) । পৃ, ১৯৪। 
-১৬। আলেখ্য (কাব্য )। 

১৯০৭) । পৃ. ১১২। 


১৩১৪ সাল (৮ জুলাই 


১৭ | Lessons in English: 
Pt. i. (20 Dec. 1907), pp. 7+ 56. 
Pt. ii. (2 May 1908), pp. 1+ 68. 
Pt. iii. (20 Jany. 1909 ), pp. 1+ 80. 


১৮ | নুরজাহান ( ওঁতিহাসিক নাটক )। ? (১ মাৰ্চ 


১৯০৮) 1 পু. ১৭৬1 - 

১৯। সোরাব রুস্তাম (নাট্যরক্গ )। 
অক্টোবর ১৯০৮)। পৃ. ৯২। 

“এই নাটকের গল্পটি আমি ফাঁডউসির "শাহনামা নামক 
গ্রন্থ হইতে লইয়াঁছি।” 

২০। ০49৮5 
পৃ. ১২৮। 

ফান্তুন ১৩০৭__প্রৌঁষ ১৩০৯ সালের “নবপ্রভা"য় ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাঁশিত। 

২১! জবার পতন (তিক নাটক ) । ? (২৭ 
ডিসেম্বর ১৯০৮) | পৃ. ১৭১ ' 

২২ সাজাহান ( এঁতিহাসিক নাটক )। দহ 
১৯০৯) | পু. ১৬১ ৷ . 

২৩। চন্দ্ৰগুপ্ত (নাটক )। ? (২৪ আগষ্ট ১৯১১)। 
পৃ, ১৬৭1 

২৪। পুনর্জন্ম (প্রহসন । ? (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১ ) | 
পৃ, ৩৭। 

২৫। পরপারে (সামাজিক নাটক)! ? (২৮ আগষ্ট 
১৯১২)। পৃ. ১৮১। | 

২৬। ত্রিবেণী ( খণ্কাঁব্য )। 
সেপ্টেম্বর ১৯১২) । পৃ. ৮৫+২ 

২৭ । আনন্দ-বিদ্বাঁয় (প্যারডি)। ? (১৬ নবেম্বর 
১৯১২)। পৃ. ৬৪। 

[ স্বত্যুর পরে প্রকাশিত ] 

২৮। ভীষ্ম (নাটক)। ? (৮ জানুয়ারি ১৯১৪)। 
পৃ. ২৩৬ । 

২৯। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা) । ১৩২২ সাঁল 
(১০ আগষ্ট ১৯১৫) । পৃ. ১৬৯। 

ইহা প্রথমে ১৩১৭-১৮ সালের ইনি ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়। 


১৩১৫ সাল ( ২৩ 


২৫ শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 
৩০। গাঁন। ১ আশ্বিন ১৩২২ ( ২ অক্টোবর ১৯১৫) 
পু. ১৯৯ | € ৭ 


অন্যুন ২৩০টি গানের সমষ্টি । 

৩১। সিংহল বিজয় (তিহাসিক নাটক) । ২৩ আখিন 
১৩২২ (১৩ অক্টোবর ১৯১৫ )। পৃ. ২৩৬ । 
৩২ বঙ্গনারী (সামাজিক নাঁটক)। 


(১০ এপ্রিল ১৯১৬)। পৃ, ১৪১। 


১৩২২ সাল 


“স্বৰ্গীয় পিতৃদেব এই নাটিকখাঁনি তাঁহার স্বত্যুর ২৩ বৎসর 


পূৰ্ব্বে প্রণয়ন করেন ।---তিনি ইহার এক অংশ লইয়া 
পরপারে” রচনা করেন ।” , 
" দ্বিজেন্্-গ্রস্থাবলী । বঙ্ীয়-সাহ্ত্যি পরিষংঃ , , 

১ম ভাঁগ (কবিতা ও গান)। আশ্বিন ১৩৫৩ (ইং 
১৯৪৬) পৃ, ৭৩৬ । | 

সুচী £ আৰ্য্যগাথা, ১ম-২য় ভাগ ; আষাঢ়ে,; হাঁসির গান; 
মন্দ্র ; আলেখ্য ; ত্ৰিবেণী ; গান ; The Lyrics of Ind. 


গ্রদ্ভ-রচনাবলী $ সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে 


, অপ্রকাশিত দ্বিজেন্্রলালের বহু গদ্য-রচন! বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 


এগুলি সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত । এই 
শ্রেণীর রচনার একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা আমি ১৩৫৪ 
সালের ১ম-২য় সংখ্যা “সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় প্রকাশ 
করিয়াছি। 


পত্রাবলী £ এম. এ. পরীক্ষাদানের প্রাক্কালে রাঁজ- 


নারায়ণ বন্থু ও তংপুত্র যোগন্্রনাথ বসুকে লিখিত দ্বিজেন্র- ' 


নাথের ছুইখানি পত্র আমি ১৩৫১ সালের ওয়-৪র্ঘ সংখ্যা 
“সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র় প্রকাশ করিয়াছি। দেবকুমার 
রায় চৌধুরী প্রণীত 'দ্বিজেন্্রলালে’ও অনেকগুলি পত্র ব 
পত্রাংশ স্থান প্রাইয়াছে। 


দ্বিজেন্দ্রলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধাঁনতঃ নাট্যকার এবং হাঁসির গান ও 


স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। তিনি জীবিতকাঁলে 
স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কবি-খ্যাঁতির যে সৌধশিখরে আঁক 


ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর নান! কারণে সে প্রতিষ্ঠীভূমি হইতে 


তিনি বিচ্যুত হুইয়াছিলেন, প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ । রবীন্তর- 
প্রতিভার দীপ্তি অত্যধিক উজ্বল ছিল বলিয়া অপেক্ষাকৃত 
হীনপ্রভ জ্যোতিক্ষেরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পাঁন্পন 
নাই। ব্ববীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রল'ল বিরোধের ফলও ঘিজেন্দ্রলালের 
পক্ষে ক্ষতিকর হুইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের 
অপ্রিয় সত্যভাঁষণের সর্বনাশ! অভ্যাস। তিনি খজু মেরুদণ্ডের 


লৌক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা স্াকামি বরদাস্ত করিতে ২. 


পারিতেন না; 


“2 


ঙ 


৬ 


La 


~ 





করিয়াছেন, ফলে তাহার শক্রনবদ্ধি হইয়াছে। যে কারণেই 
হউ্রক,*আ ষাঁড়, মন্ত্র” ‘আলেখ্য’ ও হাসির গান্তন'র কবি যে 


*প্রা় অপরিচিত থাকিয়াই বিস্বৃত হুইতে বসিয়াছেন, ইহা 
* বাংলাদেশ -ও সাঁহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই । 


দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতার ও গাঁনে ছন্দের, ভঙ্গির ও সুরের 
বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন.। সাহিত্যের 


অনেক বিভাগে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শকের গৌরবও দাবী. 


করিতে পারেন । নাটকের গদ্য কিরূপ হুওয়] উচিত সে 


আলোচন। 


৫৯১ 


সম্পর্কে তাঁহার নিজের গবেষণী আছে, এবং এই গবেষণার 
ফলে তিনি নিজস্ব এক ভঙ্গির প্রবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। 

দ্বিজেন্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাহার পৌরুষ। 
“কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত দ্বণ! এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহ! 
গৌরববিশিষ্ট 1” ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত-প্রকৃতিবিশিষ্ঠ 
রবীন্দর-যুগের বাঙালী সমাজে তাহাকে অপ্রিয় করিয়াছিল । 
আজ যুগপরিবর্ভন হইয়াছে। আশা করা যায়, স্বাধীন দেশে 
দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরায় সমাদৃত হইবেন । 





আলোচনা 


:*" ছুর্গাদেবীর বোধন ও বিসর্জন 
. স্ত্রীযোগেশচক্দ্র রায়, বিদ্ঠানিধি 


গত মাঁঘের প্রবাঁসীতে শ্রীরাজমোহন নাথ শারদীয়! পূজার 
অঙ্গীভূত দেবীর বোঁধন ও -বিসর্জন সম্বন্ধে আসামের বহু 


তথ্যপূৰ্ণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে তিনি “ময়নীমতী 


গানে”র কদলীরাজ্য ও বিজয় নগর আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 


রর তাহার সেই তথ্যানুসন্ধানে আমি চমৎকৃত হ্ইয়াছিলাঁম। 


৬৯ 


4 


- 


কামরূপ অন্থসন্ধান সমিতির ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় তিনি 
আসামের নান! স্থানের পুরাতন অজ্ঞাতপূর্ব মন্দিরের বিবরণ 
লিখিয়াছেন। তিনি ইপ্রিনীরার ; আসামের নানাস্থানে 
ঘুরিয়াছেন, সামাজিক আঁচাঁর-ব্যবহার জানিয়াছেন। সেই 
জ্ঞানেরই কিঞ্চিৎ মাঘ মাসের প্রবাসীতে আমাদিগকে 
শুনাইয়াছেন। 

এই প্রবন্ধে তিনি বহুবিধ কার্ষের কারণ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। আমি আসামের পুরাতন কিংবা বতমান ইতিহাস 
কিছুমাত্র অবগত নই। কিন্ত তিনি তাহার অন্তুমানের যে 
সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার নিকট সে সকল পর্যাপ্ত 


বোঁধ হইল না । 


১। প্রথমে বোধন দেখি । আশ্বিন শুক্লা! ষণ্ঠীর সায়ং- 


কাঁলে দেবীর বোধন হয়। যুগ্ন বিল্রফল-যুক্ত শাখায় বোধন 


হয়। পাঁ্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপিত হয়। তখন তাঁহার স্নান, 
পুজা কিছুই হয় ন]। সপ্তমীতে নবপ্রত্রিকা স্নানের পর 
বন্াত্বত করিয়! প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত ও পূজিত 'হয়। 
-অতএব সপ্তমী হইতেই নবপত্রিকার প্রয়োজন আসিতেছে। 
ষ্ঠীর সাঁয়ান্ছে স্ৃতিকা-গৃছে কে জন্মগ্রহণ করে ? নাঁথ মহাশয় 
. বলেন নাই। যেয়ুগ্ধ ফলযুক্ত বিশ্বশীখায় বোধন হয়, সে 
শাখা নবপত্রিকার অন্তর্গত নয়। ছুইটি যুক্ত বিন্ব-ফলের 
প্রয়োজন কি ? নয়টি শাখা বা পত্রের মধ্যে রস্তা, কচু, হরিজ্রা, 
মান ও ধান্ত--এই পাঁচটি ক্ৃষিজাত। হরিদ্রা খাদ্যদ্রব্য 
ধলিতে পারি নাঁ। অন্ত চারিটি,-_ জয়ন্তী, বিশ্ব, দাঁড়িম ও 


অশোক । নাথ মহাশয় ইহাদের আমুর্বেদীয় গুণ উল্লেখ 
করিয়াছেন। সে সময় আখিন মাসে বিন্ব পাকে ন|।- অপক 
বিন্ব অতিশয় ধারক ; কোষ্ঠবদ্ধ করে। দাঁড়িমও পাকে না । 
দাঁড়িমের কষায় রস ধারক! ছুইটিই গণ্ভিীর হিতকর নয়।. 
অশোকও আয়ুৰ্বেদে কষাঁয় ও গ্রাহী। জয়ভী আমার অজ্ঞাত। 
আসামের কোন্‌ জাতি এত দ্রব্যগুণ জানিয়া নবপত্রিকাঁর 
অন্তর্গত করিয়াছিল তাহ! জানিতে কৌতুহল হুয়। বোধন 
আশ্বিন শুক্ল। ষঞ্ীতে হয়, তাহার হেতু কি? সায়ংকালে হয়, 
তাহারই বা হেতু কি? দেবীপুরাঁণে নবপত্রিকাঁ নাই, নবছূর্গা 
আছে । মনে হয় নবপত্রিক। বিল্ববাঁসিনী দেবীর নয় মাসের 
নয়টি প্রতীক | দেবী নয় মাস গর্ভবতী থাকেন, এইরূপ কোন 
ভাব হইতে নবছূর্গার উৎপত্তি হইয়! থাকিবে । 

২। দেবীর বিসর্জন। প্রতিমার বিসর্জনের সহিত নব 
পত্রিকারও বিসর্জন হয়। যে সন্তান রক্ষার জন্য ভূতাঁপসরণ 
হইয়াছে, প্রস্থতির আবশ্যক ওষধ সংগ্রহ হইয়াছে, সেই নব- 
পত্ৰিকা! তিন দিন পরে জলে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার সন্তানের 
দশা.কি হইল? ইহার তুল্য নিষ্ঠুর আচরণ আর কিছুই হইতে 
পারে না। নবপত্রিকা ছূর্গাস্থানীয়*হুইয়! পুজিত হইয়া! থাকেন, 
ইহা বাঁকুড়ার শুনিয়াছি। বাহার আবাহন ও বিসর্জন হয় 
তাঁহাকে কৃষিকর্মের অঙ্গীভূত করিতে পারি ন]! 

নাথ মহাশয় লিখিয়াঁছেন, “বস্তুতঃ বোধন তথা ছুর্গাপুজাও 
শবর জাতির ক্কষি-উৎসব 1” আসামে শবর জাতি আছে 
কি? আর যদি থাকে, উৎসব আগে না পুজা আগে, তাহা 
স্পষ্ট না জানিলে কার্খ-কাঁরণ সন্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় ন]। 
কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ না থাকিলেও ছুই-ই সমকালীন হইতে পারে । 
কে শবর জাতিকে আশ্বিন মাঁস বলিয়া দিবে? কে তাঁছা- 
দিগকে আশ্বিন শুক্লা দশমী বলিয়া দিবে? আরও অনেক 
তর্ক আছে; একটার উল্লেখ করি। কাঁমরূপের পূর্বনাম 
জ্যোতিষপুর নয়, প্রাগজ্যৌতিষপুর। এই নাম কত বৎসর 


হইতে আসিয়াছে? কারণ, মহাভারতে ও- রামাঁয়ণে এক 


প্রাগ জ্যোৌতিষপুরের উল্লেখ আঁছে। সে নগর ভারতের 
উত্তর-পূর্ব দ্বিকে ছিল ন! ; উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল। ইতি । 


 নববঙ্গের বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার ারধাবরী পরিকপ্পনা 





শ্রীজীবনময় রায় 


The measure of illiteracy is no adequate measure of 
the prevailing ighorance—M..K. Gandhi. : 


বাংলাদেশে তথ] ভারতে বয়স্কদের ভোঁটাধিকার লাঁভ 
স্বাধীনতার একটি মূল্যবান দান । এই ভোট যাতে মানুষে 


স্ব-ইচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে এবং স্ব-জ্ঞানে দিতে পারে, পরস্মৈপদী - 


ভোটান্ুগমন ন হয়, তার ব্যবস্থা! জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অগৌণে 
কর] কর্তব্য। কেন, কাঁর এবং কিসের জন্যে ভোট দিচ্ছি 
তাতে কি লাভ বা ক্ষতি হবে, ভোটারের সে' বিষয়ে হুস্পষ্ট 
ধারণ] নিজের. থাক] দরকার | , 

. কিন্তু আমাঁদের দেশের. ছি EE EEE SE 
অন্ধকারে ডুবে আছে তা! প্রায় ছুর্ভেদ্য.। এই জনসাধারণের 
মধ্যে লিখতে ও পড়তে অল্লাধিক জানে .এমন মানুষও 
আছে। বোঁঝবাঁর ক্ষমতা এবং সে বোধকে : প্রয়োগ 
করবাঁর ক্ষমতায় আমাদের. দেশের মানুষ কাঁরো চেয়ে 
কম ন্য়।. কিন্ত এই যে নানা বিষয়ে ঠিকমত যে 
- জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অভাবে দেশের লোক. সভ্যজগতের 
সম্প্দসস্তার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে । এ জ্ঞান যে মাত্র 
সামান্ত লেখাপড়া. শিখিয়ে দেওয়! যাবে ন! তা! আমাদের 
লেখাপড়া শেখা মানুষদের পরীক্ষা করে দেখলেই . বোঝা 
যাবে। মহাত্মা] গান্ধীর উক্তি “Literacy itself is no 
eduication"-—যে কত সত্য, কাজ করতে গেলে পদে পদে 
‘তা বুঝতে পার! যায়। সুতরাং বর্তমানে এই মোহনিপ্রায় 
অভিভূত বিপুল জনশক্তিকে জাগিয়ে দেশগঠনের কাজে 
লাগাতে হলে, তাঁদের লেখাপড়া শিখিয়ে জ্ঞানের আলোকের 
রাজ্যে, পৌছে দিতে অসম্ভব দ্রীর্ঘধক1ল অপেক্ষা করে থাকতে 
হবে। চাঁরদিকে শক্রপরিবেষ্টিত অবস্থায় সে দীর্ঘদুত্রতারপ 
বিলাসের'আমাঁদের অবসর নেই। আন্প্রতি বয়স্কদের পক্ষে, 
লেখাঁপড়াঁকে গৌণস্থান দিয়ে, তাঁদের সর্ববিষয়ে অজ্ঞানতা 
দূর করার প্রয়োজনে শিক্ষা ' দেওয়া! দরকার এবং সে 
শিক্ষা যদি আমর! মুখে মুখে দিই ভা হ’লে বই পড়িয়ে 
শেখানোর চেয়ে দশগুণ বেশী এবং খুবই সহজে তা শেখানো 
যাবে |* 

- সুতরাং অক্ষর পরিচয় করে, তাঁদের জ্ঞান দাঁন করবার 
দুশ্চেষ্টা ন! করে মুখে মুখে, নিয়লিখিত নান] উপায়ে তাঁদের 





* “গান্ধীজীর কথায়, “by transmitting such general 
information by word of mouth, for one imparts 
ten times as much in this manner as by reading 
and writing.” XM. K. 9. —Harijan 18. 7. 87. 


অজ্ঞানত! দূর করাই প্রথম, প্রধান এবং অগৌণে কর্তব্য । এর 
উপর, তাদের নিজেদের উৎসাহ জাগলে, তাঁর অনেকেই 
তাদের জন্তে লেখ! খবরের কাগজটুকু পড়তে পাঁরে এমন একটু 


Nd 


লেখাপড়া শিখতে চাইবে এবং ততটুকু ব্যবস্থা অবষ্ঠ থাকবে । ' 


১। এই শিক্ষা প্রচারের জন্তে জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে গ্রামে 
গ্রামে বয়স্ক জনগণের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত অমশিল্পের সঙ্গে 
যোগযুক্ত করতে হবে । ক্ষুধার্ত, অন্নচেষ্টায়, অনষ্যচিভ্ত জনগণের 
ক্ষুধাশাম্ভি এবং নিজেকে ও পরিজনবর্গকে সুস্থ রেখে সংসার- 
যাত্রার ব্যবস্থা করে না দিলে তারা, শিক্ষার দিকে মন দিতে 
পারবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মা শিক্ষা 
প্রবর্তন করতে হলে £__ 

২। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি মণ্ডল স্থির করতে 
হুবে। প্রতি মগলের জন্তে একটি করে শিক্ষা. প্রচারকের 
দল থাকবে এবং তাঁদের এক একজন এক একটি বিশেষ বিষয় 
সম্বন্ধে শিক্ষা! দেবে! + 

৩। আপাতত প্রধান চারটি বিষয় দির 
যথা 

(A) () দেশের কথা । তাতে থাকবে (৪) দেশের অতীত 
গৌরবের ইতিহাস । (6) স্বাধীনতা ও কংগ্রেস। (6) দেশের 
কাজে জনগণের স্থান । (৫) দেশের শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান 
পরিস্থিতি । তাঁর সমস্তা ও তার সমাধানের উপায়। (৪) 
জাতীয় পতাকা এবং তাঁর ইজ্জত্রক্ষায় দেশের জনগণের 
কর্তব্য । দেশের প্রতি মানুষের মনে দেশের উপর ভালবাসা 
যাঁতে হয় এবং একতা ও নিরমানুবর্তিতা যাতে বাড়ে 
সে দিকে প্রধান দৃষ্টি দিতে হবে । দেশের সংগঠনে দেশের 
জনগণই যে প্রধান, সেই বোধটুকু জাগাঁতে হবে। 

(i) দেশের ভূ-বিবরণ এবং পৃথিবীর কথ! মোটায়ুটি। 
দেশের উদ্ভিদ, প্রাণী, সম্পদ ৷ 

(ii) দেশের শিল্পগঠন ও তাতে দেশের জনগণের লাভ । 


. (i) চাষের উন্নতির কথা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান ও A 


তরকাঁরির চাষ! 

- (8) () স্বাস্থ্যরক্ষা! ও শ্রীরগঠনের উপায়। পরিচ্ছন্নতা, 
নিয়মান্ুবপ্তিতা, সময়ের জ্ঞান ও তাঁর সধ্যবহার 1 

(0) ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি 
থেকে বীচবার উপায় । 

(11) নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। 

(৮) সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ব । 

(0) মুখে মুখে দরকারী হিসাব--যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ 1১ 


\ 


bd 





লো 


(0) (i) দেশের প্রধান প্রধান মাহুষদের পরিচয় | 
জাতী সঙ্গীত। 

৪1 প্রতি গ্রামে, আবশ্যক অনুযায়ী কাফির রাত” 
পাঠশাল। থাকবে । সেখানে থাকবে জাতীয় পতাকা) 
পড়, লেখা এবং হিসাব শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে ৷ সামরিক 
ড্রিলের ব্যবস্থাও থাকবে । কাজ শেষ হলে তাঁরা রোজ 
জাতীয় সঙ্গীত গান করবে পতাকার তলে সমবেত হয়ে এবং 

' পতাকা অভিবাদন করে বাড়ী যাবে । এই কাঁজে 'মগুলের 
স্কুল ও কলেজের ছেলের! সাহাধ্য করতে বাধ্য থাকবে । » 

৫। () প্রত্যেকটি বিষয় চলচ্চিত্র যোগে প্রত্যক্ষ করে 
শেখানো হবে । 

(in) * বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে সঙ্গে সঙ্ছে পরীক্ষা 
করেও দেখানো হবে । 

01) অতীত ও বর্তমান, প্রধান প্রধান মানুষদের 
পরিচয় আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র যোগে বলা হবে । 

: (%) দেশের রাজ্যব্যবস্থা চলচ্চিত্রে অভিনয় সহযোগে 
প্রত্যক্ষ করানো হবে । 

৬। দেশের বেৈজ্ঞানিকদের এবং নির্বাচিত লেখকদের 
সাহায্যে, গবর্ষেন্টের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় প্রত্যেকটি বিষয়ে 


১ নির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত অথচ আবশ্যক জ্ঞান দেবার মত যথেষ্ট 


কথকতা করবেন । 


বস্তু সন্নিবেশিত করে সরল, সর্ধজনবোঁধ্য ভাষায় বই 
লেখানো! হবে| শিক্ষীপ্রচারকেরা এই বইয়ের সাহায্যে 


সত্যেন্দ্রনাথ বস্তুকে সভাপতি করে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান- 
পরিষদকে এ বিষয়ে ভারার্পণ করে কাঁজ সুরু করা যেতে 
পারে। ইণ্ডিয়ান ষ্যাটিষ্টিক্যাল ইন্সটিট্যুটে পরীক্ষিত সরল 
বাংলা শবাপুপ্ ব্যবহার করে বই লেখা আরম্ভ করা যায়। ] 

প্রত্যেকটি লেখার মূল সুর হবে দেশের উপর নিষ্ঠা 
জাগানো । দেশের উপর নিষ্ঠা জ!গলেই অন্তান্ত কাজ সহ 
হয়ে আসবে এবং অপরাধ্প্রবণতাও কমবে । 

৭। গবর্ণষেণ্ট লোকশিক্ষার উপযোগী করে এবং দেশ ও 
রাজ্যব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিফহাঁল' রাখার এবং 
দেশের বিষয়ে উৎসাহ জন্মাবাঁর জন্যে সরল সব্ধজনবোধ্য 
বাংলায় বড় বড় অক্ষরে ছাঁপা একটি খবরের কাগজ (আঁপাতিত 


শঁ সাপ্তাহিক ) প্রকাশ করুন| এতে 0) দেশের মোটামুটি খবর, 


& 
ane 


(i) চাষ-আবাদ, (1) সরল বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, (i) দেশের 
শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য এবং তাঁতে জনগণের অংশ ও অধিকার, 
(৮৯ আদর্শ গ্রাম গঠনের উপায় ও তাই নিয়ে রচিত শিক্ষাপ্রদ 
গল্প | (ছা) বিদেশের কথা ইত্যাদি থাকবে । বঙ্গীয় বিজ্ঞান- 
পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার দেওয়া যেতে পারে 
এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকেরা 
* একে উপযুক্ত সংগঠনমূলক যন্ত্রে পরিণত করতে পারেন। 
“| ইয়ান ্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটট্যুটের “সরল শব্দপুঞ্জর” এ 
ম 


দধবনের বদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরী পরিকল্পনা | 





[ এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকশ্রেন্ঠ অধ্যাপক ' 


স্বচ্ছন্দে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। 


“৫৯৪ 








বিষয়ে কাজে লাগতে পারে ; এবং পরে তাকে ব্যবহারের 


. আবগ্কে ক্রমে বাড়িয়ে, কমিয়ে পরিবর্তিত করে নেওয়া 


যেতে পারে ।] 

৮। ব্যাপক ভাবে হাচি, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিঅ 
দেশের সমস্ত শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে। নইলে 
জ্ঞান চিরকাল যেমন ছিল তেমনই অবাস্তব থেকে যাঁবে। 
সুসন্বদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত ভাবে বিশেষজ্ঞ এবং সুলেখকদের 
দিয়ে বই লেখালে তাঁকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে বেশী সময় 
লাগে না । [এ সম্বন্ধে, চলচ্চিত্রে প্রচারকার্ষেয নিপুণ এবং 
অভিজ্ঞ শ্রীযুত পি. এন রায়কে ভাঁর দিলে কাঁজ সহজে এবং 
অল্প সময়ে হবে 1] 

৯। প্রত্যেকটি নৈশ-বিগ্ভালয়ের নিজ ছায়া-ছবির ব্যবস্থা ' 
থাকবে । বিশুদ্ধ আনন্দ দান ও ক্রীড়া-কৌতুকের ও নৃত্যগীতেরও 
ব্যবস্থা থাকবে । রেডিওর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং গ্রামের 
লোকের শিক্ষার উপযোগিত।তে বিশেষ প্রোগ্রাম থাকবে৷ 

১০। প্রত্যেকটি গ্রামে যথাঁপরিমাঁণে কুটির ও ফন্টিরী 
শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। যৌথ চাঁষী ফার্নোর ব্যবস্থা 
করে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাঁষের উন্নতির উপায় শেখাতে হবে । 

এইজস্ত পরীক্ষামূলকভাঁধে আপাতত কলকাতা থেকে 
প্রায় ৪০ মাইল দুরে দুরে, ব্যাপক বৈদ্ধ্যতিক ব্যবস্থা করে, 
তিনটি উল্লিখিতরূপ মণ্ডলে কাঁজ সুরু করে দেওয়া হোক । 
কাজ সুরু করে দিলেই তবে কাজের ক্ষেত্রে বাঁধাঁবিপত্তি এবং 
সুযোগন্গুবিধার হদিস পাঁওয়] যাঁয়। ভাঙ্গীয় বসে সীতার 
শিখে জলে নামতে গেলে জলে নামতে দেরি হবে এবং জলে 
নেমে.অলে ডুবতে দেরি হবে না। 

গবর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য থাকবে এবং প্রাথমিক কর্তব্য হবে 
এইটে দেখা যে পরীক্ষা সংক্রান্ত মণ্লে কোনে! সক্ষম বয়গ্ক 
(১৬ থেকে উর্থ) মানুষ ("স্ত্রী ও পুরুষ) যাতে বেকার বা 
অলস না থাকে | তাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হবে-_যাঁতে প্রতে/কটি 
শ্রমিক, তা সে যে ভাবেরই হোক ; ১। উপযুক্ত মজুরী পায় ; 
২। আহার্ধ্য ও বন্ত্র পায় ; ৩! সুস্থ থাকবার সুযোগ পায়) 
৪1 শিক্ষা পায়) ৫। সন্মান পায়। এজন্য প্রত্যেক গ্রামে 
উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । 

এই উদ্দেন্তে প্রত্যেক মগুলের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নাম 
রেছিষ্রিভুক্ত থাকবে এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে 
গবণমেন্টকে অবহিত হয়ে সেই মগুলগুলির সমস্ত মানুষকে 
আবার সেই সঙ্গে 
তাদের নিয়মান্ুবর্তী, পরিচ্ছন্ন এবং প্রতিবেশীর প্রতি .সহদয় 
থাকার অভ্যাস করাতে হবে । 

গ্রামের যে সমস্ত বয়ক্ষেরা গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত কলে, 
ফার্শ্দে বা গৃহশিল্পে নিযুক্ত ন! হয়ে অস্ত্র কাজ. করবে তারাও 
প্রত্যেকে রেজিট্রিভুক্ত থাকবে এবং উক্ত সর্ব বিষয়ে গব্ণমেণ্টের 
অভিভাবকতাঁর আশ্রয় পাবে। zo 


৫৯৪ 


১৩৫৪ 





এ মণ্ডলে কোনো সক্ষম মানুষকে গবর্ণমেন্ট বেকার 
থাকতে দেবেন না। অদূর ভবিষ্যতে, দেশের বিপদ নিবারণ 
এবং সম্পদবৃদ্ধির জন্তে, ব্যাপকভাবে উৎপাদনের আবশ্যকতা 
ঘনিয়ে এসেছে। এখন আর সেই পুরাতন দীর্ঘনত্রতা বা 
চিরস্তন নিশ্ষিয় পরিকপ্পনা-বিলাপের সময় নাই। কোমর 
বেঁধে কাঁজে এখনি নেমে না পড়লে এত সাধের স্বাধীনতা 
সমূলে বিনস্ততি। কাজে নামলেই কাজ নিজের পথ 
দেখাবে । 

ওঁ মণ্ডলে বারা ME NE RE 
দেশের মজ্জাগত আলন্ভ এবং নি্ধর্মমতাকে আবশ্যক হলে 
. কঠোর আইন করেও দূর করতে হবে। এই সুত্রে স্বল্পক্ষম 


বৃদ্ধ এবং যে সমস্ত মেয়ে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হবে ন| তাঁদের 


ঘরে বসে করার মত হাতের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, 
এবং গবর্ণমেণ্ট সেই সব কাজ কিনে নেবেন। নিজের 
উপার্জ্জনে, আত্মসন্মানে, এবং আত্মশৃক্তিতে নি করতে 
শেখাতে হবে। 

বহুযুগাঁবধি পরমুখাপেক্ষী বিশৃঙ্খল স্বভাবের ঘাটি 
জাতিকে কর্মপ্রবৃভিতে জাগাতে হলে কঠোর নিয়মান্থবন্তিতার 
আবশ্যক । গবর্ণমেন্ট দেশের ভবিস্যং কল্যাণের দিকে চেয়ে 
সামরিক বিধানে এ মগুলগুলিকে পরিচালনের ব্যবস্থা করবেন। 
দেখবেন, অতি অগ্পকাঁলের মধ্যেই তাঁর! এই ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত 
হয়ে উঠবে এবং এরই অনুকরণে গ্রাম সংগঠনের চাঁহিদ| 
চারদিকে বেড়ে যাবে । 

_ প্রত্যেক মণ্ডলে: অস্তত শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের ছুধের 
ব্যবস্থার জন্তে গবর্ণমেণ্টের অধীনে পরিচালিত গোয়াল এবং 
গোঁচাঁরণ ক্ষেত্র অবশ্য থাকবে । প্রত্যেক মগুলকে ব্যাধিমুক্ত 
করতে হবে এবং প্রত্যেক মাঁহ্ষের অন্ত চিকিৎসার স্ুব্যবঞ্থ] 
রাখতে হবে ; নইলে সাধার॥ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশক্তিরও 
অপচয় ঘটবে | : 

'_ ছ’ মাসের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে খবরের কাগজ 
পড়ার মত বিদ্যা তারা পেতে পারবে। | 

এজন্তে যে অর্থের আবশ্যক হবে তা অনেক রকমে 
সংগৃহীত হতে পারে--কয়েকটি প্রস্তাব করছি। 

১। কর্মানিধ্বিশেষে নিয়োক্তুগণ প্রত্যেক মজুরি বাবদ 
₹১০ ছুই পয়স! বেশী দ্বেবেন। তাঁকে মগুলের স্বাস্থ্য চাঁদা বল! 
হবে। এর দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা হবে । 

২। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাস ট্রামের টিকিটের মুল্য 
' €- এক পয়সা করে বেশী দিতে .হবে । তাকে বল! হবে 
সংগঠন চাদ । রি 

' ৩। গবর্ণমেন্ট বাংলার যুদ্ধ বাজারে পুঁজি কর! কোটি 
কোটি টাকা ধারের জন্তে চাইতে পাঁরেন। উপযুক্ত সুদ কবুল 
-ক্লুরলে সে টাকাও কম হবে না। 


৪1 সপ্তাহে অস্তত একদিন ছু’ ঘণ্ট! মণ্ডলের প্রত্যেক 


সমর্থ (১৬ “থেকে ৪৫) মান্ধষকে গ্রাম পরিষ্কার পরিছন্ন , 


করার কাঁজ করতেই হবে। 


এই সঙ্গে বলা দরকার যে ১৮ বছর থেকে ৩৬ বছরের 
- যত মান্য থাকবে, তাঁদের সামরিক শিক্ষা দিতে হবে । 


৮/. 


কোনে অতিবিরাট্‌ পরিকল্পনার জন্যে বসে না থেকে এই 


রকম ছোট পরিকল্পনা নিয়ে কাঁজে নাঁমবাঁর উদ্দেষ্যে এখনি 
প্রস্তুতির কাঁজ সুরু কর! হোক । এর জন্তে প্রস্তুত হতে ছ’ 
মাসের বেশী লাগার কথা নয়! 


এই সুত্রে বাংলাদেশ সংগঠনের প্রধান অন্তরায় দুর করার 
কথ] মনে রাখতে হবে। বাংলার চৌত্রিশ হাজার*গ্রাম আজ 
পরিত্যক্ত শ্রশান | গ্রাম যদি ক্রমে শুন্য হয়ে যাঁয় তবে সংগঠন 
হবে কাদের নিয়ে? সামান্ত কল্পনাশক্তি খাটালেই আমরা! 
দেখতে পাব যে কলকাতাটা সমস্ত বাংলাদেশের দেহে একট! 
বিষাক্ত কার্বাংক্রের মত ক্রমে স্কীত হয়ে সমস্ত বাংলার রস 
রক্ত স্বাস্থ্য বিত্ত এবং খাদ্য আকর্ষণ করে বাংলাদেশকে শ্মশানে 
পরিণত করেছে। পাগলের মত সকলে সব নিয়ে ছুটেছে 
কলক!তার দিকে--টাকা টাকা টাকা । নীতিধর্ম্ম মনশ্বত্ব 
দেশ এবং দশের কল্যাণ চুলোয় গেল। 
নানা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও সংস্কৃতির আঁধার এই কলকা তাও যে 
ধ্বংসের মুখে চলেছে তা আমরা! চোখ মেলে দেখি না । তারও 
সমন্তা এবং বিপদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এমন কি শয়তানকে 


আমরা প্রলুন্ধ করে তুলছি একদিন অকস্মাৎ একে হিরোশিমাঁয় 


পরিণত করতে | দেশ সংগঠন এবং কলকাতার ক্রমবর্ধমান 
পুপ্ধীভূত সমস্তা সমাধানের প্রধান উপায় কলকাতাকে 
বিকেন্দ্রিত (09997781179) করা । অর্থাৎ কলকাতা 
শহরকে সমস্ত বাংলাদেশময় ছড়িয়ে দেওয়া । পাঁচ-সাতটি 
গ্রাম নিয়ে এক একটি ছোট ক্বষি শিল্প শহর ( যাতে শহরের 
আরাম এবং গ্রামের পরিবেশ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়) 
ক্রমে ক্রমে গড়ে তোলা । 


Back to the village—নয় | এ কাজ এখনি সুরু করে . 


দেওয়া দরকার-_কেনন! এ বিরাট ব্যাপার কাজে পরিণত 
করতে সময় লাগবে । নইলে হঠাৎ একদিন একটি আণবিক 
বোমায় “ফুৎকারে ফাটিবে এই দক্তমঞ্চখানি, জলবিস্বসম ।” . 
সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা বাঙালীর খাঁদ্য ও দুগ্ধ সমন্তা, 
বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, শহরের পরিচ্ছন্নতা, আদর্শ 
কলেজ ও স্কুলের জন্য ভূমি প্রভৃতির সমস্ত এবং কলকাঙ্গার 
ধনিক জমিদারদের চিরদিনের লক্জা কলকাতার সর্ধবরোঁগ 
ও পাপের আধার কুষ্ঠক্ষতরূগী চার' হাজার বত্তি সমস্তা ; 
অপিচ নৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন ও হুষ্টের দমন প্রভৃতি 
আরও অনেক সমন্তার সমাধান সহজ হয়ে আঁসবে ৷ রি 
' কলকাতার বিপদ একলা বাংলার বিপদ নয়, এ বিপদ, 
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* চৈত্র 
নিখিল 
কাজেঞসমস্ত ভারতবর্ষ থেকে খণ সংগ্রহ করে এবং অন্যান্ত 
*উপাঁয়ে অর্থ সংগ্রহ করে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে বাংল! 


শিল্পী স্থশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য্য-শিল্প 


০৯৯৯৯ পাস্পাস্পাস্পা্প সা 


ভারতের । অতএব কলকাতা বিকেন্দ্রিত করার তৃতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা! বিপদগ্রস্ত গর মোহু- 


৫৯৫ 








পাছাত 


যুক্ত মন নিয়ে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রেখে স্থিরচিত্রে 
চিন্তা করে দেখলেই একথা! হৃদয়ঙ্গম. করতে কঃ হবে 


* গবর্ণমেন্টের সাহায্যে অগ্রসর হতে হবে। নইলে আসন্ন না। 


শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য্য-শিল্প 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


উদীয়মান শিল্পী শ্রীস্ুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অক্কিত বহু ছবি 
ইতিপূর্লের প্রবাসী ও মঢান“রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়া 
শিল্পরসিকদের আনন্দদান করিয়াছে । Wilfrid S. Lynch 
১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যা মডার্ন” রিভিয়ুতে “Sushil 
Mukherjee—An Artist" নামক প্রবন্ধে সুশীলকুমারের 
শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। ১৩৫২ সনের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে “বর্তমান 
ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়’ নামক 
প্রবন্ধে এই কুশলী শিল্পী সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম 
যে, হার ভবিষ্যৎ বিপুল. সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । সম্প্রতি এই 
রূপকারের প্রতিভার একটি নূতন দিক খুলিয়া যাওয়ায় আমরা 
এ'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর আশান্িত হইয়াছি। 
সুশীলকুমারের কর্ম্মক্ষেত্র এতকাল ছিল মান্দ্রাজে। বর্তমানে 
তিনি সিদ্ধিয়া পাবলিক স্কুলের জুনিয়র বিভাগে শিল্পশিক্ষক- 
রূপে নিযুক্ত হুইয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিয়াছেন এবং 
পাহাড়ের উপরিস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গে বাসা বীধিয়াছেন। 
এই দুর্গে প্রাচীন ভান্কর্য্যশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন রহিয়াছে তাহ! 
এই কলারসিকের বিযুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে এক অভিনব রূপলোকের 
দ্বার উদঘ'টিত করিয়! দেয় এবং তাহাকে নব নব রূপস্থষ্টির 
প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ করিয়া তুলে_ স্বল্পকাঁল মধ্যেই পাথর কুঁদিয়া 
, তিনি কতকগুলি চমৎকার মূর্তি গড়েন । 


ম্যাথু আর্ণন্ড বলিয়াছেন, “Without sincerity no vital 
work in literature is possible” | একথা শুধু সাহিত্য 
নয়, যাবতীয় কলাবিগ্া সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । যে আন্তরিকতার 
স্পর্শ সুশীলকুমারের চিত্রগুলিকে এমন প্রাণবস্ত করিয়া তুলে 
তাহা তাহার ভাস্কর্য্যেও স্ুপরিক্ষুট । সুশীলকুমারের চিত্রে 
এবং ভান্ধর্য্যে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়_সেটি হইতেছে 
ভাহুুর রচনার বলিষ্ঠতা । 
বর্তমান প্রবন্ধে সুশীলবাবুর ক্ষোদিত যে তিনটি প্রস্তরমৃদ্তির 
প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হুইল তাহা হইতে তাহার ভাস্বর্য্যশিল্প- 
নৈপুণ্যের কথিত আভাস পাওয়] যাইবে । 
প্রথম মৃদ্ধি “উপবিষ্টা রমধী’তে নারীদেহের গঠনসৌষ্ঠব ও 
‘স্ষমা অনিন্দ্যভাবে রূপায়িত_। টু মহিলাটির রসিবার দৃপ্ত 


মনোহর ভঙ্গিটি নয়নমনোযুঞ্ধকর | শিল্পীর অপূর্বব দক্ষতা- 
গুণে নীরস পাষাণে নারীর দেহলাবণ্য পরিপূর্ণ মাধূর্ষ্যে 





উপবিষ্টা রমণী (১নং) 


ফুটিয়া উঠিয়াছে। “মুখাবয়ব* ( ২নং ) মূর্তিটিও চিত্তাকর্ষক | 
গ্রীলোকটির অন্তগূ্ বেদন| যেন তার আননে প্রতিফলিত । 
ধির্শ্মোন্নাদ’ ( ৩নং ) মূর্তিটি মুখের প্রতিটি রেখায় ধর্ম্মোন্মত্ততা- 
জনিত মূঢ়ত৷ ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়হীনতা, কঠে'রতা! 
এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এই তিনের সংমিশ্রণ লোকটির. চেহারাকে 
একটি লক্ষণীয় স্বাতন্ত্রা দান করিয়াছে । আধুনিক কালের 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসপ্তাীত শোচনীয় বীভংস্তার ইতিহাস যেন 
এই মৃণ্তিটিকে ঘিরিয়! বিরাজ করিতেছে । 


মুখাবয়ব (২নং) 


ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অতীত ইতিছাস গৌরবময় । ইহার 
প্রভাব একদা চীন, জ'পান, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন এবং যবদ্বীপে 
বিস্তৃত হইয়াছিল । পাল সম্রাটদের অ'মলে বাংলা'র ভাক্ষর্য্য 
সুদুর নেপালে পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল । দুঃখের বিষয় নব্য 
বাংলার চিন্রকলার তুলনায় ভাক্কর্যাশিপ্পের তেমন উন্নতি হয় 
নাই । বর্তমান বাংলার কৃতী ভাক্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়- 
চৌধুরী, সুধীর খাস্তগীর, সুনীলকুমার পাল প্রমুখ মাত্র কয়েক- 
জনেরই নাম উল্লেখযোগ্য । দেবীপ্রসাদ সুনিপুণ ভাস্কর 
হিসাবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । 








ধন্মোন্সাদ (৩নং) 


সম্প্রতি বাংলার ভাক্ষর্য্যশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে । ভাস্কর সুনীল পাল নেপালে গিয়া দীর্ঘকাল পরে 
আবার সেখানে বাংলার ভাস্কর্খ্যের বিজ্রয়-পতাকা উড্ডীন 
করিয়া আসিয়াছেন। দেবীপ্রসাদের সুযোগ্য শিশ্য সুশীল- 
কুমারের পাথরে খোদাই করা প্রাথমিক কানজ্দগুলি দেখিয়া] 
মনে হয় ভবিষ্যতে তাহার হাতেও তুলির সঙ্গে সঙ্গে 
ছেনি ও বাটালি সমান তালে চলিবে এবং তাহার 
স্জনীপ্রতিভার নব নব 'অবদানে আমাদের দেশের ভাস্বর্য্য- 
শিল্প-ভাগার সম্বদ্ধ হইবে । 
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সোনিয়াকে আমি ডাঁকতাম সোন! বলে । এমন রা সাৰ্থক- 
মনা বোধ হয়, পৃথিবীতে কেউ তার প্রেয়সীকে দেয় নি। 

সোনিয়ার গায়ের রং ছিল সোঁনারই মত সুন্দর ও 
উত্তাপের আঁভাঁসে ভরা! সাধারণ রাশিয়ানের মত রঙের 
আভাহীন সাদা নয়। কৃষ্ণসাঁগরপাঁরের রোঁদ তাঁর শুভ্র 
সৌন্দর্য্যকে ন্সি্ধ সোনালী রঙে রাঁডিয়ে দিয়েছিল, আর 
তাঁর, বিস্ত কেশরাঁশিতে মনে হ'ত বর্ষার ভল্গা নদীর 
দেখলেই মনে পড়ে বৈষ্ণব 
কবিতার অমর বর্ণনা! _-থির বিজুরী বরণ গোরী। সোনার 
বরণী ছিল আমার সোনা । | 

আর সোনাকে এ নাম দিয়েছিলাম আমি- ব্বর্ণময় সেন, 
যার কথা বাংলাদেশে কারও এই ত্রিশ বছর পরে মনে নেই । 
যাঁর বাপ-মা ছেলের এই নাম রাখবার সময় ভাবেন নি 
স্বপ্নেও ভবিষ্যতে কত সুবিধা হবে এই নামে। 
সোনার চাদ ছেলে-_কাচা সোনার মত ছিল রং, আমার ও 
আঁমাঁদের দেশের হিসাবে, আর চাদের মতই ছিল আমার 
মুখচন্দ্র--সহজেই চীনে বলে বিদেশে নিজেকে চাঁলিয়ে 
দিয়েছিল । -নামটাঁও তখন সান ইয়াৎ সেনের পুথিবীজোড়া 
নামের কল্যাণে চীনে বলেই চলে যেত। আহা! বাপ মার 
এত আদরের ছেলে হয়ে গেল ভবঘুরে--ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে 
গেল বিশ বছর বয়সে, কেবল শুধু অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত 
এডভেঞ্চারের আঁলেয়ার পেছনে । সম্বল রইল শুধু বাঁঙালী- 
দুর্লভ দেহসৌঠব ও বিদেশী ভাষা চ্ট-করে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা 
ও ক্ষমতাঁ। এই ছুটি মূলধন নিয়েই আমি কয়েক বছর 


মক্ষোতে একটা বিদেশী রাঁজদুতাঁবাসে অন্ুবাঁদকের কর্ম 


নিয়ে ছিলাম। শুধু যে অনুবাদক 'তা! নয়, এত দিন পরে 
স্বীকার করতে লক্জা বা বিপদ নেই যে মঙ্গোলিয়াঁন চেহারা 
ও সানো মায় সেন এই নামের সুবিধ! নিয়ে সেই. রাজদুতা- 
বাসের হয়ে গুপ্তচরবৃতিও যে না করতাম তা নয়। ফলে 
স্বৰ্ণময় সেনের পকেটে স্বর্ণের অভাঁব মস্কোতে কখনও হয় নি। 
১৯১৭-১৮তে মস্কোর .কোঁন্‌ নাঁচঘর, কোন্‌ থিয়েটার বা 
নাইট ক্লাব সেনস্কিকে ন! চিনত ? | 

আজ বার্ধক্যের দুয়ারে দীড়িয়ে আমার সমবয়সী স্বদেশী 
কাঁঙালীদের কাঁছে বাঁড়ির কোণের পার্কে বসে রোজ বিকেলে 
শুনি ওসব দেশের কাঁফে রস্তোর"|. নাচঘর এসবের অসারতা 
আর মেকী সোনালী রঙের সমালোচন!। চুপ করে শুনি; 
আর চুপ করে শোনে দেবদারু গাঁছগুলি। ওরা মাথা 
ছুলিয়ে নীরবে প্রতিবাদ করে ;* আমি অতীতের সেনক্ষি 


, তাঁও করি না। শুধু ভাবি কি যে সোনার সন্ধান পেয়েছিলাম 


' » পারবে না । তোমরা! অন্ধকাঁরেই 


তাদের . 





তা. তোমরা স্বর্ণময় সেনের বেশে থৈ 


দীপ্তি আমারই অভ্তরকে উজ্বল করে থাক সংগোপনে ৷ 

" হোটেল মেট্রোপোল সেদিন শনিবার রাত্রিতে উৎসব- . 
মন্ত হয়ে, আত্মহারা হয়ে আনন্দের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। 
এত আলো, এত রং,এত সৌরভ । ছোট ছোট ঝোলানো 

বারান্দা প্রকাও হুলটাঁকে ঘিরে. রেখেছে ; তাঁর ফাঁকে ফাঁকে 


. দেখা যাচ্ছে ক্যাবিনেট অর্থাৎ নিভৃত কাঁমরাগুলি, যেখানে 
' সকলের উৎসুক সন্ধানী নয়ন এড়িয়ে কবল (রাশিয়ার টাক! 


তখনকার দিনে ১০ আনা আন্দাজ মূল্য ছিল ), ও শ্যাম্পেনের 
খেল! চলে, আর তাঁর সঙ্গে ভাড়াটে প্রেমের লীলা। 
রেস্তোরাঁর হলে গোঁলকধণধাঁর সৃষ্টি করেছে ছোট ছোট 
টেবিলগুলি। চাঁরজনের টেবিলই বেশী; কিন্ত বেশী প্রিয় 
হচ্ছে ছু'জনের টেবিলগুলি ; সেখানেই 'সঙ্গীত ভেসে আসে 
বেশী--যদিও তা কানে ঢোকে না। শ্ঠাম্পেন আনন্দ-বুদধ,দে 
মাতোয়ারা হয়ে ওঠে যদিও দু'জনের আত্মহারা আনন্দের 
তন্ময়তা অতিক্রম করে সে সুর মধুরাঁধরে উঠাবার সৌন্ভাগ্যই 
হয়ত পেলে না। কিন্ত রেস্তোরাঁর যত মৃদু গুঞ্জন সবই ওঠে ' 
ওই টেবিলগুলি থেকে । পাঁনাহাঁরের জন্য ছু'জন ও দু'জনের 
জন্যই পানাহার আঁসে। সবাই ওদিকে চোরা চাহন্তে 
তাকায় যদিও মনে. হবে যে তাঁকিয়ে দেখছে না কেউই । ' 
ঘরের একটা! প্রান্তে উচু বেদীর ওপর অর্কে্রী পরিচালনা 
করছে এক শিল্পী । দেখে পুলিস মনে হয়। রাশিয়াতে 
বিদেশী ন! হলে শিল্পীর আদর তখন হ'ত না । 

শিল্পেরও আদর হ’ত না বিদেশী না ছলে । তাই একটা 
যাষাবর-সঙ্গীত বাজান হচ্ছিল ; তাঁর করুণ মূর্ছনা বেহাঁলার 
ছড়ের আঘাতে কেঁদে কেঁদে ঘরময় লুটাচ্ছিল আঁর আমি' 
হাতলওয়ালা ফুলের সাঁজির আকারের একট! গরম রুটির 
ওপর রাখ! দামী “কাভিয়ার” খাচ্ছিলাম! সুরের করুণতাঁর 
সঙ্গে মিতালি রেখে ঘরটিকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে আঁর 
তার মধ্য থেকে ফুটে বের হচ্ছে হীরাঁজহ্রতের ছ্যতি | 
চারদিকে রূপসী নারী, তাঁদের অঙ্কসৌরভ ও দেহসোষ্ঠব 
মদিরার মত সঙ্গীত ও সঙ্গীতের মৃত 'মদিরা, আঁমার সামনে 
বিশ্ববিখ্যাত “কাঁভিয়ার” | স্বর্ণময় সেন তখন কোথায় ? 


. সেনস্ষি স্বর্গময় হয়ে আবেশে চোখ বুজে জিপসী সঙ্গীতের তালে 


তালে দামী কার্পেটে পা ঠুকছে সবাঁর অগোচরে | এমন সময়ে 
তীব্র আঁওয়াঁজ হ’ল রিভলভাঁরের ! উপরের এক ঝুল বারান্দায় 
একট তীক্ষ আর্তনাদ ও তাঁর পরেই সামরিক বুটের আওয়াজ 
সব কোলাহল ও কলকাকলি ছাপিয়ে জেগে উঠল হুলটাতে | 


৫৯৮ 
পুলিসের ও মিলিটারীর খানাতল্লাঁসী সুরু হ'ত যথারীতি ৷ 
১৯১৭ সালের মক্ষোতে মোঁটেই এটা নূতন জিনিষ নয়। 
ওদের সন্ধানের বূঢতা ও ভীষণতা সাধারণ লোকের বেল! 
যেমন ভাবে ফুটে উঠত অভিজীত বা রাঁজপুরুষদের বেলা ঠিক 
তাঁর বিপরীত। বিদেশী রাঁজদুতাবাসের :লোক বলে 
আমিও নামমাত্র প্রশ্ন ও পরিচয়ের পরেই নিষ্কৃতি পেলাম? 
কিন্ত পেলে না সোনার বরণী এক তরুণী। 


ওই বিরাট্‌ হলে শুধু তাঁরই সন্তোষজনক কোন পরিচয় বা 


ওখানে আসার উপযুক্ত কাঁরণ খুঁজে পাওয়া গেল নাঁ। পাশের 
টেবিলেই সে একা বসেছিল, তাঁ.দেখেছিলাম ; ভীরু হুরিণীর 
মত চাহনি ছিল তাঁর, সন্ধ্যাতারীর মত সুদূর কুতুহলী দৃষ্টি 
তাঁর এই অনভ্যত্ত অনাস্বাদিতপূর্ব সম্মেলনের উপর নৈর্ব্যক্তিক 
ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রলোভন হচ্ছিল যে উঠে তাঁর 
টেবিলে গিয়ে বসি, পরিচয় করি এই কুঠিত সলজ্জ বিদেশিনীর 
সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিই তাঁকে এই আনন্দশালার গোপন 
রহ্স্তের সঙ্কে। কিন্তু পারি নি। . তাঁর কুণ্ঠার "অবগুঠন 
উন্মোচন, করে তপৌবনবাঁধিনী শকুত্তলাকে প্রমোদসভাঁর 
অনাঁবরণ বিপণিতে নিয়ে আসার প্রলোভন সংবরণ করেই 
বসে ছিলাম । 

এখন বুঝতে পাঁরলাম-যে, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার দায়ে 
এই নিরপরাধ তরুণী ধর! পড়েছে। অতএব একে পুলিপোঁলাও 
. চালান যেতে হবে সাইবেরিয়াঁয়। ভাবতেই--ওই তুষারের 


মত চিরশীতল নিৰ্জ্জন নির্বাসনের কথা ভাবতেই মাথ! গরম ' 


হয়ে গেল । এগিয়ে গেলাম দৃঢ়পদে পুলিশের সামনে'। 
আমার বিদেশী রাজদুতাবাসের মর্য্যাদা ও তার চেয়ে বেশী 

কাঁঞ্চনমুল্যে সোনিয়া ছাড়া পেল 'সেই রাত্রেই। ' নিরাপরাধ 

বালিকা বিদেশে ইউনিভাঁপিটিতে পড়ে স্কলারশিপের 

উপর নির্ভর করে। তারুণ্যের অদম্য কৌতুহল ভা 

নৈশ বিলাঁসশালাঁয় টেনে এনেছিল এক রাত্রির জন্য । গোপনে 


সে একটি বার মাত্র হোটেল মেট্রোপোলের শনিবার . 


রাত্রিটিকে দেখে যাবে ; এই অভিসার কেহ জানতে পারবে 
না| এই ছিল তাঁর অভিলাষ ৷ তাঁর পরিবর্তে হঠাৎ এল সাক্ষাৎ 
চীরদিকে জানাজানি, স্কলারশিপ হারানো ও ইউনিভার্সিটি 
থেকে বহিষফাঁর। কিন্তু সব কিছুর বদলে তরুণ উষার মত 
তার নিক্ষলুষ জীবনে উদয় হ’ল সেনস্কি | 

উষার অরুণরাঁগে ভরে উঠল ছুটি জীবন । 

তাঁর পরের দিনগুলির কাহিনী সেই অরুণরাঁগে রঞ্জিত । 
একই পৃথিবীতে আঁমর! ছ'জনেই দাড়িয়ে আঁছি। সে যায় 
কলেজে, আঁমি যাই -আপিসে, কিন্তু সন্ধ্যাগুলি যেন রামধনুর 
মত-বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হয়ে, আকাশকে স্পর্শ করে নেমে 
আসে আঁমাঁদের দু'জনের মধ্যে সেতু রচনা করে । সেই সেতু 


বেয়েই ত আমর! সার] দিনের ছুত্তর বিরহ, ছুই দেশের ছুই 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 





Nea AAS 


মনের ছুরতিক্রম ব্যবধান সত্বেও ছুজনের কাছে আনাগোনা A 


করি গোপনে & এমন ভাঁবেই দ্বিনগুলি চলছিল । চান 

অপরাহের মিলন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আসন্ন সায়াঁক্ের পদধ্বনি 
শুনতে শুনতে শান হয়ে আসে। ক্ষণস্থায়ী সে সুখচঞ্চল 
চরণে আমাদের নিয়ে যায় নাচঘরে, অপেরায়, রেস্তরয়। 
চাঁরুহাঁসিনী সোনিয়ার মুখে হাঁসি ফুটে উঠতে না উঠতেই - 
গীর্ার ঘড়ি সচকিত করে তোলে তাঁকে । উপায়ই বাকি? 
আমাদের সময় কাটে পথে, ন! হয় প্রমোদ-গৃহে | 

তারই মধ্যে অবকাশ একটু বিস্তৃতি লাভ করে শনিবার- 
গুলিতে ৷ দুপুরের পরে আমার কাঁজ নেই,বিকাঁলে নেই 
তাঁর ক্লুস। একদিন আমরা ' শহর ছেড়ে অনেক.দুরে চলে 
গেলাম জিপসী সঙ্গীত শোনবার জন্ত | “ট্রয়কা”য় € আরব 
ঘোড়ায় টান! গাঁড়ী ) চড়ে আমরা পাঁড়ি দিলাম সুদুরে। 

সে দিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে । ক্ষুরধাঁর শীত আঁর 
মুষলধার বৃষ্টি ছুয়ে মিলে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে*যদিও আমি 
রুশীয় মঙ্গোলীয়ান সাঁনো-মাঁর-সেন, মক্ষোতে সেনস্কি নামে 
অভিহিত, আমার উর্ধতন চৌদ্দ পুরুষ বাঁডালী। 

একটা কাঁচের প্রাঁসাদ-_বরফে ঢাকা-_তাঁর' ভিতরে 
গরম দেশের পাঁমগাছ সাজাঁন। অদ্ভুত, ' একেবারে প্রাচ্য 


ব্যাপার । কাঠের গনগনে ' আঁগুন দাউ -দাঁউ করে জ্বলছে 
খোলা “ফায়ার প্লেসে। তার কাছে আমরা বহু দর্শক 
ও শ্রোতা জমা হয়েছি। এক জিপসী গায়িকাঁর সঙ্গে এল 


চারজন বেদে রভীন ট্রাউজার ও শাদা ত্রোকেডের জামা পরে 
ও চারজন বেদেনী রঙীন রেশমী রুমাল মাথায় বেঁধে । সামনে 
প্রকাণ্ড লক্বা গ্রাসে ঢেলে দিলে চাঁরোচকা নামে পানীয়। 
গাঁন শুনতে শুনতে পান করতে হবে. এক চুমুকে ও এক 


নিঃশ্বাসে-কিস্ত কেবল তখনি যখন গায়িকা এসে সামনে ' 


দাড়াবে । তারপর গ্লাস উপুড় করে রেখে দেখিয়ে দ্বিতে' 
হবে যে একটি বিন্দুও বাকী নেই। 
“আমার মন কিন্তু ছিল না এ গানে । যদিও দরদী গলায় 


আদিম বিষাদ ও অনন্ত কাঁরুণ্যে ভরা গান তারা গাইছিল, . 


যদিও মাত জাতির বিশেষত্ব, বঞ্চিত মানবতার ব্যথা ছবির 
মত সে গানে ফুটে উঠছিল, আমি মনোযোগ দিতে পারি নি 
এ গানে । আমি অঙ্ুভব করছিলাম যে আনন্দ-সন্ধানের মধ্যে 
সোনিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও এতদিন সাঁদ্ধ্যবিহার 
হ’ল হয়ত এই জীপসী গানের সুরের মতই শীদ্রই হবে 
তাঁর শোচনীয় অবসান । 
খাগ্ভাভাব ও বিরাট অসস্তোষের ফলে রাশিয়ার রাষ্রতরণু 
প্রায় বানচাল হয়ে এসেছে । যে-কোন সময়ে উল্টে গেলে 
আমরা সবাই একসঙ্গে ডুবে বাদ | 

সত্য কথা বলতে কি, রাশিয়া দেশটাই হচ্ছে বিষাদের 
দেশ ! ওরা জন্ম থেকেই অনুভব করে বিষাদ__ যেমন ভবে 


আমরা অন্থভব করি অবসাঁদ। কিন্তু যাযাবর গৃহ্ত্যাগী 


বাইরে যুদ্ধে পরাজয়, ভিতরে : 


নী 
৮৩ 


Yr 


(৬ 


ত 


হট 





'সেনস্কির তো বর্তমান অবস্থায় বিষাদ বা| অবসাদ কোনটাই 
জন্থভব করবার কথা নয়। সোনিয়ার পঙ্ক সোনালী 
আগুনের উত্তাপে ভরা, সে হচ্ছে আনন্দের প্রতিমূর্তি ৷ 
সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তো আর বিষাদ বা অবসাদ 
কোঁনটারই প্রাবল্য হওয়ার কথা নয়] কিন্ত আমি যখন 
ওকে ভালবাদতে আরম্ভ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে 
পারলাম যে সেও আমাকে আগে থেকেই ভালবাসতে 
সুরু করেছে তখন থেকেই আমি রাশিয়ান বিষাদের প্রভাবে 
পড়লাম । আঁজ ভেবেছিলাম যে শহর থেকে অনেক দুরে 
নৃতন.রকমের সন্ধ্যা ঘাপনের মধ্যে, হাঁসি গান কলরবের মধ্যে 
এ বষমতাকে বিদায় দ্রিতে পারব । সে আশাতেই এখানে 
এসেছিলাঁম। জিপসীর! একটার পর একটা “চারোচ কি” গান 
গেয়ে যাবে আর স্বহস্তে একটার পর একটা গ্রাস ভরে দিয়ে 
যাবে চারদিকে । সবাই হয়ে উঠছে মাতোয়ার| ; প্রাণে 
ফুটবে সুখের* ফোয়ারা আর চারদিকের ছড়ানো আনন্দ- 
কাকলির মধ্যে আমর! ডুবে যাব । 

গাঁনের ঘরটি খুব সরগরম হয়ে উঠেছিল ; আস্তে আস্তে 
আমরা ছু'জনে বাইরে চলে এলাম । ছোট্ট একটা হ্রদের পাশে 
এই জিপসী প্রাপাদ । বাইরের ঠাণ্ডা বাঁতাঁসে জলের: ধারে 
আমার মনে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে দোলা দিতে লাগল । 
অতি ধীরে সন্তর্পণে আলগোঁছে আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে 
সোনা প্রশ্ন করল, ‘তুষি আঁজ অত কি ভাবছ ? 

“না, কই কিছু ত ভাবছি না!’ 

না, কিছু ভাবছ না ত করছ কি? বেদের গানে 
এত কি মজ পাচ্ছ তাহ'লে যে কথাও কইছ না! তা 


আমি তো! ভেবেছিলাম যে তোমাদের অঞ্চলেও বেদের] আছে - 
‘ অনেক আর তাদের গান তোমার কাছে নূতন নয় ॥ 


‘কিন্তু আমি তো মঙ্গোলীয় রুশ নই। 
আঁর কলকাতায় আমার বাড়ী । 

মধুর ভাবে হেসে উঠল সোনিয়া । বললে- সেনস্ষি, . তুমি 
বোধ হ্য় নূতন একটা তাঁমাঁশী সুর করলে আমার সঙ্গে । 
টাগোরের ছবি আমি দেখেছি । তুমি যদি তার দেশের 


আমি ভারতীয় 


. লোক হও তবে আমিও নূতন একটি দেশ বেছে নেব নিজের 


বলে চালাবার জন্য | 
আমি চঞ্চল হয়ে প্রতিবাদ করলাম ! বললাম-_জীবনে বহু 


মিথ্যার আশ্রয় আমি নিয়েছি সোনা আমার ভবঘুরেবৃত্ভির 


তাড়নায়? আমি ভারতীয় এ কথ! জানাজানি হলে আমার 
চ্রকরি নিয়েও টানাটানি হবে হয়ত এই যুদ্ধের বাজারে। তবু 
তোমার কাছে আমি সত্য প্রকাশ করবই। আমি রুশীয় 
নই, ভারতীয় । 

চুপ করে রইল সোন! । চুপ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল হ্রদের 


_ অচঞ্চল জলরাশি-_শুধু আমার হৃদয়ের রক্তশ্রোত অধীর চঞ্চল 
, হয়ে সোনার মুখের কথার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল । 


সোনার সন্ধ্যা 





৫৯৯ 





খানিক পরে আমিই সে নীরবতা! ভাঙলাম। বললাম 
সোনা, সোনিয়া, আমার দেশ আমাদের মধ্যে কি কোন 
ব্যবধান আনল ? 

কোন উত্তর নেই৷. শুধু চাঁদের আলো! বিরাট ফাঁর 
গাঁছগুলির ফীকে ফাঁকে বিযাদময় মায়জাল রচন| করে নীরব 
হয়ে রইল । আবার ভাবলাম, কিন্তু কোন সাড়া নেই। 

বুঝলাম যে সে মায়া লোপ পেয়ে গেছে কোন 
কারণে; সে বীণার সোনার তার কেটে গেছে হয়ত 
অকাঁরণে। কিন্ত আজ, আজ আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। 
রাশিয়ান মন আজো আমি বুঝে উঠতে পারি নি। না হলে 
সোন! শুধু একটি তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এমন করে 
ভাবলেশহীন] হয়ে গেল। | 

ট্িয়কা’তে চড়ে একসঙ্গেই ফিরে এলাম। পথে যেতে 
যেতে আঁকাঁশপাতাল কত কি যে ভাবলাম তাঁর ইয়ভা নেই । 
কেন সোনা এত নীরব রইল । সে ক বিদেশী বলে বিদ্বেষ 
করবে আমায়? না, রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি-ত প্রায় 
বিদেশই বটে আর সে তো আমায় মঙ্গোলীয় বলেই ধরে 
নিয়েছিল? ভারতীয় কি তার চেয়েও বেশী বিদেশী? 

তবে কি ভারতীয় বলে সে আমায় হেলা করলে ? তাঁও ত 
নয়। যে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছে, তাঁর কবিতার অনুবাদ 
পড়েছে সে ত এ রকম করতে পারে না। আঁর রাশিয়ানর] 
তো ভারতবিদ্বেষী মোটেই নয় । | মা 

তবে? পুরো একটা সপ্তাহ অভিমান ? প্রশ্নাকুল চিত্তে 
আমি চুপ করে রইলাম। রেত্তোর1 ও রাজপথ, ছুই-ই ছেড়ে 
দিলাম ; আঁপিস থেকে বাসায় সোজা চলে এসে ডাকের 
প্রতীক্ষা করতাম । কিন্তু তাঁর কোন সাঁড়াই পেলাম না । 
সারাটা সোনার সন্ধ্যা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থেকে থেকে 
অধীর হয়ে যখন পোশাক ছেড়ে কালো পাড় দেওয়া 
লাল রডের কশাক পায়জামা পরে বিছানায় শুয়ে পড়তাম 
নিজেকে এত-অসহাঁয় মনে হস্ত। এতদিন. প্রেমের কবিতা. 
পড়িনি ; ভাবতাম ওসব জিনিষ মানুষের উদ্ভট কল্পনার. 
ছবি । “নিজের জীবনে যখন, প্রেমের সত্যিকার অনুভূতি এল 
তখন কবিতা পড়ার সময় বা প্রয়োজন ছিল না । দুই-ই এল 
তখন যখন প্রেম সোনালী সন্ধ্যার মত জীবন থেকে বিদায় 


- নিয়ে যাচ্ছে। - 5.7 


ভাল লাগত না কিছুই । প্রেমের কবিতাঁও :নয়। শেষে 
এল অভিমান । বেশ শুধু একটা সত্য কথা, যেটা অগৌরবের 
নয়, অপকাঁরেরও নয়, তারই প্রকাশে যদি প্রেম উবে 
যায় কপুরের মত, তাকে যেতে দাও । এই রাশিয়ার : 
বরফের মতই যদ্দি তা সত্যের উত্তাপে গলে যায়. তবে 
যাঁক। বুঝে নিলাঁম যে রাশিয়ান প্রেম তৃষারণীতল, - কিন্ত 
তা গলে প্রাণগঞ্গারূপে প্রবাহিত হবার নয়। 

কিন্তু হাঁয়, অভিমানে ত মন মানে না। 


নিয়তির মত 





৬৪৪. 








চিরস্তন.যে প্রেম তাঁকে কি এত সহজে মন থেকে সরিয়ে রাখা 
যায়? সোনিয়া না হয় আর নাই দেখা করতে আসে, আমিও 
ত আর তার খবর নিই নি। কে জানে সে হয়ত এর মধ্যে 
আমার সন্ধান করে ফিরে যাচ্ছে কতদিন; সে নিজেও হয়ত 
কত কষ্ট পাচ্ছে আমার কথা ভেবে, আমি তাঁর খবর 
নিচ্ছি না বলে। অথবা কে জানে হয়ত তার অস্থখও করে 
থাকতে পারে সে দিনকাঁর দুরস্ত শীতে নৈশ অভিযানের পর। 
এ কথা মনে হবার পর আর চুপ করে থাকতে পারি 
তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথ! কইলাম এবং আবার দেখা 
হওয়ার বন্দোবস্তও করলাম । যাঁতে ভাল ভাবে কথাঁবার্তী 
হতে পারে এবং তার মন বুঝতে পাঁরার মত প্রচুর 
সময় পাই তাঁর জন্য একটা ভাল সুযোগও মিলে গেল। 
আমারই আপিসের এক বন্ধু ভ্যাসিলি সপরিবারে শহরের 
বাইরে একটা "ডাঁসা" সপ্তাহাত্ত কাটাতে যাচ্ছিল । তাদের 
সঙ্গে সম্প্রতি সোনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম '। 
‘বলা বাছল্য, আঁমার সাঁমান্ত ইঙ্কিতেই ভ্যাসিলি ও তাঁর 
তরী সব বুঝে নিলে । তাঁদের নিমন্ত্রণ সোনিয়া সাঁনন্দেই গ্রহণ 
-ফরলে। ভ্যাসিলি বড় ভাল লোক আর দরদী বন্ধু । 
তাঁরই সহানুভূতির সুযোগ নিলাম আমরা ৷ তার! সন্ধ্যার 
দিকে বাইরে বেড়াতে গেছে এমন সময় এল ঝড়বৃষ্টি। শুধু 
'সোনিয়া ও আমি মুখোমুখি বসে আছি দুটো চেয়ারে । এর 
মধ্যে সেদিনের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা হয় নি, যথেষ্ট 
সময় আমরা পাই নি বলে। আজ আমি সে কথা তুললাম । 
কিন্ত গৌরচন্দিকা ছাড়া কোন কথাই সুরু করতে সাহস 
পাই না, বীশীতে ফাটল ধরেছে কিনা আগে রন বাজিয়ে 
দেখ! ভাল । 


ঘরটার মাবখানে দেওয়ালে হেলান দেওয়া, একটা আয়নার 
সামনে ঝড়ের হাঁত থেকে আলয় নিয়ে বসেছে ছটো পাখী 
চড়,ই পাখীর মত দেখতে । বললাম-__দোখেছ সোনা, ওদের 
মধ্যে ঝগড়া হয়েছে ; তাই ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোকাঠ্কি করে 
সরে যাচ্ছে আয়নার সামনে থেকে ৷ 

হেসে সে বললে--সেনস্ধি, তুমি বোধ হয় মস্কোর পাখীদের 
কথা ভাবছ; এরা কিন্তু হচ্ছে বনের পাখী । তাই ঠোঁটে 
ঠোট ঠেকিয়ে আদর করছে ; ঠোকাঠুকি নয় | 

তা হ’লে আয়নার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কেন £ 

বাঃ রে, ওদের বুঝ লক্জাসরম নেই ; আয়নায় নিজেদের 
কাও দেখে নিজেরাই কুগ্ঠীয় সরে যাচ্ছে' কিন্তু দেখ আবার 
এগিয়ে আসছে । 

ওর কথায় আশা ও আশ্বাসের আভাস পেলাম, বললাম__ 
দেখ এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে 
- আমরাও হয়েছি ঝড়ের পাখী; আমার সোনা পাখী কিন্ত 
সে দিন শুধুই সরে গেল, আর এগিয়ে এল না । 


না। 


প্রবাসী 








তপপাপাপালালাপপাতিতিপালাপাদাপাত পেপসি লিলত No 
‘কে বলে সে সরে গিয়েছিল ? i 
85] রর 


1£ আমার বুঝি ভাবতে নেই ? 

be আমার বুঝি ভাবনাকে. ভাগ করে নিতে নেই? 

‘কিন্তু সব জিনিষ ত ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় 
না |” 

‘এ জিনিষটা নিশ্চয়ই নেওয়া যাঁয়। আর তুমি ত 
জিজ্ঞেসও করলে না কেমন ভাবে আমি কাটিয়েছি এই কটা 
দিন 1, | 

খাটি রাশিয়ান প্রকৃতি তাঁর | সে হেসে বললে--যা 1 কাটিয়ে 
দিয়েছ তাঁর কথা থাক। কি করেছ তুমি তা আমি ভাল 
করেই জানি । ওই. তোমার প্রিয় পুশকিনের কবিতা 
আঁওড়েছ। এখনি হয় তো অভিযোগ করে বলবে £ 

When you're away, I yawn and mope ; 

When you are here, I ache and prie : 

I recognise by every sign 

I ‘ve lost my heart beyond all hope. 

অভিমান করে বললাম--থাক থাক, আমি কেমন করে 
কাটিয়েছি তার কথা থাক । তুমি ত পরমানন্দে আপদ চুকল 
মনে করে স্কলারশিপ পাবার পথটা ভাল করে তৈরি 
করছিলে। যেমন মনের আনন্দে কবিতা আঁওড়াঁচ্ছ তাঁতেই 
বোঝা যাচ্ছে । 

সেক্ষুণ হ'ল এ কথাতে ; কিন্তু ক্ষোভের চেয়ে বেশী তাঁর 
সহানুভূতি । স্বরে আড়ষ্টতা নেই একটুও, কিন্ত প্রচুর কারুণ্য 
ভরে সে বললে--না তা নয়, আমি সব পথই আঁধার দেখছি। 


* আমাদের .দেশের চারদিকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, 


সমাজে রাষ্ট্রে যে বিপ্লব, নির্খাত এসে পড়ছে তাঁর মধ্যে 
কোন আলো, কোন আশা খুজে পাঁচ্ছিনা। 

ঝড়ের গৰ্জ্জন আরো প্রবল হয়ে এল ; বজগর্জ্জনে মস্কোর 
আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল ; বহদুরে ক্রেমলিন প্রাসাদের নীল 
ও সোনালী চুড়ার উপর বিহ্যতের আঁতসবাঁজী খেলতে 
লাগল । সোনিয়া তার চেয়ারটা টেনে এনে একটু নিবিড় 
হয়ে আমার পাশে বসল । 


সে বলতে লাগল--জান, আজ lies প্রত্যেক অল্প- 


বয়স্ক বা চিন্তাশীল পুরুষ ও নারী হচ্ছে বিপ্লবী. আমরা এই 
অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ভর! রাজত্ব উচ্ছেদ করে দিতে 
চাই। যুদ্ধে আমর! হেরে যাচ্ছি, আমাদের অবস্থাপন্ন 
লোকেরাও কাশা. (সরু চাল ও. মাংসের. ঝোল) পর্য্যন্ত খেত 
পাচ্ছে না ওই ঘুষখোর ঘুণধরা রা. ও .সমাঁজ-ব্যবস্থার জন্ত | 
সব তো তুমি জান ; তোমাদের রাজদূতাবাসে কোন খবরই 
অজানা থাকবে না । একটু থেমে সে.আঁবাঁর বললে---ওই দেখ 


দূরে ক্রেমলিনের চুড়াগথুজের চার পাঁশে বিহ্যৎ চমকাচ্ছে। K 
আমাদের পার্টির. সভ্যেরা এই মুহুর্তে লোকদের মধ্যে প্রচার .. 


1৬ ২ 


+! 


(> 


স্বস্তি পরিষদের একটি সভার অধিবেশন-_(বামপিকে) ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ পদ্মনাভ পি পিল্পাই 


কাশ্মীর-প্রসঙ্ছে বক্তৃতা করিতেছেন 
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১-* চৈত্র 


রর 


*. ছিলাম, 


সি 





য্ঠুবেতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে । Le 
বললাম--সে সবই ত জানি৷ চাকরীর খাঁতিরে আমি 
নিরপেক্ষ হলেও তোমার মনকে যে এ সব ব্যাপার তোলপাড় 


করে তুলবে তাও বুঝতাম। কাকেই বানা করে? কিন্তু 
». তুমি কি লেনিনের দলে সত্য সত্যই ঢুকেছ ? | 


' সন্ধ্যাতাঁরার মৃত উজ্বল অচপল. চোখ ছুটি আমার দিকে 
তুলে সে বলল--হযা, সম্প্রতি আসি. টুকেছি আর সেজন্তই 
আমি তোমায় ভালবেসে কষ্ট দিলাম ও ০0558 
আমাদের মধ্যে ত হবেই । '. 

প্রান চঞ্চল চোখে আমি তার দিকে টন 


কি ‘বলব ভেবে পেলাম না। আঁবেগে উদ্বেগে মনে হল, 


শ্বাসরোধ হয়ে আঁসছে। সে বলে চলল--আঁমি ভেবে- 


তোমাকেও আমাদের গোপন অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত 


_ -করে নেব। দত্ত তোমার ঘা চাকরী তাঁতে তোমায় চাকরী 


ছাঁড়তে হুবে। তা ছাড়া হায় তুমি ত বিদেশী এবং এ মন্ত 
অবিশ্বাসী ; তোমার ও আঁমার এক পথ নয়। 

সে কথা ঠিক। আমি কোনদিনই গোপন অঙ্নিমন্তে 
বিশ্বাস করি নি। ভবঘুরে .ডানপিটে হতে পারি কিন্তু গুপ্ত 
হত্যা ও গোপন প্রচার আমার মেরুদণ্ডে সইবে না । তা ছাড়া 


' ভালবেসে সোনিয়া হয়েছে মরিয়া আর -আমি চেয়েছি 


_ বীচতে, এবং এখন চাই তাকে বীচাতে'। 


তবু বললাম-_এখন বুঝছি তুমি সেদিন কেন এমন করে, 
চুপ করে গেলে আমি ভারতীয় শুনে । কিন্তু তাতেই বাকি? : - 


তোমাঁদের মন্ত্র ত শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, বিশ্বের জন্য. 
কাজেই আমি তোমাদের দলে না গেলেও তোমার ভালবাসা 


"ত পেতে পারি। তুমি আর আমি যেমন আছি তেমনই 


থাকব। তুমি আমায় ভালবাস এমনি করে। শান অথচ 


' বলিষ্ঠ একট! হাঁসির আভাঁপের মধ্য দিয়ে তাঁর কথা ফুটে 


বের হ’ল--তাঁ হয় না সেনস্কি। তুমি- আমায়. ভালবাসবে 
অথচ আমার পথে আসবে না; আমাদের লোকরা তোমায় 
জারের বা শত্রুপক্ষের চর মনে করবে। তুমি আমার পথে 
বিশ্বাস ন! করেও বিদেশী হয়েও আমাদের সঙ্গে নাম লেখাঁবে 


" এমন অন্যায় আমি হতে দেব না কিছুতেই ৷. বলতে বলতে . 


আত্মবিশ্বাসের, দৃঢ়তা তাঁর মুখে একটা অপরূপ জ্যোতির 
আভাস এনে দিল। 
সে আভাঁসে -আঁমারও মন আলোয়. ভরে গেল । আমি. ২ 


সোৎস্রাহে বললাম-_কিস্তু আমিও যদ্দি তোমার পথে আসি, 


তোমার মন্ত্রে দীক্ষা নিই তা হলে ত.কোন বাঁধা নেই । 
* দৃঢ় ভাবে তার অধর .চেপে একটুখানি চুপ করে রইল 


সোনিয়া ; পরে বলল-_-তাঁতেও বাধা আছে । আমি তোমায়, 


ভালবাসি এবং সেজন্তই ভালবাসার ব্যভিচার তোমায় করতে 
দেব না। মত হা কাছ আমার দেশকে নয়, 


জামার বয়ে অয 


সোনার সন্ধ্যা 
* করছে যে ওই বিন চমকানতেই জার সাম্রাজ্য যে ছারখার . 
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তবে, তবে আমাদের ভালবাসা কি এখানেই শেষ হবে ? 
যাহ পয আমার একটা হতাশা ও যোগার জব ফুটে 
উল 

“যে পেলাস তা দত আমি এত্ত হিলি ইছ- 
লোকের বাসনা কামনা সব কিছুকেই আমরা ভারতীয় মনে 
অতীন্দিয় রূপ দিয়ে পরলোকের হিসাবের কোঠায় তুলে 
'দিয়েছি।- পে. প্রেমমিলনকে দিয়েছে মাধুরী. বিচ্ছেদকে 
দিয়েছে সান্তনা : কিন্তু রাশিয়ান চরিত্র অন্ত ধাতুতে গড়া । 
সোনিয়া তারই প্রাণময় ক্ষরণ ; তারই সবল সহজ বাস্তব 
বিকাশের ফলে সে আমায় ভালবেসেছিল | 'সে বললে 
সেনক্ষি, তোমাদের টাগোরের প্রেমের কবিতা আমি পড়েছি 
আগেই.) তোমার মনের সঙ্গে তার চিন্তাধারার সামঞ্জস্য আমি 
অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষ্য করেছি। কারণ অবশ্য আগে 
জানতাম না । তুমি রাগ করো! না, ছুঃখ করে! না | নিরভিমান 
মন নিয়েই আমি বলছি যে তোমরা! আকাশে মাথা তুলে হাট 
আর আমরা মাটিতে পা ফেলে চলি। ..সবাই এগিয়ে যাই, 
কিন্ত আদর্শ আমাদের আলাদা | - 

ঠাতি উজ লাৰি নলে লাদ না সোনা, আদর্শ 
কখনো আলাদ! হতে. পারে না। আমরা ভালবাসি, সেটাই 
সত্য, আজকের ঝড়, বিপ্লব সবই ত শেষ হয়ে যাবে এক দিন; 
তোমার মনে রেখো ভালবাসা, আমার মনে রাখব আশা ।' 
সেটাকে আমাদের অবলম্বন হুতে দাঁও। বলতে বলতে তার 
শীতল বিবশ হাঁত ছুটি চেপে ধরলাম । 
কড়.কড়াৎ শব্দে একটা বন্ধ কাঁছেই ফেটে পড়ল! 
বিদ্যুতের আলোয়: চকিতের, অন্ত উদ্ভাসিত তার মুখখানি 
দেখলাম চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে আঁর আমি? লোকে 
" বলে পাথরের মত দেহের ভিতরে আমার পাথরেরই মত 
মন; তা যে একবার মাখনের মত. গলে গিয়েছিল তা কেছ ৃ 
জানে না ।. | 
- সোনা, বলুলে- তুমি নিশ্চয়ই এত দিনে বুঝতে পেরেছ 


. আমরা মাটির মানুষ, আমাদের প্রেম মাটির, যদিও আগুনের 
, আভায় তা সোনা হয়ে ওঠে! আমি তোমার মত ভালবাসার 


আশা নিয়ে মন বেঁধে বসে থাকায় সান্তনা পাব না। আমার, 
ছাঁত ছুটিকে সে সবলে নিজ্জের আয়ত্ত করে বললে, বুঝতে কি 
তুমি পার না আমার কাঁমন! আকাজ্ফা সবই পেয়ালার শেষ 
. তলানিটুকু পর্য্যন্ত আমি পেতে চাই ৷. যাঁকে ভালবাসি তাঁকে 
শুধু হবদরয়ে নয়, গৃহে, 5 স্বামীরূপে পেতে 
চাই। ' 

মি রিয়া হে উঠেছি, ততক্ষণে বললাম আমিও ত ঘর 
বাঁধতে চাই, এদেশেই এখানেই ছবে আমার বর । হও তুমি 
আমার সহ্ধর্ণমিণী। | 
. বেদনান্্র কণ্ঠে সোনা বললে_ না না,.আমার যে চাই 
সহকর্ম্মা। যে নিজে থেকে নিজের বিবেক নিয়ে আমার 
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পাশে এসে দ্রীড়াবে সে ত তুমি নও। আর তোমার 
বদুলাবাঁরও সময় নেই, মেঘ জমে গেছে; ' বজ্রপাত হচ্ছে, 
খড় বইছে: ছ'এক দিনের মধ্যেই । | 
. তা আমি জানতাম ; কিন্তু এত শীঘ্র যে তা আমি কেন, 
জার দ্বিতীয় নিকোলস নিজেও জানতেন না । ভ্যাঁসিনীর! 
এসে পড়ায় সেদিন আঁর কথাবার্তা হয় নি। 
ঘুণীক্ষরেও সোনিয়ার ইতিহাস জানত ত! হলে তাঁকে পরদিনই 
১১ নং লুবিয়ান্কাতে অর্থাৎ মক্ষৌর “চেকা” পুলিসের অতিথি 
হতে হ'ত, 

পরদিন সকালেই সরকারী আদেশে আমায় চলে যেতে 
হ’ল একটা প্রাদেশিক শহরে গুপ্ত সংবাঁদ সংগ্রহের জন্য | 
শুধু টেলিফোনে সোনাঁকে জানিয়ে যেতে পারলাম-_-আবার 
যেন দেখা হয়। বুকে তখন আসন্ন ঝঞ্চার রসি বইছে, 
বাজছে গুরু গুরু ডমরু রব । 

হ্যা, আবার দেখ হয়েছিল বই কি | দিন সাঁতেকের 
মধ্যে আদেশ পেলাম পত্রপাঠ ফিরে আসতে । ফিরবার 
পথেই দেখলাম জার পদত্যাগ করেছেন ও বিপ্রবীরা নূতন 
সরকার গড়ছে । আপিসে ছুটে এসে পৌঁছাতেই আদেশ 
পেলাম যে আমাদের রাঁজদূতাঁবাসের কয়েকটি চিহ্নিত 
লোককে রাশিয়া থেকে বাইরে রাবার বন্দোবস্ত কর! হয়েছে, 
এখনি আমায় মোটর ভ্যানে উঠতে হবে। সময় পেলাম না ঃ 
বিনীত প্রার্থনা করেও সময় পেলাম না একটি দিন পরে .রওনা 
হবার ; এমন কি চাকুরী ত্যাগ করে নিজের দায়িত্বে" থেকে 
যাঁবারও অনুমতি পেলাম নাঁ। বাকী সবার মঙ্গলের 


জন্য আমাকে এদেশ থেকে. হঠাৎ এমনি চলে ' যেতে 


| 
রা শত শত, বৎসরের বাঁধ ভেঙে রাশিয়ার জন- 
প্রবাহ বিপ্লব বন্ায় দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে 
লাল চৌকায় (RB ৪00৯:6) আইভান দি টেরিবলের 
সময় থেকে বলশেভিকদের মে দিবস পালনের সময় পর্য্যন্ত 
সহস্র নির্যাতন হয়েছে সেখানে ক্রেমলিনের রক্তবর্ণের 


প্রবাসী র 
উচ্চ প্রাচীরগাত্রের পটশ্ভুমিকায় চল্লিশ সহস্র বিপ্লবী সৈ ' 


ওরা যদি, 
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সগ্ভলন্ধ স্বাধীৰ্তা ঘোষণা করে যাঁচ্চ করে যেতে লাগিল৷ 


_ তাদের পিছনে চলতে লাগল বৈপ্রবিক বাহিনী, ছাত্র, 


কেরাণী, . আইন-ব্যবসায়ী, শহুরে চিন্তাশীলের দল! সবাই 
তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে টুপী উড়িয়ে; বিজয় গৌরবে, 
আদর্শের সাফল্যে তাঁদের মুখ উদ্ভাসিত । আমি কিন্তু প্রাণপণে 
চোঁখ মেলে চারদিক দেখছি; কোথায় সোনা । সেযে 
আশ্বাস দিয়েছিল আবার শীন্ দেখা হবে । | 

পরে দেখ! হয়েছিল ।: বিপ্লবী বাহিনীর অভিযান প্রায় 
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শেষ হয়ে এসেছে, তাঁকে দেখতে পাবার আশা প্রায় শেষ, ' 


হয়ে এসেছে, বুকের" মধ্যে একটা দুঃসহ বেদন! মুঙ্ছিত 
হয়ে রয়েছে এমন সময় আমারই ভ্যানের পাশে হঠাত সে 
বাহিনীর গতি. ভঙ্গ হ’ল; কে একজন হঠাৎ পড়ে 
গেল ; তাকে পিছনের কয়েক জন তুলে ধরল কিন্তু তার পা 


চলতে চাইছে ন|। বুঝলাম সে হয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ -. 


করবার জন্য ইচ্ছা করে অথবা, মানসিক উত্তেজনায় সে 
পা পিছলে পড়েছিল । তার সন্ধ্যাতারার মত দীপ্ত চোখ 
ছুটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর পরেই মাটির 
মেয়ে সোনা তার 'মর্ত্যের স্বর্গ অভিমুখে আবার মার্চ্চ 


করে এগিয়ে যেতে লাগল । বুক ফেটে একটা আহ্বান. 
- বেরিয়ে আসছিল ; কিন্তু মুখ ফুটে তা বের হবার. আগেই 


আমার সহকন্মীরা মুখ চেপে ধরল! নীরবে নতমুখে 
বিন! প্রতিবাদে আমি বসে পড়লাম । আমার নিজের হৃদয়ের 


চেয়ে, আমার মানসী প্রতিমার চেয়ে আমার সহকর্ম্মাদের 


নিরাপত্তার দাম অনেক বেশী ৷ 
‘সে দিন মস্কোর আকাশে কিন্ত নেব বা বিছা কিছুই ছিল 


না। আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলো লাল চৌকার লাল . 


দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল । 
আর ভল্গার শ্োঁতধারার মত সোনার সোনালী কেশরাশি 


সে আলোয় মার্চের তালে তালে ছুল্তে ছুল্তে জনতার মধ্যে 


শেষবারের ম মত মিলিয়ে গেল । 


. শ্ীযোগেশচন্্ রায় 


শ্ৰীগোপাল লাল দে 


নগরীর প্রাস্তদেশে স্বস্ভিপূর্ণ ‘স্বন্তিক’ ভবনে, 
বিদ্যা বয়োবৃদ্ধ খয়ি শ্বেত শ্বশ্রু, শ্বেত উত্তরীয় ; 
তীক্ষ অবধানী দৃষ্টি জ্ঞানাগ়িতে নিয়ত হৃবনে, 
নিরন্তর খষি যজ্ঞে দীপ্ত করে আত্ম ভারতীয় 


বিলাস করেনি স্পর্শ, সম্পদ দিল না মলিনতা, 
দর্পহীন বিদ্ধ! তাঁর, দাহ্হীন জ্ঞান সমুজ্ছল ; . 
খ্যাতির প্রশস্ত ক্ষেত্র রাজধানী হেলি ত্যঞ্জিল তা’, 
আদরে পশ্চিম রাঢ়ে আশ্রম রচিল সুবিমল | 


মৃত্বিকায় বাস তাঁর, মানস ভ্রমিছে নভোদনে, 
ভাঁষ! কহে আধুনিক, অতীত সাহিত্যে সঞ্চরণ ; 
"অবসরে নিরলস, শিক্ষা দেয় সারস্বতগণে, 
রাঁজ! আঁসে নতশিরে বিনীত বিবুধ অগণন । 


কৃষক, সরল শিশু জানে তাঁরে বান্ধব স্বকীয়, 
বুধগণ জানে তাঁরে পণ্ডিতেরো অনির্ববচনীয় । 
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উদার এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি সকল ধর্মের মূলেই এক 
শাশ্বত সত্য দেখিতে পায়। ইস্লামের মূলেও" এই 
সত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত । এই শাশ্বত: বস্তু মানবত্বের 
পরিপৌষধক, পরিপন্থী নয়। কিন্তু সরল ধর্মেই এবং 
ইস্লামেও এমন সব তথাকথিত ধার্মিক আছেন ধাঁহাদের 
নিকট এই শাশ্বত সত্য: অপেক্ষা ধর্দের বহিরঙ্গ আচার, 
অনুষ্ঠান প্রভৃতির মূল্য বেশী। এইখানেই ধর্ম্ম মনুয্যত্বকে 
অতিক্রম করিয়া--'মুসূলমান’ মানুষকে খর্ব করিয়া_-বড় 


হইয়া পড়ে । কিন্তু ইহা একটি ভ্রম শুধু ভ্রম নয়, বিপজ্জনরু . 


ভ্রম।. ইহার ফলে শুধু যে মানুষ. হইতে ধর্ম বড় হইয়া পড়ে 
তাহা নয়, ধৰ্ম্ম হইতেও সম্প্রদায় বড় হইয়া পড়ে । বর্তমানে 
মুদলমান-সমাঁজে-_বিশেষতঃ ভারতের মুসলমান-সমাজে 
এই ভ্রান্তির বিস্তৃতি ও প্রভাব, দেখিয়া মনে হয়- ইহার 
উৎপত্তি এবং উৎ্দাদনের কথা চিন্তার অযোগ্য নয়। সেই 
জন্যই কথাটা তুলিতেছি। আর মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে 
‘যে একটা প্রভেদ সম্ভব, এই কথাটার উপরও আমাদের 
সেইজন্যই জোর দিতে হইতেছে। টু 

ঈশা মুস! কিংবা বৃদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির প্রচারিত ধৰ্ম 
মানুষের সমাজের বাহিরে যায় নাই, ইহা সব সময় মনে না 
বাখিলেও আমরা জানি। ইসলামও .তেমনই মানুষের 
বাহিরে কোন উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণী গ্রহণ করে নাই । স্বর্গের 
ফেরেশতারা ঈশ্বরের আদেশে চলেন এবং তাহার প্রদত্ত 
ধশ্ম অন্থসরণ করেন, এরূপ কথ! কোন কোন ধশ্ম বলে। 
আর জগতের সকল ধৰ্মই একথা বলে ষে উদ্ভিদ ও প্রাণী 


গ্রভৃতিও ঈশ্বর-শাসিত। কিন্তু এই সমস্ত কথার অর্থ এই. 


নয় যে, ধর্ম, বলিতে যাহ! বুঝায় মানুষ ছাড়া আর রেহ 
তাহা অনুদরণ করিতে পারে। স্থতরাং ইস্লাঁমও মানুষের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; অর্থাৎ মুসলমান সকলেই মানুষ । 

সন্ধে সঙ্গে ইহাও মনে করা উচিত যে, সকল মানুষই 
মুসলমান নয়। -অ-মুনলমানকে ‘কাফের’ বলা চলে; এবং 
অনেক সময় বলা হইয়াও থাকে ; কিন্তু তাহাকে অমান্ষ 
বলা চলে না। স্বতরাং মানুষ ও মুসলমানের দুইটি বৃত্ত 
অবঁটুকিলে দ্বিতীয়টি প্রথম্টির একাংশ থাকিবে, উহার সমান 
হইবে না। মানুষ মাত্রেই মুসলমান নয় বলিয়া উভয়ের 
মধ্যে একট] প্রভেদও রহিয়াছে; মানুষত্ব ও সুদলমানত্ব 
একত্র অবস্থান করিতে পারিলেও সৰ্বদাই একত্র থাকে না; 


* সৃতরাং উহার! পৃথক্‌-গুণ | 


কেহ হয় ত ইহারই মধ্যে বিরক্ত হইয়া ভাঁবিতেছেন, 


সআটেব! ‘তাহা করিয়াছেন, 


ইহা এমন কি একটা গৃঢ় ত ডি লইয়ী এত 
আলোচনা? আমাদের নে এই যে, মাঝে মাঝে 
মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন কোন্টি 
বড় তাহা প্রশ্ন হইয়া :দাড়ায়। উভয়ের প্রভেদ জানা না. 
থাকিলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। যে যে-. 
ধর্থের অনুসরণ করে, তাহার কাছে সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
সনাতন সত্য, এবং চরম আবিষার। সেই অনুসারে . 
প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছেই নিজের ধর্মের বাহিরের লোকেরা 
দ্বিপদ হইলেও মানুষের ষোল আনা মধ্যাঁদার অধিকারী 
নয়। প্রাচীন ভারতের আর্য অনীধ্য,.ও প্রাচীন ফিলিস্তিনে 
ইস্রায়েল ও ইস্রায়েলের বাহিরের লোকেদের পরস্পরের 
প্রতি ব্যবহারে আমর! এই সত্য উপলব্ধি করি ।. তেমনই 
বর্তমান ভারতের হিন্দুসুমলমানদের মধ্যে যাহারা অত্যুগ্র 
বিশ্বাসী তাহাদের কথায় ও আচরণে আবার এই সত্যের 
সাক্ষাৎ মিলে। এই মত অনুসারে ধর্মাবিশেষ যে অনুসরণ 
করে সে ভিন্নধর্মী হইতে বড়। | 
প্রত্যেক ধর্শ্মেরই প্রচারের প্রথম দিকটায় দেখা যায় ষে, 
কতকটা আত্মরক্ষার জন্য এবং কতকটা প্রচারের স্থবিধার 
জন্য দেই ধর্মের অন্থবর্তকেরা যথাসম্ভব সঙ্ঘবদ্ধ হইতে 
চেষ্টা করে। বৌদ্ধদের মঠের এবং খ্রষ্টানদের গীজ্জার 
সংগঠনের ইতিহাসে আমরা ইহা দেখিতে পাই। প্রথম 
খলিফাদের আমলে ইস্লামেও উহা দেখা বায় । এই ভাবে 
ধৰ্ম্ম বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে ।. তার পরের স্তরে দেখা 
যাঁ়ধর্ম রাষ্ট্রের অধিকারী হুয়, রাষ্ট্রশাসনের কৌশলও 
আয়ত্ত করে , এবং দায়িত্বও গ্রহণ করে। ইস্লামের 
খলিফাঁরা তাহা করিয়াছেন। বৌদ্বধন্মের ভিক্ষুরা কিংবা 
হিন্দু সন্যাসীরা তাহা! করেন নাই সত্য, কিন্তু এ ধর্মাবলম্বী, 
যেমন অশোক, চন্দ্রগুপ্ধ , 
প্রভৃতি । আর খ্রীষ্টান পোপের রাজশক্তি এখনও একেবারে 
লোপ পায় নাই। | 
অতীতে এইরূপ ধর্ম ও রাষ্ট্রের মিলিত ভ্রমবিকাশে 
দেখা যায় যে রাষ্ট্রবৌধ প্রবল হইলেই ধর্মের শাসন দুর্বল 


. হইয়া পড়ে এবং ধর্দ রাষ্ট্রীয় ব্যাপাব হইতে ক্রমে সবিয়া 


পড়ে। আরও পরে ধর্ম স্বয়ং রাষ্ট্রে অধীন হইয়া পড়ে৷ 
ইউরোপের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আর ' 


" ইস্লামেরণ পরবর্তী খলিফার! এবং 'আরও -পরে বিভিন্ন 


দেশের ব'দশাহেরা ধর্মকে অস্বীকার না করলেও ধৰ্ম্মের 
অধীনতাও স্বীকার করেন নাই । তাঁহারা নিজের ধর্মের 


৯ 


রড 


৬০৪. 


প্রবাপী 


চা 





- লৌকদিগকে-অভিরিক্ বা দিলেও অন্য ধন্বের অস্তিত্বও 


বরদাস্ত করিয়াছেন এবং সেই দেই ধর্শ্মের লোকদ্বিগকে - 


আশ্রয় দিতে এবং রক্ষা করিতে পরাঘুখ হন নাই। ধর্ম 
অস্বীকৃত না হইলেও ধর্শের ভিত্তিতেই ঠিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
* "শাসিত হইত না। ধর্শপ্রচারের জন্য রাজ্য দখল অনেক 

মুসলমানই করিয়াছেন । খীষ্টানদের :মধ্যেও সে জিনিসটা! 
একেবারে অজ্ঞাত নয়। মধ্য যুগে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম 


মুসলমানদের হাত হইতে ছিনাইয়! লওয়ার জন্য যে ‘কুজেড' - 


বা ‘জেহাদ’ হইয়াছিল, তাহারও মূলে ও আকাজ্জা বর্তমান 

ছিল। .* রাজ্য বিস্তৃত করিয়া ধর্ম প্রচারের চেষ্টা সকলের 

. অপেক্ষা কম করিয়াছেন বোধ হয় হিন্দুরা .ও. বৌদ্বেরা। 

_ তাঁহারা এ কাজটি করিয়াছেন সম্যাসী, পরিব্রাজক ও 

ততে সাহায্যে । 

কিন্তু রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, 

রাজ্য বিস্তৃত হইয়া গেলে পর স্থশাসক মাত্রেই পরধর্শ্ম সহ 

করিতে শিখিয়! লইতেন। ভারতের মুসলমান শাসকদের 

- মধ্যে আকবর ইহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । ইসলামের 
ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। 

ক্রমে মানুষ রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের জন্ত অনেক রকম 


চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধশ্মের "স্থানই প্রধান . 


ছিল না। ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের কুচনা, রাজার পদচ্যুতি 
ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি অনেক বড় বড় ঘটনা মাঙ্গুষের অধি- 


কারের-দাবিতে--বাজার বিরুদ্ধে .সাঁধারণ মানুযের, উচ্চ ' 


- শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর অধিকারের দাবিতে ঘটিয়াছে, 


কোন ধর্মবিশেষ বা ধর্স-্প্রদায়বিশেষের উন্নতির জন্য নয়।. 


রোমাঁন-ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদ্ের মধ্যে যে মারামারি 
কাটাকাটি হইয়াছে তাহা আমরা ভুলিতেছি না। তাহার 
মধ্যেও অনের সময় রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথাও টুকিয়াছিল, 
কিন্তু খুব বেশী নয়, এবং উহা খুব বেশী দিন ছিলও না। 


অবশ্যই এখনও কোন রোগ্যানগুক্যাথলিক ইংলগ্ডের, সিংহা- 


ৃ্‌ সনে"বসিতে পারেন না। কিন্তু এই পর্যন্তই । অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 


অধিকারে ধর্ম বা সম্প্রদায় অনুসারে পার্থক্য খুবই কম।- 


- স্পেনে এবং ফরাসী দেশেও ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টা্টদের 
- কলহ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এবং ইহাতে জয়- 
"পরাজয় রাষ্ট্রীয় অধিকাঁরেও পার্থক্য ঘটাইয়াছে। কিন্ত 
ফরাসী ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে অষ্টাদশ 


শতাব্দীর রাষ্্রবিপ্লব তাহা * মানুষের অধিকারের জন্যই - 


ঘটিয়া ছিল: র্মাবিশেষের স্থবিধা বা সমৃদ্ধির জন্য নয় 
১; আর আঁধুনিক যুগের প্রকাণ্ড ব্যাপার রুশ বিপ্লব ধর্্মকে 
একেবারে প্রকাশ্যে তিরস্কার ও বর্জ্জন করিয়াই হইয়াছে । 
এই সব ব্যাপারে দেখ! যায় যে, মানুষ ও ধর্ম্মবিশেষের 
অন্ুরণকারীর মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, স্থতরাং মানুষ 


ও মুসলমানের মধ্যেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে, আর এই» 


পার্থক্য ধরিয় বিচার করিলে দেখা যাইবে যে; মারুফের 


চিন্তা মনুস্যাত্বকে ধর্মমবিশেষ অনুসরণ করা অপেক্ষা অনেক * 


বড় মনে করিয়াছে। 


যান্ুষের অধিকারের আলোচনায় সকল ধর্ম্মেরই ক্ষ 


বেশী দান বহিয়াছে। যে ধৰ্ম্ম যখন আবিভূ্ত হইয়াছে, 


তখন উহা মানুষকে উন্নত করিবারি জন্যই আপিয়াছে-₹. 


১৩৫৪ * 


তাহাকে খর্ব করার জন্য নয়। পরে যখন ধর্শে ধর্শে- 


কলহের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ধর্ম্মবিশেষ অন্য ধন্ম হইতে 
নিজেকে বড় মনে করিয়াছে এবং সেইজন্যই . অন্য 
ধর্মীবলম্বীকে হেয় মনে করিয়াছে । 
কখনও ধর্ম মানুষের উপরে নিজের স্থান করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে, এবং ঠিক এই ভাবেই ইস্লামও মানুষ ও মুমল- 
মানের মধ্যে প্রভেদ করিয়া মুসলমানকে. মান্যের উপরে 
স্থান দিয়াছে এবং এখনুও দিতে চায়। 

“ইস্লাম মানুষকে কিকি দিয়াছে, তাহা! একটা পতি 


হামিক প্রশ্ন । মুলমানেরা! সব সময় ভাবিতে না চাহিলেও 


এতিহাঁসিক ভাবিতে পারেন। তবে, খুব হুক্ষ্ম বিচার না 
করিয়াও ইহ! সহজেই: স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, মানবের 


বিরাট সভ্যতা-মৌধের সবকিছু উপাদানই ইস্লাম দেয়. 


নাই। . যেমন শুধু রোম, গ্রীসের সভ্যতাই জগতের সভ্যতা 


এই ভাবেই ক্খনও 


সৃষ্টি করে নাই, অন্যের দানও ইহাতে রহিয়াছে, তেমনই-. 


জগৎ শ্রেষ্ঠ যাঁহা কিছু শিখিয়াছে, সবই ইস্লামের কাছেই 
শিখে নাই ; সব কিছু ভাল কোন এক বিশেষ ধৰ্ম্ম জগৎকে. 
শিখায়. নাই, সকলের দানের সমন্বয়ে, সকলের চেষ্টার 
সমবাঁয়ে, মাঁনবসভ্যতা নামক বিশাল পদার্ঘটি উৎপন্ন 


হইয়াছে । . -. 
বর্তমানে ভারতের অনেক টা খুব গৰ্ব্ব করিয়া 


বলেন যে, ইস্লামই জগৎকে “ডিমৌক্রেসী” বা গণতন্ত্র 
শিখাইয়াছে। : অনুরূপ উক্তি সকল ধর্দের অন্থবর্তকেরাই 
করিয়া থাকেন। সনাতনী হিন্দু বলিবে, যাহা কিছু সনাতন 


সত্য, তাহা হিন্দু ধর্মই জগৎকে শিখাইয়াছে ) খ্রীষ্টান ধর্ের 


অন্থবর্তকেরাও - এরূপ কথা বলিতে অধিকারী । এরূপ ' 


মনোভাব ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধি পাইতে ' 


পারে, অন্থসরণ করিয়া নয়। যাঁরা ইস্লামের .বাহিরে 
“ডিমৌক্রেসী” দেখিতে পান না. তারা ইস্লামও বেশী 
জানেন না, ইতিহাসও পড়েন ন1। “ডিমৌক্রেদী” কথাটার, 


সৃষ্টি হয় ইস্লামের জন্মের হাঁজার বছরেরও বেশী” 


আগে, এবং জিনিসটিও প্রথম গ্রীসের লৌকেরাই আবিষ্কার 
এবং প্রবর্তন-করে। তার পর স্বাধীনতা, সীম্য ও মৈত্রীর 
কথা খ্রীষ্টানজগৎও কম শুনায় নাই । খীষ্টের ধর্দের ভিতরও 


এ সকলের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইস্লাম যদিও ভাতি-. 
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দাকুৰ ও দুলমান 
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. ভেদ কিংবা অন্পৃশ্যত| মানে না এবং সেই হিসাবে সব 


, ফ্্লমানই--সব মানু ঠিক নয়__সমান, তথাপি মনে রাখা 


উচিত যে, রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়_অর্থাৎ জন- 
গণের ভোটাধিক্যে শাসননীতি নিয়ন্ত্রণঁ-তাহা। ইস্লামের 
ইতিহাসে. খুব বেশী দেখা যায়-না। ভারতে.মুনলমান- 
শাসনে এ জিনিসটি মোটেই ছিল না, ভারতের বাহিরেও 
কম। . এখনও কোন মুসলমান বাজ্যই খাঁটি গণতন্ত্র নয়? 
কামাল পাশার তুরস্কে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইউরোপের 


অন্থকরণে, খাঁটি ইসলামের শাসন অনুযায়ী নয়, . অবশ্যই - 


ইস্লামের প্ররর্তকের চরিত্রে এবং প্রথম খলিফাদের জীবনে 
এমন সর বস্তু আমরা. পাই যাহা ইতিহাস. চিরকাল প্রশংসা 


করিবে? ইহাদের নিকট মানবসভ্যতার খণ কোন. 


অন্ুন্ধিংস্থ কিংবা জ্ঞানীই অস্বীকার করিবে না। কিন্ত 
তথাপি একথাটা আমাদের সর্ধদাই মনে. রাখা উচিত যে, 
কোন এক ব্যক্তি বা কোন এক ' ধর্ম জগৎকে সব কিছুই 


' দেয় নাই। আরও একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত 


যে, মহাপুরুষদের আবির্ভাবের উপযুক্ত প্রতিবেশ সমাজ 
আগে হইতেই স্থষ্টি করিয়া রাখে। পূর্ববর্তী হিন্দু সামজের 
উৎস হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল 


এবং পুরোগামী  যীহুদী ধশ্ম ও সমাজের শিক্ষা হইতেই 
রীষ্টের শিক্ষা উদ্ভূত হয়। ইহা ইতিহাসের সত্য, মহাপুরুষ-' 


দের প্রতি অগৌরব দেখাইবার জন্য নয়, তাহাদিগকে 


যে, মৃহম্মদের আদর্শ এবং শিক্ষাও য়ীহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্শের 


পরিরেশের মধ্যেই আবিভূর্ত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই : 
উহা উভয়ের নিকটই কম-বেশী খণী। মহম্মদ ধাহাঁদিগকে 
_ - পরগ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তীহাদের মধ্যে য়ীহুদী- 


মুসা প্রভৃতি আছেন এবং ঈসাঁও রহিয়াছেন; আর প্রথম 
নর-মিথুন আদম ও হাওয়াকে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন । 


. স্থৃতরাং একান্ত মৌলিকত্ব দাবি করিবার অধিকার কোন 


টা 


| আর 


ধর্মই বাস্তবিক নাই। ' মানুষের চিন্তা হাওয়ায় চলিয়া 
ফিরে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মৃত কোথাও উহা উত্ত,্দ হইয়া 
উঠে; সেখানেই আমরা দেখি মহাপুরুষ । 

স্থতরাং নিজেদের ধর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকিলেও 


" মুদলমানদের ইতিহাস অস্বীকার করা উচিত'নয়। কিন্ত 


ইহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য নয়। বর্তমানে আরও 
একটা চিন্তাধারা ও কন্মপদ্ধতি নানা জায়গায় আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে যাহা দেখিয়া মনে হয়, মানুষ'ত্ব ও মুসলমানত্বের 


_ তুলনায়, শেষৌক্তটিকেই বড় কল্পনা করা হয়। সোজা 


. . 
Vee 


বাংলায়, অনেকের "মতে মানুষ হওয়| অপেক্ষ! মুসলমান- 
হওয়া বড়! মুসলমান হইয়া জন্ম নিলেই, কিংবা মুসলমান-ধৰ্ম্ম- 
এগ্রহণ করিলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না, এবং মুসলমান 


-নয় অথচ উচ্চ চরিত্রের রী RATS 


মানবত্বের উচ্চ. গুণ বিরহিত হইয়া শুধু মুদলমান ধর্ম্ 
মানিলেই কাহাকেও পুজ্য মনে করা -যায় না। কথাটা 
অতি সর্ল.। কিন্ত এক শ্রেণীর লোক বর্তমানে এদেশে 
দেখা যায় বাহাদের মতে চরিত্র যেমনই হউক না.কেন, শুধু 

ধৰ্ম্মে মুমলমান হইলেই তাহার মূল্য যে-কোন অমুসলমান 


মহাপুরুষ ইইতেও অধিক । এরূপ ধারণার অসারত্ব' প্রমাণ 


করার জন্য যুক্তি দেখাইতে গেলে শিক্ষিত লোকের বুদ্ধিকে 
অপমান কর| হয়। কয়েকটা অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণ এবং 


কয়েকটা অর্থ না জানা আচার অনুসরণ করিলেই মানুষ 


মনুন্তত্ব লাভ করে না। কোনও ধর্মের একান্ত মৌলিকত্ব 
দাবি যেমন ইতিহাস-বিরুদ্ধ তেমনই ধশ্ম অনুসরণ করাটাকে 
মনুত্তত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করাও যুক্তি-বিরুদ্ধ ৷ 

ভারতে বহু মুসলমান যে অনেক সময় মান্য হওয়া 
অপেক্ষা মুদলমান হওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহার একটা 
কারণ ' তাহাদের চিত্তে একটা আহত আত্মাভিমান 
রহিয়াছে । তাহারা! একটা সাম্রাজ্য হাঁরাইয়াছে, নিজেদের . 
দোষেই হারাইয়াছে, কিন্তু তথাপি হাঁরাইয়াছে। যারা 
শানক ছিল আজ তারা শীসিতের পর্যায়ে নামিয়! 
আসিতেছে । সেই ক্ষোভ তাহাদিগকে বৈরাগ্যের দিকে 
না লইয়া আরও লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফল ভাল 
হয় না। লুপ্ত রোমক গৌরব-_রোমান সাস্রাজ্য-_ 
পুনজ্জীবিত করিবার আকাজ্কা সেদিন প্রকাশ পাইয়াছিল 
মুসোলিনীতে ; তাঁহার সমাপ্তি, এখনও আমাদের ' চোখের 
সন্মুখে রহিয়াছে । লুপ্ত আর্ধ্যমহিম! পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার 
চেষ্টা মুণ্তি গ্রহণ করিয়াছিল,হিটলারে । তাহাঁরও পরিণতি 
আমরা দেথিয়াছি। কাহারও মহিমা! লুপ্ত হইলে তাহার 
মনে বাসনা দিগুণিত না হুইয় বৈরাগ্যও আসিতে পারে, 


. যেমন আসিয়া ছিল হিন্দুর মনে একটি প্রাচীন শ্লোক বলি 


“যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী ? 

বুঘুপতেঃ ক গত| উত্তরকৌশলা? ' 

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং 

ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারয় |». 

বিভিন্ন রাজ্যের পতন দেখিয়! ইহাই সিদ্ধান্ত কর! উচিত ' 

যে এই জগৎ সৎ নয়, এ জগতের মহিমা গরিম! চিরস্থায়ী 
নয়। ভোগের সময়ও এ ক্থা যে মনে রাখে সে ধীমান্‌ ; 
আর এ সকলের লোপের পর বাসনা উত্রিক্ত ন| করিয়া 
বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে হয় বিজ্ঞ। কিন্তু সাধারণ 
ভাবে ভারতের মুস্লমান-মন বাসনার লোপের কথা ত 
ভাবিতেই পারে না, উহার সংকোচকেও মনে করে 


" কাঁপুরুষতা। সে চায় লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্ত দ্বিগুণ 
উন্ভম করিতে”। কিন্ত এরূপ উদ্যম কদাচিৎ সফল হয়, প্রায় 


৬০৬ 


_ সর্বদাই রক্তপাত ঘটায়, এবং মানুষের নিকষ্ট প্রবৃত্তিগুলি 
উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে নীচের দিকে টানিয়া নামায়। 
. আর. মুললমান্শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন, ‘সমাজে মুসলমানের 

. কতৃত্বই সহনীয়, এরূপ ধারণার মূলেও রহিয়াছে মানুষ 
হইতে মুসলমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার প্রবৃত্তি । 

এই প্রবৃত্তিরই একটা দিক অন্যভাবে প্রকাশ পায় 
'মুমলিম জগৎ গঠনের” আকাঙ্ায় । ইহাও ভারতে শিকড় 
গাড়িয়াছে। জগতের মুসলমান সব এক হও-_ইহাঁই 
তাহার ধ্বনি। অর্থ কি? দেশ, ভাষা, চেহারা, আচার; 
পোশাক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রভে কিছু নয়, শুধু মন্ধার 
দিকে মুখ করিয়া যাঁরা নমাজ করে এবং মহম্মদ্রকে আল্লার 
পয়গম্বর জানিয়া তীহার বিধান মান্য করে তার! এক). 
অগ্ঠেরা পৃথক। এই ভাবে মন্দোলিয়া হইতে আরম্ভ 
করিয়া মরোক্কো পর্য্যন্ত এবং তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া 
মলয় উপদ্বীপ পর্যন্ত যত. মুসলমান আছে তাহাদিগকে 
সমগ্র -অমুসলমান জগৎ হইতে পৃথক করিয়া একটা বিরাট 
সংহতিতে পরিণত করিবার আকাজ্ঞা ভারতে এবং 
ভারতের বাহিরেও অনেক মুনলমানের মনে দেখা দিয়াছে । 
এই. সংহতিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। সংহতিবদ্ধ এই বিরাট 
জনসমষ্টি জগতের অন্ত সকল মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবে, 
এই ইচ্ছাও অস্ফুট নয়। 

শুনিতেছি পাকিস্থানের রাজধানী, করাচীতে শীঘ্রই 
একটা সর্ধ-জাঁগতিক মুসলিম সম্মেলন হইবে । তাহা যদি 
হয় তবে উহার মূলে এ একই আহ্বান__জগতের মুসলমান 
সব এক হও, কুদ্ধকৃণ্ঠে আরও একটু ইহার সঙ্গে যোগ 


করিয়া দিতে হয়-_অমুসলমীনদের বিরুদ্ধে নংহত হও, সম্ভব . 


হইলে তাহাদের উচ্ছেদ কর অথবা মুসলমান করিয়া লও, 
এবং ক্রমে এক ধর্শের ভিত্তিতে এক ৰাষ্্র স্থাপন-কর। 
মুসলমানকে সর্বজগতের মানুষ হইতে পৃথক করিয়া 
দেখার এবং সকল মান্য হইতে শ্রেষ্ঠ মনে- করিবার গুড় 
প্রবৃত্তির আর একটা প্রকাশ দেখা যায় গুরহ্গজেবের পরে 
ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী যুদলমান মহম্মদ আলি 
জিহ্বার বাক্যে ও কাধ্যে। জিন্নীর জীবন আলোচনার স্থান 
ইহা নয়, আমাদের প্রয়োজনও নাই। তবে ভারতের 
মুসলমানদের অনেকের মুখেই শুনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 
মুলমান এবং সেইজন্যই বোধ হয়, এক জন মহাঁমাঁনবও 
বটেন। প্রকৃত ইস্লাম অতি সামান্যই * তিনি জানেন, 
এবং যাহা জানেন তাহাও ' কার্যে, আচারে, পোঁশীক- 
পরিচ্ছদে তিনি অনুসরণ করেন না। তথাপি ভারতের 
মুদলমানদেন ইতিহাসে তাঁহার একমাত্র তুলনা নাকি বাদ- 
শাহ ওঁরদজেব। তিনি যে বর্তমান ভারতের মুসলমানদের 
তীব্র আকাজজা, ব্বাজ্যলিগ্সা, জিগীষা_এবং . বলিতে 


প্রবাসী 


রি 





যাঁইতেছিলাম, জিহাংজার সূ্ভ প্রতীক, ইহাও তাহার 
নিজের এবং অন্য অনেকের উক্তি হইতেই প্রমাণ কক্স 
যায়। ইস্লাম অহিংসায় বিশ্বাস করে না, মুনলমান লড়াই 


করিতে জানে, ভেড়ার মত শুধু জেলে যায় না, ইত্যাদি 
উক্তি লীগপন্থী মুদলমানেরা একাধিকবার করিয়াছেন, আর»: 


ইংরেজেরা শক্তিতে বিশ্বাস করে, শক্তের ভক্ত, ইত্যাদি 
ধরণের বাণী জিন্নার শ্রীমুখ হইতেও নিঃস্হত হইয়াছে ৮ 


_স্থতরাৎ মানুষ হইতে পৃথক্‌ মুসলমানদের বিজয়লিগ্ন! জিন্নায় 


মুণি গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। 

এই মহ! মুনলমান এবং তথাকথিত মহামানব জগতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীর মৃত্যুতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদেরও অনুধাবন- 
যোগ্য । যাহাকে জাপানের সম্রাট এবং আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট, ম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া শহরের রিক্সা 
ওয়ীলা! পর্য্যন্ত ‘মহাত্মা’ বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে-_ধাঁহারে 
সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক শতাব্দীর শ্রেষ্ট: মহা- 
পুরুষ,” যীশুর সমান এবং বুদ্ধের সমান প্রভৃতি বিশেষণে 
বিশেষিত করিয়াছে--কায়েদ-এ-আজম জিন্না তাহাকে 
একজন বিশিষ্ট “হিন্দু” নেতার বেশী ভাবিতে পারেন নাই ৷ 
জিন্নার ইতিহাস বুঝিবাঁর এবং মূল্য মাপিবার শক্তি এত কম, 
যেগান্ধীজী যে হিন্দুত্বের কত উর্দ্ধে তাঁহা তিনি আন্দাজও 
করিতে পারেন নাই। সে .দ্বিন আবার "পাকিস্তানের, 
পার্লামেন্টে আরও একটু মুরুবিবয়ানা করিয়া রলিয়াছেন, 
গান্ধী তাহার কর্তব্য পালন করিতে গিয়া মরিয়াছেন । 
অর্থটা অস্পষ্ট ; তবে বোধ হয় এই যে, ভারতের মুমলমীন- 
দের রক্ষার চেষ্টা করা ত তাহার কর্তব্যই ছিল! ইহার 


নির্গলিতার্থ এই--পাকিস্তানের অমুদলমানদের রক্ষা করা 


কীহারোই কর্তব্য নয়-_জিন্নার ত নিশ্চয়ই নয়। 

জিন্না নিজেকে খুবই যে বড় মনে করেন তাহার প্রমাণ 
দেওয়া চলে ।' গান্ধী'তীহর সমকক্ষ, এ কথা তাহার মনের 
অন্ধকারে কোথাও প্রকাশ পায় না, তিনি গান্ধী হইতে বড়, 
ইহাই বরং তিনি. ভাবেন! কিন্ত একথা আমরা লিখিয়! 
রাখিলীম, গান্ধী জীবনে এবং মৃত্যুতে জগতের যতখানি 
সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, জিন্না জীবনে তাহা পান 
নাই, মরিয়াও পাইবেন না। ভারতের ধর্মান্ধ মুসলমানেরা, 
তাহাকে বড় ভাবে ঠিক, কিন্তু এক মুসলমান ছাড়া আর ত 
কিছুর 'কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। তাহার সমস্ত উক্তি 
একত্র করিলেও মান্গষের হিতের কথা তিনি চিন্তা কৰিয়া- 


১৩৫৪ টস 


চা 


ছেন, এরূপ প্রমাণ মিলিবে না। ইদানীং আবার তাহার 


মুখে মুনলমান ধর্মের কথাও শোনা যায়; কিন্ত মান্য তাহার 
বাক্য ও চিন্তায় কোথাও স্থান পায় নাই । যেখানে শ্বেত 


জাতিরা অ-শ্বেত জাভিদের উপর প্রভুত্ব কিংবা অত্যাচার Wl 


| আত 


হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মান্তযকে সভ্য করিবার জন্য 


"»কবে-যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকাঁয় কিংৰ! ইন্দোনেশিয়ায় 


প্লেখানেও তিনি অশ্বেত মুনলমন্দ্িগকে অশ্বেক্ত অ-মুলমাঁন- 


* দের হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া মুলমানদের জন্য একটু 


পৃথক্‌ সুবিধা আদায়ের কথা ভাবেন এবং সেইরূপ চেষ্টা 
'করেন। এই মনোভাব কি ইহাই প্রকাশ করে না যে মুনল- 
মান হওয়ার মৃত মাঙ্ছষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অথবা প্রশংসার 
যোগ্য আর কিছু নাই? . 

_. জিম্না এবং তীহার অন্তুচরদের মনে { আরও একটা গুপ্ত 
আকাক্ষ] আছে যাহা কথায় এবং কার্যে অনেক সময় প্রকাশ 
হইয়া পড়ে। ইহারা ভারতবর্ষকে আবার একট! মুসলমান 
ৰাজ্যে পরিণত করিতে চান, যেমন ওরঙ্গজেবের সময় ছিল 
ঠিক ভেঁমনই | এই. রাঁজো অমুদলমানেরা হয় পবিত্র ইস্লাম 


" গ্রহণ করিবে, ন! হয় মুসলমানের পদানত হইয়া থাকিবে। 
“এই মনোৰৃত্তিও প্রমীণ করে যে, মানুষের অধিকার হইতে” 


মুসলমানের *অধিকার- বড়, এবং Eh মনুয্যত্বের 
উপবে। : 
মুসলমান ধৰ্ম্মে মেহেদিবাদট! কখনও নও দেখা 


গেলেও অবতাঁরবার্দ নাই। তথাপি ভার্তের বহু মুসল- 


মানের নিকট জিনা পয়গন্থরের সমকক্ষ ত বটেনই, হয় ত বা. 


কিছু উপরে। স্থতরাং তীহাঁর যে চিন্তা, সেট] মুসলমান- 


সমাজের বহু লোকের চিন্তা, এরূপ মনে করিলে কাহারও . 


প্রতি অবিচার কর! হইবে না। একটা কথা আছে, “থা 
দেব “তথা ভক্ত? অর্থাৎ যে যাঁহাকে -উপাসনা করে, সে 
. তাহার গুণাঁবলীও অনুকরণীয় মনে করে। উপাস্ত দেবতার 
প্রকৃতি হইতে উপাঁসকেরপ্রক্ৃতিও বুঝা যায়। তাই যদি 
হয়, তবে জিন্নাভক্তদের সম্বন্ধে আমাদের কি ভাবা উচিত? 


»- পৃথিবী 'হইতে বর্বর ও বর্বরতা এখনও লোপ পায় নাই 


অর্থাৎ সকল মানুষ এখনও সমান, সভ্য হয় নাই । বর্বর 
জাতি প্রাচীন গ্রীসের চারিদিকে ছিল, আর, রোমক 
সাত্রাজ্যকে ধ্বংসও করে উত্তর ও পুর্র্ব ইউরোপের 
বর্ধবেরা। কিন্তু ইউরোপের এই বর্ধরেরা খ্রীষ্টান্ধর্দের 
প্রভাবে সভ্য ইয়া যায়, এবং তাহাদেরই বংশধর বর্তমান 
ফরাসী ও জার্মীনজাঁতি ইউরোপের দুইটি শ্রেষ্ট জাতি। 
মুসলমান-ধর্দের-প্রভাবে কোন বর্ধর সভ্য হয় নাই, একথা 
বলিব না। উত্তর-আফ্রিকাঁয় এবং নিজ আরবভূমিতে 
অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন বর্ধরের! ইস্লাঁমের প্রেরণায় 
আলোক দেখিয়াছিল। তার পর পারস্তের আধ্যজাতি 
কণ্তুক গৃহীত হইয়! ইস্লাম আরও বিকশিত হইয়া উঠে এবং 
স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে বহু জ্ঞানচচ্চার 
কেন্দ্র উদ্ভূত হয়। কিন্ত এসব প্রাচীন ইতিহাসের, কথা । 
বর্তমানে ইস্লামের একটা প্রকাণ্ড অংশে যে মনোভাব প্রবল 


8. পি 


- মানুষও মুসলমান 
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ইস্‌লামের দান অপেক্ষা অমুসলমাঁনের বিরুদ্ধে' মুসলমানকে 
উত্তেজিত করার জন্য ইহার ব্যবহার করিবার আকাঙ্জা 
দেখা যায় বেশী । মুসলমান মানুষ হইতে শ্রেষ্ট, এই বিশ্বাস 
হইতেই এরূপ আকাঙ্জার উদ্ভব হয়। পার্বত্য অঞ্চলের 
বর্ধর আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিরাও শুধু মুসলমান বলিয়া যে 
কোন অমুদলমান হইতে শ্রেষ্ট_আইন্স্টাইনের মত য়ীহুদী 
কিংবা রবীন্দ্রনাথের মৃত হিন্দু অপেক্ষাও.শ্রেষ্ঠ_এইরূপ 
ধারণার আভাস পাওয়া যায় ভারতের অনেক মুসলমানের 
বাক্যে-ও কাধ্যে । 

বর্তমান যুগে ‘কম্যুনিজম্‌’ বা সাম্যবাদ প্রকাশ্যে ধর্শ- 
বিরোধী । উহার মতে ধর্ম, আফিমের নেশার মত 
মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া রাখে। স্থতরাং 
ধর্মকে সমাজ ও.রাষ্ট্র গঠনের বেলায় একেবারে বৰ্জ্জন করাই " 
সাম্যবাদের অভিপ্রেত। ধর্মের ষে একটা উন্মত্ততা আছে 
তাহার প্রমাণ ইতিহাসে বহু মিলে । ধর্ম সমাজের উপকার 
করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিব না, কিন্ত অপকারও যে 
করিয়াছে তাহাঁও আমাদের স্বীকার করা উচিত। সাম্যবাদ 
যে একেবারে ধর্মকে বঞ্জন করিতে বলে সে মত সকলে 
গ্রহণ'না করিতে পারেন, কিন্তু ধর্শ্মোন্মাদের অনিষ্টকাবিতা 
কেহুই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্শ্মোন্নাদ বলিতে 
যাহা বুঝি, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহার সাক্ষাৎ ভারতের 
মুসলমান সমাজের বাহিরে কমই যিলে। ভারতের বলি- 
লাম এইজন্য, যে, তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি মুনলমান 
দেশে ইহার প্রকাশ তেমন দেখা যায় না।. 

ভারতের কতক অংশের চিন্তায় এই যে মুলমানকে . 
মানুষের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, ইহা 
একটি বিষাক্ত জিনিস, ইহার ভিতর বিপদের বীজ নিহিত 
রহিয়াছে। ইহার প্রমাণ নানা ভাবে গত ছুই বৎসরে এই , 
হতভাগ্য দেশে দেখা দিয়াছে। ইহা যে অমুসলমাঁনের পক্ষে 
বিপজ্জনক, তাহা! প্রমাণ কর] সহজ। কিন্তু মুনলমানের . 
পক্ষেও যে ইহা নিরাপদ নয়, তাহ চিন্তাশীল মুদলমানেরাও 


স্বীকার করিবেন, আশা করি। ইহা ধন্মোন্মাদেরই একটা 


রূপান্তর, সুতরাং. মানুষের সভ্যতাবুদ্ধির - পরিপন্থী । 
মনুয্ত্বকে*অবহেলা করিয়া শুধু ধর্্মবিশেষকে বড় করিয়া 
তোলার অর্থ বর্ধরতার দিকে অগ্রসর হওয়াঁ। প্রত্যেক 
ধর্মই তাহার অন্থসূরণকারীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং, 
সকলের সম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আবিষার কর! সম্ভব নয়৷ 


- যদি তাহা সম্ভবও হইত তথাপি উহাকে মাঁনবধর্শ অপেক্ষা 


বড় মনে করা চলিত না। ধর্ম মানুষের বিকাশের-_তাহাঁর 
সভ্যতার. একটা অন্ধ মাত্র, ধর্মই সব 'নয়। দর্শন, সাহিত্য, 
শিল্প প্রভৃতিও সভ্যতার পরিপোঁষক। শুধু ধর্শে ‘মানুষের 
পূর্ণ প্রকাশ হয় না। আর, ধর্ম ছাড়াও যে সভ্যতা সম্ভব, 
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প্রবাসী 
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-  ইহাঁও আজ মানুষের চিন্তা স্বীকার করে। সুতরাং কোনও 

একটা বিশিষ্ট ধৰ্ম্ম সভ্যতার পূর্ণা্ বিকাশ, এরূপ মনে করার 
মত সঙ্ধীর্ণতা আর নাই । কোন ধর্ম্মবিশেষের শাস্ব কথায় 
কথায় অনুসরণ না করিয়া কিংবা উহার বিহিত আচার সব 
পরিপূর্ণ ভাবে পালন না করিয়াও মানুষ ধার্মিক হইতে 


পারে'। আধুনিক জগতে তাহার প্রকুষ্ট উদাহরণ মহাত্মা . 
গান্ধী । সৃতরাং মুমলমানত্বকে মানবত্বের উপরে যাহারা স্থান - 


দেন, তাহারা ভাল মুদলমান হুইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণাবয়ব 
মানুষ নন। মনে রাখ! উচিত যে, মান্গষের পক্ষে মানুষ 
"হওয়া অপেক্ষা বড় আর কিছু নাই। হিন্দু অথবা মুসলমান 
হইয়া যেমন মানুষ হওয়া চলে,' তেমনই এ উভয়ের একটিও 


না হইয়াও মানুষ হওয়া চলে এবং উহার বিটি 


৮ 


অপেক্ষা মাস্্ হওয়ার দাম বেশী । 
হিন্দু হইব নাণ্মানুষ হইব, অথবা মুসলমান হইব না গ্ীন্গষ 


যদি প্রশ্ন এই হয় ফে 


হইব, তাহা হইলে "চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই নির্ভয়ে উত্তর * 
দিবেন; মানুষ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অবশ্যই, হিন্দুত্ব কিংবা, 


মুদলমানত্ব ও মনুস্যত্বের মধ্যে এমন কৌন বিরোধ নাই ঘে, 
উভয়ের একত্র অবস্থিতি সৃম্ভব নয়। কিন্তু সব সময়েই মনে 


রাখা উচিত যে, মানবত্থকে অবনমিত করিয়া শুধু ভাল ' 


নামান্তর, স্ৃতরাৎ বজ্জনীয়। আমাদের ভাবা উচিত যে, 
মানব্ধন্শ সরল ধর্শের উপরে এবং মানবজাতি সকল জাতির 


‘উপরে, “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির,নাঁম 


'মানব জাতি 1” 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ .. 


মধ্য-পশ্চিম | 
আমেরিকাকে পূর্ব কষে চাঁরি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে: 

আটলান্টিক উপকূলে নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থান পূর্বাঞ্চল । 
" শিকাগো ও তংপাৰ্শ্ববৰ্তী স্থানসমূহ মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল। . তাঁহার 


পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল । প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রদেশ 
পশ্চিমাঞ্চল । এই চাঁরিটি অঞ্চলে চারি প্রকার সময়. _অনুস্থত , 


হয় । ছুইটি পার্বতী অঞ্চলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য এক -ণ্টা। 


নিউ ইয়র্কে যখন.সকাল- ১০টা, তখন শিকাগোতে সকাল. 


", ৯টা, পার্বত্য প্রদেশে সকাল ¥টা, এবং পশ্চিম প্রদেশে সকাল 
এট] । আটলাটিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্ষ্যত্ত আমেরিকার 
বিস্তার ৩০০০ মাইল। 

নক্মভিল হইতে শিকাঁগোর দুরত্ব সিধা পথে বেশী নয়। 
কিস্ক আমি ওয়াশিংটন হুইয়া যাইব । ওরাশিংটনে বিমান 

" বদল করিতে হইবে । 

..১৫ই ডিসেম্বর রবিবার বৈকাল আঁডাইটায় নক্সতিল 
বিমান্নঘাঁটি হইতে বিমান উড়িল । বিমানটি একষণ্ট| বিলন্বে 


চলিতেছিল। ওয়াশিংটনে গিয়া শিকাগোর “বিমান পাইৰ. 


কিনা সন্দেহ । 


সাড়ে চারিটারও পরে ওয়াশিংটন. বিষানখাঁটিতে 


নামিলাম। শিকাঁগোর বিমান তখন প্রস্তত। সোজা সেই - 


বিমানে, গিয়া উঠিলাম। পাঁচটায় বিমান উডিল। রাত্রি 
নয়টা নাগাদ শিকাগো পৌছিবে |. দুরত্ব প্রায় ৮০০০ মাইল. 
এর মধ্যে বিমান কোথাও নাশিবে না । সন্ধ্যার অন্ধকারে 


্ীবিনয়ভ্ষণ দাসগুপ্ত 


তির রান EE টি AEE 


বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। বাকৃচতুরা ষ্য়ার্ডেস যাত্রীগণের . 


সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিয়া তাহাদের চিভবিনোদন 
করিতেছেন । 


মন্দির । ইহা! একটি স্ত্রীলোকের সমাধি-মন্দির শুনিয়া ভারতীয় ' 
স্রীজাতির পোশাক-পরিচ্ছদ -ও কাজকর্মাদি সম্বন্ধে বিশেষ ' 
কৌতুহল প্রকাশ করিলেন। ভারতীয় স্ত্রীলোকের! কাজের 


উপযোগী খাটো কাপড় পরিয়া এরোপ্লেনের উ়ার্ডেস্‌ হয় কিনা, 
অভিজাত সমাজের রুচিসম্মত আভুয়ি- বিলগ্িত পোঁশাক- 
পরিবাঁর সুযোগই. ব! তাঁহাদের কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রপ্ন 


- মুসলমান বা ভাল হিন্দু হওয়ার যে ইচ্ছা সেটি ধর্শোন্মাদেরুই “ 


ভীহার: "ধারণা তাজমহল একটি দেব- . 


করিতেছিলেন | বিমানটি মাঝে মাঝে আলোকোঁভাসিত এক 


একটি -সহ্র" অতিক্রম করিতেছিল। তন্মধ্যে পিটস্বার্গের 


দৃষ্য সত্যই অপরূপ । কি অপূর্ব আলোকসজ্জা] রঙে ' ও' 
উজ্বলতার তাছা “অতুলনীয় ৷ রাস্তা ও বাড়ীগুলি . স্পষ্ট দেখা 


যাইতেছে । রাস্তা দিয়া আলে! ছড়াইয়া মটর ছুটিতেছে।-_ 
স্থানে স্থানে আলোকমালা ভ্বলিতেছে ও নিবিতেছে.। যাত্রীগণ 


সে রমণীয় দৃষ্ঠ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না. . 


অন্ধকার মহীসমুদ্রে দীপের মত জাগিয়া থাকা ক্লিভল্যা 


প্রভৃতি আরও কয়েকটি সহর অতিক্রম করিলাম ।. যেন অন্ত 
মহাশুন্সের মধ্য- দিয়া উড়িতেছি। মাঝে মাঝে এক একটা 
্রন্মাও সেই মহাশুন্তে ভাঁদিতেছে। তারকাখচিত আকাশের - 


নীচে তাহাই ক্কচিৎ কখনো দৃষ্যমান হইতেছে, আবার বিলীন 
হইয়া যাইতেছে। 


1 
2) 


সি 
চৈৱ 


Ee) 





* সহস! পরিষ্কার আকাশে মেঘোদয় হইল। শিকাঁগোর 


' শিকাগোতে বরফ পড়িতেছে। 


এ 


- পরিণত হ্য়। 


পা 


শিকটবর্তা হইতেছি। য়াডে্‌ সকলকে বলিয়া গেলেন যে, 
সেখানে Bl নাঁমিতে 
পারিবে না ।. | 

শতাধিক মাইল দক্ষিণে ইণ্ডিয়ানা রর বিমানঘাঁটিতে 
বিমান নামিল । যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রভাতে শিকাগো! 
পেঁছিবাঁর জন্য উদ্বিগ্ন ।. বিমানের কর্মচারিগণ খবর লইয়। 
বলিলেন যে শীঘ্রই শিকাগো যাইবার ট্রেন আঁছে। যাত্রীগণ 
দ্রুত স্ব স্ব মাল খালাস করিয়! লইলেন।. খাঁটির কর্্মচারিগণ 
ভাঁড়ার কিয়দংশ -যাত্রীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বাসে 
করিয়া তাহাদিগকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলেন। 


মাল খালাস করিতে যাইয়া দেখি আমার মাল আনে, 


নাই। বুঝিলাম ওয়াশিংটনে সময়াভাবে মালের প্লেন বদল 
সম্ভব হয় নাই। 


থলিঘ্য় হাতেই রাখিয়াছিলাম | মনে করিলাম বড় থলি 


. ছুইটি ওয়াশিংটন হইতে পরবর্তী প্লেনে শিকাগো পেখছিবে 


ভালই হইবে । ঘাঁটির আঁপিদে আমার শিকাগোঁর ঠিকানা 


লিখাইয়। দিয়! অন্তান্ত যাত্রীগণের. সঙ্গে ষ্টেশনগামী বাসে গিয়া" 


উঠিলাম, বাস আঁলোকোঁজ্জল নগরীর মধ্য দিয়! হি 


' পৌছিল। 


এখানে রেলের প্রধানতঃ ছুই শ্রেণী । কোঁচ, এবং 
পুলম্যান্‌ ৷ পুলম্যানের মধ্যে দিনে প্রত্যেককে একটি .করিয়া 
সোফা! দেওয়া হয়। এরূপ সোফাসজ্জিত গাড়ীকে পার্লার কার 
বা বৈঠকখান] গাঁড়ী বলে । রাত্রে পুলম্যানের মধ্যে, রকমারি 


বন্দোবস্ত থাকে । . কোন গাড়ীতে শুধু শুইবার বার্থ থারে'। 


নীচের বারের ভাঁড়া কিছু বেশী দিনের পার্লার কারই রাত্রে 
বার্থে পরিণত হুয়। কোন গাঁড়ী কতকগুলি বেডরুম বা শয়ন 
কক্ষে বিভক্ত । এক একটি ছোট ছোট শয়নকক্ষে ছুইটি করিয়া 
বার্থ এবং আলাদা বাঁথরুম। দিনে এই বার্থগুলি সোফায় 
সমস্ত ট্রেনে একটি ক্লাব কার বা মিলনকক্ষ 
এবং একটি রেষ্ট র্যাণ্ট কার বা ভোজনকক্ষ থাকে । ক্লাব কারে 
যাত্রীগণ একত্র বসিয়া কথাবার্ভা বলেন বা পুস্তকাদি পাঠ 
করেন। গাঁড়ীর..মধ্যে পুস্তক ও মাসিকপত্র ইত্যাদি থাকে । 
কোচে শুধু বসিবার স্থান। তবে প্রত্যেক আঁসনেই পুরু ও 
কোমল গদি আঁটা। বার্থ বা শয়নকক্ষে কোম্পানী স্পর্ণ 
বিছানা দেয় । কোঁচে কোন বিছানা নাই। . 

কোঁচ ভিন্ন অন্ত কোন গাঁড়ীতে স্থান পাওয়া গেল নী। 
কোচের প্রত্যেক যাত্রী ছুইটি করিয়|। আসন পাইলেন। 
কোম্পানী কিঞ্চিৎ ভাঁড়াঁ লইয়া কোচের যাত্রীগণকে বালিশ 
সরবরাহ করেন । 
গাড়ীর মধ্যে হকিয়। গেল-_-“ভাঁল ঘুম, ভাঁল স্বপ্ন, চাই 
* বালিশ”। একটি বালিশ লইলাম বটে । তবে ভাল ঘুমও হইল ৷ 
.লা। ভাল স্বপ্নও দেখিলাম.নী ৷. ট্রেন যখন শিকাগো পৌছিল 


ছি 


এবার আমার কাগজপত্রের এবং প্রসাঁধনের, 


এই ষ্টোৱগুলির ডাকে কারবার যথেষ্ট। 


এক ব্যক্তি কতকগুলি বালিশ আনিয়া: 


মানে ভু দক্ষিণ ০৬০৯ 
তখন ফস হইয়া আসিতেছে। ট্যাক্সি রিলে 
চলিলাম। 


" সমস্ত শহর বেশ চালাত Hh 
মোটর গাঁড়ীগুলি যাইতেছে তাঁহাদের উপরে ৪1৫-ইঞ্চি'পুরুঃ 
বরফ ।- সারারাত্রি জাঁগিয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোক; 
রাস্তার বরফ ঠেলিতেছে।' তাহাতে রাস্তার .ছুই পাঁশে উচু 
বরফের লাইন স্বষ্টি হইয়াছে। মাঝে মোটর চলিবার মত; ' 


খানিকটা রাস্তা । তাহাও অবশ্য বরফে আদ্র ও পিচ্ছিল ।; 
এ বছর এই প্রথম বরফ পড়িল! তবে প্রথম দিনই মাত্রাঁটা 
একটু বেশী । ৫. 3৮ কক 

. শিকাগো বিরাট শহর। ইহার লোকসংখ্যা ৪6: 


লক্ষ । সমগ্র আমেরিকার মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার" 
স্থান। ব্যবসায়কেন্ত্র হিসাবে নিউ ইয়র্ক অদ্বিতীয় হইলেও 


. শিল্পকেন্দ্র হিসাবে শিকাগোরই প্রাধান্য অধিক । আমেরিকার . 


বড় বড় কলকারখাঁন] এই অঞ্চলে এবং তাঁহাদের প্রধান 


কাৰ্য্যালয় প্রায়ই শিকাগো শহরে । শীতের দিনে আকাশ 
হুইতে পতিত যে রজতশুত্র হিমকণা শহ্রটিকে আবৃত: 


করিয়া ফেলে তাছা শীঘ্রই এখানে ধুত্রমলিন হুইয়! যায়। 
ইহা আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র 1: 
রিপাবলিকান দলের প্রভাব এখানে খুব বেশী। 
ইলিনয় রাজ্যের অন্তর্গত, কিন্তু রাজ্যের রাঁজধাঁনী অন্তর 1 
সরকারী আঁপিস এখানে বিশেষ নাই। তবে কে্দরীয়: 
সরকারের পাঁবলিক্‌ ডেট আপিস এই শহরে বিছ্বমান ৷ 
নগরোপকণ্ঠে বিশ্ববিদ্বালয়ের বিরাট হর্ম্যরাঁজি। শহরের, 
চারিদিক হইতে অনবরত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীগুলি ঘাঁতায়াত- 
করিতেছে । ইহারা ঘনসন্নিবিষ্ঠ ষ্টেশনসমূহে বিপুল জনস্রোত 
ক্রমাগত কবলিত করিতেছে, আবার উদগীরণ করিতেছে । 
যাতায়াতের ইহাই প্রশস্ত উপাঁয়। মাটির নীচে কোন লাইন. 
নাই। . এখানে খুব বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরস্‌ আছে? 
বড়দিনের প্রাক্কালে, 
এগুলির বিক্রয় পুরাঁদমে চলিতেছিল। এবার যুদ্ধের পর; 
বিক্রয়ের হাঁর খুব বাঁড়িয়] গিয়াছিল। খবরের কাগজে রোজই. . 
এ বিষয়ে তথ্যপ্রকাঁশ ও আঁলোঁচন! চলিতেছিল্‌। এখানকার 
মার্শাল ফিল্ডের ষ্টোর-সমধিক প্রসিদ্ধ । স্প্রিংফিল্ডে এক পদস্থ 
ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে .আমাকে বলিয়াছিলেন, “এ যেন মার্শাল 
ফিল্ডের বিল পরীক্ষা. কর! । ইহার আয় যে স্তরে. সেখানে. 
বেশী আমদানী সত্বেও আঁয়-কর দিয়া কিছুই উদ্বত্ত থাকে ন1 
ইহার বিল পরীক্ষা করিয়া! সময় নষ্ট: করা মূর্খতা ৷” 

. আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাঁম: ব্লাকৃষ্টোন 
হোটেল। হোঁটেলটি সুপ্রসিদ্ধ; শহরের শ্রেষ্ঠ রাজপথ 
মিসিগ্যান এভিনিউতে অবস্থিত । হোটেল্ট ১৮:তল|। আমি 
ছিলাম ১৪ তলায়। প্রকাঁও হোটেল । ওয়াশিংটন কা 
নক্সভিলের হোঁটেল হুইতে এই হোটেলে কর্ম্ব্যস্ততা অনেক 


৬১০ - 


"বেশী দ্বেখিতেছি। ভোঁজনকক্ষের শোভা, পরিবেশন-নৈপুণ্য 
এবং খাঁছন্রব্যের প্রাচ্য তুল্যরূপেই চিত্তাকর্খক । লাউঞ্জ কক্ষটি 
নাতিব্হৎ) আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে সুসজ্জিত । বড়দিনের 
সঙ্জার ছুইটি বিশেষত্ব- রীষ্টমাস তরু ও সাস্তারুজের মুন্তি। 
মধ্যস্থলে একটি বড় গ্রষ্টমাস তরু জরি ও আলোকমাল! দ্বার! 
শোঁভিত । এট! একটা! বড় পাইন গাছের ডাল ; শীতে তাহার 
ঘনসবুজ পাতা একটিও পড়ে নাই। পাতার উপর মাঝে 
মাঝে সাদ! রাঙতা বসান। মনে হইতেছে যেন পাতার 
উপর বরফ পড়িয়াছে। নাঁনা রঙের আলো গাছের শাখা- 
প্রশাখায় লগ্ন । গাছটিকে ঘরের মধ্যস্থলে একটি বরফের স্ত পের 
মধ্যে বসাইয়া রাখা হ্ইয়াছে। অপর কোণে .করুণাব তাঁর 
সাস্তক্লিজের সহাস্ত শ্মস্রুল মুণ্ডি । নিশাকালে আলোকোত্তাসিত 
মুখখানি স্বতঃই ঈষৎ আন্দোলিত হুয়া যেন আগস্তকদিগকে 


_ স্বাগত করিতেছে । ঘরটি ইতত্ততঃ-সঞ্চরমান সুদর্শন নরনারী 


সমাগমে পুলকোজ্ছল | 

ভোঁজনকক্ষে একটি পরিবেশকের সঙ্গে আলাপ হইল । সে 
ব্রিটিশ আমির সঙ্গে বোদ্বাই গিয়াছে ; .কিছুদিন ব্রিটিশ উপ- 
নিবেশ টি/নিদাঁদে বাস করিয়াছে । ইহার মতে ব্রিটিশরা যে- 
হারে. বেতন দেয় তাহা! তাহাদের মারাত্মক অবিবেচনা ও 
নির্মমতার পরিচায়ক | 
দেখিতেছি না। বেকার কেহ নাই। মভুরীর সর্ধনিয় হার 


মাঁসিক ১৭৫. ডলার বা প্রায় ৬০০২ টাক! । শুধু সাধারণ কাগ্নিক- 


পরিশ্রমেরই এই মূল্য । বাড়ীতে চাকর রাখিবার প্রথা নাই 
বলিলেই হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে। তাহাতে 
লজ্জা বা মর্ধ্যাদাহানি হয় না । চাঁকরের মাহিনা মাসিক 
" প্রায় ২০০ ডলার.। সাধারণতঃ শ্রমিকগণ সপ্তাহে - ৫ দিনে 
মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটে ন! !' শনি ও রবিবার ছুই দিন 
পুরা ছুটি। অন্য দিন ৮ ঘণ্টা করিয়া খাটিবারি নিয়ম । যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার এদেশে খুব বেশী. নিজেরাও যন্ত্রের মত. নিয়মান্ব্াঁ 
ও কঠোর »পরিশ্রমী। অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করে 
বলিয়া ইহাদের মজুরীর হার এবং বিশ্রামের সময় উভয়ই খুব 
. বেশী |, এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কদাপি যন্ত্রের বিরোধিতা! 
করে না| ইহার] জানে যে যন্ত্র ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব 
নয় 3. আর উৎপাঁদন বৃদ্ধি না করিয়া! মজুরী ও বিশ্রামকাঁল 
বৃদ্ধির আশা! কর! মূর্খত!। বদ্ধিত উৎপাদনের উপযুক্ত অংশ 
হইতে মজুরগণ যাহাতে বঞ্চিত ন! হয় সে বিষয়ে অবশ 
ইহাঁদেব কড়া নজর । . ট্রেড ইউনিয়নগুলি বড় বড় অর্থনীতিবিদ 
ও অংখ্যাতত্ববিদ্‌ নিযুক্ত করিয়! সর্বদা হিসাব রাখে কি হারে 
মজুরের উৎপাঁদন-শক্তি বাঁড়িতেছে। তদনুসাঁরে ইহারা 
মজুরীরদ্ধি দাধি করে। ১৯৪৫ সালের নবেগ্বর মাসে 


নিউ ইয়র্বের ১৮১৯ নং ব্রডওয়েতে অবস্থিত ন্যাশন্তাল ব্যুরো 


অব. ইকনমিক্‌ রিসার্চ মার্কিন শিল্পে শ্রমসংক্ষেপ বিষয়ে একটি 


গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ, করেন। নিবদ্ধটির নাম “লেবর 


প্রবাসী 


এদেশে বর্তমানে দারিজ্র্য-সমস্তা 


 নিয়ামকদের সমিতি । 


বা করনির্ধারক কর্ণ্মচারিগণের জাতীয় সমিতি । 
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সেভিং ইন্‌ আমেরিকান ইন্ডান্রি, ল 
সৌলোমন ফেব্রিক্যান্ট। তাঁহার হিসাবমত ১৮৯৯ হুইক্টে 
১৯৩৯ সাল পর্য্যস্ত আমেরিকায় শ্রমিক-পিছু জাতীয় উৎপাদন: 
৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক অমকাল 
উৎপাদন-শিল্পে পঞ্চমাংশ হ্রাস পাইয়াছে। ফলতঃ প্রতি 
জনের ঘণ্টায় উৎপাদন শত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা ঠিক 
ঘিগুণ হুইয়াছে। 
সালে যত মাল উৎপাদন করিত ১৯৩৯ সালে কয়িত তায় 
দ্বিগুণ | - 

এই দারিদ্রাহীন দেশে SME ইহারা 
যে হারে, মজুরী দেয় এবং 'এখানে মজুরগণ সপ্তাহে, যত 
বিশ্রামকাল প্রাপ্ত হয় তাহা রাশিয়ার মজুরদের দ্বপ্নাতীত। 
শিকাগো পরিত্যাগ করিবার পর একটি কার্গজে দেখিয়াছিলাঁম 
যে শিকাঁগোর জনৈক বড় ব্যবসায়ীকে একটি কাগঞ্জে 
কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত করায় উক্ত ভদ্রলোকটি 


কাগজের নামে আদালতে মানহানির মোকদ্বমা করিয়া ভিথরি 


পাইয়াছেন । 

শিকাঁগোর যে বাঁড়ীটিতে আমার প্রধান কর্মস্থল ছিল 
তাহা পূৰ্ব্ব ষঠিতম প্ীটের ১৩১৩ নম্বর বাড়ী। বাড়ীটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদুরে, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত । এই 
বাড়ীটিতে সাতটি এসোসিয়েশন্‌ বা সমিতির মূল আপিম। 
তাহাদের নাম ও বিবরণ এইরূপ £ 

১! কাউন্িল্‌ অব. ষ্টেট গবর্ণমেন্ট বা প্রাদেশিক সরকার 
পরিষৎ । আমেরিকার ৪৮টি ষ্টেট গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে তথ্যসংএই, 
আলোচনা ও গবেষণা চালানই এই পরিষদের কাঁজ। 

২। পাবলিক্‌ এ্যাড মিনিষ্রেশন সাঞ্সি বা সরকারী 
শাঁসনপ্রণাঁলীর সহায়ক সমিতি । সরকারী শাসনপ্রণালীর 
সংস্কার সাধনপূর্ব্বক কিরূপে উহাকে উন্নততর করা যায় 
তাহাই ইহাদের গবেষণার বিষয়। ইহাদের নিযুক্ত সুনিপুণ 


" তথ্যবিশাঁরদ ও তত্বজ্ঞগণ রহিয়াছেন । ষ্টেট গবর্ণমেন্ট বা] মিউনি-: 


সিপ্যালিটিলি নিজেদের শীাসনপ্রণালীর. সংস্কার -মানসে এই 
সমিতির সাহায্য চাহিলে ইহার] গিয়| সমস্ত বিষয়ে অঙ্কুসন্ধান 
করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন । 


৩1. ফেডারেশন- অব্‌ ট্যাক্স আযাডমিনিষ্েটরস্‌ বা কর 


নিয়ন্্রণাদি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ও তত্ব এখানে সংগৃহীত হয়। 

৪। স্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্‌ এসেসিং অফিসাঁস 
আমেরিঞ্চার 
সমস্ত নগরে মিউনিসিপ্যাল কর কিরূপে ধার্ধ্য হয় এবং তদর্থে 
বাড়ীর মূল্য নির্ধারণ কিরূপে করা হয় ই'হার! সে বিষয়ে 
তথ্যসংগ্রহ ও ততবালোচনা করেন ।। 

৫। সিভিল সাণিসূ এসেম্ক্রি বা সরকারী চাকুরির! 


সমিতি । সরকারী চাকুরীকে ব্বাজনীতির প্রভাবমুক্ত করিয়া. 
ডি 


১৮৯৯-১৯৩৯”--লেখক* 


আমেরিকার সমস্ত রাধ্রের কর ' 


+ 


অর্থাৎ এক ব্যক্তি. এক ঘণ্টা খাটিয়া ১৮৯৯ : ্ 


কিরূপ শুধু গুণমূলক করিয়া তোলা যায় ই হারা! সেই বিষয়ে 
চির্জী করেন। | EY 
৬. আমেরিকান সোঁসাঁইটি অব্‌ প্ল্যানিং অফিসিয়ালস্‌ 
* রা মাঁফিন পরিকল্পনাকারী কর্মচারিগণের সমিতি । সর্ববাঙ্গীণ 
পরিকল্পনা দ্বারা কিরূপে রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করা যায় ইহারা 
" সে বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন । 

৭। 
সরকাঁরী শাঁসন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ভবন । প্রথমোক্ত ছয়টি 
সমিতি যত গ্রন্থ প্রণয়ন বা নিবন্ধাদি রচনা করেন এই সমিতি 
পেগুলি প্রকাশ ও বিক্রয় করেন । 

প্রত্যেকটি সমিতির সদগ্ত-সংখ্যা সহস্রাধিক ৷ সরকারী 
কর্মচারী, অধ্যাপক ও. ব্যবসায়ীগণ ইহাদের সদস্ত । সদন্ত- 
গণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত1] ও চিন্ত! দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের 
উপর যে অলোৌকপাঁত হয় তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ 
সাধিত হইয়| থাকে । 

আমেরিকার বাছিরে এই জাতীয় গবেষকমগলী কুত্রাপি 

.দৃষ্ট হয় ন] | অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তত্বক্ত পণ্ডিতগণের 
আলোচনা দ্বারা যে-কোন দৈনন্দিন কার্য্যের উন্নতিসাঁধন চেষ্টা 


+ শল্ধ- 


- এদেশের একটি বিশেষত্ব । - এই সমস্ত সমিতির. কশিগণ স্ব-স্ব . 
কার্যে সর্বদা মনোযোগী । প্রত্যেক' বিষয়ের খুঁটিনাটি সংবাদ . 


ই"হাঁদের নখদর্পণে। ইপ্হাঁদের সঙ্গে নান! বিষয়ে দিনের পর 
দিন আলোচনা! করিয়। বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ই"হারাঁও 
আমাকে সমাদরে- গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরম যত্ন, সহকারে 
আমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন । কখনও 
কখনও প্রশ্ন করিয়া ভারতবর্ষ সন্ধে অনেক তথ্য আমার 
নিকট হুইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ই'হার! এক দিন 
আমাকে: বলিলেন, “এদেশে বর্তমানে ভারতীয় ছাত্র পূর্বাপেক্ষা 
_- বেশী আসিতেছে । তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দেখিতেছি। 
পূর্বে ই'হারা সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পড়িত ; এখন কাঁজ 
 শিখিবার দিকেই ঝৌক বেশী ।” 
> ১৩১৩ নম্বরের বাঁড়ীর অদুরেই বিরাট বিশ্ববিষ্ঠালয়। 
বহুদূর ব্যাপিয়া বিশ্ববিগ্তালয়ের সৌধশ্রেণী। এখানে একটি 
বইয়ের দোকানের শে! রুমে জবাহরলালের-“ডিস্কভারি অবৃ 
_ ইণ্ডিয়া” -দেখিলাম। বিশ্বগ্থালয়ের কেফিটেরিয়ায় . প্রায়ই 
৮... মধ্যাহভোজন করিতাম। আসন বড়দিন উপলক্ষ্যে 
- কেফিটেরিয়ার প্রবেশকক্ষ ব্ীষ্টমাস তরুঘার! সজ্দিত। 
. কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র দেখিলাম! ১৩১৩ নং বাড়ীতে 
স্তত্বরীক মুজেন সাহেবের সঙ্গে 'আঁলাঁপ. হয় |. ইনি ব্রেঞ্িল, 
নিবাসী পদস্থ সরকারী কর্মচারী । 
ইহাদের নিকট শুনিতাঁম। মুজেন-পত়ী , আমার 'দশবর্ষীয়! 
}  কন্তার সম্বন্ধে প্রায়ই প্রশ্ন করিতেন । 


১৯শে, ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বৈকালে মার্কিন সরকারের ' 


3 প্রাবলিক .ডেট' আপিস দেখিতে যাই 1. .যে বাড়ীর একাংশে 


রি - 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 


৬১১ 





আপিসটি অবস্থিত. তাহার নাম. মার্চাঙাইস্‌ মাঁট বিল্ডিং। 
বাড়ীটি শহরের কেন্তস্থলে__-নদীতীরে | সেতু পাঁর হ্ইয়াই 
ইহার. সদর | অত্যুচ্চ বিরাট 'বাড়ী--১৮, তলা বিশিষ্ট। 
অসংখ্য দোকান ও আঁপিস এই বাড়ীতে 'অবস্থিত। এই 
বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী বলিয়া পরিচিত । নিউ ইয়র্কের 


. ১০২ তল! এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংও নাকি ইহ! অপেক্ষা ছোট।' 
পাবলিক এডমিনিধ্রেশন্‌ ক্লিয়ারিং হাউস বা . 


মাত্র ১৮ তলা বাড়ীটি পৃথিবীর -বৃহ্ত্বম বাড়ী কিনা সে 
বিষয়ে আমার মনে অবষ্য কিছু-সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, কিন্ত 
এই পাব্লিক ডেট আপিস য়ে পৃথিবীর বৃহত্তম পাব্লিক ডেট 
আঁপিস সে বিষয়ে কেহ ' বলিয়! না দিলেও আমি নিঃসন্দেহ 
হইয়াছিলাম ৷ গত বিশ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল আমেরিকার টাকায়। 
আর সেই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল এই পাব্লিক ডেট আপিস। 
বর্তমানে টাকাঁসংগ্রহের পর্ব শেষ হইয়াছে । এখন. সুদ 
দিবার পালা। শুনিলাম মাসে ৫০1৬০ লক্ষ' চেক এই আপিস 
হইতে বর্তমানে বিলি “হইতেছে । সুদ কষা, চেক লেখা ও 


 চেকগুলিকে যথানামে প্রেরণ করা এক বিরাট কাঁজ। 


তংসহ্‌ খতের মালিকের নাম পরিবর্তন, উত্তরাধিকার লইয়া. 
বিবাদ ইত্যাদি নানাবিধ আহ্ষঙ্গিক কাজও কম নয় । 

মাত্র ৫1৬ হাজার কর্মচারী এই সমন্ত কাঁজ সুষ্ঠুভাবে নিৰ্ব্বাহ 
করে। আপ্রিসের সমস্ত কাজেই যন্ত্র ব্যবন্ধত হয়। প্রথমতঃ 
এত খত রাখিবার স্থান নাই, কাঁজেই খতগুলির ফটে! তুলিয়া ' 
ফিল্ম করিয়া কাঁটিমে জড়াইয়! অত্যন্ত সনকীর্ স্থানের মধ্যে রাখী 
হুয়। কোঁন.খত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে ফিল্মটিকে 
যথাগ্থান হইতে বাহির করিয়া ব্বহত্তর আকারে পরিণত করিয়! 
কোর্টে পেশ করা হ্য়। সুদের হিসাব তো যন্ত্রে হয়ই, চেক 
লেখা, সই করা, খামে পোঁরা, ঠিকানা লেখা প্রভৃতি সমস্ত 
কাজই যন্ত্রে হইতেছে । যন্ত্রের বহুল ব্যবহার ' আছে বলিয়! 
অল্প লোকে এত বেশী কাজ করিতে পারে। সেজন্য ইহারা 
কর্মচারীদের উঁচু হারে মাঁহিন্ব| দিয়াও কম খরচে কার্যনির্বাহ 
করে। নিউ ইয়র্ক ও মন্টিয়লের বিক্রয়-কর আপিসে 
দেখিয়াছি বেতনের সর্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলাঁর হওয়া 
সত্তেও আঁদাঁয়-খরচ মাত্র সংগৃহীত করের ২ কি ৩ শতাংশ | 
আমাদের ' দেশে বেতনের সর্বশিষ্ন হার মাত্র ৩৫২ হওয়া সত্বেও . 


. আদায়-খরচ তদ্‌পেক্ষা অনেক বেশী। শিকাঁগোর পাবলিক 
ডেট আপিসের. ডিরেক্টর মাইকেল ই. ম্যাক্‌ ঘোগান্‌ আপিসের 


মন্ত্রীধ্যক্ষ ভোলে মহাশয়ের সঙ্গে পরম যত্বসহকারে আমাকে 
আপিসের যাবতীয় কর্মপদ্ধতি দেখাইলেন। আমি সবিশ্ময়ে 
ইহাদের কর্মকুশলতা দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম 1. 

পূর্বেই বলিয়াছি ইণ্িয়ানাপলিসে আমার মাল না পাইয়া 
বিমান কোম্পানীর নিকট আমাঁর শিকাগোর ঠিকানা রাখিয়া 
আসিয়াছিলাম।. একটি মাঁকিন যুবক আমার 'সেক্রেটারীরূপে 
আমেরিকা ও ক্যানাডায় সর্বত্র আঁমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিল । 


সবকটি ..ুদ্ধের সময় প্যারানট্‌-বাহিনীতে ছিল । : তদুপলক্ষে 


৬১২ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





শীষ ও রাশিয়ায় গিয়াছে। স্প্যানিশ, গ্রীক এবং রুশ ভাষায় 
কথা বলিতে পাঁরে । দ্রুত গ্রুতিলিখনে খুর নিপুণ । যুবকটি যেমন 
কর্মঠ তেমনি চরিত্রবান, নাম ওয়েব ষ্টার । তাহাকে. ছুই দিন 
বিমান আপিসে পাঠাইলাম1। মালের কোন পাতা পাওয়া 
গেল না। পরদিন খবর লইয়! জাঁনিলাম যে, কোম্পানীর ছেড 


আঁপিস নিউ ইয়র্ক হইলেও এখানে একটি বড় শাখা আপিস. 


"আছে এবং সে আপিসের স্থানীয়, অধ্যক্ষ কোম্পানীর ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট । তাহার নাম কিং। ১৮ই ডিসেম্বর সকালে ওয়েব - 
._ ্টারকে : মিঃ কিডের নিকট পাঠাঁইলাম। ওয়েব্ষ্ঠার আসিয়া 
:বলিল “মিঃ কিং শুনিয়া বিশেষ ছুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন । 
এবং প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে যেরূপেই ছোক তিনি আজকের 
মধ্যে মাল সন্ধান করিয়া হোটেলে পৌঁছাইয়! দিবেন । তিনি 
'উপহার-স্বরূপ' আপনাকে চুরুট .ও পানীয় দিতে চাঁহিয়া- 
ছিলেন । কিন্ত আপনি খান ন! বলিয়া আমি উহা প্রত্যাখ্যান 
“করিয়াছি।” তৃতীয় দিবসেও মাল ন] পাওয়ায় মিঃ কিডের 
' কথায় খুব আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, সারাদিন কাজকর্ম 
'করিয়! সন্ধ্যার. পর সংশয়ান্দোলিত চিভে-ছো্টেলে ফিরিলাম ৷ 
_ অজ্যর্থনাকক্ষে ঘরের চাবি আনিতে গিয়া দেখি সম্মুখে 
আমার থলিঘ্যয়। ওয়েব্ষ্রীরকে বলিলাম, “মিঃ কিংকে 
"পরদিন টেলিফৌনযোগে বিশেষরূপে ধ্বাদ দিয়া দিও ।” 
'পরে ওবেবৃষ্টার কিং মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছিল 
যে মাল-ডেট্রয়েটের মালগুদামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল | 


- শিকাগোর কর্মবহুল- দিনগুলি দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। 


বাহিরে তীব্র শীত। 'রবিবার বৈকালে যে বরফ পড়িয়াছিল 
সোমবারের মধ্যে তাহা অনেকট। পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও 
রাস্তার বাহিরে. সর্ব বরফ জমিয়াছিল। ১৩১৩নং বাড়ী ও 
বিশ্ববিগ্ঠালয়েপ মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় বরফের মস্থণ 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়] ছেলেমেরে] ক্ষেট করিত। .রাশীকুত বরফ 
রোলার দিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর ম্বদুধারাঁয় জল 
ছিটাইয়! দিলেই সেই পাঁতলা জলের পর্দাট! জমিয়া জমাট 
সিমেপ্টের মত শক্ত ও মস্ণ.ক্ষেত্র প্রস্তত হয় । আর বাহিরে যে 
তাঁপ তাছাতে বরফ গলে ন ।- ক্ষেট-রত বালকবালিকাদের 
ভিড় দেখিতে বেশ লাগিত | সোমবার ঠা খুব বেশী ছিল ন! । 


| মঙ্গলবার হইতে খুব শীত পড়ে। , তাপ €.ডিখ্রি হইতে ১৮. 


ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠানাম! -করিতেছিল ।. পরে সর্বোচ্চ তাপ. 
৩০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ছুদ্িন বেশ 'উত্ত,রে হওয়াও বহিতে- 
ছিল। কাঁজের চাঁপ ও. বাহিরের আবহাওয়া ‘কোনটিই বাছিরে 


বেড়াইবার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্ত আমার হোটেলের . 


নিকটবর্তা মিশিগ্যান হ্রদ.আমারে অনবরত আকর্ষণ কৃরিতে- 
" পছিল। ১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পাবলিক ডেট আপিস 
| ফিতে সিডি উিউরের হেলে গেলাম রি 

". মিশিগান এভিনিউর উপর হোটেল । রাস্তার অপর 
পারে অদূরে: রিরাটু সুদ্রতুল্য .- হ্রদ অপর পার. 


যথেষ্ট সাহায্য করিল । 


দৃষ্টিগোচর হয় না। হুদটি আঁমেরিক] ও ক্যানাডার মধ্যস্থ . 


মহা হৃদমালারঅন্ততম ৷ হুদের পারে বেড়াইবার প্রশস্ত 
ও চমৎকার বন্দোবস্ত আছে । সেখানে একটি একো য়েরিয়াম 


বাঁ জলজত্ত-সংগএহ-গৃহ এবং একটি প্লানেটোরিয়াম বা এহঘর -* 
আঁছে। .এগুলি পরম চিত্তাকর্ষক । কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে ' 
দেখিলাম ন! ৷ শীতের আধিক্যে কেহ আর.এখাঁনে বেড়াইতে 


আসে না। শ্রীগ্মকাঁলীন জনসমাগম ও নরনারীর আনন্দ- 
কোলাহল. সহজেই অনুমান করিয়া লইলাম। সীতারের 


সুন্দর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু এখন.লোকজন নাই । শুনিলাম-. 


পরদিন গ্রহধরে একটি বক্তৃতা হইবে । 
" পরদিবস ১৩১৩ নং বাড়ী হইতে ফিরিয়াই এরহখরে 
বক্তৃতা শুনিতে যাইব মনস্থ করিলাম । ট্রেন ইইতে নামিয়া 


ট্যা্সির ভ্রন্ভ অপেক্ষা করিতেছি । .এহঘরটি-যদিও খুব দূরে - 


নয়, তথাপি সময় অল্প ছিল এবং আমার, মত নবাঁগতের পক্ষে 
পথ চিনিয়! হাঁটিয়া যাওয়ায় সময় বেশী লাগিবাঁর 'সম্তাবন|। 
কিন্তু ট্যাক্সি পাইতেছি না| । মাঝে মাঝে হ্ু-একটি ট্যাক্সি যাত্রী 


লইয়! আসিতেছে | তৎক্ষণাৎ অপেক্ষমাণ জনতার ম্ধ্য হইতে. ' 
কেহ কেহ তাহাতে চাপিয়া বসিতেছেন। প্রতিযোগিতায় . 
একটি ২ 


আমার মত 'নবাগতের. সফল হইবার আশা কম৷ 
পুলিস নিকটে দড়াইয়াছিল।..সে এই বিদেশী লোকটিকে 
J .আঁমাকে লইয়া বড় রাস্তার ধারে 
গিয়! চলন্ত ট্যাক্সি থামাইয়! আমাকে চাপাইয়া দিল । আমি 
রকৃশিশ দিতে গেলে সিপাহীটি বলিল, “আপনি বিদেশী । 
আপনার নিকট হুইতে বকৃশিশ লইব ন] । আপনাকে সাহায্য 
করিয়াই আমি আনন্দ বোধ করিতেছি ।” 


এহ-গৃছটি দেখিবার জিনিষ । স্থানে স্থানে আকাশে . 


গ্রহ-উপএ্রহের অবস্থান সুন্দর করিয়! ছবির সাহায্যে দেখান 
আছে। ওটায় বক্তৃতা, সুরু হইল। ঘরের মধ্যে মাথার 
উপর ' একট! ক্কত্রিম আকাশ তৈরি করা হুইয়াছে। সেই 
আকাশে সত্যিকার আকাশেরই মত গ্রহ-উপগ্রহ চন্দর-স্য্য ও 
তারকারাঁজি উঠিতেছে আবার অন্ত, যাইতেছে মনে. হইতেছে 


.যেন- সব সত্য। খতু অনুসারে এবং কালচক্রের' আবর্তনে 
আকাশে তারকাবলীর 'সংস্থানের যে, যে পরিবর্তন হয় তাহা 


দেখান হইল ৷ যীশুর জন্মের পূর্বে জ্ঞানিগণ - যে একটি উচ্বল 
জ্যোতিষ্ক দ্রেখিয়াছিলেন তাঁহার একটা বৈজ্ঞানিক: ব্যাখ্যাই 
ছিল অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় বক্তৃতার ভাঁষ] অতি প্রাপ্রল-। 
বক্ত। বলিলেন যে, অঙ্ক কষিয়া দেখা যাঁয় যে, যীশুর: জন্মের 
সময় মীন রাশিতে বৃহন্পতি ও শনির মিলন হইয়াছিল এব 
মঙ্গল আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়াছিল। এরূপ. ঘটনা 


৮০০ বছরে এরুবার হুয়। . খৃহল্পতি ও শনির মিলন হয় ' 


১২৫ বছর অন্তর । আর.তিন . গ্রহের মিলন হুয়..৮০০ বছর, 


' অন্তর.) বক্তার, মতে জ্ঞানিগণ হয়তে| এই মিলন" দেখিয়াই . 
 এরথ্বরিক ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন. ! - বড়দিন, আসন্ন ।. এ রর 
ন & ্ by IN Er 
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বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
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“ময়ে প্রথম বড়দিনের রাত্রিতে জেরুজালেমে, আকাশের 
অর্থ! কিরূপ ছিল এবং সে আঁকাঁশে তাঁরকাঁধলীর সংস্থানই 
* বা কিরূপ ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রোভ্বর্গ ডি 
- হুইয়াছিলেন । ; 

‘স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র শিকাগো নগরী ভারত 
বাসীর নিকট তীর্থস্থানস্বরূপ |: প্রাতঃকালে টেলিফোন গাইড 
দেখিয়া স্থানীয় বেদান্ত সোঁসাইটির অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ . 
করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম . স্বামী বিশখ্বানন্দ। 


নিশ্চয় । নৈশ ভোঁজনের পর তাঁহার আশ্রমে যাইব, কথ! 
হইল । ভোজনান্তে : ট্যান্সিযোগে অত্যুচ্ছল আলোকমালা- 
শোঁভিত‘শহরের মধ্য দিয়া -আশ্রমের দিকে-চলিলাম। এক 
স্থানে বহু গষ্টমাস তরু -বিক্রয়াখ রাখ! হইয়াছে। তাহারই 
নিকট আশ্রম । নীচে কলিং বেল টিপিলাম। সঙ্গে সঙ্গে 


উপর হইতে ধ্বামীজীও একটি বেল 'টিপিলেন। তাহাতে . 


দরজায় একটি শব্দ হইল এবং তৎক্ষণাৎ দরজার অর্গল যুক্ত 


' হুইল । তখন, ধাক্কা দিতেই দরজাঁটি খুলিয়া]. গেল এবং ভিতরে 


'চুকিতেই পুনরায় বন্ধ হুইরা গেল। এদেশে সমস্ত ফ্লাট 


বাড়ীতেই উপর হুইতে বোতাম টিপিয়া নীচের দরজ] থুলিবার, 


যাস্তিক বন্দোবস্ত আছে? 

_ স্বামীজীর সহিত আমার . পূর্বপরিচয় ছিল ন] !'. কিন্ত 
তাহার পরমাত্মীয়ের '. মত + ব্যবহারে পরিতৃপ্ত "বোধ 
করিলাম । উপরে ছুইটি ঘর দেখিলাম । যেটিতে আমরা! কথা 
_বলিতেছিলাম সেটি বড় ঘর | স্বামীজীর, অনেক বই 
ঘরের চারদিকে সাঁজান। একটি -বড় তৈলচিত্রে পরম- 
হুংসদেবের সেই সমারিস্থ চিরপরিচিত- মুত্তি। “ শ্বামীনী 
বলিলেন, একজন সুইডিস ভক্ত চিত্রটি আকিয়াছেন । . চিত্রটি 


- খুব ভাল লাগিল । পাশের ছোট ঘরটি পুজার ঘর । সেখানে 


সন্ধ্যারতি হয়; উৎসব উপলক্ষে এদেশের লোকের] আসিয়! 
গৈরিক পরিহিত স্বামীজীর পুজারতি দর্শন করেন। স্বামীজী 


বলিলেন এদেশে তাহাদের মোট বাঁরটি আশ্রম আছে 


নিউ ইয়র্ক, বষ্টন ও লস্‌ এঞ্জেলসের আশ্রমের কথা বিশেষ 
কুরিয়া, বলিলেন। দার্শনিক হাঁক জুলি 'শেষোক্ত আশ্রমের 
একজন ভক্ত । রাত্রি প্রায় ১১টা পধ্যস্ত পরমানন্দে সদালাপে 
কাটাইয়া হোটেলের, দিকে ফিরিলাঁম। .তীত্র শীতের" মধ্যে - 
স্বামীদী আমার সঙ্গে রাস! পর্য্যন্ত আসিয়া ট্যাক্সি ডাকিয় 
আমাকে তাহাতে তুলিয়। দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন । 

* মিশিগান হুদের দক্ষিণ প্রান্তে শিকাগো শহর অবস্থিত । 
শহ্রটি খুব বড় এবং বিশ্তীর্ণ। শহরটির একটি, বিশেষ রূপ 
আছে। বিরাট হব. বিস্তীর্ণ উদ্যান ও বেড়াইবার জায়গা. 
মিশিগ্যান এভিনিউর উপর শ্রেণীবদ্ধ বিরাটকাঁয় ' ২০1২৫ 


১ তলা সৌধাবলী-। হুদ হুইতে ক্ষীণকায়] শ্রোতস্বতী নির্গত হইয়া . 
..শহরের মধ্য দিয়! চঞ্চল, চরণে চলিয়াছে। 


A | 


উভয় পার্খে বড় 


বড বাড়ী. বাঁড়ীগুলির উচ্চতা জুম, 


তিনি: 
টেলিফোনে সহসা বাঙালীর কণ্ঠঁস্বরে বিস্মিত হুইয়াছিলেন 


কোন বাড়ী হঠাৎ 
অন্ত সকলকে অসন্তব রূপে ছাড়াইয়া গিয়! জে সুষমা ভঙ্গ করে 
নাই৷. মানুষ সর্বদা] কর্মব্যস্ত । এখানে দক্ষিণের বর্ণ-বৈষম্য 


, . ছাই। মানুষ মাত্রই এখানে, মানুষ. শহরের এই বিশিষ্ট. 


রূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ২১টার পর হোটেলে ফিরিলায। 
লিফটের মধ্যে একটি ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাইতে 


" তাকাইতে বলিয়াই ফেলিলেন, “আপনি কি ভারতবর্ষ হুইতে 
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. আমি-“হী 
' ভদ্রলোক--আমি আপনাকে কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য 
করিতেছি; 'আর আপনি ভাঁরতবাঁসী কি. ন! এরুথা জিজ্ঞাস] 
করিব ভাবিতেছি। আজ প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিলাম। 


আমি বহুবৎসর ভাঁরতে ছিলাম । বন্বেতে ডাক্তারি কলিজা; Ll Yl 
আপনি কত দিন এখানে থাকিবেন। : 


“আমি কাল সকাল ১১টায় এ শহর ত্যাগ করিব।” I”. 


“আমার দুর্ভাগ্য ।- আপনার সঙ্গে বেণী আলাপ ডিম 
না।- যদি অন্ততঃ এখন একবার আমার ঘরে আসেন ।” 

তদ্রলোৌকটির আগ্রহ দেখিয়া, নিদ্রাকর্ষণ হওয়া সত্বেও 
তাঁহার ঘরে গেলাম ৷ তিনি পরম আগ্রহে ভারতবর্ষের অনেক 
কথা, জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, “ভুলাভাইয়ের খবর 
কি? তাঁহার খবর অনেকদিন পাই না!” 

বলিলাম__“তিনি কয়েক মাঁস হয় মার! গিয়াছেন।" 
ভদ্রলোক বিস্মিত. ও ছঃখিত ইইলেন, বলিলেন__“তাই ভার 
খবর পাই না । তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের কি সৌহার্দ্যই 
ছিল! তাঁহার ছেলেকে আমি কালই চিঠি দিখ। আপনার . 
কথা৷ আমি তাহাকে লি লিখিব ৷” 1 : 
[আমি আমার একটি কার্ড” তাহাকে দিলাম । তিনিও 
তাহার কাঁড+আমাকে দিলেন | ভন্লোকটির ' নাম ডাক্তার | 
গিলবাঁ্ড একলাঁও । বর্তমানে ‘আমেরিকার নেভাডা! রাজ্যের : 
রাজধানী রেনোঁতে ডাক্তারি করিতেছেন.। তিনি বলিলেন, 
“আমি পরশু এ স্থান ত্যাগ করিব । এবার রেনোতে বড়দিনে 
আমাদের - একটি পারিবারিক সম্মেলন হুইবে |. আমরা সমস্ত . 


‘ভ্রাতাঁভগিনী বার বৎসর পর একত্র মিলিত হইতেছি:। - 


ভদ্রলোক অনেক কথা বলিলেন . রাজাঁগোপালাচারীর 
কথা জিজ্ঞাস! করিলেন। বলিলেন, “তিননি-আমার একজন 
রোগী ছিলেন ।”. ভারতবর্ষের রাজনীতির. কথা জিজ্ঞাসা : 
করিলেন। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুব সঙ্গীম ! . 
বলিলেন, “জিন্না যে এত জেদ করিবেন তাহা সুরার 
পুর্বে ভাবি.নাই 1” | | 

ভদ্রলোক একদিনও অন্ততঃ আমাকে খাওয়াইতে 
পারিলেন ন! বলিয়া ছুঃখ. প্রকাশ করিলেন. তিনি.সন্তীক 


" সিনেমায় গিয়াছিলেন 1 স্ত্রী নীচে লাউঞ্জে আঁছেন। - শীভ্রই 


৬১৪ 





লাগিলেন । 


প্রবাদী 


আসিবেন। আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে . খাবার. ঘরে ভদ্রলৌক আমার টেবিলের নিকট উপস্থিত, 
ঘুমে চোখ জড়াইয়! আঁসিতেছিল--কিছুক্ষণ 








/ 
১৩৫৪ 


মিলা 


হইয়! পুনৱায়পজিজ্ঞাসী করিলেন__“আপনার আজ যাঁওয়াইক্ক 


আলাপ করির! ঘরে আসিলাম । পরদিন প্রীতরাঁশের সময় ঠিক? ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখিয়া ভাল লাগিল । 





র স্রষ্টা ডাঁঃ সুন্‌ ইয়াট্‌ সেন ১৯২৪ সাঁলে তংপ্রতিঠিত 
ক্যুওমিণ্টা দলকে নূতন করিয়া গঠন করেন। এই সময় 
" বরোডিন সোভিয়েট প্রতিনিধিরূপে চীনে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। তাছারই প্রভাব এবং পরামর্শে সুন্‌ ক্যওমিণ্টাঙ 


দলকে ঢাঁলিয়া সাঞ্জিয়াছিলেন। এই বংসরই আনুষ্ঠানিক. 
ভাবে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সাম্যবাদী দল গঠিত হয়। - 


স্ুন্‌ ইয়াট সেন সাম্যবাদিগণের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ 
হইলেন। এই চুক্তি অনুসারে কম্যুনিষ্ঠগণ নিজেদের পৃথক 
সংগঠন বজায় রাখিয়। ক্যুওমিন্টাঙ দলে প্রবেশ করিলেন। 
চীনের মহাবিপ্লবে ( ১৯২৫-২৭) কম্যুনিষ্টগণ একটি বিশিষ্ট 
গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

[ও কিন্ত মহাচীনের ছূর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৭ সালের প্রথম দ্রিকে 
কম়্যুনিষ্ট ক্যুওমিপ্টাউ উভয় দলের সন্মিলিত বাহিনী কর্তৃক 
সাঙহাই বিজয়ের পর চীনের বিপ্লবী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া 
পড়িল। বিপ্লবের অবসানে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথ! তুলিয়া 
দাঁড়াইল। সৈন্তাধ্যক্ষ চিয়া কাইশেক নান্কিঙে জাতীয় 
সরকারের রাজধানী "স্থাপন করিলেন । এই বৎসর জুলাই 
' মাসে চীনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি বরোঁভিন স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। শীন-সোভিয়েট "এবং কয়্যুনিষ্ট- 
ক্যুওমিণ্টাঙ মেত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এই ভাবে অতি 
অল্পকালের মধ্যে চীন-ইতিছাসের পট পরিবর্তিত হইল । 

* ক্যওমিণ্টাঙের দক্ষিণ এবং বাম শাখার মধ্যে মিলন 
ঘটাইবার জন্ত. চিয়াঙ কাইশেক্‌ নীন্কিও সৈন্তাধ্যক্ষ এবং 
রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া আগষ্ট মাসে জাপানে চলিয়া 
গেলেন । ' ডিস্বের মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়! তিনি 
ডাঃ জুনের কনিষ্ঠা শ্টালিকা মাই-লিঙ সুঙের পাঁণিএ্হণ 
করেন। ''ইহাঁর পর তিনি পুনরায় নান্কিঙ- সরকারের 
সৈন্তাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিলেন । কার্য্যভার গ্রহণ 
করিয়াই যে সমত্ত রণনায়ক তখন পর্য্যন্ত জাতীয় সরকারের 
বস্যত! স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন । ১৯২৮ সালের 
প্রথম দিকে চীনের জাতীয় জীবনের ছুগ্রহ, রণ-নায়কগণের 
প্রায় সকলেরই শক্তি চুর্ণ হুইয়। গেল। মুখ্যতঃ জাপানের 





মহাঁচীনের এক দশক (১৯২৭-৩৭) 
্নধাুবিমল মুখোপাধ্যায় 


প্ররোচনায় পিকিঙ তখনও আত্মসমর্পণ করিল না। জাপানের 


ভয় যে, চীন এঁক্যবদ্ধ হইলে সাণ্টঙ মুক্‌ডেনে তাহার স্বার্থ. 


বিপন্ন এবং মধ্যাদা নষ্ট হইবে । মে মাঁস্র প্রথম দিকে 
একই সময় দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে নান্কিউ বাছিনী পিকিঙ 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতোঁমধ্যে*সাপ্ট ডের বন্দর 
সিওটাওর পথে জাপ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল চীনে 
আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রেল লাইন ধরিয়া পিকিঙের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাঁগিল। পিফিঙের অল্প দক্ষিণে উভয় 
বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নান্কিঙও বাহিনী পরাজিত হইয়া 
সাময়িকভাবে পশ্চাঁদপসরণ করিতে বাধ্য হুইল | 

এই বিপর্যয়ের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিকিঙের 
রণনায়ক চ্যাঙ সো-লিন্‌ নান্কিঙ সরকারের সহিত সুবিধা- 
জনক সর্ভে আপোষ করিবার আশায় জাপাঁনের সহিত তাঁহার 
যে মেত্রীবন্ধন ছিল তাহা! ছিন্ন করিয়! সসৈন্তে মাঁঞ্চুরিয়!। চলিয়! 
গেলেন। চীন-সীমা্ত অতিক্রম করিবার পরই. ষে ট্রেনে তিনি 
যাইতেছিলেন বিস্ফোরণের ফলে তাছ! ধ্বংস হইয়! যায়.। 
খুব সম্ভব জাপান কর্তৃক এই কাৰ্য্য অন্তুষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। 


তাহার পুত্র চ্যাঙ সুয়ে লিয়াঙ জাপানের নিষেধ এবং ভীতি- 
প্রদর্শন অগ্রাহ করিরা নাঁনৃকিও সরকারের সহিত স্ধিবন্ধনে- 


আবদ্ধ হইলেন। জুলাই মাসে পিকিও আত্মসমর্পণ করিল | 
পিকিঙের নুতন নাম হইল পিপিঙ। 

এইভাবে বাহতঃ চীনে এক্য প্রতিষ্ঠিত হইল । প্রকৃত 
পক্ষে কিন্তু আজ পর্যত্তও এঁক্য স্থাপিত হয় নাই। পিকিঙের 
পতনের পূর্বেই দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টনে একটি স্বতন্ত্র সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। ক্যান্টন সরকার নান্কিঙের বশ্যতা 
স্বীকার করিল না। এদিকে পিকিঙের পতনের পর উত্তর- 
চীনের কোন কোন রণনায়ক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত রহিলেন। 
ইহারা মধ্যে মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনেও আবদ্ধ হইতেন্ঠ । 
কাগজে কলমে নান্কিঙ সরকার ক্যাণ্টন ব্যতীত সমগ্র চীন 


শীসন রা আসলে কিন্ত দেশের অনেক জায়গাতেই 


এই সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইত না1। এই প্রসঙ্গে দেশের 


অভ্যন্তরভাগে বত কয়্যুনিষ্ঠশাসিত বিরাট একটি অঞ্চলের f 


কথা বিশেষ, ভাবেই উল্লেখযোগ্য৷ - 


tm 


ও 
b+ ন্ট 
রর AC 


চি 


চৈত্র 
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* চীনে সুবিধাভোগী সাআজ্যাধিকারী শক্তিসমূছের প্ররোচনায় 
নার্ন্র্কঙ, সরকার প্রথম হইতেই সোভিয়েট বিরোধী নীতি 
অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন । ১৯২৯ সাঁলে নান্কিঙ সর- 


* কারের ইঞ্জিতে মাঞ্চুরিয়ার সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত হয়। 


শর 


রগ 


টি 


অতঃপর ‘চায়নিজ ইষ্টার্ণ” রেলপথের রুশীয় কর্ণ্মচারিদিগকে 
গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে । রুশিয়! এবং চীন এই রেলপথের 
সমান অংশীদার | নান্কিঙের অসঙ্গত ওদ্ধত্যের প্রতিকারের 
জন্ সোভিয়েট রা হইতে মাঁঞ্ুরিয়াতে সৈন্য প্রেরিত হুইল । 
কয়েক মাস বিরোধ চলিবাঁর পর নাঁন্ৃকিঙ সরকার চায়নিজ 
ইষ্টাৰ" রেলপথের পরিচালনা সংক্রান্ত পূর্ব-ব্যবস্থা বজায় 


" রাখিতে সন্মত হইলেন । 
“এর্দিকে কয়্যুনিষ্টদের সহিত rie দলের বিরোধিতা. 


তীত্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নান্কিঙ 


সরকারের আদেশে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচার করা এবং, 


সাম্যবাদী দলক্টুক্ত হওয়া প্রাঁণদণ্যোগ্য অপরাধের মধ্যে 
পরিগণিত হইল । চীনের জাতীয়তাবাদের ছুইটি আদর্শ 
সাআীজ্যবাঁদ-বিরোধিতা এবং গণ-বিপ্লব-_ প্রকৃত প্রস্তাবে 
পরিত্যক্ত হুইল । নান্কিঙ সরকার কর্তৃক অন্ুস্থত প্রতিক্রিয়া 
পন্থী নীতির জন্য যাহারা এই সময় চীন হইতে চলিয়! গিয়া- 
ছিলেন, তাদের অন্য “যাম সনু ইনাটি লেনের দি 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 

_ প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য নান্কিঙ সরকার প্রধানতঃ সাঙছাই 
বন্দরের ধনকুবের ব্যাঙ্কীরগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন |: এই সর- 


কারের, অনুগত বিভিন্ন সৈন্তাধ্যক্ষের অধীন বিমানবাছিনীগুলি . 
' অসহায় ক্কষককুলের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। 


বহু 
প্রাক্তন সৈনিক জীবিকার অন্বেষণে দেশময় ঘূরিয়া বেড়াইতে, 
লাগিল । ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরুপায় হইয়া! দস্থ্যবৃত্তি 
অবলম্বন করিল। পুরাতন রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের স্থলে 
অভিনব রণ-নায়ক সম্প্রদায় আবিভূতি হইলু |. গৃহ-যুদ্ধ এবং 
ক্রমবর্ধমান কৃষক-আন্দোলন দমনে সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করিলেন। সহস্র সহস্র সাম্যবাদী এবং কৃষক ও শ্রখিক 


আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রাক্তন নেতার! সরকারের দমন- - 


নীতির ফলে প্রাণ হাঁরাইলেন | সর্বপ্রকার বিরোধিতার 
যূলোচ্ছেদ করিয়া একটি মাত্র রাজনৈতিক 'দলের সর্বময় 
কর্তৃত্ব (Totalitarian Dictatorship ) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা 
হুইতে লাগিল । 

চিয়াঙ কাই-শেক্‌ পরিচালিত ন সরকাঁর ক্রমশঃই 


বৈপ্লবিক নীতি এবং আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে 


লাগিলেন । জনসাঁধাঁরণের.আধিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার 
মান অতি-দ্রুত নামিয়| যাইতে ‘লাগিল । পিপিঙ সইতে 
প্রকাশিত ‘ডেমোক্রেসি’ নামক দৈনিকে, -১৯৩৭.সাঁলের ১৫ই 
মে তারিখে. প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে চীনের 


১ ,* বিভিন্ন অঞ্চল হইতে. সেন্সিতে -৪০০১০০০-এর অধিক,.কানুক্থতে 
৮5. ্‌ 


১,০০০১০০০-এর অধিক, হোনানে প্রায় ৭,০০০,০০০ এবং ' 
ফিয়াঙ চারতে "৩,০০০,০০০ জন বুতুক্ষু খাঁদ্বান্বেষণে আসিয়া 
আশ্রয় এহণ করিয়াছে । এ কাগজের একই সংখ্যায় প্রকাশ 
যে, কিয়াঙ চাঙ প্রদেশে ৬০টি জেলা হুরভিক্ষের তাঁওবে বিধ্বস্ত 
হুইয়া গিয়াছে এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ প্রলয়ঙ্কর 
ছুণ্ডিক্ষ আর হয় নাই । সরকারী সংবাঁদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
সেন্টাঁল নিউজ এজেন্সি’ কর্তৃক এই সংবাদ সমধিত হুইয়াছে। 
মান সাংবাদিক ও গ্রন্থকার এড গর স্গো-র বছল- 


প্রচারিত গ্রন্থ ‘রেড ্রাঁর ওভার চাঁয়না, ১৯৩৭ সালে প্রথম 


প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, সেচোরাঙ ও 
অন্তান্ত কয়েকটি প্রদেশে আগামী ৬০ বৎসর বা তাঁহারও , 


.অধিককালের জন্য রাজস্ব আঁদাঁয় -করা . হইয়া গিয়াছে! এবং 


রাজস্ব ও সুদের হাঁর অত্যন্ত বেশী বলিয়া বহু কর্ধণযোগ্য ভূমি 
মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অকর্ধিত পড়িয়া রহিয়াছে। 

একদিকে পল্লী অঞ্চলের দরিক্র এবং মধ্যবিত্ত, অধিবাসিগণ 
যেমন দিনের পর দিন দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল, অপর 
দিকে তেমনই আবার দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি এবং নগদ 
টাকা মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকা'রী এবং কুসীদজীবীর হাতে কেন্দ্রীভূত 
হইতে লাগিল। ইহ্বারই ফলে আধুনিক চীন-সমাজ হইতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । 

কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুঙের ১৯২৬ সালে প্রদত্ত একটি 
বিবৃতিতে প্রকাশ যে, সমগ্র চীনের মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির .. 
শতকরা ৭০ ভাগই জমিদার, ঘম্পন্ন কৃষক, 'সরকারী কর্মচারী 
এবং কুসীদজীবী সম্প্রদায়ের, কবলিত হুইয়াছে, অথচ “পল্লী 
অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা! ৬৫ জনই দরিদ্র কৃষক, 
রায়ত এবং ক্ষেতমজুর হইলেও মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশী তাহাঁদিগের অধিকারে নাঁই। 
নান্কিঙ সরকার কর্তৃক সাআ্রাজ্যবাদ-বিরোধিত1 পরিত্যক্ত 
হওয়ার ফলেই পল্লী অঞ্চলের ম্মধিবাসীদ্বিগের অবস্থার দ্রুত 
অবনতি ঘটিয়াছিল। কম্যুনিষ্ঠগণও এই কথাই বলেন। 

এদিকে নান্কিঙ' সরকার যখন স্বীয় শক্তির দৃঢ়তা 
সম্পাদনে বাঁপৃত ছিলেন, কম্ধ্ুনিষ্ঠগণ তখন নিক্রিয় বসিয়া 
থাকেন নাই । .১৯২৭ সালে, ক্যুওমিণ্টাঙ দলের সহিত সম্পর্ক 
ছিন্ন হইবার পর তাহারা ইয়াংসি উপত্যকায় -কিয়াঙ সি 
প্রদেশে প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বৎসর 
নভেম্বর মাঁসে চীনে সর্ধপ্রথম সোৌভিয়েট সরকার. স্থাপিত 
হয়। কোয়ান্ট,ঙ প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেড জেলাতে প্রতিষ্ঠিত 
এই সরকার হাইফেও সোঁভিয়েট সাঁধারণতন্ত্র নামে পরিচিত | 
চাঁর বৎসর পর ১৯৩১ সালে চীন-সোভিয়েট সাধারণতন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হ্য়। কিয়াঙসি প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত এই 


জুই-চিন ইহার রাজধানী ' হইল । 'সোভিয়েটশাসিত অঞ্চল 


ক্ৰমশঃ বধ্ধিতায়তন হইতে থাকে । ' ১৯৩২ সালের মধ্যভাগে * 
মহাঁচীনের প্রায় একষষ্টাংশ, পরিমিত, স্থান' সোঁভিয়েট ব্যবস্থায় - 


৬১৬ 


'শাসিত-হুইত। এই সময় ইহার আয়তন ২৫০,০০০ বানিহি 
এবং জনসংখ্যা ৫০১০০০,০০০,ছিল |... 

. ১৯২৮ সালে চীনে সর্বপ্রথম 'লালফৌন গঠিত হয়, 
এই সময় ইহার সৈশ্-সংখ্যা ২,০০০-এর অধিক ছিল না। 


চু-টে এই বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন । জাপ-যুদ্ধ কালে ইনিই ' 


সুবিখ্যাত 'এইটথ রুট আর্মির সর্বাধিনায়ক ছিলেন। চু-টে 
গোরিলা রণনীতিতে - বিশেষ পাঁরদর্শী। তাহার সংগঠন- 
- নৈপুণ্যে ১৯৩০ সালের মধ্যে লালফৌজের সৈন্তসংখ্যা 
১০ গুণ বদ্ধিত হূয়। ইহার ছুই বৎসর পর ১৯৩২ সালে চীনের 


লালফৌজের সৈশ্তসংখ্যা, আরও বাড়িয়া ৪০০,০০০ হুইয়াছিল । 


লালফৌজের. সৈনিকদিগকে সামবিক. এবং রাজনৈতিক 
উভয়বিধ শিক্ষাই দেওয়া হইয়া! থাঁকে । 

সোভিয়েট ব্যবস্থায় শাসিত অঞ্চলসমূহে . নূতন করিয়া 
জমি বন্টন কর! হইল । 
অনেক যৌথ কৃষি.এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল । 


১৯৩৩ 


সালের মধ্যে একমাত্র কিয়ঙসি প্রদেশেই ১,০০০-এরও অধিক ' 


সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত সোভিয়েট গঠিত হইয়াছিল. 
.বেকার-সমস্তার সমাধানের ব্যবস্থা হইল এবং অহিফেন সেবন, 


পতিতাবৃত্তি, শিওদিগের দাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক বিবাহ-প্রথার : 


বিলোপসাঁধন করা হুইল । শিক্ষাবিস্তারের উপ্র বিশেষ জোর 
দেওয়] হইল এবং চীনের অন্তান্ত অঞ্চল অপেক্ষা লালচীনে অধিক- 
তর দ্রুতগতিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটল 1১). যে সমন্ত অঞ্চলে 
যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়ে নাই সে সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিক এবং 
ক্ককদিগের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্যউন্নতি সাধিত হইল। 
১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কম্যুনিষ্ঠগণ' ছুনান প্রদেশ 
আক্রমণ, করিয়! ইহার রাজধানী অবরোধ করিলেন । নানূকিঙে 
- পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা এই সময় বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ 
চালাইতেছিলেন। চিয়াঙ কাইশেকের বুরিতে বাকী রহিল. না 
যে, কয়্যুনিষটদল ক্যুওমিপ্টাঙের প্রতিদবন্দী, হইয়া! উঠিয়াছে এবং. 


নাঁন্কিঙের সরকারকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমগ্র শক্তি 


কেন্দ্রীভূত করিয়া কম্যুনি দলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

7 ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে নান্কিঙ সরকার কর্তৃক 
চীন সোভিয়েট সাঁধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পর পর ৬টি অভিযান 
প্রেরিত হয়, কিন্তু এত করিয়াও চুড়ান্ত জয়পরাজয় নির্ধারিত 
. হুইল-না। বস্ধ্যুনিষ্টগণের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযানকালে নান্কিঙ- 
" বাহিনী তাঁহার্দিগকে পরিবেষ্টন করিয়! ফেলে। শেষে খাঁ 
ও লবণের অভাবে চীন-সোভিয়েট .সাঁধারণত্রপ্র এক ভয়াবহ 


সন্কটের সম্মুখীন হইল। কিন্ত কয্যুনিষ্গগ তখনই আত্মসমর্পণ ' 


না করিয়া কিয়াঙসি হইতে অধিকতর নিরাপদ কোন স্থানে 


৫) “Mass education made much progress in the 





stabilized Soviets. In some countries, the Reds at-. 


tained a higher degree of literacy among the populace 
in three ior. four years than had been achieved any- 
where else in rural China after centuries. This did not 
exclude even . the " Roukfeller-backed de 1259 mass 
education experiment at Ting Hsien, run by “Jimonic” 
Yen. In Hiin.‘Kuo," the Communists’ model hsien, 


10819 was a populace nearly 80 per‘ cent Jiterate—. 


much higher than in the famous Rockfeller country.” 
—Red Star Over. China. যি Edgér XEON) 00 183-84. 


কষকদিগের করভাঁর হ্রাস করিয়|, 


" .সোঁভিয়েট শাসন-ব্যবস্থ) 


সরিয়! -যাইবাঁর সিনান্ত গ্রহণ করিলেন।, 


পশ্চিমাভিমুখে কম্যুনিষ্ঠগণের যাঁত্র! আরম্ভ হইল। মানুষের 
ইতিহাসে এই অভিযানের তুলনা মিলে না । এই দুঃসাহসী 


অভিযাত্রীর দলে কেবল মাত্র সৈন্তগণই ছিল না। সহত্র 


সহস্র কৃষকও পৈম্তবাহিনীর সঙ্গে যাত্র। করিল। নাঁরী- 


পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ এবং শিশু সকলের সমবায়ে এই অভিযাত্রী . 


দল গঠিত হইয়াছিল | ইহাঁদের মধ্যে সকলেই কিছু “কয়ুানিষ্ 
ছিল না । জুইফিন পরিত্যাগ করিবার সময় কম্যুনিষ্টগণ অন্ত্রাগার' 
হইতে যাবতীয় অন্তরশন্্ সঙ্গে. করিয়! লইয়! গেলেন । কারখানা!" 


কিরাঙসি হইতে." 
কম়্যুনিষ্টগণের» অপসরণ “লং মার্চ” নামে অভিহিত প্র ।- 
-কিঞ্চিদুন শতবর্ষ পুর্বে: ১৮৩৬ সালে .দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র.. 
কৃষকগণের উত্তরাভিযুখী অভিযানের সহিত এই “লংশমার্চ্চের” 
খুব নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে তুলনায় প্রথমোজ্তটি 
নিঃসন্দেহে নিশ্রভ হুইয়| পড়ে। j - 
“১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর কিয়াঙসি হইতে উত্তর-. 


১৩৫৪ ১ 


সমূহ হুইতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি খুলিয়া লইয়া গাঁধ৷ এবং- : | 


খচ্চরের -পিঠে চাপাইয়া দেওয়া হইল । এক কথায় বলিতে গেলে 
বহন করিয়] লইয়া যাইতে পার! যায় এমন কিছুই পরিত্যক্ত. 
“হুইল না। 


পরে অবস্ত বহু জিনিসই পথে ফেলিয়! যাইতে, 
হইয়াছিল । কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে কিয়াঙসি হইতে কান্জুর 
পথে বিভিন্ন স্থানে পথিপাঁর্থে হাজার হাজার রাইফেল ও মেসিন- 
গান, প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং রৌপ্য ভুগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে । 


অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া, ' পশ্চাদ্ধাবনকাঁরী শত্রুর | 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ। করিতে করিতে কখনও বা আবার... 


শত্রুর আক্রমণ এড়াইয়া স্বীয় আদর্শে আস্থাবান্‌ 'এই দুঃসাহসী 


-"অভিযাত্রীর দল প্রথমে পশ্চিম দিকে চলিতে আর্ত করিয়! 
এখান 


সুদূর পশ্চিমে’ তিব্বত সীমান্তে উপস্থিত হইল । 
হইতে আবাঁর উত্তর এবং পূর্ব দিকে চলিতে সুরু করিয়া 
এই দল অবশেষে সেন্সি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উপস্থিত হুইল । 
সাম্যবাদিগণ. এই অঞ্চল নিজেদের অধিকারতুক্ত করিয়! তথায়” 
প্রবর্তিত. করিলেন ।- ইয়েনাঁন 
সোঁভিয়েট চীনের নুতন রাজধানী হইল। ইয়েনানের, 
ভূমি বন্ধ্য। এবং অর্থনীতির দিক হইতেও ইয়েনান একান্তই 


ইয়েনানের পশ্চিমেই চীনের 


অনগ্রসর । কিন্তু রণনীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্ব মোটেই . 
উপেক্ষা করিবার মত নহে 


মুসলমান-অধ্যুষিত একটি প্রধান অঞ্চল। এইখানে মুসলমানগণ, ' 


সংখ্যালঘু হইলেও বেশ শক্তিশালী সেন্সির উত্তরে বিরল- 


বসতি. অন্তর্মঙ্গোলিয়| | ইছার রক্ষণ ব্যবস্থা! অত্যন্ত দুর্বল ছিল । 


জাঁপ মোটরবাঁছিনী অল্লায়াসেই এই প্রদেশ অধিকার করিতে 


' পারিত।. সেন্সির পূর্ব দিকে শৈলশ্রেণীপরিবেষ্টিত সেন্সি 


প্রদেশ অবস্থিত। ম্নেন্সি খনিজ "সম্পদে অত্যন্ত সমবদ্ধ । এই 
সম্পদ গ্রাস করা জাপান্রে চীন অভিযানের অন্তম প্রধান 
উদ্দেন্ত ছিল। সেন্সির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিয়ানের বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর চীনের একটি অতিশয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল । 


দুর্গম পথের . এই অভিযাত্রিগণ প্রায় ৮১০০০ মাইল পথ 


" “অতিক্রম করিয়া যখন সেন্সিতে উপস্থিত হুইল তখন যাত্রা ,. 


ঠা), 


হি 


a 


॥ 


গহাচীনের এক দশক (১৯২৭-৩৭১ 


৬১৭ 





যাহারা আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আঁর 


ছিল না।  কিয়াঙসি, কোয়ান্ট ৬, ফ্লৌয়াউসি এবং 


হুনানের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কমুযুনিষ্ঠ বাহিনীর প্রায় 
এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ।৯ 

কম্যুনিষ্টগণের এই অপসরণ নান্কিঙ সরকারের শক্তি- 
খবদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল । কোন কোন অঞ্চলের রণনায়ক 


১৯৩৪-১৯৩৫ সাল পৰ্য্যন্ত নান্কিঙ জাতীয় সরকারের আঙ্গুগত্য 


স্বীকার করেন নাই। এই সমস্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়! যখন 
কম্যুনিষ্ট বাহিনী অগ্রসর হুইতেছিল, তখন রণনাঁয়কগণ 
আত্মরক্ষার গরজে অনন্তোপায় হুইয়! নান্কিঙের সরকারী 
ঘাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাঁব্য হইয়াছিলেন | ইহারই 
ফলে ত্বাহাদ্দিগকে পরে শাঁসন এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে 
নান্কিঙও জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে 
হ্য়। ' 

এদিকে কৃষ্যুনিষ্টক্যুওমিন্টাড বিরোধে চীন যখন বিত্রত, 
তখন জাপান" দেখিল ইছাই তাঁহার চীনে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
এবং বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ | কিয়াঙসির কমুযুনিষ্টদিগকে দমন 
করিবার উদ্দেষ্ঠে ১৯৩১ সালে চিয়াং কাইশেক যখন সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিলেন, জীপান তখন মাঁঞ্চুরিয়া 
অধিকার করিয়া বসিল। চিয়াউ আশা করিয়াছিলেন যে 

-সঙ্ঘ” এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবেন । কিন্ত 
হর্বলের- পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া কোন বুদ্ধিমানই প্রবলের 
অসন্তোষ উৎপাদন করেন না । এই ক্ষেত্রেও এই নিয়মের 
অন্তথ| ঘটল নাঁ। -‘জাঁতি-সঙ্ঘ’ প্রবল জাঁপানকে খাঁটাইতে 
সাহস করিল না, নান্কিঙ সরকার মাঞ্চুরিয়ার উপর হৃত 
অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করিলেন ন|। ফলে 


জনমত সরকারের প্রতি কিছু বিরূপ হুইয়া উঠিল । 


এই সময় হইতেই চিয়াঙ কাইশেক জাতীয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর 
প্রক্তিবৃদ্ধি করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতেছিলেন | বিভিন্ন, 
প্রাদেশিক বাঁহিনীগুলি এতদিন পর্য্যন্ত স্থানীয় সৈঙ্গাধ্যক্ষগণের 
অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত । 
সৈন্তগণ মনে করিত যে স্ব স্ব প্রদেশের জন্য যুদ্ধ করিলেই 


তাঁহাদের বর্তব্য শেষ হইল । সমগ্রভাবে দেশের প্রতি তাহা. 


দের যে কোন কর্তব্য আছে তাহা তাহার! বুঝিত না । চিয়াঙ 
কাইশেক এই বিচ্ছিন্ন সামরিক শক্তিকে কেন্ত্রীয় সরকারের 
পরিচাঁলনাঁধীনে সুসংহত করিলেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাদেশিক 
ধাহিনীর সমবায়ে একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন । 
সৈন্ভগণের মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল করিরা দ্েওয়! হইল, 
দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যভার তাহাদেরই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে । 
ব্রয়োদশ শতাঁবী পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্তব্যন্ধ চীন নাগরিককে 
যুদ্ধবিদ্ধ! শিখিতে হুইত। সরকারী আঁদেশে বাধ্যতামূলক 
সামরিক শিক্ষা পুনঃপ্রবন্তিত হইল । ইউরোপীয় এবং 
আমেরিকাঁন উপদেষ্টার সহায়তায় অল্পকীলের মধ্যেই আধুনিক 


প্রথায় শিক্ষিত বিরাট একটি বাঁছিনী গড়িয়া উঠিল ৷ সামরিক 


১1 Red Star Over Chinz by Edgar Snow, 


* 0, 188-208 জব্য । 


(শি + 


প্রয়োজনে রেলপথ এবং বাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হওয়ার 
ফলে যাতায়াতের অসঙ্গুবিধা বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল। 
সৈশ্থবাহিনীর, পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ পণ্যের উৎপাঁদনের জন্য 
বিভিন্ন শ্রমশিক্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ এবং 
অশ্ঠবিধ সাহায্য করা হইতে লাগিল। 

সুসজ্জিত বিমানবহর এবং সুশিক্ষিত বৈমানিকবাহিনী 
আধুনিক সমর-যন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ । চিয়াঙ কাইশেকের 
আদেশে বিমাঁনবহরের উন্নতির জন্য একটি ত্রৈবানিকী 
পরিকল্পনা গৃহীত হইল । বিদেশ হইতে বিমান ক্রয় করিয়া 
শিক্ষিত বৈমানিক দল গড়িয়। তুলিবার ব্যবস্থা হইল। যুক্ত 
রাষ্ট্রের কর্ণেল চিনপ্ট নাঁন্কিও ' সরকারের 2 
অধ্যক্ষত] গ্রহণ করিলেন । 

চিয়াডের সমর্থকবৃন্দ বলেন যে, ভবিষ্যতে আত্তর্জাতিক . 
যুদ্ধের সময় কাঁজে লাগাইবার উদ্দেস্তেই তিনি একটি আধুনিক. 
প্রথায় শিক্ষিত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
নান্কিঙ সরকারের পরবর্তীকাঁলের কাঁধ্যকলাপ কিন্তু এই 
মতের পোষকতা করে ন] ৷. 

সমরবিভাঁগের আঁধুনিকতা সম্পাদন, সৈ্তবাহিনীর প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য বিবিধ শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন, জাতীয় 
অর্থনীতিক কাঠামোর সংস্কার, বাণিজ্য বিস্তার, বেকার- 
সমস্তার সমাধান, জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান 
এই সমস্তই সময়সাঁপেক্ষ । যুদ্ধজয়ের জন্য ইহাদের কোনটিই 
অদ্রকাঁরী নছে। চিয়াঙের সমর্থকগণ বলেন যে, সেইজন্তই 
প্রতিকূল সমালোচনা এবং জীপাঁনের তরফ হইতে পৌনঃপুনিক . 
উত্তেজনা সত্বেও তিনি জাপানের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত 
হুন নাই । তিনি নিজেও একাধিক বার বলিয়াছেন যে চীনের 


. ছুর্বলতাঁর জন্যই তিনি যুগ্ধবিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চাহেন। 


তুলনীয় £_ “We' are still a weak people and we 


dare not provoke a war. But if we are forced 
to fight; we shall not stop until the Jast man has 


fallen, or until we are" viGtorious.” অর্থাৎ, “জাতি 
হিসাবে আমরা এখনও দুৰ্ব্বল, আমরা গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ 
বাধাইতে সাহস করি না। কিন্তু যদি আমাদিগকে যুদ্ধ 
করিতেই হয়, শেষ সৈনিকটির দেহে প্রাণ থাকা অথবা জয়লাভ 
না! কর! পর্যযস্ত আঁষর! প্রতিনিবৃত্ত হইব না|!” কিন্ত একথা 
বল! সত্বেও জাতীয় দৌর্বল্যের অন্যতম প্রধান কারণ 
অস্তর্ধিরোধ দূর করিবার কোঁন চেষ্টা করা দুরের কথা, তিনি 
যে লীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিরোধ না 
মিটিয়া উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হুইয়! চলিয়াঁছিল । 

কম্যুনিষ্ট দলকে নির্পুল করিয়া ফেলিতে চিয়াঙ কাইশেকের 
চেষ্টার বিরাম ছিল না, অথচ ১৯৩৬ সালেই জাপানের সহিত 
একটা আপোষ করিবার উদ্দেষ্টে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাত 
বার আলোচনা চাঁলাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই 
আঁপোঁষের চেষ্টা! ব্যর্থ হুইয়া যাঁয়। জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের 
অনমনীয় মনোঁভাঁবই এই ব্যর্থতার ভন্ দায়ী । জাপ পররা্র- 
সচিব মিঃ ছিরোঁটা দাবি করেন যে চীন যদি তাহার ‘তিনটি 
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. নীতি’ মানিয়া লইতে রাজী হয়, আপোষ হইতে পারে। 
এই তিনটি নীতি দ্বার! 'দাঁবি করা হুইল যে-__-- 

(১) 
বেসরকারী. প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং পাশ্চান্ত্য 
শক্িপুপ্লকে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেঞ্জিত. করিবার নীতি 
পরিত্যাগ করিতে হুইবে ; ' 

- (২) মাঞ্চুক্যুও (মাঞ্চুরিয়ার জাপ-প্রদনত্ত নাম) এবং 


জিছোঁলকে স্বাধীন (1) কিন্ত জাঁপ-তাবেদার রাষ্ট্র বলিয়|. 


স্বীকার করিতে হইবে ; -এবং 

. (৩) চীনে অবস্থানকারী জাপবাঁছিনীকে ক্ষ দস 
দিগের দমনে সহযোগিত। করিতে দিতে হইবে । . 
. অত্র কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষ সত্বেও চিয়া তথা নানৃকিঙ 
সরকারের পক্ষে এই সর্তগুলি এহণ .করা সম্ভব হুইল না 
আপোঁষের যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়! গেল, তখন. আর 
কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না.যে চীন-জাঁপান সংঘর্ষ 
অনিবার্ধ্য এবং আসন্ন হইয়া! পড়িয়াছে-। . 

এদিকে দেশের জনমত দিনের পর দ্বিন নান্কিও 
সরকারের নীতির প্রতিকূল সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতে- 


ছিল । মহাচীনের ছাত্রসন্প্রদায় বরাবরই আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া . 


এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে. জাতীয় আন্দোলনের 
পুরোভাগে রহিয়াছে । ১৯৩১ 'এবং ১৯৩২ সালে ছাত্রগণ 
মাঞ্চুরিয়। এবং সাংহাইয়ের ওপর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে 
স্থানীয় প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাকে সহায়তা করিবার জন্ত দেশবাসীর 
নিকট আবেদন করিয়াছিল এবং দ্েশময় -জাঁপাঁনী .পণ্য- 
বজ্জনের . আন্দোলন গঠন করিয়! তুলিয়াছিল। তাহাদেরই 
আহ্বানে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণ নান্কিঙে 


সমবেত হুইয়া সরকারী . জাপ-তোষণ নীতির পরিবর্তন দাঁবি j 


করিলেন। ' পরারাধ্্রসচিব চাঃ সিং চিৎ ওয়াঁড একদল প্রতি-. 
নিধির প্রশ্নসমূহ্র সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম না হওয়ায় 
নিজের দপ্তরখানার মধ্যেই প্রহত হইলেন। 
ওয়াও পদত্যাগ করিলেন. ছাত্র-আন্দোলন দমন করিবার 


জন্য চিয়াঙ কাইশেক চগনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ' 


চীনের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে দেখা. 
যায় যে'১৯২৭ হুইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে নান্কিঙ জাতীয় 


সরকারের আঁদেশে ৩০০১০০০. তরুণকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা!” 


করা ইইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্রগণ 

বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবি করিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হুইবে এবং অবিলম্বে লালচীনের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেশের সমগ্র সামরিক শক্তিকে সমস্ত দেশের 
শক্ৰ জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে । 

১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে দেশে এক্য স্থাপন: 

- করিয়া জাতীয় শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার মনোভাব সমগ্র 

সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমান্দের সর্ব স্তর 

হইতেই এই দাবি উত্থাপিত হুইল | জাঁপ-মালিকগণের কাপড়ের 

- কলসমূহের সহস্র সহস্র চীন শ্রমিক ধর্মুঘট করিয়া কাজ 


বন্ধ করিল। ইহাদিগের সাহায্যের অন্ত বিশিষ্ট এবং সমতা. 


._ প্রবাসী 


চীনকে জাঁপ-বিরোধী যাবতীয় সরকারী এবং. 


ভয় পাইয়া 


"লাগিল । . 





উদ্বারনৈতিক ব্যক্তিগণের একটি কমিটি নিত হইল 1. অবিলম্বে” 
" সাঙহাইয়ে এই কমিটির সাত জন গণ্যমান্ত সদশ্তকে প্র 
করিয়া ‘চীন সাঁধারণতন্বের নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার অপরাধে’ 
অভিযুক্ত কর] হল | এদিকে স্তাশনাল স্কালভেশন এ্যাঁসো- 
শিয়েসনও ছাত্র. এবং উপরোক্ত ধর্মঘচিদিগের দাবির অনুরূপ 
দাবি উপস্থিত করিল । ক্যওমিণ্টাঙ বাঁহিনীও সরকারী নীতিতে 


ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হুইয়। পড়িতেছিল, সৈগ্ঘগণ খুব ভাল করিয়াই- 


জাঁনিত যে জাঁতির অত্তিত্ব, স্বার্য এবং মধ্যাঁদা রক্ষা করাই 
ফৈষ্যবাহিনীর প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য, ফলে কয়ানিষ্টগণের- 
সহিত সংঘর্ষের সময় ক্যওমিণ্টাঙ সৈন্যদল সাহে যুদ্ধ 
করিত নাঁ। কখনও তাঁহারা দলে দলে .কয়যুনি্থণের সহিত 


প্রাণপণে জয়লাভের চেষ্টা করিত। ১৯৩৩ সাল হইতে 
আর্য করিয়া জেনারেল ফেঙ ইউ সিয়াঙ, জেনারেল ফ্যাঙ 
চেন্‌ উ এবং জেনারেল চি হুড চাণের নেতৃত্বে চাহার প্রদেশে 
অবস্থিত সৈন্যবাহিনী নান্কিঙ হইতে আদেশের অপেক্ষায় না 
থাকিয়! জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই অপরাধে 
জেনারেল চি ক্যুওমিণ্টাঙ' সৈন্কের হাতে প্রাণ হারাইলেন। 
জেনারেল ফ্যাঁঙ প্রাণভয়ে. দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন'। 
১৯৩৪-৩৫ সালে কয়্যুনিষ্গণের ‘লং মার্চের সময় তাহার! 
চীনের জাতীয়তার নবমন্ত্রঁ-“চীনের অধিবাসিগণের পরস্পরের 


সহিত যুদ্ধ করা অবিধেয়’, “জাঁপানকে প্রতিরোধ কর? 


প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন | এই প্রচার একেবারে নিরর্থক 
হয় নাই । | 


- আধুনিক চীনের ইতিহাসে: ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীর 
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‘যোগদান করিত।: কিন্ত জাঁপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহারা : 


বর । পিতার. অপঘাত-স্ৃত্যুর. পর চ্যা সো লিনের পুত্র 


চ্যাঙ সুয়ে লিয়াঙ. মাঁঞ্চুরিয়ায় . বর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন । 


আমরা পূর্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি । নান্কিণ্েের আগত্য - 


স্বীকার করিবাঁর-পর তাঁহাকে চীন সাধারণতন্ত্রের উত্তর-পূর্ব - 


সীমাস্ত প্রদেশের সৈন্তাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল । চ্যাঁঙের 
সৈন্গগণের অধিকাংশই মাঞুরিয়াবাসী ছিল। জাপান কর্তৃক 
১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া-গ্রাসের পর হইতে তাহার! স্বদেশের 


_ মুক্তিসাধনের জন্য উৎসুক হইয়| উঠিয়াছিল। কিন্তু নান্কিও- 


সরকার তাহাদিগকে জাঁপানের্‌. বিরুদ্ধে নিয়োজিত ন] করিয়া 
কয়্যুনিধ দমনে নিয়োধ্রিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 


চ্যাঙের অধীনস্থ সৈশ্তবাহিনীর মধ্যে তীত্র অসস্তোষের সার 


হয়। এদিকে কয়ান্গণের সংস্পর্শে আসিয়া! চ্যাঙের 
সৈন্যদল ক্রমশঃ সাম্যবাদী ভাবধার।র সহিত- পরিচিত' হইতে 


চ্যাঙের বাহিনীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হইতে থাকে”। 
চ্যাঙের সৈম্তগথ. দেখিল যে সাম্যবাদিগণ রক্তপিপান্ু হিংস্র 


দশ মাত্র নহে। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিমভার কুস্প্ট ছাপ. 


রহিয়াছে এবং ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা 
চীনের স্বার্থকেই তাঁহার! বড় মনে করে । 
এদিকে ' ১৯৩০-৩১ সাল হইতে কয়ুনিষ্গণ পুরাতন নীতি 


ft 


1 


তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহার অস্তনিহিত শক্তি 
এবং সৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কষ্যুনিষ্ট এবং 


ক 
টা পিসি 








“পরিত্যাগ করিয়া অভিনব নীতি এবং কৌশলের সাহায্যে 

তদের আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টা কর্ধরতেছিলেন । 

৭১৯৩০ সালের পূর্বে চীনের কয়ানিষ্টগণ মনে করিতেন যে 

* গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায় হুইতে খুব তাড়াতাড়ি সমাজ- 

_ তান্তিক, বিপ্লবের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যাঁয় এবং চীনে 

ইতি ধাই সেই _অৰস্থান্তর আরম্ভ ক গিয়াছে । শিল্পের 
তাক 









য় ই: ১৯৩০-৩১ Rt পৰ্য্যন্ত কৰুন 
দল এবং _বিৱশালী সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত 








পা, ন কর্তৃক রি অধিকৃত রর পর ইহার 
বিদ্বেষ জাপান বিদ্বেষে, পরিণত হইয়াছিল । 
ময় জাঁপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত 
সথ্যওমিন্টাও সরকারের পতাকাতলে 






. কমুানিষ্ঠগণ তখন দেশের কেন্দ্রস্থল হইতে সুর সীমান্তে সরিয়া 
যাওয়ার ফলে এক হিসাবে পূর্ধাপেক্ষা দুর্বল হুইয়! পড়িয়া- 
ছেন । ভাহাদিগের পক্ষে সমগ্র দেশের রাইক্ষমতা হস্তগত কর! 
রি কোন ক্রমেই স্তব ছিল না। পক্ষান্তরে জাপান 
al আক্রমণ করিলে ডাঁহাদিগেরই আক্রমণের প্রাথমিক 
বেগ প্রতিহত করিতে হইত। 
চাঙ হুয়ে লিয়াত্রে বাহিনী পেন্সি এবং কান্স্ প্রদেশের 
কয়ানিইদিগকে চতুষ্ছিক হইতে অবরোধ করিয়] রাঁধিয়াছিল । 
অবরোধকা'রী বাহিনী অবরুত্ধগণের প্রতি অনুকুল মনোভাব 
পোষণ করিত। স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও 
| গিত [নাজিল I য় বাহিনীর পে সৈন্তাব্যক্ষ- 




















sf ib উ্তর-টীনের সিম নগরে গেলেন। সিয়ানে 
Fo বার পরই কয়েক দিনের সন্ত তিনি শহরতলীতে চলিয়া 










উদ্দেশ্য কি। অসাধারণ প্রতাং পন্নমতিত্ব বলে খিড়কির দরজা 
f করিয়! 1 তিনি নিকটবস্তী গ্যাক i ছিলে’ 





4. টি 


মহাচীনের এক দশক (১৯২৭-৩৭) 





এই সময় চিয়াঙের সহিত কমুনিষ্টগণের এই মরে এক. চুক্তি 


ক্ষুদ্র: ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত করিবে। জাপ যুদ্ধকালে দেখ], 


; শুনিতে রত কতকগুলি, লোক হল! করিতে রায়কে 
বাঁড়ীর ভিতর চুকিয়া পড়িল। চিয়া বুঝিলেন' ইহাদের . 


| অন্ত সিয়ানের ঘটনার কয়েক মাত 
ন বিরুকে পূর্ণোজমে যুক্ত আঁরস্ত করি 


৬১৯ 








সেনানী তাহার সহগামী হইয়াছিলেন, তীহারাঁও অনেকেই 
বন্দী হইলেন । চ্যাডের আদেশেই চিয়াঃকে বন্দী কর। 
হইয়াছিল । চ্যাঙ দাবি করিলেন যে, চিয়াঙ কাইশেককে 

(১) কয়্যনিষ্ট বিরোধিতা পরিত্যাগ করিতে হইরে । 

(২) নান্কিঙ জাতীয় সরকাঁরকে নুতন করিয়া গঠন ৪ 
করিতে হইবে ; এবং ্ 

(৩) জাপ আক্রমণ টতিাহার॥ জন্য উপযুক্ত বব 
অবলম্বন করিতে হইবে । | 

চ্যাঙের ফাঁবি মানিয়] লওয়া দুরের কথা, চিয়া তাহার. 
সহিত দেখ! করাও বন্ধ করিয়া দিলেন । স্বামী বিপন্ন হইয়া- 
ছেন এই সংবাদ পাইয়া মাদাম চিয়াঙ কাইশেক বন্ধুবান্ধব টা 
এবং আত্মীয়স্বজনের নিষেধ অগ্রাহ করিয়! নান্কিঙ হইতে 
বিমানযোগে সিয়ানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর 
যে বিশদ আলাপ-আলোচনা চলে, তাহাতে. কযানিষ্গাণের বি 
পক্ষ হইতে চৌ এন্লাই চিয়াছের মুক্তি দাবি করিলেন। : 

চিয়াঙ মুক্তিলাভ করিলেন এবং সন্্রীক বিমানযোগে 7 
নান্কিঙে প্রত্যাবর্তন করিলেন । বলা বাল্য চিয়াঙডের মুক্তির ক 
পর্বে চ্যাঙ এবং চিয়াঙের মধ্যে একটা আপোষ হইয়াছিল। . 
চ্যাঙের পক্ষ হইতে একটি বিরৃতি প্রকাশিত ইল। এই 5 
বিবৃতিতে ছাত্র-সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণের এবং স্যাশনাল 
স্তালভেশন এসোসিয়েশনের দাবি সমধিত হুইল 1. 
গুলি নিয়ে দেওয়! হইল 

(১) জাপানের ঘিরে ঘোষণা করিতে হইবে ॥ 

(২) গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে ; টি 

(৩) জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদিগের ইজি দিতে 
হইবে ; এবং 
(৪) চীনের অধিবাপীদিগের - পৌর স্বাধীনতা স্বীকার 
করিতে হইবে । 

চিয়াঙ কাইশেককে এই দাবিগ্চলি মানিয়া লইতে হল 








হয় যে, কয়্যুনিষ্ঠগণ জাঁপ-বাহিনীর পশ্চাদৃভাগে সং খাম হা 
চালাইবে এবং ক্লুষকগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগ্রামশীল 


গেল যে জাপানীরা যতই চীনের অভান্তরে প্রবেশ করিতে 
লাগিল, কয়্যুনিষ্াণ ততই বেশী করিয়া ছড়াইয়! পড়িয়া 
বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে 
সংগঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল । মহাচীনের একটি বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল আজ কম্যুনিষ্টগণের অধীনে থাকিবার ইহাই মূল কারণ। টা 

চিয়াঙ-কয়ানিষট চুক্তির পর কম্যনিষ্টগণ ভূষ্বামী এবং বিভ্তবান্ 
সম্প্রদায়ের ভূমি ও বিস্ত বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি পরিত্যাগ... 
করিলেন। সাময়িকভাবে হইলেও সমগ্র চীন এত দিনে 





শ্রক্যবন্ধ হইল। জাপানের দীর্ঘকাল ঘোষিত অনায়াসে চীন. ০ 
জয়ের আশার মূলে কুঠারাঁধাত, করা হইল। এ 








যাহাতে চীনের শক্তিবর্ধনে নিয়োজিত হইং 





এবার কলিকাত!| বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে প্রথিতযশা গল্প ও 
উপন্থাস লেখিকা প্রীযুক্তা শাস্তা দেবী এবং শ্রীযুক্ত! সীতা দেবী 
যথাক্রমে ভূবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৪৭) এবং 
লীলা-প্রাইজ ( ১৯৪৮ ) লাভ” করিয়াছেন । ইহারা উভয়েই 
প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরলোকগত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্ত|। 


প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের কন্ঠা কুমারী 
বাসনা সেন এবার কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে সংস্কৃত 
বিভাগে বেদাস্তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 





কুমারী বাসন! সেন 


শ্রীগোপাললাল দে, এম-এ 


বর্তমান কালে আমাদের দেশে যে য সকল প্রধান প্রধান ভাব, 
অতিশয় প্রকট হইয়! প্রতিনিয়ত আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্ময়ের 
উদ্রেক করিতেছে, তাছাদের মধ্যে “ব্যক্তিস্বাতন্ত্য’, “সর্ব 
প্রকারের বন্ধন হইতে মুক্তি” স্বজাতি প্রেম’, স্বাদেশিকতা’, 
“অহিংসা”, “সত্যাগ্রহ" প্রভৃতি সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্র- 
নাথের “গোরা” উপন্তাসটিতে . এই আধুনিক ভাবধারা 
সমূহের কি পরিচয় পাঁওয়া যায় দেখা যাক।. “গোরা” 
রবীন্দ্রনান্থর বৃহত্তম উপন্তাস। ইহা ১৩১৪ সালের ভাদ্র 
মাস হইতে -১৩১৬ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত “প্রবাসী” পত্রিকাঁতে 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থে 
নিবদ্ধ ভাবগুন্ধি চল্লিশ বংসরেরও অধিক কাঁলের পুরাঁতন। 
গোরা ও বিনয় ছুই বন্ধু। কালেজে পাঁস কর! যখন 
একটাও আর বাঁকী রহিল না তখন তাঁহারা এক “হিন্দু 
হিতৈষী সভা’ করিয়া.বসিল। আমর! পরে দেখিতে পাঁইব, 
এই ছিন্দ’ শব্দ কোনও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যবহৃত 
হয় নাই। সভার যে সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন ; 
তাহাঁকে আঁত্ীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাঁকে। বিনয় সে সভার 
সেক্রেটারি | গোরা অত্যুগ্র ও উৎকট স্বদ্েশীভাবাপন্ন । তাঁহার 
স্বদেশপ্রেম আপাতদৃষ্টিতে দেখায় অনেকটা গোৌঁড়ামির মত 
কিন্তু জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির অল্পতাঁয়, চিন্তার দীনতায় সঞ্জাত 
যে গৌঁড়ামি, সে গোড়ামি গোরার নয় । উচ্চতম পাশ্চাত্ত্য 
শিক্ষার যে বিপুল প্রভাব শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমে 


. অনুপ্রাণিত ও স্বাজাত্যাভিমানে গবিরিত করিয়া ভোলে গোরার 


সেই ধরণের দেশপ্রেম । স্বরাজ ব্যতীত জীবন ছুঃসহ” ; যাহার! 

এই কথা বলিয়! উচ্চপদ, রাঁজসম্পদ. এমন কি জীবন পর্য্যন্ত 

বিসর্জন দিয়াছেন, গোরা তাহাদের সগোত্র । ৃ্‌ 
হিন্দু জাতির বহুবিধ দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি এই যে 


এতাঁবৎকাঁল ধাঁছারা হিন্দু জাতির কোনও সংস্কার করিতে 


প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পূর্ববাহ্েই আপনাকে 
হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইয়া কাজ আরম্ত 
করিয়াছেন | হিন্দুসমাঁজও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বীয় গণ্ডীর 


. বহিভূর্তি করিয়া দিয়া তাঁহাদের বিজাতীয় প্রভাব হইতে নিজ 


দেহকে রি ক্ত রাখিতে চাঁহিয়াছে। ফলে শী টানে 


2 টে, ৯5) 
৩ - “গোরটর ভাবের আধুনিকতা ২৫ ৩ 


০৫ 

_ আশানুরূপ উপকার করিতে পারেন নাই, আবার অপর দিকে 
প্রচুর শক্তি সত্বেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য হাঁরাইয়| যেন কতকটা 
শ্লান-হুইয়া গিয়াছেন। ব্রাক্ষসমাজের প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে এই 
কথা খাটে । এবিষয়ে গোঁরার জবানীতে রবীন্দ্রনাথ যাহ] 


বলিয়াছেন তাহা গভীর অর্থপূর্ণ । নব যৌবনের জোয়ারের 


মুখে গোর! ত্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলিতেছে,. “ত্রাহ্ম হয়ে 
বাহাছরী করবার সখ যাঁদের আছে অ্রান্মর! তাঁদের সব 
কাঁজেই ভুল বুঝে মিন্দে করবে, এইটুকু তাঁদের সহ করতেই 
হবে। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলে! 
শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা.” দোষযুক্ত জীনিয়াও 
দেশের আঁচারবিচাঁর সম্বন্ধে গোর] বড় সতর্ক ; সে বলে, 
‘কোন ছুঁতোয় সুচ্যগ্র ভূমি ছাড়তে আঁরস্ত করলে শেষ কালে 


কিছুই বাকী থাকবে ন!’ উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে গোরা বলে, 


‘এখন আমাদের একমাত্র কাঁজ এই যে যা-কিছু স্বদেশের, 
তাঁরই প্রতি সক্ষোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধ! প্রকাশ করে 
দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়]। 
দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি” গোরার বজ্ঞকণ্ঠে 
একথাও ধ্বনিত হুইয়া ওঠে, ‘আমার আপন দেশকে 
বিদেশির আদালতে আসামীর মত খাঁড়া করিয়া বিদ্রেশীর 
আইন মতে বিচার করিতে আমি দ্বিবই না । 'বিলাঁতের 
আদর্শের সঙ্গে খু'টিয়া খুণ্টিয়া মিল করিয়া" আমরা লক্জাঁও 
পাইব না, .গৌরবও বোধ করিব না।--*দেশের যাহা কিছু 
তাঁহার সমস্তই সবলে ও সগর্ধে মাথায় করিয়া লইয়! দেশকে 
ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব” “আমরা ভাল 
কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাঁহা লইয়! জবাবদিহি কারও কাছে 


করিতে চাই নাঁ-কেবল আমর! ষোল আঁন| অন্থভব করিতে 


চাই যে আমরা আমরাই” গোরার স্বজীতিপ্রেম কোন্‌ 
ধরণের এই কথাগুলি তাঁহার পরিচায়ক | ্‌ 
এই ভাবের প্রণৌদ্দনেই তখনকার সেই নিরাকার 


উপাসনার জয়যাঁত্রার দিনেও গোর! সাকার উপাসনা সম্বন্ধে . 


আলোচনা প্রসঙ্গে বরদাসুন্দরীকে বলিতেছে, “আকার 
80888 রি অশ্রদ্ধী করব আমার মনে এমন 





বাসন্তী ঘৃত 


2 বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 
টনি বাসন্তী যি ফোনি-লবিবি, লা . 


্ি রাড রর ইল ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 
ওপ্রসঞলাএ্ শাল এরও ভন্্দ্তন্ 


পোঃ বন্প ও ১ ইসি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_৭. 
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প্রবাসী | 7. ১৩৫৪ ২ 


৬২২ 
রি 





কুসংক্কার-নেই 1** 
“অস্ত না থাকলে যে-প্রকাঁশই হয় ন! ৷ অনভ্ত আপনাকে প্রকাশ 
করবার জন্ঠই অন্তকে আশ্রয় করেছেন-_নইলে তাঁর প্রকাশ _ 
কোথায়? যাঁর প্রকাশ নেই, তাঁর সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের 
মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ 
‘নিরাকাঁরই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হ'ত তবে আঁকার কোথাও 
স্থান পেত না? 
-- গোরা বলিতে চায়, নিরাকার ও সাঁকাঁর একই মুদ্রার 
যেন ছুইটি দিক। 
সাকার-নিরাকা'রবাঁদ সম্পর্কিত এই সকল তর্কাতর্কির উর্দ্ধে 
উদার রবীন্দ্রনাথকে বোঁঝ| যায় পরেশ বাবুর স্বল্প কথায়, 


“মতামত কিছুই নয়, অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণতা, স্তব্ধতা ও . 
প্রাপ্তির মধ্যে যেটা ' 


আত্মপ্রসাঁদ ইহাই সকলের চেরে দুর্লভ |. 
সত্য সেইটাই আঁসল 1 | 


ভারতের এই অতি-প্রাচীন আধ্যাত্বিক আদর্শটি পাশ্চাত্য 


প্রভাবিত: ভাঁরতবাসী যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল, আধুনিক 
কালে আবার যেন তাহা ভারতীয় “মনে স্থান লাভ করিতেছে। 
চগ্লি্-বৎসর ' পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সহিত এই ভাঁবটি 
প্রচার করিয়] গিয়াছেন। : 

- একদ! আলোচনা কাঁলে সুচরিতার প্রাণে গোরার. নিয়. 


লিখিত কথাগুলি গভীর সাড়া জাগাইয়াছিল, “আপনারা যাদের 








'আকারের রহ্গ্ত কে ভেদ করতে পেরেছে % 


না? 
"ইদানীং জাতীয় সরকার প্রদেশের শাসনকর্তী, 


.- করিয়া, 


অশিক্ষিত বলেন, আঁমি তাঁদেরই দে আপনার! যাকে , 


কুসংস্কার বল্লেন আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আক্ষ 


দেশকে ভাঁলবাঁসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক 'জায়গাঁয় 


এসে দাঁড়াতে পারবেন: ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে . 


দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ করতে পারব না।”' হাঁরাঁণ 
বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথাগুপি উচ্চারিত হইয়াছিল । 
হাঁরাগ বাবু সংশোধনের কথা বলিলে গোরা! গৰ্জ্জিয়া উঠিয়া 
কহিল, “সংশোধন 1 সংশোধন টের পরের কথা । সংশোধনের 
চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা | আগে আমরা এক হব, 
তা হলেই সংশোধন ' ভিতর. থেকে আপনিই হবে 1**আমি 
কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারও থেকে.পৃথক হব না, এই 
আমার সকলের চেয়ে বড় আঁকাজ্কী |? ১ 
ভাঁরতের শ্রেষ্ঠ মহাঁপুরুষদের যিনি একজন, তিনি এক" দিন 
গৌরার মুখে নিজের আকাজ্ষী এমনি ভাঁবে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । গাক্বীজীর হরিজন-আন্দোঁলনেত্ত bt যেন 
এইখানেই নিহিত আঁছে। 
- বিনয় বলিয়াছে, “আমার' বন্ধ গোর! ভারতবর্ষের ডং 
2৮287 প্রকাশরূপে আবিভূ্তি হয়েছে!” $ 
কবির সেই ভাঁবরূপের, মূর্ত বিকাঁশ কি গান্ধী? না 
জবা্রলাল? না সুভাষচন্দ্র ? "অথবা এরা সকলেই? - 
বিনয়; ললিতা, সুচরিতা এবং পরেশবাবু এর] তিনজনেই 
ব্যক্তিষ্বাতস্ত্োর মূর্ত বিগ্রহ | ব্যক্তিষাতক্ত্্ের জন্যই বিনয় পরম 


বন্ধু গোরাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্ধত আর ললিতা! এবং" 


পরেশ গৃহ-ও সমাজ ছাঁড়িতে বদ্ধপরিকর । 
সমাজ্র-জীবনে নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ার কুফল 


সম্বন্ধে বিনয় বলিতেছে, “আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা" 


গুরুতর অসন্পূর্ণতা আছে। আমরা ভাঁরতবর্ধকে আধখানা 


" করে দেখি ৷’ ‘আমরা ভাঁরতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই 


দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখি না৷? “মেয়েরা প্রচ্ছন্ন 
থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাঁছে৷ অর্ধ সত্য হয়ে 
আছে-_আমাঁদের হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ শক্তি দিতে পারছে 
কবি-কথিত সেই অভাব আজ পূরণ হইতে চলিয়াছে। 


গণপরিষদের সভ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলাদের নিযুক্ত 
করিয়াছেন। I 


গোরা রা ভ্রমণে বাহির হুইয়াছে। '« 


আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল 1 


চরঘোঁষপুরে নীলকুঠির সাঁহেবেরা নিরীহ গ্রামবাসী চাষী- 


দের উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাঁহারা অধিকাংশই 
মুসলমান । তাঁহার প্রতীকারার্থ ম্যাজিধেঁটের নিকট নিক্ষল 


বেন করিয়া: অবশেষে গোরা - খলিল, “জমি এঁর 


রাষ্্রদূতি, ৷ 


সমস্ত বন্ধন'ছেদন. 
*খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া - পড়িবাঁর একটা প্রবল, 


$1 


-ঠ) 


*লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের রি দীড়াবার জন্যে 
উসাহিত করব ?. 

চষ্পারণে ও বারদৌলি তালুকে এই কৃষক-সত্যাএ্হের 

বিকশিত রূপ আমরা দেখিয়াছি । 

উপরোক্ত .চরঘোষপুরের ঘটনার পরে আমরা গোঁরাঁকে 
হাজতে দেখিতে পাই । কয়েকজন ছাত্রের-সহিত, সে গ্রেপ্তার 
হইয়াছে, পর দিন ম্যাজিধেেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই 
তাহার. বিচার হইবে । জামিনে, খালাসের প্রস্তাবে গোরা 
বলিল, “না, আমি উকীলও রাখব না, আমাকে জামিনে 
খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না ।' “দৈবাঁৎ আমার টাকা 
আছে আর বন্ধু আছে বলেই হাজিত আর হাতকড়ি থেকে 
আমি খালাস পাব সে আমি চাই না ।” “বিচারে যদি উকীলের 
সাহাষ্যেঞ্ধ প্রয়োজন থাকে ত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন 
নিজের উকীলু নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? একি প্রন্গার 
সঙ্গে শক্রত।? একি রকমের রাজ্রধর্্ম ? “কোন চেষ্টা 
না করে যে গতি হতে পারে আমার সেই গতিই হোক্‌। 
এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আঁমারও সেই গতি !? 

সুতরাং দেখ! যায় বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন না করার 


. নীতির কথা৷ গোরার প্রযুখাৎ রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আমাদের 


শুনাইয়াছেন | 
বাহির হইতে খাদি দিতে চাঁছিলে গোরা বলিল, 
“বাইরে থেকে আমি কিছুই চাই ন! ৷ হাজতে সকলের ভাগ্যে 
যা জোটে আমি তাঁর চেয়ে কিছু বেশী চাই নে 

জেল হইতে গোর! মাকে পত্র লিখিয়াছে, “কারাবাঁসে 
তোমার গোরার লেশমীত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না! 
“আরও অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়! থাকে, 
একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দ্ড়াইবার ইচ্ছা 
হইয়াছে । “আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি । আমার 
মনে কোন কষ্ট নাই, কাহারও উপরে রাগ নাই। জেলে 
আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম | ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ 
করি সে কষ্ট ত কষ্টই নয়। জেলের আশ্রয়. আজ আমি 
ইচ্ছ! করিয়াই গ্রহণ করিব 1” - 

আরও লিখিয়াছে, আরাম ও সম্মানকে ধিদ্ধার দিয়া, 
মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহিত করিয়া বাহির হইব, 
মা তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো ।? 

স্বেচ্ছাঁয় কারাবরণ করায় যে কত আনন্দ গোরাঁর চিঠিতে 


রবীন্দ্রনাথ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । 


* একথা গোরাঁও লিখিয়াছিল, তোমার দুঃখই আমার দণ্ড, 
আমাকে আর কোন দণ্ড ম্যাজিপ্রেটের দিবার সাধ্য নাই ৷? 
তাহার বিরুদ্ধে গোরার ক্রোধ বা বিদ্বেষ ছিল না । ইহাই 
তো পরিপূর্ণ অহিংস নীতি। 


গোঁরা উপন্তাসকে: সত্যাগ্রহ নীতির ভাঁয়স্বরপ বলা চলে । : 


৭, 2 গ্রন্থের সকল পাত্র-পাত্রীই নিজ নিজ ধারণ! অন্থযায়ী 


৬২৩ 


অত্যাগ্রহ্র পথে চলিয়াছেন । ললিতা, সুচরিতা, বিনয়. সত্যা- 
এহী ; বরদান্ন্দরী নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে সত্যপথে চলিতে চেষ্টিত' 
আছেন, হ্রিমোহিনী :নিজ শিক্ষাঁপংক্কার অনুযায়ী সত্যকে 
আশ্রয় করিয়া অকুলে ভাসিয়াছেন, ক্ৃষ্ণদয়াল নিজ সাধনাশ্রমে 
রুদ্ধকক্ষে _নাঁনা . যাগযোগের সাঁহ্ঃয্যে সত্যলাভের নব 


নব পর্বীক্ষণে রত আছেন, অধিনাশকে মূঢ় বলা যায় 


কিন্তু সত্যান্থঘরণ বিষয়ে তাহাকে কপট বল! চলে 
না; আর গোরার অন্তরে সত্য আপনার পরিপূর্ণ বিকাশের 
পৃর্বযুহূর্তে প্রলয় মন্থন আরম্ভ করিয়াছে ।. তাই বিনয় 
লক্ষ্য করে, “সত্যের বাঁহকদের, বাক্যে মনে ও কর্মে 
যে একটি সহজ্ব ও. সরল শান্তি থাকা উচিত তাহ! গোরার . 
নাই।” কিন্ত তাঁহার পূর্ণ আবির্ভাবের আর বিলম্বও নাই; 
অচিরেই সে যখন আসিয়| পড়িল তখনই পরিপূর্ণতার অতল 
প্রশান্তির মধ্যে আখ্যায়িকারও যবনিক! পড়িল। 

পূর্বাপর সত্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখা যায় আনন্দময়ী এবং 
পরেশবাবু এই ছুইট চরিত্রে। গোরাকে যেদিন হইতে 
আনন্দময়ী কোলে তুলিয়] লইয়াছেন দেই দিন হইতেই তিনি 
সকল সংস্কারের উদ্দে উঠির! একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া 
আছেন; সে সত্য দেশকাল এবং বিশেষ সমাজ্রবন্ধনের 
গণভীর দ্বার! অবচ্ছিন্ন নয়। পুত্র ও পুত্রবধূ তাহাকে দূরে সরাইয়া 


রাঁখে। স্বামী তাহাকে স্পর্শ করেন না, এমন কি গোরাঁও 


তাহার ছোঁয়া! খাইতে দ্বিধা বোধ করে। আনন্দময়ী হাসিমুখে 
সকলই উপেক্ষা করিয়াছেন, ধরিয়া আছেন শুধু সত্যকে, 
অথচ এমনি গোপনে যে পৃথিবীর কেহ্‌ তাহা জানিতে পারে 
নাঃ তাহার আচারকে অনাচার এবং আচরণকে kd মনে 
করিয়া করুণা করে। . 

আর পরেশবাবু ? তিনি বলেন, ‘আমি ঈশ্বরের কাছে 
সর্বদাই এই প্রার্থনা করি যে ত্রান্মের সভাতেই হোক আর 
হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্ধত্রই নত শিরে 
অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি--বাইরের 


কোন বাধা আমাকে যেন আটক. করে না রাখতে পারে 1১ 





পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্র চক্রবর্তী সঙ্কলিত 


অীত্রচ<তী.)॥০ ৱ্ৰান্ধ্য| 1০ 


ভক্তি ভীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত 


ভ্রীশ্রীমনসপুজা-ও কথা-_ 1০ 
্রী্রীম্গলচণ্ডীপুজা ও কথ।--%১০ কলির দধীচি 
শ্ীপ্ীপ্মমীপুজ। ও কথা ১০ মহাত্মা গাঁধী 


শ্রীত্রীসভ্যনারারণপু গা ও কথা--%১০ এক টাকা 
দ্রীস্ীশনিপুজা ও কথ। ৭/১০ 


প্রাপ্তিস্থান_শ্রীগুরু লাইব্রেরী, মহেশ লাঈব্রেগী প্রভৃতি এবং" 
প্রকাশকের নিকট--১২*২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 








‘পরেশবাঁবু' চষ্ষিত্রটির প্রতি বিদ্ধ সমাঁলোচকগণও সুবিচার 
করেন নাই। ডক্টর সুবোধকুমাঁর সেনগুপ্ত বলিয়াছেন 
পরেশবাবু আদর্শ কাঠের পুতুল ; দুর্বল চিত্ত পরেশবাবুর 
বক্তৃতা জায়গ] জুড়িয়াছে, পরেশবাঁবু বুঝেন নাই সত্য কোন 
চরম স্থাবর বস্ত নয়, তা একান্ত ভাবে গতিশীল । 

কিন্ত উপরে উদ্ধৃত .পরেশবাবুর নিজের উক্তি তো এই 
মত সমর্থন করে না। 

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরেশবাবুর সম্বন্ধে কিঃ 
অবিচাঁর করিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন যে, মান্থষের মানসিক 


নমনীয়তাঁর বিচারে পরেশবাবু অস্বাভাবিক, অতিশয় ভাল 


. অন্ততঃ মানসিক কোন্‌ ভাঙ্গাচোঁরার বিবর্তন পথে তিনি এ 

অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদিগকে দেখানো হয় 

নাই। 

কিন্ত মনে রাখা উচিত, আমরা পরেশবাবুকে দেখিতেছি 
তাহার জীবনসায়াহে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অসংখ্য ভাঙ্কা- 

চোরাঁর পথে তিনি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন । 

আর অস্বাভাবিক যদি হুয়ও, তবু তাহার চরিত্র অসম্ভব নয়, 


সামি 





চাবি ভরি মা ভার চিত 


১৩৫৪ . 2: 
€ 


ছায়াপাতও হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা গান্ধীর ঈউই , 


পরেশবাবু আছ্ত্ত সত্যাগ্রহী। 
অনেকটা নিক্কিয় ও দ্রষ্টা মাত্র । 

সর্বশেষে আসে গোরাঁর সেই জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কথা । 

গোরা বলিয়াছে, “্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সন্মুখে 
এমনি সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রত্যক্ষগোঁচর হবে সেদিন আমারও 
আর রক্ষা নাই--সেদিন সে আমার সমস্তই আকর্ষণ করে 
নিতে পারবে ; স্বদেশের সেই সত্য মৃত্তি যেকি আশ্চর্য্য 
অপরূপ, কি সুনিশ্চিত সুগোঁচর, তাঁর আনন্দ তার বেদনা! যে 
কি প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্তার স্রোতের মত মৃত্যুকে এক মুহূর্তে 
লঙ্ঘন করে যায় তা আজ তোমার কথা গুনে অমধ অহ 
করতে পারছি ৷? 


পড়িতে পড়িতে মনে হয় চল্লিশ বৎসর, পূর্বে গোরার 


" মুখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন ভাঁহারই প্রতিধ্বনি 


উঠিয়াছিল তিন বৎসর পূর্বে ত্রন্মের অবগ্যপরান্তে-_নেতাজী 
সুভাষচন্ত বন্ুর মুখে । 





২ 
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নেটাজীর অনুগর্ £_ 


বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত, ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার “ও” মার্কা সতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়ৌজন। আজকাল 
ংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” স্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হুইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোঁকবাঁবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্রীস্থভাঁষচন্দ্র বসু 


তফাৎ শুধুঁ-পরেশবাধু 


007 
ধর শি রবে 


i 


" শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী শ্্ীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
'কলিত। বুকল্যাও লিমিটেড,  ১নং শঙ্কর ঘোঁধের লেন, কলিকাতা 
রাজি ই, ১৯০ পৃষ্ঠা! মূল্য তিন টাকা। k 
“কীর্ভিমানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তীর কীর্তি, আর কিছু ন! জানলেও আমাদের 
বশেষ ক্ষতি হয় নী কিন্তু কীর্তিই সমগ্র পরিচয় নয়, তার আকৃতি 
প্রকৃতি পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতিও লোকে জানতে চায় । বিশেষত যিনি 
ঈনপ্রিয় গল্পলেখক এবং বিচিত্র চরিতাঁবলীর অষ্টা, তিনি স্বয়ং কি রকম 
স সম্বন্ধে লোকের কৌতুহলের অন্ত থাকে না। 
| মৃত, ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় ভার চিঠিপত্র । 
' চন্দ্রের পত্রাবলী’ তীর গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক । এই চিঠিগুলির 
{ ভাগ তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বস্ত জনকে লিখেছিলেন, ভবিষ্যতে ছাঁপা 
এমন চিন্তা তীর মনে ছিল না.। সতর্কভাবে লেখা না হলেও . এগুলি 
বিশিষ্ট প্রষ্ভিভার মণ্ডিত । এই সংকলনে আমরা! যে ব্যক্তির পরিচয় 
হি তিনি সরল, বন্ধুবংসল, স্নেহাকাঙ্দী,, একটু, অভিমানী, বিনয়ী ও 
[ারিহাসপ্রিয়। তিনি খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করেন, তীক্ষ বিদ্রপ 
রেন, পরের দুঃখে কাতর হন, বাড়ির পশুপক্ষীর মৃত্যুও সইতে পারেন না। 
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প্রায় অস্থথে ভোগেন, ছবি আঁকেন, বিস্তর বই পড়েন, হার্বার্ট স্পেনসারের 
দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা! করেন, 'আবগারী ব্যাটাদের হার 
মানিয়েছিলাম' ব'লে গর্ব করেন, কারও কাছে অপরাধ করেছেন মনে 
করলে অনংকোচে মীর্জনা চান। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ৪9১০৪ 
বোঝেন, কারও চেয়ে কম বোঝেন ব'লে মনে করেন না; শুধু গল্প নয়, 
সকল বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখতে পারেন, কেবল পদ্য পারেন না। 
আবার লিখেছেন-_আমার বাঙলা ভাষার উপর দখল নেই বললেই চলে, 
শব্দসঞ্চয় -খুব কম, কাজেই আমার লেখা সরল হয়; আমার পক্ষে শক্ত 
ক'রে লেখাই অসম্ভব 1, কয়েক জন ছাড়া উচ্চশিক্ষিতা_-মহিলাদের 
উপর তীর শ্রদ্ধা নেই। তার ধারণ মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনর আনাই 
কুরূপা, কেবল সাবান পাউডার আর জীমা-কাপড়ের দ্বারা আর নাকী 
খোঁনা গলায় কথা কয়ে বত দূর চলে ।" 

শরৎ চন্দ্রের অনুরাগী মাত্রেই এই পত্রাবলী উপভোগ করবেন এবং 
সংকলনের জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাঁবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন ।” 


রাজশেখর বসু 


. তন্ুদ্বেহের পেলব কোমলুতা ও লাবণ্যমণ্তিত সৌন্দর্য্য 
স্থযমা প্রকৃতির দুর্লভ দান-। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য- 
বস্তু রূপের এই এশ্বধ্য । 'প্রাক্বৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ লম্পদ দুন'ভ ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো’র সযত্বে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । 


ক BES ৮ 9658 


CEE 2০৮ ০ HOUT 
পাহ তর? কনক রর 


২ 


৯২৯২১ 


২৬ রি - প্রবাসী | LL ১৩৫ 





দী-গৌসাই ও আরে। গল্প--এরহরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিতে পারে। লেখক ভারতের অতীত ইতিহাসের শিক্ষায় আস্থাবান্‌ 
সম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস, ৪1৫ .সি, হের দাস লেন, সর নি ৮8 রী 
হলি তহি। |  . এক নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিবে যাহা! শক্তি ও শাস্তি উভয়ের প্রি 
্রীমোহিনীমোহন রায়, শ্রীমূরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রী্রেদ্রনাথ দ্বার! পৃথিবীতে নব যুগ্ন আনয়ন করিবে।. লেখক ভারতের প্রাচীন সং 
গঙ্দোপাধ্যায় লিখিত কয়েকটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। বাংলা নাহিতো ও এতিহের ভিত্তিতেই নূতন ভারত গড়িতে চাহেন। কিন্তু ইহা স 
লেখকের! অপরিচিত নহেন-_এঁ্জগুলিও ইতিপূর্কো বিভিন্ন মাসিক মীনা গান্ধীর মতবাদ ও আদর্শের সহিত লেখকের যূলগত পা 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পমাত্রই রহিয়াছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ লেখক তাঁহার পূর্বণ্রকাশিত গর 
রমোত্তীর্ণ এমন কথা বলা কঠিন, হইলেও--এই সংগ্রহের গলপগুদি “ণীন্বীজীর মত ও নেতাজীর. পথ” নামক পুস্তকে ব্যক্ত করিয়া 
সুখপাঠ্য ।  রনুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “নাস্তিক সদানন্দ' গল্পটি বহুদিন আমাদের বিশ্বাস এরূপ পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক; যোগাইবে। 
পূর্বে সাঁময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও পাঠকের মন হইতে মুছিয়! . জ্রীঅর্নীথবন্ধু ॥ 
যায় নাই; ‘ভক্তি বিলাস’ গল্পটি.তো| পরিণত বয়সের অনবন্ধ দ্রান। . 2 | | 
. গল্প-সংগ্রহখানি রমপিপাস্থ পাঠককে গরিতৃপ্তি দান করিবে-_এ বিশ্বাস 'দ্বিজেন্দ্রনাঁথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগে 
সমাদর বাছে র্‌ নরক নাথ গুপ্ত- সাহিত্য-সাধক-চরিতমালী ৬৬ £ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ব 
ীরামপদ সুখোপ যায় পাধায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্ ২৩১ আপার সারকুলাই 
পথ নির্দেদেশ-_শ্রীঅগরেন্রনাথ দত্ত। ষ্টাঙার্ড বুক কোম্পানী, কলিকাতাঁ। মুলা এক টাকা। - 
ভি be সাহিত্যের দ্বিকৃপাল এই তিন জনের চরিত একই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইঃ 
রে 5 ’ a ; তিন জনের নামই সাহিত্য-জগতে স্থূপরিচিত, তিন জনের রচনার পরি, 
: ভারতবর্ম স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত উহাকে প্রকৃত ”ঃ [ৰ 
SB অল্প নয়, অথচ তিন জনের লেখাই লোকে ভুলিতে বসিয়াছে। দ্বিজে 
স্বাধীনতা বলা চলে না। দেশের নেতারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমদীময়িক। দ্বিজেন্দ্নাথ ১৮৪, খীষ্টাবে 
লেখক কংগ্রেসকন্বীরূপে নিজের জীবনে যে তি অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়া- কালীপ্রসনন ১৮৪৩ টানে জন্মগ্রহণ করেন। দিজেন্্নাথ একাধারে 
ছেন তাঁহারই আলোকে স্বদেশের যুবকগণকে নেতাজীর পথে চলিতে . দার্শনিক, গণিতবিৎ, প্রাবন্ধিক, জাতীয় এবং ব্রগ্-সন্গীত রচয়িতা, ব 
অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, আজাদ হিন্দ, ফৌজ গঠন রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবক এবং বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গণ্ঘলেখক । কং 
. করিয়া সর্বদলীয় একতার ভিত্তিতেই ভারতীয় শ্বরাজসাধনার সফলতা অগ্রদূত চৈত্রমেল! বা হিন্দুমেলা অনুষ্ঠানের প্রেরণা অনেকটা তাহ 
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চুঁ শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-্ৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বান্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অঁদ্বিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বিংর 
: সৃহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্ঞ ও রাসায়নিক উপাদানের সংশ্িশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্দ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিয়ঙ্গিখিত রোগে বিশেষ * উপকারী £--শিশুদের যকৃতের. পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, 
পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠি্, রক্তশূন্ঠভা, কুগ্রভা, ব্রক্কাইটিস। রিকেটস ইত্যাদি ৷" Ee 


টি র্ঘর্ট্ৰের ওণ্য্য 
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‘লিষ্টার এটটিসেপটিকস্‌ = কলিকাতা 4! 














“" মানবিক ও পরমাণবিক 
£ বিকু মুখোপাধ্যায় * 


ম্টিগত বিজ্ঞান প্রচেষ্টার ফলে যে পরমাণু, শক্তির 
ঠাবিষ্কার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীব্যাগী সাম্রাজ্য- 


' গিধিকার কায়েম করে পৃথিবীবিরোধী চক্রান্তে নিপ্ত। 
দই চক্রান্তের সংঘর্ষে কে. জয়ী হবে-পর্মাধু 
খুঁক্তিকে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন দিকের এই বিশদ 
এ LL তার স্থম্পষ্ট নির্দেশ দেবে। দাম ২ 


অবরোধ 
বিজন ভট্রাচার্খ 


কের দুঃখ-দুর্দশ ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে 
দুখ! পুর্ণ নাটক। নাটকের সাধারণ রক্ষণশীল 










ধানে জনসাধারণ নতুন সম্ভাবনার পথ কাটছে 
সক্মাপোষের মধ্য দিয়ে নয়, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, 
নে মানুষ বাঁচতে চায় দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা 


য়ে নয়--সমানাধিকারের, দাবী নিয়ে। দাম ২০ 





/বিস্তারের লোভে সেই আবিষ্কারের ওপর একচেটিয়া - 


সমিতি ছাড়িয়ে ‘অবরোধ’ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে ' 


€ ছোটদের বই 


সকল দেশের দের! 
ব্রজেক্জ্নাথ ভট্টাচার্য 
ভবিষ্যৎ ভারতের তরুণ নাগরিক যাঁরা তাদের 


সর্ষে এই মহান দেশের আন্তরিক পরিচয়ের উদ্দেশে 


অপরূপ, কাহিনী ।. ভারতের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক 


লেখা ভারতবর্ষের 
সামাজিক অবস্থা, 


সংগ্রামের ধারা আর তার শাসিন-পদ্ধতি গল্পের মতে৷ 
প্রত্যেকটি : 
দাম ২০ _ 


মনোরম ভঙ্গীতে বলে গিয়েছেন লেখক । 
পাতায় স্বর্য রায়ের জমকালো ছবি। 


ঘুমতাড়ানী ছড়া 
সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য. 
- কাহিনী একালের” 


ছোটদের ঘুমভাঙার - ছেলে- 


| মেয়েদের হাতে ছড়ার আকারে পরিবেশন করেছেন 
চার.মেজাজের চারজন আধুনিক কবি। পাতায় পাতায় 


সুর্য রায়ের অজস্র র্ভীন মজাদার সব ছবি। দাম ৩২ 


1 পারীর পতন. [পুতুলনাচের ইতিকথা | ৪ কাবতার বই 
|; ইলিয়! এরেনবুর্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দ্বীপের চর 
নিয়া এরেনবু্গ-এর যুগান্তকারী. | আজকের মানিকবাবুর জমীজ- বিঝুঃ দে 
এপন্যাদের বাংল! অঙ্গবাদ | | সচেতন সাহিত্যের, মূলহুত্র রয়েছে |: আধুনিক কবিতার সংগ্রহ! দাস ২১ 
য়ু দক্ষতা ও অনন্যসাধারণ | “পুতুলনাচের ইতিকথা”য়। জটিল ছাড়পত্র 

Ns ইল্লাৎকর্যতার সঙ্গে রূপায়িত | আধুনিক সমাজব-ব্যবস্থার চাপে , সুকান্ত, ভট্টাচার্য 
j 1 জাতির মর্মন্তদ অবনতির | যে মানুষের . আশা-আকাজ্ষাকে | নতুন যুগের সার্থক কবির ঘোষণায় উৎকীর্ণ 
রা হ্নী। হি বণ্ডে সমাপ্ত । | পদে পদে বাধা পেতে দেখে | কোটি কোটি মানবের বলি আপা। দাম ১৪" 





টা দাম £ ৪৯২ ৩৯৪ ৪৯1 - 


ভার মনে হয়েছিল তার! অবৃষ্তের 
হাতে খেলার পুতুল সেই সব 
মানুষদেরই যান্ত্রিক জীবনের 


_ ববীন্দ্রনাম। 
- প্রভাভ বনু সম্পাদিত 


পয়তীলিশজন প্রবীণ ও নবীন কবির নান! ছন্দে . 





/ বন খণ্ড একত্রে £ দশ টাকা । | বসোতীর্ণ কাহিনী। . দাম ৫৯ | ও নানাভাবে রচিত “কৰি প্রশন্তি'। দাম ১ 
শ্ ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের ভালিকার জন্য চিঠি লিখুন . 
টি, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 


৩০, চৌরলী রোড, কলিকাতা--১৬ 





| 





৬২৮ 





শিবরাম চক্রবতাঁকে লেখা 
একখানি চিঠি 
*শ্রদ্ধাম্পদেযু, আপনার বইগুলো পড়ে পড়ে পুরনো আর 


হচ্ছে না। এত আনন্দ আপনি দিয়েছেন যে সেজন্ে 
আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার কর্তব্য |. ৯ ৯ ৯ 
অনিল মিত্র 
১, অবিনাশ মিত্র লেন, কলিকাতা 
১, ২. ৪৮ - 


কোনে! নাষজাদ। সাহিত্যিক, সম্পাদক বা সমালোচকের প্রশংসা- 
"পত্ৰ নয়, বাংলাদেশের অগুন্তি বই-পড়যাদের সাধারণ একজনের 
চিঠি। কিন্তু এই পত্রদাতা যদ লেখকের আগেকার আলাপী ন! 
হন্‌ এবং এই চিঠি লেখকের প্ররোচনাতেই ন! লেখা হয়ে থাকে 
তাহলে স্বতঃপ্রণোদত এই সামাগ্ত কথাগুলির মূল্যই অসামান্ত মনে 
' হবে। যদিও ওই চিঠির বক্তব্যকে অতিশয়োক্ত বঙ্গে ধারণ! হওয়াই 
শ্বাভাবিক, কেনন', পৃথিবীতে বারশ্বার পড়বার মত একটিমাত্র, 
জিনিসই কেবল্‌.আছে, পুনঃপুনঃ পড়লেও য! কখনে। পুরনো হয় না 
তা হচ্ছে প্রেম । এবং পিবরামবাবুর লেখা যতই উপাদেয় হোক 
নতুন কিনব! পুরণো প্রেমের সঙ্গে কখনই তার তুলনা হতে পাবে না। 
অবশ্যি, হাপিও প্রামপ্রেঘের মতই জিনিস-_যার আবেদনও 
কখনো. ঃ£ফুরোবার নয়। এবং শিবরামবাবুর গলে, প্রেম আর 
হাসি, এই ছুটি আদি এবং অনাদিরসকে, আশ্চর্য এক রমায়নিক 
কৌশলে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে: যে নতুন ধরণের রদ- 
সাহিত্য সথা কর! হয়েছে বাংল! ভাষায় ভার জোড়া নেই বল্লেই 
হয়। আর সেই কারণেই_উপরোলিখিত বিবৃতির এক শঃ 
ভাগের মধ্যে এক ভাগণ্ড যদি সত্যি থাকে _শিবরামবাবুর লেখা 
একবারও যণ্দ পড়া যায়-_আার একবার পড়েই আনন্দ মেলে-_ 
তাহজেও আজকের দিনে কিম্বা আগামীকালে তার দাম নেহাৎ কম 
নয়। সুখের আলোকে উজ্জ্বল করতে, দুঃখের বোঝাকে হালকা 
করতে শিবরামের এক সেট বই, বন্ধুর মতই, একান্ত অপরিহার্ধ। 
নিত্য নতুন রসাম্বাদের জগ--প্রিহজনের মতই ভার প্রয়োজন । 


= শিবরাম চক্রবর্তার সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিক! = 
দেবতার জন্ম_-৩২ 
মেয়েধরা ফাদ -২॥০ 
প্রেমের বিচিত্র গতি--৩২ 
মেয়েদের মন__২॥* 
আঁত্নীয়ত! বজায় রাখা সোজা নয়_-১।০ 
বাড়ী থেকে পালিয়ে-২২ 
শিত্রাম্‌ চকর্বর্তির মতো 
' কথ৷ বলার বিপঘ-১ 
অজজ্র কাটু“ন-দাঞ্চিত সবগুলিই সমান হাস্যকর 


দি কুক এম্পোরিঅম লিঃ 
২২।১, কর্ন গআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা--৬ 





প্রবাসী 
























১৬৫: 


'ভাঁরতী'র তিনি প্রথম সম্পাদক । অনেক বিষয়েরই তিনি পথণ্ত - 
লেখায় এবং জীবনে দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন খাঁটি বাঙালী । তীহার “সব 
এক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ আজ কয়জনই বা সেই কাব্যের সহিত পা" 

কালীগ্রসন্ন পূর্ববঙ্গের প্রধান সাহিত্যিক । তাঁহার রচনারীতি অ, 
ত্রান্তি-বিনোদ', 'প্রভাতচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা, “নিশীথ-চিন্তা' প্রভৃতি গর 
এবং তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধীবলীর মধ্যেই ভাবান্ভীধ্য এবং শব্দমা-.. 
একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই । তাহার প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত “বান্ধ. . 
বঙ্কিম-বুগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । তাহার বাগ্সিতাশভি * 
ছিল অসাধারণ । 

নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত.বয়সে এই ছুই জনের অনেক ছোট, তিনি রবীন্দ্রনা: 
সমবয়সী । ১৮৬১ খ্ৰীষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল। নগেন্দ্রনাথের শক্তি বহুমুৎ 
ইংরেজী এবং বাংলা রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। এক শ্রেষ্ঠ সাংবা 
এবং সম্পাদক রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মিথিলা - -* 
বিদ্যাপতির সম্পূর্ণ পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন । উপন্ভীস এবং ছোট-গঃ 
লেখক হিসাবে নগেন্দ্রনাথের দান সামান্য 'নহে। তাহার অনেকঞ্জলি ' 
বাংলা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য । এই স্থলিখিত, কুনিপি 
তারিথ সম্বলিত পুস্তকখানি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ । 


আীশৈলেন্দ্রকুয়ঃ লা { 


অসি বাজে ঝম্‌ ঝম্‌-_শ্রীধীরেন্্রলাল ধর। প্রগতি প্রক 

৮ পটলভাঙগ গ্রীট, কলিকাতা ৷ মূল্য ১॥০। পু 

ওঁতিহাসিক পটভূমিকাঁয় লিখিত, ছেলেদের উপন্তাস। ঝ 

ভাষা এবং চি্াকর্ষক ঘটনামংস্থানই পুস্তকখানির বিশেষ আক 

বর্তমান (দ্বিতীয়) সংস্করণে পুস্তকখানি আরও অধিক সমাদৃত ₹ 
বলিয়া আশা করি । 


বিবর্তন --এসচ্চিদানন্দ টা ভারত সাহিত্য ভ- 
২৭৩২, কর্ণওয়ালিস ষ্টরীট । কলিকাতা।। মূল্য ছুই টাক1। 
গল্প-সংগ্রহ । ইহাতে ছয়টি গল্প স্থান লাভ করিয়া, 
লেখক 2৬ নবাগত হইলেও গল্পগুলি মোটামুটি ভাল হইয়া... 
বিশেষ করিয়া “বিবর্তন” গল্পটি এবং “পাগল” শীর্ষক চিত্রটি আৰু 
হইয়াছে। রেখকের তারক ও বেগবান, কিন্তু স্থানে স্থানে উদ্চ$ 
কিছু বেশী মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এটিকে লেখক একটু ১ 
দিলে গল্পগুলি আরও উপভোগ্য হইতে পাঁরিত। হি 
| বিভূতিভূষণ গত 
অনাবশ্যক-_ শ্রীমাণিকলাল সিংহ । এস কে পালি, 
এণ্ড কোৎ। ৮, শ্টামাচরণ দে গ্ীট, কলিকাতা । মূল্য এক. 
টাকা মাত্র। | 
২ আধুনিক গীতিকবিত| হইতে গতির বিদায় লই 
বসিয়াছে। এমন দিনে এই খাঁটি গীতিকবিতা কয়টি পচ 
তৃপ্তিলাভ করিলাম । চু 
“এ যে তুমি ঢেউ হয়ে যাও নগর গাঁয়ে গায়ে 
সবার সুরে সুর বিলাঁয়ে সবার পায়ে পায়ে” 
--জীবনের গতিচ্ছন্দ কবিতায় মধুর সুরে বাঁড়িয়াছে 1.৯ টিং রঃ 
শ্ৰীধীরেন্দ্রনাথ তু 


ফরিয়দ-_ মতিউল ইসলাম। আলহামরা-লাইব্রেরী, 
মুদলমীন পাড়া লেন, কলিকাতা । মূল্য ১৫০ টাঁকা। Et 
মহানগরীর বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ধ্বংসের বে তাওবলীলা 1 টু 
অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহা প্রত্যক্ষ করিয়। কবির হৃদয় নিবিড় বেদনায় পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই অন্তর্গঢ বেদনাকে তিনি 'ফরিয়'-.:] 
কাঁব্যচ্ছন্দে দায়ি করিয়াছেন! শত শত নিরপরাধ নরনারী -.- 


১১ 





].. + টকা স্পা মাসিক পত্রিকার জন্ম ১৩৩৯ সালে বাংলাদেশের পুর্ববশীমান্তের একটি ছোট শহরে । তখন 
এ কলকাতায় ‘কল্লোল’ আর “কালিকলম” নেই-_ ঢাকার 'প্রগতি'-ও বন্ধ হয়ে গেছে।- যে 
রঃ টা নৃতন হাওয়ায় বাংলাসাহিত্যের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল--মূনে হল, তা যেন পথিকহাওয়া, সৃষ্টির একটা ক্ষণিক 
দব জাগিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মাটির ফসলের বেলায় তা হয়ত সত কিন্তু এই নূতন হাওয়ার সঙ্গ 
। 'হঁত্যের ফসলের সম্বন্ধ তেমন ,নয়। কল্লোল’ “কালিকলম* “প্রগতির পর পূর্ববাশার আবির্ভাব তা-ই প্রমাণ | 
jl সবৃজপত্রের উত্তরাদিকার যেমন শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদ্িত ‘পরিচয়’ বহন করেছে তেমনি সাহিত্যের নৃতন |. 
E Ee) উত্তরাধিকার বহন করেছে 'পূর্ববাশা*. ১৩৩৯-৪০-৪১-৪২ এ-চার বছর কুখ্যাত ‘আধুনিক সাহিত্যের "| 
' ছিল পূর্বাশা। কিন্তু '৪* সাল থেকে ১৪২ সাল পূর্ববাশা আর ছোট-মফন্বেল শহরের সঞ্চীর্ণ পরিধিতে পড়ে থাকে | 
i 1 কলকাতার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে ‘আধুনিক সাহিত্যে'র উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে । যেয়ি রাঁজ- 
রি (জি ঠিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আন্দোলন নামক বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি কখনও এড়াতে 
a আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে রচিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্তুর ‘জুজুবুড়ি’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ১৩৪০ 
“*র্বাশাকে বঙ্গীয় সরকারের হাতে খানিকটা! লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু এ-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করবার 
সূরার ছিল--কেননা সাহিত্যিকদের কাছে যে আন্তরিক সহানুভূতি পূর্বাশা পেয়েছে তার দামের কাছে 
মী লাগুনার গ্লানি অকিঞ্চিৎকর। বাং ংলাদেশের সাহিত্য শিল্পীদের সেহে ধন্য পূর্ব্বাশা এই তিনটি বছরের 
}৭ ভুল্‌তে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ভ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী, নযরেশচন্দ্র, বিভূতি 
টাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মনোজ বস্তু, শৈলজানন্দ, নজরুল ইসলাম, নলিনী গুপ্ত, দিলীপ রায়, 
সাদ, প্রেষেন্দ্র মিত্র, অম্নদাশঙ্কর, সুধীন্দ্র দত্ত, অচিন্ত্য (সেনগুপ্ত, বুদ্ধদের বনু, অজিত দত্ত, 
টি গুহঠাকুরতা, জগদীশ গুপ্ত, মন্মথ রায়, দিনেশরপ্জন, সুরেশ চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য্য, হুমায়ুন 
Ee বর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে__এদের সাহায্য লাভ কবেই পূর্ববাশা তার দায়িত্ব পালনে কৃষ্ঠিত হয়নি। 
2." যুগের সাহিতা-প্রেরণাকে পাঠকের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া ছাড়াও সে সময়কার পূর্ব্বাশা যুদ্রণসৌষ্ঠবে একটি 
উ এব হুরুচির পরিচয় দিয়েছিল। বাংলা অক্ষরের বিচিত্র রূপদান পূর্বাশার মাধ্যমেই -আজ জনপ্রিয় হয়ে 
2 হ্ু- রচনার শিরোনামা এবং অবয়ব দুটি বিভিন্ন অথচ সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণে মৃদ্রণ ১৩৪১ সালের পূর্ববাশাকে অপূর্ব 
টু =করে তুলেছিল। সাহিত্য পরিবেশনে পূর্ববাশার সৌন্দর্য্যবোধ তার সাহিতোর প্রতি নিষ্ঠারই অপর দিক। || 
টী কালে বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ বলে পরিকীন্তিত বহু গল্প ও উপন্তাস এসময়কার পূর্ববাশাতেই | 
শত হয়--বুদ্ধদেব বস্থর 'রাধারাশীর নিজের বাঁড়ী_অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্রের ‘হুইস্ল্---প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
Eb ‘ভূমিকম্প’--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ 'পন্মানদীর মাঝি’-র নাম উদাহরণঁত উল্লেখ 
{ যায়। ভি-এইচ-লরেন্সের সঙ্গে বাংলাপাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার সৌভাগ্যও পূর্ববাশীরই হয়েছিল। 
২: ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৯ সাল পূর্বাশী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি--দেশব্যাপী অর্থসঙ্কট, যুদ্ধ এবং অ'গষ্ট 
অপ্লবই তার মুখ্য কারণ। তবু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তীর প্রতি শ্রদ্ধার্থা নিবেদন করে 'রবীন্দস্মতি পূর্ববাশা” 
"যে পূর্ব্বাশার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ-অর্ধ্য রচনা! করেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ ৷ 
£ -_১৩৫০-সাল থেকে পূর্ববাশা আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চল্লেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে আজকের 
Ll ই নৃতন পরিবেশে নৃতন পরিচ্ছেদে প্রতিষ্ঠা করবার.আদর্শ ই আজ পূর্ব্বাশার । ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, 
£ স্বনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করে ভারতীয় ওঁতিহকে ক 
ত্র আলোতে উজ্জল করে তোলার আদর্শ নিয়েই পূর্ববাশীর এবারকার যাত্রা স্থরু। ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্ব 
* িরা-ই নৃতনভাবে চিন্তা করছেন--পূর্ববাশা তাঁদের চিন্তাধারা পাঠকের কাছে উপস্থিত করে দিতে Ra 
"যর নৃতন আন্দোলনের স্পর্শে জন্ম নিয়ে পূর্ববাশ। আজ নৃতনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আত্মপরিণতি লাভ করেছে। 
"১ শাঁর জীবনের সঙ্গে বহু সাহিত্যিকের পরিণতির ইতিহাস জড়িত_নৃতন ভারতবর্ষের নৃতন মানুষের 
ক ধনে যদি পূর্ব্বাশার বিন্দুমাত্র দান থাকে তবে তার চেয়ে বড়ো দার্থকত' পূর্বাশা কল্পনা করতে পারে না। 


- সামী বৈশাখ মাস থেকে একাদশ বর্ষ সুরু হবে । অচিন্ত্যকুমাঁর সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে লিখবেন ‘কল্লোল যুগ'-এর ইতিহ'স 
. বাৰ্ষিক মূলা মনিআর্ডারে চয় টাক. * সম্পাদক ই অঞ্জয় ভট্টাচার্য :* প্রতি সংখ্যা আট আনা 
হি, | প্রকাশক £ পূর্ব্বাশ! লিমিটেড, পি-১১, গণেশচন্্র এভিন্া, কলিকাতা 
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অসহায় শিশুর রক্তে রঞ্জিত রাজপথের দৃশ্য দেখিয়া তাহার মর্মস্থল মথিত 
করিয়া ‘ফরিয়াদ’ উদিত হইয়াছে ৫ 
.. ক্ষপাতুর শয্যা হতে উঠি 
| রা পুষ্পগুচ্ছে কীটের ভ্রকুটি; - 
নর-নারী শিশুদের শতখণ্ড.অগণিত শব, 
বিশ্রন্ত পথের প্রান্তে এশ্বধ্য বিভব 
রক্তাক্ত নগরী কলিকাতা । 
কোথায় বিধাতা ?” 
আজিকাঁর দিনের গভীর ছুঃখবেদনা কবির কাব্যে ছায়াপাত করিয়াছে, 
কিন্তু কবি মানুষের গুভবুদ্ধিতে আস্থাবান। তিনি মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে জানেন 
স্াশ্রুতিক জেববুদ্ধিসপ্জীত বিরোধ সাময়িক বিভ্রাপ্তি মাত্র এই দুদিনের 
"অবসান অচিরেই হইবে, এই অন্ধকার ভেদ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে নূতন 
উধার অরণালোকে সারা দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তাই তে! বাবধান 
কবিতায় তিনি বলিয়াছেন 
“তবু অন্তরে আছে বিশ্বাস আমাদের হবে জয় 
আম্র! দেখছি প্রতিদিন প্রাতে আশার সু্য্যোদয়। 
আমাদের শত কোটি কঙ্কালে ফুটবে রঙিন ফুল, 
._ সোণালী ফসলে স্থশোভিত হবে বিস্তীৰ্ণ তরুমূল 1” 
. কবির কঁঠে ভাবীকালের মিলনমন্তর উদেথা ষিত হইয়াছে--তাঁহার স্বপ্ন 
সার্থক হইয়া উঠুক । 


সমাজতা ভ্ত্রক বিপ্লব আজই নয় কেন ?-_শ্রীনারায়ণ 
সুপ্ত প্রকীশক-_শ্রীনীরেন লাহিড়ী । প্রগতি প্রকাশ .ভবন, গৌহাটা, 
আসাম, মূল্য ॥* আনা । 

লেখক বামপন্থী, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতাবলম্বী । বৰ্তমান পুস্তকে 


ৎ 








প্রথিভবশ। লেখিক! ভ্রীগান্ত। দেবীর 


- ভ্ডাল্পত্ত-স্মুক্তিস্নাঞ্থ্ 
রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা 
প্রবাসীর আকারে বহু পৃ সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশোভিত, বাংলা- 
সাঁহিতো৷ অভিনব জীবনচরিত। ইহ! একাধারে মনীষী রামানন্দ চটো- 
পাধ্যায়ের জীবনী এবং সম্সাঁমগিক বাংলার সীংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস । 
"বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিত্যিক, দ্বী্জনৈতিক ও দীমাজিক 


ইত্যাদি যাৰ্তীয় আন্দোলনের প্রকৃত শ্বপ্নপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই 
পুস্তকখানি অপরিহীর্ধা। মূল্য ছয় টাক! মাত্র 


শ্ীণান্তা দেবী ও গ্রীসীভা! দেবী প্রণীভ 
সাতরাজার ধন (ছোটদের গল্প) ২২ 
" বক্বকে নান! রঙের মলাট, পাতায় পাভায় ছবি। 
 স্ীশাস্ত। দেবী প্রণীত | 
অল্খ-ঝোরা ( উপস্তাস ) ৩২ দুহিতা! (উপন্যাস ) ১২ 
সিথির সিছুর (গল্প)' টা*  বধূবরণ ( গল্প ) 
সচিত্র হিন্দুস্থানী উপকথা (৬ষ্ট সং) ৩২ 
| প্রান্তিস্থান_ | 
সান্তা দেবীর নিকট_-পি-২৬, বান্ধা বসন্ত রায় রোড, 
ডি, এম, লাইব্রেরী--৪২, কর্ণওয়ালিস ্ীট, 
্রপ্তরু লাইব্রেরী--২০৪, কর্ণওয়াঙ্িস ট্রাট, | 
প্রবাসী কার্য্যালয় ও কলিকাতার অন্তান্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় | 





Ea 


প্রবাসী 


" এবং তাঁহার স্নেহভীজন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া 








তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা দো এই যে, ভারতীয় কংগ্রেছ" ' 
জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আশু সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাচ 
সমাজতান্ত্রিক কিপ্লব স্ষ্টি করিয়া! ধনতন্ত্র তথা বর্তমান রাষ্ট্র হত ' | 
সাধনপূর্বক মতুর-চাষী বা পৰচায়েং-রাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই দেশের মার্ধা ২ 
কল্যাণ নিহিত-_এবং মজুর-ধর্মমঘট প্রভৃতি এই নৈপ্নবিক প্রচেষ্টার & 7" 
. অস্ত্র ! বিষয়টি বিতর্কমূলক-_বামপন্থী অনেকেও মনে করেন যে, ধনত" 
আশু উচ্ছেদসাধন না করিয়। বা সগ্ভলৰ রাষটযন্ত্রটি ভাঁডিয়া নী. দিয় :1 
তন্ত্রকেই ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র রূপান্তরিত কর! অসম্ভব নয় । গান্দীজীর 
পরিকল্পনায়ও বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষক-মজুর-র। 
প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত দেই 'রামরাজ্য উর 
বিপ্লবের দ্বারা নয়_্বাভাবিক নিয়মে ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া। 
হোক্‌ রাজনৈতিক মত ও পথ সম্ন্ষে শিখাত শাল স্থান ই. 
নহে। তবে একথা সত্য যে, ধিনিই পুস্তকখানি পড়িবেন তিনিই লেখ, 7 
চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সীবলীলত! - দেখিয়! মুগ্ধ হই 
তাঁহার যুক্তিগুলা জোরালো, বক্তব্য এবং ভাষায় কোথাও তুস্পষ্ট 
ধোয়াটে ভাব নাই। উচ্ছাসের রাশকে আগাগোড়া টানিয়া | 
তিনি যুক্তিতর্কের উপর নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিখার 
পাইয়াছেন।- লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রাজনৈতিক . 
রচনায় যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংদার্থ। & এ 
বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ব- প্র* 


জ্যোতি প্রকাঁশালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্্রট, কলিকাতা । মূল 
লেখক অপরাজেয় কথাশিলী শরৎ চন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভ 











পু 
















হইতে ১৯৩৯ সাল এই আঠারো বংসর কলিকাতীার বিভিন্ন 
কলিকাতার বাহিরে বাজে শিবপুর, নবদ্বীপ, কাশী, সিরাজগঞ্জ প্রভূ 
স্থানে শরৎচন্দ্রের সাহচধ্য লাভ করিয়া এই সাহিত্য রখীর ব্যক্তিগত জু: 
বহু খুঁটিনাটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার স্থযোগ তাহার হইয়াছিল। ₹:- এ" 
"পুস্তকে তিনি যে সমস্ত ঘটনা লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহা শরং ৮. রি 
| ব্যক্তিত্বের উপর অভিনব আলোকদম্পাত করে এবং শিল্পী শরৎ চনে 
মানুষ শরৎ চন্দ্র যে অনেক বড় ছিলেন মে কথাই বিশেষ করিয়া গর * 
করে। ব্যক্তিগত স্মৃতিকথ|কে ৮৬ বলিবার একটচঃ ২১. 
আঁট আছে। লেখক ইতিপূৰ্বে 'চিত্তকথা' লিখিয়! প্ৰমাণ করিয়াছি. *.” 
দেই নৌ তার আত রতন শুকে ধা কাছ জী তু 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকথা লেখক এমনি. আন্ত 
সহিত বলিয়াছেন যে, তাঁহ! পাঠকমাত্রেরই মর্মস্থল স্পর্শ ডু" 
কিন্তু দুঃখের বিষয় বইখাঁনির কোনে! কোনে! জায়গার যা 
নীম! অতিক্ৰম করিয়াছেন। ২৬-২৮ পৃষ্ঠায় লক্ষৌ-র ঠোটে রি 


প্রবাসী" বলেছেনঃ : নেতাজীর: বিট 

জগ "অধিনায়ক ২২ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং আজাদ রঃ 
শ্বীসমন্ন সরকার ছিন্ন -ফৌজের সংখ্রীম-প্রচেষ্টার উজ্বল 
রূপটি ছোটখাঁটে| ঘটনা-বিস্তাসের সাহায্যে 'কুশলী নাট্যকার প্র 


মাননলোকে তুলিয়! ধরিয়াছেন। 

‘যুগান্তর’ বলেছেন £ আলোচ্য নাটকথানি 5 

অভিনয়যোগ্য একখাঁনি ছোট মিলনান্ত বরাদ্দ ১০ রি 

সামাজিক নাঁটক।**নাটকীর ঘটনা-সংস্থান শ্রীঅপরাজিতা দে 

ও বলিষ্ঠ সংলাপ নাটকথানিকে হষ্ঠ, করিয়া, তুলিয়াছে। 
এইচ, সরকার এণ্ড, স নদ ee) 

0৩, লাইব্রেরী রোড, কলিকাঁত! ২৬ রর 


811125217161181885161118181117111718878878761181218888728867821185হ1হ111151 18118887187 হহর চা 
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sl - - পুস্তক-পরিচয় | ; "৬৩১ 


চ জীসম্পৰ্বিত যে কারক বর্ণনাটি তিনি দিয়াছেন “তাহার সঙ্গে নিস্মোক্ত বই চারখানি বাংল! ভাষায় অনুদিত হইয়| 


চরের জীবন অথবা জীবনপ্রশনের কোন সম্বন্ধ নাই । কাজেই বর্তমান 
দে এদের অবতানণা অবান্তর হইলছে। নক্জীপেশর্ংচলের . বাংলা সাহিত্যকে সত্যই অমুদ্ধ করিয়াছে 
কাহিনীটিও উঠ সম্বন্ধে অনেকের মনে বি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 


[উর একটি হইতেছে ভাহার জীবনদ্শন সে ৷ আলোচনা। 
£. জীবন কোন্‌ প্রশ্নের সমাধান তিনি খুঁিয়াছিলেন, ভীহার কষ্ট . গুড আং 
ন চরিত্রের সটীলোচনাচ্ছলে তারই বিশ্লেষণ লেখক করিয়াছেন। রর 
শেষোক্ত দিকটার আলোচনায় তিনি, তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে - | রচনা £ পাল বাক্‌ 

ডি: নাই । এই হুটাকে গুলাইয়া ন! ফেলিয়া যদি বৰ্তমান পুস্তৰথানিকে :. অন্মুবাদ $ পুষ্পময়ী বহু 

শু তত স্থৃতিকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন তাহা হইলে * প্রাঞ্জল অনুবাদ, অপূর্ব গঠনসক্জা, চমৎকার বাধাই। -সুলয পাঁচ টাকা 
Rl রও দানা বাৰিত। - 
রাষ্ট্রপতি কৃপালনী-_এগোপাল ভৌমিক। করস আমাদের প্রতিদিনের পানীয় চা-কে কেন্দ্র করে 
be; প্রচার কেন্দ্র । ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্ৰীট, কলিকাত|। মূল্য ॥* আনা । . সাহেবী - অভ্যাচারের পটভূমিকায় লেখা 


ভেসে ১২ বৎসর কংগ্রেসের জেনারেল - সেক্রেটারীরূপে -আচাধ্য এই উপন্যাস সবে প্রকাশিভ এ 


না যে নিরল,. কর্মক্ষমতা পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। 

রান কন্মী 'শসেবককে রাষট্রপতিপদে নির্বাচিত কারা জাতি ll f 

“' প্রতি চরফু অন্ধ! প্রদর্শন করিয়াছিল। বর্তমান পুস্তকে তাঁহার তি Ne ; 
ES 


সু প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহার | রী 
..২.ছল জীবন উপন্যাসের মত চিত্তীকর্কক। লেখক কৃপালনীর বহুমুখী . : .. রচনা $ মুল.কৃ রাজ আনন্দ, 

দুর বিঞেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, নানা ঘটনার ঘাতগ্রতিঘাতের , : ন্ুবাদ £ শ্রীনৃপেন্্রুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
দিয়া তাঁহার ১) ফিরপে হং বৈশিষ্ট্য লইয়া | ফুটিয়া এই উপন্যাসখানিতে বর্তমান ভারতের দগ্ধ অন্তরের হাহাকার আপনা 
৬ তাহ! বেশ গুছ য়! বলিাছেন__এ অন্য পুস্তকখানি ক্ষুদ্ৰ থেকে, উঠছে, এর প্রত্যেকটি ঘটনার 'অধা দিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে 
দা মূল্যবান । আঁহত ভারতের রক্ত-ঝরা অন্তরের কাহিনী, যে-কাহিনীর আড়ালে 
তাক! শ্রীনরেন্্রনাথ মিত্র। ূরবশা লিমিটেড, পি ১৩ .পাঠক দেখতে পাবেন, আজকের বৃটিশ সীআঁজাবাদী স্বার্থের নানামুখী ' 
এভিন্য, কলিকাতা । মূল্য দুই টাকা। শ্রোতধারার.সঙ্গে ভারত-আত্মীর সংঘর্ষ । মূল্য চার টাঁকা বারে। আনা 
কাল সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত" যে ছু'একজন শক্তিমান - 
কর ছোট গল্প মনে চমক লাগাইয়! দেয় এবং শুধু লেখকেরই নহে, বৃটিশ সরকার যে বই সহ স্হ্‌ করতে পারে নি বলে 
“*এশহিত্েরও ভবিয়ৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে গ্রীনরেন্্রনাথ তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিল 

হাঁদের অন্যতম । লেখক ইতিমধ্যেই বাংলা গল্পদাহিত্যের আসরে ন ললি | 
ভ করিয়াছেন, এবং তাহীর শক্তির. নব নব উন্মেষ আমাদিগকে | টু . লন. 
করিতেছে RG SAE পত্রিকায় তাহার .. রচনা £ মুল ক্‌ রাজ আনন্দ, 
থুন' নামক একটি গল্প পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলাম ৷ “যে দরদ মাত্রা- এত > ; 
সংযত প্রকাশভ্দীর পরিচয় তাহাতে পাইয়াছিলাম তাহা বর্তমান অনুবাদ : শ্ৰীনৃপেন্দ্ৰকুষঃ চট্টোপাধ্যায় 
হিত্যে ছুল্ল'ভ বলিয়াই গল্পটি মনে গাথিয়া -গিয়াছিল। বর্তমান বৃটিশ শাসনের ফলে ই সমাজ কিভাবে ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে, 
উ দেখিতেছি সেই-গল্পট স্থান গাইয়াছে। এ ছাড়া পদক, নাম, কুললী অননহীন, বন্ত্ুহীন কোটা কোটা ভারতবাঁণীর কি পরিণতি ঘটেছে তারই এক. 
শষ, পতাকা এই পাঁচটি গল্প ইহাতে আছে। প্রত্যেক গল্পই আমাদের ভুথাবহ চিত্র যুলক্‌ রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। সাড়ে চার টাকা 


গিয়াছে । তবে যে গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে সেই শাঁত যুগের ঝুরোপের র গ্রে মিস্টিক্‌ লেখক 




























্গলটির.স্থর যেন এই বইয়ের স্থরের সঙ্গে মেলে নাই । সবগুলি গল্প মরিস্‌ 
“তৰয় দিয়া লেখা, আর এটির প্রেরণা যোগীইয়াছে লেখকের “বিচারপ্রবণ মেভারলিদ্ক-এর 
বুদ্ধিজীবী মনে এবং “এটির মধ্যে গ্রচীরও প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। : পতাকা . | স্্হ্ত। জালা 
ছাড়া অন্তান্ত গুলি অতি সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারকে কেন করিয়া . - অনুবাদ £ পুষ্পময়ী বন 


প্রেম হ’ল এ কাহিনীর মূল কেন্দ্র। ‘যে প্রেম চলিতে চালাতে নাহি 


জানে’ সে-প্রেম নয় 1***যে-প্রেমু সগর্বে বলে, ‘আমি আমার অপমান 
/ জানেন। মানুষ - কল্পনায় যে ব্র্গলোক রচনা করে ন অলক্ষো ফাটল সহিতে পারি, প্রেমের সহে না অপমান'--এ হ'ল সেই- চির রহস্তময় - 


,২ধরিয়া অকস্মাৎ কত সহজে' তাহ! ধুলিসাৎ- হইয়া যাইতে পারে তাহা 
সুন্দরের অগ্রদূত্‌*-*মানবতাঁর ধ্যানবন্ত। ভাই কালিদাসের যেঘদুতের . 
লি বরফ আর ঘুষ এই ছুটি গল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। মতন মেতারলিঙ্কের 'ম্্া ভান! জগতের প্রেস-সাহিত্যে মেদ-চুম্ব 


বেত । কলমের উপর নরেন বাবুর সংযম অসাধারণ পাঠকের কল্পনাকে 
fe প্ত করিয়া ঠিক কোথায় থামিতে হয় তাহা তিনি ভালো করিয়া! 






{নন বাবুর গল্পে মনন্ততু-বিশেষণ আছে, কিন্তু তাহা গঞ্জত্বকে ছাপাইয়। হিম-রির্ি-শৃল্জের মতন বিরাজ করছে।  যুল্া তিন টাকা 
"5; ঠতে পারে ন!।' পুস্তকখানি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষের পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন _ 
তম উল্লেখ্যযোগ্য নিদৰ্শন বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই । 


শ্রনলিনীকুমার ভদ্র ব্যাডিক্যাল বুক ক্লাব £ ৬, বন্ধিম চাটুজ্যে সীট £ কলিকাতা 


ই 
LL 
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দেশ-বিদেশের ধথা 


ডাক্তার ee রায় 
কলিকাতা নেশন্যাল মেডিকাল ইন্‌ষ্টিউটের ধাত্রীবিদ্ধার অধ্যক্ষ ডাক্তার 
জীহেমেন্নারায়ণ রায় সম্গ্রতি বিলাতের এফ আঁর'সি ও জি উপাধি লাভ 
করিয়াছেন? ইহা চিকিৎসকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সন্মান |. ডাক্তার রায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাঁকালটার সদন্ত ! তিনি 
চিত্তরঞ্জন দেবাঁসদন ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 


‘জ্তরীবিমলাদেৰী চক্রবর্তী: 
বিমলাঁদেৰী চত্রবর্তী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে এক পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কিছুকাল বেনুচিস্থানে কাটাইয়! 
তিনি পিতামাঁতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিবার পর 
স্টাহাকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া ' দেওয়। হয় এবং ক্রমে .ক্রমে তিনি 





' প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৫-এ লেডি 
'্রাবোর্শ কলেজে বি-এ পড়িবার কালে সুন্দরবন ল্যাও হোন্ডা” 


এসোসিয়েষ্যনের তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসুদন চক্রবর্তীর 
সহিত তাঁহাঁর বিবাহ হয়। ' এ বৎসরেই তিনি সামরিক বিভাগের 
'চাঁকরিতে যোগদান করেন এবং বোষ্বাইয়ে নৌবিভাের কাজে তাঁহাকে 
নিযুক্ত করা হয়। বৎসরখাঁনেক পূর্বের তাঁহাকে এই কর্ম্ম হইতে অবসর 


"দেওয়া হয়। বিমলীদেবী সম্প্রতি ইংলণ্ডে গিয়া উচ্চান্গের ধাত্রীবিদ্ধ! অধ্যয়ন 


করিবার জন্য ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি হইতে একটি বৃত্তিলাভ করিতে 


< সমর্থ হইয়াছেন । এই উদ্দেগ্তে ইতিমধ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। জন্য 


.এই আক্মনির্ভরশীলা মহিলার উদ্যম ও কৰ্মশক্তি প্রশংসনীয় । 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক গ্রীমিবারণচন্তর দাস, প্রবাসী প্রেস, বত আপার সারকুলার রোড কলিকাতা 


চিত্রের বিষয়বস্তু হইতেছে সিংহলের প্রাচীন ইতিহান--যাহার নে 2 


স্থাপনকল্পে এই দান উল্লেখযোগ্য | 


বিসর্জন অনুষ্ঠান যথাযোখ্য মধযাদার সহিত সম্পন হইয়াছে। ৬: সই 


দিনব্যাপী (১২ই ফেব্রুয়ারী ) অনুষ্ঠানটি . 'দর্ববাজস্থন্দর, 
















সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবে বাঁডালী ্ি 
. অবদান 
২৪শে ফেব্রুয়ারি সিংহলের স্বাধীনতাঁলাভ উৎসৰ উপলন্দ্যে পৃ 
গবর্ণর শ্রীরাজাগ্গোপালাচারীর নেতৃত্বে কলিকাতায় যে সভা হইয়া 
শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত নিজের আঁকা তিনখানি চিত্র সিং 
দান করিয়াছেন! সিংহল গব্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই 
প্রতিনিধি, কলম্বোর জাতীয় চিত্রশালার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, 





যোগ রহিয়াছে। চিত্রগুলির নাম (১) বিজয় সিংহের লক্ষায় ক 
(২) মিহিনতালে মহেন্দ্ৰ ও রাজী তিস্স, (৩) অনুরাধাপুছুর টি 
শৌভীষাত্রা। এই তিনথানি টির প্রবাসী ও মডার্ণ- ‘রিভিয়ুডে 
হইয়াছিল। $ 

ভারত ও সিংহল ্বাধীন- হওয়ার পর ছুই দেশের সু 


' বাঁকুড়ার ভাছুল গ্রামের নাটে = মা 
গান্ধীর চিতাভন্ম বিসর্জন অনুষ্ঠান 
অন্তান্ত স্থানের ন্যায় বাঁকুড়া জেলীর-ভীছুল গ্রামেও গ্ান্ধীজী; 


বহু আয়ানে গান্ধীজীর পূত চিতাভস্ম কিয়ৎপরিমাঁণে সংগ্রহ কারা 
হইয়াছিল । 'ভাছুল পলীমঙ্গল সমিতির যুৱকৰৃন্দের চি ন 


স্থানীয় দ্বারকেশ্বর নদীর থে ঘাঁটে .এই পবিত্র চি নিম 
সেই ঘাটের নাম পরিবর্তন করিয়া “গান্ধীঘাট”. আখ্যা দেওয়া! ২৯২ ৪ 
গ্রীযুত রণজিৎ সিংহ গান্ধীজীর পুণ্য স্থৃতির উদ্দেশে শশানক্ষে তে ই 
পাকা ঘর নির্মাণ করাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। : “ 


নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য ১ 

গত ১৬ই মার্চ সুপরিচিত গীতিকার ও উপন্যাঁসিক নরেখর” f- 
পরলোঁকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তীহার বয়স, মাত্র ৯৩ 
হইয়াছিল। গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি, বিভিন্ন গ্রামোফোন (3 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়। বহুসংখ্যক রেকর্ড-সঙ্গীত রচনা করিয়া 
শ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন! ১ 
বাবু ‘চিরকুমার সভা ও বাসে বিশে দল পিত লব" 1 
রূপায়িত করেন । FE পু + 
Sn TURE OE ভাহার 'পাষাণগুরী 
উপন্যাসখনি ্থপাঠ্য।. সম্প্রতি তিনি ‘মাতাজী চিত্র; 
নামক একটি সিনেম! কোম্পানী গঠন করেন এবং উক্ত € 
জন্য একটি চিত্রনাঁট্ও রচন করেন । ৮ 
দাহ ইউ লা নার পিল ছিলেন 
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